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অধিক জগতের নববর্ষ 

ন সংখ্যা হইতে ‘আথিক জগৎ নবম 
্পণ করিল। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
ণিজ্য, কৃষিশিয, অর্থনীতি প্রভৃতি অর্থ- 
ব্যয় সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধিসম্মত জনমত শষ 
উদ্দেশ্য, লইয়া আট বৎসর পূর্বে “আধিক 
কাশিত হয়। এই আট বৎসর কাল ধরিয় 
জগৎ’ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত 


ক আদর্শ সিদ্ধির জগ্ভ চেষ্টা করিয়াছে।, 


দর্শ কতটা সাফল্যলাত করিয়াছে তাহা 
নির্ণয় করিবেন। তবে আমাদের উদ্দেশ্য 
টাখে আমরা যেটুকুই সাফল্য লাভ করি না 
চার জন্ত-_ধাহার্! “আধিক জ্গৎ’কে প্রথম 
পানীভাবে সাহায্য করিষাঁছেন তাহারাই 
চাগী--একথা।, আমরা অকু্ঠচিত্তে স্বীকার 
আজ “আধিক গঞ্জের নববর্ষ উপলক্ষে 
ফাহাদের সকলের নিকট আস্তরিক গভীর 
জ্ঞাপন্‌ করিতেছি li | 
বণ-শুদ্ধ তুলিয় দিতে আপত্তি 
মিশন ভারতে আপিবার অব্যবহিত পরে 
উপর শুল্ক তুলিয়া দিয়া দেশের জন- 
কে ট্যাক্সতার হইতে কথঞ্চিৎ রেহাই দিবার 


চাহাদের নিকট মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব 
ছিলেন। এই প্রস্তাব করিবার পর 
সরকারের অর্থসচিব সার ' আঁচ্চিবন্ড 


& ওল দুই দিন মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া 
নিহিত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা 
উহাতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, 
' হয়তঃ লবণ-শুক্ক তুলিয়া দিতে রাজী 

|| কিন্তু সম্প্রতি দিল্লী হইতে এরূপ সংবাদ 

ছে যে, 'রাজস্বের খাতিরে" গবর্ণমেপ্ট লবণ- 

পয়া দিতে রাজী নহেন-তবে ব্যক্তিগত 

'ন মিটাইবার (জগ্ভ যাহারা লবণ তৈয়ার 
তাহাদের উপর কোন_স্ু্ক ধরা হইবে না। 
স্থার মধ্যে কোন নৃত্রুত্ব নাই। গত ১৯৩১ 
্উইনের যে চুক্তি হয় তাহাতেও ব্যক্তিগত 
মিটাইবার জন্য উৎপন্ন লবণের 

















্লাছিলেন--ষদিও পরবর্তীকালে এই 
ত হয় নাং | 





ধরা যাইবে, না বলিয়! গবর্ণমেন্ট " 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


OR জের লুজ 
লবণের .উপর শুষ্ক আদায় করা হইতেছে। পৃথিবীর, 
অঙ্গ কোন দেশে জনসাধারণের জীবনধারণের 
পৃক্ষে অত্যাবশ্যকীয় .এবং প্রকৃতিদত্ত , সহজলভ্য 
এরূপ কোন জিনিষের উপর ট্যাক্স ধরিবার 
কোন নজীর নাই। কিন এদেশের রাজশক্তি 
কোনদিন লবণ-শুন্ধৰে একট অষ্যায় কাজ' বলিয়া 
মনে করেন নাই ।' ফলে বিগত ১১৬৫ ,সুূলে যে 
অবিচারমূলক ট্যাক্সের পত্তন' হইয়া ছি তাহ! 





এখনও বলবৎ রহিয়াছে এবং এখনও প্রতি মণ 
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প্রতি সংখ্যা ৬/০ আনা 


াায়ারারাগাাাাগতাগাযাাাাযাাাযাঞঞাঞাজো 
Monday, 6th May, : 1946, সোমবার, ২৩শে/ বৈশাখ, ১৩৫৩ 


৩৬১’ সংখ্য! , 





PSN ১৮০ আনা কিয়া ট্যাক্স আদায় 
করা হইতেছে ।- 

লবণ কেবল জনসাধারণের রর পঙ্েই 
অপরিহার্য নহে--গবাদি পশুর জীবনধারপের ' 
পক্ষেও উহা অপরিহার্য্য | কিন্তু লবণের উপর ট্যাক্স 
ধার্য থাকার দরুণ উহার ছুম্বুল্যতা হেতু দেশের 
গবাদি পশু দুরে থাকুক জনসাধারণের মধ্যেও 
অনেকে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ খাইতে পারে না।: 
দৃষ্টান্বস্বরূপ বলা! যায় যে, যাল্রাজ, কোচীন, মহীশূর, 
ত্রিবান্ধুর প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ অনেকটা সহজলভ্য 
বলিয়া ওঁ সব অঞ্চলের প্রত্যেক ব্যক্তি গড়পড়ভায় , 
বৎসবে >০ পাউণ্ড (কিঞ্চিন্]ন ১০ সের) লবণ 
খাইয়াথাকে ; কিন্তু বাজ্গলাদেশ লবণের ব্যাপারে 
সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী বিধায় এই প্রদেশের 
প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে মাত্র ১৪ পাউও ( কিঞ্চি- 
মন ৭ সের লবণ খাইয়া থাকে। বাঙ্গালী জাতি 
যে এত স্বাস্থ্যহীন, লবণের অভাব ' তাহার অগ্ঠতম 
কার্প, .. 

ভার. সরকার লবণশ-শুক্ক তুলিয়া লওয়ার 
ব্যাপারে 'রাজন্বের” অজুহাত দেখাইয়াছেন।, কিন্ত 
এই শুদ্ধের দফায় উহাদের বৎসরে ৮ কোটা টীকার 
মত আদায় হইয়া] থাকে। দেশের ৪০ কোটী 
লাকা লা এবং দেশের রি হইতে 


£ তেন 
8৬১০ 





হস) লিমিটেড 


তি 
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দপ্মিদ্রতম ব্যক্তির কথঞ্চিং উপকারের জন্য ভারত 
সরকার কি এই ৮ কোটী টাকার স্বার্থত্যাগ করিতে 
পারেন না? . 

*.  ইংলণ্ডে মৃত্যুকর 
... ভারতে মৃত্যুকর প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়া ভারত 
সরকার সম্প্রতি একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। 
এই বিল উপস্থাপিত হওয়ার পর হুইতে মৃত্যুকর 
আদায়ের রীতি-পদ্ধতি কি ও সমাজ-জীবনের উপর 
তাহার সম্ভবপর চাপ কতদূর হইতে পারে দেশের 
লোক তাহা জানিবার জগ্ক আগ্রহ দেখাইতেছে। 
মৃত্যুকর সম্পর্কে বর্তমান সরকারী বিলটি খুবই 
অসম্পূর্ণ বলিয়া উহা হুইতে সে সম্পর্কে কোন সঠিক 
ধারণায় উপনীত হওয়া যায না (গত ৮ই এপ্রিল 
তারিখের আধিক জগতে এই বিল সম্পর্কে আমরা 

ঠারিত আলোচনা করিয়াছি)। ইংলগ্ডে 
বহুকাল হইতে মৃত্যুকর প্রবর্তিত আছে | এ দেশের 


বিশেষ কর সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিবরণ. 


আমরা বর্তমান নিবন্ধে উপস্থিত করিতেছি । উহা 
হইতে যৃত্যুকরের হার ও জাতীয় জীবনের উপর 


তাহার চাপ কি দাডাইতে পারে তৎবিষয়ে 


পাঠকবর্্ কতকটা, আভাস পাইবেন | 


চল্তি ১৯৪৬ সালের ৯্ইী এপ্রিল পর্যন্ত, 


ইংলণ্ডে যে নিয়ম বলবৎ ছিল তাহাতে কোন 
লোক পরলোকগমন করিবার সময়ে ১০০ পাউণ্ড 
ও তাহার উর্মৃূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গেলে তাহার 
উপর মৃত্যুকর, বসিত। সম্পত্তি মূল্যের কম বেশী 
অনুপাতে গ্রেন্ধুয়েটেড স্কেলে ট্যাক্সের হার বাধা 
ছিল। ওঁ স্কেল অস্থসারে ১০০ পাউগ্ডের সম্পত্তি 
হুইতে শতকরা ১ ভাগ ও ২০ লক্ষ পাউণ্ডের ও 
দুগ্ধ মূল্যের সম্পত্তি হইতে শতকরা! ৬৫ ভাগ 
পর্ন মৃত্যুকর আদায় করা হইত। ইংলণ্ডে 
গড়ে বৎসরে ৬ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 'হয়।, 
এ ৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ লক্ষ লোক ১০০. 
পাউণ্ড ও তদৃন্ধ মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যায়! 
এই ২,লক্ষ লোকের সম্পত্তি হইতেই এতদিন 
মৃত্যুৰুর আদায় কর! হইতেছিল। - উহাতে 
গবরণমেন্টের বাৎসরিক ১০ কোটি পাউণ্ডের মৃত 
আয দীড়াইত। ও আয় সংগ্রহ করিতে গিয়া 
গবর্ণমেপ্টের খবচ পড়িত বৎসরে গড়ে ২০ লক্ষ 

পাউণ্ড । কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মৃত্যুকর আইন 
সংশোধন করিয়া গত ১০ই এপ্রিল হইতে একদিকে 
অনেক নিয়মূল্যের সম্পত্তিকে করখার্য্যযোগা 
সম্পত্তি হইতে বাদ দিয়াছেন। অপরদিকে উচ্চ- 
মূল্যের সম্পত্তি হইতে বেশী হারে কর আদায়ের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুর্বে কোন লোক পরলোক- 
গমন করিবার সময় ১০০ পাউণ্ড ও তদুর্ধ মূল্যের 
সম্পত্তি রাখিয়া গেলে তাহা হইতে মৃত্যুকর আদায় 
করা হইত। এক্ষণে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত 


সম্পত্তির মূল্য ২ হাজার পাউন্ডের, কম হইলে: 


তাহার উপর কোন মৃত্যুকর বসে না। ইংলত 
গড়ে বৎসরে যে ৬ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় তাহাদের মধ্যে ৫০ হাজার 
লোকই 'শুধু ২ হাজার পাউণ্ড ও তদুদ্ধ মুল্যের 
সম্পত্তি রাখিয়া যায়। কাজেই বৎসরে ২ লক্ষ 
লোকের সম্পত্তির স্থলে নূতন ব্যবস্থায় মাত্র *০ 
হাজার জনের সম্পত্তি হইতেই মৃত্যুকর আদায় 
করা হুইবে। "কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় .এই যে, 


আর্থিক জগৎ 


এই নুতন বিধানে মৃত্যুকর বাবৎ মোট সরকারী 
আয় হাস পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে 
না। নিষ্নযুল্যের সম্পত্তি মৃত্যুকরের আওতা 
হইতে অধিক হারে এ কর আদায় করিবার যে 
ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে মোট আয় বাড়িয়া যাইবে 
বলিয়াই সরকারীভাবে বরাদ্দ করা হইযাছে। 


Cox 


, ২ লক্ষ জনের সম্পত্তি হইতে মৃত্যুকর আদায় করিয়া 


পূৰ্ব্বে বৎসরে ১০ কোটি পাউণ্ডের উপর আয় 


হইত। নূতন ব্যবস্থায় সে আয় সোয়া কোট; 


পাউণ্ডের মত বৃদ্ধি পাইবে। 
থাগ্িসচিবের সতর্কবাণী 


ভারত সরকারের থাস্বদচিব শ্রীযুক্ত জাঁওলা- 
প্রসাদ গত ওরা যে খাদ্ধ সম্পর্কিত সাংবাদিক বৈঠকে 
বলিয়াছেন, “বিদেশ হইতে খাদ্য পাইবার আশা 
আমাদের খুবই অল্প । আমাদের আহার্য্যের পরিমাণ 
আরও হাঁস করিতে হইবে৷" ££, 

শ্রীযুক্ত জাওলাপ্রসার্দের উক্তি সমগ্র ভারতবর্ষে 
গভীর উদ্বেগের স্থষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই। মাঞ্চিন 
গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের প্রতি দরদ দেখাইযা ছিলেন, 

ভূতপূৰ্ব প্রেসিডেপ্ট মিঃ হুভার স্বয়ং ভাবতে 
খাস্াবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, ফলে সকলের 


মনেই আশা জাগিয়াছিল যে, ভাঁরতবর্ষকে মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্র যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। শ্রীবুক্ত 


জাওলাপ্রসাদ পরিফ্ষারভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন 


যে, মান যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ সাহায্য করে নাই 


এবং সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডও তাহাদের প্রতিশ্রুতি 


রক্ষা করেন নাই। থাদ্ভলচিব নিরাশ হইয়া 
বলিয়াছেন, "আমাদের নিজেদের যাহা আছে 
তাহারই উপর আমাদের করিতে হইবে ৷” 
আজ শ্রীযুক্ত 'জাওলগিটি ছি নিরাশ হইয়া যাহা? 
বলিতেছেন, বহু পূর্বেই মহাত্মা গান্ধী সেই উপদেশ 


দিয়াছিলেন। বড়লাট খাস্য-সমস্তা সমাধানে তীহার 


সহযোগিতা কামনা করিবার পর তিনি স্প্'ভাষায় 
বলিক়াছিলেন যে, বিদেশেও থাস্তাভাৰ রহিয়াছে, 
কাছেই বিদেশের নিকট ভিক্ষা না মাগিয়া 
আমাদের নিজেদের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে 
এবং ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে চেষ্টা করিলে খাস্ত- 
সমস্তার সমাধান করিতে পারে । কিন্ত ভারতবর্ষের, 
সমগ্র লনশঞ্জিকে কে উদ্বন্ধ করিবে? জাতীয় 
গবর্ণমে্ট ব্যতীত কে ভারতের দবিদ্র জন- 
সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাঁখিযা উপরুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবে ? গান্ধীজী এই প্রশ্ন তুণিয়াছিলেন, 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে লর্ড 'ওয়েভেলের সদিচ্ছা ও 
সততায় শ্রাস্থা স্থাপন করিয়া খাছ্-সমস্তা সমাধানে 


সহযোগিতার জরস্ভ কোন সর্ত উত্থাপন করেন লাই । 


ভারত সরকার গান্ধীজীব উক্তি, মিঃ জিন্নাব উক্তি 
বড় বড হরফে সংবাদপত্রে প্রচাব করিষাছেন, 
নেতৃবুন্দের উপদেশ অনুসরণের অস্ত দেশবাসীকে 
অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন, কিন্ত নির্লজ্জভাবে 


আলাপ-আলোচনা নামে দীর্ঘকাল যাবৎ জাতীয়. 


গবর্ণমেণ্টের প্রশ্নকে ধামাচাপা দিয়া রাঁখিয়াছেন । 
ম্ত্রীমিশটৈর আলোচনার ধারা দেখিয়া মনে হয় যে, 
এই আলোচনা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। 
এদিকে ছুতিক্ষের করাল ছায়া সমগ্র দেশে 
বিভীষিকার হৃষ্টি করিতেছে, আবার দলে দলে 
নিরর, দুঃস্থ নরনারী ও শিশু বড় বড় সহরে ভীড় 
জমাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নীরব! তাঁহাদের 
আমলাতান্ত্রিক অচলায়তনে, কোন উদ্বেগের চিন্ক- 
মাত্র দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দীর্ঘ বিবৃতি 
অথবা লম্বা ফতোয়া দিয়াই তাহার! খালাস । 
বৃটেনের “ডেলি ওয়ার্কীর” পত্রিকা লিখিতেছেন 
যে, ভারতবর্ষ যদি ৪০ লক্ষ টন খান্তসাগ্রী না পায় 


“তাহ! হইলে কয়েক মাসের মধ্যে €০ লক্ষ হইতে 


[ ৬ই মে, ১৯ 


দেভ কোটি নরনারীর মৃত্যু ঘাঁটবে। 
ওয়াশিংটনে ন্তায়পরায়ণতা ও মানবতার 
প্রকার অমনোযোগিতা কেন দেখানো হই 

শ্রীযুক্ত জাওলাপ্রপাদ হতাশ হইয়া! বনি 
“আমবা যাহা চাহিয়াছি তাহা যদি না পা] 
হইলে জুলাই মাসের মধ্যে আমাদের - 
কঠিন কবলে পড়িতে হইবে | 


কিন্ত চোর! না শুনে ধর্শের কাহিনী | 
ভারতবর্ষে আর্তনাদে কে" কর্ণপাত 


জার্মানী, জাপান, হতালী, 
পল -মার্ষিন কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন 
জনসাধারণের জীবনযাত্র 

উচ্চ এই কথা বলিয়া প্রভূত পরিমাণে খাত 


করা হইতেছে, কিন্ত ভাবতের স্বীকৃত | 
নিধ্বিচারে হ্রাস করিতে তাহারা ঝি 


, করিতেছেন না। 


মিত্রপক্ষেৰ যুদ্ধ-জযেব জন্য পরাধীন ভার 
যে কঠিন . “ত্যাগস্বীকার' করিতে বাং 
হইয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে Vl তুল 
ভার। ' 

বৃদ্ধ-য়ে সাহায্য কবিবার জগ্য ১৩৫০ 
মহামনস্তরে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ নরনা'! 
দিয়াছে । সমগ্র ভাবতের লক্ষ লক্ষ 
অনাহারে 'ও অর্দাশনে, রোগব্যাধিতে দু 
হইযাছে এবং কোটি কোটি নরনারী, ও শিং 
দুইমুঠা অন্ন ও একখণ্ড বস্তরের জন্য উদযান্ত | 
কবিযা পশ্ুব মত জীবন ধারণ কবিতেছে 
এই ভাবতবর্ষ আজ অনাদৃত, অবহেলিত । 
প্রগতিশীল দলগুলি ভারতবর্ষের জন্য হ 
আন্দোলন করিতেছেন তাহা আমরা জাবি 
যে ঝুনা সাআাজ্যবাদীরা খাস্যসমস্তা সমাধানে 


ভারতের 
জনসাধারণ এই অবস্থাকে কখনই মানি” 
না। আমবা আশা করি যে, বৃটিশ 
অসন্তোষের আগ্নেয়গিরির উপর বসিয়া কা 
চেষ্টা করিবেন না। সঙ্কট ঘনাইয়া অ 
অবিলম্বে জাতীয় গবর্ণমেপ্ট গঠন করিয়া 
বাসীব হস্তে সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করাই 
গবর্ণমেন্টের একমাত্র কর্তব্য । সাঁআজ্যব 
ও আমলাতান্ত্রিক রিমূঢতায় আচ্ছন্ন হহয় 
তাহারা এখনও গদি আঁকভাইয়া থাকিতে 
তাহা হইলে ইতিহাস অনিবার্ধ্য গতিতে 
হত 


নিত 


দেশর ও দশের সেবায় 
'নিভরযোগ্য ও দি প্রতিষ্ঠ* 


৫1১, রয়েল, এক্সচেঞ্জ প্লে 


কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ ££ তার £ ‘Honey Comb 














(মে, ১৯৪৬ ] 





আর্থিক জগৎ 


৩. 












ক ও গালা শিল্পে শ্রমিকদের 
7 অবস্থা 
তর লাক্ষা ও গালা শিল্পের যে অবস্থা 
কমিটি - বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতেই 
উল্লের শ্রমিকদের অবস্থা অনুমান করা যায়। 
‘কমিটি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে 
তা ও কলিকাতাব উপকণ্ঠে অবস্থিত 
মীগুলি ছাঁডা আর কোথায়ও আধুনিক 
| বলিতে কিছু নাই। ভারতের বিভিন্ন 
ক! ও গালা শিল্পে মোট ২৫/৩৩ হাজার 
'কাঁজ কবে এবং ইহার মধ্যেস্ুধু বিহারেই 
রে ১২1১৩ হাজার লোক'। বিহার প্রদেশের 
গুলি চালু থাকার স্থিরতো না থাকায় 
প্রায়ই অন্থত্র পলাইয়! যায়, তবে শ্রমিক . 
b যায় সহজে । কারখানার আইন-কানুন 
ব মানিয়া চলা হয় না। যথেষ্টসংখ্যক 
নী নাই, কাজেই এ সকল বিষয়ে শৈখিল্য 
বী। এ ছাড়া শ্রমিকদের শিক্ষানবিশ 
5, মজুরী বৃদ্ধি বাঁ মজুরীসহ ছুটি প্রভৃতির 
'বস্থা, নাই। মধ্যপ্রাদেশে প্রায় চার হাজার 
:মিক কাজ করে। কারখানাগুলিতে যথেষ্ট 
গওয়ার অভাব এবং শ্রমিকদের বাসের 
লিকরা কোন ঘর-বাড়ীরও ব্যবস্থা করেন 
রুক্তপ্রদেশের মির্জাপুর গাল! কারখানার 
[যাত । এখানে প্রায় ছুই হাজার শ্রমিক 
ঘরে | ইহাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন 
$১৫ জন স্ত্রীলোক এবং ৪৫ জন শিশু । 
জমাদারদের মারফৎ অমিক সংগ্রহ করা 














জমাবারদের কমিশন দেওয়া হয়। 
বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই, কাজের টি 


[র লাক্ষা ও Lo শ্রমিকদের 
চু রলা যাইতে পারে। বিজে 
দুঃখ-ছুর্দশা দূর করাব জষ্য যথেষ্ট 
| কর্মচারী নিষোগ ও উপযুক্ত 
'জন্য সুপারিশ করিযাছেন। 


ল অর্থাৎ গালা ও লাক্ষা! শিল্পকে 
01020080001 020000500800501080010500 


তালে পুস্প 


লিমিটেড 
রিনি: অফিস- টাদপুর 

হেড অফিন £-- 

নং সিনাগগ সর, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ $= 

জার, দক্ষিণ কপিকাতা, ইটালী 
ট, ডামুড্যা, পুরাণবাদ্দার, পালং, ঢাক! 
য়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও 
বোলপুর । 


প্রমিকদের মজুরীর কিছু অংশ কাটিয়া” 


বিরোধী নহি, কিন্তু মূল সমস্যার ' 


মেরাজ OO IDET co 00017 ADCO OOD CO [80000 ORD OC XC ORD OSU Sora 


আধুনিক শির্পরপে গড়িয়া ' তোলার ব্যবস্থা 
না করিলে তদন্তকার কর্মচারী ও শ্রমিক আইনের 
জোরে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি' করা কতটা 
সম্ভব হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

ভারতীয় গালা-শিল্লের ভবিষ্যৎ 

রিজে কমিটি গালা-শিল্পের শ্রমিকদের সম্পকে 
তদস্ত করিতে গিয়! গালা-শিল্পের অবস্থা সম্পর্কেও 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন! তাহাদের মতে 
ভারতের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ | 

রং, বাণিশ, চুভি, খেলনা, গ্রামোফোনের 
রেকর্ড, অয়েল ক্লথ, ওয়াটার প্রুফ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিতে গালার প্রয়োজন হয়। কাজেই গালার 


গুকত্ব কম নহে! এই গ্রালা সর্বাপেক্ষা 
অধিক পবিমাণে উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে । 
ভারতীয় গালার কয়েকটী বিশিষ্ট গুণ 


আছে। ভারতীয় গালা অষ্যান্ দেশের গালাব 
তুলনায় অনেক বেশী চকচকে ; ঠাণ্ডা লাঁগিষা 
ভাবতীষ গালা নষ্ট হয় না এবং ইহার ক্ষয়ও কম 
হয়। কুক্ুম, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষে একরূপ পোকা 
থাকে । এই পোকার শরীর হইতে চটচটে খন 
লাল রদ বাহির হইয়া গাছে লাগিয়া থাকে । 
ইহারই নাম লাক্ষা। এই লাক্ষা হইতেই গালা 
প্রস্তুত হয়! লাক্ষা-শিল্প ভারতের বহু প্রাচীন শিল্প! 
বর্তমানে এই শিল্প নৃতনরূপে জাকিয়া উঠিতেছে। 
ইহা আমাদের গর্বের বিষয়। ভারতীয় গালা-শিল্প 
যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প্পপে গডিয়া উঠিতে 
পাবে তজ্জন্য বিজে কমিটি যে ক্ুপাবিশ 
কবিষাছেন, তাহা অমুধাবনযোগ্য। বিজে কমিটি 
দেখাইষাছেন যে, গত ৩০ বৎসরেব মধ্যে গালার 
দাম বড বেশী উঠি |" ংহে। ১৯২২-২৩ 
সনে প্রতি হন্দর গালার দাম ছিল ২৪২২ টাকা, 
কিন্তু সত্তা কৃত্রিম রজনের 'সহিত প্রতিযোগিতায় 
১৯৩৮-৩৯ সনে গালার দাম কমিযা ২০২ টীকা! 
হন্দর দীভায়। যুদ্ধের আগে প্রতি মণ গালার দাম 
১৪২ টাকা পর্যন্ত নামিয়া, গিয়াছিল। রিজে 
কমিটি গালার দামের এত উঠা-নামা বন্ধ করাব 
জন্য মোটামুটি মূল্য নির্দিষ্ট কবার সুপারিশ 
করিষাছেন। গালা ভাবতেই সর্বাধিক পবিষাণে 
উৎপন্ন হয়, কাজেই রিজে কমিটির এই সুপারিশ 
সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে কবি। 

ভাবতেব ভিতরেও গালার চাঁহিদ! ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। রিজে কমিটি দেখাইয়াছেন 
যে, বিভিন্ন বিজ্ঞান পরিষদের গবেষণার ফলে 
ভারতে এমন সমস্ত শিল্প-গ্রতিষ্ঠান গভিয়া 
উঠিয়াছে যে গুলিতে প্রচুর পরিমাণ গালার- 
প্রয়োজন হয়। এইভাবে ভারতেব গালা 
ব্যবহারের পরিমাণ ইতিমধ্যে শতকরা প্রাষ 
৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে এবং ভাবতের 
বাহিরে গালার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে গালা 
শিল্পের ভবিষ্যৎ যেমন আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়, 
তেমনই গালার কারখানাগুলির অবস্থা লক্ষ্য করিলে 
নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। বাঙ্গলাদেশে কলিকাঁতার 
কয়েকটা বিদ্যুৎ্চালিত গালার কাবখানা। ছাডা 
বিহাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে লাক্ষা ও গালার 
কাবখানাগুলিকে আধুনিক যুগে কারখানা আখ্যা! 





দেওযাই কঠিন। অবিলম্বে এই সকল কারখানাকে । 
টি আধুনিক উপায়ে সংগঠিত করিতে, না পারিলে।! 


বিদেশী ধনিকরা ভারতীয় গালা-শিল্প মুঠার মর্ধ্যে 
পৃরিয়া ফেলিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত 
কাবখানাগুলি নিয়মিতভাবে কাচামাল পায়. না 
বলিষা নিয়মিতভাবে চলে না এবং অধিকাংশ" 
কারখানাব মূলধন অল্প। এই সকল কারখানাকে 
সজ্ববদ্ধ করিয়া কয়েকটা আধুনিক বৃহৎ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে মূলধনের অভাব হয় না 
এবং শিল্পও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নিয়মিত কীচামাল 
সরবরাহের জন্য কুসুম, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের ও 
লাক্ষা কীটের চাষ বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত 
হওষা আবগ্তক। ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী ও 
গবর্ণমেন্ট এই সকল দিকে নজর দিবেন বলিয়া 
আশা করি। 


অভ্র, রেশম ও পশম শিল্পে শ্রমিকদের 


অবস্থা 

রিক্সাচালক ও গালা-শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা 
সম্পর্কিত রিপোর্ট ছাড়াও রিজে কমিটির অত্র, রেশম 
ও পশম শিল্পের শ্রমিকদেব সম্পর্কে আরও তিনটা 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত তিনটা 
শিল্পের মধ্যে অভ্রশিলের শ্রমিকদের সম্পর্কেই কমিটি 
সর্ববাপেক্ষা, তীব্র মন্তব্য" করিয়াছেন। রিজে 
কমিটির মতে অভ্রখনিগুলি, লোকালয় হইতে দুরে 
অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত থাকায় খনিগুলিতে কিছুটা 
পরিমাণে ‘অরাজকতা’ই চলিয়া থাকে । শ্রমিকদের 
মজুরীর হার অত্যন্ত অল্প। খনির ভিতর 
অত্যন্ত অস্বাস্্যকব আবহাওয়ার মধ্যে কাজ, করিয়া 
বহু শ্রমিক সিলিকোসিস রোগে (এই রোগে - 
অস্থি ক্ষয পায়) আক্রান্ত হয় যে অবস্থা 
শ্রমিকরা কাজ করে তাহাতে দুর্ঘটনা ঘটিলে 
পরিত্রাণের উপাষ থাকে না। এ ছাড়া পানীয় 
জল, রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা 
নাই। অরণ্যের মধ্যে শ্রমিকদের বহু মাইল হাটিয়া 
গভীর অন্ধকারের মধ্যে বাড়ী যাইতে হয়। 
তাহাদের" খনির কাছে থাকিবার কোন ব্যবস্থা 
নাই ইত্যাদি । | 

মোটের ,উপর অন্রথনির মালিকরা যেরূপ 
প্রভূত মুনাফা করিতেছেন সেই অনুপাতে শ্রমিকবা 
চরম দুর্দশা 'ভোগ করিতেছে। রিজে কমিটি 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 
*  (স্থাপিত_-১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ ' গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 


হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
২৫,০০,০০০ টাকা! 
ie 


১২৩৫০১০০০২২ 
১২,৫০ 20004 99 

















মূলধন ও 
রিজার্ভ _১২,০০,০ ০০৯. টাকাব উপর 
কার্যকরী মুলধন_ ১১৪৫১০০১ ০০০২. 
শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 


খজ্গাপুর, 'খুলনা, ঘাটাল, চরযুগুরিয়া, চুঁচুড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 










বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাকুডা, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শীস্তিপুর, 





'সাহেবগঞ্জ 'ও সিরাজগঞ্জ । 
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আর্থিক জগৎ 








1 ৬ই মে, ১৯৪ 








ভূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শ্রমিকদের দুর্দশা 
লাঘবের সুপারিশ করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষে অন্রশিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
, প্রুয় আড়াই লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। 
ইহাদের পোঁষাসংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক হইবে। 
অভ্র শিল্পে নিযুক্ত আডাই লক্ষাধিক" শ্রমিকের 
মধ্যে শুধু বিহাব প্রদেশেই এক লক্ষ শ্রমিক 
কাজ করে, ইছার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই স্ত্রীলোক 
ও শিশু । পুরুষ শ্রমিকৰা দৈনিক শাডে চারি 
আনা হইতে পাঁচসিকা পর্যন্ত মজুরী পায় এবং 
স্ত্রীলোক ও শিশুরা যথাক্রমে সাড়ে চারি আনা 
হইতে এগারো আনা ও চারি আনা হইতে ছয় 
আনা পর্যন্ত মজুরী পাইয়া! থাকে । ইহার মধ্যে 
ফাঁকির কারবারও চলে যথেষ্ট অর্থাৎ শ্রমিকদের 
নানাভাবে এই সামাস্ মজুরী হইতেও বঞ্চিত কর! 
হয়। থাটুনী দৈনিক প্রায় ১২ ঘণ্টা এবং রবি- 
বারের মন্জুবী দেওয়া হয না। মাদ্রাজ ও 
রাজপুতানার খনিগুলির অবস্থাও প্রায় একইরূপ । 
অল্রেব সামরিক গুরুত্ব এবং শ্রমিকদেব দুরবস্থা 
' বিবেচনা করিয়া রিজে কমিটি . অভ্রশিল্প সরকারী 
নিয়ন্ত্ণাধীনে আনিবার সুপারিশ করিয়াছেন। 
কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারী 
নিয়ন্ত্রণে আনার আমরা বিপক্ষে নহি, কিন্তু রিজে 
কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান গবর্ণমেন্ট কোন 
শিল্প হাতে লইলে তাহা জাতীয় কল্যাণের পরি- 
পন্থী হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি | শ্রমিকদের 


দুরবস্থায় বিচলিত হইয়া এখনই অক্রশিল্প গবর্ণ 


মেণ্টের্ব হাতে তুলিয়া দিবার কথা বলিয়া বিশেষ 


কোন লাভ হইবে না। বরং অন্রশিল্পে শ্রমিক আইন [| 
কঠোরভাবে প্রষোগ করিয়া গবর্ণমেন্ট এখনই | 
শ্রমিকদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি করিতে পারেন । [| 

পশম শিল্পে. বর্তমানে , গুটী (১৯৪৩-৪৪) | 
কারখানায় ১৮ হাজার শ্রমিক,কাজ করে, পশম | 


শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা মোটামুটি -সন্তোষ্রনক 
বলিয়াই রিজে কমিটি অভিমত প্রকাশ: করিয়া" 
ছেন। তবে মজুরী, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতি, বিষয়ে 
উন্নতিবিধানের যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। 
শিল্পের অধিকাংশই ইউরোপীয় ধনিকদের হাতে, 


ইহাও এই প্রসঙ্গে স্বরণ রাখা উচিত । ' 
১৯৪৩ সালে রেশম শিল্পে ভারতবর্ষে প্রায় ১৯ 


ছাজাব শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এবং বর্তমানে আরও 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজে কমিটির মতে 
ইহাদের অবস্থা, শোচনীয় । মজুরী অত্যন্ত কম, 
কাবখানাশুলিতে ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ইহার 
ফলে শ্রমিকদের কাজে কোন আকর্ষণ থাকে না, 
অথচ রেশমের ষ্টার বিলাসদ্ৰ্য প্রস্তুত করিতে 
অতিশয় নিপুণতার প্রয়োজন হয়। 


রেশন শিল্পের উন্নতিবিধানের জগ্ভ আমরা ' 


বহুবার গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এবং 
আমরা মনে করি যে, রেশম শিল্পকে বিদেশী প্রতি- 


যোগিতা হইতে রক্ষা করিবার এবং বৈজ্ঞানিক ' 


উপায়ে উন্নততব করার ভিত্তিতে শ্রমিকদেরও 


সুব্যবস্থা করা সম্ভব হছইবে। 
এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বেশম 


শিল্পে নিধুক্ত শ্রমিক ছাভাও উহার আঁমুষঙ্জিক কাজে 
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কম নছে। রেশম কীট 
পালন, তুঁত গাছের চাষ, এবং তাত শিল্পে সহ 
সহস্র লোক নিযুক্ত আছে। 


পশম | 


সর্বনাশা কচ্রীপানা 

বিলাতের কোন বৈজ্ঞানিক কচুরীপানা লইয়! 
দীর্ঘকাল গবেষণার পর কচুরীপানা হইতে বহুবিধ 
প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে বলিয়া 
জাঁনাইযাঁছিলেন এবং কোন বৃটিশ ব্যবসায়ী কচুরী- 
পানাকে বিবিধ 'শল্পের কাচাযালরূপে ব্যবহার 
করিবার জগ্ উদ্যোগী হইয়াছেন এ খবরও আমরা 
পাইযাছিলাম। সর্বনাশা কচুরীপানা এতদিনে 
মানুষের কাজে লাগিবে ভাবিয়া আমরা উল্লাসও 
প্রকাশ করিয়াছিলাম | অব্য, তাহার পর আব 
কোন খবর পাওয়া যায নাই] তথাপি খোস 
খবরটি ঝুটা হইবে না এই ভরসায় আমরা এখনও 
বুক বাঁধিয়া আছি। 

সর্বনাশা কচুরীপানা যে কতটা সর্বনাশা 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজের 
উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাঁগেব মিঃ পি, কে, সেন রোটারী 
ক্লাবে তাহার বক্তৃতায় _ তাহা! তথ্যতালিকাসহ 
প্রমাণ করিয়াছেন | মিঃ সেনের মতে কচুরীপানার 
জন্ত প্রতি বৎসর বাঙলার ১১ কোটি টাকার ক্ষতি 
হয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এক লক্ষ একর 
কর্ষিত জমি সহ চার লক্ষাধিক একর জমিতে 
কচুরীপানা ছডাইয়া পড়িয়াছে, ফলে প্রতি 
বৎসর শুধু ধাগ্যই নষ্ট হয় ছয় কোটি টাকার। 
এতদ্যতীত নদী, পুক্ষরিণী, বিল প্রভৃতি ধরিয়া তিন 
লক্ষ একর পরিমাণ জায়গা কচুরীপানায় ভরিয়া 
যাওয়ায় মৎস্তের চাষ ৰ বিধু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত 





ফোন £ ক্যাল ৩৯৫ 


ডিরেক্টর ফিনান্স-ইন-চার্জ্ছ ৷ 
শাখাসমূহ ঃ কালিম্পং, 


_দীৰ্জিলিং শাখা সবর খোলা হইবে। 





ব্যবসা-বাঁণিজ্যেরও বিপুল ক্ষতি হইতেছে । 


সমূলে ধ্বংস করা অসম্ভব নহে। তিনি ই 





লহ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


হেড অফিস: ওনং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাত]। 
পৃষ্ঠপোষক ঃ সিকিমের মহামান্য মহাদ্নাজকুমার 
চেয়ারম্যান_-ডাঃ এস, কে, বস্তু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ কে, লাল 
মিঃ জে, এম, কোহেন, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ আর, এম, করছ 
ডিরেক্টর ও ম্যানেজার | 



































হইতেছে । এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় হুই | 
টাকা হইবে | কচুরীপানার জন্য জল 
স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হওয়ায় বাঙ্গলার 
পরিষ্কার পানীয় জল হইতে বঞ্চিত হইতে! 


মিঃ সেন বলিয়াছেন যে, উদ্ভোগী হই 
উপযুক্ত তত্বাবধানের ব্যবস্থা করিলে ক 


গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনও জানাইয়াছে, 

আমরা মিঃ সেনের সহিত এ বিষ 
একমগজংবচুরীপানা সম্পর্কে দীর্ঘকা | 
আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে । কি 
পর্য্যন্ত থাতাপত্রে একটা আইন পা 
ছাঁডা কাজে বিশেষ কিছুই কব! হয় 
জনসাধারণের আস্থাভাজন উপযুক্ত ও সা 
চাবীর অভাব, সবকারী ওুদাসীগ্ত, ক] 
একটা আইনকে দরিদ্র জনসাধারণকে , 
উৎপীডিত করার যন্রস্বরূপ ব্যবহার করা 
কারণে বালা সরকারের কচুরীপানা ধ্বংস 
জনসমর্থন লাভ করে নাই] আমল! 
গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণ এবং জনসাধাবণের 
নিধিস্থানীয ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কাজে| 
ব্যাপারেই তাঁহাদের জনসাধারণের সহ] 
লইয়া কোন কাজে উদ্যোগী হইতে দেখা যু 
এই অবস্থার অবসান না হইলে জনকল্যাণকর 


2 LALI.KAY, কলিকা 


ডিরেক্টর জেনারেল 
কুড়িগ্রাম, হাওড়া । | 
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গ্রাম £ ওভারড্রীফউ | 
E গ্রাণনাল ইকনমিক ব্য 
লি সি তে ভ 
হেড অফিস £--১৪, হেয়ার ষ্টরাটট কলিকাতা । 


সকল প্রকার ব্যান্কিৎ কার্য কর! 'হয়। | 


ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা ও এজে 
অফিস কাজ করিতেছে | 
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ার্বিক জগৎ 


১৫? 





করাই সম্ভরপর হইবে না । গবর্ণমেণ্টের 
াদ্দীপক প্রচারকার্ধ্যের জন্য যত টাকা ব্যয় 
প্রতি বৎসর কচুরীপানা ধ্বংসের জন্ভ তত 
ব্যয় হইলে বাঙ্গলার একটা! বৃহৎ অঞ্চল কচুরী- 
মুক্ত হইত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। অতি- 
নিক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন না করিয়াও 
পানার ধ্বংসলীলাকে বহুল পরিমাণে 
চত করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যাপক বা 
চাৰে খুব কম জায়গাতেই করা হুইয়াছে। 
} নূতন মন্ত্রিমগুলী বড় বড় বুলি না 
না এই ধরণের ছোটখাট কাজে আত্ম- 
(করিলেও বাঙ্গলার প্রভূত উপকার হইবে। 
প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী 
[থমিক শিক্ষা দানের কঠিন কর্তব্য পালন 
হারা এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের 
তালেন তাহারাই এদেশে আজ সর্বাপেক্ষা 
ও অনাদৃত। অতীতে এমন ছিল না। 
ক্ষার গৌরব ছিল, শিক্ষকের মর্ধ্যাদা ছিল। 
বর্ণমেন্টেব চাকুরীষাব প্রয়োজন ফুবাইধার 
একপেশে ও ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির 
ঘাচনা হইল, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
ঠিল এবং কিছু লোক শিক্ষার নামেই নাক 
সুরু করিলেন। তথাপি শিক্ষার 
ও শিক্ষকের মর্ধ্যাদা হাস পায় নাই। দ্বিতীয় 
দ্র বাধিবার পর অবস্থাব বিপুল পরিবর্তন 
॥ দুর্নীতি-পরায়ণ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের 
= এক শ্রেণীর মুনাফাশিকারীর আবির্ভাব 
' খান্ত, বস্তু প্রভৃতি মানুষের দৈনন্দিন 
চনীয় জিনিষ দুষ্রাপ্য ও ছুর্ম,ল্য হইষা উঠিল। 
তাহার সমস্ত মন্থব্যত্ব হারাইয়া শৃগাল- 
মত গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধানে ঘুরিয়! 
টলাগিল। বালক, বৃদ্ধ কেহই বাদ গেল 
শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি' লোভ ও 
নিষ্ঠুব আঘাতে চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। 
হইতে শিক্ষা অনাদ্ূত এবং শিক্ষকরা 
ীত হইতে লাগিলেন | আজ সৌভাগ্যের 
ই যে, যাহার! বিনাড়ম্বরে শিক্ষা দান 
চুন, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের 
কিছুই কখনও, চাহেন নাই, লোকচক্ষুর 
নিজেদের সদস্ত প্রকাশ করিতে যাহার! 

























[ই অনভ্যন্ত সেই বিনয়ী, স্বল্পভাবী শিক্ষকের | 


অপমান ও অনাদর বহন করিতে এবং 
তলে আত্মবিসঙ্জন দিতে অস্বীকার 
[ন । বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ শিক্ষা 
কর মর্ধ্যাদা রক্ষার জম্ক, জ্ঞানেব আলোক 
অনির্বাণ বাখিবার জম্য আজ সঙ্ববদ্ধ 
॥। শ্রমিকের মত তাহারাও মিছিল 
ইন, ধ্বনি করিয়া দাবী জানাইয়াছেন এবং 
প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে সমবেত হইয়া 


সঙ্কল্প গ্রহণ করিষাছেন যে, যদি আগামী 


[নের মধ্যে তাহাদের দাবী পূরণ করা না 
হা হইলে ১ল] সেপ্টেম্বৰ হইতে তাহারা 
গী ধর্দঘট করিবেন। ইহাতেও যদি 
লন! হয তাহা হইলে ১লা নবেম্বর হইতে 
দীতিমত ধর্মঘট সুরু করিবেন। 

(শিক শিক্ষকদের দাবীগুলি ইতি- 
আমরা সমর্থন কবিয়াছি। তাহাদের 





একটী দাবীও অসঙ্গত নহে। এমন কোন 
দাবীও তাঁহারা উপস্থিত করেন নাই যাহা পূরণ 
করা অসম্ভব। নুতন মন্ত্রিমগ্ুলী প্রাথমিক 
শিক্ষকদের প্রতি সহাম্ুভূতি দেখাইয়া ধৈর্যধারণ 
করিতে বলিয়াছেন। কিন্ত আমর! মনে করি যে, 
শিক্ষকরা চুভাম্ত ধৈর্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাদের নিকট আরও ধৈর্যের প্রত্যাশা করা 
নিষ্ঠুরতা ব্যতীত কিছুই নহে। শিক্ষক সম্মেলনে 
শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় যে কথা বলিয়াছেন, আমবা 
তাহা সর্রবতোভাবে সমর্থন করি। কিরপবাবু 
বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা সবকার জেলের জঙ্ভ ১ 
কোটি ১১ লক্ষ, পুলিশের অস্ত ৩ কোটা ৩৯ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ কবিয়াছেন। আর শিক্ষার জন্ত মাত্র ৪৩ 
লক্ষ টাকা তাহারা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাহারা 
টাকা নাই বলিতেছেন, কিন্তু জেল ও পুলিশের 


বরাদ্দ হইতে কিছু টাকা কমিলে শিক্ষকদের দাবী 
88319১58881 








মান যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী-রপ্তার্না 


বাণিজ্যের প্রসার 

যুদ্ধের সময় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু মিত্রপক্ষকে 
সৈষ্য ও সমরসম্ভার দিষ! সাহায্য করে নাই” কৃষি 
ও শিল্পে জগতের সর্ধ্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র 
হিসাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের অস্ত্রাগার, খান্ত 
ও শিল্প ভাগ্ডারে পরিণত হইয়া যুদ্ধ জয়ে সহাষতা 
করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্রকে কোন প্রত্যক্ষ 
আক্রমণ সন্থ করিতে না হওয়ায় তাঁহাব কৃষি-শিল্লের 
কোনরূপ ক্ষতিও হয় নাই। যুদ্ধকালীন শিল্প-বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের সুফল আজ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বধতো- 
ভাবে ভোগ করিতেছে । বুদ্ধোত্তর বুগে মাঁফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী ও আমদানী-বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিব পুনর্গঠনের 
কাজ শেব না হওয়া পর্য্যন্ত বুটেনের ষ্তায় মান 
তা রপ্তানী-বাণি বাণিজ্য নি পাইতে থাকিবে 


ক EER এনা 
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, সাডা ওয়াটার তিবীর জন্য 


নেভি মশিন 


লজেন্দ, টেবলেট ও ফিণ্টার চিক মেশিন পীওয়া বায় 
প্রস্তুত প্রণালী ও বিস্তৃত বিবরপের জন্য পত্র লিখুন 


দি এসেন্স এ& বটল মাঠ জেবা 


| ১৪, 0 কলিকাতা । 








‘৬ 


ইন্খ একরূপ সুনিশ্চিত । এই বৎসর জাম্গুযারী মাসে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মোট ৮০ কোটী ডলার 
মূল্যের মাল রপ্তানী হইয়াছে। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, 
দক্ষিপ্ত আমেরিকা! ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে 
মাকিনী মালেব চাহিদা বৃদ্ধিই রপ্তানী বৃদ্ধির প্রধান 
কারণ। গত ডিসেম্ববের তুলনীয় রপ্তানীর পরিমাণ 
শতকবা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইযাছে। মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র 
বিদেশ হইতে মাল লইতেছেও প্রচুর পরিমাণে। 
প্রধানত: ভারতবর্ষ, কৃশিষা ও দক্ষিণ অমেরিকার 
দেশগুলি হইতেই মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্র বেশী মাল 
লইতেছে। জানুয়ারী মাসে মার্কিন বুক্তরাষ্্রী মোট 
৩৯. কোটা ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল আমদানী 
করিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
মোট ২৯ কোটা ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল 
আমদানী হুইয়াছিল।, এক ভারতবর্ষ হইতেই 


‘মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্তানীর পরিমাণ মূল্যের 


দিক হইতে এক মাসেব মধ্যে আভাই গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাঁসে ভারতবর্ষ, মার্কিন 
বুক্তরাষ্ট্রে এককোটী ডলাব মুল্যের মাল রপ্তানী 
করিয়াছিল। জাগুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে 
বপ্তানী হইয়াছে আডাই কোটী ডলার মুল্যের মাল। 
চীন, তুরস্ক, প্যালেষ্টাইন ও আফগানিস্থান হইতেও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় 
যে, অনুব ভবিষ্যতেই উভয় দেশের মধ্যে প্রবল 
প্রতিদ্বন্দিতার হ্ৃট্টি হইবে। এই আসন্ন বাণিজ্য- 
সংগ্রামের পরিণতি ভারতবর্ষ কৌতূহলের সহিত 


" লক্ষ্য করিবে, কারণ দুইটী বিরাট ধনিক রাষ্ট্রের 


প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার বড তাহার উপর দিষাও, 
বহিয়া যাইবে । 
আসন্ন বেকার-সমস্তা ও ভারতীয় শিল্প 
সম্প্রতি, নিখিল ভারত শিল্পপতি সঙ্ঘের 
কলিকাতায় অনুষ্টিত ত্রয়োদশ বাঁধিক অধিবেশনে 
সভাপতি শ্তার রহিমতুল্লা চিনয় যে অভিভাবণ 
পাঠ করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্তাব 
রহিমতুল্লা চিনয় ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন অমন 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
বুদ্ধাবসানের' ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বেকার 


হইবে এবং ইহাদের উপর নির্ভরশীল দেভ কোটি 


লোক বিপন্ন. হইবে । তার চিনয় বলেন যে, এই 


কঠিন সমস্তার প্ররুত হ্ষ্টিকর্তা হইতেছেন গবর্ণমেন্ট। 


অন্ঠান্ দেশের সহিত ভারতের কোন তুলনা হয় 
না। বৃটেন, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন 


: শিল্প এরূপভাবে গঠিত যে, স্বল্লায়াসেই সেগুলিকে 


সমর-শিল্পে রূপাস্তবিত করা চলে এবং এই কারণেই 


ৃ যুদ্ধোত্তর যুগে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করাও 


তাহাদের পক্ষে সহজ। পক্ষান্তরে, ভারতীয় 


. শিল্পগুলিকে কখনই সেভাবে গঠন করা হয় নাই। 


অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেপ্ট জোর-জবরদন্তী 
করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজন 
মিটাইতে বাধ্য করিয়াছেন ।' যুদ্ধোত্তর যুগে এই 
সকল শিল্পকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া 
যাওযার সমস্তা এই কারণেই অগ্ঠান্ত দেশের 


সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় শিল্পগুলির 


যে পরিমাণ বা যে ধরণের যন্ত্রপাতি আছে এবং 
বর্তমানে ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদনের যে ছার 


“বৃটেনের দিকে__ভারতের দিকে নছে। 





আর্থিক জগৎ 


হইতে কর্মচ্যুত লোককে কাজ দেওয়া তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। 

গবর্ণমেন্ট শিল্প-সম্পরসারণের কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করিয়া রাস্তা নির্দাণ প্রভৃতি বড বড 
কয়েকটা পূর্ত কার্যেব পরিকল্পনা প্রস্তুত করিষা 
সাময়িকভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা 
করিতেছেন । 

স্যার চিনযের এই মন্তব্যের সহিত আমরা 
সম্পূর্ণ একমত | গবর্ণমেণ্ট সামগ্রিক ও স্থায়ী ছুই 
প্রকাব ব্যবস্থা'অবলম্বন না কবিলে বর্তমান সমস্যার 
সমাধান হওয়া সম্ভব নয। গবর্ণমেণ্টের কার্যাবলী 
লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহারা সাময়িক 
বা ছোটখাট ব্যাপাবেব উপর যতটা জোর 
দিতেছেন দেশের স্থায়ী উন্নতির ভিত্তি স্থাপনের 
প্রতি ততটা নজর দিতেছেন না । বর্তমান অবস্থায় 
ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলির সম্প্রসারণের এবং 
অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের বিপুল শ্থযোগ 
রহিযাছে, কিন্তু এই সুযোগ ইচ্ছা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট 
নষ্ট করিতেছেন। তাহাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রহিয়াছে 
এই 
কারণেই. স্থায়ীভাবে ভারতের সমস্য! সমাধানের 
জন্য তাহাদের কোন মাথাব্যথা. 'নাই। ইহার 
ফলে শেষ, পর্যাস্ত ভারতীয় শিল্পগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত 
এবং নেকার-সমস্যাও জটাল হইয়া 






টেলিগ্রাম $= রা 


নগদ 
ডিভিডেণ্ড 


১৯৪৫ 





সেগুলি প্রধানতঃ বিদেশ হইতেই আমদানী ; 


নদে 
সত র 


৩ 
ভারতের.সাবান-শিল্প 
ভারতবর্ষে সাবান ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার 


















প্রসাবের পক্ষে প্রধান বাঁধা হুইয়! দাড়াইয়া 
সাবান প্রস্তুত কবিতে তৈল, চৰ্বি, কষ্টিক € 
প্রভৃতি যে সকল কাচামালেব প্রযোজন) 


সাবানের উৎপাদন আশাছুরপ বৃদ্ধি প 
১৯৪০ সাল হহতে বৎসবে যে ৫০ লক্ষ 


বন্ধ হুইযা যায়। ভারতীয় সাবান-শিল্প এই 
পূরণেব সুযোগ পাইয়াও 'বিশেষ কিছু 
উঠিতে পারে নাই । ভাবতবর্ষে যে কষ্টিং 
প্রস্তুত হয় তাহা প্রধানতঃ বন্ত্রশিল্পে ব্য 
বলিয়া সাবান-শিল্প এই সুযোগ গ্রহণ করি 
হয় নাই। 

ভারতে কি পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হয় 
বলা শক্ত । কুটার-শিল্প ছিসাবে সহস্র সহস্র 
সাবান প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই ক 
সঠিক তথ) সংগ্রহ করা কঠিন। তবে 
প্রস্তুত করিবার জন্য যে পরিমাণ কষ্টিক 
ব্যবহৃত 88880880855 হিসাব হইতে ধর! 











শাখাসমূহ = 


৬ - কলিকাতা 

৯। মেইন অফিস--৬, ক্লাইভ দ্রীট, ফোন নং - ক্যালকাটা - £৬০৭ 

২! বডবাজার ---৯, পগেয়। পরী । 

৩। কলেজ স্রীট-_-৭৯।২, স্যারিসন্‌ রোড -এ 
(কলেজ স্ট্রীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 


-াঁঁহা বাঙ্গালা 
শিলং, আদায়ীকুত মুলধন ও টার 
| শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড - ঢাকা, 

: খৌহাটি ৫৫0,000২ || নারায়ণগঞ্জ, 
করিমগঞ্জ, | ময়মনসিংহ, 
নি কাধ্যকরী মুলধন__ টি 
ছাতক, প্রায় ১,৫০,00,000২ 
হবিগঞ্জ । 
| ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী 

১। সিলেট ৩। শিলচর 
২। শিলং ৪1 চাক! 


মিঃ পি, কে, চক্রবস্তা, 
ম্যানেজি 


৬ 
৯ 





মিঃ আর, রায়-_ ম্যানেজিং ডিরেক। 


চি 





কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ অমি লওয়া হইয়াছে। 


স্থাপিত--১৯২৮। 







মিঃ ভে, এম, দাস 
জেনারেল ম্যানেজ 
















: ব্যবহার করে কি না সন্দেহ। 


ঢাকা ফেডাবেল ব্যান্ধ 





পে, ১৯৪৬ ] 


খত বৎলরৈ নিম্নলিখিত পরিমাণ সাবান 
হইয়াছিল :_ 
| টন 

১,৫৭,০০০ 

0,000 
১,৩০,০০০ 
উৎপাদনে বোস্বাই প্রথম এবং কলিকাতা 
স্থান অধিকার করিয়াছে । ১৯৪৪ সালে 
হতে ৫০,০০০ এবং কলিকাতায় ৩১,০০০ টন 
ন প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার পর মাদ্রাজ ও 
রি স্থান। 

জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাবানের 
ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অন্থাস্ভি 
সভ্য দেশে যেখানে লোক মাথাপিছু ২০ হইতে 
২৫ পাউণ্ড সাবান ব্যবহার করে, ভারতবর্ষে 
সেখানে লোকে মাথাপিছু ৯ আউন্স সাবানও 
যাহা হউক, 
ভারতের জনসাধারণ ক্রমে অধিক পরিসাণে 
সাবান ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে এ বিবষে সন্দেহ 
নাই। অতএব সাবান-শিল্লেব প্রসার লাভের বিপুল 
সম্ভাবনা রছিয়াছে। এনপক্ষেত্রে ছুইটী জিনিষের 
উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রষোজন £-_ প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে 
কষ্টিক সোডার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং 
দ্বিতীয়তঃ ক্ষুত্র ক্ষুদ্ৰ সাবান-শিল্পকে একত্র কবিয়া 
বৃছদাকার সাবান-শিলের প্রতিষ্ঠা । বর্তমান 
যুগে, বিশেষ করিয়া বুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কুটীর- 
শিল্পের আকারে সাবান-শিল্প গড়িয়া ওঠা অসম্ভব । 
তীব্ৰ প্রতিযোগিতার সম্ু্ীন হইরা এই সকল ক্ষুব্ধ 
শিল্প অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে । 


সোভিরেট রুশিয়ার চতুর্থ পঞ্চ-বাধিকী 
পরিকল্পনা 


সোভিয়েট রুশিষা নির্দিষ্ট পবিকল্পনা অনুযায়ী 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা তাহাব পূর্ব্বেই নূতন 


, আধিক ব্যবস্থা গভিয়া তুলিয়া সমগ্র জগতের বিস্ময় 


উৎপাদন করিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা 
অমুযায়ী কোন দেশের কৃবিশিল্প ও বাণিজ্য গড়িয়া 


'তুলিবার দৃষ্টান্ত সোভিফেট রাশিযাই জগতে প্রথম 


স্থাপন কবে। প্রথমে সমস্ত দেশেই সোঁভিয়েট 
পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল এবং 











-লিমিটেড 

স্থাপিত-_-১৯৩৪ 
রেজি অফিস- ঢাকা! | 

সেণ্টাল অফিস-_-৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট, 

কলিকাতা। 
শাখাসমূহ 

নালায়ণগঞ্জ,। মাণিকগঞজ, শ্যাম- 

বাজাল, মজঃফণ্রপুর্, মতিহাপি, 

'বালেশ্বর, দাতন, এগ্রা, ভগবানপুর, 


মঙ্গনামার, চাকিয়া, গ্রাম, 
শ্রাহট, কাখি। 
সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যাঙ্কিৎ 


কাৰ্য্য করা হর। 


আধিক জগৎ 


অনেক মহারথী সোভিয়েট পরিকল্পনা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইবে বলিষা ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু সৌভিষেট গবর্ণমেণ্ট হাতে-কলমে 
তাহাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়া 
সকলকেই শ্তন্ধ কিয় দিয়াছেন।' ১৯২৭ সাল 
হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যস্ত তিনটী পঞ্চ-বাধিকী 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট কৃষি, শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রভৃতি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর নূতন করিয়া গডিয়া তুলিবাছেন। জার্্ানীব 
স্তাষ প্রচণ্ড শক্তিশালী শক্রুব বিরুদ্ধে সৌভিষেট 
রুশিষা এই কারণেই লডিতে সমর্থ হুইয়াছিল। 
যাহা হউক, নাৎসী আক্রমণের ফলে পরবর্তী 
পরিকল্পন! প্রস্তুত কবা সম্ভব হয় নাই এবং তৃতীয় 
পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনার কাজও অনেকটা ব্যাহত 
হইযাছিল। বুদ্ধ মিটিয়া যাইবার পরই নবোগ্যমে 
চতুর্থ ,পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত কবিয়া 
সোভিষেট গবর্ণমেন্ট কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
প্রথম তিনটা পরিকল্পনার সহিত বর্তমান পরিকল্পনার 
স্বভাবতঃই কিছুটা পার্থক্য আছে। বৰ্তমান পবি- 
কল্পনাষ শক্র-বিধবস্ত শিল্প,.কৃষি প্রভৃতি পুনর্গঠন ও 
পুনঃসংস্থীপনে অনেক বেশী মনোযোগ দিতে 
হইযাছে। এই পুনর্গঠন ও পুনঃ সংস্থাপনের কাজ 
কিরূপ বিবাট তাহার কিছুটা আভাষ মঃ 
মলোটোভের বিবৃতি হইতে পাওযা যাঁষ। মঃ 
মলোটোভের বিবৃতিতে বলা হইযাছে নাৎসী 
আত্রমণের ফলে ১,৭১০টী সহছর এবং ৭০ হাজার 
গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে । ২ কোটী ৫০ লক্ষ লোক 
গৃহহীন হইয়াছে এবং যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
বিধ্বস্ত হইযাছে সেগুলিতে ৪০ লক্ষ লোক 
জীবিকার্জন করিত। 

সোভিয়েট পরিকল্পনার সহিত অন্তাগ্ঠ দেশেব 
পরিকল্পনার পার্থক্য সহজেই চোখে পডে। জন- 
সাধারণের . খুঁটিনাটি সমস্ত অবস্থা ও প্রয়োজন 
তলাইয়৷ দেখিয়া এবং বিস্তৃত তথ্য-তালিকা সংগ্রহ 
কবিয়া এরূপ বিরাট আকারে কোন পরিকল্পনা 
কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই করা হয় নাই। বৃটেনের 
তথাকথিত সমাজ-তন্ত্রী গবর্ণমেণ্টও এই ধরণের 
পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতে পারেন 
নাই। 

সোভিয়েট চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিল্পনীব 
মেয়াদ ১৯৪৬ হইতে ১৯৫০ সাল পর্যযন্ত। - ষ্টেট 
প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি মঃ ভোজনেসেন্ছ্কী 
বলিয়াছেন যে, ১৯২৬-২৭ সালেব দরে ১৯৫০ সালে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত শিল্পের মোট উৎপা- 
দনের মূল্য দীডাইবে ছুই হাজার পঞ্চাশ কোটী রুবল 
অর্থাৎ নুতন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
হইলে উৎপন্ন মালের পরিমাণ প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি 
পাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব 
পরিকল্পনাগুলির ষ্যায় বর্তমান পবিকল্পননাতেও 
উৎপাদনের যন্ত্র বা মালমসলা নির্শ্মাণেব উপর 
বেশী জোর দেওয়া হুইয়াছে। অন্ন্নত কোন 
দেশকে রাতারাতি উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে 
এই ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য্য। বস্ত্র প্রস্তুত 
করিবার যন্ত্রপাতিই যদি দেশে তৈয়ারী না হয় তাহা 
হইলে বস্শিল্পের প্রসারের দ্বারা বস্ত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । কাজেই সোভিয়েট 














৭1 


লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ইহার ভন্ত দেশবাসী শামর্মিক- 
ভাবে কিছুকাল কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হয় বটে, 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই কষ্টভোগ সার্থক . হয়। 
অবশ্য, বুদ্ধের ফলে দেশবাসী - নিত্য-প্রয়োক্জনীয় 
জিনিষের অভাবে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন 
তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেশ্ট নূতন" 
পরিকল্পনায় থাগ্ক ও অগ্যান্ত নিত্য-প্রযোজ নীয় 
জিনিষের উৎপাদন বাবিক শতকরা ১৭ ভাগ বৃ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

স্বতন্ত্রভাবে কয়লা, তৈল প্রভৃতির উৎপাদন 
বৃদ্ধির সোভিয়েট পরিকল্পনা ইতিপূর্বে আমরা 
প্রকাশ করিয়াছি ; কাজেই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি 
বিষয় লইয়া আলোচনা ন! করিয়া আমরা কয়েকটা 
উল্লেখযোগ্য বিষষের অবতারণা করিতেছি। 
প্রথমতঃ, কযলা, লৌহ, ইস্পাত এবং তৈল প্রভৃতি. 
যে সকল বৃহৎ শিল্পে বিশেষ দক্ষতা ও বর্শক্ষমতার 
প্রয়োজন হয় সেই সকল শিল্পে সহজে লোকে 
কাজ লইতে চায় না ইহা লক্ষ্য করিয়া সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্ট এই সকল শিল্পে মজুবী বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সোভিয়েটের কষলা খনির মঞ্জুরর! 
মাসে তিন হইতে ছয় হাজার রুবল মজুরী পাষ। 
রুবল চারি আনা করিয়া ধরিলেও আমাদের 
দেশের মুদ্রাব সোভিয়েট কষলাখনির মজুরের 
মজুরী দাভাষ মাসে ৭৫২ হইতে ১৫০০২ টাক]। 
সাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র ছাডা কোন দেশ সাধারণ শ্রমিকের 
এই পরিমাণ মজুরীর কথা চিন্তা করিতেই পাবে 
না। রুশিয়ায় শ্রমিকরা অগ্ঠান্ত যে সকল সুবিধা 
ভোগ কবে তাহা ত ধরাই হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ 
পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্থাপনের জন্য নূতন পরিকল্পনায় 
আঁডাই ছাজাব কোটি কবল ব্যয়বরাদ্দ হুইয়াছে। ' 
করধার্য্য করিয়া ইহার সামাগ্ভ টাকাই তোলা 
হইবে । সমস্ত শির, কৃষি প্রভৃতি রাষ্ট্রের হাতে 
থাকাষ এই সকল প্রতিষ্ঠানের মূনাফার টাকা এবং 
সঞ্চিত টাকা হইতেই এই বিরাট ব্যয় সন্কুলান করা ' 


ইউনাইটেড 
ইণ্াস্্রীয়াল 


জ্বাল ভিলট্িক্রেভ্ভ । 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত য্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্থে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস-- 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বডবাজ্ার, শ্রামবাজ্ঞার, হাটখোল! (কলিকাতা) 
টাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও. 
1 
পে-অফিস  মিরকাদিম। 





















জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি, ূ 





গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতেই এই মুল বিষয়টার প্রতি 





- গত সপ্তাছে বীমা কোম্পানীব শেয়ার বিক্রয় 
ও তাহাদের দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ' বীমা 
আইন সংশোধক বিলের পরিকল্পিত বিধানগুলি 
নিয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি। বীমা 
কোম্পানীর বায়সঙ্কোচ, এজেণ্টদের কমিশন হাঁস 
ও চীফ এজেন্সী প্রথা নিয়ন্বণ সম্পর্কে এ বিলে যেসব 
প্রস্তাক উপস্থিত করা হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা তাহার বিপ্রেষণ ও সমালোচনা করিব। 

বর্তমান বীমা : সংশোধক.: বিলে বীমা 
কোম্পানীর এজেণ্টদের প্রাপ্য কমিশনের সর্ক্বোচ্চ 
হার নিম্নকপ ধার্য কর! হইয়াছে £--( ১) এস্থাইটি 
বীমার ক্ষেত্রে বাধা 'হাবে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ 
টাকা পাওয়ার জন্য পলিসি গ্রাহকরা যে টাকা 
দেন তাছার উপর বীমার এজেন্টবা শতকরা -১ 
ভাগের বেশী কমিশন পাইবেন না। (২) একটি 
প্রিমিষাম দিয়া যে জীবনবীমা পলিসি, ক্রয় করা 
হয় সেরূপ বীমা সম্পর্কে এজেপ্টদের প্রাপ্য 
প্রিমিয়ামের শতকরা ২॥ ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিবে। 
€৩). 'অন্তান্' ক্ষেত্রে বীষা পলিসির উপব 
এজেন্টদের প্রাপ্য সর্ধ্বোচ্চ কমিশনের হার হইবে 
প্রথম বংদরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৩৫ ভাগ 
এবং রিমুপ্যল প্রিমিধামেব, শতকরা € তাগ। 
উল্লেখ" থাকে যে, বীমার কাজ স্থক কবিবার পর 
৯ বৎসর কাল অতিক্রান্ত না হওযা পর্য্যন্ত যে কোন 
জীবনরীমা কোম্পানী উপরোক্ত বিধান সত্ত্বেও 
এজেন্টদিগকে বীমা পলিসির ' প্রথম বৎসরের 
প্রিমিযামেব শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যস্ত কমিশন দিতে 
পাবিবে। কোন এজেণ্ট যদি-উপরে নির্দেশিত 
কমিশনের চেয়ে বেশী কমিশন আদায় করেন তবে 
তাহার ১০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে 
পারিবে । | 

অতঃপর বীমা সংশোধক বিলে জীবনবীমা 


কোম্পানীসমূহের মোট পরিচালনা ব্যয়ও সীমাবদ্ধ । 


নাম| আইনের সংশোধন, 


(২) 


এই নির্দেশ দিয়া বীমা সংশোধক বিলে ১৯৪৭ 
সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য জীবন- 
বীমা কোম্পানীসমূহের ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে একটি 
বিকল্প প্রস্তাবও € Alternative proposal ) 
উপস্থিত করা হুইয়াছে। বিকল্প প্রস্তাবে বীমা 
কোম্পানী প্রদত্ত বীমার কমবেশী অন্গুপাতত ১৯৪৭ 
সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত সৰ্ব্বোচ্চ ব্যয়ের 
হার নিম্নরূপ ধাধ্য করা হইয়াছে £_ 


১ম বৎসরের  রিহ্ৃষেল 
বীমার পবিষাঁণ__ প্রিমিয়ামের প্রিমিষাষেব 
| ' শতকরা অংশ শতকরা অংশ 
১০ কোটি টাকীবা | 
বেশী হইলে ৮৫ ১৪২ 
৫ কোটি হইতে ১০ , 
কোটির মধ্যে হইলে ৯০ ১৬ 
২ কোটি হইতে ৫ কোটি 
টাকার মধ্যে হইলে ০৯৫ ১৮ 
১ কোটি হইতে ২ কোটি 
টাকার মধ্যে হইলে ৯৫ ১৯ 
১ কোটি টাকাব 
কম হইলে ৯৫ ২০ 


(১৯৫০ হইতে ১৯৫৫ সাল পৰ্য্যন্ত সমষের ভন্য ' 


সর্বোচ্চ ব্যযের হার এ তুলনায় আরও কিছু কম 
করিষা ধার্ধ্য কব! হইযাছে 1) 

১৯৩৮ সালেব ভারতীয় বীম1-আইনে বীমা 
কোম্পানীৰ এজেণ্টদের প্রাপ্য সর্বোচ্চ কমিশন 





ফোন ঃ ক্যাল ৪৬৫৫ 


আপনার সি 


যোগ্য একটা জাতীঃ ব্যাক 
হইবার এ তীয় < 


জামিনে দাদন দেওয়া হয়। 








প্রথম বৎসরের প্রিষিয়ামের শতকরা ৪০ 
ও রিমুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ৫ ভাগে সী 
করিয়া দেওষা হইযাছিল। তাহা ছাভা' 
কোন দিক দিয়া উহাতে বীমা কোম্পানীর : 
সঙ্কোচ সম্পর্কে আর কোন নির্দেশ দেওযষা 
নাই। বর্তমান বীমা সংশোধক বি 
এজেন্টদের প্রাপ্য কমিশন নূতন করিয়া হ্রাস 
হইয়াছে । অধিকন্ উহাতে বীমা কোম্পানীর 
মোট খরচের হারও পাকাপাকিভাবে বাধিয়া 
দেওষাব ব্যবস্থা হইযাছে। বীমার কার্ধ্য 
পরিচালনা ব্যয় কম হইলে বীমা তহবিলে বেশী 
অর্থ নিয়োগ করিয়া কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
সমৃদ্ধি গড়িষা তুলিতে পারে। বীমাঁকারীদিগকে 
নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়া ভাবতেব মত দক্ড্রি 
দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী পলিসি বিক্রষের পথও 
তাছারা প্রশস্ত কবিতে পারে | সে হিসাবে কার্ধ্য 
পরিচালনা-ব্যয় সক্কাচ করিবার যে কোন নির্দেশেই 
এদেশের কোম্পানীসমূছের পক্ষে বিশেষভাবে 
বিবেচনার যোগ্য । কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহের 
নানা সমস্তা ও অন্থবিধাৰ কথা বিবেচনা না 
করিয়া যেভাবে বর্ত মান বিলে ব্যয়সক্কোচের একটা 
সরকারী কডা অর্ডার বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে 
তাছাতে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে এক 
নৃতন সঙ্কট সুচিত হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা | 
করিতেছি । ভারত সরকাবের বাণিজ্য সচিব স্যার 

আজিন্কুল হুক নূতন বীমা সংশোধক বিল উপস্থিত 


7. স্থাপিত--১৯২৫ 


ভারত মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক 











করিষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইযাছে। উহাতে বলা নি ত === 
হইছে (১) বোন জাৰনবীষা কোশানী | নং ম্যাঙ্গো লেন,কলিকাত।__ | 
এক্স হাট বীমার ক্ষেত্রে বৎসরের আদায়ী টাকার A... et a Waele ও CU এই বসন পেন ইত ইত Ce hla ৩ এ ৯১০ ২ MET Ee ed BLL St LU Shans ০৯০ Yel 


শতকরা ৩ ভাগেব বেশী খরচ কবিতে পারিবে না। | 
(২) একটি প্রিমিয়াম নিধা যেসব পলিসি প্রদান 
করা হয় সেরূপ বীমা সম্পর্কে কোম্পানীসমূহকে | 
ভাহাদেব ব্যয়ের, হার প্রিমিষামের শতকরা ৬ | 
ভাগ অনুপাতে সীমাবদ্ধ রাখিতে হুইবে। , (৩) | 
কোম্পানীর , বষস 
অন্থপাতে পলিসির প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম ছু. 


অন্তান্ত ক্ষেত্রে জীবনবীমা 


"ও ' রিম্ুয়েল প্রিমিয়ামের উপব তাহাদের 
সর্বোচ্চ ব্যয়ের হার নিয়রূপ হইবে :_ 
পলিসির ১ম রিয়েল 
বংসরের প্রিমিয়াষের প্রিমিয়ামেব | 
শতকরা অংশ শতকরা অংশ | 
প্রথম ৪ বৎসরে ‘3 + 2০ 
৫ম হইতে ৭ম বৎসরে ৯১৫ "১৮ 
৮য হইতে ১০ম বৎসরে ৮৮ ১৬২ 
১০ম বৎসরের পর : 
(১) চলতি বীমা ২ . j 
কোটি টাকার কম হইলে - ৮৫ ১৫ 
€২) চলতি বীমা ২ 


১৩ 


কোটি টাকার কম না হুইলে ৮০. 





রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর,' শার্তিপুর, শিডনি, 


সকলপ্রকার ব্যাক্কিং হার্য্য করা হয় 


ন 
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এস্‌ চক্রবস্তাঁ : | 


আথিক জগৎ ' 









[রর কান্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর, 
এখনও সম্ভবপর নহে । মাফিন 


তাঁহার! সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। . সেজস্ভ 
পাধারণের ভিতর পলিসি বিক্রয় করিতে সেখানের 


না। কাজেই বীমা-প্রসার বাবদ উহাদের ব্যয়ও 
শ্বভাবতঃই কম হুইয়া থাকে। কিন্তু ভারতের 
লোকদের অধিকাংশই অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের 
ভিতর বীমা পলিসি বিক্রয় করিতে কোম্পানী- 
/ সমূহকে যথেষ্ট খরচপত্র করিতে হয়। তাহা ছাড়া 

এদেশে পণ্যমূল্যের হার অপেক্ষাকৃত চডা এবং 
এদেশে বীমা কোম্পানীর উপর নিব্বিচারে অত্যধিক 
ট্যাক্স বসাইতেও গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ দ্বিধা করেন 


বীমা কোম্পানীসমূহকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় 


না।- এই ধরণের নানা কারণবশতঃ ভারতে 
বীমা কোম্পানীর পরিচালনা-ব্যয় 4 
বেশী হইয়া থাকে। 

পুরানো 'স্থপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীসমূহ দিন 
তাহাদের জনপ্রিয়তার জন্য কম আয়াসে বেশী 
কাজ সংগ্রহ করিয়া সমষ্টিগত হিসাবে পডতা ব্যয় 
কিছুটা কম করিয়া দেখাইতে পারে নূতন 
কোম্পানীগুলি সে স্ুবিধাও'বিশেব কিছু পায় লা। 
বীমাকারীদের কল্যাণে কার্য-পব্চালনা ব্যয় হ্রাস 
করা যে বিশেষ প্রয়োজন, এদেশের বীমা কোম্পানী 
পরিচালকদের অনেকেই সে বিষয়ে সচেতন 
আছেন। এই হার ক্রমে ক্রমে যথাসম্ভব হাস করা 
সম্পর্কে বুদ্ধের পুর্বে তাহারা যথেষ্ট আগ্রহ 
দেখাইয়াছিলেন। ফলে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূছের কার্যপরিচালনা ব্যয় 
প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৬'৭ ভাগে নামিয়াও 
আসিয়াছিল। কিন্ত যুদ্ধের ঘনঘটার অন্য ইহার 
পর হইতে দেশে পণ্যমূল্যের হার বিশেষভাবে 


চড়িয্না উঠায় ও সরক্কারী ট্যাক্সের পরিমাণ বুদ্ধি ' 


পাওয়ায় সকল দিক দিয়াই বীমা কোম্পানীসমহের 
খরচপত্র পুনবাঁয় বাড়িয়া গিরাছে। ১৯৪২ 


> 


সালে যে স্থলে ভারতের জীবনবীম! কোম্পার্স- 
সমূহ কার্ধ্যপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের 
শতকরা ২৬৭ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল সে স্থলে 
১৯৪৪'সালে তাহাদের ব্যয়ের হার শতকরা ৩১২ 
ভাগ দীড়াইয়াছে। অনেক বীমা কোম্পানীর 
পরিচালক আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াও নানা 
অহ্ৃবিধার জন্য যেস্কলে খরচের হার বিশেষ 
কিছু হ্রাস করিতে পারিতেছেন না -সেস্থলে 
আইন করিয়া সর্বোচ্চ ব্যয়েব একট] হার 
তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে গেলে' এদেশের 
বীমা বাবসাষের পক্ষে. তাহ। কতদৃব কল্যাণকর :' 
হইবে তাছ! ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বীমা 
কোম্পানীর কাধ্যপরিচালনা . ব্যস্ব কঠোরভাবে 
হাস করিতে গেলে প্রথমে অল্প, খরচে বীমার 
কাজ সংগ্রহ ‘করিবার সুযোগ এদেশে প্রপান্রিত 
করা প্রয়োজন ।' পণ্যমূল্য; হাস করিয়া ও 
ট্যাক্সভার কমাইয়া বীমা কৌম্পানীলমূহকে কম 
খরচে কার্ধ্যপরিচালনার সুবিধা! দেওয়া উচিত । 
সে কর্তব্য গবর্ণমেন্ট যেখানে কিছুমাত্র সম্পাদন 
করিতেছেন না সেখানে নিতান্ত একদেশদর্শীভাবে 
বরাবরের জন্ভত একটা .সর্ধোচ্চ ব্যয়ের ছার 


























দিকে মালিকদের প্রায় সবাইকেই 
বিশেষ করে’ নজর রাখতে হয়েছিল । 
“এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্যা ছিল 
অন্যান্য নব দেশের চেয়ে জটিল! যুদ্ধরত 
সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগা- 
নোর জন্যে এখানে যে-সব কলকারখানা 
করা হয়েছিল তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
ও অভিজ্ঞ মজুরের অভাব ছিল একটা 
মস্ত বড় সমস্তা। কিন্তু তা সত্বেও এ সব 
কারখানায় উৎপন্ন মালের পরিমাণ 
আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে । 

এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে ভারতীয় 
চায়ের দান অনেকখানি । কিছুদিন 


ধারণা ছিল যে নির্দিষ্ট কাজের সময়ের 


বলে” এ সময় উৎপাদনের পরিমাণ 


= পারেন। এই প্রসঙ্গে পক্যান্টান্স্‌ ফর্‌ 


আগেও কারখানার মালিকদের এই ' 


শেষের দিকে কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে 


দেখেছেন যে একটানা খাটুনির ফাকে 
কর্মীদের চা খেতে দিলে তাদের ক্লান্তি 
দুর হয়ে যায় এবং তারা আবার 
পূর্ণ উদ্যমে নিজ নিজ কাজে মন 
দিতে পারে | ফলে, উৎপাদনের হার 
শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই ক্যান্টান্‌ 7৫ 

সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত 
বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে 





দি ওয়ার্কার্স» নামক একটি পুস্তিকাও 
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । কমিশনার, * 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান, 
বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা,+ 
এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকা- 
খানি নাহল! প্রেরণ করা হয়। 


॥ ৯ আর্থিক জগৎ 


রানা রজি জি 
-বাহিয়া দিতে যাওয়া তাহাদের, পক্ষে অসুঙ্গত উহ্থার পর চীফ এজেন্দীর কাজ' চালাইতে হইলে 
বলিয়াই আমরা মনে করি। _. চীফ এজেণ্টদিগকে নিজ নি্দ কোম্পানীর সহিত 
... বীমা কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনা ব্যয় সঙ্কোচ ১০ বৎসরের অনুর্ধকালের বন্য নূতন চুক্তি করিতে 
করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের পর্তমান.বিলে হইবে। 
এক্েন্টদের কমিশন খর্ক করার উপরই বিশেষভাবে কোন কোন জীবনবীমা কোম্পানী বেশী 
জোর দিয়াছেন। বীমা কোম্পানীর লভ্যাংশের কমিশন ও পারিশ্রমিক দেওয়ার সর্ভে ইতিমধ্যে চীফ 
হার, নিয়ন্ত্রণ করা কোম্পানীর তহবিল বাড়াইবার এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমান বিলে বীমা 
পক্ষে ও পলিসির প্রিমিয়াম হার কমানোর পক্ষে পরিচালনা ব্যয় হাঁস করা সম্পর্কে যে কড়া ব্যবস্থার 
প্ৰযোজনীয় হইলেও সেই সব দিকে তাহারা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে চীফ এজেন্দীর পুরানো 
মোটেই মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু বর্তমান চুক্তি সংশোধন ' ও পরিবর্তন করা -ছাভা ব্যয়- 
ছুদিনে এজেন্টদের প্রাপ্য সৰ্ব্বোচ্চ ৰুমিশনের সক্কোচের সেরূপ কার্য্যনীতি অচ্ুসরণ করা সম্ভবপর 
হার প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৩৫ 
ভাগের মত নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ করিবার, কোন উদ্দেশ্য ও ধারার সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়াই গবর্ণমেণ্ট 
যৌক্তিকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না! উহাতে চল্তি চীফ এজেন্দীর মেয়াদ শেষ করিযা 
জীবনবীমার উপকারিতা সম্পর্কে এদেশের .জল- দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সন্দেছ নাই। কিন্ত 
জাধারপের,জ্ঞান অতীব সীমাবদ্ধ । 'জীরনবীমার বাণী “বীমা কোম্পানীর বর্তমান চীফ, এজেপ্টদের পক্ষে 
সাধারপের্‌ ভিতর প্রচার করিবার জন্য ও তাহাদের  গঁরূপ নির্দেশ মানিয়া নেওয়া খুবই কঠিন হুইবে। 
ভিতর পলিসি বিক্রয়ের জন্য দেশে উপযুক্ত সংখ্যক . তাঁহাদের .একনিষ্ঠ, সেবা ও পরিশ্রমের ফলে যেসব 
এজেণ্ট আবন্তক। ,এই, প্রয়োজনীয়তা অদূর: কোম্পানী বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের 
ভবিষ্যতে ,বাডিবে ছাড়া কমিবে: .ন!। বীমার নির্দেশে সেই সব কোম্পানীর সুদিনে আজ উহার 
কমিশন যদি বর্তমানের তুলনায়, হাস করিয়া দেওয়া স্তাষ্য পাওনা আদায়ে বঞ্চিত. হইবেন-- ইছা কম 
হয়, তবে এ কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের খুবই “পরিতাপের বিষয় নহে" ভবিষ্যতে ১০ বৎসরের 
অভাব দেখা দিবে। সাধারণের পিছনে ছুটাছুটি . বেশী সময়ের জগ্ক কোন চুক্তিপত্র হইতে পারিবে 
করিয়] ও তাহাদিগকে বুঝাইয়া শুনাইয়া যেভাবে না বলিয়া বীমা সংগোধক-বিলে যে নিৰ্দ্দেশ দেওয়া! 
এদেশে পলিসি বিক্রয় ও তাহ! বলবৎ রাখিতে হয় হইয়াছে তাহা এদেশে চীফ. এজেন্সী প্রথার 
তাহাতে কমিশনের ছার ' হ্রাস করিলে বীমা বনিয়াদ খুবই শিথিল করিয়া দিবে। কম পক্ষে 
কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার আগ্রহ ১২ জন এজেণ্ট নিয়োগ করিয়া তাহাদের 
অনেকেরই থাকিবে না। ' বর্ত্তমান, ক্রমবর্ধমান . প্রত্যেকের হিসাবে ১০ হাজার টাকার কাজ 
জীবনযাত্রা ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিলে প্রথম । 
বৎসরের প্রিমিয়ামের উপর মাত্র ৩৫ ভাগ কমিশন ' 
দেওয়ার প্রস্তাব এজেণ্টদের পক্ষে. খুবই অস্থুপধুক্ত , 
বলা চলে। বর্তমান ছুদ্দিনের, কথা স্মরণ . রাখিয়া 
গবর্ণমেন্ট সরকারী চাকুরীয়াদের যাহিয়ানা ও 
ভাত মোটা হারে বাঁধিষা দিয়াছেন । . বীমার 
এই ব্যয়সঙ্গোচের নির্দেশ 


টেলিগ্রাম £ —Bankstock 















নহেঠু। কাজেই বীমা সংশোধক বিলের পূর্ব্বোক্ত. 


হেড অফিদ-_কমাশিয়াল বিন্ডিংসৃ্‌, 
ট্রীট, কলিকাঁত!। 
শাখাসমূহ £--ঢাকা, রি ২ (মধাপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। 





মাথাপিছু বীমার পরিমাণ এখ্নও খুবই হু 
জনসাধারণের পারিবারিক নিরাপত্তা এবং তাহাদের 


সঞ্চয় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইলে 


এদেশে জীবনবীমার বহুল প্রচলন প্রস্বোজন । 
চীফ এজেণ্টরা এদেশে বীমার কাজ সম্প্রসারণে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, অনেক ছোট 
বীমা কোম্পানী উহাদেব সেবায় ' জনপ্রিয় "ও 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। নানা কঠোর বিবি- 
নিষেধ প্রবর্তন করিয়া এখনই চীফ এজেন্সী প্রথার 
সুযোগ বিশেষভাবে খর্ব করিতে গেলে তাহাতে 
ভারতে বীমা প্রসারের পথে খুবই বাধা হুষ্টি হইবে 
বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে । বর্তমান বিলে 
বীমা কোম্পানীর ব্যয়সক্কোচ সম্পর্কে, এজেপ্টদের 
কমিশন হাস সম্পর্কে ও চীফ এভেন্পী প্রথা নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে যেসব কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ, দেওয়। হইয়াছে 
দেশে স্বার্থ ও বীমা ব্যবসায়ের, কল্যাণ চিন্তা 
করিয়া সিলেক্ট কমিটি সেসব সমুচিতভাবে পরিবর্তন 
ও সংশোধন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 





পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপ বাড়িয়াছে। SE 
প্রাপ্য কমিশন হ্রাস করা হইলে বীম! ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে পুনরায় একটা অবসাদের ভাব সুচিত:হইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কাছেই এজেন্টদের 
কমিশনের সর্ব্বোচ্চ হার বর্তমান রীতি অনুযায়ী 
অনুরূভবিধ্যুতেও প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা 
৪০ ভাগে বিধিবদ্ধ রাখাই আমর! সঙ্গত মনে করি। 

বর্তমান বীমা সংশোঁধক বিলে চীফ এজেন্সী 
প্রথা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও কতকগুলি কড়া বিধান : 
পরিকল্পিত হইয়াছে। এ" বিলে বলা, ইইয়াছে_. 






(১) ভবিষ্যতে 'কোন চীফ- এজেণ্ট “তাহার, অধীনে | 
কম পক্ষে ১২ জন এজেণ্ট নিয়োগ্‌ না করিলে ও, 


প্রত্যেকের হিসাবে ১০ হাজার টাকার বীমার কাজ 
দেখাইতে না পারিলে কোন’ বৎসরের হিসাবে 


' কোন কমিশন পাওয়ার অধিকারী হইবেন না। - 
(২) ভবিষ্যদ্ধে এককালীনতাবে ১০ বৎসরের বেশী . 
সময়ের জস্ক কোন চীফ এজেণ্ট নিক্বোগ করা যাইবে 


না। (৩) বর্তমানে যে সব ,চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত 
আছেন, চল্তি ১৯৪৬. “সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
তাহাদের এজেজ্সীর মিয়াদ শেষ হুইয়া! যাইবে। 


k ৪ শাখাসমূহ £ 
কলিকাতা|-_স্তামবাজার, কলেজ ষ্্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, 'বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 
" বৃত্ৰ বজ,। 'ল্যান্সভাউন' রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ভায়মণ্ডহারবার | ' 












আসাম- সিলেট । বাংল!--সিলিৎুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পীঁচকুড়া 
_ বিহ্ার-__খাটশরীলা, মধুপুর।  সংযুক্তপ্রদেশ__এলাহাবাদ। দিন্তী--দিল্রী ও নয়াদিল্লী । 
সকলপ্রকার ব্যার্কিৎ কার্য্য কর! হয় | 
ম্যানেজিং ভিরেক্টরস্‌ 
সুধাংশু বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত 


. তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবসায় ও বাঙ্গলা 


‘তামাকের ব্যবসায় ও বাঙ্গলা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিগত সংখ্যায় আমরা বাঙ্গলাঁদেশে কাচা (Raw 
or 00021080068 ) তামাকের উৎপাদন, 
আমদানী, রপ্তানী, পাইকারী ব্যবসায় এবং মূল্য 
সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি । সিগারেট, সিগার, 
চুরুট, বিড়ি, হক্কার তামাক, জর্দা, কিমাম, নন্ত 
প্রভৃতি তামাকজাত দ্রব্যের যে বিস্তৃত ব্যবসায় 


রহিয়াছে তৎসম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা, 


বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দোশ্ত | ' 

বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রতি বৎসর 
যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয় তাঁহার শতকরা ৯০ 
ভাগেরও 'বেশী হুক্কা তামাকের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীকুডা জেলায় বিষ্ণুপুর 
হুক্কা তামাকের জন্ প্রসিদ্ধ । উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হন্ধাব 
তামাক সংযুক্প্রদেশের লক্ষৌ অঞ্চল এবং বিহার 
প্রদেশ হইতেও কলিকাতায় আমদানী হইয়া 
থাকে। ভাবতবর্ষের বাহিরে সিংহল, মালদ্বীপ 
এবং আরব দেশের মস্কট রাঁজ্যেও কলিকাতা হইতে 
হুক্কা তামাক রপ্তানী হয। এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাজলাদেশ 
হইতেই বহির্ভারতে হুক্কার তামাক রপ্তানী , হইয়া 
থাকে । 

সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে ব্যবসা 
এবং মূল্যের দিক দিয়া সিগারেটেব স্থান সর্বপ্রধান। 
যুদ্ধের পূর্বে বাঁ্গলাদেশে যে ৩1৪টা সিগারেট 
প্রস্তুতের কারখান! ছিল তাহাতে প্রতি বৎসর, 
গড়ে প্রায় ২২ কোটী টাকা মূল্যেব পিগারেট প্রস্তুত 
হইত। বৰ্তমানে সিগারেট প্রস্তুতের আরও 
কষেকটী নৃতন কারখানা গভিয়া উঠিয়াছে এবং 
বাঁখিক মোট যে পরিমাণ সিগারেট প্রস্তুত হইতেছে 
তাছাব মূল্য ৬৷৭ কোটী টাকার কম হইবে বলিয়া 
মনে হয না। | 

দুঃখের “বিষয় যে, বাঙ্গলাদেশের , অভ্যন্তরে 
সিগারেটের যে কয়েকটী কারখানা আছে তাছাদের 
মূলধন এবং পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে অবাঙ্গালীর 
হাতে । বড় বড যে কয়টা কারখানা আছে 
তাহাদের প্রস্তুত সিগারেটের কাটুতি বেশ ভাল এবং 
বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
মোটা অঙ্কের মুনাফা করিতেছে। এই শ্রেণীর 
যে কয়টী কারখানা বাঙ্গলাদেশে আছে তাহা 
ইউরোপীয়দের হাতে । ' বাকী যে কয়টা কারখানা 
আছে তাহাবও মূলধন এবং পরিচালনা অবাঙ্গালীর 
করায়ত্ত। | 

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাজলাদেশে সর্বাপেক্ষা 
“বেশী পরিমাণ বিদেশী সিগারেট আমদানী হয়। 
- বুদ্ধের পুর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৩১৪ লক্ষ পাউণ্ড 
আমদানীক্কৃত সিগারেটের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা 
দেশেই প্রায় ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ২. লক্ষ হইতে 


সোয়া ২ লক্ষ পাউণ্ড সিগারেট আমদানী হইত। ' 
বিদেশ হইতে সিগারেট আমদানীর ব্যাপারে সমগ্র; 


'ভারতে কলিকাতা-বন্দর সর্বপ্রধান। মোট সিগারেট 
আমদানীর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ আসে ইংলণ্ড 
হইতে। বাকী অংশ আমদানী হয় প্রধানতঃ চীন, 
জাপান এবং আমেরিকা হইতে । বৈদেশিক 


এ 


| 


সিগারেট ব্যতীত বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্ঠাস্ 
প্রদেশ হইতেও বাঙ্গলাদেশে সিগারেট আমদানী 
হইতেছে । এই আমদানীর পরিমাণ এবং মূল্য 
সম্পর্কে কোনরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় 
না। ঢ 

ভারতবর্ষেব অন্যান্য প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যের তুলনায় বাঙ্গলাদেশে সিগারেটের চাহিদাও 
সর্বাপেক্ষা বেশী । ১৯৩৪-৩৫ সালে বিভিন্ন প্রদেশ 
এবং দেশীয় রাজ্যে সিগারেট কাটুতির যে সরকারী 
হিসাব আছে তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বৎসরে 
বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণ মোট ২৭ লক্ষ ৪১ হাজার 
পাউও সিগারেট ক্রয় করিয়াছিল। এই সময়ে 


_বোষ্বাই প্রদেশে ২২ লক্ষ ১৪ হাজার পাউণ্ড 
সিগারেট বিক্রয় হয় এবং অন্য কোন প্রদেশ কিংবা 
দেশীয় রাজ্যে সিগারেট কাট্তির' পরিমাণ ১৬২ 
লক্ষ পাউণ্ডের উপরে যায় নাই। 
কলিকাতা সহর বাঙ্লায় সিগারেট ব্যবসায়ের 
সর্ধপ্রধান কেন্্র। কলিকাতা হইতে বাঙ্গলার 


- বিভিন্ন জেলা, সমগ্র পূর্বভারত এবং উত্তর 


ভারতেও কয়েকটা প্রদেশে সিগারেট সরবরাহ 
হইয়া থাকে। যা 

ভাজ্জিনিয়া তামাক সিগারেটের প্রধান উপা- 
দান। বাঙ্গলাদেশে রংপুর জেলার বুড়িরহাট 
সরকারী কৃবিক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথায়ও 





সন 
মেম্বর অফ. ৪ক্‌ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ. বেঙ্গল 
৪-৬, জি, টি, রোড ( শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া ) 








ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ | 





১০২-বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
“কেউঞ্চরগড় শাখা” 

গত ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৬ ইং কেউঞ্চর (ফুটের 

শাসনকর্তা মহোদয় কর্তৃক 'খোলা হইয়াছে । 


০হ্ত্ভ অক্ষি্ন ৪--৮ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 


প্রগতিশীর জাতীয়. প্রতিষ্ঠান 
সর্বপ্রকার ব্যা্কিং কাধ্য' করা হয় 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাঁকেন্দ্রে শাখা! অফিস আছে। 
চেয়ারম্যান_ ল্রচ্নুন্বন্র নাল্রাস্মণল সিংহ 










ম্যানেজিং ডিরে্টর--এইচ সি পাল 





|e 


[ ৬ই মে, ১৯৪৬ 





ধ্ভাঙ্জিনিয়া তামাকের চাষ হয় না। রংপুর, 
জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে যে ‘বিষপাত’ 
(নিয় শ্রেণীর জাতি ) তামাক উৎপন্ন হয় তাহাতে. 
নিরুষ্ট শ্রেণীর সিগারেট প্রস্তুত হইতে পারে। 
এই সমস্ত জেলায় ভীঞ্জিনিয়া তামাকের চাষও 
প্রসার করা যায় বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞ মনে 
করেন। বর্তমানে যে'দেশী তামাক উৎপন্ন হয় 
তাছা প্রধানতঃ ছক্কা তামাকের উপাদান হিসাবেই 
ব্যবহৃত হয়। এই কারণে কোন কোন বৎসর 
তাঁমাক-চাষী উৎপন্ন তামাক বিক্রয় করিয়া চাষের 
খরচও পায় না। তামাকের মূল্য হ্রাস পাইলে 
এই সমস্ত অঞ্চলে জমীদারের খাজনা এবং সরকারী 
রাজস্ব আদায় করাও কষ্টকর হইয়া পড়ে। 
বাঙ্গলা ' সরকারের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীরাও ' ইহা শ্বীকার করিয়া থাকেন। 
' ভাঁজ্জিনিয়া তামাক চাষের প্রপার হইলে রংপুর, 
জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের কৃষক সম্প্রদায়ের 
আয় বর্তমানের তুলনায় অন্তত: ৩৪ গুণ বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্ট ওয়াকিবহাল নহেন, এরূপ মনে করা 
ভুল। ভাজ্জিনিয়া চাষ প্রসারের জন্ত গবর্ণমেন্টের 
যে প্রাথমিক ব্যয় হইবে তাহা দেখিয়াই বাজলা 
গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক 
বলিয়া আমাদের “মনে হয়। প্রথম কয়েক বৎসর 
'ভাঙ্জিনিয়া তামাকের বীজ বিনামুল্যে কিংবা 


'নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিতে . | 


* হইবে এবং গ্রামে গ্রামে বিশেষজ্ঞ সরকারী 
কন্মচারিগণকে চাষের জমি-নির্বচন/ বীজবপন, 
সার প্রভৃতি বিষয়ে চাৰীকে উপদেশ দিতে হইবে । 
.ভাঙ্জিনিয়া তামাক শুষ্ককরণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
:নিন্মিত বার্ণ ব্যতীত হয় না এবং ইহা ব্যয়সাধ্য 

. বলিয়া কোন সম্পন্ন চাষীর পক্ষেও এই বার্ণ স্থাপন 
করা সম্ভবপর নছে। গবর্ণমেন্টের সদিচ্ছা 
থাকিলে সমবায়নীতি অনুসারে প্রতি ২।৩টি গ্রামের 


অন্ত একটি কি দুইটি করিয়া বার্ণ পরস্তত-কররা-যাইতে - 


| [পারে এবং ইহার মূলধন : প্রথমে গবর্ণমেণ্টকেই 
ডা হইবে। | 

সিগার ও চুরুট সিগারেট এবং ছক্কা, তামাকের 

টায় জনপ্রিয় হয় নাই। বাঙ্গলাদেশে, ইহাদের 

মন নগণ্য বলিলেই চলে। কলিকাতায় 

২1১টি কারখানা! আছে । রংপুর জেলাঁতেও ২১ জন 

| উৎসাহী এই ব্যাপারে সচেষ্ট, হইয়াছিলেন। . কিন্ত 

‘তাহাদের চেষ্টা, ফলবতী হয়. নাই।. রংপুব, 

'জলপাইগুড়ি ও-কুচবিছারে যে উৎকৃষ্ শ্রেণীর জাতি 

/ তামাক উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা চুরুট প্রস্তুত হইতে 


পারে। সিগারের উপযোগী: তাযাকও এই. সমস্ত || 
অঞ্চলে কতক পরিমাণে চাষ হয়। সিগার এবং ছ্র . 
'চুরুটের খরিদ্দার প্রধানত: ইউরোপীয় সম্পাদার। পি 
‘ইহাদের জঙ্য রিদেশ হইতেই সিগার এবং চুকট | 
,আমদানী_হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বৎসর ছু 
'প্রীয় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ৮ হাজার পাউও পর. 
সিগার বাঙ্গলা দেশে আমদানী হইত ফিলিপাইন |]: 
এবং নেদারল্যাগস্‌ এই আমদানীর মূল উৎস। | 

মাদ্রাজ এবং ব্রচ্ছদেশ হইতেও বাঙলায় সিগার এবং || 
'চুরুট আমদানী হইয়া, থাকে |; এই. “প্রসঙ্গ, | 
উল্লেখযোগ্য যে, আমদানীকত-পিগার এবং চুরুটের ? 
বাজলাদেশ- হইতে ব্হ B 


উপাদান হিসাবে 


পরিমাণ জাতি তামাক ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয় 
এবং ' অল্পপরিমাণ জাতি" তামাক মাদ্রাজের 
বিভিন্ন সিগার কোম্পানীর জন্ত চালান হইয়! 
থাকে। ' 

“পাইপের তামাক এবং জি 
(Cut tobacco ) চাহিদা বাঙ্গলাঁদেশের মধ্যে 
কলিকাতাষ এবং অষ্কাষ্ঠ কয়েকটা সহরে সীমাবন্ধ। 
সমগ্র বাজলায় প্রতি বৎসর প্রায় ১হ লক্ষ পাউণ্ড 
এই শ্রেণীর তামাক বিক্রয় হয়| ইংলণ্ড, আমেরিকা 
এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে এই তামাক প্রধানতঃ 
আমদানী হইয়া থাকে। কলিকাতায় বিদেশী তামাক 
বিক্রয়ের যে গুটীকয়েক ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান আছে 
তাহারাই পাইপের তামাক এবং সিগারেটের 
তামাক আমদানী করিষ! থাকে। 

সহরাঞ্চলে তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে বিড়িব 


চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশ্ী। পল্লীগ্রামেও অধুনা 
বিড়ির প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিড়ি 
প্রস্তুত করিয়া সহরাঞ্চলে হাজার হাজার লোক 
জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে । যুদ্ধের পূর্বের সমগ্র 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ৭ কোটা পাউণ্ড 
বিড়ির চাহিদা ছিল। এই সময়ে বাঙ্গলাদেশের 
মোট চাহিদা ৬৮ লক্ষ পা্টণ্ড এবং মাথাপিছু 





প্রস্তুতের "সি, 


J ফোন 2 : 
| বড়বাজার 2 ১৩৯৭ 'অফিস 
|» ২১৫৯২ ফ্যাক্টরী .. 
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হেড অফিস :,১৫, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! 
,... সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 
আনি সুলন ও নিজার্ভ ১৫০০,০০০২ টাকার উপন্ 
.৯:৫০,00,000২ টাকার, উপর 


, অভিজ্ঞ ও লব্দপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্ুপরিচালিত। দেশের 
- জর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালনা 
এবং হি হত দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত। ' 
৯২. ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ “| 


"স্থাপিত £১৯১০ ইং 


কার্যকরী তহবিল 





সাবান . খবর জিনিষ সিলিকেট সোডা ও সোপঠরোন 
র ৩ কষ্টিক সোভ৷ ৪ রজন ৬ সিট্রোনেল৷ ' 
অয়েল & রঙ ৪ হাইড্রোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন 
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিং 





৯-এ, ক্লাইভ ষাট, কলিকাতা । 
চয়ারম্যান__কর্মবীর আলামোহন দাশ 
আধুনিক সব্বপ্রকাল ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 


ব্যবহার ০'১৩৩ পাঁউও ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি 


-এবং সিগারেটের অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যের দরুণ 


বিড়ির ব্যবহার দেশের অভ্যন্তরে ক্রম: বৃদ্ধি 
'পাইতেছে। বাঙ্গলাদেশে বিড়ির তামাক কিংবা! 
'বিড়ির' পাতা উৎপন্ন হয় না। বোষ্বাই প্রদেশ 
হইতে নেপানী এবং গুজরাটা তামাক বিড়ির জন্ 
'আমদানী হয়। মধ্যপ্রদেশ এবং কয়েকটী দেশীয় 
'রাজ্য' হইতে' বিডির পাতা আসিয়া থাকে। 
বাঙ্দলাদেশে বিড়ির 'তাঁমাক চাষ প্রসার ক্রার 
জন্য বাজলা গবর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগের জনৈক 


' কর্মচারীকে শিক্ষার জন্য কিয়ৎকাল বোম্বাই প্রদেশে 


রাখিয়াছিলেন। এই উদ্ধমের কার্য্যকরী ফল কি 
হইয়াছে জনসাধারণ তাহা অবগত নহে। আমরা 
যতদূর সংবাদ রাখি এই প্রচেষ্টার ফলে এক ছট্টাক 
বিডির তামাকও বাঙ্গলাদেশে এযাবৎ উৎপন্ন 


হয় নাই। 
নষ্ত, কিমাঁম, সুণ্তি, জর্দা প্রভৃতির প্রচলন 


বাজলাদেশে কম নয । কিন্তু বাঞ্চলায় এই সমস্ত 
তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন খুব কম-মোট ২ 
হাজার মণের মত। মাদ্রাজ হইতে নগ্ত এবং সংযুক্ত- 
প্রদেশের লক্ষৌ এবং বেনারস হইতে প্রধানতঃ 
কিমাম, জর্দা, প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে | 







১, জ্যাকসন লেন, কলিকাত। : 










৮] 
| 


০৮১০৫ 


. ফোন £ কিঃ ৪৭১৯. 


গ্রাম :-'MOHABANK? .. 


L 





কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সহিত 


ম্থিযিশনের আলোচনা এখন এক নূতন স্তরে. 


পৌঁছিয়াছে। সিষলায় এক সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের 
"প্রতিনিধিদের সহিত মিশন আলোচনা আরম্ভ 
করিয়াছেন। ভারতের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক 
"দলের মধ্যে আপোষ-শীমাংসার জগ্ভ ইহাই বোধ 
হয় তাহাদের শেষ প্রচেষ্টা । এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে 
“মিশন বোধ হয় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা 
“সম্পর্কে তাহাদের অভিমত বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে 
জানাইবেন এবং তদমুযায়ী প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন । 

ঈতা মনে করিকাব বৃক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, 
"মন্ত্রিমিশন কাশ্মীর হইতে একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব 
রচনা কবিষ! আনিষাছ্রিলেন। সুকৌশলে কথাবার্তা 
চালাইতে দক্ষ শ্তার ষ্র্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ প্রথমে 
কংগ্রেস ও লীগেব নেতাদের সহিত ঘরোয়া 
আলোচনায় এই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁছাদিগকে 
আভাস দেন। নেতাদের - মনোভাব প্রস্তাবেব 


মূলনীতির প্রতিকূল নহে বুঝিযা কংগ্রেস ও লীগকে 


এক সঙ্গে মিশনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইবার, জন্য আমন্ত্রণ জানান. হয । ছুই পক্ষই 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন তবে, মিশন কর্তৃক 
উখাপিত প্রস্তাব সংশৌধনেব দাবী তুলিবার এবং 
- প্রয়োজন বুঝিলে উহার কোনও অংশ বর্ন 
“করিবার অধিকার ফে- তাহাদেব থাকিবে__এই 
' সম্পর্কে তাহারা "পূর্ব হইতে আশ্বাস লইয়াছেন। 
কংশ্রেসেব পক্ষ হইতে সিমলা বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব 
করিতেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেল, খাঁ আবদুল গফুর খা এবং 
“পণ্ডিত জহ্রলাল নেহক। প্রয়োজনমৃত, কংগ্রেস 
প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শ দিবাব জঙ্য মহাত্মা 
পাঞ্ধীও সিমলায় উপস্থিত থাকিবেন। মুসলিম 


ল্লাজনৈতিক্ক প্রসঙ্গ 


ব্যক্তিকে বিশেষ উদ্দেশ্তে প্রতিনিধিমণ্ডলে লওয়া 
হইয়াছে। মিঃ জিন্নার স্বপ্ররাজ্যের পশ্চিম 
পাকিস্থানে মুসলমান-প্রধান সীমাস্তপ্রদেশ' অত্যন্ত 
দুর্বল ঘাটী । এই প্রদেশ সম্পর্কে তাঁহার প্রতিপন্ন 
করা দরকার যে, সেখানে গত নির্ব্বাচনে যাহা 
ঘটিয়াছে, তাহ৷ প্রকৃত ঘটনা .নহে-_ সেখানকার 
সমগ্র অধিবাসী পাকিস্থানের জন্যই আকুল আগ্রহে 
প্রতীক্ষা করিতেছে । মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে 
সীমান্তের এই অবস্থাটা উপস্থাপিত করিবার জন্যই 
মিঃ নিস্তারকে সঙ্গে লওয়া মিঃ শরিন্লার প্রয়োজন 











হইয়াছে। লীগের 'এই 'চাল ব্যর্থ করিরার 
উদ্দেস্তেই কংগ্রেসের, পক্ষ হুইতে খাঁ" বাহাদুর 
আব্দুল গফুর খা মনোনীত হইয়াছেন। উভয় 
পক্ষের এই আয়োজন হইতে সহজেই অস্থযান করা 
যায় যে, কংগ্রেস ও লীগের মতবিরোধের প্রধান 


বিষয়টির মীমাংসা সম্পর্কে উভয়পক্ষের কোনও 


মাঝামাঝি ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কার হয় নাই। 
সিমলায় : এই প্রসঙ্গ লইয়া প্রবল বিতর্ক 
চলিবে। 











= 
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ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ 


ব্েজিষ্ঠার্ড অফিস £__১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


অনুমোদিত ও 





টাকা করিয়া প্রবেশ ফি'লাগে। .: '] 


'ফোনস্‌ £-ক্যাল £ ১৪৬৪-১৪৬৫ 
বিক্রয়ার্থ মূলধন --- 


6১95২ 


(পঁচিশ লক্ষ ) 


প্রতিখানি ১০২ করিয়া ২৫০,0০০ শেয়ারে বিভক্ত 


আবেদনের সহিত ২॥০, শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ২1০ এবং বাকী টাকা প্রতি 
কিস্তি অন্যুন ছই মাসের ব্যবধানে সমান ছুই কিস্তিতে দেয়। প্রতি আবেদনপত্রে ১২ 


ডিরেক্টরসূ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়- 
স্বজনেরাই পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার লইতে সন্মত হইয়াছেন। ...  . 
কোগ্গানী বিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নর্থ বোরারী নামক 
আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসনুগরাম সমন্বিত এবং ঢালু কয়লার 
খুনিটি কিনিয়া লইয়া উহার-সাক্ষুল্য মূল্য পরিশোধ কধিয়া 


দিয়াছেন | ২. . 


লীগের পক্ষ হইতে সিমলা বৈঠকে আপিয়াছেন , 


মিঃ জিন্না স্বয়ং, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, 
নবাব ইস্মাইল খা এবং মিঃ আবাল রাব নিস্তার | 


* পট খু 


কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে পা আব্দুল, 
গফুর খাঁর নির্বাচন কতকটা অ্রস্থাভাবিক মনে, 
হইতে পারে 3, কারণ সাধারণতঃ এই -ধবণের-. 


"আলোচনায় তিনি যোগ দেন না। ১৯৪২ সালে 


"ভ্রীপপ মিশনের সময় অথবা গত বংপর' সিমলা : 


বৈঠকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন নাই। 
বাহানা সীমান্ত গান্ধীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, 


“তাছাদের এই কথাও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে: 


যে, এই ধরণের জটিল রাজনৈতিক বিতর্কে লিপ্ত 
ওয়া তাহার প্রকৃতিবিকুদ্ধ। সীমান্ত গান্ধীর হঠাৎ 
“এই নূতন ভূমিকায় অবতরণের কারণ বোঝা যাইবে 
সিমলা বৈঠকে মুসলিম'লীগের প্রতিনিধি মনোনয়ন 
হইতে । মিঃ জিনা তাহাব দুইজন নবাব 
“লেফ টেনাণ্ট 'ছাভা মিঃ আবছুল'রাব নিস্তারকে 
সঙ্গে লইয়াছেন। মুসলিম লীগের কার্য্যকরী 


সমিতিতে সীমান্ত প্রদেশের , যে..ছুেইজল, সদ: 


আছেন রি নিস্তার' তাহাদের একজন। এই 





৭  ছ্খনিল্তর অন্বক্ছ| 

ঝরিয় রেল ষ্টেশন ছইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে এবং জেলা বোর্ডের একটা 
পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত এই খনিতে সাতটারও অধিক কয়লার সিম আছে 
এবং হার্ড কোকের জন্ত সুসজ্জিত কোক-ওতেন (Coke-০ven), থনির 
ছুইটী কয়লা রাখিবার আঙ্গিনায় দুইটা রেলওয়ে সাইডিং এবং নাম মাত্র 
দামে কেনা ৮০০০ টন কলা, ম্যানেজার, অফিসার, কেরাণী ও কুলিদের 
অন্ত উপযুক্ত. বাসগৃহ, ওয়ার্কপপ ও ষ্টোর ইয়ার্ড আছে। বর্তষানে 
উত্তোলিত কলার (প্রতি মাসে ৭০০০-টন) সমস্তই .পাওয়া যায় . 
কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারদের নিকট তইতে (Raisiug-Contractors) | 
ঠিকাদারদিগকে দেয় চুক্তিকৃত দর ও নিয়ন্ত্রিত রিক্রয়দরে পার্থক্য, অনেক, 
ফলে কোম্পানীর মোটা রকমের নিশ্চিত লাভ থাকে । আরও উন্নতি 
সাধিত হইলে এই খনি হইতে আরও বেশী কয়লা উত্তোলন কর! যাইবে 
আশা করা বায়। এই কোলিয়ারীটী নিয়মিত গবর্ণমেন্ট ও 

রেলওয়েকে কয়লা সরবরাহ করিয়া আনিতেছে। 























কয়ল! বিক্রয়ের মুনাফা ছাড়াও কোম্পানীর নিজস্ব কোক-ওভেনে উৎপাদিত 
সফট কোক ও হার্ড কোক বিক্রয় হইতেও প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। 
প্রতিমাসে অন্ধযুন কুড়ি হাজার টন কয়ল! উত্তোলন করিয়া যাহাতে আরও বেশী 
লাভ করা যায় তদুদ্দেশ্যে কোম্পানী আরও কতিপয় চালু কয়লার খনি কিনিবাঁর 


জন্য কথাবার্থ! চা ন!" . 





'শেঁয়ার ও অন্যান্য বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টস্‌-এর নিকট আবেদন করুন । 


[অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রুয়ার্থ প্রতিপভ্তিশালী এজেন্ট .আবশ্যক। 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪৬ 





মাসাধিক কাল হইল মন্ত্রিমিশন ভারতবর্ষে 
আসিয়াছেন। ' ইতিমধ্যে দেশের প্রায় সমস্ত 
রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দলের প্রতিনিধির 
সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইষ্টারের 
কয়েকটি দিন ছাভা তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ 
ও আলাপ-আলোচনায় বিরাম ঘটে নাই। কিন্ত 
তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনের যে বিঘোবিত 


উদ্দেশ, এই মাঁসাধিক কালে সে উদ্দেশ পিদ্ধির' 


পথে তাহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? মিঃ 
সোরেনসেন সেদিন মস্তব্য করিয়াভিলেন-_মিশন 
প্রথম দিল্লীতে পৌছিবার সময় অবস্থা যেরূপ ছিল; 
এখনও অবস্থা সেইব্বপই আছে। কথাটা আংশিক 
সত্য। ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ 
সংক্রান্ত কাজ আদৌ আগায় নাই। কিন্তু অস্কদিকে 
' মিশন সাফল্যের সহিত বনু দূর অগ্রসর হইয়!ছেন। 
তাহারা সমগ্র জগৎকে ভালভাবেই বুঝাইতে 
. পারিয়াছেন যে, ভারতবাঁসীকে স্বাধীনতা দিবার 
জন্য তাহারা হাত বাড়াইয়া, আছেন) কিন্ত 
ভারতীয়রা আত্মকলহের জগ্ত এই অমূল্য দান 


গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি-. 


ঢাক পিটাইয়া বলিতে, আরম্ত করিয়াছে যে, 


ভারতীষ সমন্তা এখন আর ইঙ্গ-ভারতীয় সমন্তা 


নহে উহা! একমাত্র হিন্দু-মুসলমান সমস্তা ! মিঃ 


আমেরী .বিলাতে গলাবাক্ধী করিয়া এই কথাটা, 


বুঝাইতে পারিতেছিলেন না । মঙ্ধরিত্রয় ভারতের 
বুকের উপর বপিয়া এই কথাব যাথার্থ্য সাফল্যের 
সহিত প্রমাণ করিলেন। মিশনের আর একটি 
সাফল্য--তারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে তাহারা 
এই সার্টিফিকেট আদাষ করিয়াছেন যে, তাহাদের 
আত্তরিকতা সন্দেহের অতীত |" কিন্তু প্রকৃত 
স্বাধীনতা বলিতে জাতির যে সব অধিকার বোঝায়, 
সে সম্পর্কে মিশন আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কিছুই 
বলেন নাই | দেশরক্ষা সম্পর্কে পাকিস্থান ও 
হিন্দুস্থানের সঙ্ব্ধ। কিরূপ হইবে, সে বিষষে আয়রা 
নানা কথা শুনিতেছি। কিন্তু দেশরক্ষার ব্যাপারটি 
সম্পুর্ণক্ূপে বুটিশের কর্তৃত্ব 'হইতে মুক্ত হইবার 
প্রতিশ্রুতি আমরা! শুনি নাই। অবাধে পররাষ্ট্র নীতি 
পরিচালনের অধিকার স্বাধীনতার ' মূল কথা । 
বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষকে যে "স্বাধীনতা 
দিতে চাঁছিতেছেন, সে. স্বাধীনতা 'লাতেব পর 
ভারতবর্ষ পররাস্তীয় ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছা অস্থুযায়ী 
নীতি গ্রহণ করিতে পারিবে-_এইরূপ অঙ্গীকার 
তাঁহার! করেন না। ভাঁরতবাসীর ছূর্ভাগ্য-_তবুও 
তাহাদিগকে এই অপবাদ শুনিতে হইতেছে যে, 


বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার জস্ক ' 
উদগ্রীব; কিন্তু আত্মবিরোধের জগ্ ভারতবাসী ' 
বৃটিশের এই উদারতার সুযোগ লইতে পারিতেছে i, 


না! 


ক Yj * Ld 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ' 


পদের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পত্তিত 
জওহরলাল নেহরুর নাম সুপারিশ করিয়াছেন । 


বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট 


পদের জগ্ত পণ্ডিত, নেহুরুর নাম ছাড়া আবও ৪টি 


নাম পাঠান হইযাছিল। তাহার মধ্যে নেতাজী ' 


সুভাষচন্দ্র ও শ্রীযুত অয়প্রকাশ নারায়ণের নাম 


নিয়মভাম্ত্রিক কারণে অগ্রাহ্-হইয়াছে। অবশিষ্ট -- 


.ভীহীব ' বিশ্বাস নাই; তিন 





আঁছে পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল ও আচার্য্য কপালনীর নাম। মৌলানা 
আজাদের সুপারিশের পর সর্দার প্যাটেল ও 
আচার্য্য কৃপালনীর তীহাদের নাম প্রত্যাহার 
করাই স্বাভাবিক । গত ৬ বৎসর মৌলানা আজাদ 
অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত কংগ্রেসকে পরিচালনা 
করিয়াছেন । ভারতবর্ষ এখন সন্ধিক্ষণে উপনীত 


'হুইয়াছে। এই সময় পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেসের 


পরিচালনাভার গ্রহণের পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি। 
এবং আস্তর্জ্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার বিপুল 
অভিজ্ঞতায়, জাঁতি বিশেষভাবে উপরুত হুইবে। 
অনুৃবভবিষ্যতে ভারতবর্ষ আস্তর্ীতিক রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা 


' করা ফাঁষ | এই সময় পণ্ডিত, নেহরুর মত যোগ্য 


ব্যক্তির কংগ্রেসের কর্ণধারর্ূপে অবস্থানের বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া, কংগ্রেসের উর্দ্ধতম 


' নেতৃমগ্ডলী ও বামপন্থীদের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু 
বর্তমানে কংগ্রেসের অভ্যন্তবে : 


যোগস্থত্ৰস্বরূপ ৷ 
‘কিছুকাল. যাবৎ বামপন্থীদের অসন্তোষের পবিচয় 


পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, নেতৃস্থানীয় কতক- 


গুলি লোক কংগ্রেসকে বিরুদ্ধ-মতাবলব্বীবিহীন 
সুসংহত দলে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। এই 


- ময় কংগ্রেসের কর্ণধার রূপে পণ্ডিত জওহরলাল 


এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এঁতিহয ও মর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ন 
রাখিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা যোগ্য । 

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের ফ্যাসিস্ত-বিবোধী লীগের 
সভাপতি জেনারেল আউংসান্‌ এসোসিয়েটেড প্রেস্‌ 


. অব. আমেরিকার নিকট এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন 


'যে, ব্ৰহ্মদেশ সম্পর্কে বৃটিশ গব্ণমেন্টের আন্তবিকতাষ 
বৎসরের মধ্যে 
ব্রহ্গদেশকে স্বায়ত শাসনাধিকার প্রদানে ইচ্ছা 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আছে বলিয়া তিনি মনে কবেন 
না। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিষাঁছেন যে, 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে বৃটিশ চলিয়া গেলে চীন ব্রহ্মদেশকে 
আক্রমণ করিবে__এই ধরণেব আজ্মগুবি কথা কোন ' 
কোন মহলে বলা হইতেছে। জেনারেল আউং ' 


সান্‌ বলেন--“ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিবাব 


এ SELLE আর ' 


| আমাদের শ্যারা্টিযুক্ত পরিকনাতে টাকা খাটানই সবচেরে লাভজনক! 
স্থায়ী আমানতে সুদের হার $ 





আমাদের পক্ষে সম্ভব হুয়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় 


গ্রাম--হনিকম 


' এক বৎসরের জন্য বাধিক শতকরা '৪॥- আন৷ 
দুই বৎসরের জন্য বাধিরক শতকরা ৫০ আন। 
' তিন বৎসরের জন্য বাষিক শতকরা ৬০ আন! 


.. ৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই হহা দেওয়া 


নু ১০৪৪ লাল হইছে জানা নি তা দাড়ান ছিরে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সদ ও লভ্যাংশ সভ্‌ পরিশোধ করিয়[ছি। 

'আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

বি Sd Ad be BE 


ইট ইণ্িয়ী টক এ ) শেয়াৰ টিনার 


হিলহিএন্ষেউ চিলন্িট্জ্ভ 
৫1৯ রয়েল ল একচেঞ্ড প্লেস, কলিকাতা 





্রহ্মদেশকে পরাধীন করিয়া রাখার জন্ত চৈনিক 
আতঙ্কের ধুয়া তোলা হইয়াছে!” আমাদের 
দেশে যাহারা বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেব 
সুরে সুর মিলাইয়া রুশ আতঙ্ক, লাল সাআজ্যবাদ 
প্রভৃতি বুলি কপ চাইতে আরস্ত করিয়াছেন, তাহারা 


জেনাবেল আউং সানের উক্তি স্বরণ রাখিবেন? 


যুদ্ধোত্তর জগতে বৃটিশ ও মাকিন অর্থনৈতিক 
সাম্রাজ্যবাদের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার, বিরোধ 
বাধিয়ছে। সোভিয়েট কুশিয়া ইউরোপে প্রতিক্রিয়া- 
পদ্থীদিগকে ক্ষমতাচ্যুত কর্িষা গণশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাষ। ওপনিবেশিক_ রাজ্যগুলিকে 
বৈদেশিক সাত্রাজ্যবাদেব কবলযুক্ত করা তাহাব। 
উদ্দেশ্য । এই জন্য ইঙ্জ-মাফ্ষিন পাআজ্যবাদীদের 
দালাল সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারীরা অত্যস্ত' 
চতুবতাব সহিত সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকার্য্য 
চালাইতেছে। পারস্ত”তুরস্ক ও মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে 
তাহাবা বিকৃত ও মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। পূর্ব 
ইউরোপ ও পূর্ব্ব জার্দানীর চিত্র বিকৃত করিয়া: ' 
উপস্থিত করিয়াছে । আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়া- 
শীল ধনিকদের এই ধরণের সংবাদে খুশী হওয়ারই 
কথা; কারণ তাহারা এখন ইঙ্গ-মাঁকিন ধনিক 
শ্রেণীর সহযোগিতার ভিত্তিতে [তাহাদের যুদ্ধোত্তর- 
ব্যবসা পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। ভারত- 
বর্ষকে সোভিয়েটের নৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত 
রাখা তাহাদের স্বার্থ। কিন্তু আশঙ্কার কথা এই 
যে, ভারতবর্ষে যাহার! প্ররুত স্বাধীনতাকামী, 
তাহাদের অনেকেও ,ইঙ্গ-যাকিন সাত্রাজ্যবাদীদেব' 
টোপ গিলিতেছেন এবং রুশ আতঙ্কের কথা বিশ্বাস 


করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
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খে 


ছয় বছর পরে মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবেন। এত দীর্ঘকাল আর কেহই কংগ্রেসের 
সভাপতিত্ব করেন নাই । সময়ের দিক দিয়া নহে, 
গুরুত্বের দিক দিযা বিচার করিলেও তাহার 
স্ভাপতিত্বকাল কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষভাবে 
ক্মরণীয়। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ত 
হওয়ার পর হইতেই কংগ্রেসকে ক্রমান্বয়ে একটির 
পর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে, যাহার 
একচুল এদিক ওদিক হওয়ার উপরে দেশের চল্লিশ 
কোটি নরনারীর ভাগ্য নির্ভর করিয়াছে । কংগ্রেসের 
মনতিত্ব ত্যাগ, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, 'কুইট ইণ্ডিয়া” 
প্রস্তাব ইত্যাদি ছাড়াও মৌলানা আজাদ তিন 
তিনটি আপোষ আলোচনা চালাইযাছেন যাহার 
প্রত্যেকটিই ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছে 
এবং করিবে । ক্রীপস্‌ আলোচনা, সিমলা বৈঠক 


ও বর্তমান মন্ত্রীমিশনের সহিত আলোচনার সমস্ত. 


দায়িত্ব অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি পালন 
করিয়াছেন। দেশের হিতাকাজ্ফী সর্বসাধারণের 
ইচ্ছা ছিল, আরও এক বৎসরের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি 
থাকুন। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী 'ধরুদায়িত্ব বহন 
করিয়া তিনি ক্লান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তিনি বিশ্রাম 
প্রার্থনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে 
পরবর্তী সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 
০ 38 রি ০4 
পণ্ডিত নেহেরু তাহার অন্থপম ভাষায় মৌলানা 
আজাদ সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার 
সহিত দেশের জাতীয়তাবাদীরা একমত হইবেন । 
আজাদের চাইতে অধিকতর কৃতিত্ব, বিচক্ষণতা ও 
দুচতার সহিত কংগ্রেসের আর কোন ব্যক্তিই এই 


. করবৎসর কংগ্রেসের পরিচালন! করিতে পারিতেন 


না, একথা, প্রত্যেক কংগ্রেসকর্খী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্বীকার করিবেন। অসাধারণ তাহার ব্যক্তিত্ব, 
অদ্ভুত তাহার কর্মশক্তি। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে 
মন্ত্রিত্ব গঠন, কংগ্রেস দলের সংগঠন ও ক্যাবিনেট 
মিশনের সহিত আলোচনা চালাইতে ঝড়ের বেগে 
তিনি প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করিয়াছেন । 
যে ভাবে বিমানযোগে আজ কলিকাতা, কাল 
আসাম, পরশু সীমান্ত প্রদেশ তিনি ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছেন তাহা তাহার চাইতে ত্রিশ বছরের 


. ছোট একজন বুবকের পক্ষেও সহজ হইত কিনা 


সন্দেহ । কিছুকাল পূর্বেও একদল লোক 
আজাদকে “শো-বয়”-সাক্ষীগোপাল--সভাপতি 
বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন। সম্প্রতি 
তীহারাই আবার চীৎকার কবিতেছেন, “আজাদ 
কংগ্রেসের ডিক্টেটর, তিনি যা বলেন, যাহা করেন 
তাহাই কংগ্রেস। তিনি না থাকিলে কংগ্রেসের 
সঙ্গে লীগে আপোষ হইয়া যাইত ৷” 


ন্‌ + কণ 
এ দুইটির কোনটিই সত্য নহে। আজাদ 
শো-বয়ও নহেন, ডিক্টেটারও নহেন। তিনি 


অবিচলিতমনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। বন্ধুত্ব, অনুনয়, 


উপরোধ কোন কিছুতেই নিজে যাহা সত্য বলিয়! 


বোঝেন, তাহা হইতে,ক্চ্যিত,হইরার পাত্র নহেন। ||| 
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প্র 

















খেয়ালার খাতা 
তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মহাত্মা গান্ধীর উপবেও 
প্রয়োজন হইলে হুকুম চালাইতে পারেন। সিমলা 
কনফারেন্সে জিন্না যখন বুঝিলেন যে, তিনি 
বে-কায়দায় পড়িয়াছেন, তখনি তিনি এক চাল 
খেলিলেন | বিবৃতি দিলেন, মিঃ গান্ধী আসিয়া 
আমাব সঙ্গে মীমাংসা করুন। আমরা একযোগে 
ভাইসবয় হাউসের বাহিরে অন্ত একটি কনফারেন্স 
করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনিব। ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীলী সরল চিত্তে 
তখনই তাহার যষ্টিটি হাতে লইয়া সিসিল 











হোটেলের দিকে রওনা হইতেছিলেন। ম্্েলানা 
আজাদ গান্ধীজীকে নিষেধ কারিয়া বলিলেন, 
--ওসব হইবে না। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
কেছ জিন্নার কাছে আর আলোচনা করিতে 
যাইতে পারিবে না। দরকারবোধ করিলে জিন! 
আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিতে পারেন । 
আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। 
ব্যস্‌। গান্ধীজী তাহার যষ্টিটি রাখিয়া বসিয়া 


+ ক bd 











মহারাজা শরীশচন্দ্র নন্দা, কাশিমবাজার 
বাঙ্গলা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী, 
| মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিংগী, জযিদাব 


সুদ প্রাপ্য হয়। 


ক্যালবাট। নানান ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং্‌ 
মিশন রো, কলিকাত৷ ৷ | 


অনুমোদিত মূলধন ২,00,00,000, টাকা 
বিলিন্কত ও আদাধীন্কত মূলধন . ৩0.00,000২ টাকা 
িজার্ভ ফাও ১১,০০,০০০২ টাকার অধিক 


ভারতীয় ব্যাঞ্কিং জগতে “ক্যালকাটা ন্যাশনাল” আজ একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে । “ক্যালকাটা হ্যাশনাল”-এর গৌরবময় 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে ইহার নির্ভরযোগ্যতা, তৎপর ও সুষ্ঠ, 
কর্মপদ্ধতি, সুদৃঢ় আধিক সঙ্গতি ও ক্রমোন্নতির সুপরিচিত ইতিহাস । 


মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান 


মিঃ এইচ, সি, সরকার, বি এস, পি, (ইকন লণ্ডন) 


জেনারেল ম্যানেজার 
ূ কলিকাতার বিভিন্ন শাখা ঃ 
খড়বাজার শাখা : '_' শ্তামবাজার শাখা £ ' 
১৯৯৫, হারিসন রোড. ১৩৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, ' 
ক্যানিং স্ট্রীট শাখা : ভবানীপুব শাখা ঃ 
২৯নং স্ট্যাণ্ড রোড, ৮৪, আশুতোষ মুখাজ্জীা রোড. 


বালিগঞ্জ শাখা £ 
১৬১, বাসবিহারী এভিনিউ 
অন্যান্য শাখা £ 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, 'কটক, ডিব্ৰুগড়, পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর, বেরিলি, 
আগ্রা, মাদ্রাজ, দিল্লী, সদরবাজ্জার (দিল্লী), লক্ষৌ, আমিনাবাদ'(লক্ষৌ), কাণপুর, যেষ্টন রোড . 
(কাপপুর), অমরাবতী, রায়পুব, আজমীড়,, বোস্বাই (ফোর্ট), স্তাওহার্ট রোড (বোম্বাই), কলবা 
দেবী (বোস্বাই), আহমেদাবাদ, মসকোটি মার্কেট (আহমেদাবাদ), করাচী, নাগপুর, ইটওয়ারী 
(নাগপুর), জব্বলপুর, জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, অমৃতসর, লাহোর, মীরাট, বেনাবস, এলাছাবাদ। 
কারেণ্ট একাউণ্ট ৪ *3% হারে সুদ দেওয়া হয়। অনুমোদিত সিকিউরিটিব বিনিময়ে 
সস্তোষজ্নক সর্ভে ওতারডীফউ দেওয়া হয়। 
সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট £ “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল"এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টাটি অত্যন্ত 
জনপ্রিয়। ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় মাত্র ১০২ জমা দিয়া আপনি একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক 
একাউণ্ট খুলিতে পারেন। সপ্তাহে একবার চেক দ্বারা ১০০০২ এক হাজার টাকা 
পর্য্যন্ত তোলা যার়। বাৎসবিক ১২% হারে স্থদ দেওয়া হয। | 
স্থায়ী আমানত £ এক বৎসর বা তরুন সময়ের জন্য গ্রহণ করা হুয়। এক বৎসরেব স্থায়ী 
আমানত ২২% হিসাবে সুদ দেওযা হয়। প্রতি অর্দ বৎসরাস্তে জাম্ুয়ারী ও জুলাই মাসে 


ফরেন একসচেঞ্জ 2 ব্যবসায় করা হয়। লগ্নস্থ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ আমাদের লগুনের 





পডিলেন। 


















যিঃ টি, সি, রায়, সলিসিটার 
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্শাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্কস্‌ লিঃর চেয়ারম্যান 
মিঃ টি, সি, চ্যাটাজি, বি, এ। 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪৬ 





*গভীর তাহার পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার তাহার বুদ্ধি 
এবং নির্ভয় তাহার স্পষ্টবাদিতা। ১৯৪২ সালে 
জরীপস প্রস্তাব আলোচনার সময় প্রথমদিন ক্রীপস 
আলোচনা , করেন তাঁহার সঙ্গে। কংগ্রেস 
সভাপতি বলিয়া। আসফ আলী তাঁহার সঙ্গে 
দোভাষী হিসাবে সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । 
ক্রীপস তাঁহার প্রস্তাবটি পড়িয়া শুনাইবামাব্রই 
আজাদ মন্তব্য করিলেন--ইহার মধ্যে ভাবতের 
স্বাধীনতা আছে কোন্থানে? ইস্মে আজাদ 
কাহ। হায়? সিমলা সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে 
লর্ড ওয়েভেল বক্তৃতা করিয়! বলিলেন, “এই 
সম্মেলনের ব্যর্থতার দায়িত্ব আমারই । অস্ত 
কাহাকেও কেহ যেন দোষারাঁপ না করেন।” 
আজাদ উঠিয়া দীড়াইয়া জবাব দিলেন, “নিজের 
উপর দায়িত্ব লওয়াতে লর্ড ওয়েভেলের উদারতা 
প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচক্ষণতা 
প্রকাশ পাষ নাই। সম্মেলনের ব্যর্থতার জগ্ত 
দায়ী কে তাহা আমরা সবাই জানি। লর্ড ওয়েভেল 
সেই লোকটির অযৌক্তিক জিদের কাছে মাথানত 
করিয়া অদুরদশ্রিতার পরিচয় দিয়াছেন” সভাস্থ 
সকলে একেবারে চুপ। লর্ড ওয়েভেল নিজে 
অধোবদন। 


মৌলানা আজাদ কখনও ইংরেজী বলেন না। 
এই আভিজাত্যের দ্বারা তিনি কংগ্রেপকে বিটিশের 
সমকক্ষ একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মর্ধ্যাদা দিয়াছেন । 
চাচ্চিল যখন মস্কোতে যান তখন ষ্যালিন তাহার 
সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন:না। ক্রীপস্‌ যখন 
, ভারতবর্ষে আসেন আজাদও তাহার সঙ্গে উর্দা, 
বলেন। সাধারণ লোকের ধারণ! আজাদ ইংরেজী 
জানেন না। হায়! তাহারা তো খবরের কাগজের 
' রিপোর্টার নহে। তাহা হইলে জানিতে পারিত 
যে, আজাদ যখন মৌখিক্‌ বিকৃতি দেন তখন উর্দ,তে 
বলিয়া যান এবং বিপোর্টারকে খবরের কাগজে 
ছাপিবার আগে একবার তাহাকে দেখাইয়া লইতে 
বলেন। রিপোর্টার বেচারীর তো মহা পরীক্ষা! । 
একেতো আজাদের উর্দূ, এত কাব্যগন্ধী যে, তাহাকে 
ইংরেজীতে তর্জ্জম। করা যার তার কর্ম নয়। 
তাহার উপর সেই,তর্জমা আজাদের কাছে হাজির 
করিলে আজাদ নিজ হাতে পেন্সিল লইয়া সেই 
ইংবাজীর ভুল সংশোধন করিতে বসেন। 
| # * 
আজাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় দিনের 
ঘটনাটি বিশেষত্বপূর্ণ। সন তারিখ এখন ঠিক মনে 
করিতে পারিতেছি না। বিহারের একটি মুসলমান 
বন্ধু আমাকে তাহার কাছে লইয়া যান। এ বন্ধুটি 
বয়সে তরুণ, আজাদ তাহাকে বিশেষ স্নেহ 


করিতেন। কার্ড বা খবর না পাঠাইয়াও 'তিনি, 


মৌলানাব ঘরে যাইতে পারিতেন। ১৯-এ 
ালীগঞ্জ সাকুলার বোডের বাভীতে আমরা যখন 
পৌছিলাম, তখন তাহার সেক্রেটারী সেখানে 


উপস্থিত ছিলেন না। যৈ ভৃত্যের মারফতে খবর .. 


পাঠানো হইফাছিল সে বোধকরি শুধু আমার বছধুটির 
কথাই'বলিয়াছিল, আমার কথা বলে নাই. সুতরাং 
দোতলাষ তাহার বপিবার ঘরে যখন ঢুকিলাম 
তখন মৌলানা আমাকে দেখিয়া যেন একটু অবাক 
হইলেন। একগানা ইংরেজী বই পড়িতেছিলেন, 
আমাদিগকে দেখিয়া তাহা বন্ধ করিজেন।, বিশেষ 





গুৎসুক্যের সহিত বইটির নাম পড়িতে চেষ্টা করিলাম 
Lin 00828 এর লেখা My Country and 
My People} উৎস্থক্যের কারণ ছিল। দিন 
তিনেক আগে টাইমসএর লিটারারী সাপলিমেণ্টে 
এই বইটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা পড়িয়া 
কলিকাতায় বইটির খোঁজ করিষাছিলাম। একমাত্র 
অক্সফোর্ড বইর দোকান ছাড়া তখন পর্যন্ত এ 
বইর কেহ নামই শোনে নাই । যে-লোক ইংরেজী 
জানেনা বলিয়াই এতকাল শুনিয়া আপিয়াছি 
তাহাকেই সেই বই পড়িতে দেখিব এমন কথা 
কল্পনাও করি নাই! 

কিন্ত ইহার চাইতেও বিস্ময়ের ব্যাপার পরে 
ঘটিয়াছিল। আমার ওৎসুক্য আজাদের দৃষ্টি এড়ায় 
নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, বইখানা পড়িষাছি কি 
না। খোঁজ করিয়াও পাই "লাই বলিলাম । অষ্ত 
কথাবার্ভাও হইল। বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার 
কালে কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করিলেন । ইহার 
মাসখানেক পরে দিল্লীতে সর্বান্ে পোষ্ট আফিসের 
ছাপ-মারা একটি রেজিস্টার্ড পার্সেল পাইয়া অবাক 
হইলাম । খুলিয়া দেখি সেই বইখানা--যাই কাণি, 
খ্যাণ্ড মাই পিপল্।. একটি ছোট কাগজে লেখা, 
পড়া হইলে ফেরৎ দিও। বইখানা আমার 
কলিকাতার ঠিকানা হইতে রিডাইরেক্টেড, হইয়া 


দিল্লীতে আপিয়াছে। এই ঘটনাটি উল্লেখ করিবার 


উদ্দেশ্য আমার নিজের কিছুটা প্রচারকার্য্য নহে। 
উল্লেখ করিলাম এইজঘ্য যে, একজন অজ্ঞাতকুলশীল 
নগণ্য,লোকের পঠনস্পৃহ! মিটাইবার জগ্ত কংগ্রেস 
সভাপতির ষ্তায় মহামাষ্ক ব্যক্তি_বাহাব মর্ধ্যাদা 
ভারতবর্ষের বডলীটের চাইতে কম নহে-_তিনি 
ঠিকানা মনে রাখিয়া ডাকে বই পাঠাইতে পারেন 
তাহা নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করাই 
কঠিন। ‘ 


' আজাদের সঙ্গে সর্বশেষ দেখা হইয়াছে গত 
জানুয়ারী মাসে । আমার একটি বিদেশী সাংবাদিক 
বন্ধু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বন্ধুটি আমেরিকান 
এক নিশ্রো পত্রিকার সংবাদদাতা, নিজেও নিশ্রো। 
তিনি কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করিতে বিশেষ 
উদগ্রীব ছিলেন। তাহাকে লইয়া একদিন অপরাহে 


. যৌলানার বাড়ীতে হাজির হুইলাম। রাষ্ট্রপতির 


শরীর ভালো ছিলনা, তাই অন্ত আর একদিন 
আসিবার কথা বলিয়া পাঠাইলেন। বন্ধুটি পরদিনই 
বিমানযোগে চীনে চলিয়া যাইতেছেন, সুতরাং 
সে-দিন না হইলে আর দেখাই হয় না। একটি 


কাগজে লিখিয়া পাঠাইলাম, “আমাদেরই মতে], 


কৃষ্ণকায় এক সাংবাদিক আপনার দর্শন কামনা 
করে, কাল কলিকাতা 'ত্যাগ করিবে 1” 











তৎক্ষণাৎ ডাক পড়িল। বন্ধুটি কংগ্রেস, না, 
ক্রীপস্‌ প্রস্তাব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায় একঘণ্টা 
আলোচনা করিলেন । আজাদ পরম ধৈর্যসহকারে 
প্রত্যেকটি প্রশ্নেব উত্তর দিলেন। মাঝে এক 
জাগায় কী কথায় যেন দোভাষী মৌলানার কথা 
তজ্জমা করিয়া বলিলেন, Congress denies 
00151 আজাদ অমনি বাঁধা দিয়া কছিলেন, deny 
নেছি, ignore কহিয়ে। 
যা | Es bd 

আর একবার একজন আমেরিকান সংবাদদাতা 
আজাদের সঙ্গে দেখা কবিয়! আসিলে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, আজাদকে কেমন লাগিল? সে জবাব 
দিল, আমি ইউরোপ ও আমেরিকার এমন কোন 
উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক নাই যাহার সঙ্গে দেখা 
না করিয়াছি। বন্ডইন, ডি'ভ্যালেরা, চাচ্চিল, 
শুসনিগ, বেনেস, ষ্টালিন, মুসোলিনী কেহ বাদ 
নাই। তোমাদের দেশেও অনেক নামকরা লোকের, 
সঙ্গেই আলাপ করিয়াছি। কিন্তু এমন একজনের 
কথাও মনে করিতে পারিতেছিনা, যে আমার মনে 
আজাদের চাইতে বেশী ছাপ রাখিয়াছে। Can? 
remember auy 0119 who impressed me 
more than Kalam Azad { 

৫ * 4 

আগাশ্মী নবেম্বর মাসে কংগ্রেসের মূল অধি- 
বেশন হইবে। তখন আজাদ রাষ্ট্রপতির পদ হইতে 
অবসর লইবেন | কিন্তু আজাদ অবসর পাইবেন না।) 
জওহরলাল বলিয়াছেন, সভাপতি যেই হউক না কেন 
উপদেশ দেওয়া ও পথ দেখাইয়া দেওয়ার ভার 
থাকিবে আজাদেরই উপর। আজ হউক, কাল 
হউক ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হুইবেই। সেই 
অনাগত দিনে এঁতিহ্যসিক আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রাযে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের যথার্থ 
অংশ নিরূপণ করিবেন। আমি নিশ্চয় জানি, 
তাহার কাজ খুব সহজ হইবে না। দেশের ও 
জাতির কল্যাণের জগ্ভ এতবড় লাঞ্ছনা ও দুঃখ 
বরণ আর কে করিয়াছে? জেলে যাওয়ার দুঃখ 
ৰা লাঞ্ছনার কথা বলিতেছি না। নিজ সম্প্রদায় 
দ্বারা অহনিশ নিন্দিত হইয়াও সত্যকে আশ্রয 
করিয়া তিনি যে নিজের আদর্শে অবিচল 
রহিয়াছেন তাহারই কথা স্বরণ করিতেছি। ইহা 
সহজ দেশপ্রেম ও, মনোঁবলের পরিচয় নহে । 
পণ্ডিত নেহেরুর সহিত স্থর মিলাইয়া বলিব, 
স্বাধীনতার যাত্রাপথে সকলের পুরোভাগে 
রহিবার যোগ্যতায় এমন আর কেহই নাই যিনি 
more tried, high spirited, aud sure 
(9061 সশ্রদ্ধ অভিবাদন. জানাই তাঁহাকে । 
জয় হোক্‌, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ! 

___ খেয়ালী 








বিগ্ভার 









ত্ল্ কিন, 


টা ব্যাঙ্ক লিমিটেট 
হেড অফিস £--১২নৎ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গ্রীট, কলিকাতা | 


ভাানিয়া: ও দম-দম ল্রাঞ্চ শাপ্রই' খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যা্িৎ কাৰ্য্য করা হয়। | 


মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল 
+ ম্যানেজিং 


ং fh | 








আর্খিক প্রনিয়ার খবরাখবর 


বাজলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
"পরিকল্পনা প্রকাশ, বাঙ্গলা সবকাব বর্তমানে 
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের" জন্য একটী পবিকল্পনা 


বিবেচনা "করিয়া দেখিতেছেন। শিক্ষা ও ভূমি 


রাজন্ব-সচিব থান বাহাছুর সৈয়দ মোয়াজ্জেযুদ্দিন 
‘হোসেন এই খসড়া পরিকল্পনা রচনা! করিয়াছেন । 
ফ্লাউভ কমিশন ত্রিশ বৎসরে জমিদারী দখল 
করিয়া লইবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে জমিদারী 
‘দখল করিয়া লইবার সুপারিশ করা হুইয়াছে। 
জমিদারীর আয় হইতেই পাঁচ বৎসর পরে জমিদার 


-দিগকে খেসারৎ দেওয়া! হইবে । 


প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য 
বিক্রয়কর বৃদ্ধির প্রস্তাব__সম্প্রতি কলিকাতায় 
অন্থষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে 


-বাঙ্গলার বর্তমান শিক্ষা ও ভূমি রাঁজন্বসচিব খান 


বাহাদুর মোয়াজ্ঞেমুদ্দিন হোসেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বিক্রয়কর বৃদ্ধিব সুপারিশ করিয়া বলেন যে, 
বিক্রয-কর বুদ্ধি করিলে প্রাথমিক শিক্ষকদের 
বেতন বৃদ্ধি করিবাব টাকা সরকারের হাতে 


'আপিবে।, 


জুয়েজখাল বরাবর নূতন খাল কাটার 


'পরিকল্পনা__লগ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, 
“বৃটিশ তত্বাবধানে ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরকে 


সংযুক্ত করিয়া সুয়েদখালের অনুরূপ আর একটা 
খাল কাটিবার এক পরিকল্পনা বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণের 


"বিবেচনাধীন আছে। প্রস্তাবিত খালটী নাকি 
-প্যালেষ্টাইনের ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত গাজা 
‘হইতে দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়া লোহিত- 


সাগরের উত্তর-পুর্ব প্রবেশমুখে ট্রাব্সজর্ডনস্থ 


আযাবার নিকট দিয়া বাইবে। 


পাঞ্জাবের মোটর যানবাহন ব্যবস্থা 


' প্রকাশ, পাঞ্জাবের মোটরযান চলাচল ব্যবসায় 


পুরাপুরিভাবে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার 
বিষয়টা পাঞ্জাব সরকার বিবেচনা করিতেছেন। 
ভারতের , টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন 


,বোগাঝোগের উম্নতিবিধান-_গ্রকাশ, ভারত 


সরকার সারা ভারতব্যাপী টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন 


‘যোগাযোগ ' ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিতেছেন । 


সারা ভারতে করাচী, বোস্বাই, দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন 


-সহরগুলিকে এক উন্নত যোগাযোগস্থত্রে বাধিবার 
চেষ্টা হইতেছে । ইহার অস্ত বায় হইবে 


আহুমীনিক আডাই কোটা টাকা । 


সুদুর প্রাচ্যে রাশিয়ার সামুদ্রিক অঞ্চলে | 


খাঁন্য উৎপাদন--মস্কোর এক খবরে প্রকাশ যে, 
সুদুর প্রাচ্যে সোভিয়েট রাশিষার সামুদ্রিক অঞ্চল 
যাহাতে দেশের একটা শ্রেষ্ঠ ধান-আবাদী অঞ্চলে 
পরিণত হইতে পারে তাহার জগত রাশিয়া এক 
ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে । যে সকল 
স্থানে এ পধ্যস্ত কোনরূপ চাব হয় নাই প্রধানতঃ 
সেই সমস্ত অঞ্চলেই (প্রধানত: নদীতীরবর্তী 
অঞ্চল ) ধানের চাষ করা হইবে। কেবল একটা 
'মাব্রজেলাতেই তিনলক্ষ কুড়ি হাজার একরের 
বেশী জমি চাবেব জগ্চ সেচের পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে । 








দ্বিতীয় মহাসমরে নিহতের - সংখ্য! 
সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের একটি বীমা! কোম্পানী দ্বিতীয় 
মহাসমরের নিহতদের সংখ্যাদি প্রকাশ করিয়ীছে। 
উহ্থাতে জানা যায় যে, মহাযুদ্ধে মোট প্রা এক 
কোটী লোক নিহত হুইয়াছে-_তন্মধ্যে বাহান্ন লক্ষ 
হুইল চক্রশক্তির পক্ষের লোক এবং পয়তাল্লিশ লক্ষ 
হইল মিত্রশক্তির পক্মীয়। প্রধানত; যুক্তরার ও 
গ্রেট বৃটেন হইতেই এই তথ্যাদি পাওষা গিয়াছে। 
জার্খেনীর যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা হইল সাড়ে বত্রিশ 
লক্ষ, জাপানের পনর জক্ষ; জার্দেনীর তাবেদার 
অপরাপর দেশের নিহতের সংখ্যা হইল মোট প্রায় 
সোয়া ছুই লক্ষ, তন্মধ্যে রুমানিয়ার একলক্ষ, 
হাদেরীর পঁচাত্তর হাজার ও ফিনল্যাণ্ডের পঞ্চাশ 
ছাজার। অপর পক্ষে রাশিয়ার নিহতের সংখ্যা 
প্রায় ত্রিশ লক্ষ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পৌণে চার হইতে 
চার লক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সোয়া তিন লক্ষ । 

ভারতের শিল্প সম্প্রসারণে জার্মান 
কারিগর- প্রকাশ, ভারতের শিল্পের সম্প্র- 


সারণ ও উন্নতিবিধানের জস্ঠ বিশেষজ্ঞ জার্মান 


ভেষজ বিশারদ 


কাঁবিগরদের সাহায্য লওয়ার বিষয় ভারত সবকার 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন 1 তুল্যযোগ্যতাসম্পল্ন 
বিশেষজ্ঞ অন্তত্র না পাওয়া গেলেই জার্মানী হইতে 
বিশেষজ্ঞ আমদানী কবা হইবে। এই বিশেষজ্ঞ- 
দের প্রথমতঃ ছয় মাসের জন্য কাজে নিষোগ করা 
হইবে তবে প্রয়োজনবোধে কার্যকাল বাভাইয়া 
দেওষা হইবে। এইসব বিশেষজ্ঞ সরকারী 
কর্দচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন তবে বিভিন্ন 
স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের সহযোগিতা ও সাহায্য 
পাইবে । এ বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে । 
ভারতে মৎস্ত চাষের উন্নতিবিধান-_ 
ভারত সরকার কর্তৃক নিধুক্ত মৎস্ত উপসমিতি 
সম্প্রতি ভারতে দশ গুণ মৎস্ত বুদ্ধি করিবার সুপারিশ 
করিযাছেন। উপসমিতি বলিয়াছেন যে, সেপ্টণল 
ফিসারি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত না হওষ] 
পর্যন্ত আবিদীনের টোরি রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে শিক্ষা 
লাভ করিবার জগ্ত সরকারী বৃত্তি দিয়া শিক্ষার্থী 
প্রেরণ কবা ভারত সরকারের কর্তব্য । উপসমিতি 
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আরও বলিয়াছেন যে, মাছ ধরিবার ভাল সরঞ্জামাদি 
জেলেদিগকে সরবরাহ করা উচিত। মৎস্ত 
বিক্রষের জন্য সমবায় প্রথা, মৎস্ত সংরক্ষণের জদ্য 
কার্ম্যকরী ব্যবস্থার প্রবর্তন, মৎস্যসার ও মৎস্য 
তৈলের উৎপাঁদনেৰ স্বপারিশও উপসমিতি 
করিষাছেন। 


অভিথি-নিয়ন্ত্রণ আদেশ- প্রকাশ, কষেকটা - 


বিবাহাদি উৎসবভোজে অতিথি-নিয়ন্রণ আদেশ 
অমান্ভ করায় চার ব্যক্তিকে সম্প্রতি কলিকাতা 
পুলিশেব এনফোপস মেণ্ট বিভাগ গ্রেপ্তাব করিয়াছে। 
ই'হাদের মধ্যে নাকি একজন ডাক্তার ও একজন 
রায়বাহাহুরও ধরা পড়িয়াছেন। 

বাঙ্গলায় অস্ট্রেলিয়ার মেরিণো পশম-- 
সম্প্রতি ভারতীয় রেড ক্রশ সমিতি অস্ট্রেলিয়ার 
উল বোর্ডের নিকট হইতে বাট হাজার পাউণ্ড 


ওজনের ১ একশত সাঁতষটি গাইট মেরিশো 


পশম উপহার পাইযাছেন। রেড ক্রশ সমিতি এই 
পশম বিনা লাভে পডতা দরে ( cost price ) 
বাঙ্গলা সরকারের নিকট বিক্রয় করিবেন । বাঙলার 
কুটার শিল্পে ব্যবহারের জন্য বাজলার ডিরেক্টর অব 


ইণ্ডাট্টিজের মারফতে এই পশম বন্টন করিয়া " 


দেওয়া হইবে। 
টাঁক। বিশ্ববিস্ভালয়ে এম. কম. পড়িবার 


ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে এম, কম, পাঠ্য 


১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে চালু করিবার সিদ্ধান্ত 
সম্প্রতি উক্ত বিশ্ববিদ্তালয়ের কোর্টে গৃহীত 
হইয়াছে। বি. কম. পাশ করিয়া নিয়মিতভাবে 
কলেজের ক্লাসে যোগদান না করিলেও তিন বৎসর 
পরে এম, কম, পরীক্ষা দেওয়া চলিবে । 

অর্থনগ্র্দের মিছিল-_ধুবড়ীর খবরে প্রকাশ 
যে, নিদারুণ বস্তরসঙ্কট সম্বন্ধে জনসাধারণেব দৃষ্টি 


আকর্ষণ করিবার জগ্ পল্লীঅঞ্চলের ছিন্নবস্তরপরিছিত 


একদল নরনারী ধুবড়ীতে এক মিছিল বাহির করে। 

দু্ভিক্ষ-প্রগীড়িতের জন্য. নূতন ওঘধ-_ 
প্রকাশ, ভারতে আবার দুক্তিক্ষ দেখা দিলে তাহার 
প্রতিরোধের জম্ক একটী ওঁষধ প্রভূত পরিমাণে 
মজুত করা হইতেছে। ১৯৪৩ সালের বাঙ্গলাব 
মন্বস্তরের সময়ে অনাহার-ক্রিষ্টদেব উপর এই ওষধ 
প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতাস্থ 
অল-ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজ্জিন এ্যাণ্ড 
' পাবলিক হেলথ হইতে এ সম্পর্কে জানান হইয়াছে 
যে, ওঁবধটির নাম গ্লুকোজ পেপটোন। প্রধানতঃ 
অনাহারজনিত কঠিন দুর্বলতায় ইহা ব্যবহার করা 
হয়! পূর্ণবয়দ্ষদের জঙ্ঠ দুইশত সি, সি, মাত্রায় 
ইহা ইন্জেকসন করা হয়। 

উড়িস্যার যুদ্ধোত্তর গঠন পরিকল্পন৷-- 
উড়িষ্যা সরকার সম্প্রতি তাহাদের যুদ্ধোত্তর সংগঠন 
পরিকল্পনার দ্বিতীয় খসডা প্রকাশ করিয়াছেন। 


এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁজ করিবার জঙ্ভ প্রথম | 


পাচ বৎসরে খরচ হইবে সইত্রিশ কোটি উননব্ব,ই 
লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে 
শিক্ষার অন্ত । বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উন্নতি- 
বিধান, যোগাযোগ ও পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যয়ের 
পরিমাণ ব্যয-বরাদ্দ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে। উড়িষ্যা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে রেশ ' মোটা আথিক সাহায্য 
পাইবেন। তাঁহারা" আশা করিতেছেন যে, প্রথম 


পাঁচ বৎসরে কেন্সীয় সরকার তাহাদিগকে নয় 
কোটি নব্বই লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে পারেন। 


“প্রাদেশিক রাজস্ব বার্ষিক দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ 


টাকা বৃদ্ধি পাইতে পাবে বলিয়া আশা করা 
হইতেছে । 

সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা পরিকল্পনা 
_ প্রকাশ, জাতীষ পরিকল্পনা কমিটির শিক্ষা 
উপসমিতি বাধ্যতামূলক এক সার্বজনীন অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করিযাছেন। 


এই ব্যবস্থায় শিক্ষাকাল হইবে ছয় হইতে আট . 


বংসর। যোগ্য ব্যক্তিগণকে আইনের সহায়তায় 
বাধ্যতামূলক ( ০০9250130) শিক্ষক নিযুক্ত করা 
হইবে। এই পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিতে 
হইলে বাৎসরিক খবচ লাগিবে প্রায় দুই শত 
কোটা টাক! । 

. নিখিল ভারত ট্রেড. ইউনিয়ন: কংগ্রেস 


সম্প্রতি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের . 


সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ 


এম, কে, বস্থু বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 


বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিসঞ্কয় করিয়া সর্বপ্রধান শ্রমিক 
সংগঠন ছিপাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে । পাচ শত 


তে ভারতের প্রধান প্রধান পহরে ও 8 
বাহিরে শাখা ও এজেশিন আছে। 
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হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা । 
ব্রাঞ্চ বড়বাঁজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলনা ও পাটনা 
সুবিধাজনক সর্ভে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাঁকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
_-চেয়ারম্যান-__মিঃ দ্রেবেন্সনাথ মুখার্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । 


ইউনিয়ন ইহার অস্তভূক্ত ; পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ইহার- 
সদন্ত! ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে ধর্মঘট চলিতেছে 
তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দু বলেন যে, উহার 
সমন্বয় সাধিত না হইলে শ্রমিক সংগঠনের শক্তি 
বৃদ্ধি না হইযা হাঁসই হইবে। মন্ত্রী মিশনেব প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন যে, কোন আপোষ-মীমাংসা হইলে 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আরও শক্তিশালী ও বদ্ধিত- 
হইবে এবং. ভারত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের 
পথে আগাইয়া চলিবে । 

দিয়াশলাই-এর মূল্য হ্রাস-_নয়াদিল্লীর এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১লা আগষ্ট 
হইতে দিয়াশলাই-এর বাক্স তিন পয়সা হইতে 
কমাইয়া ছুই পয়সা করা হইবে । 


ট্যারিফ বোর্ডের তদন্ত- প্রকাশ, ট্যারিফ , 


বোর্ড সম্প্রতি বাইক্রোমেট শিল্প সংক্রান্ত তদন্ত শেষ 
কবিয়াছেন। শীঘ্রই তাহারা কেন্দ্রীয় সরকাবের 


নিকট এ বিষষে তাহাদের তদস্ত-বিবরণী নাকি , 


পেশ করিতেছেন । ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ফোটো- 
গ্রাফীব উষধপত্র, ফসফরিক এাসিভ ও ফসফেট্স, 
এ্যাণ্টিমনি, ধাতা, ও ষ্টীল বেলিং হুপ প্রভৃতি সাতটা 
শিল্প সম্বন্ধে ইতি পূর্বেই বোর্ডের তদন্ত শেষ 


লাইফ ৮ কোম্পানী 


NY 


ও সাল 


_ উন্নতির পরিচয় 
সম্পত্তির পরিমাণ 
৬১৩০০০১৬০০২ টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাপ ৃ 
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টাকার উপর 


| বর্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন 
বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার 
পক্ষে অত্যাবস্তুক, কারণ পরিবর্তনশীল 
জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দিশায় ইহাই. 
আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে 
'| পারে। 


৮,৩৮,৫০, ৭০০২ 





চীফ এজেপ্টস্‌ 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম... 
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হইয়াছে। খ্যানুমিনি়য ও কোটেড এযােসিভ 
শিল্প সম্বন্ধে মে মাসে এবং কষ্টিক সোডা; ব্লিচিং 
পাউদ্ভার ও হ্যারিকেন জঠন শিল্পের বিষয় জুন মাসে 
তদন্ত করা হইবে। .. 

পল্লী সংগঠনে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ুলী_ 
প্রকাশ, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী অর্থ ও পুনর্গঠন 
সচিবের একটী সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ আগামী মে মাসেই এই সম্মেলনের অধি- 
বেশন সুরু হইবে। “উক্ত সম্মেলনে নাকি অধ্যাপক 
কুমারাপ্লার রচিত. পল্লী সংগঠন সম্পর্কে খসড়া 
্রস্তাবগ্ুলি বিবেচনা করা হইবে । 

ভার ভ-বৃটেন বেতার টেলিফোন-একটা 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ বে, ভারত ও সিংহল 
হইতে গ্রেট বুটেন ও উত্তর আয়রল্যাণ্ড পর্য্যন্ত 
বেতার টেলিফোন লাইন খোলা হইয়াছে । প্রত্যহ 
বেলা একটা হইতে রাত্রি পৌণে দশটা ( ইণ্ডিয়ান 
্ট্যাণ্ডা্ডি টাইম ) পর্য্যন্ত এই লাইন ব্যবহার করা 


/ বায়। 


নান্ুষটানা রিক্া__প্রকাশ, শ্রমিকদের অবস্থা 
অনুসন্ধান সম্পর্কে নিযুক্ত রিজে কমিটির অগ্ভতম 
সদন্ত ডাঃ আহমদ আখতার রিষ্মাচালকদের ' অবস্থা 
সম্পরেে এক বিবরণী ভারত সরকারের নিকট পেশ 
কবিয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, 
ব্রিক্লাচালকের কাজ মনুষ্যত্বের অবমাননাকর । এই 
ব্যবসা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত| যদি 
প্রচলিত রিক্সার বদলে হালকা মোটর সাইকেল- 
সংবুক্ত রিক্সার প্রবর্তন করা যায়, তবে রিক্সাচালকদের 
অনেক কষ্ট লাঘব হইতে পারে। কলিকাতায় 


ফট ছয় হাজার রিক্ ও ত্রিশ হাজার রিল্মাচালক 


আছে। 

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান অবভরণ ক্ষেত্র_ 
লওনের এক খবরে প্রকাশ, সেখানে ১নং 
ব্রাবোজোন নামে চারখান৷ নূতন ধরণের অতিকায় 
বিমান তৈয়ারী হইতেছে । এই ধরণের বিমানে 
একশত আশী জন যাত্রীর বসিয়া যাইবার ও আশী- 
জন যাত্রীর শুইয়া আরাম করিয়া যাইবার ব্যবস্থা 


৯ থাক্ষিবে। ইহাদের গতিবেগ হইবে ঘণ্টায় আড়াই 


শত হতে তিনশত মাইলণ এই অতিকায় বিযান- 


গুলি. বিমানখাটাতে নামার দ্রদ্ত বিঘা পচিশেক 
জানি জুড়িয়া অতি বৃহৎ অবতরণিকা তৈরী 
হইতেছে । এত বড় বিমান অবতরণিকা। পৃথিবীতে 
আর নাই। ইহার নিক্মাণব্যয় হইবে আনুমানিক 
পর লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পৌণে চার কোটা 
টাকা । 


সেনাবাহিনী হইতে আরও লোক ছাটাই: 


- ্য়াদিস্্ীর খবরে প্রকাশ যে, গত মার্চ মাসে 
ভারতীয় সেনাবাহিনী হুইতে বিরাশি হাতার আট 
শত ত্রিশ জন পুৰুষ ও নারী কর্মী ছাটাই করা 
হইয়াছে | ইহাদের মধ্যে তিন হাজার ছুই শত 
ছিয়ান্তর জন নৌবাহিনীর, আটাভর হাজার নয় শত 
চৌধ্টি জন সেনাবাহিনীর ও পাঁচ শত নব্বই জন 
হইল বিমান বাহিনীর । 
প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে ইহুদি শিল্পপতিদের 
পরিকল্পনা_ প্রকাশ, প্যালেষ্টাইনে একটা মাসিক 
অর্থনৈতিক অনুসন্ধান (587৮5) কাৰ্য্য চালাইবার 
উদ্দেস্তে নিউইয়র্ক হইতে একদলে ১৫ জন ইহুদি 


“শিল্পপতি.ও ব্যবসায়ী বিমানযোগে কায়বো যান্ত 


- ভি 


আর্থিক জগৎ 


১৯ 





করিয়াছেন? আর একদল -অনুসন্ধানকারীও শীম্ই 
প্যালেষ্টাইলে_ যাইতেছেন।  প্যালেষ্টাইনে শাখা 
কারখানা ও বিতরণ বেন্ত স্থাপনের সুযোগ-স্থব্ধি! 
অঙুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্তই ই হাব! 
যাইতেছেন। | 

সংবাদপত্ৰ ছাপিবার কাগজ সংগ্রহের 
চেষ্টা --সংৰাদপত্ৰ ছাপিবার কাগজ্জ সংগ্রহের 
চেষ্টায় মিঃ দেবীদাস গান্ধী ও মিঃ বামনাথ গোয়েক্কা 
সম্প্রতি বৃটেনে পৌছিয়াছেন। মিঃ গান্ধী বলেন 
যে, বর্তমানে ভারতীয় সংবাদপত্রের আকার ব্য 


প্রচারসংখ্যা হাস করা বিশেষ ক্ষতিকর হইবে। 


ভারত বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টন কাগজ 
পাইলেও তাহার চাহিদা অগ্ান্য দেশেব তুলনায় 


নিতান্ত অল্প । বর্তমানে বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টন 
কাগজ দরকার, তবে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের 
সরবরাহ অবস্থার উন্নতি ঘটিলে কিছুমাত্র নষ্ট না 
করিয়াও ভারত বৎসরে এক লক্ষ টন কাগজ 
ব্যবহার করিতে পারে। কাগজ সংগ্রহের উদ্দেস্টে 
মিঃ গান্ধী ও মিঃ গোয়েস্কা ' ওষাশিংটনে যাইয়া 
ই্ডিয়ান সাপ্লাই মিশনের সহিত দেখা করিবেন এবং 
উক্ত মিশনের সহায়তায় কানাডা সরকারের নিকট 
হইতে কাগজ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা 
নরওয়ে প্রভৃতি দেশেও কাগজের জন্ঠযাইবেন। 
লবণ করের উচ্ছেদ নাই-__গ্রকাশ, সম্প্রতি 
লবণ কর বাতিল করা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও ভারত 


সরকারের অর্থ সচিবের মধ্যে যে আলোচনা; 








খাদ্য রেশনিং 





কবে 9079 920) ফর 


সব খাসামগ্রী রেশন করার উদ্দেশ্য = প্রত্যেক 
নাগরিকের জন্য সমপরিমাণে এবং নিশ্চিতভাবে থা) 
সরবরাহের বন্দোবস্ত 'কর!। 


1 08 870 খেকে « গভর্ণজেসী অব ইঙ্চিয়া ডিপার্টমেন্ট আক কু” 


সব খাতবণ্টণের একমাত্র ন্যায্য পন্থা রেশনিং __ 
ধনীরা যা পাবে দীনদরিভ্রও তাই পাবে-থাদ্যাভাব- 


" পীড়িত অঞ্চলের লোকেরা, থাষ্চ সচ্ছল অঞ্চলের 
“লোকদের সমানই পাবে। 


রেশনিং -এর সাহাষ্যে 
জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া যায় এবং মাল মজুত 
কর! বা অতিরিক্ত লাভ করা বন্ধ করা যায়। 
খু বতনানে ভারতে :৫৫৬টি সহরে ১০ কোটিরও 
বেশী লোক রেশনিং ব্যবস্থার অস্তন্ভুক্ত 
হয়েছে। দেশব্যাপী খাছালামগ্রীর টানাটানি হওয়ার 
ফলে এখন জারো৷ অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে 
শিগগিরই রেশনিং-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। 
খাগ্ঠশস্তের রেশনের পরিমাণ কমানো হচ্ছে। 

* স্মরণ রাখবেন খাছ্চসংরক্ষণ কঢর 


স্বদেম্পবাসীদের জীবন রক্ষা করা আপনার 
কফষত'ব্য ৷ 


* খাদ্যরেশনিং ব্যবস্থার সহায়তা করা আপনার . 


কত'বা। রেশনিং-এর বিধিনিয়মগ্ডুলি যথাবথ মেনে 


, চলে জাপনার কর্তব্য পালন করুন এবং ছুম্থজ্ঞনের 


জীবন রক্ষা করুন । 


কুক প্রচারিত 


AC- 68 
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২5 আ্থক জগত | ৬হ মে, ১৯৪৬ 


বোর্পাপুন বস্তিষাছেন যে, লবণ কর' পুরাপৃরি অস্ট্রেলিয়ার জন্মের হার সম্পর্কে গভীর ‘সতর্কবাণী অতি সাষাগ্। তাঁহার মতে ভারতীষ বিশ্ববিস্তা- 
উঠাইনা দেওয়া সম্ভব হইবে না, কারণ' তাছাঁতে উচ্চাবণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক লয়সমূহকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা প্রঘোজন।, 
ভারত সরকাবের আয় হ্াপের সম্ভাবনা আছে) বি মেস বলেন যে, বর্তমান জন্মের হার যদি উন্নত ডাঃ সাহা আরও বলেন, সম্প্রতি সোতিয়েই 
তৰে ভারত সরকার ব্যক্তিগত বাবহারের জগ্ভত না হয়, তাহা হইলে আগামী শতাব্দীর মধ্যে সাযেন্স একাডেমির জয়স্তী অনুালে যোগ্দান 


. লবণ প্রস্তুত করার উপর কর 5 রাজী অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা ২০ লক্ষ কমিষা কবিবার জন্য তিনি যখন মস্কো গিষাছিল্নে, 
আছেন । যাইবে । তিনি ক্যান্বের! বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তখন তথায় জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইত্ডি্ার 4 


' বঙ্গীয় ব্যবস্থ। পরিষ্_ প্রকাশ, আগামী বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন। 'লোৌকসংখ্য। যে কয়িযা একজন ভৃতপুর্ধ ভিরেন্টরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ 
১৪ই মে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের জন্ভ যাইতেছে, তাহা আগামী ২০ বংসরেব মধ্যে বিশেষ হইযাছিল। উক্ত ডিবেক্টব "ওঁ পদে অধিষ্ঠিত 
বঙগীর ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হইবে | তৎপর বুঝা যাইবে না। তবে, ১৯৬০ লালের পরে জন্মের থাকার সময়ে তাহার সুযোগ থাকা সব্বেও' তিনি 
ছয় সপ্তাহের অন্য অধিবেশন মুলতুবী থাকিবে | হার অত্যন্ত কমিয়া যাইবে । " ভারতবর্ষে ভূতত্ত বিদ্যার অনুশীলনের প্রসাব বুদ্ধি 
' আয়কর বিভাগের কার্যকলাপ পরি-  বোন্বাইয়ের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের করিতে” সমর্থ হন নাই কেন) তাহা ভীহাকে 


. চালন| সমপ্রতি প্রকাশিত এক সরকারী দাঁবী-গত ১লা এপ্রিল, ১৯৪৪ সাল হইতে জিজ্ঞাসা কবা হইলে তিনি বলেন, ভারতীষ 


বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আয়কর বিভাগের কার্যকলাপ বোস্বাইয়েব প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগকে সরকারী সিভিল সার্ভিসের কর্শচারীবা, বিশেষত: অর্থ 


অধিকতর সুচারুভাবে পঁরিচালনাব জন্য ভারত হারে দুস্থ ল্য ভাতা! দেও! স্থিব হইষাছে। বোম্বাই বিভাগ তাঁছাকে এই বিষযে সকল পৰিকল্পনাষ 
গবর্ণমেণ্ট গত ১লা মে হইতে আয়কর কমিশনার- গাব্পমেণ্ট এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিবেন। - সর্বদাই বাধা দিয়াছিলেন। 
গণের কাধ্যক্ষেত্র পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বাৰিক জাপানে মাকিন শোষণ লতি প্রা? 
তদমুলারে বোম্বাই ও কলিকাতায় যেমন কেন্দ্রীয় সভা--গত ২৭শে এপ্রিল অপরাহে কলিকাতায় মাকিন সামরিক কর্তৃপক্ষকে জাপান হইতে দাসী 
আয়কর অফিদ আছে এবং বাঙ্গালোৰ ও কৃর্ণ সহরে জ্রিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ৪২তম বাঁধিক সভাষ i 
যেমন সামরিক ও বে-সামরিক আয়কর অফিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা বলেন যে, ভারতে  করিযাছে। আমেরিকাতে অবাধে স্বর্ণ রৌপ্য, 
মণিমুক্তা, প্লাটিনাম, নানাপ্রকার কলকজ্জা, 
আছে তেমনই থাকিবে, কেবল বৃটিশ ভারতের শিল্পের প্রসার না হইলে ভারতের উন্নতি হইতে শিল্পসস্তার এবং সিল্ক ও অষ্ান্ত দামী সামগ্রী চালান 
অষ্তান্য অংশের জন্য সাত জনের পরিবর্তে এগার পারে না এবং শিল্পের প্রপাবসাধনের জন্ত দেওয়া হইতেছে বলিয়াও উক্ত ০৮ 
জন আয়কর কমিশনার নিযুক্ত হইবেন । .নিয়লিখিত ' ভূতন্বব সম্বন্ধীযষ অনুপন্ধান কার্য্যেব প্রসার বৃদ্ধির কবিয়াছে। ও 
এগার অন কমিশনারের কার্ধ্যক্ষেত্র এইভাবে ভাগ : প্রয়ৌজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে :--(১) দেওয়ান বাহাছুর এই ব্যাপারে গ্রা্ুয়েটদের পাঠ্য ঘালিকাকে 
আর বরদাচারী (বোম্বাই সহর ও উপকঞ্ঠ)7 (২) ' ছাড়াইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
রাও বাহাছুর ডি ভি মজুমদার (কলিকাতী, ২৪: সুতরাং ভূতত্ব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা 
পরগণা ও হাওড়া)) (৩) মিঃ আব্দ,.ল কাদির কার্ধোর প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে 


(লাহোর, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 
দিল্লী); (6) মি: পি সি’ পাবি মোলরা্)) ৫) মিঃ শাদ্যস নস স্যাহ্র দল 









bs জারীর পলাসীতে পোল্‌ট্রী ও ফিসারীর কাৰ্য্য রঃ 
রঃ ০ য় HE )3 - শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণ। করা রত 
(৬) মিঃ সর্দার বাছাছুর (বোম্বাই প্রদেশ_ বোম্বাই . হি 


| নিউ ষ্টাপ্তার্ড | পিপলস ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ - 


সহর ও উপকণ্ঠ বাদে) ; (৭) রায় সাহেব বি কে 


মুখাঞ্জি (বালা); (৮) রায় সাহেব পি ডি 
ত বত থা সি  সানরাই কামর লিমিটেড 
(৯) খান বাহাদুর নজর মহম্মদ খান (বিহার ও ভা পূ 
উড়িস্তা) ; (১০) মিঃ এন ডব্লিউ টমসন্‌ (সিদ্ধ ও ৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ ) কলিকাতা _ 
বেলুচিস্তান) ; (১১) মিঃ জি ডি বগড়ি (আলসাম)। 
































8 হেড অফিস $_ 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড পি-২, হাওড় ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা ৷" ফোন-_কলিঃ ৩৪৬।' |, 
হেড অফিস মিলা শাখাসমূহ 0 
৮ রঃ স্টামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রীচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর ূ 
বিজিকৃত মুূলধন--২০, ০০১,০০০১ রন ONE ' লর্প্রকার < ঙ্কিৎ কাধ্য করা হয় ্ 
আদায়ীকৃত মুলধন-_১৮,৭৫,০০০২ ১উপর | 3৬ , ম্যানেজিং ডিরেক্টর ; -এস, চৌধুরী 
রিজার্ভ ফাণ্ড ৩,৫০ ১০০০৯ 


থয অপ পপ পি পথ পপ পপ ও ৫ পপ পরো রেস 


শাখাসমূহ 
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ফ্রান্সের কয়লা খনিসমূহ--গত ২৭শে 
এপ্রিল ফ্রান্সের কয়লা খনিসমূহ জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত 'কবার প্রস্তাব ফবাসী গণ-পরিষদে গৃহীত 
ইইয়াছে। ''' | 
'অখ্যপ্রদেশে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার-_মধ্য 


- প্রদেশে সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র দেবনাগরী 


অক্ষরে এবং ছিন্দী ভাষাষ লেখা আরম্ভ হইয়াছে, 
জানা গিয়াছে। প্রকাশ, খাগ্ভ এবং রাজ্ন্বপচিব 
্রীবুক্ত আর কে পাতিল সর্বপ্রথম সরকারী কাগজ 
প্র ‘হিন্দী ভাষায় স্বাক্ষর করেন এবং তাহার মন্তব্য 


‘লি্খিতে আরম্ভ করেন। কংগ্রেস 'মন্ত্রিগণ ইংরেজীর 


পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে 
হয়। প্রকাশ, টাউন হলে অনুষ্টিত এক সভায় 
মন্ত্রিগণ: সধ্যপ্রদেশে ও বেরারের শাসন সংক্রান্ত 
বিষয়গুন্ধি যাহাতে হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীষ ভাষায় হয়, 
তক্্স্ত দাবী জানাইয়াছেন। 

কারিগরি শিক্ষা প্ররিকল্পনা-_গ্রকাশ, 
উন্নততর কারিগরি শিক্ষা প্রদানের উদ্দোশ্তে শীত্রই 
বিভিন্ন এলাকায় চারটা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইতেছে। ভারতে ম্যাসাচুসেটস ইনষ্িট্য টু 
অব. টেকুনোৌলদি-র মত উচ্চ কারিগরি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান "স্থাপনের উপযোগিতা প্রভৃতি বিবেচনা 
করিয়া দেখিবার জন্য যে সরকারী কমিটি নিযুক্ত করা 
হইয়াছিল তাহাদের উপরোক্ত মর্ষের সুপারিশ এক 
প্রস্তাবের আারে সম্প্রতি নিখিল ভারত কারিগরি 
শিক্ষা পরিষদ ( All India Couucil of Tech- 
nical Bducation ) গ্রহণ করিয়াছেন।' 
'_ অৰ্থনৈতিক সন্মেলন--আগামী ডিসেঘর 
মাসের ' শেষ ভাগে সিন্ধু কলেজিয়েট ' বোর্ডের 
আমন্ত্রণে; ৰুরাচিতে নিখিল ভারত অর্থনৈতিক 
সম্মেসনের ' এক অধিবেশন হুইবে । এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, বর্তমানে যুক্ত- 
প্রদেশের শর্থ নৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক এস, কে 
রুদ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন । : 

শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল-- প্রকাশ, 
ভারতের শেয়ার বাজারগুলির নিয়ন্ত্রণ উদ্দেস্তে 
একটী আইনের খসড়া ভারত সরকার রচনা 
করিতেছেন। 
সূৰ্য্যই জীবনীশক্তির উৎস---সম্প্রতি নয়া 
দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী স্বভাব 
চিকিৎসা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মনুষ্য 
দেহ ক্ষিতি, অপ, তে, মরুৎ ও ব্যোম নামক পঞ্চ- 
ভূতের সমষ্টি। এইগুলিব সমতা ক্ষুণ হইলেই 
মানব রোগাক্রান্ত হুইয়া পড়ে। অত:পর গান্ধীজী 
পঞ্চভূতেন তেজ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 
ূর্য্যেই সমস্ত উত্তাপ এবং জীবনীশক্তির উৎস । 
প্রাতঃকালীন হুর্য্যের উত্তাপ রুগ্ন ও শীর্ণ শিশুদেহের 
পক্ষে বিশেষ উপকারী । সুতরাং সকলেরই প্রত্যহ 
কিছুটা সময প্রাতঃকাঁলীন হৃর্য্যের উত্তাপ গ্রহণ 
করা উচিভ। 

বৃটেনে বয়নশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির 
উৎপাদন - বৃটেনের বোর্ড অব ট্রেড জার্পালের এক 
খবরে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের শেষ তিন মাসে 
বৃটেনের” সরবরাহ ক্ষমতার ছিগুপতর গতিতে 
বয়নশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ‘অর্ডার? আসিতেছিল। 


গর সময়ে মোট প্রায় সত্তর লক্ষ পাউও মূল্যের | 


ইন গা গিয়াছিল, কিন্তু সরবরাহ 


করা হইয়াছে মাত্র প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের 
যন্ত্রপাতি | 

ভারভে বিমানযান শিল্প-_ভারত 
সরকারের নিকট চূড়ান্ত তদন্ত বিবরণী (রিপোর্ট ) 
দাখিল করিয়া এয়ার ক্র্যাফট্‌ মিশন সম্প্রতি ভারত 
ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত তদস্ত বিবরণীতে 
ভারতে বিমানযান শিল্প গভিষা! তুলিবার জস্ত 
জোর সুপারিশ করা হইয়াছে । বিমানপোতের 
বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করিয়া সংযুক্ত করিয়া পোত 
নিৰ্্মাপের ও বিমানপোত মেরামতের যে সমস্ত 
কারখানা বাঙ্গালোর পুণা, ও কলিকাতায় অবস্থিত 
আছে সেইগুলিকে লইয়াই এই শিল্প গড়িয়া তোলা 
হইবে। তদন্ত বিবরণটি বর্তমানে ভাবত সরকাবের 
বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আশা করা যাষ শীঘ্রই 
এ বিষয়ে চুডাস্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে। 

বোম্বাই-এ হ্স্তনিষ্ষিত কাগজ উৎপাদন 
কেন্দ্র--প্রকাশ, কুটীর-শিল্পের উন্নতিবিধানের 
পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করিবাব সমযে বোম্বাই 
প্রদেশে হস্তনিন্মিত কাগজ উৎপাদনের জম্ত আরও 
কুডিটী নুতন উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইবে। 
এতছুদ্দেপ্তে একজন সরকারী বিশেষজ্ঞ সারা প্রদেশ 
পবিভ্রমণ করিয়া সারা প্রদেশময় পরীক্ষামূলক নূতন 
উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করিষাছেন। 

বৃটেনে ভোগ্য বস্তর ঘর নিয়ন্ত্রণে 
সরকারী আধিক সাহাব্য_ বুটেনের বহি- 
বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
ভোগ্যবস্তসমূহের 'বিক্রুয়যুল্য যাহাতে না বৃদ্ধি পায় 
তাহার উদ্দেস্টে সরকার 'বাধিক ত্রিশ'কোটী পাউণ্ড 
অৰ্থসাহায্য করিতেছেন। 

ভারতীয় দখলে বিদেশী কোম্পানী 
কানপুরের খবরে প্রকাশ যে, কানপুরের বিদেশী 
মূলধনে পরিচালিত স্বদেশী কটন মিল কোম্পানী 
লিমিটেডের যালিকানা সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ী 
ও শিল্পপতিদের হাতে আসিয়াছে। উক্ত 
কোম্পানীটিকে প্রায় চার কোটা টাকা দাম দিষা 
কিনিয়া লওয়া হইয়াছে। এই কাপড়ের কলটা 
আধুনিকতম যন্ত্রপীতিতে সঙ্জিত। ইহাতে এক 
লক্ষ চৌদ্দ হাজার আটশত ছত্রিশটা টাকু ও সতর 
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শত চল্লিশখানি তাত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যার যে, -টিনেত্যালী 'জেলার মেসার্সই, ডি, 
ফেক্গন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত 
“লফ্যাল মিলস্‌" নামক কাপড়ের কলটারও মালি- 
কানা সম্প্রতি প্রায় পৌনে পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকায় 
হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। দুইজন ভারতীয় কর্তৃক 
গঠিত মান্দ্রাজের সাদার্ণ এজেদ্দীজ লিঃ নামক একটা 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান এই লয়্যাল 
টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ-এর পরিচালনভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

শ্রমিক ধর্শঘটের অবসান- গত ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী হইতে নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী, 
চিত্তরঞ্জন ও লক্মীনারায়ণ কটন মিলের প্রায় আট 
হাজার শ্রমিক ধন্ধঘট করিতেছিল। শ্রমিকদেব 
অধিকাংশ দাবী পূৰ্ণ হওয়ায় গত ওরা মে সন্ধ্যায় 
ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। আশা করা যায়, এক 
সপ্তাহের মধ্যেই কলগুলির কাজ আবার সুরু 
হইবে। | 

গত ওরা মে সন্ধ্যায় কলিকাভার দমকল 
কম্মীদের ধর্মঘটও প্রত্যাহার করিয়া লওয়! 
হইয়াছে। 


বি-কম্‌ পরীক্ষার্থীদিগের অবশ্য পাঠ্য 


সূল্য-_২২ টাকা মাত্র 
ইহাতে সুদ্রাস্ফীতি, ষ্টালিং 


পাওনা, অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা ও বাংলা, ভারতীষ পণ্য- 
বাহী নৌবহর, যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্তা, ভারতে 
শিল্পসম্প্রসারণ, ভারতীয় বহির্ব্বাণিঞ্জ্য ও বর্তমান 
খাষ্ধ-সমন্ত! প্রভৃতি আরও কষেকটী গবেবণা- 
মূলক প্রবন্ধের সমাবেশ । 


ফ্্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী 
২১৬, কর্ণওয়ালিশ স্বীট, 











হি ন্চ্ু ছান €ক্ষাত্জ সা ত্র ক্রি ভ 
ইন্সিওরেন্স দৌসাইটি,লিমিটেড 
‘হেড অফ্রিস_ হিন্দস্থান 'বিল্ভিংস্ঃ কলিকাতা । _ 


আমাদের গৃহ-সংসার কত আশ! উৎসাহ, কত শান্তির ও 
সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী । বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ 
রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জগ্ভও 
যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের 
জন্ভও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা--কি উপায়ে 
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে 
রাখা যায়; বর্তমান ছুর্দিনে ও ভবিষ্যতের আধিক 

সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাড়াবে -=- - 


হিন্দস্থানের বীমাপত্র সেই যৃলাবান পাখেয়-_ছুদ্দিনে 
সৰ্ব্বোত্তম আশ্রয় । উপার্জনশ্ীল ব্যক্তিমাব্রেরই অবিলম্বে 
এই পাথেষ সংগ্রহ করা উচিত। 
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আর্থিক জগৎ 


[ উই মে, ১৯৪৬ 








বাক্সজলার নূতন ব্যবস্থ( পরিষদের 
অধিবেশন __বাঙ্গলার গবর্ণৰ আগামী ১৪ই মে 
নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থ। পরিষদের প্রথম অধিবেশন 
আঁফ্বান করিয়াছেন । 

নাৰ্কিন যুক্ঞর্টে সু ধমকে 
প্রতিনিধি ,সভার “কয়েনেজ কমিটি, সোনার দর 
আউন্ন প্রতি পয়ত্ৰিশ ডলাব হইতে বাড়াইয়া 
ছাপার ডলার করিবার খসড়া বিলটী সমর্থন 
করিয়াছেন । 


খান্ত-মহ্ট 


' তারতের ছুতিক্ষপীড়িতদের  সাহায্যবাৰদ 
আফগান সরকাব বিনামূল্যে সাডে পাঁচশত টন 
গম দিয়াছেন। 
# রর # 


গত ২৯শে এপ্রিল হইতে কলিকাতা পুলিসেয় 
খান্ভবরাদ্ধ প্রতি সপ্তাহে ২ দের ১০ ছটাক হইতে 
বাড়াইয়া ৪ সেব ১৩ ছটাক করা হইয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্বব সভাপতি মিঃ হার্বার্ট 
হুভার ভারতের খাগ্ঠাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 
ভারতে ছুতডিক্ষ আসন্ন এবং আমেরিকাবাসীদের 
ভারতের এই ছুদ্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করা 
উচিত। 

মিঃ হুড়ারের মতে ভারতীয় প্রদেশসমূছে প্রাষ 
২৩ কোটী লোকৰ খাস্তকষ্টে জডিত হুইয়া পড়িয়াছে। 


1 ক গা + 
.. শ্তাম দেশে গত বৎসরে ১০ লক্ষ হইতে ১৫ 
লক্ষ টন চাউল উদ্ব তু হুইয়াছে। 

# ¥ + 


অষ্ট্ৰেলিয়ান কমনওয়েলথ ভারতের জন্য ১৫০ 
হইতে ১৬০ লক্ষ বুশেল ( প্রায় ৪০ লক্ষ মণ ) গম 
প্রেরণের জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। 


হ্ধুলি কাতা * 


যুক্তরাষ্ট্রের কৃবিসচিব মিঃ সি. পি. এগ্ডারন, 
সঙ্গিলিত জাতিপুপ্ত আর্তত্রাণ সমিতির কর্তা লা 
গািয়া, দুভিক্ষ তদন্তকারী মিঃ হার্বার্ট ভার ও 
প্রতিনিধি মিঃ ভূর্হিজ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি 
মিঃ ট্রুয্যানেব উদ্দেশে এক খোলা চিঠিতে 
বলিয়াছেন যে, আগামী ষাট দিনের মন্ত তৈয়ারীর 
জ্রন্য যে আশী লক্ষ বুশেল খাস্ধশন্ত (প্রায় ২০ লক্ষ 
মণ) বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই থাস্ভশত্ত দ্বারা এক 
কোটী চল্লিশ লক্ষ, লোককে ষাট দিন অনাহারের 
হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কাজেই 
আগামী একশত কুড়ি দিনের জঙ্ত মস্ত তৈয়ারী বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হউক ৷ 


bd * * 


বৃটেনের বিশিষ্ট কমুুনিষ্টপস্থী বৈজ্ঞানিক জে. 
বি. এস. হালডেন ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে এক 
বেতার বক্তৃতায় বলেন, “বৃটেনের কটা ও মদে যে 
পরিমাণ খাদ্ধশস্ত ব্যয়িত হইতেছে, তাহাদ্বার! 
ভারতের দশ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, 
অথচ আমাদের কোন ক্ষতি হুইবে না ।” 


ব্যক্তিগত 


বর্তমান বৎসরের শেষ ভাগে রায় বাছাছুর এন. 
সি. ঘোষ অবসর গ্রহণ করিলে তাহার স্থলে কার্ধ্য 
করিবার জন্ত ই. আই. রেলের চীফ অপারেটিং 
স্পাবিস্টেত্ডেপ্ট খান বাহাদুর জি, ফারুকী উক্ত 
রেল কোম্পানীর জেনারেল পালি নিযুক্ত 
হইয়াছেন। ঠি 


ৰ * *# 


মিঃ এস্‌. এম. ওসমান ও প্রযুক্ত নরেশনাথ 
যুখাজ্জি সালের অন্ত যথাক্রমে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র)ও ডেপুটী মেয়র 
নির্বাচিত ছইয়াছেন। 


১৯৪৬-৪৭ 


ক. + Bs 
নাগল্ভুর্ +" 


- হেড অফিস__৩২, থিয়েটার রোড, 





প্রধান জাপ যুদ্ধাপরাধীদের জদ্ক টোকিওতে 
মিত্রপক্ষের যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত .হ্ইয়াছে, 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাজন বিচারপতি ও 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস- 
চ্যান্সেলর ডাঃ রাধাবিনোদ পাল তাহার, বিচারক 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 


* bd hel 


ভারত সরকারের ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব 
(বর্তমানে বিদায়তভাগী ) সেক্রেটারী স্তর গুরুনাথ 
বেউর টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টর নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 


ধা "- * 


ডাঃ ডাব্লিউ. আব. গ্যাক্রষেভ সক্ষিলিত 
ভাতিপুপ্জ খাস্তসংসদে যোগদান করায় তাঁহার স্থলে 
ডাঃ আর পাসমোর কুম্থুবের নিউটি শন রিসার্চ 
ল্যাববেটরিজের ডিব্রে্টর পদে নিযুক্ত হইয়া 
কাৰ্য্যভার গ্রহণ কবিয়াছেন। 


Ld * রা 


টেক্নিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মেকানিক্যাল 
ও ইলেকটি,ক ইঞ্জিনিযারিং সংক্রান্ত বিষয়ে পাঁবদর্শী 
মিঃ এস গুহ মিত্রদেশসমূহের শিল্েরিতির উদ্দেগ্তে 
জার্দান শ্রমশিল্প বিজ্ঞান (10111,01027 ) পদ্ধতি 
সম্পর্কে অন্থশীলন করিবার জগ্ত শীঘ্রই কলিকাতা 
হইতে জার্মানী অভিমুখে যাত্রা করিবেন । ছয় 
সপ্তাহ হইতে ছুই মাস পর্য্যস্ত জার্মানীতে অবস্থানের 
অন্ত মিঃ গুছ ভারত গবর্ণমেণ্ট' কর্তৃক নিযুক্ত 
হইয়াছেন। জার্দ|নী হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের 
পূৰ্ব্বে মিঃ গুহ লগ্ুনস্থ বুটিশ ইন্টেলিজেন্স সাব- 


কমিটির নিকট শ্রমশিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে জার্শ[নীতে . 
লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাহার মন্তব্য সম্বিত এফ 


রিপোর্ট দাখিল করিবেন। ভারতবর্ষও ভঁছাব 
লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হুইবে, 
আশা করা যায়। 
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আট ভা! ল্যাবরেটরিজ লিঃ 


অন্তত্প উক্ত কোম্পানীর একটী বিবৃতিপত্র 
প্রকাশিত হইল। কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত 
“আট ভাটোন+ নামক টনিকের নামে কোম্পানীর 
-নাঁমাকরণ হইয়াছে । বিবিধ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, 
ওঁধধের উপকরণ ও ওষধাদির ব্যাপারে দেশকে 
স্বাবলখী করাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য । এজস্ভ 
কোম্পানী ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের 


” সঙ্কল্প করিয়াছেন। কোম্পানীর উদ্দেশ্য মহৎ। 
আমরা আশা করি তাহাদের এই প্রচেষ্টা 
সাফলামত্ডিত হইবে | 


ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমর! ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
গত ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বৰ পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের মুদ্রিত কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি। সুখের 
-বিষষ আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির সকল দিক দিয়াই 
‘উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক 
ভিত্তিও অধিকতর সুদ কবা হইয়াছে । আলোচ্য 
“বৎসরে ব্যান্ষের আমানত শতকরা ৬৯ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইষা ৭৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮২ টাকা ৩ পাই 
ঈাড়াইয়াছে ; ব্যাঙ্কটির কার্যকরী তহবিলও 
আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অগ্রিম “কল টাকা, সহ ব্যাঙ্কের আদায়ীরুত 
মূলধনের পরিমাণ দাডাইয়াছে আলোচ্য বৎসরে 
£ লক্ষ ১৪ ছাজার ৫৯৩ টাকা এবং মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ দাভাইয়াছে ২২ হাজার ১ শত 
টাকা । আলোচ্য বৎসরে একুনে আদায়ীকৃত এবং 
মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাডাইয়াছে & লক্ষ ৩৬ 
হাজার ৬৯৩৯ টাঁকা। পূর্ব বৎসর আদাধীক্ৃত 
এবং মজুদ তহবিলে মোট পরিমাণ ছিল 
৩ লক্ষ ৬৯ হাজার £৯৪ টাকা। আদায়ী- 
কৃত মূলধন ও মজুদ তহবিল বৃদ্ধি পাওয়ার 
দরুণ আলোচ্য বৎসরে ব্যা্কটি দিডিউল- 
ভুক্ত ব্যান্কের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। শ্যাম 
বাজার, চাটমোহর (পাবনা), সাটুরিয়া (ঢাকা) এবং 
মাধবদীতে (ঢাকা) আলোচ্য. বৎসর ব্যাঙ্কের 
নূতন শাখা খোলা হুইয়াছে। 


আমানতের শতকরা ৩২ ভাগ নগদ, ব্যাঙ্কে £ 
জমা ও চাহিবামাত্র পরিশোধের সরতে দাদ ্ 
কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ প্র 
ব্যাঙ্কের শেয়ার ও অন্যান্য শেয়ার এবং নিরাপদ পু 
লশ্মী ও অগ্রিম দাদন বাবদ নিয়োজিত করা 


করা হইয়াছে? 


হইয়াছে ব্যাঙ্কে আমানতের শতকরা ৬২৫ 
ভাগ। 
সহজ্জে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় ব্যাঙ্কের 
আমানতের শতকরা ৯৪'৫ -ভাগ অর্থ নিয়োজিত 
বহিয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে ব্যান্কটির নীট লাভের 
পরিমাণ দাডাইয়াছে ৪৭ হাজার ১৫৬২ পাই। 
ডিরেক্টরবর্গা প্রেফাবেন্স শেয়ারের জন্য আয়কর- 
মুক্ত শতকরা ৬২ টাকা এবং অভিনারী শেয়ারের 


জন্য আয়করমুক্ত শতকরা ৫২ টাকা হিসাবে 


লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা এই 
ব্যান্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা! করি। 


ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, নগদ ও পর 


কোগ্ানী প্রসঙ্গ 


নুতন যৌথ কোম্পানী 

আসাম বেজন প্লাস এণ্ড পটারী ওয়ার্কস্‌ 
লিও _ভিরেউর__মিঃ এইচ সিমিব্র। বেজিষ্টার্ড 
অফিস-€৫, কযাশিয়াল বিদ্ভিংস্‌ কলিকাতা। 
যূলধন-€ লক্ষ টাক1| গ্লাস, এনামেল ও পটারী 
প্রস্তুতের ব্যবসা । 

কলিকাতা মডাৰ্ণ ট্রেভারস লিঃ_ ডিরেক্টর 
-মিঃ রমাদাস গুপ্ত । রেজিস্টার্ড অফিন_-8৪818৬ 
ক্যানিং স্ীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন__ 
১০ হাজার টাকা । কমিশন এজেপ্টস, ম্যানেজার 
ও এজেণ্ট । 

হিমালয় ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ 
ডিরেক্টর--ডাঃ সুধীরচন্দর কুডু। রেজিষ্টার্ড অফিস 
-_৫৩, বেণ্টিঙ্ক ষ্টরী, কলিকাতা। অনুমোদিত 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । ফিল্ম বণ্টনের ব্যবসা । 

' ইণ্ডিয়ান ফাইন আর্টস এজেন্সি গিঃ__ 

ভিরেক্টর--শিঃ নলিনীকান্ত মজুমদার। রেজিষ্টার্ড 


অফিস__২২, ক্যানিং স্্রীট, কলিকাতা । অক্ুমোদিত 
মূলধন__২০ হাজার টাকা! কোম্পানীর এজেন্সি 
ও ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা ! 

দি কনক্রার লিঃ ডিরেক্টর-যিঃ পি সি 
বিশ্বীস। রেজিস্টার্ড অফি স-_১৮, ষতীন দাস রোড, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাকা। 
সাধারণ সওদাগরী ও এজেন্সিব ব্যবসা, আমদানী, 


ও রণ্তানীকারক । 

দি সেনট্রান পাঁবলিসিটি ব্যুরে! লিঃ_ 
ভিরেক্টর-_মিঃ নির্লচন্র [ঘোষ । হে'জিষ্টার্ড 
অফিস--৬০/১, ধর্দতলা স্ীট, কলিকাতা । 'অঙ্ক- 
মোদিত যূলধন-_-১ লক্ষ টাকা । এডভারটাইজিং 
এজেন্সি ও মুদ্রাকরের ব্যবসা । 

শঙ্কর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস দি 
ভিরেকউর-__মিঃ আর এন ঠাকুর । রেজিস্টার্ড 
অফিস--১৭১এ, স্বারিসন রোড, কলিকাতা 
অনুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। রি 
ঢালাইকর ও বিল্ডার ৷ 





ৃ স্বাপিত £--১৯২১. 
০ 


কান সাউঘ--২০০ 
{ কলিকাতা প্রধান শাখ।_পি-৭, ওল্ড চালা ৰালার ষ্্রীট। 
অন্যান্য শাখা অফিস 
কপিকাতা--বালীগঞ্জ, গঞ্জ, ভবানীপুর, স্টানবাজার। 


টেলিগ্রাম বাটার 
হেড অফিস :_:৮৪নং আশুতোষ যুখাজ্জা রোড, কলিকাত। | 


ফোন £ বি, বি, ১৫৪ 
এই 


বাংলা খ্রদেশ__হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোরাখার্লী, টাদপুর, পুরাপবাজার, 


দিনাজপুর, ঠাকুরগাও, 


দৌলতগগ্জ। 


»॥ নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 


বিহার প্রদেশ--পাটনা, আব্রা, পুর্িয়া, রাাচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, : 


যুক্তপ্রদেশ--এলাহাবাদ । 


গতকরা ৮২ হানে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 


সেক্রেটারী = 
মিঃ টি মজুমদার 


০ 
I 
j 
7 
ৃ 
! 
t 


লী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস দ্রীট) . 
নৌ ৰ 

J 

J 


ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর 
মিঃ এম কে গুহ i 
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২১ মুগ লনা মোসাদ যেয়ো পেয়ালা 











স্বাপিত- ১৯৩০ 
গ্রাম £ পেমেন্ট 





_মতিহারি শাখা ১২ই মে, ৪৬ খোলা হবে! ূ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরল, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল | 


5৫, রইল কলিকাতা । 


শামবাজার, বড়বান্জার, কলেজ ট্রীট, বালীগঞ্গ, ভবানীপুর | 
শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, ছাওড়া, ঢাকা, 
মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিত্রা, ॥ 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজ্জিলপুর, পুক্রাশবাজার, | 
জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, 
গৌছাটি, টেংলা, জোডছাট, বদরপুত্র, সিলেট, করিমগঞ্জ, 
গোলাঘাট, 
বেনারস, শিলং, ডিক্রগড়, তেত্পুর, কাটিহার, 
বি ছাপরা, মজ্রঃফরপুর, নিউ | 
দিদ্টী ও - 










শাখাসমূহ 


নারাষণশ্বঙী, 1 


আসানসোল, তোলা, 


ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা | 
জরা, 


চৌমুহিনী ৷ 


২৪ 


আছি ধক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪৬ 








_ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারস্‌ বেঙ্গল) লিঃ 
ভিরেকটৰ--মিঃ সি এল জ্বালান। রেজিস্টার্ড অফিস 
৮৬ রি, ক্লাইভ: ট্রীট কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন_-১ লক্ষ টাকা । সাধারণ সওদাগরী ও 
ৰুমিশন এজেন্সির ব্যবসা । 
ইণ্ডিয়ান স্যাশনাল আর্টস্‌ জিঃ_ডিরেকঈর 


_শিঃ বি এন পাল। রেজিস্টার্ড অফিস_৮০, 
ক্লাইত স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত যূলধন--১০ 
লক্ষ টাকা। চলচ্চিত্র প্রদর্শনযৃন্তরের ব্যবসা । 
। মেট্রোপলিটন ল্যাণ্ড এণ্ড বিল্ডিং 
সোসাইটি লিঃ_ডিরেক্টর-সিঃ রামপাল বস ! 
খরঞ্িষ্টার্ড অফিস_২৬৬এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মৃলধন-.-২ লক্ষ টাকা। 
জুয়ি-দখল সম্পৰুত ব্যবসা । . 

নোয়ান আইল্যাশ্ড ফিজারিজ লিঃ_ 
ডিরেউর--মিঃ মুর মহল্সদ ইলিয়াস । 
অফিম--২৫) সোয়ালো লেন, কলিকাতা | অন্ু- 
মোদিভি.ফুলধল--৫ লক্ষ টাকা । মত্ত চাষ সংক্রান্ত 


ব্যবসা:। 
কৃষ্ণ টুবেকো। কোং, লি _ভিরেইক-_মিং 


খালিদাশ মতিভয় প্যাটেল। রেজিস্টার্ড অফিস 


--২৫, বাট রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন--& লক্ষ টাকা। তামাকের ও চুরুটের 
ব্যবসা ॥ 


. জায়েপ্ট ষ্টক ইম্ভেষ্টরস্‌ লি ডিরেক্টর : 


মিঃ উষারঞ্জন চক্রবর্ত্তী । রেজিষ্টার্ড অফিস-_ 


৭, ইপায়ালে! লেন, ' কলিকাতা । অস্থমোদিত 


মূলধন--> লক্ষ টাকা। TR এজেন্সি ও 
শেয়ার ব্রোকারির ব্যবসা ।-' | 

দি’ আজাদ হিন্দ' কটন কাল্টিতেশন 
এণ্ড 'মিনস্‌ লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ বি. কে 
ব্যানাঞ্জি. চৌধুরী । রেজিস্টার্ড অফিস--৭২- 
এ, চন্ মণ্ডল লেন, কলিকাতা । অম্থমোদিত 
মুলধন-_-€ লক্ষ টাক! । কাপডের কল। 

বিজয়লন্মমী স্রেভিং কোং, লিং 
ডিেইর মিঃ বি পৃজারী। রেজিস্টার্ড অফিস 
১০৪, "ওল্ড চীনাবাজার স্্াট, কলিকাতা । অন্গু- 
মোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । সাধারণ 
সওদাগরী ব্যবসা । 

আসানসোল কোল কোং, 
ভিরেকটর--মিঃ এ কে দাস। রেঝিষ্টার্ড অফিস__ 
৮» লায়নস্‌ রেঞ্জ, কলিকাতা । অন্থমৌদিত মূলধন 
».লক্ষ টাকা । কয়লা-খনি মালিক ও করলা 
সংক্রান্ত ব্যবসা । 


ইষ্ট ইতডয়া . ফিনান্সিয়ীস লি: 


ভিরেই্র"-মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার । রেসিষ্টার্ড 
অফিস -৯১১৫ 'এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 







১৭৪, জৰ চাকা 
'আপনাতর সঞ্চিত অর্থ সুনিয়ন্িত উপায়ে 
.খাঁটাইয়া লাভবান হইতে হইলে সত্বর 
আমাদের সহিত পরামর্শ করুন। ' - 

+ঃজ্যাঃ ডিরেক্র_ মিঃ কে, সি, মিত্র। 





লিও - 


অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাঁকাঁ। ক্রেতা 
বিক্রেতা ও আমদানী-রগ্তানী-কারক.। . 

ডি ই টমসন এণ্ড কোং, লিঃ_-ডিরেক্টর_ 
মিঃ এইচ এ কার্ডলার। রেজিস্টার্ড অফিস--৯এ, 
এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা |. অনুমোদিত 
মূলধন_-১ কোটি টাকা । লৌহ ঢালাইকরের 


'ব্যৰসা। 
জাকোবিন ' লিঃ _ডিরেউর-যিঃ বি. 
ত্টাচার্য | রেজিষ্টার্ড অফিস--৬, মিশন রো, 
কলিকাতা | 'অহমৌদিত মূলধন-_>১ লক্ষ টাকা। 
ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারী, ম্যানেজারের 
ব্যবসা । | 

দি সৌনভ্যালী টা কোং লিঃ_ডিরেক্টর-_ 
মিঃ শৈলেন্্র পি. দাশ | রেৰিষ্টার্ড অফিস--২২, 
্্যা্ড রোড, কলিকাতা | অস্থমোদিত মূলধন-- 


রেজিত্টার্ড ১ লক্ষ টাকা । চা, কফি প্রভৃতির চাষ | 


ক্যালকাট৷ সুবার্ববনন ডেভেলপমেন্ট 
কোং লিঃ-_ডিরেক্টর--মিঃ জে. এন. রায়চৌধুরী 
রেজিস্টার্ড অফিস-_-১1১৭, রূপটাদ যুখাঞ্ডি রোড, 
কলিকাতা । শম্থমোদিত মূলধন__১ লক্ষ টাকা। 
জমি উন্নয়ন, গৃহ নির্দাণের ব্যবসা । 

দি কুষ্টিয়া ইলেকৃটা.ক সাপ্লাই কোং লিঃ 
_ডিরেক্টর-_শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী । রেজিষ্টার্ড অফিস 
-১৯৮, ক্রুশ হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 
--৩ লক্ষ টাকা। কুষ্টিষা ইলেক্টিক সাপ্লাই 


কোম্পানীর সমুদয় কার্ধ্য। 
দি আজাদ হিন্দ কমাণরিয়্যাল এজেন্দী 
লিঃ_ডিরে্টর-_ এস. বোস। ( অফিস 


> ৰি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ‘স্ৰী, কলিকাতা । 


অহুমোদ্বিত মূলধন--২০ হাঁজার টাকা । এজেন্দীর' 
ব্যব্যা। i 


হারবিঞ্জাস“লিঃ--ডিরেক্টর-_এন. চ্যাটাঞ্জি- 


' রেডিষ্টার্ড -অফিস-_ও এ, রজনী ভট্টাচার্য্য লেন, 


ৰুলিকাতা। অন্থমোদিত 'মূলধন--২০ হাজার 
টাকা । এজেন্সী 'বাবসা । 

হিন্দুপুর ভেজিটেবল অয়েলস গ্যাপ, 
'রিফাইনারিজ  লিঃ-_ভিরেক্টর- বায়লাসীমা 
কেশরী শ্রীগুরুখুব থেযাপ্সা চেট্টি। রেজিষ্টার্ড অফিস 
_ ২1১৯, আর্দেনিয়ন প্র, জি. টি. মাজ্জাজ।" 


অনুমোদিত মূলধন_-১০ লক্ষ টাঁকা। বনস্পতি- 


তৈল, ঘি, সাবান উৎপাদনেব ব্যবসা | 
বেঙ্গল ড্রাগ হাউস লিঃ _ডিরেক্টর--মিঃ 
আনন্দীলাল পোদ্দার। বেলিষ্টার্ড অফিস-_২২,- 
যাগ রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলখন_-২৫ 
লক্ষ টাকা । সর্বপ্রকারের ওঁষধ ও রাসায়নিক- 
দ্রব্যাদির উৎ্পাদনেব ব্যবসা । 

কুস্থম প্রভাক্টস লিঃ_ডিরেষ্টর--মিঃ ডি. 
পি. খৈতান। রেজিস্টার্ড অফিস_-১, কমাপিয়াল 
বিজ্ডিংস, ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত: 
মুলধন--৫০ লক্ষ টাকা। বনস্পতি, তৈল, খি,. 
সাবান প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবসা ৷ 

মিনারেল প্রডাক্টস অর ইণ্ডিয়া: লি: 
ভিরেক্টরঁ-কুমার পি. এল, সিং দেও বাহাদুব |! 
রেজিস্টার্ড অফিস-_৫২।৯ সি, বৌবাজার ইট, 
কলিকাতা । অম্থমোদিত মূলধন--১৫ লক্ষ 
টাকা। কয়লা গনি ও অপরাপর ;খনিজ ভ্রব্যেব. 
স্যবসা : 42 
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বাংলার বস্ত্র-শিণ্পের অগ্রদৃত 





ন্‌ 

| ‘pf 
| মোহিনী যিল মিলদ্‌ লিঃ 
ৃ টি জিন 1১ ব্যবহারেই বোধশন্য হইবে । 
] | ১নং মিল ২নং মিল রা 
f কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়া, (২৪পরগণ) |. t 
|-- ম্যানেজিং এছেটস্‌ £-চক্রেব্তী সন্স এণ্ড কোং ॥ 
পো? কুষ্টিয়। বাজার (নছীয়া) ' - + 


“> অপ শখ এউ রেটে “re Ee. আশে পি পপ 


জি সুযোগ সম্বলিত একটী নিভরঙ্দান' জাতীয় ব্যাক : 
, লি ন পরা লি 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুর৷' লিিটেড 


পৃষ্ঠপোষক; 
_ ত্রিপুরেশ্বর ভীত্রীযুত মহারাজ, 


. মাপিক্য বাহাদুর, কে, সি. এস, আই 
চীফ অফিস £- আগরতলা, ত্রিপুরা স্রেট। 
- কলিকাতা 


১৩৩২ কলিকাতা 
‘ অন্যান্য 


জিরিরের 


ম্যাঃ ডিরেক্টর £ 


অফিসসমূহ £১১, ক্লাইভ রে| ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ৷: 


চেলিগ্রাম।ঃ “ব্যাঙ্কত্রিপুর”” 


অফিসসমুহ £ 

প্রীসজল, :আজমীরিগঞ্জ” নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীষপুর, ঢাকা, 'কমলপুর, 
ভাছুগ্রাছ, জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা ), মানু, গোলাঘাট, ব্াহ্মপবাড়িয়া, গৌহাটি, : 
তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, তৈরববাজার' | 








A 








স্ব অস 





তহ গে, ১৯৪৬ | 
জ্ীভন্নপুর্ণী কটন মিলস্‌, লিঃ-ডিরেক্টর-_ 
মিঃ জি. পি. চক্রবর্তী । রেজিষ্টার্ড অফিস_ ২১৪, 


ক্রশ স্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন--৫০ 
লক্ষ টাকা । স্বতাকাটা, কাপড় বুনা, রং করা, 
ধোলাই কবা প্রভৃতির ব্যবসা । ' 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

আজম জাহি মিলস্‌ লিঃ_-১৯৪৫ সালের 
৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । ইহার পূর্ব 
বৎসরের জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। ক্যামবোডিয়া মিলস্‌ লিঃ-১৯৪৫ 
সালের ৩১শেঁ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক ৭॥০ আনা । ইহার 


পূর্ব বৎসরের জন্যও অন্রূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া || 


হইয়াছিল। সেঞ্চুরী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক- 
চারিং কোং লি--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ২৮২ টাকা। ইহার পূর্ব বংসরেব অস্ঠও 
অনুরূপ হাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছিল। 
ওসমানসাহী মিলস লিঃ _১৯৪৫ সালের ৫ই 
অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
' শতকরা বাখিক ১৫২ টাকা ইহার পুর্ব বৎসরের 
জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
সেস্ন এণ্ড এলায়েন্স সিক্ক মিল কোং লিঃ_ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জগ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৪০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
- দেওয়! হইয়াছিল । স্বদেশী মিলস্‌ কোং লিঃ_ 
১৯৪৫ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরেব 
অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২২২ টাকা। 
ইন্থাৰ পূর্ব বৎসরের জন্ভও অশ্তরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। আর্থার বাটলার এণ্ড কোং 
( মজঃফরপুর ) লিএ--১৯৪৫ সালের ৩১শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের স্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১২1০ আনা। ইহার পূর্ব বৎসরের 
জন্যও অঙ্গরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
নিউ গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং 
লিঃ_-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জ্রম্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্খিক ১২/০ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জঙ্য প্রতি শেয়ারে 


মূল্য কমিল ৷! .. 
সুগার অব বিদ্ধ, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও উষধ | 
লিখুন £--হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এণ্ড পার্ক, বাঁলীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও গোধুলিয়া, বেনারস। 












ৃ লি 
বন্গলন্ধী হী 


হেড অফিস : 99, ক্লাইভ হট, 
কলিকাতা 


ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 





শতকরা বাধিক ২০২ টাকা হারে লভ্যংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। ফিনলে মিলস্‌ লিঃ_-১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত . এক বৎসরের ভ্রন্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব 
বৎসরের জস্ভও অন্থুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইযাছিল। গেৌল্ডমোহর মিলস্‌, লিঃ_১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জদ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ২০২ টাঁকা। 


দেওয়া হইয়াছিল। পোদ্দার মিলস্‌ লিক) 
১৯৪৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
গ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
নববর্ষের দিন-পঞ্জিকা 
আমরা! ৭৭ নং বিবেকানন্দ রোড কলিকাতাস্থ 
আর, মিত্র পারফিউমার-এর নিকট হইতে বাঙ্গল! 
নববর্ষেৰ একটি সুদৃশ্য দিন-পঞ্রিকা উপহার 














|আট ভা লযাবরেটরীজ লিমিটেড 





কলিকাতা । 







রি 






ইহার পূব বৎসরের জন্যও অন্ুবপ হারে লভ্যাংশ 


এব .প্রস্পেক্টাস্‌ নহে) 


পাইযাছি | | 






























ke ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানীর আইনের অস্তভু 
নিয়মাবলীর একখণ্ড নকল বাঙ্গলাদেশের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের ই মহোদযের 
নিকট দাখিল করা হঃয়াছে। 
১৮ 525 ২৫১৭০ ,০০০২ টাঁক। 
বিক্র নয়া ধন রি 
মুত নিয্নলিখিতরূপে বিভক্ত £ 


অন্ডিনারী' শেয়ার প্রতিটা ৫০২ টাকা করিয়া ৬০০০ 
প্রেফারেন্স শেয়ার প্রতিটা ২৫২ টীকা করিয়া ৬০০০ 
ডেফার্ড শেয়ার প্রতিটা ১০২ টাকা করিয়া ৫০০০ 
j দেয়ঃ 
[| অৰ্ভিনারী শেয়ার-_আবেদন কালে ১২০ টাকা বিলির প4 ১২০ টাকা তৎসহ ১২টাকা ভর্তি ফি। 
| ডিরেক্টরবর্গ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন.এক লক্ষ টাকার শেয়ার 

. ক্রয় করিবার ইচ্ছ,ৰ রং হইযাছেন। 


১। মিঃ কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং | ৪। মিঃ বীরেন্দ্রনাথ বোস, ইঞ্জিনিয়ার 
ডিরেক্টর, হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ, সিটি ল্যাও এণ্ড কণ্ট্ণক্টার ; প্রোপ্রাইটার বীরেন 
ডেভেলপমেপ্ট ট্রাষ্ট লিঃ, চেযারম্যান, বোস এও কোং, ক্লেটন ইঞ্জিনিয়ারিং 
এশিয়াটিক প্রভিডেণ্ট ইন্নিওরেন্স লিঃ, ' কোঁং। ৭৬এ, আমহাষ্টৎবো, কলিকাতা । 

|  'হত্যাদি। ৬৪, আমহার্ট রো, কলিকাতা । ৫। মিঃ দিগন্ধর , এম, এস-সি, 
টি ২। মিঃ মহাদেব সেন, মার্চে, প্রো- (ক্যাল); এ, এম, টেক নিও (গ্রেট ব্রিটেন); 
প্রাইটার সেন এণ্ড কোং, ৩এবি, বিডন' সি, ই, জি (মেডেলিষ্ট) লণ্ডন ; ডাইরেক্টর, 


























+ ৫,০০, ০০২ 














































































স্কোয়ার, কলিকাতা । রূপাঞ্জলি পিকচারস লিমিটেড, ৯১১ সি, 
৩। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এম, বি, রাষধন মিত্র লেন, কলিকাতা । চি 
রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল প্র ৬। মিঃ কালীকৃষ্ সেন, পার্টনার, 
আপার সাকুলার রোড, অমিতাভ ট্রেডিং করপোরেশন, তৰি, 
, বিডন ক্কেন্নার, কলিকাতা । 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ নারায়ণ দাশগুপ্ত, এম, এ; ৩-বি, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা । 
র ব্যাঙ্কার্জ : বেল সেপ্টল ব্যাঙ্ক লিঃ; কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ; হাজরাদী 


| ১২৩1১, 



































ব্যাঙ্ক লিঃ! অডিটরস : মি মিঃ ডি এন, চক্রবর্তী জি, ডি, এ; আর, এ; ১২1১, 
ওয়েলিংটন গ্রীট, কলিকাত| | রেজিস্টার্ড অফিস £ ৩বি, বিন স্কোয়ার, কলিকাত1। || 
উদ্দেশ্ঠ ও সম্ভাবন! | 
কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোলিয়েশনে বণিত উদ্দেগ্ডে, বিশেব করিয়া সর্বপ্রকার | 
রাসায়নিক দ্রব্য, ওষধাদির উপকরণ ও ওষধাদি প্রস্তুত ও উহাদের পরিচালনা করার জন্য এই |} 
কোম্পানী স্থাপিত হইযাছে। | N 
ভারতবর্ষ ওষধাদির জ্রন্য এ যাবৎ অন্ধভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। 
গত মহাযুদ্ধের সময় এই পর-নির্ভরশীলতার অস্ত যথেষ্ট শিক্ষা ও শান্তি ভারতবাসী পাইয়াছে। 
যাহাতে অন্তাপ্ত সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্তায় ওষধাদির ব্যাপারেও আমরা পর-নির্ভরশীলতার ||] 
, হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি, এই নিমিত্ত বহু উন্নততর দেশীয় শিল্পের প্রয়োজন। স্বায়ত্ত || 
শাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ করিয়া এই ব্যবসায় দেশে যথেষ্ট প্রসার ও উন্নতিলাভ 
করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । | 
আমাদের প্রস্তুত “আট ভাটোন” ইতিমধ্যেই ভারতের সর্বত্র একটি বিখ্যাত টনিক 
বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে। অন্তান্ত ওঁষ্ধও চিকিৎসকবর্ণেব অনুমোদন ও জনসাধারণের সমাদর || 
লাভ করিষাছে। যাহাতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে আবও উন্নততব ল্যাবরেটরী গঠন কর] || 
চলে, তাহার জম্ক আমরা বালীগঞ্জে বৃহৎ ফ্যাক্টরী তৈয়ার করিয়াছি। আধুনিক | 
প্রণালীতে প্রস্তুত গবেষণার অন্ত বিশিষ্ট রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতি দ্বারা এই ফ্যাক্টরী সুসজ্জিত করা [ধা 





























প্রতিষ্ঠান করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব । 





ং হইয়াছে । আমরা আশা করি, অচিরেই এই কোম্পানীকে ভারতের জনপ্রিয় জাতীয় শিল্প- 








শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র 
শেয়ারের অন্য আবেদনপত্র আমাদের ব্যাঙ্কাসের নিকট কিংবা নিযুক্ত এন্জেপ্টদের 
নিকট কিংবা রেজিস্টার্ড অফিস হইতে পাওয়া যাইবে । দরখাস্তের সহিত দেয় টাকা ও ভর্তি 


ফি পাঠাইতে হইবে। J 
কমিশন 
শেষার বিক্রয়ের জন্য এজেন্টদের শতকরা সর্বোচ্চ ১০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া যাইবে । 


























































































কু সু ০ ক্র Hi RE RH 


টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ওরা মে-কলিকাতার টাকার 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাছেও কোনরূপ পরিবর্তন 
ঘটে নাই এবং দের হারও অপরিবর্তিতই ছিল। 
টাকার যোগানাদি বেশ ভালই ছিল। চাহিবামাত্র 
পরিশোধের সর্তে ব্যাক্ষসমূছের মধ্যে যে ‘কল’ 
টাকার লেনদেন . হইয়াছে তাহার সুদের হার 
আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতাতে শতকরা ॥০ আনা 


ও বোষ্বাইতে শতকরা 1০ আনাই বহাল ছিল। ' 


স্থায়ী আনানতের সুদের হারেও পরিবর্তন দেখা 


যায় নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে কর্সিকাতার বিনিমষ বাজারে 


‘রপ্তানী’ ও 'রেমিট্যান্সের কাজকারবার মোটামুটি 
মাঝারি রকমের হইয়াছে। ডলারের বিনিমষ 
বাষ্টরার ছারে সামাল্ত পরিবর্তন ছাঁডা অপরাপর 
বাট্রাব হার অপরিবত্তিতই ছিল। বিনিময় বাট্টাব 


ছার নীচে দেওয়া হইল £-_ 

টেলিঃ হৃণ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ উই পেঃ 
এ দৰ্শনী ( কচ ঞ ) CREM 
ভি. এ. তিন মাস (* * ) ১ শিঃ জর্জ পেঃ' 


“ড়. এ. চাব মাস (৮ ক) ১ শিঃ ৬১ পেঃ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩২1০ আনা। 

আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ 
হইতে ট্রেজারী বিলের কোন টেণ্ডার আহ্বান কর! 


হয নাই । 
গত ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার যে সপ্তাহ শেব 


হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অমুকূলে মোট ৬ কোটী 
৪ লক্ষ ২৫ হান্জার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত 
হৃইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ২৬শে ধৃপিলের হিসাব দৃষ্টে দান যায় যে, এ 
তারিখে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল 
১,২৩২ কোটী ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছল ১৪৩৭ কোটা ৯৫ 


লক্ষ ৮২ হাজার টাকা! ' আর “এক সপ্তাহ পুর্ধে- 


ভারতে চল্তি,নোটের পরিমাণ ছিল ১,২৩৮ কোটা 
'৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । গত ১৯শে এপ্রিলে 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চের তালিকাভূক্ত ব্যাস্কসমূহের চলৃতি ও 
, স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০১ 
কোটী ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ও ৩০২ কোটা ৩৬ লক্ষ 
«৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমীণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ 
কোটী ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ও ৩০০ কোটী ৭ লক্ষ 
১২ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পুর্বে উছাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৫ কোটী ৭৮ লক্ষ ৮৯ 
হাজাব ও ২৯৭ কোটী ৫৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। 
প্রায় এক বৎসব পূর্বে ১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিলে 
এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬০৬ কোটী ৯৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ও ২২৪ কোটী ৪২ 
লক্ষ ৫৯ হাজার টাক1। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ওরা মে-গত সপ্তাহে বাছ্ার 
বন্ধের সময় কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি পরিস্মুট হইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য 


বাজারের হালচাল 


সপ্তাহের সোমবার তাহা সম্পূর্ণভাবেই অব্যাহত 
থাকে। সম্ভবতঃ বোম্বাই হইতে বিভিন্ন বিভাগের 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধির অমুকূলে সংবাদ 
আসাই ইহার প্রধানতম কারণ। মঙ্গলবার বাজার 
খোলার সময় তেজীভাব পরিশ্ফুট হইয়া! উঠিলেও, 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পক্ষ হুইতে . 


১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত বৎসরের জন্য যে 
মধ্যবর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেয়ার. ক্রয়েচ্ছ 
জনগণ কর্তৃক শেয়ারসমূহের মৃল্যবৃদ্ধিব প্রতিকূল 
বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারসমূছের বিকি-কিনি অনেকটা ব্যাহত হয় 


তবে মজলবারও বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের' 


মূলোর দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 


অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই । বুধবার কলি-, 


'কাতাব শেয়ার বাজারের প্রায় সমস্ত বিভাগের 
'শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বুদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমুহের মুল্যের উন্নতি প্রায় 
অব্যাহত থাকে । বৃহস্পতিবার বিকিকিনি এবং 
মূল্যের দিক হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূছে অনেকটা স্থির ভাব 
দেখা যায়। পদ্য শুক্রবার চটকল শেয়ারসমূহের 
বিকিকিনি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং অন্তাস্ 
বিভাগের শেয়ারসমূহেরও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 
কাজকর্খ হয় না। অন্ত শুক্রবারও বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারসমূহের তেমন কোন উন্লেখষোগ্য মূল্য হাস 
ঘটে নাই। বাজার বন্ধেব সময় সাধাবণভাবে 
তেজীতাৰ পরিলক্ষিত হুয়। 

কোম্পানীর কাগজ-_ আলোচ্য সপ্তাহে 
কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্রসযুহের তেমন কোন 
কাজ্রকর্শ্ম হয় নাই। শতকরা ৩০ টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে ১০২০/০ 
আনা পর্য্যন্ত হস্তাস্তরিত হইয়াছিল। মেয়াদী 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা স্থদের খণপত্র 
(১৯৪৬) ১০১1/০ আনা, ৩২ টাকা সুদের খণপত্র 


'(১৯৫৯-৬৯)-১০২৪০ আনা, ৩২ টাকা সুদের. খণপত্র 


(১৯৫৭) ১০২1%০ আনা, এবং ৩২ টাকা সুদের 
খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ১০২1০ আনা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে হন্তাস্তরিত হইয়াছিল । আলোচ্য সপ্তাহে 
প্রাদেশিক খণপত্রসযূছের কোন 'বিকিকিনি হয় 
নাই। ' 

চটকল-_-আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
শেয়ারসমূছের বিকিকিনির হ্রাস কলিকাতার শেযার 





হেড অফিস-_নারায়ণগঞ্জ 


বিক্রয়র্থ 
মুলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 


স্থাপিত-_১৯২৩ 
ফোন--বি, বি, ৯৮৭ 


রর শাখা- বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, 
নিতাইগঞ্জ, পাটনাসিটি, পুরাপবাজার চোদপুব), শিলচ্র, i 


বাজারের অগ্কতম প্রধান ঘটনা । হাওড়া ১২৪৪০ 
আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আবার ১২৬২ টাকা দরে 
বিক্রয় হইয়াছে, বরানগর ৪৪২২ টাকা, এ্যাংলো 
ইণ্ডিয়া ৬৬৪২ টাকা, কাযারছাটি ৯৯০২ টাকা, 
ইণ্ডিয়া ১০১৭১ টাকা, গ্ভাশনাল ৪৪২ টাকা এবং 
রিলায়েন্স ১৯৪২ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। উপরিউক্ত প্রত্যেকটি 
শেষারেরই আলোচ্য সপ্তাহে মূল্য হাস ঘটিয়াছে 
বলা চলে। 


. কয়ল।-খনি-__আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ' 
শেয়ারপমূছের বিকিকিনি অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং মূলোরও উন্নতি হইয়াছে। বরাকর, ৫৩১২ 
টাক।, ই ইণ্ডিয়ান ৫৯২ টাকা, ধেমোমেইন ২৯০ 
আনা, নিউ মানভূম ৬৬২ টাকা হইতে ৭৬২. টাকা, 
নিউ বীরভূম ৫২।০ আনা হইতে ৫৫1০ আনা 
পেঞ্চভেলি ৬৬০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৫1০ আনা এবং 
শিবপুর ৬৫1০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
কিকিকিনি হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং_আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
এই বিভাগেৰ শেধাবপমূহের বিকিকিন বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। 
কিন্ত মঙ্গলবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ-এর পক্ষ হইতে 
লভ্যাংশ ঘোষণা করার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগের শেয়ারসমূহ্র মূল্যে 


পোপ 
NOTHING IS STRONGER --- 
les THAN STRENGTH 


CASH and gilt-edged securities 

account for more than 50 per 

cent of our deposits. 

READILY realisable and fully 

secured loans' and advances 

account for more than 25 per 

cent of our deposits. 

SOUND business assets account 

for more than 25 per cent of our 

deposits. 

Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn., 
CALCUTTA, . 


Phone : Cal. 3436 
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কারি নীরকাদিম, 
























৬ই মে, ১৯৪৬] 


অনেকটা অবনতি দেখা যাঁয়। ইন্ডিয়ান আয়রণ 
৫৮০ আনা হইতে £৫দ০ আনা, ব্রেইতওয়েইট 
১৮০ আনা, ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আঁয়রণ ১৮1%০, 
আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্যাওার্ড ওযাঁগন ২০৭1০ আনা, 
'জেসপ ৩৩০ আনা, কুমাঁরধুৰবী ১৮৪০ আনা এবং 
{কস মাকো আলোচ্য সপ্তাহে ২৭ আনা পৰ্যন্ত 
হুস্তাস্তরিত হইয়াছে। 

চা-বাগান-_আলোচ্য সপ্তাছে বিক্রেতার 
অভাববশতঃ এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকি- 
কিনি অব্যাহত থাঁকে.। হাতীক্ষিরা ৩৬০ আনা, 
সেপয় ২৯া০ আনা, তিস্তাভেলি ৪৬২ টাকা, 
শেণ্টাল কাঁছাড ১৪৮২ টাকা এবং ইষ্টার্ণ কাছাড় 
১৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত "আলোচ্য সপ্তাছে বিকিকিনি 
হইয়াছে। 

কাপড়ের কল--আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণ- 
“ভাবে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 
এলগিন ৮৮ টাকা, কানপুর ১৬৪০ আনা, নিউ 
"ভিক্টোরিয়া ৮৮০ আনা, ঢাকেশ্বরী ২৯২ টাকা, 
বাসন্তী ১৯৮০ আনা পৰ্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
'বিকিকিনি হইয়াছে। 

চিনির কল- আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন: কোন কাজকর্ধ 
ছয় নাই। কেরু ৩৯২ টাকা, বেলসুন্দ ১৪৮০ আনা! 
চম্পারণ ৪৭৮০ আনা, নিউ সাভান ২১০০ আন! 
এবং দ্বারভাঙ্গা ২৭1/০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে। 

কলিকাতা, ওরা মে--আলোচ্য সপ্তাহে 
“কলিকাতার পাটের বাজারে কর্দতৎ্পরতা কম 
‘দেখা গেলেও আলগা পাটের বাজারে দর আবার 
সৰ্ব্বোচ্চ বিন্দুতে চভিয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহে 
ইহাই হইল পাটের বাজারের বৈশিষ্ট্য। নূতন 
'মন্্রিমগুলী গঠিত হওয়ায় আশ! করা হইতেছিল 
যে, নিযস্ত্রিত দর বৃদ্ধি করা বা উঠাইয়া' লওয়া হইবে) 
২ ফলে পাটের বাজারও বিশেষ ‘গরম’ হইয়া উঠে । 








পরে আবার অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ বুনানী বন্ধ: 


হওয়ার খবর আসায় দর আরও চড়িয়া সর্বোচ্চ 


‘বিন্দুতে পৌছায় । 
“বিক্রয়ের জন্ভত ফোন রকম আগ্রহই দেখায় নাই। 


'ক্অবস্থ ক্রেতারাও বিশেষ্‌ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ' 


১৯৪৭ সাঁলের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সর্ববোচ্চ দরে 
-কলমাঁলিকগণের নিকট হইতে মাল খরিদ করিবার 
লৌকেব অভাব দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ ১৯৪৭ 
সালেব শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাদ্দকারবারই সর্ক্বোচ্চ 
'দরে করিতে. হইয়াছে । বর্তমানে মনে হয় কাচা 
মাল আবার সংগ্রহ না করিয়া কলমালিকগণ আর 


বেচাকেনা কবিতে পারিবে না। চাষী আর. 
কারবারীদের হাতে এবারে বিশেষ পাট আর নাই।, 


আচুমানিক ৭১২ লক্ষ গাঁইট পাটের মধ্যে গত 
এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৬৮ লক্ষ গাইটের বেশীই 
বাজারে আন! হইয়া গিয়াছে। অথচ ইতিপূর্বে 
বেচা অনেক পাট এখনও রপ্তানী করিতে হইবে । 
আলগা পাটের বাঁজাবে উন্নতির সাথে সাথে 


রপ্তানী বাজারেও উন্নতি বটে, তরে কাজকারবার ( 


বেশী হয় নাই। কলমালিকদের হাতে পাট ছিল 
ন্‌! এবং বাজারে আমদানীও ছিল পাতলা-পাতলিঃ। 


বাজারে বিক্রেতারা মাল | 


আথক জগৎ 


২ 





ফাষ্টস্‌ ৮২২ হইতে ৮৩৫০ আনা দরে এবং 


লাইটিংস্‌ ৭৮২ টাকা হইতে ৭৯০ আনা দরে . 


বেচাকেনা হুইয়াছে। ডাঙ্ডি ডেইজীর কাজকারবার 


হইয়াছে ৮১২ টাকা হইতে ৮২২ টাকা দরে। 


ডাণ্তি তোষা ২1৩-এর দর ছিল ৯২॥০ আনা এবং ৪- 


, এর দর ছিল ৮৩া০ আনা! পরে বিক্রেতারা দর 


॥০ আনা বেশী চাহিতেছিল। 

আল্গা পাটের বাজারে দরের উন্নতি ঘটিলেও 
বেচাকেনার পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। যোগানও 
' সেরূপ দেখা যায় নাই। সামাচ্ভ পরিমাণে পুরাতন 
ইন্ডিয়ান জাত পাট সৰ্ব্বোচ্চ দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ডিগ্রি তোষা আর সুপার - 
ভাইজড জাঁত-এর দর ছিল সর্বোচ্চ বিন্দৃতে। 

সৃতন সুপারভাইজ্ড জাত মিডলস-এর দর 
ছিল' ৯৬৪০ আনা এবং বটমস্-এর দর ছিল ১৩৪০ 
আনা ; পরে দর আরও চড়িয়া সর্বোচ্চ বিন্দুতে 
উঠে। সর্ধ প্রকারের নৃতন জাত 'এবং ইষ্টার্ণ 


, ডিষ্ীক্ট পাটের দর ছিল সর্বোচ্চ বিন্দুতে । নর্দার্ণ 


ডিষ্টরীক্ট-এর জন্য ০. আনা এবং আসামের জন্য ॥০ 
আনা কম 'দরেও বিক্রেতা ছিল। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারেব দরে গত তিন 
সপ্তাহ যাবৎ যে উন্নতি. দেখা গিয়াছিল আলোচ্য 
সপ্তাহেও তাহাতে “ভাটা” পড়ে নাই। কাঁজ- 
কারবার হইয়াছে খুবই সামান্ত। বিক্রেতার 
অভাব বাঁজারে বিশেষভাবে পরিস্দুট ' হইয়া 
উঠিয়াছিল। চাহিদা! খুবই ছিল--ফলে ১৯৪৭ 
সালের শেষ পর্য্যন্ত চট সর্ধোচ্চ দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে। নভেম্বর/মার্চ হেভি সি-জ এবং “কিঃ 





হেড অফিস-_স্পিভলছু 
টেলি :ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


ইৎল্ল্রাভিি ও ন্বাৎ লনা 
সববপ্রকার ছাপার কাজ 
নুলভে ও নিদ্দিষ্ট সময়ে 
] পাইতে হইলে ' অনুগ্রহ' করিয়া 
আখিক জগৎ প্রেসে অরদদ্ধান করুন। 


-১২২নং বন্থবাজার ষ্টরাট, কলিকাতা । 
ফোন বড়বাক্রার ৬৩৮২ 


AEE EIR 


MEME IE CM AREER LRRD UNE ডি হারার ETS 


[শিলং ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিঃ | 





অন্তান্ত শাখা--শ্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওপঁ। (আসাম) । 





টুইল দর্ব্বোচ্চ দরে হস্তান্তরিত হইযাছে, পরে 
জামুয়ারী/জুন-এর দরও সর্বোচ্চ বিন্দুতে উঠিয়া 
পড়ে ৷ জানুয়ারী/মার্দ কিউবান ও জুলা ই/সেপ্টেমবর 
উলপ্যাক-এর কাজকারবার সর্ধ্বোচ্চ দবে হইয়াছে ।, 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে আরও অর্ডার পাঁইবার আশা 
করা হইতেছে । মার্চ/জুন লিভারপুলের দর ছিল 
৭৬২ টাকা! এবং জুলাই/সেপ্টেম্বরের দর ছিল 
৭৫1০ আলা! । | 
সোন! ও রূপা 

কলিকাতা, ওরা মে--কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 


‘বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায়ও 


সোনার দরে উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ মূল্য ঈাভাইতেছে যথাক্রমে ৯৯৪০ 
আনা ও ১০১২ টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ৯৯%০ আনা ও ৯৯২ টাকা। কলিকাতা 
ও বোস্বাইয়ের বাজারে অস্ত প্রতি খণ্ড গিনি যথা- 
ক্রমে ৬৫1০ আনা ও ৬৫৪০ আনা দবে বিক্রয় 
হইয়াছে । 

রূপা-কলিকাতা ও বোম্বাইয়েব বাজারে 
রূপার দরেও আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের 
তুলনায় উন্নতি পরিস্ফুট হুইয়া উঠিয়াছে। রূপার 
চাহিদা ,বুদ্ধিই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোশ্বাইযের বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ মূল্য দাড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১৬৫॥০ আনা ও ১৬৭1০ আনা। গত 
সপ্তাহে ইহ! ছিল যথাক্রমে ৯৬৪২ টাকা ও ১৬৫০ 
আনা । 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ £_-১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, 
টেলি £_-94 85 ল,,0 


ফোন  ক্যাল-- 88৫৪ 
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আর্থিক জগৎ 
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সাপ্তাহিক বাজার দরা 
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রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ** ১৬৩1০ 22042 ১৬৪1০ ১৬৫৯২ ১৬৫1০ ১৬৫০ 
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গ্ৰ ঞ্র (বোম্বাই ) ৷ * ৬৫1০ রর ৬৫৭০ ৬৬২. ৬৫৮০ ৬৫০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার । 
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 হালী যা লিঃ 


জজ 


| 





" যধোহৰ- -খুলণ। ইটনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


, হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


৯০, জলা ইত্ভ উ্লীতউ. ব্যান্ষেব্র 


১ ৪৩, ধৰ্ম্মতল!] গ্রাট, কলিকাতা ] 

ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) | 

৩১-৩-৪৬ তারিখের হিসাব 
মুলধন 

(অগ্রিম জমাসহ), ও * 
সংরক্ষিত তহবিল 
নশাদ,,কোলম্পানীর 

হত্য 









টাকা 


৩৩,৫৩,৪০৬২ 








নিজ্ঞ ভিজিলল স্বাউী নির্সিভও্ব্রান্স। 
শাখা ঃ ভবানীপুর, খুলনা 17, : 
' নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীভ্রই ধোঁল। হইবে।. . 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করাহয় _ 
i চেয়ারম্যান, 


শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ 






২,৩০,৪৬,৯৪৮২ । 
8, রি 9, 8 ২:৩৪ ১৭. 
8,9৮,৬৫,৬৪২ 







৬ই মে, ১৯৪৬.] - 


আর্থিক জগৎ, 








ও বেনারস 
J কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ 
৮ এলগিন কটন মিলস্‌ লিঃ 
কেশোরাম 
বঙ্গশ্রী 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
| মোহিনী 
কাগজের কল- ইন্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
শ্ৰীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
টিটাগড 
স্ষটকল- অকল্যাণ জুট মিলস্‌ লিঃ 
গ্যাংলে! ইণ্ডিয়া! জুট মিলস্‌ লিঃ 
‘ bed ছি চি 
নদীয়া Kole 
প্রেসিডেন্দী রানির 
“রিলায়েন্স fe 4০, 8 
| কাকনাডা 728 
হাওডা দে. 2 28 
-  ডালহোসী ০০1 
্যাপ্তার্ড in 
এলাযেন্স 8 
“চিনির কল_ বেজস্বন্দ সুগার কোং লি 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ 
কেরু এণ্ড কোং লিঃ 
‘চী বাগান-চন্গননগর টি 
ইষ্টাৰ্ণ হিন্দুস্থান » ৯. » 
| কল্যাণী ন্ট 
লেবং এণ্ড, মিনারেল 
তেজপুর চি 8৭ » 
বিশ্বনাথ 
[বিবিধ__ডালমিষা শিখেন্ট কোং লিঃ 
‘বি আই কর্পোরেশন 
* মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ 
রোটাস ইগ্রাষ্্র লিঃ 
ইত্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ 
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট তি 


ষ্কাশনাল ইনস্থলেটেড কেবলস 
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বৃটেনের নিকট ভারতের যে ১৬ শত কোটি 
টাকার উদ্বত্ত ্টালিং পাওনা দবাড়াইয়াছে তাহা 
বৃটিশ গব্ণমেন্ট পরিশোধ করিতে রাজী হইলেও 
একবারে সাকুল্য 'অর্থ তাদের, নিকট হইতে 
পাওয়ার আশা নাই । কিন্তিবন্দি হারে ক্রমে ক্রমে 
. তাহা আদায়. করিতে হইবে। বৃটেন যেখানে 





একবারে খপ পরিশোধ করিতে অসমর্থ সেখানে , 
তাহাকে এরূপ সুযোগ দেওয়া ছাড়া হয়ত উপায়: 


নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বৃটিশ 'গবর্ণমেন্টের 
মরজিমত ভ্বারতের পাওনা আদায়ের কিন্তি 
নির্ণীত হওয়াও বাঞ্চনীয় নহে । ভারতের প্রয়োজন 
অনুসারেই তাহা নির্ণাত হওয়া উচিত্‌। সম্প্রতি 
টাটা কোয়ার্টার্লী” নামক সাময়িক পত্রে মন্তব্য 
করা হৃইয়াছে--ভারতের শিল্লোন্নতির জন্য বাহির 
হইতে যন্ত্রপাতি ও মিস্ত্রী আমদাশীর প্রয়োজন 
বর্তমানে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সেই প্রয়োজন 
অনুযায়ীই উদ্বত ষ্টালিং-এর স্যবহার হুওয়া 
উচিত | বাঁছির হইতে বৎসরে যত টাকার যন্ত্রপাতি 
, আন! হইবে এবং বিদেশী মিস্ত্রী ও কারিগরদের 
সাহায্য ও পরামর্শ নিতে যে খরচ পড়িবে, তদমু- 
পাতেই ষ্টালিং পরিশোধের বাৎসরিক হার স্থির 
করিতে হুইবে। উদ্ধ ত্ত ষ্টাপিং আদায় সম্পর্কে যে 


সমন্তা দেখা দিয়াছে তাহাতে ভাবেও যদি ক্রমে 
ক্রমে সাকুল্য টাকা পাওয়া যায় তবে তাহা সুখের | 
বিষয়ই বলিতে হইবে ।- কিন্ত দুঃখের বিষয় টাটা: 


কোয়া্টালী’ ভারতের বাৎসরিক প্রয়োজন স্থির 


করিতে গিয়া তাছা খুবই কম করিয়া বরাদ্দ ছু 
করিয়াছন। এওঁ পত্রে বলা হইয়াছে, যুদ্ধোত্তর | 


যুগে ভারতের শিল্পোন্তির জন্ভ বেশী যন্পপাতি 


আমদানীর ও অধিক পরিমাণে বিদেশী মিস্ত্রী ও. 
কারিগরের সাহায্য লইবার প্রয়োজন দ্াড়াইলেও' 
টাকার হিসাবে সে প্রয়োজন বাৎসরিক ৫০ কোটি | 
টাকার বেশী হইবার কথা নহে। কাঁজেই বৎসরে এ 


পরিমাণ ষ্টালিং আদায় হইয়া আপিলেই ভারতের 
কাজ চলিতে পারে। 


চর 






কিন্ত বৎসরে মাত্র ৫০ | 
কোটি টাকা করিয়া ষ্টালিং পাওনা আদায়ের |]: 
এই প্রস্তাব আমরা সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া | 
মনে করি না। আমাদের মতে ভারতের ফুদ্ধোত্তর 
* প্রয়োজন মিটাইতে প্রতি ঘৎসরে উহার চেয়ে 


রাহাত 





ব্যবসা -বাণিজ্য-শিল্স- অর্যনীতি- যন সান্তা 


সম্পাদক যতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





আরও বেশী পরিমাণে উদ্ধত ষ্টালিং পাওনা. আদায় 
করা দরকার হইবে। ইহা সত্য যে, ভারতে যুদ্ধের 
পূর্বের কোন বৎসরই ২৫ কোটি টাকার চেয়ে বেশী 
যুল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী হয় নাই। কিন্তু সেই 
ভিত্তিতে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন 
নির্ণয় কবা চলে না। বিদেশের বাজারে যন্ত্রপাতির 
দর বর্তমানে পূর্বের চেয়ে দুই গুণ হইতে আড়াই 
গুণ পথ্যস্ত বাড়িয়া গিয়াছে । তাহা ছাড়া পুরানো 
শিল্প-কারথানার সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য এবং 





বিষয় 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 
শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 


টেলিঃ —Rainubow 


. কলিকাতা বেল আসাম ' 
-ডালহৌসী স্কোয়ার ময়মনসিংহ ঝরিয়া' : .' | কটক - তেজপুর 
বড়বাজার জলপাইগুড়ি হাজারীবাগ  ..(চৌধুরীবাজার) . চারালী 
নিউ মার্কেট কাতরাসগভ. খুরদা রোড শ্রীহ্ট 


ব্জেলে 


** নারায়ণগঞ্জ 
মিরকাদিম 
গোপালগঞ্জ 


, জামসেদপুব 
ধানবাদ 


সকল প্রকার 







দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


স্থাপিত--১৯৩১ 






--3 পে আফিস ৫ টি 
কলিকাতা__বালীগঞ্জ, ' কলেজ স্ট্রীট, স্যামবাজার, শিয়ালদহ, বেহালা, ইছাপুরা 
(চাকা), আসানসোল, মেদিনীপুর, ভাঁগলপুর, সম্বলপুর, কিড়কেও (বিহার ), 
-খুরদা, কেন্দ্রাপাড়া, সোনপুর (ই, এস, এ). 

ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 

বি, মুখাৰ্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর - 
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নবম বর্ষ ] Monday, 13th May, 1946, সোমবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৫৩ [হয় সংখ্যা 
ধালিং পাওন। ও যন্ত্ৰপাতি 2 দেশের সুষোগ-সম্ভাবনা অনুযায়ী 
' প্ৰসঙ্গ নৃতন শিল্প- 
আমদানীর প্রশ্ন সাময়িক 2 স্‌ কারখানা গড়িয়া তোলার জম্ম এখন হইতে বৎসরে 


আগের চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রপাতি আমদানী করা 


‘আবশ্যক হইবে। বৎসরে মাত্র ৫০ কোটি টাকা 


করিয়া উদ্ব ত্র ষ্টালিং আদায়ের ব্যবস্থা হইলে সে 
প্রয়োজন ঠিকভাবে মিটানো কঠিন হইবে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । কাছেই উদ্ধত ষ্টালিং পরিশোধ 
সম্পর্কে বৃটেনের সহিত কোন চুক্তি করিতে হইলে 
পাওনা আদায়ের বাৎসরিক কিন্তির হার উহার 
চেয়ে বেশী করিয়া নির্ধারিত হওয়া খুবই সঙ্গত। 
এদেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে ভারত গবর্ণ 
মেন্টকে তাহার উপরই জোর দিতে হইবে। 
বাঙ্গলায় থান্যের ঘাটতি 

বাঙ্গলা সরকারের, ডিরেক্টর জেনারেল অব 
ফুড. মিঃ এস কে চ্যাটাঞ্জি কিছুদিন পূর্বে এক 
বেতার বক্তৃতায় জনাইয়াছিলেন যে, ১৯৪৬ 
সালে বাঙ্গলার মোট প্রয়োজনের তুলনায় এপ্রদেশে 
চাউলের যোগান ৭. লক্ষ ৭৩ হাজার টন কম 
₹ইবে। বাঙলা সরকারের বেসামরিক মাল 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ভি জে রাজন 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ও ঘাটতির পরিমাণ আরও 
কমাইয়া ৭ লক্ষ €০ হাজার টন 18888 






'পি, কে ২৬৮১ 
















করিয়াছেন। চাউলের উৎপাদন ও যোগান 
সম্পর্কে এদেশে সরকারীভাবে কোন নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ সংগ্রহ করা হয় না। আবহাওয়ার অবস্থা, 
লক্ষ্য করিয়া ও নিরক্ষর গ্রাম্য চৌকিদারদের 
মৌখিক রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া সরক]ুরী কৃষি 
আফিস ফসলের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণায় 
উপনীত হইয়া থাকেন। পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
ফসলের উৎপাদনের অঙ্ক কিছু কম বেশী ধরিয়া 
তাহাই প্রামাণ্য বিবরণরূপে তাহারা জাহির 
করেন। সে হিসাবে বাল! সরকারের তথাকথিত 
দায়িত্বশীল অফিসাঁরগা আজ" এপ্রদেশের খাগ্ের 
ঘাটতি সম্বন্ধে যে বরাদ্দ উপস্থিত করিতেছেন 
তাহার উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখিয়া অবস্থার 
গতি আমরা ঠিক ঠিকভাবে অবধারণ করিতে 
পারি না। দ্বিধা-সক্কোচের বালাই না রাখিয়া 
যে ঘাটতি তাঁহারা প্রামাণ্য বলিয়া দ্বাহির 
করিয়াছেন শেষে হয়ত সেই ঘাটতির পরিমাণ 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াই দেখা দিবে । যাহা হউক 
বাঙ্গলায় ফসলের অবস্থা এবার অনেক স্থলেই 
যেরূপ শোচনীয় বলিষা মনে হইতেছে তাহাতে 
চাহিদার তুলনায় চাউলের যোগান যে এবার 
কিছুটা কম পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
দেশের লোকদের সম্পর্কে অসীম দরদ ও খাদ্- 
সমন্তা সমাধান সম্পর্কে অনেক বড় বড় সঙ্কল্প 
জ্ঞাপন করিয়া বাঙ্গলা সরকার সেই ঘাটতি পূরণ 
সম্পর্কে এপর্যন্ত কাৰ্য্যত: কি ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাই এখন বিবেচ্য । দুঃখের বিষয় সেদিক 
দিয়! বিশেষ আশা বা ভরসার কিছুই আমরা 
দেখিতেছি না। রেশন প্রথায় চাউল বণ্টনের 
ব্যবস্থা আজও বাঙ্গলায় বিশেষে কিছু প্রসার লাভ 
করিতেছে না। যে কয়েকটি সহর কেন্দ্রে রেশন- 
নীতি প্রবত্তিত হইয়াছে সরকারী বিধি-ব্যবস্থার 
সানারূপ ক্রটী-বিচ্যুতির অন্য সে সব স্থানের লোক 
বেশী মূল্যে অনুপযুক্ত কদর্ধ্য চাউল খাইয়া দিন দিন 
অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। সরকারীভাবে সরনরাহ- 
কৃত চাউলের মূল্য কমিতেছে না, উহাদের ভিতর 
ভেজাল জিনিষের , আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্ত বেসামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগের দফায় বাঙ্গলা সরকারের ক্ষতি ও ঘাটতি 
বন্ধ হইতেছে না । বাঙলার ঘাটতি পূরণের অন্ত 
বাছির হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থাই বর্তমানে 
গবর্ণমেণ্টের সবচেয়ে বড় কর্তব্য । কিন্ত এ বিষয়ে 
তাঁহারা আস্তরিকভাঁবে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া 
জানাইলেও সে চেষ্টার কোশ সুফল আমরা 
'দেখিতেছি না। বাহির হইতে চাউল একেবারেই 
'যোগাভ করা সম্ভবপর হইতেছে না। অথচ এ 
প্রদেশের ঘাটতি সত্বেও বাঙ্গলা সরকার এ প্রদেশের 
চাউল বাহিরে রপ্তানী করিয়া বদান্ততার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইতেছেন। গত বৎসর সিংহলে ও বিহারে 
৩৫ হাজার টন চাউল প্রেরণ করা হইয়াছিল। 
বাঙ্গলা সরকার জানাইয়াছিলেন এই চাউল 
ফিরাইয়া দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকার পাকা! 
কৃথা দিয়াছেন ; কাজেই উহা দুদ্দিনের মজুত 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ছুদ্দিন কার্য্যতঃ 
সুরু হইলেও উহা আজ পর্য্যন্ত ফেরৎ আসিতেছে. 
না। ৩৫ হাদ্দার টন চাউলের মধ্যে অনেক কাকুতি- 
“মিনতি করিয়া ২ হাজার ৮০০ টনই শুধু এপর্য্যন্ত 


ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে । মিঃ রাজন 
বলিয়াছেন, ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজনে চাউল 
সরবরাহের জগ্ত বাঙলা সরকার নিজেরা যথেষ্ট 
পরিমাণ চাউল ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন। কাজেই 
ঘাটতি অঞ্চলের লোকেদের আর কোন ভয় নাই। 
কিন্ত সরকারী বিভাগের দুর্নীতি ও অবিব্চনা 
যেরূপ বেশী তাহাতে এই 'প্রকিওরমেন্ট” নীতি 
বাঙলার খাছা-সন্কট কার্যত: আরও জটিল করিয়া 
তুলিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । কেননা থাস্ত- 
ব্য সংরক্ষণ সম্পর্কে বর্তমান গবর্ণমেণ্টের বিবিব্যবস্থা 
যেরূপ অম্থপযুক্ত এবং এ প্রদেশের লোকদের 
বঞ্চিত করিয়া বাহিরের লোকদিগকে সাহায্য 
করিবার আগহ তাহাদের যেরূপ বেশী তাহাতে 
সরকারী ‘প্রকিওরমেণ্ট’ নীতির ফল স্বরূপ খাগ্ছের 
অপচয় ও অপব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনাই আমরা 
দেখিতেছি। 

“ ভারতের জাহাজী বাণিজ্য 

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার একত্রে 
গ্রথিত। অথচ জাহাজের অভাবে ভারতীয় 


আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য কিন্প অসহায় হইয়! 





“তারিক জত চাতে” শর 
বাধিক সংখ্যা 


গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে “আর্থিক 
জগতে”র বাধষিক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার 
কথা ছিল। কিন্তু সরকারী অন্মোদন পাইতে 
অপ্রত্যাশিতরূপ বিলম্ব হওয়ায় এঁ সময়ের 
মধ্যে বাধিক সংখ্যা প্রকাশ করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

চলতি মে মাসের শেষ সপ্তাহে এ বিশেষ 
সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। | 





পড়িয়াছে তাহা আমরা নৈরাস্তের সহিত লক্ষ্য 


করিতেছি । মিঃ এম, এন, হাজী তাহার “প্লেস 
অব ইণ্ডিয়া ইন্‌ ওয়াল্ড ট্রেড এণ্ড শিপিং” (বিশ্ব 
বাণিজ্য ও জাহাজ ব্যবসায়ে ভারতের স্থান ) 
নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গত ছুইটী সহা- 


যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি 


দেশগুলি জাহাজী বাণিজ্যে কিরূপ বিপুল উন্নতি 


করিয়াছে এবং বিশাল উপকূল, বিপুল ওপকৃলিক 


ও বৈদেশিক বাণিজ্য সত্বেও গবর্ণমেন্টের 
ওদাসীন্যের ফলে ভারতবর্ষ কিরূপ পশ্চাদপদ হইয়া 
রহিয়াছে । মিঃ হাজী দেখাইয়াছেন যে, গত 
মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৮ সালের জুন মাসে ভারতীয় 
জাহাজগুলির উনেজের পরিমাণ ছিল দেড লক্ষ 
টনেরও কম অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জাহাজী টনেজের 
শতকরা '০২৩ মাত্র | অথচ বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের 


অংশ ছিল শতকরা তিন হইতে চারি ভাগ। মিঃ, 


হাজী তথ্যতালিকা দিয়! প্রমাণ। করিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের গড়ে পাচ হাজার টনের অন্ততঃপক্ষে 
৩৫০০ বাণিজ্যপোত, থাকা উচিত অর্থাৎ ভারতের 
সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোতের ন্যুনতম টনেজের 
পরিমাণ হওযা উচিত ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন। 
সদিচ্ছার বড় বড় বুলি আওড়াইয়াও ভারত সরকার 
আজ পর্য্যস্ত ভারতীয় বাণিজ্যপোত বুদ্ধির জন্য 
কিছুই করেন নাই। 






সামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 


| ১৩হ মে, ১৯৪৬ 


ভারতবর্ষ ও কানাডা ' 

ভারতবর্ষ ও কানাডার বাণিজ্য সম্পর্ক দৃঢ়তর 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। গত মহাযুদ্ধই 
ইহার প্রধান কারণ। কানাডাস্থিত ভারতীয় 
বাণিজ্য কমিশনারের সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা যায় 
ষে, ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ < 
ও কানাডার মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী ক্রুত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালের তুলনায় ভারতবর্ষ ও 





কানাডার মোট বাণিজ্যের মূল্যের পরিমাণ ৯৯ 


গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৪ সালে ২০ কোটি ২০ লক্ষ 
ডলার দাডাহয়াছে। ১৯৩৮ স্রাল পর্য্যন্ত ভারত- 
বর্ষই রপ্তানী করিত “বেশী, কিন্তু বুদ্ধ বাধিবার পর 
কাঁনাভা হইতে ভারতবর্ষ মাল আমদানীও করিতে 
থাকে' প্রচুর পরিমাঁণে। ১৯৩৮ সালের তুলনায় 
ভারতে কানাডার রপ্তানী বাণিজ্য ৬৩ গুণ বৃদ্ধি 
পায়। যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার পর কানাডা হইতে 
ভারতে মাল আমদানী এবং ভারত হইতে কানাডায় 
মাল রপ্তানী কিছুটা হাস পাইবে সন্েহ নাই, 
তথাপি যুদ্ধের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য-সম্পর্ক আরও 
ঘনিষ্ঠ হইয়াছে তাহা শিথিল হইবার সম্ভাবনা কম। 
কানাডা বিশেষভাবে যে সকল ভারতীয় পণ্য ক্রষ, 
করে সেগুলির উন্নতিসাধন, কানাডা হইতে যে ২ 


সকল মাল ক্রয় করা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক "- 


সেগুলি ক্রযের সুব্যবস্থা, জাপান হইতে কানাডা 
যেসকল মাল ক্রয় করিত সেই সকল মাল ভারত 
হইতে রপ্তানীর চেষ্টা করা ইত্যাদিব দিকে নঙ্গব 
ব্লাথিলে বাণিজ্া-ক্ষেত্রে কানাডা ও ভারতের 
সহযোগিতা অক্ষুণ্ন থাকিবে I 
দেশীয় রাজ্যে চিনি-শিল্প 

ভারতের কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে চিনি-শিল্প. 
দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমানে যেরূপ 
চিনির দুণ্িক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহাতে এই খবর 
শুনিয়া অনেকটা আশান্বিত হওয়া যায়। ভবিষ্যতে 
ক্রাভার প্রতিযোগিতার কথ! তাবিয়! উদ্বিগ্ন হইবার 
কারণ নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্য্যন্ত 
উদ্ধ ত্ত চিনি কি হুইবে ইহা চিন্তা করিবার মত 
অবস্থা এখনও আসে নাই | বর্তমানে ভারতে 
চিনি-শিল্প বিস্তারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে_ ইহ? 
আমরা বার বার বলিয়াছি। ভারতের বিশাল জন- 
সংখ্যার একটা বিরাট অংশ এখনও চিনি ব্যবহার 
করিতেই শিখে নাই। আধিক অবনতাবস্থাই 
ইহার কারণ। 

বাজলাদেশে, কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যে 
উৎকৃষ্ট ইক্ষুর চাষ হইতে পারে এবং চিনির 
কারখানা স্থাপনও সম্ভব । উল্লিখিত দেশীয় রাজ্য 
দুইটার কর্তৃপক্ষ এখনও এই দিকে দৃষ্টি দেন নাই 
হঁহা দুঃখের বিষষ |. | 


নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 











৫১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাত। 
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শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


[নাপনাদের সংানুভুতি প্রার্থনী 
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১৩ই মে, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৩ 








উদ্বেগ 


ভারতের খাস্-সঙ্কট এতদিনে বৃটিশ ম্্রিমূভাকে 
উদ্বিগ্ন করিয়াছে । মিঃ এটুলি মন্ত্রিসতার বৈঠক 
ভাকিয়াছেন এবং কমক্স-সভায় ভারতের দুঃখে 
বিগলিত হইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন! মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য দেয় নাই। মাৰ্কিন সচিব মিঃ ভীন 
এচিসন পৃথিবীর দুর্গত জনসাধারণকে খাঁদ্ধ 
যোগাইবার আশ্বাস দিয়াই খালাস। ব্যাপার 
দেখিষা যনে হয় ভারতের খাগ্য-সঙ্চট লইয়া একটা 
বড রকমের রাজনৈতিক খেলা চলিতেছে । এ 
খেলায় ভারতের অবস্থা কি দীড়াইবে এ কথা বড 
কথা নহে, বড কথা কে জ্জিতিবে! বৃটেন না 
আমেরিকা? বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিবর্গের রাজনীতির 
দাবা খেলায় ভারতবর্ষ একটা গুরটিকা মাত্র। 
সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই 
বলিয়া ক্ষোভে অভিমানে অধীর হইয়া প্তার গিরিজা- 
শঙ্কব বাঁজপেয়ী খাদ্য বোর্ডের সভা ত্যাগ করিয়াছেন, 
কিন্তু খাদ্য বোর্ড যেটুকু খাদ্য দিতেন তাহাও যদি না 
পাওষা যায় তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য ভারত- 
বাসীর কি হইবে সে কথা তাবিবার অবসর বোধ হয় 
. স্তার গিরিজাশঙ্কর পান নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের 


' . নিৰ্দেশ বা ইঙ্গিতেই শ্তার গিরিজাশঙ্কর এতটা 


সাহস দেখাইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার 
পরই দেখিতেছি ভারতবর্ষ ও জার্মানীর খান্-সঙ্কটে 
উদ্বিগ্ন বৃটিশ মন্ত্রিসভা বুটিশ মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট মরিসনকে 
খাদ্য বিষয়ে আলোচনার জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পাঠাইতেছেন। ইহার অর্থ পরিষ্ার। খাদ্য লইয়া 
যে রাজনীতির খেলা সুরু হইয়াছে তাহাতে চুনাপ,টি 
আর থৈ পাইতেছে না; এবার যাইভেছেন বড বড় 
রাঘব বোষাল। "পরের দ্বারে ভিক্ষান্ন মাগিবাব 
ও অপমানিত হইবার হীনতা স্বীকার না করিবার 
জন্য মহাত্মা গান্ধী বহু পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন। যে ভাবে থাগ্ভ-সমাধানের পথ 
তিনি দেখাইয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট আজও তাহা! গ্রহণ 
করেন নাই। এই কারণে সঙ্কট যখন অনিবার্য 
হুইয়া উঠিয়াছে তখন গান্ধীজী আবার স্পষ্ট ভাষায় 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
' হেড অফিস: কুসিল! 
অনুমোদিত মুলধল-_-১,০০,০০,০০০২ 


বিলিকৃত মুলথন__২০,০০,০০০২ 
আদায়ীকৃত মুলধন-_১৮,৭৫,০০০২ উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড ৩,৫০,০০০ 


















ছেন, “যতই আমি খাস্ত-সঙ্কট পর্যালোচনা করিতেছি 
ততই আমি দৃঢ়ভাবে অস্ুভব করিতেছি যে, লোকে 
খাদ্ধাভাবে উপবাসী থাকিতেছে ন! । বিশেষজ্ঞদের 
সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টাব অভাব এবং জনগণের, 
আস্থার উদ্রেক করিতে প্রীরে ও সঙ্কট সমাধানে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্রে এইরূপ একটা জাতীয় -গবর্ণ- 
মেন্টেব অভুবেই তাহারা উপবাসী থাকিতেছে 1” 


গান্ধীজ্ীর এই সুস্পষ্ট অভিমত গবর্ণষেণ্ট কি ভাঁবে.. 


গ্রহণ করিবেন জানি না, তবে গান্ধীক্জীর উক্তির 
মধ্য দিয়া ভারতের যে জনমত অভিব্যক্তি লাভ 
করিষাছে তাহা উপেক্ষা করার অর্থ সর্বনাশ ডাকিয়া 
আঁনা। বৃটিশ মঞ্জিসতা যদি মায়াকান্না না কীদিয়া 
থাকেন, যদি সত্যই ভারতের খাত্ধ-সঙ্কটে তাহারা 
উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে রাজনীতি বা 
কুটনীতিব আশ্রয় না. লইয়া সবাসরি ভারতীয় 
জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হস্তে ভারতের সমস্ত 
সমন্তা সমাধানের ভার ছাড়িয়া দেওয়াই তাহাদের 
একমাত্র কর্তব্য । id 


দক্ষিণ আফ্রিকাকে. বয়কট কর 

দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের 
দাবাইয়া রাখিবার জঙ্ক যে অপমানকর আইন 
প্রপয়ন করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র ভারতে বিপুল 
বিক্ষোভেব সৃষ্টি হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারত 
সরকাব দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক- 
চ্ছেদের নোটিশ দিতে বাধ্য হইযাছেন। আমরা 
পূর্কেই মন্তব্য ক্রিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকার 
সহিত বাণিজ্য সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত হইলেও 
ইহার দ্বাব| দক্ষিণ আফ্রিকাকে জব্দ করা যাইবে 
না। ইহার জচ্চ অদ্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন | ) 

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস যে 
নুতন প্রস্তাব উত্থাপন কবিয়াছেন তাহ! কাধ্যকবী 
করা গেলে সত্য সত্যই দক্ষিণ আফ্রিকাঁব বর্ণগবিষা 
ও ওদ্ধত্য হ্রাস করা যাইবে । দক্ষিণ আক্রিকাব 
ভারতীয় কংগ্রেস এশিয়ার অগ্তান্ত দেশ 'অর্থাৎ 
ব্ৰহ্ম, সিংহল, জাভা, মালয় ও চীনের নিকট দক্ষিণ 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 


অবলম্বনের জগ্ক ভারত গবর্ণমেপ্টকে অন্থরোধ . 


করিতে বলিয়াছেন। 

ভারত সরকার এ বিষয়ে কতটা অগ্রসর 
হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস আবেদন জানাইলে (এই আবেদনে 
লীগেরও যোগ না দিবার কোন কারণ নাই) উক্ত 


“দেশগুলির জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দক্ষিণ 


আফ্রিকাকে বয়কট করিবে ইহা আমরা বিশ্বাস 
করি। দক্ষিণ আফ্রিকা 
অপমানের অর্থ সমগ্র - এশিয়াবাসীর অপমান | 


‘|, জাগ্রত এশিয়া আত নীরবে এই অপমান সহ 
করিবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের 


বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে এশিয়া 
মহাদেশের জনগণ এক্যবদ্ধ হইয়াছে সেই এশিয়াকে 
অপমান করার সমুচিত প্রতিফল দক্ষিণ আফ্রিকা 
একদিন পাইবেই এবং সে দিনের দেরী নাই। 


' হিটলার, মুসোলিনী, তোজো যে জনশক্তির নিকট 


চুৰ্ণ হইযাছেন সেই জাগ্রত জনশক্তির সন্মুখে 
জেনারেল ন্মাটসের আস্ফালন সত্যই হান্তকর। 


তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিযা- | 


মূল্যকেও ছাড়াইয়া গিষাছে। 


কর্তৃক ভারতবাসীর, 


ভারতের ওুঁষধ-শিল্প 
ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। আবহাওয়ার বৈচিত্র্য, 
জনসাধারণের অশিক্ষা ও দারিদ্য,, চিরাচরিত 
সবকারী ওঁদাসী্-_সব মিলিয়া এই বিশাল দেশ 
অশ্রত্র রোগ-ব্যাধির 'লীলানিকেতন হইয়া দাডাই- 


'য়াছে। রোঁগ-ব্যাধির প্রতিকারের জন্য জনসাঁধা- 


রণের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার প্রধান; কারণ উধধাদির 


' অভাব অথবা ওষধাদির দুল্রাপ্যতা বা দুর্্ম ল্যতা। 


বিদেশের উপরেই সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বধের 
জন্য আমাদের নির্ভর করিতে হয়। বিরাট বিরাট 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যুদ্ধের পূর্বের বিভিন্ন 
ওষধের বিশেষ অভাব হয নাই এবং বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সম্মখীন হইয়া স্বদেশী উষধ-শিল্প 
ভালরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারত সরকার চিরকালই সুনজরে 
দেখিয়া থাকেন, কাজেই ভারতীয় ওষধ-শিল্প 
গড়িয়া তোলার ব্যাপাবে তাহারা কখনও আগ্রহ 
দেখান নাই। হহাব দুঃসহ ফল যুদ্ধকালে ও 
যুদ্ধোত্তর যুগে.আঁমরা তোগ করিতেছি । ওঁধধের 
অভাবে বন লোক যুদ্ধকালে অকালে প্রাণ 
হারাইয়াছে, বহু লোক জীবম্মত হইয়া আছে এবং 
যদ্ধাবসানের পরও আশার আলো দেখা যাইতেছে 
না। যুদ্ধ শেষ হইবার ঠিক পরেই উষধাদির মূল্য 
কিঞ্চিৎ হাস পাইয়াছিল, কিন্তু খাস্তাভাবের কথা 
ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ওষধের মূল্য যুদ্ধকালীন 
ইহার কারণ, 
ব্যবসায়ীবা বুঝিষাছেন যে, খান্ত আমদানীর 
ব্যাপারেই জাহাজগুলি নিযুক্ত থাকিবে, কাজেই 
ওযধাদি অধিক পরিমাণে আমদানী হইবার 
সম্ভাবনা কম। চাহিদা ও ষোগানের সহজ 
নিয়মামুসারেই ওষধাদির মূল্য ধাপে ধাপে বাঁডিয়া 
চলিয়াছে। মোটা মুনাফার আশায় কেহ কেহ 
যে চোরাকারবারও না, কাদিতেছেন এমন নয়। 
মোটের উপর জনসাধারণ চোখে সরিষার ফুল 
দেখিতেছেন। ভারতীয় ওষধ-শিল্সই এখন 
দেশবাসীর ভরসা. কিন্ত সরকারী নীতির ফলে এই 
শিল্পের উন্নতি কি ভাবে ব্যাহত হইতেছে এলেঘিক 
কেমিক্যাল. ওয়ার্কস্‌ লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের 
চেয়ারম্যান রাজমিত্র মিঃ বি ডি আমিন উক্ত 


(স্থাপিত ১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ পব্যাঙ্ক” 





হেড অফিস 3২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
মূলধন 
বিলিকৃত তি 
বিক্রীত রি 
আদায়ীকৃত মূলধন ও 
রিজার্ভ-_-১২,০০,০০০২ টাকার উপর 


কাৰ্য্য করী মুলধন-_-১১৪৫১০০১০০০২ »  ॥ 
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আর্থিক জগৎ 





কোম্পানীর বাঁধিক অধিবেশনে তাহার বক্তৃতায় 
পরিষ্কারভাবে দেখাইযা দিয়াছেন । তিনি দেখাইয়া- 
'ছেন যে, ভারতীয় ওঁষ্ধ-শিল্পের উৎপাদন চাহিদার 
তুলনায় অত্যন্ত কম। দ্বিতীয়তঃ, যে শুঁধধ বাজারে 
পাওয়া যার দারিদ্র্যবশতঃ জনসাধারণের বিরাট 
অংশ তাহাও কিনিতে সমর্থ নহে। তৃতীয়তঃ, 
সবকারী নীতির ফলেই ওষ্ধ-শিল্পের প্রসার 


হইতেছে না। 
ভারতীয়দের .ওঁদাসীষ্য অথবা প্রয়োজনীয় 


জিনিবেব অভাবে ভারতীয় উবধ-শিল্প ব্যাহত 
হইতেছে । মিঃ আমিন মনে করেন যে, কাচা 
মাল এবং দক্ষ লোকের অভাব নাই। আসলে যে 
মূলশিলের উপর প্রত্যেক দেশের ওঁষধ-শিলপ নির্ভর 
কবে ভারতবর্ষে তাহারই অভাব ঘটিয়াছে। রসায়ন- 
শিল্প গড়িয়া না উঠিলে কোন দেশে ওঁষধ-শিল্প 
'গভিয়া উঠিতে পারে না। ভারত সররার এ 
যাবৎ রসায়ন-শিল্প গঠনে শুধু যে কোন উৎসাহ 
দেন নাই তাহা. নহে, ওষধ-শিল্পের জন্য আবশ্তাকীয় 
রাসায়নিক মাল আমদানীতেও বাঁধা দিয়াছেন। 
এতদ্যতীত এ দেশে আমেরিকা ও রুশিয়ার স্যায 
ওষরির চাষে উৎসাহ দান বা উধধ প্রস্তুতের 
উপযোগী মাঁল-মশলা সংগ্রহের জন্য কোন 


কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নাই। 
. মিঃ আমিন যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, 


কেমিক্যাল, ইণ্ডান্িয়াল এণ্ড ফাৰ্শ্মাসিউটিক্যাল 
ল্যাবোরেটরীজ লিমিটেডের অংশীদারদের সভায় 
ডাঃ হামিদও সেই সকল অভিযোগ করিয়াছেন । 
ভারতবর্ষে ওবধ-শিলে আত্মনিয়োগকারী এই 
সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমতে ভারতীয় জন- 
সাধারণের অভিমতই ব্যক্ত, হইয়্াছে। বিলাতী 
উষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলির প্রতি 
অশোভনীয় দরদ না দেখাইয়া ভারত সরকার 
ভারতীয় উষধ-শিল্প সংরক্ষণে ও গঠনে এখন হইতে 
যত্ববান হইবেন বলিয়াই আমরা আশা 'করি। 
ভারতীয় ব্সায়ন-শিল্পে উৎসাহ দানের সরকারী 
নীতি বিঘোষিত হইয়াছে, ওষধ-শিল্প সম্পর্কেও 
অনুরূপ নীতি ঘোষিত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও স্বরণ রাখিতে হইবে যে, নীতি ঘোষণীই বড 
কথা নহে, 
প্রযুক্ত, ছইবে হহাই বড কথা । 


অনুমোদিত মূলধন এ 
77১00,00,00০0২ 
'বিলিক্কত মুলর্বন_ 
১২,৫০ 00০২ 
আঁদায়ীক্কত মূলধন 
১০,২০,০০০২ 
মোট কাধ্যকরী তহবিল 
২,00,00,000২ 
টাকার অধিক 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য কর! হয়। || 











ঘোষিত ‘নীতি কি ভাবে কার্যক্ষেত্রে | 





[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 





উধধ-শিল্পে উৎসাহ দানের অন্ত গবর্ণমেন্ট 
এখনই একটা কাজ করিতে পারেন। মিঃ আমিন 
ও ডাঃ হামিদ উভয়েই অভিযোগ করিয়াছেন যে, 
উবধাঁদির জন্য যে রেলওয়ে মাশ্তল আদায় করা হয় 
তাহা অত্যন্ত অধিক! প্রকৃতপক্ষে ভ্যায়সঙ্গত- 
ভাবে যে পরিমাণ মাশুল লওয়া উচিত তাহার 
তিনগুণ অধিক মাশুল লওয়া হয়। ডাঃ হামিদ 


বলেন খে, বৃটেনে যেখানে এক টন রাসায়শিক 


দ্রব্যের জগ্ভ ৬০ শিলিং মাশুল দিতে হয় সেখানে 
ভাবতে ১২৬ শিলিং মাশুল দিতে হয়। ভারতে 
এক পাউণ্ড উধধ পাঠাইবার জঙ্ক ছুই পাউণ্ড 
প্যাকিং-এর জিনিষ লাগে। ভারত সরকার 
রেল বিভাগের এই ধরণের “আতিশয্য” অনায়াসে 
সংশোধন করিতে পাঁরেন। '-গধধাদির মাশুল 
হাসের দিকে কেন্সীয় পরিষদের .সদন্তদের দৃষ্টিও 
আমরা আকর্ষণ করিতেছি! 
ভারতে শ্রমসচিব সন্মেলন 

ভারতবর্ষে কলকারখানা বুদ্ধি পাইবার সঙ্গে 

সঙ্গে শ্রমিক অশাস্তিও বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধোত্তর 


কালে শ্রমিক অশান্তি ক্রমেই গুরুতর আকার 





ধারণ করিতেছে । এখন হইতেই স্থুবিস্স্ত 
পরিকল্পনাসহ শ্রমিক - সমন্তা সমাধানে অগ্রসর 
না হইলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটবে; ফলে 
একদিকে: শ্রমিকদেরও ক্ষতি হইবে, আর এক 
দিকে শিল্প-বাঁণিজ্যের অগ্রগতিও ব্যাহত হইবে৷ 
শিল্পোরতির পরিকল্পনা এবং শ্রমিক সংক্রান্ত 
পরিকল্পনার মধ্যে সাঁমঞ্জন্ত ও যোগ থাকা উচিত 
বলিয়া আমরা মনে করি, নচেৎ কোন পরিকল্পনাই 
কার্যকরী হুইবে না। ভারত সরকার অথবা 
প্রার্দেশিক গবর্ণমেন্টগুলি এ বিষয়ে কতটা কি 
করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে শ্রমিক 
সমঙ্কা সম্পর্কে গব্ণমেন্ট সচেতন হইতেছেন, তাহা . 
বুঝা যায়। বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে তথ্যামুসন্ধান, 
খাটুনীব সময় প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন প্রণযন 
ইত্যাদি কেন্দ্রীয গবর্ণমেণ্টের কর্ক্মতৎপরতার 
পরিচায়ক । কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যদি 
অমুদ্ধূপ তৎপরতা না দেখান তাহা হইলে অকারণ 
জটিলতার হুষ্টি হইবে। বর্তমানে অধিকাংশ 
প্রদেশেই কংগ্রেদী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে । 
তাঁহারা শ্রমিক ও কৃষক সমস্তার দিকে দৃষ্টি দিবেন, 





' স্থাপিত--১৯৩০ 
হেড আফিস--২১এ, ক্যানিং স্বীট, কনিকা | 


গ্রাম_লাইভ ব্যাঙ্ক 


£ ক্যাল-_৪৭৩১ ও ৩২৭৫ 


বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবদা- -কেন্দে 
শাখা প্রতিষ্ঠিত । 


চেয়ারম্যান £ রায় জে এন মুখাঞ্জি বাহাছুর 


~ গ্তঃ লীভার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী 


৬ ম্যানেত্িং 


মিঃ হৃযাঁকেশ মুখার্জি 





, ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সব দিক দিয়ে নিরাপদ । 











“**» চিডিখানি যেন হাসছে” 









মেরাযত-কার্য্য 
সংরক্ষণ-ব্যবস্থা 
স্পেখার পার্টস্‌ 
, নিৰ্ম্মাণ এবং 
রর কট্টোল, দরে বিলাতী, | 


০ ছোট বা বড ব্যবসায় যেমনই হউক- রাশি 
রাশি চিঠির প্রয়োজন হয় নিত্য আর প্রত্যেক 
চিঠিখানি যেন হাসছে-_-এমনই হওয়া চাই 
যখন সেখানি টাইপরাইটার মেশিন থেকে 
আসে টাইপ হয়ে। 


৬ মাধূর্যমণ্ডিত সর্বালন্ন্দর চিঠির জন্য টাইপ- 
রাইটার মেশিনের নিখুত কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ন রাখ! 
টাক আমাদের কুশল শিল্লিগণের উপর 


সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরিবেন। 


ডি, জে, টাইপরাইটারস্ 


এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিৎ ওয়ার্কম্‌ লিঃ 


ম্যানেজিং ভাইরেইর- মিঃ জয়কৃষ্ণ সিং 


' হেড অফিস :_ ব্র্যাবোর্ণ কোর্ট ; ৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাত|। 
ওয়ার্কশপ ২৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ট্রাট, কলিকাতা । 
বরাঞ্চ :_বালু বাজার, কটক। 
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আর্থিক জগৎ 
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ইহা! ধরিয়াই লওয়া যায়! সম্প্রতি খবর পাওয়! 
গিষাছে যে, কংগ্রেকী, অ-কংগ্রেসী সমস্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের শ্রমসচিবদের একটা সন্গেল্গন শীঘ্রই 
হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক সমন্তা সমাধানের 
চেষ্টাব মধ্যে সামগ্রস্ত বিধনিই এই সম্মেলনের 
উদ্দেগ্ত | আঁমবা এই সংবাদে বিশেষ আনন্দিত 
হুইয়াছি। সর্বভাবতীয় ভিত্তিতে এবং পারম্পবিক 
সহযোগিতা .ও 'সভিজ্্রতার বিনিময়ে শ্রমিক 
সমস্তাব একটী ব্যাপক সমাধান একান্ত প্রয়োজন 
হইবা উঠিয়াছে। শ্রমসচিবদের সম্মেলন সাঁফল্য- 
মণ্ডিত হইবে বলিষাই আমবা আঁশা করি। 


সহরের আবর্ঞঞন পরিষ্কারের আধুনিক 


ব্যবস্থা 

ভারতবর্ষের বড বড সহরগুলি ক্রমেই আষতনে 

বৃদ্ধি পাইতেছে। মফঃশ্বলের ছোট সহরগুলিও 

'ক্রমে বড হুইতেছে। এই অবস্থাষ পুবাতন কোন 
ব্যবস্থা বহাল রাখা সম্ভব হইতেছে না । জল সব- 

ববাহ, ড্রেন বা পয়ঃ প্রণালী, আলোক ইত্যাদির 

. জন্ভ আরও উন্নত ধরণের আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা এবাস্ত প্রযোজন হইয়া উঠিতেছে। বোম্বাই 

কর্পোবেশন এ সকল বিষয়ে অগ্রণী হইবাছেন। 

কলিকাতা কর্পোবেশন কাগজপত্রে হত পিছাইযা 

নাই, কিন্ত ধাহাদের পরিকল্পনা কাৰ্য্যে পবিণত হয 

না অথবা জনসাধারণের চক্ষুর অগোচরে থাকে 

তাহাদের অগ্রণীর সন্মান দিয়া লাভ 'নাই। 

বোম্বাই কর্পোরেশন আবর্জনা পরিষ্কারের .এক 

পরিকল্পনা প্রস্তুত করিষাছেন। সহরের উপকষ্ঠ- 

বন্তী এলাকাগুলিও এই পরিকল্পনার অন্তভূক্ত 

হইবে। বোম্বাই কর্পোরেশনেষ সহকারী 

ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এম, এন, লোখাণ্ডেকে আবর্ঞন! 

‘পরিষ্কার এবং আবর্জনা হইতে প্রয়ৌজনীয জ্লিনিষ 
। প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি বসানো পরিচালনা 
সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য নিউ জাগির (মাকিন 

ুক্তবাষ্ী ) রাঞ্জার্পস বিশ্ববিস্ধালযে পাঠানো 

হুইয়াছিল। মিঃ লোখাণ্ডে সাংবাদিকদের এক 

' বৈঠকে বলেন যে, ক্লীভল্যাও, লস এঞ্জেল্স, টোরোপ্টা 
(কানাডা ) প্রভৃতি সহরে কলের সাহায্যে আবর্জনা 

হইতে শতকরা ১০ ভাগ বিশুদ্ধ জল নিষ্কাসন কবিয়া 

লওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় জল শিষ্কাসিত 
আবর্জনা সারে পরিপত ছয। সার প্রস্তুত হইবার 

পর যে দৃটীভূত অংশ পড়িয়া থাকে, তাহা 

হইতে গ্যাস প্রন্তত করা হয়। বোম্বাই 

কপোরেশনেরও আবজ্জনা হইতে গ্যাস 

‘প্রস্তুতের কারখানা আছে এবং দুইটা হাসপাতালে 
ঝর গ্যাস সরবরাহ করা হয়। আমাদের কলিকাতা 

কর্পোরেশন বহু অর্থব্যয়ে আবর্জনা পুড়াইবার 

যন্ত্রপাতি আনিয়াছিলেন। এখন বোধ হয় তাহা 

কাজে লাগে না। ড্রেনগুলির আবঞ্জনা সাব 

হিসাবে ব্যবহার করা হইবে এবং, একটা. প্রতিষ্ঠান 

এই উদ্দেষ্যে ড্রেনের সমস্ত আবর্জ্জনা লইবেন এমন 

কথাও সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্ত 

তাহার পর কি হইয়াছে দানা যায় নাই। তবে 

বর্ষণ হইলেই কলিকাতা নগরীর রাজপথে “সাতার 

পানি” দাড়াষ, ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রায়শঃই 

আমাদের অর্জন করিতে হয। আর পথে 
পৃতিগন্ধময় আবর্জনা, পঞ্চিল সলিলপুর্ণ অসংখ্য 

-র্ভ-তরা ফুটপাথ, সামান্য পানীয় জলের অম্য 


কাড়াকাড়ি মারামাবি-_ইহা ত গা-সহা হইয়া 
গিয়াছে কাজেই বোম্বাই কর্পোরেশনের প্রচেষ্টার 
প্রতি কলিকাতা নগর-পিতাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিষা বৃথা বিরক্তি উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। 
চাঁউলের কল ও কাগজ-শিলে 
শ্রমিকের অবস্থা! 
চাউলের কল ও কাগজের কলগুলির শ্রমিকদের 
অবস্থা সম্পর্কে রিজে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। কাগজের কলগুলিতে শ্রমিকদের 
কাজের ও অন্ান্ক নুখ-সুবিধাব ব্যবস্থা মোটের 
উপর ‘চমৎকার? বলিয়া রিজে কমিটি মন্তব্য 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কাগজ-শিল্প ক্রুত প্রসার 
লাভ করিতেছে । বর্তমানে ২২টী কাগজের 
কারখানায় মোট ১৯ হাজার শ্রমিক কাজ করে। 
বাক্গলার কারখানাগুলিই বড। এখানে ৪টী 
কারখানায় ৮,১৭৬ জন শ্রমিক কাজ করে। যুক্ত 
প্রদেশে ৪টী কারখানায় প্রায় আডাই হাজার 
শ্রমিক আছে। বাকী শ্রমিক বোম্বাই, বিহার, 
উভিষ্যা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহীশুর ও ত্রিবান্ধুরের 
কারখানাগুলিতে নিযুক্ত আছে। মোট শ্রমিকের 
,শতকর! আট জনের বেশী স্বালোক নাই এবং শিশু 
। শ্রমিক নাই বলিলেই চলে। কারখানাগুলিতে 
আলো-হাওযার_ অভাব নাই এবং কোন কোন 
কারখানায় গরমের সময় শ্রমিকদের বরফ-জল 
দিবারও ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যরক্ষার- ব্যবস্থাও 
ভাল। শ্রমিকদেব তিন শিফট বা পালায কাজ 
করিতে হয়। একটান! কাজে যাহারা নিযুক্ত থাকে 
তাহাদের ৭২ হইতে ৮ ঘণ্টাব বেশী কাজ করিতে 
হয় না এবং ৮ হইতে ১২ দীন একটানা কাজের 
পর তাহার! ৩২ ঘণ্টা ছুটি পায়। সাধারণ শিফটে 
যাহারা কাজ করে তাহাদেরও ৯ হইতে ১০ ঘণ্টার 
বেশী খাটিতে হয় না। তবে যুদ্ধের হিডিকে 
কাগজের কাঁবখানাগুলির মালিকরা যেরূপ লাভ 
করিয়াছেন সেই অমুপাতে শ্রমিকদের অবস্থার 


উন্নতি হয় ন্বই। ১৯৪২ সালে কাঁগল-শিল্পে প্রায় 
এক কোটি টাকা মুনাফা হইয়াছিপ। ৮টা 
কোম্পানী ১৯৪০ সালের অপেক্ষা তিন গুণ মুনাফা 
করেন, অস্ঠান্ত সংগঠিত শিল্পের তুলনায় শ্রমিকদের 
মজুরীর হার কম। শ্রমিকরা দৈনিক আট আনা 
হইতে এক টাক! মজুরী পায়। নারী শ্রমিকবা 
কোন কোন কারখানায় দৈনিক চারি আনা মজুরী 
পায়। মাগী ভাতার হার এক এক জাষগায় 
এক এক রকম। সাহারাণপুরে মাগী ভাতার 
হার সর্বাপেক্ষা বেশী। এখানে দৈনিক ১২ আনা 
পর্য্যন্ত মাগণী ভাতা দেওয়া হয় । বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ 
ছাঁডা অন্য সব স্থানেই বোনাস দেওয়া হয়। 
অনেক কারখানাতেই শ্রমিকদের থাঁকিবার 
জায়গা দেওয়া হয়| কোথাও ভাডা লওষা হয় 
না! আবার কোথাও মাসিক চারি টাকা পর্যন্ত 
ভাড়া লওয়া হয়। শতকরা ৩৮২ জন শ্রমিক 
মালিকদের বস্তী ও বাসাষ বাস করে। 
চিকিৎসা, খাগ্ার্দি সরবরাহ প্রভৃতি শ্রমিক-মঙ্গল 
ব্যবস্থাও কাগজের কারখানাগুলিতে মন্দ নহে । 
পক্ষান্তরে চাউল কলগুলিব শ্রমিকদের অবস্থা 
ভষাবহ । কলে-ছাঁটা চাউলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওযাষ 
চাউল কলের প্রসাব ঘটিষাছে। ১৯৪৩ সালের 
হিসাবে দেখা যায যে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ১৬৩৪টী 
চাউল কলে ৫১,৩৮৫ জন শ্রমিক কাজ করে। 
শতকরা ৫০টা কলই মাদ্রাজে অবস্থিত এবং শতকরা 


৫০ জন শ্রমিকও মাঁদ্রাজের কলগুলিতেই কাজ 


করে। ইহার পরই যথাক্রমে বাঙ্গলা, মধ্য প্রদেশ, 
উভিষ্যা ও বোসম্বাইয়ের স্কান। ঘুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব 


ও সিদ্ধৃতে অতি অল্প-সংখ্যক চাউল-কল আছে। 
চাউলকলগুলিব অধিকাংশই ভাড|। থাটানো হয়| 
প্রতি বৎসরই ইজারা বা ভাডা দেওযার ফলে 
কলগুলি ঘন ঘন হাতবদল হয় এবং ইহার ফলে 
শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন ঠিকাদার কল 
চিলি অথবা কোন কল রি 





























































































































৫৭; রাধাবাজার সীট, কলিকাতা । 














ক্রিমেট্ট কমানিয়াল ব্যাঙ্ক বব ইণ্ডিয় ৰ ইণ্িয়া | 


-_লিনস্সিভতে ভ_ 


ম্যাঃ ডি-_মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 





" ৬৬ 


- আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 





সময় মধ্যবর্তী সময়ের জগ্য অর্দস্থায়ী শ্রমিকদের 
কোন মন্জুরী দেন না। আবার ঠিকাদাররাও 
কলগুলি চাউল ব্যবসায়ীদের কাছে ধান ভাঙ্গিষা 
লওয়ার জন্য মাঝে মাকে ভাডা দেন। এইরূপ 
“অস্থিতপঞ্চক” অবস্থার দরুণ শ্রমিকদেরও কাজের 
কোন স্থাধিত্ব নাই, আয়েব কোন স্থিরতা নাই 
এবং তাহাদের কোন অধিকারও তাহাবা বুঝিয়া 
লইতে পারে নাঁ। মার্রীজে শতকরা ৩৩'৭ জন 
শ্রমিকই ক্্রীলোক'। বাঙ্গলায় নারী শ্রমিকের 
সংখ্যা আরও বেশী । বিহার ও বাঙ্গলায় অবৈধ- 
ভাবে শিশু শ্রমিক নিয়োগের প্রথাও প্রচলিত। 
চীউল-কলগুলির অন্তুত অবস্থার জন্য শ্রমিকদের 
অবস্থাও শোচনীয় এবং তাহাদের মজুরী-হারেরও 
কোন স্থিরতা নাই । কাজের ঘণ্টা প্রভৃতি সম্পর্কে 
কোন নিষম-কাঁন্ুনের বালাই নাই। শ্রমিক 
মঙ্গলের বিশেষ কোন ব্যবস্থাও নাঁই। একমাত্র 
মাদ্রাজেই শ্রমিকরা অনেকটা সঙ্ববদ্ধ | 

বিজে কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিলে বুঝা যায 
যে, সুগঠিত কাঁগজ-শিল্প এবং বিশৃঙ্খল চাউল-কল 
উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিক কল্যাণের জন্য অনেক কিছু 
করিবার আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই ষে, 
অবস্থার বর্ণনা এবং ভাসাভাসা কযেকটা মস্তব্য 
ছাঁডা রিজে কমিটির বিপোর্টে আর কিছুই আমবা 
দেখিতে পাইলাম না। রিক্সা চালকদের সম্বন্ধে 
তাহারা যেরূপ সুপারিশ করিয়াছেন এই সকল 
ক্ষেত্রেও তাঁহারা সেরূপ সুপারিশ করিতে 
পারিতেন) কিন্ত তাহা তাঁহারা করেন নাই। 
শ্রমিকদের কিছুটা সুখ-সুবিধা কাগজ-শিল্পে আছে 
ইহা ভাল কথা, কিন্ত মুনাফাব তুলনায় মজুরী-হার 
অত্যন্ত কম, ইহা কমিটির রিপোর্টেই দেখা যায়। 
আমরা মনে করি রে, কাগজ-শিলে শ্রমিকদের 
* মজুরী বৃদ্ধির দিকেই গবর্ণমেপ্টের প্রধানত: নজর 
দেওয়া উচিত.। চাঁউলের কলগুলিকে কিভাবে 
স্ুপরিচালিত.করা যায়, সে সম্বন্ধেও রিজে কমিটি 
কিছুই বলেন নাই! অথচ চাউলের কলগুলি 
সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হইলে শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতির আশা সুদুরপরাহত | 

শ্রমিকদের জন্য গুহ নির্মাণের 

ভারত সরকার কারখানার শ্রমিকদের জগত ২০ 
লক্ষ গৃহ নির্খাণের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন। ভারতীয় শ্রমিকরা যে মজুরী পায় 
তাহাতে ভাল বাড়ী ত দূরের কথা, ভাল ঘর ভাভা 
করিয়া থাকাও সম্ভব হয় নাঁ। মধ্যবিত্ত ও 
নিয্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর. বহু লোক কি তাবে আলো- 
বাতাসহীন অন্ধকুপগুলিতে দিনের পর দিন বাস 
করিতে বাধ্য হয় তাহা লক্ষ্য করিলেই শ্রমিকদের 
বাসস্থানের অভাব সহজে উপলব্ধি করা যায়। 
অধিকাংশ শ্রমিক অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বস্তীতে পত্তবৎ 
জীবনযাপন করে। ইচ্ছার ফলে এক দিকে 
অকালে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং আর একদিকে সর্বব- 
 শ্রকাধ নীতিবোধ বিসর্জন দিতে হয়। শ্রমিকদের 
সামাজিক জীবনে বাসস্থানের অভাবের এই দুর- 
প্রসারী প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। | | | 

ভারত সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীর দিকে 
দৃষ্টি দিয়াছেন--ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 


ইহা কতটা কাৰ্য্যে পরিণত হইবে সে বিষষে 
আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ, সবকারী 
ঠিকাদারবা কতটা যত্ব লইয়া শ্রমিকদের গৃহগুলি 
প্রস্তুত করিবেন তাহা দেখিতে হইবে। বহু অর্থ- 
ব্যযে নিশ্মিত বাড়ী স্বল্পকালস্থায়ী হইযাছে, এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দ্বিতীয়তঃ, এখন যে ব্যষে 
পরিকল্পিত গৃহগুলি নির্বাণ কবা যাইবে বলা 
হইতেছে পরে নানা অজুহাতে ব্যয বৃদ্ধি পাইষাছে 
বলিয়া যদি ব্যয বৃদ্ধি করা হয় এবং শ্রমিকদের 
নিকট অধিক ভাভা চাওয়া হয় তাহা হইলে সমগ্র 
প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। তৃতীয়তঃ, গৃহ নিশ্খাণেব 
মাল-মশলা ভাবতে কি পরিমাণে উৎপাদিত হয় 
তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবা যদি এই পবিকল্লনা প্রস্তুত 
না হইয়া থাকে তাহা হইলে হয বিদেশ হইতে 
মাল-মশলা আমদানী করিতে হইবে, আব না হয় 
পরিকল্পনা বাতিল বা সংশোধন করিতে হুইবে । 
এই ধরণের পূর্তকাধ্যেব দ্বারা সামযিকভাবে 
বেকার সমস্তার সমাধানও গবর্ণমেণ্টের অন্থতম 
উদ্দেশ্য । এই উদেশ্য ভাল, কিন্ত শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার 
দ্বাব! স্থায়ীভাবে বেকার-সমস্তা সমাধানের চেষ্টা না 
.কবিলে এই ধরণের প্রচেষ্টা অনর্থক শক্তিক্ষয় 


হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত উদ্দেষ্ঠও সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ব্যতিবেকে উল্লিখিতরূপ 
বিরাট পূর্তকাধ্যের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হইবে 
না এবং মাল-মশলার অভাব দেখা দিবে। 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্ব 


সমস্ত সভ্য দেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শিল্প, কৃষি প্রভৃতি 

















বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্থা প্রয়োগের সুযোগ 
থাকায় একদিকে সমগ্র জাতি নূতন নৃতন আবিষ্কারের 
স্থখ-ন্থুবিধা ভোগ কবিতে সমর্থ হয় এবং সমগ্র দেশ 
সমৃদ্ধিশালী হয, আর একদিকে বৈজ্ঞানিকদের 
মধ্যাদা থাকে অক্ষুধ্ন এবং জীবিকার্জ্জনের 
ভ্রন্য আমাদের দেশের এম. এস-সি. বি. এস-সি- 
দেব যায় গবেষণা ত্যাগ করিয়া উকীল বা কেবাণী 
হইতে হয় ‘ন! | 


বৃটেনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ক কি পবিমাণ' 
ব্যয করা হয় তাহা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে 
পারে। ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য বৃটেনের 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা বিভাগ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে ২৩ লক্ষ ৯১ হাজ্জার পাউণ্ড পাইবেন । 
১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় এবার বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জ্রন্ত শতকরা ৭০ পাউও্ বেশী 
দিতেছেন। এই দান ব্যর্থ হুয়। বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ফলে জাহাজে তৈল ব্যবহীরেব খরচ 
প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইযাঁছে । 
নৌ-বাঁণিজ্যে বৃটেনের স্থান বিবেচনা করিলে উক্ত 
গবেষণার মুল্য সহজেই উপলব্ধি করা ষায়। 
কষলাব স্ত,পে স্বতঃই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া যে ক্ষতি 
হইত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তাহ] বন্ধ করা' 


সম্ভব হইয়াছে । হহাব ফলে প্রতি বৎসর 
অস্ততঃপক্ষে ১০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ ক্ষতি 


বাঁচানো গিষাছে। ইন্ধন সম্পর্কে গবেষণাব 
ফলে বৎসরে তিন কোটি পাউণ্ডেরও অধিক 
মূল্যের কয়লা প্রভৃতি ইদ্বনের খরচা বাঁচানো 
গিয়াছে। | 


























We also manufacture Technicat and Fine Chemicals, Essential 
‘Ofte and Laboratory Reagents. 





SALTS, TINCTURES. AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P C. STANDARDS. 
manufactured in our well-equipped {aboratories 
Supervision of expert chemists 


Oniy the best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensure guaranteed standards. 
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প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া একটা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাঁল ধরিয়া এদেশে আন্দোলন 
চলিতেছে । এই বিষয়ে গত ১৯৩৯ সালে ভারতীষ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটী আইনের 
খসড়া প্রস্তুত হয়| ১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে 
একটী আইনের খসডা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
পেশও কবা হয়। কিন্ত নানাকাঁরণে ভারতীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের ভিতব দিয়া ব্যাঙ্ক আইন পাশ 
করাইয়া উহ! দেশে বলবৎ কবা| সম্ভবপর হয় নাই। 
সুখের বিষ্য এতদিন পরে ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের বিগত অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টেব পক্ষ 
হইতে আর একটা ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া পেশ করা 
হইয়াছে । এই খসড়াটী এক্ষণে পরিষদ কর্তৃক 
নির্ধারিত একটী কষিটীর বিবেচনাধীন আছে। 
আশা করা যায় পরিষদের আগামী অধিবেশনে 
উহা পাশ হইয়া তৎপর উহা দেশে বলবৎ হইবে । 

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য 
ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের শ্বার্থরক্ষা বলিষা 
গবর্ণমেণ্ট কতৃক উল্লিখিত হইতেছে! কিন্ত 
আমাদের মনে হয় যে, একমাত্র আমানতকারীদের 
স্বার্থবক্ষাই ব্যাঙ্ক আঁইনেব উদ্দেপ্ত বলিয়া ধবিয়া 
লইলে উহার কর্দক্ষেত্রকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা 
হুইবে । প্রথমতঃ, এদেশের যে সমস্ত ব্যক্তি ব্যাঙ্কের 
শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন 
ব্যাঙ্কের শুভীশুভেব উপর তাহাদেরও স্বার্থ নিহিত 
রহিয়াছে । ভারতীয় কোম্পানী আইনে প্রত্যেক 
যৌথ কোম্পানীর শেয়ারহৌন্ডারদের স্বার্থরক্ষার 
উপরই সমধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। বীম! 
কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক কোম্পানীর বেলায়ও উহাদের 
শেয়ারহোল্ডাবদের স্বার্থ উপেক্ষা করিবার কোন 
ছেতু নাই--যদিও একপা কেহই অস্বীকার করিবে 
না যে, এই ছুই শ্রেণীর কোম্পানীর মধ্যে পলিপি- 
ছোল্ডার এবং আমাঁনতকারীদের স্বার্থের গুরুত্ব 
শেয়ারছোল্ডারদের স্বার্থের তুলনায় অনেক বেশী । 
ব্যাঙ্ক আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়তঃ আমাদের 
বক্তব্য এই যে, মাত্র আমানতকারীদের স্থার্থরক্ষার 


প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা 
পরিচালিত হইলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দাদনী 
কারবারের পর্যায়ে অবনমিত করা হইবে। 
ব্যাঙ্কসমূহে আমানতকারীদের বে অর্থ' সঞ্চিত হয় 


--লিমিটেড-- 
হেড অফিস 2-ঢাঁকা! 
৯ কলিকাতা অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্জো লেন 


ফোঁঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ 2 কিশোরগঞ্জ £ 
বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাকা)। | 

এলায়েড, ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান | 


অজিতকুষার সোম হরেশচজ্জ ভট্টাচার্য্য | 
ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ্জ ম্যানেজিং ডিরেউর " 





তাহা জাতীয় সঞ্চয়ের একটা অংশ। পৃথিবীর 
সকল দেশেই দেশের জনসাধারণ উহাদের আয় 
হইতে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা যাহাতে দেশের 
জনসাধারণেব আয়বৃদ্ধিমূলক কাঁজে নিয়োজিত 
হইতে পারে এবং উহা যাহাতে দেশের জন- 
সাধারণের শ্রমশক্তিকে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির 
কাজে সাহায্য করিতে পারে তংগ্রভি লক্ষ্য 
রাখিয়া দেশের রাজশক্তি কাজ কবিষ্বা থাকেন। 
ইদানীং অনেক দেশে দেশের লোকের সঞ্চিত 
সমস্ত অর্থ আইন সহায়ে বাধ্যতামূলকভাবে 
একত্রিত করিয়া (০01)501179501) ) তাহা জাতির 
ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত করিবাৰ 
জন্ভও প্রস্তাব উঠিয়াছে। মোটের উপর এক্ষণে 
কোন দেশেই লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আর 
নিছক ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হয় না। 
এই সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তির একটা অংশবিশেষ 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কে 
আমানতকারীদেব সঞ্চিত অর্থ মাত্র আমানত- 
কারীদেরই সম্পত্তি এবং দেশের সর্বসাধারণেব 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য ন! করিয়া উহা আমানত- 
কারীদের লাভ ও নিরাপত্তার দিকে চাহিয়াই দাদন 
করা উচিত- এরূপ মনে করিলে ভুল করা হুইবে। 
ব্যাঙ্কে আমাঁনতকারীদের সঞ্চিত অর্থ যাহাতে 
নিরাপদ থাকে তাহা অবশ্যই দেখিতে হইবে 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে উহা যাহাতে দেশেব সর্বসাধারণের 
ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে তৎপ্রতিও 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । ব্যাক্ষেক আমানতকাবী ও 
অংশীদারদের স্বার্থরক্ষা এবং দেশের সর্বসাধারণের 
আয় বৃদ্ধি-_এই দুইটা উদেশ্য ছাভা দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের প্রসারও ব্যাঙ্ক আইনের অন্যতম উদ্দেশ 
হওয়া উচিত | পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেশ- 


বাসীব সঞ্চিত অর্থেব অধিকাংশ ব্যাঙ্কসমূহে , 


পু্ীতৃত হয় এবং এই সব ব্যাঙ্ক দেশেব অর্থনীতিক 


উন্নতি ও বেকাঁর-সমস্তা সমাধানে অগণিত প্রকারে | 


সাহায্য করিয়া থাকে । কিন্তু ভাবতবর্ষে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে এখনও তেমন প্রসাব লাভ ঘটে নাই । 
উহার ফলে দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থেব অধিকাংশ 


বাসীর কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইতে পারিতেছে 
না। 
ব্যবসার বহুল প্রসার ঘটিয়া দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ 
ব্যাঙ্কসমূহে পুপ্ভীভূত হইতে পারে ততপ্রতি লক্ষ্য 
করিয়1ও ব্যাঙ্ক আইন প্রণীত হওযা আবশ্যক । 
দুঃখের বিষয়, প্রস্তাবিত ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইনে 
আইনের উপরোক্ত তিনটী মূল উদ্দেষ্যের প্রতি 


লক্ষ্য রাখিয়া উহার বিভিন্ন ধারা রচিত হয় নাই । | 


বরং এই আইনের খসডাষ আমানতকারীদের 
স্বার্থরক্ষার অজুহাত দেখাইযা এমন অনেক কঠোর 


বিধান বচিত হইয়াছে যাহার ফলে উহার দ্বারা | 


আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা, দেশের ধনসম্প্দ বৃদ্ধি 


এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার_-এই তিনটী উদ্দেশ্যের | 


কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের কয়েকটা 


আগর ধারার কথা উল্লেখ করিতেছি । গত ১৯৪৪ সালের 


নবেম্বর মাসে ভারতীষ ব্যবস্থা 'পরিষদে যে ব্যাঙ্ক 
আইনের খসডা পেশ করা হয় তাহার ১১ ধারায় 
বলা হয় যে, (১) প্রত্যেক স্থানের জন্য ৫ লক্ষ টাক! 
করিয়া আদাষী মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে 
কোন ব্যাঙ্ক বোস্বাই ও কলিকাতা সহরে ব্যবসা 
পবিচালনা করিতে পারিবে না, (২) যে সব সহরের 
অধিবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষের বেশী তাহাতে ব্যবসা 
চালাইতে হইলে এইবপ প্রত্যেক সহরের জন্য ২ 
লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হুইবে, (৩) 
অন্ভান্ত স্থানে ব্যবসা চালাইতে প্রত্যেক স্থানের 
অন্য ১০ হাজার ট্রাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে 
হইবে। তবে মোটমাট ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 
আদাষী মূলধন সংগ্রহ কবিতে পাবিলে প্রত্যেক 
ব্যা্জ সকল স্থানেই ব্যবসা চালাইতে পারিবে । 
(৪) এক লক্ষ টাকার কম মূলধন হইলে কেহ ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। এই বিধানের 
ফলে ভারতেব বৃহৎ ব্যাঙ্কমূহ ও মাঝারি শ্রেণীর 
অনেক ব্যাঙ্কের কোন অন্থবিধা হইবে লা। কিন্ত 
এই সব বিধানের ফলে অনেক মাঝারি শ্রেণীর 
ব্যা্কগুলিকে বহু আফিস তুলিয়া দিতে হইবে এবং 
অনেক ছোট ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
প্রস্তাবিত আইনের ১৮ ধারাঁয বলা হইয়াছে যে, 
প্রচলিত এবং নূতন সমস্ত ব্যাঙ্কে ব্যবসা চালাই- 
বার জন্ত লাইসেন্স লইতে হইবে । এই বিধানের 
ফলে দেশে নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাৰ পথ কণ্টকিত 
হইবে। তৃতীষতঃ প্রস্তাবিত আইনের ১৮ ধারার ৬ 
উপধাবায় বলা হুইযাছে যে, কোন ব্যাঙ্ক যদি নূতন 
কোন শাখা আফিস খুলিতে চাহে তবে এজগ্ 
উহাকে পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতে 
হইবে । আইনের খসড়ায় আব একটা ধারা সন্নিবিষ্ট 


হইয়াছে যে, কোন ব্যাঙ্ক উহার শেয়ারের যে অংশ 
আদায় কবিবে তাহার উপর শেয়ার বিক্রয়েব 








ইণ্তাষ্ট্রীয়াল 


এখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার দকণ উহা দেশ- | 


এরূপ অবস্থায় এদেশে যাহাতে ব্যাঙ্ক | 
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জ্বাল ভিলম্বিক্রেজ্ভ 


» স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভুক্ত ব্যান্ক 
চেয়ারম্যান_-গ্রাযুক্ত যছ্লাথ নায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
. যাবতীয় কাজ করা হয় । | 
হেড অফিস-_ 
৭ ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 5 
বভবাজার, শ্ামবাঁজাঁর, হাটখোলা (কলিকাতা), || 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 
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আর্থিক জগৎ 





এজেণ্টগণকে শতকরা ২1০ টাকার বেশী কমিশন 
দিতে পারিবে না।' দৃষ্টাস্তস্বরূপ কোন ব্যাঙ্কের এক 
একটা শেয়ারের মূল্য যদি ১০০ টাকা নির্ধারিত হয় 
এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যদি এই ১০০ টাকার মধ্যে ৫০ 
টাকার বেশী আদায় করিবেন না স্থির করেন তাহা 
হইলে একজন শেয়ার বিক্রেতা এজেন্ট উক্ত 
কোম্পানীর ১০০ টাকার একখান! শেয়ার বিক্রয় 
করিলে তজ্জন্ত মাত্র ০ আনা কমিশন পাইবেন | 
এই সব বিধানের ফলে দেশের অনেক ছোট ব্যাঙ্ক 
এবং মাঝারি ধরণের ব্যাক্ষগুলির অনেক শাখা 
উঠিয়া যাইবে, অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষে নূতন শাখা 
প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে, দেশে নূতন ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার পথ কণ্টকিত হুইবে এবং ব্যাঙ্ক কোম্পানী- 
গুলির পক্ষে বাজারে উহাদের শেয়ার বিক্রয় করা 
একপ্রকার অসম্ভব হইবে । যে দেশে ৫ হাজারের 
. অধিক অধিবাসীবিশিষ্ট ২৩০০ সহরের মধ্যে মাত্র 
১ হাজাব সহরে ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, যে দেশের ৭ লক্ষ 
পল্লীগ্রামের মধ্যে ব্যাঙ্কের কোন অস্তিত্ব নাই 
-বলিলেই চলে, যে দেশে গড়পড়তায় প্রত্যেক 
ব্যক্তির মাত্র ১৭ টাকা বাক্কে আমানত রহ্ষাছে 
এবং যে দেশের অধিবাসিগণ প্রত্যেক বৎসরে 
২০০ কোটী টাকা সঞ্চয় করিলেও দেশের সমস্ত 
‘ব্যাঙ্চে মাত্র ৩৪ বৎসরের সঞ্চয়ের সমপরিমাণ টাকা 
মজুদ হইয়া সঞ্চিত বাকী টাকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সেই দেশে উপরোক্ত 
-বিধানসমৃহদ্বারা দেশেব ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার বন্ধ 
করিয়া দেওষা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে 
কতদুব অনিষ্টকর হইবে তাহা! সহজেই অমুমেয় | 
,আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, বর্তমানে 
এদেশে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন না লইয়া অনেক 
. ব্যাঙ্ক ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে, অনেক ব্যাঙ্ক 
বেপরোয়াভাবে শাখা আফিস স্থাপন করিতেছে এবং 
যে স্থানে ৩]৪টীর বেশী ব্যাঙ্ক আফিস চলিতে পারে 
না সেখানে এক ডজন ব্যাঙ্ক চলিতেছে । এই 
সমস্তের প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উহার পথও 
আছে। কিন্তু কতৃপক্ষ যে প্রকাব আনাড়ীর মত 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এই সব গলদ সংশোধন করিতে 
চাঁছিতেছেন, তাহাতে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসার 
, প্রসারের পথ এক প্রকার বন্ধ করিয়া দেওয়া হই- 
'তেছে, উচ্ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না । 
গত ১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে ভাব্তীষ 
ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক আইনের যে খসড়া পেশ 
করা হয়, তাহাতে এরূপ বিধান দেওয়া, হইয়াছিল 
যে, কোন ব্যাঙ্ক সাবসিডিয়ারি কোম্পানী হিসাবে 
ব্যাক্ক-বহিভূত অন্য কোন কোম্পানীর পরিচালনা" 
তার গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং ব্যাঙ্ক এরূপ 
কোম্পানীর শতকরা ৪০ ভাগের অতিরিক্ত শেয়ার 
ক্রর্ করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না। 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে যে 
আইনের থসডা পেশ কর! হইয়াছে, তাহাতে এই 
ধারাকে কঠোরতর করিয়া বলা “হইয়াছে যে, কোন 
ব্যাঙ্ক সাবসিডিয়ারি কোম্পানী হিসাবে ব্যাঙ্ক- 
বহির্ভূত অস্ত কোন কোম্পানীর পরিচালনাভার 
তো গ্রহণ করিতেই পারিবে না--অধিকস্ক উহা 
ও কোম্পানীর শতকর! ২০ ভাগের বেশী শেয়ার 
ক্রয় করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না। 
এদেশে কোন কোন ব্যান্ক পরিচালক নিজ স্বার্থ 


পিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যান্কের টাকায় ব্যাঙ্ক-বহিভূত 
কোম্পানীর পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন 
বটে। এরূপ দৃষ্টান্ত অগ্ত দেশেও খুজিয়া পাওয়া 
যাইবে। কিন্ত অন্তভাবে উদ্থার প্রতিকার না 
করিয়া ব্যান্ণগুলিকে ব্যাঙ্ক-বহিভূত কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয়ে বাধা দেওয়া এবং এ সব কোম্পানীর 
পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ 
করা যুক্তিসঙ্গত কাজ হইতে পারে ন1। জার্শ্মানী, 
জাপান প্রভৃতি দেশে ব্যাঙ্কগুলিই শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশ সরবরাহ 
করিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের প্রদত্ত টাকা যাহাতে 
নিরাপদভাঁবে খাটান হয় তাহার -বিলিব্যবস্থার 
জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন] ব্যাপারে ব্যাঙ্ক 
বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাহ্কগুলি 
এই ভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পেছনে না 
দাড়াইলে ইংলগ্ডের প্রবল প্রতিয়োগিতার সন্মুখে 
জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ কিছুতেই শিল্পের 
ব্যাপারে এরূপ সমুন্নত হইয়া, উঠিতে পারিত না। 
ভারতবর্ষেও শিল্পের প্রসারের পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির 
এরূপ সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্ত 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের ১৬ ধারা যে ভাবে রচিত 
হইয়াছে তাহার ফলে ব্যাক্কগুলির পক্ষে এদেশের 
শিল্পগুলিকে প্রয়োজনাহ্ববপভাবে সাহায্য কর! 
সম্ভবপর হইবে না। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি 


যে, দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের শ্রমশক্তিকে 


কাজে নিয়োজিত কব! ব্যাঙ্ক ব্যবসার অগ্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ভারত সরকার 
দেশের ব্যাঙ্কসমূহের এরূপ কোন দায়িত্ব রহিয়াছে 
একথা স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না । নচেৎ 
উহ্ারা উপরোক্ত ১৬ ধারার বলে ব্যান্কগুলিকে 
দেশের শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিতে বাধা 
দিতেন না। ৃ্‌ 

ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষাব দিক 
হইতে-নৃতন খসড়ায় অনেকগুলি বিধান রহিয়াছে । 
যেমন রিজার্ভ ব্যাঞ্চের অন্থযতি না পাইলে কোন 
ব্যাঙ্ক অগ্ঠ ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত (21191£91719- 
16৫) হইতে পারিবে না, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সঙ্গে 
কোন ব্যাঙ্ক তেজারতি কারবার করিতে পারিবে 
না, ব্যাঙ্কে কোন ম্যানেজিং এজেণ্টস থাকিতে 
পারিবে না, ব্যাঞ্চগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
আদায়ী মূলধনের সমপরিমাণ টাকা মঙ্কুদ তহবিলে 
গ্স্ত করিতে হইবে, কোন ব্যাঙ্ক উহার কোন 
ডিরেক্টরকে অথবা উহার কোন ডিরেক্টর অন্ত কোন 
কোম্পানীর ডিরেক্টর থাকিলে উক্ত কোম্পানীকে 
উপবুক্ত জামীন ব্যতিরেকে কোন টাকা কর্জ দিতে 
পারিবে না, কোন ব্যাঙ্ক যদি আমানতকারীদের 
স্বার্থরক্ষা করিয়া কাজ না করে তবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকা হুইতে উহ্বার নাম কাটিয়া দেওয়া 
যাইবে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কে উহার মোট আমানতের 
অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ নগদ টাকা, স্বর্ণ এবং 
দায়মুক্ত ও অনুমোদিত সিকিউৰিটিতে দন্ত করিতে 
হইবে ইত্যাদি। এই সব ধারা মোটামুটিভাবে 
সমর্থনযোগ্য | , 

আমাদের মনে হয যে, আমান্তকারীর স্বার্থ- 
রক্ষা, দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার 
_-এই তিনটা উদেশ্য সিদ্ধির জন্য যরি দেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে -হয় -তাহা হইলে 


[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 





কতকগুলি বাধাধরা! আইনকাুন দ্বারা কাজ হইবে 
শা। উহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আঁশঙ্কাই, 
বেশী। ভারতীয় কোম্পানী আইন এবং আরও 
অনেক আইনের বেলায় দেখা গিয়াছে যে, এই সব 
আইন দ্বারা সততাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজে অনেক 
বাধা জন্মিষাছে কিন্তু চতুর ও ছুরতিসদ্ধিপরায়ণ 
ব্যক্তিদের পক্ষে এই সব আইনের ফাঁক দিয়া দেশ- 
বাসীকে প্রতারিত করার পক্ষে কোন বাধাই হয় 
নাই ৷ প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনেরও অনুরূপ পরিণতি 
ঘটিবে বলিয়া আমরা মনে করি। গ্রত্যেকটা 
ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী এক নহে। কেহ কম মুলধনে 
কাজ চাঁলাইতে পারে ; কেহ শাখা আফিস খুলিয়া, 
প্রথম হইতেই উহাকে লাভজনক পথে পরিচালিত 
কবিতে পারে; বাজার-প্রচলিত এরূপ অনেক 
কোম্পানীর শেযার আছে যাহা গবর্ণমেণ্ট অঙ্ক 
মোদিত সিকিউবিটা অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ 
লাতদ্রনক | অনেক সময়ে সম্পত্তি বন্ধকে দাদন 
অপেক্ষা ব্যক্তিগত জামীনে দাদন অধিকতর নিরাপদ 
হইয়া থাকে । এই সব ক্ষেত্রে বাধাধরা কোন 
নিয়ম চলে না। এই সব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক পরি- 
চালকের সততা, কর্শদক্ষতা, ব্যবসা-বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করাই অধিকতর সঙ্গত। তবে উহাদের 
উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন আছে। 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের ২৮ ধারায় এরূপ বিধান 
দেওয়া হইয়াছে যে, গবর্ণমেপ্ট ষদি মনে করেন যে, 
কোন ব্যাঙ্ক পরিচালক আমাঁনতকারীদের স্থার্থরক্ষা 
করিয়া কাজ চালাইতেছেন না, তবে গবর্ণমেণ্ট 
ও ব্যাঙ্কের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া উহার 
প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন । 
বর্তমান গবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের যদি বিশ্বাস 
থাকিত, তবে বলিতে পারিতাম যে, ব্যাঙ্ক আইনের 
অন্য সমস্ত ধারা তুলিয়া দিয়া মাত্র এই ধারাটী 
বলবৎ রাখা হউক । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়ার 
প্রস্তাব সমর্থন করা অসম্ভব) বিশেষতঃ যখন 
দেখা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ব্যাক্ক ব্যবসা 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পবিচালনাধীনে আঁপিবে। 
সুতরাং বাধ্য হইযা আমাদিগকে ব্যাঙ্ক ব্যবসা 
নিয়ন্ত্রণের অন্ত একটী ব্যাপক আইনের প্রস্তাবকেই 
সমর্থন করিতে হুইতেছে। কিন্ত প্রস্তাবিত আইনের 
বহুদিকে সংশোধন হওয়া আবস্তক। আশা করা 
যায় যে, সিলেক্ট কমিটী এই বিষয়ে তাহাদের 
দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন। 


টি 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৩, ধর্মাতল গ্রাট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 










৩১-৩-৪৬ তারিখের হিসাব 
মুলধন 
' (অগ্ৰিম জমাসহ), ও ং 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৩,৫৩,৪০৬২ 
নগদ, কোম্পানীর 
কাগজ, ইত্যাদি ২১৩০১৪৬৯৪৮২ 
আমানত ৪০৭,০২,৩৪১২ 
কার্ধতকরী মূলধন ৪+৭৮,৬৫,৬৪২২ 
আমাদের নির্ভরষো আপনার 


অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন 











শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 


নয়াদিল্পীর খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
ভারতীয় শেয়ার বাঞ্জারপমূহেক কার্ধ্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ 
করার স্রিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই উদ্দেস্তে 
সরকারী দপধ্ববে একটী আইনের খসডা প্রস্তুত 
হইতেছে । কিছুদিন পূৰ্ব্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
মুসলিম লীগ দলের অগ্ততম সদন্ত স্তার জীয়াউদ্দীন 
আহম্মদ সোনারূপাঁর বাজার এবং তুলার ফাঁট্কা 
বাজার বন্ধ করিষা দেওয়াব জছ্ প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় অভিনান্ করিয়া 
-গবর্ণমেণ্ট ততলবীর্জ প্রভৃতির ফাটুকা বাজারও বন্ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শেয়ার বাজার সম্পর্কে 
এ যাবৎ অমুর্ূপ কোন প্রস্তাব হয় নাই। শেয়ার 
বাজার নিষস্ত্রণ করার জন্য কোন রাজনৈতিক 
'দল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কিংবা জনসাধারণের তরফ 
হইতেও আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। ইহা সত্বেও 
'গবর্ণমেপ্ট এই 'হুরহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। শেয়ার বাজারের কার্ষ্য- 
‘পদ্ধতিতে বহু গলদ এবং ক্রটিব্চ্যুতি আছে, ইহ 
আমর্ন| স্বীকার করি। কিন্তু আইনের সাহায্যে 
এই সমস্ত গলদ দুর কবা কতদূব সম্ভব হইবে তাহা 
সন্দেহের বিষয়। অগিনান্সের সাহায্যে বিভিন্ন 
-ফাঁটুকা বাজার বন্ধ হইয়া গেলেও একদল লোভী 
ব্যবসায়ী ফাটুকা খেলিয়া অভিনান্সের উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
করিয়া দিয়াছে । ইছা আমরা বিগত যুদ্ধের সময় 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সকল দেশের শেয়ার বাজারেই 
‘গলদ বর্তমান রহিয়াছে । জনসাধারণের 22০121 
96115€ বা উচিত-অনুচিত জ্ঞান উন্নীত না হইলে 
"কঠোর আইনের উদেধ্যও ব্যর্থ ছইবে বলিষা 
"আমাদের বিশ্বাস । 

শেয়ার বাজার থাকার দরুণ জনসাধারণ 
নিশ্চিন্ত হইয়া শেয়ার বাজাবের অন্তভূক্তি 
কোম্পানীসমূহের শেয়াবে অর্থবিনিয়োগ করিতে 
পারে এবং উচিত মূল্য দিয়া শেয়ার ক্রয় করিতে 
পারে ও উচিত মূল্য পাইয়া শেয়ার বিক্রয় 
করিতেও সক্ষম হয়। শেষার বাজার না থাকিলে 
প্রয়োজনের সময়ে অনেক ক্ষেত্রে জনসাধাবণকে 
মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করিতে হয় এবং বাজার 
অপেক্ষা উচ্্মূল্যে শেয়ার ক্রয করিতে হয়। 
একদল লোক ,কারসাজি করিয়া নানার্ূপ গুক্তব 
রটাইয়া শেয়ারের মূল্যে অহেতুক তারতম্য 
ঘটাইয়া থাকে। যেসমস্ত কোম্পানীর শেয়ার 
“শেযার বাজারে বিকিকিনি হয় না সেই সমস্ত 
শেষার সম্পর্কেই এরূপ কারসাজি বেশী হইস্া 
-থাকে। শেয়ার বাজারেও যে এই সমস্ত কারসাজি 
হয় না, তাহা নহে | কিন্তু শেয়ার বাজারের সহিত 
-সম্পর্কহীন কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কেই এই 
অভিযোগ বিশেষভাবে প্রযোজ্য । বিগত যুদ্ধে 
"যখন মিত্রশক্তির ক্রমাগত বিপর্যয় ঘটিতেছিল, 
তখন কতকগুলি ছোট ছোট কোম্পানীর শেয়ার 
আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণ নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া 
দিয়াছে । পক্ষান্তরে, কতকগুলি কোম্পানীর শেয়ার 
উচিত মূল্য অপেক্ষাও বেশী দরে ' হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে । ডিভিডেগ্ডের বর্তমান হাব এবং অদূর- 
* ভবিষ্যতে কি হারে ডিভিডেও পাওযার আশা 

















] | ক্যালকাটা খনাম বা ব্‌ লিমিটেড 


ক্যালকাটা রা যা বিল্ডিৎঘ্‌, 
মিশন রো, 
































আছে, প্রধানতঃ এই ছুইটী বিষয় বিবেচনা করিয়াই 
শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য স্থির হয়। আসন্ন 
রাজনৈতিক পবিবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-নৈতিক কারণ, 
করসম্পকিত আইন এবং নানারূপ আন্তর্জাতিক 
কারণেও শেয়ারের ভবিষ্যৎ ডিভিডেও সম্পর্কে 
বাজারে একটা মোটামুটি ধারণা জন্িয়া থাকে। 
শেয়ার বাজারে ছুই শ্রেণীর লোক আছে। একদল 
আশাবাদী এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এই 
ধারণার বশবর্তী হুইয়া শেয়ার ক্রয় করিতে উন্মুখ 
থাকে। আর একদল নৈরাশ্তবাদী। বিভিন্ন 


ঘটনার পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া তাহাদের 
প্রতীতি জন্নিয়াছে যে, শেষারের মূল্য অদুর- 
ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবে কিংবা বর্তমান অপেক্ষা 
উচ্চস্তরে উঠিবে না। যত সত্বর সম্ভব শেয়ার 
বিক্রয় করিয়! দিয়া নামমাত্র লাভ কিংবা ক্ষতি 
দিয়াও ইহারা শেয়াব বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত 
থাকে | শেষার বাঞ্জারে যাহারা অর্থ বিনিয়োগ 
করিয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশকেই উপরোক্ত 
দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর অন্তভূক্তি কর! চলে । 
আরেক শ্রেণীর লোক আছে যাহার! শেয়ার 














অনুমোদিত মূলধন 


রিজাভ ফাণ্ড 


উন্নতির মূলে রহিয়াছে ইহার 


= মহারাজা শ্রীশচন্ত্র নন্দী, কাশিমবাজার 
বাঙ্গলা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী, 
৮ মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিংগী, জমিদার 














সুদ প্রাপ্য হয়! 


এজেপ্ট | 





বিলিন্কত ও আদায়ীকত মূলধন 


ভারতীয় ব্যাঙ্চি জগতে “ক্যালকাটা ন্যাশনাল” আজ একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে । “ক্যালকাটা হ্যাশনাল”-এর গৌরবময় 


কর্মপদ্ধতি, সুদৃঢ় আধিক সঙ্গতি ও ক্রমোন্নতির সুপরিচিত ইতিহাস । 
ডিরেক্টর বোর্ড ঃ 


৮ মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান 
মিঃ টি, সি, রায়, সলিসিটার 


-4 মিঃ এইচ, সি, সরকার, বি এস, পি, (ইকন লণ্ডন) ' 


জেনারেল ম্যানেজার 
কলিকাত।র বিভিন্ন শাখা ঃ 
বডবাজার শাখা £ শ্যামবাজার শাখা 5 
১৯৯৫, হ্ছারিসন রোড । ১৩৬২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, 
ক্যানিং সীট শাখা' : ভবানীপুর শাখা ঃ 
২৯নং ধ্ট্যাণ্ড রোড, ৮৪, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 
বালিগঞ্জ শাখা £ | | : 
১৬১, রাসবিহারী এভিনিউ 
অন্ঠান্ত শাখা £ 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 2 চট্টগ্রাম, .কটক, ডিক্রগড়, পাটনা, গয়া 

আগ্রা, মান্রা, দিল্লী, সদরবাজার (দিল্লী, লক্ষো, আমিনাবাদ (লক্ষ), কাণপুর, মেষ্টন রোড 

(কাণপুর), অমরাবতী, রায়পুর, আজমীড়, বোম্বাই (ফোর্ট), স্তাওঁহার্ট রোড (বোম্বাই), কলবা 

| । দেবী (বোম্বাই), আহমেদাবাদ, মসকোটি মার্কেট (আহমেদাবাদ), করাচী, নাগপুর, ইটওয়ারী 

(নাগপুব), জব্বলপুর; অব্বলপুব ক্যাণ্টনমেণ্ট, অমৃতসর, লাহোর, মীরাট, বেনারস, এলাছাবাদ। 

কারেণ্ট একাউণ্ট £ঃ *3% হারে সুদ দেওযা হয়। টিটি সিকিউরিটির বিনিময়ে 
সন্তোষজনক সর্তে ওভারডাফট দেওয়] হয়। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট £ “ক্যালকাটা স্কাশনাল”এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটি অত্যন্ত 
জনপ্রিয় । ব্যাঙ্কের যে কোন শাখার 'মাত্র ১০২ জমা দিয়া আপনি একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক 
একাউন্ট খুলিতে পারেন। সপ্তাহে একবার চেক দ্বারা ১০০০২ এক হাজার টাকা 
* পৰ্য্যন্ত তোলা যায়। বাৎসবিক১২% হারে সুদ দেওয়া হয়! 

সবর আরানতঃ এক বৎসর বা তন্ন সময়ের জন্ত গ্রহণ করা হয়। এক বৎসরের স্থায়ী 
আমানত ২২% হিসাবে আদ দেওয়া হয়। প্রতি অর্ধ বৎসরান্তে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে 


কলিকাতা ৷ 
২,00,00,000২ টা! 
৩০,00,000২ টাকা 
১১,০০,0০০২ টাকার অধিক 


নির্ভরযোগ্যতা, তৎপর ও সুষ্ঠ, 


বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্দাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্কস্‌ লিঃর চেয়ারম্যান 
ও মিঃ টি, সি, চ্যাটাঙ্জি, বি, এ | 


গয়া, মজঃফরপুব, বেরিলি, 


ফরেন এক্সচেঞ্জ £ ব্যবসায় করা হয়। লগনস্থ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ আমাদের লগ্ুনের 














১০ - 


আর্থিক জগৎ 





বাজারের গলদের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী। ইহাদের 
অর্থবল, মনোবল এবং চালাকি বুদ্ধি সাধারণের 
তুলনায বেশী ৷ বুদ্ধি, চালাকি. এবং অর্থের জোরে 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া ইহারা শেয়ার বাজার 
হইতে প্রচুর অর্থ আয় করিয়া থাকে । 

-শেষার বাজারে শেয়ার “কর্ণার” করার কথা 
অনেকেই জানেন। কোন কোম্পানীর শেয়াবেব 
মূল্য অদূরভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইতে পারে এরূপ 
সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়া ইহার! উক্ত কোম্পানীর 
অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে 
এবং পরে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয় করিয়া লাভ- 
বান হয়। প্রচুব অর্থের মালিক না হইলে শেয়ার 
“কর্ণার” বা কোনঠাসা করার ক্ষমতা হয় না। 
যাহারা শেয়ার “কর্ণার” করার প্রচেষ্টা করে 
তাঁহারাঁও অনেক ক্ষেত্রে নানারপ কারসাজির 
আশ্রষ গ্রহণ করিয়া থাকে। নিজে একদিকে 
প্রকাশ্ে শেয়ার বিক্তয়.করিতে থাকে এবং গোপনে 
এই নিকুষ্ট শ্রেণীর শেয়ারই ক্রয় করিতে থাকে। 
এই কারসাজিতে শেয়ারেব বাজার দব হ্রাস পায় 
এবং ক্রেতা অপেক্ষাকৃত সুলত মুল্যে শেয়ার ক্রয় 
করিতে সক্ষম হয়। 

শেয়ার বাজারে 91901. 5915 বা ডেলিভারি 
না দিষা মুখে মুখে শেষার বিক্রষ কবার আব 
একটী কাবসাজি আছে । 
বর্তমানের তুলনায় হাঁস পাইবে এরূপ আভাষ 
পাইলে এক শ্রেণীর লোক নিজের হাতে. এই 
শ্রেণীর শেয়ার না থাকিলেও মৌখিকভাবে শেয়ার 
বিক্রষ করিয়া দিয়া থাকে । কিন্ত ডেলিভারি দে 
না পরে শেয়ারের মূল্য প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাইলে 
ইহারা শেয়ার ক্রয় করিয়া ডেলিভারি দেয় এবং 
পুর্বে যে উচ্চ বিক্রয়-মূল্য স্থিরীকৃত ছিল তাহা 


দ্বারা লাভ করিতে সমর্থ হুয়। কোন কোন, 


ব্যবসায়ী শেয়ার “কর্ণার; করার উদ্দেশ্যেও .এই 
Blank sale এর কারসাজি করিয়া এবং নানারপ 
সত্যমিথ্যা গুজব রটাইয়া বাজারে আতঙ্ক (১৪1০) 
শত করার প্রয়াস পায় এবং ইহাতে শেয়ার মূল্য 
পূর্বের তুলনায় ক্রমশই হাস পাইয়া থাকে। 
শেয়ারের কেনাবেচা ষাহাদের ব্যবসায় এই 
সমস্ত চালাকি এবং কারসাজিতে তাহারা 
মোটামুটি অত্যত্ত। ক্ষতি হইলেও এই সমস্ত ঘুঘু 
ব্যবসায়ী সাধারণতঃ সর্বস্বাস্ত হয় নী। কিন্ত 
অধিকাংশ লোক__বাঁছাঁরা অফিসে চাকুরী করেন 
বা অন্য ব্যবসায় করেন তীহারাই সময় বিশেষে 


এই সমস্ত কারসাজির দরুণ প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া . 
ইছারা নিজেরা সাধারণতঃ শেয়ার 


থাকেন। 
বান্ধারে আসেন না। টেলিফোন বা চিঠিপত্র দ্বার! 
দালালের মারফতে বেচাঁকনা করিয়া থাকেন। হঠাৎ 
কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা 
সামরিক কারণে শেয়ার বাজারে কি প্রতিক্রিয়! 
হইবে তৎ্সম্পর্কে ঠিক সময়ে ই হাদের কোন ধারণা 
জন্মে না বা ঘটনার গুরুত্ব উপলদ্ধি করিলেও নানা- 
কারণে ইছাবা সময়মত শেয়ারের বিলিব্যবস্থা 
করিতে পারেন না । শেয়ার বাজারে এই শ্রেণীর 
লোকই Down ০8571 এবং ইহাদের স্বার্থরক্ষার 
জন্য উপযুক্ত আইন বিধিবদ্ধ হওযা উচিত। 

শেয়ার বাজারে আর এক প্রকার অনাচার 
আছে। কোন কোন দালাল বা ব্রোকাব ইহার 


৮ 


কোন শেয়ারের মূল্য 


জন্ত দায়ী। যে সমস্ত লোক সাক্ষাৎভাবে বেচা- 


কেনা না করিয়া দূৰ হইতে দালালের মারফৎ 
শেষার ক্রয়বিক্রয় করে কোন কোন দালাল 
অন্যাষতাবে ইহাদিগকে ঠকাইয়া থাকে । শেয়ারের 
মালিক শেয়ার বিক্রয় করার উপদেশ দিলে ইহীবা 
বাজার দর মত শেয়ার বিক্রষ করিয়! শেয়ার কম 
মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া থাকে । বিক্রয়মূল্যের 
একটা অংশ ইহারা নিজেদের লাভস্বরূপ গোপনে 
রাখিষা দেয় এবং তদুপরি নিজেদের প্রাপ্য দালালী 
বা কমিশনও আদায় কবিয়া থাকে। 


মিঃ জি, ডি, বিড়ল। 
. (চেয়ারম্যান )' 
? বি 
EK চেয়ারম্যান ) 
{ মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়। 
(ভাইস্‌ চেয়ারম্যান) 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কার্য্য 
করা হয়। 


রি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও 
% বাহিরে শাখা ও এ আছে। 
রি মিঃ বি, টি, ঠাকুর 
জেনারেল ম্যানেজার 
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ব্রাঞ্চ__বড়বাজার, শ্যামধাজার, ভবানীপুর, বজিরহাট, খুলনা ও পাটনা 
সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। ' 97 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


চেয়ারম্যান--মিঃ দেবেজ্জনাথ মুখার্জি, প্রান মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । 


[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 


বন্ধ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা 
থুব কম। প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি প্রকাশিত 
হইলে শেয়াব বাজারেব ক্রটিবিচ্যুতি দূরীকরণে উহা 
কতটা কার্যকরী হইবে তাহ! বুঝিবাঁর উপাঁষ 
হইবে। উপরে আমরা শেয়ার বাজারের যেসব 


গলদেব কথা উল্লেখ করিলাম গবর্ণমেণ্ট যদি 
প্রস্তাবিত আইন দ্বারা তাহার কতকাংশেরও 
প্রতিকাব করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা 
সুখীই হইব। 


PALM CANDY 
A Testimonial. 


‘In course of my official tour 
in Bengal I had the pleasure and 
satisfaction in visiting BEJON'S 
PALM CANDY FACTORY 
with Mr. H. Bhattacharjee, Statis- 
tician, Cugar Advisory Board, 
Government of Bengal, on 2lst 
Junuary, 1946, and I found it to 
be unique of its kind in Calcutta. 
The candy made here is purely 
from sugar Obtained from 
Palmyrah Palm Gur. Mr. Saroj 
Kumar Gorai took up through all 
the stages of machineries using 
steam power. I believe Palmyrah 
Palm-candy of the kind bas its 
own peculiar nutritive and medi- 
cinal values. Such' industries 
should get due ‘encouragement 
for developing on scientific lines.” 

Sd/-B. C. JOSHI, 
M.Sc. F.LLST., 
Chemist-in-charge, 
Sugar Candy Research Scheme 
( Govt. of India ) 

Sole Distributor : 

BHUTNATH GORAI, 


195, Mohorshi Devendra Road, 
Calcutta. 


ফোন=ক্যাল ৫৯৮৯ 


এসপি 


















। করিক্বাছিলেন। 


ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাঞ্জীবদের অন্যতম 
কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ভুলাভাই জীবনজী দেশাই 
গত সোমবার প্রত্যুবে বোষ্বাইয়ে তাঁহার বাস- 
ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। ভুলাভাই 
১৯০৫ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে আইনব্যবস! 
আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালে তাহাকে প্রাদেশিক 
গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদন্ত' হইতে অন্থরোধ 
করা হইয়াছিল। তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করেন। পরে, হাইকোর্টের বিচারকের পদ গ্রহণ 
করিতেও তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন | তবে, 
বোম্বাইয়ের এডভোকেট জেনাবেল পদ গ্রহণ 
করিতে সম্মত হন] 
সত্যাগ্রহের সময় গবর্ণষেপ্ট যে ক্রমফিল্ড কমিটী 


নিয়োগ কবিয়াছিলেন, ভুলাভাই কৃষকদের পক্ষ | 
অবলম্বন করিষা সেই কমিটীর সমক্ষে উপস্থিত || 
হন। তখন হইতেই তিনি পরাধীন দেশের প্রকৃত | 


রাজনীতি চর্চা আরম্ভ করেন। ইহার অল্পকাঁল 
পরেই ১৯৩২ সালে সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়া 
ভুলাভ।ই কারাঁবরণ কবেন; ১৯৪০ সালে তাহাকে 
পুনবায় গ্রেপ্তার করা হয়। পত্ডিত মতিলাল 
নেহরুর পর ভুলাভাই কেন্ত্রীয পরিষদে কংগ্রেস 
দলে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ৯ বৎসর অত্যন্ত 
দক্ষতার সহিত তিনি এই দায়িত্ব পালন করিয়া- 
ছেন। গত বৎসর নিলা বৈঠকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ লইয়াছিলেন। এই বৎসর সেই দিমলাষ 
‘ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবার সময় তিনি 
ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের শা নেওয়াজ প্রভৃতি তিন 
জনের পক্ষ সমর্থন আইনজীবীরূপে ভূলাভাইয়ের 
একটি কীর্তি । 


* * * 


আচার্য্য কৃপালনী ও সদ্দার বল্লভভাই প্যাটেল | 
কংগ্রেসের সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা| | 
করিতে অস্বীকার করায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু | 


বিনা প্রতিদ্ম্িতায় কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল এই 
চতুর্থবার কংগ্রেসের সভাপতি হইতেছেন। তিনি 


এই ছূর্ভ সন্মান লাভের যোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই | 


আমরা মনে করি। ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেসের 


সভাপতি থাকিবার সময়ই দেশব্যাপী বিরাট | 
আন্দোলন হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে | 
কংগ্রেস যে বিপুল সাফল্যলাভ করে, ওঁ সময় সভা-' | 
পতিরূপে পণ্ডিত নেহুরুর অক্লান্ত পরিশ্রম তাহার | 


অন্যতম কারণ! ৯৯৩৬ সালে তিনি প্রথম ' 
সভাপতির আগম হইতে ভীহার সমাজতান্ত্রিক 
মনোভাব ব্যক্ত করেদ। এই সময় সমাজতান্ত্রিক 
নেতা শ্রীবুক্ত অচ্যুত পটবৰ্দ্ধন ও আচাৰ্য্য নরেন 
দেবকে ভিনি কংগ্রেস কার্য্যকরী .সমিতিতে গ্রহণ 
এইবার কংগ্রেসকে নূতন সমস্তার 
সশুখীন হইতে হইবে। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট 
বৃটিশ সামান্যবাদের মূল নীতি ত্যাগ করে নাই; 


, তাহারা কালোপযোগী নৃতন নীতি অবল্বন করিয়া 


সাম্রাজ্জাবাদী স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছে । স্বাধী- 


Q 





১৯২৮ সালে বার্দৌলী | 





নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


নতাকামী দেশগুলিকে কতকগুলি গৌণ অধিকার 
প্রদান করিয়া অপেক্ষাকৃত নরম পদ্থীদের সন্তুষ্ট 
করা এবং কৌশলে সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বিভেদ স্থষ্ট তাহাদের উদ্দেশ্য | এই উদ্দেস্ত ব্যর্থ 
করিয়া এ্রক্যবন্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্থির 
লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালন করিবার যোগ্যতম ব্যক্তিই 
কংগ্রেসের কর্ণধার হইলেন। 








# ti না 
আশায় ও নৈরাশ্তে দেড় মাস উত্তীর্ণ হইবার 
পর পর্বপ্রথম মন্ত্রী-যিশনের চেষ্টা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ 
সাফল্যস্থচক সংবাদ গিমলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। 


আমাদের পক্ষে সৃষ্ভব হয়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাঁজার টাক। আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি। | 

আমর! সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিষা থাকি । 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন $= 
ইট ইণ্িয়| ?ক এও শেয়ার ভিলা 
০০৮০৭ 









এ গরামুহানিকঘ 


আমাদের গ্যারা প্টিযুক্ত পরিকরপনাতে টাকা খাটানই সবচেয়ে লাজ 


এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৪1 আনা 
দুই বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৫॥০ আন৷ 
তিন বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৬০ আন৷ 


৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেষার কিনিলে লাভের শতকরা ০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়) আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


সিমলা বৈঠকে গত কয়েক দিন সম্কটজনক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 
সাংবাদিকদের নিশ্চিত ধারণা না থাকিলেও গত 
কয়েকদিন তাহাদের প্রেরিত অমুমানমূলক 
সংবাদগুলিতে নিরাশীর নুর ছিল। গত 
বৃহস্পতিবারে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। 
এইদিন বড়লাটের শাসন পরিষদের সকল সন্ত 
পদত্যাগ করায় এই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে 
যে, অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
একটা মীমাংসা হইয়াছে । সদস্কদের পদত্যাগের 
কথা ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী 
















ফোন--কলিকাতা ৩৩৮১ | 















এবং 
গভর্ণমেণ্টের 


হুশ্চিন্তা ! 












| ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ও 
তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০২ টাকা মুল্যের ৪০,০০০ 


অডিনারী শেয়ার গ্রহণ 


" অগ্থমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা |” 
--ক্যাপিট্যাল”, ১১ই অক্টোবর, +৪৫ 


উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জঙ্ত 
সন্দর্শনে 


সেজন্ত 










করিয়াছেন। কোম্পানীর 

















টেলিগ্রাম 


‘TONEY COMB’ 














ফোন-- 
কলি: ৩৩৮৬ 




















৪২ 


আ। থক জগৎ 


[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 





কাটিবে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া 


| 





০১-১১-১১৭২ ১৮৮৯, 
Pioneer Quality Manufacturer of : 
| 





আসিয়া তিনি এই অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেন যে, মেঘ 
কাটিয়া গিয়াছে । সিমলায় গত কয়েকদিন এক দিকে 
বড়লাটের সহিত এবং অন্যদিকে মষ্ী-মিশনের সহিত 
নেতৃবুন্দের আলোচনা চলিতেছিল। ইহাতে 
অঙ্ৰুমিত হয় যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্তা সম্পর্কে স্থায়ী 
মীমাংসার আলোচনা চলিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী 
কালীন গবর্ণমেপ্ট স্থাপন সম্পর্কেও চেষ্টা চলিতে- 
ছিল। শাসন পরিষদের সদশ্তরা পদত্যাগ করায 
এই শেষোক্ত চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
অবশ্ত, পরিবদেব সদস্তরা অবিলম্ষেই কার্যভার ত্যাগ 
করিবেন নাঃ নূতন শাসন পরিষদের সদন্তদের 
নাম ঘোষিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত তাহারা কা্র 
চালাইয়া যাইবেন। 


মিঃ ফেনার টন ভারতে 'মননীতি 
অবলম্বনের আয়োজনের কথা বলিয়া বিব্রত 
হুইয়াছিলেন। নয়াদিললীর বড কর্তারা তখন জিব 
কাটিয়া বলেন এইরূপ কোনও দুরভিসদ্ধি তাহাদের 
নাই। বিলাতের কর্তারা বলেন যে, মিঃ ব্রকৃওয়ে 
তাঁহার রাজনৈতিক মর্ধ্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্োস্তে 
এই ধরণের অভিযোগ তুলিয়াছেন। এমন কি 
কংগ্রেদী মন্্রীরাও পুলিশ বিভাগ ও সামরিক 
বিভাগের পক্ষে সাফাই গাছিয়্াছিলেন। কিন্ত 
ভারতীয় পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত 
করিবার ব্যাপক চেষ্টার কথা এখন সুনির্দিষ্টভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে। সামরিক বিভাগ সম্পর্কে 
নির্ভরযোগ্য সংবাদও হয়ত শীঘ্র জানা যাইবে । 
নৃতন ধরণের অপরাধ নিবারণের জন্যই নাকি 
পুলিশ বিভাগের এই আয়োজন । আমরা ইতিপূর্বে 
বলিষাছিলাম যে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হাঙ্গামা- 
গুলির সময় বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে যে বিষোদগার 


করা হয়, তাহার মধ্যেই মিঃ ব্রকৃওয়ের বিবৃতির 


সুত্র আছে। কি ধরণের অপরাধ নিবারণের জন্ 
পুলিশ বিভাগকে মেসিনগান, দূরপাল্লার রাইফেল, 
মিল বোমা, হাত বোমা প্রভৃতিতে সজ্জিত করা 
হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলেও সাম্প্রতিক 
হাঙ্গামাগুলির সময় কর্তৃপক্ষ মহলের মনোভাবের 





ন্যাক্ষিং ! 
fas 


ছেড অফিস £ ২১এ, ক্যানিং প্রীট, কলি: 
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম £ ছ্ুংক্রম 
শাখালমূহ £-ঢাকুগিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, 
ওরঙ্গাবাদঃ অঙগীপুর, রামপুরছাট, বারহা রওয়া, 
ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ কোব্নগর ও রখুনাথগঞ্জ। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ভি এন চাটাজ্জর্শ 
এফ, আর, ই, এস্‌ লেগুন) 





Spring, Springwashers, Setscrews, 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. 


S. K. Dutt 


Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 
CALCUTTA 





Phone: Cal. 1434 





প্রত্যাহার করিতেছে। 
বিষয়টিকে যেভাবে দেখিয়াছেন, আমরা সেভাবে 


কথা স্মরণ করিতে হইবে। এক দিকে সিমলা 
শৈলে নেতৃবৃন্দকে তোষণের চেষ্টা; অন্যদিকে 
"অপরাধ নিবারণের” নামে এই অভিনব আয়োজন ! 
ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই_ইছাই বৃটিশ 
শ্রমিক গবর্ণমেন্টের নূতন সাম্রাজ্য-নীতি। স্বাধীনতা 
আন্দোলনের এক্ষটি অংশের সহিত আপোষ করিষা 
এই আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি এবং পরে নির্মম হস্তে 
উগ্ৰপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দমন-__ইহাই বৃটিশ 
সাআজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার নূতন পদ্ধতি । মধ্য 
প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, ব্র্মে এবং বৃটিশ শ্রমিক 
গবর্ণমেণ্টের পরামর্শে ইন্দোনেশিয়ায় এই নীতি 
আজ অস্পষ্ট। 


না 
সিদ্ধান্ত শুনিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
বলিয়াছেন__ভারতবর্ষ সম্পর্কেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
যে ক্ষমতা তাগ করিতেছেন, ভারতভূমি হইতে 
বৃটিশ সৈম্তের অপসারণে তাহা প্রতিপন্ন হইবে । তিনি 
বলেন-__ কোনও দেশে একটি মাত্র বৈদেশিক সৈম্ঠ 
থাকা পর্যন্ত সে দেশ স্বাধীন নহে; কারণ সেই 
একটি সৈ্ভ বৈদেশিক প্রভৃত্বের প্রতীর । পণ্ডিত 
নেহরু সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিয়াছেন। কিন্ত মিশর 
ও ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় পার্থক্য এই যে, 
মিশরে ১৯৩৬ সালের চুক্তির সংশোধন সম্পর্কে 
আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বেই সমস্ত বৃটিশ 
সৈচ্চ অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে 
হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রথম ও প্রধান সর্ভ বৈদেশিক সৈগ্ভের অপসারণ 
সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়া মন্ত্রী-মিশন 
জুদীর্ঘ দেড় মাস ধরিয়া শাননক্ষমতা হস্তান্তরের 
আলোচন! চালাইতেছেন ! 


এই সম্পর্কে কংগ্রেস প্রেপিডেণ্ট মৌলানা 
আজাদ বলেন--তারতীষর! বহুদিন ধরিয়া মনে 
করিয়া আসিতেছে যে, ভারতবর্ষের সহিত যোগ- 
সুত্র রক্ষা করিবার জন্যই বৃটেন সুয়েজ ও মিশরের 
উপর তাহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। এখন 
বৃটেন ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা মানিযা লইতে প্রস্তুত 
হওয়ায় স্বভাবতঃ মিশর হইতে সে তাহার কর্তৃত্ব 
মৌলানা আজাদ এই 


ইহাকে দেখিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ, 
ভাঁরতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে_-এই কথা 


'বুটেন মুখে বলিলেও সে কথায় বিশ্বাস উত্রেকের 


উপযোগী স্থনিন্দিষ্ট প্রতিস্রতি সে এখনও দেয় 
নাই। তাহার পর, মিশর হইতে সৈগ্ক অপসারণের 
সিদ্ধান্তে মধ্য প্রাচ্যে বৃটেনের সামরিক কর্তৃত্ব ত্যাগের 
প্রমাণ নাই । 'মিশরে বৃটেন পিদ্‌কি পাশ! প্রভৃতি 
অনুরক্ত লোকগুলিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়। 
মিশরীয় জনসাধারণ তাহাদের দেশ হইতে 
বৈদেশিক অপসারণের জন্য অধীর হুইয়া উঠিয়াছে। 
এই বিষয়ে কিছু করিতে না পারিলে সিদকি পাশা! 
মন্ত্রিমগুল টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না। 
ইহাতে মিশরীয় জনমত বৃটিশ-বিরোধী বামপথ 
অবলম্বন করিত ; ওয়াঁফদ্‌ দলের প্রভাব ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইত। এখন সৈন্য অপসারণ সম্পর্কিত এই 
মৌখিক প্রতিশ্রুতির একটি চালে সিদ্‌কি পাশা 
মন্ত্রিংগুলের অবস্থা সুদৃঢ় হইল ) পক্ষান্তরে, ওয়াফদ্‌ 


দলের বুটিশ-বিরোধী প্রচার-পালের হাওয়া অনেক- 
খানি বাহির হইয়া গেল। মিশর হইতে সৈন্য 
সরাইবার সিদ্ধান্তে বৃটেনের এই রাজনৈতিক 
লাভ হইয়াছে; মধ্য প্রাচ্যে তাহার সামরিক 
ক্ষমতা একটুও ক্ষরণ হয় নাই। 
মিশর হইতে সৈগ্ভ অপসারিত হওয়ায় সুয়ে 
অরক্ষিত হইবে না| ভারতবর্ষের সহিত সাত্রাজ্য- 
বাদী বৃটেনের সংযোগ-পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
বৃটিশ রাজনীতিকদের কোনরূপ ওদাপীস্ভের পরিচষ 
ইহাতে নাই। মিশর হইতে সৈম্ভ অপসারিত 
হইয়া বেশী দূরে যাইতেছে না-_যাইতেছে হ্ুয়েজের 
পূর্বতীরে  প্যালেষ্টাইনে ও ট্রাব্দ-জর্ানে। 
আধুনিক যুদ্ধে এত দ্রুত সৈস্ভ চলাচল সম্ভব যে, 
এখান হইতে প্রয়োজনমত মিশরে সৈচ্ঘ লইয়া 
যাইতে কোনও অস্থুবিধা হইবে না । মিঃ এটুলি 
কমন্স সভায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, চীফ. অব, 
ষ্টাফ্‌দের'মত লইযাই তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। মিশর হইতে সৈন্য অপসারণে সামরিক 
দিক হইতে যে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না, সে 
বিষয়ে বৃটিশ মন্ত্রিমগুল নিশ্চিত হইযাছিলেন। 
মিশরের জাতীষতাবাদী ওষাফদ্‌ দল বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের এই রাজনৈতিক চাল ধরিতে 
পারিয়াছেন। এ দলের মুখপত্র “আল্-বালাঘ» 
লিখিয়াছেন-_-+১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতে 
অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা হইতে এখন অবস্থার 
কোনই পরিবর্তন হয় নাই! যুদ্ধের আশঙ্কা ঘটিয়াছে 
-_ এই অজুহাতে বৃটেন যে কোনও মুহুর্তে মিশরের 
বিমানথাটি, বন্দর ও মিশরের বিভিন্ন জায়গা 
অধিকার করিতে পারিবে |” ১০1৫1৪৬ 


১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় 
বিক্রয় করা হয়। 


২।ষ&ক এক্সচেঞ্জের 


শেয়ার 

ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 

৩। হুপণ্তী ও বিল ডিস- 
কাউণ্ট করা হয। 

আমাদের মধ্যস্থতায় 

















পর্ণ 


অধ্যাপক এডোয়ার্ড টম্পসনের সঙ্গে আমার 
"আলাপ ছিল না, কিন্তু পরিচয় ছিল। সে-পরিচয় 
"তাহার বইর মধ্য দিয়া। বয়সে যখন তরুণ ছিলাম, 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি আমার আগ্রহ দেখিয়া 
আমার এক আত্মীয় টম্পসন লিখিত কবির ইংরেজী 
জীবনী একথণ্ড আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। 
ওঁ বইটিতে কবির কাব্যের সম্যক বিচার হয় নাই 
বলিয়া পরবর্তীকালে যাহারা মাসিক পত্রিকায় 
সক্রোধ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বরণ 
-করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথকে ও 
তাহার কাব্য-সাহ্ছিত্যকে শুধু বিদেশে নহে, ভারত- 
বর্ষেও এমন সমগ্রভাবে বুঝাইবার চেষ্টা ইহাব 
'আগে আর হয় নাই। কবির জীবন সম্পর্কে 
'শধুন! ছুপ্রাপা “বঙ্গ ভাষার লেখক” গ্রন্থে ববীন্তর- 
‘নাথের স্বরচিত প্রবন্ধটি (যাহা লইয়া এককালে 
কবি দ্বিজেন্্রপাল রায় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহু 
'অগ্রীতিকর বাদামুবাদ হইয়াছিল) এবং তাহার 
সাহিত্য সম্পর্কে পবলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তীর 
রচনা ছাড়া বাংলা ভাঁষাষও আর বিশেষ কোন 
‘উপকরণ এদিক দিয়া ছিল না বলা যাইতে পাবে। 
"সুতরাং একজন বিদেশীয় অধ্যাপকের পক্ষে একজন 
"বাঙ্গালী কবিকে বুঝিবার ও বুঝাইবার এই প্রয়াসে 
"তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। 

Le) hd *% 

ভাঁরতবর্ষকে টম্পপন ভালো বাসিয়াছিলেন। 
-এই বিশাল দেশের প্রাচীন গৌরব ও বর্তমান দুর্দশা 
দুইই তাহাকে ইহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট 
করিয়াছে। এই দেশের জনসাধারণের আনন্দ, 


‘বেদনা, ব্যর্থতা ও অভিলাষ তিনি আত্মীয়নোচিত 
মমত্ববোধের দ্বারা যথার্থরপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া- 
-ছিলেন। সেই কারণেই তিনি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট রি 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





ছিলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অগ্ঠায় 
অবিচার তিনি নির্ভীক সত্যবাদিতায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য স্বজাতীয়ের 
নিকট উহার ফলে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। 
টম্পসন ও গ্যারেট রচিত ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভিক 
ইতিছাস--]২156 and Fulfilment of British 
Rule in India—বাহারা পডিয়াছেন, তাহারা 
টম্পসনের সত্য কহিবার সৎসাহসের প্রশংসা না 
করিয়! পারিবেন না। সমস্ত সত্য জগতের লোক 
ইংরেজ শাসনের নিন্দা করিবে এই আশঙ্কায় 
ইদানীং কালের ইংরেজ এঁতিহাসিকেরা ভারতবর্ষে 
ইংরেজের দুদ্ধৃতিগুলি ছয় চাপিয়া যান, নয়তো 
তাহার উপরে খানিকটা রং পালিশ লাগাইয়া 
প্রকাশ করেন। টম্পসন ও গ্যারেট তাহাদের 
বইতে ইহাকে worst patch in current 
scholarship বলিয়া নিন্ন করিয়াছেন। 


০ ক ক 


। এডোয়ার্ড টম্পসন গান্ধীজীর একজন অমুরাগী 
ছিলেন। মুরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার 
সময়ে তিনি একবার ভারতে আঁসিয়াছিলেন এবং 
প্রথমেই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। 
ভারত হইতে ফিরিযা যাইয়া তিনি তাহার 
সর্বশেষ পুস্তক রচনা করেন। সেটি ভারতবর্ষ 
সম্পর্কেই । Enlist India for Freedom | 
এই বইতে তিনি ব্রিটেনের জনসাধারণকে 
বলিয়াছেন, গতোমরা গণতন্ত্রের জন্য, শ্বাধীনতার 
জন্য যুদ্ধ করিতেছ! এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে 
সৈগ্ভ-সামস্ত, সাজ-সরঞ্জাম পাইতেছ। অবিলম্বে 
ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার তালিকায় যোগ 
করিয়া লও |” কিন্তু চোরা না শোনে ধর্শ্মের 
কাহিনী । টম্পসন এই বইতে গান্ধীজী ও লর্ড 





লিনলিখগোর একটি অভিনব পদ্ধতিতে রি 


গর 2557... 


করিয়াছেন। লিনলিখগোর একটি লেখা হইতে 
খানিকটা তুলিয়া দিয়াছেন, পাশাপাশি গান্ধীজীর 
রচনা হইতেও খানিকটা উদ্ধত করিয়াছেন । 
দেখাইয়াছেন যে, লিনলিখগো জাতিতে স্কচ) 
ইংরেজী তাহার মাতৃভাষা, তাহা সত্বেও তাভার 
এক একটি বাক্য প্রায় এক একটা প্যারাশ্রাফের 
মতো লম্বা, ঘোরালো পেচালো। গান্ধীজীকে 
ইংরেজী চেষ্টা করিয়া শিখিতে হইয়াছে। কিন্ত 
তাহার বাক্যগুলি ছোট ছোট, সহঙ্জ, সরল, অল্প- 
বয়স্ক একজন বালকও তাহা বুঝিতে পারে। 
টম্পসন মন্তব্য করিয়াছেন, ইহা হইতেই দুইজনের 
প্রকৃতি বুঝা যায়। লিন্লিথগো ডিপ্লোম্যাট ; 
কোন কথা স্পষ্ট করিয়া খোলাখুলি বলা তাহার 
স্বভাব নয। গান্ধীজ্বী সারল্যের অবতার ; মনের 
ভাব যথাসাধ্য গোপন করিবার চেষ্টায় বাখিয়া 
ঢাকিয়া অস্পষ্ট কুহেলিকা সুষ্টি করিবার নাতি 
তিনি করেন না। 


# কফ 


সপ্তাহ ছুই আগে-__ঠিক তারিথটাই বলিতেছি, 
২৫শে এপ্রিল ইষ্টাৰ্ণ কম্যাণ্ডের জেনারেল অফিসার 
কমাগার লেফট্যানেণ্ট জেনারেল স্তার ফ্রান্সিস 
টুকার কলিকাতায় রয়েল এসিয়াটিক সে।সাইটিতে 
যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার প্রতি কলিকাতার 
শিক্ষিত জনসাধাঝণ বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন 
এমন মনে হইল ন!। প্রথমতঃ সভাষ উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতীয় অপেক্ষা অভারতীয়ের - 
সংখ্যাই দেখিলাম বেশী। কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
পত্রিকাগুলি, যাহারা বাগবাজারের সীতানাথ 
দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধের দেড় কলম বিবরণ, হাটখোলার 
কয়লা ব্যবসায়ী নিবারণবাবুর ছেলের বিয়েতে 
বৌভাতের নিমন্ত্রণ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের এককলম 


তালিক৷ ও হঠাৎ্গঞ্জানো ব্যাঙ্কের আধ কলম 





রোগের অকল্যাঁণের মধ্য দিয়ে সেবা- 
ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। 
এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়ো- 
জনীয় উপকরণ আমর! তৈরী করি। 










COMARTS 


বোদা ই 





হ্ডে ইতর ই রোড, চির | 
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রাইট-আপ ছাপিয! পৃষ্ঠা পূর্ণ কবেন, তাহারা এই 
বন্তৃতাঁটির এক ইঞ্চি সংবাদ ছাপিয়াই কর্তব্য সমাধা 
করিয়াছেন । ফুদ্ধবিশারদ বলিষা যে-ছুই চারজন 
বাঙ্গালী সম্পাদককে হদানীং বৈঠকখানা-বক্তৃতাষ 
তড়পাইতে দেখি, তাহাঁদেরও টিকি এই বক্তৃতা- 
সভায় দেখিলাম না। কিন্তু ধাহারা সে-দিনের 
সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তীহাপা যে একটি 
অত্যন্ত উপভোগ্য বক্তৃতা শুনিতে পান নাই, সে 
কথা জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি। | 

জেনারেল টুকারের ব্ভুতার বিষয় ছিল 
পপ্যাটার্ণ অব ওয়রি”_ বুদ্ধের ধরণ । তাহার মতে 
জগতের সবচেষে বড় সামরিক প্রতিভা! ( মিলিটারী 
জিনিয়াস) ছিলেন চেজীস খাঁ! নেপোলিয়ানকে 
লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জ্ঞান করিত! কিন্তু 
টুকারের মতে নেপোঁলিযান চতুর্থ শ্রেণীর 
সেনাপতি । তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সকল শক্তি যুদ্ধ 
করিয়াছে তাহাদের সেনাপতিরা নেপোলিষান 
অপেক্ষাও নিয়স্তরের যোদ্ধা ছিলেন বলিয়াই 





নেপোলিয়ান কতকগুলি বুদ্ধ জিতিষাছেন। ১৯১৪- | 


১৮ সালের মহাঁধুদ্ধকে তিনি নিয্শ্রেণীব যুদ্ধ বলিয়া 
মনে করেন। বর্তমান যুদ্ধের কয়েকজন নামকরা 


সেনাপতি সম্পর্কেও জেনারেল টুকার যে-মস্তব্য 


করিয়াছেন ( অবশ্য নামোল্লেখ না করিয়া) তাহা 
শুনিলে তাহারা আনন্দে গদগদ হুইবেন না। 
* bs be 

জেনারেল টুকারের মতামতের সঙ্গে 
সকলে একমত হইবেন এমন সম্ভাবনা 
নাই। কিন্তু কী করিষা বক্তৃতাকে সরস 
করিতে হয় সে তথ্য তাহার জানা আছে। 
একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া কিছুটা অবাক হইয়াছি। 
সামরিক লোকের! দেখিতেছি অসামরিক লোকদের 
চাইতে বলেন ভালো । চলতি বাংলায় কথা 
আছে যে-কুকুর কামড়ায় সে ডাকে না। কাধ্যতঃও 
দেখি পার্কে যাহারা বক্তৃতা করেন, কাজের বেলায় 
তাহারা ঢুঢু। কিন্তু সেনাপতিরা লড়েনও বটে 
বলেনও বটে। এ পর্যযস্ত যে কয়টি সামরিক 
কর্তৃপক্ষের প্রেস কনফারেন্সে আমি হাজির 
হইযাটি, সব কয়টিতেই দেখিয়াছি, সাধারণ 
সিভিলিয়ানদের চাইতে তাঁহারা অনেক বেশী 
effective | বর্তমান বড়লাট ওয়েভেল প্রধান 
সেনাপতি থাকিতে যে-কয়টি প্রেস কনফারেন্স 
করিয়াছেন তাহা কীরূপ উপভোগ্য হইয়াছে তাহ! 
সাংবাদিকদের মনে থাকিবার কথা । বিশেষ করিয়া 
ব্রন্মের পতনের পুর্বে কলিকাতার লাটপ্রাসাদে 
সাংবাদিকদের সঙ্গে 'তিনি যে খোলাখুলি আলোচনা 
করিয়াছিলেন তাহা সহজে বিস্থৃত হইবার নহে। 
অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি মুলসওয়ার্থ তালো বক্তা 
ছিলেন। ইষ্টাৰ্ণ কম্যাণ্ডের জেনারেল মেইন গত 
ছুর্িক্ষের সময় কলিকাতায় লাইট হাউস মিনিয়েচার 
সিনেমাহলে একটি প্রেস কনফারেন্সে কীরূপ 
চমৎকার বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর দিয়াছিলেন তাহ! 
কলিকাতার বহু প্রেস রিপোর্টার নিশ্চয়ই মনে 
করিতে পারিবেন । 

কলিকাতা কর্পোরেশনে এবার ওসযান্‌ মেয়র 
হওয়াতে লীগদলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে ॥ 


আর্থিক জগৎ 


গত কয়েকদিন ধরিয়া “র্ণিং নিউজ” ও "ষ্টার অব 
ইন্ডিয়া” পত্রিকা আর্তনাদ করিয়া বলিতেছেন 
ওসমান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, বহ্থুদলীষ 
কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে গোপনে দল পাকাইয়াছেন 
ইত্যার্দি। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, 
বাঙ্গলাদেশে লীগদলের কর্ণধার ইস্পাহানী সাহেব 
এবার মেষর হইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বসুদলীয় কাউদ্দিলারগণ ইস্পাহীনীকে বাদ দিয়া 
অন্য কোন মুসলমানকে মেয়র করিবার পক্ষপাতী । 
সুবাবন্দির পক্ষাবলঙ্বী লীগদলও ইস্পাহানীর প্রতি 
বিশেষ প্রদন্ন নহেন। সুতরাং তাহারা ওসমানকে 
খাডা করাইলেন এবং ওসমান মেয়রও হুইলেন ! 
লীগের মুখপত্র পত্রিকা ছুইটি তারস্বরে 
চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “কংগ্রেসের ডিক্টেটরী 
মনোভাবের চুভান্ত নমুনা । তাহার) লীগদলের 
মধ্যে কে মেয়র হইবে তাহা লীগের উপর ছাড়িয়া 








জেনারেল ম্যানেজার £ 











ফোন-_ক্যালঃ ৫৯৪৪ 





----শা 


*মীর্জাপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, অরোরা, 











না দিয়া, নিজেদের পছন্দমতো লোককে মেষর 
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=== EIT 
হেড অফিস £-১০নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 

"- শী খাসমূহ 
বড়বাজার, দমদম ক্যাণ্টনমেন্ট, চৌমুহিনী, বস্ুরহাট, কিশোরগঞ্জ, 


তেজপুর, সিরাজদিঘা, রাঙ্গাপাডা, জামুগুডিহাট, 
'বাসডা, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার। 





ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


স্থাপিত 
হেড অফিস $_৮৬-বি, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাত! ৷. 


ব্ডবাঁজার, সাউদার্ণ এভেনিউ ( কলিকাত! ), বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী ( বেঙ্গল ), 
টাটানগর, পুরুলিয়া, নওযাগড় (বিহার ), বডপেটা (আসাম ), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, 


. গান্ধীনগর (কাণপুর ), জৌনপুর (ইউ-পি ), দিল্লী! 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 


করিল। লীগের লোক মেয়র হইবে ইহা মানিয়া - 
লওয়াঁর পরে লীগের পক্ষ হইতে কাহাঁকে মেষর ” 
পদের জন্ভ মনোনীত করা হইবে তাহা লীগের 

বিচার্ধ্য বিষয়, কংগ্রেসের তাহাতে কথা বলিবার - 
অধিকার নাই।* খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্ত 
ভাইজান, এই যুক্তির কথাটা নিজের! মনে রাখিলে : 
জিন! সাহেবের যে তত্লী গুটাইতে হইবে! কংগ্রেস - 
যখন কোয়ালিশন মদ্্রিসভার কথাবার্তী বলে তখন 
জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে ভিক্টেটরী ভঙ্গীতে বলেন, 

হ্যা কংগ্রেসেব পাচজন মন্ত্রী হইবে, কিন্তু তাহার 

মধ্যে একজনও মুসলমান থাকিতে পারিবে না?" 
কর্পোরেশনে বন্থুদলীষ কাউন্দিলারদের কংগ্রেসের 

লোক বল! অপভাঁষণ। সকলেই জানেন কংগ্রেস 
এবার কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন 
নাই। তবু বন্থুদলীয় কাউন্সিলারগণ লীগকে যে, 

তাহাদের নিজেদের অস্ত্রেই জখম করিখাছেন, 
তাহাতে খুসী হুইযাছি। Paid them ৪07 
in their own coin: 1 -খেয়ালী 
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খ্হা, 


হাওড়া শাখা ২২শে মার্চ ?৪৬ খোলা 


হইয়াছে । র্‌ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টব £ 





টেলিগ্রাম _ইকমিক ব্যাঙ্ক 


১৯২৯ 


, কাঁণপুর, রবার্টসগঞ্জ, মোরাঁদাবাদ, 


লালা 
7. দিক নস্ট ল্ব্াক্ক্ক অব ভুতিব্ম। লিও 1. 
৭. স্থাপিভ__ডিসেম্বর--১৯১১ 


ভারতীয় বৃহুত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাস্ক 
রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল 
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,৫,২৩,৬৪,৪.- টাকা | 
হেড অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোখ্বাই 
ভারতের সর্বত্র ৩২০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 


অনুমোদিত মূলধন ৫১২৫০০৭০০০২ টাকা 
বিলিকৃত মুলধন  ৫,২৫,**,**১ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ২৬১,৪৫৮,৭২৫ টাকা 


ষ্টার এইচ, পি, মোদী, কে, বিঃ ই, চেয়ারম্যান | 


লগ্ন এজেন্টস্‌ £ বাঁরক্রেস ব্যাঙ্ষ লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট £ দি গ্যারাণটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
সকল প্রকার ব্যাস্কিং কাধ্য করা হয়| সর্তাবলী পত্র লিধিয়! জানু । | 
কলিকাতার শাখাসমূহ--নেন অফিস--১**, ক্লাইভ দ্র ; বড়বাজার__৭১, ক্রুশ 
স্তামবাজার-_-১৩৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ॥ হাউিধোলা_৭৫, শোভাবাজার দ্র; ভবানীপুর--৮-এ, রস! রোড | বঙদেশ--টাকা' 
নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুনি, শিশ্থিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরব বাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপড, এবং | 
কুল্টা। বিহার-আামসেদপুর, নজাফ_রপুর, সাসারাম, গর, ছাপরা, জয়নগর, সীতাদারি, বেড়িয়া, নধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, 
গাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পান! সিটি, কাঁটিহার, কিবাশগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ সাহেবগঞ্জ, 


EX 


স্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি ও বক্সার | উভিস্তাঁ সন্বলপুর । 


৩,০৪,২৩,১০০ টাকা! |. 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ.পি ক্যাপটেন, জে, পি। 


টট। নিউ মার্কেট_১*, লিওসে সীট; ৃ 





বালিবা, বৈরাগনিরা, কলগঙ্গ, : 











ভারতে জলঙ্জ বিদ্যুৎ উৎপীদন-_-গত রা 
মে লগ্ডনে রয়াল সোসাইটি অব আর্টস-এর ভারত 
ও ব্ৰহ্ম শাখার এক অধিবেশনে মিঃ ফ্রান্সিস লিভেল 
ভারতে জলঙ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে 
" একটি বক্তৃতা করেন। মিঃ লিডেল একজন 
প্রসিদ্ধ বৈছ্যতিক ইঞ্জিনিয়ার । তিনি বহু বৎসর 
ভারতে কাজ করিয়াছেন। বক্তৃতার প্রারস্তেই মিঃ 
লিভেল বলেন যে, বর্তমানে ভারতের আসল সমস্ত 
রাজনৈতিক নয়, তাহা অর্থনৈতিক । তাহার মতে 
বর্তমানে ভারতে সবচেয়ে বেশী দরকার হুইল জন- 
সাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করা। তিনি 
বলেন যে, এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে 
প্রথমেই দেশের কৃষি ও পেচ-ব্যবস্থার দিকে নজক 
দিতে হইবে | তৎপর মিঃ লিডেল ভাবতে সেচ- 
ব্যবস্থা ও জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে যে সকল 


ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিশদভাবে ' 


আলোচনা করেন এবং এই সম্পর্কে প্রত্যেকটি 
প্রদেশে যে সকল পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী কর! 
হইতেছে সেইগুলি বর্ণনা করেন। এই সম্পর্কে 
তিনি বলেন, দাৰ্জিলিং অঞ্চলে জলঢাকা নদীর 
স্রোত হইতে ৫০ হাজার কিলোওয়াট শক্তি জলজ 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে। দামোদর নদে বাঁধ 
দিয়া ৩ লক্ষ €« হাজার কিলোওয়াট জলজ বিদ্যুৎ 
শক্তি পাওয়া যাইবে, পাঞ্জাবে ১৬ হাজার 
কিলোওয়াট ও রাঁজপুতানায় যালাকদ পরিকল্পনায় 
৯৬ হাজার কিলোওয়াট জলঙ্ঞ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন 
হইবে । কাশ্মীরে ৯ লক্ষ কিলোওয়াট জলজ বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনের অন্ত একটি নূতন কেন্দ্র গভিয়া 
তোলা! হইবে এবং হায়দরাবাদের নূতন পরিকল্পনায় 
১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওষাট জলজ বিদ্যুৎ শক্তি 
পাওয়া যাইবে বলিয়াও তিনি .উল্লেথ করেন । 
শ্রমশিক্পের কীচা মালের মুল্যমান__ 
সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
ভারত গবর্ণমেণ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস -১০, এই 
' মুল ভিত্তিতে ) শ্রমশিল্পের কাচা মালের যে 
সাপ্তাহিক পাইকারী দর নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যায়, গত ১৩ই এপ্রিল ইহা ২৮১৩ 
ছিল; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ২৮১। আলোচ্য 
সপ্তাহে তন্ক জাতীয় দ্রব্যাদির ও তৈল বীজের দর 
কিছুটা কমিয়াছিল। খনিজ ভ্রব্যাদির দরের কোনও 
পরিবর্তন ঘটে নাই। 4 | 
খান্তবস্কর সাপ্তাহিক মূল্যমান--সম্প্রতি 
, প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গব্রমেপ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
(১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ -১০০ ) 


খান্যবস্তর পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান, 


নির্দেষ্ট করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত ২০শে 
এপ্রিল ইহা ২৪৪'৪ ছিল) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল 
২৪৫। আলোচ্য সপ্তাহে তুল জাতীয় শশ্তাদির 
দর অপরিবর্তিত ছিল ; ভাল ও'অস্চাপ্ত খাদ্যবস্তুর দর 
যথাক্রমে ৩ ও *১ পরিমাণ কষিয়াছে। 

. ভারত গ্রবর্ণমেন্টের আয়ব্যয়_ভারত' 
"্গবর্ণমেণ্টের গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (১৯৪৬) আয়- 

৫ 





ব্যয়ের প্রকাশিত হিসাব হুইতে জানা যায় বে, 
সাময়িক লেন-দেন এবং রেলওয়ে, ডাক ও তাঁর 
বিভাগের আয়-ব্যয় ছাড়া ১৯৪৫-৪৬ আধিক 
বৎসরের এগার মাসে সরকারী ব্যয় রাজস্ব অপেক্ষা 
১৯৬ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। গত বৎসরে এ 
সময়ে ২০৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়া- 
ছিল। আলোচ্য বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত 


রাজস্ব পৌণে দশ কোটি টাকা বাভিয়াছে এবং 
দেশ-রক্ষ! খাতের ব্যয় ১৭ কোটি টাকা কমাইয়া 
৩৫০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। 


আর্থিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর 


কিন্ত .বে-সামরিক ব্যয় সাড়ে সতের কোটি টাকা 
বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরের ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত 
রেলওয়ের আয়ও দেড কোটি টাকা কমিয়াছে এবং 
স্থায়ী খণ থাতে ২৭৬ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। 
ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র-শিল্প_কার্পাস বস্তু- 
শিল্পের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৪৫ সালে 


একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল সম্প্রতি এ কমিটি 
জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতের কলগুলিতে 
বৎসরে ৪৮০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হুইতেছে। 








- 






দেখা 


পন 


টি অপরিহার্ম, কারণ 
ক্রেন রেণনিংএর্র বিস্তৃত 


প্রবর্তন প্রয়োতানীয় 


% ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে তু্ভিক্ষের আশঙ্কা 
দিয়েছে। i 


সু প্রয়োজনের অনুপাতে খাস্কসামগ্রীর উৎপাদন: 


যখেষ্ট নয়। 


স্‌ 81১১ খান্ের টানাটানির ফলে বিদেশ 
6 খান্ধবন্তু আমদানি করেও রা" 
পুরি মেটানো সম্ভব নয়। ঘাটতি পুঃ 

‘সু প্রধান খাস্তসামগ্রীগুলি কোনোমতেই জুয়াড়ী 
ব্যবসাদারদের হাতে পড়তে দেওয়। চলবে ন!। 


ট সং জিনিসপত্রের মূল্যনিযন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখতে 
নর কবে। ঙ 


এ খু অপচয় বন্ধ করতেই হবে । 
খু খাভ যেখানে পৰ্যাপ্ত সেখানে রেশনিং প্রব্তন 


অঞ্চলগুলিতে খান্ত 


খু যে অঞ্চলে প্রয়োজন অনুপাতে খাস্ত কম 
রেশনিং-ব্যবস্থায় সেখানে সকলের ভাগেই 


সমান খান্ত মিলবে। 


গ্রাম ও সহর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক ' 
বতগানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভূরক্ত হুয়েছে। 
আরো! বহু সহর ও অঞ্চলে এই ব্যবস্থার . 
প্রবতন করা হুচ্ছে। রেশনিং-ব্যবস্থার সহায়ত! 


- করা আপনার কতব্য। রেশনিং-এর বিধিনিয়ম- 


গুলি যথাযথ মেনে চলে আপনার কত ব্যপালন 


করুন এবং দুস্ছজনের জীবনরক্ষা করুন। . 





নিউ দিল্লী থেকে 
৯০6 


* গ্রতর্ণদেন্ট অব ইয়া ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড” কর্তৃক প্রচারিত 





- গজ কাপড় পাওয়া যাইবে। 


৪৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ , 





কমিটির মৃতে বৎসরে . ২০ কোটি গজ বস্ত্রে 


উৎপাদন বাঞ্ছনীয় হইলেও, আবশ্যক যন্ত্রাদি 
সংগ্রহের অস্থবিধা হেতু বর্তমানে বস্তরের উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। 
কমিটি আরও মনে করেন যে; প্রস্তাবিত ২৭ লক্ষ 
«০ হাঁজার টাকু বৃদ্ধিত্বারা বৎসরে বন্ত্রের উৎপাদন 
১৭ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার সহিত দেশীয় 
তাতে প্রস্তুত বন্ত্র ধরা হইলে বৎসরে জনপ্রতি ১৮ 
_ ভারতের সমগ্র 
 বস্ত্রোৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ বিদেশে ' রপ্তানী 
হইলেও জনপ্রতি এ পরিমাণ বস্ত্র অব্যাহত থাকিবে 
বলিয়াও কমিটি উল্লেখ করিয়াছেন। 
বোম্বাই ও মান্রাজে চাষীর জন্য 
সরকারী সাহাষ্য--নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, 
আসন ছু্তিক্ষের প্রতিরোধকল্পে অল্পদিনের মধ্যে 
ভুট্টা, জোয়ার, বজরা প্রভৃতি আবাদের জন্য 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ্জের ' কৃষকদিগকে অর্থসাহাযা 
করার ব্যবস্থা হইতেছে। মাদ্রাজের পরিকল্পনা 
অনুযাষী পঞ্চাশ হাজার একর জমি ইতিমধ্যেই 
চাষ কর! হইযাছে ; চাষেব খরচ পড়িয়াছে সাঁতা- 
নব্বই লক্ষ টাকা । একর, প্রতি'পনর টাকা করিয়া 
সরকারী সাহাযা দেওয়া হইবে-_তন্মধ্যে. একর, প্রতি 
সাডে সাত টাকা পাওয়া যাইবে ভারত সরকাঁবের 
নিকট হইতে । এই আবাদের ফলে আনুমানিক 
একলক্ষ টন খান্শস্ত উৎপাদিত হুইবে। বোম্বাই 
গ্রদেশেও চাষেব জন্য একব প্রতি পনর টাকা 
সাহায্য দেওয়া হইবে | , 
প্রাদেশিক যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন__আগামী 
২০শে এবং ২১শে মে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত 
প্রাদেশিক মঞ্জিগণ ভারত গরর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা 
ও উন্নয়ন বিভাগের সমস্ত স্তার আকবর হায়দারীর 
নেতৃত্বে নয়াদিল্লীতে এক' সভায় সম্মিলিত হইয়া 
এই বৎসরের প্রাদেশিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয় ও 
কাৰ্য্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন । «আগামী 
৫ বৎসরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক যুদ্ধোত্তর 
পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহের জঙ্য কেন্দ্রীয় সরকার 
উদ্বত্ত রাজস্ব হইতে € শত কোটি টাকা এবং 
খপলন্ধ ৫ শত কোটি টাকা! স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার 
আশা করিতেছেন। ' গ্রদেশসমূহ আড়াই শত 





প্র ষ্টার “ব্যাঙ্ক || 


-$ লিমিটেড ঃ 8- 
হেড অফিস £ 
88-8৬, ক্যানিৎ ষ্টাট, কলিকাত।। 


Tele: "PURSE'"’, Cal: Phone : B. B. 8779 
কিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতায় 
ন্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 
ব্রাঞ্চ ?-_বেলেঘাটা (কলিঃ), সৈয়দপুর, 
রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, ' তেরো- 
পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ ও সায়েস্তাগঞ্জ । 


L বি, সেনগুপ্ত 


ম্যানেজিং ডিরেকউর ৷ 





ূ 







হইতে ৩ শত কোটি টাকা উদ্বত্ত রাজস্ব হইতে 
প্রাপ্ত হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে এবং 
প্রদেশগুলিতে সংবাদ দেওয়া.হইয়াছে যে, লোক- 
সংখ্যার ভিত্তিতে এ অর্থ বণ্টন কর! হইবে। 
প্রকাশ, সভায় যোগদানের জন্ত স্তার আকবরের 
আমন্ত্রণ সকল প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছে । 

কলিকাতায় বিমান প্রতিষ্ঠান সম্মেলন 
প্রকাশ, বর্তমান বৎসরের শেষ ভাগে কলিকাতায় 
বিভিন্ন বিমান প্রতিষ্ঠানের সম্মেলন হইবে। উক্ত 
সম্মেলনে বৃটিশ ওভারপিজ এয়ারওয়েন্, প্যান 
আঁমেরিকান এয়ারওয়েজ, ' ট্রান্স্‌-ওষেষ্টার্ণ এষার- 
ওয়েজ (মাকিন), কে, এল, এম (ওলনাজ ), 
এয়ার ফ্রান্স (ফরাসী ) প্রভৃতি বিান প্রতিষ্ঠান 
যোগদান করিবে । 

ধর্মঘটের ফলে কাপড়ের কলের 
উৎপাদন ক্রাস-_নারায়ণগঞ্জের কাপড়ের কল- 


. গুলির শ্রমিক ধর্দঘটের আপোষ-মীমাংসা হইবার 


পর মজুরদের এক সভাষ বাজলার শ্রমমন্ত্রী মাননীয় 
শামসুদ্দিন আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই 
ধর্মঘটে প্রায় বাট লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপাদন করা 
সম্ভব হয় নাই। 


সচিব মিঃ 





আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, পুরা ( উতভিষ্যা ), বেখারস : 
(ইউ, পি), টাদপুর (বেঙ্গল) ও ইক্ষলে (মণিপুর রাজ্য ) 
আমাদের শাখ! খোল! হহয়াছে। 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


( সিডিউল্ড_ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 








মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আহ 
চীফ অফিদ--আশরতলা! (ত্রিপুরা ষ্টেট) 
কলিকাতা অফিসসমূহ__-৬, 


সিমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ মূল্য ক্রাস--একটী 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১লা যে হইতে 
প্রতি টন সিষেন্টের দূর (রাহা! খরচসহ ) তেবট্রি 
টাকা বার আনা হইতে কমাইয়া যাঁট টাকা কর! 
ছইয়াছে। গুদাম হইতে যে মাল দওয়া 
হইবে তাহার মূল্যও অঙ্ুরূপভাঁবে হাস করা 
হুইযাছে । ৃ 

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টুর- বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব অর্থচিব 
মসিয়ে ক্যাসিলি গাট সর্বসম্মতিক্রমে . ব্রেন 
উডস আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ম্যানেপ্সিং 
ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। 

ভূমিস্বত্ব আইন, সংশৌধন-_প্রকাশ, সর্ব- 
ভারতীয় ভিত্তিতে ভারতেব ভূমিস্বত্ব আইন 
সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বাজস্ব 
সচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করার চেষ্টা 
চলিতেছে । এতদু্দেশ্তে, উভিষ্যার রাজস্বসচিব 
্রীবুক্ত নবন্ৃষ্ণ চৌধুরী নাকি যুক্তগ্রদেশেব রাজস্ব- 
রফি আমেদ কিদোষাইকে পত্র 
লিখিয়াছেন। বাজলার প্রধান মন্ত্রীব নিকট নাকি 
পত্র দেওয়া হইয়াছে । - 








অনুমোদিত ৯০ রি 
২২১৫০১০০০৯৬ ৮ 
আদাীকভ; টি ও মু তহবিল ১৪,৫০, Ss টাকার,উপর 
আমানত-_ ce ৩৩১১৭১০০১০০ ০২২ 
কারধ্যকরী মুলধন ৩১৭০১০০১০০০ টাকা « 
পৃষ্ঠপোষক-- : ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মহামানা মহারাজ! 294 ভ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


বেজিষ্ার্ড রগ (বি-এ. রেলওয়ে) 
ক্লাইভ গ্রীট, 


?. ৫৭, 


২০১, স্কারিসন রোড ও ১০৯, শোভাবাজার ট্রাট। 





শাখাসমূহ : বাজলা, আসাম, উড়িয্য। ও যুক্ত প্রদেশের সর্বত্র, 











গত ৯৯ই সে, শনিশা্ৰ 
পি-২০, রাধাবাজার ফাটি, . 

মাননীয় জাষ্টিস সি, সি, বিশ্বাস 

মহাশয়ের পৌল্লোহিত্যে 


. আমাদের কলিকাত | শাখার শুভ-উদ্বোধন কার্য? 
সুসম্পন্ন হইয়াছে। | 











£ 


১৩ই মে, ১৯৪৬] 


নেত্রকোণার এক গুদামে দেড় হাজার মণ 
‘চাউল পচিয়া নষ্ট হইয়াছে ।' 
+ নে * 


ব্রহ্ম সরকার সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন 


২২ "যে, ব্রঙ্মদেশ হইতে' আর চাউল রপ্তানী করা 


হইবে না। 
* ক 
ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৩ শত 
টন চাউল- ব্ৰহ্মদেশ হইতে রপ্তানী করা হইয়াছে। 
এই সমস্ত চাঁউিলই- ১৯৪২ সালের ফসল এবং 
-ব্রহ্মবাসীরা এই শ্রেণীর চাউল ব্যবহার করে না। 
কা র্‌ ক 
আসন ছুক্তিক্ষপ্রঙ্গে প্রীবুক্তা মীরা বেন 
বলিয়াছেন যে, “ভারতবর্ষ আজ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন 
-হুইয়াছে। সশস্ত্র বৈদেশিক: সৈম্তবাছিনী কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে ভারতবর্ষে যত লোকের মৃত্যু হইত, 
-ছুভিক্ষের প্রকোপে তদপেক্ষা অধিক লোকের মৃত্য 
'ঘটিবে। তবে প্রধান পার্থক্য এই যে, বৈদেশিক 
.সৈগ্ভ কতৃক আক্রান্ত হইলে সরকারী কর্মচারী, 
জমিদার, ধনী, ব্যবসাধী প্রভৃতি সমাজের সর্বশেণীই 
বিপর্যস্ত হইত ) কিন্তু দুভিক্ষহেতু উচ্ছেদ ঘটিবে 
‘কেবলমাত্র দরিদ্র শ্রেণীরই ৷” 
ক LS ন 
, নোয়াখালীর অন্তর্গত সোনাপুরে কণ্টেল দরে 
“ধান চাউল পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমানে 
;চাউলের দর ০1২১২ টাকা মণ। 
ক [4 * 
ইন্দোনেশিয়ার নেতা ডাঃ এল, শারিয়ার 
ভারতকে যে পাচ লক্ষ টন খাদ্শম্ত দিতে 
চাহিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহবলাঁল নেহেরু 
ডাঃ শারিয়ারের নিকটে প্রেরিত এক তারে 
বলিয়াছেন যে, "সংবাদপত্রের মারফতে জানিলাম, 
ভারতের আসন্ন দু্িক্ষের প্রতিকারকল্পে আপনি 
পাঁচ লক্ষ টন চাউল দিতে চাহিয়াছেন। ভারত 
হইতে আপনি কাপভ চান। আপনার এই 
প্রস্তাবের জন্য ধস্ভবাদ। আপনার এই. প্রান্ভাব 
সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারি কি? তাহা 
হইলে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
বন্তাভাৰ এখানেও আছে; কিন্তু খাদ্শন্তের 
পবিবর্তে বস্ত্র সরবরাহের জন্য সরকার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিবেন ০ 


* LY Ek) 
আউসধানের আবাদী অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় 
হারের দর বৃদ্ধি পাইতেছে। 


হান রাজি চৌদ্দ 
9, & 
# + 
ST দাতের জারী 
হইবে ভারত সরকার তাহার ৩০ হাজার টন গম 
ও মষদ্া মে মাসের জন্ত মাদ্রাজের জন্য বরাদ্দ 
করিয়াছেন। ইছা ছাড়া মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও 
" ফোচিনের-জগ্ত যথাক্রমে ১০ হাঁজার, ৮ শত &০ 
এবং ৪ শত টন বরাদ্দ করা হইয়াছে। 


ক # চি 
সমগ্র উভিস্যা প্রদেশে আইন করিয়া পঞ্চাশ || 


| সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


| -জনের বেশী লোকের তো নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। | 


* * গা 


লে 





আৰ্থিক জগৎ 


ভারত সরকার ভারত হইতে চীনাবাদামের 
রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিষা এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়াছেন। 

কু [2 ক 

তিন সেরের অধিক খাস্ভশস্য সঙ্গে লইযা 
বাংলাদেশের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া সম্প্রতি 
১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় খাগ্যশস্ত ( চলাচল নিযস্ত্রণ ) 
আদেশ সংশোধন করিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করা হইয়াছে। গম, ধান, চাউল, জোয়ার, 
বাজরা, মটর, যব, ভুট্টা, অড়হর, মন্ত্র, কলাই, মুগ, 
খেসাঁরী প্রভৃতি খাদ্ধশন্ত এই আদেশের আওতায় 
পড়িবে । 


Ld "কট 4 
৷ রংপুর জেলার কুড়িগ্রামের উলিপুরহাটে ধানেৰ 
দর ১০২ টাকা মণ, মুস্তফীহাটে ১২২ টাকা 


মেহেবপুরে চাউলের দর প্রতি মণ ২১২ টাকা 
ও সন্দ্ীপে ৯২২ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 


ব্যক্তিগত ' 
জি. আই. পি, রেলওয়ের বর্তমান জেনারেল 
ম্যানেন্জার লেঃ কর্ণেল আর, বি, ইমারসন রেলওয়ের 
চীফ _কমিশনাবের কার্য্যভার গ্রহণ করিলে তাহার 
স্থলে জি, আই, পি, বেলওযের বর্তসান প্রধান 
ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডব্লিউ, উড উক্ত রেলওযেব নূতন 
জেনারেল ম্যানেজাব মনোনীত হইয়াছেন । 
*+ + Ea 


ভারত সবকাব কর্তৃক আহৃত যুদ্ধোত্তব 
পরিকল্পনা ও উন্নযন সম্মেলনে যোগদানের জন্য 
বাংলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মিঃ এইচ, এস, 











টেলিগ্রাম ঃ ডিন 


৪৭ 





হুরাবদ্দী আগামী ১৮ই মে দিল্লা 


যাত্রা 
করিতেছেন । ' 
প্র * ক্ৰ 
ভূতপূর্ব পাবলিক রিলেসনস্‌ অফিসার 
(রেশানিং) মিঃ জি, জি, গোখলে সম্প্রতি বোম্বাই 
সবকারের ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন-এব কার্য্য- 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
হু * চি 
মিঃ ডব্লিউ, এ, বেল পদত্যাগ করায় বোম্বে 
চেম্বার অব. কমার্স মিঃ ই, উইলকিনসনকে 
বোগ্গাই-এর পোর্ট ট্রাঞ্টে তাহাদের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিয়াছেন। 
পট # ফ্ৰী 
বোম্বাই বিশ্ববিস্থালয়ের রাসায়নিক শিল্প-বিজ্ঞান 
(chemical 1০০17110106) বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ 


কে, ভেফটারযণ শীঘ্রই ইউরোপ যাত্রা করিতেছেন । 


ইংল্যাও, জার্েণী ও আমেবিকাতে আধুনিকতম 
রং শিল্প-বিজ্ঞান ( technology of dyes ) এবং 
সংশ্লিষ্ট জৈব-রসায়ন বিষয়ে তিনি শিক্ষাল;ভ করিতে 
ইচ্ছা হি | 


স্তর টি গ্রিফিথ অবসর Et রি 
তাঁহার স্থলে জি, আই, পি, বেলওয়ের বর্তমান 
জেনারেল ম্যানেজার লেঃ কর্ণেল আব, বি, ইমাস'ন 
রেলওয়েসমূছের চীফ কমিশনার নিযুক্ত হইযাছেন। 





বিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটঢ | 


হেড অফিস :--১২নৎ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্্ীট, কলিকাতা | 
ভাগ্ডারিয়া ও দম-দম ল্রাঞ্চ শীপ্রই খোলা হইবে। 
ল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 


মিঃ এ, কে, দ্বাস, এম- রর 9 
ৃ ম্যানেজিং ডিবে্টব। 


ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ . লা 


শন নাল নকুল বা 


ভিনন্িভড্ভ 
হেড অফিসঃ ' 
১৪নং হেয়ার ফ্ীট, কলিকাতা । 


৪ঠা মে. শনিবার জগ্ুবাবুর বাজারের উপরে 
ভবানাপুর শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। 





হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি আমরা হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত 
১৯৪৫ সালেব যে বাধিক রিপোর্ট পাইয়াছি তাহা 
দৃষ্টে পুর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে 
ব্যাক্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, হুগলী ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের আদায়ী মূলধন ছিল ৮ লক্ষ টাকা । 
১৯৪৫ সালের গত ৩১শে ডিসেম্বর তাঁকা বাড়িয়া 
২৪ লক্ষ ৯৪ হাঁজার টাকা ( অগ্রিম কলসহ ) 
হইয়াছে । পূর্ব বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কটিতে 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ১ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকা । তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মজুত , 
তহবিলের পরিমাপ ছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা । 
আলোচ্য বৎসরের শেষে এই উভয় দিকের অন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়! যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ও 
৭ লক্ষ ৪২ হাঁজার টাকা দাড়াইযাছে। এক 
বৎসরে আদায়ী মূলধন, আমানতী জ্রমা ও মজুত 
তহবিলের পরিমাণ এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা! 
দ্বারা হুগলী ব্যাঞ্কেব উত্তরোত্তব জনপ্রিষতাই সুচিত 
হইয়াছে । 

আলোচ্য কাধ্য-বিবর পীতে- আদায়ীকৃত মূলধন, 
আমানতী জা, মজুত তহবিল ও অগ্যান্ শ্রেণীর 
দায় লইয়া ১৯৪৫ সালের শেষে হুগলী ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের মোট ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা দায় 
দেখানো হইয়াছে । এ দায়ের বদলে উপরোক্ত 
সময়ে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ :__খধণ, ক্যাশ ক্রেডিট ও 
ওতারড্রাফটু ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, 
ভারত গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি ১ কোটি ৮৬ হাজার 
টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ভিবেঞ্চার ৫৪ 
লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, জমি-বাড়ী ১ লক্ষ ২৩ 
হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬৬ লক্ষ ৩৪ হারার 
টাকা । এই সব বিবরণ দৃষ্টে. ব্যান্কের তহবিল 
ন্রাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়া বুঝা যায়। ' নগদে ও সহজে নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় যে পরিমাণ টাকা রাখা 
হইয়াছে তাহাতে আমানতকারীদের দাবী-দাওয়া 
মিটাইতে ব্যাঙ্কটিকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে 
হইবে না। 

মিঃ ডি এন মুখার্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে 
বর্তমান ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। গহন | 
কর্মকুশলতার গুণেই হুগলী ব্যাঙ্ক আজ একট | 
 জুপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এই 
কৃতিত্বের জন্য আমবা মিঃ যুখার্জিকে অভিনন্দিত 
করিতেছি | 
[নুতন যৌথ কোম্পানী 

পোলার ইলেকটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোং, লিঃ-_ডিরেক্টর_মিঃ প্রতুল ভট্টাচার্য্য । 
রেজিষ্টার্ড অর্ধিগা-_ডাক্সিমগ্ড হারবারি রোড, বেহালা, 
২৪ পরগণা।। অনুমোদিত মূলধন লক্ষ টাকা। 
বৈদ্যুতিক পাখা ও রেগুলেটার সংক্রান্ত ব্যবসা । 

পেনসিলভেনিয়। লুক্রিক্যাণ্টস্‌ লিঃ 
ম্যানেজিং ভিবৈউর মিঃ কালীপদ মজুমদার । 
রেজিষ্টার্ড অফিপ--৩ ও ৪, মোহনবাগান লেন, 





_কোঙখানী প্রসঙ্গ 
স্টামবাজার, কলিকাতা । অঙ্গুমোদিত মূলধন 


১ লক্ষ টাকা । পেট্রোলিয়াম ও চর্বিযুক্ত তৈল 
উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা! । 


ভেয়ারী এক্সপার্ট লিঃ - ডিরেক্টর__মিঃ 
এস কে বস্থ। রেজিষ্টার্ড অফিস-_২০/১ সি, লাল- 








বাজার স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থযোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা। কন্ট্রাকটর, ম্যানেজিং 
এজেণ্টস। 


অয়েলস্‌ এণ্ড কেমিকেল (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্উর-_মিঃ টি দত্ত। রেজিষ্ার্ড 


অফিস__-৩, বলমুক স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা । 


অন্থমোদিত মূলধন-_৫০ হাজার টাকা। প্রসাধন 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যবসা । 


বিস্‌্কো। লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ 
এস এন বিশ্বাস। রেঝিষ্টার্ড অফিস-_-১০৫, 
রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন--৫০ হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেণ্টস ও 
সেক্রেটারী । 


১৪, 
od 


ব্যাঁন্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
স্বিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 

ও সজাগ। 












ক্লাইভ ই্ট্ীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । 


$২নং 











ল্যাণ্ড, বিন্ডিং এণ্ড ফিনান্স লিঃ__ডিরেউর 
মিঃ যোগেশ চৌধুরী । ' রেজিস্টার্ড অফিস-_-১৬, 
ক্রস হট, কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন-_৫ লক্ষ, 
টাকা । ভূমি উন্নযন ও মৎস্ত চাষ সংক্রান্ত ব্যবসা ৷ 

স্ুলেখা ওয়ার্কস লিঃ _-ডিরেক্টর__মি: 
হানি গোপাল মৈত্র। রেজিস্টার্ড অফিস-_৬২ সি. 
ও ডি, কসবা বোড, কলিকাতা । অস্থমোদিত: 
,মুলধন--২৫ লক্ষ টাকা । কালির ব্যবসা । 

সেণ্টাল প্রিশ্টারস লিঃ__ডিরেক্টক_ মিঃ 
মণীজ্রকুমার পালিত। রেডিষ্টার্ড অফিস-_১১০, 

। বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত- 

মূলধন-_-১ লক্ষ টাকা । মুদ্রাকর ও কালি, কলম, 
কাগজ প্রভৃতি বিক্রেতা । 


আজাদ হিন্দ পাবলিকেশন লি: 
ভিরেক্টর--মিঃ সোহনলাল পচিশা। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১১১, হারিসন রোড, কলিকাতা । অন্থু- 
মোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ও- 
প্রকাশক । 








জীবন বীমার 


বোন্বে মিটচুয়্যাল 
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
'_লিমিটেড 


প্রতিষ্ঠান 

















রেজিস্টার্ড অফিস--৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । ৭স্থাপিত--১৯২২ 

অনুমোদিত মুলধন-_ হানতে ০০০২২ চাকা 
বিজিকৃত মূলধন ১১০০১ ৬০১০০০২৬ 5 
বিত্রীত ১১০০১ ০০১০০০২২ টী 

* আদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্রিম কলসহ ) ৬০,০0০,০০০ উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড ২৫১০০১০০০১৬ ;, (2) 
আমানত | ১২১৫০১০০১০০ ০৯২ 99 2 
কাৰ্য্যকরী মুলধন ১৪১০০১০০১০০ ০২ উপর 

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্ধ্য করা হয়। ॥ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর-ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 


পি-এচ-ভি হেন) লগ্ন, বার-এট-ল। 





'১৩ই মে, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৪৯ 





হিমালয়ান প্রপার্টিজ লিঃ__ডিরেক্টব-- 
মিঃ এন কে জৈন। বেজিষ্টার্ড অফিস-_হিমালয়ান 
ষ্টোরস্‌, কালিম্পং। অনুমোদিত মুলধন--২৫ লক্ষ 
টাকা। জমি ও ইমারতাদি ক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা । 

ন্যাশনাল ফিল্মস লি: ডিরেক্টর-মিঃ 
এ কে ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিস--১৫/১, 
দেবনারাষণ ব্যানাজ্জি রোড, কলিকাতা । অন্তু 
মোদিত মূলখন--৫ লক্ষ টাকা । ফিল্ম উৎপাদন, 
প্রদর্শন ও বণ্টন সংক্রান্ত ব্যবসা । 

মেঘনা ইঞ্জিনিয়ারিং 
ডিরেক্টর--মিঃ পি সি চক্রবর্তা। রেজিস্টার্ড 
অফিস--৫, ভবনাথ সেন প্র, কলিকাতা । অনু 
মোদিত মূলধন-__-১০ লক্ষ টাক1। লৌহ ঢালাইকর 
ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিষাঁর | 

প্রশ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার লিং __ভিরেক্টর-- 
মিঃ এ কে লাহিড়ী । রেজিস্টার্ড অফিস--১৯।সি।ৎ, 
বহবাজাব স্ত্রী, কলিকাতা | অস্থমোদিত মূলধন 
৫০ হাজার টাকা । ইঞ্জিনিফারিং সংক্রান্ত 
ব্যবসা । 

সুভাষ ফিসারি এণ্ড লনি ট্রাষ্ট লি: 
ডিরেকঈটর-_মিঃ প্রতুলচন্ত্র নিষোগী। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_৬০বি, কেশব সেন স্ত্রী, কলিকাতা । 
মৎস্ত-চাব ও হংস-কুকুটাদি গৃহপালিত পক্গীর 
ব্যবসা । | 

দি এলায়েড গ্যাশ্রিকালচারেল ফার্ম 
লিও _ভিরেউর-_মিঃ কালীপদ রায়। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৭৯।৯, সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাঁত!। 
অন্থমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা। ডেয়ারী 
ফাম্সিং, মৎস্ত-চাষ ও হুংস-কুকুটাদি গৃহপর্থলিত 
পক্ষী ব্যবসা । 

. রিলিফ কর্পোরেশন লিঃ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর-_মিঃ পি চাটাঞ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস 
৮1১, ক্যানেল সাউথ রোড, ট্যাংরা, কলিকাতা! । 
অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার টাকা। এজেন্সির 
ব্যবসা । 


রাজস্থান প্রিপ্টার্প লিঃ ডিরেকউর-_মিঃ' 


হমুমান পি বর্ধা । রেজিস্টার্ড অফিস--৩, শঙ্কর লেন, 


কলিকাতা । অন্মোদিত মূলধন--> লক্ষ টাকা । 


মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । 
দি প্রত্যহ লিঃ ডিরেইউর--মিঃ এন সি 
দত্ত । রেজিষ্টার্ড অফিস--৩৪, গোপী বন্থু লেন, 
কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। 
মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
লক্মণী কটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, 


লিঃ _১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক |] 


বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বিষ্ণু কটন মিল, 
লিঃ_-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 


হংসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৬২ || 


টাক! । ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অমুরূপ হারে 

লত্যাংশ দেশুয়া হইযাছিল। বেজল পেপার 

মিল কোং, লিঃ_-১৯৪৫ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর 

পর্য্যন্ত ছঘ মাসের জন্তু প্রতি শেষারে শতকরা 

. বাধিক ২২৷০ আলা । ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও 

অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
৬ 


ওয়ার্কস--- 


চিতাভালসা জুট মিলস কোং, লিঃ_ ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। ইহার 
পূৰ্ব্ব বৎসরের জন্তও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । এল্পায়ার জুট কোং, লিঃ_ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাঁকী। 
ইহার পূর্বব বৎসরের জগ্কও অন্থরূপ হাবে লভ্যাংশ 
দেওযা হইয়াছিল। এম্পায়ার জুট কোম্পানী, 
লিঃ-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত ছয় 
মাসের জদ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জঙ্ভও অনুরূপ হারে 
. লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কেলভিন জুট 


. কোং," লি১-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছষ মাসের জগ্ত প্রতি শেবাবে শতকরা' 


বাধিক ১৫২ টাকা। ইহার পূর্ব বংসবের জন্যও 
অস্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইযাছিল। 
নেলিমারল। জুট মিলস্‌ কোং, লি:-১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ভিসেম্বব পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭1০ আনা। ইহার 
পূর্বব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি জুট মিলস কোং, 





ফোন £ ক্যাল ৩৯৫ 


০৯৯৯২ 


লি:--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৩/০ 
আনা। ইহার পূর্ব বৎসবের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধিক ২।০ আনা চাবে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। ধেমোমেইন কোলিয়ারিজ, 
লিঃ-_-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় 
মাসের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অমুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ইকুইটেবল কোল 
কোং, লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ২০২. 
টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জঙগ্ভও অম্ুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওযা হইয়াছিল। মণ্ডলপুর কোল 
কোম্পীনী--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
ছয় মাসের জদ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা! ক ৫২ 
টাকা । ইহার পুর্ব বৎসরের জগ্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাৰিক ৩৪০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওষা 
হইয়াছিল। আসাম ম্যাচ কোং, লিঃ ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের জন্য 
প্রতি শেয়াবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ইহার 
পূর্বব বৎসরের জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া . 


হইয়াছিল | 
গ্রাম £ LALL.K₹AY, কলিকাতা । 





লাল ব্যাঙ্ক লিমিটে ঢ 


হেড অফিস £ ৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা | 
পৃষ্ঠপোষক ঃ সিকিমের মহামান্য মহারাজক্ুমার 
চেয়ারম্যান_ডাঁঃ এস, কে, বস্তু, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


মিঃ জে, এম, কোহেন, 
ডিরেক্টর ফিনাম্প-ইন-চাজ্জ | 


মিঃ পি, গুপ্ত, 
ডিরেক্টর ও ম্যানেজার | 


_মিঃ কে, লাল 
মিঃ আর, এম, করঞ্ধাই 
ডিরেক্টর জেনারেল সেক্রেটারী । 


| শাখাসমূহ ঃ কালিম্পৎ, কুড়িগ্রাম, হাওড়া। 
দার্জিলিং শাখা সত্বর খোলা হইবে। | ৃ 





















































বড়বাজার, মাণিকতলা, বরানগর, আঁলম- 

















বাজার, খড়দহ, আলুপুস্থা (কলিকাতা ) 
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.টাঁকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১০ই মে--কলিকাতার টাকার 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও কোনরূপ পরিবর্তন 
ঘটে নাই, বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতাও দেখ: 
যায় নাই। সুদের হারও অপরিবর্তিতই ছিল। 
চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ভে ব্যাঙ্কসমূহের 
মধ্যে যে ‘কল’ টাকার আদান প্রদান হইয়াছে 
তাহার জ্বদের হার আলোচ্য 
কলিকাতাতে (শতকরা ॥০ আন! ও বোম্বাইতে 
শতকর11০ আনাই বজায় ছিল। স্থায়ী আমানতের 
সুদের হারেও কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই । 
বাদ্রারে টাকার যোগানাদি যথেষ্ট পরিমাপেই 
ছিল। | 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
মোটামুটি মাঝারি রকমের কাজকারবার হুইয়াছে। 
বিলের তুলনায় “রেমিট্যান্দ-এর চাহিদা বেশী 
ছিল। এই সপ্তাছে বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ 
পরিবর্তনই ঘটে নাই। বাষ্ট্ার ছার নীচে, দেওয়া 
হইল :- , 

তভেঁই পেঃ 


, টেলিঃ হুণ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ 

এ দৰ্শনী তর EY ) 13 Ld bd 
ডি. এ. তিন মাস (* *) ১ শিঃ ৬ পেঃ 
ডি. এ. চার মাস (* *) ১ শিঃ ৬২ পেঃ 
ডলার ( প্রতি শত ) ৩৩২০ আনা । 


আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ 


হইতে ট্রেজারী বিলের জন্য কোন টেগাঁর আহ্বান. 


করা হয় নাই। 

গত ওরা! মে, শুক্রবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজ্ার্ড ব্যান্কের 
ইস্যু বিভাগের অনুকূলে মোট ৬৬ লক্ষ টাকার 


ট্রেজারী বিল বিক্রীত ছইয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব__রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
গত এরা মের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ও তারিখে 
ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,২৩৫ কোটা 


- ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে 


উহার পরিমাণ ছিল ৯২৩২ কোঁটি ৭৩ লক্ষ ৫৫ 
হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে ভারতে 
চলতি নোটের পরিমাপ ছিল ১,২৩৭ কোঁটা ৯৫ 
লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। গত ২৬শে এপ্রিলে 
রিজার্ভ ব্যাক্কের ভালিকাতুক্ত ব্যাক্কষসমূহের চলতি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬৯৩ কোটা €১ লক্ষ ৭৫ হাজার ও ৩০৩ কোটা 
৯৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে এই 
দুইপ্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যণাক্রুচম 
৭০১ কোটী ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ও ৩০২ কোটা 
৩৬ লক্ষ ৫৮ ছাঁজার টাকা । আর এক সপ্তাহ 
পূর্বের উহাদের, পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটী, 
২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ও ৩০০ কোটা ৭ লক্ষ ১২ 
হাজার -টাকা। প্রাযষ এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ 
সালের ২৭শে এপ্রিলে এই দুই প্রকার আমানতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৪ কোটি £৯ লক্ষ 
৬৯ হাজার ও ২২৬ কোটী '১৭ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকা । 


সপ্তাছেও - 


বাজারের হালচাল 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১০ই মে_ আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার প্রযুক্ত ভুলাভাই দেশাইর মৃত আত্মার 


প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতাঁর শেয়ার' 


বাজার বন্ধ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার 
গত সপ্তাছের শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
যে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে অব্যাহত ত থাকেই, পরস্ত মঙ্গলবার 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারসমূছের কর্মচাঞ্চল্য হাঁসের সঙ্গে সঙ্গে মুল্যের 
দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়। বুধবার 
কলিকাতার শেষার বিক্রয়েচ্ছ জনগণের অস্থিরতা 
বহুলাংশে দূরীভূত হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি না হইলেও, শেয়ার- 
সমূহের দরে সামাস্ত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
বৃহস্পতিবার ,. “সিমলা সম্মেলন সাঁফল্যমণ্ডিত 
হইধেই’_কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ 


মনোভাব অভিব্যক্ত হওয়ার দরুণ কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে কর্ধচাঞ্চল্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন 


বিভাগের শেয়াবসমূহেব দবেও তেজীভাব পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। মঙ্গলবার হাওড়া ও ইন্ডিয়ান 
আয়রণ যথাক্রমে ১২১৮০ আনা ও ৫২৪৮০ আনা 
পর্যন্ত নামিয়াছিল; বৃহস্পতিবার হাওড়া ১২৩1%০ 
আনা এবং ইণ্ডিয়ান আযরণ ৫৩/%০ আনা পর্য্যন্ত 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে।, অন্ধ গুক্রবারও কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে উল্লেখষোগ্য তেজীভাব দেখা 
যাষ। বাজার বন্ধের সময়ও তেজীভাৰ বিশেষ- 
ভাবেই পরিশ্মুট হুইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে 
“বিবিধ বিভাগের বি আই সি ও স্যাশন্যাল 


টুবাকৌর মূল্যবৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার বাজারের 


উল্লেখযোগ্য ঘটনা |. . 


কোম্পানীর কাগজ--আলোচ্য সপ্তাহে 
কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্রপমূহের বিকিকিনি 
সীমাবদ্ধ 'হয় এবং মূল্যের দিক হুইতেও সাধারণ- 
ভাবে অবনতি দেখা যায়। শতকরা ৩1 আনা 


মদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ১০২৭০ আনা পর্য্যন্ত , 
আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত হইয়াছিল | মেয়াদি ; 


খণপত্রসমুহের . মধ্যে. ৩ টাঁকা ছুদের খপপত্র 


(১৯৭০-৭৫) ১০২1০ আনা, ৩২ টাকা সুদের খপপত্র ' 


(১৯৪৩-৬৫ ) ১০২২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের 
খপপত্র (১৯৫৩-৫৫ ) ১০২৮০ আনা, ৩২ সুদের 


খণপত্র (১৯৫৯-৬১) ১০২২ টাকা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য : 
প্রাদেশিক খণপত্র- , 
সমুহেক্ক মধ্যে ৩ টাকা সুদের খণপত্র (১১৬১-৬৬) | 


সপ্তাহে হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 





প্রস্তুতের "চর" 


ফোন £ ভি: 


সাবান যাবতীয় জিনিষ-সিলিকেট সোডা * সোপষ্টোন 


১০১%%০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের খণপত্র 
(১৯৫২ ) ১০২২ টাকা পর্যন্ত হস্তাত্তরিত 
হইয়াছে। - 

চটকল--হাওড়ার লভ্যাংশ ঘোষিত হইবার 
পর এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরে 


* আলোচ্য সপ্তাহেও অবনতি দেখা যায়। এলায়েন্স 


১০৫৫২ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬৬৪২ টাকা, 


+ চম্পাদনী ৩৬৮২ টাকা, ফোর্ট উইলিয়ন ৬৯৪২ টাকা 


হাওডা ১২৩০ আনা, গ্ভাশনাল ৪৩২ টাকা, নদীয়া 
১৮৫২ টাকা, আগরপাঁড়া ৫২২ টাকা এবং বেঙ্গল 
৪৮. টাকা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত 
*হুইয়াছে। 
কলয়া-খনি-__আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
শেয়ারসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজকর্শ 


. হয় নাই, বরাঁকর ৫০1০ আনা পর্য্যস্ত নামিয়া আবার 


৫২০ আনা, এমালগেমেটেড ৫৯।০ আনা পর্যন্ত 
নামিয়া আবার ৬০০ আনা, নিউ বীরভূম ৫২০ 
আনা পর্যন্ত নামিয়া ৫৩॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া গত সপ্তাহের ৫৪০ আনা হইতে ৫৬৪০ 
আনা, ষ্ট্যাগ্ডা ৪৮২ টাকা, ওয়েষ্ার্ণ বেঙ্গল ১৬৮০ 
আনা, সেপ্টাল ইণ্ডিয়া ১৩২ টাকা এবং ভূলনবরারি 
গত সপ্তাহের ৩২০ আনা হইতে ৩৩/০ আন! 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছে । 

ইঞ্জিনিয়ারিং--আপোচচ্য সপ্তাহে এই 
বিভাগের ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল-এর বিকিকিনি 
উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায় । ইপ্ডিয়ান আয়রণ ৫২৭০ 
পর্য্যন্ত নীমিয়া অস্ত শুক্রবার ৫৫৪০ আনা পর্য্যন্ত 


NOTHING IS STRONGER --- 


CASH and gilt-edged securities 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. | 
‘ READILY realisable and fully 
secured loans and advances 
account for more than 25 per 
‘ cent of our deposits. * 
SOUND business assets account 
for more than 25 per cent of out 
deposits. 
ol Sacred Money will be safe | in our 
| Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn,, 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 





৪ 'ক্টিক, সৌডা ও রজন * সিট্রোনেল। 


অয়েল * রঙ * হাইডোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন 


_বড়বাজার £১৩৯৭ অফিস কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 


টি 2১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিগ্রাম_-“চীনামাটা” 


৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 








১৩ই মে, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 


৫৯, 





উঠিয়াছে ; ষ্টীল কর্পোরেশন ৪৮।০ আনা পর্য্যস্ত 
নামিয়া ৫১০ আনা, পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। ব্রেইত- 
ওয়েইট ১৭॥%০ আনা, বার্ণ ৫৩৫২ টাকা, মার্শালস 
৯০০ আনা, কুমারধুবী ১৩1৮০ আনা, সাঁরণ ১২৪০ 
আনা এবং টেক্সমাকো ১৯৪%০ আনা পর্য্যন্ত 
'আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে । 

চিনির কল--আলোচ্য সপ্তাহেও এই 
বিভাগের শেয়ারসমূহের তেমন কোন উদ্ভেখযোগ্য 
কাজকর্ম হয় নাই। কেরু ৩৮৮০ আনা, চম্পারণ 
৪৬|%০ আনা, রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ২৬০ 
আনা এবং সমস্তিপুর সেণ্টাল ২২৭০ আনা 
'পর্ধ্স্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হুইযাছে। 

কাপড়ের কল- আলোচ্য সপ্তাহে এই 
বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে অনেকটা অবনতি 
পরিস্কুউ হইয়া উঠে। কানপুর টেক্সটাইল ১৫৭০ 
"আনা, এলগিন ৮৬. টাকা, কেশোরাম ২৭৭০ 
আনা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাচ্ে বিকিকিনি ুইয়াছে। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১ই মে-_ আলোচ্য সপ্তাহে কলি- 
কাতার.পটের বাজারে কাঁজকারবার কম হইলেও 
দর চড়াই ছিল। বুনানী আর নূতন ফসলেব 
খবর ভালই আপিয়াছে। মফ:স্বলের পাট-এলাকাব 
আবহাওয়া অনেকটা ‘পরিষ্কার ও অনুকূল হুইয়া 
'উঠায় “ক্ষেতনিডান-এর- কাজ আব ব্যাহত 
হইতেছে না। মোটামুটি চাষের অবস্থা ভাল। 
"নদীর অবস্থাও এখন পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া 
মনে হয় না। তবে পূর্বাঞ্চলে নদীর জল একটু 


‘বেশী বাডিয়াছে। 
পাটের রপ্তানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 


'সেক্সপ কর্মতৎপরতা দেখা যায় নাই--তবে কিছু 


পরিমাণ 'কভারিং-এর কাজকারবার হইয়াছে । 
বাজারে আমদানীও ছিল। কলমালিকরা নিজেদের 
মধ্যে সামান্য পরিমাণ, বেচাকেনা করিয়াছে। 

সূ ৮৪২ টাক! হইতে ৮৫২ টাকা দরে এবং 
লাইটিংস্‌ ৮০০ আনা হইতে ৮১০ আনা দরে 
‘বেচাকেনা হুইয়াছে। ডাঙি তোষা ২/৩ এর দর 
ছিল ৯৩২ টাকা এবং ৪-এর দর ছিল ৮৩7০ আনা। 
‘৮৬ টাকা দরেও কলমালিকরা ডাঙ্ডি ডেইজী খরিদ 


করিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহেও আলগা পাটের বাজারে 


"বিক্রেতার! বিক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখায় 
-নাই। যোগানও কমই ছিল। অবশ্ত নিউক্রুপ 
-স্থুপারভাইজড জাত. ও ডিষ্বীক্-এর কাত্কারবার 
মাঝারি পরিমাণে হইয়াছে । দরও ছিল দর্ধোচ্চ 
বিন্দুতে । আবার ওন্ভক্রপ যাহাই বাজারে ছাড়া 
“হইতেছিল তাহাই সর্বোচ্চ দরে বিক্রয় হইয়া 
যাইতেছিল। গতএপ্রিল মাপে আমুমানিক € লক্ষ 
৭১ হাজার গাইট পাট কলিকাতার বাজারে 
আমদানী করা হুইয়াছে__গত বৎসর এপ্রিল মাসের 
আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার 
-গাইট। এ বৎসরে মবশুমের সুরু হইতে এপ্রিলের 
শেষ পর্য্যন্ত মোট ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার গাইট পাট 
কলিকাতাষ আমদানী করা হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সমযে' কলিকাতায় আনা হইয়াছিল ৫৪ লক্ষ 
৬৩ ছাজার গাইট্‌ ৷" 1 | fl 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে, আলোচ্য সপ্তাহেও 
* ,ক্রেতাঁদেরই আধিক্য দেখা যাষ। ১৯৪৭ ‘সালের 





এপ্রিল/সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চটের জন্যও সর্বোচ্চ 
দর দেওয়া হইয়াছে । “ছেভিগুডস'-এর দূর আরও 
এক টাকা চডিয়াছে। আগামী বৎসরের 
জাছুয়ারী/জুন হেভি “সিজ” “বি” টুইল, -লিভারপুল 
এবং আগামী - জাহুয়ারী/মার্চ পর্যন্ত কিউবান 
সর্তবোচ্চ দরে বেচাকেনা হুইযাছে। ১৯৪৮ সালের 
জাহুয়ারী/মার্চ পর্য্যন্ত নাইন ও ইলেভেনের জন্য 
সর্বোচ্চ দরের ক্রেতারও অভাব ছিল না | 


সোন। ও রূপা 


কলিকাতা, ১০ই মে আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও খোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া 
উঠে। টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে 
লাভাম্বেষিগণের প্রচুর পরিমাণ সোনা ক্রয়ের 
ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শনই আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের 
উন্নতির প্রধানতম কারপ। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি 
যোনার সর্বোচ্চ মুল্য দীভাইতেছে যথাক্রমে 
১০৩/০ আনা ও ১০৩০ আনা । গত সপ্তাহে 
ইহা ছিল যথাক্রমে ৯৯%০ আনা ও ১০১২ টাকা। 
অদ্য কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড 


গিনি যথাক্রমে ৬৭1০ আনা ৬৮০ আনা দরে বিক্রয় ' 


হইয়াছে। 

রূপা আালোচ্য সপ্তাছে সোনার দবের উন্নতির 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সারপ্রন্ত রক্ষা করিয়া রূপার দরেও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চাহিদার 
তুলনায় রূপার যোগানের হল্নতাই ইহার প্রধানতম 


হেড অফিস-__স্পশিভলগু, 
১ টেলি :ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অন্যান্য শাখা-_শ্রীহট, হবিগঞ্জ, 





শিলং ব্যান্কিং কর্পোরেশন লি? 


করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। আসাম)। 
ভ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


কারণ । আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতা ও বোহ্বাইষের 
বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ক্বোচ্চ মূল্য 
দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৭৫1০ আনা ও ১৭৪২ 
টাকা! গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৫।০ 


আনা ও ১৬৭।০ আনা । 


ম্যানুফ্যাকচাঁবারঁপ এণ্ড 
ট্রেভার্প ফেভারেশন-এর উদ্যোগে মে মাসেব শেষ 
ভাগে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ বিক্রয়কর রদ 
সম্মেলনের এক সভা অন্ুটিত হইবে । সভার 
কার্য্য-তালিকা নিয়োক্তরূপ £_(১) বিক্রয়কর . 
রদের জগ্ যথোপযুক্ত কার্ধ্য-তালিকা গ্রহণ করা ; 
(২) বাংলার শিল্প-বাপিজ্যের উপর প্রস্তাবিত 
ব্যাঙ্ক বিলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মালোচনা করাঃ 
(৩). খাগ্-সমন্ত। এবং আসন্ন ছুক্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
করা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কার্যয-তালিকাঁ গ্রহণ করাঃ 
(8) বাংলার সর্বতোমুখী অর্থনৈতিক উন্নতির 
উপায় নির্ধারণ করা; (8) বাংলার ব্যবপা- 


বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকারক সর্ধ্ব- 
প্রকাৰ আইন ও অভিষ্ঠান্স প্রতিরোধ করার উপাষ 
(৬) বিবিধ। 


উদ্ভাবন কবা ; 








“ কলিকাতা ব্রাঞ্চ :--১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
টেলি :_BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল--৪৪৫৪ 














সুন্দর ডিজাইনের 
৫ল্লাজ্তি ও ন্বাং লা 
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ | 
সুলভে'ও নির্দিষ্ট সয়ে . 
পাইতে হইলে অনুগ্রহ, করিয়া 


আখিক ভগৎ প্রেসে অন্থদদ্ধান করুন। 


১২২নং বুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
ফোন বড়বাজ্ার ৬৩৮২ 











[ ১৩ই মে, ১৯৪৬ 

















৫২ আর্থিক জগৎ 
সাপ্তাহিক বাজার দর 
ওরা মে ৬ই মে এই মে ৮ই যে | ৯ইযে | 
সোনার দর- প্রতি ভরি { কলিকাতা) ৯৯৮/০ ১০১০/০ ১০২০/০ ১০২৮০ 
tt ( বোম্বাই ) ১০০৯ ২.» — ১০৩০ 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ১৬৫০ ১৭১৩ ১৭২1০ ১৭৫1০ 
শী (বোম্বাই) ১৬৭1০ ই ১৭২০/০ 
গিণির দর--প্রতিখান! ( কলিকাতা ) ৬৫০ ৬৩৪০ ৬৬৭০ ৬৭২. 
হই ঞ (বোম্বাই) + | ene |] রি 
হয়া ( শতকরা বাধিক ) ৩৯ রি টড 
, কোম্পানীর কাখজ-_ | 
কোম্পানীর কাঁগজ-_শতকবা ৩২ সুদের টি টা রর 
তই, ৩৪ টাকা সুদের ১০২০ ১০৩1%০-১০২৩)[১০২৮%০-১৩২৮| ১০২৮০ 
৩২ টাকা হ্থদের থণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১০২০ রি মা ত 
৩২ টাকা সুদের ণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) ডি ও 5 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০) / *** _ টি 
৫২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫), *** ৯ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও টক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং জি ৫৫০%/০-৫ ৫৩০ €৪0৩/০-৫২৮৩০  ৫৩]৩/০-৫৩২ | ৫৩1/০-৫৩]০ 
্রীল কর্পোরেশন-_অগ্ভি | ৫১২-৫০%০ €০%০-৪৮/০ | ৪৯1/০-৪৮/০ ৪৯1/০-৪৮৪%%/০ 
কুমারধুবী__অন্ডি ্ ‘১৩% ০-১৩|০/০ ১৩1১/০-১ ৩৬/০ ১৩৪০-১৩॥০ 1১৩৮%০-১৩1৮%০ 
ব্রেইতওয়েইট' -১৮1০ 3 = ১৭৮৮০-১৭]৩/০ | ১৭৪%০-১৭%০ 
জেসপ ৩৪-৩৩4০ ls j ৩৩/৩/০-৩৩৮০ | ৩৩1/০-৩২)৩/০ | ৩৩৷০-৩২৷০/০ 
মার্শালস ° Eas ৯1০ ৯৪০-৯২ 2 
তাঁত্তিয়া ৩০1৬/০-৩০|০ - ৩০১ ৩০২২৬ £ পাশা 
গ্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২॥%/ ০-১২০ | ১২।৮%০-১২1০ | ১২/%০-১২1১)০ | — 
বাটলার ২৭৯, ২৬৪০ ২৬২. ২৭1/০-২৬%০ 
নি ৫৩২২-৫৩০ ৫৩২২-৫২৮. ৫৩৫ 
খনি-বার্দা কর্পোরেশন ৬৪০-৬০৮ গা? ui siele ঢা 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৪8%০-8৪০ ৪%%/০-৪]]০ 8৪০-৪1|০ ৪৪০-৪1৩/০ 
ব্যাঙ্ক রিভার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৬২২ ১৬৩1০ ১৬৩৯ ১৬২ 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 2০৯০-১০৬০ - ১০৭০ ৯০৮৯২০৯০৭৯৬ হি 
ক্যালকাটা ষ্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিলি - ১৬০ হি 
বেঙ্গল সেন্ট ?ল ব্যাঙ্ক ১৪/০-১৪২২ ১৪/০ উস — 
কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন = ১৫০ টি 
মহালক্ষী ব্যাঙ্ক El চক ই oe 
নিউ ষ্ট্যাপডার্ড ব্যাঙ্ক — Ee Et টি 
হিন্দুস্থান কমাশিষাল ব্যাঙ্ক ,৫৮।০-৫৬দ%০ — ৫৮1০ ৫৮1০ । 
নাথ ব্যাঙ্ক রর পু এ সি 
কয়ল।--বরাকর কোল্‌ কোং ৫২।%০-৫২২ ৫১%০-৫০1০ ‘| ৫১৮০-৫০]]/০ | ৫১1%০-৫১২ 
তালচের ৮5. » রে (৯২৪০ ধন এ 
রাণীগঞ্জ AE লই ভিত = ৬৫1০-৬৫২, 
ইকুইটেবল »এ » ৪ — ৮১/০-৮০|০ (৮১৪%০-৮৯/%০ | ৮৪২৮৩২ 
, সাউথ করণপুরা সপ 8819 0-8৩]০ — ৪৪৬/০-৪৩৮/০ 
ভুলনবরারি — — — ৩৩/৮%০-৩২1%০ 
সেন্ট ল কারকেও নি টি রি টি 
নিউ চুরুলিয়া —- = ১৪৪%০-১৪৪০ | ১৫1০-১৫৯ 
্যাপ্ডার্ড &€০1০-৪৯1০%০ ৪৮৮৪৮%০-৪ ৭8০০", ৪৮২ ৪৭1০ 
- ভালগোর! ৩১৪০ — ৩১২-৩০৮০ | ৩১/০-৩১)০ 
€৪1%/০-৫ ৪২২ ৫৩1০-৫২%০ | ৫৩২৮৫২/%০ | ৫২দ৮০-৫২৪০ 


| | ৯-এ, ক্লাইভ ্রীট, কলির | 
| চেয়ারম্যান__কর্মবীর আলামোহন দাশ 





_আগ্ননিক সব প্রকার হ্যাকিং কার্য করা হয়। 














উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 


বীমা করিয়া দেশেল ছিটা 
2 ডিসি 


৮38 7 0:7707 7 গজ বালী — 


77522 
দা জজ 


আঁম্্যত্ভাঁল 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
আধ্যম্থান ইনসিওপেল্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


























কলিকাতা। 


.১০ই মে 





১০৩/০ 
১০৩৮০ 
১৭২৮০ 

৯৭৪৯ 
৬৭|০ 
৬৮|০ 


৫৪1/০-৫ 8/0 

€০1০-৪ ৯4০/০, 

১৪৮০-১ 8/০: 

৩৩৮০-৩৩০ 
ajo 


৬|5/০-৩||/৩ 
৪৪৩/০-৪৮/৩ 
১৬৩২-১৬২২, 
৯০৯৯২-৯০৮০ 
৯৪0০-১৪1%৩ 
১৫০-১৫1%০, 

১২1৮০ 
৫৮৯ 


৫২1০-৫২৩/০ 


সপ 


৬ 8০-৬ ৪1০, 
৪8৫1০ 


১৫৪০-১%৩/০ 







১৯৪৫ সালের নুতন 
জীবন বীমার পরিমাণ | 
৫৪ লক্ষ টাকার উর্ধে । 








১৩ই মে, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 





= 





সাপ্তাহিক বাজার দর 


ওরা মে 


ভই মে 








কাপড়ের কল-_লিউ ডিক মাহ মিশন লিঃ 


কাগজের কল- ইত্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 


টিটাগভ 


-টকল-_অকল্যাওড জুট মিলস্‌ লিঃ 
ঞ্যাংলে! ইণ্ডিয়! ছুট মিলস্‌ লিঃ ' 
কামারহাটি 


নদীয়া টা 
প্রেসিভেন্সী Bl Ee LB 
রিলায়েন্স ১. 
কাকনাড়া 1: 
হাওড়া #9 Le) nD 
বজবজ ্ রর 
ট্যাপ্ডার্ড সি 
এলায়েন্স 


“চিনির কল-_বেলসন্দ হুগার কোং নি 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ 


বিবিধ-__ভালমিয়! সিমেন্ট 


" LOW 


n » 


কোংলি 


CONSUMPTION 


ক 
৬ 


১৬1/০-১৬/৩ 
Velo “rE 


eee ২৭৮০ 


১৫০ 


৬৪৩ ৮৮০-৮/০ 


৩০৪৯ 


***৬৬1-৬৫]০ 


৪৫০২ 


১৮৩৯, 


১ ১৪২০১১২৭ 


৮১৬২০৮১৪৭ 
১২৬৯২-১২৪1০ 


৪৭1৬/০ 


৫২ 
১৭1০-১৭/০ 
১২৮০-১৯১০ 
১৮৫২-১৮১৯ 
১৭৩/০-১৭২৬ 


১৯৮৩/০-১৯৪৩ 
১২৩০-১২০ 
৯৪৩)০-৯৮/৩ 





০৮,৮৭০ 
AT GOVI. CONTROLLED BATHS) 


L 


A 


A 
শিস 


THE লিক 


পপি 


Phone: 85 8০ 


৮ 


6৬১-৬৬০২ 4 








৩৮৮% ০-৩৮০/০ 


০ 





| ১ i bs 
G.S.EMPORIUM, “LTD. 


47A, Chittaranjan Avenue, Calsutts তা 


4457 & 316 


Asia Electric Works, Calcutta. 








৭ই মে 

৮০ 

১২/০ 
১৬২-১৫1১/০ 


৮৮৯৮৮৫৭, 





২৬৮০ 
১৫৮৩ 
৮1০ 
৩০৩২৩০২২ 
৬৮৮০ 
৪৪৮২ 
৬৬৪২-৬৪ ৪৯ 
৯৭৭২-৯৭ ০৬ 





১৮০৯-১৭৬৯২ । 
১৫%০-১৪]৩/০ 
১০৮৮০-১০৮]০ 
৮০২২ 
১২৩৮০-১২১০ 
৪৫৯২ 
৪১২৮৪০৮৯ 
১১৩৪০৯২১১০২, ৭৯ 
৪৭1০-8৬|০ " 
৩৮৮%০-৩৭11০ 


৫২২-৫১4০ 
১৭১২৮১৬৮০ 
১৩%০-১২]০ 

১৭৭২-১৭৪২ 
১৭০০ 
২৯৩২-২৯০২ 
,. ২৩1০ 
১৯1৩০ ০১৯৫০ 
১২০/০-১১%০ 








৮ই মে 


৮H ০-৮1/৩ 


১৫৪০/০-১৫|৬/০ 
৮৪৮০-৮৩৮০ 
২৬০-২৬২, 
৩০৫-৩০ ০৯২ 
৬৬/০-৬ ৪৮০ 
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ক্যাস্‌সাটিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ, 
লোন ও ওভারভ্রাফটের জন্য লিখুন। 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 
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HM — রু 
. মূল্য কমিল !!! 
সুগার অব মিন্ধ, শিশি, কর্ক, বাইওকেযিক 
[ ও হোমিও ওষধ । 
‘লিখুন ₹_ হোমিওপ্যাথিক পারলিশিং 
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও গোধুলিয়া, বেনারস | 
















| বন্ধ হবে 


! হেড অফিস : চি বাহিত ফ্রী, ' 


আমাদের সিওর প্রফিট স্কানে টাকা খাটালে 
কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ 
'লাভ এবং শতকর। ৪২ টাকা সুদ দেওয়া হয়। 


77778:9করন্ডঞ:- জি,লি, কোবাল এণ্ড কোং 
মেম্বর অফ. £ক্‌ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ. বেঙ্গল 
8-৬, জি, টি,. রোড (শক্তি ব্যান্ক, হাওড়া) 
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গৌহাটা, জোড়হাট, নওগা, 


টেলিফোন : কলিকাতা ৬৯৪০ . 








J শাখাসমূহ 
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ ৰুলি- | 
কাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্ৰুগড়, চট্ট- [' 
| গ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই, মান্দভি (বোম্বাই), 
|| দিঘী, কানপুর, লক্ষৌ,বেনাঁরস, পাটনা, ভাগল- | 


পপি 





নূতন শাখা পুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণ- 
ডিব্ৰুগড় ও ইম্ষলে শীঘ্রই খালা হইতো | | গঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, চকবাজার পে অফিস |. 
অনুমোদিত মুলধন --, ২০,০০,০০০ টাঁকা। ( বরিশাল) ঝালকাটা, চাদপুর পুরাণবাজার, |, 


ব্ৰাহ্মপবাডিয়া, বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা )। 


১০, ?০১০০০৯২ 
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নগদ ও কোম্পানীর কাগজ -** রঃ 
(৩১-৩-৪৬ অডিট সাপেক্ষ ) ৬২৯৫,২০০২  % 
কার্যকরী মুলঘন ১ কোটি টাকার উপর 
মি জে, সি, বসু মিঃ এইচ ব্যানাজ্জী। 
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ভারতে জাতীয়করণ নীতি 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত 
হওয়ার সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর 
কোন কোন দিক দিয়া জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তনের 
কথা উঠিয়াছে। ' আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা 
বন্ত্, পাট, বিদ্যুৎ, শর্করা, কাগঙ্গ, কাঁচ, প্লাষ্টিক 
প্রভৃতি শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন । সিন্ধু প্রদেশের 
লীগ মন্ত্রিসভা শিলের দিকে না গিয়া যান-বাহন ও 
বিদ্যুৎ সরবরাহের! প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারীভাবে 
খাস করিয়া লওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন' করিয়াছেন। 


ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত পরিচালনাধীনে শিল্প.ও “= 


যানবাহন প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা জনকল্যাণের পথ 
‘সম্যক প্রশস্ত হওয়া কঠিন! সেজন্য, প্রকৃত জন- 
গ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিভাব আমলে এ সব ক্ষেত্রে 
জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তিত হওয়া আমরা সুখের 
বিষয় বলিয়াই মনে করি। কিন্তু আসামের কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা জাতীয়করণের যতদূর সুযোগ কল্পনা 
করিতেছেন অদূরভবিষ্যতেই ততটুকু যোগ 
তাহারা পাইবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ রহিয়াছে । কোন শিল্প দেশে ভালভাবে 
সংগঠিত হইলে তবেই তাহার জাতীয়করণ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


যথেষ্ট টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে । নানা 
বিষয়ে অনেক অস্ুবিধাও সহরবাসীকে ভোগ 
করিতে হইতেছে । দেশের কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠান 
ছুইটিকে জাতীয় সম্ূর্তিতে পরিণত করিবার 
ব্যবস্থা অচিরে প্রয়োজন । কিন্তু মিঃ সুরাবন্দী ও 
তাহার সহকর্মীরা এ বিষয়ে কোন আগ্রহ 
দেখাইতেছেন না। শ্বেতাঙ্গদলের বিবাগ- 
ভাজন হইবাঁব ভয় আছে বলিযাই কি তাহারা এ 
বিষয়ে নিরুদ্ঘম রহিয়াছেন ? | 









৮. পৃষ্ঠা 
. লাময়িক প্রসঙ্গ" ২. ৫2৬০ 
বস্ত্রশিলের সম্প্রসারণে ভারত 
সরকারের পরিকল্পনা ৬১-৬২ 


কৃষি সম্পর্কীয় তথ্যের অভাব ও গলদ ৬৩-৬৪ 


মন্ত্রী-মিশনের সিদ্ধান্ত ৬৫-৬৭ 
খেয়ালীর খাতা ৬৮ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৬৯-৭৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৭৪-৭৫ 


| বাজারের হালচাল ৭৬-৮০ 





সম্ভবপর ৷, আলাম সরকারের বিবৃতিতে যে সব রি 


শিল্পের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব শিল্প ও | 

প্রদেশে আজও ভালভাবে প্রতিষ্ঠালাত করে নাই। 
আসামের, প্রধান. জুপ্রতি্ শিল্প হইতেছে চা। | 
কিন্তু জাতীয়করণেব তালিকায় অতীব রহস্তজনক- | 
ভাবে এই শিল্পটার নাম বাদ পড়িয়াছে। আসাম | 
সরকারের তুলনায় সিন্ধু সরকারের প্রস্তাব অধিকতর | 
যুক্তিসঙ্গত শিল্পে চেয়ে বিদ্যুৎ ও যানবাহন | 
প্রতিষ্ঠান জাতীয়ুকবণ করা অনেক বেশী সহজসাধ্য। i 





₹_ মন্তী:মিশনের সিদ্ধান্ত 
' সম্পাদকীযষ 'মত্তব্য ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 





সন 
জনকল্যাণ সাধনের পক্ষে তাহার উপযোগিতাও | 
সিন্ধু সরকারের এই | 
প্রস্তাব কতদূর কার্ধ্যকরী ছয় তাহা দেখিবার বিবয়। | 
'সিন্ধুব লীগ মন্ত্রিসভা ও প্রদেশের বিদ্যুৎ ও | 
যানবাহন প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পত্তিতে পবিণত | 
কবিতে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। কিন্ত বাঙ্গলার লীগ | 
মন্ত্রিসভার সেরূপ কোন তৎপরতার পরিচয় আমরা 
আজ পর্য্যন্ত পাইতেছি না । বিলাতী কোম্পানী 
* কর্তৃক পরিচালিত কলিকাতার ট্রাম ব্যবস্থা ও | 
বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মারফতে এ প্রদেশের উ্ 


বর্তমান অবস্থায় বেশী। 
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চুভিক্ষের ফলে লোকের দুর্দশা 

এ প্রদেশে লোকের জীবনযাত্রার উপর ১৯৪৩ 
সালের দুর্ভিক্ষের কি প্রতিক্রিয়া দীডাইয়াছিল তাহা 
অবধারণ করিবার জদগ্চ অধ্যাপক পি," সি, 
মহলানবীশের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকেল 
ইনষ্টিটিউট গত ১৯৪৪-৪৫ সালে একটি নম়ুনামূলক 
জরীপ কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেই 
‘জরীপ কার্যের ফলে যে সব সংখ্যা-বিবরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সম্বলিত করিয়া উক্ত 
ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি একটি বিশদ রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন। সংবাদপত্রে এ রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত 
মর্ম 'পাঠ করিয়! জানা যায়--১৯৪৩ সালের 
দুভিক্ষের ফলে বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে ৭ লক্ষ 
পরিবারের জীবনযাত্রার বিশেষ অবনতি, 
ঘটিয়াছিল। লোক সংখ্যার হিসাবে উহাতে ৩৮ 
লক্ষ লোকের দারিদ্র্য ও অনাহার-অর্ধাহারের 
কারণ ঘটিয়াছিল। বাঙ্গলায় যে ৬৫ লক্ষ পরিবারের 
ধানের জমি রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে ২ লক্ষ ৬০ 
হাজার পরিবার তাহাদের জমিজমা হারাইয়া 
ভূমিহীন ক্কষি-শ্রমিকের পর্ধযায়ে .উপনীত 
হইয়াছিল। হুভিক্ষের ফলে লোকে ৭ লক্ষ ১ 
হাজার একর ধানের জমি বিক্রয় করিয়া দিতে 
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বাধ্য হইয়াছিল | ১৯৪৪-৪৫ সাল পৰ্য্যন্ত ও জমির 
মধ্যে ২ লক্ষ ৯০ হাজার একরের বেশী জমি 
পুনরায় কিনিয়া লওয়া কৃষকদের পক্ষে সম্ভবপর 
হয় নাই। ছুভ্িক্ষের ফলে ভূমিহীন কৃষক- 
শ্রমিকদের দুঃখ ছুর্দিশাই সব চেয়ে বেশী বৃদ্ধি 
পাইষাছিল। গ্রামের স্বল্প জমি-সম্পনন কৃষক, মৎস্ত- 
ব্যবসায়ী ও ছোট ছোট শিল্পী কারিগরও উহার 
ফলে ছুর্দিনের সম্মুখীন হইয়াছিল। ছুভিক্ষের সময়ে 
অনেক লোককে কেবল তাহাদের 'জমিজমাই 
বিক্রয় করিয়! দিতে হয় নাই, হাঢলর বলদ প্রভৃতি 
বিক্রষ করিয়াও অনেককে ' সাময়িকভাবে 
গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান দেখিতে হইয়াছিল। ৯ 
লক্ষের উপর হালের গক এইভাবে বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছিল। 

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটের রিপোর্টে 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে বাঙ্গলার 
জাতীয় জীবনের উপর ছুতিক্ষের নিদারুণ 
প্রতিক্রিয়া কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাঁয়। ' 


ইণ্ডিয়ান গ্ল্যাটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটের 


হিসাবে গলদ? . 

তবে এই সব বিবরণের ভিতর দিয়া দুতিক্ষের 
ফলে লোকের ছুঃখ-ছুর্দশাব যে চিত্র উন্মোচিত 
আসল অবস্থা তাহার চেয়ে আরও 
শোচনীয় ধলিয়াই আমরা মনে করি। এ প্রদেশে 
লোকের মাথাপিছু আবাদী জমিব পরিমাণ খুব 
স্বল্প বলিয়। পূর্বেই এদেশে বহু লোককে 
অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাইতে হইত । ইণ্ডিয়ান 
মেডিকেল সািসের ভূতপূর্বব ডিরেক্টর জেনারেল 
স্কার জন মেগো ১৯৩৩ সালে এক রিপোর্টে বলিয়া- 
ছিলেন, বাঙ্গলায মাত্র শতকরা ২২ ভাগ লোক 
' যথোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য পায়। শতকরা ৪৭ 


ভাগ লোকের খাছ তাহাদের প্রয়োজন অন্থুপাতে ' 


কম। বাকী শতকরা ৩১ ভাগ লোকের ভাগ্যে যাহ! 
জোটে তাহাতে ছুঃখ-গ্লানির কোন সীমা থাকে 
না। বাঙ্গলাব ভূমি;ব্যবস্থা সম্পর্কে তদস্ত করিয়া 
ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ ,সালে যে বিপো্ট প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহ্টিত তাহারা বলিষাছিলেন, 'এ 
প্রদেশে ৪ জন লোকবিশিষ্ট একটি কৃষক পরিবাবের 
পক্ষে ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে 
তাহার হাতে ৫ একরেব চেযে বেশী জমি আবপ্ত ক') 
কিন্ত বাঙ্গলায় ৭৫ লক্ষ কুষক্ত পরিবার তাহাদের 
জীবিকার পন্ত মুখ্যতঃ জমিজমার উপর নির্ভরশীল 
হইলেও মাত্র ২০ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতেই 
শুধু ৫ একবের চেয়ে বেশী জমি আছে। বাকী ৫৫ 
লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ২০ লক্ষ পরিবারকে 
জীবনধারণের জন্য.ং একর হইতে € একর জমির 
উপর ও ১৫ লক্ষ কৃষক পবিবারকে ২ একবেব চেয়ে 
কম জমির উপর নির্ভর করিতে হয। অবশিষ্ট 
‘২০ লক্ষ কৃষক পরিবার ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকের 
পর্যযাফভূক্ত। এই বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা 
যাইতেছে-_বাঙ্গলাদেশে অধিকাংশ কৃষক পরিবারের 
হাতেই সম্বৎসরের খাইখরচ মিটাইবার উপযোগী 
চাউল উৎপাদনের জমি নাই | যে ১৫ লক্ষ কৃষক 
পরিবারের হাতে ২ একরের চেয়ে কম জমি ছিল 
তাহ দ্বারা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রযোক্রন 
মিটানো 
লক্ষ কৃষক পরিবার কৃবি-শ্রমিক পধ্যায়তূক্ত ছিল, 
পরেব ক্ষেতে কাজ করিয়া তৎলন্ধ মজুরী দ্বারাই 
তাহাদিগকে কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহের 
চেষ্টা দেখিতে হইত ৷ কাজেই দেখা যায়, বালায় 
ভুতিক্ষের পূর্বেই অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ কৃষক পরিবারকে 
তাহাদের অন্তভূক্তি প্রায় দেড় কোটি লোক নিযা 
“নিতান্ত ছুঃখ-ছুর্দশাব ভিতর দিন কাটাইতে হইত। 
দুভিক্ষের সুচনা হইবার পর হইতে বাঙ্গলায চাউল 
দুপ্রাপ্য ও হুর্ম,ল্য তওযাব ফলে এই শ্রেণীর দুর্গত 
লোকেরু। সংখ্যা আরও বাঁডিযা গিয়াছে, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইণ্ডিযান ষ্যাটিষ্টকেল ইনষ্টিটিউট যে 
বরাদ্দ করিষাছেন দুভিক্ষের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত 
পরিবার ও লোকের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম 


একেবাঁবেই অসম্ভব ছিল | যে ২০- 


বলিয়া ধবা হইয়াছে । এই রিপোর্ট অনুসারে 
বাঙ্গলাষ দুভিস্ষের ফলে গ্রামাঞ্চলের ৭ লক্ষ পরি- 
বার ও জনসংব্য। হিসাবে ৩৮ লক্ষ লোকের আথিক 
বিপধ্যয় ঘটিষাছিল। তাহারা নানা দিক দিয়! 
দুঃখ-ছুর্দশাব সন্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু বাছলায় 
১৯৪০ সালেই যে স্থলে প্রায় দেড কোটি, লোক- 
বিশিষ্ট ৩৫ লক্ষ পবিবারেব রীতিমত অন্ন জুটিত 
না, সে স্থলে দুর্ভিক্ষের কলে দুর্গতেব সংখ্যা সে 
তুলনায় না বাডিযা ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকেল 
ইনষ্টিটিউটের জরীপ কার্য্যেব ফলে তাহা মাত্র ৩৮ 
লক্ষ দাডাইল কি করিয়া? বাঙ্গলার লোকদের 
দুঃখ-ছু্দিশ। সম্পর্কে এতদিন যে সব সংখ্যা-বিবরণ 
প্রকাশিত হইযাছে (যথা স্তার জন মেগোর রিপোর্ট 
ও ফ্রাউভ কমিশন রিপোর্ট ) এবং প্রত্যক্ষভাবে 
অনেকেই আমরা সে ছুঃখ-ছুর্দশার যে ব্যাপকতা 
দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ্য কবিযাঁছি, তাহাব সহিত উক্ত 
ইনষ্রিটিউটের সংগৃহীত বিববণেব কিছুমাত্র মিল 
নাই। এত বড একট দুর্ভিক্ষের পরও নিতাস্ত 
রহস্ভ্রনকভাবে তাহাদের বিপোর্টে বাঙ্গলায় 
দুর্গতের সংখ্যা মাত্র ৩৮ লক্ষে দাডাইয়াছে। 
ইহাতে ইণ্ডিয়ান ষ্যাটিষ্টিক্লে ইনস্টিটিউটের পরি- 
চালিত নমুনামূলক তদস্ত কার্য্যের উপযোগিতা ও 
সার্থকতা সম্বন্ধে শ্বতঃই আমাদের মনে সন্দেহ 
জাগিয়াছে। খুব সম্ভব উছ্ছাব মুলে এরূপ কোন 
গলদ ছিল যাহার: জন্য দুর্ভিক্ষপীডিত বাঙ্গলায় 
লোকেব শোচনীষ অবস্থা তরস্তকারীদেখ সমক্ষে 
ঠিকঠিকভাবে ধরা পড়ে নাই। এই তদন্ত 
রিপোর্টের বিববণ ও সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য বলিযা 
ধরিষা বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষেব সত্যকার পরিণতি 
উপলদ্ধি করিতে যাওয়া আমাদের মতে অনুচিত। 


ভারতের শিল্লোন্নতি 


ভারত সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের প্রাক্তন 
সচিব শ্ডার আর্দেশির দালাল সম্প্রতি য়ে 
এক বক্তৃতাষ এদেশেব শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কষেকটি 
মন্তব্য করিষাঁছেন। তিনি বলিয়াছেন, নানা বাধাবিদ্বের 


J 


ভিতর দিয়] ভারতবর্ষ এতদিনশ্রীরে ধীরে শিল্পোন্নতির 


পাথে অগ্রসথ হয় চলিষাছিল। বুদ্ধেব সমষে শিল্প, 
ব্যবসাষের দিক “দিয়া ভারতেব কার্য্যধারা দ্রুত 
সম্প্রসাবিত হইবছে?এবং.এই কষ বৎসরে এদেশ 
অনেকটা সমুদ্ধ' হইফা উঠিযাছে।। ভাবতে গত 
১৯৩৯ সালে নানা শ্রেণীব শিল্প-কাবখানাষ ১৭ লক্ষ 
৫০ হাজার লোক নিষোজিত ছিল। ১৯৪৪ সালে 
সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইষা ২৫ লক্ষে দাডাইয়াছিল। 
বর্তমানে ভারতের শিল্প-কারখানা নিষোক্ষিত 
লোকের সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী ছাড়া কম হুইবে 
না। যুদ্ধের পূর্বে দেশে শিলদ্রব্য যাহা উৎপন্ন 
হইত বর্তমানে সে তুলনায় তাহা শতকরা ৫০ ভাগ 
বৃদ্ধিপাইষাছে। ২ 

স্তাব আর্দেশিব দালাল এদেশের একজন 
অভিজ্ঞ শিল্পপতি বলিযা পবিচিত | দেশের শিল্প 
ব্যবসাষ সম্পর্কে তিনি যখন কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি 
প্রদান করেন তখন তাহাতে আমবা তাহার 
কার্ধ্যকবী অভিজ্ঞতা ও দূবদৃষ্টি যথেষ্ট পবিমাণেই 
লক্ষ্য করিযা থাকি । কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার 
বক্তৃতার ভাবতের যুদ্ধকালীন শিলোন্নতি সম্পর্কে 
তিনি যে চিত্র আকিযাছেন তাহা অনেকটা 
অতিবঞ্জিত বলিযাই আমাদের মনে হইয়াছে। 
যুদ্ধেব সময়ে শিল্প-কারখানায নিযোজিত লোকের 
সংখ্যা ও শিল্প কারখানার উৎপাদন যে গডপডতা 
হাবে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার 
করি না। কিন্ত এই বৃদ্ধিকে কোন স্থায়ী 
শিল্পোন্নতিব লক্ষণ বলিয়া মনে করা যায় কিনা, 
সে বিষষে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে! 
ভারতের লোকদের প্রয়োজন বুঝিয়া এদেশে কোন্‌ 
কোন্‌ শিল্প গভিযা তোলা দরকার এবং কি ভাবে 
সেদিক দিয়া প্রকৃষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে 
সে বিষয়ে পূর্বেও ভাবত সবকারের কোন পরি- 
কল্পনা ছিল না, এখনও নাই। যুদ্ধের সময়ে সমর- 


প্রচেষ্টার চাপে ও মিব্রশক্তিকে সাহায্য করিবার 


গরজে গবর্ণমেপ্ট বেশী করিয়া কতকগুলি জিনিষ 
উৎপাদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে্ন্ত 
তাঁহারা যথোপযুক্ত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানেও 
প্রস্তুত হুইয়াছিলেন। ফলে এদেশে কতিপয় 
শ্রেণীর কলকারখানার কাজ সম্প্রসারিত 
হইয়াছিল, শিল্পে নিযুক্ত .শ্রমিকের সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইয়াছিল এবং গোলাগুলী ও অদ্য সামবিক 
সরঞ্জামের উৎপাদনও বাড়িয়াছিল। দেশের 
লোকের অভাব পূরণে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র 
মনোযোগ ছিল না। তাঁহাদের ব্যবহার্ধ্য অনেক 
জিনিবেরই যোগান দেশে যথেষ্ট পরিমাণে হাস 
পাইয়াছিল। অনেক অত্যাবশ্যকীয় শিল্প কার- 
খানার উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া সেই সব ক্ষেত্র 
হইতে সমর-সরঞজাম তৈয়ারের কাঁজে শ্রমিকদিগকে 
সরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জাহাজ শিল্প, 
বিমানপোত শিল্প, মোটর শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
শিল্প স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও 'খুদ্ধের 
সুযোগে গবর্ণমেন্ট এদেশে এই সব মৌলিক শিল্প 
গভিয়া তুলিতে আস্তরিকভাবে যত্রপর হন নাই। 
বৃটিশ পণ্যেব বাজার অক্ষু্ বাখিবার জন্য এ সব 
বিষয়ে সমস্ত প্রস্তাবই ধামাচাপা দিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল! এই সব শিল্পের অভাবে 


' ভারতেব প্রক্কত অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হইয! 


উঠিতেছে না। কবে যে এ সমস্ত দিকে গবর্ণমেণ্টের 
মনোযোগ নিবদ্ধ হইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে 
না। যুদ্ধেব সময়ে সমর-সম্ভার তৈয়ারের গরজে 
গবর্ণমেষ্ট হঠাৎ শিল্পোদ্যোগী সাঁজিষাছিলেন। 
যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ার সঙ্গে আজ 
তাহার) আবার পিছু হাটিতে সুরু করিয়াছেন! 
নূতন করিয়া কোন শিল্পকে সাহায্য করিবেন 
দূরের কথা,' উৎসাহ ও ভরসা দিযা যে সব শিল্প 
তাহারা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সব শিল্পকে 
বাচিয়া থাকার সুযোগ , দিতেও তাহারা আজ 
পরাস্মুখ হইয়াছেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার 
জঙ্্ গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে যে সব লোক সামরিক 
শিল্প-কারখানার কাজ লইযাছিল প্রয়োজন শেষ 
হইযা যাওয়ার সঙ্গে তাহাদিগকে আজ পথে 
বসাইতেও গবর্ণমে্ট ক্রাটি করিতেছেন লা। 
বুদ্ধকালীণ শির-প্রপাবের এই চিত্র ভারতেব স্থায়ী 
অশগৃতির পরিচায়ক নহে। উচ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার 
নে ভি, নি EU সাতৰ 1 


নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 








গিণনছ্‌ বান লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেন, 
কলিকাভা 


ফোন £ কলিং ৩৩৮১ 2 ভার £ ‘Honey Comb,' Cat, 


স্থামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেপ্রোর বিবিধ, 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 








২০শে মে, ১৯৪৬] 
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কাপড়ের উৎপাদন ও বণ্টন 


ভারতের কাপড়ের কলগুলি গত ১৯৪৪-৪৫ , 


সালে ১৬২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত 
করিয়াছিল। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত তাহাদের উৎপাদন দীড়াইয়াছে ১২১ কোটী 
১০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৪-৪৫ সালের উৎপাদিত 
সুতার মধ্যে ১১৫ কোটা ২০ লক্ষ পাউণ্ড মিলগুলি 
ব্যবহার করিয়াছে এবং ৪৭ কোটা পাউণ্ড তাঁতের 
জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে । ১৯৪৪ সালে ও ১৯৪৫ 
সালে যথাক্রমে ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড ও ৫৯ লক্ষ পাউণ্ড 
সুত! দেশের বাহিরে রপ্তানী করা হুইয়াছে। এ 
সময় ভারতেব মিল ও তাতসমূহে গডে বৎসরে 
৪৭০ কোটী গজ ও ১৫০ কোটী গজ-কাঁপভ উৎপন্ন 
হুইয়াছে। এরূপ উৎপাদনের ফলে এদেশে বণ্টন 
যোগ্য কাপড়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল লোকের 
মাথাপিছু হারে ১৩৯ গজের কিছু উপর | ভারত 


সরকাঁরের টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ড যেভাবে 


বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর কাপড় বণ্টন করিয়াছেন 
তাহাতে সিন্ধু; পাপ্াব, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা মাথাপিছু বৎসরে ১৮ 
গজ করিযা, যুক্তপ্রদেশের লোকেরা £১৩২ গজ 


করিয়া, বাঙ্গলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মান্রাজের ' 


লোকেরা ১২ গজ করিয়া এবং আসাম ও উড়িয্যার 
লোকেরা মাথাপিছু ১১ গজ করিয়া কাপড় 
পাইয়াছে। 
উপরোক্ত বিবরণ আলোচন! করিলে দুইটি 
নিনি খুব বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে 
প্রথমতঃ ভারত হইতে সুতা রপ্তানী এবং দ্বিতীয়তঃ 
এদেশেব কাপড় বণ্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশ 
সম্পর্কে টেক্সটাইল কণ্ট্শিল বোর্ডের অসম ব্যবস্থা । 
এই বস্তু-সঙ্কটের দিনেও স্থতার উপযুক্ত যোগানের 
অভাবে এদেশের তাতগুলিতে রীতিমত কাজ 
চালানো সম্ভবপর হইতেছে শ্বা। এই অবস্থায়ও 
-গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে এদেশ হইতে 
যথাক্রমে ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড ও ৫৯ লক্ষ -পাউগু 
সুতা বাহিরে রপ্তানী হইতে দিয়াছেন। 
দেশের প্রয়োজন সম্পর্কে ইছার চেয়ে নির্দম উপেক্ষা 
আর কি হুইতে পারে? ভারতে কাপড়ের 
উৎপাদন ও যোগান বাডাইবার অন্ত এদেশ হইতে 


| বেন ব্যান্ধ লিঃ 


€স্থাপিত--১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ , গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
২৫১০০১০০০২৬ 
১২১৫০১০০০৯৬ 
১২৫০১৯০০০৯৬ % 


2 
a‘ 


আদায়ীকৃত ও 
বিছ ও ১২০/০৪ ০২ টাকার উপর 
কার্ধ)করী মুলধন--১,৪৫,০০,০০০ % 


- শাখাসমূহ--. 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কুঁয্টনগর, 
খড়গপুর, খুলনা, খাটাল, চরমুগ্ডরিয়া, চূচূড়া, 
তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
শাস্তিপুব, 


n 


মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 








“সঙ্গত। মাদ্ৰাজ সরকার কলকারখানার শ্রমিক ও 


সুতার রপ্তানী অচিরে একেবারে বন্ধ করা উচিত। 
প্রদেশগুলির ভিতর কাপড় বণ্টনের মাথাপিছু হার 
স্থির করিতে গিয়া টেক্সটাইল কণ্ট্শেল বোর্ড 
বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার লোকদের 
সম্পর্কে যে অবিবেচনা দেখাইয়াছেন, তাহা আমবা 
খুব নিন্দনীষ বলিয়াই মনে করি। খান্তের ঘাটতি 
পুরণ করিতে গিয়া সকল প্রদেশের লোকদের 
জন্ভ যেখানে সমান স্বার্থত্যাগের নীতি স্থির 
হইয়াছে, সেখানে বন্তের ব্যাপারে সরকারীভাবে 


" এই অসম ব্যবস্থা নির্দেশিত হুওয়া নিতান্তই 


অযৌজ্িক। চাহিদার অম্থপাতে বস্ত্রের অভাব 
দেখা যাওয়ায় সুনিয়স্ত্রিত বণ্টন ব্যবস্থার নামে 
একদিকে বোস্বাই, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের 
লোকদের জস্ভ মাথাপিছু ১৮ গজ ও অপরদিকে 
বাঙ্গলার লোকদের অস্ত মাথাপিছু ১২ গজ বস্ত্রের 


ব্যবস্থা কর? খুবই অশোভন। টেক্সটাইল কণ্টযোল 


বোর্ড অবশ্য জানাইয়াছেন যে, বুদ্ধের পূর্বের বিভিন্ন 
প্রদেশে যে হারে মাথাপিছু কাপড ব্যবহৃত হইত, 
বর্তমানে তাহারা সেই হারেই কাপড বণ্টনের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন'। কিন্তু আসলে উহা কতদূর 
সত্য যে. বিষয়ে আমাদের, সন্দেহ আঁছে। 
'তাহা ছাড়া যুদ্ধের পূর্বে বাঙ্গলায় অন্ত কয়েকটি 
প্রদেশের তুলনায় মাথাপিছু কম কাপড ব্যবন্ৃত 
হইত বলিয়াও যদি ধরা যায় তথাপি যুদ্ধের সময় 
নানাভাবে এ প্রদেশের লোকবৃদ্ধির কথা বিবেচনা 
করিয়া টেক্সটাইল কণ্টোল বোডের পক্ষে এ 
প্রদেশের জন্য কাপডের মোট বরাদ্দ বাভানো খুবই 
উচিত। তাহা না করিলে সরকারী নিষস্ত্রণনীতিন 
ভিতর দিয়া বস্তু বণ্টন সম্পর্কে এদেশে একটা! নিতান্ত 
অসম ব্যবস্থাই কায়েম হইবার আশঙ্কা আছে। 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ও অমিক কল্যাণ 
মান্রা সরকারের শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মিঃ 
ভি ভি গিরি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় শ্রমিক-কল্যাণ 
সম্পর্কে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নীতি বিশ্লেষণ ' 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ শ্রমিকদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ কর! ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্্য বিধান করা 
যে কোন গবর্ণমেপ্টেরই বিশেষ কর্তব্য ; জাতীয় 
গবর্ণমে্ট হিসাবে মাদ্রাজ্বের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট 
সে কর্তব্য পালন করিতে ক্রটি করিবেন না । ট্রেড, 
ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে শ্রমিকদের ষ্কায্য অধিকার 
রহিয়াছে। এইরূপ ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইলে 
কারখানার মালিকদের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া 


৯ ভিতর 


মালিকদের ভিতর শাস্তি ও সৌহৃত্বের সম্পর্ক 
গভিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। শ্রমিকদিগকে 
কলকারথানার অংশীদার হিসাবে দেখিবার, উহাদের 
মাছিনা বৃদ্ধি করিবার ও উহাদের সুথ-স্বাচ্ছন্দ্যের 






শ্রমিক-কল্যাণ সম্পর্কে মিঃ গিরি যে সব কথা 
বলিয়াছেন তাহাতে এ প্রয়োজনীয় বিষয়ে কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভার শুভ সন্কল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে 
মাঁলিক-পক্ষকে কেবল উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া 
মিঃ গিরি কলকারখানার শ্রমিকদিগের বেতন বৃদ্ধি 
ও সুখ-স্বাচ্ছন্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদিগকে কার্য্য- 
করীভাবে কতদূর প্রবুদ্ধ করিতে পারিবেন, সে 
বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রকৃত শ্রমিক-কল্যাণ 
সাধন করিতে হইলে আইন করিয়া শ্রমিকদের 
নিয়তম যজুরীর ব্যবস্থা করা ও অগ্ান্য দিক দিয়া 
তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ প্রসারিত করাই 
পরক্কৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । মাদ্রাজের 


কংগ্রেপী মন্ত্রিসভা সেভাবে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 

বর্তমানে ভারতের অনেক প্রদেশেই কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইয্সাছে। দ্বেশ শ্রযিক-সমন্তা 
যেরূপ তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে তাহাতে এই 
সমস্তা সমাধানের জন্য সকল কংগ্রেসী মন্ত্রিসতাকেই 
কম বেশী পরিমাণে মনোষোগী হইতে হইবে। 
মন্ত্রীদের ইচ্ছামত এক এক প্রদেশে এক এক রূপ 
নীতি অবলম্বনের সুযোগ না দিয়া আমাদের মতে 
এই সময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেসের তরফ হইতে 
শ্রমিক-সমস্তা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাপক 
কার্য্যনীতি স্থির হওয়া উচিত। তাহা হইলে 
বিভিন্ন প্রদেশে একই নীতি অনুযায়ী যুগপৎ শ্রমিক- 
কল্যাণের কাজ সুরু করা যাইবে। উহ্নীতে 
সুসংহত কর্ধ-প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ত হইবে । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন 

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মাকিন খুক্তরাষ্ট্রে এক 
আত্ত্্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে৷ 
সেই সম্মেলন দুনিয়ার কল্যাণে আন্তর্জাতিক ব্যবসা- 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সছ্ুপায় নির্ধারণ, করিবেন; 
শিল্পের ক্ষেত্রে যাহাতে বিভিন্ন দেশের ভিতর 
অহেতুক প্রতিযোগিতা হৃষ্টি না হইতে পারে সে 
বিষয়ে তাহারা উপযুক্ত কার্য্যনীতি স্থির করিবেন। 
এই সম্মেলনে যোগদানের জদ্য অগ্ভান্ভ দেশের 
সঙ্গে ভারতবর্ষও আমন্ত্রিত হইয়াছে। ছুনিয়ার 
কল্যাণে. আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । সে হিসাবে 


রা 
মডেল ব্যাঙ্ক 


লিমিটেড 
রেজিঃ অফিল--চাদপুর 
ছেড় অফিস £_- 
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দিকে পরিপূর্ণ নজর রাখিবাঁর জগ্ক গবর্ণমেণ্ট 
মালিকদিগকে পরামর্শ ও উপদেশ দিবেন। 
শ্রমিকরা 'সন্তষ্ট থাকিলে তাহাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি 
পাইবে । উহাতে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই 
উপকৃত হইবে মালিকদের বিরুদ্ধে কোন 
ক্ষোভের কারণ দীড়াইলে শ্রমিকদিগকে ধর্মঘটের 
পূৰ্ব্বে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সুযোগ দেখিতে হইবে । 
শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ নিবেচনার জদ্য 
গবর্ণমেপ্ট যথাসম্ভব সত্বর একটি সালিশী বোর্ড 
গঠন করিবেন। 










৪নং সিনাগগ ষ্রীট, কলিকাতা ৷" 


শাখাসমূহ 8. 
বড়বাজার, দক্ষিণ কপিকাতা, ইটালী 
মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, 
বোয়ালমারি, পিরোপুর, কামারখালি ও 
| বোলপুর ৷ 





ম্যানেন্জিং ডিরেক্টর 
এল, আর, দাশ 


স্থাপিত ১- 
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| আর্থিক জগৎ 


[২০শে মে, ১৯৪৬ 





উপরোক্ত উদ্দেশ্ত নিয়া একটি সম্মেলন বসাইবার , 


প্রস্তাব আমবা সমর্থন করি। এই সম্মেলনে 
প্রতিনিধি প্রেরণের জন্ত ভারতবর্ষকেও আমন্ত্রণ 
করা হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্ত প্রশ্ন 
হইতেছে-- মার্কিন বুকতরাষ্ত্ী ও বৃটেনের নেতৃত্বে যে- 
ভাবে এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে এবং 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ এ দেশের বাণিজ্য-স্বার্থ 
দ্বারা যেভাবে প্রভাবান্বিত হইবার অন্তাবনা 
রহিষাছে তাহাতে ভারতবর্ষ ও সম্মেলনে যোগদান 
করিয়া প্রকৃত সুবিধা পাইবে কি না? ইতি- 
মধ্যেই মার্কিন যুক্তরা্্র ও ইংলণ্ডের মুখপাত্রদের 
কেছ কেহ রব তুলিয়াছেন, ছুনিয়ার' কল্যাণে 
বিভিন্ন দেশের জন্য শিল্প-পণপ্যের শ্রেণী ও তাহার 
উৎপাদনের হার নির্ধারণ করিয়া দিতে হুইবে। 
এক দেশের শিল্পোন্নতি দ্বারা যাহাতে অগ্ঠ দেশের, 
" শিল্প-ব্যবসায়ের পথে বিজন স্থষ্টি নাহয় এবং সেই 
' দেশে লোকের ধর্ধহীনতার কারণ না ঘটে সে 
বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে |, এই 
ধরণের নীতি অম্যায়ী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যা- 
সম্মেলনের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা ভারতের 
মত অনুন্নত পরাধীন দেশের পক্ষে খুবই আশঙ্কার 
কথা। ভারত চীন, ও অষ্য কতকগুলি দেশকে 
শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া পৃশ্চাৎপদ রাখিয়া 
পাশ্চাত্যের কয়েকটি শিল্লোন্নত দেশ এ সব দেশের 
' বাঞ্জারে বেশী পরিমাণ তৈয়ারী মাল বিক্রয় 
করিতেছে, আর তাহার বলে নিজেদের বিরাট 
সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতেছে। সেই গরশ্বর্য্যের বনিয়াদ 
অক্ষু্ রাখিবার জন্ত ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ধুরন্ধর নেতারা কারসাজি করিয়া এ সব দেশের 
ভবিষ্যৎ শিল্লোন্নতি প্রতিরোধ করিবার উপায়" 
সন্ধান করিতেছে। ভারত, চীন ও অগ্তাস্ক অমুন্নত 
দেশ যাহাতে ভবিষ্যতেও কেবল কাচা মাল উৎপাদন 
ও তাহার রপ্তানী নিয়াই ব্যাপৃত থাকে সেজন্য 


আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মারফতে তাহারা নুতন , 


ষডযন্ক আঁটিবার চেষ্টা করিতেছে । শিল্পের ক্ষেত্রে 
'অহেতুক প্রতিযোগিতা দমাইয়া রাখিবাঁর নামে 
তাছারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ শিল্পের 
কল্যাণে অগ্ভাস্থ দেশে নূতন করিয়া সেই সব শিল্প 
গড়িয়া তোলার পথে বাধা স্থষ্ট করিতে চাহিতেছে; 
নিজ দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাঁখিবার 
জন্য অনুন্নত দেশসমূহের শিল্লোন্নতিতে . বাধা দিয়া 
সেই সব দেশের ব্যাপক কর্শহীনতাকে কায়েম 
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'করিষা রাখিবাঁর মতলব আটিতেছে। আন্তর্জাতিক 


সম্মেলন আহ্বান করিয়া! তাহার মারফতে মুষ্টিমেয় 


শক্তিশালী জাতির শিল্প ও বাণিজ্যগত প্রভাব 
বিস্তারের এই চেষ্টা খুবই আপত্তিকর। এই 


খরণের হীন বডযন্ত্র ব্যর্থ করিয়া নিজেদের অর্থ- রি 


নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণেব জন্য জগতের অনুন্নত ও 
পশ্চাৎপদ দেশগুলির পক্ষে আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
কাধ্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । 


শর্করা শিল্পের সংগঠন 
ভারতীয় শর্করা শিল্পের ঘুদ্ধোত্তর উন্নতি সম্পর্কে 


নির্দেশ দেওয়ার অস্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি a 


প্যানেল গঠন করিয়াছিলেন। এ প্যানেল 


ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট সমীপে তাহাদের রিপোর্ট 3 


পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টটি গবর্ণমেণ্ট এখনও 
প্রকাশ করেন নাই। তবে নানাস্থত্রে উহার 


সংক্ষিপ্ত মর্দ জানা গিয়াছে। প্রকাশ, প্যানেল 
তাহাদের রিপোর্টে এদেশে কলের চিনির উৎপাদন 
বৎসরে ১৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বুদ্ধি করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন দেশের 
লোকেরা ব্যবহার করিবে | বাকী €০ হাজার টন 
বাহিরে রপ্তানী করা যাইবে। ভারতে যে সব 
চিনির কল আছে বর্তমান যন্ত্রপাতি নিয়া তাহাদের 
পক্ষে বৎসরে ১৩ লক্ষ টনের বেশী চিনি উৎপাদন 
করা সম্ভবপর নহে। সুগাব ইগ্ডাষ্রী প্যানেল 
এদেশে চিনির উৎপাদন বাড়াইবাঁর জন্য এক দিকে 
চলতি কলগুলির কাজ সম্প্রসারণ করিবার ও অপর 
দিকে কতকগুলি নূতন চিনির কল স্থাপন করিবার 
সুপারিশ করিয়াছেন। চল্তি চিনির কলগুলির 
মধ্যে, যেগ্ুলিতে ৮০০ টনের চেয়ে কম ইক্ষু মাডান 
হয় সেগুলিতে পুরাপুরি ৮০০ টন ইক্ষু মাড়াইবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইলে চলৃতি কলসমূহের চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা 
১ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি পাইবে । অতিরিক্ত ২ লক্ষ 


টন চিনি উৎপাদনের অন্ত ভারতে ২০টি নৃতন কল 
স্থাপন করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেন্ট ব্রিবাছুর, 


* হাষদরাবাদ, বরোদা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 


প্রদেশে ইতিমধ্যে একটি করিয়া নুতন চিনির 
কল স্থাপনের অন্থমতি দিয়াছেন। বাকী ১৫টি" 
নূতন চিনির কল নিয়রূপ হারে বিভিন্ন অঞ্চলে 
গড়িয়া তোলার জন্য প্যানেল নির্দেশ দিয়াছেন ৮ 
মাদ্রাজ ৩, বাঙ্গলা ৩, বোম্বাই ২, মহীশৃর বা বরোদা 
রাজ্য ১, পাঞ্জাব" ২, পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য ১, 
আসাম ১, সিন্ধু ১, উভিষ্যা প্রদেশ ১1 প্যানেল 
বরাদ্দ করিয়াছেন, চল্তি চিনির কলগুলির কাজ 
উপরোক্তরপ সম্প্রসারণ করিতে ৪০ হাজার টন ও ' 
নৃতন কল স্থাপন করিতে আরও ৪০ হাজার টন 
যন্ত্রপাতি লাগিবে। এই পরিমাণ যন্ত্রপাতির মুল্য 
দাডাইবে ১১ কোটি হইতে ১২ কোটি টাকা । 
সুগার ইণ্ডাস্্রী প্যানেল এদেশে রুলের চিনির 
উৎপাদন ১৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার, এবং 





তজ্জন্ত চলতি কলের কাজ সম্প্রসারণ ও নূতন কল . 









আমাদের সিওর প্রফিট স্কামে টাকা খাটালে 
কোম্পানীর লাভের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ 
' লাভ এবং শতকর। ৪২ টাকা সুদ দেওয়া হয়। 


3777/8: জি,সি,কোয়ার এণ্ড কোং | 


মেম্বর অফ. ৪ক্‌ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ. বেঙ্গল 
৪-৬, জি, টি, রোড (শক্তি ব্যাঙ্ক, হাওড়া) 






শ্যামবাজার, বডবাঙ্গার, কলেজ ট্রা, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, 
শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওডা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া,,গোপালদি, কুমিল্লা, 
ব্রাহ্মণবাডিয়া, পাবনা, জয়নগর-ম জিলপুব, পুরানবাজাব, 
জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নবসিংদি, স্আসানসোল, ভোলা, | 
, গৌহাটি, টেংলা, জোডহ]ট, ব্দরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, { 
গোলাঘাট, ইটওয়াবী, নাগপুব, রায়গড, রায়পুর, পাটনা, 


বেনারস, শিলং, ডিক্রগভ, তেজপুর, কাটিহার, আরা, ছু 

বোম্বাই, কলবাদেবী, ( বোথে ), ছাপরা, মজ:ফরপুব, নিউ 
যো ডিরেক্টর): দিল্লী ও চৌমুহিনী। 
চন্দননগর শাখা ৪ঠা মে, ৪৬ খোলা হইয়াছে । 
মতিহারি লাখ! ১২ই ’৪৬ খোল! হইবে। 


রি সি না এম- এ, বি-এল 








' ‘তাহা! ক্ষতিকর হুইবে 


২০শে মে, ১৯৪৬] 





স্থাপনের যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আমরা! খুব, 


সঙ্গত ও সমযোঁচিত বলিয়াই মনে করি। এতদিন 
ভারতে যেভাবে চিনির কল গড়িষা উঠিয়াছে, 
তাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রযোজনীষতার সহিত 


তাহার কোন সামপ্স্য রক্ষিত হয় নাই। যুক্ত প্রদেশ , 


ও বিহারে বেশী পবিমাণে চিনির কল স্থাপিত 
হুইয়াছে। অন্ত অনেক প্রদেশে চিনির কলের 
সংখ্যা দাডাইযাছে নগণ্য । কোন কোন এলাকায় 
.একেবাঁবেই কোন কল স্থাপিত হয় নাই। এই 
অসামগ্রস্য লক্ষ্য করিষা নৃতন কল .স্থাপনের 
অন্থুযতি দেওয়া সম্পর্কে প্যানেল ভবিষ্যতে একটা 
‘বিবেচনাসম্মত নীতি ' অনুসরণ করিবার কথা 
-বলিয়াছেন : যে সব অঞ্চলে চিনিব কল বিশেষ 
কিছু গডিয়া উঠে নাই সেই সব শুঞ্চলেই নৃতন 
কল গড়িয়া তোলার নির্দেশ দিযাঁছেন। প্যানেলের 
এই নির্দেশও আমরা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে 
করি। এই নির্দেশ অনুযায়ী. কাজ হইলে শর্করা 
“শিল্প সংগঠনের ব্যাপারে বহু দিনের একটা গলদ 
‘অন্ততঃ কতক পরিমাণে দূর হইবে, সন্দেহ নাই। 
চিনির কলের জন্য নৃতন যন্ত্রপাতি বরাদ্দ করিতে 
গিষা. প্যানেল বলিয়াছেন, সেই সব যন্ত্রপাতির 
অধিকাংশই এদেশে তৈয়ার করা সম্ভবপব । আমরা 
এ বিষয়টি সম্পর্কে দেশের শিলোগ্যোগীদের ও 
'গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । গবর্ণ- 


মেণ্ট সময়োচিত উৎসাহ দিলে এদেশে প্রয়োজনীয় 


বন্ত্রপাতি তৈয়ারের সুব্যবস্থা হইরা ভারতে শর্করা 
“শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হইতে পারে । / 
বৃটন উডস্‌ চুক্তি ও অষ্টেলিয়! 

বুটন উভস্‌ চুক্তি অনুযায়ী যে আন্তর্জাতিক ধন- 
"ভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে 
প্রষোজনীয় টাদার অঙ্ক পরিশোধ করিয়া গত 
ডিসেম্বর মাগে ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশকে তাহার 
-সবন্গশ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট 
জানাইয়াছিলেন, নির্দিষ্ট সময় মধ্যে এ দুইটি 
প্রতিষ্ঠানের সদন্ত না হইলে, পরে উহাদের দরবারে 
"স্থান পাওয়া কঠিন হইবে । আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
' ও মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে ভারতের বহুবিধ অসুবিধার 
কাবণ ঘটিবে। কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নির্দেশে 
‘ভারত গবর্ণমেপ্ট আত্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ 'যোগস্ত্র 
স্থাপনে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল হুইয়া উঠিলেও 


"অন্ত কয়েকটি দেশের গব্ণমেণ্ট সমস্ত বুটন উডস্‌ ' 


পরিকল্পনাটিকে প্রথম হইতেই সন্দেহের চোখে 
* দেখিতেছেন। ছুনিযার তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তির 
অন্যতম 
"হইতে উপরোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের সত্য, হইতে 
আপাততঃ .অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। এমন কি 


বৃটিশ শাম্রাজ্যতুক্ত দুইটি দেশ-_অষ্টরেলিযা ও | 
নিউজিল্যাণ্ড পথ্যস্ত নির্দিষ্ট তাৰিখে আত্তর্জ্জাতিক '{ 


ধনভাগ্ডার ও আস্তঞ্জাঁতিক ব্যাঙ্কের চাদ দিয়া 
উহাদের প্রাথমিক সদস্তের গৌরব লাভে লালায়িত 


হয় নাই । অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ধু 
বৃটন উডস্‌ চুক্তির নানাপ্রকার গলদ সম্পর্কে এমনই ' 8 


সজাগ যে, এই চুক্তির নির্দ্দোশত' পরিকল্পনাসমূহ 
সানিয়া লইলে অষ্ট্রেলিয়ার আধিক উন্নতির পক্ষে 
বলিয়াই তাহারা মনে 
* করিতেছেন। তাহাদের মতে আন্তর্জাতিক ধন- 


ভাগারের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড রাশিয়া, 





সোভিয়েট রাশিযা নানা দ্বিধা-সঙ্কোচ | 


র্‌ আসাম--সিলেট। 


আর্থিক, জগৎ 


৫৯ 





ভাঙারের পরিকল্পনার ভিতর দিয়া দুনিয়ায় নূতন 
করিয়া স্বর্ণমান প্রবর্তনেরই চেষ্টা হুইতেছে। 
স্বর্ণমানের কয়েকটি মূলগত গলদের জন্য অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে পূর্বে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, 
আন্তর্জাতিক ধনভাগারের পরিকল্পনা যথাযথভাবে 
গ্রহণ করা হইলে নৃতন কবিষা আবাব সেই সব 
অস্ুবিধারই সম্মুখীন হইতে হুইবে। আন্তজাতিক 
ধনভাগ্ডারের পবিকল্পনায় সদস্য দেশসমূহের মুদ্রা 
বিনিময়-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার যে সর্থ আছে, তাহা 
মানিয়া লইলে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তাহাতে ক্ষতিব 
কারণ ঘটিতে পারে। আধিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
কবিষা অষ্ট্রেলিরা যে জাতীষ সমৃদ্ধি গভিয়! তোলার 
চেষ্টা করিতেছে তাহাতে নিজ দেশের মুদ্রা-বিনিময় 
নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার অবাধ স্বাধীনতা অস্ট্রেলিয়ার 
গব্ণমেন্টের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সে. কথা 
ভাবিয়া অষ্ট্রেলিয়া এ পর্য্যন্ত আস্তর্জাতিক ধনভাগার 
ও আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সদন্ত হয় নাই। অবস্থার 
গতি দেখিয়া ও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরে 
একটা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জস্য অষ্ট্রেলিষ! 
সরকার সানন্ত হওয়ার তারিথ পিছাইয়া দেওয়ার 
জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। আত্তজ্জাতিক ধন- 
অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেব সবস্ত হওয়ার সমষ 
১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত পিছাইয়া দিয়াছেন । 
ইহাতে স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, ১৯৪৫ সালের 
ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক ধনভাগ্ডার ও 


"আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের খাতায় নাম না লেখাইলে এ 


দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সদস্ত হওয়ার সুযোগ 











৩-১, ঘ্যাক্কশাল ফ্টীট, 
কলিকাতা । 
০ শাখাসমূহ £ £ 
কলিকাতা শ্ভামবাজার, কলেজ ছ্রীট, বডবাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর,শৃ বেহালা, 
বজ বজ, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মগুহারবার । 
বাংলা-_সিলিগুডি, কাপিযাং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাচকুডা। 
সংযুক্তপ্রদেশ-_এলাহাবাদ 1 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য কর! হয় 


বিহার _ঘাটশীলা, মধুপুর | 





থাকিবে না বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যে আশঙ্কা 
করিষাছিলেন, আসলে তাহার তেমন কোন ভিত্তি . 
ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেন্টের মত বুটন উডস্‌ ' 
পরিকল্পনা মানিয়া লওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা 
ত্বাধীনভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার কোন গরজ 
তাহারা দেখান নাই। বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের নির্দেশ 
পাইয়া! নিতান্ত জো হুকুম বৃত্তি হইতেই উহারা 
তাহা তাড়াতাডি শরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। 
ভারতীয় শিল্পগুলিকে পুঁজি যোগাইযা সাহায্য 
দানের উদ্দেশ্যে একট! সর্ধ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
গঠনের পরিকল্পনা ভারত সরকার প্রস্তুত করিষাছেন। 
প্রতিষ্ঠানটীর নাম হইবে অল-ইণ্ডিয়া ইনচাঁইরয়াল 
ফিনান্দ কর্পোরেশন । ১৯৪৫ সালের এপ্রিল 
মাসে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট উক্ত 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে উদ্বোগী হইয়াছেন। 
লিমলার রাজনৈতিক আলোচনা শেষ হইয়া কেন্ছে 
নূতন গবর্ণমেপ্ট গঠিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত এই পরিকল্পনা 
কার্যে পরিণত করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা- 
করিয়াই নাকি গবর্ণমেণ্ট এখনও কার্য্যক্ষেত্রে 
অরতীর্ণ হন নাই। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুসারে 
পাচ কোটি টাকা মূলধন লইয়া উক্ত কর্পোরেশন 
গঠিত হইবে । ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট দুই 
কোটি টাকা, তালিকাভুক্ত ব্যাক্গুলি দুই কোটি 
টাকা এবং ব্যাঙ্ক, বীমা ও ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলি 
বাকী এক কোটি টাকা মূলধন যোগাইবেন 
এইরূপ ব্যবস্থা হুইয়াছে। কোন্‌ ব্যাঙ্ক কত 
টাকার শেয়ার কিনিতে পারিবেন তাহা কোন 


জ্ঞস্ম হিল, 


্টী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


) হেড অফিস £--১২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্বীট, কলিকাতা । 
ভাণ্ডারিয়া ও দম-দম ব্রাঞ্চ শাম্নই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। | 


মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 

















দিল্লী_দিলী ও নয়াদিলী । | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্‌ 
সুধাংশু বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত ' 


৬০ 


বিশেষ দিনে কোন্‌ 'ব্যাঙ্কে কত টাকা আমানত 
জমা আছে ইহার ভিত্তিতে স্থির করা হুইবে। 
অবশ্য ন্যুনতম আমানতের পরিমাণ নির্ধাবিত 
থাকিবে। এই ভিত্তিতে ২০টা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
উক্ত কর্পোরেশনের শেয়ার কিনিতে পাবিবেন এবং 
একমাত্র ইম্পিরিষাল ব্যাঙ্কই ছুই কোটি টাকাব 
মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিতে পারিবেন । 
বৃটিশ এক্সচেঞ্জ ব্যা্কগুলিও এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
কিনিতে পারিবেন। পরিকল্পনা. প্রস্ততকারীরা 
অংশীদারদের ভিভিভেগ্ডের সর্বোচ্চ ও সর্ব্বনিয় 
পরিমাণ বাধিয়া দিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।. ভারতীয় শিল্পের 
উন্নতির.জস্য একটা অর্থ সাহায্য প্রতিষ্ঠান গঠনের 
জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ এই আঁলোচিনা'ও আন্দোলন 
হুইয়াছে। এতদিনে গবর্ণমেন্ট এই ধবণের 
প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা সুখের 
বিবয়। সিমলার আলোচনার গতি দেখিয়া বুঝা 
যাইতেছে যে, কংগ্রেস ও লীগের সম্মতিক্রমে ও 
সহযোগিতায় কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। এরূপ অবস্থায় ইনগাট্টিযাল ফিনান্স 
কর্পোরেশনের গ্রতিষ্ঠাও আসন্ন বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। উক্ত কর্পোরেশন সম্পর্কিত পরিকষ্টনা 
বিস্তৃততাবে না জানিয়া কোনরূপ মন্তব্য করা 
কঠিন। তথাপি যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে 
আপত্তিকর অনেক জিনিষ উক্ত পরিকল্পনায় আছে 
বলিয়াই আমাদের. ধারণা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বৃটিশ 
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্গুলির স্ভায় বিদেশী গ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
ষদি প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের শেয়ার কিনিতে 


দেওষা হয় তাহা হইলে জাতীয় শিলে বৃটিশ, 


ধনিকদের প্রভাব-বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হুইবে। 


দ্বিতীয়তঃ, আমানত ভ্বমার, ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলিকে . 


শেয়ার কিনিতে দিবার নীতি গ্রহণযোগ্য হইলেও 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বিবেচন! 
করা উচিত। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আধা-সরকারী 
প্রতিষ্ঠান রূপে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে সুবিধা ভোগ 
করিয়াছে অন্তান্ভ ব্যাঙ্কগুলি সে সুবিধা ভোগ 
করে নাই। কাজেই উল্লিখিত নীতির অজুহাতে 
ইন্পিরিয়াল, ব্যাঙ্কে ছুই কোটি টাকার মধ্যে 
৭৫ লক্ষ টাকার শেয়ার 'কিনিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত 
নহে। ইস্পিরিয়াল ব্যান্ককে ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
কিনিতে দিলে বাকী ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার 


অগ্ঠাগ্ ভারতীয় ব্যাঙ্ক বা বীম! কোম্পানীগুলি ক্রয় , 


আর্থিক জগৎ 


[ ২*শে মে, ১৯৪৬ 





সুস্পষ্ট দাবী জানান হইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকার 
কোনরূপ উচ্চবাচ্য কবিলেন না। আরও কিছুকাল 
পরে মালষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলালঙ্রী 
ওঁ সাহায্য গ্রহণের জগ্ভ আবেদন জানাইলেন-- 


কিন্ত ভারত সরকাব তাহাদের সরকাবী মৌন *. 


ভঙ্গ কবিলেন না। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার 
সাআজ্যবাদী ওলনাঁজ মহল ডাঃ শারিয়ারের 
প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়া বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় 
কোনরূপ উদ্ব ত্ত খাগ্ক নাই জবাবে ডাঃ শারিষার 
বলেন__তথাকাব চাউল সরবরাহে অবস্থা বিশেষ 
সস্তোষজ্জনক না হইলেও ভারতকে পাঁচ লক্ষ টন 
চাউল দেওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি পণ্ডিত 
নেহেকব তাঁরবার্তীর উত্তরে ডাঃ শারিয়াব ভারতকে 
চাউল সরবরাহ করিবার প্রস্তাবটাকে কার্ষ্য পরিণত 
করা সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি 'দিয়াছেন। তিনি 
'পণ্ডিতজীর নিকট পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ভারতীয় 
প্রতিনিধিকে অবিলম্বে জাভায় প্রেরণ করিবার 
জন্য অন্থবৌধ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি 
বিনিময সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। 
ইন্দোনেশিয়া ভারতের নিকট হইতে কাপড বা 
কৃষি-কার্যোপযোগী যন্ত্রপাতি অথবা অপরাপর 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইতে চায় ও বদলে সে 
ভারতকে পাঁচ লক্ষ টন চাউল দিতে চাষ। কাঁজেই 





১০০, উকি পন 


ইহা ঠিক সাহায্য নহে; প্রয়োজনের তাগিদে- 
পারস্পরিক সহযোগিতা । তবুও ভারতের: 
নিদারুণ অন্নপঙ্কটের দিনে, যখন মিত্রপক্ষের নিকট 
ধর্ণা দিয়াও ভারত সরকার প্রয়োজনাম্ুরূপ চাউল 
সংগ্রহ লা করিতে পারিক্সা স্বভাবতঃ অর্দ্ধভুক্ত: 
ভারতবাসীব বরাদ্দ-খাদ্য আরও কমাইতে বাধ্য 
হুইতেছেন, তখন নবজ্াত এই গণতন্ত্রী প্রতিবেশীর 
সন্ধদয়তার দান উপেক্ষা করার প্ররুত তাঁৎপর্য্য হইল - 
দেশের লোকের সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনা । প্রকাশ, 
ভাৰত সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের থাছ্- 
বিভাগের জনৈক পদস্থ কর্পচারী ডাঃ শারিয়ারের 
সহিত আলোচনার অস্ত শীঘ্রই জাভায়'াইতেছেন |. 
কিন্ত এমন জরুরী ব্যাপারে সরকারী কর্ধচারী 
অপেক্ষা জনগণের আস্থাভাজন কোন একজন 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেই আলোচনার সাফল্য 
সম্বন্ধে আমরা খেশী আস্থাবান ও নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিভাম। ‘আইনগত’ বিধিনিষেধ অপেক্ষা জন- 
সাধারণের জীবন রক্ষার দিকে অধিক সচেতন ও. 
তৎপর হইয়া এইরূপ আলোচনা চালানো দরকার । 
আমলাতীস্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের তথাকধিত সুযোগ্য 
কর্মচাবীব চেষে জনসাধারণের আস্থাভাজন 
প্রতিনিধি দ্বাবাই এইরূপ আলোচনা বেশী ফলপ্রস্থ 
হইতে পারে। 





| ট্রাম ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


হেড অফিস-_৯-এ,. ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা 


Ei সি, এস ( অবসরপ্রাপ্ত ) 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 


ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩ 





-শীখাঁসমুহ-_ 
আলিপুব দুষার দিনাজপুর - বাঁকুডা লালমণিরহাট 
আসাঁনসোল দুবরার্জপুর বালুরছাট শ্তামবাজার I 
আঁজমগড নিউ মার্কেট । বেনারস সাউথ কলিকাতা 
এলাহাবাদ নীলফামারী ভাটপাডা সাহাজাদপুব 
কাচরাপাড়া , নৈহাটী রারবেরিলী , সিরাজগঞ্জ 
কুচবিহা পাটনা * রংপুর সিউড়ী 
জলপাইগুড়ি পাবনা লাক্ষো সৈয়দপুর 
জৌনপুর বর্ধমান লাহিভী মোহনপুর হিলি 


সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়! থাকে। 
সেক্রেটারী--জিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী . ম্যানেজিং ভিরেইর-_মিঃ ডি, রায় । 





















করিতে পারিবে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় : বাখিক % 8)০ আন। 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে কোন বিদেশী ছুই বৎসরের , জন্য বার্ধিকি শতকরা ০ আনা 
প্রতিষ্ঠানকেই ইহার শেয়ার ক্রয় করিতে দেওয়া” তিন বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৬০ আনা 


৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ, করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক! আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়ছি। 

আমর! সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি। 

০০৮75 যায়। 


না? ঠিকানার আবেদন করুন 


ই) ইণ্ডিয়া. ঠক এ& শেয়ার ডিনার 


হিনহিঞক্ষেউ ভিলচ্বিভজ্ভ 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 


, উচিত নহে। আমরা আশা, করি, বর্তমান গবর্ণ- 
মেণ্ট এবং ভবিষ্যতের নূতন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট ইছা 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। , 

ইন্দোনেশিয়ার বদ্দান্যৃতা 
ভারতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নবজাত 
ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান 

» শারিয়ার ভারতকে পাঁচ লক্ষ' টন চাউল পাহাধ্য 
দিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ এই সহৃদয়তায় 
কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকারের 
উপেক্ষায় সেই সাহায্য এতদিন কাধ্যতঃ আঁদায় 
করিষার ব্যবস্থা হয় নাই। এ সাহায্য গ্রহণের 


অন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে ফোন__-কলিকাতা ৩৩৮৯ 


গ্রাম হনিকম্ব 





_ বস্ত্রশিক্ের সম্প্রসারণে ভারত সরকারের পরিকল্পনা 


যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় বন্পশিল্পের সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে কি কর্তব্য তৎ্সম্বন্ধে উপদেশ দানের 
অন্য গত ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত 
সরকার সুপ্রসিদ্ধ মিলমালিক মিঃ ডি এম 
খাটাউয়ের সভাপতিত্বে একটী কমিটী গঠন করেন। 
সম্প্রতি এই কমিটার সিদ্বাস্ত সম্পর্কে ভারত সরকার 
তাহাদের অভিমত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভারত সরকারের মতে ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্পলের উপযুক্তরূপ সম্প্রসারণ করিতে হইলে 
এদেশে 'কাপডের কলের যে পরিমাণ 
যন্ত্রপাতির আবশ্যক হইবে তাহা! পাইবার এক্ষণে 
কোন উপায় নাই। এল্তম্য গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন 
যে, আপাততঃ যাহাতে ভারতে মিল বস্ত্বের 
উৎপাদন ১৭০ কোটা গঞ্জ বুদ্ধি পাইয়া এই দেশে 
বৎসরে ৮০০ কোটী গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, 
তজ্জগ্য গবর্ণমেণ্ট যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা 
করিবেন । গবর্ণমেন্ট বলেন যে, এইভাবে ভারতে 
যদি বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রতি 
বৎসর বিদেশে ৮০ কোটী গর্জ কাপভ রপ্তানী 
করিয়াও ভারতেব প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ১৮ 
গজ করিয়া কাপড় পাইতে পারিবে। 

ভারতে বস্ত্রেরে উৎপাদন সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের নিযুক্ত কমিটার-__-তথা ভারত সরকারের 
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । একথা ঠিক যে, বর্তমানে বিদেশ 
হুইতে ভাঁরতে কাপডের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী 
করিবার পক্ষে অনেক অসুব্ধি! রহিয়াছে । কিন্ত 
এই ব্যাপারে ভারত সরকারের নিঁধুক্ত কমিটার 
দৃষ্টি একমাত্র ইংলগ্ডের উপর' নিবন্ধ রহিয়াছে 
বলিয়াই উদ্থারা ভারতের জন্ঠ কাপড়ের কলের 
" যন্ত্রপাতি সংগ্রহের বাধা অলজ্ব্য বলিয়া মলে 
করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন, 
তাহা হুইলে ইংলণ্ড ছাডা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, 
সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতেও কাপড়ের 
কলের জঙ্য যন্ত্রপাতি আনার ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেন। উহার! ইচ্ছা! করিলে ভারতে কাপড়ের 
কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের জঙ্ক একটী বা একাধিক 
কারখানা স্থাপনও করিতে পারিতেন এবং উদ্থার 
ফুলে অনধিক এক বৎসর কালের মধ্যে ভারতের 
কারখানা হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
আরম্ভ হইতে পারিত। কিন্তু এই সব দিকে 
কমিটী বা ভারত সরকার কোন নজর দেন নাই। 

ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে যে, ভারতীয় 
বস্তশিল্পের বিরুদ্ধে একটা এযাংলো-ভারতীয় ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে। এই বড়ষন্ত্ররে এক পক্ষ হুইতেছেন 
বোম্বাই, আহম্দ্াবাদ, প্রভৃতি অঞ্চলের বড় বড় 
" কাপড়ের কলের মালিকবর্গ--বাহারা ভারতে 
আরও অনেক দিন ধরিয়া কাপড়ের দুতিক্ষ বজায় 
রাখিয়া চড়া মূল্যে নিজেদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় 
করিতে চাছেন। আর এক পক্ষ হইতেছেন ইংলণ্ডে, 
যাহারা কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেন 
তাহারা | উহার! যুদ্ধেব পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
মাত্র শতকরা ৫০ হুইতে ৬০ ভাগ বেশী খরচায় 
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্ত 


৩ LD 


ভারতের বাজারে কাপডের কলের প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির দুতিক্ষ বজায় রাখিয়া উহারা এই 
যন্ত্রপাতি ভারতের বাজারে যুদ্ধের পূর্বেকার দরের 
তুলনায় তিন গুণ এবং অনেক. ক্ষেত্রে পাঁচ গুণ 
অধিক যূল্যে বিক্রয় করিবার অপচেষ্টা করিতেছেন। 
উপরে আমরা যে খাঁটাউ কষিটার কথা বলিয়াছি, 
তাহাব অধিকাংশ সদস্ত বড বড় কাপড়ের কল- 
ওয়ালা । উহারা নিজেদের স্বার্থস্সম্মুখে রাখিযা 
উহ্থাদের সুপারিশ রচনা! করিয়াছেন এবং এই সব 
সুপারিশের ফলে ইংলণ্ড হইতে আমদানী কাপডের 
কলের যন্ত্রপাতি ভারতের বাজারে ৩ হইতে ৫ গুণ 
অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবার স্যোগ উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়া ভারত সরকার তাহা লুফিয়া 
লইয়াছেন। ভারত সরকার এদেশের কৃষি, শিল্প, 
যানবাহন ইত্যাদির উন্নতির জন্য অনেক বড বড 
পরিকল্পন! দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। 
কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই সব পরিকল্পনা কি তাবে 
ইঙ্গ-ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থ- 
সাধনে নিযুক্ত হইয়া পরিকল্পনার মূল উদেশ্য পণ্ড 
করিয়া দিতেছে__বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
ভারত সরকারের মনোভাবদ্বারা তাহা] সুস্পষ্টভাবে 
বুঝা গেল।, ভারত সরকারের বর্তমান কর্মনীতির 
ফলে ভারতের জনসাধারণকে আরও বহুদিন 
পর্যন্ত নগ্ন অবস্থায় দিন কাঁটাইতে হইবে এবং 
বোম্বাই, আহম্মদাবাঁদ, কানপুব, যাব্রার্ প্রভৃতি 
স্থানের বড বড কাঁপভের কলওয়াল! এবং ইংলগ্ডের 
কলকজ্জা-রপ্তানীকারকদেব পক্ষে তারতবাসীকে 
শোঁধণ.করিবার পৃথ.সুগম্‌ হইবে. .. 

' সমগ্র ভারতের দিক হইতে ভারত সরকারের 
উপরোক্ত . নীতি কিরূপ নিন্দনীয় তাহা আমরা 
বলিলাম | কিন্ত এই নীতির আমুযঙ্গিক ব্যবস্থা 
হিসাবে বাঙ্গলার উপর যে প্রকার চুভাস্তরূপ 
অবিচার করা হইয়াছে তাহার নিন্দা করিবার মত 
উপধুর্ভরূপ ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। 
ভারত সরকার এদেশে আপাততঃ বৎসবে মাত্র 
১৭০ কোটা গল্প অধিক কাঁপভ প্রস্তুতের যে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন, তদমুণারে ইংলণ্ড হইতে মোটমাট 
২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকু আমদানী করিয়া তাহা 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। উহার 
মধ্যে বুটাশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য লইয়া পাঞ্জাব 
প্রদেশের অস্ত ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং মাদ্রাজ 
অঞ্চলের জগ্ভ ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকু দেওয়া হইবে 
স্থির হইয়াছে। কিন্ত বাজলা ও আসামের জঙ্ 
প্রথমে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকু দেওয়া হইবে স্থির 
হইলেও পরে তাহা কমাইয়া ৪ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকুতে পরিণত করা হইষাছে। উহার মধ্যে 
বাঙলার, ভাগে মাত্র ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাঁকু 
ফেল! হইয়াছে) 


এই সম্পর্কে বেঙ্গল স্ভাশস্ভাল চেম্বার অব. 


কমার্স ভারত সরকারের নিকট একটী বিকৃতি দ্বারা 
বাঙলার উপর কি প্রকার অবিচার করা হইয়াছে 
তাহা বিস্তৃতভাঁবে বর্ণনা করিয়াছেন। চেম্বার 
বলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যা, প্রতি 





ব্যক্তির প্রয়োজনীষ বস্তু, ও প্রদেশ হইতে বাহিরে 
বস্ত্ররপ্তানীর সুযোগ-সুবিধা এবং বর্তমানে এ 
প্রদেশে যে পরিমাণ কলের কাপড় ও তাঁতের কাপড় 
প্রস্তুত হইতেছে, তাহার উপর নির্ভর করিযাই এ 
প্রদেশের প্রাপ্য কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির পরিমাণ 
নির্ধারিত হওয়া উচিত। চেম্বার বলেন, আগামী 
১৯৫১ সাল পরাস্ত বাঙ্লার জনসংখ্যা ৭ কোটীতে 
পরিণত হইবে এবং জীবনযাক্রা প্রণালীর উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশে প্রতি ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত 
বস্তের পবিমাণ বাঁড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, নেপাল, 


ভুটান, ব্ৰহ্মদেশ, চীন, মালয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব : 


এশিয়ার অস্ঠান্থ দেশে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের 
তুলনায় বাঙ্গলা হইতে বস্ত্র র্তানীর স্থবিধা-স্থযোগ 
অনেক বেশী । তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলায় তাতীব সংখ্যা 
ভারতের অষ্াষ্ অঞ্চলের তুলনায় সবচেয়ে অধিক | 
এই সব তাঁতী এবং এই প্রদেশে গেঞ্জি, মোজা 
ইত্যাদি প্রস্তুতের জগ্ভ যে সব ছোসিয়ারি কারখানা 
পরিচালিত হয়, তাহার জঙ্ক যে সুতার 
প্রয়োজন হয তাহা এক্ষণে বাহির হইতে আমদানী 
করিতে হয়। উহারা যাহাতে বাঙলা হইতেই 
হুতা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া! আবশ্যক। 
চেম্বাব বলেন যে, বাজলার ৭ কোটী অধিবাসীর জন্য 


প্রতি ব্যক্তির ১৮ গজ হিসাবে বৎসরে ১২৬ কোটী * 


গজ কাপড়ের প্রয়োজন-_কিস্তু বর্তমানে 
বাঙ্গলায় বৎসরে ৩৯ কোটী গজের বেশী 
বস্তু উৎপন্ন হয় না। এরূপ অবস্থায় বাহির হইতে 
বৎসরে ৪০ কোটা গজ কাপড আমদানী হইবে 
ধরিলেও বাঙ্গলায় বসবে আরও ৪৭ কোটা গঞ্জ 
কাপড় উৎপন্ন হওয়া, আবশ্তক। উহার সহিত 
বাঙলা হইতে বৎসরে ৫ কোটী গঞ্জ কাপড় বাহিরে 
রপ্তানী হইবে বলিয়া যদি ধর! হয়, তাহা হইলে 


ইউনাইটেড 


ইণ্াস্ট্রীয়াল 
স্বাক্ষর ভিলম্িটেজ্ড 


স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
. চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যছ্নাথ রায় . 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্তামবাঁজার, হাটখোল! (কলিকা তা), 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
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বাঙ্গলাঁয় বৎসরে আরও ৫২ কোটা গজ ৰাপড 
প্রস্তুতের প্রয়োজন রহিয়াছে বলা চলে। চেম্বারের 
মতে এই অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন করিতে হইলে 
বাঙ্গলায় আরও ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকুর প্রযোজন 
রহিয়াছে । এজন্য চেম্বার ভারত সরকারকে 
তাহাদের বর্তমান সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিয়া 
বাঙ্গলার জরগ্য আরও অধিক পরিমাণে টাকুর 
ব্যবস্থা করিতে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন । ভারত 
সরকাবকে চেম্বারে এই দাবী বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিতেছি। ৯৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারত সরকার যে কমিটী গঠন করেন, তাহাতে 
সভাপতি মিঃ খাটাউ ছাডা আরও ১২ জন সন্ত 
* ছিলেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে বাজলার বস্তু- 
শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট একজন বাঙ্গালীকেও গ্রহণ 
করা হয় নাই। উক্ত কমিটার সক্কীর্ণ প্রাদেশিক 
্বা্থবুদ্ধির ফলেই বাঙলার উপর এতদূর অবিচার 
হইয়াছে এবং ভারত সরকার এই অবিচারমূলক 
সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া বাঙ্গলার “কাটা বায়ে হুনের 
ছিটা” দিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষণে 
উহারা বদি বাঙ্গলার জন্য পর্য্যাপ্ত-সংখ্যক টাকু ও 
অন্তাগ্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে 
উহার! উছাদেব অনুষ্ঠিত অন্যায়-অবিচারের কথঞ্চিৎ 
প্রতিকার কবিবেন মাত্র ৷ 

এই প্রসঙ্গে বেঙ্গল গ্ভাঁশ্ভাল চেম্বার অব 
কমাসেরি কতিপয় মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা আমরা 
আবশ্যক বোধ' করিতেছি । ভারত সরকারের 
টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ডের পোষ্ট-ওয়ার 
রি-কনষ্্রাকশন কমিটী কিছুদিন পূর্বে এরূপ অভিমত 
' প্রকাশ করেন.যে, কোন কাপডের কলে অন্ততঃ 
৬ শত তাঁত এবং ২৫ হাজার টাকু না থাকিলে 
উহা লাভজনক পথে পরিচালিত হইতে পাবে 
না। পোষ্ট-ওয়ার রি-কনষ্টটাকশন কমিটী কিরূপ 
ভিত্তি অবলম্বনে এবং কিরূপ উদে শ্য-প্রণোদিত 
হুইয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন 
তাছা আমবা অবগত নহি। কিন্তু বেঙ্গল 
গ্যাশগ্ঠাল চেম্বার .অব কমার্স এই সিদ্ধান্তই 
নির্বিচারে মানিষা লইয়াছেন এবং বাঙলা সবকার 
বর্তমানে প্রাপ্ত টাকু বণ্টনে উক্ত সিদ্ধান্ত মানিষা 
লন নাই বলিযা উহাদের উপর অভিযোগও | 
কবিযাছেন।- বাঙ্গলায় যদি এই সিদ্ধান্ত মতে কাজ 
হয় তাহা হইলে এই প্রদেশে বস্তুশিল্পের প্রসারে 
বিশে বিদ্ধ উপস্থিত হইবে । বাঙ্গলায় বর্তমানে 
যে কয়টা কাপড়ের কল বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিযাছে 
এবং যাহা বৎসব বৎসর অংশীদারগণকে ভালরূপ 
লভ্যাংশ দিতেছে তাহার কোনটাতেই প্রথমে ৬ 
শত তাত ও ২৮" হাজার টাকু ছিল না। এখনও 
-'ভারতে কানপুর টেক্সটাইল প্রভৃতি এরূপ অনেক 
কাঁপডের কল রহিয়াছে যাহাতে ৬ শত তাত বা 
২৫ হাঁজাব টাকু নাই--অথচ সে সব মিল খুব 
লাতজনকভীঁবে পরিচালিত হইতেছে । এরূপ 
অবস্থায় বাঙ্গলায় যে সব কাঁপডের কলে উপরোক্ত 
সংখ্যক তাত ও টাকু, নাই অথবা হইবে না সেই 
সব কলকে কাপডের কলের যন্ত্রপাতি দেওষা উচিত 
হইবে না--প্রকারাস্তরে এই কথা বলিয়া চেম্বার 
সমষ্টিগতভারে বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের উন্নতিব পথ 
কণ্টকিত করিতেছেন। দ্বিতীষতঃ 


আর্থিক জগৎ 


[২০শে ফ্রে ১৯৪৬ 


বলিতেছেন যে--যে সমস্ত কলকে উপরোক্ত ৩ ॥ অংশীদারদের স্বার্থ নিরাপদ রাখিয়া অনাষাসে 


লক্ষ ২৫ হাঁজাব টাকু বণ্টন করিবাব সিদ্ধান্ত 
হইষাছে ভবিষ্যতে নৃতন টাকু পাওয়া গেলে তাহার 
একটা নির্দিষ্ট অংশ ওঁ সব কলেব মধ্যে বণ্টন করাই 
উচিত হইবে । উহা হইতে মনে হৃষ যে, 'চেম্বার 
বাঙ্গলার বস্ত্বশিল্পের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা মুষ্টিমেয় 
কলেব স্বার্েরই প্রাধান্ক দিতেছেন। যাহাবা 
বর্তমানে টাঁকু পাইয়াছে ভবিব্যতে নৃতন টাকুর 
ব্যবস্থা হইলে ছাব একটা নির্দিষ্ট অংশ তাহাদেব 
মধ্যেই বশ্টিত সহউক-_-উহা বলা চেম্বারের পক্ষে 
সঙ্গত হয় নাই। 

চেম্বারের আঁবও একটা মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা 
প্রতিবাদ জানাইতে চাই! চেম্বার বলেন যে, 
বর্তমানে কাপডের কলের জন্ভ গঠিত অনেক 
কোম্পানী শেষার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ 
কবিযাছে এবং অনেকে জমি ক্র কবিয়া কলের 
জন্য বাঁড়ীঘর নির্মাণের কাজেও অগ্রসর হইয়াছে; 
এরূপ অবস্থা উহাদেব জন্য কোন টাকুর ব্যবস্থা 
না হওয়ার দরুণ এই সব কোম্পানীকে উহাদের 
বিক্রীত শেযারের টাকা ফেরৎ দিয়া 'কারবাব 
'টাইতে হইবে এবং উহার ফলে কোম্পানীর 
প্রমোটার ও শেয়ার ছোল্ডারদের ক্ষতি হইবে । 
চেম্বার এই কথা বলিষা বাঙ্গলায কাপডের কলের 
জ্য বর্তমানে যে সমস্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহাদের পক্ষে শেয়ার বিক্রয়ে বিশেষ প্রতিবন্ধক 
ক্ষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গলায বর্তমানে যে কয়টা 
কাপডের কল বেশ লাভজনক পথে পরিচালিত 
হইতেছে কোম্পানী রেজেষ্টরী করিবার পর ৫1৬ 
বৎসরের পুর্বে উহাদের কেহই কাপ প্রস্তুতে 
অবতীর্ণ হইতে পাবে নাই। অংশীদারদিগকে 
লভ্যাংশ দিবার মত অবস্থায় উপনীত হইতে 
উহাদের আবও বেশী সময় লাগিয়াছে। একগ্ঠ 
কাহাকেও কারবার গুটাইযা অংশীদারগণকে 
উহাদের প্রদত্ত টাকা ফেরৎ দিতে হয় নাই। 
বর্তমানে এই প্রদেশে কাপড়ের কলের জগ্ত যে 
সমস্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাছাৰর প্রায় 
প্রত্যেকটার পেছনেই অভিজ্ঞ, প্রতিপত্তিশালী ও 
ধনবান ব্যবসাধিগণ রহিয়াছেন। কাপডের কলের 
bli ET উহার! 


কোম্পানীর কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন । 
ভারত সরকার প্রথম কিস্তিতে বাঙ্গলার 
জন্য যে টাকুর বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা হইতে 
উহারা কোন টাকু পান নাই বটে ; কিন্ত 
বরাবর এই অবস্থা বর্তমান থাকিবে তাহা মনে 
করিবাৰ কোন হেতু নাই। বর্তমানে সমস্ত জগৎ 
যুদ্ধের বিপর্ধ্যস্ত অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে 
নাই এবং বুটীশ বণিকগণ ভারতের অসহায অবস্থার 
সুযোগ লইয়া ভারতে কাপের কলের যন্ত্রপাতি 
বিক্রয় করিয়া ৩৪ গুণ লাভ করিতে সঙ্কল্পবন্ধ 
বলিয়াই এদেশে কাপডেব কলের যন্ত্রপাতি 
মিলিতেছে না । দেশে যদি জনমতের প্রতাবান্বিত 
কোন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহারা 
নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। উহারা নিশ্চয়ই আমেরিকা, 
সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে কাপডের কলের 
যন্ত্রপাতি আনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। স্তার 
আর্দেশীর দালাল বডলাটের শাসন পরিষদের 
সদশ্ত থাঁকাব কালে গবর্ণমেন্টের এবং সমস্ত 
কাপডের কলের সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতে কাপড়ের 
কলেব যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য একটা বৃহদাঁকার 
কারখানা স্থাপনের যে পবিকল্পনা রচনা করিয়া- 
ছিলেন তাহাও জাতীষ গবর্ণমেণ্টের আমলে 
কাধ্যকরী হইতে পাবে। এরূপ অবস্থায় বাঞ্ছলার 
জন্য চল্তি বৎসরে যে ছিটেফৌোটা টাকুর বরাদ্দ 
করা হইষাছে তাহা না পাইলেই- বাঙ্গলায় 
কাপড়েব কল প্রতিষ্ঠার জন্য বেজেষ্টরীকৃত সমস্ত 
নূতন কোম্পানী উঠিয়া যাইবে--উহা! বলা ভূল? 
বাঙ্গলায় বীহাবা কাপডের কলের শেয়ার ক্রয় 
কবিয়াছেন বা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহারা 
এরূপ নির্ধোধ নহেন যে, কল চালু হইতে এবং 
লভ্যাংশ পাইতে বৎসর ছই বৎসর দেরী হইবে মনে 
করিয়! উহারা কোম্পানীব কারবার গুটাইতে সিদ্ধান্ত 
কবিবেন। মোটের উপর চেম্বারের উপবোক্ত মন্তব্য 
বাঙ্গলাব বহু শেয়ার ক্রয়কারীর মনে অকারণ ভীতির 
সঞ্চার করিয়াছে। চেসম্বাবের উহ! অভিপ্রেত বলিয়া 
আমরা মনে করি না। আশা করি চেম্বাব এই 
ব্যাপারে শেয়ার ক্রয়কারীদের অহেতুক ভীতি 
নিবপনের ব্যবস্থা করিবেন । 


হালকা বন্ধ 


তি HEE I, কলিবাত। 


স্থাপিত :_-১৯১০ ইং 


ফোন £ কলিঃ ৪৭১৯ 
গ্রাম :_"'MOHABANK:’ 


সিডিউন্ড ব্যাক 
। আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫.০০,000২ টাকার উপর 


কার্যকরী তহবিল 
আমানত রাঁখিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান ৷ 
অভিজ্ঞ ও লন্ধপ্রতিঠঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্ুপরিচালিত। দেশের 
সৰ্ব্বত্ৰ শাখা ও এজেন্দী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালনা 


এবং কর্মতত্পরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংলিত। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 


১,৫০,০০,0০০২ টাকার উপন্ন 








কৃষি সন্পর্কায় তথ্যের অভাব ও. গলদ 


কৃষি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব এ 
“দেশের বর্তমান খাগ্য-সমস্তার অন্যতম কারণ বলিয়া 
সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃত 
হুইয়াছে। ১৯৫০ সালের ছুক্ভিক্ষে চাঁউলের অভাব 
এবং মূল্যবৃদ্ধির দরুণ বাঙলার প্রায় ৩৫ লক্ষ নর- 
নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের 
একটা বিরাট অংশ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে রোগা- 
ক্রাস্ত এবং কর্মশক্তিহীন অবস্থায় উপনীত হুইয়াছে। 
বিভিন্ন খাদ্যশস্তের উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী 
সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকা থাকিলে সময় 
থাকিতে খাদ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়ত সম্ভবপর ছিল। অবশ্য দায়িত্বহীন 


'গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে কতটুকু সচেষ্ট হইতেন,. 


তাহা বলা কঠিন |.কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তথ্যের অভাবের 
অজুহাতে যে ভাবে দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করেন 
তাহার স্থযোগ থাকিত না। 

রুষি সম্পর্কিত যে সমস্ত তথ্য সরকারীভাবে 
প্রকাশিত হয় তৎসম্পর্কে মোটামুটি তিন শ্রেণীর 
অভিযোগ আছে। প্রথমতঃ, ধান, গম প্রভৃতি 






~ 





ৰ 


প্রধান প্রধান কয়েকটী কৃষিপণ্য ব্যতীত এই সমস্ত 
সরকারী তথ্য-তালিকায় ফলফলারী, শাকসজী, 
মাছ, দুধ, ডিম প্রভৃতি অসংখ্য কৃষিপণ্য সম্পর্কে 
কোনরূপ বিবরণ দেওয়া হয় না। পৃথিবীব্যাগী 
খাদ্যসমস্তার যুগে এই শ্রেণীর তথ্যের যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অস্বীকার করার উপায় 
নাই। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, যে সমস্ত তথ্য 
প্রকাশিত হয় তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। সরজমীন 
তদন্ত না করিয়৷ অজ্ঞ গ্রাম্য চৌকিদার গতাঙ্থগতিক 
নিয়মে জমির পরিমাণ এবং ফসলের উৎপাদন 
সম্পর্কে উপরওয়ালার নিকট মৌখিক যে রিপোর্ট 
করিয়া থাকে তাহাই পাঁচ হাত ঘুরিয়া প্রামাণ্য 


বলিয়া গৃহীত হয় এবং কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর 


মহোদয় বিভিন্ন ফসলের পূর্বাতাষ-স্বরূপ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ 
বাঙ্গলাদেশ সম্পর্কেই এই অভিযোগটি বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । জমিতে কি ফসল কি পরিমাণে উৎপন্ন 
হয় এবং তাহাতে জষির মালিকের কি আয় হইতে 
পারে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের তাহা 


জানার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কল্যাণে 
বৎসরের পর বৎসর নির্দিষ্ট হারে জমির খাজনা 
এবং জমিদারের রাজস্ব আদায় হইলেই গবর্ণমেপ্ট, 
জমিদার এবং রায়ত নিশ্চিস্ত। অন্তান্য প্রদেশে 
নির্দিষ্ট মেয়াদ অস্তে কর্ষপযোগ্য ভূমির থানা 
ও রাজন্বের হার পরিবর্তন করা হইয়া 
থাকে । এই পরিবর্তন উপলক্ষে জমির উর্বরতা, 
ফসলের উৎপাদন এবং মূল্য সম্পর্কে নানারূপ 
তথ্য অন্থসন্ধানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
কৃষি সম্পর্কিত সরকারী তথ্য সম্পর্কে তৃতীর 
অভিযোগ এই যে, এই সমস্ত তথ্য বা ফসলের 
পূৰ্বাভাষ সময়োচিত হয় নাঁ। আমরা যতদুর . 
অবগত আছি আমেরিকা এবং "আমারও কয়েকটা 
দেশে এই সমস্ত পুর্বাভাষ সাধারণতঃ এক সপ্তাহের 
বেশী পুরানো হয় নাঁ। অর্থাৎ কোন ফসলের 
চূডাস্ত পুর্ববীভাষ এই ফসল পরিপক্ক হওয়ার এক 
সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হুইয়া থাকে । এদেশে 
ফসলের পূর্বাভাষসমূহ ২/৩ মাসেরও বেশী পুরানো 
হইযা থাকে বলিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কিংবা 




















J ড খনার কাজের জন্য 


উপযুক্ত পরিমাপ মজুর ও 
অভিজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ কারখানার 
মালিকদের কাছে একটা মস্ত বড় 
. সমস্তা। এদিকে আবার যুদ্ধের 
* দরুণ কারখানার কাজও গেছে 

অনেকখানি বেড়ে! ফলে চাহিদা 
- অনুযায়ী মাল উৎপাদন করতে 
“গিয়ে শ্রমিকের অভাবের সমস্যাটা 


আরে! জটিল হয়ে পড়েছে । র্‌ 


আজ তাই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত 
কর্মপটুতার ওপর বিশেষ করে 
নজর দেওয়া হচ্ছে । একটানা কাজ 
করতে করতে তারা যাতে হয়রান 
হয়ে না পড়ে এবং নিদিষ্ট সময়ের 
শেষ পর্যন্ত যাতে তাদের কাজে 
উৎসাহ ও মনোযোগ বজায় থাকে 
'সে সম্বন্ধে কারথানাব্র মালিকরা 





»” পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে 
যথারীতি ব্যবস্ছা অবলম্বন করছেন। , j 


এই ব্যাপারে চা তাদের অনেক- 
খানি সাহায্য করেছে। কাজের 
কাকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে 
তীর! দেখেছেন যে যতক্ষণ তাদের 
কাজের পালা ততক্ষণ তারা৷ পূর্ণ 
উদ্মেই কাজ করে যেতে পারে, 
কখনই শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে 
না। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই 
ক্যান্টান্‌ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞ- 
তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে 
জেনে নিতে পারেন । এই প্রসঙ্গে 
“ক্যান্টান্দ্‌ ফর্‌ দি ওয়ার্কার্স” 
নামক একটি পুক্তিকাও “সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে । কমিশনার, 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান 
বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে 








সি 





বব আনন 


[২*শে মে, ১৯৪৬ 





জরুরী সরকারী "নীতি নির্ধারণেরু পক্ষে বিশেষ 
কোন কাজে লাগে না। 

সমগ্র ভারতের, ফসলের পূর্ববাভাষসমূহ ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক -‘ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্পেলে? 
প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যের গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ‘করেন 
তাহা ভিত্তি করিয়াই সমগ্র ভারতের পূর্ববাভাষ- 
সমূহ প্রকাশিত হয় এবং ইহাদের গুরুত্ব প্রাদেশিক 
গবর্ণমে্ট কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ববাভাষসমূছের তুলনায় 


কম। বাঙলার কৃষিবিভাগ হইতে যে সমস্ত, 


পূৰ্বাভাষ ও তথ্য প্রকাশিত হুইয়া থাকে তৎসম্পর্কে 
উল্লিখিত তিনটা অভিযোগের মোটামুটি আলোচনা 
করিলেই এদেশের কৃষি দম্পর্কিত সরকারী তথ্যের 
প্রকৃত 'অবস্থ; কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে | .. 


ধান, গম, ইক্ষু এবং তৈলবীজ (সরিষা, তিসি' 


এবং তিল) এই কয়েকটা খাস্তপণ্য সম্পর্কে বাঙলা 
সরকারের কৃষিবিভাগ পৃথকভাবে পূর্ববাভাষ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন । বিভিন্ন ভাই ফসল এবং রবি ফসল 
সম্পর্কে যে ছুইটা অগাখিচরী পূর্ববাভাষ প্রকাশ করা 
হয় তাহাতে জোয়ার, বাজ রা, মারুয়া, ভুট্টা, ছোলা 
এই কয়েকটা খান্ধশস্তের পৃথক হিসাব দেওয়া হয়। 
এই সঙ্গে ফল এবং শাক-সন্জীর ,এক সঙ্গে একটা 
হিসাব এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভালেরও একযোগে 
একটী হিসাব দেওযা হইয়া থাকে । ফল এবং 
শাকসম্জী পূর্বাজ্জাৰ পৃথকভাবে-না দিয়া মোট 
কি পরিমাণ জমিতে ফল এবং শাকসজীর চাষ 
হইয়াছে এই তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ায় ফল কিংবা 
শাকসজী সম্পর্কে পৃথকভাবে কোনরূপ, ধারণা 
করার উপায় থাকে না। প্রধান প্রধান ফলু এবং. 


শাকসক্জী সম্পর্কে পৃথক তথ্য থাকিলে এই পূর্ববা-' 


ভাষের মূল্য আরও বেশী হইত। বিভিন্ন শ্রেণীর 


ডাল সম্পর্কেও পৃথক কোন তথ্য ন]. পাকায়/ভালের " 


পুর্বাভাষের গুরুত্ব হাস পাইয়াছে। .. - * 

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুর্বা- 
ভাবসমূহ কতটুকু নির্ভরযোগ্য. তাহার বিস্তৃত 
আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। দুত্তিষ্ষ তদত্ত 
কমিশন এবং বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন এই সমস্ত 
তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাঙ্গল! গবর্ণমেণ্টের উন্নয়ন বিভাগের 
কর্শচারিগণ সরজমীনে তদন্ত করিয়া কয়েকটা 
ফসলের অন্তর্গত জমির পরিমাণ এবং ফসলের 
উৎপাদন সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে 
ক্কষিবিভাগের : পুর্ব পূর্বব বৎসরের : অমুমান সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক প্রমাণিত হুইয়াছে। 

কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন রিপোর্ট ও পূর্ববাভাষসমৃহ 
ঠিক সময়ে প্রকাশিত হয় না বলিয়া যে অভিযোগ 
আছে নিম্নের কয়েকটা দৃষ্টান্ত হইতেই 
গ্রতীয়মান হইবে। ইচ্ষুর চুড়ান্ত পুর্ববাতাষ ৩১ 


জাচুয়ারীর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় না। টি 


মাসের প্রথমদিকে ইক্ষু ফসল কাটা আরস্ত হয় এবং 
ডিসেম্বর ও জানুয়ারী--প্রধান্তঃ এই ছুই মাসেই 
বাজলাদেশে ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । আমন যানের চুড়ান্ত পূর্ববাভাষ ১৫ই 


. , ফেব্রুয়ারীর পুর্বে প্রকাশিত হয় না। ১৫ই 


ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যাঠে কি.পরিমাঁণ আমন বাস 
থাঁকিষা যায় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। 


আউশ ধানের প্রাথমিক পুর্ববাভাব ৩০শে সেপ্টেম্বর- 





এবং চুড়ান্ত পূর্ববাভাষ ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 


হয় অর্থাৎ আউশ ধান কাটা হওয়ারও প্রাষ ২ মাস' 


পর ইহার প্রাথমিক পূর্ববাভাব এবং মজুদ থাকেনা 
বলিয়া বাজারে যখন আউশ ধান আর ক্রয় করা 
যাষ না তখন হৃহার চুভাস্ত পূর্বাভাষ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আরও বহুসংখ্যক 
দৃষ্টান্ত দ্বারা “পূর্ববাভাষসমূহের” গলদ প্রতিপন্ন করা 
যায়। 

বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমৃহের মধ্যে 
কৃষি-পণ্যের চলাচল বা আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কেও 


কোন সরকারী তথ্য নাই বলা চলে। বিভিন্ন: 


রেলপথসমূহ প্রতি বৎসর “রেভিনিউ ষ্ট্যাটিস্টিকসূ” 
বা-যাত্রী ও মাল চলাচলের একটি হিসাব প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা হইতে এক প্রদেশ 
হইতে অদ্য কোন প্রদেশে কিন্বা একই প্রদেশের 
এক' জেলা হইতে অপর জেলায় কোন্‌ 
শ্রেণীর" পণ্য কি পরিমাণ আমদানী বা রপ্তানী 
হইয়াছে তাহা নিরূপণ করার উপায় নাই। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট দেশের অন্তর্বাণিজ্য সম্পর্কে প্রতি 
মাসে একটী বিবরণ প্রকাশি করিয়া থাকেন। 
ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট কয়েকটা পণ্যের: আমদানী-রগ্ানীর বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হয়। ইহার ক্রুটা এই যে, এই রিপোর্টটা 


রি প্াকেশ্বরী”্রলা 





ব্যাপক . নয অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয়! 
রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত কৃষিপণ্যের আদানপ্রদানি 


হয় তাহার খুব কম সংখ্যক পণ্যই এই রিপোর্টের 


অন্ততুক্তি আছে। ইহার.আর একটা প্রধান গলদ 
এই যে, নৌকাপথে, যোটরযোগে এবং গরুর গাড়ী 
প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যে যে সমস্ত মাল 
চলাচল হয় তাহার কোন হিসাব এই রিপোর্টে 
পাঁওয়৭ যায় না। রেলপথ এবং ষ্রীমারে যে সমস্ত 
পণ্য চলাচল হয় একমাত্র তৎসম্পর্চিত বিবরণই 
উক্ত রিপোর্টের আলোচ্য বিষয় ০ 
বর্তমান প্রবন্ধে কৃষি সম্পর্কিত তথ্যের অভাফ 
এবং গলদ সম্পর্কেই আলোচনা করা হইল। এই 
সমস্ত তথ্য প্রয়োজ্নমাফিক ব্যাপক ও সময়োচিত 


করার জগ্ভ সরকারী এবং বেসরকারী তরফ হইতে 


প্রস্তাব হইতেছে । আমাদের মনে হয়, এই 


. ব্যাপারচীকে একটী সর্বভারতীয় সমস্তা হিসাবে 


ধরিয়া লইয়া, একটা কমিশন, ৰা কমিটীর উপর 
তদন্তের ভার দেওয়া কর্তব্য । পৃথিবীর অষ্যান্ধ দেশে, 
বিশেষতঃ আমেরিকায় কৃষি সম্পকিত তথ্যের 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এই সমস্ত দেশের 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে উক্ত কমিটি বা কমিশনের 
সদন্ত হিসাবে নিয়োগ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
আছে বলিয়া আমরা মনে করি। 


ূ যে কোন উৎসব কিংবা সামাজিক ্ 


y অনুষ্ঠানে 


ঢাকেশ্বরীর বস্ত্র অপরিহার্য | . |. 


ঢাকেম্বৱী কটন মিন 
__লিমিটেড-_ 

হেড অফিস-_নারায়ধগঞ্জ»ঢাকা। . 
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৫৭; রাধাবাজার ষ্ীট, কলিকাতা ৷ 








কিদেট বাথ ব্যাক ঘৰ ইতি 


_ _ভিলট্িক্রেডভব 


টি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও 
টি বাহিরে শাখা ও এজেন্সি আছে। দ্র 


আবি টি ঠাকুর 


থে 


্যা: ভি-_মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 








ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিমলাতে 
ভারতের দুইটী সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী 
রাজনীতিক দল কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে 
কোন আপোষ-মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া 
সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর ভারতের সর্বত্র 
একটা বিবাদের কৃষ্ণছায়া আপতিত হইয়াছিল। 
অনেকে মনে কবিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগের 
মধ্যে কোন আপোষ-মীমাংসা সম্ভবপর হইল 
না-_এই অজুহাতে এবারেও বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্বপালনে পশ্চাৎ- 
পদ হইবেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার বৃটিশ মন্ত্রী 
মিশনের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে 
তাঁছাতে জনসাধাবণেব মন হইতে এই বিষাদের 

ভাব বহুলাংশে বিদুরিত হুইয়াছে। 
মন্ত্রী-মিশন যে সিদ্ধান্ত করিষাঁছেন তাহার মধ্যে 
দুইটা সর্ববাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হইতেছে যে, 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের 
ব্যাপারে ভারতবাসীর যনোনীত প্রতিনিধিদের 
হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা হইল। এই 
সব প্রতিনিধির ক্ষমতা কোন দিক দিয়া কোনও 
প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। উহারা ভারতের 
আত্যস্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে ভারতবাসীর পূর্ণ 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে একটা শাসনতন্ত্র রচনা 
করিবার অবাধ ক্ষমতা তো পাইয়াছেনই-_অধিকস্ত 
উহার! যদি ইচ্ছা কবেন তাহ! হইলে ভারতবর্ষকে 
বৃটীশ সামাজ্্য হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া 
একটা সম্পুর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত 
করিলেও বুটাশ গবর্ণমেপ্ট তাহাতে, কোন আপত্তি 
করিবেন*না বলিয়া জানান হইয়াছে। তবে 
একটী বিষয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতা 
অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে । তাহা হইতেছে ভারতে 
ইংরাঁজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীগত যে 
সমস্ত স্বার্থ রহিয়াছে তৎসম্পকিত বিলিব্যবস্থা। 
এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, নৃতন শাসনতন্ত্র মূলে 
ভারতে যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট (Union of India) 
প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার সহিত বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
একটী সন্ধিপত্র দ্বারা এই পব ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত 
হইবে । 

মন্ত্রীমিশনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
হইতেছে মুসলীম লীগ কর্তৃক উত্থাপিত পাকিস্থানের 
দাৰী সম্পর্কে । মিশন বলেন যে, লীগের দাবীমত 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানকে এবং 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাঙলা ও আসামকে যদি 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন 
মুসলমান রাষ্ট্রে (লীগ যাহার পাকিস্থান নাম 
দিষাঁছেন ) পবিণত কবা হয তাহা হইলে উত্তর- 
পশ্চিম পাঁকিস্থানে শতকরা ৩৭" ৯৩ জন এবং উত্তর- 
পুর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৪৮৩৯ জন হইবে 
অমুসলমান | উহাঁদিগকে জোর করিষা 
পাকিস্থানে ফেলা সম্ভবপব নহে সম্ভবপর 
হইলেও ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমন্তার সমাধানে 
উহা কোন সাহায্য করিবে না। বিশেষতঃ 
“ভারতবর্ষ যদি এইভাবে পাকিস্থান ও হিন্দস্থানে 
বিভক্ত হয় তাহ! হইলে এক্যবদ্ধভাবে ভারতের 






মল্লা-মিশনে সিদ্ধান্ত 


সামরিক, অর্থনীতিক এবং যানবাহন সম্পর্কিত 
বিলিব্যবস্থা ' ভারতবাসীর স্বার্থের অন্ুকুলপথে 
পরিচালনা করা এক প্রকার অসম্ভব হইবে। 
অধিকম্থ এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ভারতীয় দেশীয 
রাজ্যসমূহ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে কোন 
উৎসাহ বোধ করিবে না! এই সব কারণে মনত্রী- 
মিশন মুসলীম লীগের পাকিস্থানের প্রস্তাব 
সম্পূর্ণভাবে অগ্রা্‌ করিয়াছেন। | 

কিন্ত মন্ত্রী-মিশন ভারতীষ শাসনতন্ত্র রচনায় 
ভারতবাসীর পুর্ণ অধিকার এবং পাকিস্থানের 
অযৌক্তিকতা স্বীকার কবিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন 
নাই। 'ভারতবাসী যাহাতে অনতিবিলম্বে পূর্ণ- 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা 
কতকগুলি নীতি ও কর্পন্থারও নির্দেশ দিয়াছেন। 
উহারা বলেন যে, নিয়পিখিত ৬টী নীতি অবলম্বনে 
ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতঙ্্র রচনা করা সমীচীন 
হইবে--যথা, (১) বুটাশ ভারত এবং ভারতের দেশীয় 
রাজ্যগুলি লইয়া ভারতে একটী যুক্তরাষ্ট্র (217100) 
গঠিত হইবে। সমগ্র ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, 
সামরিক বিলিব্যবস্থা এবং যানবাহন ও সংবাদ 
আদান-প্রদান ব্যবস্থা এই বাষ্ট্রের পরিচালনাধীন 
থাকিবে । এই সব বিভাগ 'পরিচালনার জন্য মে 
অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে দেশবাসীর উপর ট্যাক্স 
বসাইয়া তাহা সংগ্রহ কবিবাব পক্ষেও এই বুক্ত- 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকিবে | (২) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা 
শাসন বিভাগ এবং একটা আইন পরিষদ থাকিবে। 


বৃটীশ ভারত এবং দেশীয রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে' 


লইয়া এই শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদ গঠিত 
হইবে। উক্ত আইন পরিষদে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ 
(8191০1) সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে 
বিতর্ক উঠে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহাতে 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য 
উপস্থিত হইয়া উহার স্বপক্ষে ভোট না দেন এবং 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিষদের অধিকাংশ সদল্ঞ উহাতে 
সম্মতি না দেন ততক্ষণ এই ব্যাপারে পরিষদের 
সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে না। (৩) বুক্তরাষ্ট্রে 
অধীনে উপরোক্ত যে তিনটা বিভাগ রাখা হইয়াছে 
তদতিরিক্ত অন্ত সমস্ত বিভাগ 'প্রদেশসমূছের 
পরিচালনাধীন হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেপ্ট এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির হাতে যে সমস্ত বিভাগের 
পরিচালনাভার রাখা হইবে তদতিরিক্ত দি অঙ্ক 
কোন ক্ষমতা (re5i0 0৪17 0০57615) অর্পণের প্রশ্ন 
উঠে তবে তাহাও প্রদেশসমূহের হাতে বর্তিবে। (8) 
দেশীয় রাজ্যসমূহেরও যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপব 
অপিত বিভাগশুলি ছাড়া অগ্ভ সমস্ত বিভাগের 


অগ্ঠ প্রদেশের সহিত খিলিতভাবে আস্তঃপ্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট (০৫০) গঠন করিয়া নিজেদের 
শাসনাধীন প্রাদেশিক বিভাগসমূহ একযোগে 
পরিচালনা করিতে পারিবে। এই শ্রেণীর আত্তঃ- 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনেও একটী করিয়া 
শাসনপরিষদ ও আইনসভা থাকিতে পারিবে। 
(৬) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এবং আস্তঃ-প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্র এরূপ একট ধারা সন্নিবিষ্ট 
থাকিবে যে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দশ 
বৎসর পরে এবং উহার পরে প্রত্যেক দশ বৎসর 
পর পব যে কোন প্রদেশ উহার আইন পরিষদের 
অধিকাংশ সদন্তের মত হইলে প্রচলিত শাসনতন্ত্র 
সংশোধনের জন্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে। 

ম্ত্রী-মিশন উপরোক্ত ৬টী মূলনীতি অবলম্বনে 
কেন্দ্র, দেশীয় বাজ্য ও প্রদেশসমূহ লইয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেপ্তে একটা 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী ( Constitution- 
Making Machinery ) গঠন করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মোট সত্যসংখ্যা 
হইবে ৩৮৯3 উহার মধ্যে বৃটীশ ভারত হইতে ২৯২ 
জন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে ৯৩ জন সন্ত 
থাকিবেন। বৃটীশ ভারতের ২৯২ জন দন্ত 
নবনির্বাচিত, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিবদের সভ্যগণ 
কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের 
ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দুসভ্যগণ কর্তৃক হিন্দু প্রতিনিধি, 
মুসলমান সত্যগণ কতৃক মুসলমান, প্রতিনিধি 
এবং শিখ সভ্যগণ কর্তৃক শিখ প্রতিনিধি মনোনীত 
হইবেন। ভারতের উক্ত তিন্টা " সম্প্রদায়ের 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি ১০ লক্ষ লোকের জগ্ঠ 
একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার বাবস্থা 
হওয়াতে উপরোক্ত ২৯২ জন সদন্তের মধ্যে ৭৮ 
জন মুসলমান ৪ জন শিখ এবং ২১০ জন হিন্দু 
থাকিবেন। তবে হিন্দুগণকে বর্তমান শাসনতন্ত্র 
হিন্দু পর্যায়ে না ফেলিয়া সাধারণ (Gee!) 
শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেলাতে এবং মুসলমান শিখ 
প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণী বাদে অন্য সমস্ত “সাধারণ 
শ্রেণীর পর্যায়ের অন্তভূক্তি হওয়ায় হিন্দুদের 
জন্য সংরক্ষিত ২১০টী আসনের মধ্যে কতিপয় 
আসনে হিন্দু ছাড়া অগ্যান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ 
স্থান পাইবেন। এতদতিরিক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
প্রতিষ্ঠানে দিল্লী, আজমীর, মাডওয়ার, কুর্গ এবং 
বুটাশ বেলুচিস্থান_এই চারটা অঞ্চলের জন্য ৪ জন 
প্রতিনিধি থাকিবেন। কাজেই শাসনতন্ত্র প্রণযন 
কমিটাতে সর্বমোট সদশ্তসংখ্যা হইবে ৩৮৯। 


দেশীয় রাজ্য হইতে যে ৯৩ জন সন্ত আপিবেন 
তাহাদিগকে কে নির্বাচিত করিবেন--উহারা 


কর্তৃত্ব থাকিবে । (৫) প্রদেশসমূহ ইচ্ছা করিলে 


ই হুঞ্ঙিল্লান ৫ন্লওডস্মে 
জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৯৪৬ সালেব ১লা জুন হইতে ১৫নং আপ ও ১৬নং 


ডাউন হাওড়া-বেনারস ক্যাপ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেপদ্বয় 


প্রবপ্তিত হইবে এবং এ ট্রেণদ্বয় 


১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ টাইম টেবলে প্রদত্ত সময় ধরিয়া চলাচল করিবে। 
হাওড়া ও বেনারস ক্যাণ্টনযেণ্টের মধ্যে ১১নং আপ ও ১৭৯নং আপ এবং ১৪নং ডাউন 


ও ১২নং ডাউন-এর সহিত চলাচলকারী ১ম, হয় ও মধ্যম শ্রেণীর কামরা সমন্বিত থ,, 
সার্ভিস বগী গাড়ীখানি & দিন হইতে প্রত্যাহার করা হইবে । 


চীফ অপারেটিং স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। 


পপ 


[ ২০শে মে, ১৯৪৬ 








দেশীয় রাজ্যের রাজাদের দ্বারা মনোনীত 
হইবেন, না দেশীয় বাজ্যের প্রজাগণ উহ্বাদিগকে 
নির্বাচিত করিবেন তাহা এখনও স্থির ছয় নাই। 
মিশনের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এই সব সদন্ত 
কি ভাবে নির্বাচিত হইবেন তাহা 'পরামর্শক্রমে? 
স্থিব হইবে। খুব সম্ভবতঃ এই সব সদস্তের 
কতকাংশ দেশীয় রাজ্যের রাজগণ কর্তৃক এবং 
কতকাংশ দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ কর্তৃক মনোনীত 
হইবেন। 
উপরোক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান কি ভাবে 
কার্যে অগ্রসর হইবেন তদ্বিবয়ে মন্ত্রী-মিশন নিম্ন- 
লিখিতরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন--শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটার সদশ্তগণ যত সত্বর সম্ভব দিল্লীতে সমবেত 
হুইয়! উহার সভাপতি ও কর্দকর্তী নির্বাচন 
করিবেন . এবং জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সমস্ত 
শ্রেণীর নাগরিকের , অধিকার নির্দেশ, সংখ্যা- 
লঘু দল ও উপজাতিসমূহের স্বার্থরক্ষা৷ ইত্যাদি 
বিষয় সম্পর্কে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটাকে পবামর্শ 
দানের জন্য সংখ্যালঘু দল ও উপজাতিদের 
গ্রতিনিধিসহ একটা উপদেষ্টা কমিটী গঠন করিবেন। 
অতঃপর শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী তিন দলে 
বিভক্ত হইবেন। উহার মধ্যে প্রথম দলে মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, ' সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও 
উডিষ্যার সদস্তগণ, দ্বিতীয় দলে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও সিদ্ধুর সদস্যগণ এবং তৃতীয় দলে 
বালা ও আসামের সদসাগণ থাকিবেন। এই 
তিন দলের প্রত্যেক দলের সদস্যগণ যে সব 
প্রদেশ হইতে আগিয়াছেন সেই সব প্রদেশের 
প্রত্যেকটির জগ্ঠ কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রণীত হুইবে, 
সেই সব. প্রদেশ মিলিয়া এক একটী আন্তঃ 
প্রাদেশিক রাষ্ট্র গঠন করিবে কি না, করিলে 
প্রদেশসমূহেব পরিচালনাধীন কোন্‌ কোন্‌ বিভাগ 
এই আন্তঃ-প্রাদেশিক রাষ্ট্রের অধীন হইবে তাহা 
স্থির করিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন 
প্রণালী কিরূপ হুইবে তাহা উপরোক্ত তিনটা 
দলের প্রতিনিধিবর্গ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহেব 
প্রতিনিধিবর্গ মিলিরা স্থির করিবেন। ভারতের 
নুতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রী-মিশনের 
উহাই মোটামুটি সিদ্ধান্ত । তবে মন্ত্রী-মিশন উহাও 
জানাইয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটার মধ্য দিয়া ভারতের কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহেব 
শাসনতন্ত্র স্থিরীকৃত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ভারতে 
একটী অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ( Interim Govern- 
Hen ) থাকিবে । এই গবর্ণমেন্টে ভারতের 
জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণ স্থান পাইবেন 
এবং সামরিক বিভাগসহ সমস্ত বিভাগ উহাদের 
পবিচালনাধীন থাকিবে । 
মন্ত্রীমিশনের এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতের সংখ্যা 
লঘু মুসলমান সম্প্রদায় এবং অন্তান্ভ সম্প্রদায়ের 
যাহাতে কোন দিক দিযা কোন স্বার্থহাঁনি না ঘটে 
তাহার চুড়াত্তরূপ ব্যবস্থা হইযাছে। প্রথমতঃ এই 
সিদ্ধান্ত দ্বারা পাঞ্জাব, উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, সিদু, বাঙ্গলা ও আসাম--এই ছয়টা 
প্রদেশের শাসনতঙ্্ন কিরূপ হইবে তাহা স্থির 
করিবার জন্য যে সব প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ 
করিবেন তাহার মধো মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য 
হুইবে ; কাজেই এই সব প্রদেশের শাসনতন্তরে 


মুসলমানদের স্বার্থহানিমূলক কোন ধারা সন্নিবিষ্ট 
হইবার কোন আশঙ্কাই নাই। দ্বিতীয়তঃ 
এই সুব প্রদেশের হাতে সামরিক বিভাগ, 
পররাষ্ট্র বিভাগ এবং যানবাহন বিভাগ ছাড়া আর 
সমস্ত বিভাগের পরিচালনার জন্ত পুর্ণ ক্ষমতা 
অর্পিত হইবে । তৃতীয়তঃ, এই সব মুসলমান- 
প্রধান প্রদেশ পরস্পর মিলিত হইয়া ছুইটী 
মুসলমান রাষ্ট্রে পবিণত হইবে চতুর্থতঃ, আসাম 
মুপলমান-সংখ্যাধিক্য প্রদেশ না হওয়া সত্বেও 
উহাকে মুসলমান-প্রধাঁন বাঙ্গলার লেজ্ুড হিসাবে 
জুডিয়া দেওয়া হুইয়াছে। অবশ্য মন্ত্রী-মিশনের 
বিবৃতির ১৯ ধারার ৮ উপধারা এরূপ বলা 
হইয়াছে যে, নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত, হইবার 
পর কোন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ 
সদস্য যদি কোন আস্তঃ-গ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করেন তবে ওঁ প্রদেশ 
উক্ত আস্তঃ- প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যাইতে পারিবে। কিন্ত আসামের শাসনতন্ত্র কি 
ভাবে গঠিত হয়, উহার আইন পরিষদের সদস্বর্গ 
কি ভাবে নির্বাচিত হয় তাহার উপর এই বিষয় 
বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে । মোটের উপব উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সমগ্র অংশ 
লইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং সমগ্র বালা ও 
আসাম লইয়া উত্তর-পূর্ব ভারতে মুসলমান রাষ্ট্র 
গঠনে মিঃ জিন্না যে দাবী করিয়াছিলেন মন্ত্রী-মিশন 
তাহার পথ স্থগম করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য 
ভারতের এই দুইটা অঞ্চলকে ভারতবর্ষ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে. বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত 
করিবার জন্য মিঃ জিন্না যে জেদ ধরিয়াছিলেন তাহা 
পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন- 
তত্র মুসলমানদের ন্যায্য দাবী যাহাতে স্বীকৃত 
হয় এবং সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ ও 
যানবাহন বিভাগে মুসলমানগণ যাহাতে তাহাদের 
যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন মন্ত্রী-মিশনেব 
প্রস্তাবে তাছারও ব্যবস্থা হইয়াছে । অধিকন্ধ 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
্বার্থহানিমূলক কোন আইন যাহাতে পাশ হইতে 


না পারে তজ্জগ্ত এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, 
কেন্সীয় আইন পরিষদস্থিত অধিকাংশ মুসলমানের 
সম্মতি না হইলে এইরূপ আইন পাশ হইতে 
পাঁবিবে না । এতদতিরিক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
গুলির স্বার্থবক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ বিলিব্যবসথা কেন্দীয় 
ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের অন্তভূক্তি করিবার 
উপদেশ দিবার জন্য যে উপদেষ্টা কমিটী পরিকল্পিত 
হইয়াছে, মুসলমানগণ তাহাবও জ্যোগ-সুবিধা 
ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। কংগ্রেস এরূপ 
প্রস্তাব করিষাছিলেন যে, প্রদেশসমূহ ইচ্ছা করিলে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেব অধীনস্থ যে কোন বিভাগেব 
পরিচালনাভার কেন্দ্রীয গবর্ণমেণ্টের হস্তে চ্যস্ত 
করিতে পারিবে। উহাতে মুসলমানদের মনে 








এ, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
লারা আলাঁমোহন দাশ 
আধুনিক সব্প্রকান ব্যাঙ্কিং 


কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় সে জ্বস্ত মন্ত্রী-মিশন এই 
প্রস্তাবটি পর্য্যন্ত মানিয়া লন নাই। মন্ত্রী 
মিশনের আর একটা প্রস্তাব হইতেছে যে, নৃতন 
শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দশ বৎসর পরে এবং 
উহার প্রতি ১০ বৎসর পর পর যে কোন প্রদেশ 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শাসন ব্যবস্থার সংশোধনের 
জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে । উহার 
তাৎপৰ্য্য এই হইতেছে যে, মুসলমান প্রদেশগুলি যদি 
দেখিতে পায় যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের কার্ধ্য- 
কলাপের ফলে উহাদের ক্ষতি হইতেছে তবে 
উহারা ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যাইবার দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে । 
ভারতবর্ষের জন্ভ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী পরি- 
কল্পিত হুইয়াছে তাহার মুসলমান সদস্তগণ একমাত্র 
মুসলমানগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হইবেন। কাজেই 
এই কমিটাতে যে অস্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবাম্বিত 
কোন মুসলমান নির্বাচিত হইবেন সেরূপ কোন 
আশঙ্কা নাই । মোটের উপর মিঃ জিন্না যে ভয়ে 
ভীত হইয়া ভারতবর্ষকে বহুধা বিভক্ত করিবার 
দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী-মিশন সম্ভাবিত 
সমস্ত দিক হইতে সেই সব ভীতি নিবসনের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । উছার পবেও যদি মুসলীম 
লীগ মন্্রীমিশনের পরিকল্পনা মানিয়া লইতে 
অস্বীকার করেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
মুসলমান সম্প্রদাষের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
জেদের উপরই তিনি প্রাধান্ত দিতেছেন। এদেশে 
মুসলমানগণ সংখ্যায় প্রায় ১০ কোটী, উহ্ছার! 
শক্তিমান, নিজ সম্প্রদাযের স্বার্থ-রক্ষার অন্ঠ 
উহ্থারা সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে সতত প্রস্তুত ; 
এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অগণিত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও 
ক্ষাত্রবলে বলীয়ান ব্যক্তি বহিয়াছেন, দেশের 
প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র উহাদের অধিকার রক্ষার 
সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কাশ্মীর ও 
বেলুচিস্থান লইয়া ভারতের ৭টী বৃহ্দায়তন অঞ্চলের 
শাসন ব্যাপারে উহারা সর্কেসর্বা হইবেন। উহার 
পরেও যদি উহার! নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে ভীত 
হইয়া ভারতের স্বাধীনতাঁলাতের পথ কণ্টকিত 
করিয়া তোলেন, তাহা হইলে কেহ তাহাদের , 
বুদ্ধির প্রশংসা করিবে না। 
মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে হিন্মুদের দিক 
হইতে আমরা বলিতে চাই যে, উহার মধ্যে 
আপত্তিজনক অনেক বিষয় থাকিলেও উহাতে 
হিন্দুদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ভারত- 
বর্ষ বুটাশ পাসন হইতে মুক্ত হইয়া যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির দিক হইতে উন্নতিলাভ 
করে, তাহা হইলে উহার ফলে যে স্থলে ১০ কোটা 
মুসলমান শক্তিশালী হইবে সেই স্থলে শক্তিশালী 
হইবে ৩০ কোটী হিন্দু। দ্বিতীয়তঃ, বুটাশ শাসনের 
আমলে সামরিক ব্যাপারে মুনলমানগণ বরাবর 
প্রাধান্ত পাইয়াছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
গঠিত হুইলে হিন্দুগণ এই দিকে তাহাদের ন্ভাষ্য 











কাষ্য করা হয়। 
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"অংশ পাইতে পাবিবে। তৃতীয়তঃ, বর্তমান ইংবাজ 
‘শাসনের আমলে যে ভাবে অস্ত্রমাইন বলবৎ আছে 


স্বাধীন ভারতে তাহা থাকিবে না এবং প্রত্যেক 
হিন্দু-মুসলমান আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার 


-করিবাঁর অধিকার পাইবে | উহার ফলে একে' 


অগ্ঠেব উপর অত্যাচার করিবার সাহস পাইবে না। 
“চতুর্থত স্বাধীন তারত--নেপাল, চীন, ব্রহ্মদেশ, 
সিংহল প্রভৃতি হিন্দু-প্রভাবা্বিত দেশগুলির সহিত 
"অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে পারিবে । 
পঞ্চমতঃ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া যে আস্তঃ- 
প্রাদেশিক রাষ্ট্র গঠিত হুইবে তাহাতে হিন্দুগণ 
মাইনরিটি হইলেও উহাদের সংখ্যা শতকরা ৩৮ 
জনের কম হইবে না। বাঙ্গলা ও আসাম মিলিয়া 
যে আস্তঃ-প্রাদেশিক রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহাতে 
হিন্দুর সংখ্যা হইবে শতকরা ৪৮ জনের বেশী। এই 
সব হিন্দু বিপদের সমর়ে-_মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি 
'উটী প্রদেশ লইয়া 'যে বৃহৎ ও অসীম শক্তিশালী 
আস্তঃপ্রাদেশিক হিন্দু বার গঠিত হইবে তাহার 
নিকট হইতে সাহায্য পাইবে । এরূপ অবস্থায় 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে উহারা 
সংখ্যালঘু বলিয়াই মুসলমানদের দ্বারা উৎপীড়িত 
'ও বিপন্ন হইবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। যে সব হিন্দু শতকরা ৩৯ জন ও শতকরা! 
৪৮জনের মাইনরিটা হুইয়াও সংখ্যাগুক মুসলমানদের 


হাতে উৎগীড়িত হইবেন বলিষা ভীত হইতেছেন 


| দেয়ার একচেপ্র কর্ণোরেশন লিমিট 


অআল্সুতলোল্কিভ স্যুলঞ্ন্ন 


(১) ৪,০০০ 8 ৫% কিউমিলিটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার-_প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা ছিসাবে, (২) ৫৭,৫০০ 'অন্ডিনারী শেয়ার-_ প্রত্যেকটি 

২ টাকা ছিসাবে এবং (৩), ২৫,০০০ ডেফার্ড শেয়ার-_প্রত্যেকটি ১২ টাকা হিসাবে বিভক্ত । 
জনা ৫২ টাকা হিসাবে ও অভিনারী শেয়ারে শতকরা ১০২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিবার পর উদ্ৃত্ত লাভ উপরোক্ত 
তিন প্রকার শেয়ারের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হইবে | ] 


তাহারা মিঃ জিন্নার মনোভাবেরই প্রশ্রয় দিতেছেন। 
সংখ্যায় শতকরা ৩৯ হইতে ৪৮ হইলেও এবং 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ও শক্তিশালী একটা হিন্দু আস্ত: 
প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্ট উহ্াদেব পেছনে থাকা সব্জেও 
যদি বাঙ্গলা, আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের 
হিন্দুগণ ভীতসন্তন্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে 
সংখ্যায় শতকরা মাত্র ২৫জন মুসলমানের 
প্রতিনিধি মিঃ জিরার পক্ষে ভীত হইয়া ভারতবর্ষকে 
হিন্দু-মুপলমানভেদে বিভক্ত করিবার দাবী কিছুতেই 
অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না । 
দুঃখের বিষয় বর্তমানে দেশে সাম্প্রদায়িকতার 
প্রভাব অত্যধিক বলিয়াই আমাদিগকে উপরোক্ত 
যুক্তিস্যূহের অবতারণা করিতে হুইতেছে। 
আমরা বিশ্বাস কবি-অদূর ভবিষ্যতে যে 
অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা যদি 
সকল দল, সকল সম্প্রদায়ের উপর স্থবিচারের 
ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে কিছুদিন দেশেব শাসন- 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে 
আতিকার এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সন্দেহ ও 
বিদ্বেষ দেশ হইতে বিদুরিত হইবে এবং হিন্দু, 
মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পাশ, জৈন, বৌদ্ধ সকলে 
ভ্রাত্ভাবে উদ্বদ্ধ হইয়া দেশের ছুঃখ-ছুর্দশা 
অপনোদনে মনোনিবেশ করিবে। তখন সাম্প্র- 
দায়িক ভিত্তিতে নহে-_-অর্থনীতিক ভিত্তিতে 


RS পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় 


(ইহা পসরা ন নহে, EON A) 


=্ৰৰ্ভনসানে ন্বিভ্রকম্ভ্রার্্থ স্ুলসম্বন 


২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়াব,.২৭,৫০০ অডিনারী শেয়ার ও ২৫,০০০ ডেফার্ড শেষাবে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ৪০০ প্রেকফারেন্স, ৮,০০০ অভিনারী 


ও ১৬,০০০ ডেফার্ড শেরার ডিরেক্টরগণ ও তাহাদের বন্ধুবর্গ লইয়াছেন। বক্রী শেয়ার বিক্রয়ার্থ জনসাধারণের নিকট ছাডা হইতেছে । এই সব 


শেয়ারের টাক? নিয়লিখিতভাবে দেয় £- । 


(১) প্রেফারেন্স শেয়ার-দরখাস্তের সহিত ৫০২ টাকা ও বিলির পব ৫০২ টাঁকা। 
রী শেয়ার-দরখাস্তের সহিত ৫. টাকা ও বিলির পব ৫২ টাকা। 


(২) 


(৩) ডেফাভ শেয়ার-__দরখান্তের সহিত ১২. টাকা । 


সেক্রেটারীজ ও ম্যানেজার্স 
মেসাস সেন, দাস এণ্ড ঘটক 
৫৭, বাঁধাবাজার স্ত্রীট, কলিকাতা । 

ব্যাঙ্কাস 
দি সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লি:। 
দি কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন লি্ঃি। 
দি বেজল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ। 
দি হুগলী ব্যাক্ষ লিঃ। 
দি নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ । 

রেজিাড অফিস 


৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা । 
গ্রাম“UTILISER” 


দর আমাদের এই লক্ধপ্রতিষ্ঠ শেয়ার ত্রোকার্স ও 


| হিজেলেদ, bi EAL ১০.লক্ষ 


টাকা মূলধনের একটি যৌথ কারবারে পরিণত করা 
হইল। এই কোম্পানীর সুনাম ও কর্মক্ষেত্র বহুদূর- 
প্রসারী, ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সম্রাস্ত 
পৃষ্ঠপোষক ও শ্রীহৃক-অন্ুগ্রাহকবর্গের আস্থা ও 
সহযোগিতায় পরিপুষ্ট ও ক্রম-উন্নতিশীল এই 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা আজ জনসাধারণের মধ্য 
হইতে গৃহীত অংশীদারগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । 
ধাহাদের সহায়তা ও শুভেচ্ছায় আমাদের আজিকাঁর 
এই উন্নতি,_অংশীদার হিসাবে তাহারা এই 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া অজ্ঞিত লাভের অংশ 
গ্রহণ করিতে পারিবেন-_ইহা আমাদের পবম 
পবিতৃপ্তির কাবণ ও দ্রাদনকারীদিগের পক্ষে 
প্রণিধানযোগ্য বিষয় । এই কোম্পানী গত ১৯৩৭ 
সালে সামান্ত মাত্র ২৯,২৫০ টাকা মূলধন লইয়া 
ক্রমশঃ দালালী ও অষ্যাষ্যভাবে বৎসরের পর বৎসর 
কি প্রকার লাভবান হইয়াছে নিয়ে প্রদত্ত গত 
তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে 
পারা এ ও 


১০ লনক্ষ তা 


অগ্রসর হইবে । এক সময়ে ইংলণ্ড ও' আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রেও অনেকটা ভারতের মত ভেদ-বিভেদ 
বর্তমান ছিল এবং" এজন্য এই দুই দেশে গৃহযুদ্ধ ও 
বহু রক্তপাতও হইয়াছিল। কিন্ত আজ এই ছুই 
দেশে সাম্প্রদাষিক ভেদবুদ্ধির কোন স্থান নাই। 
ফলে এই দুইটা দেশ আজ পৃথিবীব সর্ব্বাপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী দেশের অন্যতম | আজ এই দুই 
দেশে কে প্রচেষ্টাণ্ট, কে রোমান ক্যাথলিক, কে 
ইহুদী তাহার বিচারও করে না! আমরা দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করি, তাঁরতবর্ষেও অনতিবিলম্বে এইরূপ 
অবস্থার উদ্ভব হইবে । তখন যাহার! পাকিস্থান, 
শিথিস্থান, হিন্দস্থান ইত্যাদির দাবী উপস্থিত করিবে 
তাহারা উন্মাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে । 
মনত্রী“মিশনের পবিকল্পনা নির্দোষ নহে । কিন্ত 
দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার ফলে ভারতবর্ষে বর্তমানে 
যে অবস্থার উত্তৰ হুইযাছে তাহাতে আদর্শস্থানীয 
কোন পবিকল্পনামতে এদেশে বর্তমানে কোন কাজ 
হওয়া সম্ভব নহে। মন্ত্র-মিশন যে পরিকল্পনা 
উপস্থিত কবিক্বাছেন দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহা 
মান্দেব ভাল এবং বর্তমানে উহা অপেক্ষা অুষ্ঠুতর 
কোন পরিকল্পনা গ্রহণ কব! সম্ভবপর নহে। 


কাজেই এই পরিকল্পনা মানিযা লইয়া উহার মূল 
আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত কবিবাব জন্য আন্তরিকভাবে 
চেষ্টা কবা দেঁশবাসীমাত্রেরই কর্তব্য বলিয়া আমারা 
মনে করি। মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে অন্থব্ধপ 
95 প্রদান করিয়াছেন । 





৫৮ হলন্ক ভা 


টাকার উপর 
+ ২৫১০০০৭২ 
+ ৩৭,০ ০০২২ 
১৪৪৫-8৬ 2** 8৮,০০০০ শ 
ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট, নৃতন কোম্পানীর শেয়ার ছু 
আত্তার রাইট করা প্রভৃতি কাজ গ্রহণ করিয়। সু 
ভারতের শিল্পোন্নতির ও দাঁদনকারীদের যথাযথ | 
সাহায্য করিয়া এই কোম্পানীর কর্মক্ষেত্র ও আয়ের ছু 
আরও প্রসাব করাই আমাদের উদ্দেশ্য | : J 
সতীশচক্ বিশ্বাস, রায় বাহাদুর, K 
এম, বি, ই। 


বৎসর 
১৯৪৩-৪৪ 
১৯৪৪-5৫ 





অমলচন্দ্র ঘটক, এম, এ। 
নৃপেজ্রনাথ দাশগুপ্ত এম, এ (কমা), 
বি, এল । 
জঅমলানন্দ সেনগুপ্ত, এম, এ। 
সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত, এডভোকেট | 
বিনয়কুমার মুখার্জি, বি, এল। 
স। 


১৯৪০ সালের নবেম্বর মাস । নষাদিল্লীর শীত 
তখনও তেমন জাকিয়া পডে নাই! কিন্ত সকাল 
বেলা যথেষ্ট গরম জামা-কাপভ গায়ে থাকা প্রয়োজন। 
বেলা প্রায় ৯টা হইবে । আলবুকার্ক রোডে বিরাট 
বিডলা-ভবনের দরজায় একখানা বৃহৎ মোটরকার 
আসিয়া! ফীড়াইল। একটি সাহেবী পোষাক 
পরিহিত ভদ্রলোক গাঁডী হইতে নামিয়া ভূত্যের 
হাতে নিজের কার্ড দিলেন। মিনিট তিনেক পরে 
দৌতালার সিড়ি দিয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক নামিয়া 
আসিয়া দর্শনপ্রার্থী ভদ্রলৌককে অত্যন্ত" হৃদ্যতাব 
সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন এবং উপরে লইয়া গেলেন। 
গাড়ীতে আরও একটি লোক ছিল। নে গাঁড়ীতেই 
বসিয়া রহিল । বুঝা গেল সে প্রথম ব্যক্তিটির সঙ্গী 
মাত্র কেউ-কেট! নয়, প্রায় মিনিট কুড়ি পরে সেই বৃদ্ধ 
লোকটি অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া নীচে নামিয়া 
আসিলেন এবং গাড়ীর দরজ্জা খুলিয়া অপেক্ষমান 
লোকটিকে কহিলেন, “আপনি গাড়ীতে অপেক্ষা 
করিতেছেন আমি আগে জানিতে পারি নাই । ছিঃ 
ছিঃ, কি অগ্যায়। আপনি উপরে আসিয়া বসুন ৷? 
তাঁহার দরজায় আসিয়া কোন লোক গাড়ীতে 
বসিয়া থাকিবে, এমন অসৌজস্থ তিনি কখনও ঘটিতে 
দিতে পারেন না। বারবার করিয়া কেবলই ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্যক্তিটি বাংলা ' দেশে 
অত্যন্ত পবিচিত, থাক, তীঁছার নাম.করিতে চাহি 
না। তাহাব সঙ্গী গাড়ীর ভিতরে বসিয়া-থাকা 
লোকটি বর্তমান লেখক খেয়ালী এবং বৃদ্ধ ভদ্র- 
লোকটি শ্রীভূলাতাই দেশাই । 
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| 1 
সাধারণতঃ নীম-করা "লোকের. কাছে গেলে 


আমাদের মতো সাধারণ লোকের. মনে একটা ' 
ডিনারে বা তিতা 


ভয় মেশান একটা! ভাব 1 “কিন্ত 
দেখা করিতে যাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চত্ত, ইংরেজীতে 
যাহাকে বলে 08166 at ॥০৷ বোধ করেন নাই 
এমন লোক আমার জানা.নাই ৷- 


বাড়ীর দরজা পধ্যস্ত নিজে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, 
কখনও কোন দিন 'ইহার'' ব্যতিক্রম দেখি নাই । 
এবং ইহা শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে নহে, 
আমাদের মতো লোকের সম্পর্কেও করিয়াছেন। 


সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বরণ করিতেছি, এক শীতের . 


রাত্রিতে পায়ে হাটিয়). বাড়ী ফিরিতে কষ্ট হইবে 


মনে করিয়া রাত এগারটার কালে নয়া দিল্লীর ' 


রটেণ্ডাম রোডের এক ভোজশ্সভা হইতে তিনি 
নিজ মোটরে প্রায় চার মাইল রাস্তা উপ্টাপথে 
আসিয়া আমাকে বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া 
গিয়াছিলেন। আমাদের বাংলাদেশের কোন ক্ষুদে 
নেতা কোন রাত্রিতে সামাগ্ভ, একজন খবরের 
কাগজের রিপোর্টকে বৌবাঁজার হইতে 
লেকরোডে নামাইয়া দিয়া শ্যামবাজারে নিজ গৃহে 
ফিরিতেছেন এমন, কথা কল্পনা - করিতে 
পারেন কি ? 

পরিষদে ভুলাভাইর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব ও জন- 
প্রিয়তা সম্পর্কে আমি হহার আগেও একবার 
লিখিয়াছি, যদিও তখন ভাবি নাই যে, তাহার মৃত্যু 
এত নিকটবর্তী হইয়াছে! কেন্দ্রীয় পরিষদের 
পুরাতন সদন্ত ও সাংবাদিকদের মধ্যে এমন একজনও 
নাই যে, এবার একাধিকবার ভুলাভাইর অভাব 
তীব্রভাবে অমুভব না করিয়াছে । কলিকাতার 
একজন বিশিষ্ট ইংরেজ্জ সাংবাদিক একবার আমার 
ঠিক পাশে বসিয়া] কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন 
দ্বেখিতেছিলেন। সেদিন বাজেট আলোচনার উপ- 
সংহার বক্ধৃতা--Wi৷di॥৪ ৮১ হইতেছিল। 


'সৌছস্ক ও-ভঁদ্ৰতায় : 
তাহার কেহু জুডী ছিল না।' তাহার সঙ্গে 'দেখা! - 
করিয়া চলিয়া আসিবার কালে প্রত্যেকবার তিনি ' 


খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নছেন) 


বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ভুলাভাই মিনিট কুড়ি 
বক্তৃতা করিলেন। ইংরাজ সাংবাদিকটি উচ্ছ্বসিত 
প্রশংসায় বলিলেন, If he prepares a speech 
there is none even in the House of 


Commons who could beat him. If he 
does not prepare, there's none in India 


who could equal him. দেখিয়া খুসী হইলাম, 
নিজের কাগজে ভুলাভাই সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা ও 
প্রশংসা মিশ্রিত একটি সুন্দর প্যারাগ্রাফ 
লিখিয়াছেন। 


ক ক ৰ 


রাজনীতির কলকোঁলাহল, বিদ্বেষ ও ক্ষদ্রতার 

উর্দ্ধে নিজের জঙ্য একটি সর্ধজনস্বীরুত শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির আসন ভুলাভাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। লীগ, ইউরোপীয়, মডারেট, গবর্ণমেণ্ট, 
কংগ্রেস, তপশীলী সকল দলের সদস্তের তিনি 
প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন । পরিষদের লবীতে, 
রিড়লা ভবনের বাঁবান্দায়, ফিরোজ শা’ রোডে, 
কংগ্রেস দলের বৈঠক হইতে শুভ্র রাঁজহংসের পক্ষসম 
ধব ধবে পক কেশ, অনুরূপ খন্দরের 
পরিহিত দেহ, সুতীক্ষ নাসা; উজ্জল বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি ও 
প্রথর ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই মানুষটি চিরকালের জন্য 
অপচ্যত হুইয়া গেলেন। ইতিহায় তাহার অত্যন্ত 
প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল । আমার নিকট হইতে 
ফিসারের বইটি তিনি ' একবার পড়িতে 
নিয়াছিলেন।. সে বইটির কোন কোন 
পাতার মাঞ্জিনে তাঁহার নিজের হাতে পেন্সিলে 
লেখা একটি ছুইটি মন্তব্য আছে। আজ তাহার 
তিরোধানের পর সেই কথা স্বরণ কৰিতেছি। সেই 
সঙ্গে স্বরণ করিতেছি বহু সহৃদয় ব্যবহার, বহু 
ছোটখাট এ্রীতিপুর্ণ-আচরণ, বহু সরস আলোচনার 
আনন্দদায়ক স্মতি। 

' সিমলাতে 'লীগ ও কংগ্রেস সভাপতিদের 
বাসস্থান সম্পর্কে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো । 
মৌলানা আজাদের বাসস্থান ‘রিট্রিটে' ভারত 
সরকারের. আইন 'সচিবেরা থাকিতেন। স্যার 
তেজ্বাহাছুর সাঞ্চ, স্তার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্তার 
মন্মথ মুখাজ্জী সবাই এই বাড়ীতে ছিলেন । ইহারা 
সকলেই সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধী । ক্তার 


বৃপেন সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা থাকুক না 


থাকুক মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ চাকুরী; 
রিজার্ভ রাখিবাঁর সরকারী প্রস্তাবে ভোট দেন নাই । 
গবর্ণমেণ্টেব আইন সচিবের পক্ষে গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
ভোট না দেওষ! বিস্ময়কৰ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয়) 
রিটিটের মুসলমান অধিবাসীরাও দুইজনেই লীগেব 
সহিত একমত নহেন। শ্তার জাফরুল্লা ও শ্তাব 
সুলতান দুইজনেই লীগবহিভূতি মুসলমান | মিঃ 
জিন্নাব বাসস্থান য়ারোস' বরাবরই গবর্ণমেন্টের 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলিম সদন্তদের বাসস্থান 
ছিল। স্যার মহম্মদ সফী, স্যার ফজলী হোসেন, 
সার মহম্মদ ইয়াকুব প্রভৃতি সকলেই এই বাড়ীতে 
থাকিয়াছেন। তীহাদের প্রত্যেকের সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবের কথা কাহারও অজানা নাই। তবে 
বিশেষ কৌতুকেব বিষয় এই যে, এই বাড়ীতে 
বপিয়াই স্যার ফজলী হোসেন জিন্নার বিরুদ্ধে 
মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্ত বিশিষ্ট 
মুসলমানদের ভাকাইয়া বৈঠক করিষাঁছিলেন। 
জিন্না তখন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন, পৃথক 
নির্বাচনের বিবোধী_ তখনও তিনি মিঃ জিনা, 
কায়েদী আজম নহেন! 


bd bd 


ভারতীয় ক্রিকেট দল বিলাতে যাইয়া প্রথম যে। 
ম্যাচটি খেলিয়াছেন, তাহার ফলাফল জানিয়া আমরা 
উৎফুল্ হইতে পারিতেছি না। যে ম্যাচে তাহারা 
প্রতিপক্ষকে ‘ইনিং ডিফিটে’ হারাইতে পারিতেন সে 
ম্যাচে তাহারা নিজেরা হারিলেন। তবে একটি 
বিষয়ে আমাদের খুসী হইবার কারণ আছে। তাহা 
ব্যানাজ্জীর কৃতিত্ব। ব্যানাজ্জীকে বোলার 
ছিসাবেই দলে লওয়া হয়। কিন্ত এই খেলায় স্যুটে 
ব্যাটিংয়ে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বিন্ময়কর। 
তিনি এরূপ ভালো ব্যাটিং না করিলে ভারতীয় 
টিমের পরাজয় আরও শোচনীয় হইত | বিখ্যাত 
ক্রিকেট সমালোচক লিয়ারি কনষ্টেনটাইন ব্যানাজ্জাঁর- 
খেলা দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ব্যানাজ্জাকে 
দলের ব্যাটিং পর্যায়ে আরও আগাইয! দেওয়] 
প্রয়োজন ৷ বিদেশে ক্রিকেট দলের একমাত্র বাঙ্গালী 
খেলোয়াডের এই গুখ্যাতিতে বাঙ্গালী মাত্রই খুসী- 


হইবে। 
খেয়ালী 


পয? রো? ব্য এ, ০2৮ পাস ও, আত ৫০০৯ তে খা আর আনে এত পাটে? এতে, খামে গা, খা 


পপ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ 


এ এ ০৯ ETD Er TD ও ওরে এ 


ত্ববারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


হেড অফিস--২২নং ষ্ট্যাণ্ড as he Baits ফোন £ ক্যাল_ ৪৮৬১ 


: .] ts টালীগঞ্জ (৫৪নং চান ধকল বিডি, রোড ), 
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬৷১, রস! রোড ), টাল, 
' | __.. দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেও বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর | 

_ ম্যানেজিং ভাইরেইর £ মিঃ বি সি দাস, এম সি দাস, এম-এ 


a -এল 





ভাল ন ভা ক্লাইভ ছাট, ভা 
ব্রাঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বজিরহাট, খুলনা ও পাটনা 
সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়্‌। 


চেয়ারম্যান্_-মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি, প্রাক্তন মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । 


ED 
" ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 








টাঙ্গাইলকে স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত 
করার প্রস্তাব-প্রকাশ, ময়মনসিংহের জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশ অনুসারে বালা গবর্ণমেন্ট 
ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল এবং জামালপুরের 
কতক অংশ লইয়া টাঙ্গাইলে হেড কোক্পাটর্ণর 
করিয়া একটি পৃথক, জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তদমুসারে জরীপ সত্বরই আরম্ভ 
হইবে, জানা গিয়াছে। . 

কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকারী 
সাহ্ায্য-_-১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন যে তিন মাস 
শেষ হইবে, সেই তিন মাসের জগ্য বাঙলা গবর্ণমেপ্ট 
কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৩ লক্ষ €১ হাজার ২ 
শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা 
হইতে কর্পোরেশনের শ্রমিকদের দুর্গ ল্য ভাতা 
/ বাবদ ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ২ শত টাকা ব্যয়িত 
হইবে ; ইহা সমগ্র ছুর্দ,ল্য ভাতার শতকরা ৮০ 
ভাগ। শ্রমিকদের অল্প মূল্যে খাদ্যশস্ত দেওয়ায় যে 
ক্ষতি হইবে, তাহা! পূরণের জগ্তও ওঁ সাহায্য হইতে 
৮৪ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে । এই টাকায় 
মোট ক্ষতির শতকরা ৮০ ভাগ পূরণ হইবে । 

সামরিক যানবাহন 'চলাচল--কলিকাতার 
যানবাহন দুর্ঘটনা নিবারণকল্পে সামরিক কর্তৃপক্ষ 
বিভন ষ্্রীট, গ্রে ষ্্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্্রীট, কলেজ ষ্রীট, 
“ ওয়েলিংটন ষ্ট্ৰীট, ওয়েলেসলি স্ত্রী হইতে পার্ক স্ট্রীট 
পর্যন্ত ও সেপ্টাল এভিনিউর কতকাংশ দিয়া 
সামরিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।, 
ইহা ব্যতীত অপর কষেকটি রাস্তা দিয়া সামরিক - 
যানবাহনাদি চলাচলের কতিপষ সর্ত নির্ধারিত 
করিয়া দিয়াছেন। গত ৫ই মে হইতে উক্ত 
আদেশ প্রযুক্ত হইয়াছে। 

নয়টি কলেজ অন্কুমোদ্রন-গত শনিবার 
(৪ঠা মে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের (সনেট ৯টি 
১ নৃতন কলেজ অগ্গুমোদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২টি 
কলেজ মেয়েদের অন্য । ৮টি কলে মফ:স্বলে ও 


১টি কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । . 


তন্মধ্যে ৭টি-কলেছে “আই-এ ষ্টযাণ্ডার্ড, ১টিতে 
'আই-এ ও আই-এস-সি ষ্ট্যাপ্ডার্ভ ও বাকী ১টিতে 
আই-এস-সি ষ্ট্যাার্ড পড়ান হইবে । কলেঘলির 
নাম--জামালপুর কলেজ, ময়মনসিংহ ( আই-এ )) 
রামসদয় কলেজ, .আমতা-হাওড়া (আই-এ )) 
সাতক্ষীরা কলেজ, খুলনা (আই-এ)) যহিষাদল' 
রাজ কলেজ, মেদিনীপুর (আই-এ )) চাদপুব 
কলেজ ত্রিপুরা ( আই-এ.)) উইমেনস ক্রিশ্চিয়ান 
কলেজ, কলিকাতা ( আই-এ )) স্থরেজ্জনাথ কলেজ, 
দিনাজপুর (আই-এ ও আই-এস-সি ) 3 মনো- 
মোহিনী ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনলজী, 
হিমায়েতপুর, পাবনা (আই-এস-সি) এবং বহরম- 
পুর গার্লস কলেজ (আই-এট)।' এই সকল কলেজ 


হইতে পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ১৯৪৮ | 


সালের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে | 
বন্দনা রোগ চিকিৎসায় ডিপ্পোমা-যক্ষা 
রোগ চিকিৎসার ভিপ্রোমী সম্বন্ধে সিপ্ডিকেট ফে 
"সুপারিশ করিয়াছেন ভাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের প্রস্তাব- 
৫ 





ক্রমে সেনেট গত ৪ঠা মে; শনিবার, তৎসম্পকাঁয় 
নিয়মকাম্ণুনও অনুমোদন রুরেন। 
ভারতীয় মালের উপর সর্ব্বোচ্চ শুল্ক 
আগামী ২৫শে জুনের পরে দক্ষিণ আক্রিকা ইউ- 
নিয়নে ভারত' হইতে যে সকল. মাল আসিবে 
তাহার উপর সর্বোচ্চ হারে স্রন্ধ বসান 
হইবে । 
_ ভারতের যুদ্ধোত্তর প্রয়োজন--ইণ্টার- 
স্ভাশগ্াল মনিটারি ব্যাঙ্কের বোর্ডে ভারতের 
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ এন, সাণ্তার্সন সম্প্রতি 


প্রচার করিয়াছেন যে, আগামী পাচ হইতে সাত 
বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন শিল্পগুলি প্রায় 
এক হাজার কোটা টাকা মুল্যের উৎপাদন 
( Capital) ও ভোগ্য (00:5007679) দ্রব্য 
ক্রয় করিবে। ইহা ছাডা ভারত সরকারও তাঁহাদের 
পুনগ্ঠন ও উন্নয়নু পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও এক 
হাজার কোটা টাকার ত্রব্যসস্তার ক্রয় করিবেন। 
মিঃ সাওাসনের মতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও 
পাওনা ষ্টাপিং" সংক্রান্ত মীমাংসা-ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উপরে নির্ভরশীল । 





গ্রহণ করে। 
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ভেষজ বিজ্ঞান সম্পর্কে পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
বিভাগ--প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ভাইস-চ্যাঙ্গেলার মিঃ পি এন ব্যানাজ্জা ভেষজ 
বিজ্ঞান সম্পর্কে এক পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা, 
ুদ্ধ-প্রত্যাগত চিকিৎসকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত 
চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মেডিকেল ছাত্রদের জন্য 
একটি হোষ্টেল খোলার কথা চিন্তা করিতেছেন! 
জানা গিষাছে যে, লেকের যে অঞ্চল বর্তমানে 
মাকিন ফৌজ দখল করিয়া আছে, সেই অঞ্চলটিকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ কবিবরি জন্ কর্তৃপক্ষেব 
নিকট শ্রীধুক্ত ব্যানাজ্জাঁ অন্থরোঁধ জানাইবার যিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন । | LO 

বিহারের কুটীর শিল্প_প্রকাশ, বিহার 
সরকার প্রদেশেব কুটার শিল্পগুলির উন্নতিবিধান ও 
পুনঃ-সংগঠনেব বিষয়টা বিবেচনা করিয়া দেখিতে- 
ছেন। আরও প্রকাশ, সরকার নাকি বর্তমান কুটার 
শিল্পগুলিকে সাহায্যাদি দেওযার বিষয়ও চিন্তা 
করিতেছেন । ! 

বাংলায় মোটরযান উৎপাদনে সরকারী 
সাহায্য_প্রকাশ, হিন্দুস্থান যোটরস্‌ লিঃ নামক 
মোটর উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাবখানাদি নির্দাপের 
জন্য বাংলা সরকার শীপ্রই হুগলী জেলাতে পাঁচশত 
একক্রিশ একর জমি ল্যাণ্ড গ্যাকুইজিশন খ্যাষ্ট 
বলে দখল করিয়া লইতেছেন?, বাংলা সরকারের 
যুদ্ধোত্তর শিল্প সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ীই নাকি 
এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে । জমি দখল 
করিযা কোম্পানীর ভাতে দেওয়ার ছুই বৎসরের 
মধ্যেই কারখানাদির নিৰ্ম্মাণ কার্ধ্য শেষ করিতে 
হইবে। 

ভারতে বৃটিশ, হাই-কমিশনারব্ূপে 
ভূতপুর্বব সহকারী” ভারতসচিব-_লগুনের 
এক খবরে. প্রকাশ যে, ভূতপূর্বব সহকারী ভারত- 
সচিব লর্ড লিষ্টওযেল নাকি বৃটিশ সরকাবের হাই- 
কমিশনাররূপে শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন। অবশ্থয 
এই পদের অন্ত ল্” ষ্ট্যানস্গেট-এর নামও উল্লেখ 
করা হইতেছে। লর্ড ্্যানস্গেট (পূর্বনাম মিঃ 
ওয়েজউড বেন ) পূর্ববন্তা শ্রমিক সরকারের ভাবত 
সচিব ছিলেন। 

প্রাদেশিক শ্রমসচিব সম্মেলন-_প্রকাশ, 
বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমসচিবগণ শীঘ্রই এক সম্মেলনে 
মিলিত হইতেছেন। শ্রমিকসমস্তার সমাধানের 
. উপায়ের সমন্বয় সাধনের বিষয়ই নাকি উক্ত 
সম্মেলনে আলোচিত হইবে | এতদুদ্দেস্ে মান্রাজের 
শ্রমসচিব মিঃ ভি, তি. গিরি বোস্বাই-এর শ্রমসচিব 
মিঃ জি. নার সহিত ইতিমধ্যে সাক্ষাৎও 
করিয়াছেন। | 

বাজল। সরকারের নুতন সেচ পরি- 
.কল্পনা--২৪ পরগণ। জেলার বসিরহাট ও খুলনা 
জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সংযোগ সাধনের জন্য 
একটী ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা সম্প্রতি বাঙ্গল! 
সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী বর্ষার 
অব্যবহিত পরেই ইহার কাজ সুরু হইবে। ইতি- 


মধ্যেই প্রাথমিক জরীপ ও জমি দখলের কাজ সুরু. 


করা হুইতেছে। এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে 
ব্যয় হইবে আম্নাশিক চৌদ্দ লক্ষ টাকা । বাইশ 
মাইল দীর্ঘ একটী খাল কাটিবার পরিকল্পনা করা 
হইযাছে। পরিকল্পনাটী কার্যকরী হইলে বর্তমানে 


অনাবাদী প্রায় একান্ন হাজার একর জমি চাষের 
উপযোগী হুইযা উঠিবে এবং এই আবাদের ফলে 
বাধিক তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার মণ ফসল পীওয়1 
যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। 

কেরোসিন তৈলের পারমিট_-এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, জ্বালানির উদ্দেস্তে 
ব্যবহৃত কেরোসিন তৈলের পারমিট্টের জন্ত এখন 
হইতে জ্বালানি তৈল নিয়ন্ত্রণ কর্তার ,নিকট ২২২২ 
নং পোষ্ট বক্স, কলিকাতা, এই ঠিকানায় আবেদন 
করিতে হইবে । 

জনসাধারণের খান্ভোয়তিতে' বোস্বাই- 
এর সরকারী প্রচেষ্টা- বোম্বাই সহর ও সহর- 
তলীব জনসাধারণের খাষ্তের উন্নতিবিধানের জস্ত 
বোম্বাই সরকার বিনা মূল্যে ক্যালসিয়ম 
কার্ব্বোনেট’-এর গুড়া বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে নিযুক্ত নিউটিশন 
কমিটি জনসাধারণের খাদ্যে ক্যালপিয়ম যোগ 
কবিবাব সুপারিশ করিয়াছিলেন। সরকার 


বর্তমানে সেই ম্ুপারিশই কার্য্যকবী করিতে চেষ্টা ' 
“করিতেছেন । 


এই পরিকল্পনা অনুযাষী আধ মণ 


ময়দা বা আটার সহিত এক আউন্স করিষা ক্যাল- 


সিয়ম কার্ক্বোনেট মিশাইয়া দেওয়া হইবে । যাহারা 
পাঁউরুটা তৈয়ারী করে এখন হইতে তাহাদিগকে 
এই ক্যালসিয়ম কার্বোনেট মিশ্রিত ময়দা বা 
আটাই সরবরাহ করা হইবে-_ইহার অগ্য কোনরূপ 
বেশী দাম লাগিবে না। ফলে বোম্বাই সহর ও 
সহরতলীতে প্রতিখানি পাউরুটাতেই ক্যালসিয়ম 
পাওয়া যাইবে। যাহারা পীউকুটা কিনেন না! 
তাহাদের বরাদ্দ ময়দা বা আটার সঙ্গেও 
ক্যালসিয়ম কার্ধবোনেট বিনা মূল্যে দেওয়া 
হইবে। ফলে পুরী বা চাপাটী তৈয়ারীর পূর্বে 
তাহারাও ময়দায় ক্যালসিয়ম মিশাইয়া লইতে 
পারিবেন। 2 

সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির অব্যবস্থ|--বিভিন্ন 
সরকারী ব্যবস্থার নামে “অব্যবস্থা” চাপিয়া বসি- 
য়াছে এই মর্দ্দে অভিযোগ জানাইষা ইউনাইটেড 
চেম্বার অব ট্রেড এযাসোসিয়েশনস যে হরতাল 
ঘোষণা করেন তাহার ফলে পুরাতন ও নয়াদিল্লীতে 
সম্প্রতি পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে । মাংস, 
সন্জী ও ফলের বাজার সমেত সমস্ত বাঁজারই 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। টোঙ্গা ও ঠেলাওয়ালাদের 
ইউনিয়নগুলিও ধর্দঘঘটে যোগ দেয় । 
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চীনাবাদাম হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ 
বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব সায়েন্দ-এব 
সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, চীনা- 
বাদাম জলে ভিজাইয়া অঙ্কুরিত করিয়া তাহা হইতে 
খুবই সহজপাচ্য এক জাতীয় দুগ্ধ উৎপাদন করা 
যাষ। আধ সের পরিমাণ চীনাবাদামের শাস 
হইতে প্রা আড়াই সের পরিমাপ দুধ পাওয়া 
যায়। প্রোটিন আর চব্রি সম্পদে এই চীনাবাদামী 
দুধ গকর ছধেরই প্রায তুল্য ; তবে খাদ্ক হিসাবে 
চীনাবাদামী দুধ কিন্ত গকর দুধের মত পুষ্টকব নয় | 

খণ-সালিশী বোর্ডের সম্ভীপতিদের, 
“নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সন্দীপ থানার 
সমুদষ খণ-সালিশী বোর্ডেব সভাপতি ও কেরাণীর 
নামে ভাবতীয় ফৌজদাবী বিধিব ৪০৮ ধারা 
অনুযায়ী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যায যে, সবকার কর্তৃক 
খণ-সালিশী বোর্ডগুলি ভাঙ্গিয়। দেওয়া সত্বেও 
অধিকাংশ বোর্ডেব সভাপতি প্রভৃতি খণ-সাঁলিশীর 
স্পেশ্তাল অফিসারেব হাতে তাহাদেৰ কার্য্যভার 
‘বুঝাইযা দেন নাই। | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন পেটেন্ট__ 
১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের. পেটেন্ট অফিস মাক্চিল 
-নাগরিকগণকে সাতাশ হাজাব একশত চব্বিশটা 
এবং বিদেশবাসিগণকে ছুই হাজার একশত বারটা 
নুতন পেটেপ্টেব অধিকার দিয়াছেন। 

বিহারে ' বনিয়াদী শিক্ষার প্রসার 
প্রকাশ, বিহারে বনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের জদ্ত 
বিহার গবণমেণ্ট বাজেটে € লক্ষ টাকা ববাদ্ধ 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাটন! ট্রেনিং কলেজে 
বনিষাদী শিক্ষার জন্ক শ্িক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার 
' প্রস্তাব করা হই্যাছে। এই উদেশ্যে বৃন্দাবনে 
একটি প্রাব্-বনিয়াদী ট্রেনিং স্কুল খুলিবাবও কথা 
'হুইয়াছে, জানা গিয়াছে । 

আগ্ডার-রাইটারস্‌ এ্যাসোসিয়েশন অব 
ইপ্ডিয়াঁ উক্ত এ্যাসোপিয়েশনের সদম্তগণ সম্প্রতি 
‘গ্রেট ‘ইষ্টাৰ্ণ হোটেলে ভারত সরকারের বীমা 
স্থপারিপ্টেণ্ডেট মিঃ আবুল আজিব আন্দারীকে 
মধ্যাহ্-ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। মিঃ 
ওয়ার্ডসূওয়ার্থ, মিঃ টাইমস, মিঃ এস সি রায়, মিঃ 
'কে এম নায়েক, মিঃ জে সি ঘোষ দণ্ভিদার, মিঃ 
জেবি সেন, মিঃ এ কে সেন, মিঃ এম এল 
রায়, মিঃ বি এন চৌধুবী, মিঃ এন পি ঘোষ, মিঃ 
, এফ ইসলাম, মিঃ এস লাহিভী, মিঃ এস পি বন্ধু, 
মিঃ এস এন বায়চৌধুবী, মিঃ বি এন ব্যানাজ্জি 
প্রভৃতি উক্ত ভোজে উপস্থিত ছিলেন। 

ইন্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের গবেষণা 
“শীর- সম্প্রতি উপরোক্ত পিপ্তিকেটের নবম বাৰিক 
অধিবেশনে নিজস্ব একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে । ইহার জন্য এককালীন 
ব্যয লাগিবে আছ্ছমানিক এগার লক্ষ টাকা । উপরন্ধ 
গবেষ্ণাগারের কার্ধ্য চালু রাখিবার জন্যও বাৎসরিক 
খরচ লাগিবে দেড লক্ষ টাক1। উক্ত অধিবেশনে 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুক্ত-প্রদেশের কৃষিসচিৰ জানাইয়া- 
ছেন যে, প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে যথাসাধ্য 
সাহায্য করিবেন এবং গবেষণাগার স্থাপনের যোগ্য 
স্থান বাছাই করিবার জন্ত ইতিমধ্যেই একটী কমিটি 
নিযুক্ত কর! হুইয়াছে। 


ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ- ঢাকায় 


শীঘ্রই একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত . 


বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার 
শীপ্রই নাকি উক্ত কলেজ স্থাপনের স্থান চূড়ান্তভাবে 
নির্বাচন করিবেন । 
উড়িষ্যা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা 
* উভিষ্যার উন্নয়নসচিব সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, 
প্রদেশের উন্নতিবিধানেব জন্য উড়িয্যা সরকার এক 
ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটী জেলায় কৃষি কলেজ- 
প্রদর্শনী ফার্খ (demonstration farm) স্থাপন 


ও খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ করা হইবে। সারা গ্রদেশৈ নূতন সডক 
ও রান্তাদি নির্দাণও এই পরিকল্পনায় স্থান 
পাইয়াছে। তিনি আরও বলিযাছেন যে, ভূমি 
স্বত্বের আমূল পরিবর্তন ন্যতিরেকে উভিষ্যায় 
কৃষির উন্নতিবিধাঁন করা যাইবে না। এতছুদ্দেস্তে 
আলোচনা করিবার জ্রষ্য উড়িষ্যা সরকার অপরাপর 
প্রদেশের রাজস্ব সচিবদের সহিত পত্রালাপ 
করিতেছেন । 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে কর্মচারী বিক্ষোভ-_ 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ভারতীয় কর্মচারী সম্মেলনের 
কলিকাতা শাখা এই মর্ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 








খু সকলের দাবী পুরোপুরি মেটাবার মতো খাদ্য 
দেশে নেই। বা আছে ভাই সবাইকে সমান ভাগ 
করে নিভে হুবে। 


— 


* 'ফঁএকমাট্ৰে রেশনিঃ. ব্যবস্থাই অজ শ্মাঅঞ্চলেয় 


অধিবাসীদের খাস্তাভাব এবং অন্নাহারের হাভ 
থেকে রক্ষা করতে পারে) এই ব্যবস্থা ধনী বা 
দরিদ্র কাউকেই বেশি খাতির করে লা; স্তাব্য 
মুল্যে প্রত্যেকেই ষাতে যথেষ্ট পরিমাণে খান্ত 
পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে- প্রত্যেকেই ভাছে 


বরাদ্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। 


গ্রাম ও সহর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক 


নিউ দিলী থেকে “ গতর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিযা ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড” কতৃকি প্রচারিত 


0৮65 





বতমানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভূক্ত হয়েছে । 
খান্ভসামগ্রীর টানাটানি হওয়ার ফলে আরো 
অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে শিগগিরই রেশনিং 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! হুচ্ছে। 


+ 


আপনাদের কল্যাণের জন্যই রেশনিং-এর প্রবত'ন। 
কতব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে আপনারা বদি 
রেশনিং ব্যবস্থার নিয়মকানুনগুলি ঠিকভাবে মেনে 
চলেন তবেই সরকারের পক্ষে আসল খাস্ত সঙ্কট 


রোধ করা সহজ হবে। 





২ 
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করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্ক তাহাদের দাবী পূরণ না করিলে 
তাহারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত 
হুইবেন। তাহারা সাধারণ বেতন বৃদ্ধি, উচ্চপদস্থ 


কর্মচারী নিয়োগে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও কেরাণীদের 
মধ্য হইতে শতকরা পঞ্চাশ জন গ্রহণ, পেন্সন” 


ভাণ্ডারে কর্মচারীদের অর্থদান হইতে অব্যাহতি 
ও যথোচিত ভাতা প্রভৃতি দাবী করিয়াছেন। 
আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে এই সব দাবী পূরণ না 
হইলে নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের 
পরামর্শ লইয়া যথোপযুক্ত কর্দব্যবস্থা অবলম্বনের 


ক্ষমতাও কলিকাতা শাখার কর্দপরিষদক্ষে (3৩০1- 


tive Committee) দেওয়া হইয়াছে | 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আই. এস্‌- 
সি পরীক্ষার ফল--প্রকাশ, বর্তমান মে মাসের 


শেষভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত আই চা 


এস্‌-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইবে । 


রঃ 


অনাথগোপাল জেন স্থৃতি প্রবন্ধ | 
প্রতিযোগ্িতা-কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ব কর্তৃক | 


প্রতিষ্ঠিত অনাথগোপাল সেন স্বৃতিরক্ষা সমিতি 


স্থিব করিয়াছেন-_-অধ্যাপক অনাথগোপাল সেনের | 
আলোচনার ধারা যাহাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য | 
দশ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর ভারতীয় রাজনীতি, | 
অর্থনীতি বা শিক্ষা ব্যবস্থার কোনও একটি বিষয় | 
লইয়া বালা ভাবায় লিখিত প্রবন্ধ আহ্বান করা | 
হইবে। উপযুক্ত প্রবন্ধের জন্য অন্যুন সাড়ে সাত | 
শত (৭৫০১) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে । এই | 
বৎসরের জন্য নির্বাচিত বিষয়--“স্বাধীন ভারতের | 
'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা”। প্রবন্ধের শবাসংখ্যা অস্ততঃ | 


পঁচিশ হাজার হওয়া চাই। প্রবন্ধ বাজলা ভাষায় 
লিখিতে হইবে এবং ১৫ই নবেম্বর, ১৯৪৬ সালের 


মধ্যে উহা অধ্যাপক পপ্রিয়রঞ্জন সেন, ১, ভোতার | 
লেন, পোঃ রাসবিহার এভিনিউ, কলিকাতা” এই || 


ঠিকানায়,পাঠাইতে হইবে। 


নানা স্থানে অনিক বিক্ষোভ-_গত ৯ই | 
মে হইতে বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কারখানায় | 
শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট চলিতেছে । শ্রীরামপুরের 
ইণ্ডিয়া জুট মিলের চার শত নারী শ্রমিক ও পাটনার | 


শ্রীমাধবজী মিলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট সুরু করিয়াছে । 
ঢাকার হুরদ্দেও গ্লাস ওয়ার্কস-এ এখনও শ্রমিক 
ধর্ধঘট চলিতেছে । সোনাপুর মিলের শ্রমিকদের 
অবস্থান ধর্মঘট অন্যান্য: যিলেও ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা দশ হাজার 
দাড়াইয়াছে। হাওড়া যিউনিসিপ্যালিটির চার 
হাজারেরও ৷ বেশী কর্মচারী সম্প্রতি ধর্মঘট সুরু 
করিয়াছিল। দুইদিন পরে এই ধর্খঘটের অবসান 
হুইয়াছে। এলবার্ট ডেভিড লিমিটেডের কারখানায় 
ষে শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছিল সম্প্রতি তাহার অবসান 
ঘটিযাছে। বাঙলার শ্রমসচিবের মধ্যস্থতায় ২৮ 
দিন' পরে বাঁটা শ্রমিকদের ধর্দঘটের মীমাংসা 
হুইয়াছে। 

হাওড়ার পুলে লোক ও যানবাহন গণনা-_ 
হাওড়ার পুলের উপর দিয়া প্রত্যহ দিবারাক্রে 
কত লোক এবং যানবাহন যাতায়াত করে তাহার 
সংখ্যা নির্ধারণের অস্ত গত মল্রলবার ( ১৪ই মে) 
হইতে ছাঁওড়া পুলের বিভিন্ন স্থানে ৪ শত ব্যক্তি 
মোতায়েন হইয়াছেন। এই গণনার উদ্দেস্ত হইতেছে 
কলিকাতা মহানগরীর যানবাহন চলাচলের ফলে 


হাওড়া পুলের উপর যে প্রতিক্তিয়া হয় তাহা 
নির্ধারণ করা ।. ভবিষ্যতে যে সমস্ত পুল নির্মিত 
হুইবে, পেই সময় এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান 
হইবে। এই গণনাকার্য ওয়ার ট্রান্সপোর্ট 
ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং ষ্টযাটিষটিক্যাল 
ইনফ্লিটিউটের পরিচালনায় পরিচালিত হইতেছে। 
আগামী এক পক্ষকাল এই গণনার কাৰ্য্য চলিবে 
এবং ইহা যতদৃব সম্ভব নিভূল করিবার চেষ্টা করা 
হইবে । | 

বিবাহে আমু বৃদ্ধি__ পরীক্ষার ফলে দেখা 
গিয়াছে যে, অবিবাহিতের চেয়ে বিবাহিত লোক 
বেশী দীর্ঘজীবী হয় এবং বিবাহে আমুর দিক দিয়া 
নারীর চেয়ে পুরুষই বেশী উপকৃত হইয়া থাকে 
২০ বৎসর হইতে আরম্ভ কবিষা উপরের বয়সের 





হেড অফিস-_কুমিল্লা স্থাপিত-_-১৯১৪ ৰ 
মূলধন | 


৩,০০১০০১০০০১২ 


অনুমোদিত 
বিলিকৃত ও বিক্রীত ১,০০১০০১০ ০০২ 


৫৭,৫০,০০০২ উপর টু 
২৬,৫০১০০০২. উপর এ 


আদাযীকৃত-_. 
রিজার্ভ ফাণ্ড 


শাখাসমূহ | 
কলিকাতা, হাইকোর্ট, বডবাজার, দক্ষিণ কলি- | 
কাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিক্রগড়, চট্ট- ॥ 
গ্রাম, জলপাইগুডি, বোম্বাই, মান্দতি (বোম্বাই), | 
| দিল্লী, কানপুর, লক্ষৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগল- | 
| পুর, কটক, হাঁজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণ- | 
॥ গঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, চকবাজার পে অফিস | 
(বরিশীল ) ঝালকাটা, টাদপুর পুরাণবাজার, | 
ব্রাহ্মপবাডিয়া, বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা) | 
লণ্ডন এজেণ্ট ১ 
ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যান্ক লিমিটেড । 
নিউইয়র্ক এজেণ্ট £_ 
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক ৷ 
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট 


এজেণ্ট £_ | 
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিক়্া লিঃ | 


| 





মিঃ এন, সি, দত্ত, 
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# 


আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও 
সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী | বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ 
রূঢ় বাস্তবের আঘাঁতে-ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও 
যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের পল 

জন্তও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা-_কি উপায়ে 
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে 
রাখা যায়; বর্তমান দুর্দিনে ও ভবিষ্যতের আধিক | 
সঙ্কটে তারা কোন্‌ পাথেয় নিয়ে ঈীড়াবে = | 


হিনুস্থানের বীমাপত্র সেই মৃলাবান পাথেয়--হু্দিনে 
সর্বোত্তম আশ্রয় । উপার্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে 
এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। 


হি লজ জা লল হক্ষা-ত্ঞ স্পা ন্রে ভি ভ 


হইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড 


যত লোক যৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের মধ্যে 
যেখানে বিবাহিতের মৃত্যু সংখ্যা ১০০, পেখানে 
অবিবাহিতের মৃত্যু হয় ১৪১ জন। 

রেল ধর্মঘট সম্পর্কে মাদ্রাজের শ্রম- 
সচিবের মন্তব্য-_রেল শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে 
রেলওয়ে বোর্ডের মনোভাবের নিন্দা করিয়া, 
যাজাজের শ্রমসচিব মিঃ ভি ভি গিরি ( কিছুদিন, 
আগেও ইনি রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের 
সভাপতি ছিলেন ) এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, 
রেলওয়ে বোর্ড যখন'নিজেদের সিদ্ধান্তের চ্চায্যতার, 
প্রতি এতই আস্থাবান, তখন সমস্ত বিষয়টি একটা, 
নিরপেক্ষ 'সালিশী বোর্ডের সম্মুখে বিচারের জন্তু. 
উপস্থাপিত না করিবার পক্ষে তাহাদের কি যুক্তি" 


আছে তাহা আমি বুঝিনা। 





00 00 000 
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১ > 2 


বিলিকৃত মুলধলন-_-২০,০০১০০০২, 
আদায়ীকৃত মুলধন-_-১৮১৭৫,০০০২ উপর 


স্তামবাজার। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, 


খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, 
, জোডহাট, ছাতক, 

রাচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ 
এজেন্সী £-- 


ভারতের বড় বড় ব্যবসাকোন্ত্র 1). 























২০শে মে, ১৯৪৬ ] | আথক ভগ ৭ 


খান্য টি ৮ | ব্যক্তিগত নিম্নলিখিত ব্যক্তিচণ বর্তমান বৎসরের জন্ত 
রী কমিটির কর্ণকত্তা নিযুক্ত 

মিত্রপক্ষের মার ভাবত সরকারের ক্যাটল ইউটিলাইজেশন বেঙ্গল প্রেস এযাডভাসর 
হিস ডা এ্যাডভাইসর সর্দার বাহাদুর স্তার দত্যের সিং স্তার হুইযাছেন। মিঃ ডাব্লিউ, সি, ওয়ার্ডওয়ার্থ, সি, 
করা হইয়াছে। | হার্ক্বার্ট ষ্ট্যুয়ার্টের নিকট হইতে ইন্পিরিযাল আই, ই, (ষ্টেটসম্যান ). কনভেনর, ডাঃ বি, এন, 
ft রর কাউন্সিল অব এগ্রিকালচাবেল রিসাচের সহঃ সেন (অমৃতবাঁজার ); মিঃ হেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ 
ভারত সরকার আরও ৪১৯টি এলাকায় ০3 75052 ( এ্যাডভান্স ), মিঃ এস, সি, মকুমদার ( আনন্দ 
যেকামিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস, বাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড ), বি, সেনগুপ্ত 
(নগর ও পল্লী মিলাইয়া) খান্ত বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু জার্মানীতে যাস ইজি রর এ টি (ইউনাইটেড প্রেস ), মিঃ এ, আর, খান (রোজানা 
করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। ফলে আরও ৩ কোটী অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক হিন্দ ), মিঃ ছে, পি, হিমকব ( জাগৃতি ), মিঃ 
লোক বরাদ্দ ব্যবস্থার আওতায় আসিবে । বর্তমানে মনোনীত হইয়া কলিকাতা হইতে জার্দানীতে মোহম্মদ মোদান্বর (আজাদ ), মিঃ সৈষদ জীলানী 











এ যাত্রা করিয়া (মনিং নিউজ ) ও মিঃ এস, সেনগুপ্ত, সম্পাদক, 
বে লোকের জন্য খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা ডা (নতবাজার) 
+O হায় রায় যছুনাথ মজুমদার বাহাদ্রর, সি, আই, ই মহোদয় 
মাদ্রাজ, বাঙ্গলা ও মহীশূরের অনটনগ্রস্ত উদ্বোধিত (দশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 





এলাকায় বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করা হইবে। ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ক রব 


এ লোহাগছু। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 


মাথাপিছু ববাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ আরও কমাইবার 
আশঙ্কা রহিয়াছে ! লিনিসিডভেডভ 
































* k | ১২, ক্লাইভ ফট, কলিকাতা । 
সম্প্রতি লাহোরের রাজপথে দলে দলে কুগরশীণ, 
অর্ধনগ্ন, রৌদ্রদপ্ধ দক্ষিণ ভাবতীষদের খাদ্য সন্ধানে 
০০০০৭৪৯০ পিপলস ০042 ডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্মিলিত পা দ্বিতীয় Fa ভারতের 3 হেড অফিস 2 
জন্য ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মেটি,ক টন খাদ্যশন্ত মঞ্জুর পি-২, হাওড়! ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা । ফোন- কলি; ৩৪৬। 
করিয়াছে। 07111 
রি রা নিয় সী রি হা ভাতে | ্টানবাজার, শিপু, পাটন৷, রাচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর 
কলিকাতায় এক ব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয় 
- হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ -এস, চৌধুরী 





সম্প্রতি হিবিজন' পত্রিকায় দেশের খাঁদ্য- 
পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী লিখিযাছেন, “খাস্ত- 
সঙ্কট সম্পর্কে আমি যতই পৰ্য্যালোচনা করিতেছি 
ততই আমার মনে এই ধাবণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, 
লোকে খাদ্যাভাবের দরুণ অনশনে দিনযাপন 
করিতেছে নী। বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতামূলক 
প্রচেষ্টাব অভাব এবং কেন্দ্রে সঙ্কট-নিরসনে কৃতসঙ্কল্ 
ও জনসাধারণের মনে আস্থা হৃষ্টি করিতে সমর্থ 
লোকায়ন্ত সরকারের অনস্তিত্থের দরুণই উহা = 
ঘটিতেছে।” 


কমন্স সভা প্রত বক্তৃতা হইতে জানা যায় | 


 ক্যালকাটা। কমাশিখাল ব্যাঙ্ক | 


ষে, ভারতের সঙ্কট-জনক খাগ্যাবস্থা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রি 
ভিনলচ্মিত্েত্ভ 


মিঃ বা ০০০০০০/০০০] 

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, গত ১৫ই মে ক্যালকাটা 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ক্যালকাট! ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্‌ এসোসিয়েশনের 
পূৰ্ণাঙ্গ সদস্ত নির্ববাচিত হইয়াছে। 


মিঃ হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এই ব্যাঙ্কের পরিচালনা , 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন! অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যাঙ্ক নিয়মিত 
উন্নতি এবং দেশের এই অংশের জনসাধারণের আস্থা আকর্ষণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । 


ব্যাঞ্চের বর্তমান মর্ধ্যাদার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 
ও ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী অভিনন্দিত হইবার যোগ্য । 











শিলং ব্যান্কিং কর্পোরেশন লি? 


হেড অফিনস-_ন্শিভলু, কলিকাতা ব্রাঞ্চ ₹_১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


টেলি :-SHILLBANK টেলি :-BANKSHILLO 
ফোন £ শিক্দং__-১৬৬ ফোন ঃ ক্যাল-_88৫৫ 


অন্তান্ত শাখাঁশ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগী। (আসাম)। 
শরীপ্রকুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 









bed 


ন্িনিত Ee নিকট উরি পাচ লক্ষ | 
টন থাগ্ঠ দাবী করিয়াছিল। কিন্ত বোর্ড ভারতবর্ষের 
জন্ত ২ লক্ষ ৬৫ হাঞ্জার টন অথবা সম্ভবতঃ তাহার | 
অপেক্ষাও কম পরিমাণ খাগ্ঘ-শন্ত বরাদ্দ করিরাছেন। | 
সাব গিবিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ইহাকে “অসম ব্যবস্থা” দর 
বলিষ! মন্তব্য করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। 
মুল্য কমিল !! 


সুগার অব মিচ্ষ, শিশি, কর্ক, বাইওকেমি ক 
ও হোমিও ওঁষধ । 





লিখুন £__হোঁমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এগ পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা! 
ও গোধুলিয়া, বেনারস | 





বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪৫ সালের রিপোর্ট - 

সম্প্রতি ৮৬ নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতাস্থ বেঙ্গল 
সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃর-গত .১৯৪৫ সালের যে কার্য্য- 
বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে 
ব্যাঙ্কটীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পরিচয় পাইয়া 
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হুইয়াছি। গত ১৯৪৪ 
সালের শেষে ব্যান্ধের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । উহা বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪৫ সালের শেষে ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টাকায় দাডায়। বর্তমান সময় পর্যন্ত উহা আরও 
বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। 
ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলও উক্ত এক বৎসর কালের 
মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা! হইতে ১৫ লক্ষ ৬৫ হাজার 
টাকায় পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাদের 
রিপোর্টে উহাদের; হস্তস্থিত সিকিউরিটার ' মূল্য 
বাজার মূল্যের তুলনায় ২১ লক্ষ টাঁফা কম করিয়। 
ধরিয়াছেন। উহ্হাকেও যদি মজুত তহবিল বলিয়া 
ধরা যায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের 
পরিমাণ ৩৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে বলা যায়। 

আলোচ্য এক বৎসর কালের মধ্যে ব্যাঙ্কে 
সাধারণের আমানততী টাকার-পৃরিমাণ ৫ কোটা ৭৬ 
লক্ষ টাকা হুইতে-৯'কোঁটী ৪১ লক্ষ টাকায় পরিণত 


হয়। রিপোটের:শেষ ' তারিখের পরে উচ! 
আরও বাড়িয়া ১০ কোটা ৫০ লক্ষ টাকায় 


কীডাইয়াছে। উহ! ' হইতে ব্যাঙ্কের . উপর 


আমানতকফারীদের,;শশস্থা কি প্রকার দ্রুতগতিতে a 


বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহ! হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 


ব্যাঙ্কের' দাদননীতিও নগদ টাকার পরিপূর্ণ 


আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাক্কের ৭ কোঁটী ৯ লক্ষ 
টাকা (মোট আমানতের শতকরা ৮৪ ভাগ) 
নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য 


সিকিউরিটাতে মজুত ছিল। ভারতবর্ষে বর্তমানে 


এরূপ ব্যাঙ্ক খুব বেশী নাই যাহাতে নগদ টাকার 
এরূপ সচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহার দাদন- 
নীতি পরিচালিত হইতেছে । 

একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন ব্যাঙ্ক অধিক 
পরিমাণে টাকা নগদ ও সহজ্জে নগদে পরিবর্তন- 
‘যোগ্য কোন অবস্থায় রাখিলে উহা তেমন লাভ 
করিতে পারে না। কিন্ত বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ এই দিক দিয়াও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে পুর্ব বৎসরের জের 
লইয়া ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ, দাভাইয়াছে ৫ লক্ষ 
৯৭ হাজার ৩০৮ টাকা ! উহা হইতে উবার শেয়ার- 
ছোন্ডারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বাধিক ৬1০ 
আনা হানে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ য়ে, 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার মূলধনের পরিমাণ শীঘ্রই বৃদ্ধি 


করিবেন । ব্যান্কটী কি আমানতকারী--কি শেয়ার-। 


হোল্ডার সকলের দিক হইতেই যেরূপ নিরাপদ ও 
লাতজনক্ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে 
উহার শেয়ার যে বাজারে, খুবই জনপ্রিয় হইবে 
তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। - 


বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক উহাদের. কার্ধ্যক্ষেত্র:. 


এতদিন বাঙলা ও বিহারেই সীমাবদ্ধ রাখিয়া- 






(কাক্সানা প্রসঙ্গ 


ছিলেন। ইদানীং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন 
যে, উহার! ভারতের অন্ান্ত প্রদেশেও উহাদের 
কার্ধ্যক্ষেত্রের প্রসার করিবেন। এই আদর্শ অনুযায়ী 
উহ্ারা বোম্বাই ও বেনারসে শাখা স্থাপন করিয়াছেন 
এবং বোস্বাইষে ব্যাঙ্কের একটা নিজস্ব বাড়ী নির্স্মিত 
হইয়াছে । আমর] একথা সুনিশ্চিতভাবে বলিতে 
পারি যে, বেঙ্গল দেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যদি ভারতের সর্বত্র 
শাখা স্থাপন করিয়া কাধ্যারস্ত করেন, তবে উহ্থারা 
সর্বত্র আমানতকারীদের আস্থা অর্জন করিতে 
পারিবেন এবং ভারতের সর্বত্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
বাঙ্গালীর সুনাম প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। . 








বেঙ্গল সেনট্রীল ব্যাঙ্ক লিঃ যে সমস্ত ব্যক্তির 
সততা, অধ্যবসায় ও তীক্ষ ব্যবসাবুদ্ধির প্রভাবে 
আজ এরূপ গৌরবঙ্জনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উহ্থার চেয়ারম্যান ও 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জ্রে, পি, দাসের না 
উল্লেখযোগ্য । আমর! ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সুনাম এবং 
বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উরতির জপন্ত তিনি 
নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইয়া আরও বহু বৎসর- 
কাল ধরিয়া এই ব্যাঙ্কটীর সেবা করিতে সমর্থ 
হউন । 
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অন্যান্য মেকারের টায়ারের তুলনায় 





পৃথিবীর 


বেশীর ভাগ লোকই গুডইয়ার টায়ারই 





কাবপ, যুদ্ধের জরুগী অবস্থাতেও গুড়" 
ইয়ার টায়ার ইহাদের নিশ্ধাণ বার্ষেযর 
অতুলশায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছে । 
" ৩* বৎসর যাবৎ পৃথিবীর সব্ব শ্রেষ্ঠ 
টায়ার হিসাবে বর্তমান গুডইয়ার 
টায়ার প্লদপ্রিরতা সর্জ্জন করিয়াছে। 


শপ 


টা 


৩১ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর লোক ইহাই পছন্দ করে। 














চা 


২০শে মে, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 


| ৭৫ 





নুতন যৌথ কোম্পানী 

দি শ্রীরামপুর কটেজ ইণ্ডা্রীজ লিঃ 
মিঃ এস সি চৌধুরী । রেঝিষ্টার্ড অফিস__১৯, ক্লাইভ 
রো, কলিকাতা । অন্ুযোদিত 'মূলধশ--১ লক্ষ 
টাকা। কুটির-শিল্প উন্নয়নের ব্যবসা । 

সেপ্টণাল অয়েল মিলস লিঃ_ডিরেকউর__ 
মিঃ সামলার নারায়ণ শেঠ। রেজিস্টার্ড অফিস 
৮৪ বি, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন-_-€ লক্ষ টাকা |, সর্বপ্রকার তৈল প্রস্তুতের 
ব্যবসা । 

ইণ্ডিয়ান ক্র্যাসিক্যাল প্রিপ্টারস্‌ এণ্ড 
পাৰলিশার্প লিঃ ডিরেকঈর-_মি: পারিজাত- 


কুসুম সাহা । রেজিস্টার্ড অফিস--১৪, উণ্টাডাঙ্গা _ 


মেইন রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাক! । মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । 

রেকলস্‌ ( ইণ্ডিয়|) লিঃ_ডিরেক্টর-_মিঃ 
ডি রায় চৌধুরী। রেজিস্টার্ড অফিস--২, চার্চ 
লেন, কলিকাতী। অন্থমোদিত যূলধন__১ লক্ষ 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

সাউথ ইষ্ট এশিয়া লিঃ _ডিরেক্টর__মিঃ 
নরেশচন্দ্র সান্ভাল। অন্থমোদিত মুলধন--> লক্ষ 
টাকা। 
সেক্রেটারী । 


পিপলস্‌ জিনেমা হাউস-_ডিরে্র-_মিঃ | 
বি ৰে পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস--৮৬ বি, ক্লাইভ 
অনুমোদিত মুলধন--৫ লক্ষ টু 


সীট কলিকাতা । 
টাকা। ফিল্মের ব্যবসা । 


সেনিকো। লিঃ_ডিরে্র_মিঃ এস কে | 
রেজিস্টার্ড অফিস--২২, ক্যানিং স্রীট, | 
কলিকাতা । অনুমোদিত, মুলধন-_৫ লক্ষ টাকা। রি 


সান্ভাল। 


তুলার ব্যবসা | 


ভুরঙ্গ কোল কোং, লিই_ডিরে্র- শি | 
ডি আর রাঠোর। রেজিস্টার্ড অফিস-_-১১, ক্লাইভ : ছু 
অনুমোদিত মুলধন_-১০ লক্ষ ছু 


স্বাট, কলিকাতা । 
টাকা । কয়লা-খনি মালিক । 


ইলোরা প্রিণ্টাস এগ পাবলিশার্স লিঃ 
-_ডিরেক্টর--মিঃ বিমল রায়। রেজিস্টার্ড অফিস__- | 
৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা । : অনুমোদিত | 
যুলধন--১ লক্ষ টাকা ।, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের | 


ব্যবসা। 
দি ইণ্ডিয়ান সোপ এণ্ড অয়েল ইণ্ডাট্ট্রাজ 


লিঃ--ডিরেক্টর_-মিঃ অতুলচন্দ্ৰ দত্ত। রেজিস্টার্ড | 
মিশন রো এক্সটেন্শন, ছু 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-- ১ কোটি টাকা । 


অফিস-_পি, 


১২, 


ব্যবসা । 5 


দি দান্ছিলিং 


মোদিত মুলধন__৫ লক্ষ টাকা ।. চায়ের ব্যব্য]। 


রেজিস্টার্ড অফিস--১ এ, ছ ' 
ত্যা্সিটা্টরো, কলিকাতা'। অন্থমোদিত মূলধন টু 
৯ কোটি টাকা । পিক, স্থৃতা ও সেলুলয়েডের বাক্স | 
প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যবসা । রি 


ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া ইন্ভেষ্টমেন্ট কর্পো- ঢু 


এ এল গোয়েক্কা। 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌, ম্যানেজার ও 


| তেরাজ টি কর্পোরেশন L 
লিঃ _ডিরেউর-মিঃ এস মুখাঞ্জি।, রেজিষ্টার্ড ছু 
_ অফিস--৯২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । অহ- | 


রেজিষ্টার্ড , অফিস--৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন _১ লক্ষ টাকা। 
সংক্রান্ত ব্যবসা । 

' রাজ সার্ভিস লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ 
ডি ডি বানিওয়াল]। 


মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
--২০ হাঁজার টাকা । এজেন্সির ব্যবসা । 
. বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
টাটা মিলস্‌, জিঃ__-১৯৪৫ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের 
জগ্কও অনুরূপ হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


সম্পর্কে সকলেই. নিঃসন্দেহে একমত ৷ 
লৌহ ও 
ইহা সম্ভব হয় না। 


ভূমি-উন্নয়ন 


রেজিস্টার্ড অফিস--৬৮, * 


«অখণ্ড ভারত” সম্পর্কে মতানৈক্য আছে! কিন্তু “ভারতকে 


কয়েমবেটোর মুরুগেন মিলস্‌, লি_-১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকবা বাধিক ১২২ টাকা। 
ফোর্ট প্রষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, 
লিঃ_-১৯৪৬ গালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক ১২২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
তইয়াছিল। ফোর্ট জুট কোং, 
লিং ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জদ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭॥০ আনা । 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জম্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ' 
বাধিক ৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 





শিল্পসমৃদ্ধ” করা 


শিল্প সভ্যতা সম্প্রসারণের অন্যতম স্তস্ত, কিন্ত কোক্‌ ছাড় 


আলকাতরা শিল্প দ্বারা ৩০০ রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়া জীবাণু ধ্বংসের 


রেশন লিঃ ডিরেক্টর-_মিঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত । ১ 


জন্য ন্যাপথলিন ও ক্রিওজোট. অয়েল, মোটরের জ্বালানির জন্য বেগ্রল, রং প্রস্তুতের 
মাধ্যামকের জন্য বেন্ঙ্জিন এবং রাস্তার জন্য পিচ. প্রস্তুত করা যায় । 
, 'ঝরিয়া কয়লা ক্ষেত্রে এই কোম্পানী কোক্‌ এণ্ড কোল টার ইণ্ডাষ্্রী এবং 


সাবান ও আলিক অব্যাদি অন্তত সংক্ৰান্ত || পটারী ইগা্ীর জন্য একটি সুপরিকরিত ব্যবস্থাকে কার্য পরিণত করিতে ব্যাপৃত 


রহিয়াছেন । ' 
এক্ষণে এই সমস্ত শিল্প সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে £_ 
১1 কোলিয়ারী | 
২। ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস 


৩। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী 





টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৭ই মে_কলিকাতাঁর টাকার 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও কোনরূপ পরিবর্তন 
দেখা যায নাই । বাজারের,অবস্থা মোটামুটি গত 
সপ্তাহের অন্রূপই ছিল । চাহিবামাত্র পরিশোধের 
সর্তে ব্যাঙ্কপমূছের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার লেনদেন 
হইয়াছে তাহার সুদের হার আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতায় শতকরা আট আনাই বহাল ছিল। 
কিন্তু মফ:স্বলে তুলার কাঁজকারবারের আধিক 
প্রয়োজনে বোম্বাইয়ে ‘কল’ টাকার সুদের হারে 
"পরিবর্তন ঘটে--আলোচ্য সপ্তাহে সেই সুদের হাব 
বোম্বাইয়ে শতকরা 1০ আনা স্থলে ॥০ আনা 
হইযাছিল। তবে স্থায়ী আমানতের সুদের হারে 
কোন পবিবর্তন ঘটে নাই | 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতীর বিনিমঘ বাজারে 
বিশেষ কর্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। বিলের 
বিশেষ কাজকারবার হয় নাই।. তবে পামাস্ 
পরিমাণে 'রেমিট্যান্স-এর 'কাঁজকারবার হইয়াছে । 
ডলার বিনিময় বাট্রার হারে সামাগ্ভ পরিবর্তন" ছাঁড়। 
অপরাপর বাট্টার হার অপরিবর্তিতই ছিল । বিনিময 
বাটার হার নীচে দেওয়া হইল :_- 


'টেলিঃ হুত্তিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ উই পেঃ 
এ দর্শনী (* * ) * hs 
ডি. এ. তিন মাস (* *) ১ শিঃ ৬ পেঃ 
ডি. এ. চার মাস (” *₹) > শিঃ ৬ পেঃ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩২০ আনা । 


আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সবকারের পক্ষ 
হইতে ট্রেজারী, বিলের জন্থ কোন টেগার আহ্বান 
করা হয নাই । 

গত ১০ই মে,গুক্রবার যে সপ্তাহ শেষ হা 


উহাতে ভারত মরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ' সা LL I রর রস সরাতে 
ইন্থ্য বিভাগের অনুকূলে মোট ২ কোটী ৬৪ লক্ষ | 


স্বান বাবতীয় জিনিষ-সিলিকেট সোড। * সোপন্টোন 
পাউডার ৩ কষ্টিক সোড! গ রজন * সিট্রোনেলা : 
অয়েল ৬ রঙ ও হাইড্রোমিটার ০ প্রভৃতি পাইবেন | 


| বড়বাজার £_১৩৯৭ অফিস - ক্রলিক্কাত! মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইযাছে। 


গত ১০ই মের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ও & 
তাবিখে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল | 
১২৪১ কোটী ৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এক | 


সপ্তাহ পূর্বের উহার পরিমাণ ছিল ১২৩৫ কোটা ৩১ 


লক্ষ ২৬ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে | 


ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩২ কোটা 
৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা । গত ৩রা মে তারিখে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চল্তি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৯ 


কোটা ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার ও ৩০৪ কোটী ৫৮ লক্ষ ' 


১৩ ছাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে এই 'প্রকাক 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯৩ কোটী 
৫১ লক্ষ ৭৫ হাজার ও ৩০৩ কোটী ৯৪ লক্ষ ৯২ 
হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০১ কোটী ৭ লক্ষ ৪০ 
হাজার ও ৩০২ কোটী ৩৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। 
প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে 


তারিখে এই ছুই প্রকার আমান্তের পরিমাণ ছিল: 


যথাক্রমে ৬১৫ কোটী ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ২২৭ 
কোটী ৪ লক্ষ ৮৫ হাক্জার টাকা। 


বাজানের হালচাল 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৭ই মে--সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ 
হওষায় এবং মার্কিন বুক্তরাষ্রীয় সেনেট কর্তৃক ইন্স- 
মাকিন চুক্তি পাশ হওয়ার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রুয়েচ্ছু 
অনগণের মধ্যে অস্থিরতা! দেখা দেয় ; ফলে বিভিন্ন 
বিভাগীয়, শেয়ারসমূহের বিকিকিনির হাস ঘটে 
এবং শেয়ারসমূহের মূল্যের উন্নতিও অনেকটা 
ব্যাহত হষ। “সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইলেও 
ভাবতীয় নেতাদের সহিত মন্ত্রীমিশনেব আলাপ- 
আলোচনা ফলপ্রস্থ হইবে এবং ইঙ্গ-মাকিন খণ, 
চুক্তির ফলে ভারতের সুবিধাই হইবে_ কলিকাতা 
শেয়ার বাজাবে এইরূপ মনোভাব অভিব্যক্ত 
হওয়ায় মঙ্গলবার বিভিন্ন শেয়ারসমূছেব বিকিকিনি 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা 
যায়। বুধবাব বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূছের 
দরের তেজীভাব বজায় থাকিলেও, মন্্রীমিশনের 
ঘোষণা সম্বন্ধে কলিকাতাঁর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েক্ছু 
জনগণের মধ্যে নানা, জল্পনা-কল্পনা চলে এবং 
তাহার ফলে শেয়ারসমূহের বিকিকিনি অনেকটা 
হাঁস পায়। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার- 
সমুহের দরে তেজীভাব বিশৈষভাবেই পরিস্ফুট 


হুইয়া উঠে) বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে কয়লা-খনি 
এবং চটকলের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি 
পায়। অছ্য শুক্রবার মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব ঘোষিত 
হওয়ার পর কলিকাতায় শেয়ার বান্দাবে প্রায় সমস্ত 
বিভাগের শেয়ারসমূহের দরই মূল্যের দিক হইতে 
আলোচ্য সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় । 

কোম্পানীর কাগজ-_আলোচ্য সপ্তাহে 
কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্রসমূহের তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই। শতকরা ৩৫০ 
আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে 
১০২০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৪২ টাকা সুদের খণপত্র 
(১৯৪০-৭০ ) আলোচ্য সপ্তাহে ১১৪দ৮০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ৩২ টাকা 
সুদের খণপত্র (১৯৭০-৭৫) ১০২০ আনা, ৩২. 
টাক] সুদের খণপত্র (১৯৫৭ ) ১০২৮০ আনা, ৩২ 
টাকা স্থদের খণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১৮/০ আনা 
এবং ৩২ টাকা সুদের খ্ণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০২1০ 
আনা পৰ্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল। আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রাদেশিক খপপত্রসমূহের কোন কাজ- 
কারবার হয় নাই। 


D 














টেলিঞ্রাম £ —Bankstock বান! ফোন £ 091, 5226 


| ২৯) থা ৮৬, Ub 
ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা। 
শাখাসমূহ ঢাকা, বেনারল; বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। 


সকলপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 

















প্রস্তুতের 


ফোন ৪ 


9 2১৫৯২ ফ্যাইরী 
টেলিগ্রাম_“চীনামাটী” 













হুড অক্কিতন ৪--৮) লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 


প্রগতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে। 





চেয়ারম্যান- ন্বদ্যুন্বল্ত্র নাশ্রান্মল সিংহ ূ 





২০শে মে, ১৯৪৩ ] 





কয়ল।--ালোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দরে তেজীভাব পবিস্ফুট হইয়া 
উঠে। বরাকর ৫৩/০ আনা নিউ বীরভূম ৫৪1০ 
আনা, ষ্যাঙার্ড ৪৯২ টাকা, ব্াীগঞ্জ ৬৫০০ 


আনা, ইকুইটেবল ৮৪০ আনা, সাউথ করণপুরা 


৪৭%%০ আনা, ভালগোরা ৩১/০ আনা! এবং 
নিউ চুরুলিযা ১৬দ%০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 

ইঞ্জিনিয়ারিং--আলোচ্য সপ্তাহে এই 
বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারস্মৃহের মূল্যের উঠানামা 
কলিকাঁতার শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য ঘটন!। 
'ইত্ডিযান আষবণ ৫৩)১/০ পর্য্যন্ত নামিয়া (সোমবার) 
আবার ৫৫৪১০ আনা! পর্য্যন্ত উঠে (শুক্রবার )। 
ষ্টাল কর্পোরেশন ৫০/০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া 
( সোমবাৰ ) আবার ৫১1%০ আনা (শুক্রবার ) 
পর্য্যন্ত উঠে। ব্রেইতওয়েইট ১৭1%০ আনা পৰ্য্যন্ত 
'নামিয়া,আঁবার অদ্য শুক্রবার ১৮০ পর্য্যন্ত উঠে। 
আলোচ্য সপ্তাহে জেপপ ৩৬।০ আনা, মার্শালস্‌ 
১১২ টাকা, ভত্তিয়া ২৯/%০ আনা, গ্ভাসনাল 
'আষরণ ১৩/০ আনা এবং বার্ণ ৫৩৫২ টাকা পর্য্যন্ত 
শবিকিকিনি হইয়াছে । 

কাপড়ের কল-আলোচ্য সপ্তাছে এই 
বিভাগের কাজকর্শ মোটের উপর মন্দ ছয় নাই। 
এই বিভাগের জনপ্রিয শেয়ারসমূহের দরেও 
আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট 
হইষা উঠে। কানপুর টেক্সটাইল ১৬॥/০ আনা 


- মুইর মিল ৬২২২ টাঁকা, এলগিন ৪৭1০ আনা, 


ডাঁনবার ৫২৬২ টাঁকা, কেশোরাম ৩১%০ আনা, 
ঢাকেশ্বরী ২৯৭০ আনা, মোহিনী ৪১২ টাকা, বঙ্গশ্রী 
১৫%০ আনা এবং বঙ্গেশ্ববী ৮০ আনা পর্য্যন্ত 
"আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি ছইয়াছে। 

পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৭ই মে--ঘর্তমান বসবেন ৩০শে : 


সেপ্টেম্ববেব পরেও রপ্তানীবোগ্য পাটের মৃল্য- 


tH 













নিযন্ত্রণ চালু বাখা সম্বন্ধে ভারত সরকারের ইচ্ছা 
প্রকাশ পাওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার 
পাটের বাজ্জারে বিজ্রেতাৰ অভাব বিশেবভাবেই 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে। নিউ ক্রপ পাটের খরিদ্দার 
যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সৰ্ব্বোচ্চ দবেও আলগা পাট 
সংগ্রহ করা-যাঁষ নাই । ফলে কাক্জকারবাবে একটা 
অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । 





NOTHING IS STRONGER --- 


০-০-০ THAN STRENGTH - 


CASH and gilt-edged securities 
account for more than 50 061 
cent of our deposits. 

READILY realisable and fully 
secured loans and advances 


























account for more than 25 per 
cent of our deposits. 


SOUND business assets account 
for more than 25 per cent of our 
deposits. 


Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn,, 
CALCUTTA, 
Phone : Cal. 3436 


আর্থিক জগৎ 


পাটের রপ্তানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
বিশেষ কর্শতৎপরতা না দেখা গেলেও দরের 
তেজীভাবটী বজায় ছিল। ফার্ট ৯০২ টাকা! 
ও লাঁইটনিংস্‌ ৮৫২ টাকা দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে। কল-মালিকরা নিজেদের মধ্যে রেডি 





যে ফাষ্ট ৮২২ টাকা, ও জুলাই ফাৰ্ট ৮৬২ টাকা 


দরে হস্তান্তরিত করিয়াছে | ঢাকা তোষা ২৷৩-এর 
দর ছিল ১২৪২ টাকা, ৪-এর দর ১১৪২ টাঁকা। 


* রাশিয়ায় জুন মাসে ডেলিভারি দেওযার জঙ্য কিছু 


পরিমাণ ফাৰ্ষ্ট ৯০ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। 
সোনা ও রূপা 
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--- লিমিটেড_ == 





স্থাপিত--১৯৩৪ 


রেজিষ্টাড অফিস-ঢাকা 
সেণ্টাল অফিস--৫ ও ৬, হেয়ার গ্বীট, 
কলিকাতা । 


- শীখাঁসমূহ__ 


নাঘায়ণশঞগ, মাণিকগঞ্জ, শ্যাম- 
বাজার, মজঃফবপুর, মতিহানি, 
বালেশ্বর, দাতন, এগ্রা, ভগবানপুর, 


মঙ্লামার, 


ঢাকিয়া, 


চট্টগ্রাম, 


শ্রাহট, কাখি। 
সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যাঙ্কিং 


কাৰ্য্য কর! হয়। 


৮৯ | blll 05 LEME [ ২*শে মে; ১৯৪৬ 


দি "সিলেট ইণ্াষীয়াল ২ ব্যান্ট ল* 


হেড ছলি হি | স্থাপিত--১৯২৮। 


> । মেইন চি ফোন নংক্যালকাটা--৫৬০৭ 
*২। বড়বাজ্জার --৯, পগেক্সা পটী । 
৩।' কলেজ ষ্ট্ৰীট _-৭৯1২ ন্বারিসন্‌ রোভ-এ 

= কলেজ, ্াট ও হারিসন রোড, লা) লা হইয়াছে । 



















শিলং . | আদায়ীরুত মুলধন ও হর রি: 
jes টা | bE রিজার্ভ ফণ্ড— ' চাকা, 
রর | ‘ ৮ AN 
করিম, 5 : q,00 000 fl ৮১৮ ূ দি ৰ 
ঃ : কিশোরগঞ্জ, ff) 
নওগাঁ কাৰ্য্যকরী মূলধন নিন মী রা 
ছাতক, প্রায় ১৭৫০০00০২ | কোণা বন ঘাওবধা 
রী ূ রি লিনও 
হেড অফিস : ৯০, ক্লাইভ বীচ, 
কলিকাতা 


ফোন: কলি ৫৩৮০ 






ূ ৮ ২। শিলং 7:81 ঢাকা 
কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্এ জমি লওয়া হইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখ। শীঘই খোলা হইবে।, 


মিঃ সি, কে, চক্রবর্তী, : মিঃ জে, এম, দাস, 
খালের, ভিড জেনারেল ম্যানেজার 
ক্লিয়ারিংএর্‌ সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরলীল জাতীয় ব্যাক 

Fl লি ঞাজেল 


ব্যাঙ্ক অব. ত্রিপুরা লিমিটেড 










গোহাটি, তেজপুর, 
নলবাড়া, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 


টেলিফোন ঃ নিত টেলিগ্রাম £ “ব্যাক্ষত্রিপুর” পুর, থহুবাজান। 


2 হি hl 
মল, আজমীরিগঞজ নার!য়পগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 
যা কে চৌধুরী রী এ 


ৃ 22৮25, 7) পিন 


‘ ভাগাছ, জোড়হাট'( আসাম), চকবাজার ( ঢাকা ), মান, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণৰাড়্ন্না, গৌহাটী, 
or - তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার । 








%. | রর 
* SP নিস একমাত্র ly নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য . 
*} ব্যান্ধিং কার্ষেের সর্ত' সহজ 
* দ্র? [কলহ লেন বরণ, সৎ ও শত্তিমান। 
বক্্যোপাযায রি 
ইঁ ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ 
. হশ্ৰীল্যসসশ্যাশর শসনাল্ৰানশ্কল্েন, .. |. নয শাখা খা নগর 
- ব্লাজসাহী, গর, সা 
 গুললাসীতে পোল্ট্রী ও ফিসারীর কার্ধ্য পুর্ণোছ্যমে চলিতেছে। জলপাইগুড়ি ৬ 
" শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণ| কর! যাইবে, আশ! করা যাঁয়। 
বিস্তৃত র জন্য পত্র ঠা | এ 
ম্যানেজিং একট ভি ne 


লোন ও ওভারড়াফ্টের জন্য লিখুন। 
বাঙলার চল্তি-শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর! হয় 
চেয়ারম্যান মতিলাল রায় 





সানরাইজ ফামস লিমিটেড 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (দক্ষিণ ) কলিকাতা! । : - 
১২২নং বহুবাজার সী; কলিকাতা আৰ্থিক স্বগত প্রেসে শ্রীযতীল্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও ্রকাশিত| 
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ডি বাহিরজডার ৯. 
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বরবাদ 


নবম বৰ্ষ ] 


Monday. 27th May, 1946, সোমবার, ১৩ই 





প্রমিসরি নোট সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 

সম্প্রতি গবর্ণমেপ্ট কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক বেয়ারার 
প্রমিসরি নোট দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী' 
করিয়াছেন। এই আদেশ সর্ধতোভাবে সঙ্গত 
হইয়াছে। প্রমিসরি নোটগুলি নির্দিষ্ট সময়ের পর 
ভাঙ্গানে! গেলেও কার্ধ্যতঃ এগুলি চলতি নোটের 
সামিল হুইয়! দীডায়। প্রমিসরি নোট যে কেহ 
ক্রয় করিতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর যে 
ব্যাঙ্ক হইতে উহা ছাড়া হইয়াছে সেই ব্যাঙ্ক বা 
তাহার এজেন্টদের নিকট উহা ভাঙ্গানো যাইতে 


*. পাবে। সাধারণ (প্রাইভেট) ব্যান্কগুলি যদি এই 


ধরণের নোট বাহিব করিতে থাকে তাহা হইলে বে 
ুত্রাশ্বীতি এখনও চলিতেছে তাহা! বৃদ্ধি পাওয়া 
ছাড়া কমিতে পারে ন! দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে চোরা- 
কারবাবীদের স্থবিধা হয়। অধিক টাকার নোট 
আর চালু না থাকায় চোরা-কারবারীদের যে 
অসুবিধা, হইতেছিল প্রমিসরি নোটে তাহা দূর 
হইয়াছিল এবং উক্ত নোটগুলি অধিক. টাকার 
নোটের স্থান গ্রহণ.করিতেছিল। চোরা-কারবারীরা 


এই নোট লইয়া কারবার চালাইতেছিল। মূল 


ক্রেতার নাম প্রমিসরি নোটে থাকে না, কাজেই 
চোরা-কারবারী, বা মন্জুতদারকে এই নোটের 
সাহায্যে ধরাও অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইত্ডিয়ার ৩১নং ধারা অনুযায়ী বিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বা সপারিধদ বড়লাট ছাডা আর কেহ ভিমাও 
প্রমিসবি নোট বাহির করিতে পারে না। কয়েকটা 
ব্যাক্কের দ্বারা গত দুই মাঁস যাবৎ এই ধারা লঙ্ঘিত 
হুইতেছিল। এতদিনে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ দিকে 
আকৃষ্ট হওয়ায় আমরা খুসী হইয়াছি। বর্তমান 


নিষেধাজ্ঞার" ফলে জনসাধারণের কোনই ক্ষতি ' 
- হইবে না। 


বরং উহ! দ্বারা সমষ্টিগৃতভাবে জন- 
সাধারণেব উপকারই হইবে 

বর্ধমান চাউলকল সমিতির সম্পাদক মিঃ পি 
সামন্ত সম্প্রতি এক বিবৃতিতে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। খাস্- 


শস্তের অপচয়, চাউল রাখিবার গুদামগুলির টু 
শোঁচনীর অবস্থা সংক্রাস্ত অভিযোগ. বহুবার | 
প্রমাণিত হইয়াছে । এগুলি নূতন নহে । চাউল 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ [৪র্থ সংখ্যা 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


মিঃ সামন্ত দেখাইয়াছেন যে, চাষী ও 
কলওয়ালাদের কম টাকা দিয়া গবর্ণমেপ্ট গড়ে মণ 
প্রতি চারিটাকা মুনাফা করেন। সক চাউল ২৫২ 
টাকা দরে বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেন্ট মণপ্রতি ১০২ 
মুনাফা করেন। এই অভিযোগ সত্য হইলে আমরা 
গবর্ণমেপ্টকে নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। 
যেখানে জনসাধারণ অর্থাতাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিবও ক্রয় করিতে পারেন না, সেখানে গবর্ণমেন্ট 
নিজে মুনাফা ক্লরিতেছেন, এমন অদ্ভুত ব্যাপার 


কোন দেশে লোকে কল্পনা করিতেও পারে কিনা 
সন্দেহ । কিন্তু, বাঙ্গলার গ্ায় আজব দেশে ইহা 


সম্ভব হয়। গুদামেব অব্যবস্থার জন্য লক্ষ লক্ষ 


মণ খাষ্বশন্ত নষ্ট হইতেছে, পচা ও কাকর মিশ্রিত : 
চাউল খাইতে লোককে বাধ্য করা হইতেছে। 
ইহার উপর লোকের পকেট মারিয়া গবর্ণমেপ্ট 
যদি মুনাফা করেন, এবং কৃষক ও কলওয়ালার্দেব 
ষ্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে 
বলিতে হয় যে, “বল মা তারা দীড়াই, কোথায ?” 
৯৩ ধারার অবসান হইয়াছে, লীগ মন্ত্িমগ্ুলী 
সগৌরবে গদিতে বসিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের 
পেট ও পকেট মারার খেলা যেমন চলিতেভিল 
তেষনই চলিতেছে । কবে ইহার সমাধান হইবে, 


সে কথা লীগ মন্ত্রিমগুলী জানাইবেন কি? 
8১8 যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও সরকারী 
বাঙ্গলা দেশে চামডার ব্যবসায় ধেকাবাজী “' 


মন্ত্রী-মিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মিঃ জিন্না ৯১-৪২ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাতা. র 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 


৯৩-৯৪ 
৯৫-৯৬ 
৯৭-৯৯ 


১০০-১০১ 
১০২-১০৬ 









ভারত সরকারের প্ররিকল্পনা বিভাগের সচিব : 
সার আকবর হায়দ্রী নূতন দিল্লীতে প্রাদেশিক | 
গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রতিনিধিদের .এক্‌ সম্মেলন 
আহ্বান করিয়াছিলেন। গত ২০শে মে গর সম্মেলন 
যথারীতি সুসম্পন্ন হুইয়াছে। সম্মেলনের আলোচ্য ' 
ISL EES LU তিন | 


Po Rainbow স্থাপিত--১৯৩১ ফোন £ পি, কে ২৬৮১ রঃ 
হেড অফিস-_ভবানীপুর,কলিকাতা। . 
; হ্‌ -৪ ভরা $=, ০, 
. কলিকাত৷ বেজল বিহার উড়িস্যা ) আসাম 
| ডালহৌসী স্কোয়ার ময়মনসিংহ করিয়া কটক 3 LE 
বড়বাজার '- জলপাইগুডি হাজারীবাগ (চৌধুবীবাজার) ' 
নিউ মার্কেট দাঞ্জিলিং কাতরাসগড় খুরদা রোড সু 
বেল বাকুড়া পুকলিয়া :  . আঙ্গুল 4 রং 
ঢাকা বিহার [রাজী বেরহামপুর _ সিপিঞ্রঁ 
নারায়ণগঞ্জ পাটনা উদ্ভিষ্ক! (গঞ্জাম) 'বেনারদ প্র 
মিরকাদিম জামসেদপুর  পুয্নী '' নত নাগপুর 
গোপালগঞ্জ ধানবাদ c 
| ---£ পে আফিস 8 ূ 
কলিকাঁতা- বাঁলীগঞ্জ, কলেজ ই্ীট, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, বেহালা, ই 


হইতে গবর্ণমেন্ট মুলাফ। করিয়া থাকেন এই 


_ অভিযোগ সম্পর্কেও অনেক লেখালেখি হইয়াছে। ছু 


(চাকা), আদানসোল, মেদিনীপুর, ভাগলপুর, সম্বলপুর, বিহিত নি 
খুরদা, কেন্দ্রীপাভা, সোনপুর (ই, এস, এ) 


'সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 





বি, মুখীজ্জর্ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 


৪ 


৮২ 


' আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে মে, ১৯৪৬ 





কাধ্যকরী করার ব্যবস্থা করা, কেন্দ্রীয় সরকার কি 
ভিত্তিতে ও ৰচি হারে প্রাদেশিক সরকারসমূছকে এ 


' পরিকল্পনা! বাবদ সাহায্য প্রদান করিবেন তাহ! 


স্থির করা। ' 3 সম্মেলনের যে সংক্ষিপ্ত কার্ধ্য- 
বিবরণী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
বলা হইয়াছে এক দিনের অধিবেশনেই সম্মেলন 
সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ, হইয়াছিলেন 

₹ তাহার ফলে দ্বিতীয় দিন আর, আলাপ- 
আলোচনা চাঁলাইবার প্রয়োজনীয়তা , দাড়ায় 
নাই । কিন্তু সম্মেলনের যেসব সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ওঁ সম্মেলন কোন 
দিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়! “আমর! 
মনে করিতে পারি“না। প্রথমতঃ প্রদেশসমূছে 
অচিরে উন্নয়ন পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার বদলে 
সম্মেলন তাহার তারিখ এক বৎসর পিছাইয়া 
দিযাছেন। স্থির হইয়াছে, এ বৎসর উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা সরু না করিরা আগামী ১৯৪৭-৪৮ সালের 
প্রথম হইতেই তাহা কার্যে পরিণত করা হইবে। 
পরিকল্পনা সুরু করিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ায় এ 


'সম্পর্কে প্রাদেশিক কার্য পরিষদ নিয়োগ করার 


কাজও মুলতুবী রাখা হইয়াছে । আগামী সেপ্টেম্বর 
মাসে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ আলাদাভাবে 
কেন্দীষ সরকারের; সহিত আলাপ-আলোচনা 
.কারিয়া এ সম্পর্কে পাকাপাকি বিবিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন বলিয়া ঠিক করা হইযাছে। দ্বিতীয়তঃ, 

প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকার কি ভিত্তিতে ও কি হারে প্রদেশ- 

সমূহকে সাহায্য করিবেন এই সম্মেলনে সে বিষয়েও 
কোন কাধ্যক্রম গৃহীত হয় নাই। জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে, না প্রদেশগুলির সত্যকার প্রয়োজনীয়তার 
ভিত্তিতে এ সাহায্য প্রদান করা হুইবে তাহা নিয়া 
সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু এ বিষষে 


' পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারত 


সরকার একবার অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সাহায্য 
(Central grant ) প্রদানের রীতি অন্নধাবন 
করিয়া দেখিতে চান। কাজেই স্থির হইয়াছে 
ভারত সরকারের গাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ 


নর্সিংহ রাও আগামী জুলাই মাসে অস্ট্রেলিয়ায় 


গমন করিবেন । সেখান হইতে আসিয়া অস্ট্রেলিয়ার 
কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রদান রীতি সম্পর্কে তিনি যে 
রিপোর্ট দিবেন তাহা দৃষ্টে পরে এদেশে প্রাদেশিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্ত্রীয় সরকারের 
সাহায্য প্রদানের 'ভিত্তি নির্ধারণ করা হইবে। এই 
সমস্ত বিবরণ হইতে যে জিনিষটি আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি তাহা এই যে, যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা কার্য্যকরী.করা সম্দার্ স্তাব আকবর হায়দরীর 
নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমুহের 
. প্রতিনিধিদের যেঁ বৈঠক হইয়াছিল তাহা কোন 
রি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিয়া 
ভবিষ্যতের অন্ধ সমস্তই মুলতুবী রাখিবার, ব্যবস্থা 
করিযাছেন। ইহা সম্মেলনের সাফল্য নহে- ব্যর্থ- 
তারই পরিচায়ক! বুদ্ধের পরে দেশে ব্যাপক 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইবে বলিয়! 


, গবর্ণমেন্ জনপাধারণকে ভরসা দিয়াছিলেন। সেই 


ভরসা পাইয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার! 
অনেক রগীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ 
সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শেষ হইলেও ১৯৪৭ 


সালের মার্চ মাসের পূর্বে এদেশে কেনি যুদ্ধোত্তর 
পরিকক্রনা কার্যকরী হইবে না। অনেক 
তোড়জোড় ও ফাকা আশ্বাসের পর নানা অজুহাতে 


ুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ক্রমাগত পিছাইয়া দেওয়ার এই.. 


নীতি সরকাবী ধে াকাবানী ছাডা আর কিছু নহে। 


তৃতীয় শ্রেণীয় যাত্রীদের সম্পর্কে 

২ গান্ধীজীর প্রস্তাব 

" মহাত্মা গান্ধী আরামবিলাসী নহেন। 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকেই তিনি নিজের 
জীবনযাত্রার মান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
কারণেই তিনি বরাবর ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভ্রমণ করিয়া থাঁকেন। কাজেই তৃতীয শ্রেণীর 
যাত্রীদের অসুবিধা! সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা কাহারও 
বেশী অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে না। ইহা বুবিয়া 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীব গাভীগুলির উন্নতি 
বিধান সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত শুনিতে 
চাহিয়াছিলেন। গাম্বীজী তাহার স্বভাবসিদ্ধ 
সরল ভাষায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা- 
গুলির দিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর 
গাভীগুলির পায়খানাতে প্রায়ই জল পাওয! যায় 
না এবং পায়খানাগুলিও অত্যন্ত ছোট ! দ্বিতীয়তঃ, 
আলোর ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ । পায়খানাগুলিতেও 
আলোর বালাই নাই। তৃতীযতঃ, পায়খানা ও 
গাড়ীগুলি পরিষ্কার রাখা দরকার ৷ চতুর্থতঃ, জানালা- 


গুলি প্রাই ভাল অবস্থায় থাকে না এবং পঞ্চমতঃ, 


ভীড অত্যন্ত বেশী । ভীড় কমাইবার জন্য আসনের 
অতিরিক্ত টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা বন্ধ করা উচিত, 
প্রযোক্জনমত অতিরিক্ত গাড়ীর ব্যবস্থা করা 
উচিত। ‘i 

গান্ধীজী তৃতীয় শ্ৰেণীব যাত্রীদের যে সকল 
অসুবিধার প্রতি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষধ 
করিয়াছেন, সেগুলির সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত হুইবেন 
না। এই অস্ুবিধাগুলি দূর হইলে তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীরা একান্তই খুসী হইবে। অক্তযাষ্ভ আরাম 
তাহাদের নিকট স্বপ্রবিলাস মাত্র। গান্ধীঙ্গী 
তাহাদের পক্ষ হইতে ন্যুনতম দাবী জানাইষাছেন। 
এখন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যতশীস্র সম্ভব সেগুলি পুরণ 
কবিবেন বলিষা আমরা আশা করি । 


ভারতের থাছ্য-সঙ্কট সমাধানে ইঙ্গ- মার্কিন | 


সহযোগিতা 

ভারতে খাস্-সঙ্কটের সুচনা হইয়াছে । বিভিন্ন 
স্থানের গ্রামাঞ্চলেব নরনারী ও শিশু সহরে ভীড 
জমাইতেছে বলিষা খবর পাওয়া যাইতেছে । 
বাঙলার ঘাট.তি অঞ্চলসযূহে ধানচাউলেব দর দ্রুত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষের সঙ্কট সম্পর্কে ভারত 
সরকাব অবহিত হইষাছেন। ইতিমধ্যে তাহারা 
সৈদ্ধদের রেশন হ্রাস কবিয়াছেন। বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টও খাগ্য-সঙ্কট প্রতিবোধেব জন্য 
সচেষ্ট হইয়াছেন। কংগ্রেপ' মন্ত্রিমগ্ুলী সর্বত্রই এ 
ব্যাপারে অগ্রণী হুইয়াছেন। ভারতের অবস্থা 
সম্পর্কে সম্মিলিত খাগ্চ বোর্ডের ওঁদাসীন্ত যে তীব্র 
আন্দোলনের স্থষ্টি করিয়াছে তাহার কিছুটা ফলও 
ফঁলিয়াছে। জাৰ্শ্মানী ও ভারতের-থাচ্ছের জন্য বৃটিশ 
মন্ত্রী মিঃ হাৰ্বাট মরিসন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তদবির 
করিতে গিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 





টিন 


করিয়া কমন্স সভায় জানাইয়াছেন যে, যাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র বিনাসর্ভে জার্ম্মানীর বৃটিশ অধিকৃত এলাকা . 
ও ভারতবর্ষে থান্ত সপ্ববরাহের অন্ত বৃটেনের সহিত 
সহযোগিতা করিবে । ১৯৪৬ সালে বিগত বৎ্সর- 
গুলির তুলনায় অনেক বেশী পরিযাণ খান্ত ভারতে 
পাঠানো হইবে বলিয়াও মিঃ ছারা  মরিসন 
আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি মাকিন, বুকে ষে 
যুক্তির দ্বারা বৃটেনের সহিত সহযোগিতা, করিতে | 
রাজী করাইতে সমর্থ হইয়াছেন ' তাহাও মিঃ 
হার্ববার্ট মরিসন বলিয়া ফেলিয়াছেন্‌। ধা্-সষ্কটেব 

যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক :পবিণতি 
হইতে পাবে প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই মিঃ. 
হার্বা্টমরিসন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে নরম কবিতে 
পারিষাছেন। আমরা ইতিপূর্বে খাদ্য .লইযা 
রাজনীতির খেলা চলিতেছে বলিযা মন্তব্য করিযা- 
ছিলাম | মিঃ হাৰ্বাট” মরিসন প্রকারান্তরে তাহ! 
স্বীকার করিষাছেন। বর্তমানে ভারতের খাঁদ্য- 
সঙ্কট সমাধানের জন্তু যে ইঙ্গ-মাকিন সহযোগিতার 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিষাছে ভারতের বাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার পরিণতি কি দীভায় 
তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতবর্ষে কেন্দ্রে 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতের 
থাদ্য-সঙ্কট এবং অন্তান্ত দেশব্যাপী সমস্ত সমাধানের 
আশ] ছুবাশা মাত্র। যঞ্জিদূতদেব ও বডলাটের 
ঘোষণাষ আমরা আশ্বস্ত হুইযা ভাবিয়াছিলাম যে, 
এতদিনে বুটিশ গবর্ণমেপ্ট ও ভাবত সরকার সমস্তা 
সমাধানের মুল স্থত্রটী ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ' 


তাহার পর হইতে তাহারা যেরূপ দীর্ধস্থত্রী নীতি 


অনুনরণ করিয়া চলিতে সুক করিয়াছেন তাহাতে ' 
শুধু জনসাধারণই নছেন, কংগ্রেস নেতাঁদেরও 
ধৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । মন্ত্ি 
দূতদের প্রস্তাবের কয়েকটী বিষয় এবং অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে এখনও পর্য্যন্ত 
কিছু না বলাতে কংগ্রেস নেতারা কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। এদিকে খাস্- 
সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহযোগিতার আশ্বাস পাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তথা 
বডলাট যদি ‘আর কিছু বলার নাই” বলিয়া বাকিয়! 
বসেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের , প্রতি চরম 
বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। বর্তমান ভারত 
সরকার মার্কিন সাহায্য পাইলেই সমন্তা সমাধান 
করিয়া সাম্রাজ্য বজায় রাখিতে পারিবেন এই 
আশা যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘুপাক্ষরেও মনে পোষণ 
করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার যে ‘নির্ক্বোধের 
স্বর্গে’ বাস করিতেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 


নাই | 








ব্যাক্কিং কার্য? 


সকল প্রকার 
করা। _ ক্র! হয়। । 


গিগলদ্‌ ব্যান্ধ নি; 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ, প্লেস, 
কলিকাতা, 


ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ 5 তাহ £ Honey Comb,’ Cal. 


স্গামাদের বিশেষজ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ | 
শেয়ার ও.সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 








২৭শে মে, ১৯৪৩ ] 


সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে বিদেশী 


প্রতিযোগিত। 
ভারতে জীবনবীমা ও'. সাধারণ বীমার 
ব্যবসায়ে পূর্বে বিদেশী কোম্পানীসমূহের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি খুবই বেশী ছিল। : এক্ষণে যদিও জীবন 
বীমার ব্যবসায়ে দেশীয় কোম্পানীসমূহের আধিপত্য 





।জুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তথাপি সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে : 


বশী বীী-এতিষঠানসমূহের রদ এখনও লোপ 
'পাইতৈছে১? না। নানা কারসাজি অবলম্বন 
রুরিয়া:ও এদেশের বৃটিশ আযলাতাস্্িক গবর্ণষে্টের 
সমর্থন'ও সহায়তা লাভ করিষা তাহারা সাধারণ 
' বীমার,.বেশীর ভাগ কাজই নিঘেদের আয়তে 


' রাখিতেছে'। “১৯৪৪ সালে সাধারণ বীমা পলিসির , 


প্রিমিয়াম বাবদ ভারতে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
আদায় 'হইয়াছিল। ,উহ্বার মধ্যে ৪ কোটি ১৭ 
লক্ষ টাকাই বিদেশী সাধারণ বীমা কোম্পানীসমূহ 
পাইয়াছিল। ভারতীয় সাধারণ বীম! কোম্পানীর 
প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল মাত্র ৩ কোটি ২২ লক্ষ 
টাকা । সাধারণ বীমার প্রিমিয়াম মারফতে এখনও 
প্রতিবৎপর ৪ কোটি টাকার উপর এদেশ হইতে 
বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, ইহা খুবই দুঃখের বিষয় । 
সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে ফেডারেশন অব. ইন্সিওরেন্দ 
কোম্পানীজের বাধিক সভায় এক বক্তৃতায় উহার 
সভাপতি মিঃ এম এন শেঠ সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের এই আধিপত্য দূর করা 
সম্পর্কে, গবর্ণমেণ্টের উপর বিশেষভাবে চাপ 
দিয়াছেন। এদেশের'.সরকারী ও আধা-পরকারী 
প্রতিষ্ঠানের "পক্ষ হইতে যে সব সাধারণ বীমার 
পলিসি করা হয় তাহা সচরাচর বিদেশী 'বীমা 
কোম্পানীগুলিই পাইয়৷ থাকে, দেশীয় কোম্পানী- 
সমূহকে বঞ্চিত করিয়ী বিদেশী কোম্পানীসমূছের 


~ 


প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই ' 


অন্ুচিত। দেশের কল্যাণে ভবিষ্যতে যাহাতে সর- 


কারী প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট রা, ডিরেক্ট ' 


বোর্ড, রেলওয়ে প্রভৃতির সাধারণ বীমার পলিসি 
দেশীয় কোম্পানীর, হাতে গ্তত্ত করা হয় মিঃ শেঠ 
সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা-করিতে বলিয়াছেন। 


মিঃ শেঠের.এই নির্দেশ যে খুবই যুক্তিযুক্ত তাহাতে ' 


, কোন সন্দেহ নাই। 

বিদেশী সাধারণ বীম! কোম্পানীগুলি যে সব 
কারসাজি অবলম্বন করিয়া এদেশে বেশী বীম। 
* পলিসি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে 
- এজেপ্টদিগকে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া তাহার 
অন্ততম | সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে ভারতীয় 
কোম্পানীসমূহকে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ 
দিতে হইলে এই শ্রেণীর অস্তায় প্রতিযোগিতার 
সুযোগ বিশেষভাবে খর্ক করিতে হইবে । গবর্ণমেশ্ট 
বীমা আইন সংশোধনের যে বিল উপস্থিত 
করিয়াছেন বিদেশী কোম্পানীর এই শ্রেণীর 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় কোম্পানীসমূহের স্বার্থ 


সংরক্ষণ করিবার কোন ব্যবস্থা তাহাতে নির্দেশিত 


হয় নাই বলিয়! মিঃ শেঠ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
বীমা-দংশোধক বিলটি পাশ হওয়ার পূর্বে উহাতে 


এ সম্পর্কে কয়েকটি ধারা সংযোজিত করিবার ' 


' হস্ত তিনি গবর্ণমেষ্টকে বিশেষভাবে, অন্থরোধ 


জানাইয়াছেন! ' ৰীমা, ais সংশোধক বির, 
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বীযা, প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ 
করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশী ও বিদেশী কোম্পানী- 
সমূহেব ভিতর কোন তারতম্য করা দরকার বোধ 


। করেন নাই। ইহাতে বীমা ব্যবসায় পরিচালনার 


ব্যাপারে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির তুলনাষ কতকটা বেশী সুবিধা ভোগ করিতে 
পারিবে । বিদেশী কোম্পানীসমূহের হেড আফিস 
এদেশে অবস্থিত নয় বলিয়া এদেশে বীমা ব্যবসা 
পরিচালনায় তাহাদের মোট খরচ অপেক্ষাকৃত কম । 
অপরদিকে, ভারতে হেড আফিস থাকায় দেশীষ 
কোম্পানীর মোট ব্যয় স্বভাবতঃই কিছু বেশী। 
সেকথা বিবেচনা করিয়া মিঃ শেঠ ভারতীয় বীষ! 
প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যয়ের হার বিদেশী 
প্রতিঙ্গীনের' তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ বেশী হারে 
নির্ধীরণ করিতে বলিয়াছেন। মিঃ শেঠের এই 
নির্দেশ খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত । আমরা 
গবর্ণমেণ্টকে এই নির্দেশ বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে অমুরোধ করি । | 
. কলিকাতা মিউজিয়মে বর্ক্ধরত৷ 

কলিকাতা মিউজিয়ম বা যাদুঘর মহামূল্যবান 
সংগ্রতের জগ্ভ বিশ্ববিখ্যাত । নানা দিগদেশাগভ 
পত্ডিতবৃন্দ এই মিউজ্জিযমে আসিয়া নৃতন নৃতন 
গবেষণার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। জাপ 
আক্রমণের সময় এই বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রহশালা 
ধ্বংস হইবার আশঙ্কায় বহু মনীষী চিত্তিত ও ব্যথিত 
হইয়াছিলেন। জাপ আক্রমণ কার্য্যকরী হয় নাই, 
কলিকাতা মিউজিয়মও বক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু 
সম্প্রতি যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত 
মহল ও জনসাধারণের মধ্যে তীর ক্ষোতেব হ্যা 
হুইবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে এই সংগ্রহশালা 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল! সামরিক, কর্তৃপক্ষ 
দৌতালাব প্রায় সমস্ত ঘরে পায়খানা বসাইয়াছেন। 
বহু মূল্যবান সংগ্রহে নোংরা আবর্জনা নিক্ষেপ 
করিয়াছেন, বহু মৃল্যবান.. সংগ্রহ চিরতরে 
অপসারিত হইয়াছে, বহু দুশ্রাপ্য -জিনিব ভাঙ্গিয়া- 
চুরিয়া নষ্ট করা 'হইয়াছে। এক কথায় সামরিক 
কতৃপক্ষ চূডাস্ত বর্বরতার পরিচষ দিয়াছেন এবং 
গবর্ণমেপ্ট দিয়াছেন চুভাস্ত ওঁদাসীগ্ভের পরিচষ। 
আমরা জিজ্ঞাসা করি ফ্যাসিষ্ট শজিগুলি ছাড়া 
কোন সভ্যদেশ এইরূপ বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে 
কি? নাৎসীদের সংস্কতিহীনতা ও বর্বরতার 


সহিতই একমাত্র বাহাদের আচরণের তুলনা হইতে ' 


পারে তাহারা বড় গলায় নাৎপীদের নিন্দা করে 
কোন্‌ মুখে? আমরা এ সম্পর্কে অবিলম্বে উপযুক্ত 
তদন্তের দাবী করি। সামরিক কর্তৃপক্ষ যাহাতে 


: উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেন গবর্ণমেপ্টকে তাহার ব্যবস্থা 


করিতে হুইবে। 


ৰা ডীভাড়৷ নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন 


বঙ্গীয় বাড়ীভাভা নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধিত 
হইয়াছে। সংশোধিত আইন্টা কলিকাতা বাড়ী- 
ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনেরই অনুরূপ । বর্তমানে শুধু 
কলিকাতায় নহে, বাজলার সমস্ত সহরেই জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর সমস্ত শিল্পগ্রধান দেশেই 
শিল্প-সত্যতার প্রাধ-কেন্দ্র সহরসযূহে জনসংখ্যা 
কেন্দ্রীভূত হুইয়া থাকে । কাজেই, ভারতেও শিল্প- 


সত্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই একই 
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দৃশ্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অবস্থায় বাড়ীর 
চাহিদা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার 
সুযোগ লইয়া বাডীর মালিকরা যথারীতি দাপট 
দেখহিতে কসর করিতেছেনু না। অতিরিক্ত ভাড়া 
লওয়া, প্রচুর সেলামী গ্রহণ করা, ভাড়াটিয়ার 


কোনরূপ সুখ-স্ুবিধার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া এবং 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক অবস্থার দিক হইতে 
র্বল ভাড়াটিয়ার উপর উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত নিতান্তই 
বলত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা বাড়ীভাড়া 
আইনের দ্বারা প্রথম এই অবস্থার অনেকটা 
প্রতিকার করা হ্য। কিন্তু বাঁড়ীভাড়ার সমস্তা 
মফস্বলের সমস্ত সহরেই অনুরূপ আকার ধারণ 
করিয়াছে বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টঠ' বঙ্গীয় বাডীভাডা 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সমগ্র 
বাজলায় প্রয়োগ করেন। বর্তমান অবস্থায় ইহা 
খুবই সঙ্গত হইয়াছে। বাড়ীওয়ালারা দুষ্টবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ভাভাটিয়াদের দৌরাজ্মোর অভিযোগ করিষা 
থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলেই জানেন যে, 


ষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ভাড়াটিয়া যেখানে শতকরা একজনও 


নয়, সেখানে অত্যাচারী বাড়ীওয়ালার সংখ্যা বোধ 
হয় শতকরা ৯০ জন। এই কারণেই বাধ্য হইয়া 
গবর্ণমেপ্টকে বাড়ীভাভা নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী 
করিতে হইয়াছে। নূতন, সংশোধিত আইনে 
বাড়ীভাভা দিবার সময় বাড়ীর মালিক'এক মাসের 
অধিক ভাড়া অহীম পারিবেন না এবং 
কোন বাড়ীওয়ালা আইন সংশোধনের পর্বের ৰা 
পরে এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত টাকা বা 
সেলামী লইয়া থাকিলে তাহা ফেরৎ দিতে অথবা 
ভাডাটিয়ার ইচ্ছাস্থযায়ী হিসাবে জমা করিয়া লইতে 
বাধ্য থাকিবেন। ইহাতে নূতন ভাড়াটিয়াদের 
সুবিধা হইবে, তবে পুরাতন ভাড়াটিয়ারা বিশেষ 
লাভবান হইবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ 
বাড়ীর অভাবে বাধ্য হইয়া বিনা রসিদেই অগ্রিম ' 
প্রচুর সেলামী যাহারা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
তাহাদের এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব 
হইবে না।' নৃতন 'আইনে বাড়ীভাড়ার জন্য এক- " 
তরফা ডিক্রি করিয়া ভাড়াটিয়ার ‘সম্পত্তি ক্রোক 
করাও আর সহজ হইবে না। ' ইহাতে পুরাতন 


বেল ব্যান্ধ দি 
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ভাড়াটিয়ারা উপকৃত হইবেন। 
আইনে জরুরী মেরামতের কাজ বাড়ীওয়ালীকে 
৪৮ ঘণ্টার নোটাশ দিয়! ভাড়াটিয়ার নিজেদের 
খরচায়" করিয়া লইতে পারিবেন এবং রেণ্ট 
কণ্টেশলারের নির্দেশ অনুযায়ী তাহার! উক্ত খরচা 
ভাডা হইতে কাটিয়া লইতে অথবা বাডীওয়ালাদের 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পাবিবেন। 
ক্ট্বোলারের নির্দেশেব বিরুদ্ধে কৌন আপীল করা 
চলিবে না। সংশোধিত আইনের এই ধারায় নৃতন 
ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর ভাড়াটিয়ারাই উপরুত 
হইবেন এবং বহু অন্ুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন । 
কিন্ত বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন বা আদেশ ভারত- 
রক্ষা আইনের বলে জারী কর! হইয়াছিল, কাজেই, 
বর্তমান বৎসরের ১লা অক্টোবর স্বতঃই এই আদেশ 
বাতিল হইয়া যাইবে । 

এই আদেশকে আইনে পরিণত করা যায 
কি-না ভূমি-রাজন্ব বিভাগ তাহা বিবেচনা 
করিতেছেন । আমাদের মতে বর্তমান আদেশকে 
স্থায়ী আইনে পরিণত কর! গবর্ণমেন্টের একাত্ত 
কর্তব্য এবং ইহার জন্য এখন হইতে ভাড়াটিয়াদের 
সৰ্ব্বত্ৰ প্রবল আন্দোলন সুরু করা উচিত। 

বাঙ্গলায় রেলওয়ে ভাকাতী 

প্রায় বৎসরাধিকরাল ময়মনসিংহ, ভৈরব, 
আখাউডা, ঢাক] প্রভৃতি লাইনে দুর্বত্তদের একটা 
বিরাট দল নির্ভাবনায় এবং লিরস্কুশতাবে ট্রেনে 
ডাকাতী করিতেছে, নারী হরণ করিতেছে এবং 
যাত্রীদের উপর উৎপীডন করিতেছে. এক কথায় 
পূর্ববঙ্গের রেলপথগুলিতে দীর্ঘকাল যাবৎ 
অরাজকতা চলিতেছে । বিংশ শতাব্দীতে দোর্দওু- 
প্রতাপ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ একটী দেশে 
প্রকাশ্যে এইরূপ অরাঞ্রকতা চলিতেছে--ইহা চিন্তা 
করিলেও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। অথচ 
একদিন দুইদিন নয়, বৎসরাধিকাল এই ধরণের 
ব্যাপার খটিতেছে। কোন সভ্য গবর্ণমেপ্ট বা 
সভ্যজাতি এই ধরণের ব্যাপার বিনা বাধায় ঘটিতে 
পারে ইহা চিন্তাও করিতে পারেন না। কিন্ত 
আমাদের দেশের গবর্ণমেপ্ট সর্বদাই" এত বড় 
ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামান যে, বেঙ্গল-আসাম 
রেল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘকাল যাবৎ বার বার সাহাঁষ্য 
প্রার্থনা করিলেও সেই সামান্ত প্রার্থনার প্রতি 
সৃষ্টিপাত করিবার অবসর আমাদের মহামান্ 
বস্তি-বিশারদ কেসী গবর্ণমেপ্টের হয় নাই। 


ফলে রেলক্তপক্ষ নিরাশ হইযা হাত-পা গুটাইয়া 


বসিয়াছেন এবং অস্ত্শসতহীন নির্বিরোধী 
জনসাধারণ গুওার দলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হুইয়াছেন। 

বর্তমানে এই ব্যাপার লইয়া ব্যাপক আন্দোলন 
সুরু হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন এবং , শীঘই অবস্থার উন্নতি হুইবে 
বলিয়া আমরা আশা করিতেছি । কিন্তু ইতিমধ্যেই 
যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে 
হয় যে, রেলওয়ে ডাকাতী যাহারা করিয়া থাকে 
তাহারা . সাধারণ গুপ্তা নছে। 
বল সুগঠিত এবং ইহাদের পিছনে 
প্রভাবশালী লোক আছে। এই সকল লোকের 
মধ্যে. রেলওষে বিভাগের লোৰ আছে-_এরূপ 
কানাঘুবাও শুনা গিয়াছে। সম্প্রতি পাগাচং 


সংশোধিত 


এই গুগারঃ 


| ২৭শে মে, ১৯৪৬ 





(ক্রিপুবা) প্রেশনে পুলিশ গুলীবর্ষপের পর যে পাঁচজন 
লুনকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
দুইজনই রেলওয়ে কর্ধচাঁরী | কাজেই কানাঘুষা 
যে ভিত্তিহীন নহে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ড্রাইভারের সহিত লুঠনকারীদের যোগসাজস ছিল 
বলিয়াও পুলিশ প্রহ্রীরা অভিযোগ করিয়াছে । 
মোটের উপর ব্যাপার ষে বেশ গুরুতর তাহা 
পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে । শুধু সশস্থ পুলিশ বা 
মিলিটারী মোতাযেন করিয়া এ সমন্তাব সমাধান 
হইবে নাঁ। অবিলম্বে গবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষের সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপার সম্পর্কে 
ব্যাপক তদন্ত করিতে হইবে এবং দোষীদের 
গ্রেপ্তাব করিয়া কঠোব দগ্ুবিধান করিতে 
হইবে । 
কষি-পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা 

এদেশে কৃষি-পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
তদস্ত করিবার জগ্চ ভারত সবকার একটি কমিটি 
নিযোগ করিষাছিলেন ॥এ কমিটি সম্প্রতি তাহাদের 
রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট সমীপে পেশ করিয়াছেন, আর 
সংবাদপত্রে ওঁ রিপোর্টের একটা সংক্ষিপ্ত মর্দও 
প্রকাশিত হুইয়াছে। এদেশেব বেশীর ভাগ লোক 
'কৃষিকার্যেব সহিত সংশ্লিষ্ট। কৃষি-পণ্যের 
বাজার-দরের উপব তাহাদের ভাগ্য নির্ভর 
করিতেছে! কিন্তু এদেশে রুষি-পণ্য বিক্রয়ের 
কোন স্ুনিয়ন্ত্রিত কল্যাণকর ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত 
হয় নাই । কৃষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া 
মধ্যবর্তী ব্যবসাধীরা পণ্যের ওজন ও মূল্য সকল 
দিক দিয়াই উহাদিগকে ঠকাইষা নিজেদের 
অপরিমিত মুনাফার পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে । 
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ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


‘হেড অফিস £৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাত। । 
ফোন $ ক্যাল ৪১০১, 


এই হুর্নীতির প্রতিকার কবিতে হইলে কমিটির 
মতে প্রথমতঃ, একটি এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং 
বোর্ড গঠন করিষা পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে সঙ্গত 
নিয়ম-কানুন স্থির করিতে হইবে! দ্বিতীয়তঃ, 
প্রাদেশিক মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টগুলির ভিতর দিষ 
সেই সব নিয়ম-কানুন দেশে ভালভাবে বহাল 
করিতে হইবে । মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মুনাফা- 


বৃত্তির অন্য এদেশে কৃষি পণ্যের ওজন ও.্াষ্য মুল্য 


সম্পর্কে কৃষকদিগকে বঞ্চিত করিবার যে অনিষ্টকর 
রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, কমিটির মতে বাজার 
নিয়ন্ত্রণের সরকারী আইন দ্বারা সে রীতি প্রতিবোধ 
করা অনেকটা সম্ভবপর | বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
কয়েকটি প্রদেশে কডা আইন প্রবর্তিত হওয়ায় 
ইতিমধ্যে সেই সব স্থানে কৃষিপণ্য বিক্রষের ক্ষেত্রে 
অনাচার ও জুলুম অনেক পরিমাণে বন্ধ হইযাছে। 
আসাম, বাঙ্চলা, উভিব্যা ও যুক্ত প্রদেশে এখনও 
নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন আইন 
প্রবর্তন করা হয নাই । সে কাবণেই এ সব প্রদেশে 
কষিপণ্র ষ্কাষ্য মূল্য হইতে কুষকর] বেশী করিষা 
বঞ্চিত হইতেছে । কৃষকদের কল্যাণে উপবোক্ত 
এশ্রিকালচাঁবেল মার্কেটিং কমিটি যথাসম্ভব শীতত এ 


সব প্রদেশে বাঙ্গার নিষস্ত্রণের আইন বলবৃৎ করিবার 


জন্ সুপারিশ কবিষাছেন । পণ্যের ওজন সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট মান প্রবর্তন করিয়া, পণ্যের শ্রেণীবিভাগ 
সম্পর্কে স্বন্থোবস্ত করিযা ও বাজার দর সম্পর্কে 
জ্ঞাতব্য তথ্য সাধারণের ভিতর প্রচাব করিষা 
কৃষকদের স্বার্থেব দিক হইতে পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা যায় বলিয়া কমিটি মনে 
কবেন। এন পণা ক্রয়-বিক্রয়েব ক্ষেত্রে কষকদেব 











ূ | 
ঢু 





রি গ্রাম--লাইভ ব্যাঙ্ক 


শাখা 


ং 








স্থাপিত_১৯৩০ 


ক টিটি কলিকাতা! 


ন £ ক্যাল-_-৪৭৩১ ও ৩২৭৫ 


বাংলা ও বিহারের প্রধান প্রধান ব্যবসা- -কেন্দে 


তাষ্ঠত | 


চেয়ারম্যান £ ল্লায় জে এন মুখাঞ্জি বাহাছ্ুর 
গ্ভঃ ্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী 
ডাইরেক্টর 


মিঃ হাষাকেশ মুখার্জি 


কের উপর নির্ভর করা নব দিক দিয়ে নিরাপদ 


২৭শে মে, ১৯৪৬) 











্বার্থবক্ষা করিবার অন্ত আইন প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অবলম্বনের কথা বর্তমানে প্রধান বিবেচ্য 
বিষষ হইলেও এ বিষষে কৃষকদেব স্বকীয় চেষ্টারও 
সুযোগ যথে্টই রহিয়াছে । সমবাষ প্রথায় সঙ্বদ্ধ 
হুইযা পাশ্চাত্য দেশের কৃষকপমাজ তাহাদের 
উপত্ন্ন পণ্যের সমুচিত মূল্য আদায়ের পথ প্রশস্ত 
করিয়াছে । এপ্রিকালচাবেল মার্কেটিং কমিটি 
এদেশেও অনুরূপ সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি গঠন 
সম্পর্কে কুষকর্দিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে 
-বলিয়াছেন। কমিটির এই সব নির্দেশ আমরা 
খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি | 


বাঙ্গলায় ধান-চাউলের দর বৃদ্ধি 


বাঙ্গলার ঘাটতি এলাকাগুলিতে ধাঁন-চাউলের' 


দর দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। ঢাকার কোন কোন 
এলাকায় চাউলেব দব ৩৫২ টাকা মণ পর্য্যন্ত 
উঠিযাছে। পাবনার কোন কোন এলাকায় চাউল 
২২২২৩২ টাকা দবে বিক্রয় হইতেছে। 
মযমনসিংহেও চাউলের দর ৯৭২1 ১৮৭ টাকা পর্য্যন্ত 
উঠিযাছে। এই লক্ষণ শুভ নহে। ঢাকায় সরকারী 
গুদাম হইতে চাউল ছাভার নির্দেশ দেও! 
হইয়াছে এবং প্রযোজন হইলে আরও চাউল 
পাঠানো হুইবে বলিয়া আশ্বাস দেওষা হইযাছে। 
কিন্তু সমগ্র ভারতের খাস্ভাভাবের প্রতিক্রিষা 
বাঙ্গলায় ছডাইয়া পড়িতে বাধ্য এবং বাঙ্গলার 
“ঘাটতি এলাকাগুলিতেই সর্বাগ্রে সেই প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিবে, ইহা স্বাভাবিক । এরপক্ষেত্রে গবর্ণ- 
মেন্টকে অবিলম্বে ব্যাপক ও কগোর ব্যবস্থা 
“অবলম্বন করিতে হইবে । একক লীগ গবর্ণমেন্টেব 
পক্ষে এই ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন কবা! শম্ভব 
-বলিষা আমবা মনে করি না। বঙ্গলাদেশকে 
বাচাইবার জন্ত লাগ দলের অনর্থক জেদাজেদি 
ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে কোয়ালিশন মন্ত্িমগুলী 
গঠনে মনোযোগী হওয়া উচিত বলিয়া আমরা 
মনে করি। কংগ্রেস মন্ত্িমগুলীগুলি যেরূপ 
দৃঢ়তার সহিত খাগ্তাভাবে কাহাকেও মরিতে না 
-দিবার নীতি অনুসরণ করিতেছেন, বাঙ্পলার লীগ 


'অস্ত্রিমগুলী এখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ দৃচতার পরিচয় ' 


"দিতে পারেন নাই, ইহাও উল্লেখযোগ্য । যাহা 
হউক; বড় বড় বিবৃতি না ফাদিয়া তাহারা অবিলম্বে 
-কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছাটন ইহাই আমাদের বাসনা । 
‘দুর্ভিক্ষের কৃষচ্ছায়া দেখা দিয়াছে। এখন হইতে 
-সাবধান হওযা প্রয়োজন, নচেৎ আবার বাঙ্গলাদেশ 
মন্বন্তরের সম্মুখীন হইবে । 
প্রস্তাবিত কলিকাত। খাল 

গঙ্গার মোহনায় পলি পড়িয়া নিত্যনৃতন চর 
'সুষ্টি হয় বলিয়া সযুদ্রগামী জাহাজগুলিকে অত্যন্ত 
সন্তৰ্পণে যাতায়াত করিতে হুয়। প্রকৃতপক্ষে 
কলিকাতা বন্দরের পাইলটদের যেরূপ গুরু দায়িত্ব 
পালন কবিতে হয়, এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর 


কোন বন্দরের পাইলটদের করিতে ছয় না। ভারতবর্ষ - 


ক্রমেই শিল্প-গ্রধান দেশে পরিণত হইতে থাকায় 


এবং সঙ্গে সঙ্গে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি '| 4 


-পাইতে থাকায় বর্তমানে গঙ্গার মোহনা দিয়! জাহাজ 
চলাচলও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু গল্গার প্রবেশ 
পথ যেভাবে বন্ধ হইয়া আসিতেছে তাহাতে 
'পদুরভবিষ্যাতেই কলিকাতা বন্দরের অস্ভিত বিপন্ন 


হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গঙ্গার মোহনার 
বর্তমান অবস্থার জন্য সমগ্র বাঙ্গলার নদী-ব্যবস্থা 
এবং বিহার প্রভৃতি বাঙ্গলার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি 
প্রদেশেব নদীপথের অবস্থার গভীর যোগ 
রহিয়াছে। নদী-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 
মারাত্মক ওঁদাসীগ্য আক্িকার শোচনীয় অবস্থার অস্ত 
দায়ী। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ 
মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিগণ দীর্ঘকাল 
যাবৎ বাব বার নদী-সমস্তার প্রতি গবর্ণমেন্টেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন । 

বর্তমানে গঙ্গার মোহনার সঙ্গীন অবস্থা দেখিয়া 
কলিকাতার পোর্ট কমিশনারের টনক নভিয়াছে। 
কিন্তু তীছাবা মূল সমশ্তাব দিকে দৃষ্টি না দিয়া 
সমস্তার আপাত-সমাধানের চেষ্টাম্বূপ ডাষমণ্ড 
হারবার হইতে খিদিবপুব পর্য্যস্ত ২৫ মহিল 
দীর্ঘ এবং প্রায় চারিশত কুট বিস্তৃত একটি খাল 
খননের পরিকল্পনা স্থির করিষাছেন। ইহার জস্ত 
ইতিমধ্যেই জমি-দখল আইন অঙুয়াষী ৩০মাইলেরও 
অধিক দীর্ঘ ও এক মাইল বিস্তৃত জমি দখলের 
নোটীশও দেওয়া হুইয়াছে। ১২৫টা গ্রামের প্রায় 
৫৫ হাজার বিঘা জমি এই নোটাশের আমলে 
আসিবে এবং প্রায় এক লক্ষ কৃষককে ভিটা ত্যাগ 
করিতে হইবে। 

জনসাধারণের কাজের অগ্ঠ সমস্ত দেশেই জমি 
দখল করা হইয়া থাকে, কাজেই এতগুলি গ্রামের 
এতগুলি লোককে ভিটা ছাঁভিতে হইবে বলিয়া 
তাবাবেগে বিলাপ করার কোন অর্থ নাই; কিন্ত 
অন্তান্ভ দেশে 'গবর্ণমেণ্ট সংগ্রিষ্ট জনসাধারণের অদ্য 
বেবপ ব্যবস্থা করিয়া পাকেন এখানেও গবর্ণমেন্ট 
সেরূপ ব্যবস্থা না করিলে জনমত স্বতঃই এই 
পরিকল্পনার বিবোধিতা করিবে । খাল যদি সত্য 
সত্যই কাটা স্থির হয় তাহা হইলে যাহাদের ভিটা 
ত্যাগ করিতে হুইবে বা যাহারা উপার্জনের পন্থা 


হইতে বঞ্চিত হইবে তাহাদের সকলকেই উপযুক্ত 


পরিমাণ জমি-জায়গা দিবার এবং জ্িনিষপত্র 
স্থানান্তর, ঘর-বাড়ী নির্বাণ ইত্যাদির জন্য সমস্ত 
খরচা দিবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। ইহার জন্ত 
পূর্ববাহেই পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা উচিত। প্রায় 


এক লক্ষ লোকের আন্ত নৃতন জায়গার ব্যবস্থা কর] 


সহজ কথা নহে। যুদ্ধের সময় বুদ্ধের অজুহাতে 
উদ্বাস্ত জনসাধারণের সহিত গবর্ণমেপ্ট বা সামরিক 
কর্তৃপক্ষ যে ব্যবহার করিয়াছেন স্বাভাবিক অবস্থায় 
সেরূপ ব্যবহার লোকে কখনই ববদীস্ত করিবে না। 
এ বিষয়ে এখন হইতেই গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া 
উচিত। দ্বিতীয়তঃ, খাল কাটা হুইলে জাহাজ 
চলাচলের অসুবিধা দূরীভূত হইবে কি না তাহা 
পরিকল্পনার রচয়িতারা সঠিকভাবে বলিতে পাবেন 
না। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। পৃথিবীর 
ফোন দেশে বিশেষজ্ঞবা এইরূপ কথা বলিলে 
তাহাদের বিশেষজ্ঞপদে আসীন থাকিবার সন্মান 
হইতে তৎক্ষণাৎ বঞ্চিত হইতে হইত। অথচ 
আমাদের দেশে এই ধরণের বিশেষজ্ঞদের পরি 
কল্পনাব উপর নির্ভর করিয়া ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 
একটা খাল খননেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতেছে! 
আমাদের মতে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের চুড়ান্ত অভিমত 
গ্রহণ না করিয়া এই ধরণের বিরাট কার্য্যে 
হাত দেওযা কখনই উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট 
অর্ধেক টাকা না দিলে কাজ আরম্ভ করা হইবে 
না, এই কথা বলা হইয়াছে। কাজেই বিশেষজ্ঞদের 
অভিমত গ্রহণ এবং জনসাধারণের ক্ষতিপূরণের 
যথাযথ ব্যবস্থা না হুওষা পর্ধ্যস্ত গবর্ণমেন্ট টাকা 
দিতে অস্বীকাব কবিলে পোর্ট কমিশনারকে বাধ্য 
করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না! 
বিক্রয়-কর ও সরকারী কৈফিয়ৎ. 
বাঙ্গলার প্রাথমিক শিক্ষকদের এক সম্মেলনে 
বক্তৃতা করিতে গিয়া বাঙ্গল! সরকারেব শিক্ষা ও 
রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী খান বাহাছুব মুযাজোযুদ্দীন 
হুসেন বলিযাছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকবা যদি 
এ প্রদেশে বিক্রয়-কর বুদ্ধির গ্ভাষ্যতাঁ সম্পর্কে 
আন্দোলন করেন তবে আয়. বৃদ্ধির সুযোগ পাইযা 
গবর্ণমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষকদেব মাহিনা বাড়াইবার 
দাবী পূরণ করিতে পারিবেন। বিক্রয়-কর বৃদ্ধির 
প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া কিছুদিন পূর্বে এ প্রদেশে 
যথেষ্ট বিক্ষোভের হ্ছা্ট হইয়াছিল। এই করেব 
প্রতিবাদে অনেক ব্যবসায়ী দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া 
তাহাদের দোকানপাট বন্ধ রাখিযাছিলেন।), সেই 
প্রতিবাদের দৃঢ়তা দেখিয়া বাঙ্গলার গবর্ণর টাকায় 
তিন পয়সা হইতে চারি পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয়-কর 




























































































বব গস 


1] ২৭০ মে, ১৯৪৩ 





বাড়াইবার প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে বাধ্য হি 
ছিলেন। কথা ছিল, বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইলে তাহারা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া এবিষষে 
যথাকর্তব্য স্থির করিবেন। শিক্ষামন্ত্রী খান 
বাহাছুব মুয়াচ্ডেযুদ্দীন হুসেনের উপরোক্ত বক্তৃতা 
হইতে বুঝা যাইতেছে, বাঙলার মন্ত্রিভা 
জনসাধারণের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া বিক্রয়-কর 
বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যকরী করারই স্থযোগ 
দেখিতেছেন। শিক্ষামন্ত্রী কেবল উপরোক্ত মন্তব্য 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বাঙলার প্রাথমিক 
শিক্ষকরা ও বাজলার জনসাধারণ বিক্রয়-কর 
সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যের বিরূপ সমালোচনা 
করিতেছে জানিয়া' সম্প্রতি তিনি এক বিবৃতিতে 
নূতন করিষা বিক্রয়-করের মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অপ্রত্যাশিত 
জটিল পরিস্থিতির সন্মুখীন হইয়া বর্ধিত সরকারী 
ব্যয় মিটাইবার জন্য পৃথিবীর অনেক উন্নতিশীল 
দেশের গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে বিক্রয়-কর প্রবর্তন 
করিতে বাধ্য হইযাছেন। সে হিসাবে বাঙ্তলাষ 
এই. কর আদায়ের ব্যবস্থা হওয়াতে বিস্মিত 
হওয়ার কিছু নাই। মাদ্রাজের প্রাক্তন কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা ওঁ প্রদেশে যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কর বলবৎ 
কবিয়াছিলেন। এইরূপ পরোক্ষ কর বসাইয়া 
তাহার আয় অশিক্ষা দূরীকরণে ব্যয করা হইলে 
উহার বিকদ্ধে আপত্তি তোল! কাহারও পক্ষে, 
যুক্তিসঙ্গত নহে । 

বাজলায় বিক্রয়-কর আদায়ের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী 
খান বাহাদুর মুয়াজ্ঞমুদ্দীন হুসেন যে 'যুক্তি 
, দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট ভূতের মুখে 
রামনামের মতই শ্ুনাইয়াছে। এ কথা সত্য 
যে, দুনিয়ার অনেক দেশের গবর্ণমেপ্ট তাহাদের' 
ক্রমবর্ধমান খরচপত্র মিটাইবার জন্ত ইতিপূর্বে 
বিক্রয়-কর প্রবর্তনে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু শিক্ষা: 
মন্ত্রী বোধ হয় খবর রাখেন না যে, বিক্রয়-করের 
চাঁপ যাহাতে জনসাধারণের উপর দুর্বহ বোঝা 
হইয়া ন! দীডাইতে পারে সেজগ্ভ অনেক দেশেই, 
এই কর খুব, কম হারে বলবৎ রাখা হইয়াছে। 
বিশেষ প্রযোজন ছাড়া কোথাও এই কর আদায়ের 
রীতি নাই! এই কর আদায় কর! হইলে বিশেষ 
উদ্দেশ্যেই তাহ! ব্যয় করার ব্যবস্থা হয়। শিক্ষা 
মন্ত্রী যা্রাজের প্রাক্তন ' কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মাত্রাজের প্রাক্তন 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা যে মাদক "নিবারণের -ব্যাপক' 
কাধ্যনীতি অবলৃস্থন করিতে গিয়া সেই দিকের 
বিপুল রাজস্ব-ক্ষর্তি কতকটা পূরণ করিবার জঙ্ভই 
বিক্রয-কর প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা কাহারও. 
অবিদিত নাই: তাহা ছাডা বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, মাদ্রাজে বিক্রয়-করের হার ছিল কম । 
এখনও বাঙ্গলার তুলনায় সেই হার নিয়েই 
রহিয়াছে ।' গত তিন বৎসর এ প্রদেশে চডা হারে 
বিক্রয়-কর আদায় করা হইয়াছে। 


পর্্ত বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। প্রথমে এই কর 


মূলক কাজে খরচ করা হইবে বলিয়া বাঙ্গলা "|| 


সরুকার কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার! সে 
কথা রক্ষা করেন নাই। নূতন করিয়া বিক্রয়-কর 


বর্তমানে ওর. 
করের হার টাকায় তিন পয়সা হইতে চারি “পয়সা =|" 


বৃদ্ধি কর! নতি সেই বন্ধিত আয়ও জাতিগঠন- 
মূলক কাজে ব্যয়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আমর! 
দেখিতেছি ন!। খান বাহাদুর মুয়াজ্েমুদ্দীন হুসেন 
অবশ্য অশিক্ষা দূরীকরণে এই টাকা ব্যয়ের কথা 
বলিয়াছেন। কিন্ত ইহা একটা ফাঁকা আশ্বাস 
ছাঁডা আর কিছু নহে। পুলিশ বিভাগে খবচ 
বাড়িয়া যাওয়া ও বে-সামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগের দফায় ক্রমাগত ক্ষতি দেখা যাওয়ায় তাহা 
পূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের নৃতন করিয়া বেশী 
রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীষতা দেখা দিষাঁছে। 
আযবৃদ্ধির অস্ত কোন উপায় স্থির করিতে না 
পারিয়া সেই প্রয়োজ্বনীষতাৰ তাগিদে বাক্লাব 
লীগ মন্ত্রিসভা বর্তমানে বিক্রয-কব বৃদ্ধিরই মতলব 
আঁটিতেছেন। এ প্রদেশে বিক্রয়-করের হার 
ইতিমধ্যেই এত বাড়িয়াছে এবং ইহার চাঁপ ক্রেতা- 
সাধারণের উপর এত ছূর্বহ হইয়া দাডাইযাছে 
যে, কোন অন্ভুহাতেই এই কর নূতন. করিষা 
বুদ্ধি করিবার কোন্‌ প্রস্তাব বাঁজলার-লোঁক সমর্থন 
কবিবে না। 


রাস্তায় ফেরীওয়ালার উৎপাত 
কলিকাতায় ফেরীওয়ালার সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যাহারা পাড়ায় পাভায় মোট মাথায় 
করিযা জিনিষ বিক্রয় করে তাহাদের দ্বারা কোনরূপ 
অসুবিধার স্থষ্টি হয় না, বরং গৃহস্থ পরিবারগুলির 
পক্ষে বাড়ীতে বসিয়া জিনিষপত্র কেনাকাটার সুবিধাই 
হয়! কিন্ত যাহারা ফুটপাথে বসিয়া জিনিষ বিক্রয় 
করে তাহাদের উৎপাতে পথে চলাফেরা করাই 
অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কোন সভ্যদেশে জন- 
সাধারণের চলাফেরার পথের মধ্যে এই ভাবে 
ফেরীওয়ালাদের দোকান খুলিতে দেওয়া হয় না; 
কিন্ত কলিকাতা নগরীর সব কিছুই অদ্ভুত । এখানে 
ফেরীওয়ালার! ফুটপাথে ফুটপাথে পসরা সাজাইয়া 
বসে। কে তাহাদের অনুমতি দেষ এবং কিসের 
জোরে তাহারা জনসাধারণের অসুবিধা হ্ষ্টি করিতে 
সাহসী হয় তাহার রহন্ত সম্ভবতঃ কলিকাতা পুলিশ 
ও কর্পোরেশনের বহু সদাশয় কর্মচারীর আচরণ 
সম্পর্কে তদন্ত করিলে উদ্বাটিত হইতে পারে । ূ 
সম্প্রতি. এই: ব্যাপার “লইয়া কলিকাতা 


কর্পোরেশনের এক সভায় আলোচনা হুইষা 


গিয়াছে । কর্পোরেশনের প্রধান কর্কর্তা শ্রীযুক্ত 




















SALTS,.- TINCTURES. AQUAE, 18160288155 AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS. 
manufactured in our well-equipped ‘laboratories ‘under the 
, Supervision of expert chemists 


Only the ‘best and select raw materials are used 0 manufacture, 
10 ensure guaranteed standards. 


৭ We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
‘+ Ofs,and Laboratory Reagents. 


শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় আলোচনাকালে 
জানাইয়াছেন যে, কর্পোরেশনের এ সম্পর্কে কিছু 
করিবার ক্ষমতা নাই এবং তিনি বার বার পুলিশ" 
কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফলত 
পান নাই। শীঘই এ সম্বন্ধে পুলিশ ও কর্পোরেশন, 
কতৃপক্ষেব মধ্যে আলোচনা হইবে বলিষাও তিনি: 
জানাইয়াছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদি কর্পোরেশনের: 
প্রধান কর্ধকর্তীর আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া" 
থাকেন তাহ! হইলে গবর্ণমেপ্টের এ ব্যাপারে 

হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন । তবে এ ক্ষেত্রে 

কর্পোরেশনের গলদ প্রধান কর্কর্তী চাপিয়া" 
যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের. যনে 
হয়। এ বিষয়ে মিঃ ডব্লিউ, আই, এন, ম্যান- 

ইউয়ান্স যে কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা সর্ববতো-- 
ভাবে সমর্থন করি। তিনি বলিষাছেন যে, কোন, 
ফেরীওয়ালার উপযুক্ত লাইসেন্স আছে কিনা ইছা: 
কর্পোরেশনকে দেখিতে হইবে এবং কোন: 
ফেরীওয়ালা যাহাতে কর্পোরেশনের সম্পত্তি দখল. 
করিয়া জনসাধারণের অন্ুবিধার হ্ৃষ্টি করিতে 

না পারে তৎ্প্রতিও কর্পোরেশনের দৃষ্টি রাখিতে 

হইবে। কর্পোরেশনের কর্মচারীরা কেন এই 

কর্তব্যগুলি পালন করিতে পারিবেন' না ইহা 

প্রধান কর্ধকর্তী খুলিষা বলেন নাই। আইনের 
গহুনবনে প্রবেশ না করিষাও বলা যায় যে, 

কর্পোরেশন কতৃপক্ষের ও সকল কর্তব্য পালনের 

ক্ষমতা আছে, কিন্ত কর্তব্য পালনের' উপযুক্ত 

কর্মচারী নাই। বৃথা যুক্তিজাল বিস্তার ন! করিয়া: 

প্রধান কর্্মকর্ত্তা তাহার অধীনস্থ, কর্মচারীদের সহ্বন্ধে 
কঠোর তদন্তের ব্যবস্থা করিলে আমরা! সুখী হুইব |, 
পুলিশ ও কর্পোবেশন কতৃপিক্ষের সম্মিলিত চেষ্টায়" 
পথচারীদের অস্থৃবিধা শীঘ্রই দূর হইবে বলিয়া' 
আমরা আশা করি।, সহবে সহজ সহস্র লোক 

জীবিকার্জনের সন্ধানে ছুটিয়া আসে এবং 

তাহাদেরই একটা বড় অংশ এই ফেরীওয়ালার, 
কাজ লয়, ইহা আমরা জানি এবং ইহাদের প্রতি. 
পূর্ণ সহাম্ুভূতি সত্বেও আমরা নাগরিক জীবনে 

শাস্তি, শৃঙ্খলা. ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার ভ্রচ্ ইহাদের ' 
সংযত ও স্ুনিয়ন্ত্রিত করিবার, উপযোগী ব্যবস্থা, 

অবলম্বনের নিমিত্ত সমস্ত, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত. 

হইতে বলিতেছি। 








১৯৩০ সাল হইতে জগন্্যাপী আধিক মন্দা 
সুরু হওয়ার পর হইতে বিভিন্ন দেশ ক্রমে ক্রমে 
স্র্যান পরিহার করে। উহার ফলে ছুনিয়ায় 
স্বর্ণের কদর ও ব্যবহার দিন দিন কমিয়া 
আসিবে বলিয়াই লোকেব মনে একটা ধারণার 
সঞ্চার হয়। সরকারী মুদ্রানীতি ও বিনিময়নীতি 
নিরন্ত্রণে ভবিষ্যতে স্বর্ণের কোন প্রয়োজনীয়তা 
থাকিবে না বলিয়া সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড 
কীনস্‌ এতই নিঃসন্দেহ হইক্াছিলেন যে, তিনি এই 
দিনিবটিকে বর্ধর যুগের স্থৃতিচিহ্ন” ( barbarou:- 
711০) বলিয়া উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করেন নাই। 
কিন্তু স্বর্ণেৰ কদর ও ব্যবহার হাস পাওয়া সম্পর্কে 
এই শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণী বিশেব ফলবতী হয় নাই। 
১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর 


হইতে স্বর্ণ আহরণ ও মজুত করিবার আগ্রহ সকল | 


দেশেই নৃতন করিয়া বৃদ্ধি পাইযাছে। ভবিষ্যৎ 


নিরাপত্তার, জন্ত ছুদ্দিনের সম্বল হিসাবে কেবল | 
জনসাধারণই উহু! সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আগ্রহ | 


দেখাইতেছেন না, গবর্ণমেপ্টসমৃহও তাহাদের 
আধিক অবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য উহা যথাসম্ভব 
মজুত করিষা রাখিবার ঝৌক দেখাইতেছেন। 
মুদ্রানীতি ও বিনিময়নীতির ভিত্তি হিসাবে স্বর্ণের 


ব্যবহাব ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়া ইংলণ্ড ও | 
আমেরিকার বড় বড় যে সব অর্থনীতিবিদ প্রচার | 
করিয়াছিলেন, দুনিয়ার মুদ্রানীতি ও বাণিজ্যনীতি | 
নিয়ন্ত্রণের অন্ত আত্বর্জীতিক ধনভাগারের পরি- | 
কল্পনা কাধ্যকরী করিতে গিয়া আজ তাহারাই | 
স্বর্ণকে নৃতন কক্লিয়া গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত | 
করিয়াছেন। এ ধনভাগ্ারের জন্য বিভিন্ন সদন্ত- | 
ভুক্ত দেশের দেয় চাদা যাহা নির্ধারিত হইয়াছে | 


তাহার শতকরা ২৫ ভাগ স্বর্ণের হিসাবেই 
প্রদান করিতে হইবে। যে লর্ড কীনস্‌ স্বর্ণকে 


প্রধান বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তিনিই উহাকে 
‘নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট’ 
monarch ) রূপে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। 
আস্তঙ্জাতিক ধনভাওার স্থাপনের পরিকল্পন! 
দ্বারা দুনিয়ায় প্রকারাস্তরে নৃতন করিয়া স্বর্ণমান 
প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে। ধনতীস্্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ ও অদ্য বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা 
প্রতিনিয়তই রহিয়াছে । তাহার উপর আত্তর্জ্জাতিক 
মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের জন্ত স্বর্ণ মুতের প্রয়োজনীয়তা 
বড হুইয়া দেখা যাওয়াষ দুনিয়ায় স্বর্ণের কদর 
আবার বাড়িয়া চলিয়াছে। সর্ধব্র জনসাধারণ ও 
গবরণযেন্টের তরফ হইতে স্বর্ণের বেশ চাহিদা 
লক্ষিত হইতেছে। ইংলণ্ড ও যাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেন্ট বাজারে স্বর্ণের দর নির্দারিত করিয়া 
রাখায় এরূপ চাহিদা সত্বেও ও সব দেশে উহার 
মূল্য বাড়িতে পারিতেছে না। ( বাজারের 
বাছিক্ে নির্ঘারিত দরের চেয়ে বেশী দরে সোনার 
বিক্ষিকিনি চলিষা থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 
আউন্স সোনার নিয়ন্ত্রিত দর ৩৫ ভলার। কিন্ত 
বাজারের বাহিরে ৬০ ডলায় হইতে ৮০ ডলার দরে 
উহা বিকিকিনি হইয়া খাকে। ) যেসব দেশে স্বর্ণের 








( constitutional |B 





বণের মূল্য 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই সে সব রো 
চভতির দিকেই চলিয়াছে। অনুরভবিষ্যতে স্বর্ণের 
চাহিদা কমিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই উহা 
আবার সাবেক মূল্যে ফিরিয়া যাওয়ার আশা খুব 
কমই দেখা যাইতেছে । 

কিন্ত বর্তমান দুনিয়ায় স্বর্ণের  দাঁবী- 
দাঁওয়া বেশী হইলেও ভারতে বুদ্ধের সময় হইতে 
উহ্থার মূল্যের যে চড়. তি লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং 
গত ছুই সপ্তাহে উহা যেরূপ উদ্ধ স্তরে পৌছিয়াছে 
তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক বলিয়া 
আমরা মনে করি। ইংলগ্ডে এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য 
৮ পাউণ্ড ১১ শিলিং। সেই হিসাবে ১৩৩ টাকা 
এক পাউণ্ডের সমান ধরিয়া ভারতে সোনার মুল্য ' 
হওয়া উচিত প্রতিতরি ৪২২ টাকা। কিন্তু ১৯৪০-৪১ 


এক বৎসরের জন্য 


আমাদের পক্ষে সম্ভব হ্য়। 


টেলিফোন : শিলং ২০ (ছুই লাইন) 


" কলিকাতা অফিস £ -৬, ক্লাইভ 


শাখাসমূহ ঃ 
পুবড়ী, 


টেলিফোন £ কলিকাতা ৬৯৪০ 


বড়পেটা, 
শৌহাটি, (জাড়হাট, 


মাদিত মূলধন ২২০১০০১০০০২ 
টি মূলধন £: 2° ১০০১০০০২২ 3 
আদায়ীকৃত মূলধন ০০১ * টু 
( অগ্রিম কলসহ ও রিজার্ভ ) MD ৬,৪৩,৪৪০ I 
আমানত ১১০০৯১০৯১০০ ০৯২ ky 
নগদ ও কোম্পানীর কাগজ - 

(৩১-৩-৪৬ অডিট সাপেক্ষ) রর ৬২,৯৫,২০০২ & 
কাধ্যকন্লী মূলধন ১ কাটি টাকার উপন্ন 
মিঃ জে, সি, বসু মিঃ এইচ | 
ম্যানেজার, (কলিকাতা অফিস ) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


আমাদের গ্যারাণ্টিযুক্ত পরিকল্পনাতে টাকা খাটানই সবচেয়ে লাতজনক। 


বৎসরের জন্য বাৰিক 

বৎসরের জন্য বাখিক শতকরা 

৫০০ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক। আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি। 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি। 

আমাদেব শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যাষ। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদ 


ইট ইঠ্ি। ঠক ৫৪ শেয়ার ডিনার 


ডিনহিওহ্কেউ ভিলচ্মিভেজ্ভ 


৫1৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 
| গ্রাম-_হনিকম্ব রা ূ | 


একদিন বর্বর যুগের স্বতিচিহ্ন বলিয়া বিজ্রপ চস 
করিয়াছিলেন, আস্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলনের | 






আসামের সব্বপ্রথম সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


হেড অফিস 2 শিলং 








সাল হইতে ভারতে উহার চেয়ে অনেক চড়া 
মূল্যেই স্বর্ণ বিক্রীত হইতেছে । ১৯৪৩-৪৪ সালে 
বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের মূল্য সর্বোচ্চে প্রতি 
ভরি ৯৬০ আনায় পৌছিয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ 
সালে সর্বোচ্চ দর কিছু নামিয়া ৭৬দ০ আনায় 
দীড়ায়। কিন্ত পরে আবার বৃদ্ধি পাইয়া চল্তি 
১৯৪৬ সালের গত জানুয়ারী মাসে তাহা! 
৯৫২ টাকায় উঠে। মে মাসের প্রথম হইতে 
বাজাবে সোনার দর ১০০২ টাকার সীমানা অতিক্রম 
করে। ১৯৩ই মে তাহা সর্বোচ্চ প্রতিভরি ১১১২ 
টাকায় পৌছে। তাহার পর যদিও উহা কিছু 
নামিয়া আসিয়াছে, তথাপি উহা! ৯০০৯২ টাকার 
নীচে যাওয়ার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে! 
না। 






80০ 





শতকরা আন৷ 
শতকরা ৫০ আনা 
৬০ আন৷ 







টাকা 















'ফোন--কলিকাতা৷ ৩৩৮১ 















টেলিগ্রাফ £ ব্যাঙ্ক আসাম 


গোয়ালপাড়া, 
নওগা, 


৮৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে মে, ১৯৪৬ 





ভারতে স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধির এই গতি খুবই 
অন্বাভাবিক। দুনিয়ার অস্ত কোন স্থানের সোনার 
"দরের সহিত উহার কোন সামঞ্চন্ত নাই। কতক- 
গুলি বিশেষ আভ্যন্তরীণ কারণে ভারতে সোনার 
দর এইরূপ অতিরিক্ত হারে বাড়িষা উঠিয়াছে। 
সেই কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি এই £_ 

(১) বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী এবং হস্তস্থিত 
বিদেশী মুদ্রা ব্যয় সম্পর্কে ভারত সরকারের বিধি- 
নিষেধ। (২) ভারতের ' বাজারে বিক্রয়যোগ্য 
স্বর্ণের স্বল্পতা । (৩) যুদ্ধ বিগ্রহের আতঙ্কে ও 
রাজনৈতিক গোলযোগের ' আশঙ্কায় লোকের 
স্বর্ণ মন্জুতের ঝোঁক । (৪) বাজাবে চোরাকার- 
বারের টাকার প্রভাব! (৫) ঝোম্বাইষের 
সোনার বাজারে সঙ্যবন্ধ ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের 
কারসাজি (৬) মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 
বৃটেনের যে খণ পাওযার কথা আছে তাহা শেষ 
পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে না বলিয়া অনেকের ধারণা । 
এই খণ না পাঁওষা গেলে বৃটেনের দিক হইতে 
স্বর্ণের চাহিদা খুব বৃদ্ধি, পাইবে । (৭) রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফতে একবার স্বর্ণ বিক্রষেব কার্ধ্যনীতি 
স্ুক করিয়া পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেও । (৮) 
মৃত্যুকর প্রবন্তিত হইবে আশঙ্কাষ এদেশে ধনী 
{লোকদের ভিতর, কাছারও কাহারও মনে বিষয়- 
সম্পত্তির বদলে স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখিবার আগ্রহ। 
- (9) স্বর্ণের তুলনায় রূপার দরের অধিকতর চডাভাৰ 
ও তাহাতে বেশী করিয়া স্বর্ণ মজুত করিবার বৌক। 
এদেশের লোকে পূর্বে সোনা ও রূপা ছুইই যথাসম্ভব 
মজুত করিয়া রাখিত। কিন্তু পূর্বের তুলনায় 
বর্তমানে সোনার চেয়ে রূপার গভপড়তা দব 
বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে ১ ভরি সোনার দর 
প্রায় ৭০ ভরি রূপার দরের সমান ছিল। 
এক্ষণে ৭০ ভরি রূপার দর ১ ভরি সোনার দরের 
চেয়ে বেশী। যাহার! মূল্যবান ধাতু মজুত করিতে 
চাষ, সোনার গড়পডতা দর ক্লপার দরের চেয়ে কম 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তাহারা বর্তমানে সোনা 
মুতের দিকেই বেনী আগ্রহ দেখাইতেছে। 

॥ সমগ্রিগতভাবে এই সব কারণেই ভারতে 
বর্ণের মূল্য অত্যধিকরূপ চড়িয়া উঠিয়াছে। 
উপরে যেসব কারণ উল্লেখ করা হইল তাহার মধ্যে 
প্রথয পাঁচটিই আমাদের মতে এদেশে সোনার 
দর অতিরিক্তরূপ: বৃদ্ধি পাওয়ার মুখ্য হেতু। 
আমরা পূর্বে এইসব নিয়া বিস্তারিততাবে 
আলোচনা করিষাছি, এইস্থলে নুতন করিয়া সে 


সমস্ত বর্ণনা করিতে যাওয়া অনাবশ্তক | যাহারা . 


সেই কারণগুলি 'ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে চান 


তাহারা গত ২৮শে জানুয়ারী . তারিখের ‘আৰ্থিক | 
'ভ্ৰগতে’ প্রকাশিত স্বর্ণের মূল্য” শীর্ষক প্রবন্ধটি : 


একবার পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। 
: ভারতে সোনার দর অস্বাভাবিক রূপ বৃদ্ধি 


পাওয়ার মূলে ভারত, সৃর্কীরের ক্রি ব্চযুতিও. কম, 


নহে। বুদ্ধের সময়ে সোনা মজুত করিবার ,ঝৌক 
দেখা দিবে, সোনা নিয়া ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের 
লাতের খেলা সুরু হইবে, উবার মূল্য অত্যধি কিতাবে 
বৃদ্ধি পাইবে-_এই সমস্ত আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ড, 
ডি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ত অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট 
প্রথম হইতে সোনার সূর্ব্বোচ্চ দর্‌ কড়াকড়িতাঁবে 
নির্ধারিত রাখিয়াছেন। কিন্তু এদেশৈর গবর্ণমেন্ট 





প্রথম হইতে এরূপ নীতি অঙমুসরণ করা দুবের কথা, 
সোনার দর ১১১ টাকায় উঠা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত 
তাঁহারা উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা 
করিতেছেন না। বরং সোনার আমর্দানী সম্পর্কে 
বিধিনিবেধ বলবৎ রাখিয়া এদেশে এই জিনিষটির 
যোগান কম পডিবার ও তাহা নিয়া ঝুঁকিদারী 
ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী ও মজুতদারদের বেপরোয়া 
ফাটকাবাজী খেলিবার পথ তাহারা প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছেন। বাজারে স্বর্ণের যোগান বাডাইবার ও 
স্বর্ণের মুল্য হ্রাস করিবার নামে গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফতে কিছু দিন স্বল্প পরিমাণ স্বর্ণ 
বিক্রয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত ও সব দিক দিয়া 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি দেখা যাওয়ার 
পূর্বেই তাহারা তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ 
নিষ্রিয় নীতির পরিণাম দীড়াইয়াছে এই যে, 
'সোনাব দর সঙ্গতি ও সামঞ্শন্তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া 
উদ্দাম গতিতে বাড়িয়া ' চলিয়াছে। নিছক 


প্রয়োজনে যাহাদের স্বর্ণ না কিনিলেই চলে না. 


উহার ফলে সেই সব ক্রেতা বিশেষভাবে নাজেহাল 
ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 

ভারতের বাজারে বর্তমানে ম্বর্ণের যে মূল্য 
দাড়াইয়াছে, তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এই 
অস্বাভাবিক অবস্থা গত ৪1৫ বৎসর যাবৎ চলিয়া! 


আসিলেও আর বেশী, দিন তাহা বজ্রায় থাকিবে 
বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশের স্বার্থ ও 
জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে ভারতের বর্তমান 
বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কোন নর নাই। 
বাহির হইতে স্বর্ণ আমদানীর সুযোগ প্রসারিত 
করিয়া এদেশের সমৃদ্ধি বুদ্ধি করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। স্বর্ণের মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের বিরীগ- 
ভাজন হইতেও তাহারা চান না। কিন্তু এরূপ নিক্কিয় - 
নীতি আর বেশী দিন অব্যাহত থাকা কঠিন। 
ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের 
স্বার্থ ও জনসাধারণের কল্যাণ বিবেচনা করিয়া 
তাহারা অবশ্তই সোনার বাজারের ঝুঁকিদারী 
কারবার বন্ধ করিতে সুলঙ্কল্লিত প্রচেষ্টা নিয়োগ 
করিবেন। সরকারী আধিক অবস্থা সুদৃঢ় করিবার 


জন্য ও জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
তাহারা স্বর্ণ আমদানী সম্পর্কে মনোযোগী 


হইবেন। জনসাধারণের স্বার্থ ও. নিজেদের স্বার্থে 
উদ্থার মূল্য নামাইয়া দেওয়ার সুব্যবস্থাও তাহারা 
অবশ্যই করিবেন। সে সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া 
আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একদিকে জনসাধারণকে 
আশ্বস্ত করিতেছি ও অপর দিকে ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ী ' 
মজুতদারদের উদ্দেশে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিতেছি । 


চি, লি চসণ্ভীলন ব্যাজ অব ইহহ্ঞন্সা লিও | 
স্থাপিত--ডিসেম্বর--১৯১১ 


অনুমোদিত মূলধন ₹+২৫,**,***২ টাক! 
বিলিকৃত মূলধন ৫,২২,০,***২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৬১,৫৮/৭২০২ টাকা 


ভারতীয় বৃহত্তম জুয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল 
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,০৫,২৩,৬৪,৪ ৭ টাকা 
হেড অফিস--মহাস্মা গান্ধী য়োড, ফোর্ট, বোম্বাই 


৩,৪৫,২৩,১৪ ies টাকা 


ভারতের সর্ব্বত্র ৩২০টীর অধিক ত্রাধ্চ ও পে-অফিস আছে | 


হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ_সি ক্যাপটেন, জে, পি। 


লগ্ন এজেন্টস্‌ £ বারকেস ব্যাঞ্চ লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাস্ক লি:। নিউইয়র্ক এজেন্ট £ দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়| সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়] জানুন । 


কলিকাতার শাখাসমূহ__মেন অফিস-_১*৯ 


, ক্লাইভ ছাট । বড়বাদার-_+১, ক্রুশ ট্রীট ; নিউ মার্কেট--১০, লিওসে ষাট ) 


স্কামবাজার-_-১৩৩, কর্ণওয়ালিস প্রা ; হাটখোলা _-*৫, শোভাবাঁজার় ছ্রীট । ভবানীপুর--৮-এ, রসা রোড । বঙ্গদেশ__ চাকা] 


নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুণ্ডি 


॥ শিলিগুড়ি, কর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মসিংহ, কালিংপঞ্ড, এবং 


কুল্টা। বিহার--জঞামসেদপুর, মজাক পুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্রিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল 
বন ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, করবেশগ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগমিয়া, কলগঙ্গ, 
প্রিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংধি ও বক্সার | উড়িস্তা-_ সম্বলপুর'। 





ব্যাঙ্ব ঘ ক্যালকাটা লিং. 























পাঁচ বৎসরের ক্রমোন্নতি__ 
বৎসর bed রিজার্ভ ফাগু মুলধন ডিভিডেণ্ড 
. ১৯৪১-, | ৮৫৮০০২ ক্ষ হাব জী 
১৯৪২ ৩১১ ১৮০০২ ” ১,০৩৬০০২ | ২১,৫০০ ১০২৩ ৩) ০০ ত২ ৫% 
- ১৯৪৩ | ৮৪৮,৬০০ | ৪,৫৫,৬০০২ 62, ৬% 
১৯৪৪. 1১৩,০৭,০২৫২ |. ৭৩৪,২০৪২ ১০০১০০০০০২1  ৭% 
১০৯৪৫ ৃ ১৩,১৮৭,৪২৫ ১০,৫৫,০২৩১, চদা ০২ [২১০৩৯৯১০০০২ ৫% 


১৯৪৫ সনে আয়করমুক্ত ৫. ডিভিডেণ্ড ঘোষিত হইয়াছে । 








(ইহ! একটি ঘোষণা মাত্র এবং কোন প্রসপেক্টাস নহে ) 
প্রস্পেক্টাসের একখও্ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিষ্টার মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হুইয়াছে। 


ম্যাধন্যাল হেলথ ধোঢাই্সু লিমিটেড 


(১৯১৩ খুষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইনান্ুুসারে বিধিবদ্ধ ) 


২০,০০,০০০২ টাকা, প্রত্যেকটি ১০০২ টাকার ১৯,৮০০ অডিনারী শেয়ারে এবং প্রত্যেকটি ১২ টাকার ২০,০০০ ডিফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । 


৫,০০,০০০২ টাকা, প্রত্যেকটি ১০০২ টাকার ৪,৯৫০ অভিনারী শেয়ারে এবং প্রত্যেকটি ১২ টাকার ৫,০০০ ভিফার্ড শেয়ারে বিভক্ত | 
অর্ভিনারী শেষার বাবদ আবেদনের সহিত ২৫২ টাকা এবং এলটমেন্টের সময়ে ২৫২ টাকা দিতে হুইবে। অবশিষ্ট অংশ প্রত্যেকটি ২৫২ টাকার 
দুইটি কিগ্তিতে দিতে হইবে । অনুযুন ছুইমাঁসকাল কিন্তির ব্যবধান থাকিবে । 
প্রত্যেকটি ১২ টাকার ডিফার্ড শেয়ার বাবদ টাকা একটিমাত্র কিন্তিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১২ টাকা ভর্তি-কী দিতে হইবে। 
বর্তমান ইন্তুর মধ্যে ডিরেক্টরগণ ও তাহাদের বদ্ধুগণ ১,৯৫,০০০ টাকা মূল্যের ১৯৫০ খানি 
৫০০০ ডিফার্ড শেয়ার এবং এইরূপে মোট ২,০০,০০০ টাকার শেয়ার, লইতে সম্মত হইয়াছেনন। 
প্রত্যেকটি ১০০২ টাক! মুল্যের ৩,০০০ খানি অভিনাবী শেষার এখন জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য দেওযা হইতেছে । 


পরামর্শ বোর্ড 

১। ডাঃ ইউ, পি, বস্থ 
এম-বি (ক্যাল), এফ-এস-এম-এফ ( বেঙ্গল ), 
এফ-আর-সি-পি আই, এফ-আর-এস-এম 
(লণ্ডন) ; ভূতপূর্ধ প্রিন্সিপ্যাল ও ক্লিনিক্যাল 
মেডিসিনের অধ্যাপক, ক্যালকাটা মেডিক্যাল 
কলেজ । 

২। ডাঃ নলিনীরঞগ্রন সেনগুপ্ত 
এফ-এস-এম-এফ (বেঙ্গল), এম-ডি (ক্যাল)। 

৩। ভাঃ রায়-চৌধুরী 

এম-ডি (ক্যাল), সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ভিজিটিং 
ফিজিপিয়ান, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেঙ্ 
হাসপাতাল, প্রফেসর অব ' মেডিসিন, 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ । 

৪। ডাঃ স্থবোধচক্দ্র লাহিড়ী 
এম-ডি, (ক্যাল), ভিজিটিং ফিজিসিযান, 
চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল । 

৫1 ডাঃ এন,দে -- 
এম-বি (ক্যাল), এম-আর-সি-পি 
ডি-পি-এইচ (লন) । 


উরেক্টারস্‌ 
১। মহারাজা! শ্রীশচন্দ্র নন্দী 
এম-এ, এম-এল-এ অব 'কাশিমবাজার, 
চেযারম্যান ; বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্বব 
মন্ত্রী । ৫৮৫ 
২। রায় ডাঃ জে, সি, চ্যাটাজ্জর্ণ, বাহাদুর 
এফ-এস-এম-এফ (বেঙ্গল), এল-এম-এস 
(ক্যাল), এম-ও এণ্ড জি, এফ-আর-এস-এম 
(লণ্ডন), ভূতপূৰ্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ক্যালকাটা 
মেডিক্যাল স্কুল। . 
৩। ডাঃএম আমেদ 
এল-এম-পি, এফ-এস-এম-এফ (বেঙ্গল), বি-এ 
ডি-ডি-এস (পেন), ভিজিটিং ডেণ্টাল সার্জন, 
ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, 
ভূতপূৰ্ব প্রেসিডেন্ট, ইণ্ডিয়ান ডেণ্টাল 
এসোসিয়েশন, চেয়ারম্যান, বেঙ্গল ডেণ্টাল 
, বোৰ্ড | 
8। ভাঃ অনিলকৃঝঃ দে 
বি-এস-সি, এম-বি, টীচার, ক্যালকাটা 
মেডিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল অফিসার, 
বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাডোয়ারী হাসপাতাল! 
৫1 ভাঁঃ সন্তোষকুমার 
এম-বি, এডিটর, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড । 
৬। ডাঁঃ এস, কে, দাস j 
বি-এস-সি, এম-বি, মেডিক্যাল প্রার্টিশনার | 
৭। ডাঃ এম, এরিফ 
এম-বি, ভিজিটিং ফিজিসিয়ান চেষ্ট বিভাগ, 
ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল । 


(লণ্ডন), 


৮। মিঃ ফজল আমেদ 
প্রোপ্রাইটর, সফী এণ্ড কোং । 
৯। মিঃ ইন্দুভুষণ সেনগুপ্ত 
এম-এস-সি, ফার্শ্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্ট ; 
ম্যানেজিং ডিবেক্টর, ইউনাইটেড ডিস্টিলারী 
এণ্ড বণ্ডেড ল্যাবরেটরী লিঃ । 
১০। ডাঃ এস লি দে, এম, ডি (ইউ-এস-এ) ; 
,. ডিবেক্ীব, হিন্দুস্থান ষ্যাশঙ্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ | 
১১। মিঃ এস চক্রবন্তী 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হিন্বস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
লিঃ, ডিরেক্টর, বিবেকানন্দ কটন মিল্স্‌ লিঃ। 


রেজিগ্নার্ড অফিস 
১৮৮২, বন্থবাঁজার ই্রীট, কলিকাতা । 
১ ফ্যাক্টরী 


নারকেলডাঙ্গা মেন রোভ, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
ডসন এণ্ড কোং লিঃ, 
“ ১৮৮২, বহুবাজ্ঞাব ট্রীট, কলিকাতা । 
অভিটার্স 
ইউ এম চৌধুরী এণ্ড কোং, আব, এ 
১২1১, ওজ্ড পোষ্ট অফিস ধ্রীট, কলিকাতা । 
সলিসিটাস” 
মিত্রগাজ্ুলী ' 
১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ত্রীট, কলিকাতা! । 
ব্যাঙ্কা্” . ' 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, 
কুমিন্তা ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিঃ, 
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
হিন্দুস্থান স্যাশগ্াল ব্যাঙ্ক লিঃ। 
কোম্পানীর উদ্দেশ 
এসোসিয়েশনের স্মারকলিপিতে উল্লিখিত 
উদ্দেশ্যে এবং ' বিশেষ করিয়া ফার্খাসিউটিক্যাল 
দ্রব্যাদি, বধূ সংক্রান্ত জিনিষপত্র, কেমৌথেরা- 
পিউটিক ত্রব্যাদি, ইঞ্জেকসনের উধধপত্র, সেরাম, 
ভ্যাকসিন, পেটেন্ট ও প্রোপ্রাইটারী ভ্রব্যাদি, 
রাসায়নিক দ্রব্য, রেকটিফায়েভ স্পিরিট, মেডি- 
কেটেড ওয়াইন, সুগন্ধি ও প্রসাধন দ্রব্যাদি 
উৎপাদন, প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্ভ এই কোম্পানী 
গঠিত হইয়াছে। 
ভবিষ্যৎ উন্নতি 
জরুরী জাতীয় প্রয়োজনের মৌলিক শিল্প 
হিসাবে ভারতে ভেষজ বিজ্ঞান ও রাসায়নিক 
শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জল। হোমিওপ্যাথিক 


অভিনারী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১ টাকা মূল্যের 


উবধপত্র, রেক্টিফায়েড স্পিরিট, মাদার টিংচার ও 
অপরাপর যে সকল ওবব জার্ানী ও মার্কিন 


, যুক্তরাষ্ট্র হইতে পূর্বে আমদানী হইত সেই সকল 


উষধও এই কোম্পানী প্রস্তুত করিবে। জার্শানী 
এখন দৃশ্তপট হইতে মুছ্রিয়া গিয়াছে এবং মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীও অত্যন্ত দুরহ হইয়াছে। 
সেইজন্য ভারতবর্ষে ও সকল ওষ্ধপত্রের এক 
অবিসংবাদী ক্ষেত্র বিদ্যমান । 

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্রসজ্জিত একটি 
ল্যাবরেটরী ও একটি কারখানা স্থাপনের বন্দোবস্ত 
কবা হইতেছে। ম্যানেজিং এজেন্টসের অন্যতম 
ডিরেক্টর ডাঃ এস, সি, দে ফার্দাসিউটিক্যাল 
দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কার্য্যে ১৫ বৎসরের অধিককালের 
অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


, মেসার্স ডসন এণ্ড কোম্পানী লিঃ নিয়লিখিত- 
রূপ পারিশ্রমিকে ২০বৎসরের জগ্য উক্ত কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ থাকিবেন। 

১৯১৩ খৃষ্টাবের ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
৮৭-সি ধারা অমুসারে কোম্পানীর বাধধিক নীট 
লাভের উপব ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ শতকরা ১০২ 
টাকা কমিশন পাইবেন। তবে লাভ না থাকিলে 
বা যথেষ্ট লাত না হইলে. প্রতি বৎসর কমপক্ষে 
৯০১০০ ০৯২ টাকা দেওষা হইবে | 

কাজের সময়ে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে 
সকল কাগজপত্র দেখিতে পাওষা যাইবে | 


শেয়ারের জন্য প্রসপেক্টাসবুক্ত অনুমোদিত 
ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং তাহার সহিত 
আবেদনের সময়ে দেয় অর্থ ও প্রতি আবেদনে ১২. 
টাকা করিয়া ভর্তি ফী দিতে হুইবে। প্রসপেক্টাসে 
উল্লিখিত ব্যাক্কসমূহ ও তাহাদের সকল ব্রাঞ্চ ও পে 
অফিসসমৃহকে কোম্পানীর পক্ষ হইতে আবেদন ও 
আবেদনের টাকা গ্রহণ করিয়া তাহার জন্য রসিদ 
প্রদান করিবাব অধিকার দেওয়া হইয়াছে । যে 
ক্ষেত্রে কোন এলটমেণ্ট করা হইবে না সে ক্ষেত্রে 
আমানতের সম্পুর্ণ টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং 
যে ক্ষেত্রে যত সংখ্যকের জগ্ভ আবেদন করা হইয়া- 
ছিল তদপেক্ষা কম সংখ্যক এলটমেণ্ট করা হইবে 
সে ক্ষেত্রে আমানতের উদ্বত্ত অংশ এলটমেপ্টেন্ 
টাকার সহিত প্রযুক্ত হইবে। আবেদন ও 
প্রসপেক্টাসের কপি কোম্পানীর রেলিষ্টার্ড অফিস 
হইতে, তাহাদের ব্যাক্কা্দের ও তাহাদের ব্রার্চ 
সমূহের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। কোন 
তারিখ ঘোষণা না করিয়া এবং কোন কারণ 
প্রদর্শন না করিয়া শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা যাইতে 
পারিবে। 


শিল্প ব্যবসায়ের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি 
পড়িয়া গড্ডলিকাপ্রবাহের মত ব্যাঙ্ক বীমা, 
চলচ্চিত্র, চা-বাগান, প্রচারকার্ধ্য প্রভৃতির ব্যবসাষে 
কোম্পানীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
যুদ্ধের দরুণ খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দেখিয়া মৎ্ত, দুগ্ধ 
*এৰং তরীতরকারী চাষ-আবাদের জগ্তও সম্প্রতি 
কযেকটি নুতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
হইতেছে। কিন্তু চর্দশিল্প এবং কাচা চামডার 
ব্যবসায়েব মত একটা স্থযোগ-সম্ভাবনাপুর্ণ এবং লাভ- 
জনক ব্যবসায়ে দেশের ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না তাহা 
বিস্ময়কর বলিয়া, প্রতীষমান হয়। ব্যবসায়বুদ্ধি- 
সম্পন্ন মাডোষারী সম্প্রদায়ও এই ব্যবসাষে আকৃষ্ট 
হয, নাই। কাঁচা চামভার ব্যবসায়টী উৎপাদন 


হইতে আরম্ভ করিয়া রপ্তানী পর্য্যন্ত মুসলমাঁল : 


সম্প্রদায়ের একচেটিয়া এবং ব্যবসাধীদেব মধ্যে 
উত্তর ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যাই অধিক । 
, কাচা চামড়ার আস্তর্জীতিক ব্যবসায়ে আর্জে- 
ণ্টাইন এবং ব্রেজিলের স্থান সর্বপ্রধান। বপ্তানীর 
দিক দিয়া পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান পঞ্চম । 
কাচা চামডার রপ্তানী এবং উৎপাদনের দিক্‌ 
হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বালা দেশই' যে 
সর্বপ্রধান নিয়ে আলোচিত তথ্যসমূহ হইতেই 
তাহা প্রতীয়মান হইবে । 

ব্যবসায়িগণ কাচা চামভাকে সাধারণতঃ ছুই 
শ্ৰেণীতে বিভক্ত করিষা! থাকেন। গরু, মহিষ 
প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তর চাঁমড়াকে Hides এবং 
ছাগল, 'ভেড়া, বাছুব প্রভৃতি ছোট আকাবের 
অন্তর চামডাকে 91510 বলা হয়! আবার সকল 
শ্রেণীর গোচর্স্মকেই পৃথকভাবে [1753 বলা হয । 
সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটী গরু 
ও ষাঁডের চাঁমডা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাঙ্গলা 
দেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে প্রায় ৪৪ লক্ষ অর্থাৎ 
মোট সর্বভারতীয় উৎপাদনের শতকরা প্রাষ ২২ 
ভাগ । ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রাষ ২০ 
হাজার টন গোচর্্স ইউরোপ এবং আমেরিকাষ 
রপ্তানী হয়। ইহার শতকরা ৬৫ হইতে ৭৫ ভাগ 
বাজলাদেশ হইতে কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের 
মারফৎ রপ্তানী হইয়া থাকে। মহিষের চামভার 
উৎপাদন বাঙ্গলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও 
বিহার এবং সংঘুক্তপ্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক 
রপ্তানীযোগ্য মহিবচর্খ কলিকাতায় আসিয়া থাকে । 
এই কারণে ভারতবর্ষ হইতে বাধিক যে প্রায় ৩২ 
হাজার টন মহিষচন্ত্ব বিদেশে রপ্তানী হয, তাহার 
শতকরা প্রায় ৬০ ভাগেরও উপর কলিকাতা 
হইতে বিভিন্ন বৈদেশিক বন্দরে রপ্তানী করা হইয়া 
থাকে। সংঘুক্তপ্রদেশকে বাদ দিলে সমগ্র 
ভারতবর্ষে বাঙ্গলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক 
ছাগলের চামড়া উৎপন্ন হুইয়! থাকে এবং বহির্ভারতে 
প্রতিবৎসর যে পরিমাণ ছাগলের চায়ডা রপ্তানী 
হয় তাহার প্রায় অর্ধেকই একমাত্র বাঙ্গলাদেশ 
হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে । ইউরোপ, আমেরিকা 
এবং পৃথিবীর অন্যাগ্ঠ দেশে বাঙ্গলা হইতে প্রতি 
বৎসর ষে পরিমাপ বিভিন্ন শ্রেণীর কাচা চামড! 
রপ্তানী হয় তাহার আমুমানিক মুল্য (বিগত 


যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ) ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার 
কম হইবে না। গ্রাম্য চামার এবং কসাইগণ মৃত 
জস্তর শরীর হইতে চামড়া কর্তন করিয়া লবণ 
অথবা আসেনিক প্রয়োগ করিয়। চামড়ার পচন 
নিবারণ করিষা থাকে । কাচা চাম্ড! “শুফ-লবণাক্ত”, 
‘আদ্র লবণাক্ত’ এবং আনসে নিকেটেড’_ 
সাধারণতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। “কোন 
কোন স্থানে লবণ কিংবা আর্সেনিক না দিয়া 
বারুব সাহায্যেও চামডা শুষ্ক করা হইয়া থাকে৷ 
অশিক্ষিত চাঁমার এবং কসাইগণ পুরাতন পদ্ধতিতে 
ছুরি দিষা যেভাবে চামড়া কর্তন করিয়া থাকে 
তাহা বিশেষ ক্রটিপূর্ণ এবং ইহাতে মোট 
উৎপন্ন চামড়ার একট! বিশিষ্ট অংশ প্রতি বখসরই 
নষ্ট হইয়া যাষ। বিক্রয়ের অযোগ্য না হইলেও 
এই চামড়ার মূল্য বাজারদর অপেক্ষা বহুলাংশে 
কম হইযা থাকে । চাঁমভা শ্ক্ষকরণ এবং লবণের 
সাহায্যে চামডার পচন নিবারণ করার যে প্রথা 
আছে তাহাতেও নানা শ্রেণীর গলদ দেখা যাঁয়। 
ভদ্র এবং শিক্ষিত সম্প্রদাষ এই ব্যবসায়ে আত্ম- 
নিযোগ করিলে চামড়া ' কর্তন এবং শুফ্ককরণ 
ব্যাপারে উন্নততর প্রথার প্রচলন হুইয! চামভাঁর 
ব্যবসায় আরও লাভজনক হইতে পারে । 

কাচা চামড়ার উৎপাদন এবং রপ্তানী ব্যাপারে 
বাঙ্গলাঁর স্থান অগ্রগণ্য হইলেও বাঁজলাদেশে চামড়া 
পাকা করা বা ট্যানিং শিল্পেব প্রসার লাভ ঘটে 
নাই। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রতি বসব যে 
পরিমাণ পাক! (tanned or dressed) চামড়া 
রপ্তানী হয় তাহাতে বাজলার অংশ অতি সামান্ত। 
১৯১২-১৩ সাল হইতে ১৯১৮-১৯ সাল পৰ্যন্ত 
বাঙ্গল৷ হইতে বহির্ভারতে এই শ্রেণীর চামভা 
মোটেই রপ্তানী হয নাই । ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত 
বহির্ভারতে পাকা চামড়া রপ্তানীর যে হিসাব আছে 
তাহাতে দেখা যায়, মোট সর্বভারতীয় রণ্তানীর 
মধ্যে বাঁজলার অংশ গড়ে শতকরা এক ভাগেরও 
কম। মাদ্রাজ প্রদেশ এই বিষয়ে সর্বপ্রধান স্থান 
অধিকার করিয়াছে। মান্্রাজ এবং মহীশূরে ট্যানিং 
শিল্পের বিশেষ প্রসার হওয়ার দরুণ বহির্ভীরতে 
-বপ্তানীযোগ্য পাকা চামড়ার শতকরা প্রায় ৯৭ 
ভাগই মাত্রা প্রদেশ সরবরাহ করিযা থাকে । অবশ্য 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য ষে, মান্রাজ অপেক্ষা বাজলাদেশে 
পাকা চামড়ার আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশী। জুতা 
এবং অন্যান চর্দজাত দ্রব্যের কারখানার 'সংখ্যা 
বাঙ্গলাদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়! বাঙ্গলায় যে 
পরিমাণ পাঁকা চামড়া উৎপন্ন হয়, তাহার 


অধিকাংশই বিভিন্ন -কারখানার প্রয়োজনে ব্যয়িত | 


হয়। . কিন্তু বাঙ্গলাদেশ হইতে যে প্রৃত .পরিমাণ 
কাচা চাঁষভা প্রতিবৎসর বিদেশে রপ্তানী হয়, 
তথ্য-তালিকাঁসহ পূৰ্ব্বে তাহা উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
এই কাচা চামড়ার অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশও 
যদি দেশের অভ্যন্তরে ট্যান করার ব্যবস্থা হয় তবে 
আরও কয়েক সহত্র বেকাঁবেব কর্শসংস্থান হইতে 
পারে এবং চামডার ব্যবসায়ে বাজলায় প্রতি বৎসর 


বে অর্থাগম হয় তাহাঁও বৃদ্ধি পাইতে পারে । পাকা || 
চামডার উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গলায় যে পরিমাণ. 


পাকা চামড়া ভারতের অগ্ভান্ত প্রদেশ এবং 





ঘাসলাদেশে চামডান ব্যবসায় 


বহির্ভীরত হইতে আমদানী হইয়া থাকে, তাহাও - 
হাস পাইবে। চামড়া ট্যান করার ব্যয় ধরিয়! 
নিলেও কাচা চামড়া অপেক্ষা পাকা চামড়া; 
রপ্তানীতেই লাভ বেশী। যুদ্ধের পূর্বের এ দেশে কাচা: 
ও পাঁকা চাঁমভার যে গড়পডতা মূল্য ছিল নিয়ে ' 
তাহা উদ্ধত করা হইল । 


প্রতি একখণ্ড প্রতি একথণ্ড 
কীচা' চামড়ার ট্যান করা চামড়ার! 
মুল্য মূল্য 
১৯২৮-২৯ 31৬০ ৮/০ 
১৯৩৩-৩৪ ৩/০ ৬/০ 
১৯৩৮-৩৯ ২1৮০ ৫1%০ 


ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, দিনাজপুর, রংপুব, 
নদীয়া, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা এবং বগুড়া জেলা 
চামড়া উৎপাদনের প্রধান প্রধান কেন্দ্র | বিভিন্ন, 
ব্যবসায় কেন্দ্রের নামাস্থসাবে বাঙ্গলায় উৎপন্ন 
কাঁচা চামডার নামকরণ হইয়াছে । ঢাকা», 
দিনাজপুর” এবং “মেহেরপুর” এই তিন শ্রেণীর, 
চামডা ব্যবসায়ী-মহলে ম্বপরিচিত। পূর্ববঙ্গ, . 
উত্তরবঙ্গের কতকাংশ এবং আসাম প্রদেশ হইতে 
যে চামডা আপে তাহা ঢাকা? এই নামে বেচাকেনা 
হইয়া থাকে। মধ্যবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের চামডা 
যথাক্রমে ‘মেহেরপুর? এবং “দিনাজপুর” নামে 
অভিহিত হয়। উত্তর ভারতের উৎকুষ্ট শ্রেণীর 
চামডা যাহা “আগ্রা” নামে পরিচিত আছে, তাহার 
তুলনায় বাজলায় উৎপন্ন চামড়া কতকাংশে নিকষ্ট 
হইলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চামডার 
তুলনায় বাঙ্গলায় উৎপন্ন চামডা বেশী মূল্যে বেচাকেনা 
হয়। বাজলাদেশে যে সমস্ত 952 বা ছাগল, 
ভেড়া অথবা বাছুরের চামডা পাওয়া যায়, তাহা 
অতি উৎকুষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে। কলিকাতার অন্তর্গত ট্যাংরা অঞ্চল 
চামডার কারখানা এবং চামডার ব্যবসায়ের জন্য 
প্রসিদ্ধ । 

এই অঞ্চলে যে কয়টা ট্যান্‌ করার কারখানা, 
আছে, তাহা বাঙ্গলাদেশের উৎপন্ন চামডার তুলনায় 
মোটেই প্রয়োজনমাফিক নয়। কলিকাতাতেই - 
আরও ৪1€টা বৃহদাকার ট্যানিং প্রতিষ্ঠান চলিতে 
পারে। ঢাকা এবং দিনাজপুব সহরেও অনায়াসে 
২/৩টী ট্যানিং কারখানা চালু করা যাইতে পারে 
বলিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-মহল অভিমত পোষণ 
করিয়া থাকেন। 


এলায়েড ব্যাঙ্ক 


--লিমিটেড-- 
হেড অফিস 2--ঢাঁক! 
কলিকাতা অফিদ--ওনৎ ম্যাঙ্গো লেন 
| ফোঁঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ 2 কিশোরগঞ্জ £ 
বাজিতপুর ঃ নবাবপুর (ঢাকা)। 
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ন্ত্রীমিশনের সিদ্ধান্ত সগ্র্কে মিঃ জিন্না El 


ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গত ১৬ই 
মে তারিখে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব, দেশবাসীর সমক্ষে 
উপস্থিত হইবার পর হইতে এই সম্পর্কে মুসলিম 
লীগের কর্ণধার মিঃ জিন্নার অভিমত কি তাহা 
আনিবার জন্য আমরা অধীব আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করিতেছিলাম। উহার কারণ এই বে, মিঃ স্রিকনা 
তথ! মুসলিম লীগের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ 
করিতে না পারিলে ভারতে কোন শাসনভন্ত 
পূর্ণভাবে সাফল্যমপ্তিত হইতে পারে না বলিয়া 
আমরা মনে করি_-যদিও উহা দ্বারা একথা 
বলা আমাদের অতিপ্রেত নহে যে, মুসলিম লীগ 
বা মিঃ জরিনা বেয়াডা মনোভাব অবলম্বন 'করিয়া 
থাকিলে ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতির পথ 
চিরদিন রুদ্ধ করিয়া রাখা সমীচীন হইবে। 
যাহা "হউক সুদীৰ্ঘ এক সপ্তাহকাল ধরিয়া 
বিচার-বিবেচনার পর লীগনায়ক মিঃ জিনা 
মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাহার মনোভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার চিরাচরিত আচরণ 
লক্ষ্য করিয়া আমরা কোন দিনই একথা মনে কবি 
নাই যে, তিনি মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সমর্থন 
করিবেন। কারণ ভারতীয় জনসাধারণের হাতে 
কোন ক্ষমতা আসিলে তাহা দ্বারা দেশের 
জনশভির তিন-চতুর্থাংশ হিন্দুরাই অধিকতর 
উপকৃত হইবে এবং উহার ফলে -কংগ্রেস ও বুটাশ 
গবর্ণমেপ্টেব মধ্যে বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল 
ধরিয়া বিরোধের জন্য মুসলমান সম্প্রদাষ বুটাশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে সমস্ত তথাকথিত 
স্থযোগ-্ুবিধা পাইযা আসিতেছে তাহা হইতে 
তাহারা বঞ্চিত হইবে। এই ভয়ে মিঃ জিন্না 
ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতির পথ কদ্ধ করিষা 
রাখিবার ভগ্ঠই বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন! মন্ত্রী- 
' মিশনের প্রস্তাব কার্যকরী হইলে কংগ্রেস ও 
বুটীশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হইবে 
এবং ভারতবাসীর হাতে অনেক ক্ষমতা আসিবে | 
কাজেই তাহার পক্ষে উহ! সমর্থন করা অসম্ভব। 
তিনি চান যে, আরও বহুবৎ্সরকাল ধরিয়া কংগ্রেস 
ও বুটাশ গবর্ণেপ্টের মধ্যে সংগ্রাম চলুক এবং 
উহার ফলে চাকুরী, খেতাব, কনট্রাক্ট ইত্যাদির 
ব্যাপারে মুসলমান সমাজের একটা অংশ সুবিধা 
যোগ ভোগ করিতে সমর্থ হউক। 
কিন্তু মিঃ জিন্নার মত চতুর ব্যক্তি তাঁহার 
উপরোক্ত মনোভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ 
করিতে পারেন না। কাজেই মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব 
সম্পর্কে তিনি কতকগুলি বাজে আপত্তির অবতারণা 
করিয়াছেন | আমরা একে একে এই সমস্ত আপত্তি 
সম্বন্ধে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিতেছি। 


(১) মিঃ জিন্না বলেন__পাকিস্থানের বিরুদ্ধে, 


মন্ত্রী-মিশন যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহ! 
অতি ‘খেলে! ও বরবাদ” যুক্তি এবং মুসলমানদের 
'মনঃগী ডা দান’ ও কংগ্রেসকে তুষ্ট ও শাত্ত’ করার 
- উদ্দেশ্যেই মন্ত্রী-মিশন ‘আক্ষেপজনক ভাবায়” এই 
সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। 

মিঃ জিন্নার উহ! কোন যুক্তি নহে, উহ! তাহার 
নিজস্ব মতবাদ মাত্র । 

৪ 


ইতিপূর্ব্রে চার্চিল-এমেরী 


কোম্পানী যখন যাহা বলিয়াছেন মিঃ জিন্নার মতে 
তাহা ছিল এক একটা “পবিত্র প্রতিশ্রতি”। মুসলিম 
লীগকে তুষ্ট ও শাস্ত করার অন্ত বা ছিন্দুকে মনঃপীড়া 
দিবার জন্ঠ এই সব কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মি: 
জিন্না কখনও ভাবেন নাই । কিন্তু মন্ত্রী-মিশন যাহা 
বলিষাছেন তাহা পবিভ্রও নহে-_প্রতিশ্রতিও 
নহে--উহা হইতেছে মুসলমানগণকে মনঃগীডা দান 
ও কংগ্রেসকে তুই করিবার একটা অপচেষ্টা ! 

(২) মিঃ ভিন্না বাঙ্গলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিদ্ধ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেনুচিস্থান লইয়া 
একটা পাকিস্থান গঠনের দাবী করিয়াছেন- কিন্ত 
মন্ত্রী-মিশন উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটা 
পাকিস্থানে পরিণত কবিয়াছেন বলিয়া তিনি 
আপত্তি তুলিয়াছেন। 

মন্ত্রী-মিশন প্রদেশসমূহের শাসনাধীন বিভাগ- 
গুলির মধ্যে যে সমস্ত বিভাগ একজোটে পরিচালনা 
কর] সম্ভবপর সেই সব বিভাগ পরিচালনার ন্ট 
আস্তঃপ্রার্দেশিক গবর্ণমেন্ট (91০9) গঠনের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রদেশগুলির শাসনাধীন 
বিষয়গুলির মধ্যে সেচকার্ধ্য, কৃষির উন্নতি, শিল্পের 


' রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি অষ্যতম। সিন্ধু ও উত্তর- 


পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের সহিত এই সব ব্যাপারে 
বাঙ্গলা ও আসামের কি যোগাযোগ হইতে পারে 
তাহা মিঃ জিন্নাহ, বুঝিতে পাঁরেন__ আমাদের উহা 
বুদ্ধির অগম্য। কারণ দুরত্ব, ভাষার পার্থক্য, 
চাল্চল্তি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদির দিক 
হইতে বিহার ও উডিষ্যার বাঙ্গলা ও আসামের 
সহিত যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে সিন্ধু বা 
বেলুচিস্থানের বাঙ্গলা ও আসামের সহিত সম্পর্ক 
ততটাও ঘনিষ্ঠ নহে। আধুনিককালে অনসাধারণের 
মধ্যে অর্থনীতিক বন্ধলই সর্ববাপেক্ষা বড বন্ধন__-উচ্না 
সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্ত মিঃ জিরা এই 
সত্য উপেক্ষাটুরিয়া ধর্সের বন্ধনকেই সব চেয়ে বড় 
বন্ধন বলিয়া মনে করিতেছেন এবং এই বন্ধন দ্বারাই 
বেনুচিস্থান ৰা সিদ্ধুকে বাঙ্গলার সহিত বুক্ত করিতে 
চাছিতেছেন। অথচ ইতিহাস বলে যে, মোগল, 
পাঠান, তুর্কী আরব, সিয়া সুরী, হানাফি মহন্মদী 
এক ধৰ্মাবলম্বী হইলেও উহার! পরস্পর পরস্পরের 
যে ভাবে রক্তপাত কারয়াছে সেরূপ রক্তপাত 
অন্ঠত্র খুব কমই ঘটিয়াছে। 

(৩) মন্ত্রীদিশন মিঃ জিন্নার দাবী মত হিন্দু ও 
মুসলমানের জগ্ভ ছুইটী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী 
গঠন না করিয়া একটীমাত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটী গঠন কবিয়াছেন বলিয়াও তিনি আপত্তি 
তুলিয়াছেন। 

মন্ত্রী-মিশন তাহাদের প্রস্তাবের ১৯ ধারার ৪ ও 
€ উপধারায় উহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়াছেন 
যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটীতে বাঙ্গলা ও আসামের 
সদস্তগণ বাঙ্গলা ও আসামের শাসনতন্ত্র এবং পাঞ্জাব 
প্রভৃতি প্রদেশের সদস্তগণ পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের 
শাসনতন্র স্থির করিবেন। এই দুই ক্ষেত্রেই 
সুসলমান' সদন্তের সংখ্যা হিন্দু সদণ্তের তুলনায় 
বেশী হইবে । কাজেই মন্ত্রী-মিশন একটী শাসনতন্ত্র 


প্রণয়ন কমিটা গঠন করিলেও প্রাদেশিক 
শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের অন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ৩টী 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটার জন সুপারিশ করিয়াছেন 
এবং মুসলমান প্রদেশগুলির শাসনতন স্থিরীকরণের 
ব্যাপারে মুসলমান সদস্তদের প্রাধান্য দিয়াছেন | 
উহার পরেও মিঃ জিন! ২টী "শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটী হইল না বলিয়া কেন আপত্তি তুলিতেছেন-_ 
তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া দৃদ্ধর। 

(৪) মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবমতে পরবাষ্টর বিভাগ, 
সামরিক বিভাগ ও যানবাহন বিভাগ ভাব্রতের 
যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীন হইবে এবং 
এই সব বিভাগের অস্যা প্রয়োজনীয় অর্থ, সংগ্রহে 
যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকিবে। মিঃ 
জিল্লার এই ব্যাপারে দাবী হইতেছে-_সাষরিক 
বিভাগের প্রয়োজনে যানবাহন বিভাগের উপর 
যতটা কর্তৃত্ব রাখা উচিত যুক্তরাষট্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে 
মাত্র ততটা! কর্তৃত্ব রাখা উচিত এবং এই সব 
বিভাগের ভম্য প্রযোজনীয় অর্থ ট্যাক্স না বসাইয়া 
বিভিন্ন প্রদেশের নিকট হইতে চাদ ধরিয়া! 
আদায় করা হউক । 

মিঃ জিন্নার এই দাবী পূর্ণ করা হইলে দেশে 
সমূহ অন্ধের উদ্ভব হইবে। প্রথমতঃ, সামরিক 
প্রয়োজনের জগ্ঠ যানবাহন ব্যবস্থার উপর যতটা 
কর্তৃত্বের প্রয়োজন যুক্তরাষ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে 
যানবাহন ব্যবস্থার উপব মাত্র ততটা কর্তৃত্ব রাখার 
যদি ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে প্রতিদিন ও প্রতিসুহূর্তে 
ষানবাহন ব্যবস্থার কোন্‌ অংশ সামরিক বিভাগের 
হাতে থাকা উচিত তাহা লইয়া বিতর্ক, উঠিবে। 
উহাতে ভারতবর্ষ বহিঃশক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 
দেশরক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইতে পারিবে না__কারপ 
সামরিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে দেশের যানবাহন 
ব্যবস্থার উপর একটী কেন্দ্রীয় শক্তির অব্যাহত 
ক্ষমতা থাকা আবশ্তক। মিঃ জ্িন্নার মতে 
যুক্তরাষ্্রীয় গবর্ণমেন্টকে যদি সামরিক বিভাগ 
পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের চাদাব উপর 
নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলেও এই একই ব্যবস্থা 
ঘটিবে এবং ভারতের সামরিক বিভাগ কোনদিন 
দেশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য ক্ষমতা অর্জন করিতে 
সমর্থ হইবে নাঁ। মিঃ জিম্নার মত একজন 
কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যক্তি যে এই সব কথা চিন্তা করিতে 
পারেন ন! তাহা আমরা যনে করি না। খুব 
সম্ভবতঃ দেশের যানবাহনের উপর আংশিকভাবে 
কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে 
সামরিক বিভাগের ব্যয়নির্ববাহের জন্ত গ্রদেশসমূছের 
মুখাপেক্ষী রাখিয়া উহাকে বেকায়দায় 'ফেলাই মিঃ 
জিরার উদেস্য। দেশপ্রেমিক কোন হিন্দু-মুসলমানই 
_খাহারা সমস্ত স্বার্থের উপর বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশকে রক্ষা করিবার সমস্তাকে সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন তাহারা 


। নিশ্চয়ই মিঃ জিন্নার এই মনোভাব সমর্থন করিবেন 


না। । 

(৫) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে একটী 
আইন সভা ও শাসন পরিষদ রাখা হইবে বলিয়াও 
মিঃ জিন্না আপত্তি তুলিয়াছেন। একটা শাসন, 


নহ 





আর্থিক জগৎ 


[ ২গশে মে, ১৯৪৬ 





পরিষদ ছাড়া পররাষ্ট্র বিভাগ, সামরিক বিভাগ, 
ও যানৰাহন বিভাগের মত তিনটা অত্যধিক গুরুত্ব- 
পুর্ণ বিভাগের কাজ কিভাবে চলিতে পারে তাহা 
আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই শাসন পরিষদ যদি 
দেশবাসীর নির্বাচিত কোন আইন পরিষদের 
অধীন না হয় তাহ! হইলে উহা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
না হইয়া ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থায় পরিপত হইবে। মিঃ 
জিরা বলেন যে, এই ব্যাঁপারের মীমাংসার ভার 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটীর উপর দেওয়া হউক। 
তবে এই ব্যাপারে তিনি তাহার আসল মনোভাব 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, 
যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যে শাসন পরিষদ ও আইন 
সভা থাকিবে তাহাতে পাকিস্থানী প্রদেশসমূহ ও 
হিন্স্থানী প্রদেশসমূছের সমসংখ্যক সদস্ত রাখিতে 


হুইবে এবং কি শাসন পরিষদ, কি আইন সভা 


কোথাও শতকরা ৭৫ জন সদস্তের সম্মতি না হইলে 
কোন ‘বিত্্কমূলৰ’ প্রস্তাব কার্যকরী হইতে 
পাঁরিবে না। 

মিঃ জিয়ার এই রি বেশ একটু 
মারপ্যাচ রহিয়াছে। এতদিন পৰ্য্যন্ত তিনি বলিয়া 
আসিতেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও শীসন 
পরিবঘে হিন্দু ও মুসলমানদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি 
থাকিষে।. এখন তিনি বলিতেছেন ষে, এই আইন, 
ও শাসন পরিবদে পাকিস্থানী প্রদেশসমূহ ও. 
হিনুস্থানী ৷ প্রদেশসমূছের সমসংখ্যক প্রতিনিধি 
খাকিবে। পাকিস্থানী প্রদেশসমূহ ও  হিনদুস্থানী 
প্রদ্রেশসমূহ্রে জন্য যে প্রতিনিধি-সংখ্যা নিদ্দিষ্ট 
হইবে তাহা উভয় শ্রেণীর প্রদেশের অধিবাসী হিন্দ 
ও মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ 
করিয়া দেওয়া হইবে কি না তৎসঙ্বন্ধে তিনি কিছু 
বলেন নাই ।' উহা হইতে বনে করা যাইতে পারে 
যে, কেন্গীয় আইন পরিষদে পাকিস্থানী প্রদেশ 
হুইতে ষে সমস্ত সদন্ত আসিবেন, তাহারা 
সকলে যুলমান, হইবেন--উহাই মিঃ জিরার 
অভিপ্রায়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 
ও শাসন: পরিষদে মুসলমান 'ও অযুসলমানের 
সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে! অস্ত কথায় 
এদেশে যাহারা সংখ্যায় শতকরা ৭৫ জন আইন 
ও শাসন পরিষদে তাহারা যত সংখ্যক সদস্তপদ 
পাইবে_ষাছারা সংখ্যা শতকরা ২৫ জন তাহারা 
' তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদশ্তপদ পাইবে। 
এই প্রস্তাব এতই অসঙ্গত ও অশোভন যে, মিঃ 
জিয়া পর্য্যন্ত এক্ষণে খোলাখুলিভাবে উহা 
প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছেন না এবং 
এজস্য বুজরাহীয় আইন সভাতে হিন্দু ও 
মুসলমানের প্রতিনিধির থা না বলিয়া তিনি 
পাকিস্থানের প্রতিনিধি ও হিনুস্থানের প্রতিনিধির 

নৃতন'বুলি আওভাইয়া সমগ্র জগতের চক্ষে ধুলি 
ত চাহিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন্‌ প্রস্তাৰ 
“বিতর্কযূলক’ তাহা কে স্থির করিবে? কেন্ত্রীয 
ব্যবস্থা পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক’ 
প্রস্তাব উর্ধাপিত হইলে পরিষদের অধিকাংশ হিন্দু 


ও মুসলমান সদস্তের সম্মতি ব্যতীত তাহা কার্যকরী ' 


হইতে পারিবে না রলিয়া মন্ত্রী-মিশন যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তত্সন্বন্ধে মিঃ জিরা প্রশ্ন করিয়াছেন 
যে, কোন্‌ প্রস্তাব ‘গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক” প্রস্তাব 
তাছ! কে স্থির করিবে? কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন্‌ 





প্রস্তাব -“বিতর্কমূলক' তাহা কে স্থির "করিবে 
তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্ৰশ্ন জাগে নাই। 
একই ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে কি ভাবে একই প্রকার 
দ্দিনিষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিতে পারেন মিঃ জিন্ন! 
এই ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 
যাহা হউক, মিঃ জিন্নার যুক্তির কোন বালাই 
নাই। তাহার আসল উদোস্তই হইতেছে-_স্খ্যালঘু 
শতকরা ২৫ জন হইলেও ভারতের শাসনক্ষেত্রে র 
সর্বব্যাপারে মুসলমানগণকে সংখ্যাগুরু শতকরা ৭৫ 
জন হিন্দুর অপেক্ষা অধিক অধিকার প্রদান করা! এবং 
মুসলমানদের সন্মতি ব্যতীত হিন্দুগণ যাহাতে 
কোনও ব্যাপারে একপদও অগ্রসর হইতে না৷ 
পারে তাহার ব্যবস্থা করা । এই একমাত্র উদ্দেস্তা- 
প্রপোদিত হৃইয়াই তিনি পাকিস্থানের প্রস্তাব 
উত্থাপন ৰুরিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, হিন্দুগণ 
কখনও এইরূপ একটা উদ্ভট ও অবিচারমূলক প্ৰস্তাব 
মানিয়া লইবে না। উদ্ছার জন্তু যদি স্বাধীনতা 
লাভ বহু বৎসর পিছাইয়াও বায় তাহা হইলেও না৷ 

(৬) মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে নৃতন, 
শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দশ বৎসর পর যে কোন 
প্রদেশ প্রচলিত কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের সর্ভসমূহের 
পুনব্বিবেচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে 
পারিবে | মিঃ জিন্না বলেন যে, দশ বৎসর পরে 
পাকিস্থানী প্রদেশসমূহ রর 01905 )' ভারতীয় 
ুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারিবে_ 
এরপ্‌ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। উভয় প্রস্তাবের 
পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট । মহরী-মিশন ভারতের প্রত্যেক 
গ্রদেশকে প্রয়োজনবোধ করিলে ুক্তরাষ্্র হইতে 
পৃথক হুইয়া যাইবার স্থযোগ দিবার পক্ষপাতী । 
পক্ষান্তরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা 
সিদ্ধুর মত মুসলমান-প্রধান প্রদেশ অথবা আসামের 
মত হিন্দু-প্রধান প্রদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে না চাহে তাহা হইলেও পাকিস্থানী প্রদেশ- 
সমূ্থে সম্মিলিত ভোটের জোরে মিঃ জিন্লা 
উহাদবিগকে বুক্তরাষ্্র হইতে পৃথক করিবার ক্ষমতার 
দাবী করিতেছেন। পাকিস্থানী প্রদেশগুলির মধ্যেও 
সমস্ত প্রদেশ এই প্রস্তাব সমর্থন, করিবে কিনা 
তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। 

(৭) মিঃ জিনা বলেন যে, ভারতীয় ু্তবাষ্রের 
গঠনপ্রণালী স্থির করিবার জন্য যে শাসনতন্ 
প্রণয়ন কমিটা ' পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে 
হিন্দু সদম্তের সংখ্যাধিক্য হইবে । কাজেই উছার 
সভাপতি নির্বাচন, সংখ্যালঘু দলসমূহ্রে স্বার্থরক্ষা- 
বিষয়ে উপদেশ দানের আস্ত মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পিত 
এডভাইসরী কমিটী গঠন, কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ 
সাম্প্রদায়িক বিষয় কিন! তাছ! স্থিরীকরণ ইত্যাদি 
ব্যাপারে হিন্দুদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া 
গৃহীত হুইবে। 

মিঃ জিন্নার এই উক্তি ঠিক। কিন্তু উহার 
বীযাংস! কোথায়? হিন্মুগণ যখন সংখ্যায় মুসলমান 
অপেক্ষা তিনগুণ অধিক, তখন এই সব ব্যাপারে 
মুসলমানগণকে হিন্দুদের গ্যায়বিচারের, উপর 
বিশ্বাস করিয়াই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে । যদি 
হিন্দুগণ এই লব ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থহানি- 
মূলক কোন কাজে অগ্রসর. হয়, তাহা হইলে 
মুসলমানগণ অবশ্যই উহার বিরুদ্ধে লড়িতে 
পারিবে। যাহারা শক্তিমান, সংখ্যার দশ কোটা, 


ভারতের ৭|চ্টী প্রদেশের যাহারা মালিক 
হইবে, তাহাদের পক্ষে নিজ্ঞ শ্বার্থরক্ষায় 


অসমর্থ হওয়ার কোন আশঙ্কাই নাই । মুসলমানদের 


যদি হিন্দুদের- স্ভায়বিচারে অথবা নিজের শক্তিতে 
কোন বিশ্বাসই না থাকে, তবে তাহারা উহাদের 
বার্থ-সম্পরিত ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসার জঙ্ক 
বিদেশী নিরপেক্ষ সালিশের মধ্যস্থতা মানিয়া লইতে 
পারেন। কিন্তু মিঃ জিন্না তাহাতেও রাজী নহেন। 
তিনি চাছেন ছুইটী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী 
এবং আইন পরিষদ ও শাসন পরিষদে, সমসংখ্যক 
মুসলমান ও অমুসলমান। কিন্তু দুইটী শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন কমিটার মধ্যে যদি গুরুতর মতপার্থক্য ঘটে 
অথবা কোন ব্যাপারে আইল ও শাসন পরিষদে 
মুসলমান ও অমুসলমানের সমসংখ্যক প্রতিনিধি 
যদি ভিন্নমত হন, তাহা হইলে উদ্ধার মীমাংসা 
করিবে কে? এই অবস্থায় হয সংখ্যাগরিষ্ঠদের 
বিচারবুদ্ধি ও ম্থবিচারের উপর নির্ভর করিয়। 
ভবিষ্যৎ সংগ্রামের অস্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে 
না হয় মধ্যস্থের সালিশী মানিয়া লইতে 
হইবে । মিঃ জিরা উহার কোনটীতেই রাজী 
নহেন। 

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে নানা দিক দিয়া. মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য কি প্রকাব বিলি- 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎসম্বস্ধে গত সপ্তাহে আমরা 
বিস্তৃভাবে আলোচনা ৰরিয়াছি। 
প্রস্তাব সম্বন্ধে মিঃ জিন্ন যে সমস্ত আপত্তি 
তুলিয়াছেন, . তৎসম্বন্ধে আমর! বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচনা করিলাম। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার 
ফলে দেশের কোটী কোটী হিন্দু-মুসলমান 
ইতর প্রাণীর পর্য্যায়ে -নামিয়া আসিয়াছে এবং লক্ষ 
লক্ষ ছিন্দু-মুললমান অনশন, অর্দ্ধাশন ও বোগের্‌ 
ফলে অকালে প্রাণ দিতেছে। এই শোচনীয় 
পরিস্থিতির মধ্যে যাহারা উপকৃত হইতেছে তাহাদের 
সংখ্যা মুষ্টিমেয় | এই অবস্থার প্রতিকার করিতে 
হইলে দেশে জাতীয় গবর্ণমেষ্টের প্রতিষ্ঠা ভির 
গত্যন্তর নাই এবং এই গবর্ণমেণ্টকে যদি অভীপ্মিত 
উদ্দেস্ত সাধনে সাফল্যম্ডিত করিতে হয়, তাহা 
হইলে উহার পেছনে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত 
শক্তি থাকা অত্যাবশ্তক | মিঃ জিয়া উহার 
সবচেয়ে ব্ড প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইয়াছেন 
বলিয়াই আমরা তাহার আপত্তি সম্বন্ধে এত 
কথা বলিলাম । মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
অগপিত শিক্ষিত, স্বদেশপ্রেমিক ও দুরদৃষ্ট 
সম্পন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন তাহাদিগকে আমাদের 
কথাগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার 
জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি । 
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বৃটিশ মন্িমিশনের নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণার 
"পুর্বে সিষলায় রুদ্ধত্বারকক্ষে যে কংগ্রেস-লীগ 
নেতৃসন্মেলন হইয়াছিল তাহার নেপথ্যের ইতিহাস 
প্রকাশিত হওয়ায় সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্ত কোন্‌ 
পক্ষ কতখানি দায়ী তাহা স্পষ্টভাবে উদবাটিত 
হইয়াছে । এ সময় মন্ত্রিৰিশন, কংগ্রেস ও মুসলিম 
লীগ এই তিন পক্ষের মধ্যে যে সমস্ত পত্রবিনিময় 
“হইয়াছিল তাহা ২১ খানি দলিলম্বরূপ একত্রে 
প্রকাশিত হওয়ায় এদেশের ও বিলাতের 
প্রতিক্রিয়াশীল গবেবণাকারীদের মুখে চুনকা'লি 
পডিয়াছে। কোন কোন বিলাতী পত্রিকা তখন 
ব্যর্থতার ষোল আনা দায়িত্বই কংগ্রেসের ঘাড়ে' 
চাপাইয়া দিয়াছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল মুখপত্র 
‘ডেলি মেল’ এই প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেলকে ভারতের 
হিমলার বলিয়| অভিহিত করিতেও ছাড়েন নাই'। 
পত্রাবলী প্রকাশের পরে সমগ্র দুনিয়া জানিতে 
পারিয়াছে, সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্ভ কে ৰা 
কাহার! কতখানি দায়ী । 
উপরোক্ত পত্রাবলী সিমলা সম্মেলনের অগ্রগতি 
‘ও পরিণতির এক সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস । 
“নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বিচার-বিশ্লেণ করিলে যে 
,কোন শুতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে 
হুইবে, ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেস আদৌ দায়ী নহে। 
ব্যর্থতার জন্ত অংশতঃ দায়ী বৃটিশ মন্ত্িদিতরা এবং 
‘মূলতঃ দায়ী মুসলিম লীগের কর্ণধার মিঃ দিনা 
লর্ড পেখিক-লরেদ্দের পত্রগুলিই এই কথার অকাট্য 
প্রমাণ । মিঃ জিন্নার নিকট লিখিত ভারত- 
. সচিবের একখানি চিঠিতে কেবল মুসলিম লীগের 
অস্ত দাবীর দিকটাই প্রকাশ পায় নাই, মিঃ 
-জিন্নার অশোভন আচরণ ও কদর্ঘপরায়ণভার 
-কথাও প্রকাশ পাইয়াছে | 
ক! ক ঞ্ 
৯ই যে' তারিখে মিঃ জিরার নিকট লিখিত 
্রত্যুন্তরপত্রে ভারত-সচিব লীগ নেতার অযৌক্তিক 
উক্তি ও যুক্তিতে তাহার ক্রমবর্ধমান বিরক্তি আর 
।চাঁপিয়া বাঁধিতে পারেন নাই। লর্ড পেখিক- 
লরেন্স দূঢতার সহিত মিঃ জিন্লীকে সম্ঝাইয়া 
দিয়াছেন, সম্মেলনে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা যাহা 
বলেন নাই মিঃ জিল্না তাহাদের মুখে সেই সব কথা 
এুকাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহারা, যাহা 
বলিয়াছেন তাহারও কোন কোন অংশের তিনি 
বিপরীত ব্যাখ্যা করিবার- চেষ্টা করিতেছেন । শুধু 
তাহাই নহে । সম্মেলনের আলোচনাকালে স্বয়ং 
মিঃ জিন্না যাহা বলিয়া আসিয়াছেন ও স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন পরে তাহার লিখিত পত্রে তিনি 
- তাহার উল্টা স্থর তুলিয়াছেন। আমাদের কাছে 
চিরপরিচিত কায়েদে আজমের এরূপ স্ববিরোধী 
আচরণ বিস্ময়ের কিছু নহে । কিন্তু ভারত-সচিবের 
‘কাছে বোধ হয় ভারতের একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ 
ও প্রবীণ রাজনৈতিক নেতার এ-হেন ধূত্রজজাল 
সৃষ্টির প্রচেষ্টা অবোধ্য ও অপ্রত্যাশিত ঠেকিয়াছে। 
তাই তিনি যথাসাধ্য সংযত অথচ দৃঢ় ভাষায় মিঃ 
জিন্নার ভুলগুলি (?) ধরাইয়! দিয়াছেন। সুচতুর 
“মিঃ জিন্না তীহার অসঙ্গত জেদ ও অনমনীয় 
মনোভাবের অন্ধতায় বেসামাল হইয়া মগ্ত্রিমিশনের 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ' 








আলোচনার যূল ভিত্তি যে.কি সেই বিষয় পর্যন্ত 
বিশ্বত হইয়া ব্যবহারজ্বীবী-জ্ূলভ প্রশ্নের 
প্যাচ কৰ্ষিতে গিয়া লর্ড পেখিক-লরেন্সের কাছে 
যেভাবে জব্দ হইয়াছেন, অমন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক পত্রাবলী বিনিময়ের গাস্ভীর্ধ্যের মধ্যে 
তাহা কিঞ্চিৎ কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ 
নাই। 

পত্রাবলীতে একদিকে যেমন মুসলিম লীগ নেতার 
আপোন-বিমুখতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অন্তদিকে 
তেমনই কংগ্রেস নেতৃত্বের সীমাংসামুখী মনোবৃত্ত 
প্রকটিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি আজাদ কংগ্রেসের 
মুখপাত্র হিসাবে ভারত সচিব লর্ড পেখিক-লরেদ্দের 
নিকট ষে সব পত্র লিখিয়াছেন তাহার আদ্বন্ত 
মুসলিম লীগের সহিত একটা বোঝাপড়ার জগত 
আপ্রহই দেখাইয়াছেন। মীমাংসার জন্ত ভারতের 
জাতীয় স্বার্থ বিপর্জন না দিয়া যতদুব অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব কংগ্রেস প্রতিনিধির! ততদূর আগাইয়া 
যাইতে বা নামিয়া আসিতে কোনরূপ দ্বিধা করেন 
নাই। ছৃষ্নবসবরূপ মৌলানা আজাদের প্রথম 
দিকের পত্রাবলীর কথা উল্লেখ করা যায়। পপ্রথব 
দিকে পর পর ছুইখানি চিঠিতে ৰুংগ্ৰেস প্রেসিডেণ্ট 
ভারতের বৃটিশ প্রভূত্বমুক্ত স্বাধীনতার সুস্পষ্ট 
ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ও ভারত হইতে বৃটিশ বাহিনীর 
অপসারণের প্রশ্ন . দুইটির উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-সচিৰ উহার জবাব 
এডাইয়া গিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, মিঃ 
জিন্নার কোন পত্রেই ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা ও 
বৃটিশ সৈষ্কাপসারণ সম্পর্কে কোনরূপ দাবীর আভাস 
পর্য্যন্ত নাই। আলোচনায়. যোগদানৰারী তিন 
পক্ষের দুই পক্ষই যে প্রশ্ন সম্পর্কে নীরব অর্থবা 
উদাসীন সেক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের মুখপাত্র মীমাংসার 
পথ খোলা রাখার অকপট আগ্রহের জঙ্কই তাহার 
পরবর্তী পত্রাবলীতে এ দুইটি প্রসঙ্গের আর 
অবতারণা করেন নাই। কংগ্রেস এক্ষেত্রে বাস্তব- 
বোধ ও উদারতারই পরিচয় দিয়াছে। পত্রাবলীতে 
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ইভ ই তি তল্্রলগুক্জে 


জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৯৪৬ সালের ১লা জুন হইতে ১৫নং আপ ও ১৬নং 
ডাউন হাঁওড়া-বেনারস ক্যাপ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেপদ্বয় 
১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ টাইম টেবলে প্রদত্ত সময় ধরিয়া! চলাচল করিবে । 

ছাওড়া ও বেনারস ক্যাপ্টনমেণ্টের মধ্যে ১১নং আপ ও ১৭৯নং আপ এবং ১৪নং ডাউন 
ও ১২নং ডাউন-এর সহিত চলাচলকারী ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণীর কামরা সমন্বিত থ 
সার্ভিস বগী গাভীখানি- দিন হইতে প্রত্যাহার করা হইবে। 





শিলং ব্যান্কিং কর্পোরেশন লি? 


রাষ্ট্রপতি আজাদ যেরূপ সংযম, স্থির বুদ্ধি ও মর্যাদা - 
বোধের পরিচন্ন দিয়াছেন এবং স্বপক্ষের দাবী পেন 
করিত্বা উদ্ধার সহিত অপর পক্ষেব দাবীর সাঁমঞ্জ 5 
সাধনের প্রতি সম্যক সচেতনতার যে নক্তিত 
দেখাইস্গাছেন, তাহাতে সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থভার 
জন্ত কোন্‌ পক্ষ দারী সেই সত্য আজ চক্ষুস্বান 
ছুনিয়ার কাছে প্রকাশ দিবালোকের মতই 
পরিষ্কার । | 


মগ্িষিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস এখনও 
সরকারীভাবে তাহার অভিমত জ্ঞাপন করে নাই। 
নয়া দিল্লীতে কংশ্রেন' ওষার্ষিং কমিটির বৈঠক 
বসিক্কাছে। বিঘোষিত প্রস্তাবের কতৃক গুলি বিষয় 
পরিষ্কার করিয়া জানিবার জপন্ত রাষ্ট্রপতি আজাদ 
মন্তরিদৃতদের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন 'তাহাব 
উত্তর আলিতে বিলম্ব ঘটায় কংগ্রেসের মতামত 
প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে। 'মন্ত্রিমিশনের জবাব 
পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের উত্তর কংগ্রেস ' 
কর্তৃপক্ষ নাকি সন্তোষজনক মনে করিতেছেন । 
ইতিপূর্বে দুইবার মহাত্মা গান্ধী, ভারত-সচিব ও 
স্তার ষ্যাফোর্ড ক্রিপসের মধ্যে আলাপ-আলোচনায 
যে সকল বিষয়ের ব্যাখ্য। চাহিয়াছেন, মনতরিূতঘয় 
তাছার সন্তোষজনক জবাব দিষাছেন খলিযাও 
প্রকাশ। জানিতে পারা গিষাছে, কংগ্রেল যে 
সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিষা লইতে চাহিয়াছেন 
তাহা ছুইতেছে £ (১) প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদান 
বাধ্যতামূলক কিনা) (২) গণপরিষদ্রের ক্ষমতা 
সার্বভৌম কিনা ; (৩) বাঙ্গলার ইউবোপীধদের 
ক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থাকিবে 

5 (৪) ইউনিষন গবর্ণমেন্টের কর বাধ্য, 
রর শুদ্ধ আদায় ও উৎপাদন শুদ্ধ ধার্যের 
ক্ষমতা থাকিবে কিনা এবং (৫) গণপরিষধদে দেশীয় 
রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার স্বরূপ কি ইত্যাদি। 
যতদূর জানা যায়, তাহাতে প্রস্তাবের কোন কোন 
বিবয় সন্তোষজনক না হইলেও মোটামুটিভাবে 
কংগ্রেস উচছা গ্রহণের পক্ষপাতী । মহাত্মা গান্ধীর 
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অন্যান্ত শাখা__্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। (আসাম) । 
En tia dias ষ্যানেজিং ডিরেক্টর 


প্রবন্তিত হইবে এবং ওঁ ট্রেণদ্বয় 


চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। 


৮ পাপ 





৯৪ 


ভাষায়, অল্পবিস্তর দোষক্রটি সত্বেও এই প্রস্তাবের 
মধো সুখী ভারত গড়িয়া তোলার বীন্ষ নিহিত 
আছে এবং “necessary evil” হিসাৰে উহা 
গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে অদুর- 
ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নূতন 
অভিজ্ঞতার আলোকে সাম্প্রদায়িক সমন্তা ও দেশীয় 
সামস্ততান্তরিক বাধাবিদ্র সব কিছুই কোথাও ভ্রুত 
বেগে কোথাও আন্তেধীরে অদৃপ্ত হইয়া যাইবে! 
আসল সমস্তা ভারতের . পরাধীনতা। ভারতের 
জনকল্যাপের সর্ববিধ প্রচেষ্টা এতদিন কেবলি 
বিদেশী কায়েমী স্বার্থের গ্রাচীরগাত্রে বাধা পাইয়া 
ফিরিয়া ফিরিয়! আসিয়াছে । বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
প্রতৃত্বের ক্মবসান ঘটিলে বিশেষ করিয়] দেশের 


অর্থনৈতিক, উন্নয়ন ও সাধারণভাবে সর্বালীণ, 


অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের ; দুরূহ সমন্তা ও 
অন্তরায়গুলি একে একে বিলুপ্ত হইবে। 
ক) * * 

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে মুসলিম লীগের 
মতামত এখনও প্রকাশ করা হয় - নাই। তবে 
ওয়াকিবহাল হ্ত্রে প্রকাশ যে, বিঘোষধিত প্রস্তাব 
তাহাদের নিকট, একেবারে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়! 
পরিগণিত হয় নাই। লীগের পক্ষ হইতে মস্ত্রি- 
মিশনের নিকট নিন্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
বিশদ ব্যাখ্যা . জানিতে চাওয়া হইয়াছে বলির! 
প্রকাশ :--(১) কেন্দ্রের অস্থায়ী গবর্ণমেপ্টের কর 
নির্ধারণের ক্ষমতা থাকিবে কিনা ) (২) গণ-পরিষদে 
বেলুচিস্থান্রে প্রতিনিধিরা কি ভাবে নির্বাচিত 
হইবেন? ,. 

বুবলি লীগের প্রতিক্রিয়া আপাততঃ 
না-গ্রহণ না-বৰ্জ্জন মনোভাব বলা যাইতে পারে। 
মিঃ দরিার বিলম্বিত বিবৃতিতে সেইরূপ মনোভাবই 
প্রকাশ পাইয়াছে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে 
মিঃ-জিন্না, কংগ্রেস নেতৃগণ কি অভিমত জ্ঞাপন 


করেন তাহার আন্ত বছ বিলম্ব করিয়াছিলেন। 


অগত্যা যেন বাধ্য হইয়াই তাহাকে মুখ খুলিতে 
হইয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আদৌ 
অপ্রত্যাশিত নহে। তাহার বিবৃতিতে তিনি 
পাকিস্থানের মূলনীতি স্বীকৃত, না হওয়ার অস্ঠ 
মন্তরিদৃতদেব উপর গোঁসা করিয়াছেন। পাকিস্থান 
পরিকল্পনা অযৌক্তিক ও অক্ভ্ভব বলিয়া 
প্রকারান্তরে মঙ্জিদূতরা যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন 
মিঃ জিন্না সেই রায়দানকে মামুলী ও কংগ্রেসের 
দাবীর নিকট আত্মসমর্পণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে 
চাহিয়াছেন।, তাই. বলিয়া মিঃ জিন্স] মিশনের 
প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় এমন কথা তাহার বিবৃতির 
কোথাও ব্যক্তি গততাবেও বলেন নাই। তিনি 
জানাইয়াছেন, শীপ্রই লীগ ওয়াকিং কমিটি এই 
বিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইবেন অর্থাৎ 
ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত জানা 
যাইবে এবং মিঃ জিনা সেই "আলোকে লীগের 
সিদ্ধান্ত নিরূপণ করার সুযোগ পাইবেন। একটা 
বিষয় লক্ষ্য,করি বার এই যে, ওদ্ধত্য ও বাগাডম্বরে 
অভ্যস্ত কায়েদে আজমের সুর এবার নরম হইয়াছে । 
পাকিস্থান অগ্রাহ হওয়ায় মিঃ জিন্নার এতকালের 
কূটনৈতিক চাতুধ্য শোচনীয় ব্যর্থতায়. পর্য্যবসিত 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই । অথচ বৃটিশ প্রস্তাবৰে 


. প্রতিনিধিদের মধ্যে কি অনুপাত থাকিবে; (৩) 


এই সমস্ত সমস্তার একট! সন্তোষজনক মীমাংসা 


আর্থিক জগৎ 


প্রত্যাখ্যান করাও তাঁহার দলের পক্ষে নানা অন্তভূক্ত করার বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস 
কারণেই সম্ভব নহে বলিয়া আমরা মনে করি। ওয়াকিং কমিটির নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ: 
প্রত্যক্ষ, সংঘর্ষের যত হুমকিই মিঃ জিয়া দিন না করিয়াছেন। প্রাদেশিক মণ্ডল সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া 
কেন, একটা সত্যকার গণ-আন্দোলন পরিচালনা মঙ্্রিমিশনেব সহিত কংগ্রেসের কথাবার্তা! চলিতেছে- 
করার মত তাহার ও তাহার দলের না আছে বলিয়া প্রকাশ । কোনও প্রদেশ প্রথম অবস্থায়' 
সঙ্কল্প, না আছে সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, না আছে কোন না কোন গ্রপ বা মণ্ডলে থাকিতে বাধ্য' 
তাঁহার ভচ্ঠ স্বাথজেশহীন নৈতিক পটভূমি । হইবে না এই বিষয়ে স্বেচ্ছায় যোগদানের নীতি. 
এক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সুযোগ গ্রহণ মানিয়া লওয়! হইবে সেই প্রশ্নের একটা স্পষ্ট জবাব 
করিয়া সার্থসিদ্ধির সহজ পথ ছাড়া তাহাদের আর শীঘ্রই জানা যাইবে । যাহা হউক, শ্রীযুক্ত বরদলুই-- 
কোন পথ এখন খোল! নাই। কোন দিন ছিলও এর আপত্তি নীতির দিক হইতে আমরা অসলত. 
না। সেই পথও এবার তত সুগম হইবে না। মনে না করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রেব বিচারে অনেকটা 
দৃষ্টান্তস্বর্ূপ বলা যায় যে, ইউরোপীয়ান, দলের অহেতুক বলিয়াই মনে করি। প্রথমতঃ, আসাম 
সাহায্য ও কপার উপর এতদিন লীগ মগ্্রিমগওলকে ও বাঙলা একই মণ্ডলেব অন্তভূক্তি  হইলে। 
নির্ভর করিয়া টিকিয়া থাকার সাধনা করিতে আসাঁমেরও কোন ক্ষতির ফরস্তাবনা নাই, বাললার' 
হইয়াছে । বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিঘোষিত নীতি ও বরং লাতই হইবে । -প্রস্তাবিত আসাম-বাঙগলা; 
বড়লাটের অৰুপট প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মণ্ডলে কংগ্রেসের ও হিন্দুদের সংখ্যা-শক্তি বৃদ্ধি' 
মুসলিম লীগ ইউরোপীয়ানদের অখণ্ড সমর্থন আর পাইবে। : দ্বিতীয়তঃ, আসাম অর্থ-নৈতিক দিক 
লাভ করিতে পারিবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। দিয়া যেরূপ অনগ্রসর তাহাতে বাঙ্গলার সহিত যুক্ত: 
এরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব লীগ বজ্জন থাকিলেই সম্মিলিত প্রয়াস ও পরিকল্পনায় তাছার' 
করিতে, পারে না বলিয়াই, আমাদের বিশ্বাস। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শ্রমশ্য়ের প্রসার দ্রুততর; 
মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস যদি গ্রহণযোগ্য নহে হুইবারই সম্ভাবনা বেশী। তৃতীয়ত: আসামের 
বলিয়া বৰ্জ্জন করে (সেই সম্ভাবনা নাই বলিয়াই0 ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে, তাহার ও. 
আমাদের ধারণা ), কেবল সেরূপ ক্ষেত্রেই লীগ কেন্দ্রের মধ্যে অন্তান্ভ মণ্ডল, বিশেষ করিয়া 
বর্জনের কথা বলিতে সাহসী হইবে। মুসলিমগরিষ্ঠ বাঙলা দেশ পড়িতেছে। তাহাকে, 

* * বিচ্ছিন্ন হুইয়া যেন একঘবের মত থাকিতে. 

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গত ২৩শে মে হুইবে। 

রাষ্ট্রপতি আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরু অন্তর্বর্তী 
কালীন গবর্ণমেপ্ট গঠন সম্পর্কে বড়লাটের সহিত 
আলোচনা করিযাছেন। এই আলোচনায় বড়লাট 
যে কতিপয় প্রস্তাব করিয়াছেন কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি এখন তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। 
শীপ্ই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানা যাইবে বলিয়া 
আশা করা যার। বডলাটের সহিত সাক্ষাৎকালে 
পত্ডিতজী ও মৌলানা আজ্রাদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ £--(১) অন্তর্বর্তীকালীন শাসন পরিষদে 
১২ জন সদশ্ত থাকিবেন, না ১৫ জন থাকিবেন 
অন্তর্বর্তীকালীন শাসন পরিষদে কংগ্রেস ও লীগের 


[ ২৭শে মে, ১৯৪৬ 





০ bn nd 


বাঙ্গলার সহিত আসামের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগৃত 
এঁক্য বহুদিন যাবৎই চলিয়া আসিতেছে। খাঙ্গলার 
সহিত এতটা নিকট সম্পর্ক বস্ততঃ আর কোন। 
প্রদেশেরই নাই । বর্তমানেও আসামের বিশ্ববিদ্যালয় 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, আসামের সর্বোচ্চ 
আদালত কলিকাতার হাইকোর্ট। আলাদা না, 
হইযা এক সঙ্গে থাকিতে পারিলেই তুলনায় হুর্বল' 
আসাম বাজলার স্বগোত ও সমমতাবলম্বীদের 
সহযোগিতায় অচিরকাল মধ্যে শিক্ষা, বাণিজ্য, 
ও শিল্পের ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতে অধিকতর সক্ষম 
হইবে। নহিলে ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে 
দুরে এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া শক্তিশালী 
প্রতিকুল্‌ প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাহার 
প্রাদেশিক অভ্যুন্নতিতে বিশেষ সাহায্য না পাওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশী। এই সমস্ত দিক হইতে ভাবিয়া 
দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গনার সহিত আসাম যুক্ত 
থাকিলেই তাহা উভয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবার্থ- 
সাধনের অস্থৃকুল হুইবে। 


শাসন পরিষদের স্দশ্তগপের সিদ্ধান্ত নাকচ করার 
অধিকার বড়লাটের থাকিবে কি-না--বড়লাট 
তাহাদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিবেন না, কংগ্রেস 
এরূপ এক চুক্তির পক্ষপাতী ; (৪) শাসন পরিষদের 
সদস্তগণ যৌথ দায়িত্বে কাজ করিবেন এইরূপ প্রথা 
স্বীকার করিয়া লওয়! হইবে কি-না ও (৫) অস্থায়ী 
শাসন পরিধদকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় গবর্ণ- 
মেন্টরূপে কার্য করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে 
কি-না । আমরা আশা করিতেছি যে, শেষ পর্য্যন্ত 


হুইবে। তবে, নেতৃগণ ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
সকল বিষয় সরকারীভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত 
গবেষণামূলক সংবাদের উপব আস্থা স্থাপন' না 
করিয়া আমাদের ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করাই 
সমীচীন বলিয়া মনে করি। 
bd কী চি 

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 

বরদলুই বাঙ্গলা ও আসামকে একপ্রদেশ-মগুলের 





কলিকাতা বাজারে মাছ, মাংশ ও সব্দীর দাম 
কমাইবার কী উপায় আছে তাহা আলোচনা 
করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের 
ডেপুটি মেয়ব -একটি কনফাবেন্স ডাকি্যাছিলেন। 
বাঙ্গল! গবর্ণমেণ্টের মারকেটিং বিভাগের প্রতিনিধি 
যে সম্মেলনে যাহা বলিয়াছেন তাঁহার সহজ অর্থট! 
হুইল এই যে, বাজাবে দাম যাহা আছে তাহাই 
থাকিবে । কিছু করা যাইবে না| করা যে কিছুই 
যাইবে না, কিম্বা আরও খাঁটি কথা বলিলৈ বলিতে 
পারা যায় কিছুই যে কর! হইবে না, তাহা আমরাও 
জানি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ সকল কনফাবেন্সেব 
তাহা হইলে অর্থটা কী? সে প্রশ্নের জবাবে 
কনফারেন্স শব্দটার মানেটা কী তাহা জানা 
দরকাব। কনফাবেন্স মানেই হইল £--4. group 
of men who singly can do nothing 


and collectively decide—nothing can 


be done. . 


+ « ক 


আমার বড শ্যালক সরকাবী কলেজে ইংরেজী '. 


ভাষার অধ্যাপক, ফাষ্ট ক্লাশ এম-এ । তিনি অত্যন্ত 
আপত্তি করিয়া বলিতেছেন, ইহা ঠিক নস। আমাব 
ইংরেজীজ্ঞান সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ 
কবিষাছেন।. তিনি আমার স্ত্রীর ভাই না হইয়া 
নিজের ভাই হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার গণ্ডে ঠাস্‌ 
কবিয়া চভ বসাইয়া দিতাম |. এদেশে কোন শিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে “ইংরেজী কম জানে” বলাৰ চাইতে বড় 
গাল আর কী হইতে পারে ? ডেপুটি ম্যাঁজিষ্টরেটেকে 
কংগ্রেসী ভলাশ্টিয়াব ঠেঞ্াইবার হুকুম দিষা 
রায় বাহাদুর হইযাছেন বলিলে তিনি রাগ করেন 
না, তাবেন ‘ডিউটিফুল’ কর্মচারী । সিভিল সাপ্লাইর 
অফিসাব ব্যাঙ্কে 'মেঁটা! টাকা জমাইয়াছেন__এ 
কথায় লজ্জিত হন না। সবাই বলে লোকটা 
করিৎকর্ম্মা। যাহারা ব্যাঙ্ক ফেল করাইয়া বিধবার টাকা 


: আত্মসাৎ করে, ব্ল্যাক ম্যার্কেট করিয়া তিন টাকার 


ধুতি, আট টাকায় বেচে, তাহারাও দিব্যি অসম্ভুচিত 
চিত্তে বসবাস করে॥ কিন্তু এ কুগে সম্পন্ন 'ও পদস্থ 

কোন বাঙালী ইংরেজী, ভালো জানে ন! একথা 
বটিলে ভদ্রসমাজে তাহার তো আর মুখ দেখাইবার 
জো থাকে না! 


ক) 


শ্তালককে সহজে নিষ্কৃতি দিলাম না। স্ত্রীর 


সঙ্গে তর্ক করিতে নাই একথা বিবাহিত বাক্তিযাত্রই 
মানেন। আমিও মানি। কিন্তু ভাই বলিয়া স্ত্রীর 
+ দাদার কাছে হাঁরিতে রাজী নই। তিনি পণ্ডিত 
লোক, অক্সফোর্ড ডিক্সেনারী আনিয়া হাজির 
করিলেন। 
ডিক্সেনারীর যে অর্থ অক্সফোর্ডে চলে, সে অর্থ 
ভারতবর্ষে খাটে না। ভাষারও থিওরী অব 
রিলেটিভিটি আছে। সে কথা আইনষ্টাইন জানে না, 
আমরা জানি। চটাপট্‌ কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলাম । 
এক্সপার্ট-যে সাহেব গবর্ণমেণ্টের পয়সায় গোটা. 


টাকা মাহিনায় ভারতবর্ষে কয়েকদিন বেড়াইয়া,. 


যাইতে পাবেন। এডিটার-__যিনি সকালে নিজের 
কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়েন এবং বিকালে 
J 






খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 





সভাপতিত্ব করেন। কমিউনিষ্ট_যিনি নিজে যাহা 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা আগের ভাগেই 
অন্য কেহ করিয়া ফেলিতেছে দেখিলে 
তাহাকে ফ্যাসিষ্ট বলেন। আরও ছুই চারিটা 
উদ্বাহবণ দিতে ষাইতেছিলাম, কিন্ত শ্যালক মহাশষ 
বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে 
মন্তব্য করিলেন যে, আমার ষ্কায় মুর্খ নাকি এ জগতে 
আর দ্বিতীয কেহ নাই। কী আশ্চর্য্য, দেখিতেছি, 
এ বিষয়ে তাহার সঙ্গে তাহার সহোদবার আশ্চর্য্য 
রকম মতের মিল আছে। অথচ তিনি ইংবেঙ্গীতে 
এম-এ পাশ করেন নাই। এযন কি কোন পর্দা 
গাল” স্কুলেও পডেন নাই । রামন্থন্দর বসাকের 
বাল্যশিক্ষা পর্যাত্ই তাহার দৌড! বোধ কবি 
ইহাঁকেই পশ্ডিতেরা' বলেন মেষেদের অশিক্ষিত- 


পটুত্ব ! 
# ক ক 


বাজারে জিনিষপত্রেব দাম যদি না কমানো যাঁষ, 
তবে অন্ততঃপক্ষে জিনিষপত্র ঠিক মাপে পাওয়ার 
ব্যবস্থা গবর্ণমেপ্ট ও কপোর্রেশন একযোগে 
মিলিয়া অবশ্যই করিতে পারেন। প্রসিদ্ধ 
Lamb's tales from Shakespeare গ্রস্থ- 
প্রণেতা চালপ ল্যাম্ব হণ্ডিযা আপিসে কাজ 








জীবনবীমায় : 


বোন্ধে মিটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওাপল্স সোসাইটি 
-লিমিটিড 


ভারতের প্রাচীনতম 
S ত ft 


স্থাপিত-_১৮৭১ 












কেন্জ্তিকা ত্র এণ্ড সন্স- 


| চীফ এজেন্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ ছ্রাট, কলিকাতা । 






' বাধা দিয়া বলিলাম, অক্সফোর্ড PE AEE EEE = 
























করিতেন। তাহার সম্পর্কে একটি প্রচলিত গল্প 
এই যে, একদিন আঁপিসে আসিতে তাহার দেরী 
হয়। উপরওলা বড় সাহেব তাহাকে ভাকিয়। 
বলিলেন তুমি আজ দশ মিনিট দেরীতে 
আসিয়াছ।” ল্যান কিছুমাত্র অপ্ৰতিভ না হইয়া 
বলিলেন, “বেশ, আমি আজ দশ মিনিট আগে 
যাইব।” কলিকাতার বাঁজাবে, বিশেষ করিয়া 
মাছের বাঁজাবে এই ল্যান্ব-নীতি নিরছ্কুশভাবে 
চলিতেছে । দোকানী দামে বেশী লইয়া ওজনে 
কম দিতেছে । বেশীর ভাগ মাছ-বিক্রেতাদের 
ওজন করিবাব বাট্খারাগুলি ক্রেতা ঠকাইবার 
অন্ত্র। একটাও ঠিক ওজনের নছে। তাই বাজারে 
আড়াই সেব পোনা মাছ কিনিয়া বাভীতে পৌছিলেই 
সে মাছ ন'পোষা হয়। প্রত্যেক দিন বাজারে 
সবকারী পরিদরশক দোকানে ব্যবহৃত বাট্খাবাগুলি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্রেতাবা এই standing 
জুয়াচুরির হাত হইতে বেহাই পাইতে পাবে এবং 
বোধ হয় কনফারেন্স না করিয়াও ইহা কব! সম্ভব। 


আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসী-রাণী বাছিনীর 
অধিনায়িকা লক্ষ্মী স্বামীনাথনেব কথা নিশ্চয়ই 
আপনাদের মনে আছে। সম্প্রতি তিনি ট্রেণে 


ইউনাইটেড 
ইণ্রাস্ত্রীয়াল 


ল্ৰ্যান্ত্ত ভিলচ্মিট্েও্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূত্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ নায় 
সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
' বাবতীয় কাজ কর! হয়। 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার, স্যামবাজার, হাটখোল! (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 





পে-অফিস 2 মিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যান্জোর £ 








এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি" 
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11 আধুনিক. সব্ধপ্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
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চাপিয়া মাদ্রাজ হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। 
একটি ষ্টেশানে গাড়ী থামিলে তিনি লক্ষ্য করিলেন, 
প্র্যাটফরমে চা বিক্রয় হইতেছে । একজন ভেগার 
গাড়ীর দরজায় দরজায় ঘুরিয়া ডাকিতেছে, হিন্দু 
চা” । তাহার পর আর এক জন ভেগারকে দেখা 
গেল! 'সে হীকিতেছে, “মুসলিম চা”। লক্ষ্মী 
তৎক্ষণাৎ নিজের কামরার-দরজা খুলিয়া প্র্যাটফরমে 
নামিয়া পড়িলেন। ছুই চা-বিক্রেতাকে ধরিয়া 
আনিয়া একজনের কেটলীতে যতটা চা ছিল সবটা 
অন্য জনের কেটলীতে ঢালিয়া দিলেন এবং সেই চা 
নিজে এক পেয়ালা পান করিতে সুরু করিলেন । 
বলিলেন, "দেখো, এ হিন্দু চা নেহি, মুসলিম চা ভি 
নেহি। ছুনো মিলাকে এ নয়ীচা হায়। ইস্কা 
নাম,__প্জয় হিন্দ চা!” অতঃপর তেগ্তার দুইটি 
তাঁহাদের ধ্বনি পরিবর্তন করিয়া চা ফেরী করিতে 
সুরু করিল-__“্জষ ছিন্দ চা, চা-গ্রাম 1” 

বিমান কোম্পানীগুলি প্রত্যেক: যাত্রীকে 
তাহাদের সঙ্গে ৪৪ পাউও অর্থাৎ প্রায় ২২ সের 
ওজনের মালপত্র বিনা ভাভায় লইতে দেয়। 
সম্প্রতি টাটা এয়াব লাইনসে একটি মহিলা যাত্রী 
দাবী করিয়াছেন যে, মেয়েদের বেলায় এই মালের 
পরিমাণ বাডাইয়! দেওয়া উচিত ৷. 
বলেন যে, মেয়েরা .বেটাছেলেদের চাইতে ওজনে 
কম। সুতরাং তাহারা কিছু বেশী মাল নিলেও 
পুরুষ যাত্রীদের ওজন ছাভাইয়া যাইবেন না। 
টাটা কোম্পানী এই দাবী সম্পর্কে কী ব্যবস্থা 
করিবেন তাহা জানি না। তবে আমার মনে হয়, 
মেয়েরা ছেলেদের চাইতে ওজনে কম এ ধারণা 
ঠিক সেই শ্রেণীর আত্মপ্রবঞ্চনা--যাহার ফলে পুরুব 
কবিরা পদ্চ লিখিবার কালে মেয়েদের “অবলা” বলিয়া 
বর্ণনা করিয়া থাকেন। গান্ধীজীর চাইতে সরোজিনী 
নাইডু, সাংবাদিক তুষারকাস্তি অপেক্ষা এলা রীড 
‘এবং অভিনেতা ধীরাক্দ ভট্টাচার্যের তুলনায় 
ইন্দুবালা ও্নে কম--এমন কথা ধাহাদের চোখ 
আছে তাহারা অন্ততঃ বলিবেন না। 


সা ক 


কারণ' তিনি' 


ছেলেরা . 


যেয়েদের চাইতে ভারী একথা মানি না- যদিও 


মেয়েবা ছেলেদের চাইতে হাল্কা তাহা লক্ষ্য 
করিয়াছি। 


ক * * 


ওজনের কথা বলিতে গেলে আবার' সেই . 


আপেক্ষিকবাদের উল্লেখ করিতে হয়, আইন- 
ষ্টাইনের ডাক পড়ে । অভিজ্ঞ ব্যক্তিমা্রই জানেন, 
কণ্ট্োলের দোকানের ওআসন ও বাড়ীর ওজন এক 
নয়, যদিও লিখিতে এক । সংসারে মায়ের ওজন 


ও শাশুডীর ওজন এক নয়, এমন কি স্ত্রীর ওজন 


এবং শ্তালীর ওজনেও তফাৎ হয়, বিশেষ করিয়া 


শ্তালী যদি বিদুষী, রসিকা এবং রূপবতী হন! . 


আর বিমান বা রেলগাভীতে যাতায়াতের কথা 
বদি তোলেন, তবে বলিব অবিবাহিত পুরুবমাত্রই 


মেয়েদের ছাল্ক! মনে করিয়া সঙ্গিনী পাইলে খুশী . 


হৃয় এবং বিবাহিত পুরুষ মাত্রই তাহাদের ভারী 
অর্নে করিষা বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে পারিলে 
রক্ষা পান। যে-শীস্ত্কারেরা -পথি নারী 
বিবর্ছিিতা* করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই 
"ঘবে স্ত্রী ছিল অনুমান করিতেছি । 


রা গা 


'যুদ্ধ শেষ হইয়াছে প্রায় বছর খানেক হইতে 
চলিল। অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় ও দুশ্রাপ্য জিনিষের 


মতো মোটর গাড়ীও এখন অল্প দুই একখানা. 


করিয়া আসিতে সুরু হইয়াছে । এই গাড়ীগুলি 
সরকারী পারমিটের” মারফতে বিক্রষ হয। সে 
পারমিট বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্ট দেন। 
কলিকাতায়ও গত কয়েকমাসের মধে] এই পারমিট 
কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই পারযিট 
দেওয়ার পিছনে নীতিটা ৰি তাহা জানা গ্রয়োজন | 
মোটর গাড়ীটা বিলাসের বস্তু, সন্দেহ নাই । কিন্ত 
যাাদের কাছে ওঁ জিনিষটা। সত্য সত্যই অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্ধ্, এমন লোকও 
অনেক আছে। যেমন ডাক্তার, সাংবাদিক, দালাল 
প্রভৃতি । গাড়ীর পারমিট দেওয়ার কালে ইহাদের 
দাবী উপেক্ষিত হুইতেছে কিনা দেখা দরকার । 
বুদ্ধের বাজারে হঠাৎ টাকা-করা 'কণ্টাক্টর ও 
দুতিক্ষের সময়ে চোরাবাজারে কাপিয়া-ওঠ! 
লক্ষপতি দেশে বর্তমানে এত বেশী এবং পারমিট 
ও কণ্ট্যোল প্রভৃতি যাহাদের হাতে থাকে তাহাদের 
হাত এত সহজে ইতস্তত: সঞ্চালিত হইতে পারে 
যে, তাছার ফলে সাধারণ লোকদের মাথায় ভাত 
দিতে হয়। বাঙ্গল| গবর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে তাহাদের 
হাত দেখাইলে --Show their hand— অনেকেই 
হাত তুলিয়া তাহাদের আশীর্বাদ করিবে। 


এক্সচেজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
২, ভাঁলহাউসী স্কোয়ার ইঃ, 
কলিকাতা । 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য 


। 
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_ বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদের ভোটে ব্যবস্থাপক 
সভার কয়েকজন সাদন্ত নির্বাচিত হইবেন। 
এই Iudirect election কংগ্রেসদল চারজন 
সদস্ক, এবং লীগদল পাঁচজর্ন সদস্ত নির্বাচন করিতে 
পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কংগ্রেসদল যে 
চারজনকে নির্বাচনের জন্ত মনোনীত করিয়াছেন 
তাহাদের নাম কাগজে বাহির হইয়াছে। লীগ ' 
ধাহাদের পাঠাইবেন ঠিক করিয়াছেন তাহার তালিকা 
এখনও প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু যতদূর জানিতে 
পারিলাম লীগদল ভূতপূর্ব মন্ত্রী তারক যুখাজ্জীকে 
নির্বাচিত করিবেন বলিয়া ঠিক করিষাডেন। 
উদেশ্য ?' সহজ । বর্তমান মন্ত্রিসভায় একজনও 
বর্ণহিন্দু মন্ত্রী নাই, কেহ মন্ত্রী হইতে রাজী নয়। 
তাই এমন একজনকে উচ্চতর পরিষদে আমদানী 
করা হইতেছে যাহার উপরে লীগ নির্ভর করিতে 
পারেন এবং যাছাকে মন্ত্রী সাজাইতে পাবেন । 
“সাজাইতে” শব্দটা! লিখিলাম এই জন্ত যে, ছোট 
বেলায় একবার সখের থিয়েটারের গ্রীনরুমে উকি 
দিয়াছিল'ম, দেখিলাম আমাদের পরিচিত বিশ্বাস্তর 
খুডোকে গায়ে শাদা চাপকান ও মাথায় পরচুলা 
পরাইয়া, গৌঁফে খড়ি যাঁখাইয়া অমাত্য সাজানো 
হইতেছে, ড্রপসিন উঠিলেই তিনি পার্ট সুরু 
করিবেন। সে দৃশ্তটা এখনও . ভুলিতে পাবি 


সমণ্ত প্রকার কাছের 


সুবিধ! দেওয়া হয়। 


স্থানীয় ছেড অফিস £ 
কলিকাতা * বোম্বাই - 
মাদ্রাজ 


এতত্ব্যতীত ভারতের সর্বত্র, 
ব্রহ্থদেশ ও সিংহলে ৪**এর 
' উপর শাখা ও সাব-অফিস 


. রহিয়াছে। 
২. লগ্ন অফিস: 


২৫, ওল্ড ত্রড ট্রাট। be 








সাবান খাব জিনিব_সিলিকেট সোড। * যোপষ্ঠোন 


প্রস্তুতের 


ফোন ৪ 


. পাউডার ৪ কষ্টিক সোড। & রজন * সিট্টোনেল। ৭ 
অয়েল ৬ রঙ ৪ হাইড্রোমিটার ও প্রভৃতি পাইবেন 


বড়বাজার ₹-১৩৯৭ অফিস কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং. a 
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আর্থিক হরনিয়ার খবরাখবর 


চাকায় মেডিক্যাল কলেজ--আগামী ১লা 
জুলাই হইতে ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ খোলা 
হইতেছে; কলেজটী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে । পুরাতন সেক্রেটারিয়েট 
বাড়ীতে একশত ছাত্র লইয়া প্রথম বাধিক শ্রেণীর 
পড়া সুরু হইবে | এই কলেজে সাধারণ শিক্ষা- 
কাল হইতেছে পাচ বৎসর; পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট 
শিক্ষার জন্য আরও ছয় মাস পড়িতে হইবে। 
একজন প্রবীণ আই. এম. এস অফিসার কলেজের 
"অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন । 

পল্লী অঞ্চলের জন্য আরও কেরোসিন 
একটী সরকাঁবী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কেরোসিন 
তৈল সরবরাহের উন্নতি হওযাঁষ আগামী ১লা জুন 
হইতে পল্লী অঞ্চলে পূর্বের মত বদ্ধিত পরিমাণে 
কেরোসিন দেওয়া হইবে | 

বাঙলার হাসপাতাল- সম্প্রতি প্রাপ্ত 
তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গলাদেশে মোট 
ছষ শত পঁচিশটী হাসপাতাল আছে। এইসব 
হাসপাতালে মোট তেইশ হাজাব তিন শত বাব 
জন'রোগীব__তন্মধ্যে উনিশ হাজার দুই শত উনিশ 
জন সাধারণ রোগী ও চার হাজার তিবানব্ব,ই ভন 
সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসাব ব্যবস্থা 
'আছে। kb 

বস্প-বরান্দের পরিমাণ হ্বাস-_প্কাশ, 
শ্রমিক গোলযোগ ও জিনিষপত্রের অভাবে 
"পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদিত না হুওযায ভাবত 
‘সরকার আগামী জুন মাস হইতে বস্তু-বরাদ্দের 
-পবিনাণ্‌ শতকরা "দশ টু হাস করার দিতি 
শকরিয়াছেন। 

তি রাজার ১ 


সম্প্রতি হরিজন” পত্রিকায় “পুরাপুরি মাদকদ্রব্য ' 


-বর্জন* শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিষাছেন, 
“আজ ভারতের সকল প্রদেশে জাতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। . মাদকদ্রব্য বজ্জ্রন সম্পর্কে 
কংগ্রেদ ও মুপলিয লীগেব মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা 
“থাকিতে পারে না। যদি এ সম্পর্কে কংগ্রেস ও 
‘লীগ সম্মিলিত নীতি অন্থনরণ করেন এবং দেশীয় 
ব্রাজ্যগুলিও তাহাতে যোগ দেন, তাহা হইলে 
ভারত অচিরেই এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে 
পারে এবং তাহারা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আশীর্বাদ 
‘লাভ করিতে পারেন |” 

মূতন বন্দম। হাঁসপাতাল-_বাজল! সরকার 
সকর্তৃক আগামী ১লা জুলাই হইতে কীচড়াপাড়ায় 
'একটী নূতন বঙ্গা হাসপাতাল স্থাপিত হইমাছে। 


পূর্ণ সাজসরপ্রামাদিসহ মাৰিন সৈদ্ভ বিভাগের. রি রি 


-কাচড়াপাভাস্থ হাসপাতালটা পাওয়াতে যন্া- 
হাসপাতাল করা সম্ভব হইয়াছে। 

বস্ত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ-_ভারতের নিজন্ব 
চাহিদা মিটাইবার অস্ত. ভারত সরকারের 
টেক্সটাইল কমিশনার রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বস্তু 


‘উৎপাদন নিষিদ্ধ করিয়া কাপডের কল ও কার- : 


খানার উপর এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন। 
"আগামী ৩১শে জুলাই পৰ্য্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকরী 
থাকিবে । 








সরকারী ছুটি__নেগোপিয়েবল ইনষ্র,মেন্টস্‌ 
গ্যাক্টের বিধান অস্থযায়ী বাঙ্গলা সরকার আগামী 
১৩ই জুন ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি 
ঘোষণা করিয়াছেন। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের দাবী-_ 
সম্প্রতি বোষ্বাই-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
এম্প্লয়িজ এযাসোসিয়েশন-এর এক সভায় সর্ব 


সম্মতিক্রমে এই. প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যে," 


যদি কর্মচারীদের দাবীগুলি ১৯৪৬ সালের ১লা 
জানুয়ারী হইতে পূরণ করিবার আশ্বাস আগামী 
২৭শে মের মধ্যে ব্যাঙ্কের তরফ হইতে দেওয়া "না 


হয়, তবে এ্যাসোসিয়েশনকে বাধ্য হইয়া বিধিমত 
যথাযোগ্য ধর্মঘটের নোটিশ দিতে হইরে । 

বেতন অনুসন্ধান কমিশন--ভারত 
সরকারের কর্মচারীদের চাকুরীর অবস্থা, বেতন ও 
সর্তাদির বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ 
করিবার জন্ত সম্প্রতি ভারত-সরকার একটা বেতন 
অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। 

বিক্রয়-কর প্রত্যাহারের দাবী- বেঙ্গল 
মা্ছফ্যাক্চারার্ঁপ গ্যাণ্ড ট্রেডার্স ফেডারেশনের 
উদ্যোগে বিক্রয় করের প্রতিবাদে সম্প্রতি এক জন- 
সভার অমুষ্ঠান হষ। অনুষ্ঠানে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী 











ল্েশানং 


রে 80779 920) ঝর. 


* খাছ্াসামগ্রী রেশন করার উদ্দেশ্য -- প্রত্যেক 
নাগরিকের জন্য সমপরিমাণে এবং নিশ্চিতভাবে খান 
সরবরাহের বন্দোবস্ত করা । 
ক খাঘবণ্টণের একমাত্র ন্যায্য পন্থা রেশনিং = 
ধনীরা যা পাবে দীনদরিদ্রও তাই পাবে-_খাদ্যাভাব- 
দীভিত অঞ্চলের লোকেরা, খান্ত সচ্ছল অঞ্চলের , 


লোকদের সমানই পাবে। 


রেশনিং -এর সাহায্যে 


জিনিসপত্রের দাম রেঁধে দেওয়া যায় এবং মাল মজুত 
করা বা অতিরিক্ত লাভ করা বন্ধ করা যায়। 


গ্রাম ও সহর অঞ্চলে, প্রায় ১৩ কোটি লোক 


বতনমানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । 
, দেশব্যাপী খাগ্ঠসামগ্রীর টানাটানি হওয়ার ফলে 

এখন আরো অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে 

শিগ্ধখিরই রেশনিং-ব্যবস্থার প্রবত ন করা হচ্ছে। 


*₹. স্মরণ রাখঢেবন খাগ্ভসংরক্ষণ করে 


স্বঢ্দম্পবাসীচেদের, জীবন 


ক্তব্য | 


রক্ষা করা আপনার : 


* খাদ্যরেশনিং ব্যবস্থার সহায়তা করা আপনার 


কত'ব্য। 


রেশনিং-এর বিধিনিয়মগ্ডুলি যথাযথ মেনে 


চলে আপনার কর্তব্য পালন করুন এবং ছুস্থ্নের ' 


' : ভীবন রক্ষা করুন। 





পিউ দর, থেকে প ৰতর্ণমেণী- আছ ই্ছিয়। ডিপার্টসেন্ট আক জুড” কতৃক, প্রচারিত 


৯০০৩ 





৯৮ 


থক জগৎ 





সভাপতিত্ব করেন। বিক্রয়-করেব আশু গ্রত্যা- 
হারের দাবী: করিয়া সভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। | 


জাপানী পশম ব্যবসা দখলের চেষ্টা 
প্রকাশ, যুদ্ধের পূর্বে যে সমস্ত অঞ্চলে জাপানীরা 
পশম ও পশমী কাপড়াদির ব্যবসা চালাইত সেই 
সূব অঞ্চলে পশম ও পশমী কাপড়াদি সরবরাহ, 
করিবাব উদ্দেশ্তে ইংরেজ, অষ্টরেলিয়াবাসী ও 
ভারতীয় ব্যবসারীরা মিলয়! অষ্ট্রেলিয়াষ ত্রিশটী 
পশযী কাপড়ের কল স্থাপন করিতেছে ।. এতছুদ্দেস্তে 
দুই, কোটা পাউণ্ড মূলধন লইয়া একটা যৌথ 
কোম্পানী. গঠন করিবার জন্তু অনুমতি চাওয়া 
হইয়াছে; প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটী বৎসরে প্রায় 
দশ লুক্ষ গাইট পলুমের কাজ করিবে। 


"' বড়লোক হইয়া লান্ড নাই-_আৰ্ণেষ্ট ওট- ' 


কিন্সনের সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, 
আজ ইংলণ্ডে সকলে এই কথাটাই বেশী কবিষা 
বুঝিতে পারিয়াছে যে, বডলোক হওয়া আর তত 
লাভজ্ঞনৰু নয়। গত ১৯৩৯ সালে আষৰুর হইতে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছিলেন ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ৷ 
বর্তমান বৎসর আয়কর হইতে পাওযা গিয়াছে 
১ কোটি ৫০ লক্ষ ' পাউণ্ড । 


আজ ইংলণ্ডে প্রাষ _ 
১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক রহিয়াছে, আয়কর দেওয়াব ' 


[ ২৭শে মে, ১৯৪৬- 





হইয়াছে। এই ,শিক্ষালয়ে 'বৎসরে পচিশ জন 
বিজ্ঞান বিষয়ের গ্রান্ধুয়েট শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিবেন।.. প্রস্তাবিত শিক্ষালয়টীর জন্তু খরচ 
হইবে আহ্মমানিক সাড়ে সাত লক্ষ, টাকা। 
শিক্ষাভবনের নীচের তলায় একটী ছোট 
চটকলঃ থাকিবে । শআম্মানিক পাঁচ কোটা 
টাকার পশমী কাপড়াদি প্রতি বৎসর রপ্তানী 
করা হইবে। এই কোম্পানীর অধিকাংশ শেষাবই 
অস্ট্রেলিয়ার অধিকারে থাকিবে । 


অস্ট্রেলিয়ায় তামাক উৎপাদন বৃদ্ধি: 


প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ার তামাক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে। 
অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে বাধিক বাট লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ 
প্রীয় পঁচাত্তর হাজার মণ তামাক উৎপন্ন হয় ; কিন্ত 
বৎসরে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন হয় আডাই কোটা 


পর ষাহাদের সাঞ্চাছিক৷আয় ঈগড়ায় ১০ পাউত্ডেরুও , ' 


, কম। আজ ইংলণ্ডে মাত্র ৬০ জন. লোক আছেন, 
, ধারা আয়কর দেওয়ার পরেও বাখিক ৬ হাজার 
পাউণ্ড আয় দেখাইতে পারেন ।' 
শ্রেণীর বডলোক ছিলেন ৭:হাক্জীর। , ১ 


- বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন | 
একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বঙ্গীয় বাড়ী-; 


ভাডা নিয়ন্ত্রণ আদেশের আরও সংশোধন করা 
হইয়াছে । কলিকাতা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য 
অঞ্চল ব্যতীত 'বাজলাদেশের সর্বত্র ইহা প্রযোজ্য 
হইবে। এই সংশোধিত আদেশে সন্তান্ত বিষয়ের 
সহিত এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ষে, রেণ্ট কণ্টে- 


লারের অনুমতি বাতীত বাডীভাড়া বাকী পড়ার {' 
দরুণ কোনও’ ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার জন্ | 


মামলা চালান যাইবে না। বাঁড়ীভাভা দেওয়ার 
কালে কোনও বাড়ীওয়ালা এক মাসের বাড়ী- 
: ভাড়ার অতিরিক্ত কিছু ্মইতে পারিবে না। ইহা 
ব্যতীত বাভী মেরামত, স্বাড়ারংক্রান্ত ডিক্রি প্রভৃতি 
সম্পর্কেও ভাড়াটিয়ার স্বার্থরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা 


করা হুইয়াছে। ভারত, রহ, অটুইনের,মেয়াদ শেষ . 


হওয়ার সঙ্গে আগামী ট্ল্‌ অক্টোবর বাভীতাডা - 
নিয়ন্ত্রণ আদেশের মেয়াদ শ্ৰেষ হইবে ।! তবে এ 
তাবিখের পরেও আইনের বা বার্ডীর্ভাড়া নিয়ন্ত্রণ * 


ব্যবস্থা বলবৎ রাখা আবশ্তক হইবে কি না, সে { 
প্রশ্ন বর্তমানে টা রিতা ঢ 


আাছে। 


পাট-শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষালয় ([nstitute of | 
Jute Tech 1191285)_ুলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের . 
(নিকটে ত্রিশ কাঠা জমির উপরে I 
প্রস্তাবিত ' পাটশিল্প বিজ্ঞান শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার. 


বিজ্ঞান কলেজের 


পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান জুট মিলস, 


' এসোসিয়েশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের মধ্যে 8. 
যে আলোচন; চলিতেছিল সম্প্রতি তাহা সফল, জনক 


১৯৩৯ সাঁলে এই |. 


পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ সাড়ে বার হাজার” 
মণ তামাক তামাক সম্পর্কে ' অষ্ট্রেলিয়াকে 
আত্মনির্ভরশীল করিবার উদ্দেপ্তে আধুনিক পন্থায় 
উন্নততর যন্ত্রের সাহায্যে তামাক উৎপাদনের 
পরিকল্পনা করা হইয়াছে । উক্ত পরিকল্পনায় সেচ. 
ব্যবস্থা, যোগ্য জমি নির্বাচন ও উন্নততর জাতের : 
তামাক চাষের ব্যবস্থা রহিয়াছে । " 
নিউমোনিয়ার তির ভর 
নিউইয়র্কের ডাঃ ছেইডেল বাজার নিউমোনিয়ার 
এক নূতন প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই" 
প্রতিষেধক গুড! একবার ব্যবহার করিলে ছয় 
মাসের মধ্যে "আর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। চার আউন্স পরিমাণ এই শাদা 
শুঁডা কুড়ি লক্ষ লোককে ছয় মাসের জঙ্ত নিউ-' 
মোনিয়া হইতে রক্ষা করিতে পাবে বলিষা প্রকাশ । 





হেড অফিস £--১*নৎ ক্যানিৎ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা. | 
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২৭শে মে, ১৯৪৬] 

কৃতী ব্যবসায়ীর পরলোকগমন-_-আমরা 
অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, 
ময়মনসিংহ জেলার 'বড়ইবাডী গ্রাম নিবাসী মিঃ 





কে চক্রবর্তী বিগত ১৫ই মে তাছার লুয়াযুনী চা - 


বাগানে পরলোকগমন ক্করিয়াছেন। কেবল মাত্র 
নিজের চেষ্টায় তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে বিপুল সাফল্যের 
অধিকারী হুইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে অতি অল্প 
বয়সে তিনি সুদূর আমেদাবাদ সহরে যাইয়া! বস্তু- 
শিল্প শিক্ষা" কবেন। যে কয়েকজন বাঙ্গালী 
সর্বপ্রথম বন্সশিল্ল শিক্ষা কবিষাছিলেন তিনি 
তাহাদের অগ্ভতম ছিলেন । কয়েক বৎসর বাজলায় 
ও বাজলার বাহিরে চাকুরী করিবাব পর স্বাধীনভাবে 
ব্যবসা করিবার প্রেরণায় তিনি এবং তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার 
একযোগে চাকুরি পরিত্যাগকরতঃ ইঞ্জিনিয়ার্স 
ও কণ্টক্টাসএর ব্যবসা আরম্ভ করেন। উভয় 
ভ্রাতা ক্রমে সুরমা ভ্যালীতে তিনটী চা বাগান 
অর্জন কবেন. বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি 
যুক্তহন্তে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার ভ্রাতা 
স্বর্গীয় রমেশচন্স চক্রবর্তী তিন বৎসর পূর্বে 
পরলোকগমন করিবার পর হইতে তাহার স্বাস্থ্য 
খারাপ হইতে থাকে । তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, ছুই 
কগ্ঠা, এক ভ্রাতা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও 
বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় চক্রবর্তী 
মহাশয় 'আধিক জগতের সুচনা হইতে উহার 
একজন. পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা তাহাব 
শোকসত্তপ্ড পরিবারবর্ণের প্রতি গভীর সমবেদনা 
জ্ঞাপন করিতেছি । 

ভারতে নিকেলের সিকি ও আধুলি-_ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, রৌপ্যের 
ব্যবহারজনিত অপচয় নিবারণ করিবার জগ্ভ ভারত 
সরকার নিকেলের সিকি ও আধুলি নির্দাপের 
আদেশ দিয়াছেন। নূতন সিকি ও আধুলির 
ওজনও পুরাতন সিকি ও আধুলির অন্থরূপ 
হইবে। ইহাতে একদিকে যষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিমূর্তি আর 
অস্তদিকে ব্যাহত ও “ভারত” এই শব্ষটা অস্কিত 
থাকিবে । এই মুদ্রা বাজিবে না, চুম্বকের সাহাষ্যে 
ইহার খাটীত্ব পরীক্ষা করা যাইবে । বর্তনান সিকি 
ও আধুলিভেও দেনা-পাওনা চলিবে । 

মাখন উৎপাদনের নূতন উপায়-_প্রকাশ, 
দুগ্ধ মন্থন না করিয়াই মাখন উৎপাদনের এক 
_ ক্কার্ধ্যকরী উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃটেনের 
ডেয়ারীবিশেবজ্ঞ মিঃ জে. জে, ম্যাথুজ এই 
আবিষ্কারের কথা সম্প্রতি জনসাধারণে প্রকাশ 
করিয়াছেন। আগে পৌণে এক ঘণ্টা বা এক 
ঘণ্টা সময় ছুগ্ধ মন্থন করিয়া যে পরিমাণ মাখন 
উৎপাদন করা যাইত এই নুতন উপায়ে পাচ 
মিনিটের মধ্যেই হুধের সঙ্গে “সেন যন্ত্রের” 
(96080525) "সহায়তায় চাপ দিয়া কার্ধন 
ভাই-অল্সাইভ মিশাইয়া সেই পরিমাণ মাখন 


পাওয়া যায়। 





আ।বক জপ 


খান্য-সঙ্কট 

সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন নানা রকমের খাস 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। শীঘ্রই বনাদা 
ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইবে । 

# hd : ফু 

খাদ্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া মার্কিন 
রাষ্ট্রপতির. বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ার্বার্ট হুভার 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খাস্তাভাব সম্পর্কে এক 
হিসাব পেশ করিয়াছেন) নিয়ে তাহা দেওয়া 





পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাহারা 
বলিয়াছেন যে, রাশিয়া শীস্বই বরাদ্দ ব্যবস্থার অবসান 
ঘটাইবে ৷ সুতরাং রাশিয়া এবং অন্তাঞ্চ যে সমস্ত 
ডিদ্ব ত্ত' দেশ সম্মিলিত খাগ্যবোর্ডের বাহিরে আছে, 
পারে। 


খান্তাভাবে জনৈকা! ৪৫' বৎসর বয়ঙ্কা স্ত্রীলোক 
মৃত্যুমুখে টি ক | 


জালে 
করা হুইয়াছে। 











মে মাস জুন - জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর মোট 
(হাজার টন) (হাজার টন) (হাজার টন) (হাজার টন (হাজার টন) টন 
বোম্বাই ০ te ve ৯৫ ৯৫ ৩ লক্ষ ৩০ -ছাঁজার 
মহীশূর ১৪ ৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১ লক্ষ ১৪ হাজার 
মাদ্রাজ ২১০ ১৭০ ১৭০ ১৭০ ১৭০ ৮ লক্ষ ৯০ ভাজার 
কোচিন ৮ ৭ ৭ এ El ৩৬ হাজার 
ত্রিবান্কুর ১৮ ১০ ১০ ১৩ ১০ | &£৮ হাজার 
দাক্ষিণাত্য ৪৩ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১ লক্ষ ১৯ হাজার 
বিহার ১৯ ১৪ ২০ ২০ ২০ - ৮৩ হাজার 
যুক্তপ্রদেশ ২৩ ৩ ০ ‘৬০ ৬০ ১ লক্ষ ৪৩ হাজার 
বাকল! 5 ৩ ৯০ ১০৬ ১০৬ ৩ লক্ষ ২ হছ্াজ্জার 
অস্ভান্ত প্রদেশ ৫০ ৫০ to to €০ ২ লক্ষ €০ হাজার 
মোট ৩৮৫ ৩৫০ ৪৭৬ £৬২ ৫৬২ ২৩ লক্ষ ৩৫ হাজার 
lod * ক্র 
he নু গা রত 
টাকা জেলার কুকুটিয়া গ্রামের যজ্ঞেখর দক্ষিণ ভারত হইতে € শত নিরত ব্যক্তি দিল্লীর 


মোদকের স্ত্রী ভাত ও কাপডের অভাবে গলায় 


' দড়ি দিয়! আত্মহত্যা করিয়াছে। 


bd চি Ll 
মেদিনীপুরে আউশ ধানের বীজের অভাব দেখ! 
দিয়াছে । বীজধানের, দূর ২০২ টাকা পর্যন্ত 
উঠিয়াছে। 
| hd ০ 
আহমেদনগর জেলার শেওগীও, শান্গামনার 
এবং পাথাদি তালুকের আরও নববুইটা গ্রামে 
সরকারীভাবে খাগ্ভাভাৰ ঘোষণা করা হুইয়াছে। 
* Ld * 
বি, এন, রেলওয়ের টাটানগর ও আসানি 
ষ্টেশণের অন্তর্বর্তী একস্থালে একখানি যালগাড়ী 
খামাইয়া তাহা হইতে খান্তশহ্ত লুঠন করা 
হইয়াছে। 


. গজ | 


লগ্ডনস্থ হণ্ডিয়া লীগের সম্পাদক অপর 
কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতার সহিত একযোগে 
ভারত সরকারকে মস্কোয় একটা খাস্ত প্রতিনিধিদল 


হেড অফিস 2 ৮৬-বি, 
----শা 


প্রাচর্য্যের কথা শুনিয়া দিল্লীতে আসিয়। উপস্থিত 
হইয়াছে! j 


ব্যক্তিগত 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদন্ত মিঃ ভি 
লানুভাই, ‘পে কমিশনের সহ্য মনোনীত 
হইয়াছেন। 


1 কমাস” পত্রিকার তৃতপূর্বব সম্পাদক মিঃ এস, 
আর, এস, রাঁঘবন ভারত সরকারের বাপিজ্য- 
বিষয়ক পুস্তৰাবলীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। 

মিঃ প্রশস্ত চৌধুরী লগনস্থ্‌ ভারতীয় সরবরাহ 
কমিশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত ছইয়াছেন। 
*% * # 


স্তার চুণীলাল বি, মেটা লগুনের লয়েডস 
নামক আও্ডার-রাইটার প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তার চুণীলালই উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম 
ভারতীয় সদন, 


ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত|। 


= তলক সপ 


খাসমুহ 
বড়বাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ (কলিকাতা ), বীকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী (বেঙ্গল ), 
টাটানগর, পুরুলিয়া, নওয়াগড় ( বিহার ), বড়পেটা ( আসাম ), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, 


সীর্জজাপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, অরোরা, 


লক্ষী, কাঁপপুর, রবার্টসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, 


গাম্ধীনগর ( কাণপুর ), জৌনপুর ( ইউ-পি ), দিশ্লী। 


সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কাধ্য করা হয়। 





॥ = মেদিনীপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 

.গ্ত (2১ই মে.. মেদিনীপুর , ব্যাঙ্ক লিঃ-এর 
কলিকাতা শাখায় উদ্বোধন পি ২০নং বাধাবাজার 
স্রীটে মাননীক্ বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্র বিশ্বাসের 
সতাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে 'অন্ঠানে 'হুগলী 


ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ভিরেক্টর, যুক্ত ' ধীরেন্দ্রনাথ -. 


বুখোঁপাধ্যায়, ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার 'ম্যানেছিং 
ভিরেইর শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চাটার্জজি, কলকাতার, 
ভূতপূ্বর মেয়র শ্রঘুক্ষ হেযচন্ত্র নস্কর এম, এপ, এ, 
প্রডেন্দিয়াল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর এসিষ্ট্যাপ্ট 
ম্যানেজার এইচ কে.জ্যারুপন, গবর্ণমেন্ট কমাশিয়াল 
ইলষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ সামাদ, বেঙ্গল ফুউওয়ার কোং 
লিঃ-এর “মিঃ ব্দরুদ্দিন 'প্রস্ৃতি বিশিষ্ট" ব্যক্তিবর্গ 
যোগদান কৰিয়াছিলেন। সভান্তে ব্যাঙ্কের 


ভিরেকর-ইন-চার্জ্জ শ্রীযুক্ত কষ্চচন্র বন্ধু সকলকে এ 


০৮ জ্ঞাপন কছরন। 
: সহালন্ষী ব্যাঙ্ক লিঃ 

বা এমপ্রস়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
শুভ উদ্বোধন উৎসব মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিয 
চন্দ নৈক, বাব-এট্‌-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
এবং উক্ত ব্যাঙ্কেব প্রধান কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত গোপেশ 
চঞ্জাংপাল/।বি-দ্রল] এম-এল-এ মহাশয়ের" পৃষ্ঠ- 
পোঁষকতায়-১৪ই-যে/শনিবার সন্ধায় অনুষ্ঠিত হয়। 
বহু শিল্পী উৎসবে যোগদান করিয়া গান ও আবৃত্তি 
দ্বারা উৎসবটিকে সাফল্যমত্ডিত করিয়া তোলেন। 
পরিশেষে উপস্থিত ভত্রমগ্ডলীকে জলযোগে 
"আপ্যারিত'করা হষ | 7" 


সুলেখা ওয়ার্কল লিঃ ডিরে্টর--মিঃ- 


ননীগোপাল মৈত্র! রেজিস্টার্ড অফিস-__২৬, রাম- 
কমল সেন গ্রীট, কলিকাতা । আানোদিত দুধ. 
২৫ লক্ষ টাকা | “কালির ব্যবসা। | 
। “দি হিন্দ মাইনিং এণ্ড ট্ৰেডিং কর্পো- 
রেশন লিঃ ম্যানেজিং ভিরেক্টব_যিং আর আর 
চৌধুৰী { বেজিষ্টার্ড অফিস-_৪০, সদানন্দ" রোড, 
কলিকতা "অনুমোদিত মূলধন--€ লক্ষ ‘টাকা 
অত্র, করলা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ব্যবসা । 
_ হিন্দ টিন মেটালক্র্যাকট, লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ পবিভ্রবঞ্জন ঘোষ দস্ভিদার |  রেঝিষটর্ড 
' অফিস--৩৩, হিন্বুস্থান পার্ক, কলিকাতা ।  অন্ু- 


যোদিত মূলধন_-১৭ লক্ষ টাঁকা। পরামর্শদাভা, ... 


‘ইঞ্জিনিয়ার  বিল্ডার।- 
ইণ্ডিয়ান টেক্‌নিক্যাল লল্লইট লিঃ 
i মোহিত রায়-চৌধুরী । রেজিষ্টাভ 
অফিয় ২৩, ্্যাপ্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
'যূলবল-_-€ লক্ষ টাৰা। পুস্তক প্রকাশকের 
ব্যবসা ॥ 
ৃ A লি এ আর 
গার । রেজিষ্টার্ভ অফিস--৪৬, মতি শীল ইট, 
“কলিকাতা ।.: অস্থমোদিত মূলপধন-_১' লক্ষ টাকা 
সাধারণ-সওদাগরী ব্যবসা ৭. 


দেবাশীষ এণ্ড কোং. লিঃ ডিরেক্টরি: 


কে ডি মুখার্জি । বেভিষ্টা্ড_অফিস--৩০!১, ক্লাইভ 
ষ্রীট, কলিকাতা ৷ অনুমোদিত মূলধন--২০ ছাজার 
টাক্ষা। ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার । 


, অফিস- ব্রেবোর্ণ কোট, কলিকাতা ৷ 


৯ 


 কোঙ্গানী প্রসঙ্গ 


দি গ্লোব, মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পো- 
রেশন লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ বি ঘোষ রেডিষ্টার্ড 
অফিস-_৩২-বি, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা. । 
অসনোদিত--সুলধন--১* ad টাকা | খনি সংক্ৰান্ত 
ব্যবসা । 





ন্যাশনাল হেলথ প্রভাস লিঃডিরেক্টর ' 


মিঃ হ্ুরেশচন্ত্র দে। রেডিষ্টার্ড অফিস--১৮৮/২, ” 


বহুবাজার ষ্্রী, কলিকাতা ৷৷ অমিত সুদ. ভিন 


, ২০ লক্ষ টাকা । ওধধ ব্যবসায়ী । 


অলক! কার্স এণ্ড ফিদারিজ (ইণ্ডিয়া) 
‘লিঃ--রেডিষ্টার্ড ' অফিল_-১৭৮, ক্র ্ীট, 
কলিকাতা । 


"পক্ষী পালনের ব্যবসা! 


. জিঃ_ভিরেক্টর-মিং বি, এন ঘোষ।, রেজিস্টার্ড 
শমুমোদিত 





চু ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও 
6 বাহিরে শাখা ও এজেন্সি আছে। £4. 
রর মিঃবি, টি, ঠাকুর £ 






অনুমোদিত . যূলধন--২*' হাজার ' 
:টাকা। মৎস্ত চাব ও হুংস-কুকুটাদি গৃহপালিত 


দি ওভারসিজ এজেন্সিজ (তিতা) 


be 


মূলধন--৫'লক্ষ টাক} । এজেন্সি,ও দানী রপ্তানী . 
সংক্রান্ত. য্যবসা |}. het “নু 

দত্ত এণ্ড রাহা: লিঃ ডিল মিঃ a 
সি রাহা ‘রেজিষ্টার্ড অফিপ--১৩-১, "ওল্ড কোর্ট . 
হাউস ফ্রী, কলিকাতা | অঙ্ুমোদ্বিভ..মূলধন--২০ 
হাজার টাকা । এজেন্সির ব্যবসা । ; 

ফ্রেগুস ইউনিয়ন ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ. 

ভিরেক্উব__মিঃ গোপালচন্দ্র দে। রেছিস্টার্ড 
অফিস--২০৮, ক্রস সীট, কলিকাতা | অন্থমোদিত. 
বুলধন_ লক্ষ টাকা । ডেধারী ফার্দিং এবং খান্ত- 
শঙ্কের ব্যবসা । 

কালচার হাউস অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
ডিরেকউর--সিঃ আর কে রায়।, হ্েঞিষ্ার্ড অফিস 
_-১৯১ স্বারিসন রোড, কলিকাতা, অয়োদিত 
সূলধন--১০ লক্ষ টাকা । মুদ্রাকর ও প্রকাশকের 
ব্যবসা। 

তিলক আয়ুর্বেদিক ফার্ল্দেসী লিঃ" 
ডিরেক্টর--মিঃ কেপি রাষ। দেগা অফিস 






' ফোনঃ ক্যাল'ঃ ৫৯২৬ 
ভারতের সর্বত্র ও 'ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ 
অর্গানাইজেশন,ও চীফ. এজেন্সী অফিস বর্তমান 





বান বাহাহর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় |নয়োজিত 0 





ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 


লিপন্িচতেভ 


১২, ক্লাইভ ষ্ররীট, কলিকাতা], 2: 5 











২৭শে মে, ১৯৪৬] ! 





আর্থিক জগৎ 


১০৯ 





সিরাজগঞ্জ, পাবনা । অন্থমোদিত মৃলধন-__৫ লক্ষ 
টাকা । আয়ুৰ্বেদীয় ওষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যবসা । 


এলায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ _ভিরেক্টর-_- 
মিঃ কে কে দাশগুপ্ত । রেজিষ্টর্ড অফিস-_-৪৬/বি, 
ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা | অন্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার ও বিন্ডাব। 

রায়চৌধুরী লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ পি কে 
রায়চৌধুরী । রেজিস্টার্ড অফিস--৪০/বি, হাজরা! 
রোড, কলিকাতা | অনুমোদিত মৃলধন_২, 
হাজার টাকা । এজেন্সির ব্যবসা । 

বিল্ভা' এণ্ড বিজ্ডাস লিঃ ডিরেকঈর-_ 
মিঃ গোপালচন্ত্র দে। ' রেজিস্টার্ড অফিস--২০৮, 
ক্রস স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২০ 
হাজার টাকা। সঙ্গীত সংক্রান্ত সাজ-পরঞ্জাম ও 
মোটর গাভীর ব্যবসা । 

ব্যানাণ্ডি্ত ট্রাষ্ট লি:-_ডিবেক্টর-_মি: উগ্রনাথ 
ব্যানাঞ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস--১৫৭বি, ধর্শ্মতলা 
্রীট, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন-_২০ হাজার 
টাকা । ম্যানেজিং এজেণ্ট, সেক্রেটারী । 

এস কে বস্তু এণ্ড সব্জ লিঃ__ডিরেক্টর__মিঃ 
স্ধ্যকূমার বসু । রেজিস্টার্ড 'অফিস-_-পোঃ ঢাকেশ্বরী 
মিলন, নাবায়ণগঞ্জ । অন্থুযোদিত মূলধন_-১ লক্ষ 
টাকা । ম্যানেজিং এজেণ্ট, সেক্রেটাবী । 

গিজ্ভ সিকিউরিটিজ লিঃ--ডিরেক্টর-_মিঃ 


t 


এস সি সিংহ ৷ . বেজিষ্টার্ড অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, এ' = 


কলিকাতা । অঙম্কমোদিত মূলধন--৩. হাজার টাকা । 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা.। - 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
টুরুলিয়া কোং, লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পথ্যস্ত ছয় যাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৩৮০ আনা” ইহার- পূর্ব ছয় 
মাসের অন্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 'দেওয়] হইয়া- 
ছিল। করণপুরা ডেভেলপমেন্ট কোং, লিঃ 
--১৯৪৫ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 





অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১/০ আনা । 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল! অণ্ডাল কোল কোং, লিঃ 
--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেষাবে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসেব দরন্য প্রতি শেয়ারে শতকবা, 


'বাখিক ১০ আন! হারে লভ্যাংশ দেওয়! হইয়া- 


ছিল। স্ট্যান্ডার্ড কোং, লিঃ_-১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। ইছার পূর্ব ছয় 
মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২॥০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল! কাত্রাস- 
ঝরিয়া কোল কোং, লিঃ__-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
জানুয়ারী পর্ধ্যস্ত ছয় মাপেব জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাবিক ১৭০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জগ্ও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া- 
ছিল। এডওয়ার্ড টেক্সটাইল লিঃ_-১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা। ইহার 
পূর্ব বৎসরেব জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। এ্তাংলো৷ ইণ্ডিয়া জুট মিলস 
কোং, লিঃ _-১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত ছষ 
মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ 
টাকাঁ। ইহার পূর্ব বৎসবের জগ্ঠও অম্ুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া! হইবাছিল। বরাকর কোল 
কোং লিঃ --১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত 
ছয মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বািক 
১০২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেও! হইয়াছিল। ভুলনবরারি 
কোল কোং, লিঃ-১৯৪৫ সালেব ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়াবে 


শতকবা বাধিক ৫২ টাকাঁ। ইহার পূর্ব বৎসরের 
অগ্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকর ক ৭1০ আনা 
হাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয্াছিল। বোরিয়া 
কোল কোং, লি3- ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 


শা 


পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৫২ টাকা । ইহার পুর্ব বৎসরের অস্তও- 
অরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 'হইয়াছিল। 
বেজল-নাগপুর কোল কোং,. লি:-১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বব পর্য্যন্ত ছয মাসের জর 
প্রতি শেষারে শতকরা বাঁধিক ১৫২ টাকা । ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ . 
দেওয়া হ্ইয়াছিল। শিবরাজ সিণ্ডিকেট, 
লিঃ:১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের রম্য, প্রতি শেয়ারে শতকরা, ১৫ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জগত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২০২ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল । 
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ব্যাঞ্চি ও ব্যবসার-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাঞ্জির উন্নতি বিধান- 
ও সজাগ । 













, ১২নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
ৃ কলিকাতা ্‌ 


এবং শাখাসমূহ ।। 





১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের রী সংক্ষিপ্ত ব্যালান্স সীট 
( শতক'ও দশকের অঙ্ক বাদ দিয়া টাকার.হিসাব দেখান হইয়াছে) 


কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড 


উহ্থার সহিত নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যান্ক লিঃ একত্রীভূত'হুইয়াছে। 


অলুহতস্নাদিত স্যুভলল্বন্দ 


রেজিষ্টার্ড অফিস ১ কুমিলা 


200 টিন ভা! 


আদায়ীকৃত মূলধন ( নিউ ষ্যাওাৰ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ-র মূলধনসহ ) ইনি ও ব্যান্কে আমানত নগদ টাকা ৩৯৬১২৪১০০০২ টাকা 
৭৫,৭৩,০০০২, কোম্পানীর কাগজ ও 
মজুদ তহুবিলসমূহ ৩০ ১৩,০০০ 9 f অন্যান্য সিকিউরিটি ৬২২২০১০০০১২ iy 
আমানত 2৩,৩৭,৩৪,০০০ 2 লি ও ডিসকাউন্ট করা বিলি ৪৩৭১৩৩১০০০২ ৮ 
১২৬৪৪১০০০৯৬ শর অন্যান্য ১১৩৬১৮০৭১০০ ০৯৬ b 


আন্যান্তয | 
১৮৮ মোঁট-_-১৫)৬৯,৬৪,০০০২ টাকা 
. ."ভারতে সৰ্বত্ৰ শাখা অফিস রহিয়াছে । 
এজেন্সি অফিসসমূহ ১, al ও মাদ্রাজ 
লুল ব্যাঙ্ক লি:। ক Ml জনি, ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 


অস্ট্রেলিয়া ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ । ৫ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ এন সি দত্ত 





* মোট--১৫,৬৯,৬৪,০ ০০২ টাকা! 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৪শে মে--কলিকাতার টাকার 
বাজারের অবস্থায় আলোচ্য সপ্তাহে .কোনপ্রকার 
পরিবর্তন ঘটে নাই। বাজারে টাকার যোগানাদি 
যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। চাহিবাযাত্র পরিশোধের 


সর্তে ব্যাক্কসমূহের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার, লেন-দেন 


হুইয়াছে, তাহার মদের হার আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতায় শতকরা আট আনাই বজায় ছিল। 
তবে বোস্বাইয়ে ‘কল’ টাকার সুদের হারে আলোচ্য 
সপ্তাহে পরিবর্তন ঘটিয়াছে-_ আলোচ্য সপ্তাহে 
বোম্বাইয়ে সেই সুদের হার আবার শতকরা ০ 
আনায় নামিয়া আপিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
কাজকারবার খুব সামান্তই হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । “রেমিট্যান্স” ও 'রপ্তানীর যোগান ছিল 
মোটামুটি মাঝারি ধরশের। আলোচ্য সপ্তাহে 
বিনিময় বাট্টার ভারে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা 
দেয় নাই। বিনিময় বাটার হার .নীচে দেওয়া 
হইল :-- : 


টেলিঃ হুপ্তিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শি: ৫২ পেঃ 
-ঞ্র দৰ্শনী ( EM এ ১. ত 1 আাগি। ৯ 

ডি. এ তিন মাস (৮ ৮) ৯ শিঃভঞ্হপেঃ 
ডি. এ. চার মাস (* ৮) ১ শি: ৬ পেঃ 
ডলার (প্রতি শত.) ০৬, ৩৩২1০ আনা. 


আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ 
হইতে ট্রেজারী বিলের জন্তকোন টেগার আহ্বান 
করা হয়। 

“ গত ১৭ই মে, শুক্রবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
উহাতে ভারত সরকার কতৃক রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
ইহ্য. বিভাগের অনুকুলে মোট ৬৫ লক্ষ টাকার 
* ট্েঙ্জারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
এইরূপ ভাবে ₹'কোটা ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার” টাকার 
ট্রেঙ্জারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছিল। 


রিজার্ভ ন্যান্কের হিসাব_রিজার্ডব্যাক্কের |. 
গত ১৭ই মের হিসাবৃষ্টে আানা যায় যে, ও তারিখে | 


ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল ১,২৩৮ কোটা 
৫৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে 


উহার. পরিমাণ ছিল ১২৪১১ কোটা ৯৪ লক্ষ 1১৬. 


হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে ভারতে 
চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৯,২৩৫ কোটী ৩১ 


লক্ষ হাজার টাক্কা। গত ১০৪ মে তারিখে ' 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চল্তি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল.বধাক্রমে . ৭০৭ 


কোট ৩৮ লক্ষ ১১ হাজার ও ৩০৭ কোটা ২৫ লক্ষ ' 


৩২ হাঁজার টাকা। এক সন্তাহ পূর্বে এই ছুই 
প্রকার আমানত্রে পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ 
কোটী ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার ও ৩০৪ কোটা ৫৮ লক্ষ 
১৩ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্ব উহাদের 


পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯৩ কোটী €১ লক্ষ ৭৫. 
‘হাজার ও ৩০৩ কোটী ৯৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। .]. 


প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের ১১ই মে 
তারিখে এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৬০৮ কোটা ৮৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ৫ 
কোটী ৮৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা । 


বাজারের হালচাল 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার, 

কলিকাতা, ২৪শে মে- মস্্রী-মিশনের প্রস্তাব 
ঘোষিত হওয়ার পর গত সপ্তাহের শেষভাগে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের সন্তোষজনক বেচাকেনার 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে যে তেজীভাব 


পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের এ 
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সোমবার তাহা সম্পূর্ণভাবেই অব্যাহত থাকে,। 
মঙ্গলবার বাজার খোলার সময় বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারসমূহের দরে তেলজীভাব পরিলক্ষিত হইলেও 
বাজার বন্ধের সময় শেয়ারসমূহের দরের গতি 
নিয়াভিমুখী হয়। বুধবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের কর্শপ্রবণতা হাস পায় এবং বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসযূহের দরের নিয্নাভিমুখী গতিও 
অব্যাহত থাকে। কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত 
প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় বুধবার কলিকাতার শেয়ার 
ক্রয়েচ্ছ, জনগণের মনে অপেক্ষা, করিয়া থাকার 
মনোবৃত্তি দেখা দেয় এবং ফলে “শেয়ারসমূছের 
বিকিকিনি হাসের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও 
অবনতি দেখা যায়। মন্ত্রী-মিশন্দের প্রস্তাব সম্পর্কে, 
পুঙআন্থপুত্ঘতাবে বড়লাটের সঙ্গে নেতৃবর্থের 
আলাপ-আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হওয়ায় 
বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু 
জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসে এবং বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমূহের দূরে তেজীতাব দেখা দেয়। 


রই টা বার 


‘ 88-8৬, ae ট্রীট, সত | 


Tele: "PURSE", ' Cal: Phone: B. B. 6779 


ক্রিয়ালিং-এর শুবিধাপহ যাবতায় 
ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 
ব্রাঞ্চ £- বেলেঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, 


|| রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- 


পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ ও 
হাইলাকান্দি ৷ 
বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


অন্ত শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে সমস্ত , 
বিভাগের শেয়ারসমৃহের দরে আরও উন্নতি 
পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং শেয়ারসমূহের দরের এই 
উন্নতি গত সপ্তাহের সর্কোচ্চ স্তর অতিক্রম করে 
আলোচ্য সপ্তাহে ‘চটকল’ ও ‘বিবিধ’ বিভাগের 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি কলিকাতার 


শেয়ার বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 


কোম্পানীর কাগজ--আলোচ্য সপ্তাহে 


কোম্পানীর কাগজ্জ ও খণপত্রসমূহের উল্লেখ- 


যোগ্যভাবে বিকিকিনি ' বৃদ্ধি না হইলেও 
মূল্যের দিক হইতে তেজীভাব পরিশ্ফুট হুইয়া উঠে৷ 
শতকরা ৩1০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাহে ১০৩২ টাকা “পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
৩২ টাকা সুদের, কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য 
সপ্তাহে ১০১৬০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী 


খপপত্রসমূছের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের খপপত্র . 


(১৯৬৩-৬৫) ১০২1০ আনা পৰ্য্যন্ত, ২৮০ আনা 
সুদের খপপত্র (১৯৬০) ১০০4০ আনা পর্য্যন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
চটকল-_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে চটকল বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি 


_ কলিকাতার শেয়ার বাজারে অষ্কতম প্রধান ঘটনা। 











হেড লজ ক্লাইভ ত কলিকাতা 
ব্ৰাঞ্চ_বড়বাজার, শ্যানবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলনা ও পাটনা 
সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 


চেয়ারন্যান--স্রিঃ ফেবেজনাথ মুখার্জির, প্রাজন মেয়র, কঙ্গিকাত! কর্পোরেশন। 


এলায়েন্স ১১৭৫২ টাকা হইতে ১২৪৫ টাকা, 
আলেকজান্দ্রিয়া ৬৯০২ টাকা হইতে ৭৬০২ টাকা, 
বালী ৫৯২২ টাকা হইতে ৬০৩২ টাকা, গেপ্রেজ 
৭৫৮২ টাকা হইতে ৭৭০২ টাকা, ফোর্ট প্লষ্টার 


NOTHING IS STRONGER --- 


CASH and, gilt-edged securities 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. 
READILY realisable and fully 
secured loans and advances 
account for’ more than 235 per 
cent of our deposits. 
SOUND business assets account 
for more than 25 per cent of our 
deposits. 

‘ Your Sacred Money will be safe in our 

Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn., 
CALCUTTA, 
Phone : Cal. 3436 





ফোন- ক্যাল ৫৯৮৯ 


পপ ক $৯ 


২৭শে মে, ১৯৪৬] 


‘ আর্থিক জগৎ 





৯৪৫*২ টাকা হইতে ১৪৬২২ টাকা, হাওড়া 
১২৬৮/০ আনা হইতে ১২৮০/০ আনা পর্য্যন্ত 
“আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে । 

কয়লা-খনি__-আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণ- 
ভাবে এই বিভাগের শেয়ারসমূহেব তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই। তবে এই 
বিভাগের ‘জনপ্রিয়' শেয়ারসমূহ্বে বিকিকিনি বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। 
বেঙ্গল ৮৮৮২ টাকা হইতে ৯০০২ টাকা, বরাকর 
৫২/০ আনা হইতে ৫৩২ টাকা, ইকুইটেবল ৮৩২ 
টাকা হইতে ৮৪০ আনা, সাউথ করণপুবা ৪৭1/০ 
আনা হইতে ৪৭৪০০ আনা, ভালগোরা ৩১৮০ 
আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং--আলোচ্য Has এই 
বিভাগের জনপ্রিয় শেয়াবসমূহের উঠা-নামা 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের অষ্যতম উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা । মার্শাল ১২1০ আনা হইতে ১৪০ 
আনা, জেসপ ৩৬।/০ আনা হইতে ৩৮৪০ আনা, 
'স্্ীল কর্পোরেশন €০।/০ আনা হইতে ৫১০ আনা, 
কুমারধুবী ১৪৭০ আনা হইতে ১৬৷/০ আনা, 
ব্রেইভওয়েইট ১৮০০ আনা হইতে ২*%০ আনা 
'ভাৰ্তিয়া ২৯/০ আনা হইতে ৩০।%০ আনা, টেক্সটাইল 
'মেসিনারি ২০২ টাকা হইতে ২২1/০ আনা পর্য্যন্ত 
“আলোচ্য সপ্তাহে বিকিক্ষিনি হইয়াছে। 

চা-বাশীন-_আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
কাঁজকর্দ সাধারণভাবে ভাল হইয়াছে। 
বিশ্বনাথ €৪২ টাকা, বীরপাড়া ৫০৩২ টাকা, 
-ভাফলাগড় ৩৮৪০ আন, সোনাই রিভার ৩৪৪০ 
"আনা, তেজপুর ২৯২ টাকা এবং পত্রকোলা ১৬০০২ 
টাকা পৰ্য্যন্ত আলোচ? সপ্তাহে বেচাকেনা হুইয়াছে। 


চিনির কল--আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের * 


,শেয়ারসমূহের মাঝামাঝি রকমের কা্কর্দ 
“হইয়াছে । কেরু ৩৯৪৮%০ আনা, কানপুর ৫০৪০ 
চম্পারণ ৫০৮০ আনা, রামনগর ২৬1০ আনা পর্য্যন্ত 
'আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে। 

কাপড়ের কল--আলোচ্য সপ্তাহে এই 
“বিভাগের কাজকর্থ ভালই হইয়াছে। ডানবার 
৫৪৬২ টাকা, কেশোরাম ৩২৩৬০ আনা, এলগিন 
৮৭৪০ আনা, কানপুর টেক্সটাইল ১৬৮০০ আনা 
‘এবং মুইর মিল ৬৩২২ টাকা! পর্য্যন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে । 


কলিকাতা, ২৪শে মে-আলোচ্য সপ্তাহে 
-কলিকাতার পাটের বাঁজারে উল্লেখযোগ্য 
কিছুই ঘটে নাই। প্রকৃতপক্ষে বাজারে এই 
সপ্তাহে কোন কাঁজকারবারই নাই, একটা অচল 
অবস্থার হ্ষ্টি হইয়াছিল। আলগা 'পাট ও নিউ- 
ক্রুপ পাটের কোন বিক্রেতার প্রায় দেখাই পাওয়া 
'ষায়' নহি। তবে ওল্ডক্রপের সামান্য কাজকার- 


বার হইয়াছে ।. অবশ্ত পরে কয়েক হাজার মণ , 
নিউক্রপ পাটেব কাজকারবাঁর হইয়াছে বলিয়া . 


‘শোনা! গিয়াছে, কিন্তু সংবাদটী এখনও সমধিত 
হয় নাই । 

. পাটের বপ্ডানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
‘উল্লেখ’ করিবার, মত কিছু ঘটে নাই। ভবে 
বিক্রেতা না থাকায় দর বেশ চড়াই ছিল। ৮১০ 


আনা এবং পরে ৮২২ টাকা দরে সাষাস্ঠ পরিমাণ 
লাইটিংস-এর : বেচাকেনা হইয়াছে ।' জুন/ভুলাই 
আউট পোর্ট: ফার্ট-এর দর-ছিল ৮৬২1৮ড1০ আনা। 
৮৩২/৮৩!০ আনা দরে রেডি লাইটিংস হস্তাস্তরিত 
হুইয়াছে_কলমালিকগণ সাষান্ভ পরিমাণ কেনা- 
বেচা কবিয়াছে। ডাশ্ডি শ্রেণীব পাটের দর 


সর্বোচ্চ বিন্দুতেই ছিল । 


আলোচ্য সপ্তাহেও আল্গা পাটের বাজারে 
বিশেষ কাজকারবার হয় নাই। তবে ওল্ডক্রপ 
পাটের সামান্য পরিমাণ কাজকারবার হুইযাছে। 
ওল্ডক্রপ মিভলস ও বটমস্‌ সর্বোচ্চ দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে। নিউক্রপ আসাম খিভলস্‌ ও বঈমস্- 
এরও সামা পরিমাণ কাজকারবার' হুইঘাছে। 
দরও ছিল সর্বোচ্চ বিন্দুতে | 

পাটজ্রাত দ্রব্যের বাদ্ারে কাজকারবার 
সামাগ্ভই হইয়াছে সত্য, তবে দর আরও -চডিয়া 
গিয়াছে । জাগ্ুয়াবী/জুন নাইন পোর্টার ও 


ইলেভেল পোর্টার সর্বোচ্চ দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে । অক্টোবর/মার্চ কর্ণস্তাকও. সর্বোচ্চ 
দর পাইয়াছে। জানা গিষাছে যে, গ্রীণ হেভি 


.. সিজ-এর দর ৭৬২ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল! 


চটের দর সর্োচ্চ দর অপেক্ষাও ॥/০ চড়া ছিল। 
রেডি লিভারপুলের দর ছিল ৭3০ আনা এবং 
‘বি’ টুইলেব দর ছিল ৭২২ টাকা । 


মফঃস্বলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার দরুণ ক্ষেত 


‘নিডানে’র কাজে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন 















|| মধ্যও পূর্বভারতের নানা কেন্ত্রে ৪০টি শাখা । সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য) করা হুর । 


১০৩ 


কিছুদিন ‘খরা’'র দরকার। নীচু জমিতে পাট 
গাছ ৫ ফুট পরিমাপ হইয়াছে। নদীর জল একটু 
বেশী বাড়িয়াছে। 
, গত বুধারের তুলনায় এ পর্যন্ত নাৰাযণগঞ্জ, 
ভাঙ্গুরা ও সিরাজগঞ্জে ৮/০ আনা, ঢাকা, হাজীগঞ্জ, 
আশুগঞ্জ, আখাউডা, সরিধাবাড়ী ও' ময়মনসিংহে 
৯২ ষোল আনা এবং চাঁদপুর, গাইবান্ধা ও 
নাকালিয়াতে ৮০ আনা পবিমাণ জমিতে পাট 
বুনানীর কাজ শেষ হইয়াছে । 
”- সোন৷ ও রূপা 
কলিকাতা, ২৪শে মে--আলোচা সপ্তাহেও 


কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের 


উন্নতি অব্যাছতই থাকে । গত সপ্তাহে কলিকাত৷ 
ও বোস্বাইয়েব বাঁজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ষ্বোচ্চ 
দর ছিল যথাক্রমে ১১০/০ আন] ও ১১১২ টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১০৭%/০ আনা 
ও ১০৮২ টাকায় দাডাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্ধনিয় দর যথাক্রমে ১০৫1/০ ও ৯০৭২. 
টাকা । কলিকাতার বাজারে অদ্য প্রতি খণ্ড গিনি 
৬৭২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। 
বূপাআলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ মূল্য দীডাইতেছে যথাক্রমে ১৮৩| ০ 
আনা ও ১৯০২ টাঁকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল - 
যথাক্রমে ১৮ ba SULT 


হেড অফিস : রি কিঃ পাট, 
ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 
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যমোহৰ-খুনন| ইউনিয়ন ব্যান 


হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
ভে ন্যাস্ে্র নি 
_ভ্ত্রিভলল শবাভীত্ৰ জিতলেন তাক 
ক্বাসাস্তল্মিত ভই স্সাডে। 

1 








1 ফোন £ নত 


সর্বপ্রকার ব্যাং কার্ধ্য করা হয় 


রায় ভু নলেননাধ ঘোষ বাহাদুর । 





[ ২৭শে মে, ১৯৪৬ 
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সাপ্তাহিক বাজার দর 
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ফোন £ ক্যাল ১৭৪৪ 


শান্য লিঃ 


২১এ, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলি: 
গ্রাম £ ষ্রংরম 


| মা ব্যাং | | 


শাখাসমূহ £-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, 
উরঙ্গাবাদ অজীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, 


ধুলিয়ান, সা 


ছবগঞ্জ, কোয়গর ও রখুনাথগঞ্জ। 


ম্যানেঞ্জিং ভিরেইর £ মি: ডি এল চাটাজ্জর্ণ 


| এফ, আর, ই, এস্‌ (লগুন) | 


২৬ নিত : "আর্থিক জগত .. ১ | ২৭শে, মে, ১৯৪৬ 





En bald 


22525225222 টিটি সস 


| ইষ্টা্ণ ট্রেভার্স বসন লিঃ, 


| টি ১১৯২১ : ত বাটার 
হেড অফিস.:-৮৪নং আশুতোষ যুখাজজর রোড, কলিকাতা I 
ৰ ফোন সাটথ-২০০ I 
কলিকাতা প্রধান শাখা_পি:৭, ওন্ড চীনাবাল্গার গ্রীট। ফোন £ বি, বিঃ ১৫৩৪ 
অন্যান্য শাখা অফিস... 3... | 
কপিরবমতা__বালীগজ,। ভবানীপুর, স্টামবাজার, এল্টালী, বড়বাঞ্জার (১১৮মং ক্রস কীট) 
| বলা: প্রদেশ হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফের্ণা, নোয়াখার্লী: টাপুর, পুরাশরাজার.. চৌমুহনী 
দিনাজপুর ঠাকুরগীও, পটুয়াটুলী, 50 (ঢাকা ) মরার .B : 
4s j Hl 
বিহার প্রদেশ--পাটনা, “আজ ৮৮৮০ মজরপুর, পাটনা সিট লগ) | 
“যুক্তপ্রদেশ-_এলাহাবাদ । 
“্শাবেহালা শাখা শীঘ্রই খোলা. হইতেছে।॥ i 
শতকরা ৮২ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইভেছে। 7. | 
. ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' 
৬ মিঃএমকে গুহ | 


৯২ 
ঠ 


Cn 


ED ৮১০৮ 
~~ 


A 


টি st 
“মিঃ টি মজুমদার 








| 
jl 


} 






জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 

















এশ নত 5 তলা তা 












কাপড়ের ঘাটতি | ভর্ণ ফেট র |. কারেন্ট টা tess ৪% 










“বর্তমানে: সকলপ্রকার কাপড়ের দা বং সেজন্ত 
৮] ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার দত 
$ . | গভৰ্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক ). 
এ. নুতন: কাপড়ের কল আজ আশা আমরা করিয়া- , 
রা , ছিলাম। ভারতলক্ষ্মী সিন্ক ও. কটন মিলস. লির্রিং১ "| রা 7 
৯ সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অমুমান সত্যই 5 রং 
;, ৮ অনসাধারণের -'জন্ত এই কোম্পানী ১০২ ঘুল্যর 
১০,০০০ অভিনারী : শেয়ার ও ২৫২. মূল্যের শডকর! 


নু ৮টি 
শি 


































২০ লত্যাংশসহ '৩২,০০০ প্রেফারেন্দ শেয়ার অনুমো রি 
কেরে ডাঁইরেক্টরগণ; ম্যানেজিং ৬ রি নী 00, 000 
৮ তাহাদের বন্ুবাক্ববগণ ১০২.৬টাকা মূল্যের ৪০,০০০. ৪ 
'অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর বিলিকত মূলধন 
অহমোদিত মূলধনের প্রিমাণ ২৫ লক্ষ ঢাকা (* ৃ 9২,৫0, 000২ 
_ _কক্যাপিট্যাল” 2 আদায়ান্কত মূলধন 
তি? ১০,২০ 1000, 
ননী সিক্ 4 কটন মিলম্‌ || ষ্ট ক্র বো 
. ২0000:000২ 
ইঁ ৫1১, পন কলিকাতা রর 855 









মঠালেছিং ডিরেইর--এল, সি, পান 
সি a মি bt 
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মূল্য_ বাধধিক সডাক ৯২ সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য .' প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা 
টি 001017071000777াটাটাটাটটাটাটাটাটাটাটা 7] 
নবম বর্ষ] Monday, 3rd June, 1946, সোমবার, ২*শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ [৫ম সংখ্যা 
কোম্পানীর কাগজের সুদের হার হাঁস সাময়িক প্রসঙ্গ " হইতেছে তাহাতে সূৰ খণপত্ৰে টাকা নিয়োগ 


ভারতে শতকরা বাধিক সাড়ে তিন টাকা 
. সুদের যে কোম্পানীর কাগজ ( নন-টারমিনেবল 
বা অনিয়াদী) চল্তি আছে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
" আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর তাহা পরিশোধ করিয়া 
দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আগামী 
সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট দুইটি নূতন খণপত্র 
বাজারে বাছির করিবেন। উদ্থাদের উপর দেয় 
সুদের হার হুইবে যথাক্রমে শতকরা বাখিক ৩২ 
টাকা ও ২৪০ আনা । ৩ টাকা সুদের নূতন খণ- 
পত্র হইবে নন-টারমিনেবল্‌ অর্থাৎ উছার পরি- 
শোধের কোন তারিখ.নির্দিষ্ট থাকিবে না। ২৪০ 
আনা সুদের নুতন খণপত্র হইবে মিয়াদী খপ" 


"আগামী -১৯৭৬ সালের, ১৬ই সেপ্টেম্বর, মধ্যে উহা, 


" পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে। সাড়ে তিন 
টাকা! সুদের কোম্পানীর ।কাগজ ধাহাদের হাতে 
রহিয়াছে তাহারা ইচ্ছা করিলে উহার বিনিময়ে 
৩২ টাকা ও ২৮০ আনা জুদের উপরোক্ত নূতন 
খণপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন। 

0 RCE OE CA 
মনি এরা”, বা' সস্তা টাকার বুগ প্রবর্তনের একটা 


:হইয়াছে। সে" জন্ত সরকারী খণপত্রের 15 


উপর দেয় সুদের হার সর্বত্রই হাস করা হুইয়াছে। 


ভারত সরকার এই নীতি অন্থসরণ করিয়া এদেশেও 


যুদ্ধের সম়য় কম সুদের নূতন খণপত্র বাহির 
করিয়াছেন.।, কিছুদিন পূর্বে শতকরা বাধিক 
আত্র ২০ আনাঁ'স্ুদের সর্তে ১৯৬০ সালের মিয়াদে 
তাহার! বিস্তর “টাকার নূতন খণপত্র বিক্রয় 
করিয়াছেন। নুতন খণপত্রের সুদের হার যেখানে 


২৮০ আনায় নামিয়া গিয়াছে এবং এই কম সুদের | 
সর্ভেও যখন দেশে সরকারী খণপত্র কাটুতির | 


৬5 


' আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ চালু রাখিয়া | 
তৎ্ৰাবদ বেশী সুদ যোগাইতে থাকার,কোন অর্থ | 
হয় না। শে হিসাবে ৩০ আনা সুদের কোম্পানীর |... 


কাগজ পরিশোধ করিয়া .দেওয়া “ও; তৎস্থলে "৩১ 


. টাকা স্থদের একটি নূতন অসিয়াদী খণ ও ২৮০ আনা | 


সুদের একটি মিয়াদী খণ বাহির করা গর্ব্ণম্ণ্টের 


পক্ষে সময়োচিত ও সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে | 


- করি। সুদের হার হাস পাওয়ায় ৩॥০ আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগজের বর্তমান মালিকদের কিছুট! 








ক্ষতির কারণ দেখা দিবে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বর্তমান যুগে ৩৯ টাকার বেশী সুদে সরকারী সিকি- 


:* উর্রিটিতে, টাক! লগ্সির সুযোগ আর পাওয়া যাইবে 


বলিয়া আশা করা বৃথা । গবর্ণমেপ্ট দুইটি নৃতন 
খ্ণ বাজারে ছাড়িবার সঙ্কল্প প্রকাশ করায় ৩০ 


আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের 'মালিকরা ' 


তাহাদের হস্তস্থিত সে সিকিউরিটির বিনিমষে 
“এসব নূতন খণপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন। 
যেসব সর্ভে নৃতন সরকারী খণপত্র বাজারে ছাড়া 


বিষয়-সুচী ' 





পৃষ্ঠা 
৯০৭-১৪ 
১১৫-১৬ 


£ বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

ভারত সরকারের লামরিক ব্যয় (১) 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীরজীবন-ধাত্রার উপর 
১১৭-১৮ 
১১৪-২০ 
১২১-২২ 
১২৩-২৫ 
১২৬-২৭ 
১২৮-৩২ 


ভসেট এণ্ড কোং ( 


| ১২৭ লি-লোহ্মান্ধা লাদক্ষুতনাল লোভ +1 
০০ ্ এ পতন y ্ সানা জে 





~~ 













করা দাদন নীতির দিক দিয়! বি্চেলাসম্গত হইবে 
বলিয়াই আমরা মনে করি। | | 

গবর্ণমেন্ট কোম্পানীর কাগজের উপর দেয় সুদ 
ক্ৰমান্বয়ে হ্রাস করিলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেয় . 
সুদের হার আজও তীহারা হাস করিতেছেন না ॥ 
তাহা রীতিমত শতকরা বাধিক তিন টাকা হারেই 
অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে । এই “চীফ মনি 
এরা বা সম্ভা টাকার যুগে এ হার আমরা, 
অস্বাভাবিকর্ূপ চড়া বলিয়াই মনে করি। 


' কোম্পানীর কাগজের বর্তমান নিয় সুদের হারের 


সহিত সামন্ত রাখিয়া চলিতে হইলে এবং ২৪৪১ 
আনা সুদের সর্তে নূতন খঁণ বিক্রয়ের পথ প্রশস্ত 
করিতে হইলে রিজার্ড ব্যাঙ্কের প্রদেয় সুদের হারও 
অবিলম্বে হ্রাস করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত । 


বীমা কোম্পানীর উপর উহার প্রতিক্রিয়া 


সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ 
পরিশোধ করিয়া দিবার ও তৎস্থলে কম সুদের 
নূতন খণপত্র বাহির করিবার যে সঙ্কল্প গবর্ণমেন্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের বীমা 
কোম্পানীর উপর উহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া 


সঞ্চারিত হইবার আশঙ্কা আছে। ইণ্ডিয়ান লাইফ 





ইজ রশ) লিন টেড 


্কাতিশ চিতা 





৯০৮ 


আর্থিক জগৎ 








" এসিওরেন্স অফিসেস্‌ এসোসিয়েশনের সভাপতি 
মিঃ কেসি দেশাই সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়া 
সে আশঙ্কা খোলাধুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন এদেশে বীমা কোম্পানীসমুছের 
বিস্তর অর্থ কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত 
রহিয়াছে । সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজের বদলে তিন টাকা সুদের নূতন কোম্পানীর 


ক্লাগত বাহির করার ফলে তাহাদের আয় শতকরা ' 


অর্ধতাগের মত হ্রাস পাইবে । বীমা কোম্পানীর 
আয়ের সহিত তাহাদের প্রিমিয়াম হারের নিকট 
সংযোগ রহিয়াছে। হুদ বাবদ আয় পভিয়া'গেলে 
পলিসির প্রিমিয়াম হার চড়াইয়া দেওয়া ছাডা 
. কোম্পানীসমূহের গত্যন্তর থাকিবে না। উহাতে 
ভারতে লোকের ভিতর বীমা পলিসি বিক্রয়ের 
অসুবিধা দেখা দিবে । ভারতে যে সব বিদেশী 
বীমা কোম্পানী জীবনবীমার পলিসি বিক্রয় করিয়! 
থাকে এদেশে কোম্পানীর কাগজের সুদের হাব হ্রাস 
পাওয়ায় তাহাদের বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ 
, দ্াড়াইবে না। দেশীয় কোম্পানীর প্রিমিয়াম হার 
চড়িলে তাছারা বরং 'অপেক্ষাক্কৃত সস্তা চাদায় 
এদেশে বেশী পলিসি বিক্রয় করিতে পারিবে । 
ফলে এদেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নৃতন করিয়া 
বিদেশী বীমা কোম্পানীলম্ছ্রে গ্রভাব-প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধি পাইবে । এই অবস্থায় ছুই দিক দিয়াই 
ভারতীয় বীমা ' কোম্পানীসমূহের বিশেষ ক্ষতি ও 
অস্থুবিধা দেখা দিবে। 

দুনিয়ার অগ্তাপ্ত দেশের সহিত তাল রাখিয়া 
এদেশে সস্তা টাকার যুগ প্রবর্তন করার সরকারী 
নীতি আমরা সমর্থন করি। ' কিন্তু ভাই বলিয়া 
দেশের বীমা কোম্পানীসমৃহের স্বার্থ উপরোক্তভাবে 
বিপর হইতে দেওয়ার কোন অর্থ নাই। বীমা 
কোম্পানীসমূহের আয় হ্রাস পাওয়ার ফলে যদি 
তাহারা প্রিমিয়াম হার বাড়াইতে বাধ্য হয়, তবে 
এদেশে বীমা ব্যবসায় প্রসারের পক্ষে নিদারুণ বিন 
দেখা দিবে । এদেশের বীমা র্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
“বিদেশী বীমা কোম্পানীর যে. প্রভাব আমরা দূর 
করিতে. চাই, নূতন করিয়া হয়ত তাহার স্থষোগ 
এদেশে সম্প্রসারিত হইবে । , উহাদের প্রতি- 
যোগিতায় ভারতের বীমা, প্রতিষ্ঠানগুলির নূতন 
কাজত্রাস পাইবে। এইরূপ একটা অবস্থা সৃষ্ট 
হওয়া সকল দিক দিয়াই খুব ক্ষতিকর সন্দেহ নাই । 


কাজেই কোম্পানীর কাগজের সুদের হার হ্রাস করা, 


- হইলেও গবর্ণমেন্ট দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূছের 
উপর তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ করিবার 
জন্য একটা সঙ্গত উপায়বিধান করুন, ইহা আমবা 
চাই । মিঃ দেশাইয়ের মতে গবর্ণমেণ্ট বর্তমীনে এ 
সম্পর্কে “তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। 
প্রথমতঃ, বীমা আইনের ২৭নং ধারায় সরকারী ও 
আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে বীমা কোম্পানীর 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ নিয়োগ করার যে 
বাধ্যবাধকণ্ঠা রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়! 
দিয়া অন্ত শ্রেণীর সিকিউরিটিতে বীমা'কোম্পানীর 
অর্থ দাদলের সুযোগ প্রসারিত করিতে পারেন। 

' ৰিতীযতঃ, বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় আঁয়করের 

হার হ্রাস করিয়া তাহারা উহাদের বোঝা লাধব 


করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, বীমা কোম্পানীসমূহ 
যাহাতে গ্কাষ্যমত বেশী আয়ের সুযোগ পায় সেলগ্ঠ 


[ ৩রা জুন, ১৯৪৬ 





গবর্ণমেপ্ট তাহাদের জন্য অপেক্ষকৃত অল্প সুদের 
কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে পারেন। মিঃ 
দেশাইয়ের এই সমস্ত নির্দেশ আমরী খুব সুচিন্তিত 
ও সমর্থনষোগ্য বলিয়া মনে করি। দেশীক্স বীমা 
ব্যবসায়ের কল্যাণে এ শ্রেণীর ব্যবস্থা অচিরে 
কাধ্যকরী করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত । 

' রেল ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী ? 

রেল ধর্মঘট নিবারণের উদ্দেশ্যে 'নয়াদিল্লীতে 
রেলওয়ে বোর্ড এবং রেলওয়ে শ্রমিক 'ফেডারশনের 
মধ্যে আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া] 
খবর পাওয়া গিয়াছে। এই ' 'সংবাদে আমরা 
নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। রেলওয়ে 
দেশের ধমনীস্বরূপ। কয়েক ঘণ্টার জন্যও ট্রেন 
চলাচল বন্ধ হওয়ার অর্থ লক্ষ লক্ষ'নর-নারীর বিপুল 
অস্থবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিমেয় ক্ষতি এবং 
শাসনকাধ্যে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। 
রেলওয়ে ধর্মঘটের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হুইয়াই 
রেলওয়ে বোর্ড রেল শ্রমিক ফেডারেশনের সহিত 
আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন। চুড়াস্ত মীমাংসা 
না হওয়া পৰ্যন্ত সাময়িক বা অন্তর্বন্তীকালীন 
মীমাংসার জন্যই উভয় পক্ষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু এই মীমাংসা হয় নাই। রেলওয়ে বোর্ড যে 
প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহা! রেলওয়ে শ্রমিক ফেভা- 
রেশন গ্রহণ করিতে পারেন 'নাই। উভয় পক্ষের 
প্রস্তাব বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে কোন মীমাংসা করিতে চাহেন 
নাই। তাহারা শ্রমিক ফেডারেশনের, প্রস্তাব 
কাধ্যতঃ অগ্রাহ্থ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ মজুরী ও মাহিনা 
বৃদ্ধি করিতে সম্মত হুইয়াছিলেন। রেল শ্রমিক 


ফেডারেশনের সমস্ত দাবীই মানিয়া লওয়ার মত 


এমন কথা আমরা বলি না, কিন্ত মোটেব উপর 
তাহাদের দাবী খুব অসঙ্গত--এ কথা কেহ বলিতে 
পারিবেন না। রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের প্রথম 
দাবী হইতেছে_ নিল্পপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা 
অবিলম্বে বাড়াইতে হইবে এবং উহা কোন, ক্রমেই 
মাসিক ২৫২ টাকার কম হইতে পারিবে না। 

এই দাবী আদৌ অঙ্গত লহে।, রেলওয়ের 
মুনাফা এক্সপ বিপুল ছাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, 
রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের দাবী পূরণে রেল 


. কর্তৃপক্ষের কিছুমাত্র অস্তুবিধা হইবার কথা নহে। 
'১৯৩৮-৩৯ সালে মুনাফার পরিমাণ দ্াড়াইয়াছিল 


২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা । এই মুনাফা ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাইতে পাইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ 


টাকায় দীভায়।  ১৯৪৫-৪৬ সালেও মুনাফা 


,দাঁডাইযাঁছে ৩২ কোটি টাকা । ইহা ছাঁডা ডিপ্রি- 


সিয়েশন বা ক্ষতিপূরণ তহবিলে জমা আছে ১৩০ 
কোটি টাকা) ভাবতবর্ষের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বিপুল, মুনাফাব দাবী করিতে পারে না। 
যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষ উল্লিখিতরূপ .যুনাফা করিয়াছেন, অথচ 


যাহাদের দৌলতে 'রেলওয়ের কাজ বহাল রহিল", 


তাহাদের মাহিনা বা মজুরী বৃদ্ধির বেলায় তাহাদের 
এত কার্পণ্য কেন? , 

রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের দ্বিতীয় দাবী 
মাসিক ২৫০২ টাকা পধ্যন্ত বেতনের কর্মচারীদের 
বেতন শতকরা ১০ টাকা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং 
অতিরিক্ত সাহায্য হি খাবে (compensatory 


El 


relief ) এই সকল কর্মচারীকে মাথাপিছু আরও 
একশত টাক] করিয়া দিতে হইবে । এই দাবীও . 
কিছু অসঙ্গত নয়। বর্তমান মুন্রান্ষীতির ফলে 
মধ্যবিত্ত শ্রেনীকে কিরূপ দুর্ভোগ ভূগিতে হইতেছে, 
তাহা স্ুবিদিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের 
সম্পর্কে এই ফেডারেশনের. দাবী মাঁনিষা লইলে 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এমন কিছু 'ব্যয়বৃদ্ধি হইত না 
যাহার ভয়ে ইহা অগ্রাহ্থ করা যাইতে পারে। প্রচুর 
মাহিনা দিয়া ইংরাজ কর্দচার্ী পুধিতে রেলওয়ে 
কতৃপক্ষের লজ্জা হয় না, অথচ ভারতীয়দের সামাস্ 
মাহিনা বৃদ্ধির কথা" শুনিলেই তাহারা বিচলিত 
হইয়া উঠেন। রেলওয়েতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা 
সংখ্যায় ৪৫০ ভাগে এক ভাগ মাত্র, অথচ তাহারা 
মোট মাহিনা ও মঞ্জুরীর ১৬ ভাগের এক ভাগ 
পাইয়া থাঁকেন। এইরূপ মাথা-ভারী সংগঠন বোধ, 
হয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও নাই। 


রেল শ্রমিকদের মাঁগ শী ভাতা ও 
ছণটাইয়ের প্রশ্ন 


শ্রমিক ফেডারেশনের তৃতীয় দাবীতে বলা . 
হইয়াছে যে, মাগী ভাতা ধাৰ্য্য করা ব্যাপাবে 
কর্মচারীদের মধ্যে ইতরবিশেষ করা চলিবে না। ' 
রেলওয়েতে কি ভাবে মাগী ভাতা দেওয়া হয় 
তাহা সঠিক জানা নাই, তবে আমরা মনে করি 
মাগতী ভাতার ছার নীচের দিকে বেশী ও উপরের 
দিকে কম হওয়াই উচিত। 

রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের ছুটি, কাজের 
ঘণ্টা প্রভৃতি সম্পর্কে সমস্ত দাবীই সঙ্গত। তাহাদের 
এম ও ১১শ দাবী গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনার 
যোগ্য । এই দাবীগুলিতে বলা হইয়াছে যে, 
যে সকল কর্দচারী নিরবচ্ছিন্নভাবে এক বৎসর কাল 
চাকুরী করিয়াছেন তাহাদের চাকুরী স্থায়ী বলিয়া. 
'গণ্য.করিতে হুইবে এবং অত্তর্বস্তীকালে ছাটাই বন্ধ ' 
রাখিতে হইবে। এ দাবীও খুব স্তাষ্য বলিয়া . 
আমরা মনে করি । বৃটেনে যেখানে প্রতি মাইল 
রেলপথের অস্ত ৩২জন শ্রমিক নিযুক্ত থাকে সেখানে * 
ভারতে থাকে মাত্র ১৭ জন। কাজেই হুপরিচালিত 
রেলপথের ভগ্ভ শ্রমিক সংখ্যা হাস করার স্থলে বৃদ্ধি 
করাই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ইহা স্পষ্টই বুঝা 
বাষ। 'আমরা আশা করি ভারত সরকার অবিলম্বে 
হস্তক্ষেপ করিয়া রেলওরে বোর্ডের চৈতচ্ভ সম্পাদন 
করিবেন এবং শ্রমিক ফেভারেশনও বশ্দঘটের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিয়া তাহাদের ' দাবী গা হাসু 
করিতে দ্বিধা করিবেন না। 


দেশর ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 
সকল প্রকার 


ইণ্ডিয়ান 


গিগলম্‌[ ব্যান্ক লিঃ" 


হয়। 

৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা 
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তায় £ "Honey Comb, Cal. 


আবাদের বিশেষজ্ঞ হারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ | 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হুয়। 








~~ 


২. 


ওরা জুন, ১৯৪৬ |] 


আর্থিক জগৎ 


১০৪৯ 





কলিকাতায় ট্রীমের অবস্থা 
যুদ্ধোত্তর কলিকাতাতেও ট্রামে চড়িয়া সুখ 
নাই । কোনরূপে ঝুলিতে ঝুলিতে অথবা খোৌয়াড 
 ভণ্তি পশুর মত গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করিয়া কর্্স- 
স্থলে পৌছিতে এবং কর্মস্থল হইতে দিনান্তে বাড়ী 
২. ফিরিতে পাঁরিলেই আমরা বহু ভাগ্য যানি। ট্রাম 
কোম্পানী, কলিকাতা কর্পোরেশন এবং বাঙ্গলা 
সরকার এই ব্রি-শক্তিতে মিলিষা কলিকাতাবাসীকে 
ত্রিশঙ্কুর দশায় ফেলিয়াছেন। ট্রাম সন্ধে কি যে 
হুইবে তাহা আজও চুভাস্ততাবে স্থিব হইল না, 
ফলে বিদেশী ট্রাম কোম্পানীরই পোয়া বাব। 
তাহারা অনায়াসে কলিকাতাবাসীদের জীবন 
লইষা ছিনিমিনি খেলিতেছেন। ট্রাম শ্রমিক ও 
কর্মচারীরা ভীড়ের ঠেলায় এবং খাটুনীর চোটে 
বিপর্যস্ত ও উত্তপ্ত, যাত্রীদের অবস্থা আবও 
শোচনীয় | ফলে প্রায়শঃই এই উতষপক্ষে কলহ ও 
সঙ্বর্ষ ঘটিতেছে। মাঝখান হইতে পরিত্রাণ পাই- 
তেছেন ট্রাম কোম্পানীব কর্তৃপক্ষ । কারণ তাহারা 
বহু উর্ধে-_-সহজে তাহাদের নাগাল পাইবাঁর উপায় 
নাই । কাগজে লেখালিখি কবিলে তাহারা বুদ্ধি- 
মানের পন্থা অনুসরণ করিয়া নীরব থাকেন, অথবা 
“এমন আরামদাষক ভ্রমণের ব্যবস্থা আর নাই” 
এই বিজ্ঞাপন দিয়] সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের মনো” 
রঞ্জনের প্রয়াস পান এবং যাত্রীদের উদ্ত্রাস্ত 
করেন । 
সম্প্রতি ট্রাম শ্রমিকসম্মেলনে যে সকল তথ্য 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে ট্রাম কোম্পা- 
নীর কর্তৃপক্ষেব হৃদয়হীন ওদাসীন্কের প্রমাণ পাওষ! 
যাইবে । এই সকল তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ 


সালে ৩৩৯ টী ট্রাম দৈনিক আড়াই লক্ষ যাত্রী 


বহন করিত এবং আন ১৯৪৬ সালেও এই 
৩৩৯টী গাঁডীই দৈনিক সাড়ে আট লক্ষ যাত্রী বহন 


' করিতেছে । ১৯৩৯ সালে যেখানে ট্রামগুলি 


মাসে (এপ্রিল) মোট ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ২৩. 


মাইল চলাচল করিত, * সেখানে ১৯৪৬ সালে 
ট্রামগুলি মাসে ( এপ্রিল ) ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৪ 
শত ৪৭ মাইল চলাচল করে। যাত্রীর সংখ্যার 
তুলনায় ট্রাম কত কম এবং ট্রাম শ্রমিকের খাটুনী 
কতটা... বাঁভিয়াছে উহাতেই প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 
বা পরিমাণ বাড়ি- 
যাই চলিয়াছে। শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাহিনা 
বৃদ্ধি, মাগ্গী ভাতা এবং অগ্ঠাস্ক খরচ বাড়িলেও 
মুনাফার হার কিছুমাত্র কমে নাই। ১৯৩৯ সালে 
ট্রাম কোম্পানীর নিট লাভ হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৩৫ 
হাজীর ৬ শত ৯৮ টাকা এবং ১৯৪৪ সালে নিট 
লাভ দীড়ায় ৬৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৬ শত ৯৫২টাকা। 
এইরূপ বিপুল মুনাফা সত্বেও এবং যুদ্ধ মিটিয়া 
গেলেও গাভীর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতিব দ্বারা যাত্রীদের 
সুখ-সুবিধার দিকে কোম্পানী আদৌ দৃষ্টি দিতেছেন 
না। কোম্পানী তাহাদের হাতে থাকিবে না 
. যাইবে ইহা! চূড়ান্তভাবে না জানা পথ্যস্ত বর্তমান 
কর্তৃপক্ষ কিছুই করিতে রাজী নছেন বলিয়া মনে 
হয়। কলিকাঁতার জ্নসাধারণের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া বাজলা সরকারের অবিলম্বে এবিষয়ে চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া’ কর্তব্য বলিয়া আমরা 
মনে কৰি। 


কাপড়ের রেশন হাস 

কাপড়ের রেশন ১লা জুন হইতে শতকরা দশ 
ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সরকারী 
বিজ্ঞধ্যি প্রচারিত হইয়াছে । লোকে যখন বস্ত্ের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করিতেছিল 
ঠিক তখনই এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার কর! 
হইয়াছে । প্রথমে বস্ত্র বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ৩৮ কোটি 
৮০ লক্ষ লোক ধরিয়া প্রতি মাসে ২ লক্ষ ৯০ 
হাজার বেল বস্তু বিতবণ কবিতেছিলেন। পরে গত 
আহুয়ায়ী মাস হইতে বস্তু ব্যবহাবকারীর সংখ্যা 
৪০ কোটি ৫০ লক্ষ: ধরিয়া বন্্র বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ 
কোটা প্রায় ২২ হাজার বেল বাড়াইয়া মাসে প্রায় 
৩ লক্ষ ১১ হাজার বেল করিয়া বস্ত্র বিতরণ করিতে 
থাকেন। এই কারণেই লোকের মনে আশা 
জাগিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাল 
সামলাইতে না পারিয়া কাপডের কোটা কমাইয়! 


দিতেছেন। কোটা হাসের তিনটা প্রধান কারণ “ 


নিন্নরূপ :- প্রথমতঃ “ইউটিলিটি ক্লুথের” পরি- 
কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, সৈস্ভবাহিনী 
ভাঙ্গিযা দিবার ব্যাপারে বিলম্ব হইতে ' থাকায় 
সৈস্ভ বিভাগের কাপডের চাহিদা আশানুরূপ হাস 
পায় নাই ; তৃতীয়তঃ, শ্রমিক ধর্মঘটের জগ্য বহু 
স্থানে মিল বন্ধ থাকায় বস্স উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি 
হইতেছে। | . 

সমস্ত কারপগুলিকে একত্র করিয়া দেখিলে বস্তু 
সমম্তা সমাধানের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের বিরাট 
ব্যথতাই চোখে পড়ে। আমলাতন্ত্রের চিরাচরিত 
ব্যবস্থা অনুসারে জনসাধারণের বস্ত্র হরণ করিয়া 
সেই ব্যর্থতা ঢাকিবার চেষ্টা চলিতেছে । . 


সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে তদন্ত 


সম্প্রতি ভারত সরকার সরকারী কর্মচারীদের 
কাজের অবস্থা ও মাহিনার হার ইত্যাদি সম্পর্কে 
তদন্তের অদ্য কেন্দ্রীয় পরিধদের সদন্ত ও অন্ান্ঠ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিশন গঠন 
করিয়াছেন। কমিশনের উপর শুধু মাহিনা নহে, 
কা সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে তদস্তথের ভার 
দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্শচারীরা বহু 
শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদের সকলের কাজের 
অবস্থা, মাহিনার ছার প্রভৃতি সম্পর্কে তদন্তের ভার 


একটা কমিশনের উপর চালানো যতদুর সঙ্গত 1” 


হইয়াছে তাহা বিবেচনার বিষয়। রেলওয়ে কর্ধ- 
চারীদের সম্পর্কে তদন্তের ভার ও কমিশনের উপর 
দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া আমরা মনে 


করি। গবর্ণষেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কাজের, 


মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে। এ অবস্থায় সমস্ত 
একত্র করিয়া তদস্তকার্ধ্য চালাইলে কোন সুরাহা 
হইবে না। গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের 
কর্ম্মচারীদের ন্যুনতম বেতন কত হইবে ইহ! স্থির 
করিয়া দিয়| বিভিন্ন প্রকৃতির বড় বড় বিভাগগুলির 
পৃথক পৃথক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিলেই বুদ্ধি 


অত্তার পরিচয় দেওয়া হইত, এবং কাজেরও স্থবিধা 


হইত | বিশেষজ্ঞ ছাডা সাধারণ উচ্চপদস্থ কর্ম 
চারীদের সর্ব্বোচ্চ মাহিনার পরিমাণও গবর্ণমেপ্ট 
বাধিয়া দিলে তাল হুইত। ভারতবর্ষে উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারীদের যেরূপ উচ্চহাঁরে বেতন 
দেওয়া হয় সেরূপ উচ্চহারে বেতন বুব কম দেশেই 
দেওয়া হয়। 


ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থাও এই || 


প্রসঙ্গে বিবেচনা করিতে হইবে । কংগ্রেসী মন্ত্রীরা 
হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা মাছিনায় রাষ্ট্রের 
গুরু দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম, সেখানে উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের কেন তদতিরিক্ত মাহিনা দেওয়া হইবে 
ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। সর্তবোচ্চ মাহিনা 
নির্ধারণ বা উচ্চপদস্থ কর্শচারীদের মাছিন! হাঁস করা 
সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ করার এক্তিয়ার আছে 
কি না আমরা জানিতে পারি নাই। কমিশনের 
প্রতি যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
হইতে এ বিষয়ে-পরিক্ষার কোন ধারণা করা যায় 
না। যাহা হউক, উক্ত বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ 
করার ক্ষমতা কমিশনকে যদি ন! দেওয়া হইয়া 
থাকে, তাহ! হইলে তাহ! দেওয়া উচিত এবং এ 
সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের নীতিও ঘোষিত হওয়া 
উচিত। 


 খাগ্ঠ-সঙ্কটের জটিলতা 


এই বৎসর সামলাইতে পারিলে জগতের লোৰ 
খান্য-সঙ্কটের ধাক্কা কাটাইয়। উঠিতে পারিবে, এমন 
ধারণা অধিকাংশ লোকই পোষণ করেন। কিন্ত . 
সম্প্রতি বৃটিশ পালামেণ্টের সত্য এবং জাতিসজ্ঘের 
“খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল ব! 
কর্মাধ্যক্ষ স্তার জন বয়েড ওর যে কথ] বলিয়াছেন 
তাহাতে সকলেই উদ্বেগ বোধ করিবেন। স্যার 
জন বয়েড ওর বলিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালে যদি 
পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফসল না হয়, তাহা 
হইলে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যর্থ হইবে! তিনি 
বলেন যে, হিসাবপত্রে দেখা যাইতেছে যে, জগতের 
লোকের জগ প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ খাস 
যোগাইবার মত ফসল আগামী বারে হইবে না । 
ফলে আঅনশনেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক্ষধাব বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে পবিণত হইবে | মৃত্যু কম হইলেও খাদ্য 
যাহা পাওয়া যাইবে তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় রাখা 
কঠিন হইবে এবং কঠিন পরিশ্রম করা যাইবে না। 
অনশনের হাত হুইতে বীচিয়া যাইতে পারে। 
মাখন, পনীর, শৃকরের মাংস, হাস-মুরগী প্রভৃতি 
সমস্ত পুষ্টিকব জিনিষেরই ঘাটতি পড়িবে । 

মোটের উপর স্তার জন বয়েড ওর জগতের যে 
ছবি আকিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক | 
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১১০ 


আর্থিক জগৎ 





আগামী বৎসর প্রত্যেক দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাচ্চ- 
শন্ত উৎপাদনের জগ্ স্তার জন বয়েড আবেদন 
জানাইয়াছেন এবং ভিক্ষাদান ও ভিক্ষুকের মনো- 
বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সমস্ত দেশকে থাদ্ব-সমন্তার সমা- 
খানে অবহিত হুইবার জগ তিনি অন্গরোধ করি- 
রাছেন। শ্যার জন: বয়েডের সহিত আমব1 একমত, 
কিন্তু সমন্তা দাড়াইতেছে স্বাধীন ও পরাধীন দেশ- 
গুলিকে হইয়া । বর্তমান খাস্ত-সন্কট সমাধানে 
আত্তর্জজ(তিক সহযোগিতাব প্রয়োজনীয়তা কেহই 
অস্বীকার করিবে না, কিন্তু খান্ধ লইয়া যদি রাজ- 
নীতির খেল! চলে তাহা হইলে পবাধীন দেশগুলির 
ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা বলা শক্ত । দ্বিতীয়তঃ, 
পবাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় 
থাকিলে খাদ্য-*স্তের উৎপাদন প্রভৃতিব দ্বারা খাস্ত- 
সমস্তা সমাধানের জগ্য প্রকৃত কোন চেষ্টা হওয়া 
অসম্ভব । এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে দৃষ্টান্তই দেওয়া 
" যাইতে পাইতে পাবে। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট বজায় 
থাকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে খা্য উৎপাদনের ব্যাপক ও 
হপবিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নষ | 
মহাত্মা গান্ধীর চ্ভায় দেশপুজ্য নেতৃবৃন্দ বার বার এ 
কথা জানাইয়াছেন, কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের গয়ং- 
গচ্ছ নীতির এখনও অবসান ভষ নাই। ভাবত 
বর্ষের গ্ভা বিশাল ও সম্পদশালী দেশ স্বাধীন 
রাষ্ট্রে পবিণত হইলে জগতের খাস্-সমস্তা সমাধানে 
তাহাব দান কতটা হইতে পারে তাহা সহজেই 
অচ্ছুমাঁন করা যায়। 
মেসিন টুলের অভাব - 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেই 


/ 


মেসিন টুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে আগামী . 


কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
মেসিন টুলের চাহিদা মিটাইয়া উঠিতে পারিবে 


কিনা সন্দেহ। ইহার ফলে 'সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত . 


হইবে ভারতবর্ষ । অন্তান্ত দেশে অন্ততঃ কিছু 


পরিমাণে মেসিন টুল নির্মাপেক্স, ব্যবস্থা আছে বা _| 
হইতে পারে, কিন্ত তাঁবতবর্ষে ইহার কোনই : 


সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষ এ বিবযে সম্পূর্ণভাবে 


পরমুখাপেক্ষী । অথচ মেসিন টুল না হইলে কল | 
এই অবস্থায় | 


কারখানার প্রসার ব্যাহত হুইবে। 
মেসিন টুলের সমাধানের জন্য অনেকে চিন্তা 
করিতেছেন । তাঁহাদের 


টুল অকেজো হুইয়া পডিষা আছে। 


হইয়াছিল । 
বলিয়া এ সকল কারখানাষ আর ব্যবহৃত হইবে 


না, কাজেই সেই সব মেসিন টুল অন্য কারখানায় | 
' ব্যবহৃত হইতে পাবে, তৃতীয়ত: যে সকল |. 
কারখানাষ যেলিন টুল আছে, অথচ সেগুলি পুরা | 
কাজে লাগানো সম্ভব হইতেছে না, এরূপ ক্ষেত্রে { 
সমবায় প্রথায় অন্ত ফার্সের কাজ সেই কাবখানায় | 


করাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা । 


উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সমযোপযোগী ও সঙ্গত ৷ : 
কিন্ত মুস্কিল হইতেছে এই যে, গবর্ণমেন্ট উদ্ভোগী না : 


হইলে এই ধরণের প্রস্তাব কার্ধ্যকবী কবা অত্যন্ত 


কঠিন। 









মতে নিম্নলিখিত | 
অনেকটা সমাধান হইতে পারে।--প্রথমতঃ, অস্ত্রশস্তর | 
নির্মাণের কারখানাগুলিতে বর্তমানে মেসিন বহু | 
এইগুলি ৃ 
কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের | 
প্রয়োজনে বহু প্রাইভেট ফার্শ্বকে মেপিন টুল দেওয়া | 
সেগুলি. বিশেষ কাজের -উপযোগী ॥ 





কেন্দ্রে, অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠনের 
কথা হইতেছে। কংগ্রেস ও লীগ যদি এই 
গবর্ণমেণ্টে যোগ দেন তাহা হইলে এ সম্পর্কে 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনেক সহজসাধ্য 
হইবে । শিল্পপতিদের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে 
একাস্ত আবগ্তক। মোটের উপর শিল্পোন্নয়নের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গবর্ণষেপ্ট ও শিল্পপতিদেব 
উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। 


চিনি শিল্পের উন্নতির আবপ্তকত। 

ভারতবর্ষে চিনি-শিল্প দৃচতিত্তির উপর গড়িষা 
উঠিলেও এখনও পর্য্যন্ত জন-সাঁধারণের চাহিদা 
সম্পূর্ণরূপে মিটাইবার মত ক্ষমতা ভারতীয় চিনি- 
শিল্পের হয় নাই। অতীতের অবস্থার সহিত বর্ত- 
মান অবস্থাব তুলনা করা অনাবশ্যক, কারণ অত্বীতে 
চিনির অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে সমন্তার স্থাষ্ট 
হইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে চিনির অভাবই বড সমস্তা 
হইয়া দাড়াইয়াছে। জাভা চিনির উৎপাদন আরম্ভ 
হইলে বাহিরে ভারতীয় চিনির চাহিদা হাস 
পাইবে-ইহা চিন্তা করিয়াও কোন লাভ নাই। 
ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইবার একমাত্র 


উপায় চিনি-শিল্প আরও বৃহদাকারে দৃঢ় ভিত্তির 
উপর স্থাপনা কবা। { 





[ ওরা জুন, ১৯৪৬ 








এ ছাড়া ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে চিনিক 
ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে, কাজেই 
বাহিরের বাঙ্গার লইয়া দুশ্চস্তাগ্রস্ত হইবার কোন 
কারণ দেখ! যায় না। এই প্রসঙ্গে গয়া সুগার 
মিল্স লিমিটেডের অংশীদারদের বাধিক সভায় 
সভাপতি লালা গুরুশরণ লাল যাহা! বলিষাছেন 
তাহ! উল্লেখযোগ্য । লালা গুরুশরণ লাল 
বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ভাবতেব চিনিব 
কারখানাগুলিতে মোট প্রায় সাডে নয লক্ষ টন চিনি 
উৎপাদিত হইয়াছিল । বর্তমান বৎসরেও অনুক্ূপ 
পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া মনে হষ। 
অথচ বুদ্ধের আগে গড়ে বৎসরে প্রায় ১১ লক্ষ টন 
চিনি প্রস্তুত হইত। বর্তমানে ষে পরিমাণ চিনি 
উৎপাদিত হয় তাহা ধরিলে ভারতে লোকে মাথা 
পিছু বৎসরে মাত্র ৭ পাউণ্ড বা সাডে তিন সেরের 
মত চিনি খাইতে পায়। ইহার সহিত গুড় যোগ 
করিলে বৎসরে মাথা পিছু চিনি ও শুড়ের মোট 
পরিমাণ ২৭ পাউণ্ড বা সাডে তের লেরের বেশী 
হইবে না। পুষ্টি-বিশেষজ্ঞদের মাতে একছন বয়স্ক 
লোকের পুষ্টির জন্য বৎসবে ৪৬ পাউণ্ড বা ২৩ 
সেরের মত চিনির প্রয়োজন । ভারতীয় জন- 

পাধাৰ ণেব আধিক অবস্থা বিবেচনা করিলে গড়ে 
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ডিভিডেণ্ড 


S৯8৫ 





ইণ্িয়ান ন্যাণনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_-৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 
ফোনঃ ক্ঠাল-৪১০১ | 


আদায়ীরুত ও রিজার্ভ 
BL 
শতকর। ৫২ টাঁকা ( আয়করমুক্ত ) 
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1৫6০৭ ০৯২ j 
শতকর। ৯৪৫ পারসেণ্ঠ, 











মিঃ আর, রীয়-_ম্যানেজিং 





ডিরেক্টর 











কাপড়ের ঘাটতি 








এবং 
গভপমেণ্টের, 


হুশ্টিন্তা ! 


/ ভি 








"বর্তমানে সকলপ্রকার কাপের 
ভারতীয় কলসমূহেব উৎপাদন 
গভর্ণমেণ্টেব দুশ্চিন্তা সন্দর্শনে 
নুতন কাপডের কল প্রতিষ্ঠাব 








সংগঠিত 


৭৯ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ 


তাহাদের .বন্ধুবান্ধবগণ ১০ 
অর্ডিনাবাঁ শেয়ার গ্রহণ 





! ভাবতলক্ী সিষ্ক ও কটন মিলস্‌ লিমিটেড \ 
হওয়ায় আমাদের অন্থমান সত্যই হইয়াছে। ! 
দদলাধবারণের জন্য এই কোম্পানী ১০২ মুল্যের 
১,১০,০০০ অ নারী শেয়ার ও ২৫২ মূল্যের শতকরা 


করিতেছেন। ডাইরেক্টবগণ, 


অনুমোদিত মূলধনের পবিযাণ ২৫ লক্ষ টাকা |” 
_"“ক্যাপিট্যাল”, ১১ই অক্টোবর, +৪৫ 


ঘাটতি এবং সেজন্য 

শক্তি বৃদ্ধি করার জন্তু 
ভারতবর্ষে বহুসংখাক 
আশা আমরা করিয়া 


প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি 
নাচ এজেণ্টস্‌ ও 
NN কা মূল্যের ৪০১০০০ 
করিয়াছেন। কোম্পানীর 
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ওরা জুন, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 


১১১ 





প্রত্যেক লোকের উল্লিখিত পরিমাণ চিনি কিনিয়া 
খাইবার সামর্থযও নাই--ইহা জানা কথা । তথাপি 
“লোকের ক্রয়শক্তি যতটুকু আছে তাহাতে বর্তমানে 


‘যে পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হয় তাঁহার দ্বিগুণ 


“পরিমাণ চিনি তাহার! খাইতে পারে, সে বিষষে 


‘কোন সন্দেহ নাই । উল্লিখিত পরিমাণ চাহিদা! 


'মিটানোর অর্থ গ্রাধ ১৯ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের 


ব্যবস্থা করা। শ্বন্ান্ত দেশেব তুলনাষ ভাবতে 
,লোঁকে কত কম চিনি খায় বাঁ পা তাহা নিয়ে 
'দেওযষা গেল £-- 
“দেশ মাথাপিছু ব্যবহারের 
পরিমাণ 
বৃটেন ১৭৬ পাউণ্ড 
- মার্কিন যুক্তরাষ ৯৭ রী 
অষ্টেলিষা ১১৬ », 
, ব্রেজিল ৩৪. ৮ 
ফ্রান্স ৫ ৮ 
'জাস্নানী ১ 
জাপান ৩৩. ৮ 
দক্ষিণ আফ্রিকা , 8৭ 
'হল্যাও / ৬৪ ৮ 
কিউবা! ৮৮ 2 
ভারতবর্ষ ++ 
উল্লিখিত ছিসাবের দিকে তাকাইূলেই বুঝা যাইবে 


জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনের জগন্ভও চিনি-শিল্প 
“বিস্তারের কতটা প্রয়োজন আছে। চিনি-শিলের 
উন্নতির বিপুল সম্ভাবনাও ইহার মধ্যে নিহিত | 


মহীশুরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
পরিকল্পনা 
. ভারতবর্ষের দেশীষ রাজ্যগুলির মধ্যে শিল্পে 
মহীশূরই সর্বাপেক্ষা উন্নত । সম্প্রতি বিছ্যাৎ 
উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন প্রভৃতি প্রবর্তন 
ইত্যাদির জন্ত মহীশূর সরকার একটি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত ও কাৰ্য্যে পরিণত হইলে 


মহীশূর অতি আধুনিক উন্নত দেশে পরিণত হইবে ।. 


বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন ব্যবস্থাকে মহীশূর 
রাজ্যে সর্্নাগ্রগণ্য কাঁজ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। 
ইহার ফলে ১৯০২ সালে যেখানে মাত্র ছয় হাজার 
“বৈদ্যুতিক অশ্বশক্তি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত, 
আজ সেখানে ৮৩ হাজার বৈদ্যুতিক অশ্বশক্তি 


পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হষ। জোগ প্রপাত ' 


পৰিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে আরও ৪৮ হাজার কিলো- 
ওযাট পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে । কিন্ত 
"গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ, 
“বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন প্রবর্তন, বিছ্যুৎচালিত শিল্পের 
প্রসার ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বর্তমানে উৎপাদিত 
বিদ্যুতের পরিমাণ বথেষ্ট নহে বুঝিয়াই মহীশূর 
রাজের বিদ্যুৎবিভাগ নূতন পঞ্চবাধিকী পৰিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা অস্থযায়ী 
আগামী পাঁচ বৎসরে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭২ 
হাজার বৈদ্যুতিক অশ্বশক্তি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করার কথা হইযাছে। এই বিদ্যুৎ দূববর্তী অঞ্চলে 
সঞ্চালনের ভরন্তও বিস্তৃত পরিকল্পনা স্থির হইবাছে। 
পরিকল্পনা অমুযায়ী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৯০ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে বাঙ্গালোর-মহীশুব রেলপথে বিদ্যুৎ 
চালিত ট্রেন প্রবর্তন কর! হইবে এবং ২০ লক্ষ 





টাকা ব্যয়ে বাঙ্গালোর নগরী ও ক্যান্টনমেন্ট 
এলাকায় ইলেকট্রিক ট্রলী বাস চলাচলের, ব্যবস্থা 
হইবে । 

রপ্তানীর জন্য বস্তু প্রস্তুত সম্পর্কে 


নিষেধাজ্ঞা 

ভাবত সরকার সম্প্রতি রপ্তানীর জন্য বন্ত প্রস্তুত 
নিষিদ্ধ করিয়া এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। 
এই নিষেধাজ্ঞা আগামী জুলাই যাস পর্য্যন্ত বলবৎ 
থাকিবে । দেশে বস্তাভাব মোচনের স্স্ত কাপ 
মন্তুত করা এবং যে সকল দেশ বস্থেব বিনিমষে 
খাদ্য দিতে পারে সেই সকল 'দেশে কাপড় পাঠানোর 
ব্যবস্থা করা-_এই দুইটি উদ্দেস্তেই গবর্ণমেণ্ট উক্ত 


আদেশ জারী করিষাছেন বলিষা বুঝা যায়। কিন্তু, 


এই ধরণের দ্বিধাজডিত আদেশের অর্থ আমবা 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবিলাম না। বিদেশে রপ্তানীর 
জ্য বৎসবে ৫০ কোটি গজ পর্যন্ত বস্তু প্রস্তুত করা 
যাইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া আছে, কাজেই 
আড়াই মাসে উক্ত কোটা হইতে ১০ কোটি গঞ্জ 
কাপড বাঁচিতে পারে। দেশের জনসাধারণের 
বস্তাভাব দূর করা হইতে আরস্ত করিয়া খাদ্যের 
বিনিময়ে বিদেশে প্রেরণ করা পর্য্যন্ত উতষবিধ 
কার্যে মাত্র ১০ কোটি গজ কাঁপডে কি হইবে 
তাহা বুঝা কঠিন। আড়াই মাস পরে রপ্তানীৰ 
জন্য মিলমালিকরা অতিরিক্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া 
বপ্তানীর মোট , কোটা পূবণ করিয়া লইতে 
পারিবেন কি-না তাহাও এই আদেশে বুঝা 


যাষ না। মিলমালিকরা. যদি শেষ পর্যন্ত বগ্তানীব ' 


জন্য নির্ধারিত ৫০ কোটি বস্ত্র প্রস্তুত করিবার 
অধিকারী থাকেন তাহা হইলে জনসাধাবণকে 
বঞ্চিত করিধা তীহাবা কোটা পুবাইধা লইতে 
পারিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে এই ধরণের আদেশ 
জারীর কোন অর্থই থাকে না। ইন্দোনেশিয়া 
হইতে ডাঃ শীরীয়ার বন্ধ্রের বিনিময়ে খাদ্য দিতে 
চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ আরও কোন কোন স্থান 


হইতে অনুরূপ প্রস্তাব আসিতে পারে । এই 
‘সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা কর্তব্য । সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
ভিতর যে নিদারুণ বস্তাভাব রহিয়াছে তৎপ্রতিও 
লক্ষ্য রাখা দরকার । উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিষা 
গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল সরাসরি বিদেশী বন্ধ 





রপ্তানীর যে কোটা আছে তাহা হাস করা। 
রপ্তানীর জন্ত নির্দিষ্ট ৫০ কোটি গজ হইতে ২০ 
কোটি গঞ্জ কাটিয়া লইলেই সমন্তার সমাধান হইতে 
পারে বলিযা আমরা মনে করি। . 
থাণ্য-সঙ্কট সম্পর্কে আমলাতন্ত্রের 
দায়িত্ব জ্বানহীনতা 
গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা বেতারে শ্রীবুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্তার আবছুল হালিম গজনভী 
এবং খাদ্ত বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস, 
কে, চ্যাটাঙ্জির মধ্যে প্রপ্নো ত্বরছলে খাস্ভ-সমস্তা 
সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। প্রথমোক্ত দুইজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ এস, কে, 
চ্যাটাজ্জাঁ যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমরা 
স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন 
যে, সরকার নিশ্চিতভাবে জানাইতে ছাহেন 
যে, এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হুইবে না। ঘাটতি কিছু 
পড়িলেও তাহার পরিমাণ বেশী নহে এবং জন-. 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্টীয়াল 


স্বাক্ষর ভিল্মিতটজ্ড 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিভিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান-গ্রায়ক্ত যছুনাথ রায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 








ব্ডবাজার, শ্ঠ(মবাগ্জার, হাটখোলা (কলিছা তা) 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
সিটী। 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 











ল্েনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি, 











আর্ক জগৎ 


[ ৩রা জুন, ১৯৪৬ 








১৬২, 
সাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত না হইলে কম খাইয়া এই 
ঘাট্তি পূরণ করা যাইবে । মিঃ চ্যাটাজ্জীর এই 


কথায় কেহই আপত্তি করিবেন না, কিন্তু ইহার 
পরই তিনি অকশ্বাৎ সংবাঁদপত্রগুলির উপর সমস্ত 
দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন। প্রধানতঃ সংবাদপত্র- 
গুলির প্রচারের ফলে আতঙ্কের হৃষ্টি হছওয়াতেই 
নাকি ধান চাউলের দর বাঁড়িয়াছে। সংবাদপত্র- 
গুলিব কান্ধ হইতেছে সংবাদ প্রচার করা, কাছেই 
বড় বড সরকারী ছোম্র/-চোম্রারা থাকিয়া থাকিয়া 
যে দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বিবৃতি দেন তাহাও তাহাদের 
না ছাপিয়া উপায় নাই এবং ধান-চাউলের দর 
বাডিতেছে এই খবর পাইয়াও কেন তাহা ছাপা 
হইবে না, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারে না। 
সরকারী “জ্ঞানাঞ্জনশলাকা”-বিদ্ধ হইলে বোধহয় 
সংবাদপত্রগুপির চৈতগ্ত হইবে ! মিঃ চ্যাটাজ্জ্ কি 
ভুলিয়া গিয়াছেন যে, থাস্ত-সঙ্কটের আতঙ্ক সর্বপ্রথম 
বডলাটের খাদ্য-সচিব এবং পরে স্বয়ং বড়লাঁটই 
প্রচার করেন। বাঙ্গলাদেশে ঘাটতির কথ স্বয়ং 
মিঃ চ্যাটাজ্জ্ই প্রচার ক্রিয়াছিলেন। কোন 
সভ্যদেশে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া কোন 
গবর্ণমেন্ট এই ধরণের প্রচার করেন না। যে 
দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঝড বহিয়া গিয়াছে, দুতিক্ষ 
ও মহামারীব আঘাতে সমস্ত মানুষ যেখানে পশুর 
মত ভীত ও সন্ত্ৰন্ত ছইয়! রহিয়াছে, যেখানে আজও 
নির্বোধ, অকর্মপ্য ও উৎকোচলোভী আমলাতন্্ 
, ও যুনাফাখোর চোরাকারবারীর দল নিরুদ্ধিগ্ মনে 
রাজত্ব করিতেছে সেখানে এই ধরণের প্রচারের 
ফল কি হুইতে পারে তাহা মিঃ চ্যাটাজ্জা ও তাছার 
ব্ডকর্তারা কি জানিতেন না? ধান-চাউলের দর 
বৃদ্ধি এবং আসন্ন ছুতিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্টই দায়ী, 
-আর কেহ নছেন। সংবাদপত্রের উপর দোষারোপ 
করিযা! গবর্ণমেন্ট বা,সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের 
দাযিত্ব এডাইতে পারিবেন না। আত্মতুষ্টির মোহ 
তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে এবং এই আত্মতুষ্টি 
তাহাদেব ও দেশের জনসাধারণের সর্বনাশ ভাকিয়া 
আনিবে। 
চা-এর জনপ্রিয়ত। 

ভারতীয় চা-শিল্পের বর্তমান অবস্থা খুবই ভাল 
এবং চা-শিল্পের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল | বিদেশে চা 
রপ্ডানীব ক্ষেত্রে দুই এক বৎপরেব মধ্যে ভারত- 
বর্ষকে পূর্ব-তারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অদ্কান্ত দেশের 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইবে ধরিষা 
লইলেও রপ্তানীর পরিমাণ খুব হ্রাস পাইবে বলিয়া 
মনে হয় না। পক্ষান্তবে, ভাবতেব মধ্যেই চা-এর 
এক বিরাট বাজার গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৩৮ 
সালে ভারতে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত 


হইয়াছিল। এখন সেখানে ১৩ কোটি পাউগ্ড চা 


ব্যবন্ৃত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধেব পূর্বের 
ভারতবর্ষে মাত্র ৩ কোটি পাউণ্ড চ! ব্যবহৃত হইত । 
এমন কি ১৯২৯ সালেও ভারতে প্রায় ৭ কোটি পাউণ্ড 
চা ব্যবহৃত হইয়াছিল । গত ৩০ বৎসরের মধ্যে 
চা পানের পবিমাণ চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য 


জনসংখ্যার তুলনায় ইহ! কিছুই নহে। ভারতবর্ষে রি 


লোকে যেখানে মাথাপিছু মাত্র ০৩৫ পাউণ্ড চা 
ব্যবহার করে সেখানে ইংলগ্ডে মাথাপিছু ৯ পাউণ্ড 
চা ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডের জনসাধারণের আথিক 
অবস্থার সহিত আমাদের দেশের জনসাধারণের 


শিক অবস্থার কোন তুলনাই চলে না, তথাপি 
চা-পানের পরিমাণের দিক হইতে এই ধরণের 
তুলনামুলক হিসাব কাজে লাগে। ভারতীয় 
জনসাধারণের বর্তমান আধিক অবস্থাতেও চা- 
ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বুদ্ধি পাইতে পারে। 
চা-পানের অভ্যাস হওয়া বড় কথা । এব্যাপারে 
টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড ষথেষ্ট কাজ দিয়া- 
ছেন। বর্তয়ানে সিনেমা বা ছায়াচিন্রের জনপ্রিয়তা 
লক্ষ্য করিষা উক্ত বোর্ড চা-কে কেন্দ্র করিষ! 
ছায়াচিত্র তুলিবার এবং প্রনসাধারণকে তাহা! 


দেখাইবাব সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় সহরের ব্যবসা- 
কেন্ত্রমহে শোভন ও পরিচ্ছন্ন চা-এর দোকান 
খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন । . এই ধরণের প্রচার 
বিশেষ কার্যকরী হইবে, সন্দেহ নাই। এ ছাড়া 
বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মঞ্রিমগ্ুলী গঠিত হওয়ায় 
চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ।- 
কংগ্রেসী মন্ত্রিম গুলী মদ প্রভৃতি মাঁদক দ্রব্য বর্জ্জনের 
ব্যবস্থা করিবেনই। মাদক দ্রব্য বর্জনের আদেশ 
জারী হইলে নেশাখোররা অধিক পরিমাণে চা-পান- 
করে বা চা-পানে আসক্ত হয়__গতবার কংগ্রেসী 








৫৭; রাধাবাজার স্বীট, কলিকাত। । 











ঃ “ওভারড্রাফট” 


ক্রিমেট কমাখিয়াল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়। 


_িলন্িক্জ্ভ- 


ন্যাশনাল ইকনমিক বা লিঃ 


অফিস ই ১৪নৎ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা | 
ভবানীপুর শাখা গত 851 মে তারিখে জগুবাবুর বাজারে 
খোল] হইয়াছে । 
 সর্ধপ্রকর ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
ডিরেউর-ইন-্চার্ মিঃ কে, সি, বিশ্বাস 





ম্যাঃ ডিং_মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 


i ফোনঃ ক্যাল ৫১৪১ | 





এদেশে বর্ষার কথা ভাবতে গেলেই চোখেব সামে ভেসে ওঠে 
মেঘ-মেছুর আকাশ, বিছ্যাতের ঝলকানি, আর ঝড়-বৃষ্টির ছবি। 
আর মনে পড়ে ভাকব্যাকের কথা । 


পথ-চলার আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত রেখে বৃষ্টির স্পর্শ থেকে 
আড়াল করে রাখতে ভাকব্যাকের তুলনা নেই। তাই বর্ষার 
দিনে শ্রেষ্ঠ পথের সাধীরূপে ভাকব্যাঁক ভারতের সর্বত্র সমাদত। 





বেঙ্গল ওয়াটারপ্র্ফ ওয়ার্কস রি লিমিটেড 


কলিকাহ। $$ 


নাগপুর 


2:2 


চিনির 











( ইহা প্রসপেক্টাস নহে, ঘোষণা মাত্র) 





ইপ্তিয়। এ্যাল ক্যালিজ লিমিটেঢ 


রেজিগ্রাউ আফস : 
£& ৫ ও ৬নং হেয়ার পাট, কলিকাতা । 


| কুমার প্রমথনাথ রায় (ভাগ্যকুল ) চেয়ারম্যান, 
ৃ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেম্প 
সোসাইটি লিঃ এর ডিরেক্টব। মেসার্স 
রাজা শ্রীনাথ রায় এণ্ড বাদাসে'র পার্টনার, 
&৩-বি, শোতাবাজার স্্ীট্‌, কলিকাতা । 
| মহারাজকুমার বি, কে, দেববর্ম্মণ, জিপুর। 
ষ্টেট, কাউন্সিলের সভাপতি, আগরতলা, 

। ত্রিপুরা ষ্টেট_। 
| রায় এস্‌, সি, বসু বাহাদুর, পেন্সন্প্রাপ্ত ডিষ্া্ট 
| ম্যাজিষ্ট্রেট, ৭জো২, এস, আর, দাস রোড, 
: কলিকাতা । 
| মিঃ প্রফুল্পকান্ত ব্যানাজ্জী, মেসার্স, এস, কে 
ব্যানাজ্জী এণ্ড সন্দের সিনিয়র পার্টনার এবং 
কালিম্পং ইলেক্টিক সাপ্লাই কোং লিঃ- 
এর ম্যানেজিং এজেণ্টস,  ৩৫1১এ, 
মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা! 

মিঃ এ, ডব্লিউ, নেক্কারটিচ, জুট মার্চেন্ট, 
লৌহ্জন্গ, ঢাকা ৷ 
| প্রফেসর এম্‌, কে, রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 
বেঙ্গল ইলেক্টিক ল্যাম্প ওয়ার্ক লিঃ; 
ডিরেক্টর, বেঙ্গল বেণ্টিং ওয়ার্কন লিঃ, ২নং 
ভালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 
| রায়, এন, আর, মুখাজ্জ বাহাদুর, পেন্সন্প্রাপ্ত 
ৃ ভিষ্রাক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটে, গনং হাজরা রোড, 
|: কলিকাতা । 
} মিঃ রঞ্জিৎ পাল চৌধুরী এম,এল, সি, ডিরেক্টর, 
| বেঙ্গল মিসেলেনী লিমিটেড । মহেশগঞ্জ 
এষ্টেট, নদীয়া । 
প্র অনারেহল রায় এস্‌, কে, দাস বাহাদুর, মেম্বার, 
কাউন্সিল অব ষ্টেট ৬ ৩০1৯, রেবতীমোছন 
্ দাস রোড, ঢাকা। 
্ মিঃ কে, পি, ঘোষ (এক্স-অফিসিও ), ৩নং 
| নফর কুণ্ডু রোড, কলিকাতা । 

মিঃ এস, কে, দত্ত ( এক্স-অফিসিও ), ১৬২সি, 
: ডোভার লেন, কলিকাতা । 

ম্যানেজিং এজেণ্টস £ 

ডেভাল্যাপমে্ট কর্পোরেশন লিঃ 


৫ ও ৬, হেষাব স্ত্রী, কলিকাতা । 





অনুমোদিত মূলধন -.- ২৫,০০,০০০২ টাকা 
প্রতিখানি ১০২ টাকা করিয়া ২৪০,০০০ 
সাধারণ (অডিনাবী) শেষারে এবং প্রতিখানি 


১২ টাকা কবিষা 3৪০,9০৫ স্থগিত (ভেফার্ড) 


শেয়ারে বিভক্ত | 

বিলিকৃত মূলধন ... ২৪,০১.৫০০২ টাকা 
প্রাতিখানি ১০৯২ চাকা করিয়! ২৪০,০০০ 
সাধারণ ( অডিনাবী ) শেয়ারে এবং প্রতিখানি 
১২ টাকা করিয়া ১,৫০০ স্থগিত (ডেফার্ড ) 
শেয়ারে বিভক্ত । 


আদায়ীকৃত মূলধন ... ৫,৪২,৮৮০ টাক! 

প্রতিখানি ১০২ টাকা করিয়। €৪,১৩৮ সাধারণ 

(অভিনারী ) শেয়ারে এবং প্রতিখানি ১২ 

করিষা ১৫০০ স্থগিত ( ভেফার্ড) শেয়াবে 

বিভক্ত | 
বিক্রীত মূলধন ২,৫৬,৬৬০২ টাকা 

বিলিরুত মূলধন হইতে ১৮৫,৮৬২ সাধারণ 
- (অনিনারী ) শেয়ার প্রতিথানি ১০২ টাকা 

করিয়া বর্তমানে অনসাঁধাবপের নিকট বিক্রীত 

হইবে । 

শেয়ারসমূছের টাকা নিয়োক্ত উপায়ে দেয় £ 
আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রতি শেয়ারে ২1০ টাকা, 
এ্যালোটমেণ্ট হইলে প্রতি শেয়ারে ২॥০ টাকা, 
বক্রী ৫২ টাকা অন্যন এক মাসের মধ্যে সমান 
ছুই কিস্তিভে দিতে হইবে । 

প্রতি আবেদন পঞ্জের জন্য ১২ টাকা এড মিশন 
ফি দিতে হইবে । 

আদায়ীকৃত টাকা তালিকাভুক্ত করা ১৯৪৬ 
সালের ১০ই জুন বন্ধ করা হইবে । 

শেয়ার খরিদের আবেদন পত্র কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কারদের ও তাহাদের শাখাসমূহ হইতে পাওযা 
বাইবে। | 


ব্যাঙ্কা 
দি কুমিল্লা ব্যাক্ষিং কর্পোরেশন লিমিটেড, 
নিউ ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড, | 
ক্যালকাটা স্যাশন্যাল ব্যান্ক লিমিটেড, 
এসোদিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড 
অভিটার্স 
মেসার্স বি, গুহ এণ্ড কোং 
বেঞ্িষ্টার্ড একাউণ্টেপ্টস্‌ ও অভিটারস্‌ 
৫ ও ৬, হেয়াব স্রীট, কলিকাতা । 
আদর্শ এবং উদ্দেশ্য 
কোন জাতির শিল্লোন্নতিব ক্ষেত্রে এযাল্‌- 
ক্যালিজ এবং ক্লোরিন-এর প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম ৷ সাবান, কাগন্্, টেন্সটাইল প্রভৃতি 
অপরাপর সৰুল সহকারী শিল্পসমূহ এই ভারী 
রাসায়নিক পদার্থের উপর নির্ভরশীল । এতকাল 
ভারতবর্ষে এই শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না 


ি 








কারথান। £ 
২০১, বাগমারী, মাপিকতলা, কলিকাতা ও ছু 
8, গয়লাপাড়া রোড, দক্ষিণদ্বারী, 
বেলগাছিয়া, কলিকাতা । 





,এবং বাহির হইতে আমদানী করিয়া এতদ্সম্প্িত 


প্রয়োজন যিটিত। বর্তমান সমযে এই অভাব | 
আংশিক দূরীভূত করাই ইণ্ডিয়া এ্যাল্ক্যালি, লিঃ | 


এর উদ্দেশ্য । আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই 
সম্পর্কে গবেষণা এবং পরীক্ষা কৃতকার্যের সহিত 
সম্পূর্ণ হৃইয়াছে। এই কোম্পানীর /উৎপন্ন 


দ্রব্যাদি যাহাতে সহজেই বিক্রয়েব ব্যবস্থা করা যায় ছু 
তজ্জন্য ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লি: (নারায়ণগঞ্জ) ছু 


এর সহিত ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 


যুদ্ধের অবস্থার ধষম্ভ কোম্পানী উহার পরিকল্পনা সর 
স্থগিত রাখিতে পাধ্য হয়। কোম্পানী ২০৯ | 
বাগমারী লেন, ম শিকতলা, কলিকাতার কারখানা ছু 


হইতে নিয়োক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ উৎপর | 
করিতেছে এবং বহু বিখ্যাত শিল্পদ্রব্য তৈষারীর ঢুঁ 


কারখানা, সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ ষ্্র 


করিতেছে £- 


ফস্ফেট 
সুগার-অব-মিক্ষ, সাবান প্রভূতি। 
আশু পরিকল্পন। 


স্‌, সোডিয়াম, পটেসিয়াম এবং 
বেরিয়াম কম্পাউণ্ডস, ডিসিনফেক্ট্যাণ্টস্‌, | 


বৰ্তমানে কোম্পানী যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ছু 


উৎপন্ন কবিতেছেন, তাহা ছাড়াও কোম্পানী শী্রই 
ইথার এবং 
ডাইক্রোমেট, স্পেম্তাল ফারমীসিউটিকেল এবং 


ক্লোরোফরম, বেরিযাম সণ্টস, রর 


অর্গেনিক কম্পাউগ্ডস্‌ এবং এপক্যালয়েডস্‌ বাছির | 


করার কাজ করিবার মনস্থ করিয়াছেন । 


একদল উচ্চশিক্ষিত রাসাষনিক কোম্পানীর 1 


কাজের জন্য সর্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। উক্ত দ্রব্য- 
রাসায়নিক কাজ আরম্ভ | 


সমূহ উৎপন্ন করিবার 
হইয়া গিষাছে। 


২০।১নং 


বাগয়ারী লেন, কলিকাতান্থিত | 


কারখানা কোম্পানীর বিভিন্ন পরিকল্পনা সফল 


করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে বলিষা কোম্পানী দক্ষিণ- 


বারী, বেলগাছিয়া, কলিকাতাতে ২০ বিঘা পবিমিত 
এক থণ্ড জমি ক্রয় ,করিয়াছেন। এই জমিখণ্ডেব ছু 


ছুই দিকে বি এ রেলওয়ের সাইডিং এবং মোটর- 
যোগে যাতায়াতের পাকা র্লাস্তা রহিয়াছে। 
কলিকাতা ডালহোৌসি 


স্কোয়ারের মাত্র পাচ ছু 


মাইল দূরে অবস্থিত উক্ত জমিথও বিভিন্ন দিক ছু 


দিয়াই কাবখানার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলিয়া গণ্য | 


হইবে। 


উপার্জন 
বিজ্রীত মূলধনের উপর 


১৯৪৩-৪৪ লালে ঘর 


কোম্পানী শতকরা ৬ টাকা (ট্যান্স বাদে ) এবং | 


£১ টাকা ( আষকরমুক্ত ) লভ্যাংশ ঘোষণা 
ৰুরিয়াছে। i 





ভারতবক্ষা আইনের ৯৪-এ খারামুযায়ী কেন্দ্রীয়সরকার উক্ত মূলধন বিলি করিবার সম্মতি দিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কেন্ত্রী়সরকার এই 
সম্মতি প্রদান করিষা কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার কোন আধিক অবস্থার কোন বিবৃতি বা অভিমতের স্তদ্ধতা সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। 


tf 


১১৪ 


মন্ত্রিত্বের আমলে ইছার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
মাদক ভ্ব্যের স্থলে চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাওয়া 
সকল দিক হইতেই বাঞ্চনীয় । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'পর ধনতাঞ্জিক রাষ্ট্রগুলির 
মধ্যে মাৰ্কিন বুক্তরাষ্ট্রই সর্বাধিক শক্তিশালী 
রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিবার জগ্ভও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
তাহার বিপুল শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করিয়াছে । 
বুটেনও তাহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবার জস্ক 
পাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে । এই দুইটি দেশের 
পতিযোগিতার ফল কি দাডাইবে তাহা লইয়া 
এখন গবেষণার প্রয়োজন নাই, তবে মাকিন যুক্ত- 
" রাষ্ট্র যে ইতিমধ্যে বুটেনকে কয়েকটি বিষষে পিছলে 
ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখাই যাইতেছে । 
বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিস্তারের জন্ত 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বাণিজ্য জাহাজের । সপ্ত 
সমুদ্র পাড়ি দিয়া পৃথিবীর . সমস্ত দেশে পণ্য 


'পৌছাইয়' না দিতে পারিলে বাণিজ্যে শীর্ষস্থান - 


‘অধিকার কর! যায় না । এতদিন বৃটেনের বাপিজ্য- 
পোত হর সকলের ঈর্ষা উৎপাদন করিত, কিন্ত 
আজ মার্কিন বাণিক্গ্য-পৌত বহরই প্রতিযোগিতার 
শীর্ষস্থান অধিকার হকরিতে চলিয়াছে। এ সম্পর্কে 
সম্প্রতি যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন পৃথিবীর সমস্ত 
বাণিজ্য-পোতের মোট টনেজের পরিমাণ ছিল 
৬০,৬৩৫, ৫২২.। ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন বাণিজ্য 
পোতলমুহের উনেজের পরিমাণ 'বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় 
৮,৭২৮,০০০ | ইহার অর্থ ছয় বৎসরে মোট 
*টনেজের পরিমাপ - শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি 
,পাইয়াছে। . নৌবাপিজ্য-গ্রধান . দেশগুলিতে 
১৯৩৯ ও ১৯৪৫ সালে কত টনের বাণিজ্য-পৌত 
ছিল তাহার তুলনামূলক তথ্য নিয়ে দেওয়া 
হুইল 





দেশ - ৯৯৩৯ ১৯৪৫ 

| (৩০শে জুন)  (৩০শে জুন) 
মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র 
€ অ-সামরিক ) ৮,৬৭২,০৯০ ২৭,৯৫৯,০০০ _ 
(সামরিক ) - - ২৪৮৮৯ ০০৮2২882৩৩৩ 
বৃটিশ সাম্ৰাজ্য 
(কানাডা ছাড়া ) ১৮,১৭৯,০২০ ১৪,৯৩৪০০০ / 
কানাডা ৬৫৪,৭৮৬ ৮৯২,০০০ 
ফ্রান্স ' ২,৭8৫,৮৮৪ ১,১১৩,০০০ 
আর্দানী ৩,৯৭৩,৮৯৩ ১,০৬৮;০০০ 
ইতালী ৩/২৪৫,৬৭০,. ৩৫০,০০০ 
জাপান €,২৫৫,৬২৭ ১,৫২৬,০০০ 
ডেনমার্ক ১,০৪৯,৯৩৭ ৭8৮,০০০ 

' হল্যাও ২,৭২৮,৩৮১ ১,৫৭৬,০০০ 
নরওয়ে 8,66২,৮৯৫ ২,৮১৩,০০০ 
সুইডেন ১,৩৬৪,৬৮৩ ১,৩৮৯,০০০ 
বেলজিয়ান ৩৭৪,৫৭৫ ২৪১,০৪০ 
ব্ৰেদ্দিল .- - ৪১৯,৯৬২ ৪8,০৭৩ 
গ্রীস ,১,৭২৭১৯৩১ ৬৯৭,৩০০ 
স্পেন ৭৭৫,৮২৮ ৮৫০,০০০ 
অস্থান্ত দেশ 8,৮৬ ৫,৩৬০ 8,8৬২,০০০ 

মোট ৬০,৬০৬,৫১২ SAE Gar 


আর্থিক জগৎ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধা দিয়া শৌবাপিজ্য-প্রধান 
দেশগুলির অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ত্রী ও কানাডার বাণিজ্য-পোতের 
সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
নাৎসী সাবমেরিন ও বিমান-বহরের প্রচণ্ড আক্র- 
মপের ফলে এবং অন্ান্ত- কারণে বৃটেন, নরওয়ে, 
ডেনমার্ক, ফান্স, গ্রীস ও হুল্যাণ্ডের বাণিজ্য- 


পোতের সংখ্যা অত্যন্ত হাস পাইয়াছে। স্পেন- 
সুইডেনের সপ্তায় নিরপেক্ষ দেশগুলির বাপিজ্্য- 
পোতের টনেজের বিশেষ হাস বৃদ্ধি হয় নাই। 
মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট নৌ-নির্মাণ পরিকল্পনা 


{ ৩রা জুন, ১৯৪ 


লক্ষ্য করিলে বুঝা! যায় থে, বুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যপোত বহরে জগতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিবে। মান যুক্তবাষ্ট্র তাহার প্রাধান্ 
বজায় রাখিবাঁব জন্য ১৯৪৫ সালে যে জাহাজ বিক্রয় 
আইন পাশ করিয়াছে, তাছার ফলে কোন দেশ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রয় কবিয়া লওয়া ছাড়া 
অগ্ক কোন ভাবে জাহাজ লইতে পারিবে না। 
আবার মার্কিন নাগরিক ব্যতীত অগ্ত কোন দেশের 
নাগরিক সহজে যাহাতে জাহাজ ক্রয় করিতে না 
পারেন তজ্জস্ক বহু বিধি-নিষেধ আরোপ করা 
হুইযাছে। 

















৪ শাখাসমূহ $ 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, 


নিমতলা। হিল তারকেশ্বর, 


ভত্রুক, বগুড়া, বাগে হাট কালিম্পং, দার্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, 


. কৃষ্চনগর, 'কাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর 


রাণাঘাট, শালিমার, 


, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, 
বীকুড়া, বালের, শা্তিপুর, গিড.নি, কড্মতলা। 


সক্কলপ্রক্কান্ন ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় 





my, 


নদ 


এড | 
বিহ্বার- ঘাটশ্লীলা, মধুপুর | 








পি 


৩-১, ব্যা্কশাল ফ্টীট, 
কলিকাতা । 
£ শাখাসমূহ £ , 
কলিকাতা” বাজার, কলেজ ষ্ট্ৰীট, বড়বাজার, বহবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুব, বেছালা, 
বজ,, ল্যান্সভাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ভায়মগছারবার । 
বাংলা-_সিলিগুডি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া। 
সংযুক্তপ্রদেশ-_এলাহাবাদ। 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় 


EE 
এস চক্রবর্তা 


দন 














দিল্লী_ দিল্লী ও নয়াদিল্লী। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্‌ 
সুঘাংশু বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত 


বৃটীশ শাসনের সুত্রপাত হইতেই ভারতের 
সামরিক ব্যয় এবং সৈগ্ভবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে 
" দেশবাসীকে যে ভাবে অজ্ঞ রাখা হইয়াছে, তাহাতে 
শাপর্ক সম্প্রদায়ের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি স্পষ্ট 
ক্লপেই প্রমাণিত হয। সৈম্তবাহিনী এবং সামরিক 
ব্যয় সম্পর্কে বাঙ্গলাভাষা দূরের কথা__ইংরেজী 
-তাষায়ও কোন বিস্তৃত বিবরণসম্পন্ন পুস্তক এদেশে 
প্রচারিত হয নাই। সংবাদপত্রেও এ বিষষে 
বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের 
সময় সামরিক বিভাগ সম্পর্কে জনসাধারণের যে 
স্বাভাবিক কৌতূহল জন্মে সেন্সর এবং অভিন্ঠান্সের 
ফলে তাহা মিটিবার উপায় থাকে না। 

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে আধিক লেনদেন 
সম্পর্কে তারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩১ সালে যে 
“রিপোর্ট প্রকাশ কবিয়াছিলেন, তাহাতে সামরিক 
বিভাগ এবং সামরিক ব্যয় সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
‘উক্তি আছে। উক্তিটী এইরূপ, "It is & 
১206011011৭ fact that a very considerable 
proportion of the Indian revenues 
were spent on military expenditure 
-and in the ratio of such expenditure 
‘to total expenditure, India stands 
perhaps the highest in the world. 
‘Incalculable damage was done to the 
“Country as a result of excessive 
-military expenditure in Imperial 
-interest, by starving the nation- 
building brauches of the Goverument. 
“The Army maintained in India can- 
“uot be said to have been maintained 
“merely for her protection, It has 
largely been an army of occupation 
and to use the language of Lord 
‘Salisbury, it has been used asa 
“barrack for providing troops for exter- 
nal British Imperial interests.” অর্থাৎ 
‘ভারতীয় রাজন্বের একটা মোটা অংশ সামরিক 
-খাঁতে ব্যয় হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট 
-সরকারী ব্যয়ের সঙ্গে সামরিক ব্যয়ের যে অম্ুপাত 
'আছে তাহা সম্ভবতঃ. ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা 
' 'বেশী। জনহিতকর বিভাগশ্ুলির ব্যয় হাস করিয়া 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষাব উদ্দেশ্যে সমর বিভাগের 
:জন্ত যে বিপুল ব্যয় কর! হয়, তাহা এদেশের পক্ষে 
গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ভারত রক্ষার 
'জগ্ই ভাঁরতীষ সৈম্ভবাহিনী এবপ বলা চলে না। 
ভারতবর্ষকে পদানত রাখার জ্রন্ভই ভারতীয় সৈম্ত- 
-বাছিনী এবং লর্ড” সলস্বেরীর কথায় বলা যায় যে. 


-বহির্ভীরতে বুটীশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার ' 
প্রয়োজনেও ভারতবর্ষে সামরিক খাটিম্বরূপ 
ব্যবহার করা হইতেছে। 


সমর বিভাগের উদ্দেশ্য এবং শ্বরূপ সম্পর্কে 


কংগ্রেসের এই অভিমতটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 1. 


-বছিরাক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার 
জন্যই ভারতীয় সৈচ্ভবাহিনীর সংগঠন ও প্রসার 


হয় নাই এবং সামরিক ব্যষও বৃদ্ধি পায় নাই | ইহার - 


প্রধান উদেশ্য ভারতবর্ষকে পদানত করিয়া রাখা 
এবং প্রয়োজন ' মাফিক ভারতবর্ষের নিকটবর্তী 
দেশসমূছে বুটাশ স্বার্থরক্ষণার কার্যেও এই সৈগ্ঠ- 


' ব্যয় বাচিয়া 


০ সরকারের সামরিক ব্যয় (১. 


বাহিনীকে নিয়োজিত করা। এই অঙ্যায়ন ব্যবস্থার বুটাশ শাসনের বিভিন্ন সময়ে সামরিক, ব্যবস্থা 


ফলে ভারতবর্ষকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া 
দীর্ঘকাল যাবৎ বৃটীশ গবর্ণমেশ্টের একটা বিরাট 
যাইতেছে এবং সাত্রাজ্যরক্ষার 
খাতিরে তারতীষ সামরিক বিভাগের ব্যয় যে 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
ভারতবর্ষে মাথাপিছু সামরিক ব্যয়ের হার 
সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়া দাড়াইয়াছে। ' সামরিক 


ব্যয়ের পরিমাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের কৃষি, শিল্প, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাৰ্য্যে 
সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ প্রয়োজনাম্থরূপ বৃদ্ধি 
করার স্থষোগ নাই এবং এই অব্যবস্থায় দরুণ 
জনসাধারণের দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যহীনতা 
দূর করা সম্ভবপর. হইতেছে না। 





ALLIED EXCHANGE BANK 


LIMITED 
2.Dalhousie Square East 
ALCUTIA 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য 
করা হয়। 











এবং সামরিক ব্যষ কিরূপ ছিল, তাছা বিস্তৃত 
আলোচনা করার পূর্বে এদেশেব সামরিক ব্যয় 
কি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সৈম্তবাছিনী ক্রমশঃ 
কি ভাবে প্রসার লাভ করিষাছে তাহার 
মোটামুটি তথ্যতালিক1 লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর শাসনকালে সৈগ্ভবিভাগের কি বাষ 
ছিল, তাহার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। 
১৮৫৬-৫৭ সালে সামরিক বিভাগের জন্ভ মোট ব্যয় 
হয় প্রায় ১৬২ কোটা টাকা । ১৮৯৬-৯৭ সালে 
এই ব্যয়ের পরিমাণ ৮ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়! 
প্রায় ২৪২ কোটা টাকায় দাডায়। বিংশ শতাবীর 


48] 
আগ 


ব্যাঙ্ছিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্তকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিক্গযগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে -চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 








১২নং , ক্লাইভ ই্টীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । 





ঘোষণা 


_ আমাদের পৃষ্ঠপোষকবর্গের অবগতির জন্য আমরা সানন্দে 
ঘোষণা করিতেছি যে, সোমবার, ৩রা জুন, 7৪৬ 
আমাদের ক্লাইভ ফ্রীট শাখা, ৬নং ক্লাইভ ফ্রীট 

হইতে ১০১১, ক্লাইভ ফ্ীটে স্থানান্তরিত হইবে । 


দি ত্রিগরা মরণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


চে 





= 


১১৬ 


১. রি 


প্রারস্তে ১৯০০-১ সালে সৈম্তবিভাগের মোট ব্যয় 
হয় প্রায় ২৩৪ কোটা টাকা। প্রথম মহাযুদ্ধের 
প্রাক্কালে ১৯১৪-১৫ সালে সামরিক বিভাগের জগ্চ 
৩০২ কোটী টাকার উপরে ব্যক্স হয়। যুদ্ধের শেষ 
দিকে ১৯১৮-১৯ সালে এই ব্যয়ের পবিমাঁণ 
দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়া মোট প্রায় ৬৬৯ 
কোঁটী টাকায় পরিণত হুয়। পরবর্তী কয়েক 
বৎসরে সামরিক ব্যয়ের পরিষাণ ৫৬ কোটা টাকার 
উৰ্দ্ধে যায় নাই এবং ১৪৩৪-৩৫ সালে আধিক 
মন্দার দরুণ এই ব্যয় হ্রাস পাইয়া। ৪৪২ কোটী 
টাকারও কম ছিল। অধুনাসমাপ্ত দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের প্রারস্তে সামরিক বাজেটেব পরিমাণ 
৪৬$ কোটী টাকারও কম ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে 
এই ব্যয়ের পরিমাণ দাডায় ৪৫৬২ কোটী টাকারও 
উপর । কেন্ত্রীষ রাজন্বের শতকরা ৪৬ ভাগ 
সামরিক বিভাগের জঙ্য ব্যয়িত হয় বলিয়! বর্তমান 
শতাব্দীর প্রারসন্তডে সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
তদানীস্তন সদম্ত অনুমান করিয়াছিলেন । , ১৯২৬ 
সালে কেন্দ্রীষ পরিষদে সমর বিভাগের সেক্রেটারী 
এক বিবৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, কেন্্রীয় 
এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের মোট আষের 
শতকরা ২৭ ভাগ সামরিক বিভাগের ব্যয় ধরা 
যাইতে পারে । ১৯২৮ সালে কেন্দ্রীষ পরিষদে 
অনুরূপ এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় 
রাজন্বের শতকবা ৪১ হইতে ৪১ ভাগ সামরিক 
বিভাগের জগ্চ ব্যয় হয। ১৯৪৫-৪৬ সালের ব্যয় 
বিবেচনা করিলে এরূপ অঙন্থমান করা যায় যে, 
কেন্জীয় সরকারেব মোট আয়ের শতকরা 
৮০ ভাগেরও বেশী সামরিক বিভাগের, জগ ব্যয় 
হইয়াছে । বিভিন্ন বৎসরে যে পরিমাপ অর্থ সমর 
বিভাগের অস্ত ব্যয়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রদেশের 
(দেশীয় রাজ্য বাদে ) জনসংখ্যা বিবেচনা করিলে 
প্রতীয়মান হয় যে, মাথাপিছু সামরিক ব্যয়ের 
হার অন্তান্ত দেশের তুলনায় তারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা 
বেশী! জনসংখ্যা, বুদ্ধি হইতেছে বটে; কিন্ত 
সামরিক ব্যষের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চছারে 
বৃদ্ধি পাইতেছে' বলিয়া মাথাপিছু সামরিক ব্যয়ের 





পরিমাণ হাস না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই ' 


চলিয়াছে। ১৯১৪-১৫ সালে মাথাপিছু সামরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১/০ আনা । ১৯১৮-১৯ সালে 
ইহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২৮০ দ্মানায় দীড়াষ। 
১৯২০-২১ সালে মাথাপিছু সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
আরও বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩াণ আনার কাছাকাছি 
যায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে সামরিক ব্যয় পূর্ববাপেক্কা 
হাস পাওয়ায় মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাপ ২ টাকা 
দাডায়। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে সমর বিভাগের 
দরুণ যে মোট ব্যয় হইয়াছে, তাহা হিসাব করিলে 
প্রদেশসমূছে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ : দাডায় 
১৫২ টাকা । যে দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী 
একমুষ্টি অন্নের অভাবে প্রকাশ্ত রাজপথে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে, তথায় সমর বিভাগ বা তণাকধিত দেশ- 
রক্ষার জন্ত মাথাপিছু ব্য হইয়াছে- ১৫২ টাকা। 
কোন গবর্ণষেণ্টের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও 
নিন্দার কথা আর কি হইতে পারে! .. 

বৃটীশ শাসকসম্প্রদায়' ভারতবর্ষে রাজনৈতিক 
চেতনার ক্রমপ্রসার লক্ষ্য করিয়া সৈচ্চসংখ্যা বৃদ্ধি 
করার আবশ্যকতা অঙ্কুতব করেন। প্রধানতঃ 


সৈষ্কসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণও 


যে বৃদ্ধি পাইযাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৮০৩-৫ 
সালে মারাঠা যুদ্ধের শেষে সমগ্র ভাবতবর্ষে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ১১ লক্ষের বেশী সৈ্য 
ছিল না। এই ১} লক্ষ সৈষ্কের মধ্যে বুটাশ সৈন্যের 
সংখ্যা ছিল ২৪২ হাজার । সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় প্রায় ৪০ হাতার বৃটীশ সৈস্ভসহ সৈগ্ঠবাহিনীর 
মোট সংখ্যা ৩১ লক্ষে দীভায়। ১৮৮৭ সালে 
মোট ২ লক্ষ ২৬ হাজার সৈন্কের মধ্যে বুটাশ সৈম্ভের 
সংখ্যা বৃদ্ধি, পাইয়া ৭৩- হাজার ৬ শতে পরিণত 
হয়। ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে অবস্থিত সৈন্যের 
সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৪ ছাজার। এই সময়ে বৃটাশ 
সৈগ্ভের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইযা ৭৫ হাজার 
৩শতে পরিণত হষ। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে 
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গাছ কাটা থেকে সুরু ক'রে টেবিল, চেয়ার 
বা আলমারী তৈরী করা পর্য্যন্ত কাঠের 
কাজ সম্পন্ন করতে ইস্পাতের 


[ ওরা জুন, ১৯৪৬ 





১৯২৩ সালে সৈন্সংখ্যা হাস পাইয়া ১ লক্ষ ৯৭ 
হাজার হয় এবং বৃটীশ সৈগ্ের সংখ্যা ৫৭ হাজারের 
বেশী ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষে 
বৈদেশিক সৈগ্ভের সংখ্যা এক সময়ে প্রায় পৌপে 
পাঁচ লক্ষ করা হুয়। ইহার মধ্যে বুটাশ ২ লক্ষ: 
৪৬ হাজ্জার, আমেরিকান ১ লক্ষ ৭০ হাজার এবং ' 
তন্তান্ত সম্মিলিত জাভিপুঞ্জের সৈচ্সংখ্য' প্রায় ৫৯ 
হাজারে দীড়ায়। একই সময়ে সৈগ্ভবাহিনী, নৌবহর ' 
এবং বিমানবহুর প্রভৃতিতে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয় 
নিযুক্ত ছিল। দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় মহীযুদ্ধে 
জাপানী আক্রমণ রোধ করার জন্য এক সময়ে যে 
প্রায় ৩৫ লক্ষ সৈষ্য ভারতে নিযুক্ত করার প্রযোজন 
হয়, ১৯১৪ সালের তুলনায় তাহা ১৪ গুণ বেশী। 
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দি টাটা আয়রণ এণ্ড পীল কোং লিঃ কর্তৃক প্র চারি, 


হেড সেলস অফিস: 





১০২ এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


কলিকাতা।- 





\ 


সধ্যবিত্ত শ্রেণোর জীবন-যান্রার ভপন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 


১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
স্থচনা হওষার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্ 
দ্রব্যসামশ্রীর দব ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
বুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক দিয়া লোকের হাতে 
অর্থাগমের সুযোগ কিছুটা প্রসারিত হয় সত্য, 
কিন্ত সামান্য বদ্ধিত আয় লইয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধির 
সহিত তাল রাখিয়া চলা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হষ নাই। ফলে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এদেশে জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচু স্তরে নামিয়া 
যাইতে আরম্ভ করে। মধাবিত্ত শ্রেণী ও দরিদ্র 
কৃষকদের ছুঃখ-ছুর্দশা ক্রমেই নিদাকণ হইয়া দেখা 
দেয়। তবে যুদ্ধের সময়ে জীবনযাক্রাব বায়বুদ্ধি ও 
ভন্দকুণ ছুঃখ-হুর্ভোগের কথা সকলেব জানা 
থাকিলেও যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় এদিক দিয় 
অবস্থার প্রকৃত গতি কি দ্রাডাইয়াছে সে বিষয়ে 
উপযুক্ত সংখ্যা-বিবরণ আজও সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 
হয় নাই। তবে বোশ্বাই বিশ্ববিষ্ভালয়ের কতিপয় 
অধ্যাপক ও ছাত্র এ বিষয়ে একটা ' প্রশংসনীয় 
উদ্যম. দেখাইয়াছেন। তাহারা বোম্বাই 
সহরের ৪৭৮টি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে তদন্ত করিষা যুদ্ধের পূর্কা সময়ের তুলনায় 
বুদ্ধের সময় উহাদের আয ও ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ 
এবং আহার ও বাসস্থান সম্পর্কে উহাদের অবস্থা 
সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বোম্বাই 
সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার 
উপব যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কি দীডাইয়াছিল এইভাবে 
সংগৃহীত বিববপকে ভিত্তি করিয়া পরে তাহার! সে 
বিষষে একটা সিদ্ধান্তে টপনীত হুইযাছেন। 
তাহাদের সংগৃহীত বিবরণ ও সিদ্ধান্ত সম্প্রতি একটি 
পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইয়াছে (War and the 
Middle Class By Prof. J. J Anjaria and 
others. Published by Padma Publi- 
cetions Ltd. Bombay) | বাঙ্গলা প্রদেশ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে আওতায পড়িয়াছিল বলিয়া যুদ্ধের সময়ে 
বোস্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতায় লোকের জীবন- 
যাত্রা ব্যয় বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অত্যাবস্তকীয় 
জিনিষপত্রের ষোগান সম্পর্কেও এ সহরে অধিকতর 
বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। সে হিসাবে 
বোম্বাই সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বুদ্ধ- 
কালীন জীবনযাত্রার মান দ্বারা কলিকাতা সহরের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের যুদ্ধকালীন ছুঃখহুর্দশা 
সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না। তবে 
যুদ্ধের সমযে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমক্ষে কি 
ধরণের সমন্তা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের 
জীবনযাত্রার ধারা সম্পর্কে কোন্‌ দিক দিয় কিরূপ 

বিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল উপরোক্ত পুস্তক 
হইতে শে বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে একটা 
ধারণায় উপনীত হইতে পারি। 

অধ্যাপক' জে জে এঞ্রেরিয়া ও বোম্বাই বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের অন্ত কতিপয্প অধ্যাপক ও ছাত্র বোম্বাই 
সহরের যে ৪৭৮টি মধ্যবিত্ত পরিবার সম্পর্কে তদন্ত 
করিয়াছেন, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে সেই সব 
পরিবারের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২,৪৩৬ জন। 
প্রত্যেক পরিবারের মাসিক আয় ছিল £০ টাকা 
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হইতে ৩০০ টাকা । আয় অস্থপাতে উহাদিগকে 


৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সব 
পরিবারের আয় ছিল মাসিক ৫০ টাকা হইতে 
১০০ টাকা তাহাদিগকে বলা হইয়াছে প্রথম 
শ্রেণী, যাহাদের আয় ১০০ টাকা হইতে 
১৫০ টাক! তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণী, যাহাদের 
মাসিক আয় ১৫০ টাকা হইতে ২০০ টাঁকা 
তাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণী ও যাহাদের আয় ২০০ 
টাকা হইতে ৩০০ টাকা তাহাদিগকে চতুর্থ শ্রেণী 
বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। যে ৪৭৮টি 
মধ্যবিত্ত পরিবার সম্পর্কে তাদস্ত করা হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ১৬৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
১৪৬টি, তৃতীয় শ্রেণীর ৯৬টি ও চতুর্থ শ্রেণীর ৭০টি 
পরিবার রহিয়াছে । এই সব পরিবারের জীবন- 
যাত্রার উপর যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রতিক্রিয়া 
অমুধাবন করিতে গিয়া তদস্তকারীরা ১৯৪৪ সালের 
অক্টোবর মাসে তাহাদের সম্পর্কে সকল প্রকার 
অবস্থাই যথাসম্ভব খোঁজখবর লইয়াছেন। 
ফলে জানা গিযাছে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের 
পর হইতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট 
& বৎসর ৩ মাসে উপরোক্ত ৪৭৮টি পরিবারের 
মোট লোকসংখ্যা ২,৪৩৬ হইতে ২,৭০০ জন পর্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে এই 
সব পরিবারে ১,৭২০'জন পূৰ্ণবয়স্ক লোৰু ও ৭১৬ 
জন শিশু ছিল। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে 
সেই সংখ্যা পরিবর্তিত হইয়া যথাক্রমে ১,৮৩৬ জন 
ও ৮৬৪ জন দীড়াইয়াছে। 
যুদ্ধের সময়ে' পরিবারসমূহের আধিক সঙ্গতি 
সম্পর্কে ছুই দিক দরিয়া পরিবর্তৃন ঘটিয়াছে। একদিকে 
লোকসংখ্যা বাডিয়াছে, অপরদিকে উপার্লজ্জন- 
ক্ষমের সংখ্যা ও পরিবার পিছু মাসিক আয় দুই-ই 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
৪৭৮টি পরিবারে মোট উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল 
৫৭৫ জন। ১৯৪৪ সালেব অক্টোবর মাসে তাহা 
বাড়িয়া ৬৫৭ জন দীড়াইয়াছে। পরিবারসমূহের 
সর্ধদমেত মাসিক আয় এই সময়ে ৬৮ হাজার ৭১২ 
টাকা হইতে ৯৯ হাজার ৭২৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গড়ে প্রতি পরিবারের মাসিক আয় 
ছিল পূৰ্ব্বে ১৪৪২ টাকা । শতকরা ৪৫ ভাগ বাড়িয়া 
পরে তাহা ২০৯২ টাকা হইয়াছে। পরিবারসমূহে 
জন পিছু গড়ে মাসিক আয় ছিল ২৮২ টাকা । 
পরে তাহা শতকরা ৩২ ভাগ বাড়িয়া গড়ে ৩৭২ 
টাকা ফাড়াইয়াছে। আয়-বৃদ্ধির দিক দিয়া উহাই 
হুইল যুদ্ধের সময়ে বোম্বাই সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
আধিক উন্নতির মান] 
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ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিহাঞ্জ ৷ 


কিন্তু যুদ্ধেব সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের 
আয় যে হারে বাড়িয়াছে তাহাদের জীবনযাত্রার 
ব্যয় তাহার চেয়ে অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পাই- 
যাছে। এই হারের ঠিক ঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা 
বোম্বাই বিশ্ববিগ্তালয়ের উপরোক্ত তদস্তকারীদের 
পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। বোম্বাই সহরের 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ব্যয় সম্পর্কে সবকারীভাবে 
মাসিক তথ্যতালিকা প্রকাশ করা হইয়া থাকে । 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সহিত যদিও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর জীবনযাত্রার তেমন কোন মিল নাই, তথাপি 


' তাহার ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবন- 


যাত্রার ব্যয় সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাঁয়। ১৯৩৯ 
সালে বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের জীবনযাব্রার ব্যয় 
যাহা ছিল, ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে তাহা 
সে তুলনায় শতকরা ১২৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইষাছে। 
তদন্তকারীদের মতে বোম্বাই সহবের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীব লোকদের জীবনযাত্রা ব্যয় উপরোক্ত সময়ে 
উহার চেয়ে যে কম বাড়ে নাই, তাহা নিশ্চিত। 
যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় জন পিছু আয় 
যেখানে বাড়িয়াছে শতকর। ৩২ ভাগ সেখানে 
জীবনযাত্রা ব্যয় শতকবা ১২৮ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব লোকদিগকে অশেষ ছুঃখ- 
দুর্দশীব সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । খাগ্, বস্তু ও 
অন্য নিত্যপ্রযৌজনীয় দ্রব্যাদির দিক দিয়া 
তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই খরচপত্র যথাসম্ভব 
সঙ্কোচ কবিযা কোনমতে দিন গুজরানের চেষ্টা 
দেখিতে হইয়াছে । চাউল, আটা প্রভৃতি বাদ 
দিয়া জীবনধারণ করা চলে না। বোম্বাই 
গবর্ণমেণ্ট রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিয়া নির্ধারিত 
পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণকে এ সমস্ত 
সরবরাহেব একটা ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছেন। 
কাজেই বোদ্বাইয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা 
চাউল ও আটার ব্যবহার সঙ্কোচ না করিয়া 
আয়ের সহিত ব্যয়ের সামপ্জন্ত রক্ষার জন্য অষ্তাপ্য 


সর্বপ্রকারের স্বদেশী পুন্তকের জন্য 


কংগেম 


টি 


ন্বি্পি। 

২৩, ওয়েলিংটন ষ্রীট, কলিকাত!। 
কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
মফ£স্বলের অর্ডার সরবরাহ করা হয়। 


রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ ১২টা হইতে রাত্রি 
চটা পৰ্য্যন্ত খোলা থাকে । 


১১৮ 


আর্থিক জগৎ 


[৩রা জুন, ১৯৪৬ 





খাদ্য যথা দুধ, ঘি, তৈল, মাংস, মাছ, তরিতরকারি 
প্রভৃতিরই ব্যবহার বেশী প.বমাণ সঙ্কোচ 
করিয়াছে।, উপরোক্ত ৪৭৮টি পরিবারের মধ্যে 
৪৪১টি পরিবার গড়ে মাসিক ৪৪০ মণ দুধ ব্যবহার 
কবিত। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে তাহাদের 
ব্যবহৃত দুধের পরিমাণ কমিয়া ৩৬০ মণ দাডাই- 
যাছে। ৩১৪টি পরিবার মাসে ৭৩ মণ ঘি ব্যবহার 
করিত; পরে তাছা কমিয়া ৪২ মণে পরিণত 
হইযাছে। ২১৬টি পরিবার মাসে মোট ১১০ 
মণ মাংস আহার করিত । পরে তাহা কমিয়া ৯৪ 
মণে দাডাইয়াছে। কিন্ত দুধ, ঘি, মাছ, মাংস ও 
তরিতরকারির ব্যবহার এইভাবে হাঁস করা হইলেও 


খাগ্ছাদ্রব্য বাবদ মোট ব্যয় হাস পায় নাই। পাষ্ত . 


জব্যের মূল্য বুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় যথেষ্ট 
বুদ্ধি পাওয়ায় অনেক কষ খাইয়াও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোকদিগকে সেজগ্ভ অনেক বেশী 'অর্থব্যয় 
করিতে হইয়াছে । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
খাদ্যদ্রব্য ক্রয় বাবদ বোম্বাই সহরের উপরোক্ত 
৪৭৮টি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ২৫ হাজার ৬৯০ টাকা 
বাধ করিতে হইয়াছিল । ১৯৪৪ সালের অক্টোবর 
মাসে সেই স্থলে তাহাদিগকে ব্যয় করিতে হইয়াছে 
৫১ হাজার ২৬ টাকা; অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় 
শতকরা ৯৯ ভাগ বেশী। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে মধাবিত্ত পরিবারসমূহের আয়েব শতকরা ৩৭ 
ভাগ খাদ্য বাবদ ব্যয় হইত। ১৯৪৪ সালের 
অক্টোবর মাসে তাহাদেব আযেব শতকরা ৫১ 
ভাগই ও বাবদ ব্যয হইয়াছে। অথচ শারীরিক 
পুষ্টিসাধনের উপযোগী খান্ত ষথা--ছুধ, ঘি, মাংস, 
মাছ ও তরিতরকারির ব্যবহার তাহাদিগকে পূর্বের 
তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ছাটাই করিতে হইয়াছে । 

কষলা ও কেরোপিন সহবের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ 
ঘরের পক্ষে একাত্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ও দুইটি 
জিনিষ বুদ্ধের সময়ে দুশ্রাপ্য ও দুর্ম্প্য হওষাষ 
অনেক পরিবারই তাহা উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার 
কবিতে পায় নাই। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
৩২১টি পরিবার ১ হাজার ৫৯ গ্যালন কেরোসিন 
ব্যবহার করিয়াছিল। সালের অক্টোবর 
মাসে তাহারা মাত্র ৩৯৯ গ্যালন কেরোসিন ব্যবহার 
করিতে পাইযাছিল। অর্থাৎ কেরোসিনের ব্যবহাৰ 
ও সময মধ্যে শতকরা ৬২ ভাগ হাস পাইযাছিল। 
'লোকবৃদ্ধিব সঙ্গে সহর অঞ্চলে বুদ্ধেব সমযে 
বাসস্থানের অপ্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ভাড! 
নিয়ন্ত্রমূলক,আইন পাশ হওযার জন্য বাডী ভাড়া 
বাবদ লোকের খবচপত্র তেমন বৃদ্ধি পাওয়াব কোন 
কারণ ঘটে নাই । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের 
তুলনায় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে বাঁডী ভাডা 
বাবদ উপরোক্ত মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহেব খবচ 
বাড়িষাছিল মাত্ৰ শতকব! ৪-৬ ভাগ। 

তবে বস্ত্রের দিক দিয়া যুদ্ধের সমযে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ছুঃখ-ছুর্দশা খুবই বুদ্ধি পাইযাছে। ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাপেব তুলনায় প্রতি পরিবাবে 
বন্ত্রের ব্যবহার কি পরিমাণে হ্রাস পাইযাছে গজ 
হিসাবে তাহার, পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর ছয 
নাই। কিন্তু বস্ত্রের মৃল্য-বৃদ্ধির হার ও বস্ত্র বাবদ 
মধ্যবিত্ত পরিবাবসমূছের মোট ব্যযের হার অবধারণ 
করিযা এ বিষয়ে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া 
কঠিন নহে। ৯৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় 


৯৪৯৪০ 


১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে বোদ্বাইয়ে কার্পাস 
বস্ত্রের মূলা শতকরা ২৯৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কিন্ত এ সময়ে বস্ত্র ক্রয় বাবদ মধ্যবিত্ত পরিবার- 
সমূহের ব্যষ পূর্ব্বের তুলনায় মাত্র ৬৪ ভাগ বাড়িয়া-| 
ছিল। নিজেদের স্বল্প আয়ের জগ্ বস্তু বাবদ ব্যয় 
ইহার চেয়ে আর বাভানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হয় নাই। রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হওষাঁর 
ফলে প্রয়োজন মত বেশী বস্ত্র সংগ্রহ করার 
উপায়ও তাহাদের ছিল না। বসন্তের 


"মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাইযাছিল তাহাতে মধ্যবিত্ত 


পরিবারসমূহ বস্ত্র বাবদ ব্যয় মাত্র শতকরা 
৬৪ ভাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হওয়ায় বোম্বাই 
বিশ্ববিস্যালয়ের তদস্তকাবী বা বোশ্বাইয়ের মধ্যবিত্ত 
পধিবারসমূহে যুদ্ধের সময়ে বস্ত্রের ব্যবহার পৃর্ব্বের 
তুলনায় শতকরা ৪৪ ভাগ হাস পাইয়াছে বলিয়া 
বরাদ্দ করিযাছেন। প্রসাধন দ্রব্য, তামাক, 
মানোভাবী জ্রিনিষ, ওধধপত্র ও শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ 
দফাষ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে বোশ্বাইয়ের 
উপরোক্ত ৪৭৮টি মধ্যবিত্ত পরিবার মোটমাট ২১ 
ছাজাঘ্র ৫৩৫ টাকা ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালের 
অক্টোবর মাসে উপবোক্ত দফায় তাহাদের মোট 
ব্যয় দাড়ায় ৩০ হাজার ৭৬৩ টাকা । প্রসাধন দ্রব্য, 
মনোহারী জিনিষ, ওষধপত্র ও শিক্ষা বাবদ বুদ্ধের ' 
সময়ে খরচপত্রের হার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
তাহাতে মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহেব প্রকৃত ব্যয় এসব 
দিকে তেমন কিছু বাডে নাই বলা চলে। 
অন্ত দিকের প্রয়োজ্জনীয় ব্যয়-সক্কোচ করিষা মুখ্যতঃ 
খাদ্য-বস্ত্রের দিকে বেশী অর্থ নিয়োগ কব 'ও তাহা 
দ্বারা কোন মতে জীবনধারণেব চেষ্টাই যে 
ইহার কারণ, তাহাতে সন্দেহ: নাই । 

সকল দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায 
পণমৃল্য বৃদ্ধির তুলনায় বোষ্বাইয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকদের আয কম বৃদ্ধি পাওয়ায় বুদ্ধের সময় 
অধিকাংশ পরিবারকেই খাস্তসামগ্রী ও অঙ্ক 
জিনিষপত্র ক্রষের মাত্রা হাস করিতে হইয়াছে । 
যেটুকু ক্রিনিষপত্র না হইলে চলে না, সেটুকু 
জিনিবপত্র কিনিতে গিয়াই যুদ্ধেখ পুর্ব সময়ের 
তুলনায় তাহাদিগকে বেশী অর্থ ব্যয় কবিতে 
হইযাছে। ১৯২৯ পালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই 
সচরের ৪৭৮টি মধ্যবিত্ত পরিবারের (যাছাদের 
সম্পর্কে তদন্ত কাধ্য পরিচালনা করা হইয়াছে ) 
যে আয় ছিল ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে গড়ে 
তাহাদের আয় সে তুলনায় ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি 


পাইযাছে। কিন্ত এই সময়ে পূর্বের চেয়ে কম ৪ 
পান্ত খাইয়া ও কম বস্তু পরিয়াও তাহাদিগকে খরচ- | এল|য়ে ব্যাঙ্ক 

ভবিষ্যতের সংস্থান হিসাবে ঃ ্ ! 
কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া বাখা দূরেব কথা, অনেক, | 
পরিবারকে পূর্বেকার সঞ্চয় নিঃশেষ করিয়া ও খণ | 


পত্রের হার গড়ে শতকরা ₹৬ ভাগের মত বৃদ্ধি 
করিতে হইয়াছে। 


করিষা সংসাব চালাইতে হইযাছে। যেসৰ মধাবিত্ত 


পরিবারের আয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহাদিগকে | 
যুদ্ধের সমযে একটা অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের ভিতর | 
বোম্বাই সহরের যে ঠ্ 
১৬৬টি পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৫০২ টাকা |. 
হইতে ১০০২ টাকা (প্রথম শ্রেণী ) এবং যে : 


দিয়া চলিতে হইয়াছে । 


১৪৬টি পরিবারেব মাসিক আয় ছিল ১০০২ টাকা 
হইতে ১৫০ টাকাখ মধ্যে (দ্বিতীয় শ্রেণী ), যুদ্ধের 







|| ' ভিন্রর-ইন্-চাক্জ 


পূর্বেই স্বাভাবিক আয় দ্বারা তাহাদের সংসার 
খরচ নির্বাহ হইত না। প্রথম শ্রেণীর পরিবাব- 
সমূহের সমষ্টিগত আয় ছিল মাসে ১৪ হাজার ৫৫০ 
টাকা, কিন্ত মাসে তাহাদিগকে ব্যয় করিতে হইত 
১৫ হাজার ,৪৯৭ টাকা_মোট আয়ের শতকরা 
১০৬ ভাগ। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবারসমূছের 
সমষ্টিগত আয় ছিল মাসে ১৮ হাভ্রার ৯৫৪ টাকা) 
কিন্ত তাহাদিগকে মাসে ব্যয় করিতে হইত ২০ 
হাজার ৮৪৩ টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা 
১১০ ভাগ। যুদ্ধের সময় জীবনযাত্রা ব্যয়বৃদ্ধির 
ফলে এই ছুই শ্রেণীর পরিবারেরই ঘাটুতির পরিমাণ 
নৃতন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। যে ৯টি 
পরিবারের মাসিক আয় ছিল ১৫০২ টাকা হইতে 
২০০২ টাকার মধ্যে (তৃতীয় শ্রেণী ) বুদ্ধের পূর্বের 
তাহারা আয় দ্বারা ব্যয় কোন প্রকাবে সন্কলান 
করিতে পাবিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাহাদেবও 
ঘাটতি দেখ! দিয়াছে! ১৯৪৪ সালের অক্টোবর 
মাসে এই ৯৬টি পরিবারের মাসিক সংসার খরচ 
দাডাইয়াছিপ তাহাদের আয়েব শতকরা ১১৬ 
ভাগ। যে ৭০টি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক 
আয় ছিল ২*০২ টাকা হইতে ৩০০২ টাকা 
(চতুৰ্থ শ্রেণী ) যুদ্ধের 'পূর্ব্বে সংসার ব্যয় নির্বাহ 
করিয়া তাহারা তাঁহাদের আয়ের শতকরা ৭ ভাগ 
বাঁগইতে পারিত। বুদ্ধের সময় পণ্যমূল্য বিশেষ 
বুদ্ধি পাওয়ায় তাহাদিগের সে সঞ্চয়ের সুযোগ নষ্ট 
হুইযাঁছে। সালেব অক্টোবর মাসে 
উহ্াদিগকে আয়ের শতকরা ৯৯ ভাগই জীবন 
ধারণের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে । প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের পারি- 
বারিক বাজেটে যুদ্ধের সময় যে ঘাটতি দেখা 
যাইতেছে পূর্বকার সঞ্চষ নিঃশেষ করিয়া ও খাণ 
করিয়া তাহাদিগকে সে ঘাটৃতি পূরণ করিতে 
হইতেছে, সন্দেহ নাই । 

যুদ্ধের সময বোম্বাই সহরেব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকদের যে কিরূপ দুঃখ-দুদ্দিশার কারণ ঘটিয়াছে 
এইসব ধবণেব নির্ভরযোগ্য বিবরণ হইতে তাহা 


ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। কলিকাতা ও 
বাঁজলার অস্ত অনেক সহরে যুদ্ধের সময়ে 
মধ্যবিত্ত পরিবারদেব ছুঃখ-ছুর্দশা বোস্বাইয়ের 
তুলনায় অনেক বেশী বাভিযাছে। বোম্বাই 
বিশ্ববিস্ঞালয়ের অধ্যাপকদের মত কলিকাতা ও 
ঢাক) বিশ্ববিগ্তালযেব অধ্যাপকগণ উপযুক্ত তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পে ছুঃখ-ছুর্দশার 
কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রকাশে উদ্যোগী 


১৯৪৪ 


হইতেছেন না, ইহা! দুঃখের বিষয় | 





--লিমিটেড- - 
হেড অফিস 2? ঢাকা! 
কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙো লেন 
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ 2 কিশোরগঞ্জ £ 
বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাক!) । 


 এ্রলাষেভ ব্যাঙ্ক একটা নির্ভবযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুমার সোম হরেশচন্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 














-পাবে। 


"পরিকল্পনা 


'মন্ত্রী-মিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত, হুইবাব 


"অব্যবহিত পরে এই সম্পর্কে ভারতীষ জনগাধারণেব 


মধ্যে ষে উৎসাহ-উদ্দীপনার শ্যষ্টি হইয়াছিল পরবর্তী 


- কালে বিভিন্ন জননায়ক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের 


মতামত এবং সংবাদপত্রের জল্পনা-কল্পনার জন্য এই 
উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনেকট। ভাটা পডে। এই 
সমযে অনেকের মনে মিশনের সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ 


পরিণতি সম্বন্ধে আশঙ্কারই শ্ৃষ্টি হুইয়াছিল। কিন্ত 


গত এক সপ্তাছকালের মধ্যে অবস্থার এরূপ উন্নতি 
ঘটিয়াছে যাহার ফলে মনে হুইতেছে যে, শেষ 
পর্য্যন্ত ভারতের বিবদমান রাজনীতিক দলসমূছের 
মধ্যে একটা সন্তোষজনক আপোষ-শীমাংসা হুইবে 
এবং অদুরভবিষ্যতে ভারতে সকল দলের সহযোগি- 
তায় একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা হুইবে | 
Ld f Ld * 

এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেসের ওষার্কিং 
কমিটার অভিমতের কপা উল্লেখ কবা যাইতে 
গত ১৬ই মে তারিখে তারতেব ভবিষ্যৎ 
শাঁসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশনেব সিদ্ধান্ত ঘোবিত 
হইবাব পব এই বিষয়ে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী 


"কি বলেন, তাহা জ্রানিবার জ্রন্য দেশবাসী সাগ্রহ 


প্রতীক্ষায় ছিল। গত ২৩শে মে তাবিখ পর্যন্ত 
সংবাদপত্রে এরূপ জল্পনা-কল্পনা হইতেছিল যে, 
মন্ত্রী-মিশনেব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেসে গুরুতর 
মতভেদ ঘটিযাছে এবং ভাবতেব বাজনীতিক ক্ষেত্রে 


-পুনরা আর একটা অচল অবস্থাব সৃষ্টি ভইযাছে। 


কিন্তু ২৪শে মে তারিখে ওযাকিং কমিটা মন্ত্রী- 


মিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, 


তাহাতে কংগ্রেসের দিক হইতে মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে কোন অলভ্ঘ্যনীয় বাধা 
রহিধাছে--এরপ কোন কথা বলা হয লাই। 
ওষাঁফিং কমিটী উহাদের প্রস্তাবে মাত্র অস্থায়ী 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমৈণ্টের হাতে দেশ শাসনে পুর্ণ ক্ষমতা- 
দানেব দাবী জানান এবং প্রদেশসযূহকে বাধ্যতা- 


-মূলকভাবে এক একটী আস্তঃপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 


সহিত যুক্ত করা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটীতে 
প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদস্থিত 
ইউরোগীষ সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং বেলুচিস্থান ও 


-কুর্গ হইতে উক্ত কমিটাতে প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যবস্থা 


সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। এই কমিটীতে 
দেশী রাজ্য হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি আসিবেন, 


-তাহাবা শাহাতে যতদূর সম্ভব__প্রদেশসমূহ হইতে 


প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রণালী অবলম্বনে 
নির্বাচিত হন তজ্জচ্চও কংগ্রেস দাবী করেন। 
পবিশেবে ওযাকিং কমিটী জানান যে, মন্ত্রী-মিশনের 
সম্বন্ধে পূর্ণ বিলরণ না জানা 
পর্য্যন্ত তাহারা এই বিষয়ে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
জ্ঞাপন করিতে অসমর্থ। সঙ্গে সঙ্গে উহাও 
প্রকাশিত হয় যে, বর্তমান সপ্তাহের শেষের দিকে 
কমিটীব পুনরায অধিবেশন বসিবে। মোটের 
উপর ওয়াকিং কমিটার সিদ্ধান্তের মধ্যে এক্সপ কোন 
অনমনীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায় নাই, 


"যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কংগ্রেস 
-মস্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবে । 


গা - ন পণ 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


ওয়াকিং কমিটার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার 
পর দিনই মন্ত্রী-মিশনের সদশ্তগণ এবং বড়লাট এক 
সঙ্গে একটী বিবৃতি দিয়া কমিটীর এবং লীগনায়ক 
মিঃ জিন্নার আপত্তি খণ্ডন করিবার প্রয়াস 
করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, (১) 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী কার্য আরম্ভ করিবার পর 
উছ্বার স্বাধীনতায় কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ 
করিবার বুটাশ গবর্ণমেণ্টের কোন অভিপ্রায় নাই। 
(২) প্রদেশগুলিকে একত্রীভূত করিয়া আস্তঃ- 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনার রদবদল 
মন্ত্রী-মিশনের অভিপ্রেত নহে--তবে বিভিন্ন দলের 
মধ্যে বুঝাপড়ার ফলে এই ব্যাপারে যদি কোন 
রদবদল করা হয়, তবে তাহাতে মন্ত্রী-মিশনের কোন 
আপত্তি নাই। (৩) রাজনীতিক দলগুলির সহিত 





পরামর্শক্রমে ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবে এবং দেশ শাসনক্ষেত্রের দৈনন্দিন ব্যাপাবে 
এই গধর্ণষেপ্টকে সম্ভবপর সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা 
দেওয়া হইবে । (৪) এই গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যবস্থা 
পরিষদের মধ্য দিয়া কোন প্রস্তাব পাশ করাইয়া 


রা 


লইতে অসমর্থ হয় অথবা উহার বিরুদ্ধে পরিষদে 
যদি কোন অনাস্থাহ্ুচক প্রস্তাব পাশ হয় তাহা 
হইলে অস্থায়ী গবর্ণমেন্টের মন্ত্রিসভার পদত্যাগে 
কোন বাধা থাকিবে না। (৫) মধ্যবর্তী সময়ে 
ভারতে বুটাশ সৈগ্ত রাখা হইবে--তবে আশা কবা 
যাইতেছে যে, ভারতে বুটাশ সৈন্যের অবস্থানের 
‘সময় সংক্ষিপ্ত হইবে। (৬) ব্যবস্থা পরিষদস্থিত 
ইউরোপীয় সদস্তগণকে শাসনতন্ত্র গ্রণষন কমিটাতে 
সদন্ত নির্ব্বাচন্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে 
তবে ইউরোপীয়গণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন 
কি-না তাহা তাহারা স্থির করিবেন। (৭) শালন- 
তন্ত্র প্রণয়ন কমিটাতে বেঘুচিস্থানের সাহী গি্গী 
এবং কোয়েটা মিউনিসিপ্যালিটার বেসরকারী 
সদস্তগণ বেলুচিস্থানের সদন্ত নির্বাচন কবিবেন। ' 
এই কমিটাতে কুর্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্তগণ 
কুর্গের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন এবং উক্ত 
নির্বাচনে সরকারী সদশ্তগণ কোন অংশ গ্রহণ 
করিবেন না । (৮) দেশীষ বাক্য হইতে কি ভাবে 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটীতে সদন্ত নির্বাচিত 
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১২০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ওরা জুন, ১৯৪৬" 





হইবেন তৎ্সম্বন্ধে মন্ত্রী-মিশনের কিছু বলিবার 
নাই-_উহা! দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত পরামর্শ কমে 
স্থির করিতে হইবে। মন্ত্রীমিশনেব এই ভবাৰ 
'বিশ্লেষণ, করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উহারা 
একমাত্র আস্তঃপ্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব ছাডা 
আব সমস্ত ব্যাপারে কংগ্রেসের আপত্তিব মূলনীতি 
সানিয়া লইয়াছেন। 

মন্ত্রীমিশনের সিন্ধান্ত যে দেশবাসীর দিক 
হইতে অগ্রাহ্ করিবার বিষয় নতে তাহা মহাত্মা 
গান্ধী কর্তৃক গত ২৬শে মে তারিখে ‘হরিজন’ 
পত্রে লিখিত “বিশ্লেষণ” (An Analysis ) 
শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাঁয়। 
মিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত 
পাবে মহাত্মাজী এক্সপ অভিমত প্রকাশ করেন 
বে, এই সিদ্ধান্তেব মধ্যে “অসুখী তারতবর্ষকে 
সুখী দেশে পরিণত করিবার বীন্ত নিহিত 
রহিযাছে।” আলোচ্য প্রবন্ধটী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং 
কমিটির সিদ্ধান্তের জবাবে মন্ত্রীমিশনেব বিবৃতি 
প্রকাশিত হইবার পুর্বেই লিখিত হইয়াছিল। 
উহ্হাতেও মহাত্মাজী বলিয়াছেন_ মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাব চার দিন ধরিয়া গভীব মনোযোগের সহিত 
বিশ্লেষণ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইষাছি যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় উহা বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের সর্বোৎকৃষ্ট প্রস্তাব | উদার পর 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির অন্ততম সদস্ত খান 
আবদুল গঞঙ্কর খান গত ২৭শে মে তারিখে 
পেশোয়ারে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু 
আমি বলি, বৃটীশ গবর্ণষে্ট ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়া যাইতে এবং আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের বর্তমান 
অবস্থায় মন্ত্রী-মিশনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্টভাবে যাহা 
কবা সম্ভবপর ছিল তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। 
আমি যদি এই কাজে ব্রতী হইতাম, তাহা হইলে 
আমিও মন্ত্রী-মিশনের অন্ু্ূপ সিদ্ধান্ত করিতাম ।” 
মহাত্মাজী ও সীমান্ত গান্ধীর এই সব উক্তি হইতে 
হাওয়া কোন্‌ দিকে বহিতেছে তাহা সুস্পষ্টভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 

# * y ক 

কিন্ত এই ব্যাপাবে লীগনায়ক মিঃ জিরার 
সাম্প্রতিক মনোভাব আরও অধিক আশাগ্রদ। 
মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি যে সমস্ত 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, গত সপ্তাহে আমরা 
' তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু গত 
৩০শে মে তারিখে সিমলা হইতে দিল্লী যাত্রার 
প্রাক্কালে তিনি তাহার অভিনন্বনার্থ আহত একটা 


সভায যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা, 


হইতেই মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাহার প্ররুত 
মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে 
করি। তিনি বলিয়াছেন--আমি আশা করি যে, 
আমরা বদ্ধুভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের 
রাজনীতিক সমস্তার একটা সমাধান করিতে 
“ পারিব। এইরূপ মনোভাবে অঙ্গুপ্রাপিত হইয়াই 
আমি দিল্লী যাইতেছি এবং আপনাদের শুভেচ্ছায় 
আমি উহ্থাতে সাফল্যমণ্ডিত হইব বলিয়া মনে 
কন্ধিতেছি। বর্তমানে দেশে যে তিক্ততার উদ্ভব 


হইয়াছে, তাহাতে আমি প্রভাবান্বিত হই নাই, আশা 
করি মুসলিম ভারতও এই তিক্ততার উদ্দে থাকিয়া 
কান্ত করিবে । দেশের অবস্থা যাহাই হউক, আমিরা 
ববাবর ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে থাকিতে পারি না । 
মুসলমানগণ বহুপ্রকাব দুঃখ-কষ্ট ভোগ কবিয়াছে ৷, 
মুসলমান ও অন্য সকলের সহযোগিতার ফলে এই 


,ছুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটিবে বলিয়া আমি আশা 


করিতেছি । 

স্বদীর্ঘকালেব মধ্যে মিঃ জিয়ার মুখ হইতে 
আমরা এরূপ আস্তরিকতাপূর্ণ, এরূপ প্রশংসনীয় ও 
দুবদৃষ্টিসম্প্ন কথা শুনি নাই। ওরা জুন তারিখে 
দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় মুসলীম লীগের কার্যকরী 
সমিতির অধিবেশন বসিতেছে। মিঃ জিরা 
তাহার উপরোক্ত বিবৃতির আদর্শ ও মনোভাব 
অবলম্বনে ষদি লীগের কার্য্যকরী সমিতিকে পরি- 
চালিত করেন, তাহা হইলে ভারতের সাম্প্রদায়িক 
কলহ-কোলাহলের অবসান ঘটিযা ভারতবর্ষ কাল- 


বিলম্ব-ব্যতিরেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ 


হুইবে বলিয়া আমরা মনে করি। লীগ যদি 
মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সমর্থন করিষা ভারতের অস্ত 
পরিকল্পিত অস্থায়ী গবর্ণমেন্টের সহিত এবং 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কষিটাতে আস্তরিকভাবে 
সহযোগিতা করে, তাহা হইলে মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবে কংগ্রেসের ও লীগের দিক হইতে যে 
সমস্ত গলদ ধরা পড়িয়াছে তাহা সংশোধন করিতে 
কিছুমাত্র সময় লাগিবে নী ) | 

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূৰ্ব সভাপতি 
স্যার .আবদার রহিম মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়া অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন ষে, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ যদি এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে দেশের 
পক্ষে উহা এক মহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। তিনি 
আরও বলেন যে, মিশনের পরিকল্পনাতে যে সমস্ত 
গলদ রহিয়াছে, কংগ্রেস ও লীগ এক্যবদ্ধভাবে কাজ 
করিলে তাহা অনায়াসে সংশোধন করা যাইতে 
পারে। উক্ত বিষয়ে মন্ত্রীমিশন পথ খোলাই 
রাখিয়াছেন। স্যার আব্দার রহিমের এ উক্তি 
আমরা খুবই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। 
মিশনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং 
কমিটী এবং লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নার দিক 
হইতে যে সমস্ত আপত্তি উঠিয়াছে, আমাদের মতে 
এই পন্লিকল্পনায় তাহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর 
গলদ রহিয়াছে। ভারতে ব্যাঙ্ক ও মুদ্রানীতি কিরূপ 
ভাবে পরিচালিত হুইবে? এদেশে কি একটার 
পরিবর্তে তিনটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে এই 
দেশে এক একটা আত্মঃপ্রাদেশিক গবর্ণমেশ্টের 
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শিলং ব্যান্ধিং কপৌরেশন লিঃ 


ভিতরে কি এক এক প্রকার নোট চলিবে এবং 
বিদেশী মুদ্রার সহিত উহার কি পৃথক পৃথক বাষ্টার- 
হার বলবৎ হইবে? ভারতের শুক্নীতি কি 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে ?১ বিদেশ হইতে আগত- 
একই প্রকার মালের . উপর কি কলিকাতা, 
করাচী এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, ভিজ্ঞাগপট্টম 
প্রভৃতি বন্দরে ভিন্ন ভিন্ন হারে শুষ্ক নির্দ্ধারিত 


“ হুইবে? ভারতের এক একটী অঞ্চলে' কি এক- 


এক প্রকার ট্যাক্সনীতি বলবৎ হইবে ?' 
ভারতের তিনটা আতস্তঃগ্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কি- 
দেশের শিল্লোন্নতির জঙ্ত তিন প্রকার রক্ষণ-শুন্ধের' 
ব্যবস্থা করিবেন ? যে সব নদী একাধিক আস্তঃ- 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের এলাকার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সব নদীতে সেচ কার্ধা ও. 
জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ কি বন্ধ থাকিবে? 
ভারতেব একটী আস্তঃপ্রাদেশিক অঞ্চলের সহিত 
আর একটী আস্তঃপ্রাদ্দেশিক অঞ্চলের কি রাজপথের: 
কোন যোগাযোগ থাকিবে না? তিনটা আস্তঃ- 
প্রাদেশিক অঞ্চলের মধ্যে কি তিন প্রকার উন্নয়ন' 
পরিকল্পনা বলবৎ হইবে? ভারতের জনসাধাবণেব' 
সঞ্চিত মূলধন কি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, 
উহা তিন অঞ্চলে নিয়োজিত হইবে ? দেশের" 
কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জদ্ভ যে বৈজ্ঞান্কি- 
গবেষণা প্রয়োজন, তাহা কি তিন অঞ্চলে 
তিন তাবে পরিচালিত হইবে? অর্থনীতিক 
হিসাবে আমাদের মনে এই সব প্রশ্নই সবচেয়ে 
বড হুইয়! উঠিয়াছে। মন্ত্রীখিশন ভারতবর্ষকে 
যে ভাবে তিন ভাগে (দেশীয় বাঁজ্যগুলি যদি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে যোগ না দেয়, তবে চার 
ভাগে ) বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, 
তাহাতে স্থনিয়নত্রিতভাবে ভারতের শুদ্কনীতি,. 
মুদ্রানীতি, বাট্টানীতি, যানবাহননীতি, মূলধন 
নিয়ন্ত্র-নীতি, ব্যাঙ্ক-নীতি, ট্যাল্সনীতি, . সেচ- 
কাধ্য--এক কথায় জাতিগঠন কাধ্য পরিচালিত 
করা সম্ভবপর হইবে না। উহ্ার ফলে দেশের 
জনসাধারণের দারিদ্র্য বিদুরিত করা অসম্ভব , 
হইবে। কাঁজেই দেশের সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ- 
বিদুরিত হওয়া এবং খুটীনাটা সমস্ত“ব্যাপারে সকল' 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বুঝাপডা হওয়া অত্যাবশ্যক 
ও অপরিাধ্য। এই জঙ্কই মহাত্মা গান্ধী এবং 
কংগ্রেস এতদিন যাবৎ সাম্প্রদায়িক এক্যের উপর" 
এত গুরুত্ব দিয়া আসিক্সাছেন। মিঃ জিন্নাই 
এতদিন উহার সর্বাপেক্ষা ঝড় প্রতিবন্ধক ছিলেন |, 
এতদিন পরে তাহার ক্ষবুদ্ধির উদয় হইয়াছে 
বলিয়া মনে হইতেছে। উহা! যদি সত্য হয় 
তাহা হইলে বলির-_ভারতের তাগ্যদেবতা 
উহার ৪০ কোটা দুর্ভাগা নরনারীর উপর সুপ্রসর 
হইয়াছেন। 








কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, | 
টেলি :_-BANKSHILLO | 
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পর পর. কেবলই শোক সংবাদ লিখিয়া 
ভাৰিতেছিলাম, ।কষেক সপ্তাহ মৃত ব্যক্তিদেব 


' সম্পর্কে আর কোন উল্লেখই করিব না। বিদ্ধ 


নুধীন্ত্রনাথ বন্গুব মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সে সিদ্ধান্তের 
পরিবর্ন:করিতে হইল। তাহার কারণ এই যে, 
এই লোকটিকে আমি দেখিয়াছি, এবং সে দেখ 
শুধু বাহিরের চেহারাটাই নয়, তাহার ভিতরকার 
আসল: পটিও'? “বু বছর আগে সুধীর বসু 
'একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আমি তখন 
স্কুলের ধুৰ নীচের শ্রেণীর ছাত্র । তাহার বড 
ভাইর এক জামাতা" আমি যেখানে স্থলে 
পড়িতাম সে সহরে থাকিতেন, এবং তাহার 
বাড়ীতে স্ুধীজনাথ ছুই দিন ছিলেন। তিনি 
তখন ভালে! বাংলা বলিতে পারিতেন লা, কিন্ত 
বুঝিতে পারিতেন। আমার ইংরেজীর পুঁজি 
লইয়া তাহার সঙ্গে' আলাপ জমানো সহজ ছিল 
না। কিন্ত আমার ডেপোমির জন্তই হউক বা 
অমুকম্পাবশতঃই হউক, ভদ্রলোক আমার সঙ্গে 
অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 
একটা কথা এখনও স্মরণ করিতে পাঁরিতেছি। “বড় 
হইয়া আমি যদি কখনও বিলাতে যাই তখন যেন 
এমনভাবে সেখানে চলাফেরা করি যাহাতে, 


সেখানকার লোকেরা ভারতবাসী সম্পর্কে কোন 


খারাপ ধারণা না করে। বিদেশে প্রত্যেক 
ভারতীয়ই তাহার দেশের বেসরকাবী এস্েসেভর |” 
ুবীন্্র বন্দুকে যাহার! এমেরিকায় দেখিয়াছেন বা 
তাহার সম্বন্ধে: যাহারা শুনিয়াছেন, তীহারাই | 
জানেন, তিনি নিজে এই আদর্শকে পূরাপুরি বজাষ 
রাখিয়াছিলেন | 


* 

এমেরিকায় যে সকল বাঙ্গালী শুধু বাংলাদেশের 
নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতি বিদেশীয়দের শরন্থাশীল 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ধনগোপাল 
মুখোপাধ্যায় বহুদিন পূর্বেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক- 
তাবে পৃথিবী হইতে অপহৃত হইয়াছেন, সম্প্রতি 
সুধীন্্নাথ (ারলোকগত হইলেন। অতঃপর 
একমাত্র ডাঃ তারকনাথ দাস ব্যতীত খ্যাতনাম! 
বাঙ্গালী এমন আর কেহ সেখানে রহিল না যে 
ভারতবর্ষের আশা-আকাজ্ষার কথা এমেরিকানদের 
নিকট ভুলিয়া ধরিতে পারে] ঠিক এই অদ্থই 
অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের একজন এমেরিকা- 
প্রবাসী বাঙ্গালীব লিখিত “ভারতবর্ষের যামুব” 
‘The People of India বইটির কথা 
এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। এই 
বইটির রচয়িতা কুমার ঘোষালের আসল নাম 
প্রকাশ। করা নিষেধ আছে। কিন্ত এই বইটি 
লিখিয়া তিনি দেশের 'যে উপকার করিয়াছেন, 
তাহার জম্য প্রত্যেক ভারতবাসী তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ রোধ/'করিবে। এমেরিকার মেয়ে মিস 
মেয়ো ও পুরুষ মিস মেয়ো অর্থাৎ বেভারজী 
নিকলসোর রই, দুইটি. যেভাবে বিনামূল্যে অকাতরে 
বিলি করা] ইইনছে। তাহাতে ভারতবর্ষের সত্যকার 
অবস্থ], ২ ৰ, অন্ত একখানা পূর্ণাঙ্গ” 
com prelersile-—বই লেখায় খুব বেশ 
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(মতামতের ভন্ত, সম্পাদক দায়ী নহেন') ' 





প্রয়োজন ছিল। The People of ‘Indie 
শুধু বিদেশীদের নয় অনেক ভারতীয় 
পাঠকের কাছেও এমন অনেক নতুন তথ্য ও নতুন 
যুক্তি উপস্থিত করিয়াছে, যাহা কোন একটিমাজ 
বইতে নাই। এই বইটি প্রত্যেক ইংরেজী জান! 
পাঠককে পড়িতে অম়ুরোধ করিতেছি, অবস্য যদি 
যোগাড় করিতে পারেন! 
ক ক ০ 

ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় বইর কথায় আরও একটি 
বইর নাম না করিয়া পারিতেছি না, বইটি কোন 
ভারতীয়ের লেখা নয়। একজন ইংরেজের। সে 
ইংরেজও আবার একজন আই, সি, এস, যাহাদের 
কাজ হইল এদেশে থাকিতে ভারতীয়দের শেয়াল- 


কুকুবের মতো জ্ঞান কর৷. এবং ভারতবর্ষের পয়সায় 

























১। ড্রিলের ক্ষমতা 
ইস্পাতে--১১ পৰ্য্যন্ত 
বোরকরা স্পিগুল মোর্স 
টেপার ৪নং , টেবিল 
ছাট এ্যাডজাষ্টযেণ্ট ' 
*-১৯৪স্পিডের নম্বর--৮ 
ড্রিলের ক্ষর্মত' 
ইম্পাতে.* 
স্পিগুপের 'উপরে ডে 
চলাচল--৮” বোরকরা 
ম্পিগুল ০াসর্টেপার ৩নং 
টেবিল ভাঢব্যাল 
এযাডজাষ্মেণ্ট**.২৩৯ 
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পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 


টা 
যোটা পেন্সন ভোগ করিয়া চাকুরী জীবনের শেষে 
বিলাতে ভারতবর্ষের ও ভারতীয়দের কুৎসা রটানো। 
পিগারেল মুন পাঞ্জাবের আই, সি, এস, ছিলেন। 
কিন্ত ভারতে ইংরেজ শাসনের নমুনী দেখিয়া, তিনি 
এতই লঙ্জিত হন যে, চাকুরী হইতে ইস্তফ! দিয়া 
দেশে ফিরিয়া যান। তাহার আগে তিনি গোটা 
ভারতবর্ষটা খুরিয়া ইহার অশিক্ষা, অস্থাস্থ্য ও 
শোচনীয় দারিজ্যের রূপ ভালো করিয়া প্রত্যক্ষ 
করেন। দেশে 'ফিরিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ? 
Future of India নামে একটি ক্ষুদ্র পুত্তিকা 
প্রকাশ করেন। এত অল্প লায়গায়, এত 
অল্প কথায় ভারতবর্ষের অবস্থা এত পরিষ্কার 
ও নিরপেক্ষভাবে আর কেহ বুঝাইতে 
দেখিয়া 








নিখুঁত নিৰ্ম্মাণ কার্য 


সমস্ত ম্পিগুল এবং কলম শ্রিসিসন্‌ গা 
সাহায্যে নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, 


গিয়ার যথাযথভাবে শক্ত পাতে " 
নিগ্মিত ও মেসিনে কাটা । | 


সমস্ত মেসিনই আই, এস, ডি ইলস্পেক- ' 
শন ডিপা্টমেণ্ট কর্তৃক অথম শ্রেণীয় 
বলিয়া অমুমোদিত ও ছাপমারা। 


Q) 





PES পদে 
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খুশী হইলাম, এই বইটির সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্কবণ 
হুইয়াছে এবং ভাবিয়া দুঃখিত হইতেছি-_ঠিক এই 
ধরণের কোন একখানা বই বাংলা বা অস্ত কোন 
00955 ও | 
কিছুকাল আগে কংগ্রেস সাহিত্য সংষের কথা 
আমি একবার“বলিয়াছি, তাছাবা কংগ্রেসের আদর্শ 
প্রচার ও দেশাত্মবোধ শৃষ্টির কাজে যথেষ্ট সহাঁষতা 
করিতেছেন। তাহারা যদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
বাংল! ভাষায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা 
স্বীস্থ্য বিষয়ক নানা প্রকার পুস্তিকা প্রকাশ করিতে 
পারেন তবে দেশেব আরও উপকার করিবেন। 
নিজের দেশ সম্পর্কে আমবা নিজেরাও এত কম 
জানি যে; তাহা স্বীকার করিতেও লজ্জা পাইতে 
হুয়। উপরে যে-হুইখানা বইব নাষ' করিলাম 
তাহার একখালার বাংলা ‘অনুবাদ প্রকাশ করিবার 
ব্যবস্থা কি তাহারা করিতে পাবেন' না? 
® গু ঝা 
কলিকাতা ফুটবলের মাঠে খেলা দেখিতে 
যাইয়া আপনাবা কি কখনও একেবারে সামনের 
সারিতে বসিষাছেন? যদি বসিযা থাকেন তবে 
নিশ্চয়ই খেলা পুবাপুরি দেখিতে পারেন নাই । 
কারণ খেলা আরম্ভ হওয়ার পর অন্ততঃ দশ মিনিট 
আপনার সমুখ দিষা দেরীতে-আপা দর্শকের! 
ৰসিবাব আষগা জিয়া বেভাইবে। ঠিক খেলা 
‘শেষ হওয়ার দশ মিনিট বাকী থাক্কিতেও আবার 
Reverse traffic সুরু হইবে |.--ভীডের আগে 
মাঠ হইতে ট্রাম ধরিবাব' অগ্ঠই এই ব্যস্ততা । 
এই লোকগুলি ভুলিয়া যান যে, তাহাদের শরীরগুলি 
কাচের নয়, এবং তাহারা সমুখ দিয়া যাতায়াতের 
ফলে প্রথম সারিতে-বলা! দর্শকদের মাঠের খেলা 
‘দেখা হইতে বঞ্চিত হইতে হয । ধাহীরা ট্রামে বসিয়া 
যাইবার আরাষটুকু'খোয়াইবার ভষে খেল। শেষের 
আগেই বাহির হওয়ার জন্ত এত উতলা হুন, তাহারা 
খেলার মাঠে না আসিষা বাসায় মাহুরের উপর 
তৈলচিন্কণ দেহ বিদ্যস্ত করিয়া ৰুবিয়া নিদ্রা দিলে 
নিজেরও উপকার, অপরেরও বাচোয়া।' খেলার 
মাঠের প্রেটগুলি বিশেষ করিয়া মেম্বরস্‌ গ্যালারীর 
'দরজ্ধা, খেলা সুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে বন্ধ 
যা AE REG SONY EEE 
শেষ ছওয়াব আগে গেট খুলিয়া দেওয়ারই বা 
- প্রয়োজন কি? 





কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ ও 
আমেরিকান বাহিনীর বাসস্থান হিসাবে অনেকগুলি 
ব্যারাক তৈয়ারী, হুইয়াছিল। চৌরঙগী-িক়েটার 
'রোভের জংসনে, ময়দানে মন্থুমেন্টের পাশে, 
বালীগঞ্জে লেকের ধারে এই ধরণের বু ব্যারাক 
“আছে। ৩১শে মে কলিকাতা হইতে সমুদয় 
এমেরিকান সৈন্ত অপসারিত হুইয়াছে। এ 
ব্যারাকগুলির পনর ' আনাই এখন খালি গড়িয়া 
আছে যে ছুই-চাঁরিটি এখনও খালি হয় নাই, 
তাহাও শীদ্রই হইবে, আশা করা যায়। এগুলি 
কী ভাবে ব্যবন্বত হইবে ? যাহারা খবর রাখেন, 
তাহারা জানেন, কলিকাতায় ছাক্রাবাসের বর্তমানে. 
কী রকম অভাব ।, হোষ্টেল, মেস. বোর্ডিং কোথাও _ 
তিল ধরিবার জায়গা নাই। বহু ছাব্রই থাকিবার 


৪ 


আর্থিক জপৎ 


[ ৩রা জুন, ১৯৪৬ 





জায়গা না পাইয়া বিব্রত । এই ব্যারাকগুলির 
ছুই চারিটাতে কি ছেলেদের থাকিবার হোষ্টেল 


করা যায় না? গবর্ণষেন্ট ও যুনিভাপিটি একক- 
" অথবা একযোগে ইহাদের পরিচালনার তার নিতে 


পাঁরেন। ময়দানের ক্যাম্পটি ব্রিটিশ মিলিটারী 
পুলিশের আস্তালা হইয়াছে। কিন্তু অস্ত্র বহু 
ব্যারাক আছে 'বে গুলি সামাস্ক অদল-ব্দল 


88888803888 


t . 





ARES আছে । রর 


মিঃ বি, টি, ঠাকুর 








ছাত্রীদের হোষ্টেল সমস্তাটা ছেলেদের সমস্ত 
অপেক্ষাও গুরুতর ! - এমনকি, শুধু থাকিবার 
জায়গার 'অভাবেই অনেক ছাত্রীর বর্তমানে পড়া- 
শুনার সুবিধা হইতেছে না । তৰে হ্যা, ছাত্রী- 
বাসটা লেকের ধারে না হইয়া যেন অন্ধত্র হয়। 
নতুবা লেকে ডুবিয়া আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়া 


যাইতে পারে! 
খেয়ালী 


মূল্য কমিল !!! 
সুগার অব মিন্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও ওঁষ্ধ ৷ 
লিখুন :_হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিৎ 
সাউথ এণ্ড পার্ক, ৰালীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও গোধুলিয়া, বেনারস | 











টেলিগ্রাম £--035015100]হ 


হিস্থান 


টাচ 


ফোন 30০81, 5226 


ব্যাক লিঃ 


হেড অফিম- কমাশিয়াল বিল্ডিংমৃ, 
Ir ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত!। 
শাখাসমূহ £_চাকা, বেনারল, বিলাসপুর ( মধ্যপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। 


ET 








ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ধু ব্যাঙ্ক | 
অনুমোদিত সূলধল ৫১২০,০৮,*০* ২ টাক! রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ৩,*ৎ৯২৩,১,০ টাকা 
বিলিকৃত মূলধন €,২০৫,০০,*০০ ২ টাকা আমানতের পরিমাপ (৩১-১২-৪৫ ভারিখে) ১.*৫+২৩,৬৪১৪ ২ টাকা 
আদাযীকৃত মূলধন . ২,৩১,৫৮,৭২৫২ টাকা হেড অফিল---মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই | 


১ ভারতের দর্কা্র ৩২০টীর অধিক ব্রা ও পে-অফিদস আছে | 


স্কার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেরারম্যান { 


ম্যানেজিং ভিরেউর £ মিঃ এইচ. সি ক্যাপটেন, জ্ে,.পি। 


লওন এজেস্টস্‌ £ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিশ্ল্যাণ ব্যাঙ্ক লি: | নিউইয়র্ক এজেন্ট : দি গ্যারাষ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য্য করা হয়। সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন ।” 

কলিকাতার শাখাসসূহ_ মেন অফিস-_-১*১, ক্লাইভ সীট ॥ বড়বাজার-_+১, ক্রুশ. ্ীট ; নিউ মার্কেট __১*, লিশুসে র্বীট । 

স্যাদবাজার--১৩৩, কর্ণওরালিস স্ট্রীট ; হাটখোলা_-*&, শোতাবাঁজার ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর--৮এ, রস! রোড |. বঙ্গদেশ- ঢাকা! 


নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিব, জঙপাইগুডি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, 


ভৈরব্বাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপপত, এবং 


. কুল্‌টা। বিহার--জাযসেদপুর, বজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীভামারি, বেয়া. মধ্বাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল 
রা ভাগলপুর, পাটনা, পান! সিটি, কাটিহার, কিবাশগণ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কনর, 
উদ্ভিস্তা---দন্বলপুর 


মস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘ্র, বঙলমংখি ও বল্পার ! 


লা 


Mi 


পণপ্রথা নিরোধ বিল-সমপ্রতি কংগ্রেদী 


“সৱন্ত শ্রীযুক্ত সুখলাল সিংহ পণপ্ৰথ৷ রহিতের 
_-উদ্দেপ্তে বিহার ব্যবস্থা পরিষদে বিহার পণপ্রথা 
-নিরোধ বিল নামক একটি বে-সরকারী বিল 
উত্থাপন করিয়াছেন। ৃ 
৪ কোটি টন কয়লা খাট তি- সম্প্রতি ২২টি 
-জাতির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ 
, ঘোষণা 'কর্রিয়াছেন যে, যদি পৃথিবীর সমস্ত গবর্প- 
মেন্ট অবিলম্বে অবহিত না হন, তবে ১৯৪৭ সালের 
"জুন মাসের মধ্যে সমগ্র ঘগতে ৪ কোটি টন কয়লা 
ঘাটতি পড়িবে । 
বিল- সম্প্রতি মৃত্যুকর সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত বিলটি জনমত 
সংগ্রহের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই 
সম্পর্কে ব্যক্তিগত অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
-হুইতে লিখিতভাবে মতামত আগামী ৩১শে 
জুলাইর মধ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অর্থবিভাগে 
প্রেরণ করিতে হইবে । এই বিলে এক লক্ষ টাকার 
“ উৰ্দ্ধ মূল্যের অ-কৃষিজাত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর 
উপর কর ধার্ধ্যের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে।  . 
বিজ্ঞান কলেজের উন্নয়ন পরিকল্পন। 
_ প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের অভিজ্ঞ 
..টজ্ঞানিকগণ বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 
বিভিন্নমুখী উন্নতি ও সম্প্রসারণ বিধানের উদ্দেশ্যে 
মোট প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়সাধ্য কয়েকটি 
" পর্ধিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের ১৪টি 
বিভিন্ন শাখার জন্ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
ও সাজ্ম-সরপ্জামাদি সমন্বিত আধুনিক ধরণের 
 গবেষপাগারসমূহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা এ পরিকল্পনা- 
গুলির অগ্ঠতম অঙ্গ । আরও প্রকাশ যে, এ পরি- 
কলনাগুলি কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিৰুট 
৪৫ লক্ষ টাকা এবং ভারত গবর্ণমেণ্টেব নিকট ১০ 
. লক্ষ টাকাব সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অবশিষ্ট 
অর্থ বিশ্ববিদ্ভালষ' বে-সরকারী সাছায্যাদি হইতে 
- পাইবার আশা পোষণ কবেন, জানা গিয়াছে। 
দামোদর কাধ পরিকল্পনা_দামোদরের 
উপর &€ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ বাধ নির্দাণের 
'-ষে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রথম বাধটি 
।টিলাইয়া নামক স্থানে (কোডার্ার নিকট ) 
“তৈয়ার করার সকল প্রকার সম্ভাব্যতা অনুসন্ধানের 
‘জন্য উক্ত পরিকল্পনাব পবিচালক মিঃ বি কে 
“গোখেল গত ২৮শে মে টিলাইয়া রওনা হইয়া 
।গিষাছেন। সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অমুষ্ঠিত ভারত 
‘ গবর্ণমেন্ট, বাঙ্গলা ও বিহার গবর্ণষেণ্টের প্রতি- 
: নিধিদের এক বৈঠকে স্থির করা হইয়াছে যে, 
- টিলাইয়াতেই প্রথম বাঁধটি নিৰ্ম্মাণ করা হুইবে। 
* মিঃ গোখেল বরাকর নদীর ওপারে মাইথন নামক 
স্থানটিও পরিদর্শন করিয়াছেন । সেখানে দ্বিতীয় 
- বাঁধটি তৈয়ার করা হইবে। দামোদর পরিকল্পনা 
তাভাতাড়ি কার্যে পরিণত কবা সম্পর্কে মিঃ 
.গোখেল সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী, সেচ 


বিভাগের মন্ত্রী, উন্নয়ন কমিশনার, প্রধান সেচ 


ইঞ্জিনিয়ার ও অস্তান্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী 








৯৯ 


কর্মচারীর সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এই সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন 
প্রতিষ্ঠানের সদক্তগণ, কয়লা কমিশনের সভাপতি 
ও ভূতত্ত জরিপ বিভাগের কয়েকজন কর্দচারীর 
সহিতও তাহার আলোচনা হইযাছে। 
কলিকাতায় জিনেমাগৃহের সংখ্যাবৃদ্ধি 
_কলিকাভায় দিনেমাগৃহের সংখ্যা অতি জ্রুত- 
তালে বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে সহরে 
ছয়চল্লিশটা সিনেমা গৃহ ছিল । বুদ্ধের কয়েক বৎসরে 
সহরে আরও সাতটা নূতন সিনেমা গৃহ নির্ষিত 


হনিয়ার খবরাখবর 


হয) তাহার মধ্যে একটা হইল সামরিক কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক পরিচালিত। প্রকাশ, এক্ষণে আরও 
যোলটা নূতন পিনেষাগৃহ নির্াণের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে । নূতন পিনেমাগৃহগুলির অধিকাংশই 
দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলে নির্ধিত হইবে । এই 
প্রস্তাবকারীদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক বাঙ্গালী 
ও মাড়োয়াবী ব্যবসায়ী আছেন! 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধকালীন মুনাফ।-- 
মাঞ্কিন বুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রাপ্ত 


তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের 








সু প্রধান খান্তসামগ্রীগুলি কোনোমতেই জুয়ার়ী 
ব্যবসাদারদের হাতে পড়তে দেওয়া চলবে ন1। 


সূ জিনিসপত্রের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখতে, 
হবে। LC 


খু অপচয় বন্ধ করতেই হবে। 


সু খাস যেখানে পর্যাপ্ত সেখানে রেশনিং প্রবতন্ 


করলে খাস্তাভাবপীড়িত অঞ্চলগুলিতে থান 
সরবরাহ সম্ভবপর হুবে। 


খু যে অঞ্চলে প্রয়োজন অনুপাতে খান্ভ কম 


স্যা য্য 


&০-67 


রেশনিং-ব্যবস্থায় সেখানে সকলের ভাগেই 
সমান খান্ত মিলবে। 


গ্রাম. ও সহর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক 


বতমানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভুক্তি হয়েছে । 
আরো বহু সহর ও অঞ্চলে এই ব্যবস্থার 
প্রবতন কর! হুচ্ছে। রেশনিং-ব্যবস্থার সহায়ত! 
কর! আপনার কতব্য। রেশনিং-এর বিধিনিয়ম- 
গুলি যথাযথ মেনে চলে আপনার কত ব্যপালন 
করুন এবং দুস্থজ্রনের জীবনরক্ষা করুন৷ 


(৮4 


০ 


দা গম (0) সকলের জন্য খা, 


নিউ দিল্লী থেকে “গণরণমেন্ট অব ইগ্ডির ডিপার্টমেন্ট অফ £৪% কর্তৃক প্রচারিত 





১২৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ওরা জুন, ১৯৪৬ 





শেষ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে ও ব্যক্তিগতভাবে নগদে ও 
দ্াদনী সম্পত্তিতে পঁচিশ হাজার কোটা ডলার 
(প্রায় তিরাশী হাজার কোটী টাকা) সঞ্চয় 
ৰুরিয়াছেন। 
চিকিৎসা 


বিজ্ঞানে ' সোভিয়েট 


_ বৈজ্ঞানিকের নব্তম দ্রান- প্রকাশ, মস্কোর 


বৈজ্ঞানিকেরা মৃত ব্যক্তির হৃদ্‌পিও এক 
প্রকার সঞ্জীবনী তরল পদার্থে ডুবাইয়া 
রাখিয়া উহাতে জ্বীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন । 
এই প্রক্রিয়ার দ্বারা নাকি হৃদপিণ্ডের শ্বাভাবিক 
ক্রিয়া ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এবং উহা দশ 


হইতে তের ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়াছে। 


মোট একশত আশীটা হৃদপিণ্ড সম্বন্ধে পরীক্ষা চলে ; 
তন্মধ্যে পয়তাল্লিশটীর প্পন্দন সাময়িকভাবে ফিদিয়া 
আসিয়াছিল। | 

ফলজাভ খাভাদি নিয়জ্জণ_ এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ফলজাত আচার, চাটনি, 
মোরব্বা প্রভৃতির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 
পূর্বে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা 
আগামী পয়লা জুলাই হইতে কার্যকরী 
হুইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে 
যে, জ্যাম, জেলী, আচার, চাটুনি প্রভৃতির 
উৎপাদক ব্যৰসায়িগণ যেন অবিলম্বে আবশুক 
লাইসেন্সের জন্য “দি মল দিল্লী” এই ঠিকানায় 
ভারত সরকারের এপ্রিকালচার্যাল মার্কেটিং 
ঞ্যাডভাইসর-এর নিকটে আগামী জুলাই মাসের 
পূর্বেই আবেদন করেন । তবে এই আদেশ মফ:স্বল 
এলাকায় মরশুমের সময়ে অনধিক ছুই শত পাউণ্ড 
ফজজাত ক্রব্যাদির উৎপাদক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে 
প্রযোজ্য হইবে না । 

ভারতীয় শর্করা-শিল্পের ভবিষ্যৎ_সম্প্রতি 
এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে লালা গুরুশরণ লাল বলেন যে! 
১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে মোট সাডে নয়, লক্ষ টন 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। চলৃতি যৎসরেও প্রায় এই 
পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। তবে যুদ্ধের পূর্বে বাধিক উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল এগার লক্ষ টন। খাগ্য বিশেষজ্ঞদের 
মতে শরীর রক্ষার জগ্ভ বৎসরে মাথা পিছু ছয়চল্লিশ 
পাউণ্ড ( প্রায় তেইশ সের ) চিনি দরকার, কিন্ত 
বর্তমানে বৎসরে মাথাপিছু চিনি পাওয়া যায় মাত্র 
সাত পাউণ্ড (প্রায় সাড়ে তিন সের )। গুড়ের 


, ব্যবহার ধরিলেও মাথাপিছু সাতাশ পাউও-এর 


(প্ৰায় সাড়ে তের সের ) বেশী পাওষা বায় না। 
এই সব বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে 
শর্করা-শিলপের প্রসার লাভের যথেষ্ট স্যোগ 


আটটা ছাটাই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সপরিষদ 
বড়লাট তন্মধ্যে পাচটী প্রস্তাব যানিয়া লইয়াছেন। 
রেলওয়ে লাইনের কাতর এবং প্রচাব ও বেতার 
বিভাগের অঙ্ক ববাদ্দ যে টাক! ছাটাই কর! 
হইয়াছিল, বড়লাট ভাহা 'অগ্রাহ' "করিয়াছে ন} যে 
পীচটা ছাটাই প্রস্তাব বডলাট মানিয়া লইয়াছেন, , 
ভাহার ফলে বাজেটে নির্ধারিত .ব্যয়ের পরিমাপ * 


- তিরানকুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা ৰম হইৰে। 


করিয়া 


পোষ্টকাডে'র মূল্য হ্রাস এবং অন্যাস্ঠ কর হ্রাস করায় 


আরও কমিবে পাঁচ কোটী বার লক্ষ টাকা । ১৯৪৬- 
৪৭ সালের বাজেটে আয়ের পরিমাণ সেই ভাবে, 
চার কোটী আঠার লক্ষ ছয়বটি হাজার টাকা 
কমিয়া যাইবে, ফলে ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট ঘাটতির 
পরিমাণ দাড়াইবে আটচল্লিশ কোটা চব্বিশ লক্ষ 
বাহাতর হাজার টাক]। 

পল্লী সংগঠনে কংগ্রেসী মন্িমগুলী__ 
প্রকাশ, আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
ওয়ার্্ছাতে কংগ্রেস মন্ত্রিগুলী শাসিত বিভিন্ন 
প্রদেশের অর্থসচিব ও শিল্প সচিবগৃণের এক 
সম্মেলন অস্ুষ্ঠিত হহঁবে। মহাত্মা গান্ধী উক্ত 


সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। উহাতে পল্লীসংগঠন 


সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা রচনা করা 
হইবে। আরও প্রকাশ, বিভিন্ন কংগ্রেসী প্রদেশের 
শিক্ষা-সচিবদেরও একটা সম্মেলন হইবে এবং 
তাহাতে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবর্তনের বিষয় আলোচিত হইবে । 

ক্যান্ছেলস মেডিক্যাল ক্কুল- প্রকাশ, 
আগামী জুলাই মাস হইতে কলিকাতার ক্যান্ষেল 
মেডিক্যল' স্কুলটাকে মেডিক্যাল কলেন্ে পরিণত 
করা হইতেছে এবং সেই উদ্দেস্তে বাজলা সরকারের 


স্থাপিত বিভাগ ক্যা্ছেল স্কুল প্রাঙ্গণে নৃতন গৃছাদি ' 


নিৰ্শ্মাণের পরিকল্পনা করিতেছেন। 

ভারতে চাউল সম্পকিত গবেবণাগার-_- 
চাউল সম্পর্কে গবেষণা কার্ধ্য চালাইবার জছ্ 
ভারত সরকার একটী চাউল গবেবণা কেন্দ্র 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইজস্ত ভারত 
সরকার বাধিক পাচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। 
কেন্জস্থাপনের স্থান এখনও নির্বাচিত হয় নাই। 


তবে শীঘ্রই হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে ৷. 


বাজ্গলায় সরকারী সাহাব্য- প্রকাশ, গত 
৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শ্ষে হইয়াছে তাহাতে 
বাঙ্গলা সরকার বিশেষ সাহায্য বাবদ প্রায় এক 
কোটী তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 
জমি উন্নয়ন খপ, 
বেকার সমস্তা সমাধান প্রচেষ্টা প্রভৃতিতে এই টাকা 
ব্যয় করা হুইয়াছে। 

বাক্ললার নলকুপ-_প্রকাশ, বর্তযান বৎসরে 
বাজলা সরকার বাঙ্গলায় নলকূপ স্থাপন ও মেরা- 
মতের জঙ্য পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। 

কলিকাতায় বিরাট অষ্টালিক! কতিপয় 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কর্তৃক কলিকাতা সহরের হাজর। 
পার্কের পশ্চিমে বার বিঘা জমির উপরে একটা 


'হইভেছে। এই অট্রালিকাঁয় চারি শত মধ্যবিত্ত 


পরিবারের স্থান সঙ্কলান করা হইবে এবং এই 





থয়রাতী সাহায্য, বুদ্ধোভর. 


সিকিউরিটির জামিনে দান দেওয়া হয়। 


ভারত মর্কেটাইল ব্যান 


- ল্স্লভিনন্ষিকটে ভ==== 
ঃ "এ৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । '” ' 


স্থানে শীতাতপ-নিয়গত্রিত সিনেমা - গৃহ, ভারতীয় 
কায়দার রেষ্রেপ্ট, আধুনিক ধরণের বাজার হাট 


. ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। 


সুরা জুট মিলস্-এর নৃতন ম্যানেজিং 
এজেপ্টস্‌-_ প্রকাশ, সুরা জুট মিলস্‌-এর অধিকাংশ 
শেয়ার সম্প্রতি ভারতীয়দের অধিকারে আসায় উক্ত 
জুট মিলের বর্তমান ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ মেসার্স 
ম্যাক্লিয়ড এযাণ্ড কোং লিঃ আগামী ১লা জুলাই 
হইতে উক্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্‌-এর পদ ত্যাগ 
করিতেছেন । ভারতীষ প্রতিষ্ঠান মেসার্স হিন্দস্থান 
ইনভেষ্টযেণ্ট কর্পোবেশন লিমিটেড আগামী ১লা' 
জুলাই হইতে উক্ত সুরা জুট মিলসেব নুতন, 
ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত হইতেছেন। 

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শিল্পসহর গঠন-__ 
প্রকাশ, হায়দ্রাবাদেৰ গোদাবরী উপত্যকা এলাকায় 
শিল্পসচ্র গড়িয়া তুলিবার এক ব্যাপক পরি- 


কল্পনা নিভভাম সরকার বিবেচনা করিতেছেন ।+ ' 


স্থুলতানাবাদ তালুকের অন্তরগাঁও প্রভৃতি গ্রাম 


লইয়া গোদাবরীর ছুই তীরে প্রায় ত্রিশ বর্গ মাইল! . 


স্থান ব্যাপিয়া এই প্রস্তাবিত শিল্পসহর গভিয়া 
উঠিবে। শিল্প সম্পর্কে গবেষণা করিবার ব্যবস্থাও 
এই অঞ্চলেই রাখা হইবে বলিয়া প্রকাশ। . . 

ভারতে পাইকারী দরের সূচক- 
সংখ্যা প্রকাশের চেষ্টা_এক ' সরকারী: 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাক্ক 
সাধারণভাবে প্রয়োজনীষ ( general purpose) 
পাইকারী দরের স্ুচক-সংখ্য! ৫006. number ) 
প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। নয়াদিল্লীর 


কমাশিয়াল ইণ্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল--' 
এর দণ্যব হইতে যে সুচকসংখ্যা প্রচারিত হয়: 


প্রস্তাবিত সুচক-সংখ্যা প্রকাশের ফলে তাহা বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইবে না। 

কর্পোরেশনের বরাতে সরকারী অর্থ 
সান্থাব্য-_বাঙগলা সরকার কলিকাতা কর্পো- 
রেশনকে আবও দশ লক্ষ সাতাশী হাজার টাকা 
সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন । এই অর্থ কর্পো- 
রেশনকে সরাসরি না দিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে যে, সরকার ইতিপূর্বে বিনাস্থদে কর্পো- 
রেশনকে যে কুডি লক্ষ সাতাশী হাজার টাকা ধার 
দিয়াছিলেন তাহার বাবদ উপরোক্ত মঞ্্রীকৃত 
অর্থসাহায্ের পরিমাণ কাটিয়া লওঘা যাইতে 















/ 


ওরা জুন, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


১২৫ 





খাস্ঠয-সহ্কট ূ 
ফেনীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশক্রমে 
মহকুমা হেলথ অফিগাব বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের স্থানীষ গুদামস্থ প্রচুর আটা ও মযদা 
পরীক্ষা করিয়া উহা পচা ও মানুষের অথাগ্য বলিয়া 
সাব্যস্ত 089 | 
টা সাহায্য না জানিলে আসামের 
মান্ধুলীতে ছুত্িক্ষ ব্যাপকভাবে ছড়াইযা পড়িবে। 


এখনই অনেককে দুইদিনে একবার করিষা খাইতে 


হইতেছে। 


মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রীর মতে যদি এবাব ভাল 
ফপলও হও তবুও ১৯৪৬ সালেব ডিসেম্বর মাস 
পর্য্যন্ত মাপ্াজ এইরূপ ভয়ঙ্কর খাচ্ছপরিস্থিতি 
বর্তমান পাকিবে। 


+ x + 
সিরাজগঞ্জ মহুকুমাব উল্লাপ৷ডা থানায় খা 
অবস্থা দ্রুতগতিতে খাবাপ হুইফা পডিতেছে। 
* | + 
পাবনা রাউতারার এক খববে. প্রকাশ, 
সাহাজাদপুর থানার সরকারী রেশনেব দোকান- 
গুলিতে চাউলাদি কুরাইযা গিষাছে। 


পপ 


» # # 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৫ হাজাব টন আলু আমদানী 
কবিবার জপন্ত ভারত সরকার অষ্ট্রেলিযা সরকারৈব 
সহিত 59 করিতেছেন । 


+ 
গত মে পা জ্ভ মা্চিন না ভারতে 
অতিরিক্ত ২৬ হাজাব টন গম দিতে রাজী 
হইয়াছে। | 


. . « 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা তাহাদের বিগত 
খুলনা অধিবেশনে ছুতিক্ষবোধ করিবার অন্ত শুন- 
সাধারণকে সম্মিলিতভাবে কাজ করিযা চোরা- 
কারবারী এবং সরকারী আমলাতান্ত্রিক বরাদ্দ- 
ব্যবস্থার দুর্নীতি দূর কবিতে সচেষ্ট হইতে আবেদন 
করেন। | 


বাংলা ' সরকারের খাদ্ত বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেল সম্প্রতি এক বেতার আলোচনায় ঘোষণা! 
করেন যে, বাংলা এই বৎসর খান্ত সম্পর্কে অল্পবিস্তর 
আত্মনির্ভরশীল থারিত্তে পারিবে, এবং যে সাড়ে 
সাত লক্ষ টন চাউল কম পড়িবার সম্ভাবনা আছে, 
তাহা মাথা পিছু বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করিষা 
পুরণ করা যাইবে । 

ক সক 


# 
বাকুড়া পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত শ্যামদাসপুর 
গ্রামের খোঁড়া বাগ্দী অনাহারে মারা গিয়াছে। 
# | k ; 
ইন্দোনেশিযার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শাবিয়ার 
ঘোষণা কবিয়াছেন যে, জাঁভার চাউল ভারতে 
প্রেরপের ভ্রন্ভ সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। তাঁহার মতে, “এখন আমাদের বন্দর 
হইতে ভাবতে চাউল প্রেরণ করা হুইবে কিন! 
তাহা ভারত সরকাবই স্থির করিবেন। জ্ঞাহাজ 
থাকিলে ষে কোন মুহূর্তে মাল বোঝাই সুরু করা 
যাইতে পারে 1” 


* ক * 
গাইবান্ধার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে 
৫ শত বস্তা আটা পচা বলিষা নষ্ট করা হুইয়াছে। 
ঞ | ” # রা 
কোলাঘাট সরকারী গুদামের ৮০ হাজার মণ 
চাউলের মধ্যে ৭২ হাজাব মণই মামুষের অখাগ্ 
হইযাছে। 


4 | Eo 

কোলাধাট সরকারী গুদামে এ পর্য্যন্ত ১৫ 

হাজার মণ আলু পচিয়া নষ্ট হইয়াছে । 
॥ + # 

বাংলাব বিভিন্ন জেলায় চাউলের দর করত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
অফিসে প্রতিদিন সাহায্যের আবেদন জানাইয়া বহু 
টেলিগ্রাম আসিতেছে । 


+ সা 1 


নোয়াখালিতে খাগ্ঠবরাদদ কমাইয়|। ৪ সের ধান, 


ও ৩ সেব চাউল হইতে ৩ সেব ধাঁন.ও ২ সের চাউল 
বরাদ্দ কবা হ্ইষাছে। 





ব্যক্তিগত 

স্তার আচ্চিবন্ড রোল্যাওস্‌ ভারত সরকারের 
অর্থসচিবের পদ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশযাত্রা 
করিয়াছেন | 

ভারত সরকারের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা স্তার 
থিওভো'র গ্রেগরী দীর্ঘদিনের ছুটাতে সম্প্রতি স্বদেশ 
যাত্রা করিয়াছেন। তিনি, আগামী জানুয়ারী মাসে 
সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। 


নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিষন' কংগ্রেসের 
সহকারী সভাপতি ও বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের 
সদন্ত মিঃ এস, এ, ভাঙ্গে মস্কোতে অখিল বিশ্ব ট্রেড 
ইউনিষনের কর্ধপরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য 
শ্ীপ্রই রাশিয়ায় যাইতেছেন। . 


সী কণ ০ 

আমরা অবগত হইলাম যে, চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং 
এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর অন্কতম 
ভিবেক্টর মিঃ এন সি চৌধুরী ইলেকটি,ক্যাল ও 
মেকানিক্যাল ইনঞ্জিনিযার হাইড্রো-ইলেক ট্রিক 
সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ভারত সরকারের 
বৃত্তি পাইয়া গত ২৯শে মে তারিখে ইংলণ্ডে রওনা . 
হইষা গিয়াছেন। 

+ + : বা 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৬ সালের জন্য 
কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের কর্ধকর্তী 
নির্বাচিত হইয়াছেন £__সভাপতি-__মিঃ কে, ডি, 
জালান ; প্রধান (5৩1101) সহকারী সভাপতি_মিঃ 
ডি, সি, দ্রিভার ; সহকারী সভাপতি-__মিঃ কে, পি, 
গোয়েক্কা ; সভ্যগণ-মিঃ এম, এল, শা; মিঃ ডি, 
পি, খৈতান : মিঃ বি, এম, বিড়লা ; মিঃ জি, এল, 
মেট! ; মিঃ আব, এল, নোপানি ; মিঃ এন, এল, পুরী ; 
মিঃ আর, এল, বাল্গুর ; মিঃ কে, এম, নায়ক ; মিঃ 
কে, এল, জাটিয়া ; লালা করমটাদ থাপার ; ডাঃ এইচ, 
ঘোষ; মিঃ এম, আর, জয়পুরিয়া; লালা গুরুশরণ 
লাল ; মিঃ পি, ডি, হিন্মৎসিংকা) কো-অপ্ট কর! 
সভ্য- স্তার আব্দ,ল হালিম গজনবী) স্যার পদমজী পি, 
জিনওয়ালা ) মিঃ কে, পি, নিয়োগী, এম, এল, এ 
(কেন্দ্রীয়) ও খান বাহাদুর জি, এ, দোসানী ! 


1 ইনার নাদনল শেয়ার চিলা নিমিটচ 


রন ষ্টক a ee 1 অব বেঙ্গল লিমিটেড ) 


রেজিগীার্ড 


অনুমোদিত ও বিকুয়ার্থ মূলধন - - - 
প্রত্যেকটি ৫ টাকা করিয়া ১,০০, ০০০টি অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত | 


[বক্রীত মূলধন - 
আদায়ীন্কত মূলধন 
বর্তমান ইস্ত 


(৩৯ -১২-৪৫ তারিখে যেরূপ ছিল) 
৫২ টাকা করিয়া সমমুল্যের ৯৫,০০০টি 


৮১, হষটংস বাট, কলিকাতা । 


-.. ৫,0০,00০২ টাক্কা 


- ২৫,০00২ টাকা 


৫.৪২০২ টাকা 
শেয়ার । 


১২ টাকা দরখাস্তের সঙ্গে, ২২ “টাকা বিলির সময়। বাকী ২২ টাক তাগিদক্রযে আদায় দিতে হইবে, কিন্ত ও তাগিদ বিলির তারিখ 


হইতে এক মাসের মধ্যে করা 


কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকারের আয় 

এই কোম্পানী শেষারের ও জমির দালালী 
এবং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করিতেছে। 
আমাদের কোম্পানীতে ১০০২ টাকা বিনিয়োগ 


করিলে কার্যত: তিনি ভিন্ন ভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
বহু কোম্পানীতেই তাহাব অর্থ বিনিয়োগেবই 


ফলভোগী হইবেন। 


লভ্যাংশ 


প্রারিস্ভের ছুই বৎসর মধ্যেই কোম্পানী অংশীদার- 
গণকে শতকরা মোট ৩৫২ টাকা লভ্যাংশ স্বরূপ 
দিয়াছেন। 


কমিশন ও দালালী 
শেয়ারেব লিখিত, মূল্যের শতকরা ৫২ টাকা 
হইতে ১০২ টাকা পৰ্য্যন্ত কমিশন দেওয়া হইবে । 


হইবে না। প্রত্যেক দরথাস্তের সঙ্গে ভর্তি ফী ১২ টাকা দিতে হইবে । 


শেয়ারের জন্য দরখাস্ত 
প্রস্পেকটাস ও দরখাস্তের ফরম কোম্পানীর | 
রেজিষ্টার্ড অফিসে এবং কোম্পানীর ব্যাঙ্কাস” দি 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ, 
দি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, দি হুগলী 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সমস্ত শাখাসমূহে পাওয়া যাইবে 
এবং উহারা কোম্পানীর তরফ ছইতে দরখাসন্তের 
ফরম ও দেয় টাকা গ্রহণ করিবেন। 


শেয়ার ও শেয়ার সেলিং এজেন্সির জন্য সত্বর আবেদন করুন। 





কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ. 

সম্প্রতি আমরা বাঙ্গলার সুবিখ্যাত ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোবেশন লিমিটেডেব 
যে ১৯৪৫ লালের কার্ধ্য-বিবরণী পাইষাছি তাহা 
দৃষ্টে গত ১৯৪৪ সালের তুলনাষ আলোচ্য বৎসরে 
ব্যাঙ্কটির সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওষা যায়। গত 
১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কের আদাষী 
মুলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ চিল যথাক্রমে 
৪৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ও ২৪ লক্ষ টাকা। 
১৯৪৫ সালের উক্ত তারিখে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ৫৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ও ২৬ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা দাডাইয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসরের 
শেষে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; 
এবৎসরের শেষে তাহার পরিমাণ *০ কোটি ৬৬ 
লক্ষ ১৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইযাছে। 


বাঙ্গালী পরিচালিত এই ব্যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা যে. 


দিন দিন কিরূপ বেশী পরিমাণে বাভিয়া চলিয়াছে 
এক বৎসরে উহার আদায়ী মূলধন ও আমানতী 
জমার উপরোক্ত বৃদ্ধি হইন্তে তাহা ভালভাবেই বুঝা 
যাইতেছে । 

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল, আমানতী 
জমা ও অগ্ান্ভ শ্রেণীর দায় লইয়া বর্তমান 
' কাৰ্য্য-বিৰরণীতে গত 


১৯৪৫ সালেব ৩১শে 
“ডিসেম্বর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের 
মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১২ কোটি 


৪৭ লক্ষ টাক! | ওঁ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 
ব্যাঙ্কের যে “সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ :-_-ভাঁরত সরকারের সিকিউরিটি 


৪ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেষার 
ও ভিবেধার ৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, ষ্টালিং . 


সিকিউরিটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাক্জার টাকা, বিল ও চেক 
(ডিস্কাউণ্টেড ) ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, ক্যাশ 
ক্রেডিট, ধণ ও ওভার-ড্রাপ ট্ট ২ কোটি ২৯ লক্ষ 
টাকা, জমি বাড়ী ১০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, হাতে 
ও ব্যাঙ্কে ৩ কোটি ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা । 
কুমিল্লা ব্যাক্ষিং কর্পোরেশনের তহবিল মে নিরাপদ- 


ও বিবেচনাসম্মত উপাষে দাদন করা 


হইয়াছে এবং নগদে ও সহঞ্জে নগদে পরিবর্তন- 


যোগ্য অবস্থায় এই ব্যাঙ্কের যে প্রচুর অর্থ রহিয়াছে 
উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে তাহ] ভালভাবেই বুঝা যাষ। 
কুমিল্লা ব্যান্তিং কর্পোরেশনের সতর্ক দাদন নীতি 
ব্যাঙ্ক হিসাবে উহার বিশেষ নির্ভরযোগ্যতা 
প্রতিপন্ন করিতেছে। 

আলোচ্য বৎসরে কাজকারবার চালাইয়া পূর্ব 
বৎসরের উদ্ধ ত্ত সহ কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশনের 
৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৩০ টাকা নিট লাভ 
রাড়াইয়াছে। এ টাকা হইতে ৩ লক্ষ টাকা ট্যাক্স 
প্রদানের জগ রাখা হইয়াছে, ১ লক্ষ ৩০ হাজার 


টাকা মন্তুত তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে; ৩ লক্ষ 
২৩ হাজার ৫২৩ টাকা লণ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত .. 
হইয়াছে (সাধারণ ' শেয়ারের : উপর . প্রদত্ত 


লভ্যাংশের হার শতকরা ৭ টাকা) ও বাকী টাকা 
'পববস্তাী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে । 







(কাক্সানা প্রসঙ্গ 

কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের সহিত: সম্প্রতি 
নিউ ষ্ট্যাও্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে একত্র করিয়! একটি 
সন্গিলিত বৃহত্তর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গভিয়া তোলার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে কুমিল্লা ব্যাক্কিং 
কর্পোরেশনের বনিয়াদ যে অধিকতর সুদ হইবে 
ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উহার পদমর্যাদা যে 
যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা 
এই উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া গত ২৯ শে এপ্রিল 
তাবিখের আধিক জগতে একটি নিবন্ধ প্রকাশ 
কবিয়াছি। কুমিল্লা ব্যা্কিং কর্পোরেশনের সাফল্য 
ও অগ্রগতির মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দত্তের কর্ম্মকুশলতাই বিশেষভাবে 
নিহিত রহিয়াছে। আমরা দে জন্তু শ্রীযুক্ত দত্তকে 
আমাদের আস্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। 

'ইপ্ডিয়া'এল কালিজ, লিঃ 

অন্তত্র উক্ত কোম্পানীব একটা বিবৃতিপত্র 
প্রকাশিত হইল। ইণ্ডিয়া এল্কালিজ্ত লিঃ একটা 
চালু কোম্পানী এবং গত ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে 
উহা লাভজনক পথে পরিচালিত করিয়া উহার 
পরিচালকবর্গ অংশীদারগণকে তালরূপ লভ্যাংশ 
দিয়াছেন। বর্তমানে কোম্পানীর কার্য সম্প্রসারণের 
উদ্দেশ্যে উহ্থারা সাধাবপের নিকট ১৮ লক্ষ ৫৮ 
হাজ্জার টাকাব শেষার বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। কোম্পানী উহাদেব মাণিৰুতলাস্থিত 
কারখানায বিবিধ প্রকার রাসাযনিক দ্রব্য, জীবাণু- 





নাশক জিনিষ, সুগাব-অব-মিষ্ক, সাবান প্রভৃতি 


প্রস্তুত করিতেছেন। উপযুক্তরূপ মূলধন সংগৃষ্ঠীত 
হইলে উচ্থারা কার্য্যক্ষেত্রের আরও সম্প্রসারণ 
করিতে পারিবেন এবং অংশীদারগণকে আরও 
ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে পাবিবেন। বাঙ্গলাদেশে 
.এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের খুব বেশী প্রযোজনীয়তা 


রহিষাছে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানের সকলের পক্ষে, 


স্বযোগ-সুবিধাও অনেক র'হযাছে। এই সব কারণে 
আমরা আশা করিতেছি যে, জনসাধারণ এই 
কোম্পানীর শেয়ার সাদরে গ্রহণ করিবেন । 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
বর্ণাকো লিঃ _ডিরেকউর-_মিঃ এ কে চক্রবর্তী । 
রেজিস্টার্ড অফিস-__কৃষ্ণনগর, নদীয়া । অনুমোদিত 
মূলধন--২০ হাজার টাক1। ০০৪০ 
ব্যবসা । 
প্রেস কন্বাইন লিঃ ডিরেক্উটর-_মিঃ কে 
ভট্টাচার্য্য । রেজিষ্টার্ড অফিস-_১৬ক্যানিং স্ট্, 
; কলিকাতা । অন্থদোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা । 
সংবাদপত্রের ব্যবসা । ' 
গ্রেট ইঠ্টার্ণ ল্যাবরেটরী লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ জে সি ঘোবাল। রেজিষ্টার্ড অফিস-_৩১, 
আত্ততোয মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা |, অছমোদিত 
মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। ‘ উষধেব ব্যবসা । 
জয়গ্রী গ্লাস ওয়ার্কস্‌ লিঃ_-ভিরেক্টর- লক্ষী 
নারায়ণ এল জৈন। রেজিষ্টার্ড অফিস--২১এ 
ক্যানিং স্ট্রী, কলিকাতা । সর্বপ্রকার কাচের . 
ব্যবস!। 
মেদিনীপুর পেপার মিল লিঃ ডিরেক্টর 
_মিঃ কে সি সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস--৮০, 
ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত ইবি 
লক্ষ টাকা । কাগজের কল। 
বেঙ্গল ট্রেডিং কর্পোরেশন লি 
ম্যানেজিং এজেণ্ট--মিঃ শৈলেশ চন্দ্র মিত্র । 
রেঞ্তিষ্টার্ড অফিস-_৩, নবাবপুর, ঢাকা | অনুমোদিত 
মুলধন--€ লক্ষ টাকা । বরফের কারখানা সংক্রান্ত 


প্রতিষ্ঠান । | I 

নেতাজী কটন মিলস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর- মিঃ 
এস কে সেন। রেছি্টার্ড অফিস--৬,' ক্রস ষ্টরীট, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন--> লক্ষ টাকা। 
কাপডের কল। 

বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়। লিঃ__ডিরে্টর 
- মিঃ বিমল বি ব্যানার্জি। রেজিস্টার্ড অফিস-২, 
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । অঙ্গমোদিত মূলধন 
--২৫ লক্ষ টাকা । প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা । 

ইন্দো-এশিয়ান এজেম্দিজ জি: _ডিরেক্টর 
মিঃ অয়েনিয়াছিট গোয়েল। বেজিষ্টার্ড 
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ঢাণ বাক 


৯-এ, ক্লাইভ ট্রাট, কনিকা | 
-চেয়ারম্ান-_কর্মবীর আলামোহন দাশ 
আধুনিক সব্ধপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


cmc— লট 





0 002 হাটি 








0 টিটি লিলি 








হ্বগায় দায় যদ্রনাথ মজুমদার বাহার, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভল্নযোগ্য 
ও-উন্নতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগঢ় কমার্শিয়াল ব্যাঙ 





ভিলন্ফিভেিড্ড 
১২, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । 








শুর! জুন), ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 


১২৫ 








'অফিস-_২০, দৰ্শ্মাহাটা ট্রীাট, কলিকাতা । অঙ্কমোদিত 
ফূলধন-২ লক্ষ টাকা । এজেন্দের ব্যব্সা। 
বিবিসি প্রেস এণ্ড কার্ড বোর্ড লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য্য । বেজিষ্টার্ড 
অফিন--৩০এ, ফকির চাদ মিত্র লেন, কলিকাতা ৷ 
অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা । মুদ্রাকব, রলক- 
যেকার ও কার্ডবাঝ প্রস্ততকারক | 
চিটাগাং ট্রান্সপোর্ট. এগ ইণ্ডাট্টীজ লিং 
ভিরেক্টর__মিঃ কবিরুদ্দিন "আমেদ 1 বেভিষ্টার্ড অফিস 
স্থাগডস পার্ক, চিটাগাং । অনুমোদিত মূলধন--€ লক্ষ 
টাকা | মোটর-যান ও মোটব 'লঞ্চেব ব্যবসা । 
জয়হিল্দ ইনভেষ্টমেন্ট দিঃ_-ভিরেক্টর__ 
মিঃ এস পাচাইয়া। রেজিস্টার্ড অফিস--১১৯, 
স্বারিসন রোড, কলিকাতা । অন্ুমৌদিত মূলধন 
--$ লক্ষ টাকা । শেয়ার ক্রয়-সংক্তান্ত ব্যবসা । 
আজাদ-হিন্দ কটন মিলস্‌ লিঃ__ডিরে্টর 
মিঃ ভুপেন্্রনাথ পোদ্দার। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
১৫এ, বন্দ্রীদাস টেম্পল ' গ্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন__২৫ লক্ষ টাকা । কাপড়েব কল। 
দি নাহোর হাবি টি কোং লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ জে ম্যাকফারলেন। রেজিস্টার্ড অফিস__ 


১৪, ওল্ড কোর্ট হাউস স্্াট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
বূলধন-_৫ লক্ষ ৫০ ছাঁজার টাকা চাষের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
শ্রীঅন্থিকা মিলস লি:_-১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ প্রতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকরা বাধিক 
৪৪২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 


জেশ্ড কোল কোং, লিঃ_১৯৪৫ সালের: 


৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ প্রতিশেয়ারে 

বাধিক ২০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জঙন্তও অন্ুরূপ' হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া- 
ছিল। বালি জুট কোং লিঃ_১৯৪৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতিশেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের 
চ্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
গৌরীপুর কোং লিঃ_১৯৪৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অগ্ গ্রতিশেষার 
শতকরা বাখিক ১৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের অস্ত গ্রতিশেয়ারে শতকঘা বাধিক ১২০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
নদীয়া মিলস কোং, লিঃ১৯৪৬ লালের 
৩১শে মার্চ পথ্যস্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতিশেয়ারে 


শতকবা বাধিক ৪২ টাকা। ইহার পূর্ব্ব ছয় 
মাসের জন্তও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া- 
ছিল। বামার লরি এণ্ড কোং লিঃ_-১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বব এক বৎসবের জন্ত 
পতি-শেষারে শতকরা: বাধিক ২৫২ টাকা। 
ইছার পূর্বব বংশরের জদ্কও অনুরূপ ছারে লভ্যাংশ 
দেওষা “হইয়াছিল । ইণ্ডিয়ান উড' প্রডাক্টস 
কোং-_-১৯৪৫ সালের ৩০শে' সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৯২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৪২ টাকা হাঁবে 
লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দৌরচেড়াটি কোং 
পি ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর “পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের অন্য প্রতি-শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্চও অম্নুরূপ 
হারে (লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। গ্রঙ্লারাম 
টি কোং লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পথ্যন্ত এক বৎসবের জগ্ভ প্রতি-শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৫০২ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জস্ক 
প্রতিশেয়ারে শতকরা বাধিক ৩২॥০ আনা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। | 
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ইত্রিয়া টী নাকেট এপ্স 


গত নয বৎসব ধরে শ্রমিক জগতে একটি বিরাট 


পরিবর্তনের সুচনা কবেছে ভাঁবতীস্ব চা। দেশের 
বড় বড় শিল্পপতিরা আজকাল তাদেব কর্মীদের জন্ত 
স্ব্লব্যয়ে ভালো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এ কথা 
বেশ জোব কবেই বলা চলে যে দেশে ছোটো বডো 
এ-হেন প্রতিষ্ঠান নেই, যারা কাজের ফাকে ফাকে 
কর্মীদের জন্ত চায়ের ব্যবস্থা না রাখেন। চা শ্রাস্ত 
দেহে শক্তি আনে, মনে উৎসাহ সঞ্চার করে। 
শুধু প্রয়োজনের দিক ছাড়া সামাজিক কল্যাণের ,. 
দিক থেকেও চায়ের একটা মূল্য আছে। ইণ্ডিয়ান টী 
মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর্ড স্থানে স্থানে ছোট বড় 
যতগুলো ক্যান্টান্‌ স্থাপন করেছেন ভার সব ক'টাই ' 


সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ক্যান্টীনে বসে এ} 


যো, কতৃকি প্রচারিত 


"24 


চা পানের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই কর্মীদের পরস্পর 
পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের স্যোগ ঘটেছে। এই 
যোগাযোগে মালিকদের বক্ষে তাদের প্রীতির বন্ধন 


আরে! নিবিড় হওয়ায় যে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের 


সম্ভাবনার হ্ত্রপাত হলো সেটা মালিক ও তাদের 
কর্মী উভয়ের পক্ষেই আশার কথা । শিল্পপতিরা ইচ্ছা 
করলেই ক্যান্টীন্‌ সন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাব বিস্তৃত 
বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। 

এই প্রসঙ্গে “ক্যান্টীন্‌ ফরু দি ওয়ার্কার্স” নামক 
একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 
কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্সপ্যান্শীন বোর্ড, 
১০১ ক্লাইত স্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় চেয়ে 
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টা টান বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়। - 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৩১শে মে--কলিকাতার টাকার 
বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহেও অপরিবন্তিত 
ছিল। বাজারে টাকার যোগানাদিও যথেষ্ট 


.পরিমাণেই ছিল। চাছিদা তেমন বেশী ছিল না। 


চাহিবামাত্র পবিশোঁধের সর্তে ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে 
যে “কল টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে, তাহার 
সুদের হারও,স্দালোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শতকরা 
0০ আনা ও বোস্বাইতে শতকরা 1০ আনাই বহাল 
'ছিল।, আমানতী টাকার সুদের ছাবেও পরিবর্তন 
ঘটে নাই। 

আলোচ্য, সপ্তাহে কলিকাতায় বিনিময় 
বাজারের অবস্থাতেও- বিশেষ ‘কোনরূপ পরিবর্তন 
যটে নাই। তৰে সামান্ত পরিমাণে ‘বিল’ ও 
“রেমিট্যান্সে'র কাজকারবার হইয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে বিনিময় বাটৰ হারেও কোনরূপ পরিবর্তন 
‘দেখা দেয় নাই।। বিনিময় বাষ্টার হার নীচে 


দেওয়া হইল :__ 

টেলি: হত্ডিঃ (প্রতি টাকা) ১ শিঃ ৫৪২ পেঃ 
উদর্শনী (৮:১৮), ৮৮ 
ডি. এ. তিন মাস (৮ ৮), ৯ শি ৬ পেঃ 
ভি. এ. চার মাস (৮৮) ১ শিঃ ৬০ পেঃ 
"ডলার (প্রতি শত ) ৩৩২1০ আনা। 


আলোচ্য সপ্তাছেও' ভারত সরকারের পক্ষ 
হইতে ট্রেজারী বিলের জন্ভ কোন টেণ্ডার আহ্বান 


করা হয় নাই! 
গভ ২৪শে মে শুক্রবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


উহাতে ভারত “সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ইন্স্য বিভাপ্বের অম্বকূলে মোট ৫ কোটী ৩১ লক্ষ 
টাকার ট্রেঙ্জারী রিল বিক্রীত হইয়াছে। * পুর্বববর্তী 
সপ্তাহে এইরূপভাবে মোট ৬৫ লক্ষ-টাকার ট্রেজারী 
বিল বিক্রয় করা ছুইয়াছিল। 

রিজার্ভ ব্যাক্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
গত ২৪শে মের হিসাবদৃ্টে জানা যায় যে, ও 
তাবিথে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৫ কোটী ৪৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । এক 
' সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩৮ কোটী ৫৪ 
লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বের 


ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৪১ কোটী ' 


৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা । গত ১৭ই যে তারিখে 
রিজার্ভ ব্যাস্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের চলতি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৬ 
কোটী ৯০ লক্ষ ৮০ হাজার ও ৩০৮ কোটা ১৩ লক্ষ 
৫৭ হাক্রার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৭ 
কোটী ৩৮ লক্ষ ১১ ছাদ্দার ও ৩০৭ কোটী ২৫ লক্ষ 
৩২ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পুর্বে উছা- 
দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটী ৫৫ লক্ষ 
২২ হাজার ও ৩০৪ কোটী ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার 
টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের 
১৮ই মে তারিখে এই ছুই প্রকার আমানতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১২ কোটা ২ “লক্ষ ৬৩ 
হাজার ও ২২৯ কোটী .৭৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। 


বাজারের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৩১শে মে-গত সপ্তাহের শেষ- 
বিভাগের জনপ্রিয় শৈয়ারসমূছের উল্লেখযোগ্য 
কেনা-বেচার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যে দিক হইতে যে 
উন্নতি দেখা গিষাছিল, আলোচ্য সপ্তাহের আগা- 


গোডাই তাহা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত থাকে এবং . 


আলোচ্য সপ্তাহের শেয়াপসমূহের দরের এই 
উন্নতি গত সপ্তাহেরও সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে। 
ভাবত গবর্ণষেণ্ট শতকরা. ৩1০ টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজের সমস্ত খণ ১৯৪৬ সালের ১৬ই 
' সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত 


' করিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার দরুণই 


'আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় সমস্ত বিভাগের জনপ্রিয় 
শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে । এতত্যতীত, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাও 
কলিকাতার শেয়ার ক্রযেচ্ছু জনগণের মনে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে, সন্দেহ নাই। তাই, টাকা 
খাটাইবার নির্ভরযোগ্য উপায় হিসাবে লাভান্থেধি- 
গণ শেয়ার বাজারের জনপ্রিষ শেয়ারসমূহের 
দিকে ঝাকিয়া পাড়িবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য 
কি? আলোচ্য সপ্তাছে “ব্যাঙ্ক? চিটকল,ঃ 
ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং “বিবিধ” বিভাগের জনপ্রিষ 
শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি এবং যূল্যেব উঠা-নামাই 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 

কোম্পানীর কাগজ-_-লালোচ্য সপ্তাহে 
শতকরা ৩০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১০১৪০ পর্ধ্স্ত নামিষা ৯০৩1%০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছে। মেয়াদী খণপত্রলমূহের মধ্যে ৩২ টাকা 
স্থর্দেব খণপত্র (১৯৭০-৭৫ ) ১০৪০ আনা এবং 
৩২ টাকা সুদের খণপন্র ( ১৯৬৩৬৫ ) ১০৩1০ 
আনা পর্যন্ত হস্তাস্তরিত হইয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাছে প্রাদেশিক খপপত্রসমূছেব মধ্যে কেবলমাত্র 
ইউ পি ( ১৯৬১-৬৬) ১০২॥০ আনা দরে হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। 

চটকল-_ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্যের উঠা- 
নামা কলিকাতার শেয়ার বাজারে অন্যতম উল্লেখ- 
যোগ্য , ঘটনা । . হাওডা. ১২৮২ টাকা পর্যযস্ত 
লামিয়া ১৪৬০ আনা, পর্ধ্য্ত উঠিয়াছে। - এযাংলো- 
ইণ্ডিয়া ৬৮০২ টাকা হইতে ৭২৪২ টাকা, এলায়েন্স 


পথ পা “আস পট পাত tT পট ০ ০৯ এ এরা CEES এ, খা ৩৫৫১০ 4000০ পা রর পা এ 


বাংলার বস্ত্বশিণ্পের অগ্রদূত 


॥ ; 


মোহিনী 


> হতে, খানি dL 400৮ আছে AED এ এর 


এতই নিলেন 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার? কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 
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কুষ্টিয়া (নদীয়া ) 


ম্যানেজিং এঞ্জেণ্টস্‌ £-চক্রবত্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়। ) 
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১২৯০২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া পরে ১২৫৫২ টাকা 
পর্য্যন্ত নামিয়াছে। বালি ৬৩৫২ টাকা পর্য্যন্ত 
উঠিয়া ৬১৯২ টাকা পৰ্য্যন্ত লামিয়াছে। ফোর্ট 
ষ্টার ১৫৩৫২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া ১৫২০২ টাকা 
পর্য্যন্ত এবং ফোর্ট উইলিয়ম ৭২৪২ টাকা পর্যন্ত 
উঠিষা. ৭১৭২ টাকা পর্যন্ত নামিয়াছে। কামারছাটি 
১০৮২২ টাকা হইতে ১০৬৫২ টাকা, ইউনিয়ন 
৭৮১২ টাকা হইতে ৭৭৭২ টাকা পৰ্য্যন্ত নামিযাছে। 
প্রেসিভেন্দী ১৬।%০ আনা এবং ওয়েভাঁলি ২৩//০ 
আনা পর্য্যস্ত আলোচ্য মপ্ডাহে স্তান্তরিত 
হইয়াছে। 
কয়লা-খনি -আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূছের কাজকর্খ মোটামুটি ভালই 
হইয়াছে। বেঙ্গল ৮৮০২ টাকা হইতে ৯৩০২ 
টাকা, বরাকৰ €২%০ আনা হইতে ৫৬৮০ আনা 
পর্য্যন্ত 'আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত . হুইয়াছে। 
ইষ্ট ইতিয়ান ৬৫২ টাকা, ইকুইটেবদ ৮৭২ টাকা, 
নিউ বীরভূম ৫৫৮/০ আলা পর্য্যন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । সাউথ করনপুরা 
৪৯০ আনা হইতে ৪৮০০ আনা পৰ্য্যন্ত 
নামিয়াছে। জাগলদাগা ২২০ আনা পর্যন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং _আলোচ্য সপ্তাহে লাভাম্বেষি- 
গণ এই বিভাগের জনপ্রিয় শেরারপমূছেব দিকে 
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২নং মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পর্ণ!) 





225 2৯ এব? এক? আরে বট 


সি 


ওরা জুন, ১৯৪৬ ] 


বিশেষভাবে ঝু'কিয়া পভার ফলে এই বিভাগের 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যে বেশ উঠা-নামা 
করিয়াছে । ইত্তিষান আয়রণ ৬৪০০ আনা, ষ্টীল 
কর্পোরেশন ৫৬1৮০ আনা, কুমারধুবী ১৭/০ 
আনা, ব্ৰেইতওয়েইট ২০৮০ আনা, জেসপ ৪০1%/০ 
আনা, মার্শালস ১৪/০ আনা, সারন ইঞ্জিনিয়ারিং 
১৬২ ঢাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্তার্ড ওষাগন ২২৩২ টাকা 
এবং বার্ণ,এগড কোং ৫৭৩২ টাকা পর্ধ্স্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে বিকিক্ষিনি ছইযাছে। 
চাঁবাগান-_-আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
কাজকর্ম যোটামুটি ভালই হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
২৯৪০ আনা, ভেত্পুর ৩০1%০ আনা, বিশ্বনাথ 
81০ আমা, সেপন্ন ২৯০ আনা, তিস্তাতেলি ৪৩০ 
আনা, ইষ্টীর্ণ ১৪/০০ আনা, হাতীক্ষিবা ৩৮1০ 
কনা, হুংসকুষা ২৬০ আনা এবং পন্রকোলা 
১৬৫০২ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি 


হইয়াছে । 
কাপড়ের কল-_- আলোচ্য সপ্তাহে এই 





NN ? 
“বিভাগেৰ শেয়াবসমূছের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 


পা 


EA 


কাজকর্ম হয় নাই । ভাত ৪৮ 
৫৫০২ টাকা, .কানপুর টেক্সটাইল ১৭1০ 

হইতে ১৬০ আনা, এলপিন ৯০২ চা 
,কেশোরাম ৩১/০ আনা 7 


-বিকি-কিনি হইয়াছে । 


কলিকাতা, ৩১শে যে আলোচ্য সপ্তাহেও 
-কলিকাতার পাটেৰ বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছুই 
"ঘটে নাই। প্রকৃতপক্ষে বাজারের অবস্থা এ 
"সপ্তাহেও বজায় ছিল। মনে হয় পাটের মূল্য 
“নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা! প্রচারিত না হওয়া 
পর্য্যন্ত এই অবস্থার উন্নতিব সম্ভাবনা খুব বেশী 
‘নাই। ইতিমধ্যে পাটকল মালিকগণের পক্ষ 
‘হইতে এক প্রতিনিধিদল বাঙ্গলা, সরকারের 


‘সহিত দেখা করিয়াছিলেন । শোনা যাইতেছে যে, 
সরকারের পাট সম্পফ্চিত নীতি সরকারী খাদ্য 


‘নীতির ভিত্তিতে রচিত হইতেছে। 

পাটজাত দ্রব্য ও আলগা পাটের বাজারে 
“বস্তুত: কোন কাত্মকারবারই হয় নাই, তবে বপ্তানী 
বাজারে সামাগ্ত পৰিমাণ কাজকারবার হইয়াছে। 

“পাটের রপ্তানী বাজারে দর বেশ চড়াই ছিল, 
-সামান্ত পৰিমাণ বেচাকেনাও হইয়াছে । সর্বোচ্চ 
ভবরেও কয়েক শ্রেণীর পাট সংগ্রহ করা যাষ নাই। 
পাটকলগুলি ৯০২ টাকা দরে ফাষ্টও ৮৫২ টাকা 
দরে লাইটিংস ৰিনিয়াছে। ডাঙ্ডি হার্টস্এর দর 
ছিল ১০৫ টাকা (ট্যাক্স ছাড় ), ভাণ্তি তোষা 
৪-এর ৯১২ টাকা ও ডাঙ্ডি ডেইজী ২/৩ এর ৮৮২ 
টাকা। অক্টোবর/নবেশ্বর ডাঙ্ডি তোষা ২।৩ এব 
“দগ ছিল ৯৬২ টাক! পর্য্যস্ত। অক্টোবর/নবেশ্বর 
'আউটপোর্ট তোষা উপর দর ৮৬২ টাকা পর্য্যন্ত 
“বেচাকেনা হইয়াছে । সেপ্টেম্বর রেভস-এর দর 
ছিল ৯৫২ টাকা 1 

বিক্রেতার অভাবে আলোচ্য সপ্তাছেও আলগা 
পাটের বাজারে বিশেষ কাজ্রকারবার. হয় নাই। 
সৰ্ব্বোচ্চ দর দিয়াও বিক্রেতা সংগ্রহ করা যায় নাই। 
তবে সামাগ্ধ পরিমাপ ওল্ড ক্রপ মিডল ও বটম এবং 
আসাম নিউক্রপের বেচাকেনা সর্ধবোচ্চ' দবে 
“হইয়াছে বলিষা শোনা গিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
মোটেই ক্রেতার অভাব ছিল না, কিন্ত বিক্রেতার 
অভাবে কাজকারবার বিশেষ ছয় নাই । সর্বোচ্চ 





দরে সামান্ভ পরিমাণ ১৯৪৭ সালেব জুলাই/সেপ্টেম্বৰ নু 


চট বেচাকেনা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই 
সর্বোচ্চ দরেও সংগ্রহ করা "যায় নাই। জানা 
গিয়াছে গ্রীণ হেভি সিজ-এব দর ৭৭ টাকা পর্ধ্যন্ত 
উঠিয়াছিল। “বি” টুইলের দর ছিল ৭১৮০ -আনা 
এবং লিভারপুলের দর ছিল ৭৯৪০। কর্ণন্তাকের 
দ্র ছিল ৭২৮০ আনা। 

মফঃস্বলের আবহাওয়ার অবস্থা খুব সন্তোষজনক 
নয়_অভিরিক্ত “ঝরা” চলিতেছে । জিব কাজেৰ 
জন্ভ এখন বেশ কিছুদিন খরার” দবকার। 
পূর্বাঞ্চলের নীচু জমিতে বৃষ্টিব জল অমিষা পাট 
গাছের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে এবং “আগাছা? 
‘নিডানে’র কাজ বিশেষ অগ্রপব হইতে পারিতেছে 
না। গত বৎসবেব তুলনাষ এ বসব মোট ৪৩/১০ 
আনা জমিতে বুনানীর কাজ শেষ হইয়াছে । নদীৰ. 
জল প্রাষ স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে। 

গত বৎসরের তুলনাষ এ পর্য্যন্ত ঢাকা, হাজীগপ্র, 
আশ্তগঞ্জ, আখাউড়া, সবিষাঁবাড়ী ও ময়মনসিংহে 
১২ টাকা, টাদপুর, গাইবান্ধা ও নাকালিষার 
॥৮০ আঁনা, সিবাঁজগঞ্জে দ/১০ আনা, নারাষণগ্রঞ্জ 
ও ভাঙ্কুবাতে ৪৮০ আনা! এবং ইলাপিনে ৮/০ আনা 
পরিমাণ 'জমিতে পাট বুনাঁনীর কাজ শেষ 
হইয়াছে। 

- সোনা ও রূপ 

ৰুলিকাতা, ৩১শে যে-ালোচ্য 
কলিকাতা ও (োম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের 
গত সপ্তাহেব তেকীতাব প্রায় সম্পূর্ণতাবেই 
অব্যাহত থাকে । আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ 
ও জর্ধনিক্ন দর দীডাইতেছে যথাক্রমে ১০৯৮/০ 
আনা ও ১০৭/০ আনা এবং ১১০২ টাকা ও ১০৮২ 
টাকা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৭৮/০ 
আনা ও ১০৮২ টাকা এবং ১০৫৮০ আনা ও 
১০৭২ টাঁকা। কলিকাতার বাজারে প্রতিথণ্ত 
গিনি অন্ধ ৬৭২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে । 


"সপ্তাহে 


১২৯ 


কুপাঁ-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
ও সর্বনিয দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৯০০ আনা 
ও ১৮৪৮০ আনা এবং ১৯৩২ টাকা ১৮৭২ টাকা । 
গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোস্বাইয়েব বাজারে . 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ক্বোচ্চ' মূল্য ছিল যথাক্রমে 
১৮৩1০ আনা ও ১৯০২ টাঁকা। 


পোষ্টকার্ডের মুল্য ক্রীস_এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই 
হইতে ভারতের মধ্যে প্রতি খানি পোষ্টকার্ডেৰ 
দাম দুই পষসা ও ঘোড়া পোষ্টকার্ডের দাম এক 
আনা হইবে। 

কৃষিমজুরের অর্থনৈতিক অবস্থা__বাজলা 
সরকারের নির্দেশক্রমে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান 
ষ্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষটিটুযট বাঙ্গলাদেশের রুষিমুরদের 
অর্থনৈতিক ও কাজের অবস্থা ও সর্তাদি এবং পল্লী 
অঞ্চলের খপতারের উপরে দুণডিক্ষ ও পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধিব প্রভাব সম্বন্ধে যে প্রাদেশিক জরীপ কার্ধ্য 
নুরু করিষাছিলেন বর্তমানে তাহার প্রথম পর্য্যায়ের 

কাজ শেব হুইয়াছে। কৃষিমন্ুরের সম্পর্কে এরূপ 

ব্যাপক জরীপ কার্য ভাবতে এই প্রথম সুরু করা 
হইয়াছে। 

বিমান ভাড়া ইরা বটল, তারত-অষ্টেলিয়া 
বিষানপথের বিমানভাডা অনেক ক্ষেত্রে শতকরা 
প্রাষ পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস কর! হইস্বাছে। করাচী 
হইতে .লগুনের ভাড়া একশত একার পাউণ্ড হুইতে 
কমাইরা একশত কুডি পাউীও এবং কলিকাতা, . 
হইতে বৃটেনের তাড়া একশত তেষটি হইতে 
কমাইয়া একশত চল্লিশ পাউণ্ড করা, হইয়াছে । 

এই ব্যবস্থা আগামী ১৮ই জুন হইতে কার্ধ্যকরী 

হইবে । 








আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শাস্তির ও 
সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী । বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ 
রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্ঠও 
যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের 





জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশকঙ্কা-_কি উপায়ে 
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে 
রাখা যায়; বর্তমান দুর্দিনে ও ভবিষ্যতের আধিক 
সঙ্কটে তারা কোন্‌ পাথেয় নিরে দাড়াবে -_ 


হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়- ছদ্দিনে 
সর্বোত্তম আশ্রয় । উপার্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই' অবিলম্বে 


এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। 


হি ল্লুভ্াঁল €ক্কাজ শাল িক্ভ 


ইন্সিওরেন্প সোসাইটি, লিমিটেড 
El RES. Seca AMSA ui 





[J 
[ ওরা জুন, ১৯৪৬ 









































জানেন = 


ব্যবসা রী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার 
ব্যাঙ্কণ্ডুলি ৪৩টা দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন। ্‌ 











ল্‌ 























লি 
হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 


৪৩) ধর্দ্মভল ট্রীট, কলিকাতা 
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
হিসাব 





১৩০ ' আর্থিক জগৎ 
২৪শে মে ২৭শে মে ২৮শে মে 4, ২৯শে মে ৩০শে মে ৩১শে মে 
'সোনার দর-_ প্রতি ভরি ( কলিকাতা) ১০৬1/০ ১০৯৮/০ ১০৭1/০ ১০৮৪/০ ১০৮1/০ Saati 
ঞ্ . Ky ( বোম্বাই ) ্ ১০৭৯২ ১১০৯ ১০৮৭২ ১১০২ ১০৮২, ১০৮৯ 
রূপার দর-- প্রতি'১৪ ভবি (কলিকাতা ) ১৮৩৯ ৯৯০1০ ১৮৫৪০ | ১৮৮1০ ১৮৭1০ ১৮৪৮০ 
ঞর গর (বোম্বাই ) 2৮০ aes ৮০২ ১৯৩২ ১৯০২ ১৮৭২ ৰ 
গিশির দর-_প্রতিখাঁনা ( কলিকাতা ) +* ডা 9০ ভক ৬৮, 1 ৬৭০ tear 
প্র: প্র (বোশ্বাই) .. | = - টি is ১, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদেব হাব ; Ke রা 
( শতকবা বাধিক ) ৩২ ka ৩২ ৩২ ৩২ ৩২, 
কোম্পানীর কাগিজ_ ' হি 48 | 
; ১ নি. 2-2 
ৰ i a সুদের : ১৪১০/০ = |১০২l%/০-১৪১॥%/| ১০৩০-১০২০ ।১০৩1%১০ ১০২৮%/ ৯০৩1%০-+১০৩৩/০ 3৫: 
৩২ টাকা! সুদের খপপত্র ( ১৯৪৩-৮৫ ) Ex টু ০4 7 Ea a 
৩২ তে সুদেব খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) = ia ন 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০)! *** = চে 
৫২ টাকা সুদের খণপর ( ১৯৪৫-৫৫ ) i Zo = 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও. ই ক 
ইত্তিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল কোং দিঃ ৫৫1০০-৫৫২ | ৫৭1০-৫৬৮০ | ৬০৮০-৫৮৩০ | ৬৪৮০-৬০৮০ [৬৩/০-৬০)০ চি 
ষ্টীল কর্পোরেশন- -অভ্ডি ৫১1০-৪১৮০ | ৫২%০-৫১৪০ | ৫8/০-৫৩৯ | ৫৪1০/০-৫৩%০ | ৫৪৮/০-৫৩]০ | ৫৪৪৭-৫৩।৩/০ 
কুমারধুবী-_অর্ডি ১৬1/০-১৫।৮%/০ | ১৬০/০-১৬%/০ | 2১৪৮॥০-১৪|০ |. ১৭০-১৫০ ১৪০/০-১৫|০/০ ১৬1/০-১৫৪/০, 
বেইতওয়েইট চে ২০০০-১৯০ ২ ২-১৯1/০ ২০।%০-২০২ ২০%০-১1%/০ ১৯॥০-১৯/০ 2৯/০-১৯}০ 
জেসপ ৩৮০-৩৭৮০ 1 ৩৯1০-৩৭৪%০ | ৪০/০-৩৯৯ | ৪০7%০-৩৯া০ | ৩২৫০-৩৮ ৩৯]০-৩৮|০ ৯ 
মাৰ্শালস ve. | ১৪৮০-১৩৮০ | ১৩৪৩/০-১৩০ | ৯৪৯২-১৩।৮০ ১৪/০-১৩|০ ১৩০-১৩২ ১৩1%৩-১৩৮%০, 
ভাত্তিয়া | * 1৩০1৮ ০-২৯৮৮%০ ৩১/০ ৩১৮9 ০-৩০৮০/০ — Yl | 
স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড' ১৩২-১২%/০ | ১৩//০-৯৩৮০ | ১৩৭০-৯৩/৮০ (.১৩৮/০-১৩/০ | ৯৩৫৮০-৯৩৬০ | ১৩৪০-৯৩৯, 
ডি ২ রি নন ২৭১০০. ২৮০০-২ ৭9/০ ২৮/০-২৮।০ সপ 
বার্ণ | ৪৫২-৫৩৯৯ | ৫৬৩২-৫৪৫২ (.৫৭৩১-৫৫৮৯, ৫৬৮৯ রর রা 
খনি বাশ্বা,কর্পোরেশন ড1/০-51০ | ৬৮/০-৬1/০ | ৬৪৩০-৬দ০ | ৭/০-৬৮%০ 1২5 রিলিস 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ne-yo | ৫২৪৮০ 1 ৪ দত ‘| ৫৯৪৪০ REE গহন 
: ব্যাঙ্ক-_রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! — ১৭২২১৭৪০ ৮২174 fo ATRIA 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ++ 1 ১২১॥০-১২০১, | ১৪১১-১৩৭০ | ১৪২২০১৩৪৯০, | ১৪১২-১৩৭২, বি বি ই 
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আমাদের গ্যারা যুক্ত পরিকল্পনাতে টাকা খাটানই সবচেয়ে লাভজনক 

































স্থায়ী আমানতে সুদের হার 2 : | 


এক বৎসরের জন্য বাধ্বিক শতকরা ৪॥০ আনা 
বৎসরের জন্য ' বাধিরক শতকরা '৫॥০ আনা 
তিন বৎসরের জন্য বাষিক শতকরা ৬০ আনা 





৫০০ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মুল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কা করি ধলিয়াই ইহ! দেওয়া 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। ‘ 

১৯৪০ মাইতে EE ETT TE EEE EET 
গ্রহণ করিযাছি এবং সদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি! 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

আমাদের শেরার এখনও সমমূল্যে পাওয়া বায়। 


নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন 


ইট ইতি! ঠক এণ্ড শেয়ার চিনার্স 


সিহিওকশ্কেউ ৱলিনিডেড 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা! 














ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ স্যোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা ২ চউত্তাম। চন্দনলপ্র 


বাজসাহী, সিরাজগণ্র, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও হষমনসিংহ । 















-_ দের হার 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্-সা্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফগ্ু, 
লোন ও ওভারডাফ্টের 'জম্য লিখুন। 
বাজার চল্তি শেয়ার ক্রয্ন-বিক্রর করা হয় 


চেয়ারম্যান :প্ুমতিলাল রায় 





























গ্রাম-_হনিকম্ব ফোন-__কলিকাঁতা ৩৩৮১ 








১৯৩২ আর্ক জগ" [ শুরা জুন, ১৯৪৬ 





স্থাপিত ১৯৩৪ KE 


| হেড দির 58; লি পে ফোন__ক্যাল vs 


(7 ব্রাঞ্বড়বাঁজার, স্তামধাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলনা ও পানা রেজি অফিস-ঢাকা | 
এ 'সুবিধাজ্জনক সর্ভে গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। সেণ্টাল অফিস--৫ ও ৬, হেয়ার ষ্টরট, 
|-- সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। . | কলিকাতা। ,. 7৭ | 


"_ চেরারন্যান--মিঃ ডেবেন্লানাথ মুখার্জির, প্রাক্তন মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । . 
৮০০55555555 - শাঁথাসমূহ-_ ৃ 
| নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞজ,_ জ্যাম 

বাজার, মজঃফবপুর, মতিহান্সিঃ 
নালেশ্বর, দাতন, এগ্রা, ভশবানপুর, | 


অয়েল ৬ রড ও 


£১৩৯৭ হল. টস মিনারেল, রা কোং লিঃ. 
বি ১, জ্যাকদন 'লেন, কলিকাতা J 


প্রস্তুতের ol BEI লে নল দিলে 





এ 


পু এ 7, ১৯৪৫ জালের '৩১শে ডিসেম্বর তারিখের একত্রীভূত ও সংক্ষিপ্ত ব্যালান্স জীট- 
- (শতক ও দশকের অঙ্ক বাদ দিয়া টাকার হিসাব দেখান হইয়াছে ) 


_ কুমিলল| ব্যান্কিং কর্পোরেশন: লিমিটেড j 


উহার সহিত নিউ ষ্টযাগার্ড ব্যান্ক লিঃ একত্রীভুত হইয়াছে। 
: | ব্লেজিষ্টার্ড অফিস £-কুমিলা ' 
|: . অন্মলোদি্ স্যুতলম্্ন্ন " ইউর নতি Ee 


রী মুলধন (থা লিন হান) REE ও ব্যাকে আমানত নগদ টাকা ৩,৯৬,২৪০৭০২ টাকা 
: ৭৫,৭৩৫,০০০ টাক! . কোম্পানীর কাগজ ও ' 


নুহ. ২৩০১১৩১০০০৯, | অন্যান্য সিকিউরিটি ৬২২২০১০০০২১, 
f .- :১৩,৩৭,৩৪,০০০১, ».. . জগ্মি ও ডিসকাউণ্ট কর! বিল 8১৩৭৩৩১০০০২ » 
ডি a <a “1 ১২৬৪৪,০০০২ ৪. ৮ ‘অন্তান্তয ... | ১১১৩৮৭১০০০২ ৮ 
2 AE: ৫ মেটি_১৫১৬৯৬৪, ০০০২২ টাকা ' | মোঁট-১৫,৬৯,৬৪,০০২ টাকা 
না চর নে ভারতে সর্বত্র শাখা অফিস রহিয়াছে। | 
এ i " পঙ্ছেলি কিননদুহ $ পিজা, পেনাং ও মাদ্রাজ 
লঞ্ডন-_-ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাক্ক লিঃ। . | নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কাপ "সা কং অব নিউইযর্ক। £ 
রা se i তি ৮ তা অব েলেশিয় লিঃ | ; 
js 2 এ | ম্যানেজিং ডিরেউর- মিঃ এন সি দত্ত 








: ১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা__আর্ধিক ্রগৎ প্রেসে শ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বাবা সম্পাদিত, যুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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মহীশূর রাজ্যের সরকারী বীমাব্যবসায় 


জীবনবীমা ব্যবসায়কে সরকাবী কর্তৃত্ব ও 
পরিচালনাধীনে লইয়া সোঁভিয়েট রাশিয়া দুনিয়ার 
সমক্ষে এক সমুজ্ছল দৃষ্টাত্ত প্রদর্শন করিয়াছে। 
মালিকের মুনাফা ও পরিচালকদের অতিবিক্ত 
পাওনা মিটাইবার স্বাভাবিক রীতি উঠিয়া যাঁওয়াষ 
& দেশে সস্তা প্রিমিয়ামে সুলভ বীমা পলিসি 
প্রচলন করা সম্ভবপর হইয়াছে ফলে কম সঙ্গতি 
লইয়াও রাশিয়াব অনেক লোক অতি সহজে আজ 
জীবনবীমাব স্থযোগ গ্রহণে সমর্থ হইতেছে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত 
প্রচেষ্টার সুযোগ অব্যাহত রাখা. ও ব্যবসায়িক 
মুলাফাঁকে কষ্টাঞ্জিত ভ্তায্য পাওনা হিসাবে বিচার 
করা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের রেওয়াজ হইয়া 
দাডাইয়াছে। সেজন্য জনসাধারণের উপকারার্থে 
কোন গবর্ণমেপ্টই! বীমা-ব্যবসায়কে নিজ হাতে 
লওয়ার বড একটা গরজ দেখান না। ফলে 
ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত পরিচালনায় জীবন- 
বীযার প্রিমিয়াম হার থাকে উঁচু। আর জন- 
সাধারণের ভিতর খুব কমসংখ্যকই জীবনবীমা 
করিয়া নিজের ও পরিবারগত নিবাঁপত্তার ব্যবস্থা 


করিতে পারে। ভারতে ভীবনবীমা ব্যবসায় 
সম্পর্কে বর্তমানে ওঁ অবস্থাই লক্ষ্য করা যায়। তবে টু 
উন্নতিশীল দেশীব রাজ্য হিসাবে মহীশৃব ওঁ বিষষে | 
একটা ব্যতিভ্তম দেখাইয়াছে। গত ১৯১৬ সাল 
হইতে একটি জীবনবীমা৷ বিভাগ খুলিয়া এ রাজ্যের সুর 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


পরিচালনা ব্যয় সেস্থলে প্রিমিয়াম আয়ের মাত্র 
শতকরা ১১ ভাগ। কার্য্য-পরিচালনা ব্যয় বেশী 
ও সুদ বাবদ আয় কম বলিয়া বৃটিশ ভারতের 
জীবনবীমা কোম্পানীসমৃহ বর্তমানে পলিপির উপর 
প্রায় কোন ক্ষেত্রেই প্রতি হাজারে ১০ টাকার বেশী 


বোনাস দিতে পারিতেছে না। কিন্তু মহীশূর. 


রাজ্যের সরকারী বীমা বিভাগ তাহাদের প্রদত্ত 
পলিসির উপর প্রতি হাজাবে ১৮ টাঁকা হারে 
বোনাস দিতেছেন। সরকারী কর্তৃত্বাধীনে অতি- 


বিষয়-হুচী 


পৃষ্ঠা' 


১৩৩-৪০ 


বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব ও তাহার 
অর্থ-নৈতিক তাৎপৰ্য্য 

ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় (২) 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাত! ১৪৭-৪৮ 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৪৯-৫১ 

কোম্পানী প্রসঙ্গ ১৫২ 

বাজারের হালচাল ১৫৩-৫৮ 


১৪১-৪৩ 
১৪৪ 
১৪৫-৪৬ 





ই চা 


. রিক্ত ব্যবসাগত মুনাফা ও অতিরিক্ত পরিচালন! 


ব্যয় খৰ্ব্ব হইয়া আসার ফলেই 'মহীশূরে বীমা 
পলিসির উপর এত বেশী হারে বীমাকারীদিগকে 
বোনাস দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে । সরকারী 
কর্তৃত্বে কম প্রিমিয়াযে সাধারণের ভিতর বীমা 
পলিসি বিক্রয় ও প্রদত্ত পলিসির উপর যথাসম্ভব 
বেশী হাবে বোনাস দেওয়ার এই রীতি বৃটিশ 
ভারতেও অঙ্চ্ছত হওয়া দবকার 
, রূপার দর 

যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গেলে 
ভারতে রূপার দব নামিয়া আসিবে বলিয়া আশা 
করা গিক্সাছিল। কিন্ত সোনার দরের মত রূপার 
দরও দিন দিন উদ্ধঁতিমুখী হইয়াই চলিয়াছে। মে 
মাসের মধ্যভাগে বোদ্বাইয়ের বাজারে ১০০ তরি 
রূপার দর ১৬৫ টাকার কাছাকাছি ছিল। ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইয়া গত ২৭শে মে তাহা ১৯১ টাকা পৰ্য্যন্ত 
উঠে। পরে যদিও মূল্যের হার এ তুলনায় 
কতকট! হাস পাইয়াছে, তথাপি বাজারে রূপার 
দরের চড়াভাব এখনও দুর হয় নাই! যে কোন 
সময় উহা নূতন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। 

গত ২৭শে মে তারিখের আঁধিক জগতে স্বর্ণের 
35140 রি বি 





স্থাপিত--১৯৩১ 


ফোন £ পি, কে ২৬৮১ 


হেড আফিস--ভবানীপুর, কলিকাত| । 


গবর্ণমেপ্ট তাহাব মারফতে বীমার কাজ পরিচালনা ৩ ০ 
i “9 ব্রাঞ্চ ০ 

করিতেছেন। যদিও মহীশুরের লোক ছাভা অন্ত কলিকাতা বেঙ্গল বিহার উড়িস্তা আসাম 
কাহারও নিকট ওঁ বিভাগ জীবনবীষ! পলিসি বিক্রয় | ডালহোসী স্কোয়ার জলপাইগুডি ঝরিয়া কটক তেজপুর 
করেন না, তৃথাপি বীমার সর্ভ খুব সুবিধাজনক পি বডবাজার দার্জিলিং হাজারীবাগ (চৌধুরীবাজ্ার) চারালী 
বলিয়া ও তাহা হইতে বেশী লাভ পাওয়া যায় প্রি: নিউ মার্কেট বাঁকুড়া কাতবাসগড  খুরদা রোড শ্রী 

i _ {৷ বেল শিয়ালদহ পুরুলিযা আঙ্গুল হউ, পি; 
বলিয়া এ রাজ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরও বেশী পরি- দ্র. ঢাকা হালি বাজী . বেরহামপুর সি,পি 
মাণে সে পলিসি বিক্রয় হইতেছে। গত ৩০শে ছু নারায়ণগঞ্জ বিহার উড়িষ্য! গেঞ্জাম) বেনারস 
জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে মহীশূর রাজ্যের সরকারী ধু মিরকাদিম পাটনা পুৰী আসাম নাগপুর 
বীমা বিভাগ ১ কোটি টাকার উপর নূতন বীমাপত্র প্রি. গোপালগঞ্জ জামসেদপুব গৌহাটী 
বিক্রয় করিয়াছেন। এই নৃতন বীমা লইয়া উক্ত | ৬. "_৫ পে আফিস£__ 


কলিকাতা__বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্্রীট, শ্তামবাঁজার, শিয়ালদহ, বেহালা, ইছাপুরা ( ঢাকা ), 
টাকা দ্রীভাইয়াছে। বৃটিশ ভারতের জীবনবীমা সু  আসানসোল, মেদিনীপুর, তাগলপুর, সম্বলপুর, কিড়কেও (বিহার ), খুরদা, কেন্জাপাভা, 
কোম্পানীসমূছ গড়ে তাহাদের প্রিমিয়ামের শতকরা ॥ সোনপুর (ই, এস, এ) খুরদা রোড, আহুল, হাজাবীবাগ, জলপাইগুড়ি, শিলিগুভি । 
৩১'ভাগ কাধ্য-পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়া ঘা : ৮ প্রকার কাফি কার্যকর হয়। 

থাকে | মহীশুর সরকারের বীমা বিভাগের কাধ্য এরি ৬০ ০৯ en,  ও তহ Se ২ উন ২০ etapa eft. RN ee, ৯ ele তিতা ree tee পু 


বিভাগের চলতি বীমার পরিমাণ ৮ কোটি ১৮ লক্ষ ) 





১৩৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই জুন, ১৯৪৬ 





বৃদ্ধির সম্পর্কে আমরা কতকগুলি কারণ উল্লেখ 
করিয়াছিলাম। রূপার দর বৃদ্ধি সম্পর্কেও সেই সব 
কারণ কম বেশী পরিমাণে উল্লেখযোগ্য । তবে 
সম্প্রতি রূপার দর যে অর্ত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহার মূলে এ ছাড়া অস্ত কারণও রহিয়াছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার একদল সদস্ত 
রূপার বাজারের সহিত বিশেষভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট। 
রূপার দর চড়াইয়া রাখা সম্পর্কে এই সদস্তেরা 
সর্বদাই বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যুদ্ধের 
সময়ে কড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতির জগ্ভ এতদিন 
তাহাদের সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। কিন্ত 
এক্ষণে তাহারা বিদেশ হইতে আমদানীরুত রূপার 
নির্ধারিত দর পর্বের তুলনায় বেশ কিছু বৃদ্ধি 
করিতে" সমর্থ হুইয়াছেন। বিদেশ হইতে 
আমেরিকায় যে রূপা চালান যাইত, এতদিন তাহার 
মূল্য প্রতি আউন্স ৪৫ সেন্ট হিসাবে নির্ধারিত 
ছিল। এক্ষণে মুল্য বাড়াইয়া ৭১ সেণ্টে নির্ধারণ 


করা হুইয়াছে। সিনেটের কতিপয় সদন্ত ভবিষ্যতে 


রূপার দর প্রথমে প্রতি আউন্স (১ আউন্স = 
২৬৭ তোল! ) ৯০ সেণ্ট ও পরে ২ বৎসরের মধ্যে 
তাহা ১২৯ সেন্ট পর্য্যন্ত বুদ্ধি করা সম্পর্কে এক 
বিল উপস্থিত করিবার মতলব করিয়াছেন। এই 
কারণে রূপার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল বলিয়া মনে 
হইতেছে । আর সঙ্গে সঙ্গে এদেশে তাহার দর বৃদ্ধি 
সম্পর্কে লৌকের বৌঁকও বেশী করিয়া দেখা দিয়াছে। 
তবে ভারতে রূপার দর গত ২ সপ্তাহে অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে আর একটি বিশেষ কারণও 
রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে মাকিন গবর্ণমেন্ট লেণ্ড 
লীক্ষ ব্যবস্থা অস্ুপারে ভারত গবর্ণমেপ্টকে ১৬ 
কোটি আউন্স রূপা দিয়াছিলেন। বুদ্ধ থামিয়া যাওয়া 
এক্ষণে মার্কিন গবর্ণমেপ্ট সে রূপা ফেরত চাহিয়া- 
, ছেন। কয়েক বৎসরের কিন্তীতে সে রূপা 
ফিরাইয়া দেওয়। সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্মতও 
হইয়াছেন,। এদেশে মজুত রূপার পরিমাণ যেখানে 
স্বল্প সেখানে ১৬ কোটি আউন্স পরিমাণ রূপা 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া যাওয়া খুবই শৌচনীষ 
ব্যাপার বলা চলে। ইহার ফলে এদেশে একদিকে 
রূপার পরিমাণ যেরূপ হ্রাস পাইবে, অপরদিকে 
তেমনই নূতন করিয়া রূপার চাহিদা বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা 
আছে। সে সম্ভাবনার জন্তু গত ২৭শে মে 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
১৯১ টাকা পর্যস্ত উঠিয়াছিল। 

এদেশে টাকা, আধুলি ও সিকি প্রভৃতিতে যে 
পরিমাণ রূপা আছে তাহাতে রূপার দর প্রতি ১০০ 
তরি ২০০ টাকায় উঠিলেই লাভের আশায় সে 
সমস্ত গলানো আরম্ভ হইবে । রূপার দর ইতি- 
মধ্যেই যেখানে ৯৯১ টাকায় পৌছিয়াছিল 
সেখানে একদিন তাহা! ২০০ টাকার সীমা লজ্বন 
করা বিচিত্র নহে। এই অবস্থায় দেশের প্রয়োজনে 
টাকা, আধুলি ও সিকির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্ন 
ক্রমেই জটিল হইয়া দেখা দিতেছে । সে বিপর্ধ্যয়ের 
আশঙ্কা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই রূপার 
বদলে নিকেলের আধুলি ও সিকি প্রচলন করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষষ ।' 
ভারত সরকারের প্রেস ধর্মঘটের অবসান 

৩৫ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের পর ভারত সরকারের 
প্রেস কর্দচারীরা ৭ই ছুন পুনরায় কাজে যোগ 


দিয়াছেন। শ্রী বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবী জানাইয়া 
কলিকাতা, আলিগড প্রভৃতি স্থানে ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রেস কর্ম্মচারীর! ধর্মঘট করিয়াছিলেন। 
এই ধর্মঘটের ফলে ভারত সরকার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইয়াছেন এবং জনসাধারণও রেলের টিকিট প্রভৃতি 
না পাওয়ায় অত্যন্ত অস্ুব্ধা ভোগ করিয়াছেন। 
এতদিনে এই ধর্শখটের অবসান হওয়ায় সকলেই 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবেন। কর্মচারীদের যে সকল 
উল্লেখযোগ্য দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা 
নিয়ে দেওয়া হইল :--€১) অল্প বেতনের কর্শচারী- 
দের ছুই টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইবে, ২) পিস 
রেটের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফণ্ডে গবর্ণমেণ্ট 


,7শতকরা ২৫ ভাগ টাকা দিবেন, (৩) বৎসরে ৪২ 


দিন ছুটি দেওয়া হইবে, (6) যাহারা ৪০ টাকার 
বেশী বেতন পান তাঁহাদের বেতন সম্পর্কে 
বেতন কমিশন এবং ধাহারা ৪০ টাকার কম 
বেতন পান তাহাদের সম্পর্কে এডজুডিকেটর সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবেন, (৫) ধর্খঘটের কালকে স্বাভাবিক 
বেতনে ছুটি বলিয়া গণ্য করা হইবে ইত্যাদি। যে 
মীমাংসা সম্ভব হল তাহাতে উপনীত হইতে এত 


দীর্ঘকাল কেন লাগিল ইছাই আমাদের প্রশ্ন । 


গবর্ণমে্টের ‘গদাই লকঙ্করী চাল’ আব কতদিন 
চলিবে ? 
| মালয়ে ভারতীয়দের দুর্দশা 

ডাঃ বিধানচন্ত্র রাষের “উদ্ভোগে সংগঠিত 
কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন মাঁলয়ে কাজ সক 
করিয়াছেন। এ পর্যন্ত ৭টি চিকিৎসা কেন্দ্র 
খোলা হইয়াছে । মালয়ের সহস্র সহজ ছুংস্থ ও 
পীড়িত তারতবাসী এই সকল কেন্দ্রে চিকিৎপিত 
হইতেছেন। মালয় প্রবাসী ভারতীয়রা কি 
অবস্থায় আছেন, ইহাঁতেই তাহার আভাষ পাওয়া 
যায়। মালয়ের ভারতীয় রিলিফ. কমিটির সহঃ- 
সভাপতি মিঃ এন, রাঁঘবন ভাঁঃ বিধানচন্ত্র রায়ের 
নিকট যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয়দের 
ছুরবস্থার পরিষ্কার ছবি আঁকা হইয়াছে। তিনি 
লিখিয়াছেন “সহল্র , সহশ্ লোক ছুরবস্থায় 
পড়িয়াছে। অনেকেরই থাস্ভ বাবস্ত্র নাই। শত 
শত বিধবা জ্ীলোক ও অনাথ বালকবালিকা হয় 
সাহায্য চাহে, আর না হয় ভারতে ফিরিয়া যাইতে 
চাহে। জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। ভারত 
প্রত্যাবর্তনের খরচা অসম্ভবরূপ বেশী। পাঁচ জনকে 
ভারতে পাঠাইতে হাজার ডলারের প্রয়োজন.” 
মিঃ রাঘবনের পত্র পাঁঠ করিয়া আমরা বিস্মিত ও 
স্তম্ভিত হইয়াছি। মালয় প্রবাসী ভারতীয়দের 
জীবন লইয়া ভারত. সরকার কি কারণে এইরূপ 
ছিনিমিনি খেলিতেছেন ? বিদেশ ছুইতে একজন 
ইংরাজকেও ফিরাইয়া আনার অস্ভ গবর্ণমেণ্ট একটি 
জাহাজ বা বিমান পাঠাইতে কুষ্টিত হন না, অথচ 


শত শত ভারতীয় বিধবা স্রীলৌক ও অনাথ বালক 


বালিকার জন্ত ২1১টি জাহাজ পাঠানোও কি 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষে যন্তব হয় নাই ? মালয় প্রবাসী 
ভারতীয়রা! জীবিকার্জনের জগ্যইমাঁলয়ে 'গিয়াছেন, 
কাজেই ভাবতে ফিরাইয়া আনিলেই তাহাদের 
সমন্তার সমাধান হইবে না। এক্ষেত্রে ভারত 


সরকারের দুইটি করণীয় আছে : প্রথমতঃ, যে 
সকল বিধবা স্ত্রীলোক ও অনাথ বালক-বালিকা! 


ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে চায় তাহাদের 





বিন! ভাড়ায় ভারতে আনিবার জগ্ক জাহাজের 
ব্যবস্থা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, মালয় সরকার 
যাহাতে প্রবাসী ভারতীয়দের জীবিকার্জনের 
সুযোগ দেন এবং সাহায্য ও পুনঃ সংস্কাপনের নীতি 
ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন তজ্জগ্ত ভারত 
সরকারের চাপ দেওয়া উচিত। আমরা জানি যে, 
চিরাচরিত সামাজ্যবাদী বিভেদনীতির অস্থুসরণ 
করিয়া মালয় শাসনকারী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রবাসী 
ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মালয়বাসীদেব উস্কাইতেছেন 
এবং এই কাবণেই মালয় প্রবাসী তারতীষরা আরও 
বিপদেই পড়িয়াছে। এ ভেদনীতি ব্যর্থ করিয়া 
মাঁলয়ে ভারতবাসীদের গ্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিবার জগ্ত ভারতবর্ষ ও মালয়ে ব্যাপক আন্দোলন 


' সৃষ্টি করিতে হইবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিশেষ 
করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল এই দিকে দৃষ্টি রাখিবেন ' 


বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। 


সিংহলে থাছ্য-সঙ্কট 
সিংহলের গবর্ণর ঘোষণা করিয়াছেন যে 
সিংহলে অভূতপূৰ্ব্ব “খা্য-সঙ্কট উপস্থিত হইছে | 
যে চাউল ও ময়দা আছে তাহাতে বড় জোর আর 
এক সপ্তাহ চলিতে পারে। এই সংবাদ ঘোষিত 
হইবার পর সিংহলের জনসাধারণের মনের অবস্থা 
কি হইবে, তাহা আমরা অনায়াসেই অমুমান করিতে 
পারি। বাঙ্গলায় মন্বস্তরের কালো ছায়া পড়িয়াছে, 
দক্ষিণ ভারতে মন্বন্তর সুরু হইয়াছে, ভারতের 
প্রতিবেশী সিংহলও তাহার সম্মুখীন হইল। বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের উপনিবেশিক শানন-ব্যবস্থা যে কত 
জরাজীর্ণ, কত অবর্ধণ্য তাহা থাগ্ত-সঙ্কটের মধ্য 
দিয়া বারবার প্রমাণিত হইতেছে। মাত্র এক 
সপ্তাহের খাদ্য যদ্ছুত, রাখিয়া এখন সিংহলের গবর্ণর 
আর্তনাদ করিতেছেন। এতদিন তাহারা কি 
নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন? গবর্ণর কৈফিয়ৎ দিয়াছেন 
যে,জাহাজজ আসিতে বিলম্ব হওয়াতেই খাদ্যের 
অভাব দেখা দিয়াডে। সপ্ত সমুদ্রের অধিপতি 
বৃটিশ গবর্ণষেণ্টের কি নিয়মিতভাবে জাহাজ 
পাঠাইবার ক্ষমতাও নাই? আমাদের মনে হয় 
ক্ষমতার অভাবে এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটে নাই, 
ঘটিয়াছে ওদাঁসীগ্ভের জন্। ক্ষুদ্র উপনিবেশ 
সিংহলের কথা স্বরণ করিবার সময় ও সুযোগ বোধ 
হয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হয় নাই। বৃটেনে এই 
ব্যাপার ঘটিলে শুধু গবর্ণমেণ্টের পতন হইত, তাহা! 
নহে যাহারা ইহার জন্ত দায়ী বলিয়া প্রমাণিত ' 
হুইতেন বিচারে তাহাদের সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান ' 
হইত। সিংহলের বিপদে সহানুভূতি দেখানো 
রর পীড়িত ভারতের কিছু করিবার সাধ্য 
| 
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অল ইপ্ডিয়া ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ 

এসোসিয়েশনের অযৌক্তিক প্রস্তাব 

ভারতের, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহারা এখন হইতে গ্রামাঞ্চলে 
কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাঁধনে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা 
নিয়োগ করিবেন বলিয়া আশা কর! যাইতেছে । 
এই সময় অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইণ্ডা্টীজ এসোসিয়েশন 
(নিখিল ভারত গ্রাম্য শিল্প-সঙ্ঘ) কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা- 
সমূহের বিবেচনার জঙ্ কৃষি ও শিল্লোননতি সম্পর্কে 
কতকগুলি নির্দেশ দিয়া একটি শ্ারকলিপি প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। এই শ্মারক- 


, লিপিতে কুষি-জমিতে বেশী ফসল উৎপাদনের জন্য 


সেচ-কার্যের ও উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগের ব্যাপক 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বলা হইয়াছে । শস্ত 
মন্দুতের সুব্যবস্থা সম্পর্কে, সমবায় প্রথায় পণ্য 
বিক্রয়ের বন্দোবস্ত সম্পর্কে ও কুটির-শিল্প প্রসার 
সম্পর্কে ব্যাপক কার্ধ্যনীতি অন্থসবণ করিবার নির্দেশ 
দেওধা হইয়াছে । এদেশে গ্রামাঞ্চলের সমুদ্ধি 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি ও. শিল্প-পণপ্যের দিক 
দিয়া গ্রামগুলি যাহাতে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল 
হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখ! কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 
কর্তব্য । অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইপ্তাক্্রীজ এসোসিয়েশনের 
উপরোক্ত নির্দেশ কার্ষ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা 
হইলে সে কর্তব্য অনেক পরিমাণে সাধিত 
হইতে পারে। দুঃখের বিষয় স্বাবলম্বী পল্লী ও কুটার 
শিল্প প্রতিষ্ঠার সাধকে একাস্তভাবে নিজেদের গৌড় 
আদর্শবাদ অন্থ্যায়ী চিত্রিত করিতে গিয়া 
অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইণ্ডাধীজ 
আধুনিক বুগেব অর্থনৈতিক নীতিবাদ ও 
কার্য্যখারার সহিত তাহাব কোন সামপ্রন্ত রক্ষা 
করিয়া চলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন 
নাইন সে কারণে তাহাদের উপরোক্ত 
স্মারকলিপিতে তাঁহারা এমন আরও কতকগুলি 
নির্দেশ সংযোজিত করিয়াছেন যাহা! আমাদের পক্ষে 
সমর্থন করা কঠিন। উক্ত এসোসিয়েশন বলিয়াছেন, 
গ্রামাঞ্চলের আধিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জয 
পল্লীগুলিতে কারখানাজাত ভোগসামগ্রী প্রচলন 
হ্রাস করিতে হইবে। কারখানার তৈয়ারী এই 
শ্রেণীর জিনিবের উপর চড়া হারে শুদ্ধ বসাইতে 
হইবে। গ্রাম্য জীবনেব প্রযোজনে যে সব ফসল 
ৰ্যবহৃত হয়, জমিতে তাছা বেশী করিয়া উৎপাদন 
সম্পর্কে কৃষকদিগকে উৎসাহ দিতে হুইবে। বাহিরে 
চালান দিষা অর্থ উপার্জন করাই যাহার মুখ্য 
উঙ্গেস্ঠ গ্রামাঞ্চলে সেরূপ কৃষি ফসলের চাষাবাদ না. 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । যে সব জমিতে “সই সব ফসল 
উৎপাদন করা হয় তাহার উপর অতিরিক্ত ভূমি 
রাজস্ব নির্ধাবণ করিষা কৃষকদিগকে এ বিষয়ে 
যথাসম্ভব নিবন্ত করিতে হইবে। গ্রামবাসীদের 
আধিক সঙ্গতি ও স্থাচ্ছন্যবৃদ্ধির দিক হইতে ও 
সমন্তিগতভাবে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির 
দিক হইতে এই ধরণের নির্দেশ আমরা 
অনেকটা অসমীচীন বলিয়াই মনে করি। এদেশে 
কুটার শিল্পের বহুল প্রচলন হউক ইহা আমরা চাই। 
কিন্তু তাই বলিয়া এই বিংশ শতাব্দীর যুগে কারখানা 
শিল্প পরিহার করিবার ও চড়া শুক বসাইয়া 
কারথানাজাত দ্রব্যের কাটতি বন্ধ করিবার কোন 
প্রস্তাব আমরা সমর্থন করিতে পারি নাঃ বিশেষ 


সি 


এসোসিয়েশন, 


করিয়া দেশী ও বিদেশী হিসাবে কারখানা ও 
কারখানাজাত দ্রব্যের কোন তারতম্যই যেখানে অল 
ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইগ্াস্রীজ এসোসিয়েশন করিতে 
ইচ্ছ,ক নহেন, কুটীর-শিল্পের মারফতে সহজে ও 
সস্তায় ষে সব জিনিষ উৎপাদন ও সরবরাহ করা 
সম্ভবপর তাহা কুটীর-শিল্পের ভিতর দিষাই পাইবার 
চেষ্টা করিতে হুইবে । কিন্তু যে ক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর 
নয়, সেক্ষেত্রে কারখানা শিল্পের সার্থকতা 
আমাদিগকে « মানিয়া নিতেই হইবে। 
অর্থকরী কৃষি ফসল হিসাবে যাহাদের উৎপাদন অল 
ইণ্ডিয়া তিলেজ ইণ্ডাট্্রীজ এসোসিয়েশন বন্ধ করিবার 


নির্দেশ দিয়াছেন, দেশের শিল্পোন্নতি ও দেশের, 


বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তাব দিক হুইতে 
তাহাদের সার্থকতা ভালভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে। আধুনিক যুগের অর্থনীতিক ভাব- 
ধারাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীর 
সেকেলে ধারণা হইতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা৷ 
ঠিক হইবে না । বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা 
অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইণ্ডাষ্ীজ এসোসিয়েশনের 
নির্দেশসমূহ সেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি । 

নিকেলের আধুলি ও সিকি প্রবর্তনের 

সিদ্ধান্ত 


ভারত সরকার, সম্প্রতি রৌপ্যের আধুলি ও 
সিকির স্থলে নিকেলের আধুলি ও সিকি প্রবর্তন 
করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই 
ঘোষণার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ, 
রৌপ্যের দর বুদ্ধি পাওয়ায় এবং বাজারে যথেষ্ট 
পরিমাণ রৌপ্য না থাকায় শতকরা ৫০ ভাগ রৌপ্য- 
মিশ্রিত আধুলি ও সিকি বাজারে চালু রাখা 
ক্ষতিকর। নিকেলের আধুলি ও সিকি চালু হইলে 
এই ক্ষতির হাত হইতে বাঁচা যাইবে এবং জনসাধা- 
রণ যথেষ্ট পরিমাণ আধুলি ও সিকি পাইবেন। 
রৌপ্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইলে বিদেশে 
সঞ্চিত পাওনা ব্যয় হইত। অধিক দরে রৌপ্য 
ক্রষের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্তি পাইয়া গবর্ণমে্ট 
ডলার বাচাইয়া তাহার সাহায্যে মার্কিন যুক্তবাষ 
হইতে প্রয়োজনীষ যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে 
পারিবেন। দ্বিতীষতঃ , মাঁকিন গবর্ণমেণ্টেব নিকট 
যে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য খণ লওয়া 
হইয়াছিল তাহ! যুদ্ধাবসানের পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
ফিরাইয়া দিতে হইবে। রূপার আধুলি ও সিকি- 
গুলি প্রত্যাহ্ৃত হইলে ভারত সরকারের পক্ষে এই 
দেনা পরিশোধ করা অনেক সহজ হইবে | ভূতীয়তঃ 
নূতন ব্যবস্থার ফলে যে ফাটকাঁবাঁজরা রূপার 
দর চড়াইতেছে তাহারা জব্দ হইবে এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর রূপা থাকিষা যাওষার ফলে 
প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণ রূপা ছাড়িয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক রূপার দর নামাইয়া দিতে পাঁরিবেন। এই 
সকল কারণ বিবেচনা করিলে নিকেলের আধুলি ও 
সিকি প্রবর্তনের ব্যবস্থা অযৌক্তিক ইহা কেহ 
বলিতে পারিবেন না, কিন্তু জনসাধারণ এই 
সকল কারণ অনুধাবন করিতে পারিবে কি না তাহা! 
বলা কঠিন। নিকেলের আধুলি তাহাদের মনে যে 
প্রতিক্রিয়া হুষ্টি করিবে তাহ! গবর্ণমেন্টের অমুকূুল 


হইবে না ইহা সহজেই বলা যায়। এতদ্যতীত 
জাল মুদ্রার পরিমাপ বৃদ্ধির গুরুতর আশঙ্কা 
রহ্য়াছে। 


১৩৫ 


ম্যালেরিয়া-বিধবস্ত বালা দেশে সরকারী 
কুইনাইন নীতি দীর্ঘকাল যাবৎ যে পথ ধরিয়া 
চলিতেছে তাহাতে জনসাধারণের অপকার ব্যতীত 
উপকার হয় নাই। বহুবার আমরা এই নীতির 
তীব্র সমালোচনা করিয়াছি এবং কৌন কোন 
ক্ষেত্রে সরকারী নীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া 
আনন্দপ্রকাশও করিয়াছি। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান 
মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার সভাপতির 
বিবৃতিতে গবর্ণমেণ্টের কুইনাইন নীতির তীব্র 
সমালোচনা করা হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে বলা 
হইয়াছে যে, মোট উৎপাদিত ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
পাউণ্ড কুইনাইনের মধ্যে গবর্ণমেন্ট ৭৫ হাজার 
পাউণ্ড কুইনাইন মজুত রাখিয়াছেন। এ দিকে 
ম্যালেরিয়া-প্রপীভিত জনসাধারণ কুইনাইন 
পাইতেছে না এবং যে ইংলণ্ডে কুইনাইন উৎপন্ন 
হয় না সেই ইংলণ্ড অতি উচ্চমূলযে ভারতে 
কুইনাইন বিক্রয় করিতেছে । ভারতের দরিদ্র ও 
অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের পকেট মারিয়া এইভাবে 
ইংলগুকে ফডিয়! হিসাবে মুনাফা করিতে দেওয়া! 
হুইতেছে। 

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের এই 
অভিযোগ গুরুতর হইলেও নূতন নয়। কারণ 
ওযধ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ব্যাপারেই 
ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সুবিধার দিকেই বর্তমান 
গবর্ণমেন্ট লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। 

স্বদেশী উষধ-শিল্পকে প্রাণপণে চাপিয়া রাখার 
নীতি যে কারণে এদেশে গবর্ণমেন্ট অমুসরণ করিয়া 
থাকেন ঠিক সেই একই কারণে গবর্ণমেণ্টেব 
কুইনাইন নীতিও উল্লিখিতভাৰে পরিচালিত 
হইতেছে । কুইনাইন বেশী পরিমাণে বাজারে' 
ছাড়িলে জনসাধারণের কোন সুবিধা হইবে না, কারণ 
ওধধ ব্যবসায়ীর! কুইনাইন মজুত করিয়া চোরা- 
কারবার চালাইবে--এই একটা মাত্র যুক্তি গবর্ণ- 
মেন্ট তাহাদের নীতির সমর্থনে উপস্থিত করিতে 
পারেন। এই যুক্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সরকারী 
অকর্দপ্যতাই প্রমাণিত হয়। বহু উষধ-ব্যবসায়ী 
এবং চিকিৎসক অগ্ঠান্ভ অনেক ব্যবসায়ীর স্যায় 
ওষধ লইয়া! চোরাকারবার করিয়াছেন এবং এখনও 
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করিতেছেন একথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 
'অযোগ্যতা এবং সরকারী কর্মকারীদের অসাধুতাই 
এই চোরাকারবারে উৎসাহ দিয়াছে । গবর্ণমেণ্টের 
গুদামে কুইনাইন মজুত রাখিয়া এই চোরাকারবার 
বন্ধ করা যাইবে না, অথচ জনপাধারণও 
'কুইনাইল হইতে বঞ্চিত হইবে । 
কঠোর-হস্তে চোরাকারবাঁর দমনের সঙ্গে সঙ্গে 
যথেষ্ট পরিমাণ কুইনাইন বাজারে ছাড়াই ম্যালে- 
রিয়া-বিধ্বস্ত বালা দেশকে রক্ষা করিবার একমাত্র 
উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। সিঙ্কোনার চাষ 
বৃদ্ধির জন্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা করাও গবর্ণমেণ্টের 
অবস্ঠকর্তব্য | এ বিষয়ে বহুবার আমরা গবর্ণ- 
মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যখন আসন্ন হুইয়া উঠিয়াছে 
তখন জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
কুইনাইন নীতি স্থির করিবার জন্য আমরা আবার 
.গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন জানাইতেছি। 
ভারত-মাঁকিন. ইজারা ও খণ চুক্তি 
, গত ১৬ই মে ভারতবর্ষ ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যে ইজারা ও খণ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষের দেনা- 
পাঁওন| কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। কেবল 
ভারতবর্ষকে বুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট 
হইতে লওয়া রূপাটুকু ফেরৎ দিতে হইবে। 
বান্ৃতঃ চুক্তিটি সমালোচনার অতীত বলিয়া মনে 
হুয়। ভারতবর্ষ ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দেনা- 
পাওনার ব্যাপার লইয়া যে জটিল হিসাব কথা- 
কির বিপদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অতি সহজভাবে 
একটি কলমের খোঁচায় দূর করা গিয়াছে ইহা 
সুসংবাদ ছাড়া আর কি হইতে পারে। কিন্তু মুস্কিল 
হইতেছে এই যে, টাক! পয়সার এত জটিল ব্যাপার 
এত সহজে নিষ্পত্তি হওয়াতেই গভীর সন্দেহের 
উদ্রেক হইয়াছে। ভারত-মার্কিন চুক্তি “মহান্‌ 
ত্যাগ স্বীকারের” নীতির উপর প্রতিষিত। যে 


এই নীতি প্রয়োগ একটা বিশ্ময়কর ব্যাপার বলিয়া | 
যনে হইবে। আধিক সম্পদ হইতে আরম্ভ করিয়া | 
কোন বিষয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের | 
তুলনা হয় না। পরাধীন ভারতবর্ষের সন্ধে বুদ্ধের | 
'জোঁয়াল বলপূর্ধবক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দু 
বাধ্য হুইয়াই ভারতবর্ষকে তাহা বহন করিতে | 
হইয়াছে। ইহার জন্য তাহাকে যে কেশ সহ { 
মাকিন | 
যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিমাপ বুদ্ধ-ব্যয় মাকিন জনসাধারণ | 
অকাতরে বহন করিতে সমর্থ হইয়াছে, পরাধীন { 
ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সেই পরিযাণ ব্যয় টু 
বহন করিতে গিয়া সহজ সহস্র প্রাণ বলি দিতে | 
জীবনযাত্রার মানকে পশুর স্তরে 
নামাইয়া আনিতে হইয়াছে । সমগ্র আধিক ও | 
সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিতে হুইয়াছে। 
এই অবস্থায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইবার অন্ত “সমপরিমাণ | 
ত্যাগ স্বীকারের” নীতি অঙ্থসরণ করার গ্ভায় নির্মম | 


করিতে হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। 


হইয়াছে) 


পরিহাস আর কিছুই হইতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, 


যখন সব দেনা-পাওনাই কাটাকাটি করা হইল | 
তখন ভারতবর্ষের স্কদ্ধে বুদ্ধের সময় লওয়া রৌপ্য | 


ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র অনায়াসে রৌপ্যের দেনা হইতে তারত- 
বর্ষকে মুক্তি দিতে পারিত। তৃতীয়তঃ, জার্মানী ও 
জাপানের পরাজয়ের পর ভারতবর্ষ মাঞ্ছিন যুক্তরাষ্ট্রকে 
যে সাডে চার কোটি ভলারের জিনিব সরবরাহ 
করিয়াছিল তাহা কেন হিসাব কাটাকাটিব মধ্যে 
পড়িল তাহাও আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝিয়া 
উঠিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে যে মাক্ষিন 


সম্পত্তি পড়িয়া আছে তাহা দেখাইয়াই হিসাব 


কাটাকাটির খেল! দেখানো হইয়াছে। কিন্তু যাকিন 
সম্পত্তি কি আছে না আছে তাহা ভারতবাসী জানিল 
না; সে সম্পত্তি ভারতের কাজে লাগিবে কি না 
লাগিবে তাহাও তাহাদের জানার দরকার হইল 
না, কিন্তু 'সে সম্পত্তির দাম ধরিয়া হিসাবে কাটা- 
কাটি হইয়া গেল! ভারত-মার্কিন চুক্তির রহন্ত 
বাহাতে ফাস হষ তজ্জগ্য আমরা কেন্দ্রীয় পরি- 
ষদের সদন্তদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ 
করিতেছি। গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ ও মাঞ্ষিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে দেনা-পাওনার পূর্ণ হিসাব কেন্দ্রীয় 
পরিষদে পেশ করিলে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝা 





যাইবে। চুক্তিটি কেন্দ্রীয় প্রিষদের অনুমোদন 
ব্যতীত যাহাতে পাকাপাকিভাবে গৃহীত না হয় 
তজ্জন্তও এখন হইতে আন্দোলন কর] দরকার | 


বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন 
বর্তমান বাঁড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ আইনে 
পরিণত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা ইতিপূর্বে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা জানিয়া 
সুখী হইলাম যে, বাঙ্গলা সরকার উক্ত আদেশকে 
আবও বিস্তৃতভাবে বিধিবদ্ধ করিষা তিন বৎসরের 
জঙ্ঠ আইনে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিষাছেন। ধনী বাড়ীওয়ালাদের বাড়ীভাড়ার 
চোরাকারবারে মধ্যবিত্ত ও নিয্নমধ্যবিভ শ্রেণীর 
জীবন কিরূপ দুরূহ হইয়! উঠিযাছে, ইহা. কাহারও 
অবিদিত নাই । রাতারাতি অসংখ্য বাডী তৈরারী 
হইয়া এই সমস্তার সমাধান হইয়া যাইবে এমন 
কোন সম্ভাবনাও নাই। কাজেই বাভীভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ আদেশকে কিছুকালের জগ্য আইনে পরিণত 

করার একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । 
বাজলার আইন সভায় বিনা বাধায় বাঁজীভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ হইয়া যাইবে বলিয়াই আমরা- 


গযামিফিক্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(2ভ্ভ অক্ষিত্ন 3-৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 


প্রগতিশ্রাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 
- ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে। 
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আসামের সর্ববপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক. 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 
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"আশা করি। ধনী বাড়ীওয়ালারা অনেক ক্ষেত্রে 
বাড়ী ভাডা না দিয়া খালি ফেলিয়া রাখিয়াছেন 
“বলিহা আমরা জানি। বাড়ীভাভা নিয়ন্ত্রণ 
“আদেশের মেযাদ ফুরাইলেই তাঁহারা বাভী- 
প্রার্থীদের ঘাভ ভাঙ্গিতে পারিবেন__ইহাই 
তাহাদের আশা। সবকারী ঘোষণায় তাহাদের 
' “বত আশায় ছাই পড়িল। 
স্বর্ণথনিতে শ্রমিকদের অবস্থা - 
ভারতবর্ষে স্বর্ণথনিগুলি কার্য্যতঃ মহীশূর 
প্বাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত। ১৮৮২ সালে কোলার 
স্বর্ধনিতে ৯ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। ইহার 
পর খনির দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে এবং বর্তমানে 
জগতের বিভিন্ন খনিতে উত্তোলিত মোট স্বর্ণের 
শতকরা ছুই ভাগ কোলার স্বর্ণথনি অঞ্চলে 
হয়। ইহার মূল্য পাচ কোটি টাকারও উপর। 
মহীশূর সরকার ইহা হইতে বৎসরে খাজনাই 
পান ছুই কোটি টাকারও বেশী। চারটি 
ইউরোগীয় কোম্পানী খনিগুলি পরিচালনা 
করেন। রিজে কমিটি স্বর্ণধনিসমূহের শ্রমিকদের 
অবস্থা. সম্পর্কে তদন্ত করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
"করিয়াছেন ।  খনিগুলিতে আলো-হাওয়ার 
বন্দোবস্ত আছে। স্নানের ব্যবস্থাও উত্তম। 
বসবাস ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অগ্ঠান্ত ব্যবস্থাও 
প্রশংসনীষ | ্বর্ণধনিগুলির জন্ভ কোলার জেলায় 
ওরগাঁও নামে একটি সহরহ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
অর্ধশতাবদীরও অধিককাল শ্রমিকেরা এই সহরে 
বাস করিতেছে । সরাসরি কোম্পানীর অধীনে কাজ 
করে প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক,এবং ঠিকাদারদের 
মারফৎ নিযুক্ত হয় ৬ হাজার শ্রমিক ; প্রায় অর্ধেক 
শ্রমিক গড়ে দৈনিক এক টাকা মজুরী পায় এবং 
১৯৪২ সাল হইতে মাগী ভাতাও দেওয়া 
“হইতেছে । শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে আলোচনার 
দ্বারা মাগী ভাতা স্থির করা হয়। মাগী 
‘ভাতার পরিমাণ মাসিক ৮২. টাকা হইতে ২৩২ 
টাকা। এমনি কোন বোনাস দেওয়া হয় না, 
তবে নিয়মিত হাজিরার জগ্ভ মাসে ছুই টাকা 
হইতে সাড়ে চারি টাকা পর্য্যন্ত হাজিরা বোনাস 
দেওয়া হয়। কোম্পানীর অধীন শ্রমিকদের 
. শতকর! ৯০ জন এবং ঠিকাদারদের অধীন শ্রমিকদের 
শতকরা ৬০ হইতে ৭০ জন এই বোনাস পাইয়া 
- থাকে। 

_কোম্পানীগুলির বিপুল মুনাফার তুলনায় 
ল্প্রমিকদের মজুরীর পরিমাণ যে অল্প ইহা রিজে 
. কমিটির দৃষ্টি এডায় নাই। শ্রমিকদের যে পরিমাণ 
মজুরী দেওয়া হয়, তাহাতে অগ্ঠাগ্ সুত্রে আয় 

ধরিয়াও তাহারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ 
করিতে পারে মাত্র! অর্ধেকেরও অধিক শ্রমিক' 
, খণগ্রস্ত। তাড়ী খাইয়া শ্রমিকরা বহু পয়সা 
, উড়ায় এই কথা রিপোর্টে বলা হইয়াছে; কিন্ত 
তার্ডী খাওয়ার গ্ভায় কোন মাদক দ্রব্যে আসক্ত 
, হওয়া শুধু অমিকদেরই একচেটিয়া নয়, ইহাও 
, যেমন সত্য, তেমনি জীবনযাত্রার মান, কাজের 
ধরণ প্রভৃতির সহিতও নেশার সম্পর্ক অত্যন্ত 
শ্বনিষ্ঠ। শ্বেতাঙ্গ মালিকগণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, 
বসবাস প্রভৃতি সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা 
সুখের বিষয় ; কিন্ত শ্রমিকদের আয়বৃদ্ধির দ্বারা 
তাহাদের জীবনযাত্রার যান উন্নত করার দিকে 


তাহারা আদৌ কোন দৃষ্টি দেন নাই। শ্রমিকেরা 
এ বিষয়ে সচেতন হুইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণথনিগুলিতে 
গোলযোগের সৃষ্টি হুইতেছে। ১৯৩০ হইতে 
১৯৪০ সালের মধ্যে যেখানে কোন বড় রকমেব 
ধর্মঘট হয় নাই, সেখানে যুদ্ধ বাঁধিবার পর তিনটি 
ধর্মঘট হইযা গিয়াছে। যুদ্ধাবসানের পরও 
সম্প্রতি কিছুকাল হইল স্বর্ণথনি অঞ্চলে ব্যাপক 
ধর্মঘটের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে । 

মহীশূর রাজ্য দেশীষ রাজ্যগুলির মধ্যে 
উন্নত; কাছেই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান 
বৃদ্ধির প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করি। 
ভারতের কয়লার থনিসমুহ সম্পর্কে তদন্ত 

ভারতেব কয়লার খনিসমূহ সম্পর্কে যে তদন্ত 
কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহার নিকট ইপ্ডিযান 
মাইনিং ফেডারেশন ও ইণ্ডিযান কোলিষারী ওনার্স 
এসোসিয়েসন একটা বুক্ত-বিবৃতি পেশ করিয়াছেন । 
উভষ প্রতিষ্ঠানের মতামত এই বিবৃতিতে ব্যক্ত 
হইয়াছে । উভয় প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম অভিমত, 
হইতেছে যে, কষলাখনি সম্পর্কে প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে যেভাবে ক্ষমতা ভাগ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অবসান হওয়া 
উচিত এবং কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদেব একজন সদস্তের 
হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা স্ঠস্ত হওয়া উচিত । এবিষয়ে 
আমাদের ভিন্নমত নাই। কয়লা শিল্প গুরুত্বপূর্ণ 





মোনীগুর বা লিমিট 


পি-২০, রাধাবাজার ফ্রীট . 


জাতীয় শিল্পগুলির অন্যতম ; কাজেই কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টেব নিয়ন্ত্রণাধীনে করলা! শিল্প পৰিচালিত হওষা 
একাস্ত আবন্তক। সরকার পরিচালিত রেলওষে- 
গুলির জন্ত সরকাবের অধীনে যে সকল কষলাখনি 
আছে সেগুলি সম্পর্কে বিবৃতিতে যে মন্তব্য ককা 
হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য | 

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন ও ইণ্ডিয়ান 
কোলিয়ারী ওনার্ঁপ এসৌসিয়েসন মনে করেন থে, 
গবর্ণমেন্ট পরিচালিত কয়লার খনিগুলির দ্বাবা 
সমগ্রভাবে কষলা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
বেলওয়ের জঙ্য এই খনিগুলি পবিচালিত হয়, 
কাজেই মালগাডী, সাইভিং প্রভৃতির দিক হইতে 
সবকারী খনিগুলি বহু সুবিধা পায় । সাধারণ খনি- 
সমুহে অনেক সস্তায় উত্রু্ট কষলা পাওয়া যায়, 
কিন্ত তৎসত্বেও সরকারী থনিগুলিতে উত্তোলিত 
নিকৃষ্ট কয়লা রেলওষেসমূহে ব্যবহার করা হয়। 
কখনও কখনও সবকারী খনিগুলির অতিবিভ্ত 
কষলা নাকি বাজারে সস্তা দবে ছাড়িয়া সাধাবণ 
খনিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয। লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পগুলিও নাকি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিব জগ্য নিজস্ব 
খনিগুলিব কষলা সস্তা দরে ছাভিযা রেলওযে 
কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিষা থাকেন। 


শেষোক্ত অভিযোগগুলি সত্য কিনা পে, 


বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও গবর্ণমেণ্টেব এ বিষষে 
অনুসন্ধান করা উচিত! কিন্তু সবকারী খনি 

























রায়পুর, গুণ্ডিয়া ও 



































১ শ্শা্ীম্যুত্হ-লী 
বড়বাজার, মাঁণিকতলা, বরানগর, আলম- | 
বাজার, খড়দহ, আলুপুস্থা (কলিকাতা ), 

















দশ দে | 
সি, স্বক্কাহ্র 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 















































চেরার 
একটি ঘোৰণামাত্র- প্রস্পেক্টাস্‌ নহে । 


বর্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত রক্ষা আইনের নিয়মাবলীব ৯৪এ ধারা অনুযায়ী প্রচলিত সর্তে 

ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে । জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য_ এই সমস্ত সর্ভের' একটি 

| সম্পূৰ্ণ কপি কোম্পানীর রেনেত্রীকৃত অফিসে রাখা হইয়াছে। ইহা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে 

দ্র হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার আধিক নিরাপত্তা 

{| আথকা কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত কোন বিবৃতির সত্যতা অথবা কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত কোন 
মতামত সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। 


রিসার্চ ইণ্ডাষ্রীজ লিমিটেড 


(মালিক : কয়লার খনি, ওয়াটারপ্রচ্ফ ওয়ার্কস্‌, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী ) 


উন 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিক্কত এবং বিক্রীত মূলধন 
বর্তমান বিক্রয়যোগ্য মূলধন 


ছু প্রতি ১০০২ টাকা মূল্যের শতকরা ৬ টাকা সুদের ৫০০০ 


৫0,00,000২ টাকা 
২,00,000 টাকা 
৩০,০০,০০০২ টাকা 
প্রেফারেন্দ শেয়ারে, 


্ প্রতি ১০২ টাকা মূল্যের ২৪*১০০০ অডিনারি শেয়ারে ও প্রতি ৫২. টাকা মূল্যের ২৯১০০ ০ 
ডেফাভ শেয়ারে বিভক্ত এবং নিয়োক্তভাবে পরিশোধনীয় £ 


ূ প্রেফারেন্স 
আবেদনের সঙ্গে ২৫২ টীক। 
বিলি হইবার পর ৫০২ » 


নার ডেফাঁড 
২২ টাকা টাকা প্রতি শেয়ারে 
৩২ » ২২ টাকা প্রতি শেয়ারে 


বাকী টাকা প্রতি কিস্তির অন্যুন এক মাসের ব্যবধানে দেয়। প্রতি দরখাস্তের 


| সঙ্গে ভর্তি ফি ১২ টাকা হিসাবে দিতে হইবে। 


| ডিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ও তাহাদের , বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তিগণের জন্য 
| সংরক্ষিত শেয়ারের মুল্য---***১০,০০১০০০২ টাকা । 

শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে কোন নোটিশ না দিয়াই যে কোন 
ৃ  মুহর্থে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়। যাইতে পারিবে। 


.. ডিরেক্টরবর্ 

১। মাননীয় বায় সত্যেন্দ্রকুমার দাঁশ- 
| বাহাদুর, কাউন্সিল অব ষ্টেটের সমস্ত | 
ডিরেক্টর :_-দি ইউনাইটেড ইও্ডাট্রীয়েল 
ব্যাঙ্ক লিঃ, দি ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কোং লিঃ, প্রভৃতি | | 
সভাপতি :-চেম্বার অব কমাস ঢাকা; 
৩০1১, রেবতীমোহন দাশ রোড, ঢাকা । 

বনু, এক্ষৌয়ার। ম্যানেজিং 

ডিরেক্টর £_দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ। 
চেয়ারম্যান :_দি আদর্শ কটন স্পিনিং এণ্ড 
উইভিং মিলস লিঃ। ডিরেক্টর £ঁ-দি কুমিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, প্রভৃতি। গোডনাইল, 
| ' নারায়ণগঞ্জ । না 
হ্৩। তুলসীকুমার ব্যানাজ্ভাঁ, এস্কোয়ার, এম- 
| , এস-সি, সলিসিটর | ডিরেক্টর £-_ইন- 
| 1 কর্পোরেটেড কেমিক্যাল ইগ্ডাই্রীজ লিঃ, ডি লাক্স" 
EE এক্সিবিটস লিঃ, প্রভৃতি | ৬, ওল্ড পোষ্ট 
| অফিস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


| ২। 


৪1 | বিষ্ণুচরণ , ঘোষ, এস্কোয়ার, বি-এসসি, ৷ 


| ' বি-এল; ডিরেক্টব :-কোন্ড ষ্টোরেজ এণ্ড 


} : ক্রিমারিজ লিঃ, বেঙ্গল বায়ার্স এণ্ড সেলার্স 


"হা 


| 1 লিঃ, প্রভৃতি । ৪-২, রামমোহন রায় রোড, 
' কলিকাতা ৷ - 
৫) !চারুকুমার ঘোষ, একস্কোয়ার, এম-এ। 
| ম্যানেজিং এজেন্ট এণ্ড ডিরেক্টর :__দি ধলেশ্বরী 
| স লিঃ, দি উষা রাইস মিল কোং 
| : লিঃ প্রভৃতি। নর্টন বিল্ডিং, কলিকাতা । 
৬। 'মণীন্দ্রনাথ মিত্র, এস্কোয়ার, এম-এস-সি। 
| ' ডিরেক্টর এণ্ড ম্যানেজিং এজেণ্ট--দি দেশবন্ধু 
| সুগার মিলস লিঃ । ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_দি 
ইলেক্ট্রিক সাপ্লীই কোং অব বগুড়া লিঃ। 
SLE হাউস লিঃ প্রভৃতি । 
ছু. , ঢাকা। | 
'E৭। সুধাংশুকুমার রায়, এস্কোয়ার। মার্চেন্ট, 
| 1 ব্যান্কার ও ভ্রমিদার ; ১৪।১, নাথের বাগান 
প্রি : গীট, কলিকাতা । 
প্র ৮ 'সুবোধচজ্জ ঘোষ, এক্ষোয়ার, (এক্‌স্‌- 
| , অফিসিও ) মার্চেন্ট ও জমিদার, পার্টনার, 
| ঘোষ এও কোং। ৬, ফরিয়াপুকুর ফ্রী, 
' কলিকাতা । | 





৯! সুধীরচন্দ্র ঘোষ, এস্কোয়ার, বি-এসসি, 
বি-এল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_দি ইলেক্‌- 
ট্রিক সাপ্লাই কোং অব বগুড়া লিঃ। 
ডিরেক্টর £_গ্রেট ইণ্ডিয়া ল্যাণ্স এণ্ড ফার্শ্মস্‌ 
লিঃ, প্রভৃতি, কলিকাতা । ৯১, ধৰ্ম্মতল! ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । ঢু 

টেক্নিক্যাল বিষয়ে উপদেষ্ঠা 

ডাঃ এইচ এল রায়, এম-আই-কেম-ই ; এ, বি 
হোরবার্ড), ডাঃ, ইং বোলিন)। প্রফেসর-ইন- 
চাঞ্জ, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট, 


কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, ' 


বেঙ্গল! 


A 


সলিসিটরস 
মেসার্সটি, ব্যানাঞ্জি এণ্ড কোং, 
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ট্রীট, কলিকাতা । 


মেসার্স পি, কে, ঘোষ এণ্ড কোং, 
ইনকর্পোরেটেড একাউণ্টেণ্ট সৃ (লণ্ডন), 
রেজিস্টার্ড একাউপ্টেপ্টস্‌ (ইণ্ডিয়া ) ; 
১৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। 
এজেণ্টস্‌ 
মেসাস; ঘোষ এগ কোং, 
৯১, ধর্দতলা ছ্ীট, কলিকাতা! । 
রেজিগার্ড অফিস 
৯১, ধর্মতলা প্র, কলিকাতা । 
টেলি £ Add £ 0070৬” কলিকাতা । 


কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও তুষোগ-সম্ভীবন। 

মেযোরেগায অব. এসোসিয়েশনে যে সব 
উদ্দেস্তের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব উদ্দেশ্যে 
ও বিশেষ করিয়া কোক্‌ করলা, আলকাতরা, 
আলকাতরাজাত দ্রব্য, পটারী, রাসায়নিক দ্রব্য 
ও  ওয়াটারগ্রফ তৈয়ারের কারখানা ও 
কয়লার খনি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য এই 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । কোম্পানী বর্তমানে 
ঝরিয়া খনি অঞ্চলের চক্দ্রীবাদ নামক স্থানে একটি 


কয়লার খনি ও কলিকাতায় রাসায়নিক কারখানা 
ও ওয়টারগ্রুফ ওয়ার্ক পরিচালনা করিতেছে । 
অতঃপর অবিলম্বে ঝরিয়া খনি অঞ্চলে পোড়া 
কয়লা উৎপাদনের চুল্লী ও আম্ুক্ষিক পদার্থ 
তৈয়ারের যন্ত্রপাতি বসানো এবং পটারীর কারখানা 
গড়িয়া তোলা কোম্পানীর উদেশ্য । 


কোকৃওভেন ( Cokeoven ) ও 

আনুষঙ্গিক পদার্থের যন্ত্রপাতি 

চল্লীতে কয়লা পরিস্রবণ করিয়া যে ধাতব" 
পোডা কয়লা উৎপাদিত হয় লোহা! ও ইস্পাত 
কাবখানার পক্ষে ও অন্ত ধাতু কারখানার পক্ষে 
তাহার অপরিহার্য প্রযোজ্নীয়তা রহিয়াছে । 
এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ারে এই ধাতব পোঁডা 
কষলা একান্ত প্রস্নোজন। এমোনিয়াম সালফেট 
জমির সবচেয়ে উপযোগী সার বলিয়া পরিচিত 1, 
সারা বিশ্বে যে ছুত্তিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে 
তত্প্রতিকারে বেশী খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত এই" 
সারের ব্যাপক যোগান আবশ্টক। ভারতে 
বর্তমানে যে শক্ত পোৌঁড়া কয়লা (Hard Coke) 
উৎপাদিত হয় ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় 
তাহার পরিমাণ কম। সিঞ্জিতে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
যে “এমোনিয়াম সালফেট তৈষারেব কারখানা 
স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন তাহার জন্তই বৎসরে 
অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৭৮ হারার টন “হার্ড কোক” 
দরকার হইবে। সিন্তরি কারখানার পশ্চিম দিকে- 
অবস্থিত কোম্পানীর চন্দ্রাবাদ খনিতে উৎপাদিত, 
হার্ড কোকের যথেষ্ট কাতি হইবে । 

হার্ড কোকের সঙ্গে আম্ুযঙ্গিকভাবে' 
আলকাতবা, নেপতালিন, বেঞ্জল, এমোনিয়া কোল" 
গ্যাস প্রভৃতি পাওয়া যায় । আলকাতর/ পরিঅবণ 
করিয়া তিন শতেরও বেশী রাসায়নিক উপাদান, 
পাওয়া যায়। ওষধাদি প্রস্ততে ও অগ্য শিল্পন্ব্য 
তৈয়ারে উহাদের প্রত্যেকের ব্যবহার হয়। 
নেপতালিন, বেঞ্জিন এবং এনথাসিন রং তৈয়ারের 
প্রাথমিক উপাদাঁন। 

রং বহু মৌলিক শিল্প, বিশেষ করিয়া বস্প-শিল্পেব 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে. 
ও প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে রং উৎপাদন শিল্প, 
স্থাপন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ৪টি ধারার, 
ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হুইবে := 

(১) কয়লার খনি__'কোকিং কোল” সর-- 
বরাহের অন্য | , 

(২) কোকওতেন- হার্ড কোক, আলকাতরা' 
ও আমুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনের জঙ্ত ঃ 

(৩) বাই-প্রভাক্ট প্লাপ্টস- বেঞ্জিন, নেপ-- 
তালিন, এনথ্াসিন প্রভৃতি পাওয়ার জগ্য | 

(৪) বংয্ষের কারখানা_রং উৎপাদনের 
অস্ত | রং তৈয়াবের একটি আধুনিক কারখানা 
স্থাপনের জন্য এক কোটি টাকার বেশী মূলধন ও 
বিশেষজ্ঞ দরকাঁর। কোম্পানীর চরম 
লক্ষ্য হইতেছে ভবিষ্যতে একটি আধুনিক রং 
কারখানা স্থাপনা করা । তবে আপাততঃ তাহারা 
ঝবিয়া খনি অঞ্চলে ' কোকৃওভেন- ও বাই-- 
প্রডাক্ট প্রাণ্টস্‌ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও উদ্যোগী হইবে। 

কয়লার থনি 
চন্দ্রাবাদে বেলওয়ে সাইভিং ও ষ্টকিং ইয়ার্ড যুক্ত 


কোম্পানীর নিজন্ব চল্তি কয়লার খনি রহিষাছে। 


ইহা সিন্সিতে স্থাপিত ভারত সরকারের রাসাষনিক 
সার উৎপাদনের কারখানার সন্নিকটে অবস্থিত ।.. 
এই কয়লার খনি ৯টা সিম (56৪1) যুক্ত 
পিম্‌ নং ৯ ও তদুর্দ__সবগুলির আউট ক্রপ 
0০৪ ০:০১) খনিতেই নিবদ্ধ | 

তিন যাসেরও কম সময় এই কয়লার খনি 
পরিচালনা করিয়া ২৩,৫৪১|১৬ পাই লাভ পাওয়া 
গিয়াছে । এই ভিত্তিতে বাৎসরিক লাভের পরিমাপ 
১ লক্ষ টাকায় দাড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা' অবলম্বন করিয়া ও নূতন 
যন্ত্রপাতি বসাইয়া এই লাভের পরিমাণ ৫ লক্ষ 
টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই ' 
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সম্পকে প্রথমে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে 
তাহা বিচার করিয়া দেখা দূরকার। ব্যক্তিগত 
মালিকানার অধীন খনিগুলির সুবিধার অগ্য সরকারী 
কোন খনি থাকা উচিত নয় এমন অভিমত আমরা 
মানিয়া লইতে পারি না । ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব খনি, 
জাহাজ, অরণ্য প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে। 
বৃহদাকারে শিল্প বিস্তারের ইহ৷ অন্যতম বৈশিষ্ট্য! 
রেলওয়ে ভারতের অন্ততম বৃহত্তম শিল্প । কাজেই 
তাহার নিজস্ব কয়লার খনি থাকাতে আপত্তির 
কোন কারণ দেখা যায় না। অবস্য, সরকারী 
কোন প্রতিষ্ঠান বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত 
অন্তায় প্রতিযোগিতা করুক ইহা কেছুই চাহেন 
না। ভারতীয় কষলা শিল্পকে সর্ববিধ সুষোগ- 
সুবিধা দেওয়া এবং সরকারী খনিগুলি কোনরূপ 
অষ্তায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য 
রাখা গবর্ণমেণ্টেব কর্তব্য । ভারতীয় কলা শিল্পের 
জাতীয়করণেব বিরুদ্ধে ফেডারেশন ও এসোসিয়েসন 
ভীত্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
তারতের শিল্পক্ষেত্রে বিবাট সম্প্রসারণের জোয়ার 
আসিতেছে ; কাছেই কয়লার উৎপাদন বিপুলভাবে 
বৃদ্ধি করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। জাতীয়- 
করণের পথে এমন জটিল অসুবিধার স্থষ্টি হইবে 
যাহার ফলে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস 
পাইবে । ভারতে কয়ল| শিল্প কেবলমাত্র বিস্তার 
লাভ করিতেছে-_এ অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা 


কোম্পানী ব্যাপক এলীকাধুক্ত অন্য খনি সংগ্রহ 
করিতে উৎসাহিত হুইয়াছেন। 
ওয়াটারপ্রন্ষ ওয়ার্কস্‌ 

গত বৎসর কোম্পানী ভারত ওয়াটারপ্রফ এও 
ডায়িং ওয়ার্কসের কার্ধ্যতার লইয়াছিলেন। এ 
কারখানা বর্তমানে সাফল্যের সহিত পরিচালিত 
হইতেছে । আমাদের তৈয়ারী ওয়াটারপ্রফ বা 
বর্ধাতির উৎক্ৃষ্টতা দেখিয়া কলিকাতার মেসাস 
হোয়াইটওয়ে লেভল এণ্ড কোং এবং এণ্ড, 
নেভি ষ্টোস” লিমিটেড আমাদের জিনিষ ক্রয় 
করিতে আকষ্ট হইয়াছে। 

তিন মাস ওয়াটারঞ্রফের কাজ পরিচালন! 
করিয়া ৫)৩০০0/০ আন! লাভ চলা টে 
ব্যবসায়ের গ্রচুব সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। টেক্স- 
টাইল রা গাৱে নিকট হইতে প্রয়োজনীয় 
উৎপাদনের যোগান পাওয়া গেলে ওয়াটারপ্রচ্ষ 
কারখানা হইতে সহজেই বৎসরে ২ লক্ষ টাকার 
মৃত লাভ করা যাইতে পারে । 


খরচ শতকরা 
করিয়া থাকে। 
জে সি ঘোষ ও পরলোকগত শ্তাব পিন 
রায়ের মত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা উহার উচ্চ প্রশংসা 
করিযাছেন। অস্ট্রেলিয়ার ট্রেড কমিশনার ও 
বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুরের গ্যারেজ পবিচালকরাও 
উহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। শুধু সেভলের 
ব্যবসা হইতেই কোম্পানী অংশীদারদিগকে প্রথম 
হুই বৎসরে যথাক্রমে শতকরা ১২২ ভাগ ও শতকরা 
২০ ভাগ লভ্যাংশ ( আয়করমুক্ত ) প্রদানে 
হইয়াছেন। রাসায়নিক সার ও অন্তান্ত আবশ্যক 
দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সালফিউরিক এসিড তৈয়ারের 
যন্ত্রপাতি বসাইবাঁর উদ্দেস্তও কোম্পানীর আছে। 


ইহা পরীক্ষা করিয়া স্যার 


ও পুঁজির উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্্কুণলতার 
প্রয়োজন অত্যধিক । 

ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া. 
পর্য্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে সরকারী মালিকানা 
প্রতিষ্ঠিত হইলেই স্বর্গরাজ্যের সথা হইবে বলিয়া 
আমরাও মনে করি না। কিন্তু কয়লা খনির 
ম্যানেজিং এজেণ্টদের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যে 
ভাবে ফেডারেশন ও এসোপিয়েপন নিজেদের দোঁষ- 
ক্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও সমর্থন- 
যোগ্য নহে। বছ বাধা-বিপত্তি আছে ইহা স্বীকার 
করিয়াও যতটা কর্দকুশলতা ও দক্ষতার পরিচয় 
কযলা খনির মালিকরা বা ম্যানেজিং এজেণ্টরা 
দিতে পারিতেন তাহা তাহারা দেন নাই। যুদ্ধের 
সময় অতিরিক্ত দাম লইয়া নিকৃষ্ট কয়লা 
সরবরাহ করিয়] তাঁহারা জনসাধারণের গ্রীতিভাজল 
হন নাই। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির প্রশ্নও 
বিবৃতিতে এভাইবাব চেষ্টা করা হুইয়াছে। ফেডা- 
রেশন ও এসোসিষেসনের দীর্ঘ বিবৃতির সমস্ত বিষয় 


লইয়া আলোচনা করা সম্ভব নহে । মোটের উপর ' 


তাহাদের বক্তব্যের অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত 
হইয়াও আমরা কযেকটী বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ 


কবি এবং সেই সকল বিষষে আমরা আমাদের 
অভিমত জানাইলাম | 

সিমেণ্ট শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা 
 ভাবতীয় সিমেন্ট শিল্প অল্পকালের মধ্যে ক্রুত 
উন্নতি লাভ কবিয়াছে। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ 


ক্রোকারিজ, ্টোন-ওয়ারস্‌, ইলেক্ট্রিকেল ইনসু- 
লেটর তৈয়ারের জন্য কোম্পানী ৪ লক্ষ টীকা 
মূলধনে একটি পটারী ফ্যাক্টরী গড়িয়া তুলিবার 
কথা চিন্তা করিতেছে । এরূপ কারখানার উৎ- 
পাদিত দ্রব্যের বরাদ্দকৃত মূল্য হইতেছে মাসে ১ 
লক্ষ টাকা । উহাতে মাসে ২৫ হাজার টাকা ও' 
বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা লাভ দীডাইতে পারে। 
ভাবতবর্ষে ও বিশেষ করিয়া বাললায় মৃৎ্শিলের 
প্রচুর গুষোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভারত 
সরকারের বোর্ড অব. সায়েপ্টিফিক এও ইণ্ডাধীয়াল 
রিসার্চ ইতিমধ্যেই কলিকাতায় একটি সেপ্টাল 
গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের 
কাজ সুরু করিয়াছেন। পটারী ফ্যাক্টরী স্থাপনের 
গ্রস্ত কলিকাতার সহরতলীতে একটি স্থান সংগ্রহ 
সম্পর্কে কোম্পানী ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনা 
সুরু করিয়াছেন । | 
বিশেষ তুবিধা 
যে কোম্পানী একই ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন 
শ্রেণীর শিল্প পরিচালনা করিতে প্রয়াস 


করে তাহার অংশীদারগণের স্বার্থ সর্বদাই, 


নিরাপদ । প্রতিযোগিতার বাজারে ইহার 
কার্যকারিতা ও ব্যয়স্বল্পতা বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হইবে। এই জন্য এই কোম্পানীর 
পরিচালনাধীন বিভিন্ন শিল্প হইতে যে 
সুযোগ-স্ুবিধ। পাওয়। বাইবে কোম্পানীর 
তংনীদারগণও তাহার সুবিধা! সর্বদাই 
পাইবেন. 

লভ্যাংশ ও অতীত কাৰ্য্যাবলীর সূচন। 
হইতেই এই কোম্পানীর কার্যকলাপের 


ফল অতীব উৎসাহজনক । কোনরূপ ব্যতি- 
ক্রম ব্য নিল্গলিখিত বৎসরসমূহের 


ভারতে ১৩টা এবং দেশীয় রাত্যগুলিতে ৬টা_ মোট. 
১৯টা সিমেন্টের কারখানায় দশ সহস্রাধিক শ্রমিক 
কাজ করিত। ১৯৪৩ সালে চুণ ও মৃৎ্শিল্পের 
কারখানা সহ সিমেন্টের কারখানার সংখ্যা দাড়ায় 
৫৭1 ইহার ৭টা মাত্র দেশীয় রাজ্যে অবস্থিত। 
প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক এই €৭টী কারখানায় কাজ 
করে। ক্ষুদ্রতম কারখানাশুলিতে ১২৪ এবং 
বৃহত্তম কারখাঁনাগুলিতে ৩ হাজার পর্য্যস্ত শ্রমিক, 
কাজ করে। রিজে কমিটির মতে মোটামুটিভাবে 
শ্রমিকদের অবস্থা ভালই, ভবে সর্কোচ্চ মন্ধুরী 
কোথাও দৈনিক চৌদ্দ আনার উপরে নাই। . 
শতকরা ৬১৪ জন দৈনিক এক টাকার কম এবং 


দিক | 
হুণনী ব্যান্ধ লিঃ 
রে পা ই 










৩১-৩-৪৬ তারিখের হিসাব 
মুলধন টাকা' 
(অগ্রিম জমাসৃহ), ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৩১৭৭,০০০২ 
নগদ, কোম্পানীর | 
কাগজ, ইত্যাদি ২৪৭,৬২১০০০২ 
আমানত | ৪১৩৯,০২১০০০২ 


৫,১০,৩৩,০ 2:0 


সাধারণ সভায় নিন্ঘলিখিত হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা কর! হইয়াছিল 2 | 
১৯৪৩ ১২২% 
২০% 
১৯৪৫ ২২২% 
উপরোক্ত লভ্যাংশের বিবরণ প্রস্পেক্টাসের 
অন্তভূক্তি হিসাব পরীক্ষকের তদন্ত বিবরণীতে 
( Auditor’s Report ) দেখা যাইবে । 
কোন নৃতন কোম্পানীর অংশীদারগণ 
সেই কোম্পানীর উন্নতি ন! হওয়া পর্য্যন্ত 
কোনরূপ লাভই পান না। প্রথম দিকে 
লাভের পরিমাণ সামান্য থাকে, ফলে 
কয়েক বৎসর না গেলে পুরা লাভ পাওয়া 
সায় না। কিন্তু এই কোম্পানীর বেলায় 
এই ব্যাপারে পার্থক্য আছে, কারণ ইহ! 
একটা সুগঠিত প্রতিষ্ঠান এবং জংহ্থাপনের 
বৎসর হইতেই নিয়মিতভাবে উহার! ভাল 
লভ্যাংশ দিতেছেন। এই কোম্পানীর 
শেয়ারকে লভ্যাংশ-প্রদায়ী প্রাচীন 


5৯৪8৪ 


অফিসে. কোম্পানীর প্রস্পেক্টীস ও আবেদনপত্র 
পাওয়া যাইবে এবং শেয়ার-সংক্রান্ত টাকা জমা 
দেওয়া যাইবে । 

সন্ত্রাম্ত শেয়ারবিক্রয়কারী এজেস্টগণ 
আবেদন করিতে পারেন । 





১৪০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই জুন, ১৯৪৬ 





সশতকরা প্রায় ৩৩৪ জন আট আনা হইতে বার 
আন মজুরী পায়। বাসস্থানের ব্যবস্থা ভাল। 
বর্তমানে অদ্ভুরদের শতকরা ৩১৫ জন মালিকদের 
দ্বারা নির্মিত বেশ ভাল বাড়ীতেই বাস করে। 
সাধারণতঃ শ্রমিকদের নিকট হইতে কোন বাডী- 
ভাড়া লওয়া হয় না। কাজের দিক হইতে এবং 
স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে শ্রমিকগা যথেষ্ট সুবিধা ভোগ 
করিয়া থাকে) 


সিমেন্ট শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা টির 


বেশ ভাল, রিজে কমিটির রিপোর্টে ইহাই বুঝা যায়। 


' একটি ক্ৰমোরতিনীল শিল্পের পক্ষে ইহা মুবই 
,গৌরবের বিষয়। মজুরীর হার মুনাফার অনুপাত 
বিচার করিয়া আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত কিনা সে 


সম্বন্ধে রিপোর্টে কিছু বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে "|! 


বিবেচনা করা উচিত বলিষা আমরা মনে করি। 


নারিকেল দড়ির শিল্প 
রিজ্জে কমিটি নারিকেল দড়ি-শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের সম্পর্কে তদন্ত করিতে গিয়া উক্ত শিল্পের 
"অবস্থা সম্পর্কে যে মস্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ! রিজে কমিটি বলিয়াছেন যে, দড়িশিলে 
“অনেক কারখানা, অনেক যন্ত্রপাতি ও অতিরিক্ত 


শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। বাজে নমুনা ও প্যাটার্ণ ' 


তৈয়ারী করিতে প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থের অপচয় 
করা হয়। এই শিল্প প্রায় একচেটিয়া হইলেও 
্রস্তুতকারকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে 
"আশামুনূপ সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছে না । 

নারিকেল দড়ির শিল্প প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে, 
বিশেষ করিস! ত্রিবান্ধুর রাজ্যেই সীমাবন্ধ । মালা- 
বার উপকূলে বিরাট বিরাট নারিকেলকুঞ্জ থাকায় 
শ্বতাবতঃই এই অঞ্চলে নারিকেল দির শিল্প 
কেন্জীভূত হইয়াছে এবং এই শিল্পই মালাবারের 
বুহতম শিল্প । 

নারিকেল দডিশিল্প হটারশিল ও. যন্ত্রশিলের 
সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। নারিকেলের ছোবডা 


ভাভাইবার কাজকে কুটারশিল্পের মধ্যে গণ্য করা. 


যায়। দড়ি প্রস্তুতের কাজ যন্ত্রশিলের অন্তভূক্তি। 


ক্রিবাছ্ছুর রাজ্যে নারিকেলের ছোবডা ছাড়াইয়া 
প্রায় ৩০ হাজার পরিবার জীবিকাসংস্থান করে। 
আরও ৩০ হাজার শ্রমিক দড়ির কারখানায় কাজ 
করিয়া ভীবিকার্জন করে। 'ঝ্রিবাঙ্কুর রাজ্যে 
৩৬০ট্ী দড়ি নির্মাণের কারখানা আছে। ইহার 
মধ্যে ত্রিবাঙ্তুরের রাজধানী আলেপ্সিতে আছে 
মাত্র ৪৬টী এবং বাকীগুলি সবই গ্রামাঞ্চলে । 
কোচিন রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক দড়িশিল্লে 
' নিযুক্ত আছে। কোচিনে শুধু দড়িই প্রস্তুত হয়। 
নারিকেলের ছোবড়া হইতে শুধু দড়ি নয়, নানা 
প্রকার সৌখীন দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে । কাজের 
ধরণও এই কারণে নানাপ্রকারের ! মঞ্জুরীর হার 
' মাসিক ১২২ টাকা হইতে ৫২২ টাকা পর্যস্ত। 


শ্রমিকরা অগ্ক কোনরূপ সুবিধা পায় না। অধিকাংশ, 


'শ্রমিকই গ্রামে বসিয়া কাজ করিতে পারে বলিয়া 
' ইহার জপন্ত খুব একট! অসন্তোষ আছে বলিয়া মনে 
' হয় না। এই কারণেই রিজে কমিটি শ্রমিকদের 
জন্য উদ্বিগ্ন না হইয়া শিল্পের জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। 
তাহার! সমগ্র দড়িশিল্পকে অযথা প্রতিযোগিতা ও 








অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর 


'স্থাপন করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। 


নারিকেলের দড়ি ও ছোবড়া হইতে প্রস্তুত অন্ঠান্ত 
জিনিষ উৎপাদন ও রপ্তানী নিষস্ত্রণের জন্ভ একটা 
কেন্জীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্তও কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই স্ুপারিশগুলি সঙ্গত এবং ভারত 
সরকার ত্রিবান্ধুর ও কোচিন সরকারের সহযোগি- 


তায় স্থপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্ 
উদ্যোগী না হইলে অদূবতবিষ্যতে নারিকেল দড়ির 
শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কানাডা গ্রভৃতি দেশে 
ভারতের নারিকেল দড়ি এবং ছোবডা হইতে প্রস্তুত 
অষ্যান্ত জিনিযের চাহিদা প্রচুব পরিমাপে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই '্বস্থায় নারিকেল দড়ির শিল্প 
সুগঠিত হইলে ভারত সমৃদ্ধ হইবে। 











-এ, ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা । 
টি, আলামোহন দাশ 
আধুনিক সব্বপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয় । 





আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০০,০০০২ টাকার উপন্ন 


_ দান ব্যাঙ লিমিটেড 









ফোন £ কলি: ৪৭১৯ ' ' 
গ্রাম :_'MOHABANK’ 





১,৫০,০০,০০০২ টাকার উপর |. 


আমানত রাখিবার সর্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 





অভিজ্ঞ ও লন্কপ্রতিষ্ঠ, ব্যবসার্রিবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্দী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালন! 
' এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিভ। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল 


LONG DURATION . 
LOW CONSUMPTION 


THE 





Phone : 





BETTER AIR DISPLACEMENT 
AT GOVT. CONTROLLED RATES ! 


Bole DistriDutors t 


G.5.EMPORILM, LTD. 


475. Chittaranfan Avenue, Calcutta 
B. B. 4467 & 318 





Asia Electric Works, Calcutta. 
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- প্রদেশগত শাসনব্যবস্থা স্থির হইবে । 


মন্বী-মিশনের প্রস্তাব ও তাহার অর্থনৈতিক তাৎপয্য 


ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রী 
মিশন যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন, রাজনৈতিক দিক 
হইতে তাহাব তাৎপৰ্য্য ও গুরুত্ব নিয়া ইতিপূর্কে 
‘আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান 
প্রবন্ধে অর্থ-নৈতিক দিক হইতে যিশনের কতকগুলি 
প্রস্তাব আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব । 
মুসলিম ' লীগ গত কয় বৎসর যাবৎ ভারতের 
.মুসলিমগঞিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে আলাদা করিয়া একটি 
‘সার্বভৌম পাকিস্থান বাষ্ট্র গঠন করিবার স্বপ্প 
,দেখিতেছেন। কিন্তু ভারতকে বিভক্ত করিয়া 
হিনুস্থান ও পাকিস্থান নামে দুইটি আলাদা রাষ্ট্র 
গড়িয়া তুলিবার এই দাবী এদেশের রাজনৈতিক, 
সামাজিক বা অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক হইতে 
আমরা মোটেই সমর্থনযোগ্য মনে করি নাই। 
‘ভারতের সম্যক আধিক উন্নতির জগ্চ প্রদেশগুলির 
“ভিতর অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সহযোগিতার বন্ধন 
রক্ষা করিয়া চলা একান্ত আবশ্যক । একটি সামগ্রিক 
পরিকল্পনা নিয়! বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সুযোগ- 
সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা 
নিতান্ত প্রষোজন। সে জগ্য রাজনৈতিক অবি- 
“ভাঙ্গ্যতার সঙ্গে চাই অর্থনৈতিক সঙ্ঘবন্ধতা ও এক্য । 
পাকিস্থান পরিকল্পনা সেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার 
পরিপন্থী বলিয়।৷ আমরা প্রথম হইতে উহার 
“বিরোধিতা করিয়া আপিয়াছি। বৃটিশ মন্ত্রীমিশন 
ভারতকে সরাসরি বিভক্ত করিবার ও হিন্দুগরিষ্ 


এপ্রদেশগুলি হইতে আলাদা করিয়া মুসলিমগরিষ্ঠ 


.প্রদেশগুলি নিয়া অচিরেই একটি সার্কভৌম 
পাকিস্থান রাষ্ট্র গভিয়া তুলিবার প্রস্তাব নাকচ 
করিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রে একটি ইউনিয়ন 
গবর্ণমেপ্ট বা মিলিত গবর্ণমে্ট স্থাপন করিষা ও 
কয়েকটি অত্যাবশ্তকীয় বিষয় উহার পরিচালনাধীনে 
' রাখিয়া বাকী সমস্ত বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার খাটাইতে 
দেওয়াই তাহাদের মতে যুভিতুক্ত। সে 
অন্ুসারেই বৃটিশ মন্ত্রীমিশন তাহাদের প্রস্তাব- 
এুলি রচনা! করিয়াছেন । | 
কিন্তু আপাততঃ অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে নূতন 
“শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত সুপারিশ প্রদান করিলেও 
বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন ভবিষ্যতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 


"সুযোগ একেবারে ক্ষুপ্জ করেন নাই । ছদ্ম আবরণে , 


পাকিস্থানের দাবী তাহারা কতকাংশে 
মানিয়া নিয়াছেন। তাহারা শাসনতাঙ্জিক দিক 
হইতে প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্র.ফ বা সক্তে.বিভক্ত 
.করিয়াছেন। প্রথম গ্রুফে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য- 
প্রদেশ, বিহার, বুক্তপ্রদেশ ও উভিষ্যা দ্বিতীয় এ_ফে 
পাঞ্জাব, ' উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু ও 


,বেলুচিস্থান এবং তৃতীয় গ্র,ফে বাঙলা ও আসাম 


পড়িবে । এইরূপ গ্রুফ গঠন কর! প্রদেশগুলির 
পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। এক এক গ্রুফের অন্ততুক্তি 
গ্রদেশসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিদের মিলিত 
বৈঠকে (শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, কমিটির) গ্রুফ বা, 
বাধ্যতা- 
মূলকভাবে এইরূপ গ্র,ফ গঠন করিবার প্রস্তাবদ্ধারা 
মুললিম লীগের পাকিস্থান দাঁবীহ কতকাংশে মানিয়া 








লওয়া হইয়াছে । মিঃ ছিরা দাবী করিয়াছিলেন, 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান নিয়! ও পূর্ব 
অঞ্চলে বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশ নিয়া সার্বভৌম 
পাকিস্থান রাষ্ট্র গডিষা তুলিতে হইবে । সার্বভৌম 
পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব যথাযথ যানিযা না 
লইলেও মন্ত্রী-মিশন তাহাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় গ্র,ফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিষা প্রকারাস্তরে মিঃ 
জিন্নার স্বপ্ন কতকটা সফল কবিয়া তুলিবার ব্যবস্থা 
কবিয়াছেন। এই নির্দেশেব ফলে মুসলমানেরা 
তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের 
৪টি প্রদেশ ও পূর্বাঞ্চলের ২টি প্রদেশে 
তাহাদেব ইচ্ছাহুরূপ শাসন ব্যবস্থা গডিয়া তোলার 
চেষ্টা করিতে পাঁবিবে। কেন্দ্রে যে ইউনিষন 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার আওতা 
হইতে সরিয়া গিয়া দশ বৎসর মধ্যে কোন 
সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন কর! অবস্তা 
যাইবে না। কিন্ত যে কোন গ্রাফ বা প্রদেশ দশ 
বৎসর পরে ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়! 
সম্পর্কে দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে । সে দাবী 
বিবেচনা করিষ! দরকার হইলে তদনুযায়ী ভারতীয় 
শীসনতন্ত্রের সংশোধনও করা যাইবে । 


বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন আপাততঃ ভাঁবতকে নামে 
অবিভাজ্য রাখিয়া গ্রফ হৃষ্টির ভিতর 
দিষা মুসলিম স্বার্থ অনুযায়ী যে ভাবে 
প্রদেশগুলিকে বিভাগ কবিবার পরিকল্পনা করিষা- 
ছেন, তাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক এ্রক্য অনেক 
পরিমাণে ব্যাহত হইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। সামগ্রিক পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া 
ভারতের শিল্পোরতি ও আখিক উন্নতি-সাঁধন 
করিতে হইলে, প্রদেশগুলির ভিতর যে অবিচ্ছিন্ন 
যোগাযোগ ও সহযোগিতার বন্ধন রক্ষা করিয়া! চলা 
আবশ্যক, মিশনের প্রস্তাব কার্যকরী হুইলে-সেবূপ 
বন্ধন অক্ষুণ্ন থাকিবে কি না তাহা সন্দেহের 
বিষয়। দশ বৎসর পরে যদি কোন গ্রাফ বা প্রদেশ 
ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের আওতা হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন কবিয়া লইতে পারে, তবে অর্থ-নৈতিক 
সহযোগিতার পথ একেবারেই রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা 
আছে। (মুসলিম,লীগ মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়া! তাহাদেব প্রস্তাবে মুসলিমগবিষ্ঠ অঞ্চলকে 
ভবিষ্যতে ভারতীয় বুক্তরাষ্ী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবাব 
দৃঢসঙ্কল জ্ঞাপন করিয়াছেন ।) 

কেন্দ্রে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট গঠনের নির্দেশ দিতে 
গিষা বৃটিশ মন্ত্রীমিশন এ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা 


ক্রিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নিভরগাল জাতীয় ব্যাঙ্ক | 


টিক অতোনিহন্লেডেড 


ব্যাঙ্চ অব ত্রিপুরা লিমিটেড 


পৃষ্ঠপোষক £ 
শ্রীপ্রীযুত মহারাজ! 


5 বারের 


চীফ অফিস $- আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। 


কলিকাতা অফিসসমূহ :--১১, ক্লাইভ রে! ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড । 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 


অন্যান্য 


শ্রীযঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহ্র, সমশেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 
ভামগাছ, জোডহাট ( আঁসাম ), চকবাজার ( ঢাকা ), মান, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, 
তেজপুব, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, তৈরববাজার 












টিনা 511: 27 
দেব বর্ণ . 
রেজিস্টার্ড অফিস :- গঙ্গাসাগর । 


গাং “্যাঙ্কত্রিপুর? 


| 














J YARMACEUTICALS... 


SALTS, TINCTURES, AQUAE, 1NJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, 
manufactured 1 our well-equipped laboratories under the 
Supervision of expert chemists. 












Oniy the best and select raw materials are used in manufacture, 


t0 ensure guaranteed standards. 


We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
685 and Laboratory Reagents. 


[; THE. CALCUTTA” তায়ারোা হারা 








১৪২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই জুন, ১৯৪৬ 








যেভাবে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
' তাহাতে সে দিক দিয়াও সমস্ত ভারতে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেন্টের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে সামগ্রিকভাবে কোন 
আধিক বিলি-ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করা কঠিন হইয়া 
দাভাইবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ, যানবাহন 
(রেলওয়ে এবং ডাক ও তার উহার সহিত যুক্ত ) 
কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে থাকিবে। এ 
সমস্তের জন্ প্রয়োজনীয় রাঁজশ্বও কেন্দীয় সরকার 
ভুলিতে পারিবেন। বাকী সমস্ত বিষয় আস্তঃ- 
প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্ট (গ্রফ ) ও প্ৰাদেশিক গবর্ণ- 
মেণ্টসমূহের অধীনে পরিচালিত হইবে । এ সব 
বিষয়ে গ্রদেশসমূহ নিরষ্কুশ ক্ষমতাভোগ করিবে । 

কেন্দ্রে মুসলিম প্রতিনিধিদের গরিষ্ঠতালীভের 
কোন আশাই নাই জানিয়া মুসলিম লীগ কেন্জীয় 
গবর্ণযেন্টের হাতে কার্যকরী ক্ষমতা বিশে কিছুই 
সন্ত করিতে রাজী হন নাই। ভাহাদিগকে তোষণ 
করিবার অগ্তই যে বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন মাত্র 
৩৪টি বিভাগ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের আয়ত্তে 
রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা বেশ 
বুঝ! যায় । কিন্ত ইহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টই যে কেবল দুর্বল ও 
শক্তিহীন হইবে তাহা নহে দেশের আধিক 
বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিদীরুণ বিশৃঙ্খলারও হাটি 
হইবে | মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী এদেশে 
শীসনতান্ত্রিক সংস্কার .সাধিত হইলে মুদ্রানীতি, 
বা্টানীতি, শুহ্ধনীতি, ব্যান্কনীতি, মুলধন নিয়ন্্র- 
নীতি ও সেচনীতি-_সমস্তই একাস্ততাবে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূছের আয়ত্তে আসিবে। এই সব 
ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা খাটাইবার কোন আইনগত 
অধিকার তখন আর কেন্দ্রীর সরকারের থাকিবে 
না। উহার ফলে নানাদিক দিয়া যে বিলি-ব্যবস্থা 
বর্তমানে চালু আছে তাহা অব্যাহত রাখা ভবিষ্যতে 
কঠিন হইবে। সমগ্র দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
বিবেচনা করিয়া কোন বিষয়ে কোন ব্যাপক কাধ্য- 
নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। 
টৃষ্টাস্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের কথা আমরা এইস্থলে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি । ভারতের সমস্ত 
প্রদেশে বর্তমানে একই মুদ্রা চানু আছে, সমস্ত 
দেশের স্বার্থ বুঝিয়া বাহিরের মুদ্রার সহিত এদেশের 
মুদ্রার বাটার হার একই হারে নির্ধারিত রাখাই 
বর্তমানে নিয়ম। একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
( কেন্দ্রীয়" ব্যাঙ্ক হিসাবে ) পরিচালনাধীনেই 
বর্তমানে এ সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 
'মুদ্রীনীতি ও ব্যাক্কনীতির সর্বময় দায়িত্ব 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্টসমৃহের উপর গ্ত্ত হওয়ায় 
ভবিষ্যতে উপরোক্ত বিষয়ে কোন প্রকার 
সুশৃঙ্খল নীতি অন্থসরণ করা কঠিন হইয়া দীাড়াইবে। 
প্রদেশসমুহ তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন ধরশেরও 
মুদ্রা প্রচলন . করিতে পারিবে; বাষ্টার 
হার খুণীমত নিয়ন্রণ করিতে পারিবে; নিজেদের 
অভিরুচি অনুযায়ী স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গড়িয়া 
ভোলার ক্ষমতাও তাহাদের থাকিবে। প্রত্যেক 
প্রদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জগ্ভ তখন 
আলাদা আলাদা আইন পাশ করার ব্যবস্থা 
হইবে। বর্তমান শৃঙ্খলা ও সামঞ্স্তের ভাব নষ্ট 
হইয়া তখন এ সব ক্ষেত্রে লোকের নিদারুণ 
অন্থুবিধার কারণ ঘটিবে। মুদ্রা ও বাট্টানীতির এ 





ব্যাপারে বাছিরের সহিত যোগন্থত্র রক্ষা কঠিন 
হইয়া দীড়াইবে। শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যের 
ক্ষতির পথ প্রশস্ত হইবে। 

বাহির হইতে এদেশে যে পণ্যদ্রব্য আমদানী 
হয় এবং এদেশ হইতে বাহিরে যে মাল রপ্তানী 
হয়, তাহার উপর প্রয়োজনমত শু আদায় 
করিবার ক্ষমতা বর্তমানে এক কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতেই ঘ্যন্ত রহিষাছে। দেশীয় শিল্পেব সুবিধার 
জন্য কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে 
কেন্দ্রীয় সরকারই তাহা অবলম্বন করিয়া থাকেন । 
ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহের হাতে গেলে শুক্কনীতি ও সংরক্ষণনীতির 
ক্ষেত্রে নিদারুণ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাওয়ার 
আশঙ্কা আছে। এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের ক্ষতি 
কবিয়া তখন আমদানী শুদ্ধ, রপ্তানী শুদ্ধ ও সংরক্ষণ 
স্তক্ষের হাস বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিবে । এক প্রদেশ 
অদ্য প্রদেশের মালেব উপর শুল্ক বসাইয়া 
ভারতের অন্তর্বাণিজ্য পরিচালনার পথে অযথা! 
বিশ্ব সুষ্টি করিতে পারিবে | এক প্রদেশে এক শ্রেণীর 
প্রচুর মাল উৎপাদিত হওয়া সত্বেও অন্ত প্রদেশ 
তাহার পরিবর্তে ইচ্ছামত একই শ্রেণীব বিদেশী 


মাল গ্রহণ করিতে পারিবে । ইহাতে সমগ্রভাবে . 


দেশের শিল্লোন্নতি ও ব্যবসাগত উন্নতির পথে 
নিদারুণ প্রতিবন্ধক দেখা দিবে। বেশী পরিমাণ 
অর্থ নিযোগ করিয়া কোন অঞ্চলের উন্নতির ভন্ক 
কোন ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে 
হইলে বর্তমানে সেজন্য কেন্দ্রীয় রাজকোষ হইতে 


অর্থ নিয়োগের রীতি আছে। সেচকার্যের' 
দায়িত্ব পুরাপৃরিভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের 
উপর ষ্কসন্ত করিলে ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
অভিতাবকত্বের ম্বুষোগ খর্ব হইলে 
এককভাবে অনেক প্রদেশের পক্ষেই ভবিষ্যতে সেচ- 
কার্যের ব্যাপক সুব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া" 
দাঁডাইবে। উহাতে কৃষির উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে 1 

যৌথ কোম্পানী সম্পর্কে আইন প্রপয়ন করিবার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
সস্ত থাকায় মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে কোন প্রাদেশি- 
কতার প্রশ্ন উঠে না। এক প্রদেশের কোম্পানীর" 
পক্ষে অন্ত প্রদেশে ব্যবসা চালাইরারও কোন: 
অসুবিধা দাড়ায় না। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রাদেশিক" 
গবর্ণমেন্টের হাতে কর্তৃত্ব আপিলে মুলধন বিনিয়োগ 
সম্পর্কে ও যৌথ কোম্পানীর কার্য্য প্রসার সম্পর্কে 
সন্কীর্ণ প্রাদেশিকতার নীতি প্রশ্রয় পাইবে । অশেষ 
বাধাবিদ্বের অন্ত সমস্ত দেশেব কল্যাণে যৌথ" 
প্রচেষ্টায় মূলধন বিনিয়োগ ও শিল্পবাণিজ্য প্রসারের 
স্থযোগ বিশেষভাবে খর্ব হইয়া আসিবে । এই 
অচুরত দেশের আধিক উন্নতির পক্ষে ইহার চেয়ে 
ক্ষতিকর আর কিছু হইতে পাবে না। ভারতবর্ষের 
বিপুল জনসংখ্যাকে ভরণ-পোষণ করিবার উপযোগী 
খাস্ত এদেশে উৎপন্ন হয় না। সমস্ত প্রদেশের 
ভিতর একটা যোগস্থত্র থাকায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষে অভিভাবকত্ব খাঁটাইবার স্থষোগ থাকায় 
বর্তমানে উদ্বত্ত অঞ্চলের খাস্ত দিয়া ঘাটতি অঞ্চলের 
অভাব পুরণ করিবার ও রেশন প্রথায় বিভিন্ন 
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সেক্রেটারী-- 
মিঃ টি মভুষদার 


মাহ EF Hi 


ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 


১০২-বি, ক্লাইভ স্বীট, কলিকাতা ৷ 
ক্রিয়ারিংয়ের যাবতীয় স্ুধিধায়ুক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক 
ই 8 শাখাসমূহ 8 


15] দিঘিরপার, নারায়ণগঞ্জ, চম্পাডাঙ্গা, লৌহজঙ্গ, পাটনা, পানা: 
সিটি, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, লাহেরিয়াসরাই, বোলাঙ্গীর, 
কাটাবঞ্জী, সম্বলপুর, কেউঞ্চরগড়, ভিজিয়ানাগ্রাম, রায়পুর ও 
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হেড অফিস :_-৮'৪নংৎ আশুতোষ যুখাজ্জী রোড: 
ফান সাউথ--২০৯ 
কলিকাত। প্রধান শাখা --পি-৭, যে sie ষ্ট্রীট। 


অন্যান্য শাখা আফস 
কলিকাতা--বালীগর্জ, ভবানীপুর, স্টামবাজার, এন্টালী, বড়বাজ্ার (১১৮নং ক্রস স্ট্রীট) 
বাংল! প্রদেশ--হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাপবাজার, 


বিহার না, বাজ, পু্িয়া, র'চী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর 


বেহালা শাখা শীঘ্রই (খালা হইতেছে । 
শভকর! ৮২ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
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অঞ্চলে থান্যের ব্যবহার সমুচিত হারে নিয়ন্ত্রণ করি- 
. বার নীতি কাধ্যকরী হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
খবরদারীর পথ বন্ধ হইলে ও প্রদেশগুলির পাব- 
স্পরিক সংযোগ ছিন্ন হইলে এক প্রদেশে দুতিক্ষ 
দেখা গেলেও ভবিষ্যতে হয়ত আর এ নীতিতে 
এঁকাবদ্ধভাবে দুভিক্ষ প্রশমনের্‌ কাজে আত্মনিয়োগ 
করা যাইবে না। ভারতের যুদ্ধোত্তর আধিক ও 
সামাজিক উন্নতির অস্ত ভারত সরকার এতদিন যে 
' পরিকল্পনা কার্যকরী কবার কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রী 
মিশনের প্রস্তাব কার্ধ্যকরী হইলে ব্যাপকভাবে সে 
ধরণের পরিকল্পনা কার্যে পরিপত করাও কঠিন 
ছইয়! দাডাইবে। কুবি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য 
বিষষে গ্রদেশগুলির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং মুদ্রানীতি, 
ট্যাক্সনীতি, শুক্কনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে তাহাদের 


পরিপূর্ণ আত্মনিযন্রণাধিকারের গপ্ডি অতিক্রম করিয়া 


কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সুশৃক্খলভাবে এ বিষয়ে 
বিশ্বে কিছু কৰা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। ফলে 
সমগ্রভাবে দেশেব অগ্রগতির প্রশ্ন ও জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিবার প্রশ্ন বিশেষভাবে 
অবহেলিত হইবে। 
যে সব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকীরের আষতে 
রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে, সে সব বিষয়েও 
পরিপূর্ণনূপ ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার কেন্ত্রীয় 
সরকারের থাকিবে কি না সন্দেহের বিষষ। 
' দেশরক্ষার দায়িত্ব পরিচালনা করিতে আধুনিক 
যুগে বিমানপোত-শিল্প, জাহাজ-শিল্প, সামরিক 
সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা প্রয়োজন । সামগ্রিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গি হইতে এ সমস্ত সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত 
আবশ্যক | কিন্তু এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন 
ক্ষমতা থাকিবে না। Communication বা 
যানবাহন অর্থে রেলওয়ে এবং ডাক ও তার 
ব্যবস্থার সহিত বন্দর ও বিমানপোত পরিচালনার 
কা্যধারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে 
কিনা তাহা মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব হইতে পরিষ্কার 
বুঝা যায় নাই। যদি বন্দর ও বিমানপোত 
পরিচালনার কার্য্যধারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণা- 
বীন না হয়, তবে সমস্ত দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
এ সমস্ত সংগঠন ও পরিচালনা করা কঠিন হইযা 
দাড়াইবে। পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে রাখা হইবে। কিন্তু বিদেশের 
সহিত বাণিজ্য ও মুদ্রানীতিগত সম্পর্ক কেন্দ্রীয় 
সরকার না প্রাদেশিক সরকারসমূহ্‌ নিয়ন্ত্রণ করিবেন 
সে কথ! খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই। 
পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থার ভিতর যদি এ সমস্ত 
অন্তর্ভুক্ত ন! হয় তবে বাহিরের সহিত এদেশের 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট- 
সমৃহই কর্তৃত্ব করিবেন। উহার ফলে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূছের ইচ্ছানুরূপ বিভিন্ন দেশের সহিত 
তাহাদের বিভিন্নরূপ বাণিজ্যসম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। 
উহাতে নানারূপ বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার, কারণ 
ঘটিবে। মন্ত্রী-মিশন নির্দেশ দিয়াছেন, দেশরক্ষা, 
পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা ও যানবাহন পরি- 
চালনার জঙ্ত যে রাজস্ব দরকার ইউনিয়ন ' গবর্ণমেণ্ট 
কেবলু তাহাই তুলিতে পারিবেন। অন্ত' কোন 
উদ্দেপ্তে ট্যাক্স-নির্দারণের, ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের 
, থাকিবে না। ট্যাক্স নির্ধারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
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সরকারের ক্ষমতা এইভাবে সীমাবদ্ধ হওয়ায় 
কেবল ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টই দুর্বল ও সঙ্গতিহীন 
হইবে না, সকল অঞ্চলের ভিতর সামপ্রস্ত রক্ষা 
করিয়া সমগ্র দেশে কোন ট্যাক্সনীতি বলবৎ করার 
পথও বন্ধ হইবে । এক এক প্রদেশ এক 
একরূপ ট্যাক্সের হার নির্ধারণ করায় শিল্প 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার কারণ ঘটিবে । 

এই ধরণের গলদ থাকায় মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব- 
সমূহ অর্থনীতিক দিক হইতে আমাদের মনঃপুত হয় 
নাই। কিন্তু দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে ভারত- 
বর্ষে বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইম্বাছে, তাহাতে 
আদর্শস্থানীয় কোন পরিকল্পনামতে এদেশে কোন 


কাজ হওয়ার আশা করা বৃথা ! মন্ত্রী-মিশন যে সব 


প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন দেশের বর্তমান অবস্থায় 
তাহা মন্দের ভাল এবং মুসলিম লীগের অনমনীর 
মনোভাবের কথা স্বরণ করিলে উহা অপেক্ষা 
সুষ্ঠুতর বিধিব্যবস্থা আপাততঃ কার্যকরী করা 
সম্ভবপর নহে বল! যায় । মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের 
ফলে আধিক বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অস্থবিধা ও 
বিশৃঙ্খলার কারণ ঘটিবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর 
সম্প্রীতি ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টরসমূহের ভিতর 
সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া তুলিযা আমাদিগকে 
সেই গলদ দূর, করা সম্বন্ধে স্ুসঙ্কল্লিত হইতে ' 
হুইবে। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগকে আমরা সেভাবেই ভারতীয় 
সমন্তার সমাধনে অগ্রবর্তী হইতে অন্গরোধ করি। 





খু সকলের দাবী পুরোপুরি মেটাবার মতো খাদ্য 
দেশে লেই। যা আছে ভাই সবাইকে সমান ভাগ 
- করে নিভে হবে। | 


+একমান্ত্র রেশনিং ব্যবস্থাই অজন্মাঅঞ্চলের 
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অধিবাসীদের খাস্তাভাব এবং অনাহারের হাত 
থেকে রক্ষা করতে পারে) এই ব্যবস্থা ধনী বা 
দরিদ্র কাউকেই বেশি খাতির করে না; স্তাখ্য 
মূল্যে প্রত্যেকেই যাতে যথেষ্ট পরিমাণে খান্ত 
পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে প্রত্যেকেই তাদের 
বরাদ্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। 


গ্রাম ও সর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক 
বতগানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভূক্তি হয়েছে । 
খান্ভসামগ্ীর টানাটানি হওয়ার ফলে আরে! 
অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে শিগগিরই রেশনিং 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। 


আপনাদের কল্যাণের জন্মই রেশনিং-এর প্রবত'ন। 
কত'ব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে আপনারা বদি 
রেশনিং ব্যবস্থার নিয়মকান্ুনগুলি ঠিকভাবে মেনে 
চলেন ভবেই সরকারের পক্ষে আসম খান্ত সঙ্কট 
রোধ কর। সহজ হবে। 


যা য্য দা মে B — 


নিষ্ট দিলী থেকে ? গভর্শদেন্ট অব ইত্ডিবা ডিপার্টমেন্ট জঞ ফুড” কক প্রগারিত 
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ভারত সরকারের ব্যয় ২) 


ূ ভারতে সৈগ্ঠবাহিনী মোতায়েন রাখার প্রকৃত 
উদ্দেন্ত এবং এই উদ্েশ্ত সাধনের জন্য বিভিন্ন সময়ে 
সমরবিভাগের ব্যয় কি পরিমাণে, বৃদ্ধি হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে বিগত সংখ্যায় আমরা মোটামুটি আলোচনা 
করিয়াছি । বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরায় সামরিক বায় 
কি হারে ও কি ভাবে বদ্ধিত করা হইয়াছে বর্তমান 
প্রবন্ধে তদ্বিযয়ে আলোচনা করা হইবে। . 
ভারতবর্ষের নিরাপতা অপেক্ষা বৃটিশ স্বার্থের 
প্রয়োজনেই যে দৈস্ভবাহিনীর প্রসার এবং সামরিক 
ব্যয় বুদ্ধি হুইয়াছে, জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত 
সহ তাহা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
' ভারতীয় সৈম্ভবাহিনী দ্বারা বৃটিশ স্বার্থ কি ভাবে 
উপকৃত হয়, তাহার একটু বিশ্লেষণ দরকার । বিগত 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দেশীয় নূপতিগণের ক্ষমতা! 
একেবারে লোপ পায় নাই। দেশীয় নৃপতিগণ 
সুযোগ পাইলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিতে পারেন এরূপ আশঙ্কা হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
যুক্ত হইতে পারেন নাই। নৃপতিগণকে ভীত ও 
সমস্ত রাখিয়া বিজ্রোহের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত 
করার জন্য সৈগ্বাহিনীর প্রসার এবং সামরিক ব্যয় 
বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৭ সালের 
সিপাহী বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালে সামরিক ব্যয় 
বুদ্ধির অন্তম কারণ। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে 
দেশের অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক চেতনা এবং 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, 
তাহা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হইয়া 
সা্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে 
এই ধারণা হইতেও বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সৈম্তবাহিনীর 
সাহায্যে জনসাধারণকে ভীত এবং সক্ত্ত 
রাখিয়া বৃটিশ স্বার্থ পুরাপুরি বজায় রাখার 
প্রয়াস করেন। এই সময়ে সামরিক খাটিসমূহ 
একরূপভাবে স্থাপন করা হয় যে, অল্প সময়ের 
মধ্যে দেশের ছুরধিগম্য স্থানেও সৈম্ভবাহিনী 
প্রেরণ করা সম্ভব হয়। পারস্ত এবং আফগানি- 
স্থানের মধ্য দিয়া আরশীপিত রুশিয়ার 
অগ্রগতি রোধ করা এবং প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর সাম্যবাদী : কুশিয়ার ' প্রভাব হুইতে 
ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখা ব্যাপাবে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অধিকতর সৈন্য সমাবেশ 
এবং খাটি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যেও সামরিক ব্যষের 
পরিমাপ বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সীমান্ত 
প্রদেশের বিদ্রোহী উপজাতিদিগকে সায়েম্তা করার 
জন্ও এযাবৎ বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে । বৃটিশ 
সাআজ্যবাদের স্বার্থের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ব্রহ্ধবুদ্ধ এবং আফগানযুদ্ধের বিরাট 
ব্যয়ভারও ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাঁপাইয়া দেওয়া হয়। 
এই ছুইটি ব্যয়বহুল যুদ্ধ ব্যতীত বৃটিশ স্বার্থের জদ্ভ 
সুদুর মিশর, আবিসিনিয়া, সুদানে প্রভৃতি স্থানেও 
যে সমস্ত ৎXxচeditio৷ বা 'সামরিক অভিযান 
হইয়াছে তাহাতেও ভারতীয় রাজন্ব হইতে প্রভূত 
পরিমাপ অর্থ ব্যয় হইয়াছে 'এবং ভারতে অবস্থিত 
সৈন্যবাহিনী এই সমস্ত অভিযানে অংশ গ্রহণ 


করিয়াছে। আফ্রিকার ব্যুয়র যুদ্ধ এবং.১৯১৪ সালের, 


“প্রথম মহাযুদ্ধ এবং অধুনাসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে 
সৈন্তবাহিনীর কিরূপ প্রসার এবং সামরিক ব্যয়ের 





পরিমাণ কি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী 
প্রসঙ্গেই আলোচিত হুইয়াছে। এই. সমস্ত বুদ্ধ- 
বিগ্রহ ব্যতীত 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ'-_অর্থাৎ বৃটিশ 
সৈষ্যের নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বৃটিশ 
সৈম্তবাহিনীকে শিক্ষান্তে ভারতে প্রেরণ করার ব্যয় 
বাবদও ভারত সরকারের তহবিল হইতে প্রতিবৎসর 
বিপুল পরিমাণ অর্থ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া 
হইতেছে । “ক্যাপিটেশন চার্জ” এবং বৃটিশ 
সৈনিকদের পেন্সন ও ভাতা ইত্যাদি বাবদ ইংলণ্ডে 
প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থ প্রেরিত হয় ; টাকা 
এবং পাউণ্ডের বিনিময় হারের কারসাজিতেও 
ভারতবর্ষের প্রভুত পরিমাণ আঁথিক ক্ষতি হুইয়াছে। 
বিভিন্ন সময়ে বিনিময় হার পরিবর্তন করিয়া 
পাউণ্ডের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্য হাঁস করার 
ফলেই এই ব্যাপাবে ভারতের আধিক ক্ষতির 
কারণ ঘটিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহ্র পর হইতেই 
সৈগ্ভবাহিনীতে বৃটিশ সৈগ্ভের সংখ্যা বৃদ্ধি 
এবং সমস্ত গোলাবারুদের উপর বৃটিশ সৈন্তবাহিনীর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
এই সিদ্ধান্ত অস্কুসারে ১৮৫৭ সাল হুইতে ১৯১৪ 
সাল মধ্যে বৃটিশ সৈস্ভের সংখ্যা ৩৯১,৫০০ হইতে 
বুদ্ধি করিয়া ৭৫,৩৩৬ এ পরিণত কর! হ্য়। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতে অবস্থিত বৃটিশ 
সৈষ্ঠের মোট সংখ্যা এক সময়ে ২৪৬,০০০ 
হাজার 'পর্ধ্যন্ত দীড়াইয়াছিল। সেনাবিভাগের 


" সকল স্তরেই ভারতীয় সৈনিকের তুলনায় বৃটিশ 


সৈনিক উচ্চহারে বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকে 
এবং বৃটিশ সৈগ্ঠবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় 
সামরিক ব্যয়ের মোট পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইয়া চলিয়াছে। 

১৮৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৮৯৬-৯৭ সাল মধ্যে 
সামরিক ব্যয় বাধিক প্রায় ৮কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়। 
লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে চারি বৎসর- 
কাল "মধ্যে সীমান্তের বিভিন্ন বুন্ধবিগ্রহে মোট 
প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়,হয়। সীমান্ত সংরক্ষপের 
জগ্য লর্ড কার্জন খাইবার গিরিবস্মেযে সামরিক 


রেলপথ নির্মাণ করেন, তাহাতেও প্রচুর অর্থ ব্য 
' করা' হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অতিরিক্ত ১০ 


হাজার বৃটিশ এবং ২০ হাজার ভারতীয় সৈগ্ঠ সমা- 
বেশের দরুণ বাধিক ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 
ওয়েল্বী কমিশনের : (১৯০০) সদস্য হিসাবে, 
পরলোকগত দাদাভাই নওরোজী হিসাব করিষা 
দেখাইয়াছেন যে, ব্ৰহ্মযুদ্ধে ১৮৮৫-৮৬ সাল হইতে 
১৮৯৫-৯৬ সাল পর্য্স্ত ভারত সরকারেব তহবিল 
হইতেই মোট প্রায় ১ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইয়াছিল। ্ 

ক্যাপিটেশন 'চাজ্জের” গোড়াপত্তন হয় ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে । কোম্পানীর কার্ধ্যে 
নিযুক্ত প্রতি এক হাজার বৃটিশ সৈনিকের প্রত্যেকটি 
রেজিমেশ্টের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর নিকট হইতে বাধিক হুই লক্ষ টাকা 
আদায় করিতেন । ১৭৮৮ সাল হইতে বুটিশ সৈন্য 
নিয়োগ এবং ভারতে প্রেরণ করার ব্যয়স্বরূপ এই 
অর্থ আদায় হইতে থাকে। ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত 
এই চার্জ বা বাধিক দেয় অর্থের পরিমাপ ছিল 


১ লক্ষ ৯৫ হাছ্ছার পাউণ্ড । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
নিকট হইতে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ভারত শাসনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করার দীর্ঘকাল অস্ত্রে ১৮৯০-৯১ সালে 
ক্যাপিটেশন চাক্জকে বাধিক প্রতি বৃটিশ সৈনিক 
পিছু ৭২ পাউণ্ড হারে ধার্য করা হয়। ইংলগ্ডে 
বৃটিশ সৈন্যের নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা, ভারতে 
আসিবার পূর্বে সৈগ্ভদের বেতন এবং শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের ব্যয এই সমস্ত ব্যতীত কোনরূপ পেন্সন 
কিংবা ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কোন ভাতা 
ইত্যাদি উক্ত চার্জের অন্তর্গত ছিল না। পরবর্তী 
কালে ক্যাপিটেশন চার্জের হার বৃদ্ধি করিষাঁ ১১২ 
পাউণ্ড ধার্ধ্য করা হয় এবং ১৯২০ সালে ব্যায়বৃদ্ধির 
অজুহাতে প্রত্যেকটি বৃটিশ সৈনিকের ভজন্ত ক্যাপি-. 
টেশন চার্জ ২৮২ পাউণ্ডে পরিণত করা হয়। এরূপ 
হিসাব আছে যে, একমাত্র ১৯২০ সালের জন্যই 
ভারতীষ রাজন্ব হইতে ক্যাঁপিট্টেশন চার্জ্জ বাবদ 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে মোট প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড 
অর্থাৎ হ২ কোটী টাকার ও বেশী প্রদান কর! 
হইয়াছে। বৃটিশ স্বার্থের জন্তই ভারতীষ শৈষ্ক- 
বাহিনীর প্রসার কর! হইয়াছে এবং দৈচ্ঠবাহিনীতে 
বুটিশ সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভারতে 
অবস্থিত বৃটিশ সৈনিকদের জগ্ঠ উচ্চহারে বেতন ও 
ভাতা ইত্যাদির ব্যয় ভারত গবর্ণমেন্টই বহন 
করিয়া থাকেন। ভারতে আসার পূর্বে ইংলগে 
এই সমস্ত টৈগ্ঠদের শিক্ষার্দীক্ষার ঝ্রয়বাবদ 

১কোটি হইতে ২ কোটি টাকা, 
ভারতীয় রাজস্ব হইতে আদায় করিয়া বৃটিশ গবর্ণ- 
মেণ্ট ভারতবর্ষকে শোষণ করার একটি অপরূপ 
পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন । 

পাউগ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার পরি- 
বর্তনের ফলে পাঁউণ্ডের অনুপাতে টাকার মুল্য হাঁস 
পাওয়ায় বৃটিশ সৈস্তদের বেতন বাবদ ভারতবর্ষকে 
কি পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হইয়াছিল, ওয়েল্ৰি 
কমিশনের সদন্ত ছিসাবে দাদাভাই নওরোজী 
তাছারও একটা হিসাব দিয়াছিলেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন যে, পাউণ্ডের হিসাবে যে সমস্ত বৃটিশ 
স্গ্ের বেতন দেওয়া হয়, বিনিমষ হার পরিবর্তনের 
ফলে ১৮৮৪-৮৫ সালের তুলনায় ১৮৯৫-৯৬ সালে 
এই বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা 
অতিরিক্ত প্রদান করিতে হুইয়াছে। বিনিময় হারের 
মারপ্যাচে সৈম্তবেতন বাবদই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
ভারতবর্ষ হইতে ১০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন 
ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সকলপ্রকার লেন- 
দেনের বিষয় বিবেচনা করিলে এই লাভের 
পরিমাণ যে কোটি টাকারও উপরে যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

১৯১৪ সালের প্রথম মহাবুদ্ধ এবং অধুনাসমাণ্ত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব ব্যয সম্পর্কে ভারতবর্ষের উপর 
যে অবিচার হইয়াছে আগামী সংখ্যায় তদ্বিষয়ে 
আলোচনা করা হইবে । 
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সুদীৰ্ঘকাল পর গত ৬ই জুন তারিখে মুসলীম 
‘লীগের কার্যকরী সমিতি মন্ত্রী-মিশনের সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
কার্যকরী সমিতির অভিমত এই যে, মিশনের 
“সিদ্ধান্তে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ 
করা হইয়াছে তাহা ফুসলমানদের মনোভাবের 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং হিন্দুগণকে তুষ্ট করিবার 
অপচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউর 
"সম্পূৰ্ণ স্বাধীন পাকিস্থানই মুসলীম লীগেব একমাত্র 
“আদর্শ এবং মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের যধ্যে পাঁকি- 
"স্থানের ভিত্তি রচিত হুইয়াছে। এজষ্ত মুসলীম 
‘লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার উদেশ্য সন্মুখে রাখিয়া 
“মিশনের পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটার 
সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে । তবে 
কমিটার আলাপ-আলোচনায় যদি পাকিস্থানের 
“আদর্শের বিকদ্ধে কিছু দেখা যায় তবে লীগ উদ্থার 
সহযোগিতামূলক নীতির পরিবর্তন করিবে । কেন্দ্র 
প্রস্তাবিত অস্থাধী গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে লীগের কার্ধ্যকরী 
সমিতি উহার সভাপতি মিঃ জিন্নাকে বভলাটের 
সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে এবং এই সম্পর্কে 
কর্তব্য নির্ধারণ কবিতে ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন । 

লীগের কাধ্যকরী সমিতির এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 
কোন আপোষমূলক মনোভাব, মন্ত্রীমিশনের 
প্রস্তাবের মধ্যে লীগের দিক হইতে যে সমস্ত গলদ 
রহিয়াছে তাহ! যুক্তির দ্বারা উদঘাটিত করিয়া 
কংগ্রেস বা মনত্রী-মিশনকে উচ্ছাদের স্বমতে আনয়ন 
করিবার কোন প্রয়াস, এক কথায় দেশের কোটী 
“কোটী জনসম্টিকে বর্তমানের এই ছুঃখ-ছুর্দশী হইতে 
“উদ্ধার করিবার জন্তু ভারতের অগ্ঠ সমস্ত সম্প্রদায়ের 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার কোন আগ্রহ 
নাই। লীগের প্রস্তাব পাঠ করিলে উহা স্পষ্টই 
যনে হয যে, লীগ অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র কমিটার সহিত সহ- 
যোগিতা করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং এই 
সহযোগিতার উদ্দেস্ত ভারতের সর্বশ্রেণীর লোকের 
পমর্যিত একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা নহে_-উহার 
উদ্দেশ্য কমিটার ভিতরে থাকিয়া ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকে পণ্ড করা । 


ক 


মিঃ প্রিরা তাঁহার বক্তৃতায় এই বিষয়টী আরও 


নি - স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত ককিয়াছেন। তিনি বলেন-- 


আমরা শাসনতন্ত্র কমিটীর মধ্যে থাকিয়া একটা 
অচল অবস্থার সুষ্টি করিব, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র 
স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং যতদিন দেশে 
অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ' ততদিন 
.. সামরিক বিভাগ যাহাতে বৃটাশ কর্তৃত্বাধীন থাকে 
. তাহার ব্যবস্থা করিব, সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে 
, দেশের যানবাহন ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় 
গবর্ণষেণ্টের যতটা অধিকার থাকা প্রয়োজন 
তাহার বেশী অধিকার আমরা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
হাতে প্রদান করিব না, আস্তঃপ্রাদ্রেশিক গবর্ণমেণ্টে 
: যে, সমস্ত মুসলমান-প্রধান প্রদেশকে অস্তভূ্ত 
করা হইয়াছে সেই সব প্রদেশ যাহাতে কোনও- 
"কূপে বিচ্ছিম হইয়া যাইতে না পারে তাহার 


ব্যবস্থা করিব এবং শাসনতন্ত্র কিছুদিন চালু 
থাকিবার পর আমরা ভারতের কেন্ত্রীব গবর্ণ- 
যেন্ট ইহুতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে 
পরিণত হইব । মিঃ জিন্নার এই সব উক্তি হইতে 
মলে হয় যে, ভারতের জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের 
তিনি এবং তাঁহার পরিচালিত মুসলীম লীগই 
একমাত্র কর্তা । তিনি একথা ভুলিয়া যাইতেছেন 
যে, ভারতবর্ষে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু, শিখ, 
খৃষ্টান, পার্শী, গুর্থা প্রভৃতির সংখ্যা তিনগুণ এবং 
উহাদের সহিত বহু দেখপ্রেমিক মুসলমানেরও 
যোগ রহিয়াছে । উহাদের সকর্পের বিরুদ্ধাচরণের 
মুখে মিঃ জিরা কিভাবে তাহার ০০ 
করেন, তাহা দেখিবার বিবয় | 


যু + bd 


কিন্তু মিঃ জিরার এইসব উক্তির উপর 





বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব প্রদান করিবার প্রয়োজনীষতা 
'আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যেব্যক্তি 


পাকিস্থানের অসম্ভাবনীয় দাবী তুলিয়া মুসলমান 
সম্প্রদায়কে ভ্রান্তপথে পবিচালিত করিয়াছেন এবং 


কংগ্রেস ও অন্তন্তি দলেব সমবেত শক্তির কাছে 
পরাজিত হইধা তাহার পক্ষে মুসলমান সমাজের 
কাছে মুখ দেখান অসম্ভব হইয়াছে। এই অগ্ই 
তিনি বক্তৃতার তুবড়ীবাজী দিয়া তাহার নষ্ট 
প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। কিন্ত 
তাহার এই চেষ্টাও যে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত, হইবে, 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই) অস্থায়ী গবর্ণ- 
মেন্টে যদি কংগ্রেস যোগদান করে এবং কংগ্রেস ও 
লীগের মনোনীত প্রতিনিধিগণ যদি একসঙ্গে 
কিছু দিন কাজ করেন, তাহ! হইলে অনুরভবিষ্যাতে 
উভয় দলের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং 
অল্প সময়ের মধ্যে দেশের ভিতরে সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এরূপ সব অর্থনীতিক বন্ধনের সৃষ্টি হইবে 


* করিবে । 


যাহার ফলে কেহই আর সাম্প্রদারিক ভেদবৃদ্ধি 
দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। মিঃ জির! এতদিন 
দেশের রাজনীতিক অগ্রগতি সাফল্যেক সহিত রুদ্ধ 
করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার 
শক্তিবৃদ্ধি করিবাঁব জন্য বুটাশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতে 
অবস্থিত ইংরাজগণ যতপ্রকারে সম্ভব লীগের 
পৃষ্টপোষকতা করিয়াছেন। কিন্ত এই অপকৌশল 
দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি বিভ্রান্ত 
হইলেও সমস্ত মুসলমান বিভ্রান্ত হন নাই। উহাদের 
মধ্যে অনেক জ্ঞানী, গুণী ও দৃবদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি 
ইংরাজেব এই চক্রান্ত পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া 
সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেস ও অন্থান্য রাজনীতিক দলের 
সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন । এমন কি লীগের 
মধ্যেও বন্ধ ব্যক্তি মিঃ জিরার ও বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
এই চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া লীগের অবলম্বিত নীতি 
ও কর্ধপন্থার প্রতি ত্যক্তবিরক্ত হইব! উঠিয়াছিলেন। 
উহার ফলেই বুটাশ গবর্ণমেপ্ট ভাবতের জনসাধা- 
বণের নিকট দেশ শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে 
বাধ্য হইতেছেন। এই ক্ষমতা যখন দেশের 
সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে নিয়োজিত হইবে, 
দেশের সর্বশ্রেণীব ব্যক্তি যখন দেখিতে পাইবে যে, 
মিলনের পথই বাঁচিবার' পথ এবং ভেঘ্ববিভেদের 
পথ ধ্বংসের পথমাত্র, তখন সকলে দেশের 
মিলনকামী ' ব্যক্তিগণকেই নেতা বলিয়া! গ্রহণ 
খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে এদেশে 
লীগ ও লীগ নায়কগণের দুর্দশা যে ঘটিয়াছিল 
অনুরভবিষ্যতে লীগেরও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিবে। 
আপাততঃ, মিঃ জিনা দেশে ভেদবুদ্ধি জিয়াই য়া 
রাখিয়া দেশের জনসাধারণের অনিষ্ট করিতে সমর্থ 
হইলেও এমন দিন শীঘ্রই.আসিতেছে, যখন মিঃ 
জিন্নার স্তায় ব্যক্তিকে দেশের সর্বশ্রেণীর মুসলমান 
অবজ্ঞাতরে উপেক্ষা করিবে J 





| ন্যাশন্যাল দে্টাল | 


৩1 £-১*নং ক্যানিং নীট ই! 





7 শাখাসমূহ 
বড়বাজার, দমদম ক্যান্টনযেণ্ট, চৌমুছিনী, বস্থরছাটি, কিশোরগঞ্জ, 
তেজপুর, সিরাজদিঘা,.. রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, গ্রহ, 
ং | বাসড়া, আজমীব, হোজাই ও বেওয়ার। 


el যা ২২শে মার্চ 1৪৬ (খালা হইয়াছে । 


৪ আর, চোবা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টব £ | 
বি 





সাবা যাবতীয় জিনিষ সিলিকেট সোডা ৪ সোপগ্রোন 


প্রস্তুত বর 


পাউডার ৬ কষ্টিক সোড। ও রজন'* সিট্রোনেলা 
অয়েল ৩ রঙ ৪ হাইড্রোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন 


বড়বাজার রি 94৮ মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
গ ১১৫৯২ 


| টেলিগ্রাম--“চীনামাটী” 


১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 





 মিলিয়া মিশিয়া 


১৪৬ 


পাপী 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই জুন ১৯৪৬. 





বর্তমান নিবন্ধ লিখার সময় পর্য্যন্ত মনত্রী-মিশনের 
প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেসের চুড়ান্ত অভিমত কি হইবে, 
তাহা জানা যায় নাই। তবে -গত ৪ঠ জুন ' 
তারিখে লগুনের “নিউজ ক্রনিকেল” পত্রের প্রতি- 
নিধিক নিকট কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজ্জাদ 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিরাশ 
হইবার কোন কারণ নাই। মৌলানা সাহেবের 
মতে দেশে শীঘ্রই একটা অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সম্ভাবনা আছে এবং উহার সহিত বড়লাট 
কাজ কবিবেন- এরূপ মনে 
হইতেছে । এ দিন নয়াদিল্লী হইতে এসোসিয়ে- 
টেড প্রেসও এই মর্খে একটা সংবাদ দিয়াছেন যে, 
অস্থায়ী গবর্ণষেণ্টের দৈনন্দিন কাজে বড়লাট 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং তিনি সাম্প্র- 
দায়িক দিক হইতে এরূপ কোন পরিস্থিতির উত্তব 
হইতে দিবেন না, যাহাতে অস্থায়ী গবর্ণমেন্টের 
কাজে বিদ্ন জন্মিতে পারে । তবে কংগ্রেসের দিক 
হইতে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে যোগদানে এখনও অনেক 
প্রতিবন্ধক রহিয়াছে । মিঃ জিনা এরূপ দাবী 
করিয়াছেন যে, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে লীগের ও 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সমসংখ্যক মন্ত্রী-পদ থাকিবে 
_কিন্ত কংগ্রেস উহাতে রাজী নহেন। দ্বিতীয়তঃ 
মনত্রীমিশনের পরিক্লিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন " 
কমিটা ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে 
সিন্ধান্ত করিবেন বৃটাশ গবর্ণমেপ্ট তাহাকেই চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়া কোন প্রাতি- 
শ্রুতি দিতেছেন না । তৃতীয়তঃ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 


কমিটার সদন্ত নির্বাচনের , ব্যাপারে বাঙ্গলা ও * 


আসামেব ইউরোপীয় সদন্গণ অংশ গ্রহণ করিবেন 
না__এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে না। 
এই কমিটাতে দেশীয় 'রাজ্য হইতে যে সমস্ত 
প্রতিনিধি আসিবেন তাহাদের নির্বাচনে দেশীয় 
রাজ্যের প্রজাদের কতটা অধিকার দেওয়া হইবে 
তাঁহাও স্বম্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে না। মন্ত্রী- 
মিশন দেশবাসীর সমক্ষে প্রথমে যে প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন পরবর্তীকালে তাহারা উহা সংশোধন করিয়া 
এরূপ বলিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী 
সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষ। সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি- 
বিধান প্রণয়ন করিবেন তাহা! বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে এবং তারতবর্ষকে নুতন 


শাসনতন্ত্র পাইতে হইলে বুটাশ গবর্ণমেন্টের পহিত | 
ভারতে ইংরাজদের স্থার্থরক্ষা সম্বন্ধে একটা সম্ধিপত্রে | 


আবদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক হইবে। কংগ্রেস মন্ত্ী- 


মিশনের সিদ্ধান্তের এই পরিবর্তনও সমর্থন করিতে- | 


‘চেন না । কাজেই মিশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের মনোভাব কি হইবে তাহা এখনও 
অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে । কংগ্রেস ষদি মিশনের 


' পরিকল্পন! গ্রহণ না করে তাহা হইলে এতদিনের | 


' সমস্ত চেষ্টা-উদ্ধম ব্যর্থ হইবে। তবে আমর! 


এখনও আশা করিতেছি যে, শেষ পর্য্যন্ত এই সব » 


ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে 
এবং ভারতের সকল দলের সমধিত একটা অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবে ॥ 


কচ * 

লওনের সংবাদে প্রকাশ যে, বহ্গদেশের ভবিষ্যৎ 
শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে ঘোষণা করা 
হইয়াছিল, তাহা! উক্ত দেশের বর্তমান অবস্থার 












উপযোগী নহে বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বুঝিতে 
পারিয়াছেন। একজন ব্রহ্ধদেশের গবর্ণর সার 
রেজিন্যান্ড ডর্শ্মেন স্বিথ পরামর্শের জন শীঘ্রই 
লগুনে যাইতেছেন। তিনি সেখানে বৃটীশ গবর্ণ- 
যেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত ও ব্রহ্মদেশের 
সহকারী সচিব মিঃ আর্থার হেগ্ডারসনকে সঙ্গে 


লইয়া ব্ৰহ্মদেশে ফিরিবেন এবং ভারতের অমুকরণে 


বরঙ্ষদেশের জনমতের প্রতিনিধিগণের ' সহিত 
পরামর্শক্রমে বহ্ধদেশের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা স্থির 


'করিবেন। ব্রহ্মদেশে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ষে সামাজ্য- 





নলবাড়ী, মাজবাট, 
বর্ধমান, . জামসেদ- 
পুর, বনহ্ুবাজার। 
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টেলিগ্রাম £ “ওভা রড্রাফট” 


নাশনাল ইকনফিক ব্যাঙ লিঃ | 


হেড অফিন ই ১৪নৎ হেয়ার ফ্রী, কলিকাতা | 
ভঘানীপুর শাখা! গত ৪ঠা মে তারিখে জগুবানুর বাজারে 
খোলা হইয়াছে | j 


ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য কর! হয়। 


দিপল্দ ক্রেডিট ব্যাধ লিঃ 


| হেড অফিস $= 
| পি-২ হাওড়! ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাত। | 


17 শাখাসমূহ 
ূ শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রীচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাঁয্য করা হয় 


সর্বপ্রকার 


: ক্রিয়াদিংএর স্থৃবিথাপহ যাবতীয় 





বাদী মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে ' 
উক্ত দেশে অশান্তির আগুন ধৃমায়িত হইতেছে. 
এতদিন পরে উক্ত ব্যাপাবে যে বুটীশ গবর্ণমেন্টের 
চৈতন্য হইয়াছে তাহা সুখেব বিষয় | কিন্তু ইংরাজ- 
ভাঙ্গিলেও মচকাঁয়' না এবং চাতুধধ্য ও দর কষা- 
কষিকেই জয়লাভের একমাত্র অন্তর বলিয়া মনে 
করে। কাজেই শেষ পর্যন্ত ব্র্গদেশের অবস্থা কি 
ঘটে বলা যায়' না। তবে ব্রহ্মদেশে সাম্প্রদায়িক" 
ভেদ-বুদ্ধির দোহাই দিয়া দেশের উন্নতিতে. 
বাধা দেওয়ার পক্ষে ইংরাজের কোন সুযোগ সুবিধা. 






ঘট ঠা ব্যান | 


-৪ লিমিটেড £- 


হেড অফিস ঃ 
88-8৬, ক্যানিং গ্ীট, কলিকাতা । 


Tele: "PURSE", Cal: Phone: B. B. 6779 









ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। , | 
ব্ৰাঞ্চ £_বেলেঘাট! (কলিঃ ), সৈয়দপুর, 
রাজপাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- ॥' 
পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, | 
হাইলাকান্দি ও ভাগলপুর । |. 












ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ ' 


ফোন--কলিঃ ৩৪৬ | 













ম্যানেজিং ডিরেক্টর : এস, চৌধুরী 








৫৭) রাধাবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 


ক্রিম বামন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! 


_জলিনন্সিডে ত _- 









ম্যাঃ ভি-_মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী ৷ 


খবরের কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি বাংলা ভাষা 
প্রচার সমিতির বাঁধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । 
সমিতির কাধ্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানি না, 
কিন্ত জানিতে পারিলে খুসী হৃই। বছর কয়েক 
আগে বাংলাকে যাহাতে ভারতের রাষ্ট্রভাবারপে 
গ্রহণ করা হয় সে আগ্ভ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইতে দেখিয়াছিলাম। বাংলা ভাষার শব্দ- 
, সম্ভার ও সে-ভাষায় রচিত সাহিত্যের ' উৎকর্ষ 
ইত্যাদি বুক্তিদ্বারা দেখানো হইয়াছিল যে, বাংলাই 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা! হওয়া উচিত, হিনুস্থানী নহে। 
কিন্তু, সংসারে যুক্তি দিয়াই যদি সব. কাজ হইত 
তাহা হইলে কথা ছিল না । রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র 
ভাষার এশরধ্যঘবারা নিরূপিত হয় না। সবচেয়ে 
বেশী সংখ্যক লোক যাহা বলে বা বুঝিতে পারে 
সেই বিচারটাই সবার আগে হষ। তাহার উপর 
অগ্ান্ত কারণও থাকে । যেমন, যে-সব লোকের 
হাতে রাষ্টব্যবস্থা তাহাদের ইচ্ছা, রাজনৈতিক 
মনোভাব, অভ্যাস ইত্যাদি। 


+ নি 1 

হিন্দিই হউক, উর্দদ,ই হউক, দুইএ মিলিয়া 
হিনুস্থানীই হউক, কিন্বা বর্তমান ইংরেজীই বহাল 
থাকুক, এ-কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, 
বাংলা ভারতের বাষ্ট্রভাষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
কিন্ত বাংলা ভাষা প্রচারের বহু সম্ভাবনা আছে। 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ্চন্দ্রের সাহিত্য পড়িবার 
আগ্রহেই কিছু সংখ্যক অবাঙ্গালী বাংলা শিখিতে 
উৎ্স্থক। ভালোরকম চেষ্টা করিলে অনেক 
অবাঙ্গালীকে আমরা বাংলা শিখাইতে পারি। 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাংলার বাহিরে 
বড বড সহরে প্রত্যেক বছরে বাংলা পরীক্ষা লইবার 
ব্যবস্থা করিয়া এদিক দিয়] প্রশংসনীয় কাজ 
করিতেছেন। বাংলা পড়াইবারও কোন ব্যবস্থা 
আছে কিনা জানি না। থাকিলে অনেক ফল 
পাওয়া যাইত । 
1 * EE 
অবাঙ্গালীকে বাংলা শিখাইলে বাংলা ভাষার 
প্রচার হইবে, সে-কথা বুঝাইবার জন্য যুক্তিতর্কের 
প্রয়োজন হয় না। কিন্ত শিখাইতে যথেষ্ট উদ্যম, 
পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় প্রয়োজন হয়। 
বাংলা ভাষা প্রচার সমিতির সেরূপ উদেশ্য বা 
সামর্থ্য আছে কিনা জানি না। বাংলার বাহিরে 
বিভিন্ন কেন্দ্রে স্কুল খুলিয়া অবাঙ্গালীকে বাংলা 
শিখাইবার ব্যবস্থা করা খুব সহজ নয়। যে-পরিমাণ 
অর্থব্যয় ও কৰ্ম্মী দরকার হইবে, তাহা খুব সামাষ্য 
নহে। তাহাব চাইতে একটা সহজ উপায় আছে। 


লগ্নে দেখিয়াছি, নানা বিষয়ে মোটামুটি শিক্ষা 


দানের দম্ভ করসপণ্ডেন্দ কোস? আছে। শিক্ষার্থী 
লণ্ডনের বাহিরে বহু দূরদেশে আছে। 
হইতে পত্রযোগে সে শিক্ষায়তনের সহিত যোগা- 
যোগ রাখিতেছে, এবং পত্রযষৌগেই শিক্ষণীয় 
বিষয়ে পাঁঠ লইতেছে। মাষ্টার মশাষেরা চিঠিতে 
তাহাকে পাঠ দিতেছেন, প্রশ্ন করিতেছেন, 
চিঠিতেই উত্তর পাইতেছেন এবং সেগুলি সংশোধন 


-৫ 










সেখান রর 


খয়ালার খাতা 


€ মতামতের ভচ্চ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


করিয়া নতুন নির্দেশ দিয়া আবার চিঠি লিখিতে- 
ছেন। এই “করসপণ্ডেক্দ কোসের ” পাঠ্যলিপিটি 
এমন চমৎকারভাবে তৈরী যে, উহাদ্বারা খুব অল্প 
সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে কাঞজ-চলা-গোছের জ্ঞান' 
লাভ করা খুবই সহজ হয়। বুদ্ধের আগে জার্দেন 
ভাষা শিখিবার এমন একাধিক “করসপণ্ডেন্দ 
কোস”* দেওয়ার প্রতিষ্ঠান ছিল। এখনও আছে 
কিনা জানি না। বাংলা ভাবা প্রচার সমিতি এই 
ধরণের একটা পন্রযোগে বাংলা শিখাইবার 
আয়োজন করিলে তাহাদের সমিতির উদ্দেশ্য সহজে 
সফল করিতে পারিবেন । 

আরও সহজ, কম ব্যয়সাধ্য ও কম কর্ম্মীসাপেক্ষ 
একটা উপায় আছে, যাহাদ্বার! খুব ব্যাপক ফললাভ 
না হইলেও কিছুটা সাফল্যলাভ করা যাইতে 
পারে। সেটা হইতেছে, বাংলায় কথাবার্তা 
চালাইবার উপযোগী জ্ঞান জন্মিতে পারে এমন 
কতক গুলি ক্ষুত্র পুস্তিকা প্রকাশ করা । অনেকটা 
ইংরে জী ওয়ার্ড বুকের মতো। পুস্তিকাগুলি বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষায় করা দরকার । তাহা সম্ভব না 
হইলে ইংরেজী অক্ষরে অর্থাৎ রোম্যান বর্ণমালায় 


পা শপ পপ পপ পি শা? পপ 





বোঝে িটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওরেঙ্স সোসাইটি 


টাকা দেওয়ার চাইতে সেটা নিশ্চয়ই সদ্যয় হইত, 








লিমিটেড 


ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত--১৮৭১ 
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দিভিজদ্কাঁনল এণ্ড ভম্ভম১ 










চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 





ছাপা প্রয়োজন। সেনাবিভাগের কর্ণেল, মেজর 
প্রভৃতি অফিসারদের উর্দু শিখিবার জন্য এমন খান 
ছুই পুস্তিকা দেখিয়াছি । তাহাতে চলতি শব্দ এবং 
সদাসর্ধদা যে ধরণের কথাবার্ী আমাদের বলিতে 
হয়, তাহার উর্দ,রূপ আছে এবং ব্যাকরণের 
কয়েকটা সহজ নিয়ম ও তাচার প্রয়োগ দেখানো 
হইয়াছে । অনেকটা বিলাতের Freuch without 
66215 এর মতো । বাংলা ভাষায় এই ধরণের 
চটি বই লিখিয়া খুব অল্প দামে অবাক্জালীদের কাছে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় নাকি? বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিবদকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখিলে খুসী 
হইতাম । 


টাকা চাই ? অবশ্যই চাই। কিন্তু সে টাকা 
আসিবে কোথা হইতে ? ইহার প্রথম জবাব হিসাবে 


গভর্ণমেণ্টের নাম করিতে পারিতাম। কারণ 
বাংলা ভাষা প্রচারের অন্ত বাংলা গভর্ণমেণ্ট বছরে 
হাজাব কুডি টাকা খরচ করিলে তাহা অপব্যয় 
মনে করিবার কারণ নাই। অস্ততঃ সাম্প্রদায়িক 
[বষ ছভাইবার অগ্ঠ “আজাদ” পত্রিকাকে ত্রিশ হাজার 





আপনার সহযোগিত৷ 
আমাদিগকে আরও 
সবল করিয়া তুলিবে। 





এলায়েড একুসচেঞ্জ বাক 
লালটেন 
২,আলহাউদী ফেয়ার ইস্ট, 
কলি থমকে os 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য 
করা হয়। 

















মধ্য ও পূর্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা । 


bl 

















পৃ শনি 
সে 


সকল প্রকার ব্যাক্িং কার্য; করা হয়। | 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই জুন, ১৯৪৬ 





অব্যবহাধ্য নৌকা তৈয়ার করিয়া বহুলক্ষ টাকা 
সরকারী কর্মচারী ও কণ্টবৃক্টরদের পকেটে দেওয়ার 
চাইতে তাহার সার্থকতা থাকিত। কিন্তু তবুও 
বাংলা গতর্ণমেণ্টের কাছে এই টাকাটা চাহিতে আমি 
খুব উৎসাহ বোধ করিতেছি না । তাহাব কারণ 
বাংলা গভর্ণমেন্ট অর্থসাহাষ্য করিলেই আইন-সভাষ 
একশ্রেণীর সদন্ত প্রশ্ন তুলিবেন, & টাকায় যে বই 
লিখা হইবে তাঁহার মধ্যে শতকরা ৫৫টি আরবী 
শব্দ থাকিবে কি না। জলকে পানি, সকাল বেলাকে 
ফজ্পর, পাপকে গুন্হা ও 'স' কে ‘ছ’ লেখা হইবে 
কিনা? | 


কি * শা 


বিত্তশালী বাংলা সাহিত্যরপিক ব্যক্তিদের 
দান, সাধারণ বাঙ্গালীর াদা দ্বারা ষে টাকা উঠিবে 
তাহা দিয়াই কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
বাংলাদেশের সিনেমা কোম্পানীগুলিও যথেষ্ট অর্থ 
সাহায্য করিতে পারেন । বাংলার বাহিরে বাংলা 
ছবির চাহিদা বাড়াইতে হইলে অবাঙ্গালীকে বাংল! 
শিখাইবার চেষ্টা, সকলের আগে দরকার । 
কলিকাতার চিত্রপরিবেশক ও চিত্রনিশ্বাতারা 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাংলার বাহিরে 
বাংলা ছবি একেবারেই চলে না অথচ বাংলা দেশে 
হিন্দী ছবি একই চিত্রগৃছে মাসের পর মাস চলিয়া 
থাকে। কিসমৎ কলিকাতায় বছর ছুইর উপরে 
একাদিক্ৰমে দেখানো হইতেছে । সাধারণ মফ:স্বল 
সহরে 'অছ্ুৎকন্যা” ও বন্ধন দেখিতে বাঙ্গালী 
মরনারীকে ভীভ করিতে দেখিয়াছি। বাঙ্গালী চিত্র- 
নির্মাতারা তাহাদের ছবি দেখাইয়া যে টাকা পান, 
তাহার একট] অংশ কলকারখানার ভিশ্রীশিয়েশন 
ফণ্ডের মত আলাদা করিয়া রাখিয়া উহা! বাংলা 
ভাষা প্রচার সমিতির হাতে দিতে পারেন। 
বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরাও তাহাদের বইর বিক্রধলনধ 
অর্থের সামান্য অংশ সমিতিকে দিতে পারেন। 
কারণ বাংলা বই পোকায় না কাটিয়া যাহাতে 
বাজারে কাটে তাহার, চেষ্টা বাজারের পরিধিটা 
বাডাইবার কথাই আগে আসে।, 


০ পদ 


বাংলার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহা 


মানিয়া লইয়াও একথা বলিব . যে, বাংলাভাবার 
যতটুকু প্রাপ্য তাহার সবটা.সে সরকারী মহল 
হইতে পাইতেছে না। হিন্দী, উর্দ.. এমন কি 
অপেক্ষাকৃত অল্পকিত তামিল, তেলেগু দ্াধাকেও 
ভারত গভর্ণমেণ্ট যতটা মর্ধ্যাদা দেন, বাংলাকে 
তাহা দেন না। কয়েকটা ছোটখাটো দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। ভারত গভণমেণ্টের সংবাদ বিভাগ 
হইতে যে-তিনটি পাক্ষিক পত্রিকা সরকারী খরচে 
বাহির হয়, তাহার একটিও বাংলা ভাষায় নহে | 
ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন, ভারতীয় সমাচার ও 
মার্কেজিত-ই-ইলাত যথাক্রমে ইংরেজী, হিন্দী ও 
উর্দ,। “ফৌজী আখবর? নামে দেশরক্ষা বিভাগ 
হইতে একটি কাগজ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন। 
এক সময়ে তাহা চৌদ্দটি ভাষায় চাঁপা হইয়াছে! 
আপনার! শুনিয়া অবাক হইবেন যে, এওঁ চৌদ্দটি 
ভাবার মধ্যেও বাংলা ছিল ন! । অল ইণ্ডিয়া রেডিওর 
ক্লিকাত! কেন্দ্ৰ হইতে প্রত্যহ বহুক্ষণব্যাপী হিন্দী 
‘ও উৰ্দ, প্রোগ্রাম হয়, অথচ দিল্লী ষ্টেশান হইতে 


মাসে একঘণ্টা বাংলা প্রোগ্রামও হয় না, যদিও 
দিল্লীতে রেডিও সেট আছে, এমন বাঙ্গালীর সংখ্য 
নিশ্চয়ই বহু সহস্ৰ হইবে | বাংলার বাহিরে পোষ্ট 
আপিসের মনি অর্ডার ফরম্‌ স্থানীয় ভাষায় ছাপা 
হয়। হিন্দী ও উর্দা, মনিঅর্ডার ফরম্‌ দিল্লী, লক্ষ, 
ও লাহোরে দেখিয়াছি । বাংলাদেশে বাংলা মনি- 
অর্ডার ফরম্‌ কেহ দেখিয়াছেন কি? পয়সার গায়ে 
আগে বাংলায় লেখা থাকিত তাহা তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। সিকি, আধুলীতে এখন শুধু উ্দ,তে 
লেখা আছে। পাকিস্থান কি সুরু হুইয়া গিয়াছে ? 
ক সু * 

রিগে কমিটি মাবে-টানা রিক্স! তুলিয়! দেওয়ার 
পরামর্শ দিয়াছেন। মানবতার দিক দিয়া এই 
প্রস্তাবের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। 
রোদ, বৃষ্টির, মধ্যে মান্য মামুষকে বহন করিবে 
ইহা আমাদের কুচিতে বাধে, নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে 
হয়। কিন্ত রিজ্লাগুলি কলিকাতার রাস্তা হইতে 
. একেবারে অস্তহিত হইলেও অসুবিধার অস্ত থাকিবে 
না, বিশেষ করিয়া কলিকাতার মতো বড় বড় 
সহরে। সকল রাস্তায় ট্রাম নাই, বাসও নাই, 
ট্যাক্সি দুর্ম্ম ল্য এবং ছূর্ঘট, ঘোড়ার গাড়ী 
ভাভা কবিতে হইলে তিন মাইল রাস্তা হাটিক়া 
তাহাদের আড্ডায় যাইতে হয় এবং তাঁছারও 
দক্ষিণা সামাগ্ভ- নয়। - সাধারণ লোকের 
পক্ষে রিক্সাই সম্তা বাহন । ইহা উঠিয়া গেলে 
তাহাদের দুর্গতি ঘটবে । বিগে কমিটি রিক্সার 
সঙ্গে যোটর সাইকেল যোগ করিবার, যে পরামর্শ 


দিয়াছেন তাহা গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাঁই। ' 


সাধারণ সাইকেল রিক্সা যাহা আজকাল মফংশ্বলে 
এবং কলিকাতার আশে পাশেও চলতি হইযাছে, 
তাহাও কলিকাতায় চালাইবার' অনুমতি কর্তৃপক্ষ 
দেন নাই এবং রাস্তায় যানবাহন দুর্ঘটনার কথা 
বিবেচনা করিলে না দিয়া ভালোই করিয়াছেন 
বলিতে হুইবে । ' উত্তর ভারতে “টাঙ্গা” ভাড়ার 
দিক দিয়! সম্তাই-_অন্ততঃ বুদ্ধের আগে পর্ঘ্স্ত ছিল, 


কিন্তু বসিবার পক্ষে মোটেই আরামদায়ক নয়। 
বাংলাদেশের মুষলধারে বৃষ্টিব মধ্যে টাঙ্ষায় যাতায়াত 
করিলে গঙ্গায় না যাইয়াও গঙ্গা্সান ঘটিবে। সুতরাং 
রিক্সা তুলিয়া দিলে রিষ্সাব স্থান পূরণ করিতে 
পাবে এমন একটা সুলভ যানের কথা ভাবা 


' দরকার। 


বুদ্ধ বাধিবার কিছুদিন আগে বোম্বেতে 
এক বিশেষ ধরণের কয়েকটা যান দেখিয়ী- 
ছিলাম। তিন চাকার মোটর গাড়ী বলা 
যাইতে পাবে। ছেলেদের ট্রাই-সাইকেলের 
উপরে একটা ছোটখাট মোটর বাসের" 
বডি বসাইয়া দিলে যেমন দেখিতে হুইবে, 
অনেকটা সেই ধরপের। জিনিষটা জাপানী। 
একটা মোটর সাইকেলের উপবে বাসের বডি 
বসাইয়া তৈয়ার, শুধু পিছনে একটার বদলে ছুইট! 
চাকা । গাভীট! অত্যন্ত হান্ধা, দাম কম এবং খুব 
কম পেট্রোল লাগে । মোটর সাইকেলেব মতো! 
চালাইবার কলকৌশল, ষ্টিয়াবিং নাই, হাতল আছে, 
গিয়ারও মোটর সাইকেলের মতো! । গাডীগুলিতে 
ছুইদিকে বেঞ্চির মতো আছে, তাহাতে চারজন 
বসিতে পারে। যতদুর স্মবণ হইতেছে, কলিকাতার 
সাওখাত মেমোরিষ্যাল গার্ল স্কুল এ রকম একটি 
গাড়ী আনিয়াছিল। এই ধরণের গাভী আরও 
একটু ছোট আকারে যাহাতে দুইজন যাত্রী বসিতে 
পারে- রিক্সার বদলে প্রচলন করা যাইতে পারে। 
যুদ্ধের উদ্ধত্ত বহু মোটর সাইকেলকে এই ধরণের 
গাড়ীতে রূপান্তরিত কবা কঠিন নয এবং ভারতবর্ষেও 
তাহার কাবখানা হইতে পারে। ইহার দাম ও 
চালাইবার খরচ এতই সুলভ হইবে যে, বহুলোক 
ধাহারা মোটর রাখিতে পারেন না, অথচ পুস্বাইকও 
পছন্দ করেন না তাহারা উহ্থা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 
কিনিবেন। কোন ভারতীয় ব্যবসাধী এই ব্যবসার 
সম্ভাবনাটা ভাবিয়া দেখিতে পারেন | 


_খেয়ালী 
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স্ববারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস--২২নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা! । ফোনঃ ক্যাল--৪৮৬১ - [ 

টি নাহার | 
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড ), 

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬৷১, রসা রোড ), টালা, fl 

দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর f 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ বি সি দাস, এম-এ. বি-এল 
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পোষ্ট বন্স--২২৮২ 





| - সে্টাল বমার্শিয়াল ব্যাক লিঃ 
স্থাপিত-_-১৯২৮ 
হেড অফিস--১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা । 
শাখা অফিস :__জীকলাবীদ্ধা (আসাম ), মাণিকতল। (কলিকাতা ) 
অনুমোদিত জ্গামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভা রড়াফট 


দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেগু প্র্ভৃতির টাক! স্থবিধাজনক 
জর্তে আদায় করিয়! দেওয়া হর । 





ম্যানেজিং ভাইরেকর- মিঃ এস, বি, বিশ্বাস 


ফোন--বি, বি, ৫৬৩৮ 
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চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাণ্ড ইলেক্‌টি,ক 
সাপ্লাই কোম্পানী £_গত ওরা জুন সোমবার 
অপরাহু ৪টার সময়ে ১নং গঙ্গারাম পালিত লেনে 
চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড ইলেক্টিক সাপ্লাই 
কাম্পানীর ডিরেক্উরগণ কোম্পানীর আফিসে 
-বাজলা সবকারের বিদ্যুৎ উন্নষন বিভাগের স্পেশ্যাল 
'অফিদার মিঃ আর এল ইতান্সকে এক চায়ের 
মজলিসে আপ্যায়িত করেন। ক্যালকাটা ইলেক্‌- 
"টিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের এজেণ্ট মিঃ ডি প্ল্যাডিং, 
মিঃ এ আর কুলী, বালা সরকারের বিদ্যুৎ উপদেষ্টা 
মেজর এ বি কুলেন, মিঃ রেডিডিহিউ, কুমিল্লা 
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মিঃ বি কে দত্ত, আধিক 
‘জগৎ এর সম্পাদক শ্রীধুক্ত যতীন্রনাথ ভট্টাচার্য্য, 
মিঃ কে সি ব্যানাজ্জি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
উক্ত অ্ুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর 
পক্ষ হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেন 
এবং সপারিন্টেপ্ডিং ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ইউ 
'এল রায় অভ্যাগতমণ্ডলীকে আদর-আপ্যায়ন 
-করেন। 

ছেষ্টিংস্‌ মিল লিঃ--কলিকাতার উপক্ঠস্থিত 
হেষ্টিংস্‌ মিল নামক চটকলের পরিচাঁলনাভার 
‘মেসার্স এ্যাও,ইউল এ্যাণ্ড কোম্পানীর হস্ত হইতে 
৭নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতাস্থ মেনাঁস বাঙ্গর ব্রাদার্স 
লিমিটেডের হস্তে স্তম্ত হইয়াছে। 

টেক্সম্যাকে। কারখানার ধর্মঘটের 
"অবসান £_্পচিশ দিন ধর্খ্ঘট চলিবার পরে 
কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রধান দাঁবীগুলি 
মানিয়া লওয়ায় সম্প্রতি টেক্সম্যাকে! কারখানার 
শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়াছে। 

সীমান্ত প্রদেশের শিল্প-সম্পদ £_উঃ পঃ 
সীমান্ত প্রদেশের অর্থসচিব মিঃ মেহেরটাদ 
খারা বারতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন 
যে, সীমান্ত সরকার প্রদেশের যাবতীয় প্রধান শিল্প 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবাব সিদ্ধান্ত 


-করিষাছেন। 


আমেরিকার নৌবাণিজ্যপথ-_সারা পৃথি- 


-বীতে আমেরিকাব বাণিজ্যান্দ বিস্তার করিবার 


জন্য প্রয়োজনীয-বত্রিশটা বাণিজ্য পথ যুক্তরাষ্ট্রের 


-ম্যারিটাইম কমিশনের অন্থমোদন লাভ করিয়াছে। 


ভারতে মিশরীয় ভুলা প্রতিনিধি দল_ 


“মিঃ হাসান এল মাওষাদির নেতৃত্বে মিশর হইতে এক 
-সবকারী তুলা প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বোম্বাই সহবে 


‘পৌছিয়াছেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারত, 


মধ্য-প্রাচ্য ও স্ুদুব-প্রাচ্য পরিভ্রমণ করিবেন বলিয়া 
“আশা করা হইতেছে। 


প্যালেষ্টাইনে ভারতীয় প্রতিনিধি দল 
প্যালেষ্টাইনের কুষি-্যবস্থা, সমবায় ও যৌথ 


নার্স যব enn ্্্্ম্ত 
'চাষ-আবাদের, ব্যবস্থা বর্তমানে বিশেষ উন্নতি _____ 0000007700 
‘লাভ করিয়াছে তাই এ সব ব্যবস্থা সম্পর্কে | উল জজ মি কিউ 1 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভারত সর্লকার | কয টা মঢার্ণ 
--১৯২৯ 


দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 
ব্রাঞ্চ: হুবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগপ্জ। 


. এক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল শীঘ্রই প্যালেষ্টাইনে i 
প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঢু 


জেট-চালিত বিমানের 


গতিবেগ | 
ওহিয়োর অন্তর্গত ডেটন সহবে জেট-চালিত | 
‘একখানি পি-৮০ বিমানপোত ঘণ্টায় চারশত | 
-াষটি মাইল গতিবেগে চলিয়া পৃথিবীতে নূতন | 
রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। 





খান্র্ূপে আমের আটির শাঁস 
খাগ্ভহিসাবে আমের আটির শাস কিরূপ গুণসম্পন্ন 
সে সম্পর্কে সম্প্রতি হবিজন পত্রিকায় মহাত্ম'জী 
বুক্তপ্রদেশের ইজ্জধ্নগরস্থ ন্তাশগ্ভতাল রিসার্চ 
ল্যাবরেটরীর গবেষণা ফলের দিকে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিষাছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 
'কারেন্ট সায়েন্স” নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধতি 
তুলিরা দেখাইয়াছেন যে, আমের আটির শীসের 
এক শত পাউণ্ড সহজপাঁচ্য প্রোটিন যবের আশী 
পাউণ্ড সহজপাচ্য-প্রাটিনের তুল্য এবং যবের 
আশী পাউণ্ড শ্বেতসার ষ্টার্চ) এই শীসের ছিযাশী 
পাউণ্ড শ্বেতসারের সমান। এই খাস্ব-সঙ্কটের 
দিনে এই নূতন খাঁদ্ত ব্যবহার করিয়া দেখিবার জ্ন্ত 
মহাত্মাদ্ী উপদেশ দিয়াছেন। 

কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালয় পুনর্গঠন £ 
প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঠার জন সদস্ত 
লইয়া গঠিত “উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কমিটি” নামে 
একটা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। - এই কমিটি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিবিধান ও পুন" 
নাদির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রকাশ, 
বিজ্ঞান কলেজের যে বিভাগগুলি বর্তমানে বালীগঞ্জে 
রহিয়াছে সেইগুলিকে আপার সারকুলার রোডস্থ 
বিজ্ঞান কলেজে সরাইয়া আনা, কীচডাপাড়ার 
নিকটে কৃষিবসায়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা, পাট শিল্প- 
বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান সিনেট 
হাউসটাকে ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে এক বিরাটায়তন 
অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া তথায় বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 


হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিফাত। 


অফিস সরাইয়া লওয়া প্রভৃতি নাকি এই ব্যাপক 
পুনর্গঠন কার্যের অঙ্গীভূত হইবে |, এই সব 
কারণে ব্যয় হইবে আনুমানিক এককোটা টাকা। 

কৃত্রিম উপায়ে পশু প্রজনন- কৃত্রিম 
উপায়ে পশু প্রজ্জনন পদ্ধতি রাশিয়া প্রভৃতি দেশে 
প্রভূত সাফল্য 'লাভ করিয়াছে । ভারতেও এই 
পদ্ধতি পরীক্ষার জপন্ত পাঁচটা কেন্দ্র সরকারীভাবে 
স্থাপিত হইয়াছে । কলিকাতাতেও একটী কেন্ত্রে 
করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের ইজ্জৎনগরস্থ 
ইম্পিরিয়াল ভেটারীনারী ইনষ্টিচ্যুটে গত তিন 
বৎসর ধরিয়া যে পরীক্ষা কাধ্য চলিতেছিল তাহাতে 
গোপ্রজননে শতকরা উন-আশীটা ক্ষেত্রে, ছাগ- 
প্রজ্জননে শতকরা আশীটা ক্ষেত্রে এবং মেবপ্রজ্নন 
সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে। গত ২০শে 
অক্টোবর কলিকাতা কেন্ত্র স্থাপিত হইবার পর 
হইতে এ পর্য্যন্ত এ কেন্দ্রে প্রায় দুইশত ক্ষেত্রেএ 
বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আশা 
করেন যে, সর্বক্ষেত্রে না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এই পদ্ধতি সাফল্যলাভ করিবে । বাংলা দেশে 
এই পদ্ধতি গৃহীত হইলে বাংল! সরকার পাঞ্জাব 
হইতে যতগুলি হরিয়ানা ,বাড় আমদানী করিতে 
পরিকল্পনা করিয়াছেন ভাছার অপের্া কম সংখ্যক 
বাভ আমদানী করিলেই চলিবে । বাংলাব গবাদি 
পশ্ডর উন্নতি বিধানের জদ্ত কলিকাতা কেন্দ্রের মত 
শত শত কেন্দ্রের প্রয়োজন হইবে। 


কলিকাতায় শাকসজী ও মাছমাংসের 
মূল্য-ক্রণিকাতার বাজারে শাক-সজী মাছ 
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বাঞ্চ_ বড়বাজীর, স্টামবাজার, ভবানীপুর , বলিরহাট, খুলনা ও পাটন। 
সুবিধান্জনক সর্ে গভর্ণমে্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যা করা হয়। 


- চেয়ারম্যান--মিঃ দেবেন্দ্রমাথ মুখার্জি, প্রাক্তন দ্র, কলিকাত! কর্পোরেশন । 





স্থাপিত 
হেড অফিস 2 ২০১, মহষি 
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মাংসের মূল্য কি করিয়া হ্রাস করা যায় তাহার 
উপায় উদ্ভাবনের জন্ত সম্প্রতি কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের ডেপুটি মেয়রের কক্ষে কর্পোরেশন এবং 
বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়। 
ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখার্জ্জি এই বৈঠক 
আহ্বান কবিয়াছিলেন। 


পাট চাষের উন্নয়ন__সম্প্রতি প্রকাশিত 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির টেকনলজিক্যাল 
রিসার্সল্যাবরেটরীতে পাট ' চাষের উন্নয়ন সম্পর্কে 
চার বৎসরাধিককাল গবেবণার পর সম্প্রতি উক্ত 
কমিটি এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঘনভাবে 
পাট বপন করিলে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট 
উৎপাদন করা যায় এবং অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া 
রাখলে ভাল পাট উৎপাদন করা সম্ভব নছে 
বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
সাদা এবং তোষা উভয় শ্রেণীর পাট কোন্‌ অঞ্চলে 
কিরূপ জন্মায় তাহার কথা উল্লেখ করিয়া রিপোর্টে 
জানান হইয়াছে যে, আসামেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট 
উৎপন্ন হইতেছে । 


বৃটিশ লৌহুশিল্প-_বুটিশ লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের এক নির্টি্ই অংশকে জাতীয়করণের জন্য 
গবর্ণমেপ্ট যে প্রস্তাব কবিয়াছেন, গত ২৮শে মে 
তাহা কমন্স সভাষ গৃহীত হইয়াছে। . 

' হাওড়া সেতুর উপর যানবাহন চলাচল 
ভারত গবর্ণমেন্টের নির্টেশে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্াটিট্িক্যাল 
ইনষ্টিটিউট দুই সপ্তাহব্যাপী হাওড়া সেতুর উপর 
যানবাহন চলাচলের যে হিসাব গ্রহণ করিতেছিলেন 
গত ২৯শে মে তাহা সমাপ্ত হুইয়াছে। ইনষ্টিটিউট 
ঘণ্টা: হিসাবে যানবাহন যাতায়াতের হিসাব 
লইয়াছেন। ইহার ফলে দিন ও রাত্রিতে যানবাহন 
চলাচলেব হিসাব পাওয়া যাইবে। উহা শীঘ্রই 
ভারত গবর্ণমে্টের যানবাহন বিভাগের নিকট পেশ 
করা হইবে! প্রায় ৪ শতের উপর কর্ম্মা, তন্মধ্যে 
৫০ জন পরিদর্শনকারী খারাপ আবহাওয়া 
সত্বেও এই হিসাব সংগ্রহে নিধুক্ত ছিলেন। 
ইনস্টিটিউটের মতে ভারতে এই প্রকার হিসাব 
গ্রহণ এই প্রথম ৷ 


কীচড়াপাড়ায় নুতন যক্ষ্মা হাসপাতাল-- 
১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই হইতে কীচড়াপাড়ায় 
বাংলা গবর্ণমেণ্টের অধীনে € শত শব্যাসম্ঘলিত 
একটি যা হাসপাতাল খোলা হইবে । এই নূতন 
হাসপাতাঁলটি গবর্ণমেশ্টের যুদ্ধোত্তর চিক্ষিৎসা 
উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্ততুক্তি। এই হাসপাতালে 
ডাক্তার এবং নার্সদিগকে যন্মারোগ সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত কবা হইয়াছে। 
প্রকাশ, বাংল! গবর্ণমেন্ট সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সমেত 
কাঁচড়াপাডার মাঞ্ষিন সামরিক হাসপাঁতালটি লাভ 
করার ফলেই ইহা! সম্ভবপব হুইয়াছে। 

মালয়ের রবার ক্ষেত্র যুদ্ধে নষ্ট হয় 
নাই-_সম্প্রতি লণ্ডনের রবার উৎপাদক ব্যবসায়ী- 
দেব এক বৈঠকে সভাপতি মিঃ টি বি বারলো 
বলিয়াছেন যে, বর্তমানে রবার চাষের পুনর্ব্যবস্থার 
জন্য সচেষ্ট হওষা দরকার মিঃ বারলো আরও 
বলেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় বোনিও, মালয় 


॥ 





প্রভৃতি স্থানের অনেক ঘব বাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে 
এবং রবার চাষের যন্ত্রপাতি চুরি অথবা বেশী দিন 
ব্যবহারের ফলে অকেজো হইয়া গিয়াছে বটে 
কিন্ত ববার ক্ষেত্রের তেমন কিছু ক্ষতি হয় নাই। 
বেশীর ভাগ রবার গাছ অক্ষতই আছে] এই 
সম্পর্কে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা 
চলিতেছে এবং রবাবের যূল্যাদি নির্ধারণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট এবং রবারের চাষী, ব্যবসায়ী ও শিল্প- 
মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা 
কমিটি গঠন করা হইয়াছে বলিয়াও মিঃ বারলে 
উল্লেখ করেন। 
পেনিসিলিনের প্রচুর উৎপাদন-_এই যুদ্ধ 
কালে আবিষ্কৃত বহু রোগনাশক পরমাশ্চর্য্য ওষধ 
পেনিসিলিনের কথা আজ প্রায় কাহারও অজ্ঞান! 
নাই। প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারীর অস্থবিধা থাকায় 
ইহার ব্যবহার খুব সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। 
সম্প্রতি বৃটিশ সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বৃটেনে প্রচুর পরিমাণে পেনি- 
পিলিনের তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ১লা 
জুন হইতে সমস্ত ওষধের দোকানেই তাহা নিয়ন্ত্রিত 
মুল্যে কিনিতে পাওয়া যাইতেছে । এমন কি বিদেশে 
রপ্তানি করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণে পেনিসিলিনই 
এখন বৃটেনে তৈয়ার করা হইবে । প্রকাশ, পেনি- 


হেড অফিস-_শ্শিভলহ, 
টেলি :--5 লা 
ফোন £ শিলং_-১৬৬ 


মৎস্য-রসিক [--- 


এই বৃষ্টিতে একটিও মাছ তুল্তে পারবেন কিনা 
ভগবান জানেন, কিন্ত একটুও যে ভিজবেন না 
তা জানি আমরাঁ। মাথায় বর্ধাতি টুপী, 
গায়ে বর্ষাতি কোট, আর পাঁষে রবারের গাম 
বুট-দবই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফের তৈরী! 


ভিজবেন কি করে? 


ডাকব্যাক 

ভারতের জনপ্রিয় বর্ধাতি 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্‌ 

(১৯৪০) লিমিটেড 


কলিকাতা * নাগপুর = বোম্বাই 





শিলং ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিঃ 


অন্যান্য শাখা__শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, হী ও নওগপঁ। (আসাম) । 


সিলিনকে পত্ত চিকিৎসার ব্যবহারের বিষয়েও 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। 

আসাম উপত্যকার পতিত জমি-__আসাম' 
উপত্যকার জেলাগুলিতে যে পরিমাণ পতিত জমি 
আছে তাহার আঙ্মাশিক পরিষাণ নির্দ্ধারপের' 
জন্য আসাম সরকার তদস্ত কার্যা আরম্ভ করিয়াছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, যখন জরীপাদি 


সমাপ্ত হইবে তখন বিদেশাগতদের জগ্ত এই জমির 


কিয়দংশ বরাদ্দ করা হইবে । 


শ্্ীষ্মকালীন বৈশাখী লাক্ষার চাষ--গত 
১৯৪৫ সালে ভারতে মোট ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ 
শত ৫০ মণ বৈশাখী লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ 
১৯৪৬ সালে এই লাক্ষা ফলনের, পরিমাণ পৌণে 
নয় লক্ষ মণেরও বেশী হইবে বলিয়া অঙ্বমান করা 
যাইতেছে। গত পাঁচ বৎসরে গড়পডতা ৭ লক্ষ 
৩৮ হাজার মণ বৈশাখী লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে । 
নিয়ে প্রদেশ হিসাবে বর্তনান বৎসরের বৈশাখী 
লাক্ষার উৎপাদনের পরিমাণ (মণ হিসাবে ) দেওয়া 
হইল-_বাংলা ৫০ হাজার ৭ শত ৫০ মণ, বিহার € 
লক্ষ ৭০ হাজার মণ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১ লক্ষ 
২০ হাঁজার মণ, যুক্ত প্রদেশ ১২ হাজাব মণ, অষ্যাপ্য 
প্রদেশ ১৩ হাজার ২ শত ৫০ মণ, দেশীয় রাজ্য. 
সমূহ ১ ল’ক ১৫ হাজার মণ । 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ ₹_-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
টেলি :-_BANKSHILLO ' 


ফোন £ ক্যাল--৪৪৫৪ 







চাক 







১,00,00,000২- 
বিলিকত মূলধন 
১২,৫০0,০00 
আদায়ীক্কত মুলপ্রন-_ 
১০,২০,০০০২ 
মোট কাধ্যকন্পী তহবিল-_ ' 
২,00,00,000২ 
টাকার অধিক 


র্ববপ্রকার ব্যাস্কিং কাঁধ্য করা হয় 
ম্যানেজিং ভিরেউর-_ এস, সি, পাল 

















১০ই জুন, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


| ১৫১ 
জন নিরম্স ধরিয়া লওরা হইযাছে ; ইহাদের মধ্যে 





খা্ সঙ্কট 


সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড মে মাস হুইতে সেপ্টেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত কয়েক মাসে ভারতের জন্য এগার লক্ষ 
টির RE 


বন হইতে আন ই টন গয় দেওয়া 


₹ চলা জুন হইতে ন NE 
মাথা পিছু এক আউন্স করিয়া হ্রাস করা হুইয়াছে। 


ks) কা রা 


বাংলার বর্তমান খাদ্য অবস্থা ষে পর্যায়ে 


ৰ ফু ৪ 
সম্বিলিত থাগ্ক বোর্ডের ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, 
রাও প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, ভারত চাহিয়াছিল কুড়ি 
লক্ষ টন খাস্কশশ্ত, কিন্ত মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
তাহার জন্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে নয় লক্ষ টন; 
আবার এই নয় লক্ষ টনেরও মধ্যে সে পাইয়াছে 
মাত্র ছুই লক্ষ টন। , 
পি ক যং 


কলিকাতার রাজপথে আবার নিরয্নের ভীড় 
দেখা দিয়াছে। গত ১লা মার্চ হইতে মোট ১৯০৭ 


ইহা একটা প্রস্পেক্টাস্‌ নহে-_বিরৃতি মাত্র 


নবযুগ ইডি লিমিটেট 


(১৯১৩ জালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত ) 


অনুমোদিত মূলধন ৩০১০০১০০০৯২ 


প্রতি শেয়ার ২৫২ টাকা মুল্যের ১০৬,০০০ অৰ্ন্ডিনারী শেয়ার প্রতি শেয়ার ৫০২ টাকা 
মুল্যের শতকর। বাধিক ৬ষ টাকা লভ্যাংশের ৬০০০ প্রেফা রেন্স শেয়ার 
€আয়করমুক্ত ) এবং প্রতি শেয়ার ২।০ টাকা মুল্যের ২০,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । 


বিক্রয়যোগ্য মূলধন ৪,৮৬,২৫০২ টাকা 


প্রতি শেয়ার ২৫২ টাকা মূল্যের ' ১৫,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার, প্রতি টার টাকা 
মূল্যের শতকরা বাঁধিক ৬3 টাকা লভ্যাংশের ১৫২৫ কিউমুলেটাভ প্রেফারেন্দ শেয়ার 
(আযুকরমুক্ত ) এবং প্রতি শেয়ার ২।০ টাকা মূল্যের ১৪,০০০ ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । 


শেয়ারের টাকা নিম্বলিখিতভাবে দেয় 


'  * অঙিনারী শের়ার__আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে ১২০০ আনা) শেয়ার বিলি 
হইবার পর প্রতি শেয়ারে ১২/০ আনা। 
প্রেফারেন্স শেয়ার--আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে ২৫২ টাকা ; শেয়ার বিলি 
হইবার পর প্রতি শেয়ারে ২৫২ টাকা । | 
৮ 
শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনের সহিত সাব ফি দিতে হইবে। 
ভিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজিং এজেণ্টগণ এবং তাঁহাদের বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ ৯,০০,০০০২ টাকা মূল্যের শেয়ার 
ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাকী শেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রার্থ উপস্থিত কর! হইতেছে। 


কোম্পানীর উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের এই ধরণের ব্যবসায়ে যে বেশ ভালরূপ লাভ 

তুযোগ-সম্ভীবন! পাওয়া যায় তাহা বলা অনাবশ্টক । বিশেষতঃ 

কলিকাতীর অভ্যন্তরে এবং চতুষ্পার্শব্তী অঞ্চলে টি সির টা 
| 


এবং সারতবর্ষের যে সব সহরের ব্যবসাকেন্তর 
অথবা; স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে খ্যাতি আছে সেই সব 
সহরে জ্রমি ক্রয় করিয়া তাহার উন্নতিবিধান করত: 
এই জমি স্কুলৰ ক্ষুদ্র-প্লটে বিভক্ত করিয়া বিক্রয় কর! 
অথবা ও জমিতে ক্ষুদ্ৰ ও সুরুচিসম্পন্ন বাড়ী নিশ্বাণ 
করতঃ ভাছ! বিক্রয় করা কোম্পানীর উদেশ্য । 

কোম্পানী এই বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিযা- 
ছেন যে, বর্তমানে যাহাদের আয় সামান্ঠ তাঁহারাও 
পর্য্যন্ত কলিকাতা অথবা অন্তান্ঠ বড বড় সহরে 
নিজস্ব একটী বাড়ীর অন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া 
ডউঠিয়াছেন 3 কিন্তু এক সঙ্গে বাড়ী নির্দাপের সাকুল্য 
ব্যয় প্রদান করিবার অসামধ্যহেতু উহাদের এই 
অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না। কোম্পানী এই 
ধরণের বাড়ীর ব্যয় কিস্তিবন্দী হারে অল অল্প 
টাকায় পরিশোধের একটা ব্যবস্থ। করিয়া মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ভদ্রলোকদের এই সমস্তার সমাধান 
করিয়াছেন । 


৭১. অভ্রনক,সময়ে দেখা খায় যে, এক একজন ব্যক্তি 


সারাজীবন ধরিয়া বাড়ীভাড়া হিসাবে যে টাকা 
প্রদান করেন তাহার ' পরিমাণ এক একটা সুরুচি- 
সম্পন্ন বাড়ী ক্রয় করিবার ব্যয়ের তুলনায় বেশী। 
এক্স যদি কিন্তিবন্দী হারে অল্প অল্প টাকা দিয়া 
একটা বাড়ী, মালিক হওয়ার সুযোগ-নথুবিধা দেওয়া! 
যায় তাহা হইলে এরূপ বাড়ীর চাহিদা অত্যন্ত 
বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 


+ 


উপরোক্তরূপ ব্যবসা ছাড়া কোম্পানী সর্ক- 
প্রকার নির্মাণের কাজ _কোন ব্যক্তিবিশেষের ভন্ 
বাড়ীঘর নির্ধাণ করিয়া দেওয়ার কাজ করিবে । 
উহ! সি পি ডব্লিউ ডি, সি ডব্লিউ ডি, রেলওয়ে, 
পোর্ট ট্রাষ্ট, কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটা- 
সমূহেরও বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করিবে । 


এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেখিয়া এবং 
কোম্পানীর পরিচালনাভার উৎসাহী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ীদের হস্তে স্তস্ত রহিয়াছে একথা! বিবেচনা 
করিয়া ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যাইতে 
পারে যে, উহা খুব অল্প সময়ের মধ্যে উহার 
অংশীদারদিগকে ভালরূপ লভ্যাংশ. প্রদান করিতে 


সমর্থ হইবে । 
ভিরেক্টরগণ 

১। কুমার সি কে দেব, শোভাবাজার রাজ- 
পরিবার, জমিদার, ওনং ভৈরব মুখাঞ্জি লেন, 
কলিকাতা ৷ 

২। মিঃ বিনয়ভুবণ নাগ, কো-অপারেটাভ 
টাউন ব্যাঙ্ক লিঃর চেয়ারম্যান, নসিরাবাদ 
লোন অফিস লিঃর জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 
ইষ্টবেঙ্গল কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃর ডিরেক্টর, 
উকিল ও জমিদার, ময়মনসিংহ | 


১১০০ জনই অবাঙ্গালী । মে মাসের প্রথম এগার 
দিনে কলিকাতার রাজপথ হইতে ধরা হইয়াছে 
১৭৬ জন অবাঙ্গালী, ও ১১৯ জন বাঙ্গালী । 


রগ ক *# 


প্রকাশ, আগামী” জুলাই মাস হইতে বরাদ্দ 
থান্ডের পরিমাণ আরও কমাইয়া জনপ্রতি ৮ আউন্স 
বা একপোয়া খা বরাদ্দ কর! হইবে। 

Ld নৰু 4 
সিন্সুসরকার প্রদেশের এক জেলা হইতে অন্ত 
জেলায় গম ও ছোলা প্রেরণ নিধিদ্ধ করিয়া এক 
আদেশ জারী করিয়াছেন । . 


৩। ব্লায়সানছ্ছেব এন সি চাকলাদার, বি-এ, 
রেলওয়ে এডভাইসরি কমিটার মেম্বার, এস 
কে হাসপাতাল .কমিটীর মেম্বার, লিটন 
মেডিক্যাল স্কুল ফাউণ্ডেশন কমিটার সেক্রে- 
টারী, ময়মনসিংহ মিউনিপিপ্যালিটীর কমি- 
শনার, সান্যাল ট্রান্সপোর্ট কোং লিঃর 
ডিরেক্টর ইত্যাদি, মযমনসিংহ। 

৪। মিঃ বিমলবিহ্থারী ব্যানার্জি, এম-এ 

(কেলিঃ), বি-লিট (অন্সন ), কলিকাতাস্থ, 

লংম্যান গ্রীণ এও কোং লিঃর দৃতপুৰ্দ 

এসিষ্টাপ্ট ম্যানেজ্জার, কলিকাতাস্থ বঙ্গবাসী 
কলেজের প্রফেলার, 
কাণ্টিভেশন কোং লিঃর ডিরেক্টর, 8১1২ বি, 
পাধাপ্রসাদ লেন, কলিকাতা | 

মিঃ নৃপেন্দ্রকিশোর রায়, এম-এ, জমি- 

দার, ময়মনসিংহ | 

মিঃ বিবেকভূষণ নাগ, এম-এ, ষ্কাশঙ্কাল 

ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল ইপ্তাষ্িজ লিঃর ডিরেক্টর, 

কলিকাতা । . 

৭| মিঃ অক্ষণকান্তি বিশ্বাস, এম-এ, মার্চেন্ট, 
ময়মনসিংহ । | 

৮। মিঃ ভবেশচন্দ্র সরকার, মার্চেন্ট 
৫২ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা 


[4 


৬ 


পা 


ব্যাঙ্কাস 
বেঙ্গল নেণ্টাল ব্যাক লিঃ, 
খ) ইউনাইটেড ইরান ব্যাঙ্ক জি 
র্‌ সিলেট ইগুাত্রীয়াল ব্যাঙ্ক লি 
(ঘ) আৰর্য্যস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 
অডিটারস j - 
মেসার্স আর এন মজুমদার এণ্ড .কোং 
রেজিষ্টার্ড একাউণ্টণ্টেস, ২৫নং সোঁয়ালো লেন, 
কলিকাতা 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ .. 
মেসাস” বিবেক নাগ এণ্ড কোং লিঃ, 
€৪নং বেণ্টিঙ্ক ষ্্রীট, কলিকাতা ' 


মেসার্স এ কে দত্ত এণ্ড কোং, 
৫নং হেষ্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা | . 
রেজিস্টার্ড অফিস £ - 
€৪নং বেণ্টিঙ্ক ষ্রীট, কলিকাতা'।' ।. 
শেয়ারের জন্য আবেদন, 
কোম্পানী কর্তৃক নিদিষ্ট ফরমে শেয়ারের জদ্ 
আবেদন “কবিতে হুইবে এবং আবেদন সহ দেয়, 
টার ফি সহ কোম্পানীর কলিকাতাস্থ, 
রেজেষ্টরীকৃত অফিসে উহা প্রেরণ করিতে হইবে । 
বিশেষ ভ্রষ্টব্য-_বাছারা বর্তমানে কোম্পানীর 
বেশী পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করিবেন তাহারা যদি 
জমি ও বাড়ী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন তবে তাহা 
দিগকে ভবিষ্যতে সর্বদা কোম্পানীর জমির ও. 
বাড়ী সমেত জমির মুল্যের ব্যাপারে অগ্রাধিকার, 
দেওয়া হইবে । ৃ 


শেয়ারের জন্য সত্বর আবেদন করুন । 


--.রিসার্চ ইণ্ডাপ্ীজ লিমিটেড . 

অন্যত্র রিসার্চ ইপ্ডস্রীঘ লিমিটেডের একটি 
ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী 
ধাতব প্লোভা কয়লা, আলকাতরাঁজাত দ্রব্য, মৃৎ 
ব্য; রাসায়নিক দ্রব্য, বর্ধাতি €ওয়াটারপ্রুফ ) 
নির্মাণের কারথানা এবং কয়ল! . খনি স্থাপন, ও 
পরিচালনার উদ্দোশ্তে গঠিত হইয়াছে । 
বর্তমানে বরিয়া খনি অঞ্চলের চন্দ্রাবাদ নামক 
স্থানে একটি ' কয়লা খনি এবং কলিকাতায় 
রাসায়নিক কারখানা ও বর্ধাতি কারখানা পরি- 
চালনা করিতেছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত 
মুলধূন &০ লক্ষ টাকা ; বিলিকৃত এবং বিক্রীত 
মৃলধন'২০ লক্ষ টাঁকা এবং বর্তমানে বিক্রয়ের জনয 
উপস্থাপিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। 

কোম্পানী যে সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদ্তত' করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন বর্তমান বাজারে তাহার 
প্রয়োজনাম্ুরূপ যোগান নাই এবং অদূরভবিষ্যতেও 
‘যোগান বৃদ্ধির সম্ভাবন! নাই) যুদ্ধের ফলে নূতন 


শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠার পক্ষে যে ব্যাপক, 


স্ুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে কোম্পানী তাহার পূর্ণ 
ম্থুযোথ গ্রহণ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। 
“কোম্পানীর পরিচালকবর্গের মধ্যে কয়েকজন 
বাঙ্গলাঁর লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। তাহাদের 
পরিচালনায় কোম্পানীটি সকল দিক দিয়া উন্নতি 
- সাধন করিতে পারিবে ও কোম্পানীর কাজ-কারবার , 
বেশ লাতজনক হইয়া দীড়াইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি। . সঙ্গৃতিপন্ন, ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশের শিল্লো্নতিতে সহাষতা 
করিবার' ' সঙ্গে নিজের লাভের পথও প্রশস্ত 
“করিতে পারেন।' EL 

আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

সম্প্রতি , আমরা... , জাৰ্যযস্থান : ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর গত ১৯৪৫ সালের যে রিপোর্ট 
পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে ও বৎসরে কোম্পানীটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত 
১৯৪৪ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ 
খ্বীডাইযাছিল ৪০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা |, ১৯৪৫ 
সালে কোম্পানী ৬০ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার নূতন 
বীমার অস্ত ৩ হাজার ৬৫৫ টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। 
"উহার মধ্যে ৩ হাজার ২২৭ টি প্রস্তাবে এ বৎসরে 
শেষ পর্য্যন্ত ৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৫৫ টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এক বৎসরে নূতন 
কাজের. পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
“আৰ্য্যস্থানের ক্রমিক জন্প্রিরতা ভালভাবেই 
প্রমাণিত হইতেছে। | 

গত ১৯৪৫ সালে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর 
৬-লক্ষ ১ হাজার টাকা আয় হয়। দাদনী তহবিলের 
উপর আদায়ী সুদ ও অষ্যান্য শ্রেণীর আয় লইয়া 
কোম্পানীব মোট আয ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা 
্াভায়। ব্যয়ের দিকে এবার পলিসি গ্রাহকদের 
মৃত্যু বাবদ ৭৮ হাজার ৯৭৩ টাকা, পলিসির মিয়াদ 
পূর্ণ হওয়া বাবদ ৬৫ হাজার টাকা ও প্রত্যর্পণ 
মূল্য বাবদ ৭৭৩ টাকা! দাবী হয়। কার্ধ্য- 


পরিচালনা ব্যয় ও অন্তান্য শ্রেণীর ব্যয় বাবদ বাকী : 


কোম্পানী, 


কোর্গানা প্রসঙ্গ 








টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে গ্ত্ত করা 
হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর ওঁ তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৩৮ টাকা 
বৎসরের শেষে তাহা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৩২ টাকা 
বাডিয়া মোট ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৭০ টাকা 
ধাড়াইয়াছে। আৰর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী 
অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রতিষ্ঠান হইলেও এই কোম্পানী 
তাহার ব্যয়েব হার একটি ন্যায্য স্তরে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে সমর্থ তহইয়াছে। গত ১৯৪৫ সালের 
রিনিউয়েল প্রিমিয়ামের হিসাবে উহার কার্ষ্যপরি- 
চালনা বাবদ ব্যয়ের হার দাড়াইয়াছে শতকরা! ১৭ 
ভাগ। 

* আদারীকৃত মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, 
ভীবনবীযা তহবিল ১৩ লক্ষ ৯৬ হাঁজার টাকা ও 
অন্তান্য শ্রেণীর দায় লইয়া গত ১৯৪৫ সালের শেষে 
আর্ধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় ছিল 
১৭ লক্ষ ৪৭ হাঁজার ৩৯২ টাকা । এ দায়ের বদলে 
উপরোক্ত সময়ে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £_ পলিসি 
বন্ধকে খণ ৭৩ হাজার ৮৯৪ টাকা, জমিবাডী বন্ধকে 
থণ ১০ হাজার টাকা, ভারত গবর্ণমেন্টের 
সিকিরিউটি ৬ লক্ষ ৮৬ হাঁজার টাকা (রিজার্ড- 
ব্যাঙ্কের নিকট জমা হিসাবে যে সিকিউরিটি রাখা 
হইয়াছে তাহা ছাড়া ), প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
সিকিউরিটি ৮৪ হাজার টাকা, ভারতে অমিবাড়ী 
a লক্ষ ৩ হাজার টাকা, ছাতে ও ব্যাঙ্কে ৮৪ 
হাজার টাকা। এই সব বিবরণ ৃষ্টে কোম্পানীব 
তহবিল খুব বিবেচনাসম্রত উপায়ে দাদন করা 
হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। উদ্ভোগী ব্যবসায়ী ও 
কৃতী পুরুষ শ্রীবুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় জেনারেল 
ম্যানেজার রূপে বর্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা 
করিতেছেন। তাঁহার কর্শরুশলতায় ভবিষ্যতে 
আর্ধ্স্থান ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি । 








নুতন যৌথ কোম্পানী ' 
মিডজ্যাণ্ড পাবলিসিটি সাঁভিস (ইণ্ডিয়া) 
লিঃ ডিরেউর-যিঃ এস কে বসু চৌধুরী | 
রেজিস্টার্ড অফিপ--৪৪-৪৬, ক্যানিং' গ্ত্রীট, 
কলিকাভা। অন্থযৌদিত মৃলধন-_-১ লক্ষ টাকা। 
এডভারটাইজিং ও নিউজ এজেন্সির ব্যবসা | 
কমলা ইন্ভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ 
ভিরেক্টর_মিঃ জি এন তাপুরিযা | রেজিস্টার্ড 
অফিস-৪২1১, ধ্্যাও রোড, ' কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলখন-_২৫ লক্ষ টাকা | ইনভেষ্টমেন্ট 
ও ট্রাষ্ট কোম্পানী । 
বেজল স্যাসনাল শীট প্রডাকটস্‌ লি: 
ডিরেক্টর_মিঃ ধীরেন্দকিশোর বন্গু। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--১৯, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত . 
মূলধন-_১০ লক্ষ টাকা। ইঞ্সিনিরারিং সংক্রান্ত 
ব্যবসা । রর 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
কাঞ্চনপুর টি কোং ভিঃ--১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রাতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টারা। ,ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্ত প্রতিশেয়ারে শতকরা বার্ধিক 
৭0০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল 
দি জিম টি--১৯৪৫ সালেব ৩১ ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরেব জন্ত প্রতিশেয়ারে শতকরা 
il ১৫২ টাকা। ইহার পুর্ব বৎসুব্রের জন্তও 
দে লভ্যাংশ দেওষা “হইয়াছিল 
নাগাইভুরি কোং লিঃ_১৯৪৫ 157 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জস্ত গ্রাতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০০২ 'টাকা ইহার 
রা বৎসরের জন্য প্রতিশেয়ারে শতকর] বারধিক 
১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওষা হইয়াছিল । 
ং চি কোং লি:--১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জষ্ট প্রতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা | ' ইহার পুর্ব 
বৎসরের ভন্ত প্রতিশেয়ারে শতকরা রাধিক ৭২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ।' ৃ 
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, নিরাপদ ও নির্রখোযট 


*. পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, দেবাপরানণ, সৎ ও শক্তিমান 





বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৭ই জুন--কলিকাতার টাকার 
বাজারের অবস্থায় আলোচ্য সপ্তাহেও কোনন্ধপ 
পরিবর্তন ঘটে নাই । কাজ কারবারও বিশেষ 
হয নাই। চাহিদার তুলনায় বাজারে টাকার 
যোগানাদিও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। চাহিবাষাত্র 
পরিশোধের সর্তে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে যে কল টাকার 
লেনদেন হইয়াছিল তাহার সুদের হারেও আলোচ্য 
সপ্তাহে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। এই 
সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং 
বোম্বাইয়ে শতকরা 1০ আনাই বজায় ছিল। 
আমানতী টাকার সুদের হারও অপরিবন্তিতই 

ছিল। | 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারও 
নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন ছিল। এই বৈচিক্র্যহীন- 
তায় বিনিময় বাজারের যুদ্ধকালীন বৎসর কয়টির 
নিষ্কিয়তার কথাই মনে, করাইয়া দেয়। বিল 


আর “রোমিট্যাক্সএর কাজকারবার খুবই সামান্য ' 


পরিমাণে হইয়াছে । অবস্থা দেখিষা মনে হয়, 
আগামী ছুই তিন সপ্তাছের মধ্যে “বিলের 
কাজকাববার খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাট্টার হারে 
কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই | বিনিময় বাট্টার হার 
নীচে দেওয়া হইলঃ__ 


টেলিঃ হুপ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫ইঁই পেঃ 
এ দৰ্শনী ( Ee) [) ) Ee) 39 
ডি. এ. তিন মাস (* *) ১ শিঃ র্ভহ পেঃ 
ডি. এ. চার মাস (* *) ১ শিঃ ৬৭ পেঃ 
ডলার ( প্রতি শত ) ৩৩২1০ আনা। 


আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ 


হইতে ট্রেজারী বিলের জন্য কোন টেপার আহ্বান. 


করা হয় নাই। : 

গত ৩১শে মে শুক্রবার যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ইস্্য বিভাগের অনুকূলে মোট ৫০ লক্ষ 
টাকার ট্রেল্জারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে এইরূপভাবে মোট € কোটী ৩১ লক্ষ টাকার 
বিল বিক্রঘ করা হইয়াছিল। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৩১শে মের হিসাব্দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৩ 
'কোটী ৯৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা । একু সপ্তাহ 
পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩৫ কোটা ৪৭ লক্ষ 
১৮ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পৃর্ব্বে ভারতে 
চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৮ কোটা ৫৪ লক্ষ 
৯৫ হাজার টাকা। ‘গত ২৪শে মে তারিখে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৮ কোটা 
৯ লক্ষ ৫ হাজার ও ৩০৬ কোটী ৬৩ লক্ষ ৮৩ 


হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পুর্বে এই ছুই প্রকার 


আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৬ কোটা 
৯০ লক্ষ ৮০ হাজার “ও ৩০৮ কোটা, ১৩ লক্ষ ৫৭ 
হাজার টাঁকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বের উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৭ কোটা ৩৮ লক্ষ ১১ 


৭ 


বাজারের হালচাল 


হাজার ও ৩০৭ কোটী ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা । 
প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের ২৫শে তারিখে 
এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাপ ছিল 
বথাক্রযে ৬২০ কোটী ৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার ও ২৩০ 


“ কোটী ৬৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৭ই জুন--গত সপ্তাহে কলিকাভার 
শেয়ার বাজাবে যে অবস্থা দেখ! গিয়াছিল আলোচ্য 
সপ্তাহে আর তাহা দৃষ্ট হয় নাই। গত সপ্তাহে 
শেয়ার . বাঁজারে বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় 
শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য বেচাকেনার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের দরের যে ক্রমোন্নতি লক্ষিত ছইয়াছিল 
আলোচ্য সপ্তাহে তাহার গতিবেগ খানিকটা 
ব্যাহত হইয়া পড়ে, এবং কর্মতৎপরতা ও দরও 
খানিকটা পড়িয়া যাঁয়। পরে অবশ্য শেয়ারের দরে 
আবার কিছুটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু তবুও পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের ফাঁজকাঁর- 
বাবের পরিমাণ বেশ কম। 


মুসলিম লীগ কর্তৃক মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের 
সংবাদ আসায় তেজী কারবারীরা খানিকটা উল্লাসিত 
হইয়া উঠে। তবে ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনও 
সজাগ না হইলেও এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত 
যে কংগ্রেসও এই প্রস্তাব মানিষা লইবেন। ফলে 
শুধু হিন্দু ও মুসলমান শিল্পপতিরাই যে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতায় কাজ করিবে তাহা নহে, ভারতীয় 
ব্যবসায়ী মহলের সহিত বৃটিশ ব্যবসায়ীরও নিকট 
যোগাযোগ স্থাপিত হুইবে। 


বাজারে খাটাইবার টাকার যথেষ্ট যোগান, 


থাকায় জনপ্রিয় শেয়ারগুলির দরের উপরে 
তাহাদের প্রভাব বুদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু রেলওয়ে 
স্বাইকের ভয়ে মুসলিম ' লীগের সহযোগিতাপূর্ণ 
মনোভাবের খবরেও তেজী কারবারীরা খুব বেশী 
সুবিধা করিতে, পারে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সুদের ছার কমিবে বলিয়া' এখনও আশা করা 
হইতেছে । 

কোম্পানীর কাগজ-_আলোচ্য সপ্তাহে 
শতকরা ৩1০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের 
দর ১০৩০০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গেলেও বান্দার 
বন্ধের মুখে চড়িয়া ১০৩৮০ আনাতে দাড়ায় 
এবং কোম্পানীর কাগজের বাজারে একটা 
তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মেয়াদী 
খণপত্রের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের খুণপত্র 
(১৯৭০-৭৫) ১০৪২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের 
খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) ১০৩॥০ আনা এবং ৩২ টাকা! 
সুদের ঘুপপন্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১০৩1/০ আনা পর্ধ্যস্ত 
বেচাকেনা হইয়াছে । ৪২ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) 
খণপত্রের দর ছিল ১১৫২ টাকা। 

ব্যাঙ্ক- ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলির মধ্যে এ সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর বিশেষভাবে চড়িয়া! 
যাষ। আলোচ্য সপ্তাহের সুরুতে এই শেয়াবেব 
দর ছিল ১৭৩॥০ আনা, কিন্ত পরে দর ১৭১০ আনা 


পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে। পরে বাজার বন্ধের সময় 
দব চড়িয়া দাড়ায় ১৭৬২ টাকা | ইউনাইটেড 






/ 


কমাশিয়ালের দর ১৩২২ টাকা হইতে ১২৫২ 
টাকায় পড়িয়া গেলেও বাজার বন্ধের সময় আবার 
৩২ টাকা চড়িয়া যায় । 

চটকল- বার্ড-হিলজার্সপ কোম্পানীর পরি- 
চাঁলনাধীন পাটকলগুলির ভাল লভ্যাংশ ঘোষণার 
খবরও বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই 
বটে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ভাল লত্যাংশ 
পাওয়ার আশায় শ্যাও ইউল কোম্পানীর পরি- 
চালনাধীন পাটকলগুলির শেয়ারের জগ্ঠ বেশ 
চাহিদা রহিয়াছে। বাছাই-করা শেয়ারের খুব 
চাহিদা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের গোড়াতে 
হাওড়ার দর ১৩৮।০ আনা থাকিলেও বন্ধের সময়ে 
১৩৫২ টাকার বেশী দর পাওয়া যায় নাই ৷ 
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ার বন্ধের দর ছিল ৭০৪২ টাকা 
৮১৬২ টাকা দরে গ্যাঞ্জেসেরও কিছু বেচাকেনা 
হইয়াছে। ১০৫৩২ টাকার কাজ বন্ধ করিবার 
সময়ে কামারহাঁটির দর ১২২ টাকা কমিয়া যায়। 
৭৬৬২ টাকা দরে বজবঙ্জের খুব কাজকারবার 
হইয়াছে। ওরিয়েপ্ট ৪৭১২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া 
আবার ৪৬৪২ টাকায় নামিয়া পভে। অপর পক্ষে 
৪৪৮%/০ আনা হইতে চডিয়! গ্ভাশন্তালের দর দীড়ায় 
৪৮৮০ আলা । 

ইঞ্জিনিয়ারিং__আলোচ্য সপ্তাহের গোডাতে 
ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর আবার পড়িয়া! যায়, কিন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহের মাঝামাঝি হইতে আবার দরের 
কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়। বাজার বন্ধের সময়ে 
এই শেয়ারের দর ছিল ৫৭০ আনার “কাছাকাছি। 
কুমারধুবীর দর ছিল ১৬/%০ আনা এবং ৫২1%০ 
আনায় ষ্টীল কর্পোরেশমের কাজ বন্ধ হয়। শেষের 
দিকে মাশীলের দর' চড়িয়া ১৩1/০ আনা হয়। 
১৬1০ আনা হইতে চড়িয়া টেক্সম্যাকোর দর দীড়ায় . 
১৯//০ আনা । ৩৮।%০ আনা দরেও জেপসের 
ক্রেতার অভাব ছিল না । 


ইউনাইটেড 
হইণ্ডাষ্টরীয়াল 


ল্যাক্ত্ত ভিলন্িক্রেদ্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান-গ্রাযুক্ত য্রনাথ রায় ' 
সুবিধাজনক সরতে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 

















বড়বাজার, ষ্যামবাজ্ার, হাটখোলা (কলিকাতা) 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ নব ময়মনসিংহ ও 
] 


পে-অফিস 3 মিরকাঁদিম । 
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১৫৪ 


আর্থক জগৎ 





কয়লাখনি-__বেশীদরের কয়লাথনির শেয়ার- 
“গুলির দর আলোচ্য সপ্তাহে ২০১1২৫২ টাকা 
পর্যন্ত পডিয়া যায়। বন্ধের সময়ে বেজল-এর 
দূর ছিল ৫০৮২ টাকা, বরাকরের দর ছিল ৫৩২ 
টাকার কাছাকাছি । গত সপ্তাহে ইষ্ট'ইণ্ডিয়ার দর 
ছিল ৬৫২ টাকা, কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহে চড়িয়া 
দাড়ায় ৭০৪০ আনা । সাউথ করণপুরার দরে 
বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই; ৪৮২ টাকায় 
প্র শেয়ারের কাজ কারবার হুইয়াছে। সেপ্টণল 
ইণ্ডিয়া ১৪%০ আনা, জগলদাগা ২১৮০ আনা 
জোগটা ১১৮০ দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে 
বরাকরের দর ছিল ৫২২ টাঁকা। 

চা-বাগ্কান__জালোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
কাজকর্শ্ম বেশ ভালই হইয়াছে। ৭১৫২ টাকা 
ঘরেও গঙ্গারামের ক্রেতার অভাব হয় নাই। 
হাসিমীরার দর চড়িয়া ১১০২ টাকা পধ্যন্ত উঠে । 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৯৪০ আনা, হংসকুয়া ২৭৮০০ আনা, 
 হাতীক্ষীরা ৩৮৪০ আনা, তেঞ্পুর ৩০।%০ আনা 
এবং সোনাই রিতার ৩৮০ আশা! পর্য্যন্ত বেচাকেনা! 
হইয়াছে । হল্দিবাড়ীর, দর ছিল ৪৭৮০ আনা। 

কাপড়ের কল--এই বিভাগে আলোচ্য 
সপ্তাহে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। 
কানপুরের দর ছিল ১৬1০ আনা; নিউ ভিক্টোরিয়ার 
৮৮৮০ আনা । গত সপ্তাহে ডানবারের দর ছিল 
৫৫০২ টাকা । কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে তাহার 
দর ৫৩০২ টাকায় নামে। কেশোরাম উপরে 
৩২২ টাকা পৰ্য্যন্ত এবং এলগিন ৯২০ আনা 
পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। . 

ও চিনির কল- আলোচ্য সপ্তাহে কয়েকটী 
বিশেষ চিনির কলের শেয়ারের জন্য কিছুটা কর্ধ- 
তৎপরত] দেখা গিয়াছে । বলরামপুরের দর ২০৪০ 
আনা, কানপুর ৫৩৬০ আনা, চম্পারণ ৫০৪ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। রামনগরের দর ২৭া০ আনা 
ও ২৬%০ আনার মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে। 
কেরুর দর ছিল" ৩৪৪০ আন1। 

বিবিধ-_ ইত্ডিয়ান ভ্ভাশগ্ভাল এয়ার ওয়েজের 
দর ৩৪৮৮০ আনা হইতে «৬1০ আনায় উঠিয়াছে-- 
চাহিদাও ছিল বেশ। পরে অবশ্ত মুনাফাশিকারের 
জদ্ভ দর ৫০৪০ আনায় নামিয়া আসে । ইণ্ডিয়ান 
স্বীমশিপের দর ছিল ২১২ টাঁকা, এবং স্তাশন্যাল 
টুবাকোর দর ছিল ৯৭৮০ আনা। 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৭ই জুন--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতার পাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছুই 
ঘটে নাই। বস্ততঃ পাটের বাজারে বিশেষ কাজ- 
কারবার হয় নাই। তবে রপ্তানী বাজারে সামান্ 
পরিমাণে কাজ কারবার হইয়াছে । ইতিমধ্যে গত 
মঙ্গলবারে পাটকলগুলিকে আনাইয়া দেওয়! 
হইয়াছে যে, ১০ই জুনের মধ্যে পাটকল- 
গুলিকে তাহাদের ‘বি’ টুইলের মন্তুতের পরিমাণ 

(5t০ck ) কেন্দ্ৰীয় সরকারকে জানাইতে হইবে, 
এবং ভারতরক্ষা আইনবলে জারী করা এইরূপ 
চিঠি আসিবার জ্রিশ দিনের মধ্যে কলগুলি আর “বি” 
টুইল “বিক্ৰী, হস্তান্তর, অপসারণ অথবা ব্যবহার” 
করিতে পারিবে না। প্রস্তাবিত 'সরকারী আদেশ 
ব্জারী হইলে সরকার কর্তৃক ‘বি’ টুইল 'রিকুইজিশন” 
করিয়া লওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে বলিয়া 


[ ১০ই জুন, ১৯৪৬ 





মনে হয়। এই আদেশের ফলে প্রায় ২০ হাজার 
গাঁইট ‘বি’ টুইলের ভাগ জড়িত ছইয়া পড়িবে। 

সম্প্রতি একটি সরকারী দপ্তর হইতে ৫২, লক্ষ 
ফ্লাওয়ার ব্যাগ ও প্রায় ১০ লক্ষ চটের থলির জঙস্ত 
টেগার চাওয়া হইয়াছে। 

পাটজাত দ্রব্য ও আলগা পাটের বাজারে 
বিশেষ কর্দতৎপরতা 'দেখা যায় নাই। রপ্তানী, 
বাজারে সামাস্ত কর্ষতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়? 

আলোচ্য সপ্তাহের গোডার দিকে পাটের 
রপ্তানী বাজারে মাঝারি ধরণের কাজকারবার 
হইয়াছে, কিন্তু শেষের দিকে' বিক্রেতা জোগাড় করা 
বেশ কঠিন হইয়া উঠে। ফ্রান্সের জগ্ত কিছু মাল 
কেনাবেচা হইয়াছে । আবার সর্বোচ্চ দরেও ফাষ্ট 
লাইটিংস, হার্টস ও ক্র্যাক ভানেও তোষা সংগ্রহ 
করা যায় নাই। স্পেনের জন্ভ নাকি কিছু পরিমাণ 
ফাষ্ট৮৫| আনা এবং আউট পোর্ট তোষা ৮৩২ 
টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। আবার স্ক্যাণ্ডে- 
নেভিয়ার দেশগুলির জন্য ফার্ট ৮৭২ টাকা দরে 
কেনাবেচা হুইয়াছে। জুন লাইটিংস এর দর ছিল 
৮৪1০1৮৫২ টাকা । পাটকলগুলি সর্রবোচ্চ দরে 
অক্টোবর, পর্যন্ত ওল্ড ও নিউক্রপ ফাষ্ট লাইটিংস, 
'আউটপোর্ট তোষা ২।৩ এর রাজ কারবার সামান্ত 
পরিমাণে করিয়াছে । চাহিদা ছিল খুব বেশী। 
নিউক্রপ রেড এর দর ছিল ৯৫২ টাকা । ভাপ্তি 
তোষা হ।৩ এর কেনাবেচা হইয়াছে ৯৬২ টাকা 


পর্য্যন্ত । ক্র্যাক ডাণ্ডি তোধা গ্যান্সর্টমেণ্ট ওন্ডঞ্রপ 
১০৯২ টাকা ও নিউক্রপ ১১০২ টাকা দরে, এবং 
সর্বোচ্চ দরে ডাঙ্ডি ডেইজী ২৩ সামান্য পরিমাণে 
পাওয়া গিয়াছে'] 

“ আলোচ্য সপ্তাহেও আলগা পাটের বাজারের 
অচল অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। কোন 
কাজ-কারবারই হয় নাই। পাটের যোগান মোটেই 


“ছিল না এবং কোন বিক্রেতারও দেখা পাওয়া যায় 


নাই। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারেও কোন কাজকারবার 
হয় নাই। “কভারিং' করিবার উপায় না পাওয়ায় 
পাটকলগুলি কোন প্রকার বেচাকেনা করে নাই ! 


'কিন্তু প্রস্তাবিত সরকারী আদেশের ভয়ে পরে 


বাজারে কিছুটা চাঞ্চল্যের ৃষ্টি হয় এবং “ঝি?টুইলের ' 
দর সামান্ত পড়িয়া যায়। গত ২৫শে তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে নিন্নলিখিত পরিমাণ 


পাটজাত দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে 2 

মে/জুন ফরওয়ার্ড 
চট ৫০,৯৪,৭৫০ গজ ২,৪১,৮৮,২৯০ গজ 
টুইল ১৩,৪০,৯২২ ১, 8৪৭১০০১৩৫০১, 
প্লেইন ১৯১৬৯,৩৬২ ১) ৩২,৪২১৫৬০ ১, 


গত মে মাসে কলিকাতাতে প্রায় ৫ লক্ষ ৬৬ 
হাজার, গাইট পাট আমদানী করা হইয়াছে। গত 
বৎসর মে মাসের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ 
৮৪ হাজার গাঁইট। রশুমের সুরু হইতে মে মাস 


বিশাল বাচা 


ভাগারিয়া ও দম-দম ভ্রাঞ্চ শাঘ্রই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল 








NOTHING IS STRONGER --- 
EE THAN STRENGTH -- 


CASH and gilt-edged securities 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. 

READILY realisable and fully 
secured loans and advances 
account for more than 25 per 
cent of our deposits. 

SOUND business assets account 
for more than 25 per cent 06001 
deposits. | 
Your Sacred Money will be safe in our 

Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn,., 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 








ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ স্থযোগপ্রাপ্ত 

অন্যান্য শাখা ২ চট্টগ্রাম, চন্দননপগর 
রাজসাহী, সিরাজগণ্র, সান্তাহার 
" জলপাইগুড়ি ও ময়ননসিংহ | 


মদের হার 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যা্-সাটিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারড়াফ্‌টের 'জদ্য 'লিখুন। 
বাজার চল্তি শেয়ার ক্রর-বিক্রুয করা হয় 


চেয়ারম্যান £প্রীমতিলাল রায় 





১০ই জুন, ১৯৪৬ ] 


"পর্য্যন্ত প্রায় ৭৪ লক্ষ ২৯ হাজার গাঁইট পাট 
কলিকাতায় আনা হইয়াছে। গত বৎসর এই 
সময়ে কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছিল মোট 

৫৯ লক্ষ, ৪৭ হাজার গাঁইট পাট । 
মফস্বলের আবহাওয়ার বেশ কিছুটা উন্নতি 
হইয়াছে । কয়েকদিন কিছুটা ‘খরা’ চলিতেছিল। 
"১ ইফলে অতিরিক্ত “ঝরাণর দরুণ পাটগাছগুলির যে 


ক্ষতি হইতেছিল এ কয়দিনে তার কিছুটা উপশম ' 


-ছুইয়াছে। “নিডানের কাজও বেশ আগাইয়া 
চলিতেছে । এইরূপ ‘খরা’ আর কিছুদিন চলির্লে' 
এবারে আবাদ খুব খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয় 
-না। 
সাডে পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত হুইয়াছে। পূর্বাঞ্চলের নদীর 
জল স্বাভাবিকের তুলনাষ প্রায় ১ফুট হইতে ২ 
"ফুট পর্য্যন্ত বেশী বাড়িয়াছে। 
গত বৎসরের তুলনায় এপর্যন্ত ঢাকা, হাজীগঞ্জ, 
‘আশুগঞ্জ, আখাউড়া, ময়মনসিংহ ও সরিষাবাড়ীতে 
১২ টাকা, নাকালিষা, গাইবান্ধা, নিকলি দামপাড়া 


ও চাদপুরে ॥/০ আনা, সিরাজগঞ্জে ৮৮১০ আনা, . 


ভাঙ্গুরা ও নারায়ণগঞ্জে ৮৮০ আনা এবং ইলাসিনে 
'৮/০ আনা পরিমাণ জমিতে পাট বুনানীর কাজ 
‘শেষ হইয়াছে 
সোন! ও রূপ। 
কলিকাতা, ৭ই জুন-_-আলোচ্য সপ্তাহে কলি- 


পাটগাছগুলি জায়গায় জায়গায় লম্বায় প্রায়: 


৷ আধিক জগৎ 


টান-_কয়েকটা প্রতিষ্ঠান মালয়ে কিছু টিন 
কিনিয়াছে, কিন্ত আমদানী সম্পর্কে সরকারী নীতি 
বিশেষ স্পষ্ট নহে । 

ঞ্যা্টিমনি_ প্রকাশ, ট্যারিফ বোর্ড এ্যাণ্টি- 
মনি সম্পর্কে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন । 
সরকারী সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া 


, দরকার | 
১৯৪৬৪৭ সালে শশ্যার্দির উৎপাদন | 


বৃদ্ধি _-১৯৪৬-৪৭ সালে পৃথিবীর 'থাগ্যশস্তের 
উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের বিশেবজ্ঞগণ এক 'পূর্ববা- 
ভাষ’ প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের মতে ১৯৪৬- 
৪৭ সালে সারা পৃথিবীতে পাঁচশত কুডি কোটী * 
বুশেল গম, সাড়ে তের কোটা টন চাউল, ছুই 
কোটী বত্রিশ লক্ষ মেটুক টন মাংস, চৌদ্দ কোটী 
বাট লক্ষ মেটিক টন দুধ, সাতানববুই লক্ষ মেটিক 
টন চধ্বি ও তৈলজাতীয় (মাখন-সহ ) খাদ্য এবং 
এক কোটী একাশী লক্ষ টন চিনি উৎপদিত হইবে । 

ভারতীয় জেনাদলে ছাাঁটাই-_- এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ব্লা হইয়াছে যে, ১৯৪৬ 
সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাছিনী 
হইতে মোট একানব্বই হাজার কর্মচারীকে 
(জ্ত্রী ও পুরুষ) ছাটাই করা হইয়াছে। এপর্যন্ত 
মোট পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার একাত্তর জন সেনা- 


কাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের কিছুটা বিভাগীয় কর্মচারীকে কর্চ্যুত করা হইয়াছে। 


অবনতি ঘটে । আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
'বোম্বাইয়ের বাজ্জারে প্রতি ভরি সোনার সর্ধোচ্চ 
ও সর্বনিম্ন দর দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১০৭৮/০ 


আনা ও ১০৫/০ আনা এবং ১০৮১ টাকা ও ১০৪২ ' 


টাকা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৯৮/০ 
আনা ও ১০৭৮০ আনা এবং ১১০২ টাকা ও 
৯০৮৯ টাকা। কলিকাতার বাজারে প্রতি খণ্ড 
"গিনি আজ ৬৭২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে । 

ক্লপী--_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
. বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
-সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর ছিল ১৮৪৮০ আনা ও ১৭৫২ 
"টাকা এবং ১৮৭২ টাকা ও ১৭০২ টাকা । গত 
-সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
"১০০ ভরি রূপার পর্ধোচ্চ ও সর্বনিম্ন দব ছিল 
১৯০1০ আনা ও ১৮৪৪০ আনা এবং ১৯৩২ টাকা ও 
১৮৭২ টাকা । : 


১০০ 


ধাতুত্রব্যের বাজার 
(দি বিনানী মেটাল ওয়ার্কপ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত ) 
কলিকাতা, »লা জুন-চাহিদা সাময়িকভাবে 
কম থাকিলেও ধাতুদ্রব্যের যোগান এখন বেশ 
নিয়মিতভাবে পাওয়া বাইতেছে। আশা করা 
"যায়, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিক্ল্পনাদির কাজ আরম্ভ 
-হুইলে চাহিদা বেশ বাড়িয়া যাইবে । 
পিতল-_মালের যোগান আছে যথেষ্টই তবে 
ক্রেতাদের সেরূপ কর্মতৎপরতা নাই। 
জীসা ও তামা যোগানের অবস্থা আশাহু- 
রূপ নয। যোগান বুদ্ধির ব্যবস্থা না করিতে 
-পারিলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটার আশা কম। 





ভরি রূপার" 


ব্যাঙ্ক লিঃ 


২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা 


বু ভারতের প্রধান প্রধান পহরে ও ছু 
ঠি বাছিরে শাখা ও এজেন্দি আছে! £ 
রঃ ' মিঃবি, টি, ঠাকুর | 
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এপ 


ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
- আধ্যশ্বান ইনসিওৱেন্স বিল্ডিং 


১৫৫ 


কলিকাতীয় সময় জ্ঞাপন ব্যবস্থার পুনঃ 
প্রবর্তন__সময় সক্কেতেব উদ্দেশ্যে বেলা একটার 
সময় ইতিপূর্বে কলিকাতায় যে “তোপ পড়িত’ 
বাংলা সরকারের নির্দেশে গত ১লা জুন হইতে বেলা 
একটার (বেঙ্গল টাইম ) সময়ে পুনরায় সেইরূপ 
তোপ পড়িতে নুরু হইয়াছে। 


ইট ডা 


ইশ্িরে্ম কোং লি 


৪নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রন্ত সুবিধা 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 


কর্সনিষ্ঠ, পরিশ্রসী ও সহিষঞ্ক শা 
এজেঙ্গি দ্বার! প্রদুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেজারের নিকাট 
আজই আবেদন কক্ষন। 


Yon 


PALM CANDY 
A Testimonial. 


“In course of my official tour 
in Bengal I had the pleasure and 
satisfaction in চি 87] 09 

CANDY CTORY 
with Mr. H. 7৮:52 Statis- 
tician, Sugar Advisory Board, 
Government of Bengal, on 2lst 
January, 1946, and I found it to 
be unique of its kind in Calcutta. 
The candy made here is purely 
from Sugar obtained from 
Palmyrah Palm Gur. Mr. Satroj 
Kumar Gorai took up through all 
the stages of machineries using 
steam power, I believe Palmyrah 
Palm.-candy of the kind has its 
own peculiar nutritive and medi- 
cinal values. Such industries 
should get due encouragement 
for developing on scientific lines." 

Sd/-B. C. JOSHI, 
M. 8৩০ F.LLS.T., 
Chemist-in-charge, 
Sugar Candy Research Scheme 
(Govt. of India) 


Sole Distributor : 
BHUTNATH GORAI, 





























195, 21010018101 Devendra Road, 
Calcu t ta. 


If উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ানে 'আ্্যজ্ছান 

] বীম! করিয়া-দেশের শিল্প 

॥  ঘাণিজ্যকে বাড়াইয়া : 

| তলন্‌! ২ চিভবগুন এভিনিউ কলিকাতা । 











১৫৬ io | ; আৰ্থিক জগৎ | [.১*ই-জুন, ১৯৪৬- 


সাপ্তাহিক বাজার দর. ' 















































১৯ ্ Pa 
রা ৩১শে মে ওরা জুন | ৪ঠা জুন €ই জুন ৬ই স্ষুন গইজুনা 
দর-_প্রতি ভরি € কলিকাতা) তত | Soawo ১০৬|/০ | == ১০৬৬/০ ১০৫৮৮০ ১০৫/০ 
ঞ ঞ ( বোম্বাই ) ৬০৬ "১০৮৯২ ১০৭০-১০৭২ ১০৭০১০৬২, ১০৪০-১০৬২ ১০৬৬-১০৫০ ১০৫০-১০৪২ ls 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 1" | ১৮৪॥০ | ১৮২০ — ১৭৮০ ১৭৫০ ১৭৫২ a 
ঁ ৰ € বোদ্বাই ) eee ১৮৭৭ ৃ 2৮৩০-১৮৩২, ১৮২০-১৭৪২ ১৭৯৪৬১২৭৮৬, ১৭৭৪০-১৭৫০ 2৭৩০-১৭০২, ” 
Ll ছি ( কলিকাতা!) ts ৭২২ ডি — _৬৭%০ ৬৭২. ৬৭২. রঃ 
$ ft বোদ্ধাই ) কও EE i LL: — 2 জি ot 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার. ' El | | 
Ee (শতকরা বাধিক ) :--- | ₹ ৩২ ৩২. ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ 
কোম্পানীর কাগজ-_ 
কোম্পানীর কাগজ-_শতকরা ৩২ দের "= | লিন 2 01৯ এ ২. 
0] এ, ৩০ টা সুদের j al 5 1১০৩/৩-১০৩৮ [১০৩/৪-১০৩%/০| ১০৩1৮০১০৩০৮ | ১০৩০-১০৩০ | ১০৩lu/০-১০৩u/০: : 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ )। “Cl ts ১০৩|০ —- — বিরত — 
৩১ টাকা স্থদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ )  ***: — Ml শা — চর ূ ১০৩০ 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) iA রি লই ১১৫ = | —— 
৫২ টাকা সুদের খণপত্র (১৯৪৫-৫৫ )  *"* ee — it 2 = = 
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ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্স-অর্থনীতি-ঘিষয়ক সাপ্তাহিক ' 

| ' যুল্য__বাঁধিক সডাক ৯২ . সম্পাদক- শ্ত্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য | প্রতি সংখ্যা /* আনা 

দেখাাঠি]ঠাঠাঠাঠাঠাঠাঠাঠাঠাঠাযা]ি]ঠা গাাঠাযাাাা!াাাাঠাগাাাাঠাাা] থা]া]া]াা]]ণ]1]]]] 
নবম বর্ষ 19790858170 June, 1946, সোমবার, রা আষাঢ়, ১৩৫৩ [ ৭ম সংখ্য। 
ব্যাঙ্কের.আমানতকারীদের সবার্থরক্ষা সাসয়িক প্রসঙ্গ সান্তশ্রেণীভূক্ত যা্সমূহ সাধারণের নিকট হইতে 

ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় bs ৰ প্রাপ্ত আমানত ফেডারেল ডিপোজ্জিট ইন্সিওরেন্স ' 

নিষস্রপের অগ্য একটি আইনের বিল উপস্থিত করিয়া- পত্তার জন্য উছা বীমা করিয়া রাখা সম্পর্কেও এক কর্পোরেশনের নিকট বীমা করিয়া রাখিতে বাধ্য । 


ছেন। নানাদিক দিয়া এদেশে ব্যাঙ্কের আমানত- 
কারীদের স্বার্থরক্ষা করাই এই বিলের উদ্দেশ্য 
বলিয়া তাহার! প্রচার করিতেছেন।' কিন্ত বর্তমান 
বিলে যে সব বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের নিরুর্দশ 


দেওয়া হইয়াছে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে ' 
তাহা অনুপযুক্ত বলিয়াই আমরা মনে কঁরি 
অস্ঠান্ত দেশের ব্যান্ক আইনের বিধান. অনুধাবন 


করিলে এদিক দিয়া আরও অনেক কিছু করিবার 
রহিয়াছে বলা যায়। মিঃ আর, এম, মিত্র সম্প্রতি 
একটি পুস্তক ( Post-War Banking in India 
and A Case for Legislatiou By R. NM. 
Mitra—Publisher A, Mukherjee & Co. 
—2, College Square, Calcutta. Price Rs, 


"3/8 ) প্রকাশ করিয়া ভারত সরকারের ব্যাঙ্ক বিল 


আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আর্জের্্টিনা ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক আইনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়াছেন। আজ্জেন্টনার ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্কের 
ছোট আমানতকারীদের টাকার নিরাপত্তা সম্পর্কে 
একটি বিশেষ বিধান বলবৎ করা হইয়াছে। উহাতে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে--কোন ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে 


গেলে উহার সম্পত্তি হইতে অন্য কোন দায় পরি- | 


শোধ করিবার পূর্বে সাধারণ আমানতকারীদের 


৫ হাজার পেসে! (১৭ শেসৌ--১ পাউও বা ১৩/০ | 


আনার সমান) পরধ্যস্ত জমা এবং সমবাঁষ সমিতি ও 


মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটিসমূহের ১০ হাজার | 


পেসো পর্য্যন্ত জমা মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা | 


করিতে হইবে । এদেশে কোন ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে 


গেলে ছোট .আমানতকারীদের সামাষ্য মা ও বড় | 
আমানতকারীদের জমার কতকাংশ এইভাবে আগে | 
পবিশোধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বর্তমান বিলে | 
কোন বিধান সংযোজিত করা হয় নাই। ছোট' | 
আমানতকারীদের সম্বল কম। তাহাদের গচ্ছিত | 
টাকা নষ্ট হইলে তাহাদের বিপদের সীমা থাকিবে | 
না। সে কথা বিবেচনা! করিয়া আর্জেন্টিনার দৃষ্টান্ত | 
অনুযায়ী এদেশেও অল্প টাকার আমানত ফিরাইয়া |]. 
, পাওয়া সম্বন্ধে একটা দ্ুবিধামূলক ব্যবস্থা নিৰ্দেশিত 
হওয়া উচিত । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমানতকারীদের | 


স্বার্থরক্ষার জন্য কেবল ব্যাপ্ধিংয়ের কার্ধ্য নিয়ন্্রপেরই 
ব্যবস্থা হয় নাই" আমানতকারীদের টাকার নিরা- 





বিশেষ নিয়ম বলব করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক আইন £অন্থুসারে ও দেশে ফেডারেল 
ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের মূলধন 
তিনশত ডলার | গু মূলধনের অর্ধেক সরকারী 


রাঁজকোব হইতে দেওয়া হইয়াছে। বাকী অর্দ্েক 


ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ( কেন্সীয় ব্যাঙ্ক ) ও 
তাহার সদন্তশ্রেণীভূক্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে 
সংগৃহীত হুইয়াছে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাক্কের 
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যে সব ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদস্ত নয় 
কয়েকটি সর্ভ মানিয়া নিয়া তাহারাও তাহাদের 
প্রাপ্ত আমানত উক্ত প্রতিষ্ঠানে বীমা করিতে 
পরে । আমানতী টাকা সম্পর্কে বীমার সুবিধা 


আমানতের শতকরা একভাগের এক-দ্বাদশ অংশ 
(nth of 1 Per cent) প্রিমিসাম হিসাবে প্রদান 
করিতে হয। এ প্রিমিয়ামের ব্দলে প্রতি 
আমানতকারীর ৫ হাজার ডলার পর্য্যন্ত জমা 
সম্পর্কে ফেডারেল ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স কর্পো-- 
রেশন দায়ী থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে ব্যাঙ্ক 
ফেল পড়িলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সে 
অনুপাতে আমানতী জ্রমা ফিরাইয়া পাওয়া যায়। 
এই বীমা ব্যবস্থার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক] 


ছোট আযাবতকারী তাহার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকা 


সম্পর্কে আজ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ হইয়াছে। 
এদেশের গবর্ণমেণ্ট যদি আমানতকারীদের স্বার্থ 
প্রক্বৃতপক্ষেই রক্ষা করিতে চান তবে আৰ্জ্জেণ্টিনা 
ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্থকরণে এদেশেও ব্যাঙ্কে | 
গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা সম্পর্কে অনুরূপ বিধি-ঠ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত । 
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বূটেনের বস্তরশিল্প 

বৃটেনের বস্তু শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিষা তাহাব 
যুদ্ধোত্তর উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জঙ্য 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সার অর্জ সুষ্টারের সভাপতিত্বে 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । বপ্তানী-বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ করিয়া ইংলণ্ডের লুপ্ত সমৃদ্ধি ফিরাইয়া 
আনিবার জ্ ইংরাজ জাতি আজ আস্তরিকভাবে 
সচেষ্ট হইয়াছে । বুটেনের আত্যন্তরীণ.বস্ত্রের চাহিদা 
খিটাইয়া ও দেশের বন্ত্রশিল্প যাহাতে বাহিরে যথেষ্ট 
কাপড বপ্তানী করিতে পারে, সে বিষয়ে একটা 
ব্যবস্থা করার জন্যই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রাথমিক 
* আয়োজ্জন-উদ্মোগ হিসাবে উপবোক্ত কমিটি 
বসাইয়াছিলেন। কিন্ত ও কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে দেশের চাহিদা মিটাইয়া 
ইংলগ্ডের কাপড়ের কলগুলির পক্ষে বর্তমানে 
বা অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ , কিছু কাপড় বাছিরে 
চালান” দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হুইয়াছে। সুষ্টার রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
বর্তমানে যে ভাবে 
কলগুলির কাজ চলিতেছে, তাহাতে তাহারা 
শুধু বুটেনের লোকদের কাপডের প্রয়োজন 
মিটাইতেই সমর্থ। বাহিরে কাপড় রপ্তানী করিতে 
হইলে এখন হইতে কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন 
যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । কিন্তু কাপড়ের 
কলের উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে হইলে 
মোট যে শ্রমিকসংখ্যা দরকার তাহার ছুই 
তৃতীয়াংশের ' বেশী বর্তমানে সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর নহে।  ইংলণ্ডে শ্রমিকের ‘অভাব 
যেরূপ মারাত্মক 'হইয়া দীড়াইয়াছে, তাহাতে 
বন্ত্রশিল্প সম্্রপারপের কোন ব্যাপক পরিকল্পন। 
গ্রহণ করিয়! তাহা কার্যকরী: করা দুক্ধর। কাজেই 
সুষ্টার কমিটি বর্তমানে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী সম্পর্কে 
কোন চেষ্টা না করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া- 
ছেন | কাপড়ের কলের যে সব যন্ত্রপাতি পুরানো ও 
অকেজো হুইয়া পড়িয়াছে শ্রমিক পাওয়ার বর্তমান 
অসুবিধার ভিতর তৎপরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি 
বসাইতে ' যাওয়াও তাহারা নিতান্তই বৃথা বলিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন । জুষ্টার'রিপোর্টের এই ধরণের 
মন্তব্য পড়িয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাহিরে কাপড়ের 
রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে নিরাশ হুইবেন। কিন্ত 
ভারতের বাজারে বেশী পরিমাণে, সস্তা বিলাতী 
কাপড় আমদানী হইবার আশঙ্কা না থাকায় 
ভারতের কাপড়ের কলের মালিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস 
মোচন করিবেন। 


মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব ও তাহার 
অর্থ নৈতিক তাৎপর্ধ্য 

ভারতবর্ষের প্রদেশসমূছকে তিনটি গ্রফ বা 
সঙ্জে বিভক্ত করিবার এবং কেন্দ্রীর গবর্ণমেণ্টের 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া 
সঙ্ঘ বা প্রদেশসমূহের হাতে তাহা বেশী করিয়া 
সন্ত করিবার যে প্রস্তাব মন্ত্রী-মিশন উপস্থিত করিয়া 
‘ছেন তাহা কার্ধ্যকরী হইলে এদেশে অর্থ নৈতিক 
বিলি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিদারুণ অস্থৃবিধা৷ ও বিশৃঙ্খলা 
হাটি হওয়ার আশঙ্কা আছে। গত সপ্তাহে 'ম্্রী- 
মিশনের প্রস্তাব ও তাহার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য” 
জীর্যক প্রবন্ধে সে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার কথা আমরা 


বৃটেনের কাপড়ের 


আবি জনত 


বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা 
দেখিয়া সুখী হইলাম স্ুুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ 
রাধাকমল মুখাঞ্জি "অমৃতবাজার পত্রিকাণ়্ একটি 
পত্র লিখিয়া অন্থুবপ আঁশঙ্কাই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অন্যায়ী 
কাজ হইলে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া খুবই 
দুর্বল হইয়া পডিবে। কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী করিয়া এদেশের অগণিত জনসাধারণের 
আধিক দুৰ্গতি মোচনের কোন আশাই আর তখন 


থাকিবে না। বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রানীতি পরি-' 


চালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতছাড়া 
হওয়ার ফলে এক অঞ্চলের পণ্য অস্ত অঞ্চলে চালান 
দেওয়ার স্বাধীনতা পর্ধ্যস্ত লোপ পাইবে । ফলে 
বোম্বাই, বিহার ও বাঙ্গলার বড় বড় শিল্পকারখানার 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিয়! ও সব 
প্রদেশের শিল্পগুলির যথেষ্ট বিপদের চন? হইবে। 
ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ ও শিল্প*সম্পদ যেভাবে 
এদেশের নানা স্থানে কেন্দ্রীভূত হুইয়া রহিয়াছে 
তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বা আত্মঃপ্রাদে- 
শিক গবর্ণমেণ্টসমূহের উপর শিল্প সংগঠনের চুড়াস্ত 
দায়িত্ব চ্যত্ত রাখিয়া এদেশে কোন পরিপূর্ণ 
শিল্লোন্নতি গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নহে । মুসলিম- 
গরিষ্ঠ অঞ্চল হিসাবে একদিকে বাঙ্গলা ও আঁসামকে 
এবং অপর দিকে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ, সিন্ধু ও বেনুচিস্তীনকে আস্তঃপ্রাদেশিক 


এলাকা গঠন করিতে দিলে শুন্কনীতি ও বাণিজ্য-. 


নীতির দিক দিয়া রেবাবেষির ফলে হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্থান এই উভয় অঞ্চলেরই অর্থনৈতিক ক্ষতি 
ও' অসুবিধার পথ প্রশস্ত হইবে । কলিকাতা ও করাচী 
বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া বিরূপ শুল্ক প্রাচীর স্থষ্টি 
হওযার ফলে মধ্য ও উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক 
বিপৰ্য্যয় ঘটিবে। সমগ্র দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন খাগ্ত- 
নীতি কার্ধ্যকরী করিতে না পারেন তবে দুর্ভিক্ষের 


সময়ে ঘাটতি অঞ্চলের লোকদিগকে রক্ষা করা. 


নিতান্ত কঠিন হইয়া দাডাইবে। শ্রমিকদের সম্পর্কে 
আইন প্রণয়নের সর্বমষ ক্ষমতা গ্রদেশগুলির হাতে 
চ্্ত ছওয়ায় শ্রমিকদের মন্ভুরী, কাজের সময়, বার্ধক্য 
সংস্থান এবং স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে একই 
ধরণের কোন সমুন্নত ব্যবস্থা দেশে বলবৎ করা 
যাইবে না। ফলে সকল দিক দিয়াই অর্থনৈতিক 
অসাম্য ও বিশৃঙ্খলার পথ প্রশস্ত হইবে । সামাস্ 
অর্থ সম্পদ লইয়া এককভাবে আধিক ও সামাজিক 
উন্নতির কার্ধযধারা অবলম্বন করিতে গিয়া এই 
দরিদ্র দেশের বিভিন্ন প্রদেশ বিপন্ন হইবে । মন্ত্ী- 
মিশনের প্রস্তাবে যে আস্তঃপ্রাদেশিক অঞ্চল বা 
গ্রফ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কোন দেশে 
কোন ফুক্তরাষ্িক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে 
{ Federal Constitution) সেরূপ ব্যবস্থার 
আর কোন দৃষ্টান্ত দেখা যাষ না! এরূপ নির্দেশ 
কার্যে পরিণত হইলে ভারতীয় প্রদেশসমূহের 
পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার বন্ধন ছিন্ন 
হইয়; অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহাদের চরম 


অধঃপতনেরই স্থচনা হইবে । ভারতকে স্বাধীনতা ' 


প্রদানের নামে মন্ত্রী-মিশন তাহাদের প্রস্তাব দ্বারা 
এদেশকে যে কিরূপ ভয়াবহ আধিক পরিণতির 
দিকে আগাইয়া দিতে চাঁন ডাঃ রাধাকমল মুখাঞ্জির 
উপরোক্ত মন্তব্য হইতে তাহা সকলই বুঝিতে 


পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি | 


১০১১ 


LL ১৭হ জুন, ১৯৪৬ 


সিংহলে ভারতীয়দের প্রতি অবিচার 

ভারতীয়দের প্রতি অনায়াসে অবিচার করা 
শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নহে সমস্ত দেশেই যেন - 
রেওয়াজ হইয়া দাড়াইয়াছে। মক্কা হইতেছে এই 
যে, ভারতীয়দের অপমান ও লাঞ্ছনা সহ করিতে 
হয় প্রধানতঃ বৃটিশ সাআজ্াতৃক্ত দেশগুলিতেই। 
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণশঙ্কর শ্বেতাজদের ভারতীয় 
বিদ্বেষ ও উন্নাসিকতা বিশ্বজোড়া কুখ্যাতি অজন 
করিয়াছে এবং তাহাদের অকথ্য অত্যাচার ও অবি- 
চারের প্রতিবাদে ভারতীয়দের শেষ পর্য্যস্ত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন সুরু করিতে .. হইয়াছে । সম্প্রতি 
সিংহলেও ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের যাত্রা 
এমন স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে, যাহার ফলে প্রায় ৩০ 
হাজার ভারতীয় শ্রমিককে ধর্মঘট করিতে হুইয়াছে। 
সিংহল ভারতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন । রঃ 

দক্ষিণ আফ্রিকা একটি ডোমিনিয়ন এবং 
তথাকার গবর্ণমেপ্ট কার্ধ্যতঃ স্বাধীন। তাহাদের 
উন্নাসিকতা ও স্পর্দ্ধার কারণ বুঝা ষায়। কিন্ত 
ভারতের গ্ভাঁয়ই পরপদানিত ক্ষুদ্র সিংহল গবর্ণমেণ্টের 
এই স্পর্ধা কোথা হইতে আসিল, ইছা চিন্তা করিয়া 
পাধারণ লোক বিশ্বয়াভিভূত হইতে পারে । আসলে 
কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ভারতে যেরূপ 
সিংহলেও সেইরূপ সাত্রাজ্যবাদীর খেলা চলিতেছে। 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ 
বাধাইয়! সাত্রাজ্য হাতে রাখাই বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের 
মূলনীতি। সিংহলের এক শ্রেণীর লোককে হাত 
করিয়। পিংহলী-ভারতীয় বিরোধ উস্কাইয়া তোলা 
হইতেছে। ইহার ফলে সাত্রাজ্যবাদী চক্রান্ত 
লোকের চোখে পড়িবে না--জাতিগত বিরোধ 
লইয়াই তাহারা মত্ত থাকিবে! তবে ভরসার 
বিষয় এই যে, বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের এই চিরা-. 
চরিত নীতি আজ আর গকলকে তুলাইতে পারে 
না। সিংহলের পাঁচ হাজার সিংহলী শ্রমিক 
ভারতীষ শ্রমিকদের প্রতি সহাচ্গৃভৃতি প্রদর্শন করিয়া 
যে ধন্ঘট করিয়াছে, তাহাতেই উহা প্রমাণিত 
হইয়াছে। সিংহলের প্রগতিশীল অংশ প্রতিবেশী 
ভারতীষদের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইতে চাহিবেন 
না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যে প্রতিক্রিয়াশীল 
সিংহলীগণ বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের সহিত হাত 
মিলাইয়া ভারতীয় বিতাড়নে মত্ত হুইয়াছে, 
তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ভ অবিলম্বে প্রগতি 
পন্থী সিংহলীদের অগ্রপর হওয়া কর্তব্য । 


দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান উর] 
গিণলমূ ব্যাক লিঃ 


৫১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
2 কলিকাতা 
ফোন £ কলিং ৩৩৮১ 4: তার £ ‘Honey Comb,' Sol, 


আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 
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মৃত্যুকর ও বীমা-ব্যবসীয় 

ভারত সরকারের অর্থ-সচিব এদেশে মৃত্যুকব 
বা উত্তরাধিকার কর প্রবর্তনের জগ্ভ যে বিল 
উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কোন ব্যক্তি পরলোক 
গমন করিবার সময় ১ লক্ষ টাকার উদ্ধ মূল্যের 
সম্পত্তি রাখিয়া গেলে তাহার উপর হইতে একটি 
কর আদায় করিবার কথা বলা হইয়াছে । এইরূপ 
কর বলবৎ ছইলে একটি দিক দিয়া এদেশে বীমা- 
পারে। মৃত্যুকর বলবৎ থাকার জন্য ইংলণ্ড ও অস্ঠ 
অনেক দেশে বিত্তশালী লোকদের পরলোক গমনের 
পর তাহাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে 
প্রচুর টাকা রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব 
হইতে নগদ টাকার সংস্থান না রাখিলে এইরূপ 
কর দিতে গিয়া উত্তরাধিকারীদিগকে বডই বিব্রত 
হইতে হয়। অস্ত কোন উপায় না থাকিলে সম্পত্তি 
বিক্রয় করিয়া তাহারা কর দিতে' বাধ্য হন। 
নিজেদের অঙ্জিত সম্পত্তি মৃত্যুর পর এইভাবে 
বিকাইয়া যাউক, ইছা অনেক বিত্তশালী লোকই 
চান না। মৃত্যুর পর যাহাতে: সম্পত্তি বিক্রয় 
করিয়া কর দিতে না হয় সেব্রগ্য অনেক ধনী ব্যক্তি 
উত্তরাধিকারীদের সুবিধার্থ মৃত্যুর পূর্বে প্রচুর টাকা 
বীমা করিয়া যান। মৃত্যুর পর এই সব পলিসির 
টাকা উত্তরাধিকারীদের হাতে আসে । উহা লইয়া 
উত্তরাধিকারীরা সহজেই মৃত্যুকর পরিশোধ করিতে 
পারেন। ভারতবর্ষে মৃত্যুকর প্রবর্তিত হইলে 
উত্তরাঁধিকারীদের পক্ষে যাহাতে সম্পত্তি বিক্রয় না 
করিয়া এ কর প্রদানের সুবিধা হয়, সেজন্য এদেশেও 
বিত্তশালী লোকেরা মৃত্যুর পূর্বে উপযুক্ত টাকার 
বীমা করিতে চাছিবেন বলিয়া আশ! করা যায়। 
এই দিক দিয়া মৃত্যুকর এদেশে বীমা-ব্যবসায় 
প্রসারের পক্ষে সহায়ক হওয়ার কথা। কিন্ত 
মৃত্যুকবের ফলে অন্য দিক দিয়া ভারতের বীমা- 
ব্যবসাষের উপর একটা বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। ওরিয়েপ্টেল গবর্ণমেণ্ট 
সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেক্স কোম্পানীর চেয়ার- 
ম্যান স্তার পুরুবোত্তম ঠাকুরদাস এ কোম্পানীর 
বাধিক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সম্প্রতি এঁ বিষয়ে 
সকলের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
মৃত্যুকর বিলের ১৩নং ধারায় মৃত ব্যক্তির বীমা 
পলিসি বাবদ আঁদারী টাকা করধার্য্যযোগ্য 





সম্পত্তির অন্তহুক্ত করা হইয়াছে। এইভাবে - 


বীমার টাকা মৃত্যুকরের মারফতে টানিয়া লওয়ার 
ব্যবস্থা হইলে এদেশে বীমা পলিসি ক্রয় করা সম্পর্কে 
লোকের অনাগ্রহ দেখা যাইবে বলিয়া স্তার 
পুরুষোত্তম ঠাকুরদান আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। 


বীমা পলিসির টাকা সাধারণতঃ ট্যাক্সের আওতায় ' 


পড়ে না বলিয়া লোকে বর্তমানে এদিকে টাকা 
নিয়োগ কর! সম্পর্কে একটা ঝৌক দেখাইতেছে। 
মৃত্যুকর বসিলে ট্যাক্স এড়াইবার জন্য তাহারা এই 
শ্রেণীর দাদন কমাইতে আরম্ভ করিবে। সোনা 
রূপা কিনিয়া রাখা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া হয়ত 
সেদিকেই তাহারা বেশী করিয়া ঝুঁকিবে। স্তার 
পুরুষোত্তম ঠারুরদায়ের এই আশঙ্কা অমূলক বা 
অসঙ্গত নহে। সমাজ-জীবনে বীমার পরম সার্থকতা 
বিবেচনা করিয়া ট্যাক্সের আওতা হইতে বীমা 
২ 


আর্থিক জগৎ 


১৬১ 





পলিসির টাকা বাদ দেওয়ার রীতি আজ অনেক 
দেশেই প্রচলিত হুইয়াছে। যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কয়েকটি রাষ্ট্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে মৃত্যুকর 
আদায় করিবার সময়ে বীমা-পলিসির টাকা সম্পর্কে 
গবর্ণমে্ট কোন হস্তক্ষেপ করেন না। কয়েকটি 
রাষ্ট্রে মৃত ব্যক্তির বীমা পলিসির অর্থ ৪০ হাজার 
ডলারের বেশী হইলে তবেই -তাহা! করধাধ্যযোগ্য 
সম্পত্তির ভিতর ধরা হয়। ভারতবর্ষে মৃত্যুকর, 
প্রবর্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গিযা এদেশের 
গবর্ণমেপ্ট সেরূপ কোন স্ুবিবেচনা দেখান নাই। 
উ হারা মৃত ব্যক্তির পলিসির টাকা তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির মধ্যে অন্তভূক্তি করিয়া সরাসবি তাহা! 
হইতে মৃত্যুকর আদায়ের নির্দেশ দিয়াছেন । 
এদেশে আয়কর আদাষ করিতে গিয়া করধার্ধ্য- 
যোগ্য আয় হইতে বীমা পলিসির প্রিমিয়াম 
হিসাবে ৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বাদ দেওয়ার নিয়ম 
আছে। মৃত্যুকর বসাইতে গিষা বীমা-পলিসির 
টাকা সম্পর্কে উত্তরাধিকারীদিগকে সেটুকু সুবিধা 
প্রদানের কথাও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন নাই, 
ইহা নিতান্ত দুঃখের 'বিষয়। জীবনবীমাব বিশেষ, 
সার্থকতার কথা স্মরণ করিয়া কেন্দ্রীয ব্যবস্থা পরিষদ 
মৃত্যুকর বিলটি পাশ করিবার. পূর্বে মৃত ব্যক্তির 
বীমা পলিসির টাকা এ করের আওতা হইতে বাদ 
দেওষার উপর জোর দিবেন বলিয়া আমর! আশ! 
করি । 


স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধির একটি কারণ - 

ভারতে স্বর্ণের মূল্য খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাওয়ার একটি কারণ এই যে, এদেশের বাজারে 
বিক্রয়যোগ্য স্বর্ণের পরিমাণ বর্তমানে খুবই কম | 
যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে স্বর্ণ আমদানী সম্পর্কে 
নানারূপ বিধিনিষেধ জারী হইয়াছে। ফলে 
বাহির হইতে গত কয় 'বৎসর যাবৎ এদেশে বিশেষ 
কিছু স্বর্ণ আসিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের সমে 
নানারূপ আতঙ্ক হইতে জনসাধারণ যথাসগুব স্বর্ণ 
সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে । ঝাঁকিদারী 
ব্যবসায়ীরা লাভের ফন্দি হইতে স্বর্ণ কিনিযা মজুত 
করিয়াছে। আমদানী হাঁস পাওয়ার সঙ্গে এইভাবে 
মুতের জন্য ও ঝাঁকিদারী কাজকারবারের জঙ্য 
স্বর্ণের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে স্বর্ণের 
টান পভিয়াছে। চলতি বৎসরের প্রথমে 
বোষ্বাইয়ে বিক্রয়যোগ্য স্বর্ণের পরিমাণ ছিল আভাই 
লক্ষ তোলার মত। জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে 
একশত টাকার উর্ধ মূল্যের নোটের প্রচলন 
বন্ধ করিয়া গবর্ণমেপ্ট এক অভিনান্স জারী 
করেন। ভর্ধযুল্যের নোটের বিনিময়ে স্বল্প মূল্যের 
নোট লইয়া তখন হইতে, অনেকে তাহা দিষা সোনা 
ও রূপা কিনিতে আরম্ভ করেন। ধ্রব্দপ কাজ- 
কারবারের ফলে বোস্থাইয়ের বাজারে বিক্রয়যোগ্য 
সোনার পরিমাণ আরও হাঁস পাইয়া তাহা মাত্র 
৫০ হাজার তোলার মত দাড়ায়। সেই সোনার 
মধ্যে পরেও অনেকাংশ বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বোম্বাইয়ের বাজারে এখন আর 
১০ ছাজার তোলার বেশী বিক্রয়যোগ্য সোনা 
অবশিষ্ট নাই। এই সামান্ঘ পরিমাণ সোনা 
লইয়াই বর্তমানে সাধারণ ক্রেতা, ঝুঁকিদারী 
ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের ভিতর কাড়াকাড়ি 





চলিয়াছে। ফলে উহার দরও উদ্ধাভিমুখী হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। বাজারে সোনার যোগান না 
বাড়িলে বর্তমান অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে সোনার 
দর বিশের কিছু নামিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় 
না। সোনার যোগান বাঁড়াইতে হইলে উহার 
আমদানী সম্পর্কে সরকারী বিধিনিষেধ অচিরে 
শিথিল করিবার ব্যবস্থা দরকার। আমরা সে 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আসন্ন মনোষোগ আকর্ষণ 


করিতেছি । 

{বিধানের চেঃ 

ভারতের বন্দরসমূহের উন্নতি বিধানের জস্ঠ 
গবর্ণমেণ্ট কিছুটা , মনোযোগী হুইয়াছেন। 
ভারতের আধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বন্দরে 
জাহাজ, ীমার . প্রভৃতির যাতায়াত বাড়িবে, একই 
সঙ্গে বন্দরে বহু জাহাজ নোল্গর ফেলিবে, আমদানী 
ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ায় মালপত্র উঠানোনামানো 
এবং গুদামে রাখার জন্তু আরও ব্যাপক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে। আধুনিক যুগে যুদ্ধ- 
বিগ্রহের সম্ভাবনাও বাদ দিলে চলে না। যুদ্ধ- 
জাহাজ চলাচল, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম আমদানী 
ইত্যাদির দিকেও লক্ষ্য রাখা. প্রয়োজন। 
উল্লিখিত সমস্ত বিবয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা 
যাইবে, ভারতীষ বনারগুলি বর্তমান যুগের উপযোগী ' 
নহে। যুদ্ধের সময় এই কঠোর সত্য গবর্ণমেন্ট 
মর্ক্সে মর্খে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই কারণেই 
গবর্ণমেপ্ট ব্নারগুলির উন্নতি বিধান সম্পর্কে 
তদস্ত ও সুপারিশের জন্য পোর্ট টেকনিক্যাল 
কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। সম্প্রতি 
উক্ত কমিটি তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। ' 
ছোট বড় সমস্ত বন্দরের উন্নতি-বিধানের জন্য. উক্ত 
রিপোর্টে বহু সুপারিশ করা হইযাছে। এই সকল 
সুপারিশ ব্যতীত কমিটি জাহাজ যাতায়াতের সুবিধা, 
বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছুইটী 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। তাডার মধ্যে একটা 
হইতেছে কলিকাতা বন্দর হইতে ভায়মও্হারবার 
পর্যন্ত একটা জাহাজ চলাচলের উপযোগী খাল 
কাটার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটা সম্পর্কে প্রবল 
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১৬২ 


বিতর্কের স্থাষ্ট হইয়াছে এবং আমরাও সম্প্রতি 
আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি। দ্বিতীষটা 
হইতেছে দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরম্‌ দ্বীপের মধ্য দিয়া 
একটা খাল কাটিয়া বঙ্গোপসাগরের সহিত আরব 
সাগরের যোগ স্থাপন করা। এই খাল তিন-মাইল 
দীর্ঘ হইবে এবং এই খাল কাটা হইলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম 
উপকূলের দূরত্ব চারিশত মাইল হ্রাস. পাইবে এবং 
মাদ্রাজ ও কলম্বোর দূরত্বও ২৬ মাইল কমিয়া 
যাইবে । খাল খননের জন্য আমুমানিক ব্যয় 
পড়িবে ১১ লক্ষ টাকা । স্বল্পব্যয়ে এই খাল খননের 
দ্বারা দক্ষিণ ভারতের প্রভূত সুবিধা হইবে। এই 
পরিকল্পনা কার্ষ্যে পরিণত করার পক্ষে গুরুতর 
কোন বাধা আছে বলিষাও মনে হয় না, কিন্ত 
কলিকাতা বন্দর হইতে ডাষমণ্ড হারবার পর্য্যস্ত খাল 
: খনন সম্পর্কে অনেক কিছু চিন্তা করিবার আঁছে। 
আমাদের মতে কম জটিলতাপূর্ণ অথচ প্রয়োজনীয় 
পরিকল্পনাগুলি অবিলম্বে কাঁ্যে পরিণত করার জন্য 
গবর্ণমেন্টের তৎপর হওয়া কর্তব্য | 


মৌলিক শিল্প সম্পর্কে তদন্ত 


ভারতে যে সব মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলা 
দরকার অথচ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে 
দেশের মূলধন নিয়োগকারী ও শিল্লোগ্ভোগীদের 
দৃষ্টি নাই, ভারত সরকার সেই সব শিল্প সম্পর্কে 
তদন্ত করিয়া তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত 
করিবেন বলিষ! স্থির করিয়াছেন। তালিকা 
প্রস্তুতের পর গবর্ণমেণ্ট নিজেরা মূলধন নিয়োগ 
করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় ও ধরণের শিল্প স্থাপনে 
বত্ধপর হইবেন বলিয়া প্রকাশ । 

এদেশে যন্পাঁতি তৈয়ারের, জাহাজ, বিমান- 
পোত ও মোটরযান নির্মাণের এবং অত্যাবপ্তকীয় 
রলাষন দ্রব্য তৈয়ারের‘শিল্প গড়িয়া তোলা একান্ত 
দরকার। এই সব শ্রেণীর, মৌলিক শিল্প স্থাপিত 
হইলে দেশে অন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার 
পথ প্রশস্ত হইতে পারে। এই সব ধরণের শিল্প 
বুদ্ধের পূর্বে বা যুদ্ধের সময়ে দেশে বিশেষ কিছুই ' 
গভিয়া উঠে নাই। এক্ষণে এ সব বিষয়ে কোন 
নূতন উদ্যমের খবরও আমর! পাইতেছি না 
(মোটর শিল্প ছাড়া )। গবর্ণমেণ্ট মূলধন বিনিয়োগ 
সম্পর্কে যে অন্ডিনান্স বলবৎ রাখিয়াছেন, তাহাতে 
দেশে কোন নূতন বড শিল্প কোম্পানী স্থাপন কবিতে 
হইলে প্রথমে গবর্ণমেন্টের দিকটই আবেদন পেশ 
করিতে হয়। কাজেই মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জগ 
কোন নুতন কোম্পানী গভিষা উঠিতেছে' কিনা 


গবর্ণমেপ্ট সে বিষয়ে অনায়াসেই খোজ খবর, নিতে ( 


পারেন। কোন মৌলিক শিল্প দেশের পক্ষে 


ব্যবসাধী ও মূলধন লিয়োগকারীদের কোন উদ্যোগ 


নাই বলিয়া যদি এইরূপ খোঁজখবর নেওয়ার ফলে f 
প্রমাণিত হয়, তবে গবর্ণমেন্টের-পক্ষে সে শিল্প স্থাপনে টু 
বত্বপর হওয়া খুবই সুখের বিষয হইবে | অবিলম্বে রি 


একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 


উপরোক্ত সঙ্ক্প অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃত্বে এদেশে J 


মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিলে তাহা 
একটা কাজের মত কান্দ হইবে, সন্দেহ নাই। এই 


অত্যাবন্তকীয় হইলেও সে শিল্প সম্পর্কে দেশীয় 


আর্থিক জগৎ 
আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টকে আজ আমরা 
শিল্লোন্নতি বিবয়ে সে ভাবে উদ্ভোগী দেখিতে চাই। 
মিঃ সুরাবন্দার স্বীকৃতি 

এতদিনে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দী 
স্বীকার করিয়াছেন যে, থাগ্ভাভাবের আতঙ্ক 
উপস্থিত হইয়াছে এবং ধান-চাউলের দরও 
বাড়িয়াছে।, ইহার জন্য মুনাফাখোরদেব লোভ 
ও মজুদ করিবার ইচ্ছাই দায়ী এই কথা তিনি 
বলিষাছেন। 
ধন্ভবাদ। কিন্ত তাঁহার নিকট গঠনমূলক কোন 
কাজের পরিকল্পনা পাওয়া যায়! নাই। খাচ্ছা- 
কমিটি গঠন এবং আতঙ্ক নিরসনের ব্যাপারে 
সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়াই তিনি ও 
তাহার মুখপাত্ররা খালাস । মিঃ সুরাবদ্দীর 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতির পর বাঙ্গলা সরকারের মুখপাত্রবা 
গবর্ণমেণ্টের সাফাই গাহিয়া পন্থা বিবৃতি 
ঝাডিয়াছেন। “অনেক করিবার চেষ্টা করিতেছি, 
কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হইতেছে না”__ইহাই 
হইতেছে এই সাঁফাইয়ের সারমর্খব। পুরা রেশনিং 
চালু কর! সম্ভব নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য 
এবং উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব না থাকায় কাহার হাতে 
কতটা বাডতি ফসল থাকে, তাহা ঠিক করা সম্ভব 
নয়। বাঙলার সাড়ে ছয় কোটি লোকের মধ্যে 
মাত্র দুই কোটী লোক পুবাপুরিতাবে ফসল 
ফলায় বা খাদ্ভ উৎপাদন করে। বাকী সাড়ে 





চার কোটি লোকের খাদ্য যোগাইতে হইলে 
" প্রথযোক্ত শ্রেণীর হাত হইতে ফদল সংগ্রহ 
করিতে হয়। বর্তমান শাসনব্যবস্থা তাহা করা 
সম্ভব নয়। গ্রামে কর্মচারী নাই ; কাজেই কৃষকদের 
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মিঃ সুরাবন্দীর স্বীকৃতির দন্ত”: 
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নিকট হইতে খাছ্যাশন্ত সংগ্রহ কবা অসম্ভব ব্যাপার । 
সবকার সরাসরি বাড়তি শন্ত ক্রয়ের ব্যবস্থা 
একচেটিয়া করিলে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য 
একেবারেই উঠিয়া যাইবে, কাজেই উহাও 
সম্ভব নয়। 

কি সম্ভব নয় তাহার: এই বিরাট ফিরিস্তি পাঠ 
করিবার পব জনসাধারণ আর কোন কথা বলিবার 
তরসাই পাইবে কিনা সন্দেহ । বাজগা সরকারের 
মুখপান্রদের "সম্ভব নহে”ব ফিরিস্তি পাঠের পর 
বুঝা যায় যৈ, বাঙলা দেশে একমাত্র “অনশনে 
ৃত্যুপ্ই সম্ভব হুইবে। 

সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারী মুখপাত্রদের 
নির্লজ্জ আচরণে আমরা বিশ্মিত ও ক্ষুব্ধ 
হইয়াছি। কোটি কোটি মানুষের জীবন- 
মরণের প্রশ্ন লইয়া এইরূপ গদাসীন্তপূর্ণ নিলঙ্জ 
উক্তি ভারতবর্ষেরও কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 
আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। 

আমর] দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, বাঙ্গলা 
সরকারের মুখপাত্ররা যে কয়টি জিনিষ সম্ভব নয় 
বলিয়াছেন, সেই. কয়টা জিনিষই সম্ভব এবং একমাত্র 
সেইগুলি সম্ভব করার মধ্য দিয়াই বাঙ্গলাদেশ 
পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্ 
প্রয়োজন সত্যকার জনকল্যাণের চেতনার, 
প্রয়োজন সত্যকার সহযোগিতার । লীগ যন্ত্রি- 
মণ্ডলী এই চেতনা ও সহযোগিতার কোন পরিচয়ই 
আজ পৰ্য্যন্ত দেন নাই। বাঙ্গলার কংগ্রেস বাঙলার 
সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে বাঁচাই- 
বার জন্ত তাহাদের সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 


করিয়াছিলেন। ক্ষমতাদর্পে দরপিত লীগ মহ্্ি 


ফোন £ Cal. 5226 


হেড অফিন-_কমাশিয়াল বিল্ডিংঘ্‌, 
ক্লাইভ গ্ীট, কলিকাতা। 
শাখাসমূহ £_ টাকা, বেনারস, বিলাসপুর ( মধাপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। 


সকলপ্রকার ঘ্যাক্কিং কার্য করা হয়। 











ব্যাঙ্ক 


আসাম--সিলেট। 
বিহার--ঘাটশীলা, মধুপুর । 


খরণের কর্তব্যবুদ্ধি নিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার 


অনেক দেশের গব্ণমেণ্ট নিজ্ব নিজ দেশের 
শিল্লোঙ্তিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন। 


লিমিটেড 


৩-১, ব্যাঙ্কশাল ফ্টরীট, 
কলিকাতা । 


3 শাখাসমূহ £ 
কলিকাতা শ্তামবাজার, কলেজ স্ত্রী, বডবাদ্জার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 
বত বজ, ল্যান্সভাউন রোড, কাঁলীঘাট, বাটানগর, ডায়মণ্ুারবার । 


বাঁংলা-_-সিলিগুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুডা। 
সংযুক্তপ্রদেশ-__এলাহাবাদ। 


সকলপ্রকাঁর ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয় 


দিল্তী-_দিল্লী ও নয়াদিল্লী | 


- ম্যানেজিং ভিরেক্টরস্‌ 
স্ধাংশু বিশ্বাস 
সেনগুপ্ত 
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মণ্ডলী একবারও সেই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিতে 
অগ্রসর হন নাই। - শুধু মুখের কথাষ বা! বিবৃতির 
মারফৎ সহযোগিতা হয না। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে 
সমমর্ধ্যাদা দিয়া বিভিন্ন দলকে টানিষা আনিতে 
লা পারিলে সহযোগিতা কার্য্যকরী হইতে পারে 
না। কিছুকাল পূর্বে বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত স্গুরেন্রমোহন ঘোষ 
ক্ষোভের সহিত লীগের গুঁদীসীন্তের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহা সত্বেও তাহার] নীরব বা 
নিক্ষিয় থাকিতে পারেন নাই। ' মভুতদাবী, 
মুনাফাখোরী, চোরাবাজার ও দুর্নীতি প্রতিরোধের 
জন্য বাজলার কংগ্রেস জনসাধারণকে আহ্বান 
জানাইয়াছেন এবং নিজেরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। বাঙ্গলায় মুসলীম লীগ আজ পর্য্যন্ত 
“কি কবিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি কি? 
সম্ভবতঃ মুদলমান মজুতদার বা চৌরাকাববারীকে 
ধরিলে হিন্দু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহাদের জিগীর 
গগন ভেদ করিয়া উঠিবে। যাহা হউক, এখন 
বাদবিতণ্ডার সময় নাই। বাঙ্গলা দেশ আবার 
শবিপন্ন। মঙ্জুতদার ও মুনাফাখোর ইহার জগ্ঠ 
প্রধানতঃ দায়ী--এ বিষয়ে মিঃ সুরাঁবদ্দীর সহিত 
আমরাও একমত । কিন্তু আমলাতন্ত্রের অকর্শ্মণ্যতা 
ও ছুর্নীতিও ইহার জন্ত কম দায়ী নছে। বাঙ্গলা 
‘দেশকে রক্ষা করিতে হইলে আজ হিন্দু মুসলমান 
-নির্িবশেষে এব্যবদ্ধ হইয়া দুর্ভিক্ষের বিকদ্ধে, 
মজুতদার, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে, 
অবর্দ্মণ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
লডিতে হইবে । কংগ্রেস ইহারই জদগ্ভ আহ্বান 
জানাইয়াছেন। আমরা আশা করিব, লীগ সময় 
থাকিতে এই আহ্বানে দাভা দিয়া কংগ্রেসেব পাশে 
আসিয়া দাঁড়াইবেন। 
"আই. সি. এস. পেনসনভোগীদের উদ্বেগ 
স্বাধীন ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় 
দেশী ও বিলাতী বহু আই, সি, এস, ও অবসরপ্রাপ্ত 


পেনসনভোগী কর্চারীদের মনে বড়ই উদ্বেগের | 


সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের ছায়াশীতল 
-পক্ষপুটে ক্ষুদে নবাব বাদশার মত ধাহারা এতদিন 
"দরিদ্র ভারতবাসপীর উপর রাজত্ব করিয়াছেন, 
"তাঁহাদের এতদিনে উদ্বিগ্ন হইবার কাঁরণ ঘটিয়াছে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে জনসাধারণকে শৃগাল 
কুকুর জ্ঞানে এই মহাগ্রভুরা তাহাদের স্বৈরাচারী 
শাসন চাঁলাইয়াছেন, সেই জনসাধারণের গ্রাতি- 
নিধিরাই তাহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইবেন এ কথা 
তাবিতেও যেন মেরুদণ্ড দিয়া তুহিন-শীতল জল- 
'জ্রোত বছিষা যায় ! তবু ইহাদের মধ্যে এমন এক 
‘শ্রেণীর লোক পাওয়া গিয়াছে, ধাহার৷ স্বাধীন ভারত 
সরকারের অধীনেও কাজ করিতে রাজী আছেন। 
আই, সি, এস হুইযাঁও বাহাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লুপ্ত 
হয় নাই এবং সাধারণ চেতনা বা মানবতা বোধ 
নষ্ট হয় নাই, সেই স্বল্পসংখ্যক লোকই উল্লিখিত 
শ্রেণীৰ অন্ততুক্তি এ বিষয়ে ' সন্দেহের অবকাশ 
নাই। অতীতের পাপ, বর্তমান মর্ধ্যাদাহীনি 
প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াযে সকল আই সি. 
এস কর্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে 
শ্চাহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহাদের বড তরস! 
হইতেছে. এই যে, মোটা রকমের ক্ষতিপূরণ তাহারা 
পাইবেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ক্ষেত্রে তাহাদের 


আধিক জগৎ 
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গুড়ে বালিও পড়িতে পারে। নবগঠিত স্বাধীন 
ভারত সরকারের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের মধ্যে 
যে চুক্তি বা সন্ধি হইবে, সেই চুক্তি বা সন্ধির 
সর্ভাবলী আলোচনা কালে আই, সি, এসদের 
কথা উঠিবে। কিন্তু এ বিষষে স্বাধীন ভারত 
সরকারের কোনই বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। 
আয়ার্ল্যাণ্ড এইরূপ ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ দেয় 
নাই। কাজেই ভারতবর্ষ আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত 
“অনুসরণ করিলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কিছুই বলার 
থাকিবে না। পেনসনতোগীদের সম্বন্ধেও আলাপ- 
আলোচনা ছাডা কিছুই করা যাইবে না--সরকারী 
ভারত-সচিব কমন্স সভায় তাহ! জানাইয়া দিয়াছেন। 
রাষ্ট্র পরিবর্তনের কালেও নিজেদের সব ব্যবস্থাই 
অচল অনড় হইয়া থাকিবে ইহা আই, সি, এস 
এর শ্রীল ফ্রেম” বা ইম্পাতের কাঠামো ছাভা 
আর কেহ যোধ হয় ভাবিতে পারে না! 


হ্বগায় নায় যদুনাথ মনুমদার বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের (সবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগড়| কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 


ভিলন্যিভেত্ভ 
১২, ক্লাইভ ফীট, কলিকাতা । 





DB” 








৯-এ, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা ৷ 
ক্াদ_কর্বীর আলামোহন দাশ ূ 
আধুনিক সব্সপ্রকার ন্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


ভারতে বিমান শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত 

ইউনাইটেড কিংডম এয়ার ক্র্যাফট্‌ মিশন বা 
বৃটিশ বিটিশ বিমান প্রতিনিধিদলের সুপারিশ 
মানিয়া লইয়া ভারত সরকার ২০ বৎসরের মধ্যে 
সম্পুর্ণ স্বাবলম্বী জাতীয় বিমান-শিল্প প্রতিষ্ঠার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাঁছেন। বৃটিশ প্রতিনিধিদল 
গত মার্চ মাসে ভারতে আসিয়া বিমানের যন্ত্রপাতি 
অথবা বিমান নির্মাণের উপযোগী কারখানাগুলি 
পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক চাহিদা অল্প হইবে 
বিবেচনা করিয়া তাহারা প্রথমে একটা মাত্র 
কারখানা স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন এবং 
বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে হিন্নুস্থান এয়ার ক্র্যাফট্‌ 
লিমিটেডের দ্বারাই কাজ চলিতে পারে বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 


‘প্রথম পাঁচ বৎসরের জগ্য অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ টাকা 


ব্যয় কবিলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যাইবে। 
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0 লুল টোল লট লুল কাররর টিপি তেতো তেন তো তে পিন 








১৬৪ 


আর্থিক জগৎ, 








ইহার মধ্যে অবশ্য বিমানের ইঞ্জিন নির্দাণের 
পরিকল্পনা ধরা হয় নাই। প্রতিনিধিদলের হিসাব 
অমুসারে বিদেশ হইতে বিমান ক্রয় করিতে গেলে 
যে খরচা পতিত তাহাদের পরিকল্পনা, অনুযায়ী 
ভারতে বিমান প্রস্তুত হইলে পাঁচ বৎসরে তদপেক্ষা 
আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেশী খরচ পড়িবে । 
কিন্তু ইহার বিনিময়ে ভারতের নিজস্ব বিমান-শিল্প 
গড়িয়া উঠিবে । 

বৃটিশ প্রতিনিধিদলের ন্ুপারিশকে ভিত্তি 
করিয়া ভারত সরকার ভারতে বিমান-শিল্প গড়িয়া 
তোলার সিদ্ধান্ত করায় আমরা খুসী হইয়াছি। 
বৃটিশ প্রতিনিধিদলের সুপারিশে আমরা খুসী হইতে 
পারি নাই। 

ভাবতে বিমান-শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যাপারে 
বৃটিশ শিল্পপতি বা বিশেষজ্ঞরা উৎসাহ বোধ করিবেন 
না ইহা জানা কথা। বৃটিশ প্রতিনিধিদলের 
সুপারিশে সেই নিরুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ভারতবর্ষের অগ্রগতি শদ্ুকগতিতে হইবে অথবা 


বেশী কিছু করা ঠিক হইবে না ইহা ধরিয়া লইয়া " 


বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা তাহাদের রিপোর্ট রচনা 
করিয়াছেন। বিমান নির্মাণের ব্যাপার যে ব্যয়- 
বহুল ইহার ইঙ্গিত করিতেও তাহারা ভূলেন নাই । 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা বৃটেনের নিকট ভারতের 
যে বিপুল পাওনা রহিয়াছে তাহা ইচ্ছা করিয়াই 
ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার কিছু অংশের দ্বারাই 
বড আকারে বিমান শিল্পের সৃচনা করা সম্ভব। 
ষ্টাপিং পাওনাকে ধামাচাপা দিয়া গবর্ণমেন্ট 
ভারতীয় করদাতাদের ঘাড়েই বিমান-শিল্প প্রতিষ্ঠার 
ব্যয়ভার চাপাইয়া দিতেছেন। এইভাবে সত্যকার 
জাতীয় বিমানশিল্প গড়িয়া! উঠিতে পারে না। 
বিদ্যুৎ কোম্পানীর মুনাফা 
ক্যালকাটা ইলেক্টিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের 
বাঁষিক সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার চেয়ারম্যান 
স্তার জেমস্‌ ডোনাল্ড ১৯৪৫ সালে এই কোম্পানীর 
আয়-ব্যয় ও মুনাফা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 
১৯৪৪ সালে কলিকাতার লোকেরা তাহাদের 
গাহস্থ্য জীবনের প্রয়োজনে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ 
ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়াছিল পূর্বের 
তুলনায় শিল্প কারখানায় ৮ কোটী ৫০ লক্ষ ইউনিট 
বেশী বিদ্যুৎ ব্যব্ত হইয়াছিল। সামরিক 
অফিস প্রতৃতিতে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ইউনিট 
বিদ্যুৎ খরচ হইয়াছিল। সমস্ত নিয়া "১৯৪৪ সালে 
মোট ৬২ কোটি-৪৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ইউনিট 
বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালে নিশ্রদীপ 
ব্যবস্থা শিথিল রুরিবার পর বিদ্যুতের ব্যবহার 
বাড়িয়া মোট ৬৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ইউনিটে দাড়ায় 
এই পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া আলোচ্য 
বৎসরে ক্যালকাটা ইলেক্টি,ক সাপ্লাই কর্পোরে- 
রেশনের খরচ বাদে ৮ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড নিট 
লাভ ,হুহয়াছে॥ উহার অর্দেকাংশ ইংলণ্ডে ও 
ভারতে আয়কর প্রদানে ব্যয়িত হইয়াছে । বাকী 
অর্থের কতকাংশ অংশীদারদের লভ্যাংশ প্রদানে ও 
কতকাংশ মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে; 
ক্যালকাটা ইলেক্‌টি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান দুঃখ করিয়া! বলিয়াছেন যে, বুদ্ধের সময় 
হইতে কয়লা খরিদ বাবদ বেশী অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় 
এবং কর্মচারীদিগের মাগগি ভাতা প্রভৃতিতে বহু 


অর্থ চলিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর আশামুরূপ নিট 
লাভ হইতেছে না । কিন্তু ১৯৪৫ সালে কার্ধ্যতঃ যে 
নিট লাভ হইয়াছে, আমরা তাহাকে মোটেই কম 
বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। বছরে ৮ 
লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড নিট লাভ হইলে টাকার 
হিসাবে এ লাভের পরিমাণ 'দ্ীডায় > কোটি 
টাকার উপর। ভারতস্থ একটি বিদ্যুৎ কোম্পানীর 
পক্ষে এই লাভ যথেষ্টই বল] চলে। বিশেষ 
দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে ব্যবসা করিলেও এই 
বিদ্যুৎ কোম্পানীটি ভারতীয় নছে আর উহার লাভ 
হিসাবে বৎসরে যে বিরাট অঙ্ক দীড়ায় তাহা এ 
দেশের লোকদের হাতে না গিয়া বিলাতী 
অংশীদারদেরই পকেট ভর্তি করিয়া থাকে । একটি 
বিদেশী কোম্পানীর পক্ষে এইভাবে ব্যবসা ফাদিয়া 
প্রতি বছর মোটা টাকা আহরণ করিয়া লইয়! 
যাওয়া কেবল ভারতবর্ষ বলিয়াই সম্ভবপর 
হইতেছে! ইংরাজ জাতি যে কিরূপ নিঃস্বার্থ 
ভাবে এ দেশকে শাসন করিতেছে--ইহা তাহারই 
একটি জ্বলন্ত নিদর্শন । বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট 
দেশের ও দশের কল্যাণের জন্ত ও দেশের শিল্প 
কোম্পানীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার 
কাধ্যনীতি অস্থসরণ করিতেছেন। এ দেশের 
গবর্ণমেন্ট বিদেশী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
পর্য্যন্ত আজও সেরূপ জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন 
করিতে সাহসী হুইতেছেন না। এদেশে বিদেশী 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর কতদিন 
এইভাবে নিব্বিচারে "অর্থনৈতিক শোষণ চাঁলাইতে 


দেওয়া হইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 
দেশ ১৯৩৯ 
- বুটেন ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ 
অষ্ট্রেলিয়। ৫ কোটি ৭০ লক্ষ 
কানাডা ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭৫৯ কোটি ৮০ লক্ষ 
ভারতবর্ষ ২২৪ কোটি ৫০ লক্ষ : 
জাপান ৩৮১ কোটি ৮০ লক্ষ 
বুলগেরিয়া ৪২৪ কোটি ৫০ ক্ষ 


: , ১২১০ কোটি ৯০ লক্ষ 


"২৮৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ 


- ই সিলেনন্র 
নস্্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


্‌ নং মিল 1 ২নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়। ) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ২ চক্রুবস্তী সন্দ এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নহীয়। ) ূ 


[ ১৭ই জুন, ১৯৪৬, 


যুদ্রান্ফীতির সমস্ত! 

যুদ্ধের সময় সমস্ত দেশেই বিপুল পরিমাণ 
কাগজী মুদ্রা চালু হওয়ায় কোন দেশই মুদ্রা 
স্কীতির সমস্তা এডাইতে পারিতেছে না। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রও এই সমস্তার হাত হইতে উদ্ধার পায় নাই! 
কাগজী মুদ্রার পরিমাণ হাসের জন্ভ বিভিন্ন দেশে 
যে চেষ্টা চলিতেছে, সাময়িকভাবে তাহা কতকটা 
সফল হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । 





ইহার প্রধান কারণ, মুদ্রাস্ষীতির মুল প্রতিষেধক 
হইতেছে পণ্যোৎ্পাদন বৃদ্ধি । শিল্পজাত ও কৃষিজাত 
পণ্য উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া 
জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাযোগ্য মুল্যে বাজারে, 
ছাড়িতে পারিলে মুন্রান্ফীতির মুল দোষ দূরীভূত 
হইতে পারে। এক সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যতীত 
কোন দেশই এই ধরণের ব্যাপক উৎপাদন বুদ্ধির 
পরিকল্পনা লইয়া! কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর ন! হুওযায়, 
মুদ্রাস্কীতির সমস্তা দূর করা সম্ভব হইতেছে না।, 
ভারতবর্ষে মুদ্রাম্ফীতির .ফলে জনসাধারণ কি 
অবর্ণনীয় ছুর্গীতি ভোগ করিতেছে তাহা আমরা 
প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতেছি ।। 
ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির জনপাধারণও 
অন্থরূপ দুর্ণতি ভোগ করিতেছে । কেবলমাত্র 
ব্যাক্কিং নীতি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই সমস্ত! সমাধানের 
যে উপায় নাই, গত জানুযারী মাসে প্রকাশিত 
সন্ভোনুপ্ত বাষ্ট্রসজ্বের ন্মস্থলি ব্যুলেটিন অব 
্যাটিসটিকস” বা মাসিক সংখ্যাতত্ব পুস্তিকায় 
উল্লিখিত বিভিন্ন কাগজী মুদ্রার পরিমাণ 


দেখিলেই তাহা বুঝা | নিম্নে কয়েকটি 
দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ দেওয়! হইল :_- 
সুচক সংখ্যা (ইনডেক্স ) 
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রেল ধর্মঘটের বিষয় আজ কয়েক মাস যাবৎ 
আলোচিত হইতেছে, কিন্তু বর্তমানে বিষয়টী 
আলোচনার বহিভূর্তি হুইয়া গভীর উদ্বেগ ও 
আশঙ্কার কারণ হইয়া ঠাড়াইয়াছে। ৯লা জুন 
রেল শ্রমিক ও কর্মচারীরা তাহাদের দাবী পূরণ 
করা না হইলে ২৭শে জুন হইতে ধর্মঘট সুরু 
করিবেন বলিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাইফা 
দিয়াছিলেন। বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির স্রোত 
বছিতে বহিতে ২৭শে ভবন একেবারে দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইয়াছে । আজ পৰ্য্যন্ত বিরোধ মীমাংসার 
কোন উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। 
কংগ্রেস ও লীগ একত্রে কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমে্ট 
গঠন করিলে ধর্মঘট এড়ানো যাইবে বলিয়া জন- 


সাধারণ যে আশা করিতেছিলেন, কংগ্রেস বড়লাট ' 


ও মঞ্রিদূতদের প্রস্তাব অগ্রাহ করায় সে আশা 
ব্যর্থ হইয়াছে। 
ভারতবর্ষব্যাপী রেল ধর্শঘটের প্রতিক্রিয়া দূর 
প্রসারী ও ভয়াবহ হইবে। সর্বাগ্রে বিপন্ন হইবেন 
সহরবাসী লক্ষ লক্ষ নাগরিক | রেল ধর্মঘটের ফলে 
তরিতরকারী, মত্ত, দুগ্ধ প্রভৃতি থান্বের যোগান 
বন্ধ হইয়া যাইবে, কয়লার অভাবে জলের কল, 
বিজলী বাতি প্রভৃতি বন্ধ হুইয়া যাইবার আশঙ্কা 
দেখা দিবে। কাচামাল ও কয়লার অভাবে কল- 
কারখানা বন্ধ হইযা লক্ষ লক্ষ মজুর বেকার হইবে, 
উৎপাদন ব্যবস্থা অচল হইবে এবং মাল চলাচল 
বন্ধ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য পঙ্গু হইয়া যাইবে। 
ফলে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি বিপৰ্য্যস্ত হইবার 
উপক্রম হইবে। ইহার ফলে শেষ পধ্যস্ত কোটি 
কোটি নরনারী ও শিশুর জীবনযাত্রা অসহনীয় হইয়া 
উঠিবে। রেল ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়ার ইহাই মোটা- 
মুটি ছবি। রেল ধর্শঘটিগণ এবং তাহাদের 


পরিবারবর্গও এই ছবির অস্তভু ক্ত, ধর্মঘটের প্রথম, 


আঘাত তাহাদের পরেই পড়িবে । এই ছবি 


< সম্মুখে রাখিয়া রেল ধর্মঘট সম্পর্কে আলোচনা করা 


উচিত । 


যুদ্ধাবসানের পর ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় অন্যান্ঠ 
শ্রমিকদের দ্যায় রেল শ্রমিক ও কর্ধচারীদের মধ্যে 
স্বভাবতঃই চাঞ্চল্যের স্াষ্ট হইয়াছিল। এই 
চাঞ্চল্যকে কেন্দ্র বরিয়াই দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত 
অভাঁব-অভিযোগ তাহাদের সম্মিলিত দাবীর 
আকারে আত্ম প্রকাশ করে। যুদ্ধের সময় সহস্র 
অসুবিধার মধ্যেও রেলওষে শ্রমিক ও কর্ধচারীরা 
যেভাবে তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছে তাহা 
প্রশংসনীয় ইহা কেহই অশ্বীকার করিতে পারিবেন 
না। বিশেষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, কারণ 
সরকারী নীতি ও গুঁদাসীগ্ভের ফলে বিংশ শতাব্দীতে 
যে রেলওয়ে প্রায় অচল সেই রেলওয়েকে যাহারা 
সচল রাখিয়াছিল তাহারা অসাধ্য সাধন করিয়াছে 
বলিতে হইবে। | 

যাহ! হউক, অভাব-অভিযোগ যতই থাকুক ন! 
কেন রেল শ্রমিক ও কর্মচারীর! হঠাৎ কোন দাবী 
উপস্থিত করেন নাই । দীর্ঘকাল আলোচনার পর 
তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। হু্তিক্ষের কথা, 


৩ 


আসন রেলওয়ে ধর্মঘট 


মওলানা আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বক্তব্য কিছুই 


তাহারা বিবেচনা করিতে ভূলেন নাই। গবর্ণ- 
যেণ্টের দিক হইতে কেনরূপ সহাম্থভৃতিস্চক 
জবাব না পাইয়া গত €ই মে নিখিল 
ভারত রেল শ্রমিক ও কর্শচারী সঙ্ঘের সাধারণ 
পরিষদ সিদ্ধান্ত করেন যে, ২৭শে জুন রাত্রি 
১২টা হইতে ধর্শঘট সুরু কবা হইবে এবং 
১লা জুন ধর্মঘটের নোটাশ দেওয়া, হইবে। 
ইতিমধ্যে ধর্মঘট সম্পর্কে শ্রমিক ও কর্মচারীদের 
ভোট লওষা হইতে থাকে । মোটের উপর সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক উপাষেই বর্দঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে এবং কোন দলবিশেষ যে তাহাদের 
মতামত বেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর চাপাইয়! 
দিতে পারে নাই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। 

রেল শ্রমিক সঙ্ঞের মূল দাবী নিন্নর্প £--(১) 
ছাটাই বন্ধ করিতে হইবে, (২) বেতনের গ্রেড 
নিয়লিখিতভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে :_€কে) 
অনিপুণ শ্রমিকদের বেতন ৩৬-৩২-৪৫ ; (খ) অর্দ্ধ- 
নিপুণ শ্রমিকদের ব্তেন--৪০২-৪২-৬০২১ (গ) 
নিপুণ শ্রমিকদের বেতন_-৬০১৫১-১০০২-১০১- 
২০০২ টাকা ; (৩) রাও কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
মাঁগগী ভাতা ; ৫) তিন মাসের বোনাঁস। 

রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের উল্লিখিত দাবীর 
জবাবে রেল কর্তৃপক্ষ জানান যে, খুব বেশী সংখ্যা 
লোক যাহাতে ছাঁটাই না হয় এবং যাহাদের 
ছাটাই করা হইতেছে তাহারা যাহাতে পুনরায় 
কাজ পায় তজ্জগ্ঠ তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, 
তবে ছাটাই বন্ধ করা যাইবে না এবং এই প্রশ্ন 
এডছুভিকেশনের আমলে আসে না। যাহিনা 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনই যাহা 
কিছু বিবেচনা করিবার করিবেন এবং জীবনযাত্রার 
ব্যয় হাস না পাওয়া পর্য্যস্ত মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতি 
যথারীতি দেওয়া হইবে। মাগ্গী ভাতা বাবদ 


বর্তমানে বৎসরে মোট ১৬ কোটি টাকা এবং অল্প 


দরে খাদ্যশস্তাদি সরবরাহের দ্য বৎসরে ১১ কোটি 
টাকা অর্থাৎ মোট ২৭ কোটি টাকা রেল শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের আধিক সাহায্য বাবদ ব্যয় করা 
হুইতেছে। ইহার অর্থ গড়ে প্রত্যেক রেল শ্রমিক 
ও বর্ক্চারী মাসিক ২৬1০ হইতে ৩৪॥০ হিসাবে 
সাহাষ্য পাইতেছে। তিন মাসের বোনাস দিতে 


হইলে শুধু রেলওয়ে কর্মচারীদের অগ্যই প্রাষ আট 
কোটি টাকা বায় করিতে হইবে । ১৯৪৫ সালের 
জানুয়ারী মাস হইতে নগদ টাকার যে অতিরিক্ত 
সাহায্য দানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে তাহার ফলে 
রেল কর্মচারীরা এক মাস হইতে অর্ধ মাসের 
বোনাস পাইতেছে বলিয়া ধরা যায়। রেল শ্রমিক 
ফেডারেশনের দাবী পুরণ করিতে হইলে অতিরিক্ত 
মাগ্গী ভাতা বাবদই বৎসরে ৩২ কোটি টাকা 
লাগিবে। অল্পদরে জিনিষপত্র সরবরাহের দ্বারা 
যে সাহায্য করা হয় তাহা যদি বাদ দেওয়াও যায় 
তাহা হইলে বৎসরে ২১ কোটি টাকা লাগিবে । 

মাহিনার হার পরিবর্তন করিলে বৎসরে আরও 
&৭ কোটি টাকা বেশী লাগিবে। ইহার অর্থ এই 
যে, ফেডারেশনের দাবী মানিয়া লইলে বৎসরে 
অতিরিক্ত ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে । 
বর্তমানে সর্ব সাকুল্যে ব্যয় হয় ৬৫ কোটি টাকা। 
অতিরিক্ত ১৩ কোটি ব্যয় করিতে হইলে উদ্ব ভর 
টাকা থাকিবে না এবং ভারত সরকারের রাজকোষ 
এবং উন্নয়ন তহবিলে কিছুই দেওয়া! যাইবে না । 

রেল কর্তৃপক্ষের উক্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইবার 
পর অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসার জদ্ভ যে চেষ্টা হয 
তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহারই ফলে বর্ধঘট 
অনিবার্ধ্য হইয়। উঠিয়াছে এবং এই ধর্মঘট এডাই- 
বার জগ্য রেল শ্রমিক ফেডারেশনের প্রস্তাবের 
আধিক তাৎপৰ্য্য লইয়া রেলওয়ে ষ্ট্যাপ্ডিং ফাইনান্স 
কমিটিতে আলোচনা চলিতেছে । 

এক্ষণে সমগ্রতাবে বিষষটি বিবেচনা করা 
যাউক। রেল শ্রমিক ফেডারেশনের দাবীর অর্থ 
বিপুল ব্যষ-বৃদ্ধি এবং এই ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা 
রেলওয়ের নাই-_ইহাই হইল কর্তৃপক্ষের মূল বক্তব্য 
ছাটাই সম্পর্কে তাহারা নীতির প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 
কোন মালিক কোন শ্রমিককে ছাটাই করিবে কিনা 
এই প্রশ্ন এডজুডিকেশনের আওতায় আসিতে 
পারে না, ইহাই তাহাদের যুক্তি আমরা প্রথমে 
আর্থিক প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা করিব। রেল 
শ্রমিক ও কর্মচারীদের (উচ্চপদস্থ কর্শচারী বাদে) 
প্রতি এ যাবৎ রেল কর্তৃপক্ষ সুবিচার করেন নাই 
ইহা প্রথমেই বলা আবশ্তক। বুদ্ধের প্রয়োজনে 
বাধ্য হইয়া তাহারা কিছু মাগগী ভাতা ও অন্তান্ত 
সুবিধা দিয়াছেন মাত্র । গত ৩০শে মে রেলওয়ের 
চীফ কমিশনার মিঃ এমারসন নিজেই বলিয়াছেন 


ত্দল্স লিন্ল 


বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক লিমিট 


হেড অফিস £--১২নৎ ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান গ্ট, কলিকাত।। 


ভাণ্ডারিয়া ও দম-দম ল্রাঞ্চ লীঘ্রই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 


মি এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


১৬৬ 


আর্থিক জগৎ 


| ১৭ই জুন, ১৯৪৬ 





যে, সাডে তিন লক্ষ শ্রমিক অর্থাৎ মোট রেল 
শ্রমিকের শতকরা ৪০ জন মাসে ১৬২ টাকারও 
কম মাছিনা পায়। ১৯৪৬ সালে মিঃ এমারসন এই 
কথা বলিতেছেন। অথচ ১৯৩০ সালে হুইটলী 
কমিশন রেল শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির সুপারিশ 
করিয়াছিলেন। এই সুপারিশের জবাবে ১৯৩০-৩২ 
সালে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিককে ছাটাই 
করা হয় এবং পরে প্রায় ছুই লক্ষ অধস্তন রেল 


কর্মচারীর মাহিনা হাস করিয়া বৎসরে প্রায় চার ' 


কোটি টাকা! ব্যয় হাঁস করা হয়। আর্থিক ছূর্গতির 
জন্য রেল কর্তৃপক্ষ উল্লিখিতরূপে ব্যবস্থা করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়! ধরিয়া লইলেও সুদিনে 
কেন এই ব্যবস্থা রদ কর! হয় নাই তাছাব 
কৈফিয়ৎ খুজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই 
ব্যবস্থা বহাল রাখিয়া গত ১৫ বৎসরে রেল শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা হইতে 
বঞ্চিত করা হুইয়াছে। 

রেলওয়ের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে 
সমস্ত বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে । 
প্রথমেই ক্ষতিপূরণ তহবিলের ( Depreciation 
৫110) কথা ধরা যাউক। ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে 
রেলওয়ের ক্ষতিপূরণ তহবিলে ব্যয়ের তুলনায় 
খ্মনেক বেশী টাকা জমা হইতেছে । 

নিশ্লের হিসাব লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, 
ক্ষতিপূরণ তহবিলে কি ভাবে টাকা জমিতেছে £__ 


বৎসর বৎসরের শেষে খরচ 
জমার পরিমাণ 
১৯৩৫-৩৬ ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯ কোটি ১৬ লক্ষ 
১৯৩৯-৪০ ৩১, ১৫ ৬ ১, ৫৩১ 
১৯৪০-৪১ ৩৬১, ৬০) ৭, ১৯, 
১৯৪১-৪২ ৫১,, ৮৪, € ১১ ৩৫ ১, 
১৯৪২-৪৩ ৮২১১ ৭ 8 ৯৫ 


১৯৪৩-৪৪ ৯২১১ ৩০ ৬ 3) ৬৪ 
১৯৪৪-৪৫ ৯৮১, ৯, ১২ ৮ ৩০ 

১৯৪৫-৪৬ সালে জমার পরিমাণ প্রায় শত 
কোটি টাকা দাডাইয়াছে ধরা যাইতে পারে। 

ইহার পর ধরা যাউক রিজার্ভ ফণ্ডের কথ।। 
রেলওয়ের রিজার্ভ ফণ্ডে পূর্বে বেশী টাকা থাকিত 
না। ১৯৩৯-৪০ সালেও রিজার্ভ ফণ্ডে মাত্র ৪৮ লক্ষ 
টাকা ছিল। পাঁচ বৎসরে এই তহবিল স্ফীত হইয়া 
৩০ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছে। রিজার্ভ ফণ্ড ছাড়া 
বেটারমেণ্ট বা উন্নয়ন তহবিল নামে আর একটি 
তহবিল সৃষ্টি, করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । 
রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ১২ কোটি টাকা লইয়া এবং 
১৯৪৬-৪৭ সালের আয় হইতে ৩ কোটি টাকা 
লইয়া এই তহবিল গঠন করা হইবে । 

যুদ্ধের সময় রেলওয়েতে যে. বিপুল আয় 
হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল তহবিলে টাকা 
মজুত করা সম্ভব হইয়াছে। যুদ্ধের পর আয় কমিয়া 
যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যতটা কমিয়া যাইবে 
বলা হইতেছে ততটা কমিবে না। যাত্রী ও মাল 
চলাচল বাড়িতেছে ইহা স্যার বেসথলই স্বীকার 
করিয়াছেন। এখন ব্যয়ের দিক বিবেচনা করা 
যাউক । 

রেল শ্রমিক ও অধস্তন কর্খচারীদের যে মাহিনা 
| বা মজুরী দেওয়া হয় তাহা বাদে রেলওয়ের মোটা 
ব্যয় হয় সুদের বাবদ। রেলওয়ে বড হোল্ডারদের 


বৎসরে ২৫ কোটি টাক! সুদ দেওয়া হয়। এই 
সুদের হার ব্যাঙ্কের সুদের হার অপেক্ষা অধিক । 
মোটা মাহিনার চাকুরীয়াদের জন্যও রেলওয়ের 
ব্যয় কম নহে এবং বর্তমানে এই ব্যয় আরও বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩১ সালে রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটি এই 
সকল কর্মচারী ছাটাই করিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত রেল কর্তৃপক্ষ উল্টা নীতি অন্ুপরণ করিয়া 
আরও বেশী লোক নিয়োগ কবিয়াছেন এবং 
মাহিনা ও অস্তাগ্ ভাতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি 
করিয়াছেন । উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রতি রেল 
কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব বর্তমানে যে সাড়ে তিন 


"কোটি টাকা রিলিফ “দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে 


তাহাঁতেও পরিস্ফুট হুইয়া উঠিয়াছে। এই সাড়ে 
তিন কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ 
টাকা পাইবে ৮ লক্ষ শ্রমিক ও অধস্তন কর্দচারী 
অর্থাৎ মাথাপিছু মাত্র ২৮২ টাকা। বাকী ৯ কোটি 
১ লক্ষ টাকা পাইবেন মাত্র ছুই হাজার অফিসার 
অর্থাৎ মাথাপিছু ৫,০০২ টাকা। 

সীমান্ত প্রদেশের সামরিক রেলপথের জদ্ত 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে বৎসরে ছুই কোটি টাকা ব্যয় 
করিতে হয়। ইহা ছাভা যুদ্ধের সময সামরিক 
বিভাগকে যে স্থুবিধা দেওযা হইয়াছে তাহা না 
দিলে রেলওয়ের আয় আরও প্রায় ২০০ কোটি টাকা 
বৃদ্ধি পাইত। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভাড়া বাড়াইলেই 
রেল কর্তৃপক্ষ ৫০ কোটী টাকা বেশী পাইতেন। 

ভারত সরকারের কোষাগারে টাকা দিবার যে 
বিধি-নিয়ম আছে তদস্থযায়ী যত টাকা দেওয়া 
উচিত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তদপেক্ষা অনেক বেশী 
টাকা দিতেছেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে তারত 
সরকারের পাওনা হইয়াছিল ১৮ কোটি টাকা, কিন্তু 
দেওয়া হইয়াছে ৩২ কোটি টাকা। 

এক্ষণে দেখা যাইবে যে, রেল কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবে 
যে অজুহাত দেখাইতেছেন তাহার কোন ভিত্তি 
নাই। যুদ্ধের সময় রেলওয়ের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে 
এবং তাহা পুবণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না; 
কিন্তু তজ্জন্ত এখনই শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে 
হইবে এমন কথাও কেহ বলিবে না। লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক ও কর্মচারীর সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া বেলওয়ের ক্ষতিপূরণের দিকে অগ্রে 
দৃষ্টি দেওয়া কেছই সমর্থন করিতে পারে না। 

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া 
বুটেন হইতে কোটি কোটি টাকার মাল আমদানীর 
অন্ই যেন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন 
বলিযা মনে হয়। ভারতে রেলওয়ে শিল্প সংগঠন 
বা ভারতীয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের উন্নতি-বিধানের 
অন্ত কোন পরিকল্পনা তাহাদের আছে বলিষা জবান! 
যায় নাই। আমরা মনে করি বিদেশে টাকা 
উভাইবার এই অসঙ্গত আগ্রহ দমন করিয়া রেল 
কতৃপক্ষ রেলওয়ের ক্ষয়-ক্ষতিপৃবণ এবং রেলওয়ে 
শিল্প সংগঠনের জগ ক্ষতিপূবণ তহবিল হইতে 
কয়েক বৎসরের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরি- 
কল্পনা স্থির করিলেই যথেষ্ট হইবে । এইভাবে 
উক্ত তহবিল হইতে ৫০ কোটি টাক! পাওয়া 
যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বণ হোল্ডারদের ব্যাঙ্কের 
সুদের হারের অপেক্ষা অধিক হারে সুদ দিবার 


কোন কারণ নাই। বর্তমান ব্যান্কের সুদের হার ' 


অস্থ্যায়ী সুদ দিলে বৎসরে অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাক! 
বাঁচিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ উচ্চপদস্থ রেল কর্মচারীদের 
মাহিনা হাসের দ্বারাও কয়েক লক্ষ টাকা বাচানে! 
যাইবে। চতুর্থত:, রেলওয়ে জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। 
এই ধরণের প্রতিষ্ঠান হইতে রাজকোষে কর 
লওয়ার প্রথা সমর্থনযোগ্য নহে'। ১৯৪৫-৪৬ সাল 
পর্ধ্যস্ত গত ৭ বৎসরে ভারত সরকারের রাজকোষে 
মোট ১৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ গভে প্রতি বৎসরে 
২৩ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। ুদ্ধকালের 
জকরী অবস্থায় ইহা হয়ত অনিবার্ধ ছিল, কিন্ত 
বর্তমানে ইহা বহাল রাখার কোন অর্থ নাই। 
আমাদের মতে ১৯২৪ সালের রেলওয়ে কনভেনশন 
বা চুক্তি পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । পঞ্চমতঃ যুদ্ধাবসানের পর আর সামরিক 
বিভাগকে কোনরূপ সুবিধা দিবার হেতু নাই। 
এই স্তববিধা বাতিল করিলে আয় বৃদ্ধি পাইবে । 
যষ্ঠতঃ সীমান্ত অঞ্চলের সামরিক রেলপথের ব্যয় 
ভার রেলওয়ের বহন করিবার কোন কারণ নাই। 
সামরিক কর্তৃপক্ষেরই ইহার ব্যয় বহন করা উচিত। 

এইভাবে বৎসরে মোট ১২ কোটি টাকার নত 
বাচানো সম্ভব। তাহা হইলে রেলওয়ে শ্রমিক 
ফেডারেশনের দাবী মিটানো আদৌ অসম্ভব বা 
কষ্টকর হইবে না । রেলওয়ে শ্রমিক বা কর্ধচারীরা 
জনসাধারণেরই অংশ । তাহাদের আধিক উন্নতি 
ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে সমগ্র সমাজেরই 
প্রবৃদ্ধি হইবে। জাতির অংশ হিসাবে তাহাদের 
দাবী মিটানোই আমবা সঙ্গত বিবেচনা করি। 
রেল কর্তৃপক্ষ যেরূপ ব্যবসাদারী ও আমলাতান্ত্রিক 
চালে চলিতেছেন তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে কেহই 
সমর্থন করিবেন না। তাহারা কথায কথায় 
ভাভা, ও মাশুল বৃদ্ধির, কথা তুলিয়া অযথা জণ- 
সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন মাত্র । 
আমরা দেখাইয়াছি যে, জাতীয় স্বার্থের এবং জন- 
কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিষা রেলওয়ে পরিচালিত 
হইলে আধিক সমস্তা কখনই বড় হইয়া দেখা 
দিবে সা। 

চুডান্ত ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত আলোচনা ও 
সময়সাপেক্ষ, কিন্তু ইতিমধ্যে 
আপোষের দ্বারা ধর্মঘটের বিপদ হইতে দেশ- 
বাসীকে রক্ষা করা সম্ভব | বেলওয়ে ষ্ট্যাপ্ডিং 
ফাইনাম্দ কমিটি ইতিমধ্যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা! 
করিয়া যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে আপোষের 
পথ সুগম হইষাঁছে। আমবা আশা করি রেল 
কর্তৃপক্ষ এবং রেল শ্রমিক সঙ্ঘ জনন্বার্থের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত সুপাবিশ প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া 
সপ উট... 


সানী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৩, ধৰ্ম্মত ট্রীট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন) 
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৮০৮ স্ুদিনের নিশ্চিত নিন | 








ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় (৩) 


সামরিক বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
বাজেটে যে স্বল্প বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহা 
হইতে সামরিক ব্যয়, বিশেষতঃ এই ব্যয়ের নির্দিষ্ট 
কয়েকটি দফায় ভারত গবর্ণমেপ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণ- 
'মেপ্টের মধ্যে আধিক লেনদেনের যে ব্যবস্থা বর্তমান 
আছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। 
'গারান ট্রাইবিউনেল, চ্যাটফিল্ড কমিটী প্রভৃতির 
সুপারিশ অনুযায়ী সমরবিভাগের ব্যয়মধ্যে কোন 
কোন দফায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেব এককালীন এবং 
বাধিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
দেওয়ার কথা আছে। বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের সমর দপ্তর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ ভাবত 
গবর্ণমেণ্টকে দেয় নাই । ভারত সরকাব এবং ভারত 
সচিব এই সম্পর্কে প্রতিবাদ কর! সত্বেও কোন ফল 
হয় নাই। উল্লিখিত ট্রাইবিউনেল এবং কমিটীসমূহের 


সুপারিশে ভারতের দাবী উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ - 


স্বার্থের খাতিরে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দেয় অর্থের 
পরিমাণ খুবই কম করিয়া ধরা হুইয়াছে। কিন্তু এই 
‘নিম্নতম পরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রতিও রক্ষা 
করা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রায়ই সম্ভবপর হয 
নাই। কেন্দ্রীয় বাজেটে সামরিক ব্যয়বরাদ্দেব 
‘হিসাব দেখিয়া কোন্‌ কোন্‌ সমষে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
"হইতে প্রাপ্য অর্থ পাওয়া যায় নাই তাহা বুঝিবার 
“কোন উপায় নাই। সামরিক বাজেট সম্পর্কে 
আরও গুরুতর অভিযোগ এই যে, ভারতবর্ষ এবং 
“বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের স্বার্থের জদ্ভ পৃথকভাবে ভারতীয় 
"রাজস্ব হইতে কি পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয 
হয়, তাহার কোনরূপ হিসাব বুঝিবার সুযোগ নাই। 
যৌথ কোম্পানীর অসাধু পরিচালক যে ভাবে 
'নিজেদের গলদ ব্যালেন্স সীট বা আয়ব্যয়ের হিসাবে 
ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট থাকেন, জনসাধারণের নিকট 
-সামরিক বাজেটকে ছূর্বোধ্য রাখার নীতিও 
ভারত গবর্ণমে্টের পক্ষে একই মনোভাবের 
পরিচায়ক । 
১৯১৪ সালের প্রথম মহাবুদ্ধ এবং অধুনাসমাঞ্ত 
“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় 


‘হইয়াছে, বাজেট দেখিয়া স্বরূপ উদ্ঘাটন 





করার উপায় নাই। এই ছুই যুদ্ধে কোটী কোটী 
টাকার ব্যয়, যাহা স্তায়তঃ, বৃটিশ গবর্ণযেণ্টের বহন 
করা উচিত, তাহা হিসাবের ম্যারপ্যাচ এবং জবর- 
দস্তি করিয়া ভারতবর্ষের উপর চাপাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । উপযুক্ত দূলীলপত্রের অভাবে এই 
অভিযোগ বিশদভাবে প্রমাণ করিবার উপায় নাই। 
কিন্ত অর্থসচির্বের বাজেট বক্তৃতা, কেন্দ্রীয় পরিষদের 
প্রশ্নোত্তর এবং অন্তান্ত যে সমস্ত প্রকাশ্য চিঠিপত্র 
আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই ছুই যুদ্ধে 
সামরিক ব্যয় বাবদ ভারতবর্ষের উপর ষে জবরদস্তি 
হইয়াছে, মোটামুটি ত্বিযয়ে আলোচনা করা 
যাইতে পারে। 


১৯১৪-১৫ সাল হইতে ১৯১৯২০ সাল মধ্যে, 


ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় নিম্নরূপ বৃদ্ধি পায় 
১৯১৪-১৫ ৩০ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা। 
১৯১৫-১৬ ৩৯ লক্ষ টাকা 
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৩৭ 
১৯১৭-১৮ ৫৬ 
৬২ 
১৯১৯-২০ ৮৬ ৯৭ লক্ষ 

এই সময় মধ্যে ২৩ হাজার বৃটিশ সামরিক 
অফিসার ১ লক্ষ ৯৬ হাজার বৃটিশ সৈনিক এবং ৯ 
লক্ষ ৪৩ ছান্গার ভারতীয় অফিসার, সৈনিক এবং 
সামরিক কাৰ্য্যে নিযুক্ত ডাক্তার, এপ্রিনিয়ার এবং 
শ্রমিক ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধার্থ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
গেলিপলি, সেলোনিকা, প্যালেষ্টাইন, মিশর, সুদান, 

, মেসোপোটামিয়া, এডেন, সোমাল্ল্যাগড, পুর্ব 
আফ্রিকা, কুদ্দিন্তান এবং পারস্ত প্রভৃতি বৈদেশিক 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। যুদ্ধেব জগ্ঠ ভারতবর্ষ 
হইতে সৈন্যবাহিনী ব্যতীত ৫২ হাজার মালগাড়ী, 
২৩৭টী রেলওয়ে এঞ্জিন, প্রায় ২ হাজার মাইল দীর্ঘ 
রেল এবং প্রায় পৌণে দুই লক্ষ ঘোডা, খচ্চর, 
প্রভৃতি পশতও বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। মেসো- 
পোটামিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত বৃটিশ এবং 
ভারতীয় সৈগ্ভ ছিল তাহাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় 
রসদ, পোষাক, গুষধ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যোগানের 


nD n 


১৯১৮-১০৯ 


be 


দায়িত্ব ছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের এবং ইহার জন্য 


বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যয় হয় 
নাই। পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, ফ্রান্স এবং 
সেলোনিকার যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত ভারতীয় সপ্ত 
ছিল তাহাদের রসদও ভারত সরকারের ব্যয়ে 
ভারতবর্ষ হইতে প্রেরণ করা হইত। যুদ্ধের ব্যয় 
নির্বাহের জগ্ত প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে ভারত 
সরকারের তহবিল হইতে দানম্বরূপ (free it ) 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে ১০ কোটা পাউণ্ড প্রদান করা 
হয়। অবশ্য তদানীস্তন লেজিশ্লেটিভ কাউন্সিলের 
অভিমতামুযায়ীই এই দান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। একথা _মনে রাখা প্রয়োজেন যে, ব্ডলাট 
এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্দেশমতই 
তখনকার আইনস্ভার কান্ড চলিত । বর্তমানের 
ষ্যায় রাষ্ট্রীয চেতনাও তখন প্রসার লাভ করে নাই । 
বুদ্ধের শেষদিকে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাষে 
ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্ার উইলিয়ম নেয়ার 
ভারতবর্ষ কর্তৃক পুনরায় ৪২ কোটী পাউণ্ড যুদ্ধের ব্যয় 
নির্ববাহের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে প্রদান করার 
প্রস্তাব করেন। পণ্ডিত মালবীয় প্রমুখ কয়েকজন 
সদন্ত আপত্তি উত্থাপন করিলেও অর্থসচিবের প্রস্তাব 
নামমাত্র সংশোধনসহ গৃহীত হয়| ১৯১৪ সালের 
যুদ্ধে অষ্যাষ্ক দফায় ভারত সরকারকে যে কোটা 
কোটা টাকা জোগাইতে হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত 
হিসাব সামরিক দপ্তরের নথিপত্রেও নাই | মোটা- 
মুটি যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় এই 
যুদ্ধে মৃত এবং অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ সৈনিকদের পেন্সন 
বাবদ ১৬ কোটী পাউণ্ড, ১৯৯৭ সালে বৃটিশ ' 
সৈনিকাদেব বেতনবৃদ্ধির দরুণ বাধিক ৬ লক্ষ পাউণ্ড 
এবং ১৯১৯ সালে বৃটিশ সৈনিকদিগকে সাপ্তাহিক 
বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার ফলে বাধিক ২৫ 
দক্ষ পাউণ্ড ভারত সরকারেব ব্যয় হইয়াছে । 
বিভিন্ন বৎসরের বাজেট দৃষ্টে যতদুর বুঝা যায় 
১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত আট 
বৎসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব জন্য ভারত সরকারের 
নীট সামরিক ব্যয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় 
১৮ শত কোটী টাকা । ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে 


নীট ব্যয়ের পরিমাণ ২৪১ কোটী টাকা ধরা 





ইউকো ব্যাক্কের 


তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা দাঁদন করুন | 
ক প্রতি ৯২০ আনার বদলে ১০০২ টাকাল সাটি ফিকেট দেওয়া হয় । 
ক উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাধিক ২৭ টাকা। 
* দ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাবলী অনুযায়ী 
স্ুদসহ ফের পাওয়া যাইতে 1 | 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিন্ন ঠিকানায় 


% টী ১৮৮: ব্যাঙ্ক লিঃ 


২নং য়েল এক্সেজ প্রেস, কলিকাতা । 





আর, বি, স। 


এ্যার্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা মেন 
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ৷ 


অথবা ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 





বডবাজাব, ভবানীপুর, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 
রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, দেওঘর, 
গিরিডি ও গৌহাটি | 





১৬৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই জুন, ১৯৪৬ 








হইষাছে। এই বিরাট যুদ্ধবিগ্রহের জন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের বেসামরিক দেশরক্ষা, বেসামরিক 
সরবরাহ বিভাগ প্রভৃতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
সামরিক সরবরাহ বিভাগের যে ব্যয় হইয়াছে তাহা 
উপরোক্ত হিসাবের অন্তর্গত করা হয় নাই। এই 
সমস্ত ব্যয় সম্পর্কে মোটামুটি অনুমানের উপর নির্ভর 
করিয়া বলা যায় ষে, ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে 
১৯৪৬-৪৭ সাল পৰ্য্যন্ত দ্বিতীয় জন্য 
কেন্ত্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূছের নীট ব্যষ 
(দেশীয রাজ্যসমূহের ব্যয় বাদে) প্রায় ২২ হাজার 
কোটা টাকার কাছাকাছি হইবে। এই যুদ্ধের 
বিভিন্ন বৎসরে ভারত সরকারের নীট সামরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ কি ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে নিষ্ে 
তাহার মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল। 
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১৯৪৬-৪৭ 
(বাজেট বরাদ্দ )। 


২৪৫.৩৪ 


অসামরিক দেশরক্ষা এবং সরবরাহ বিভাগ 
প্রভৃতির দরুণ ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ 


সাল পৰ্য্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমুছের ব্যয় ' 


সম্পর্কে যে মোটামুটি হিসাব আছে, তাহা 


নি়রূপ £-- 
১৯৩৯-৪০ ৩ লক্ষ টাক] 
১৯৪ ০-৪১ ৮৮, SR 
১৯৪১-৪২ ৭০ 
১৯৪২-৪৩ ৬ কোটী * 
১৯৪৩-৪৪ ১১ কোঁটী ” 


১৯৪৪-৪৫ ২৩” 


১৯৪৫-৪৬ 

(বাজেট বরাদ্দ) ১৩২ কোটী টাকা 

এই সঙ্গে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫ লক্ষ 
লোকের শোচনীয় মৃত্যু এবং থাগ্ভাভাব ও পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের উপর 
যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহাব আধিক মুল্য বিচার 
করিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নয় বৎসরে এদেশের যে 
কি অপুরণীষ ক্ষতি হুইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ 
হইতে পারে। 

যুদ্ধের-এই কর বৎসর .মধ্যে ট্যান্সদাতা কুন- 
সাধারণ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের মতের বিরুদ্ধে 
সামরিক ব্যয় সম্পর্কে ভাবত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের মধ্যে আধিক লেনদেনের ব্যবস্থা 


তিনবার রদবদল করা হইয়াছে । ভারতের স্বার্থের 
অনুকূলে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে 
এরূপ বিশ্বাস করার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত 
কারণ আছে বলিয়া দেশবাসী বিশ্বাস করিবে 
না। সামরিক ব্যয় সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট 
আগাগোড়া যেরূপু গোপনীয়তার আশ্রয় 
লইতে সচেষ্ট রহিয়াছেন, তাহাতে জনসাধাবণের 
মনে এই সন্দেহই জাগরূক থাকিবে যে, প্রথম মহা- 
যুদ্ধের ষ্কায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ধ্বংসোন্ুখ বৃটিশ 
সাম্রান্যকে রক্ষার জন্তই নির্বিচারে ভারতের 
স্বার্থকে বলি দেওয়া হইয়াছে। 

ছিতীষ মহাযুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের 
উপর যে আঁধিক অবিচার সংসাপ্িত হইয়াছে 
তাহার বিস্তৃত আলোচনার সময় . এখনও 
আসে নাই। অভীপ্িত জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনসাধারণ এই সম্পর্কে 
একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করার দাবী রাখে। 
মনত্রী-মিশনের ইস্তাহারে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত 
আধিক এবং অষ্টান্ভ ব্যাপারে যে চুক্তির প্রস্তাব 
আছে, তদম্ুসারে ১৮৫৮ সাল হইতে সামরিক ব্যয 
বাবদ ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর যে কোটা 
কোটা টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহারও একটা 
৪ হইবে বলিয়া আমরা! প্রত্যাশা 
করি । 





ন যুগে পৃথিবীর সর্বত্র. 


শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবিদের সুথ-স্বাচ্ছন্দোর 


জন্তে যে-সব বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে . 
এবং হচ্ছে তার মধ্যে ক্যান্টীন্‌ প্রথার _ 


প্রবর্তন হলো অন্যতম । ভারতবর্ষে 
কারখানার মালিকরা প্রথমত শ্রম- 
জীবিদের নানারকম খেলাধুলা ও 


আমোদ-প্রমোদের দিকটার ওপরেই : 


৯ বেশি জোর দেন। কিন্ত সম্প্রতি তারা 
কর্মীদের কল্যাণে তাদের স্বাস্থা ও 
সেই সঙ্গে কর্মপটুতা অক্ষুণ্ন রাখার 
ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। 
ক্যান্টানের মারফৎ কর্মীদের মধ্যে চা 
পরিবেশন করে’ কারখানার মালিকরা 
একই সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি ও 'সমাজ- 
১ সেবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন । 
শ্রমজীবিদের কল্যাণের প্রতি মালিক- 
,দের এই সচেতনতা লক্ষ্য করেই 
১ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপান্শান 
"বোর্ড শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার 























অবস্থা বুঝে ছোটবড় নানা ধরণের 
ক্যান্টান্‌ স্থাপন করেছেন। এই সব 
ক্যান্টীনে কর্মীরা আজ বেশ সহজে 
ও সন্তায় ভালো চা পান করতে 
পারেন। চায়ের এই ক্যান্টানগুলিকে 
কেন্দ্র করেই শ্রমজীবিদের সামাজিক £ 
কল্যাণের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে 
গড়ে উঠেছে। 

আজ প্রায় ন’বছর ধরে বোর্ড এই 
ক্যান্টান্‌ স্থাপনের কাজের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট আছেন। এ সম্বন্ধে বোর্ডের 
বিস্তৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ যে-কেউ 
ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারেন । 
এই প্রসঙ্গে “ক্যান্টীন্‌স্‌ ফর দি 
ওয়ার্কার্স” নামক একটি পুস্তিকাও 
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, 
ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান 
বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, 
এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকা- * 
থানি বিনামুল্যে প্রেরণ করা হয়। 
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গত ১৬ই মে তারিখে যখন মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব 
প্রকাশিত হয়, সেই সমযে, দেশের বর্তমান অবস্থাষ 
উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব সম্ভবপর নহে বলিয়া 
আমরা উহাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিষা- 
ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে মন্ত্রী-মিশনের পক্ষ 
হইতে এই প্রস্তাবের যে সব ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে 
এবং ভারতের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের গঠন- 
প্রণালী সম্বন্ধে বড়লাট ওয়াভেল যে প্রকার মনো- 
ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা , 
যাইতেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে মন্ত্রী-মিশনের পরি- 
কল্পনা যতটা দোষছুষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহা উন অপেক্ষা অধিকতব গলদপূর্ণ। 
এরূপ অবস্থায় ভারতের রাজনীতিক সমস্তার 
সমাধানের জস্ত মৃন্ত্রী-মিশন এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ 
যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ব্যর্থ 
হইবাব উপক্রম হুইয়াছে। 


বর্তমান নিবন্ধ লিখার সময় পর্য্যন্ত মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটার চুভাস্ত 
সিদ্ধান্ত কি তাঁহ। প্রকাশিত হয় নাই। ওয়াকিং 
কমিটার পক্ষ হইতে এই বিষয়ে বডলাট ও মন্ত্র- 
মিশনের নিকট যে লিপি প্রেরিত হইয়াছে তাহাও 
এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । কাজেই মিশনের 
প্রস্তাব এবং অস্থায়ী গবণষেণ্টের গঠন সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের দিক হইতে কি সব আপত্তি উত্থাপিত 
হইয়াছে, তাহ! এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই 
তবে এই বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠান 
নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত বিধরণ প্রেরণ করিষাছেন, 
তাহা হইতে কংগ্রেসের মনোভাব কি তাহার 
আভাষ পাওয়া গিক্সাছে। 
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প্রথমতঃ, অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে কংগ্রেস ও 
লীগের সমসংখ্যক মন্ত্রী থাকিবেন বলিয়া বডলাট 
যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহা কিছুতেই 
মানিয়া লইতে রাজী নহেন। যে প্রকার বুঝা 
যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ব্ডলাট কংগ্রেসের 
মতামতের অপেক্ষা না করিয়া অনেক পূর্ব হইতেই 
প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে মুসলীম লীগকে 
কংগ্রেসের সমসংখ্যক মন্ত্রিপদ দেওয়া হইবে বলিয়া 


মিঃ জিল্লাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন__এমন কি লীগ - 


মনোনীত মন্ত্রীদের হাতে কি কি বিভাগ পরি- 
চালনার ভার দেওয়া হইবে তৎসন্বন্ধেও তিনি মিঃ 
জিন্নাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। গত ৬ই জুন 
তারিথে মুসলীম লীগের কার্ধযকরী সমিতি মিশনের 
প্রস্তাব গ্রহণ করার পর মিঃ জিন্না তাহার বক্তৃতায় 
এই সব কথা ঘোষণাও করিয়াছিলেন। এরূপ 
একটি বিতর্কমূলক ব্যাপারে বড়লাট কংগ্রেসের 
প্রবল আপত্তির কথা জানিয়াও মিঃ জিন্নাকে কেন 
যে পূর্ব হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাহা 
ভাবিবার বিষয়। “তাহার এই একদেশদর্শা কাজের 
ফলেই মিশনের পরিকল্পিত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের 
প্রস্তাব বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। অবপ্ত 
পরবর্তীকালে বডলাট তাঁহার এই ভুলের প্রতি- 
কারের জন্য কংগ্রেসের সমক্ষে পর পর দুইটি নৃতন 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহার প্রথম প্রস্তাঝে 
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রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


বলা হইয়াছিল যে, 'কেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টে মোট 
১২ জন মন্ত্রী থাঁকিবেন এবং উহার মধ্যে ৫ জন 
কংগ্রেসেব ও ৫ জন লীগের মনোনীত মন্ত্রী এবং ১ 
জন শিখ সম্প্রদায়ের ও ১ জন ভারতীয় খৃষ্টানদের 
প্রতিনিধি থাকিবেন। তৎপর তিনি যে 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহাতে বলা হয় যে, মনস্তরি- 
মণ্ডলে উপরোক্ত ১২ জনের অতিরিক্ত ১ জন 
মহিলা সদন্ত থাকিবেন। তৃতীয় প্রস্তাবে তিনি 
জানান যে, মন্ত্রিমণ্ডলে ১৩ জন সদস্ত হইবেন এবং 
উহার মধ্যে ১ জন তপশীলী হিন্দু লইয়া কংগ্রেলী 
৬ জন, মুসলীম লীগের ৫ জন, শিখ সম্প্রদায়ের ১ 
অন ও ভারতীয় খৃষ্টানদের ১ জন সদস্ত থাকিবেন। 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী ক্ডলাটের এই তিনটি 
্রস্তাবই গ্রীন করিয়াছেন। উহার এরূপ অভিমত 








প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে লীগের 





















১! ড্রিলের ক্ষমতা 
ইস্পাতে_১২৮ 
বোরকরা স্পিগুল মোস”' 
টেপার ৪নং টেবিল 
ভার্টিক্যাল এ্যাডজাষ্টমেণ্ট 
-**১৯৬স্পিডের নম্বর--৮ 
২। ড্রিলের ক্ষমতা 
ৃ ইস্পাতে-*-১৬৮ 
স্পিগুলের উপরে নীচে 
চলাচল.- ৬“ বোরকরা 
ম্পিওল মোন টেপার ৩নং 
টেবিল ভার্টিক্যাল 
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প্রতিনিধিত্বের অস্থপাতে মন্ত্রিসভায় উহাদের এক- 
তৃতীযষাংশের অধিক সদস্ত থাকা বাঞ্চনীয় নহে। 
এরূপ অবস্থায় ১০ জন কংগ্রেসের ও € জন লীগের 
মনোনীত সদন্ত লইয়া ১৫ জনের একটি মন্ত্রিসভা 
গঠন কর! হউক-_অবশ্ কংগ্রেস এরূপ প্রতিশ্রুতি 
দিতেছে যে, উহাদের মনোনীত ১০ জনের মধ্যে 
সংখ্যালঘু দলগুলির উপযুক্তসংখ্যক মন্ত্রী রাখা 
হইবে। কংগ্রেসের এই দাবী সম্বন্ধে 'বড়লাট ও 
মন্ত্র-মিশন এবং শেব পর্য্যস্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিবেন, তাহার উপরই 
প্রস্তাবিত অস্থায়ী গবর্ণমেণন্টে কংগ্রেসের যোগদান 
নির্ভর করিতেছে। তবে পূর্ব'হইতেই কংগ্রেসের 
সমসংখ্যক মঙ্ত্রিপদ দেওয়া হইবে বলিয়া বডলাট: 
মুসলীম লীগকে যেভাবে উদ্কাইয়া রাখিয়াছেন, 
তাহাতে শেষ পর্যস্ত যে সকল দলের মিলিত কোন 








নিখু ত নিৰ্ম্মাণ 


সমস্ত স্পিগুল এবং কলম প্রিসিসন্‌ গ্রাইগারের 
সাহায্যে নিখুতভাবে প্রস্তুত করা হুইয়াছে। সমস্ত 


গিষার যথাযথভাবে শক্ত ইম্পাতে 
নিশ্মিত ও মেসিনে কাটা । 

সমস্ত যেসিনই আই, এস, ডি ইনস্পেক- 
শন ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর 
বলিয়া অনুমোদিত ও ছাপমারা। 


(২) 


মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল এবং মধ্যপ্রদেশের সোল এজেণ্ট £ F 





আনন্দ ত্রাদ্দা্স 
৩৩৪, থন্বু চে গ্রীট, মাদ্রাজ । 
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কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার আশা 
কম । মন্ত্রী-মিশন যখন প্রথমে ভারতে আসেন, সেই 
সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন প্রভাব- 
শালী ব্যক্তি এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
ভারতবাসীর হাতে দেশশীসনের অধিকার প্রদান 
করা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। 
কংগ্রেসকে মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে এবং লীগকে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উষ্কাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের 
কাছে ভারতের জননায়কদের দলাদলি ও ঘরোয়া 
বিবাদের কথা প্রচার করাই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মুখ্য 
উদ্দেশ্য | মন্ত্রী-মিশনের কার্যের শেষ পরিণাম 
দেখিয়া উক্ত অভিমতই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে । 
ভারতীয় সমন্তার সমাধানের জন্য মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবে যদি আন্তরিকতা থাকিত তাহা হইলে 
যাহারা সংখ্যায় শতকরা ৭৫ জন তাহাদের সহিত 
যাহারা সংখ্যায় শতকরা ২৫ জন তাহাদের 
সমসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের উদ্ভট, অযৌক্তিক 
এবং অবিচারমূলক প্রস্তাব কিছুতেই উত্থাপিত 
হইত না। 


ক ক * 


এই গেল কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেন্টের কথা। 
অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগের 
প্রতিনিধি সংখ্য। সঙ্বক্ধে মতভেদ হেতু অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্টে কংগ্রেস যোগদান না করিলেও 
' ভারতের চুভাস্ত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশনের 
মূল পরিকল্পনামত কংগ্রেসের কাজ করার পক্ষে 
কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু সেখানেও মন্ত্রী 
মিশনের অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্ত বিষম গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । মিশনের মূল প্রস্তাব পাঠ 
করিলে উহু! স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন কমিটিতে বাঙ্গলা ও আসাম হইতে 
যে সমস্ত সদন্ত নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের 
নির্বাচনে বাজলা ও আসাম ব্যবস্থা 
পরিষদের ইউরোপীয় সদস্তগণ কোন অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন না । এই প্রস্তাব পাঠ করিয়! 
উহাও স্পট মনে হইয়াছিল যে, কোন্‌ প্রদেশ কোন্‌ 
আস্তঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিবে তাহ! 
প্রথম হইতেই তাহাদের ইচ্ছাধীন হইবে। তৃতীয়তঃ 
মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব হইতে উহাও বুঝা গিষাছিল 
যে, ভারতের শাসনতন্ত্র নিরূপণে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটীর সিদ্ধান্তই চুভান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। 
এই সব কারণেই; মিশনের প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধী 
- এবং দেশের অগণিত ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিয়া- 
ছিল। কিন্তু এক্ষণে মন্ত্রীমিশন বলিতেছেন যে, 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটাব সদন্ত নির্বাচনে বাঙ্গলা 
ও আসামের ইউরোপীয় সদশ্তগণও অংশ গ্রহণ 
করিবার অধিকারী, প্রদেশগুলিকে চুডান্ত শাসনতন্ত্র 
স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে 
আস্মঃগ্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের আমলে আসিতে 
হুইবে, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটার সংখ্যালঘু দল- 
গুলি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বুটাশ গবর্ণমেণ্টের অঙ্ু- 
'মোদনাধীন হইবে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটার 


সিদ্ধান্ত বলবৎ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পক্ষে ' 


বুটাশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতে ইংরাজদের 


স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে একটী সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হওয়া - 


বাধ্যতামূলক হইবে। অধিকস্ত মিশনের প্রস্তাব 


হইতে এন্সপ আভাষ পাওয়া গিয়াছিল যে, শাসনতন্ত্র 


আর্থিক জগৎ 


প্রণয়ন কমিটীতে সদন্ত নির্বাচনের ব্যাপারে 
ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাগপও বিশেষাধি- 
কার লাভ করিবে ; কিন্ত এই দিক দিয়াও মিশন 
কোন বিলিব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেছেন'না। 
প্রকাশ যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী বড়লাটের 
নিকট গত ১৪ই জুন তারিখে+যে চিঠি দিয়াছেন 
তাহাতে এই সমস্ত,আপত্তি উত্থাপন করিযাছেন। 
তবে কমিটী অস্থায়ী গবর্ণমেন্টে কংগ্রেস ও লীগ 
পক্ষের সংখ্যা-সাম্য এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটীতে সন্ত নির্ববাচনের ব্যাপারে ইউরোপীয় 
সদস্তদের অংশ গ্রহণ-_এই ছুইটা বিষয়েই অধিকতর 
আপত্তি তুলিয়াছেন। বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট যদি এই 
ছুইটী ব্যাপারে কংগ্রেসের আপত্তি খণ্ডন না করেন 
তাহা হইলে কি অস্থায়ী গবর্ণমেপ্ট এবং কি শাসন- 
তন্ত্র প্রণয়ন কমিটী কোনটাতেই কংগ্রেস যোগদান 
করিবেন না বলিয়া নাকি জানাইয়া দিষাছেন। 
যদি উহা সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
এক্ষণে কংগ্রেসের দিক হইতে আর কিছুই করিবার 
নাই। মন্ত্রীমিশন এবং শেষ পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণ- 
মেণ্টের মনোভাবের পরিবর্তনের উপরই অবস্থার 
চূড়ান্ত পরিণতি নির্ভর করিতেছে । আশা করা 
যায় যে, ‘আখিক জগতের’ বর্তমান সংখ্যা 
পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইবার পূর্বেই দেশ- 
বাসী এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি কি হয় তাহ! 
জানিতে পারিবেন। 


বাঙ্গলায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্দী দিল্লী হইতে 
বাঙ্গলার ফিরিয়া আসিয়া একথা ঘোষণা! করিয়!- 
ছেন যে, আগামী ২০ বৎসর কালের মধ্যে, ফ্রান্স 
দেশ যেমন ইউবোপের অন্যান্য অংশ হুইতে স্বাধীন 
বাঙ্গলাদেশও সেইরূপ ভারতের অ্কান্ অংশ 
হইতে স্বাধীন হইবে। প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানের 
নাম উচ্চারণ না করিলেও বাঙ্গলায় যে ২০ বৎসর 
কালের মধ্যে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হুইবে তাহাই 
বলিয়াছেন। বাঙলার প্রত্যেক হিন্দুকে মিঃ 


5 
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ব্যাঁঞ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার' দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 


সঙ্গে তাল রেখে চলবার 

উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 

সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 

কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ। 


ক্লাইভ ্্রীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । 


১২নং 





[ ১৭ই জুন, ১৯৪৬ 


সুরাবন্ধীর এই উক্তি হইতে সাবধান হইবার জস্ক 
আমরা অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গলায় পাকিস্থান 
রোধ করিবার জস্ত বাঙ্গলার প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে, 
চুডাত্তরূপ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইঘে। হিন্দু 
যাহাতে এই স্বার্থত্যাগে পশ্চাদপদ বা অপারগ 
না হয় তজ্জন্য এখন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন 
আবশ্যক | বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রত্যেক 
প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি-তিনি কংগ্রেস, হিন্দু 
মহাসভা প্রভৃতি যে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিতই 
সংশ্লিষ্ট থাকুন না কেন তাহাকে আমরা তাহাদের 
টির ত চিতি ভিন ভা 


বা ডিভি 
পশলা উপাধি বৃষ্টি হইল। ভাগ্যবান ব্যক্তিদের 
মধ্যে কেহ স্যার, কেহ সি আই ই হইলেন। আর 
যাহারা নিতান্ত পেছনে পড়িয়া আছেন তীহাদেরও 
কেহ অন্ততঃ খান সাহেব ও কেহ রায় সাহেব 
হইয়াছেন। এদেশে বুটাশ শাসনের স্ত্রপাত 
হইতে যাহারা দেশের জনসাধাবণের স্বার্থের 
পরিপন্থী এবং বৃটীশ স্বার্থের পরিপোষক কাজ 
করিয়াছে তাহারাই নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছে। মোটের উপর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত 
খেতাব দেশক্রোহিতার পুরস্কার এবং দেশের 
বিক্ুদ্ধাচরণেব জঙ্ দেশের লোককে প্ররোচনাদান 
ভিন্ন আর কিছু নহে । এই সব কারণে কানাডা, 
অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ বুটাশ 
সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত থাকা সত্বেও বৃটীশ গবর্ণ- 
মেণ্টকে এ সব দেশের কোন ব্যক্তিকে উপাধি 
প্রদান করিতে দিতেছে না। আমরা আশা 
কবিয়াছিলাম যে, ভারতে অনতিবিলম্বে জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতে সম্প্রতি 
যে উপাধিবর্ষণ হইযা গেল তাহাই সর্বশেষ উপাধি 
বিতরণ হইবে । কিন্তু অবস্থা দেখিয়া যনে হইতেছে 
ভারতে আরও কিছু দিন বুটাশ শাসন চলিবে এবং 
জো” হুছুর ব্যক্তিগণ আরও কিছুদিন পধ্যস্ত উপাধি 
লাভ করিয়া নিজদিগকে ধন্' ও কৃতার্থ মনে করিতে 
পারিবে । ' 


আপনার সহযোগিতা 





A 


ইংলগ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম খেলাটি 
"সুরু হয় পরাজয়ে । সুখের বিষয়, তাহার পরে সব 
কয়টি ম্যাচেই ভারতীয় দল অনেক উন্নতি দেখা- 
ইয়াছে। একটি খেলাতেও হারে নাই, বেশীর 
ভাগ খেলাগুলিতে জিতিম্বাছে। যে গুলিতে জিতে 
নাই, সেগুলিও এমনভাবে ডু হইয়াছে, যাহাতে 
‘ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হুইয়াছে। 
সবচেয়ে গৌরবজনক জয়লাভ লর্ভসে। এম, দি, 
‘সির বিকদ্ধে। কিন্তু ভাবতীয় দলের কৃতিত্ব এবং 
ভারতবর্ষের সম্মান নির্ভর করিতেছে টেষ্ট মাচের 
'উপর। এই খেলায় আমাদের খেলোয়াডেরা 
কী রকম করিবেন, তাহা লইয়া ক্রীডামোদীরা 
এখন হইতেই জল্পনা-কল্পনা সুরু করিয়াছেন। 
ব্যাটিংএ আমাদের শক্তি মোটের উপর ভালোই 
বলা যাইতে পারে। মার্চেন্ট যে পৃথিধীব 
শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটিয়বদের মধ্যে অস্ভতম একথা 
বিলাতী ক্রিকেট সমালোচকেরাও স্বীকার 
করিয়াছেন! মার্চেন্ট ও মানকভ “ওপেনিং 
ব্যাট” হিসাবে খুব নির্ভরযোগ্য জুটি । 
“অমরনাথ প্রথম কয়েকটি খেলায় ব্যাটিংএ বিশেষ 
“কিছু না করিতে পারিলেও, শেষ খেলাষ শিতরাণ” 
করিয়া আশার সঞ্চার করিষাঁছেন। হাজাবেও 
'তরসাস্থল। 

ভারতীষ দলের দুর্বলতা “বোলিং-এ । দলের 
-গধ্যে ফাষ্ট বোলার একজনও নাই বলিলেই চলে । 
একমাত্র এস, ব্যানাজ্জীকেই ফাষ্ট বোলার বলা 
যাইতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে মিডিয়ম 
ফাষ্ট’ মাত্র, সর্বাতে ও অমরনাথ কয়েকটি খেলায় 
মোটের উপর ভালোই করিয়াছেন। সর্বাতে 
লেগ ব্রেক ও অফ ব্রেক দুইরকম বলেই কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। সিন্ধের উপরও আমি কিছুটা 
আশা রাখি। ব্যানার্জী সম্পর্কে এইটুকু বলা বায়, 
যে, উইকেট বেনী না পাইলেও সে হয়তো প্রতি-. 
- পক্ষেব রাণসংখ্যা দাবাইয়া রাখিতে সাহায্য 


করিতে পারিবে | তবে ‘ইন্‌ সুইঙ্গার’ এর পরিবর্তে ॥্ 
“আউট সুইঙ্গাব' হিসাবে সে অধিক ফলপ্রদ হইতে চু 


পারিত বলিয়া আমার বিশ্বাস! বোলিং ছাডা 


ভারতীয় দলের আরও একলাষগায় ছুর্ললতা আছে | 
এবং সে দুর্বলতা মারাত্মক! তাহ! হইতেছে { 
' ফিজ্ডিংএ যেভাবে সহজ ক্যাচ, ধরিতে যাইয়া | 
আমাদের খেলোয়াডেরা আছাড় খায়, চারের ছু 
বাউণ্ডারী আটকাইতে পারেনা এবং বল ছু ভিয়া | 
উইকেট ফেলিতে ব্যর্থ হয় তাহা দেখিয়া দর্শকদের | 
অনেক সময় বিরক্তি ধরিয়া যায়। এদিকে উল্লেখ- 


যোগ্য উন্নতি করিতে না পারিলে ব্যাটসম্যানের! 


যত ভালোই খেলুক এবং বোলারেরা যত প্রশংসনীয় স্ব 


-বলই করুক, খেলায় জিতিতে পারা যাইবেনা। 
প্‌ ক্র hd 


দলের অধিনায়কত্ব সম্পর্কে ছুই একটী কথা 


- বলিতে চাই। মাৰ্চচেণ্টকে দলের ক্যাপ্টেন কর! |ু 


' হউক ইহা অনেকের ইচ্ছা ছিল। তাহার বদলে 


পাতৌদির নবাবকে ক্যাপ্টেন করাতে বহুসংখ্যক ছু 


'খয়ালার খাতা 


, ( মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





লোক ক্ষুধ্ন হইয়াছিলেন। কেহ কেহ খবরের 
কাগজে বিবৃতি ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ইংলণ্ডে এপর্যন্ত যে-কষটি খেলা হইয়াছে তাহাব 
অনেকগুলিতেই মার্চেন্ট অধিনায়কত্ব করিয়াছেন । 
কারণ পাতৌদি হাসপাতালে ছিলেন। মার্চেণ্ট 
& খেলাগুলিতে ক্যাপ্টেনের কর্তব্য তাঁলোভাবেই 
পালন করিষাছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। 
কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা অবশ্যই স্বীকার কবা 
উচিত যে, পাতৌদি এপর্যন্ত তাহার খেলা এবং 
আচরণের দ্বারা ইহা প্রযাণ করিয়াছেন যে, দলের 
অধিনায়ক হওয়ার তিনি অঙুপযুক্ত নহেন। তিনি 
সেঞ্চুরী করিয়াছেন, প্রশংসনীয় ফিল্ডিংও করিয়া 
ছেন। তাহাছাডা আরও একটা বড জিনিষ 
কবিয়াছেন যাহা খেলার স্কোরবোর্ড দেখিয়া বুঝা 
যায়না, কিন্ত খেলার ফলাফলে অন্কভব করা যায় । 
তাহা হইল ণটিমম্পিরিট”। ভারতীয় দলের মধ্যে 
ইতিমধ্যে এই জিনিষটির অভাব বিশেষভাবে দেখ' 
গিয়াছে | স্থৃতর।ং পাঁতৌদির অধিনায়কত্বে আমরা 
যদি এই টিমস্পিবিটটুকু বজাষ রাখিতে পারি 
তাহা হইলেই অনেকখানি লাভ হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিব । 

বিলাত হইতে দৃষ্টিট! ঘরের কাছে আনিতেছি। 
কলিকাতা মযদাঁনের কথা । ভবানীপুরের সঙ্গে 
লীগে মহাম্মেভান স্পোর্টিংএর খেলার শেষে ভবানী- 
পুব দলের অনেক খেলোয়াড়কে বাড়ীতে না 
যাইয়া হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল । 
তাঁহাদেব অপরাধ, তাহারা মহাম্মেভানকে খেলাষ 
জিতিতে দেয় নাই। শুধু খেলোয়াডেরাই নয়, 
তবানীপুব ক্লাবের তাবু ও তাহার ভিতরেব 
আসবাবপত্রগুলিও মহান্সেোন স্পোর্টিং ক্লাবের 


, সমর্থকদের হাত হইতে নিস্তাধ পাষ নাই। ইহা 


নৃতন নহে। মহাম্মেডান স্পোর্টিং খেলায় হারিলে 


প্রতিপক্ষেত্র খেলোয়াড়দের অক্ষত শরীরে মাঠ 
হইতে ঘরে ফিরিয়া যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। 
ভবানীপুর ক্লাব আই, এফ, এর কাছে এ বিষয়ে 


একট প্রথম শ্রণীর জাতীয় ব্যান্ক | 


পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে 'কোনই ফল 
হইবে না, তাহা জানি। যতদিন সম্প্রদায় হিসাবে 
খেলার দল হইবে ততদিন এই মনোবৃততি 
থাকিবেই। আই, এফ, এ ষদি এমন নিয়ম করিতে 
পারেন যে, মহান্সেডান ক্লাব, হিন্দু স্পোর্টিং বা 
শিখ এলেভেন জাতীয় নামে কোন দল আই, এফ, 
এর অধীনে কোন খেলায় যোগ দিতে পারিবে না, 
তবেই খেলা উপলক্ষ ' করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহ 
দূর হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে আই, এফ, এ 
করিবেন না বা করিতে পারিবেন না তাহা আমরা 
সিভি 


বি বুদ্ধি কচ রি চরমে 
পৌছাইয়াছে, 'তাহার নমুনা হিসাবে আর একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিব। নিউ থিয়েটাসে'র উদয়ের পথে 
ছবিখানার হিন্দী সংস্করণ হামরাহী কলিকাতাব 
নিউ সিনেমায় দেখানো হইয়াছিল। হঠাৎ 
একদল মুসলমান দর্শক চেঁচামেচি ও হৈ চৈ করিযা 
উঠিল। চেয়ার ভাঙ্গিল, সিনেমার পর্দা ছি ডিল, 
দরজা জানালা টুকরা টুকরা হইল। কি ব্যাপার? 
কিছুই নহে, ছবির গল্পে একটি গুণ্ডা দেখানো 
হইয়াছে, তাছার পরিধানে মুসলমান পোষাক । 
মুসলমানকে গুণ্ডা করা হইল কেন, ইহাই আপত্তি । 
মুসলমান কোন চরিত্র সিনেমায় দেখাইতে হইলে 
তাহাকে মহান্থতব, সদাশয়, পরোপকারী, ধাল্লিক 
গীবসাহেৰ ছাডা আর কিছু করিবার উপায় নাই। 
মুসলমান কখনও কোন নীতিবিগহিত কাজ করি- 
য়াছে এমন কথা বইতে লিখিবার উপায় নাই, 
অন্ততঃ লেখা নিরাপদ নয়। প্রকাশকের দোকানে 
অগ্নিকাণ্ড ও গ্রস্থকারের জ্বীবনাস্ত হওয়ার আশঙ্কা 
আছে! 

প্রশ্ন হইতে পারে কেন এমন হয়? ইহার 
উত্তরে এই বলিব যে, যে মনোভাব হইতে নির্বাচনে 
লীগ প্রার্থীদের প্রতিছবন্দীদেৰ মাথা ফাটাইয়া 
ভোট যোগাড় হয়, যে মনোভাব ৰ হইতে ৫ লোক 
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সংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়া্ হইয়াও গবর্ণমেপ্টে 

সমান সংখ্যক আসন দাবী করা হয়, এই সমস্ত 
হাঙ্গামার মূলে সেই মনোভাবই কাজ শুরিতেছে ৷ 
সেই মনোভাবটা হইল এই যে, আমাদেব গাষে 
জোর আছে, আমরা অবলীলাক্রমে প্রতিপক্ষের 
মাথা ফাটাইতে পারি এবং অন্ধকাঁবে পিঠে ছোবা 
বসাইয়া দিতে পারি। এবিষয়ে গবর্ণমেপ্টের 
কাছ হইতে আমাদের শাস্তি পাইবার আশঙ্কা নাই, 
বরং পরোক্ষে উৎসাহ পাইবাব আশা আছে। 
সেইজন্তই মুসলমান নবাব কন্তা হিন্দু সেনাপতির 
প্রেমে পডিয়াছে এমন গল্প শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের 
রচনা হইলেও প্রকাশ করা যায় না, ফুটবল খেলায় 
গোলকিপার গোল বাঁচাইলে প্রাণ বাচাইতে 
পারেনা এবং স্কুল বুক কমিটিব দ্বারা ইতিহাস বই 
পাঠ্যরূপে মঞ্জুর করাইতে হইলে লিখিতে হয়, 
আলাউদ্দিন খিলিল্ী পিতৃব্য হত্যা করেন নাই, 
জাহাঙ্গীর অত্যন্ত সচ্চরিত্র সম্রাট ছিলেন এবং 
উরজজিব তাহার পিতা সাজাহানের চরণবন্দনা 
করিয়াই জীবন কাটাইয়াছেন ! 


ইহার প্রতিকার কী ? যাহারা মলে করেন শুধু 
শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই সাম্প্রদায়িকতা দুব হইবে, 
তাহাদের আসন্তরিকতায় সন্দেহ কবি না। কিন্ত 
দুরৃষ্টির অভাব মলে করি। শিক্ষা দ্বারাই যে 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব দুর হয় না, তাহার প্রমাণ 
প্রত্যহই দেখিতেছি। স্তার আব্বার রহিমেৰ গা 
শিক্ষিত লোক মুসলমানদের মধ্যে কেন, হিন্দু- 


সমাজের মধ্যেও খুব বেশী নাই। অথচ তাহার || 


কুখ্যাত আলীগড় বক্তৃতা হইতেই সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধির প্রসার ক্রত  ঘটিয়াছে। সহিদ 
সুরাবদ্দী অক্সফোর্ডে ছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাসের দ্যায় 


 মহাস্থভব ব্যক্তির সংস্পর্শে ছিলেন, অথচ তাহার ||, 


ষ্যায় হিন্দু-বিদ্বেবী বক্তৃতা আর কে করিতে পারে? 
মৌলানা! আক্রাম খাঁর শিক্ষার অভাব ছিল না, 
কিন্তু পত্রিকা! মারফতে তাহার চাইতে বেশী সাম্প্র- 
দায়িকতা প্রচার আর কে করিয়াছে? 


bd + ‘ ধর 


একমাত্র শিক্ষা বিস্তারে এই মনোভাবের || 


বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। কিম্বা সম্ভব হইলেও 


এত দীর্ঘকালে সম্ভব যে, ততদিনে পৃথিবীটাই | 
শ্বর্গরাত্যে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। এই | 


মনোভাব দুর হইবে তখনই যখন এই সাম্প্র- 


' দ্বায়িকতাবাদীরা এই কথাটা বুঝিবে যে, অপর | 
সম্প্রদায়ের মাথাটা ইচ্ছা করিলেই কাটা যায়না || 
এবং কাটিতে গেলে নিজের মাথাটাও খোয়াইবার || 


সম্ভাবনা আছে। ইহার অন্ত কী প্রয়োজন? প্রয়ো- 
জন আত্মপ্রত্যয়ের, প্রয়োজন ভয়মিশ্রিত হূর্বলতা 


হইতে উদ্ভূত অগ্যায়কারীদের তোষণ করিবার নীতি || 


পরিহারের। কংগ্রেস বর্তমানে এই প্রয়োজন 


যথার্থরূপে উপলদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মন্ত্রী-মিশনের | 


সহিত তাহাদের আলাপ-আলোঁচনার ধার! দেখিয়! 


কয়েকটি ধীরে ধীরে এখন ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। 
কিন্ত ইহার ফল লাভ করিতেছে বাভীওয়ালারা, 
পূর্ববর্তী ভাঁভাটিয়াষা নহে। বাভী হাতে পাইয়াই 
বাডীওয়ালারা তিনগুণ ভাড়ায় নতুন ভাভাটিয়া 
বসাইতেছে আগের ভাভাটিয়াদের তাহাতে ফিরিয়া 
আসিবার কোন সম্ভাবনাই রহিতেছেন! ৷ রেণ্ট- 
কণ্টে।লারের আইনকে যাহারা বেশী ভাড়া 
আদায়ের প্রতিকার মনে করেন তাঁহারা 
নিশ্চযই বিনা রসিদে সেলামী ও ছুই বছরের 
আগাম ভাড়া আদায়ের খবর রাখেন না। গবর্ণ- 
যেপ্ট রেণ্টকণ্টোল আইনের অন্তত: এইটুকু 
সংশোধন করিতে পারেন যে, রিকুইজিশন 


করা বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইলে বাড়ীর 


পূর্ববর্তী ভাড়াটিয়ারা যদি পুনরাক্স ও বাড়ীতে 









স্থাপিত_-১ ৯৩৩ 


ঘাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস-_গিলঢর, আসাম . 

কলিকাতা অফিস_পি-২৯, মিশন রো! ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ :_পাত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী, বারুইপুব, হাটখোলা, টরমুণ্ডরিষা । 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্ধ্য 


ফিরিয়া আসিতে চায় তবে তাহাদিগকে বাড়ীভাড়া' 
দিতে বাঁড়ীওয়ালারা বাধ্য থাকিবেন। গবর্ণমেণ্ট 
যখন বাড়ীগুলি রিকুইজিশন করিয়াছেন তখন 
অন্থবিধা হইয়াছে ভাভাটিয়াদেরই, চব্বিশ ঘণ্টার 
নোটিশে অনেককে বাক্স-পেটারা লইয়া বাড়ী, 
ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, বাড়ীওয়ালারাতো যেমন 
ভাড়াটিয়াদের কাছে ভাভা পাইতেন তেমনই গবর্ণ- 
যেণ্টের কাছে তাডা পাইয়াছেন। সুতরাং 
গবর্ণমেণ্টের নৈতিক কর্তব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, 
তবে তাহা এওঁ ভাডাটিয়াদের কাছে। তাহাদের 
জন্য গবর্ণমেণ্টের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা দরকার | 
‘কৃতজ্ঞতা’ বলিক্না একটা কথা বাংলা অভিধানে 
দেখিষাছি। নিশ্চয়ই ইংরাজীতেও এ রকম একটা 
শব আছে। _ খেয়ালী 


টেলিঃ_ জাতীয়দীপ, কলিকাতা! 


করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডি, গুপ্ত 















































স্পইই বুঝ! যাইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ। সংসারে | 


একদল লোক আছে তাহারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত টিল 


ছুঁড়িতেই থাকিবে যতক্ষণ না বুঝিবে যে, ঢিল 1A 


চিতি নটি তাসের 
করিকাতির খিলিটারীরা যে সকল ডি 


রিকুইজিশন করিয়া দখল করিয়াছিল, তাহার .. 





বৃষ্টির মুখোমুখি 
বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি 
দাড়াতে পারেন। ডাকব্যাক গায়ে থাকলে এক ফোটা 


বৃষ্টিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। 
প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে” ডাকব্যাক তৈরী । 














এদেশের 







































































আর্থিক দরনিয়ার খবরাখবর 


বঙ্গীয় বাঁড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
প্রকাশ, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর বর্তমান বাড়ী- 
ভাভা নিয়ন্ত্রণ আদেশের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে 
বলিয়া বাংলা সরকার আইনবন্ধ করিয়া আবও 
তিন বৎসরের জঙ্ঠ উক্ত আদেশের মেষাদ বৃদ্ধি 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আইনটি বাংলা 
দেশের সমস্ত সহরে প্রযোজ্য হইবে । এই তিন 
বৎসরের পর অবস্থার যদি উন্নতি না হয়, তবে 
আরও তিন বৎসরের ভজন্ত ইহার মেয়াদ বুদ্ধি করা 
হইবে অথবা বোম্বাইএর যত এখানেও চিরকালের 
জন্ত কায়েম হইতেও পারে। ১৯৪১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে ভাড়ার যে হার ছিল এই বিলে 
তাহাই বলবৎ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অবস্ত 
বাড়ীওয়ালা ইচ্ছা করিলে এই হার অপেক্ষা শতকরা 
দ্রশটাকা তাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিবেন । 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধি- 
বেশন- প্রকাশ, আগামী ২৪শে জুলাই হইতে 
বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন সুরু 
হইবে । আরও প্রকাশ যে, বাজেট বিতর্কের পরই 
পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও চান্দিনা প্রজাস্বত্ব 
বিল উপস্থাপিত করা হইবে । পরিষদের বিগত 
অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি যে আকারে 
সিলেক্ট কমিটিতে গৃহীত হইয়াছিল, ঠিক সেই 
আঁকারেই এবারে পরিষর্দে উহ! উত্থাপন করা 
হইবে । মন্ত্রিসভা নাকি অযিদারী প্রথা বিলোপ 
করিবার জন্যও আগ্রহ দেখাইতেছেন। 
কমিশনের সুপাবিশগুলি কার্যে পরিণত কবিবার 
উদ্দেশ্যে আর একটি বিলও উত্থাপন করার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । 

বীমা আইন সংশোধন বিল--অল-ইণ্ডিয়া 
ইন্সিওরেদ্স ফিল্ড ওয়ার্কার্স এ্যাসোপিষেসনের 
বাধিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ এইচ. সি. নাগ 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৯৪% সালের দ্বিতীষ 
বীমা আইন অংশোধন বিলটির বিরুদ্ধে বীমা- 
কর্মীদের তরফ হইতে তীত্র প্রতিবাদ করা দরকার । 
তিনি আরও বলেন যে, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি 
বিধানের উদ্দেশ্যে এই বিলের রচবিতাগণ যে 
ছাঁটাই (cut)এর প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে 
বীমাকম্মিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 

যুক্তপ্রদেশে রাস্তা ভৈয়ারী_-প্রকাশ, 
বর্তমান বাস্তাগুলির উন্নতিবিধান এবং নূতন রাস্তা 
নির্মাণের কার্যে যুক্ত-প্রদেশ সরকার আগামী 
দুই বৎসরে কুড়ি কোটা টাকা ব্যয় করিবার ইচ্ছা 
করিযাছেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে মে, চিনির 
কল এলাকায় সিমেন্ট দেওয়া কংক্রিট করা পাঁচ 
শত মাইল রাস্তা নির্দাণ করা হইবে । 

পরিষদ সদস্যদের বেতন ও মহাত্সাজী__- 
আইন সভার সদস্তদের বেতন সম্পর্কে সম্প্রতি 
হরিজ্জন' পত্রিকায় মহাত্মাজী লিখিয়াছেন, “আমার 
ধারণা এই যে, বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদের সদস্তগণ 
দেশের সেবা যে পরিমাণে করিতে পারেন, তাহার 
তুলনায় তাহাদের বেতন ও ভাতা অতিশয় 
অতিরিক্ত । বেতন ও ভাতার হার সাছ্বী ধরণে 
বাধা । এদেশের আয়ের সঙ্গে উহার কোন সামপ্তন্ত 


প্র 


ফ্লাউড 


নাই; এদেশ ত পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা বেশী 
গরীব ।” 

বাংলায় জলজ-বিদ্যুৎ উৎপ্রাদন-_-ভারত 
সরকারের ভূতপূর্ব অর্থসচিব বিলাত যাত্রার 
প্রাঙ্কালে বিবৃতিপ্রসঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে 
বলেন যে, এই সমস্তার সমাধান করা যায় বন্ধা 
নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে জলজ-বিছ্যুৎ উৎপাদনের পরি- 
কল্পনা কাধ্যকরী করিয়া। এদেশের কলা 
উৎপাদনের অবস্থা অতি শোচনীয়। কিন্ত প্রা 
দুইশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বাংলার নদীগুলি 
নিয়ন্ত্রণ করিলে এই প্রদেশের অর্থ-ব্যবস্থা বদলাইয়া 
দেওয়া যায়। 

বাংলার _খণ-সালিশী বোর্ড--১৯৪৫ 
সালের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে, উহাতে বাংলা দেশের খণ সালিশী বোর্ড- 
গুলি মোট প্রায় আশী কোটী টাকার খণাদির 
মীমাংসার জন্য মোট পয়ত্রিশ লক্ষ আবেদন 
পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিশ লক্ষ আবেদনের 
নিষ্পত্তি করা হইয়াছে । 
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রেলশ্রমিকদের দাঁবী-_কতকগুপি দাবী 
জানাইয়া রেলশ্রমিকগণ রেলকর্তৃপক্ষকে ধর্মঘটের 
নোটিশ দিয়াছেন। উক্ত নোটিশে তাঁহারা দাবী 
করিয়াছেন যে, (১) শ্রমিক ছাটাই চলিবে না, 
(২) বেতনের হার সংশোধন করিতে হুইবে, 
(৩) উপযুক্ত মাগ্গীভাতা দিতে হইবে এবং 
(৪) আড়াইশত টাকা ও তন্লিয়্ বেতনের সকল 
শ্রমিককেই বৎসরে তিন মাসের রেক্ন বোনাস 
দিতে হইবে। 


ইন্ফুয়েঞ্জার নূতন টীকী-_ প্রকাশ, লগ্ডনের 
সেণ্ট মেরী হাসপাতালের গবেষণাগারে মুরগীর 
ডিম হইতে ইন্ফ্ুয়েঞ্ার এক প্রতিষেধক ওষধ 
সম্প্রতি আবিষ্কৃত ছইয়াছে। প্রথমে খুব তাল 
জাতের টাটকা ডিমের মধ্যে এক রকম তরল বিষ 
ইন্জেক্সন করা হয়) দুই তিন দিন পরে ডিমটি 
ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের তরল কুস্থুমটা লইয়া 
টাকা তৈয়ার করা হয়। এই টীকা লইলে | 
লোকের আর ইনৃক্রুয়েপ্রার ভয় করিবে না। 
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ব্যাঙ্কের টাকা উধাও-_রাঁচীর এক খবরে 
প্রকাশ যে, কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের র চী স্থিত 
শাখা অফিস হইতে এক লক্ষাধিক টাকা চুরি 
গিয়াছে । বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তবে 
এসম্পর্কে এপধ্যস্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার কর। 
হইয়াছে। 

বাংলাদেশে তামাক সম্পর্কে গবেষণা 
প্রকাশ, ইম্পিরিয়্যাল টোব্যাকো রিসার্চ ইনষ্টিট্যু 
নামক একটা তামাক সম্পর্কিত গবেষণাগার শীঘ্রই 
রংপুরে স্থাপিত হইতেছে। রংপুর সহরের উপকণ্ঠে 
বুড়ীর হাট নামক স্থানে বাংলা সরকাবের তামাক 
আবাদের যে কেন্দ্র আছে তাহাকে লইযাই এই 
' প্রস্তাবিত গবেষণা-কেন্ত্র গড়িয়া উঠিবে এবং 
ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় সেপ্টাঁল টোব্যাকো৷ 
কমিটি উক্ত কেন্দ্ৰ পরিচালনা করিবেন । 

বাংলাদেশে চাউল গবেষণ। কেন্দ্র 
, প্রকাশ, ভারত সরকার চাউলের সম্পর্কে গবেষণ| 
কাৰ্য্য চালাইবার অগ্য বাংলা দেশে একটি গবেবণা 
কেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, 
খুলনাতেই নাকি উক্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

বৃটিশ পাউণ্ডের মুল্যহ্কাসের গজব-_ 
লগ্তনের এক খবরে প্রকাশ, বর্তমানে বৃটিশ পাউও 
মুদ্রার মূল্য হাঁসের কোন সম্ভাবনা নাই। 

আমেদাবাদে নৃভন শিল্পবিজ্ঞান 
শিক্ষালয়- প্রকাশ, শীগ্রই আমেদাবাদে একটি 
নূতন শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। 
আরও প্রকাশ যে, এতদুদ্দেত্যে আমেদাবাদ মিল- 
ওনাঁস এ্যাসোসিষেশন তাহাদের সভ্য-কলগুলির 
নিকট হইতে আটচল্লিশ লক্ষ টাকা চাদা তুলিবাব 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভাবত সরকারও নাকি এই 
শিক্ষালযকে আঠাব লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে সম্মত 


হইয়াছেন। t | 


রেলধর্ম্মঘটে কলিকাতায় জল সরব- 
রাহের ব্যবস্থাঁ_ইতিমধ্যে কয়লা সংগ্রহ করিতে 
না পারিলে আগামী ২৭শে জুল হইতে রেলধর্্মঘট 
সুরু হইলে কলিকাতা সহরের পবিশ্রুত ও অপরি- 
ক্রুত জল সববরাঁহে বিশেষ বিদ্ব সৃষ্টি হইবে। 
বিভিন্ন পাম্পিং কেন্দগুলিতে বর্তমানে নাকি 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ কয়লা নাই। এই বিষষটি গত 
বুধবার কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভাষ আলো- 
চনা করা হইয়াছে । 

অতিরিক্ত মুনাফা-কর্-মহীশৃব 

সরকার আগামী ১ল| জুলাই হইতে অতিরিক্ত 
মুনাফা-কব উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিযাঁছেন। 

উড়িস্যায় বনস্পতি ঘিয়ের কারখানা 
প্রকাশ উড়িষ্যার জগ্ভত ভারত সরকার একটা 
বনস্পতি ঘি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং একটি নূতন 
চিনির কারথানা বরাদ্দ করিয়াছেন । 

এনফোসমেন্ট বিভাগের কর্মচারীদের 
পরিচয়-পত্রবভারত রক্ষা বিধান অঙুযায়ী 
এনফোসমেন্ট বিভাগের যে সকল কর্মচারীকে 
মছুত ও মুনাফানিবারণ্রী অডিন্যান্স এবং বিভিন্ন 
নিয়ন্ত্রণাদেশ অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত 
করার জন্য কোন গৃহ পরিদর্শন বা অসুসন্ধান করিতে 
হয়, তাহাদিগকে পরিচয়-পত্র দেওয়া হইয়াছে । 
বাহার! পরিদর্শন বা তদস্ত করিতে আসেন, তাহাদের 
পরিচয় জানিবার গ্যায়সঙ্গত অধিকার অনসাধারণের 







আছে। সন্দেহ স্থলে তাহারা উল্লিখিত কর্মচারী- 
দের পরিচয় পত্র-দেখিবাঁর দাবী করিতে পারেন । 

ভারতে খামিরের কারখান। স্থাপনের 
উদ্যম একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, 
ভারতে খামির উৎপাদনের একটি বড় কারখানা 
বসাইবার জগ্ত কেন্দ্রীয় খান্ভবিভাগ আয়োজন 
করিতেছেন । শুদ্ধ খাগ্যবন্তর ব্যবসায়ে খামিরের 
প্রয়োজন হয়। এই কারখানা বসাইতে প্রায় 
পঁচিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হুইবে এবং বৎসরে 
আম্বমানিক পনর লক্ষ টাকার খামির সেখানে 
উৎপন্ন হইবে। প্রকাশ, খামিরের দর সের প্রতি 
প্রায় বার আনা ধার্য হইবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত 
বিবরণ ও যন্ত্রপাতির জন্য নয়াদিক্লীর কেন্দ্রীয় খাদ্য 
বিভাগের দপ্তরে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে 
আবেদন করিতে হইবে । 

কাঠের পরিবর্তে সিমেন্ট জমানো 
এক্সিপার ”__লগুনের এক খবরে প্রকাশ, বিলাতে 
লোহার সঙ্গে সিমেন্ট জমাইয়া রেলে ব্যবহারো- 
পযোগী এক রকম শক্ত ‘শ্লিপার’ তৈয়ার কর! সম্ভব 
হইয়াছে । এই নূতন শ্লিপার কাঠের চেয়ে কোন 
অংশে নিকৃষ্ট হইবে না। 

শ্রমশিল্পের কাঁচামালের মুল্যমান 
বৃদ্ধি__সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকা- 
রের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 


(১৯৩৯ সালের আগষ্ট শেষ সপ্তাহ = ১০০) শ্রম- ' 


শিল্পের কাঁচামালের পাইকারী মুল্যের যে সাপ্তাহিক 
মান স্থির করিয়াছেন তাহা গত ৮ই মে তারিখে 
ছিল ২৮৮.৯; উহার পূর্ব সপ্তাহে ছিল ২২৮২ 
(সংশোধিত) এবং ৪ঠা মে তারিখে ছিল ২৮৮.৬ 
সে টি | 


DD) ৪2৫৯২ 


|| টেলিগ্রাম__“চীনামাটা” 
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৩ ও ৪, হেয়ার উট কলিকাতা । 
৪ শাখাসমূহ £ 


বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, 
ভদ্রক, বগুড়া, টার কালিম্পং, দাঞ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, 


কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, 
রাণাঘাট, শালিমার, বীকুড় বালেশ্বর, শাস্তিপুর, বিড নিচ কতা 


সরুলপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় 


জাল চ টাকার নোট--এক নারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি পাঁচ টাকার কতক- 
গুলি জাল নোট বাজারে দেখা গিয়াছে। 
হাতে-কাটা ব্লকের সাহায্যে এই সব জাল নোট 
ছাপায় রাজার মাথার ছাপটী বিশেষ খারাপ ভাবে 
উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সব নোট পাঁওষা গিয়াছে 
তাহাতে এফ | ৬৭---৫৭৯৭৬৯ এবং এফ | ৪১৮ 
৭৫৯৭৫৮ এই ছুই প্রকারের নম্বর দেখা গিয়াছে। 

কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ে সাংবাদিকতা 
শিক্ষার ব্যবস্থাঁ প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত 
কমিটি সম্প্রতি এক বৈঠকে আগামী ৯£ই জুলাই 
হইতে বিশ্ববিষ্তালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্লাশ 
খোলার জস্ত সুপারিশ করিয়াছেন । উক্ত কমিটি 
নাকি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর 
সাংবাদিকতা শিক্ষার এই ক্লাশে '৩০ আন করিযা 
ছাত্র লওয়া হইবে। প্রত্যেক ছাত্রকে ছুই বৎসর 
করিযা এই শিক্ষা লইতে হইবে এবং গ্র্যাজুয়েটগণই 
এই ক্লাশে ভন্তি হইতে পারিবেন । 

দুই পয়সার পোষ্টকার্ড--এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১লা জুলাই হইতে 
সকল ভাকঘরেই নুতন দুই পষসা দামের পোষ্টকার্ড 
পাওযা যাইবে । জনসাধারণের নিকট ৩০শে জুনে 
এবং পরেও যে সকল তিন পয়সা দামের পোষ্টকার্ড 
অব্যবহৃত থাকিবে আগামী ৩০শে সেপ্টম্বর পর্য্যস্ত 
রে বদলাইয়া দুই পয়সা দামের পোষ্টকার্ভ দেওয়! 

| 

আমেরিকা কর্তৃক বৃটিশকে খণদান-_ 
প্রতিনিধি সভার ব্যাঙ্কিং কমিটির অধিবেশনে 
বুটিশকে খণদানের প্রস্তাব ২০-৫ ভোটে গৃহীত 
চি 


বাড 


[জার ১ কলিকাভা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 


১, জ্যাকসন জেন, কলিকাতা 
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শতাম্ুর পুনর্ষোৌবন ব্যবস্থা_মস্কোর খববে 
প্রকাশ যে, রাশিয়ার শতায়ু ব্যক্তির! শীঘ্রই কিয়েভ 
ইন্ট্রি্যুট অব এক্সপেরিমেপ্টাল ফিজিওলজির অধ্যক্ষ 
আলেকজাগ্াঁর যোগোমৌলেটস, এর পর্যবেক্ষণাধীন 
থাঁকিবেন। ইতি মধ্যেই ১৫৯ জন শতাঁধু ব্যক্তি 
তাঁছাব চিকিৎসাধীনে আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
শ়ত্রিশ জনেব বয়স ১৯৩ বৎসরের ' উপরে । 
অধ্যাপক যৌগোমোলেটস্‌ জানাইয়াছেন, তিনি 
শতায়ু ব্যক্তিদের দেহে এ, সি, এম নামক এক 
প্রকার সিবাম ইন্জেকসন করিযা আবার তাহাদের 
-যৌবণ ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম । এই পরীক্ষা 
কার্য্যের জন্য সৌভিয়েট সরকারী প্রচুর অর্থ সাহায্য 
মঞ্জুর করিয়াছেন। 
কলিকাঁতার সম্প্রসারণ পরিকল্পন1__প্রকাশ, 
-বাংলা সরকার সম্প্রতি কলিকাঁতা সম্প্রসারণের এক 
পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং লবণহুদ (salt lakes ) 
অঞ্চলে প্রা আঠার বর্ণ মাইল পরিমিত জমি 
সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করিতে প্রায় এককোটী পঁচিশ লক্ষ 
টাকা ব্যয হইবে । 
কলিকাতা 
'ইউনিয়ন_প্রকাশ, মাহিনার নুতন গ্রেড, 
, প্রভিডেও ফণ্ডের নৃতন হার, গ্র্যা্যুইটা, চাকুরীর 


. মেয়াদ বৃদ্ধি, আপিলের সময় পরিবর্তন, ওতারটাইম 


3 ছুটীর ভাতা, কর্মচারীদের বাসস্থান, অফিসে 
বিশ্রীমাগাব ও আলোবাতাসের উন্নত ব্যবস্থার 
“দাবী জানাইয়া সম্প্রতি কলিকাতা ইউনির্ভাসিটি 
এম্প্রইঙ্জ ইউনিষন ভাইস-চ্যান্দেলার ও 
-সিপ্তিকেটের নিকট এক আবেদন পেশ 
করিষাছেন। 
ভারতের নূতন বিশ্ববিস্ভালয়__আগামী 
-জুলাই মাসেব প্রথম সপ্তাহ হইতে ভারতের নৃতন- 
“তম বিশ্ববিদ্যালয় মধ্য প্রদেশস্থ সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কাজ স্থুক হইবে। বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্র ভগ্তি 
. আরম্ভ হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁভীঘর ও 


- আঁসবাবপত্রের ব্যবস্থা হইয়া গিযাছে। বিশ্ব- 
“শবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস-চ্যান্সেলার শ্তার 
- হরিসিং গৌব উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্য কুডি লক্ষ 
. টাক! দান করিষাছেন। 


কলিকাতার উপকণ্ঠে :মালগাড়ী লুট 


-সম্প্রতি কলিকাতাব উপকণ্ঠে দমদম জংশনের নিকট 
প্রায় পঞ্চাশজন লোক বেজল-আসাম রেলওষের 
একটা মালগাডী আক্রমণ করে। প্রকাশ, ট্রেণের 

বদলাইবার সময়ে তাহারা একটা 


- কামরার দরজা ভাঙ্গিয়া প্রায় দশ হাজার টাকা 
“মূল্যের 


ফেলে। 


সাইত্রিশ গাইট কাপড সরাইয়া 





ইউনিভার্জিটা এমনই, 


“আাটম্‌ চরকা”-_প্রকাশ, মেদিনীপুরের 
দশগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিস্ভালযের প্রধান শিক্ষক 
মহাশয় এক অভিনব চরকা উদ্ভাবন করিষাঁছেন। 
এই অভিনব আযাটম চরকা দৈর্ঘ্যে সাত ইঞ্চি ও 
গ্রন্থে দেড ইঞ্চি। ইহাতে একটা টাকুর দ্বারাই 
কৌশলে চরকার কাজ করা যায় এবং বেশ সুতা 
কাটা যায়। ন্‌ 


প্রাচ্য অঞ্চলের শ্রেন্ততম হোটেল-_ 
প্রকাশ, কলিকাঁতার চৌরজী রোডে অবস্থিত 


গ্র্যাপ্ড হোটেল’-টীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শীঘ্রই সেই 
স্থানে প্রায় তিন কোটা টাকা ব্যয়ে আধুনিকতম 


রুচিসন্মত একটী বিরাট হোটেল নির্নাণ কর! 
হইতেছে। এই বিরাট হোটেলে পাঁচশত জন 
“অতিথি” বসবাস করিতে পারিখে-_বাঁড়ীটা 
সম্পূর্ণরূপে “তাপনিয়ন্ত্রিত” ( air-conditioned ) 
হইবে। ইহা ছাডা এই বাড়ীতে দোকান, 
সাভিস ফ্লাট, সন্তরণের জলাশয়, নাইট ক্লাব, নাচ 
ঘব (7211-001 ), ককটেল বার, সিনেমা গৃহ | 
এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় অগ্যান্য 
সর্ববিধ আধুনিকতম সুযোগ-সুবিধা এবং উপাদান 
ও উপকরণের ব্যবস্থাও থাকিবে | 
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চর খাতসামগ্রী রেশন করার উদ্দেশ্য -- প্রত্যেক 
নাগরিকের জন্য সমপরিমাণে এবং নিশ্চিতভাবে খান্ত 


সরবরাহের বন্দোবস্ত করা। 


সহ থাদ্যবণ্টণের একমাত্র ন্যায্য পন্থা রেশনিং = 
ধনীরা যা পাবে দীনদরিদ্রও তাই পাঁবে--খাদ্যাভাব- 
পীড়িত অঞ্চলের লোকেরা, খান সচ্ছল অঞ্চলের 


লোকদের সমানই পাবে। 


রেশনিং -এর সাহায্যে 


জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া যায় এবং মাল মজুত : 
করা ব! অতিরিক্ত লাভ করা বন্ধ করা যায়। 


গ্রাম ও সহর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক 
বত'মানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভূক্তি হয়েছে 
দেশব্যাপী খান্ভসামগ্রীর টানাটানি হওয়ার ফলে 
এখন আরে| অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সহরে 
শিগশিরই রেশনিং-ব্যবস্থার প্রবত'ন করা হচ্ছে । 


* স্মরণ রাখবেন খাদ্যসংরক্ষণ কচ 
স্রচদেশবাসীদের জীবন রক্ষা করা আপনার 
কর্তব্য ৷ | 
* খাদ্বরেশনিং ব্যবস্থার সহায়তা করা আপনার 
কর্তব্য । রেশনিং-এর বিধিনিয়মগুলি যথাযথ মেনে 
চলে আপনার কতব্য পালন করুন এবং ছুস্থজনের 
জীবন রক্ষা করুন। 
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চা আর্থিক জগৎ 
খাস্ভা-সঙ্কট ব্যক্তিগত স্বগত স্কার ইউ, এন, ব্রহ্মচারীর স্থলে স্তার 
গায়েনপুরের (ঢাকা) মোট জনসংখ্যার সর্দার বাহাদুর গ্ার দাতার সিংহ ইণ্ডিয়ান হরিশস্কর পাল প্রাদেশিক ডগ কণ্টোল গ্যাডভা- 


শতকরা ৭৫ ভাগই বর্তমানে অনাছারের সন্মুখীন 
হইযাছে। বাজারে চাউল নাই। 


ক ও Eid 
হুঃস্থেরা নেত্রকোণা সরে আসিষা ভিড 
জয়াইতেছে। 
ক ক্র ৰ 


ওষাশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, আগামী 
৬ মাসের মধ্যে ভারতে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
খান্ধশশ্ত রপ্তানী করা হইবে। 

ক চা Ld 

কুমিল্লার কষেকটি স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে 
হাট হইতে চাউল লুষ্ঠনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
« LS + ৰং 

কলিকাতার বন্দরে 'জলবীর” নামক জাহাজে 
২০ লক্ষ গজ বস্ত্র বোঝাই করা হইতেছে। এই 
অত্যাবশ্যক বস্তু সরবরাহ লইয়া উক্ত জাহাজখানি 
শীঘ্রই ইন্দোনেশিয়া অভিমুখে যাত্রা করিবে এবং 
ভারতের খাদ্য-সঙ্কটে সাহায্য স্বরূপ ইন্সোনেশিষা 
ই বাহার িরিিনিতি। 


প্রকাশ, ঢাকার সরকারী গুদাম বে এক 
লক্ষ মণ চাউল উধাও হইয়াছে । 


# hd চর 


উল্লাপাড়ার (পাবনা) সরকারী গুদাম হইতে 
সাহাজাদপুরে চাউল চালান করিবার - সময়ে ৫০০ 
লোকের উত্তেজিত জনতা সিরাজগঞ্জের সরববাহ 
বিভাগের ডেপুটী কনট্রোলারকে বিশেষ বাধা দিলে 
সশন্ত্র পুলিশ পাছারায় চাউল চালান দিবার ব্যবস্থা 
করা হর । 


ক * * 

গয়ার খবরে প্রকাশ, প্রচুর পরিমাণ চাউল, 
ছোলা এবং গুড মোটর লরী ও গরুর গাড়ীতে 
করিয়া বে-আইনীভাবে হাজারীবাগের পথে লইয়া 
যাওয়ার সময়ে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক আটক কর! 
হয়। 

গত সপ্তাহে কলিকাতায় আর একজনের অনা- 
হারে মৃত্যু হইয়াছে । এতত্বযতীত এই সপ্তাহে (গত 
চই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে) আরও ২৪ জন 
অজ্ঞাতনামা! ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে । কর্পোরেশনের 
স্বাস্থ্য সচিবের মতে ইহারা সম্ভবতঃ “নিরম্ | 

কয়েক শত বুভুক্ষ রুষক নারী ও বালকবালিক1 
সম্প্রতি সিরাজগঞ্জে কালিয়া-হুরিপুরের অমিদার 
বাড়ীতে হানা দিয়া চাউল দাবী করে। 

ক্রু ধা চা 

মিঃ হার্বার্ট হুভারের মতে জুন, জুলাই ও 
আগষ্ট এই তিন মাস বিশ্বের খাদ্ধ-পরিস্থিতিতে 
অতীব সঙ্কটজনক সময় এই সময়ে সারা দুনিয়ায় 
প্রায় ৮০ কোটী লোকের খাস্ভাভাব ঘটিবে । 

কলিকাতা পুলিশের এনফোস সেপ্ট শাখা পুরাপ- 
চাদ নাহার গ্যাভিনিউস্থিত সরকারী রেশনের 
দোকানের কর্মচারী সিকন্দর আলি সিকদারের 
নিকট হইতে ৫০ খানা রেশন কার্ড ও ৩২ খান! 
ক্থফোল্ডার উদ্ধার করিয়াছে । 





সেপ্টণল ভুট কমিটির সভাপতি এবং ভারত 
সরকারের কৃষি বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী রায় 
বাহাছুর জি, সি, সেন উক্ত কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত 
হইয়াছেন । 

সাআাজ্া বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান 
করিবার জছ্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা লণ্ডন যাত্রা 
করিয়াছেন 


নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া প্রস্তাবিত 
পাটশিল্পবিজ্ঞান শিক্ষালষের পরিচালকমণ্ডলী 
গঠিত হইবাছে :_সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিস্যা- 
লয়েব ভাইস-চ্যান্সেলর মিঃ পি, এন, ব্যানাজ্জি ; 
সহকারী সভাপতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এ্যাসো- 
পিয়েশনের সভাপতি মিঃ আই, জি, কেনেডি; 
ডাঃ বি, সি, রায়; মিঃ এম, পি, বিড়লা, মিঃ জে, 
আর, ওয়াকার ; ডাঃ এস, পি, মুখাক্ডি ; মিঃ ডি, 
আই, ভাফ, মিঃ কে, ডি, জালান ও মিঃ ডি, কে, 
সান্যাল ৷ 

১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দুই 
বৎসরের জস্ত নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ কোল গ্রেডিং 
বোর্ডের সদ্ত মনোনীত হইয়াছে £__ মিঃ এল, 
পি, এস, 'বোর্ণ ( বেঙ্গল চেম্বার অব কযার্স,) 
মিঃ জে, লারটিমার ( ইত্ডিযান মাইনিং 
এসোসিয়েশন), মিঃ বি, এন, সান্যাল (বেঙ্গল 
ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স) নও মিঃ ইন্্রকুমার 
কার্ণানী (ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন) । 


* ষ্ঠ 


ইসরী বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন । 


¢ bd * 


স্তার শ্রীনিবাস বরদাচারিয়ার অবসর গ্রহণ 
করাষ তাহার স্থলে ষ্যার হরিলাল জয়কিহণদাস 
কানিয়া ফেডারেল কোটে'র জঙ্জ নিযুক্ত হইয়াছেন।' 


পুত স্সল্িচ্ম্ল 
এন ইন্টেলিজেন্ট ম্যানস্‌ গাইড টু 


ব্যান্ধিং (An Intelligent Man's Guide 
to Banking )-প্রকাশক ইউনাইটেড কমাশি-" 
ফাল ব্যাঙ্ক লিঃ--২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা । 

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা 


, বিচার করিয়া তদম্থুযায়ী বিবেচনাসম্ত রীতিতে 


টাকা দাদন করিতে এদেশের লোক অত্যন্ত নয় ।, 
ফলে অনেক আমানতকারীকেই তাহাদের গচ্ছিত 
টাকা সম্পর্কে নানা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে 
হয়। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত সুদৃশ্য ইংরেজ পুস্তিকাখানি, 
প্রকাশ করিয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা 


- ও নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপের কয়েকটি মাপকাঠি 


সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিষাছেন। ইহা পাঠ 


করিলে সাধারণ লোঁকও নিজেদের বিচার বুদ্ধি 
থাটাইয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের গুপাগুণ হৃদযঙ্গম 
করিতে ও তদমুষায়ী বিবেচনাসম্মত রীতিতে 
টাকা লগ্নি করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমাদের' 
ধারণা । আমরা এদেশে এই শ্রেণীর পুস্তিকা; 
বহুল প্রচলন কামনা করি । 





কলিকাতা শাহ! -পি২০,রাধা বাজার ্রাট। 
-- পুরাতন চিনানাজ্ঞার ফাঁট ও নোয়ালো লেনের জ-সন)) 


নৃতন বীম। 
(১৯৪৫ ) 


১২ কোটী টাকার উপর 


আমাদের গৃহ-সংসার কত আশ! উৎসাহ, কত শাস্তির ও 
সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী । বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ 
রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাঁয়। তাই নিজের জন্যও 
যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের | 
জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কাঁ_কি উপায়ে ঘর 
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে ৪ 
রাখা যায়ঃ বর্তমান ছুদ্দিনে ও ভবিষ্যতের আধিক | 











/ তক সস 










সঙ্কটে তারা কোন্‌ পাথেয় নিয়ে দাড়াবে = 

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয় দুর্দিনে 
সৰ্ব্বোত্তম আশ্রয় । উপাক বাতা অবিলষে by 
এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত । i 
ভ্িল্জু সাাঁল তক্ষো-অপলাত্্ে ভি ভ 


ইন্সিওরেন্স*সোসাইটি, লিমিটেড 
হেড অফিস- হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা । 














বণিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৪ই জুন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটের 
সময় ১০৩-১, খেংড়া পট্টি গ্রীটস্থ ভবনে উক্ত 
ব্যান্কের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে! 
নূতন যৌথ কোম্পানী . 
লক্ষী ট্র্যানস্পোর্ট কোং লিঃ_ডিরেক্টর-- 
মিঃ এ, আর, মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস-_১০ বি, সেপ্ট 
জেমস্‌ স্কোযার, কলিকাঁভা। অনুমোদিত মূলধন-- 
€ লক্ষ টাকা | যানবাহনাদির ব্যবসা। 
ফ্রি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ এন, এল, মণ্ডল । রেজ্জিষ্টার্ড অফিস 


--৯, ঘোষ লেন, কলিকাতা । অঙ্গুমোদিত মূলধন , 


-_তিন লক্ষ টাকা । আমুর্ধেদীয় ওষধ এবং লঘু 
বাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ও ব্যবসা । 
শ্রীভারত সোপ গএ্যাণ্ড কেমিক্যাল 
ওয়ার্কস লিঃ ডিরেক্উটর_মিঃ বি, এন, দে। 
রেজিস্টার্ড অফিস-__১৩১।২, সারকুলার গার্ডেন রীচ 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ 
টাকা । সাবান এবং অপরাপর রাসায়নিক 
ভ্রব্যা্দির উৎপাদনের ব্যবসা । | 
হোয়াইট - এ্যাণ্ড রায় (ইণ্ডিয়া ) লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ এইচ,.কে, বসু | রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৪ ও ১৪এ, ক্লাইভ গ্ীট, কলিকাতা । অনুমোদিত ' 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। খনিজ সম্পদ ও মূল্যবান 
ll সম্বলিত সম্পত্তি প্রভৃতি ক্রয়ের 


গা ওরিয়েন্টাল কনষ্ট্রাকসন কর্পোরেশন 
লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, কে, বসু । রেজিষ্টার্ড 


অফিস-_১৪ ও ১৪এ, ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। জলের কল 
প্রভৃতি নির্খাণের ব্যবসা । 

এসোসিয়েটেভ অটোমোবাইলস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ মৃত্যু চ্যাটাজ্জি। রেজিষ্টর্ড অফিস 
পি ৬৬-ই, বেশ্টিক্ক দ্র, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মোটরযানের স্বতন্ত্র 


সাউথ-ইষ্ট এসিয়। জিঃ-ডিরেকউর-_মিং 
নরেশচন্্ সান্তাল। অস্ুমোদিত মূলধন-_-১ লক্ষ 
টাকা । ম্যানেজিং এজেণ্ট, ম্যানেজার, সেক্রেটারীর 
ব্যবসা । 

' মানসী ফিল্ম্‌লিঃ__ডিরেকঈটর-_মিঃ এইচ, এন, 
দ্ত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস--২, কমাশিয়াল বিজ্ডিংস্‌, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। 
ছায়াছবির ব্যবসা । 

সীট মেটাল কর্পোরেশন লিঃ_ ডিরেক্টর 
মিঃ নিত্যরঞ্জন বাগচী । রেজিষ্টার্ড অফিস-_১৪/২, 
চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ! অমুমোদিত মৃলধন-- 
€ লক্ষ টাকা । টিনপ্লেট গালভানাইজড_ পাত প্রভৃতি 
উৎপাদনের ব্যবসা । 












১ 


লা তা, পাচ লি লা ও 





(কাক্জানা প্রসঙ্গ 


অমিক লি: _ভিরেইর-_মিঃ পি, কে, দত্ত। 
রেজিস্টার্ড অফিস--১১/১, গোপাল ঠাকুর রোড, 
আলমবাজার, ২৪ পরগণা। অঙ্গুমোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেন্টের ব্যবসা । 

ইউনাইটেড হোসিয়ারী মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টব--মিঃ জে, কে, ঝাঝারিয়া। বেজিস্টার্ড 
অফিস-_-১৬০, ক্রুশ সীট, কলিকাতা। অন্থমোদিত 
মূলধন--১০ লক্ষ টাকা । হোঁসিয়ারী দ্রব্যাদি 
উৎপাদনের ব্যবসা। 

ন্যাশন্যাল টেক্সটাইলস্‌ লিঃ _ডিরেক্টর__ 
মিঃ এস, এন, বোপ। রেঝিষ্টার্ভ অফিস--৮০, ক্লাইভ 
সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৫০ লক্ষ 
টাকা । তুলা, গিনিং ও স্পিনিং-এর ব্যবসা । 

আজাদ হিন্দ পিক্‌চারস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর- 
মিঃ এ, সি, নিয়োগাঁ। রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস--৬০বি, 
কেশব'সেন ষ্ট্রী, কলিকাতা । অঙ্গমোদ্িত মূলধন 
--১০ লক্ষ টাঁকা। ছায়াছবি নির্মাণের জঙ্ভ 
ডিও পরিচালনার ব্যবসা । ' 

কনোজ ফিল্ম প্রোডিউসিং কোং লিঃ_ 
ডিরেক্টর-_মিঃ কে, কে, রায়চৌধুরী । রেজিস্টার্ড 


অফিস--২, হেষ্টিংস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
গা লক্ষ টাকা। ফিল্ম শিল্প সংগঠনের 





বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
মিনার্ভা মিলস্‌, লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৯২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের 
ভগ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। সিয়ারসোল কোল 
কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী 
পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ২০২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০২ টাকা হাবে 
লভ্যাংশ দেওষা হইয়াছিল। খড়দহ কোম্পানী 
লিঃ--১৯৪৬ লালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছষ 
মাসের জ্র্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫৯ 
টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হ্ইয়াছিল। বিসড়। ষ্টোন 
কোং লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ববর্তী 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৬1০ আন] হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
হুাসকুয়। টা কোম্পানী লিঃ--১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১২1০ আনা । ইহার 

পূর্ববর্তী বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা 
৭0০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল 


[ লিলং ব্যাধি কর্পোরেশন লিঃ 


হেড অফিস- স্পিন, কলিকাতা ব্রাঞ্চ -__১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
টেলি :-SHILLBANK টেলি :-BANKSHILLO 
ফোন £ শিলং_-১৬৬ ফোন ঃ ক্যাল-_ ৪88৫৪ 


অন্তান্ত শাখা-শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ! আোসাম)। 
শ্রীপ্রকুল্নকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং[ুভিরেক্টর | 


















জ্ঞানেন্ ক্কি ক 
ব্যবসা থেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার - * 
ব্যা্ণগুলি ৪৩টা ছলে সিলিত হে ব্যবসায়ীদের সাহাব্য কচ্ছেন। ৫ 


: দেশের আর্থিক ব্‌নিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও 
সঙঘবদ্ধ হুওয়। দরকার। ব্যবসারীদের উচিত ভাল 
ব্যাঙ্কের পিছনে দীড়াবার, যেমন দরকার টাকা ভাল 
ব্যান্কে জমা রাখবার । এ সবের জন্য এ ভাল ব্যাঙ্ক 


য্বরমাভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিসঃ সিলেট ? কলিঃ অফিসঃ 5৪, বেণ্টিঙ্ক সীট 
শাখা! $ আসামের সর্ব ন্বহৎ সহে এবং 
বাংলাদেশে ঢাকায় ও কলিকাতায় । 























ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ 


হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 
বাঞ্চ__বড়বাঁজার, শ্ামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহ্থাট, খুলনা ও পাঁটনা। 
সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য্য করা হয়। 


চেয়ারম্যান_মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জির, পাতন মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । 





টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৪ই 'ভুন--চাহিদার তুলনায় 
বাজারে টাকার যোগানাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা 
সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার 
বাজারের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
কাজকারবারও খুব বেশী হয় নাই। চাহিবামাত্র 
পরিশোধের সর্তে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ষে কল 
টাকার আদান-প্রদান হইয়াছিল তাঁহার 'স্থদের 
হারেও বিগত ছয় দিনে কোন পরিবর্তন দেখা 
যায় নাই। এই সুদের হার কলিকাতায় শতকরা 
1০ আনা এবং বোষ্বাইয়ে শতকরা 1০ আনাই 
বহাল থাকে! আমানতী টাকার সুদের হারও 
অপরিবন্তিতই ছিল। 


/আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 


বিশেষ কর্দতৎপরতা দেখা যায় নাই। অত্যন্ত 
সাষান্ত পরিমাণে ‘বিল’ ও “রেমিট্যান্দ” এর 
কাজকারবার হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 
‘বিনিময় বাটার হারে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা 
যায় নাই ;' বিনিময় বাট্টার হার নীচে দেওয়া 
হইল-_ 


টেলিঃ হুপ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫উঙ পেঃ 
এ দৰ্শনী ,€ ক EY ) ঞ্ | Ee) i 
ডি. এ. তিন মাস (* *) ১ শিঃ গুর্তহ পেঃ 
ভি. এ. চার মাস (* *) ১ শিঃ ৬5৮ পেঃ 
ভলার (প্রতি শত ) ৩৩২॥০ আনা। 


আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ 
হইতে ট্রেজারী বিলের জস্ত টেগার আহ্বান করা 
হয় নাই। 

EET EE বৈ সরা দে হইনাছে 
উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
ইস্যু বিভাগের ' অন্থকূলে মোট ৫০ লক্ষ টাকার 
lS RED bls ছে 


বাজারের হালচাল 


এইবূপতাবে মোট € কোটি ৩১ লক্ষ টাকার 


, ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছিল। 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব-_রিার্ড ব্যাঙ্কের 
এই জুনের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ তারিখে 
ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৪৬ কোটি 
৪৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে উহার 
পরিমাণ ছিন্ন ১২৩৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্বে ভারতে চলতি 


নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৮ 


হাজার টাকা। গত ৩১শে মে তারিখে রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের চলিত ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কৌটা 
২৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ও ৩০৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ১১ 
হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ছুই প্রকার 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৮ কোটী ৯ 
লক্ষ € হাঁজার ও ৩০৬ কোটী ৪৩ লক্ষ ৮৩ হাজার 


টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে উহাদের পরিমাণ 


ছিল যথাক্রমে-৭০৬ কোটী ৯০ লক্ষ ৮০ হাঁজার ও 
৩০৮ কোটী ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। প্রায় 
এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের ১লা জুন তারিখে 
এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬২৫ কোটী ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ও ২৩২ কোটী ৬৬ 
লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা! 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৪ই জুন__গত সপ্তাহে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারের কর্মপ্রবণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন বিভাগীয় জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের দরে যে 
নিষ্নাতিমুখী গতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল আলোচ্য 


সপ্তাহের সোমবার তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হয়; ' 
সোমবার বিভিন্ন বিভাগীয় জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের , 
দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষজনক বিকিকিনি 


EES nh aL খোলার সময় বিভিন্ন 


বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে উন্নতি পরিলক্ষিত 


হইলেও, রাজনৈতিক ' পরিস্থিতির দরুণ বিক্রেতা- 
গণের মনে অস্থিরতা দেখা। দেওয়ার ফলে বাজার 
বন্ধের সময় বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের গতি 
অনেকটা নিয়াভিমুখী হয়। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 
গঠিত হওয়া সম্পর্কে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
আশাবাদী ভাব অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে বুধবার 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের, বিশেষভাবে কয়লা- 
খনি ও চটকল শেয়ারসমূহ্র দরে উন্নতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে) কিন্ত শেষের দিকে প্রায় সমস্ত 
বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের হাস ঘটে। বৃহস্পতি- 
বার সম্রাটের জম্ম দিবস উপলক্ষে কলিকাতার 
শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 


যথাসম্ভব দ্রুত গঠিত হওয়ার আশা! স্ুদুরপরাহত ১ 


হওয়ার ফলে অন্ত শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার ক্রয়- 
বি্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার 
মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও শুক্রবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে তেমন কোন উল্লেখ 
যোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নাই। শুক্রবার শেয়ার 
বাজারের কেনাবেচাও মোটামুটি ভাল হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগ্জ--আলোচ্য সপ্তাহে 
কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্রসমূহের কেনা-বেচা 
গত সপ্থাহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল হুইয়াছে। 
শতকরা ৩1০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১০৪1০ পৰ্য্যন্ত চড়িয়াছে। মেয়াদী খণপত্র- 
সমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের খণপত্রে (১৯৭০-৭৫) 


১০৪২ টাকা হইতে ১০৪॥০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়া- | 
ছিল এবং ৩. টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩০৬৫ ) 


১০৩1%০ আনা হইতে ১০৩৪০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া- 
ছিল। শতকরা ৩২ টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে ১০৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত 
89362555518 কেনা-বেচা 


১৯৪৫ পালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের এক্স ও সা লাগ সীট 
( শতক ও দশকের অঙ্ক বাদ দিয়! টাকার হিসাব দেখান হইয়াছে 


কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন্‌ লিমিটেড 


উহার সহিত নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ একত্রীভুত হইয়াছে। 


অআঅন্সুন্োলিত স্যুলক্ধনল 
দায় $ 


আদায়ীকৃত মুলধন ( নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ-র মূলধনসহ ) 


রেজিষ্টার অফিস £--ক্কুমিল। 


২০০০০০০১০০২ ভোশ্ক! 


সম্পত্তি £ 


হুস্তস্িত ও ব্যাস্কে আমানত নগদ টাকা ৩,৯৬,২৪,০০০২ টাকা! 
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৭৫,৭৩,০০০ টাকা 

৩০ 320,000 » 
১৩,৩৭,৩৪,০০ ০৯ 5 

১,২৬,৪৪,০০ ০৯২ ৩ 


মোট-_-১৫৬৯১৬৪,০০০২ টাক! 
ভারতে সর্বত্র শাখা অফিস রহিয়াছে | 


কোম্পানীর কাগজ ও i 


অন্যান্য 
লগ্নি ও ডিঁ্সকাউণ্ট করা বিল 
অন্যান্য | 


মজুক্ধ তহবিলসমূহ 
আমানত 
অন্যান্য 


৬২২২০১০০০৯২ 5 
৪৩৭১৩৩১৭০০১ ৮ " 
১১৩১৮৭১০০০৯, রী 


মোট--১৫,৬৯৬৪,০ ০০২ টাকা 


এজেন্সি অফিসসমূহ £_ সিঙ্গাপুর, পেন।ং ও মাদ্রাজ 


ভারতের র এজেণ্ট 
জাতত": ফর ব্যাঙ্ক লিঃ | ব্যাঙ্কাস ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক । 
অষ্ট্রেলিয়া_ন্যাশন্যাশ ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া .লিঃ।, 


যানে ভিউ মিঃ এন রি দত 





১৭ই জুন, ১৯৪৬ ] 


আথিক জগৎ 





হুইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক মেয়াদী 
খণপত্রসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ইউ পি (১৯৬১-৬৬) 
১০৩০/০ আনা দরে কেনা-বেচা হইয়াছে । 

ইঞ্জিনিয়ারিং--আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
ইত্ডিয়ান আয়রণ অন্তর্বন্তাী গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার 
“আশা পোষণ করার দকণ €৯২ টাকা পর্য্যন্ত চডিয়া 
অন্য শুক্রবার যথাসম্ভব দ্রুত অন্তর্ব্র্ভা গবর্ণমেণ্ট 
গঠনের আশা সুদুরপরাহত হওয়ায় বে-সরকারী- 
ভাবে ৫৮২টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। কিন্ত 
সরকারীভাবে বাজার বন্ধ হইয়া গেলেও, 
লাভান্বেষিগণ বিশেষভাবে ইহার উপর ঝুঁকিয়া 
পড়ার দরুণ বে-সরকারীভাবে ইহার দর অস্ত বাজার 
বন্ধে পর আবার ৫৯/০ আনা পর্যন্ত চডিয়া 
বায়। মার্শালস ১৩/০০ আনা হইতে ১৫1০, 
সারপ ইঞ্জিবিয়ারিং ১৫1০ আনা হইতে চভিয়া 
১৭৩০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠে কিন্তু শেষ পৰ্য্যন্ত 
১৬দ৩/০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৫২1%০ আনা হইতে 
৫২৪০ আনা, টেক্সমাকো ১৯০ আনা হইতে 
কমিয়া ১৭৮৮০ আনা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
_বিকিকিনি হইয়াছে! 

চাঁ-বাগীন-_আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগীয় 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের কাজকর্ম মোটামুটি ভাল 
হয় এবং মুল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। 
'পাত্রকোণা. ১৬৬০২ টাকা, বিশ্বনাথ ৫৫] আনা, 
হাঁসিমারা ১১৬২ টাকা এবং জয়বীরপাড়া ৫৭০ 
‘আনা পৰ্য্যন্ত কেনা-বেচা হুইয়াছে। 

কাপড়ের কল__ আলোচ্য সপ্তাহে এই 
“বিভাগীয় জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের তেমন কোন 
-কাজকর্শ হয় নাই এবং মুল্যের দিক হুইতেও 
' অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কানপুর টেক্সটাইল 
:১৬|০ আনা হইতে ১৫৪০০ আনা পৰ্য্যন্ত নামে, 
,কেশোরাম ৩১০ আনা হইতে ৩০৮/০ আনা পর্য্যন্ত 
নামে এবং মুইর মিলস ৬৬২২ টাকা হইতে ৬৬০২ 
টাকা পর্য্যন্ত, নিউ ভিক্টোরিয়া ৮1/০ আনা এবং 


বেনারস ১৩০ আন! পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
বিকি-কিনি হইয়াছে । 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই জুন-আলোচ্য সপ্তাহেও 


কলিকাতার পাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছুই 
“ঘটে নাই। প্রকৃতপক্ষে,বা্জারে সকল বিভাগেই 
একটা অচল অবস্থা দেখা গিয়াছে । অবস্থা দেখিয়া 
মনে হয় পাটের মূল্যণিয়গ্রণের ভাগ্য সম্বন্ধে 


সঠিক কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না হওয়া 


' পর্য্যন্ত এই অবস্থার উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশী 
নাই। অবস্ত ইতিমধ্যে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
বিভাগ হইতে বপ্তানীযোগ্য পাটের এবং পাটজাত 
.দ্রব্যাদির সর্বোচ্চ “ও সর্ধ্বনি্ন দব নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ 











বৃদ্ধির কথা প্রচার করা হইয়াছে। সকলের ধারণা 
কেবল মাত্র-রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রণ করায় বিশেষ কোন 
সার্থকতা নাই-_বিভিন্ন স্তরেই এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
চালু রাখা দরকার এবং পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
আদেশটীকে পূরাপুরিই বজায় রাখা উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ পাটকলসমূহের সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল 
৪৮ ঘণ্টা অথবা €৪ ঘণ্টা করা হইবে সে বিষয়েও 
বাংল! সরকারের আগু সিদ্ধান্তের ভগ্ভ কল মালিক- 
গণ প্রতীক্ষা করিতেছে। 

প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানীর জন্য কিছু 
‘বি’ টুইল ছাড়া হইয়াছে । আশা কবা হইতেছে 
যে, শীঘ্রই পশ্চিম আক্রিকার জন্তও কিছু মাল ছাড়া 
হুইবে। 

মজুর-সমস্তার জগ্ঘ আলোচ্য সপ্তাছেও দুইটি 
কল বন্ধ ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজাবে প্রায় 
এক অচল অবস্থা দেখা গিয়াছিল। ফাষ্ট; লাইটিংস, 
হার্টস, ডাঙ্ডি ডেইজী প্রভৃতির খরিদ্দারের অভাব 
ছিল না, কিন্তু যোগান পাওয়া যায় নাই। তবে 
অতি সামাগ্ঘ পরিমাণ আউটপোর্ট ডেইজী ও 
তোবাঁর বিক্রেতা ছিল। স্পেনে রপ্তানীর জ্রন্ত 
৮৩ টাকা দরে সামাগ্ক পরিমাণে আউটপোর্ট 
তোষা ২।৩-এর বেচাকেনা হইয়াছে । ' 

আলগা পাটের বাঞ্জারে গত কয়েক সপ্তাহ 
যাবৎ যে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে আলোচ্য 
সপ্তাহেও তাহার অবসান ঘটে নাই। পাটের 
যোগান ও বিক্রেতার অভাব বাজারে বিশেষভাবে 
পরিস্কুট হইয়া উঠে। 

পাটজাত দ্রব্যের বার্জারেও বিশেষ কোনরূপ 
বৈচিত্র্য দেখা যায় নাই। তবে সর্ধোচ্চ দরে 
খুবই সামাগ্ভ পরিমাণ কাজকার্দবারের খবর পাওয়া 
গিয়াছে ।" ৃ 

গত ৯লা জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য বিক্রীত 
হইয়াছে ; — 


জুন/জুলাই ফরওয়ার্ড 
চট  ১১,৫২,৩৫০ গঞ্জ ৯,৬৭১২৬,৩৫০ গজ 
টুইল ৫,১৯,৫০০ ০  ৪৪,৪৬:৮৫৫ ৮ 
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প্লেইন ১৪,১৬,৮৩৩ » ৬,৩৬,২০০ 

“পূর্ববঙ্গের আবহাওয়ার বেশ কিছুটা উন্নতি 
হওয়ায় আগেকার ক্ষতি খানিকট! পূরণ করিয়া 
লওয়া সম্ভব হইয়াছে। তবে পশ্চিমাঞ্চলের 
জেলাগুলিতে আবার অতিরিক্ত ‘বঝবা? সুক 
হওয়ায় '‘নিড়ানের কাজ বন্ধ রহিয়াছে, 
আবাদের অবস্থাও খুব ভাল মনে হইতেছে 
ন] |. কিছুদিন খরা” চলিলে আবাদের 
অবস্থার খানিকটা উন্নতি হইবার আশা কবা যায়। 





হেড অফিস £ 


ব্রাঞ্চ £ 
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NOTHING IS STRONGER ---- 


লনি নি তেডভ 
স্থাপিত--১৯২৯ 

২০1১, মহষি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 

হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজনিরিগ্বঞ্জ । 


১৭৯ 





জায়গায় জায়গায় পাটগাছগুলি লম্বায় সাড়ে পাঁচ 
ফুট পর্যস্ত হইযাছে। গত বৎসরের তুলনাষ পূর্ব 
বঙ্গের নদীর জল বাড়ে নাই। 

গত বৎসরের তুলনায় এপর্যন্ত হাঁজিগঞ্জ, 
আখাউড়া, আশুগঞ্জ, সরিষাবাড়ী ও ময়মনসিংহে 
১২ টাকা, নাকালিয়া, গাইবান্ধা, নিলকিদামপাডা 
ও টাদপুরে ৪০০ আনা, সিরাজগঞ্জে ॥৮/১০ আনা, 
ভাঙ্গুরা ও নারায়ণগঞ্জে ৮/০ আনা এবং ইলাসিনে 
৮/০ আনা পরিমাণ জমিতে পাট বুনানীর কাজ 
শেষ হুইয়াছে? 

| সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৪ই জুন_-আলোচ্য সপ্তাহে কলি- 

কাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে বেশ 


উঠানামা করে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 


বোম্বাইষের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ ও 
সর্বনিম্ন দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৬/০ আনা ও 
১০৫২ টাকা এবং ১০৬২ টাকা ও ১০৫২ টাকা । 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৭%/০ আনা ও 
১০৫/০ আঁনা এবং ১০৮৭ টাকা ও ১০৪১ টাকা। 
কপ্সিকাতার বাজারে অদ্য প্রতিখণ্ড গিনি ৬৭%০ 


আনা দরে বিক্রয় হইতেছে । 
বূপীআলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 


ও সর্ধ্বনিষ্ন দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৭৪০ আনা! 
ও ১৭৬২ টাকা এবং ১৭৩০ আনা ও ১৭৪২ 
টাকা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৮৪%০ 
আনা ও ১৭৫২ টাকা এবং ১৮৭২ টাকা ও ১৭০২ 
টাকা । 





টা THAN STRENGTH - - 


CASH and gilt-edged, securities 

account for more than 50 per 

cent of our deposits. 

READILY realisable and fully 
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হেড অফিস ঃ 


১৪নং, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা ৷. 


ভবানাপুর শাখা শত-৪ঠা মে তারিখে জণ্ডবানুর বাজারে 
খল! হইয়াছে | 
সর্বপ্রকার ব্যা্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 








৫৭) রাধাবাঁজার স্বীট, কলিকাতা । 








ডিরেউর-ইন-চাক্ড- মিঃ কে, সি, বাস 


কমে কসামিয়ান ব্যাঙ্ক ঘব টিয়া ' 


হিন সিটে ভ_ 
য্যাঃ জি--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 
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\ "বর্তমানে, সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং দেজন্ত 
ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার :জগ্ 
গতর্ণমেপ্টের ছুশ্চিন্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে. বহুয়ংখ্যক - ক 
নূতন কাপডের কুল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা:করিয়া- | - ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
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' 1৭২ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি ff SEL ae ফিক্সড % [| 
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| উনি ১০২ টাকা মুল্যের, ৪০,০০০ লান ও ওভারড্রাফ্‌টের জন্য লিখুন। | 
পি” শেয়ার রা কোম্পানীর বাজার চলতি শেয়ার করবি করা হয় ! 
অগ্রমোঁদিত মূলধনের ণ ২৫ লক্ষ i” - চেয়ারম্যান ঃভ্রীমতিলাঙগ রায় 
285 চর . ক্যাপিটাল? 2১ই অক্টোবর, ৪ পল | 
লিনিডেড== = ই উ না ইটেড 
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মেনট্রান ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড || স্কিল 


হেড অফিদ__৯-এ, ক্লাইভ স্বীট, কলিকাতা! . ফোন কলিঃ ২১২৫, ৬৪৮৩, সিডিউলভুক্্যাকক 


: টি চেয়ারম্যান--্্ীযুক্ত যনুনাথ নায় 
| ডি | সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ করা হয়। 
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কুচবিহার পাটনা রংপুর সিউডী ' পাটনা সিটী। 
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৮ জৌনপুর বর্ধমান লাহিড়ী মোহনপুর হিলি, , . ' ০.০ পাস | 




















সুদের হার ও অন্তাস্ত বিষয় পত্র লিখিলে জানান হস থাকে। : জেনারেল ম্যানেজার : 
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নবম বর্ষ ] . Monday, 24th June, 1946, সোমবার ৯ই ত্বাষাঁড, ১৩৫৩ [৮ম সংখ্যা 
মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব ও দেশের সাসয়িক সঙ্গ অভিনাদ্দে নির্দেশ দেওয়া হয়, প্রয়োজন বোধ 
শিল্পোন্নতির সমস্তা সাসায়ক প্রসস করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেলের যে কোন ব্যাঞ্ষের 


মন্ত্রীমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে 
যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দেশের 
শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাত 
হইতে সরাইয়া লইয়া তাহা একাস্তভাবে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসমূহের উপর স্থস্ত করিবারই নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নির্দেশ কার্যকরী হইলে 
এদেশের শিল্লোন্নতির প্রশ্ন বিশেষভাবে অবহেলিত 
হইবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া অল ইণ্ডিয়া 
ম্যান্থফ্যাক্চারার্”স অর্গেনাইজেসনের প্রেসিভেণ্ট 


স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ' 


জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিল্প 
ব্যবসায় আধুনিক যুগে জাতিগত ধনসম্পদ বৃদ্ধির 
প্রধান অবলম্বন । গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে 
তাহাদের আয় বৃদ্ধির অন্ত উহার উপর বিশেষভাবে 
নির্ভর করিতে হুয়। শিল্পের সেই উপযোগিতা 
ও সার্থকতার কথা বিবেচনা করিয়া প্রতি উন্নতি- 
লীল দেশেই কেন্দ্রীয় শবর্ণমেন্টের অধীনে 
তাহা নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের কাজ পরিচালিত ' 
হইয়া থাকে । ভারতের ব্যাপারে একটা স্বতন্ত্র 


নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া মন্ত্রীমিশন যেভাবে [| . 


ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের 
বদলে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের উপর ন্স্ত 
করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে এদেশের অর্থনৈতিক ' 


কল্যাণ সম্পর্কে তাহাদের নিতাত্ত উপেক্ষা ও, 


উদ্দাসীন্তাই প্রকাশ পাইয়াছে। শিল্প-নীতি 
নিয়ন্ত্রণের সর্বময় দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টেব হাতে কেন্দ্রীভূত হইলে ভারতে 


সামগ্রিকভাবে শিল্প প্রসারের কোন ব্যাপক পরি- ! 
কল্পনা কার্যকরী কব! যাইবে না। বিভিন্ন ধল. 


প্রকার মনোভাব ও কার্ধ্যধারার জন্য এদিক দিযা 
ভারতের সত্যকার অগ্রগতি অসম্ভব হইয়া 


দাড়াইৰে। ইংলণ্ডের বাণিজ্য স্বার্থ বজায় রাখিতে 8 

গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট অতীতে নানাভাবে এদেশের ঢু 
করিষাছেন। মন্ত্রী 
মিশনের প্রস্তাবে, শিল্প: নীতি পরিচািনীর দাত রঃ 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হাতে ছাড়িয়া দিবার 3 


A বিরোধিতা 


যে সুপারিশ করা হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়া 
এদেশের শিল্পোয্নতির বিরুদ্ধে বৃটিশের সে 
স্বার্থপর কারশাজ্িই নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ কর], 
' যাইতেছে। ' 





ভারতের একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ হিপাবে স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া দীর্ঘ- 
কাল যাবৎ এদেশে শিল্প প্রসারের স্থযোগ-সম্তাবন! 
সমন্ধে চিন্তা ভাবনা করিয়া আপিতেছেন। তাহার 
স্বাভাবিক ছুরদৃষ্টি হইতৈ তিনি মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব 
ও তাঁহার পরিণতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন 
এদেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষে তাহা বিশেষ 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 

ব্যাঙ্কের উপর নিষেধাজ্ঞা 

গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট 

একটি ব্যাঙ্ক অভিনান্স জারী করিয়াছিলেন। এ 
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প্রধান, প্রধান 
' স্ৰীদ্ধিজেন বনু, 







কার্য প্রণালী তদন্ত করিয়া দেখিতে 
পারিবেন। এ তদস্বের ফলে কোন ব্যাঙ্কের কার্ধ্য 
ধারার ভিতর গলদ লক্ষিত হইলে ও তাহা আমা- 
নতকারীদের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হইলে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত ব্যাঙ্ককে নূতন কোন আমানত গ্রহণ না 


' করিবার নির্দেশ দিতে, উহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


তালিকাভুক্ত না করিতে এবং উক্ত ব্যাঙ্ক যদি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত থাকে তবে সেই 
তালিকা হইতে উহার নাম কাটিয়া দিতে পারিবেন । 
ওঁ অভিনান্প অনুযায়ী কোন ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে 
এতদিন কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার খবর পাওয়া 
যায় নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ইপ্টারন্তাশগ্ভাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ' 
বিরুদ্ধে ী অ্িনান্সের বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ 
ব্যাঙ্কের কার্ধ্যধারা সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালনা 
করিয়াছিলেন | সেই তদন্তের ফলে যেসব গলদ 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে এ ব্যাঙ্কে রীতিমত 
কাজ চালাইয়া! যাইতে দিলে তাহাতে আমানত- 
কারীদের ক্ষতির আশক্ষা আছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট 
মনে করেন। অতএব ব্যাঙ্ক 8848 ক্ষমতা 








৩১শে টি টি | 
অনুমোদিত মুলধন ৫&০ ,০৯১০০০২ টীকা রী 
(পঞ্চাশ জা), 
'বিক্রীত মুলধন ১৯,৫৮,১০০২ টাকা 
আঁদায়ীক্কত মূলধন A 
রিজার্ভ ফাণ্ড .. ৯১৯২০০০০৯ 


(অডিট সাপেক্ষ ) 


দা্িনং ব্য নিম 


হেড ane SLC কলিকাতা । 


নথি (কনে 
শ্রীবীরেশ্বর মুখাজ্দি, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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আর্থিক জগৎ 


[২৪শে জুন, ১৯৪৬ 





বলে গবর্ণমেপ্ট ১৭ই জুন (১৯৪৬) হইতে ও ব্যাঙ্ক 
সাধারণের নিকট হইতে নৃতন কোন আমানত 
গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন। ইণ্টারস্াশীনেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত ব্যাক্কগুলির অন্যতম | 
সেই তালিকা হইতে এ ব্যান্কের নাম কাটিয়া 
দেওয়া সম্পর্কেও গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া প্রকাশ। | 

এদেশের কোন ব্যাক্কের কার্য্যধারা উহার 
আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে হইলে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে তাহার হিসাবপত্র 
তদত্বের ব্যবস্থা করা ও ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী 
ক্রটিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার সন্ধে 
টপযুক্ত বিধান অবলম্বন কর! আমবা সঙ্গত বলিয়াই 
মনে করি। তবে এই ধরণের বিধিবিধান 
অবলম্বনের ব্যাপারে আমানতকারীদের স্বার্থ 
রক্ষার সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিহিত স্বার্থও ষথা- 
সম্ভব বজায় রাখিয়া চল! প্রয়োজন। এদেশে 
যেভাবে ও যেসব লোক দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কাধ্যধার! নিয়ন্ত্রিত হুইয়া থাকে তাহাতে উহার 
সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা অনেকেরই নাই। ব্যাঙ্ক 
অভিনাদ্দ অগ্ুসারে যে কোন ব্যাঙ্কের কাধ্যধারা 
সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমূতা পাইয়া উহারা 
যদি সে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তবে দেশের 
ব্যান্ক ব্যবসার সমক্ষে এক মারাত্মক পরিস্থিতির 
সুচনা হুইবে। অসাধু ব্যান্ক কোম্পানীর সঙ্গে 
অনেক ভাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানও তাহাদের হাতে 
অযথা নাজেহাল হইবে। তাহাছাড়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তদন্তের ফলে কোন ব্যাক্কের কার্য্যধারা 
সম্পর্কে কোন ক্রটিব্চ্যুতি প্রকাশ পাইলে মেজ 
অচিরেই যে উহাকে নূতন আমানত গ্রহণের সুযোগ 
হইতে বঞ্চিত করিতে হুইবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকা হইতে উহার নাম কাটিয়া দিতে হইবে 
তাঁহার কোন অর্থ নাই। কোন ব্যাঙ্কের কার্য্য- 
ধারার ভিতর ক্রটিবিচ্যুতি প্রকাশ পাইলে তাহাকে 
সে ক্রটিব্চ্যিতি সংশোধন করিবার অগ্য কিছু সময় 
দেওয়া প্রয়োজন । নিৰ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও ব্যাঙ্ক 
যদি তাহার কার্য্যপ্রপালী সমুচিতভাবে পরিবর্তন না 
করে তবেই তাহার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা ঠিক হইবে। ব্যাঙ্ক অডিনান্সের বিধান 
কার্ধ্যকরী করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কতদূর পরিমাণে সেরূপ স্থবিবেচনার পরিচয় 
দিতেছেন তাহ! সন্দেছের বিষয় । 

রেল ধর্ম্মঘট প্রত্যাহ্ৃত , 

যে রেল ধর্মঘটের আশঙ্কায় সমস্ত দেশবাসী 
গভীর উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলেন রেলওয়ে বোর্ড 
ও রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের মধ্যে আপোষ- 
মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় তাহা প্রত্যা্ত হুইয়াছে। 
রেলওয়ে ট্ট্যাপ্ডিং ফাইনান্স কমিটির সুপারিশ 
অনুযায়ী রেল শ্রমিক ও কর্শচারীর্দের মধ্যে যে ৯ 
কোটি টাকা বণ্টন করা হুইবে সেই সম্পর্কে 
রেলওয়ে বোর্ডের সহিত 'এবং রেল শ্রমিকদের 
দাবীসমূহ লইয়া এডজুডিকেটর ও পে কমিশনের 
সহিত আলোচনার জগ্ঠ রেল শ্রমিক ফেডারেশনের 
পক্ষ হইতে ১১ জন শ্রমিক নেতাকে লইয়া একটা 
কমিটি গঠিত হইয়াছে। য্লেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স 
কমিটির সমস্ত মন্তব্য রেল শ্রমিক ফেডারেশন 


মানিয়া লইতে পারেন নাই। ইহাতে বুঝা ধায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বৃটেন ও মার্কিন 


যে, বিরোধের পরিপূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নাই। তথাপি 
উভয় পক্ষ যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্ত 
আমরা তাহাদের ধন্থবাদ জানাইতেছি। কংগ্রেস 
সভাপতি মওলানা আজাদ রেল শ্রমিক ও কর্ম্মচারী- 
দের দাবী কংশ্রেস-প্রভাবান্বিত সরকার সহা্ুভূতির 
সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেন্দ্রে 
জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে -রেল শ্রমিক ও 
কর্মচারীদের সমস্ত অভাব-অভিযোগই দূর করা 
হইবে। 

লবণ বিক্রয়ে সরকারী যুনাফা। 

লবণ সংগ্রহ ও বণ্টন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার 
যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিয়াছিলেন আগামী «ই 
আগষ্ট হইতে গবর্ণমেপ্ট তাছা উঠাইযা দিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
গুড়া লবণের পাইকারী দর মণ প্রতি ৬1০ আনা ও 
করকচ লবণের পাইকারী দর মণ প্রতি &া*/০ 
আনা! হারে নির্ঘারিত হুইবে। যুদ্ধের সময়ে 
উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে বাহির হইতে ও 
অন্ঠান্ত প্রদেশ হইতে এপ্রদেশে উপযুক্ত পরিমাণ 
লবণ আমদানী করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে 
অন্থুবিধা দেখিয়া গবর্ণমেন্ট লবণ সংগ্রহ ও বণ্টনের 
ভার তখন নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ 
শেষ হুইয়া যাওয়ার পর এক্ষণে লবণের যোগান 
পাইবার অসুবিধা দূর হইয়াছে। এই অবস্থায় 
লবণ ক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অদূর 
ভবিষ্যতে তুলিয়া দেওযার সিদ্ধান্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
সঙ্গত কাঞ্জই করিয়াছেন বল! চলে। নিয়ন্ত্রণ 
নীতিব জন্য এপ্রদেশে লবণ নিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাইবার স্ুষোগ বন্ধ হইয়াছিল। লবণ বণ্টন 
সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থার জন্য জনসাধারণকে 
যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। কাজেই 
লবণ সংগ্রহ ও বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া 
কর্তৃত্ব দূর হইলে দশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও 
ক্রেতা-সাধারণ তাহা বিশেষ স্বস্তির বিষয় বলিয়াই 


মেনে করিবে । 4 


বাজলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী 
৫ই আগষ্ট হইতে তাঁহারা এপ্রদেশে গু ড়া লবণের 
যণকরা পাইকারী দর ৬০ আনা ও করকচ লবণের 
মণকরা পাইকারী দর ৫1৮০ আনা নির্ধারিত 
করিবেন। সরকারী রেশন সপসমূহে বর্তমানে সের 
প্রতি ৩০ অর্থাৎ মণ প্রতি ৭1০ আনা দরে লবণ 


বিক্রীত হইতেছে । লবণ বণ্টনের সরকারী কর্তৃত্ব |" 


দুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার দর মণ প্রতি ৩1০ 
আনায় নামিয়া আসিবে ইহাও খুব সুখের কৃথা 
সন্দেহ নাই । লবণের, কাজ্জকারবার সাধারণ 
ব্যবসায়ীদের হাতে ছাডিয! দিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট 
উহার মূল্য অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরে নির্ধারিত করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাই যদি লবণের ষ্যায্য 
দর হয় তবে গবর্ণমেন্ট নিজেরা লবণ বণ্টন করিতে 
গিয়া তাহার আগ মণ প্রতি ৭০ আনা দর. আদায় 
করিতেছেন কেন? অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সামশ্্ী 
লইয়া ব্যবসায়ীদের যে যুনাফাবৃত্তি গবর্ণমেণ্ট তীব্র 
ভাবে নিন্দা করিয়া থাকেন উহাতে কি তাহাদের 
নিজেদেরই সেই মুনাফাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে না'? বাঙ্গলা সরকার ইহার সদুত্তর 
দিবেন কি? ‘ 


এ সময় হইতে বাঙ্গলায় . 


যুক্তরাষ্ট্রের কায়েমী প্রভাব 

দুনিয়ার কল্যাণে একদিকে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য-সঙ্ব, মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 
গড়িয়া তোলার আড়ম্বর দেখাইয়া অপরদিকে 
বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র .কিরূপতাবে নিজেদের 
আত্মস্ফীতি ' ও জাতিগত মুনাফাবৃত্তির ষড়যন্ত্র 
আঁটিতেছে, সম্প্রতি একটি ব্যাপারে তাহা খুবই 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেনকে ৪ শত ৪০ কোটি 
ডলার খণ দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার অস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস্‌ অব 
রিখ্রেজেশ্টেটিতে যে ব্যান্কিং এণ্ড, কারেছ্দী কমিটি 
বসিয়াছিল, তাহার সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সম্প্রতি 
বুজরাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ ভিনসন্‌ . 
বলিয়াছেন, বর্তমানে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের 
শতকরা ৭০ ভাগই বৃটেন ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রস্তাবিত খণ প্রদান করিয়া 
বৃটেনের সহিত সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ়তর করিতে 
পারিলে ওঁ ছুই দেশ আরও বেশী পরিমাণে আস্তঙ্জা- 
তিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবে | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট বুটেনকে বিস্তর 
অর্থ খণ দিয়া তাহাকে বর্তমান বিপদে সাহায্য 
করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু এইভাবে উভয় দেশের 
সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ়তর করিষা একযোগে 
দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে “নিয়ন্ত্রণ 
করিবার সঙ্কল্প তাহাদের পক্ষে নির্লজ্জ 
বণিক-বুদ্ধির পরিচঘ বলিয়াই আমরা মনে করি । 
আন্তর্জাতিক বাণিত্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুচিত 
প্রভাবপ্রতিপত্তি বঙ্জায় থাকার জগ্ত দুনিয়ার 
অধিকাংশ স্বর্ণ আজ এদেশের কুক্ষিগত হুইয়াছে। 
বৃটেন তাহার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কূটনীতি 
খাটাইয়া অগ্ঠদেশে তাহার তৈয়ারী মালের বাজার 
কৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অস্ত দেশের লোক- 
দিগকে বৃভূক্ষু রাখিয়া নিজ প্রতধীজনে উহাদের 
খান্ধ-সম্পদ টানিয়া আনিবারও ” পাকা ব্যবস্থা 
করিয়াছে। উহাতেও সস্তষ্ট না হুইয়া অর্থনৈতিক 
শোষণের পথ আরও প্রশস্ত করিবার জন্য বৃটেন ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভাবে নৃতন করিয়া আন্তজ্জীতিক 
বাণিজ্যে . নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির আয়োজন 
করিতেছে, দুনিয়ার অন্ান্ত দেশের পক্ষে তাহা 
সত্যই ভয়ের. 'কর্ধা। যুদ্ধের পরে সকলের সমান 
অধিকার ও পারস্পরিক হুখ-সমৃদ্ধির ভিত্তিতে 
নূতন দুনিয়া গড়িয়া তোলা হইবে বলিয়া বৃটেন ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়করা এতদিন যে. সব বড় 


‘বড় বুলি আওর্ডাইয়! আসিয়াছেন মিঃ ভিনসণের 


উপরোক্ত উক্তি দ্বারা সে সমসন্তের অসারতা 
ভালভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে । 





দেশর ও দশের সেবায় 
নিভরযোগ্য ও নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান 


চি 
£ তার? ‘Honey Comb,’ Cal, 


কও কলি: ৩১? 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ইক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা: হুয়। 





২৪শে জুন, ১৯৪৬, ] ' 


আথিক জগৎ 


১৮৫ 








মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব ও তাহার 
অর্থনৈতিক পরিণতি 

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে মন্ত্র- 
মিশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থ নৈতিক দিক 
দিয়া তাহার পরিণাম খুব ভয়াবহ হইবে বলিয়া 
অনেক্‌ বিশিষ্ট অর্থনীতিধিদ মন্তব্য করিতেছেন। 
গত সপ্তাহে এ বিষয়ে ডাঃ রাধাকমল মুখো- 
পাধ্যাযের অভিমত আমর! আলোচনা করিয়াছি । 
কলিকাতা রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা দিতে গিয়া 
এ সপ্তাহে মিঃ সি এস রঙ্গশ্বামী মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব 
সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য | মিঃ রঙন্বামী বলিয়াছেন, 
ভারতের সামাজিক ও আধিক উন্নতির জন্য এদেশে 
ব্যাপকভাবে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা, কার্যকরী করার 
কথা উঠিয়াছে।. এই ধরণের পরিকল্পনা নিয়া 
আলাদাভাবে কার্ধ্যে ব্রতী হইতে হইলে যে অর্থ- 
সঙ্গতি দরকার, ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসযূহ্র 
সে সঙ্গতি নাই। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জন্য এদেশে 
সরকারীভাবে প্রচুর খণ তুলিতে হইবে । খাণের 
বোঝা বাচাতে নিদারুণ হইয়া না দাড়ায়, সে জন্য 
যথাসম্ভব কম সুদেই তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের 
প্রয়োজনের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া যদি 
একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্যকরী করেন এবং 
তাহারা নিজেরা যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের 
পক্ষ হইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে খণ তুলিবার 
ব্যবস্থা করেন, তবে সব দিক দিয়াই সফল কার্ধ্য- 
প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতা নানাদিক দিয! খর্ব করিয়া মনতর- 
মিশনের প্রস্তাবে যে ভাবে প্ল্যানিং, মুদ্রানীতি, ব্যাঞ্চিং 
. নীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতির দায়িত্ব প্রদেশগুলির হাতে 
কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সেরূপ 
হুশৃঙ্খলভাবে এদেশে আধিক ও সামাজিক উন্নতির 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা কিন ই দীড়াইবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব হওঁয়ায় এরূপ 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে কোন কর্তৃত্ব ও 
নেতৃত্ব খাটানো তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া 
দ্াড়াইবে। উপযুক্ত খণ সংগ্রহের মত ক্রেডিট 
তাহাদের থাকিবে না। মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কনীতি 
প্রভৃতির দায়িত্ব প্রাদ্েশিক' সরকারের হাতে স্তস্ত 
হওয়ায় খণ তুলিবার সুযোগ সুবিধাও তাহারা 
পাইবে না। প্রদেশসযূছে আধিক' ও সামাজিক 
উন্নতির পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী করার দায়িত্ব তখন 
প্রাদেশিক সরকারসমূহকেই একাস্তভাবে বহন 
করিতে হইবে | পরিকল্পনার জন্ত খ.সংগহেরঞ | 
বন্দোবস্তও তাহাদিগকেই করিতে হইবে! কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশে পরিকল্পনার কাজ 
অগ্রসর না হইলে এ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট- , 
সমূহের স্ব... অুসংলগ প্রচেষ্টা লোকের মনে 
তেমন কোন “আগ্রহ ৪ আশার সঞ্চার করিতে 
পারিবে না। ফলে- : ক্যা সুদে, দুরের, কথা- বেশী 
সুদেও জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 
ধণ সংগ্রহ করা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের “পক্ষে 
কঠিন হইয়া দাড়াইবে। পরিণামে এদেশে 
সামাজিক ও আঁখিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 
করার চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। সেই পরিণামের 
কথ। বিবেচনা-করিয়! মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী + 

ও 


ক্ষমতা বিভাগের পথে, না গিয়া একটি কেন্সীয় 
সরকারের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বে সজ্ববন্ধভাবে 
ভারতীয় প্রদেশসমূছের অর্থ নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা 
নিষস্্রণ করা উচিত। মিঃ সি এস রকত্বামীর এইসব 
মন্তব্য তাহার অর্থনৈতিক দুরদৃষ্টিরই পরিচয় 
দিতেছে। ভারতের আধিক উন্নতির জগ্য এদেশের 
প্রদেশসমূহের ভিতর একটা এঁক্য ও সহযোগিতার 
বন্ধন বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন | মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাব হুবহু গৃহীত হইলে সেই এঁক্য ও সহ- 
যোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি হইয়া ভারতের আধিক 
উন্নতির স্বপ্ন ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 

বোম্বাই প্রদেশের যানবাহনে সরকারী 


কর্ড 


বোম্বাই প্রদেশের রাজপথে যানবাহন চলাচল 
প্রধানত: মোটর-বাস চলাচলের ব্যবস্থা সরকারের 
হাতে আনার জন্ চারি কোটি টাকার একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তত করা হইয়াছে । পরিকল্পনার 
সারমর্ম যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, 
বর্তমান বাস-মালিকদের একেবারেই বাদ দিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট ও রেলকর্তৃপক্ষ বাস প্রতিষ্ঠান- 
গুলি পরিচালনা করিবেন। রেলওয়েগুলিকে মাত্র 
শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার দেওয়া হইবে। ইচ্ছা 
করিলে তাহারা ক্রয় করিবেন, না হয় করিবেন 
না। এতদ্যতীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি 
(মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি) শেয়ার 
ক্রয় করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 


শেযারই বেশী থাকিবে । এই ব্যবস্থার জন্য নূতন : 
আইন কামুনের বিশেষ প্রয়োজন হুইবে না। | 
বর্তমান বাস মালিকদেধ আর নৃতন করিয়! লাইসেন্স 


দেওয়া হইবে না। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রেলওয়ে-__এই 


তিনটি শক্তিশালী পক্ষের সন্মিলিত প্রতিষ্ঠানের ? 
বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও তাহাদের থাকিবে | 
না। কাজেই আপনা হইতেই তাহাদের সরিয়া | 
BLE 


পড়িতে হইবে। এতদ্ব্যতত মোটর আইনের 
সংশোধন করিলেই উল্লিখিতরূপ সম্মিলিত প্রতি- 


টান নর পক্ষে বাস-সাভিস খোলায় কোন বাধা | 


থাকিবে না। 
বোম্বাই সরকারের, এই পরিকল্পনার প্রতি 


আমরা বাজলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। | 
| তমনুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটা, 


বালা দেশের রাজধানী কলিকাতায় ট্রাম ও বাসে 
এবং মফঃম্বলে বাসে চলাচল করা যে কিরূপ 
বিপজ্জনক হইয়া দীড়াইয়াছে, ইহ! সকলেই জানেন । 
বিন নি ললে বালা দেশে ট্টীমার কোম্পানীগুলি 





অসহায় যাত্রীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, 
তাহা কাহারও অজানা নাই। রাজপথ ও জলপথে 
চলাচলের ব্যবস্থা যদি বাঙগলা' সরকার নিজেদের 
হাতে আনার জন্য ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে 
একদিকে জনসাধারণ নিব্রি্গে ও স্বচ্ছন্দ যাতাযাত 
করিতে পারেন, অপরদিকে বিদেশী স্বার্থের একটি 
বৃহৎ অংশের শোষণ হইতে বাজলাদেশ পরিস্রাণ 
পায়। ট্রাম, বাস ও ্রীমার চলাচলের ব্যাপকতর 
ও উন্নততর ব্যবস্থা হইলে বহ লোকের অন্নসমস্তার 
সমাধান হইতে পারে এবং বালা সরকারের 
আয়ও বহুল পরিমাপে বৃদ্ধি পাইতে পারে । আমরা 
বাঙ্গলা এসেম্বলীর সদশ্ুদের দৃষ্টি এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। 


বৃটিশ বস্তু-শিল্প পুনগঠিনের চেষ্টা 

বৃটিশ বস্ত-শিল্প পুনর্গঠনের জঙ্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
চলিতেছে । সমগ্র শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত 
করিয়া সম্প্রতি একটি কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন। বৃটিশ বন্তরশিল্লের পুনর্গঠনের, 
চেষ্টায় আমাদের পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া 
স্বাভাবিক! যুদ্ধের সুযোগ পাইয়াও এবং বৃটেনের 
নিকট কোটি কোটি টাকা পাওনা থাকা সত্বেও 
যন্ত্রপাতির অভাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কোনরূপ 
উন্নতি করিতে. পারল না। বর্তমানে ভারতীয় 


' জনসাধারণের চাহি! মিটানোও ভারতীয় বস্তু 


শিল্পের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাওনা 
ষ্টাপিং এর পরিবর্তে আক্প পর্য্যন্ত কাপড়ের কল- 


বেন ব্যাঙ্ক লিঃ 
6 

(স্থাপিত--১৯২৬) 

ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস $--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । | 
২৫,০০,০০০ টাকা 
১২১৫০১০০০২২ 9 
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রিজার্ভ_-১২,০০,০০০২ টাকার উপর 
কাৰ্য্য করী মুলধন_-১১৪৫১০০১ ০০০২ % ৰ 


শাখাসমূহ 


কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, 
খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়!, 







কৃষ্ণনগর, | 
ট্‌চূড়া, 









বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, 
মেদিনীপুর, যশোহ্র, বাজসাহী, 
রর দহন ও সিরাজগঞ্জ । 





বাকুড়া, 
শাস্তিপুর, 






টা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ | 


কাঠ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত৷ | 
নিয়ানিংয়ের যাবতীয় সুবিঘাযুক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাক 
--£ শীখাসমূহ $= 





নাগপুর । 


উণ্টাডাঙ্গা শাখা শীয়ই খোলা হইবে। 





| 


% সিটি, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, লাহেরিয়াসরাই, বোলাঙ্গীর, 
কাটাবজ্জী, সম্বলপুর, কেউঞ্চরগড়, ভিজিয়ানাগ্রাম, রায়পুর ও 





জিং ডিরে্টর_-মিঃ এইচ, সি, পাল 





১৮৬ 


আর্থিক জগৎ 








গুলির নূতন ও.আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী অথবা 
নৃতন কাপডের কল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হয় নাই | যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প ( machine- 


building industry ) ভারতে গড়িয়া উঠে নাই / 


এবং এখনও পর্য্যন্ত অদূর . ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া তাহা গড়িয়া তোলার কোন চেষ্টাও 
হইতেছে লা। 

EEE হা 
জচ্য পুবাদমে কাজ চলিতেছে! ভারতে বিলাতি 
বস্তু রপ্তানীর উদ্ধোগ আয়োজনও চলিতেছে এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য 
বিস্তারের বিরাট পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই বুটিশ 
বন্ত্-শিল্প পুনর্গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, ইছা সহজেই 
বুঝা যায়। অবশ্য আত্যস্তরীণ চাহিদা মিটাইবার 
দিকেও বৃটিশ বন্ত-শিল্প দৃষ্টি রাখিবে, ইহা বলা বাহুল্য 
মাত্র। রপ্তানী বাণিদ্যের প্রতি কতটা দৃষ্টি দেওয়া 
হইয়াছে, বৃটিশ বন্্-শিল্প সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট 
পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রিপোর্টে 
তুলা শুষ্ক হইতে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ 
করিয়া রপ্তানী সংক্রান্ত গবেষণার সাহায্যার্থ ব্যয় 
করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে । 

যাহ! হউক, বৃটিশ বন্্র-শিলের পুনর্গঠনে 
আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কারণ থাকিলেও এই 
পুনর্গঠন পরিকল্পনা হইতে আমাদের শিখিবারও 
অনেক কিছু থাকিবে । বৃটিশ বন্ত-শিল্প সংক্রান্ত 
কমিটি দুইটি জিনিষের উপর জোর দিয়াছেন :-- 
প্রথমতঃ, উন্নততর যন্ত্রপাতি প্রবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ, 
কারখানার সংগঠন। বৃটেনে যুদ্ধের ফলে বহু 
লোক হতাহত হওয়ায় এবং এখনও পর্য্যন্ত বছ 
লোক পৈষ্কবাহিনী হইতে ছাড়া না পাওষাষ 
শ্রমিকের অভাব খুবই বড় আকারে দেখা দিয়াছে । 
শেষ পর্য্যন্ত মোট যত শ্রমিকের প্রযোজন, তাহার 
শতকরা ৬৫ ভাগের বেশী পাইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। ইহার অর্থ 
আধুনিক ও উন্নততর যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিয়া 
শ্রমিকপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


[ ২৪শে জুন, ১৯৪৬ 





ডি হাইডরেসন প্রথায় ডিম, মাংস এবং ফলমুলের 
সারভাগ শিল্পন্রব্যে পরিণত করিয়া তাহাদারাও এ 
দেশ বিরাট রপ্তানী-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতেছে। 
এই সব ধরণের খাদ্য শিল্পের বিশেষত্ব এই যে, 
উহাতে খাদ্ধদ্রব্য অধিককাল সংরক্ষিত থাকে, আর 
উহা দূরাঞ্চলে চালান দিতেও কোন অস্থবিধার, কারণ 
দাড়ায় না। ভারতে খাস্ত-শিল্প গড়িয়া তোলা ও 
তাহা নিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সম্পর্কে ভারতের 
লোকদের বিশেষ কিছু মনোযোগ ছিল না। 
এদেশের প্রয়োজনে বাহির হইতেই নানাশ্রেণীর 
সংরক্ষিত খাদ্য এতদিন আমদানী করা হইত। 
যুদ্ধের সময়ে সে আমদানীর স্থুযোগ বন্ধ হওয়ায় 
গবর্ণমেপ্ট এদেশে খা্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সাহায্য 


ও উৎসাহদানের নীতি অবলম্বন করিবার ফলে সর-. 


কারী সাহায্য ও বে-সরকারী উদ্চোগে বুদ্ধের সময়ে 
কতিপয় ধরণের খাগ্যশিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
দুগ্চচূ্ণ পনীর, মাখন প্রভৃতি তৈয়ারের 
শিল্প গত কয় বৎসরে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে । 
যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ডি হাইড্রেটেড খাদ্য-শিল্প 
উৎপাদনের জন্য কারখানা প্রায় ছিলই না বলা 
চলে। বর্তমানে এদেশে এন্ত ১৯টি কারখানা 
গড়িয়া তোলা হইয়াছে। 'যুদ্ধের সময় হইতে 
ভারতে খাদ্ধ-শিল্প স্থাপনের এই উদ্ভোগ আমরা 
উৎপাছের সহিতই লক্ষ্য কবিয়া আসিতেছিলাম | 
যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় . বর্তমানে এ সব শিল্পের 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া .দাভাইয়াছে। আমদানী 


বাণিজ্যের অসুবিধা ক্রমে ক্রমে দূর হুইয়া যাই- 


তেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাহির হইতে খাদ্চশিল্পজাত, . 


দ্রব্যের আম্দানী বাড়িয়া যাইবে, আর তাহার 
প্রতিযোগিতার, সমক্ষে টিকিয়া থাকা এদেশের 
খাগ্য-শিল্পের পক্ষে কঠিন হইয়া ঈীঁড়াইবে। ভারতে 
থাস্ক-শিল্পের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা! 
রহিয়াছে। সে হিসাবে যুদ্ধের সময় এই শিল্পের 
দিক দিয়া যে উন্নতি হুইয়াছে, যুদ্ধের পবে তাহা 
অযথা নষ্ট হইতে দেওয়া ঠিক নহে। এই শ্রেণীর 
শিল্প সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটা তদন্ত কার্য্য 
চালাইবেন ও প্রকৃত জুযোগ-সম্ভারনা অমুযায়ী 
উহাকে সুসংগঠিত ও ন্ুপ্রতিষ্ঠ করিবার ব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়া তাহারা সম্প্রতি একটা ভরসা 
দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 
পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী 
কর্মচারীর রেশন 


ভারতে খাদ্য ও বস্ত্রের জটিল সঙ্কট দেখা যাওয়ায় 
সকলের সমান স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে সমস্ত দেশে 
এ সমস্ত জিনিষের বণ্টনের নীতি স্থির হুইয়াছে। 
সরকাবী বিভাগ হইতে প্রচার করা হইতেছে-_খাস্ 


‘ও বস্থের উপযুক্ত যোগানের অভাবে যেখানে 


দেশের প্রয়োজন মিটানো কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে, 
সেখানে অন্তকে বঞ্চিত করিয়া কাহারও পক্ষে বেশী 
বস্তু ও বেশী খাদ্য ব্যবহার করা নিতান্তই অন্তায়। 


সে জন্যই তীহারা এ সমস্ত সম্পর্কে রেশনিং নীতি, 
প্রসারের উপর জোর দিয়াছেন । 


কিন্ত গবর্ণমেণ্ট 





উন্নততর, যন্ত্রপাতি বসাইতে হইলে পুবাতন | চট = 4১০ রি হা এ (ভয়ে রে গৈ ঠা রে 


কারখানা (অধিকাংশ কারখাঁনাই ১৯০০ খুঃ অব 
পুর্বে নির্মিত ) বজায় রাখিলে চলিবে না । 


'বুটিশ বস্্রশিলের পুনর্গঠন সম্পর্কিত এই সকল 


সুপারিশের দিকে লক্ষ্য রাখিলে বুঝা ' যাইবে, 


ভারতীয় বস্ত্র-শিল্লের সমন্তা বৃটিশ সমন্তার অমুরপ ] 


নছে। ভারতে শ্রমিকের অভাব নাই এবং ভারতীয় 


বন্ত্রশিল্প বৃটিশ বস্তরশিল্পের গায় এত পুবাতনও নহে । রি 
তথাপি আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন ও কারখানার বর 
আধুনিক সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন | 
ভারতীয় বন্্-শিল্পেরও উপস্থিত হুইয়াছে। এদিক | 
দিয়া বৃটিশ বন্ত্রশিল্পের পুনর্গঠন পদ্ধতির প্রতি 


তাঁহার লক্ষ্য রাখা দরকার । ne, 


ভারতে খা্য-শিল্পের সুযোগ সম্ভাবন। ' 

অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, বৃটেন প্রভৃতি দেশে | 
খাদ্ধদ্রব্য হইতে নানা শিল্প-দামগ্জী উৎপাদন করি- || 
বার ও তাহা নিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তোলার টু 
রীতি বর্তমানে খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে। টু 
দুধ হইতে ব্যাপকভাবে মাখন, পনীর, ছুগ্চুর্ণ চু 
প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া অষ্ট্রেলিয়া প্রতি বৎসর | 
প্রভূত পরিমাণে তাহা বিদেশে চালান দিতেছে । স্্ 


স্থাপিত-_১৯৩০ 
গ্রাম £ পেমেন্ট 


তেজপুব, হার, আরা, 


নিউদ্দিল্লী, চন্দননগর ও ও চৌমুহিনী | 


'শাখাসমূহ 
স্টামবাজার, বড়বাজার, কলেভ্্রীট, বাঁলীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, 
ঢাকা, নারাষণগঞ্জ, মিরকাঁদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, 
ব্রাহ্মণবাডিয়া, পাবনা, জয়নগর-যজিলপুর, পুরানবাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, 
- আসানসোল, ব্দরপুর, ভোলা. গৌহাটি, টেংলা, জোডহাট, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, 
' ইটওয়ারী, নাগপুব, রায়গড়, রায়পুর, পাটনা, মতিহার, বেনারস, শিলং, ডিব্রুগড, 
বোম্বাই, কলবাদেবী (বোধে )/ ছাপরা, মজ:ফরপুব, 







ফোন £ ক্যাল £ ২৫৪৬ 
ফোন £ক্যাল £ ৩৪৫৯ (ম্যাঃ ডিরেক্টর ) 


কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, 







ম্যানেজিং ডিরেক্টর £-- 
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল 


€ 













২৪শে জুন, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





"মুখে সকলের সমান স্বার্থত্যাগের কথা বলিলেও 
আসলে সে ভিত্তিতে তাহারা সকলের জন্য সমান 


'রেশনের ব্যবস্থা এখনও করিতেছেন না । নিজেদেব 


ইচ্ছা ও খেয়াল অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের 
জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা বেশী করিয়াই 
রেশন বরাদ্দ করিতেছেন । এ বিষয়ে খাছ সম্পর্কে 
বাঙলার পুলিশ বিভাগের লোকদের ও বস্ত্র সম্পর্কে 
সরকারী অফিসারদের নির্ধারিত রেশনের কথা 
আমরা উল্লেখ করিতে পারি। রেশন ব্যবস্থাতে 
এ প্রদেশে পুর্বে সাধারণকে সপ্তাছে মাথাপিছু 
৪ সের করিয়া চাউল দেওয়া হইত। চাউলের 
কম যোগানের অজুহাত দেখাইয়া বর্তমানে সেই 
রেশন হ্রাস করিযা সপ্তাহে ২ সের ১০ ছটাক 
নির্ধারিত করা হইয়াছে । যাহারা কল্পকারখানায় 
বেশী শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে তাহাদিগকে 
মাথাপিছু ১৪ ছটাক করির! বেশী চাউল দেওয়া 
হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সহিত পুলিশ 
বিভাগের লোকদের রেশন ব্যবস্থার কোন যোগ 
নাই। তাহারা এখন পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে সপ্তাহে 
"মাথাপিছু ৪ সের ১৩ ছটাক করিয়াই চাউল 
পাইতেছে। সঙ্গতি ও সামঞ্জন্তের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া এই দুর্ভিক্ষের দিলে পুলিশ বিভাগের 
‘লোকদের জগ্ভ এই ভাবে বেশী করিয়া চাউল বরাদ্দ 
করিবার কি যৌক্তিকতা আছে, তাহা আমরা 
বুঝি না। কল কারখানার লোকেরা যেরূপ বেশী 
"পরিশ্রম করে, তাহাতে সাধারণের তুলনায় কিছু 
বেশী রেশন তাহারা ন্াষ্যতঃ পাইতে পারে। 
‘কিন্ত পুলিশ বিভাগের লোকেরা এমন কিছু 
বেশী পরিশ্রমের কাজ করে না, যাহাতে 
তাহারা সাধারণের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ 
ও কলকারখানা লোকদের. তুলনায় প্রায় 
দেডগুণ বেশী রেশন পাইতে পারে। ইহা! 
“সাধারণের ছুঃখকষ্টের বিনিময়ে বেশী রসদ দিয়া 
এক শ্রেণীর অমুগত ব্যক্তিকে 'পরিতুষট করার চেষ্টা 
'ছাঁড়া আর কিছু নহে। সরকারের হাত দিয়া যে 
-রেশনের বস্তু বণ্টিত হয়, তাহার সম্পর্কে যাথাপিছ 
বরাদ্দের বিশেষ কোন তারতম্য অবশ্ত চোখে পড়ে 
না। কিন্তু সরবরাহকৃত বস্ত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে 
একটা অন্গচিত পার্থক্য অনেক সময়ই করা হইয়া 
পাকে বলিয়া আমর! শুনিয়া আসিতেছি। সরকারী 
অফিসারদের রেশন পাওয়ার দোকান সাধারণ 


হইতে স্বতন্ত্র। সেই সব দোকানে বস্ত্র যোগাইতে | 


"গয়া বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ অনেক 
সময়ই কাপড়ের ষ্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে বিশেষ নজর 
রাখিয়া থাকেন। বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট কাপড়- 
গুলিই সাধারণতঃ সরকারী অফিসারদের জন্য 
‘সে সব দোকানে প্রেরিত হইয়া থাকে । ফলে 
অবস্থা এই দাডাইয়াছে যে, রেশন সপ হইতে 
ক্রমাগত অমুপধুভ ও নিকৃষ্ট ধুতি কিনিয়া যে স্থলে 


রুলিকাতার সাধারণ নাগরিকরা অশেষ অসুবিধা | 
ও মূর্দপীড়া ভোগ করিতেছে, সে স্থলে ভাগ্যবান | 


সবকারী অফিসাররা তাহাদের জগ্ভ নির্ধারিত 


দোকান হইতে উৎককষ্ট ডিজাইনের ফাইন ও সুপার- | 
ফাইন ধুতি কিনিয়া এই বজ্ত-সঙ্কটের দিনেও | 
নিজেদের পারিবারিক আভিজাত্য ও জৌলযষ বৃদ্ধি | 


করিয়া চলিয়াছে। খাদ্চ ও বস্ত্র সম্পর্কে এই 
"দুদ্দিনে- একদিকে- সমান স্বার্থত্যাগের বুলি আও- 


ডাইয়া অপর দিকে পুলিশ ও সরকারী অফিসারদের 
ভজন্ত এ্ররূপ পৃথক ব্যবস্থা করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে 
করি। অচিরে এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার অবসান 
ঘটাইবার জন্য আমর! গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী 
উপস্থিত করিতেছি । 

তুলার রপ্তানী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 

ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী ৩১শে আগস্টের মধ্যে 
এদেশ হইতে কোন তুলা রপ্তানী হইতে দিবেন না 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতে যে তুলা উৎপন্ন 
হয় তাহার সমস্ত অংশ সাধারণতঃ এদেশে কাটতি 
হয় না। সে জন্ প্রতিবৎসরই এদেশ হইতে বিস্তর 
পরিমাপ তুলা বাহিরে রপ্তানী করিতে হয়। উত্তর, 
মধ্য'ও পশ্চিম ভারতের কৃষকদের তুলাই প্রধান অর্থ- 
করী ফসল। উদ্ধত তুলা বাহিরে রপ্তানী করিবার 
সুবিধা না থাকিলে উহাদের পক্ষে তুলার উপযুক্ত 
মূল্য পাওয়া কঠিন। এই অবস্থায় ভারত গবর্ণমেপ্ট 
হঠাৎ তুলার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়ায় আমরা 
রীতিমত বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট 
বলিয়াছেন ভারতে যে বিক্রয়যোগ্য তুলা অবশিষ্ট 
আছে তাহা! ভারতের কাপডের কলগুলির পক্ষেই 
প্রয়োজন। কাজেই এবৎসর আর উহা রপ্তানী 
হইতে দেওয়া ঠিক নহে। কিন্তু কাপড়ের কলে 
ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিয়া ষে স্থলে প্রতি 
বৎসরই প্রভূত তুলা উদ্ব ত্ত থাকে সে স্থলে এবার 





১৮৭ 





কি করিয়া সমস্ত তুলাই এদেশের জগ্ঠ সংরক্ষিত 
রাখা প্রয়োজ্জন হইয়া দীড়াইল তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেডি না। তুলার যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্ট কোন তথ্য-তালিকা! প্রকাশ কর! দরকার 
বোঁধ কবেন নাই। উহাতে ব্যাপারটি স্বভাবতঃই 
কিছু রহস্তজনক বলিয়া মনে হুইতেছে। যুদ্ধের 
সময় এদেশ হইতে বাহিরে বস্তু রপ্তানী করিতে 
দিয়া গবর্ণমেপ্ট অন্গহাত দেখাইয়াছিলেন যে, 
বাহিরের হাটে কিছু পরিমাণ বস্তু চালান হইতে না 
দিলে সেইসব হাটবাজার বরাবরের জন্য হাতছাড়া 
হইয়া যাইবে। ফলে বুদ্ধের পর ভারতীয় বস্ত্- 
শিল্পে ক্ষতির কারণ ঘটিবে। বস্তু রপ্তানী সম্পর্কে 
যে অজুহাত দেওয়া হইয়াছে তুলার রপ্তানী সম্পর্কে 
সে অজুহাত আরও বেশী করিয়া খাটে বলিয়া 
আমাদের ধারণা । চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের 
বাজারে এতদিন বেশী পরিমাণে ভারতীয় তুলা 
বিক্রয় হইয়াছে। আজ সেই রপ্তানী বন্ধ করিয়া 
দিলে এ সব বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলার 
কাটতি বাড়িয়া বরাবরের অন্য এ সব বাজার 
ভারতের হাতছাড়া হইবার আশঙ্কা আছে। তুলার 
রপ্তানী ও তুলার মূল্যের উপর অতীতে এদেশের 
অগণিত কৃষকের ভাগ্য নির্ভর করিয়াছে, ভবিষ্যতেও 
ভাহা করিবে। এই অবস্থায় সকল দিক বিচার 
বিশ্লেষণ না 838 
ইনি করিতে পাহিসা...... 3২, পারি না। 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড: 


ঢেন্ছড অক্ষিস্ন ৪-_৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা | 


প্রগতিশাল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে। 


ডিরেক্টুর-ইন্-চার্জ__এ১ ক্ষ দোল 


গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড । 


রিয়েন্টালই পুনরায় সর্বাগ্রে চলিয়াছে, আর অন্তান্ত সকলে তাহার অন্ভুসরণ 
করি মালয় ও ব্রঙ্গদেশবাসী পলিসি-হোন্ডারদের সম্পর্কে ওরিয়েণ্টালই 


এর 
পা 


* সর্বপ্রথম উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাঁপ অধিকার্কাঁলীন বাতিল বীমা পলিসি- 
গুলিও চালু করিবার সুযোগ দিতেছেন, কিন্তু ইহার অগ্ত বাকী প্রিমিয়ামগুলির 


উপর কোন হুদ বা সন্তোধজনক স্বাস্থ্যে প্রমাণ চাওয়া হইতেছে না। 





- উদার নীতিই আমাদের ক্রমবর্ধমান 


' ১৯৪৫ সালে টিউন বীমার পরিমাণ 
তহবিল 


৪. _ « জনপ্রিয়তার 


কারণ 


প্রায় ২৫,৩৮১০০,০০০২ টাকা । 
টাকার উপর। 


৪০১০০ »০০১০৩ ০৯৬ 


আমাদের চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনাসমূহ আপনার জীবন-বীমা 





সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রযোজন 
হেড অফিস--ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, ফোট, বোম্বাই । 
ব্রাঞ্চ অফিস-_ওরিসেপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


ফোন_কলি ৫০০ 


মিটাইতে সক্ষম। 


"  হ্বাঙ্গলায় খাগ্ত-সঙ্কট.ও উহার প্রতিকারের উপায় 


ভারতবর্ষ-__তথা বাঙ্গলাঁয় দুভিক্ষ সুরু হইয়া 
গিয়াছে। ভারত সরকার প্রথমে খাভাভাবের 
কথা ঘোষণা করিবার পর এ যাবৎ আশা ও 
নিরাশার অনেক কথা শ্তনাইয়া এখন প্রান নিঃশব্দ 
হুইয়াছেন। বিদেশে অনেক হৈ চৈ হুইল এবং 
“এখনও হইতেছে, কিন্তু বড় বড় সংখ্যার রহস্ত-জাঁল 
বিস্তার কর! ছাড়া উহার আর কিছু ফল হইয়াছে 
কিন! সন্দেহ । 

ভারতবর্ষব্যাপী খাঁগ্ভাভাবের প্রতিক্রিয়া বাঙ্গলা 
দেশ এডাইতে পারে না, এ কথা বুঝিতে কাহারো 
বাকী ছিল না)কিস্ত বাঙ্গলা সরকার সহজে দমিবার 
পাল্র নহেন। গত ৩১শে মে বাজলা সরকারের 
খাঁ্য-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ চ্যাটাজ্জী 
ঘোষণা করিলেন, “সরকার সকলের নিকট 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে চান “যে, এ বৎসর 
হুভিক্ষ হইতেই 'পারে 'না।” . এই. ঘোষণার 
পরই দেখা . গেল, সারা বাঙ্গলা” দেশে ধান 
চাউলের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে 
দেখা যাইতেছে ১৮২ টাকার নীচে কোথাও 
‘চাউল বিক্রয় হইতেছে না এবং সর্বোচ্চ দর 
৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বহু স্থান হইতে ধান 
চাউল একেবারেই অদৃপ্য হুইয়াছে। ইহারই 
 অনিবার্ধ্য পরিণভিম্বন্বপ: অনশনে । মৃত্যুর সংবাদ 
"আসিতে সুরু করিয়াছে এবং ছুঃস্থের সংখ্যা ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা সহরে বাঙলার 
বিভিন্ন জেল! এবং অন্তান্ প্রদেশ হইতে ছুংস্থরা 
আসিয়া ভীড় অমাইতেছে। লরী বোঝাই করিয়া 
দুরে দুরে ছাড়িয়া দিয়া সমন্তা সমাধানের সহজ 
পন্থা আর বিশেষ কাজে লাগিতেছে লা। 
গবর্ণমেণ্টের হিসাবেই প্রকাশ যে, জুন মাসের 
প্রথম ১৩ দিনে. কলিকাতার রাজপথসমূহ হইতে 
৩৩৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
ইহাদের অধিকাংশ অ-বাঙ্গালী। ইহাতে বিস্ময়ের 
কিছুই নাই। বাঙ্গলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি 
হইতে দুঃস্থ নরনারী অন্নের আশায় কলিকাতা 
মহানগরীর দিকে পাড়ি দিবে ইহা নিতান্তই 
স্বাভাবিক । কিন্ত বাজলায় ছুঃস্থের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে না একথা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল 
হুইবে। বালা সরকারের রিলিফ ও পুন:সংস্থাপন 
বিভাগ বাহিরস্তড়া রোডে যে দুঃস্থ কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছেন, তাহাতে গত ১৩ই জুন পর্য্যন্ত ১৫০৫ 
জন নরনারী ও শিশুকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে ৬১৭ জন বাঙ্গালী! কলিকাতা ও 
মেদিনীপুরের হুঃস্থ-সংখ্যাই সর্বাধিক ।. এতদ্্যতীত 
২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, ঢাকা, বর্ধমান প্রস্ৃতি 
আরও ২৪টি জেলার দুস্থ উক্ত. কেন্দ্রে স্থান 
পাইয়াছে। বাকী, ৮ জন টুথ ভারতের ৯টি 
প্রদেশ, তিনটী দেশীয় রাজ্য, নেপাল ও ব্ৰহ্মদেশের 
লোক । এই ছুঃস্থ কেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই 
ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গলাদেশে ছুতিক্ষের ব্যাপকত! 
উপলব্ধি করা যায়। 

সমগ্র ভারতের খাস্তসমস্তার বিপুল জটিলতার 
মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমর! বর্তমান বাজলার 
খান্ত-সন্কট ও তাহার প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কেই 
আলোচনা করিব 





' বাঙ্গলাদেশে এবার যে খাস্ভসত্কট'দেখ! দিয়াছে, 


"তাঁহার প্রধান কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতে খাতের গুরুতর 


অভাব | 

“বাঙলার ফসল অনেক নষ্ট হইলেও ঘাটতির 
পরিমাণ মোট ১০ লক্ষ টনের বেশী নহে। এই 
পরিমাণ ঘাটতি স্বাভাবিক অবস্থায় অগ্াগ্ভ প্রদেশ 
হইতে আমদানী করিয়া পূরণ করা সম্ভব ছিল; 
কিম্ত এবার তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, 
ভারত ,সরকারের প্রকৃত কোন খান্ত-পরিকল্পনা 
নাই, ফলে দক্ষিণ ভারতের ছুভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল- 
গুলিকে সাম্লাইতে গিয়া তাহারা হিযসিম খাইয়া 
যাইতেছেন। বিদেশ হইতে খাস্ত অতি সামাঙ্কই 
পৌছিয়াছে। সম্মিলিত খাস্য-বোর্ডের নিকট 


, ভারত 'সরকারের প্রতিনিধি স্তার রামস্বামী 


মু্বালিয়র ২০ লক্ষ টন খান্ত দাবী করিয়াছিলেন। 


ভারতে ' প্রত্যাবর্তন করিয়া. তিনি বলিলেন যে, 


১লা জুলাইয়ের মধ্যে ১৪ লক্ষ টন গম ও ১ লক্ষ 
৪৫ হাজার টন চাউল আসিয়া যাইবে । প্রেসিডেণ্ট 
উম্যানের খান্ত-গ্রতিনিধি মিঃ. হুভার ভারতে 
আসিলে তাহাকে. জানানো হয়, ভারতে মোট ২১ 
লক্ষ ৪৬ হাজার'টন খাগ্ত আমদানী করা প্রয়োজন 1 


কিন্তু মে মাস পর্য্যন্ত এক কণা খান্তও ভারতে 


পৌছায় নাই । বৎসরের প্রথমার্ধে মাত্র ৪ লক্ষ 
২৫ হাজার টন খান্ত ভারতে পৌছিয়াছে। ইহা 
মোট দাবীর ছয় ভাগের একভাগ মাত্র। জুন মাসে 
কিছু কিছু খান্ধ আসিতেছে । - জুন মাসের মধ্যে 
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সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
১? 
ডিক গহ মত সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্কিমান। 


৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টন গম ও ৮৫ হাজার টন চাউল 
পাঠাইবার ভরসা ইতিপূর্কেই দেওয়া হুইয়াছিল। 
ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ভারত সরকার 
এখন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, মহীশূর প্রভৃতি দুতিক্ষপীড়িত প্রদেশ- 
গুলিকে এখন তাঁহারা মোট প্রয়োজনের এক- 
চতুর্থাংশ হইতে এক-দশমাংশ পরিমাণ খাস 
যোগাইবেন বলিয়! প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বালা. 
দেশ সম্পর্কে তাহারা সাফ বলিয়া দিয়াছেন ষে, 
বিদেশ হইতে খান্ত না পাওয়া গেলে বালা দেশকে, 
তাহারা কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না।' 
তৃতীয়তঃ, বাজলা সরকারেরও কোন হুনির্দিষ্ট 
খাস্ পরিকল্পনা নাই। অবর্ধপ্য ও অসাধু আমলা- 
তন্ত্র এবং চোরাকারবারীদের যোগসাজোসের ফলে 
যখন সারা বাজলায় ছুত্তিক্ষের কালো ছায়া নামিয়া 
আসিয়াছে, তখনও তাহারা বড় বড় উপদেশ ও. 
বিবৃতি ঝাড়িতেছেন। এদিকে অবস্থা দ্রুত অব. 
নতির দিকে যাইতেছে। জাহ্থয়ারী হইতে মে 
মাসের মধ্যে বাঙলার বাজারে ২০ লক্ষ টনের মত 
চাউল আপিয়াছিল। ইহার মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ 
৪০ হাজার টন বাঙ্গলা সরকার ক্রয় করিয়াছিলেন । 
বাকী চাউলের কিছুটা গৃহস্থর1 কিনিয়াছেন, বাঁকীটা 
সম্ভবতঃ চোক্সাকারবারীদের হস্তগত হুইয়াছে। 
বাজলা সরকার নিজেই এই ভাবে চোরাকারবারী 
ও ম্জুতদারদের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। 
বর্তমানে বাঙ্গলা সরকারের হাতে সওয়া তিন 
লক্ষ টনের অধিক চাউল নাই। এই পরিমাণ 





| বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ | 
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IED GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, 
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চাউলের সাহায্যে রেশন ব্যবস্থা চালু রাখা এবং . 


সঙ্গে সঙ্গে ঘাটতি অঞ্চলে চাউল প্রেরণ করা সম্ভব 
নছে। মজুতদাররা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই 
ধান চাউলের দর অসম্ভবরূপ চড়াইয়! দিয়াছে। 
লীগদরদী “্রেটসম্যান” পত্রিকার একুটা প্রবন্ধেই 
বলা হইয়াছে যে, মজুতদারদের হাতে ছাভা উদ্ধত 
চাউল আর কোথাও নাই বুঝিযা বাজলা৷ সরকাৰ 
মজুতদারদেব বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারিতেছেন না । অথচ আরও তিন লক্ষ 
টন চাউল সংগ্রহ করিতে না পারিলে আগামী পাঁচ 
মাসে ৫০ লক্ষ লোককে অনশনে থাকিতে হইবে 
অর্থাৎ যে মন্বস্তর হইবে তাহার নিকট ১৩৫০ 
সনের মধ্স্তরও প্লান হইয়া যাইবে । 

বাঙ্গলা সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া 
সকল দলের একটা সম্মিলিত খাদ্য উপদেষ্টা-বোর্ড 
গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত খাস্ 
উপদেষ্টা-বোর্ড যদি প্রকৃত কাজের সুযোগ না পান, 
আমলাতন্ত্রের শ্রীমুখনিঃচ্ছত বাণী শ্রবণ করিয়াই 
যদি তাহাদের চলিতে হয়, তাহা হইলে সেই খাদ 
_ উপদেষ্টা-বোর্ডের দ্বারা কিছুই হইবে না। কংগ্রেস 
ইতিপূর্ক্বেই এ বিষয়ে তীহাদের মতামত পরিফার- 
ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন । কংগ্রেস মন্তিত্বের জন্য 
লালায়িত নহেন, তাহারা জনসেবার সুযোগ 
পাইলেই কৃতার্থ। লীগ যদি তাহাদের সমান 
মর্যাদা ও কাজের সুযোগ না দেন, তাহা হইলে 


সম্মিলিত খাদ্য উপদেষ্টা-বোর্ভ গঠনের কোন অর্থই ' 


হয় না! বাঙ্গলাদেশ বর্তমানে যে সঙ্কটের সন্মুখীন 
হইয়াছে, তাহাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে নিয়- 
লিখিত কয়েকটি ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করা উচিত 
বলিয়া আমরা মনে করি।. প্রথমতঃ সম্মিলিত 
খান্ধ উপদেষ্টা-কমির্টির সাহায্যে একটি সুনিদ্দিষ্ট 
খা্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, দ্বিতীয়তঃ, এই খাস্ 
পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জঙ্য কোয়ালিশন 
মন্ত্রিসভা গঠন করা, তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের 
প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত খাদ্ত কমিটিগুলিকে 
যথেষ্ট ক্ষমতা দান করা, চতুর্থতঃ মন্ভুতদারদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা, পঞ্চমতঃ, ভারত 
সরকারের উপর চাপ দিয়! বাহির হইতে যত অধিক 
সম্ভব খাদ্য আমদানীর চেষ্টা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্ধত গ্রদেশ আসাম (আসাম বাহ্গলাকে সাড়ে তের 
হাজার টন চাউল দিতে পারে বলিয়া জানা 
গিয়াছে) হইতে ধান, চাউল সংগ্রহ করা, যষ্ঠতঃ 
ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের সাহায্য করা | 
সংগৃহীত ধান চাউল যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্যও 
বাঙলা সরকাবকে - বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হুইবে। ছুক্তিক্ষপীডিত দেশে লক্ষ লক্ষ 
মণ খাস্য-শক্তের অপচষ অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের 
বিষয় এবং বাঙলা সবকারের বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখা উচিত যে, এই অপরাধে তাহার! কম অপরাধী 
নহেন। সরকারী কর্ধচারী ও এজেণ্টদের গাঁফিলতী 
ও ছুর্নীতিও কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে । 
গবর্ণমেপ্ট যদি অবিলম্বে এই সকল ব্যবস্থা 
অবলম্বন না কবেন, তাহা হইলে রেশনিং ব্যবস্থা 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আরও কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হুইতে বিলম্ব ঘটিবে না। এখনই শোনা 
যাইতেছে যে, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল- 


তু 
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গুলিতে ১লা ভুলাই' হইতে সপ্তাহে মাথাপিছু এক 
সের করিয়া খাশন্ত কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার 
অর্থ ১লা জুলাই হইতে সপ্তাহে মাথা পিছু ১ সের 
১২ ছটাক করিয়া চাউল বা গম পাওয়া যাইবে । 
ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, রেশন ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবাঁর 
উপক্রম হুইয়াছে। কিন্ত এইভাবে রেশন দেওয়ার 
নামে মানুবকে অর্দাশনে রাখিলে খাস্-সন্তট 
দূর করা যাইবে না, বরং উৎপাদন. ও অস্ঠান্ঠ 
কাৰ্য্য ব্যাহত হুইয়া আরও গভীর ও ব্যাপকতর 
সঙ্কটের হুষ্টি করিবে। 


আমরা জানি না বাজলা সরকার আমাদের 
প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন কি না, কিন্তু জনসাধারণ যদি 
নীরব না থাকেন তাহা হইলে খাদ্-পরিস্থিতির 
অনেকটা উন্নতি হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । খান্ত- 
সঙ্কট সমাধানে আজ জনসাধাবণকেই অগ্রসর হইতে 


১৮৯ 


হইবে | বিদেশের খাদ্য আমদানী বা সরকারী 
ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বপ্রকার খান্ত 
উৎপাদন ও সঞ্চষের প্রতি জনসাধারণকে 
দৃষ্টি দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এ ব্যাপারে 
অগ্রণী হইতে পারেন। যেখানে যতটুকু জমি 
আছে, তাহাতে তরিতরকারীর চাষ, পুকুর 
ও ভোবাগুলিতে মৎ্তের চাষ, হাস-মুরগী প্রভৃতি 
পালনের দ্বারা খাস্য-সঙ্কটের অনেকটা সমাধান করা 
সম্ভব। বহু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এখনও 
যথেষ্ট জমিজমা, পুকুর প্রভৃতি রহিষাছে। তাঁহারা 
সঙ্কটের ম্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলে একদিকে বহু বাঙ্গালীর জীবিকার্জনের নূতন 
নূতন পথ খুলিয়া যাইবে এবং অগ্দিকে খাস্ত 
সমস্তাবও অনেকখানি সমাধান হইবে । 


আজ্িকার দিনে শুধু ব্যবসাষফ বা অর্থার্ছনের 
দৃষ্টিভঙ্গী নছে দেশসেবার দৃষ্টি লইয়া এই সকল 
কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। 





স্থাপিত-_১৯২৯ 
হেড অফিস £ কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলঘন-_ 
১,0০0,00,000২ 

বিলিন্কত মুলথন-_ 
১২,৫০:০০০২ 

আদায়ীন্ত মূলধন 
১০,২০,0০০, 
মোট কাধ্যকরী তহবিল 
২,00,00,000২ 
টা্ষার্ন অধিক 


সর্বপ্রকার ব্যান্ধিং কার্ধ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরে্টর--এস্‌, সি, পাল 

















স্থাপিত--১৯২২ ' 

রেভিষ্টার্ড অফিস-_&, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
অন্ভুমোদিত মুলধন ২,০০১০০,০০০২ টাকা 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন ১,০০,৪০,০০০৩ 
আদায়ীকৃত মূলধন ( অগ্রিম কলসহ ) ৬৫,০০১০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড ২৭১০০৯০০০১২ ১ 5 
আমানত ১২,৫০),০০)০০০২ 2 
কার্যকরী মূলধন ১৫১০০১০০১০০ ০২৬ টাকার উপর 


(৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল/:১৯৪৬) 
কলিকাতা শাখাসমূহ : ৪, ক্লাইভ স্ৰী, ১৩৯ বি, রস! রোড়, এেভুবানীপু্লী১২ৎ৫, কর্ণওয়ালিশ 
£5৬7 ইট (কলেজ গ্রীট, মার্কেট), ৯৯৩, কর্ণওয়ালিশ রী (ত্তামবাজার ) 
বাংলা, বিহার, বোন্বাই ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসায় 
কেজ্রে অন্যান্য শাথ| আছে 
লণ্ডন এজ্রেণ্টস্‌ : বাররেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, 
আমেরিকান এজেন্টস- গ্যারান্টি টরা কোং অব নিউ ইয়র্ক, 
ূ অষ্ট্রেজিয়ান এজেপ্টস- ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি, 
মধ্যপ্রাচও  বারকেজ ব্যাঙ্ক লিঃ (ডি সি এণ্ড ও) ূ 
| ভারতে এবং বাহিরে সর্ধত্র এজেণ্ট আছে। ' 
নজিং ডিরেক্টর-_ভাঠ এস, বি, দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 











অভ্র ব্যবসায় ও অদ্রশিল্স 


যুদ্ধ শেষ হইয়াছে আজ প্রায় এক বৎসর হইল 
এবং জাঙ্ছয়ারী যাস হইতে অত্র রপ্তানীর উপর 
হইতে নিষেধাজ্ঞাও রহিত হইয়াছে। কিন্তু তৎ- 
সত্বেও অন্রের চাহিদা ও দর হুবহু বাড়িয়া 
চলিয়াছে। কোডার্শ্মা ও গিরিডি মার্কেটের বাজার 
দর মাইকা-মিশনের নির্ধারিত দর অপেক্ষা শতকরা 
৫০/৬০ ভাগেরও উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
অবস্থা কত দিন চলিবে বলা শক্ত। যুদ্ধকালে 
মিত্রপক্ষ ১৮ মাসের প্রয়োজনীয় স্মরদ্রব্যাদি সঞ্চয়ের 
ব্যবস্থা করিয়াছিল-_অর্থাৎ গত বৎসর জুন মাসে 
যখন বুদ্ধ থামিয়া যায়, তখন সরকারের হাতে ১৯৪৬ 
ইংরেজীর ডিসেম্বর পর্য্যস্ত যুদ্ধ চলিলেও যাহাতে 
মালের অভাব না হয়, সেই হিসাবে মাল মন্কুত 
ছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে সেই মজুত মালের 
অনেকখানি সরকারের হেপাজতে পড়িয়া আছে-_ 
কােই জনসাধারণের প্রয়োজ্জনমত চাহিদা 
বাজারে আসিয়া পড়িতেছে না.। সম্প্রতি প্রকাশ, 
সরকার এই মজুত মাল ক্রমশঃ বেশী করিয়া 
বাজারে ছাডিবেন। যদি তাই হয়, তবে বাজার 
দর একটু পড়িতে পারে। এই পবিস্থিতিতে 
। নুতন বা . নাতিবৃহৎ ব্যবসায়ীর? বডই বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার আরও একটি বিশেষ কারণ 
আছে। গত ৫ বৎসর ধবিয়া অল্রের রপ্তানী 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল--সরকার বা 
শেষ স্তরে 'মাইকা-মিশনই” ভারতীয় অল্রের একমাত্র 
ক্রেতা ছিল। ব্যবসায়ীরা ইহাদের নিকট মাল 
সরবরাহ করিয়াই নির্দিষ্ট হারে মূল্য পাইতেন। 
বিদেশী ক্রেতাদের সঙ্গে পত্রালাপ ও ব্যবসা! সম্বন্ধ 
স্থগিত ছিল। অবস্তা বড় বড় কতিপয় খনি-মালিক 
১৯৪৫1৪৬ সালে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক সহরে প্রতি- 
নিধি পাঠাইয়া পূর্ব সম্বন্ধ বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াস 
পাইয়াছে। নূতন করিয়া সন্বন্ধ স্থাপন করা সন্ত 
প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কষ্টসাধ্য--ষদি তাঁহার 
পেছনে যথেষ্ট ০০৫-৮!] এবং পূর্ব প্রতিপত্তি না 
থাকে। 


(ভ্রীরমণীরঞ্জন চৌধুরী ) 


ভারতে অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা যদি 
সত্যিকার জাতীয় স্বার্থের অঙম্ুকূল হয় এবং 
কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতের মধ্যেই অভ্রের চাহিদা উত্তরোত্তর 
বাঁভিতে থাঁকিবে। 

ভারতীয় “রুবি” মাইকার মত মাইকা শুধু 
রুষদেশেই পাওয়া যায় (মার্কিন দেশে 70170. বা 
circle এর চেয়ে বড় সাইজের মাইকা কচিৎ 
পাওয়া ষায়-_-ভারতই পৃথিবীর মোট চাহিদার প্রায় 
তিন-চতুর্থাংশের উপর-_বড সাইজের “পাত'অন্র বা 
sheet ica যোগাইয়া থাকে )। কিন্তু কুষ শিল্প- 
পরিকল্পনা ক্রমশঃ এত পরিবর্ধমান ও ব্যাপকভাবে 
প্রসার লাভ করিতেছে যে, রুষদেশীক্ষ কোন 
উল্লেখযোগ্য মাইকা বিদেশে রপ্তানী হয় না। 


সম্প্রতি গুজব যে, রুষিয়া ভারতের বাজ্ঞারে অভ্র 


কিনিবার কথা বিশেষভাবে চিস্তা করিতেছে । 
“মাইকানাইটের+ চাহিদাও ভারতে উত্তরোত্তব 
বাড়িয়া চলিয়াছে ৷ বিদেশ হইতে বুদ্ধের কয় বৎসর 
এই মাল আমদানী হইতে পারে নাই এবং এখনও 
বিদেশী প্রস্থতকারকের! স্বদেশের চহিদাই মিটাইষা 
উঠিতে পারিতেছে না। এই সুযোগে কয়েকটি 
ভারতীয় ব্যবসাধী সাধারণভাবে “াইকানাইট? 


. তৈবী করিয়া বাজারের চাহিদা মিটাইতেছে। 


ইছাদের প্রধান অন্তরায় মালের Efficiency 
বা কার্যদক্ষতার অতাব। বিলাতী মালের 
Insulating power (বিদহ্যৎ প্রতিষেধ বা 
অপব্যবহার নিরোধক্ষমতা ) এই সব যালের 
চেয়ে অনেক বেশী । অত্র ব্যবসা অধিকাংশই এ 
পর্যযস্ত এমন লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া 
গিয়াছে যাহার! বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করেন 
না এবং গবেষণার মূল্য বোঝেন না । Gover॥n- 
বিশ্ববিস্তা- 
লয়েও যথোচিত ,অভ্র-গবেষণার ব্যবস্থা তে 


ment Research Council এবং 


গত এক বৎসবের মধ্যে. অনেক ছোট ছোট বা || 


নাতিপুরাতন কোম্পানী কর্ম দরে অল্রের অর্ডার 'ু 
লইয়া বিপদে পড়িয়াছে এবং প্রভূত লোকসান | 
ব্যতিরেকে মাল সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। | 
অবস্য যাহাদের যথেষ্ট মাল মজুত আছে বা স্বকীয় ছু 
খাদে প্রয়োজনীয় মাল উৎপন্ন হয়, তাহারা | 


অপেক্ষাকৃত নিরাপদ |. 


এই সব কারণে অনেকে খাদের পরিচালনাভার 





 অহালক্মীবযন্ত | 


হেড অফিস : টি কলিকাতা 


সম্প্রতি হস্তাস্তরিত বা কাজ বন্ধ করিয়া দিতেছেন। | 
' ১৯৪৫ খুঃ পৰ্য্যন্ত যে সংখ্যক অভ্রব্যবসায়ী, খনি 
পরিচালনে নিযুক্ত ছিল, ‘৪6 পালে তাহা কিয় 
যাইতেছে । অবশ্য ইহাতে যে অত্রব্যবসায়ের | 
ভবিষ্যৎ ব্যাহত হইতেছে তাহা নহে--বরং যথেষ্ট | 
অর্থ সঙ্গতি লইয়া! নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠিত | 








স্থাপিত :_-১৯১০ ইং গ্রাম :_'MOHABANK? 7 
নিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ণ 
আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০০,00০ টাকার উপন 
ককার্য্যকর্ী তহবিল ১,৫০,00,000২ টাকার উপন্ন 


আমানত রাখিবার স্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 





হইতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যাহারা অভিজ্ঞ, || 
যাহাদের পূর্ব প্রতিপত্তি এবং যথেষ্ট £০০৫- 





অভিজ্ঞ ও লন্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্থপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালন 
এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত।' 


11] আছে এবং যাহারা ব্থে্ অর্থের সংস্থান 
£করিয়া কাঞ্জে নামিতেছেন, তাহারা বাজ 
রনির রিতা যায়। 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 


সম্প্রতি কয়েকটি যৌথ প্রতিষ্ঠান হুইয়াছে--যাহাদের 
পরিকল্পনার মধ্যে প্মাইকানাইট” এবং চূর্ণাভ্র 
শিল্পাদির ( Ground Mica Industry ) প্রতিষ্ঠা 
স্থান পাইয়াছে। ইহারা বিলাতী যন্ত্রপাতি 
পাইলেই যতশীঘ্ সম্ভব '“মাইকানাইটঃ প্রস্তুতের 
কস্ট সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবেন 
বলিয়া সঙ্কল্প,করিয়াছেন। 

মদীয় ‘Handbook of Mica’তে অমি অভ্র 
ব্যনুসা, ও অন্রশিল্প সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব দিয়াছিলাম 
‘আঁৱিক জগতের গত বিশেষ সংখ্যায় 
তৎপ্রতি জনসাধারণ ও প,জিপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলাম। আশা করি এই বিষয়ে নুতন 
অস্থায়ী ভারত সরকার কর্তৃক যথোচিত বিবেচনা 
ও অভ্র গবেষপা এবং শিল্পোন্নতি পরিকল্পনার ব্যবস্থা 
করা হুইবে। 

অভ্র খনি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিল্প ও সমর. 
সম্পদ । তথাপি বিদেশী শাসনের, অধীনে অদ্যাপি 
অত্রের অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যবহারাদি আবিষ্কারের 


জগ্ত কোনও, উৎসাহজ্জনক চেষ্টা হয় নাই। কলিকাতা - 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের Geological Mining & 
Metallurgical Society of India হইতে 
প্রকাশিত ও লেখক প্রণীত “The Usages & 
Applications of Sheet and Waste Mica” 
নামক, পুত্তিকায় ,এই সম্বন্ধে যতদুর সম্ভব তথ্য 
সংগৃহীত হইয়াছে অবশ্ঠ ইহাতে গত ৭ বৎসবের 
মধ্যে আবিষ্কৃত কোনও নূতন প্রণালী সন্নিবেশিত 
হয় নাই। ভারতে অভ্র ব্যবসায়ের উন্নতি ও 
বৈজ্ঞানিক ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারের বিশেষ 
চেষ্টার প্রয়োজন। এখানে ইহাও উল্লেখ করিতে 
হয় যে, ভারতের খনিজ সম্পদ কেন্সীয় শাসনাধীন 
না রাখিয়া প্রাদেশিক শাঁসন-কর্তৃপক্ষের অধীনে 
দেওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে নূতন পরিস্থিতির 
জন্য অত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রস্তুত হইতে 
হইবে । * 1 






ফোন : কলিঃ ৪৭১৯ 





LA. 


মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটির মারফতে ভারতের চুড়ান্ত শাসনতন্ত্র স্থিরী- 
করণের সাপক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনীতিক 
"দলের সমর্থিত সদন্ত লইয়া ভারতে একটি অস্থায়ী 
_ গবর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফ হইতে 
যে সমস্ত আপত্তির কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, গত 
সপ্তাহে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম । 
"আমাদের আশা ছিল যে, এই বিষয়ে ২১ দিনের 
মধ্যে যাহা! হউক একটা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া 
যাইবে। কিন্তু উহার পর এক সপ্তাহকাল অতীত 
হইলেও অবস্থা ‘যথা পূর্ব তথা পরম্ই বহিব 
গিয়াছে। এক্ষণে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 
তাহাতে শেষ পর্ধ্যস্ত মন্ত্রীমিশনের সমগ্র 
প্রস্তাবের যে কি প্রকার পরিণতি ঘটে, তাহা 
কিছুই বলা যাইতেছে না। ' 
*# Ld ক 
আমরা গত সপ্তাহে জানাইয়াছিলাম যে, বড 
"লাট প্রথমে ১২ জন এবং তৎপর ১৩ জন সদস্য 
লইয়! কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের জগ্ঠ যে 
সব প্রস্তাব করেন, কংগ্রেস তাহার সমস্ত প্রস্তাবই 
অগ্রাহ্ করিয়াছেন । মিটমাঁট সম্বন্ধে আস্তরিক 
আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কংগ্ৰেদ বডলাটের প্রস্তাবসমূহ 
‘কেন অগ্রান্ত করিয়াছিলেন, গত সপ্তাহে আমরা 
তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। বড়লাট তাহার প্রস্তাবে 
মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস ও লীগের সমসংখ্যক সদ্য [গ্রহণ 
করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন বলিয়াই কংগ্রেস 
উহা! গ্রহণ করিতে শুস্বীকার করেন। কারণ লীগ 
.একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং উন মাত্র মুসল- 
"মান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তির প্রতিনিধি 
পক্ষান্তরে, কংগ্রেস জ্রাতীষতাবাদী মুসলমাঁনসহ 
‘দেশের অষ্ত সমস্ত দল ও সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি- 
নিধি। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিসভায় লীগ ও কংগ্রেসেব 
সংখ্যা-সাম্য হইতে পারে না। 


বডলাট ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসের এই গ্ভায়সঙ্গত 
“দাবী সমর্থন করিয়া কংগ্রেসকে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে 
যোগদান করিতে রাজী করিতে পারিতেন। কিন্তু 
তিনি তাহা না করিয়া গত ১৬ই জুন তারিখে 


মন্ত্রীমিশনের সদক্তগণের সহযোগে একটি বিবৃতি | 
প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে ১৪ জন বিশিষ্ট | 
ব্যক্তির নাম করিয়া বলা হয় যে, উহাদিগকে | 


লৃইয়া অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠিত হুইবে। উহাতে 


আরও বলা হয় যে, উহাদের মধ্যে কেহ যদি 
মন্ত্রিসভায় যোগদান করিতে অস্বীকার করেন, তবে | 


তাহার বদলে অন্ত লোক লওয়া হইবে এবং 


ভারতীয় কোন রাজনীতিক দল-_ এমন কি কংগ্রেস | 
ও লীগ উভয়ই যদি এই মন্ত্রিসভায় যোগদান | 
করিতে অশ্বীকার করে, তবে বড়লাট উহবাদিগকে 
উপেক্ষা করিয়া দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় যে সব | 
লোককে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে লইয়াই | 


মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। 
ক * EE. 


বডলাট ও মন্ত্রী-মিশনের এই দাত একট 


হুকুমের সামিল হইলেও উহা বডলাটের পূর্ব পূর্ব রর 


প্রস্তাবের তুলনায় উৎকৃ্টতর ছিল, সন্দেহ নাই। 


পনাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


প্রথমতঃ, এই প্রস্তাবে ১৩ জনের পরিবর্তে ১৪ 
জনকে লইয়া মন্ত্রিসতা গঠনের প্রস্তাব করা হুয়। 
দ্বিতীয়তঃ, উক্ত ১৪ জনের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ বাজেন্দ্র- 
প্রসাদ, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ঃ 
মহাতাব ও" শ্রীযুক্ত জগজীবন বাম (তপশীলী 
কংগ্রেস )-_এই ৬ জন খাঁটি কংগ্রেদী সদক্ত এবং 
সর্দীর বলদেব সিংহ (শিখ) ও ডাঃ জন মাথাই 
(খৃষ্টান )__এই দুইজন কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিকে 
গ্রহণ করা হয়। বাকী ৬ জনের মধ্যে লীগ হইতে 
৫ জন এবং পার্শা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে 
স্তার এন পি ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত 
হয়। কিন্তু বডলাট ও মঙ্লী-মিশনের এই নৃতনতম 
প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগের সংখ্যা-সাম্যেৰ প্রস্তাব 
অগ্রান্থ হইলেও বর্ণহিন্দু ও লীগের মধ্যে সংখ্যা- 
সায্য প্রতিষ্ঠা অপচেষ্টা হইয়াছিল। উহা সত্তেও 
এই দিক দিয়া কংগ্রেসেব ওয়ার্কিং কমিটি কোন 





&আপত্তি উত্থাপন করেন নাই । তবে অন্তদিক 
হইতে ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কতক-' 
গুলি আপত্তি উত্থাপন করেন । প্রথমতঃ-_কংগ্রেসের 
তরফ হইতে মন্ত্রিসভার সদস্তদের যে তালিকা 
বড়লাটের নিকট পেশ করা হয়, তাছাতে শ্রীবুক্ত, 
শরৎচন্দ্র বস্তুর নাম ছিল। বডলাট কংগ্রেসেব, 
সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া তাঁহার নাম বাদ 
দিয়া তৎস্থলে উড়িয্যাব কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
হরেরুষ্ণ মহাতাবকে মক্্রিসভায় গ্রহণ করা হইবে 
বলিষা নির্দেশ দেন। কংগ্রেল জানান যে, শ্ত্রীধুক্ত 
মহাতাবের পরিবর্তে শ্রীযুক্ত বস্থকে মন্ত্রিসভার গ্রহণ 
করিতে হইবে । দ্বিতীযতঃ, ষে ১৪ জনকে লইয়া 
মন্ত্রিসভা! গঠন করিবার প্রস্তাব হয়, তাহার মধ্যে 
একজনও জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে গ্রহণ করা 
হয় নাই। কংগ্রেদ এই সম্বন্ধে দাবী জানান বে, 
মন্ত্রিসভায় একজন জাতীযতাবাদী মুস্লমান এবং 
লীগের ৫ জনের অতিরিক্ত আর একজন লীগপস্থী 





ক্রিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরশীল জাতীয় ব্যান 
লি এন্লোন্িনিন্সেভেত্ড 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড 


রা 


মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই 


চীফ অফিস $--আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। 


‘কলিকাতা অফিসসমূহ :_-১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহ্র্ধি দেবেন্দ্র রোড । 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 


অন্যান্য অফিসসমূহ 
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়পগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীযপুর, ঢাকা, কমলপুব, 


ম্যাঃ ভিরেউর £ 
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেজ্রকিশোর 
দেব বর্ণ 
রেজিস্টার্ড অফিস : -গঙ্গাসাগর । 


রিনি? “ব্যাক্কব্রিপুর” 


ভান্ুগাছ, জোডছাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাক। ), মান, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাডিযা, গৌহাটী, 
তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার | ] 











ন ন হিন 


নারায়ণগঞ্জ, পুরী, শ্রী 


রদ ব্যাঙ্ক লিঃ 


iL 


“মহামান্য জিপুরাধিপতিহ মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর 


কে সি এস আই 


প্রধান অফিস--আগরতল! ( ত্ৰিপুর৷ ষ্টেট ) 
কলিকাতা শাখাসমূহ--১০২৷১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ২০১, স্থারিলন রোড, ৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 
১০৯, শৌভব্রাজার ট্রাট। 
অন্যান্য শাঁথাসমুহ_ | 

আখাউড়া, আগরতলা, আজমিরিগঞ্জ, বদরপুব, বাজিতপুর ঝাডগ্রাম, করিমগঞ্জ, কুঠি, কুলাউড়, 
কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, শিলচর, শ্রীছট্র, ইম্ফল, ব্রাহ্মণবেডিয়া, 
| ঢেকিযাজুলি, মঙ্গলদৈ, .মৌলবীকাজার, মেদিনীপুর, মযমনপিংহ, নবন্বীপ, তেজপুব, বেনারস, 

চাদপুর, টাঙ্গাইল, গোল্লাঘাট, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দি, জলপাইগুডি, উত্তর লখিষপুব, নেত্রকোণা, 
"ফেঞ্চুগঞ্জ, ডিব্ৰুগড়, শিলং । 


তিনস্থৃকিয়া শাখা শীঘ্রই খোল! হইবে । 


2 চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, 


“ সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 





রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


১৯২ 





মুসলমানকে গ্রহণ করিয়া এই আপত্তির নিরসন 
করা হউক | কংগ্রেস উহ্াও বলেন যে, মন্ত্রিসভায় 
এইভাবে আরও ২ জন সদন্ত গ্রহণ করা যদি বড়- 
লাটের বা লীগের অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে 
কংগ্রেতসর পক্ষ হইতে যে € জন বর্ণছিন্দুকে গ্রহণ 
করার প্রস্তাব হুই্যাছে তাহাদের একজনের 
পরিবর্তে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে 
গ্রহণ করা হউক | তৃতীয়তঃ-_বড়লাটের নূতন 
প্রস্তাবে লীগের তরফ হুইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের সর্দার আবছুল রব নিস্তারকে মন্ত্রিসভায় 
গ্রহণ করিবার কথা বলা হয়। কংগ্রেস তাহার 
বিরুদ্ধে এই বলিয়। আপত্তি তোলেন যে, বিগত 
নির্বাচনে সর্দার নিস্তার কংগ্রেসী সদম্তের সহিত 
প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়াছিলেন-_এরূপ 
অবস্থায় তাহাকে মন্ত্রিমভাষ গ্রহণ করা সঙ্গত নছে। 
ক * ১ 

ব্ডলাটের নূতনতম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
দিক হইতে. এই সব আপত্তি উত্থাপিত হইলেও 
শেষ পর্য্যন্ত উহার একটা মীমাংসা হইবার আশা 
হইয়াছিল । উহার কারণ এই যে, বড়লাট শ্রীযুক্ত 
মহাতাবের পরিবর্তে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং প্রস্তাবিত মঙ্্ি 
সভায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে গ্রহণ না.ফর! 
এবং সর্দার আবছুল বর নিস্তারের মত একজন 
লীগপস্থী মুসলমানকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস 
যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ, থান ' আবছুল গফুর খান প্রভৃতি 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের নির্দেশে কংগ্রেসের 


ওয়াকিং কমিটী এই সব আপত্তির উপর:জোর - 


দিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছিলেন। ব্যাপার 
এতদুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল যে, গত 
বৃহস্পতিবার প্রভাতে অনৃতবাজার ' ' পত্রিকা, 
ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি পল্রিকায় বড বড় হরফে কংগ্রেস 
অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের 
নৃতনতম প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণাও 
করা হুইয়াছিল। কিন্তু শুক্রবার গ্রতাতে এই 
মৰ্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে,অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট 
সম্বন্ধে মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের নৃতনতম: প্রস্তাব 
সম্পর্কে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন নাই এবং কমিটার অধিবেশন অনির্দিষ্ট 
কালের জগ্ত স্থগিত করা হইয়াছে । ওয়াকিং 
, কমিটী শেষ পর্যযস্ত কেন এরূপ মনোভাব অবলম্বন 
করিলেন তৎসম্বন্ধে এখন পর্ধ্যস্ত কোন নির্ভরযোগ্য 
সংবাদ জানা যায় নাই। তবে মনে হয় যে, 
প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভায় কোন বর্ণছিন্দুর স্থলেও যদি 
একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে গ্রহণ করা হয়, 
তথাপি লীগ তাহা মানিয়া লইবে না বলিয়া 
মিঃ জিন্না বড়লাঁটের নিকট যে চিঠি দিয়াছেন এবং 
বডলাট মিঃ জিন্নার এই চিঠির যে জবাব দিয়াছেন 
তাহা লইয়াই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী বড়লাট মিঃ জিরার 
চিঠির যে জবাব দিয়াছেন তাহা প্রকাশের অদ্য 
দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এই জবাব প্রকাশিত 
হইলে প্র কৃত অবস্থা উপলব্ধি কর! যাইবে । 
ক্ষ hd # 

ইতিমধ্যে সমন্তার মধ্যে এক নৃতন জটীলতার 

হৃষ্টি হইয়াছে । কাশ্মীরের অবিসম্বাদী জননায়ক 


আর্থিক জগৎ 


[২৪শে জুন, ১৯৪৬ 





সেখ আবহুল্লার গ্রেপ্তার, কাশ্মীরের জনসাধারণের 
উপর গুলীবর্ষণ ও অন্ঠান্ভ অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের 1 
জগ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের 
আদেশ অমান্ত করিয়া উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
ছেন এবং উহার ফলে কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এই সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ 
উদ্বেলিত হুইয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সমস্ত 
অঞ্চল হইতে এই ব্যাপারের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা, 
হরতাল; সভা-সমিতি* প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে । কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটাও এই 
‘ব্যাপারে বিচলিত হইয়াছেন এবং কমিটার যে সমস্ত 


সদন্ত ইতিমধ্যে দিল্লী ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ 


প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অবিলম্বে 
পুনরায়, দিল্লীতে উপস্থিত: হইবার জন্ত আহ্বান 
করিয়াছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তথা ভারত গবর্ণমেণ্ট 
যদি অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া 
পত্ডিতজ্ীর মুক্তির ব্যবস্থা না 'করেন, তাহা হইলে 
মন্ত্রীমিশনের এদেশে আগমনের স্ত্রপাত হইতে 


কংগ্রেস বুটীশ গবর্ণমেন্টের সহিত যে আপোবমূলক 


মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তাহার 
অবসান ঘটিবে__-একথা একপ্রকার স্থনিশ্চিতভাবে 
বলা চলে। 


এই সমন্ধে সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, কংগ্রেস 
বড়লাট কর্তৃক নিম্নলিখিত তিনটা প্রস্তাব গ্রহণ 
সাপক্ষে মস্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
শ্বীকৃত হইয়াছেন_-১) শ্রীযুক্ত মহাতাবের 
পরিবর্তে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ 
করিতে হইবে । (২) সার এন পি ইঞ্জিনিয়ারের স্থলে 
অস্ত কোন যোগ্য পাশীকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিতে 
হইবে এবং (৩) বড়লাট যে ভাবে মুসলিম লীগকে 
মন্ত্রিসভায় উহার জন্ঠ নির্দিষ্ট সদন্ত মনোনয়নে পূর্ণ 
স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, কংগ্রেসকেও সেইভাবে 
উহার জগ্ঠ নির্দিষ্ট সদন্ত মনোনয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিতে হইবে । এই তিনটী প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম 
ছুইটা প্রস্তাব লইয়া তেমন বিতর্ক উঠিবার আশঙ্কা' 
নাই। কিন্তু বড়লাট কংগ্রেসের তৃতীয় আপপ্ডি- 
মানিয়া লইলে কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিসভায় একজন- 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান মনোনয়নে অধিকার 
জন্মিবে। কংগ্রেসে এই অধিকার দিলে লীগ 
বাঁকিয়া বলিতে পারে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত 
ব্ড়লাট কংগ্রেসকে না লীগকে সন্তুষ্ট করিবেন এবং 
কাহাদের লইয়া অস্থায়ী মগ্্রিসভা গঠিত হইবে তাহা! 


এখন পর্য্যন্ত অনিশ্চিতই রহিয়া গিয়াছে। আশা 
করা যায় যে, ২৪শে জুন সোমবার প্রাতে “আধিক 
জগৎ’ পাঠকবর্থের হস্তে উপস্থিত ছইবার পূর্বেই 
এই বিষয়ের শেষ পরিণতি সকলে জানিতে 
পারিবেন । 





কালিকাতা শাখা-পি২০ রাধা বাজার ম্ণীট 


(পু চিরানাজা টং 


ও নোয়ালো লেনের, জসন) 


























পাঁচ বৎসরের ক্রমোন্নতি-_ 
রানে বিক্রীত | আদায়ীকৃত কাধ্যকরী '' 
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| ১৯৪৫ সনে আয়করযুক্ত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষিত হইয়াছে। 


'আধিক অগতে'র বাধিক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত 
গোপাল ভৌমিকের লেখা প্রবন্ধটি বাংলাদেশের 
গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
থাকিলে খুসী হইব। বাংলা বই ধাহারা লেখেন 
এবং বাংলা বই ধাহারা বেচেন তারা জানেন সে 
বইর বিক্রী কত কম। বেশীর ভাগ বাংলা উপস্কাসই 
প্রথম সংস্করণ মাত্র এগারো শ’ ছাপা হয়। এ 
প্রথম সংস্করণই অনেক বইর অস্তিম সংস্করণ এবং 
এ এগারোশ”ও অনেক ক্ষেত্রে পুরাপুরি বিক্রয় হয় 
না। যে-সব'বই অত্যন্ত জনপ্রিয় তাহারও সংস্করণ 
ফুরাইতে বহুদিন লাগে । ইহার জন্তু পাঠক এবং 
প্রকাশক ছুইএরই দোষ আছে । পাঠকের! বাংলা 
দেশে বই কেনাটাকে কর্তব্য দূরে থাকুক, আভি- 
জাত্যের লক্ষণ বলিষা গণ্য করিলেও বাংলা বইর 
বিক্রষ সংখ্যা বর্তমানের তিনগুণ হইতে পারিত। 
দেশের দারিদ্রের দোহাই দিয়া ধাহারা এই পুস্তক- 
বিমুখতার দোষ এডাইতে চাছেন, তাহারা সত্যি- 
কার অবস্থাটা ঠিক জানেন না। কলিকাতার 
সহরে আপনাদের পরিচিত এমন অনেক লোক 
আছেন ধাহাদের যোটরকার আছে, রেডিও আছে, 
গ্রামোফোন আছে, রেফ্রিজারেটার আছে, কিন্ত 
এক সেট 'রবীন্দ্ররচনাবলী” অথবা শরৎবাঁবুর সমস্ত 
বইনাই। মফঃস্বলে চা-বাগানের ম্যানেজার, 
পাটকলেব ছোটসাহেবকে দেখিয়াছি, রীতিমত 
বই কিনিয়া পড়িতেছেন-। অবশ্য সে বই 
বার্ণার্ডশ/র নাটক বা এইচ, জি, ওয়েলসের রচনা 
নয়। কিন্ত আমাদের দেশে ভালো মন্দ মাঝারি যে- 
কোন বই রীতিমতো কিনিয়া পড়ে এমন লোক 
খুজিয়া পাওয়া শক্ত ৷ 

প্রকাশকের! একমাত্র মাসিক বা সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়াই আপন কর্তব্য শেষ 
করেন, বইর বিক্রয় বাঁড়াইবার আর কোন চেষ্টাই 
করেন না, একথা গোপালবাবু বলিয়াছেন। কিন্ত 
এই বিজ্ঞাপনও যে কত সামান্ক ও কত অকেজো! 
ধরণের তাহা ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। আধ ইঞ্চি 
পরিমিত জায়গায় শুধু গ্রন্থকার ও বইব নামটি 
উল্লেখ করা ছাঁডা আর কিছুই নয়। জরের পাচন, 


হাপানীর মাদলী, বা ক্ুতার বিজ্ঞাপনে কণ্টকাকীর্ণ . 


পৃষ্ঠার মধ্য হইতে নূতন বইর নাম খজিয়া বাহির 
করার গরজ যেন শুধু পাঠকেরই | বিলাত বা 
এমেবিকাঁর কথা তুলিলেই কেহ কেছ হয়তো 
বলিবেন আমার দৃষ্টি কেবলই সাহেবীয়ানায়, গরীব 
দেঁশ ভারতবর্ষের অবস্থাটা ঠিক বুঝি না। সুতরাং 
' জন ডে, বডলীহেড, বা হ্যামিশ হ্যামিপ্টনের 
উল্লেখ করিব না। ভারতবর্ষেরই অন্যান্য ছুই একটি 


প্রদেশের গুটি দুই পুস্তক প্রকাশকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ' 


করিতেছি। বোদ্বের তিনটি প্রকাশকের কাছ 
হইতে প্রত্যেক মাসে তাহাদের প্রকাশিত নতুন 
বইর খবর এবং প্রত্যেক ছয় মাসে একবার 
তাহাদের প্রকাশিত সমুদয় উল্লেখযোগ্য বইর খবর 
ডাকযোগে পাইতেছি। সুদ্ৃপ্ত পুস্তিকায় নতুন 
প্রকাশিত বইর নাম, ধাম, সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
আছে, অনেক ক্ষেত্রে লেখকের পরিচয়. আছে। 


৪ 


খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জগ্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এই প্রকাশকদের একটির 
নিকটেও আমি প্রথমে কোন অর্ডার দেই নাই বা 
চিঠি লিখি নাই। তাহারা নিজেরাই কী করিয়া 
আমার নাম ঠিকানা! সংগ্রহ করিয়াছে ভাবিয়া 
অবাক্‌ হইয়াছিলাম | স্ারও কয়েকটি পরিচিত 
বন্ধুর কাছে শুনিলাম, তীছারাও এ রকম বিজ্ঞাপন- 
পুস্তিকা পাইতেছেন। অবাঙ্গালীরা বাংলাদেশের 
বডবাজার ও মুগিহাটায় কেন ব্যবসা-বাণিজ্য দখল 
করিয়া বস্য়াছেন তাহার কিছুটা ইঙ্গিত ইহার 
মধ্যে পাওয়া যাইবে । 

বাংলা পুস্তক প্রকাশকদের একটা সমিতি আছে 
বলিয়া শুনিয়াছি। তাহারা কী করেন ঠিক 
জানিনা । বছরে একবার ঘটা! করিয়া সরস্বতী 
পূজা ও সেই সঙ্গে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন 
বলিয়া শুনিয়াছি। সরস্বতী পু্ধায় আমার আপত্তি 
নাই (যদিও এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, মা 
সরস্বতী আমার সঙ্গে বড় ভালো ব্যবহার করেন 
নাই ), পোলাও, কালিয়া ইত্যাদিও বাদ দিতে 
বলিন!। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কি 
তাহারা করিতে পারেন না? পুস্তক বিক্রেতা 





চাহিদা আছে। কিন্ত পুস্তকাঁকারে নাই। 


কেটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


৫৭, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


সমিতি পুস্তক বিক্রয় বাঁভাইবার জন্য কিছু 
করিয়াছেন বলিয়াতো শুনি নাই। চা ও 
কফি:বিক্রয় বাডাইবার জন্য যেমন টি মার্কেট এক্স- 
পাঁনশন বোর্ড ও কফি মার্কেট এক্সপাঁনশন বোর্ড 
আছে তেমনি একটি বুক মার্কেট এক্সপানশন 
বোর্ড গঠন করিতে বাধ! কী? এর বোর্ডের সঙ্গে 
প্রদেশের সমুদয় পুস্তক প্রকাশকের! সংশ্লিষ্ট থাকি- 
বেন এবং তাহাতে অর্থসাহায্য করিবেন। এই 
সম্মিলিত ধনভাগারের দ্বারা বোর্ড বইর চাহিদা 
বাডাইবার জগ্ত ব্যাপকভাবে প্রচাঁরকাধ্য চালাই- 
বেন। এই বোর্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর 
প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং চেষ্টা 
করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও অর্থসাহাষ্য 
পাওয়া নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য হুইবে না। 

বই বিক্রয়ের প্রসঙ্গে বইর ধরণটাও একবার 
বলা দরকার। কারণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি 
বাংলা ভাষায় একমাত্র উপ্ভাস ছাড়া আর কি 
বড় বিক্রয় হয় না। মাসিকপন্রে ছোট গল্পের 
নাম 


টিসি 


| 











সমস্ত প্রকার আধুনিক ব্যান্কিৎ কাৰ্য্য কর৷। 
হয়। উন্যমশীল ব্যবসায়িগণকে সুবিধাজনক 
সর্তে ধার দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব। 












' শীন্রই ওল্্টেল্সান্্র» শ্ৰেত্বছাসশু 
( গঞ্জাম ) ও ্বাঁলেোলম্রল্র শাখা খোলা হইবে। 


1১১১২ 


১৯৪ 


আর্থিক জগৎ 


, [ ২৪শে জুন, ১৯৪৬ 








করা লেখকেরাও ছোট গল্পের বইকে এমনভাবে 
ছাপেন যাহাতে বইটি হাতে ওয়া মাত্রই উহাকে 
উপগ্ভাস নহে 'একথাটা ধরা না পড়ে। ইহার 
কারণ এই যে, আমাদের বাংলা বইর পাঠক মেয়ে- 
মহলে। দুপুর বেলা বাড়ীর ছেলের! স্কুল কলেতে 
ও কর্তীরা আপিস আদালতে চলিয়া গেলে 
আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে একখানা 
বাংলা বই হাতে লইয়া গৃহিণীরা ফ্যান খুলিয়া দিয়! 
শয্যাগ্রহণ করেন এবং যতক্ষণ চোখের পাতা ঘুমে 
জড়াইয়া না আসে কিম্বা নাসিকা গর্জন সুরু না 
হয় ততক্ষণ একটানা একটা কাহিনী পড়িতে 
পাইলেই তাহারা খুশী হন। ছোট গল্পের 
কাঠামো ও বিষয়বস্ত তাহাদের পুরাপুরি আনন্দদানে 
সমর্থ নয় স্থতরাং যতদিন পর্যন্ত বাঙ্গালী 
পুরুষেরা বাংলা বই পড়িতে সুরু না করিবে ততদিন 
লেখকেরা একমাত্র উপস্ভাস ছাড়া আর কিছু 
লিখিবেন এমন মনে হয় না। 
* EY * 
ইংরেজী ভিসাস সার্কেল vicious circle 
কর্থীটার বাংলা করা শক্ত । অনুমান করিতেছি 
খর কথাটা, আপনারা সবাই জানেন। লেখক ও 
পাঠকদের লইয়া বাংলা বই সম্পর্কে এই “ভিসাস 
সার্কেল? ব্যাপারটাই দড়াইয়া গিয়াছে। উপগ্াস 
ছাড়া আর .কোন বই বিক্রয় হয় না বলিয়া 
লেখকেরা উপস্ভাঁস ছাড়া আর কিছু লেখেন না, 
প্রকাশকেরাও প্রকাশ করেন না। আবার বাংলায় 
একমাত্র উপগ্ভাস ছাড়া আর কিছু প্রকাশিত হয় 
না বলিয়া ইন্টেলেকচুায়েল পাঠকেরা বাংলা বই 
কিনেন না। এই ভিসাস সার্কেল ভাঙ্গিবার জন্ত 
চাই গুটিকয়েক সাহসী ও ব্যবসায়জ্ঞানসম্পন্ 
প্রকাশক ! তাহারা - যথোচিত প্রচার কার্য্য 
চালাইলে, মুদ্রণ ও বহিঃসজ্জা আকর্ষণীয় করিলে 
এবং বই বিক্রয় করিবার যে-সকল বিজ্ঞানসম্মত 
উপায় বিলাত ও এমেরিকায় প্রচলিত সে-সকল 
উপায় অবলম্বন করিলে বাংলা ভাষায় সব রকমের 
বইই পাঠকের! কিনিবে এবং বেশী সংখ্যায় 
কিনিবে। এডগার সো, জন গাস্থার, আর্থার 
কয়স্লার, বা উইলিয়ম শিরারের মত লেখা বাংলা” 
ভাষায় এপধ্যস্ত যে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার 
দ্বায়িত্ব গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভযেরই । 
রে * Es 
বাঙ্গালী শ্রস্থকারেরা অর্থক্চ্ছতার মধ্যে দিন 
কাটাইতে বাধ্য হন একথা সবাই জানে । একমাত্র 
শবৎচন্ত্র ব্যতীত বাংলাদেশে আর কোন লোকই 
নাকি সাহিত্যকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়া 
সফলকাম হন নাই, এইরূপ শুনিয়াছি। “সাহিত্য 
করিয়া পেট ভরে না” একথা সাহিত্যিকদের মুখে 
মুখে। এইজগ্ আজকাল সাহিতাকেরা দৈনিক 
কাগজের সম্পাদক হন, নয়তো সিনেমার পরি- 
চালক । দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্ত দিন 
ক্রমশঃ ফিরিতেছে। যুদ্ধের জন্ত বাংলাদেশকে 
বহু দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। ব্যাক আউট, 
কণ্ট্যোল, শিলিটারী ও সর্বোপরি ছুতিক্ষ। কিন্তু 
যুদ্ধের ভালো ফল যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তবে তাহা 
এই যে, দেশে ললিতকলার বাজার দাম বাড়িয়াছে। 
ছবি আঁকিলে যে পয়সা পাওয়া যায় এবং ছাপাব 
অক্ষরে নাম-দেখিবার আকর্ষণেই যে কেহ সাময়িক - 


কাগজে গল্প, প্রবন্ধ বা উপন্তাস লিখিবেনা, দেশে এ 
বিশ্বাস জন্মিয়াছে। বাংলা বইর দাম ছয় টাকা 
হইতে পারে ইঁহাও বোধ হয় যুদ্ধের আগে কল্পনা 
করা কঠিন হইত যদিও যে কোন ভালে! ইংরেজী 
বইর দাম বারো হইতে ষোল শিলিং যুদ্ধের আগে 
হামেশাই দেখিয়াছি । সুতরাং আমাদের সাহিত্যিক- 
দের উৎসাহিত বোধ করিবার কারণ আছে। 
তবে একথা যেন তাঁহারা মনে রাখেন যে, সাহিত্য 
লোহার কারবাব বা ভেজারতীর মতো রাতারাতি 
‘লাল’ হইয়া উঠিবার ব্যবসা নয়। শুধু এদেশ 
বলিয়া নহে, বিলাতেও | 


ক 
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ইংলগ্ডের 28৮5০: পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যাটি 
হাতের কাছে,আছে। আজকার ডাকে পাইয়াছি। 
তাহাতে জনৈক ইংরেজ লেখক বিলাতে গ্রস্থকারের 
গড়পড়তা আয় সম্পর্কে একটি কৌতুহলজনক সংবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। এইখানে তাহা উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি। তিনি নিজে মোটের উপর 
একজন নামকরা” লেখক। ১৯২৬ সাল হইতে 
১৯৩৯! সাল এই কয় বছরে তিনি ৭২টি ছোট 
গল্প, ১৫ খানা উপগ্ভাস লিখিয়াছেন। উপগ্ভাসগুলি 
বিলাতের সবচেষে নামকরা প্রকাশকের! প্রকাশ 
করিয়াছেন; এবং সবগুলিই এগারোটি বিভিন্ন 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের 
জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। 
অথচ এই, কয়বছরে লেখকের গড়পড়তা আয় 
হইয়াছে মাত্র বাধিক ২৩৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ২ হাজার 


৯শটাকা। মাসিক হিসাবে প্রায় আডাইশ’ 
মতো। অবশ্ত আয়কর, এজেন্টের কমিশন 








স্থাপিত--১৯৩৩ 


ইত্যাদি বাদদিয়া। এই হিসাব ধরিলে আমাদের 
বাঙ্গালী গ্রস্বকারদের হতাশ হইবার কারণ 
থাকেনা । 


০ গা পা 


আশ্চর্য্য নয় যে, বেশীর ভাগ ইংরেজ গ্রস্থকারই 
পুত্রক্ঠাদের জন্ত খুব প্রচুর অর্থ রাখিবা যাইতে 
পারেন না। ইদানীং. কালের ইংরেজ সাছিত্যিক- 
দের মধ্যে একমাত্র হল্‌ কেন্ই বোধ হয় সবচেয়ে 
বেশী টাকা রাখিষা গিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির 
দাম প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাঁউণ্ড। বেরীর 
সম্পত্তির মূল্য ১ লক্ষ ৭৩ হানার পাউণ্ড । কিপলিং 
রাখিয়া গিয়াছেন ১ লক্ষ ৫৫ হাজার পাউণ্ড 
হাভির উইলে, ছিল এক লক্ষেরও |কম। গলসও- 
যান্দির গ্যায় প্রতিভাও ৮৮ হাজার পাউণ্ডের উপর 
জমাইয়া যাইতে পারেন নাই এবং সার্লক হোমসের 
সৃষ্টিকর্তা কোনান ভয়েল তাহার বিধবা ও পুত্রকন্তা- 
দের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র ৬০ হাজার 
পাউণ্ডের কিছু উপরে । অথচ শ্যার জন সাইমন 
কিম্বা স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ব্যারিষ্টারী করিয়া 
কম করিয়া ধরিলেও ইহার দশগুণ টাকা উপায় 
করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রলোকগত সাহি- 
ত্যিকদের আয় ও সম্পত্তির হিসাব জানিবার 
উপায় নাই। কিন্ত জানিতে পারিলে লর্ড সিংহ 
(বর্তমান নহে, আগেকার ), স্তার রাসবিহারী 
ঘোষ ও স্তার এস, এম বোসের গডপডতা আয়ের 
সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবার সুবিধা পাওয়া যাইত। 


খেয়ালী 


টেলিঃ__জাতীয়দীপ, কলিকাতা । 


আগাম ব্যাঙ্ক লিমিটেট 


pF 
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শা ঠাকুরগাও, 


এ তু এ তাক ENE O SEE: O SEE: AEE 








হেড অফিস :_-৮'৪নং আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, 
ফোন সাউথ-_-২০* 
কলিকাত। প্রধান শাখ!--পি-৭, ওন্ড চীনাবাজার ট্রাট। 
অন্যান্য শাখা অফিস 
কলিকাতা-__বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, স্টামবাজার, এন্টালী, বডবাজার (৯১৮মং ক্রস খ্রীট) 
বাংলা ৮ চট্টগ্রাম, ফেপী, নোয়াখালা, চাদপুর, পুরাপবাজার, চৌমুহনী 


বিহার লা শী পুর্ণিয়।। রাচী, মজঃ ফরদুর, পাটন। সিটি, ভাগপপুর, 


হেড অফিস- শিলচর, আসাম 
কলিকাতা অফিস_-পি-২৯, মিশন রো! ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ £ সীত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া। 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যাঞ্ছিং কার্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডি, গুপ্ত 











টেলিগ্রাম :-বার্টার 


ফোন £ বি, বি, ১৫৩৪ 


+ নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 


TE জাতে এর ওর পুর নত সু রও সর সত 


ঘ্বারভাল।। 
যুক্তপ্রদেশ_ এলাহাবাদ। 
বেহালা শাখা শাঘ্রই খোলা এ | 
শতকরা ৮২ হারে লভ্যাংশ দেওয়। 
সেক্রেটারী | | নেন ডিরেক্উর-- . 
মিঃ টি মজুমদার মিঃ.এম ক গুহ 
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OO আর্ধিক হনিয়ার খবরাখবর 


বিশ্বব্যাপী বে-সামরিক বিমান চলাচলের 
ব্যবস্থা সম্প্রতি আয়র্ল্যাণ্ডের ডাঁবলিন সহরে 


. বিশ্বব্যাপী বে-সামরিক বিমান চলাচলের আয়োজন 


-সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক হইয়া গিয়াছে । 


এই সম্পর্কে শীঘ্রই কানাডার মস্ত্রিল সহরে যে আর 
একটা বৈঠক বসিবে, তাঁহাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা 


=হইবে। পৃথিবীর ১৩টি বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে কষেক- 
জন বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত এক কমিটিতে পৃথিবীময় 
এই বিমান চলাচল ও বিমান সম্পর্কিত সর্বপ্রকার 
-সাজসরপ্াম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আইন-কাচ্ুন 
'নির্াবিত হইবে । পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ বিমান- 
পথই বৃটেন ও আমেরিকার পরিচালনাধীনে । 
‘ডাবলিনের বৈঠকে এই ছুই রাষ্ট্র হইতেও অনুকুল 
“অভিমত পাওয়া গিয়াছে। 
উচ্চতর শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট প্রতি বৎসর একজন ভারতীয় 
ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে পাঠাইষা 
'খাকেন। বুদ্ধের ফলে গত চার বৎসর কাঁহাকেও 


ওঁ বৃত্তি দেওয়া হয় নাই। বর্তমান ১৯৪৬-৪৭ সালে 
তিনজনকে এই বৃত্তি দিয়া বিলাত পাঠানো হইবে 
বলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে ।__(১) কুমারী মুসাম্মৎ জাহ বেগম 
তেমুরি € দিল্লী ), (২) শ্রীরঘুরাজ বাহাদুর (দিল্লী ), 
(৩) মিঃ গিরিধারীলাল গুপ্ত ( আজমীঢ-মাড়বার)। 
বটেনে খান নিয়ন্ত্রণে নূতন বূপ-_বৃটিশ 
কৃষিমন্ত্রী মিঃ টম উইলিয়ম সম্প্রতি ঘোষণা করিয়া 
ছেন যে, আগামী '১লা অক্টোবর (১৯৪৬) হইতে । 
বিলাতে গৃহপালিত পশুপক্ষীরও খান্ত নিয়ন্ত্রণ করা 
হইবে। বিশ্বের বর্তমান খাগ্-পরিস্থিতি বিবেচনা 
করিয! বৃটেনের পক্ষ হইতে গম প্রভৃতি খা্য-শন্তের 
চাহিদা কমানোর উদ্দেস্তে এই নিয়ন্ত্রণ করা 
হইতেছে। এই ব্যবস্থা কার্যকবী হইলে ছুগ্ধবতী, 
গাভী প্রভৃতির খাদ্য শতকরা ৪০ ভাগ, বাছুরের 
২৫ ভাগ এবং শুকর ও মোরগাদির খান্ত €০ হইতে 
১০০ ভাগ পর্ধ্যস্ত কমিয়া যাইবে । ঘোডার খাদ্য 
কমানো যাইবে না! এই ব্যবস্থায় বৃটেনে দুধ, 


মাংস ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইবে 
বটে, কিন্তু বিশ্বেৰ খাস্ত-পরিস্থিতির কথা বিবেচনা 
করিলে এরূপ ব্যবস্থা না করিয়া উপায়াস্তর নাই। 
দেশীয় বিস্কুট-শিল্পের অবস্থা_যে সকল 
শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত করা 
হইয়াছিল,.বিস্কুট-শিল্প তাহার মধ্যে একটি। এই 
সম্পর্কে গবর্ণযেন্ট আশা দিয়াছিলেন যে, যে সকল 
শিল্প যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে সেই- 
গুলিকে সরকারীভাবে ব্যবসায় চালাইতে সাহায্য 
করা হইবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এক 
মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ থামিয়া যাওয়া এখন 
বে-সামরিক চাহিদার উপর এই শিল্পকে সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতে হুইবে। গবর্ণষেণ্ট এখন আর 
যথেষ্ট পরিমাণ ময়দা ও চিনি বিস্কুট কাঁরখানা- 
গুলিকে সরববাহ করিতে পারিতেছেন না। তবে 
কারখানাগুলি চালু রাখার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ময়দা ও চিনি দেওয়া হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাংলায় যে ৩টি ie 





উহা একটা বিবৃতি মাত্র প্রসপেষ্টীস নহে 


দি দি মা [ইনিং এণ্ড টি কর্ণোরেদন নি 


(১৯5১৩ সালের হিমেল আইন অনুসারে গঠিত) 


অআল্সুতন্োলিত স্ুন্ন্ৰন 
প্রতি ১০২ টাকা মূল্যের ৪৭,৫০০ অডিনারী শেয়ার এবং প্রতি ১২ টাকা মূল্যের ২৫,০০০, ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত ৷ 


উহার মধ্যে ডিরেক্টরবর্, প্রমোটারগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টগণ এবং তাহাদের বন্ধুবর্ম ৫,০০০ অডিনারী শেয়ার ও ডেফার্ড শেয়ারের সাকুল্য ক্রয 
"করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাকী শেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কবা হুইতেছে। এই শেয়ারের টাকা আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে 
২1০ টাঁকা হিসাবে, শেয়ার বিলি হইবার পর প্রতি শেয়ারে ২০ টাকা হিগাবে এবং বাকী টাকা অন্ন ছুই মাস পর পর ছুই কিস্তিতে দিতে হইবে। 


প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১২ টাকা 


ডিরেক্টরগণ 

"১। মিঃ নিভাইচরণ লাহ, খনির মালিক, 
জমিদার ও ব্যবসায়ী.) মেসাস” গৌরচরণ 
লাহা এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, ৭১নং 
কৈলাস বন্ধু স্ত্রী, কলিকাতা। €' 

রায় বাহাদুর এইচ, পি, ব্যানান্িজ, 
কয়লার খনির মালিক ও আমিদার ১" নেসকো! 
লিংর টি ৭1১, নফর কুঞ্জ রোড, 


মিঃ সভাত ভট্টাচাৰ্য্য, 

নাথ সম্পাদক, 
আধিক জগৎ; ডিরেক্টর র্ফিনান্সিয়াল 
পার্িশার্স লিঃ, পিপলস কটন মিলস লিঃ ' 
ইত্যাদি ; ১২২নং বৌবাজার সীট, কলিকাতা। 
মিঃ এন জি "মুখার্জি 
মাইনিং ইঞ্জিনিষার ও জিওলজিষ্ট ; পি ১৪৯, 
জনক রোড, কলিকাতা । 
মিঃ দেবপ্রসাদ চযাটাঞ্জি, এম এ, জমি- 
দার ও ব্যবসারী, ডিরে্উর__চাকচন্ত্র এষ্টেটস 
লিঃ, ওরিষেপ্টাল আযুর্কেদিক লেববেটারিজ 
লিঃ ইত্যাদি, ৪নং প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোড, 
কলিকাতা । . 
মিঃ চারুচন্দ্র বসু, মাইক! ব্যবসায়ী, পোঃ 
কোদাবমা, জিঃ হাজারীবাগ | 
মিঃ শিরিজাশক্কর চৌধুরী, পোঃ অমি- 
লাইশ, জিঃ চট্টগ্রাম । 
মিঃ রমণীরঞ্জন চৌধুরী, অভ্র বিশেষজ্ঞ ও 
ইওডাষ্টিয়াল প্ল্যানার, ৪০নং সদানন্দ রোড, 
কলিকাতা ৷ 


২ 


7৪ 


-€ 


৬ 


৭ 


॥ এ. এম. এ. ই, ' 


ফিদের। 


ম্যানেজিং এজেণ্টস 
মেসার্স আর. আর. চৌধুরী এণ্ড কোং 
৪০নং সদানন্দ রোড, কলিকাতা । 


ব্যাঞ্কারগণ 
দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ঢি ইউনাইটেড কমাগ্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


| অভিটারগণ 
মিঃ জি. লি. সাহা বি এস সি, জি ডি এ, আঁর এ! 
পি ৬৯৫, ডোভার লেন, কলিকাতা | 


উদ্দেশ্য এবং সুযোগ-সম্ভাবন! 

কোম্পানী উছার মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিষে- 
শনে বণিত উদ্দেপ্ত সিদ্ধির জন্য গঠিত হইযাছে। 
তবে উহা! অবিলম্বে বিবিধ খনিজ্রদ্রব্য ও আম্ুষঙ্গিক 
সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসায়ে এবং খনি হইতে অল, 
কয়লা ইত্যাদি উত্তোলন করিয়া তাহা বিক্রয় করা 
ও মাইকানাইট এবং অভ্রঙ্গাত অস্তান্ত দ্রব্য প্রস্তুত 
করিয়া তাহা রপ্তানী করার কাজে আত্ম-নিয়োগ 
করিবে । 

বুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে ভারতে খনিজ দ্রব্যের 


" ব্যবসায়ের উজ্জল ভবিষ্যতের সুচনা হইয়াছে। 


৫৯৮০০০০০০২ জীক্কা 


ভাবতবর্ষের সহিত উহার নিকটবর্তী ব্রহ্মদেশ, চীন, 
মালয, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের খনিজ দ্রব্যের 
আমদানী-বপ্তানীর , ব্যবসায়ের স্থযোগ-সম্ভাবন৷ 
সর্ধজনবিদিত। গত জানুয়ারী মাস হইতে অত্র 


.রন্তানীর উপর নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রত্যানহ্ৃত হইয়াছে 


এবং এদেশ হইতে প্রতি মাসে বিদেশে অত্রের 
রপ্তানী বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


মৌভাগ্যক্রমে কোম্পানী খ্যাতনামা অন্ত 
বিশেষজ্ঞ এবং ইণ্ডাষ্িয়াল প্র্যানার মিঃ আর. আর. 


. চৌধুবীকে ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ হিসাবে পাইয়াছে। 


সুদীৰ্ঘকাল ধরিয়া বহু বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা করিয়া ব্যবসা পবিচালনায় তিনি গভীর 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। অভ্র বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে তাছাব আন্তর্জাতিক খ্যাতি রহিয়াছে এবং 
অত্র সম্বন্ধে তাহার প্রণীত পুস্তকসমূহু সমগ্র জগতে 
প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইষাছে। তাহার পরি- 
চালনায় কোম্পানী অল্পদিনের মধ্যে দৃঢভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যাইতেছে । 
কোম্পানী যতদুর সম্ভব সত্বর অত্র ও কমলা 
উত্তোলনের অধিকার লাভের জগ্ চেষ্টা করিতেছে। 


কোম্পানীর নিন্দিঃ ফরমে শেয়ারের জন্য 
আবেদন করিতে হইবে । এই সব ফরম কোম্পানীর 
রেজেস্টরীক্কত অফিস ও কোম্পানীর ব্যাস্কসযূহে 
পাওয়া যাইবে। দেষ অর্থসহ এই অব ফরম 
কোম্পানীব হেড অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে । 
' উপযুক্ত কমিশনে শেয়ার বিক্রয়ের 
এজেন্ট আবশ্যক । 


রা রাজারোরারররারারনোররাররারারোরারারারররারারারারারারারররাররাররারারারাররাররারররাররররাররারাারাররাররারার ররর 
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সাব সস 
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কল আছে সেইগুলি মোট প্রয়োজনের শতকরা 
মাত্র ৬০ ভাগ সরবরাহ পাইতেছে এবং সেই- 
গুলিতে মাত্র এক বেলা কাজ হইতেছে । এজন্য 


আশঙ্কা হয় যে, বিদেশী প্রতিযোগিতার সহিত, 


আঁটিয়া উঠিতে কারখানাগুলিকে বিশেষ বেগ 
পাইতে হইবে । সরকারী মহল বলিয়াছেন যে, 
যাহাতে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের! বেকার হইয়া 
না পড়ে এবং শিল্পের মূলধনের কোন ক্ষতি না হয় 
সেই উদ্দেশ্যে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 

ডাক্তার অখিল মজুমদারের দান 
ক্যাম্বেল হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রায়- 
বাহাদুর ডাক্তার অখিলরঞ্জন মজুমদার তাহার পুত্র 
অসিতরঞ্জন মজুমদারের স্বতি রক্ষার্থ বেলুড় রামকৃষ্ণ 
মিশন বিদ্ামন্দিরে ৪০ হাজার টাকা দান করিতে 
“ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন. ইতিমধ্যেই তিনি মিশনের 
কর্তৃপক্ষের নিকট ১০ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। এই অর্থের দ্বারা বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষা 
গৃহের অগ্য এই কলেজের দোতালায় দুইটি বৃহৎ 
প্রকোষ্ঠ নিন্মিত হইবে । 


ভারতে বিমান তৈয়ারীর আয়োজন-_- * 


বাজকীষ ভারতীয় বিমানবাহিনীর ও বে-সামরিক 
ব্যবহারে জন্য বিমান প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । বিলাতের বিমান- 
মিশন গত মার্চ মাসে ভারতে আসিয়া এই সম্পর্কে 
যে সুপারিশ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ভিত্তিতে 
বিমান তৈয়ার সুরু করা হইবে । মিশন নিয়ে 


বণিত সুপারিশ করিয়া গিয়াছেন £ _-বাঙ্গালোরেই ' 


বিমান তৈয়ার আরম্ভ করা শ্রেয়ঃ, কারণ এখন 
বাঙ্গালোবে যে বিমান কারধানাটি আছে, তাহার 
ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বেশী; তাহা ছাড়া 
নিকটেই ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দির থাকায় সেখান 
হইতে বিমান-সংক্রান্ত গবেষণা বা শিক্ষার সুবিধা 
অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ভারতে বিমান 
তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের অন্ভতম উদ্দেশ্য হইল 
__ভারতীয়দিগকে বিমান সংক্রান্ত কারবারে 
শিক্ষিত করিয়া তোলা । ভারত গবর্ণমেন্ট আশা 
ক্করেন যে, বিমান তৈয়ারের কাজ আরম্ভ হইয়া 
গেলে দেড় বৎসরের মধ্যেই নূতন বিমান কারখানা 
হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিবে । Kt 

" পাইকারী জরিমানা প্রত্যর্পণ__-১৯৪২ 
সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় মাদ্রাজ সহর ও 
পল্লী অঞ্চল হইতে যে সকল পাইকারী জরিমানা 
আদায় করা হইয়াছিল, মাদ্রান্জ গবর্ণমেণ্ট তাহা 


ফিরাইয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রায় ১০ লক্ষ - 


৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হইয়াছিল। 
_ তৈলবীজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রকাশ বে, 
তৈলবীজের বণ্টন ও চালান প্রভৃতি সম্পর্কে ষাব- 
তীয় আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্টের চিনি-নিয়ন্ত্রণ কর্তীর অধীনে একটি 
সংশ্লিষ্ট দপ্তর খোলা হৃইয়াছে। প্রকাশ, চিনি 
নিয়ন্ত্রণ কর্তাকে তাহার বর্তমান কাজ-কর্দ ছাড়াও 
তৈলবীজ নিয়ন্ত্রণ কর্তার কাজ করিতে হুইবে। 
তৈলবীজ দণ্তর কেন্দ্রীয় খান্তবিভাগের সহিত 
সংযুক্ত থাকিবে । 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে সরকারী 
সাহাব্য--কলিকাতার সংবাদপত্রসমূছে সম্প্রতি 





এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাংলা 
গবর্ণমেপ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫০ লক্ষ টাকা 
সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। , সংবাদটি সম্ভবতঃ 
বিশ্ববিগ্ালয় বিজ্ঞান-কলেজের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন 


পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া 


প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হুইযাছে। উক্ত 
উন্নয়ন পরিকল্লনাস্থ্যায়ী বিশ্ববিগ্ভালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
বিজ্ঞান বিভাগকে আধুনিক উপায়ে উন্নত করা হইবে 
এবং ইহার জন্ত আনুমানিক ৬১ লক্ষ টাকা খরচ 
হইবে। কিন্তু উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, ব্যাপারটি সম্বন্ধে এখনও চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। মন্ত্িমগ্ডলী এই বিষয় 
বিবেচনা না করিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না 
বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান 
হইয়াছে। . 

, যুদ্ধে হতাহত বৃটিশের সংখ্য!- সম্প্রতি 
এক সরকারী শ্বেত পত্রে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান 
যুদ্ধে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১ শত ১৬ জন বৃটিশ সৈগ্ভ 


® ইহার বিশেষ ট্রেড ডিজাইনের জন্য এরূপ 
হাওয়া খেলিবে, যাহার ফলে চলিৰার সময়ে 
টায়ারগুলি ঠাণ্ডা থাকিবে। . 

গু ট্রেডে এমন সক্ষোচনের মধ্যে গিয়াছে যে, 

, তাহার ফলে উহা অধিকতর দৃঢ় এবং ক্ষয়- 
কারী জিনিষের আঘাত সহ করিতে অধিকতর 
সমর্থ হইয়াছে। 

৪ ইহার নীচু ষ্রেচ সুপার ঢুইষ্ট' ফাউণ্ডে শন 
অত্যধিক উত্তাপ সহা করিতে অধিক সমর্থ 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

6 রবারের স্তরযুক্ত গঠনের কোমলতার ফলে পাল্লা 
ঠিক থাকে, তোপ নিরোধক কার্য বৃদ্ধি 
পায়, থেৎলানি কম হয় ও দর্ক্বাঙ্গীণ শক্তি 


নীচুভাবে অবস্থিত পাক 
, দেওয়া বীঁডগুলি শক্তি ও স্থায়িত্ব বুদ্ধি করে 
এবং তাহাতে সাইড-ওয়াল কনষ্রীকশনও 
অধিকতর শক্ত হয়। | 

টায়ার প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য 
সম্বন্ধে দীর্ঘকালের বিশদ অভিজ্ঞতা থাকায় গুড- 
ইয়ার এই টায়ার প্রস্তুত করিতে পারে ও প্রস্তুত 
করিয়াছে। ইহার ফলে মাইল প্রতি 
খরচ- কম হয় এবং বরাবর কাজের উপযোগী 
থাকিয়া তাহা দীর্ঘস্থায়ী হুয়। 

জগতের সর্বত্র অধিক সংখ্যক লোক অধিক 
পরিমাণ মাল বহনের জন্য অপর কোন 
মেকারের টায়ারের পরিবর্ডে গুডইয়ার 
টায়ারই ব্যবহার করে। 





হত হুইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে ইহার 
৩ গুণ. সৈন্ত হত হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধে 
সর্বসমেত ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৬৭ জন সৈস্ভ 
আহত হইয়াছে । সর্বসত্ব ৫৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ' 
বৃটীশ সৈন্য এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। 
কোশী-বাধ পরিকল্পনার জরীপ কার্য্য_ . 
নয়।দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, নেপাল: 
গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে" 
কোশী বাধ পরিকল্পনীকে কার্ধ্যকরী করিতে মনস্থ ' 
করিয়াছেন! * এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, 
ভারত গবর্ণমে্টের সেচ ও নাবিকবিদ্যা সংক্রান্ত 
উচ্চপদস্থ কর্ধচারিগণ বিশেষজ্ঞগণসহ ইতিমধ্যেই 
প্রাথমিক অমুসন্ধীন ও জরীপ সংক্রান্ত কার্ধ্যাদি 
আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন । আগামী ছুই মাসের 
মধ্যেই উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য 


পূৰ্ণোদ্যমে কার্য চলিবে: । অলাধারের ( Reser- 
Voir) ধারণ শক্তির উপর সেচষোগ্য অঞ্চলের 
পরিমাপ নির্ভর করিবে । এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, 
নেপালে জলসেচযোগ্য অঞ্চলের পরিমাণ ১০ লক্ষ 
একর ও বিহারে ২০ লক্ষ একর | 

REE; 
(কন 


*  গুডইয়ার 
অল-ওয়েদার ট্রাক টায়ারগুলি 
“সর্বোৎক ৪৮ এবং সেইগুলি 


সকল সময়ের জন্য সর্বোৎকৃষ্ঠ 
1 


গুডইয়ারের প্রবীণ, ভূয়োজ্ঞানবিশিষ্ট 
অভিজ্ঞ সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থা এবং 
টায়ার প্রস্তুতের কার্ধ্যে অতুলনীয় পরি- 
কল্পনার ফলে এমন ট্রাক টাষার প্রস্তুত 
হইয়াছে, যাহার উৎকৃষ্টতা কঠোর কাজের" 


‘পরও অক্ষুণ্ণ থাকিবে । 


এখানে গুডইয়ার ট্রাক টায়ারের এমন 
কতকগুলি বিশেষত্ব দেখান যাইতেছে যাহার” 
ফলে এ টায়ারগুলি সর্বাপেক্ষা ঘাতসহ 
ও শক্ত হইবে এবং ইহার ব্যয়ও হইবে খুব 
পরিমিত । | 
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দশমিক যুন্রা সম্পর্কে নহাসত্মাজী 
মহাত্মাক্সী সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় “দশমিক মুদ্রা” 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“--***"আমার সুস্পষ্ট অভিমত 


পরিকল্পনা রচিত হুইতেছে। এতদুদ্দেস্টে নাকি 
বৃটিশ ডাক বিভাগের আট জন বিশেষজ্ঞ গত 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে কাঁ্য করিতেছেন এবং আশা 


এই যে, দশমিক মুদ্রার কোনরূপ পরিকল্পনা যেরূপ করা হইতেছে যে, আগামী চার মাসের মধ্যেই 


আকর্ষণীয়ই হউক না কেন, স্বাধীন জাতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়া] পর্য্স্ত উহাব বিষয় বিবেচনা 
করা উচিত নহে ।*****"এক শত সেণ্টে এক টাক 
হুইবে বা চৌষটি পয়সাতে এক টাকা হইবে এই 
সমন্তার সমাধানের অন্য অপেক্ষারুত সুসমযের 
অপেক্ষা করা যাইতে পারে।* 

আক্তরিকাস্থ ভারতীয়দের আন্দোলনের 
সাহায্যে. টাটা এণ্ড সব্দ-_প্রকাশ, দক্ষিণ 
আফ্রিকার নিক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনকারী 
ভারতীয়দের সাহায্যার্থে বোম্বাইএর * টাটা এণ্ড 
সন্দ” কোম্পানী পাঁচ শত পাউণ্ড দান করিয়াছেন। 

বোম্বাই ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট__ 
বোশ্বাই এইচ, এম, আই ভকইযার্ডের শ্রমিকগণ 
আগামী ২৮শে জুন হুইতে ধর্দঘট করিবাব সিদ্ধান্ত 


করিষাছে এবং পোর্ট কর্তৃপক্ষকে সেই মর্ে ূ 


নোটীশও দিয়াছে । 

বোম্বাই সরকারের প্রশংসলীয় উদ্ভম-_ 
প্রকাশ, বোম্বাই সরকার জমির উৎপাদনক্ষমতা 
বৃদ্ধির জঙ্ক প্রায় সাত হাজার টন এমোনিয়াম 
সালফেট প্রতি টন একশত পয়বটি টাকা দরে 
চাষীদের মধ্যে বিক্রয় করিবার এক পবিকল্পন! 
করিয়াছেন। পতিত জমি চাষ করিয়া তাহাতে 
ফসল ফলাইবার উদেশ্যেই এই পরিকল্পনা গৃহীত 


বরাদ্দ_প্রকাশ, বাংলা সরকার স্থিব করিয়াছেন | 
যে, সাধারণতঃ নারীদের জগ্ত যে পরিযাপ কাপের | 
বরাদ্ধ রহিয়াছে, গর্ভবতী নারীগণ তাহার উপরে. | 


আরও দশগজ কাঁপড পাঁইবেন। নবজাত শিশুদের 
ভন্য এক ইউনিট পরিমিত মোট! কাপড় দেওয়া 
হইবে। 

আক্তিকায় বৈষম্যমূলক আচরণের 
প্রতিবাদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত প্রকাশ, 


পরিকল্পনা রচনার কাধ্য শেষ হুইবে। কেবলমাত্র 
পরিকল্পনা রচনার জদ্ই খরচ লাগিবে প্রায় তিন 
লক্ষ টাকা এবং পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত 
করিতে লাগিবে কয়েক কোটা টাকা। পবিকল্পনা 
রচনা শেষ হইলেই দেরী না করিয়া আংশিকভাবে 
কাজে হাত দেওয়া হইবে। তাহা হইলে নাকি 
১৯৪৯ সাল হইতে কলিকাতা এক্সচেঞ্জে স্বয়ংক্রিয় 
টেলিফোন চলিতে আরম্ভ করিবে! 

বাংলায় লবণ নিয়ন্ত্রণ রদ__একটি সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বাংলা সরকার আগামী ৫ই 
আগষ্ট হইতে বাংলাদেশে লবণ সংগ্রহ ও বিক্রয় 
সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এ তারিখ হইতে আর রেশন 


দোকান হইতে লবণ সরবরাহ করা হইবে না, কিন্ত 
বর্তমানে সরকারী গুদাম হইতে যে দবে লবণ 
বিক্রয় করা হয়, তদছুযায়ী গুড! লবণের সর্বোচ্চ 
পাইকারী দর মণ প্রতি ৬1০ আনা এবং করকচ 
লবণের দর মণ প্রতি ৫1%০ করা হইবে 
কলিকাতার বাড়ীভাড়। নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
জংশৌধন--একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ 
যে, কিছুকাল পূর্বে ১৯৪৩ সালের কলিকাতার 
বাডীভাড৷ নিয়ন্ত্রণ আদেশের যে সংশোধন করা হয, 
উহাতে ভাভাটিয়াদের একটি অংশ এই আদেশের 
আওতায় পড়েন নাই। তাহাদের সুবিধার জন্য এই 
আদেশের আরও সংশোধন করা হুইল। বর্তমান 
আদেশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ 
সালের ২৯শে আগষ্ট কিংবা! তাহার পূর্ব্রে বাডী 
ভাভা বাকী রাখার অভিযোগে কোন ভাভাটিয়াকে 
যদি উচ্ছেদ করিবার আদেশ বা ডিক্তি দেওয়! 
হইয়া থাকে এবং এখনও অবধি তাহা যি জারী 
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পাউডার ০ 


প্রস্তুতের ক্ 


৮ 2১৫৯২ 


দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি টু 


ভারতীয়দের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আইন বিধিবদ্ধ 
করায় ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ইয়োরোপী- 
মনের আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও শেয়ারের মালিক 
হইবার যোগ্যতা থাকিবে না। 

নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি 
নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্্চারী সমিতির এক পাম্প্র- 


তিক সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইন্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের | 
কর্মচারীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া এবং | 
প্রয়োজন হইলে সহামুভূতি-সুচক ধর্মঘট করিবার | 


সিদ্ধান্ত লইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অষ্ক 
একটি প্রস্তাবে ' ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে 
কলিকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মচারীদের 
সমিতি গঠন ও সেই সযিতিগুলিকে নিখিল ভারত 
ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির অন্ততভূক্তি করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়। 

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন 


ব্যবস্থা__প্রকাশ, কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ' 


ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য একটি ব্রিংশ-বাধিক 
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করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ভাড়া- 
টিয়ার আবেদলক্রমে তাহা স্থগিত রাখা যাইবে। 
অবস্ত ১৯৪৫ সালের '২৮শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে 
আবেদন করা থাকিলে ও বকেয়া বাড়ীভাড়ার 
টীকা ও আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মামলার খরচ 
দেওয়া হইলে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। 

সরকারী কম্পাউগারদের ধর্ম্মঘট 
কলিকাতার সরকারী বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল 
ও ডিম্‌পেন্দারীর প্রায় পঞ্চাশ জন কম্পাউণ্ডার 
গত ১৬ই জুন হইতে ধর্মঘট করিয়াছেন। বেতন 
বৃদ্ধি, বাডীভাড়া ও ছুটি সংক্রান্ত সুবিধাদি ধর্দঘটী- 
দের অন্যতম দাবী । 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ প্রস্তাবিত গণপরি- 
দে বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্তে বাংলার 
গবর্ণর আগামী ১০ই জুলাই বঙীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
এক অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন । 


প পে কমিসনে”র সুপারিশের ভিত্তিতে বেতনের 
হারে যে সকল পরিবর্তন করা হুইবে, আগামী 


১৯৪৭ সালের ১লা জাচুয়ারী হইতে তাহ! কাৰ্য্য- 


করী হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে । 


রাশিয়ার চিকিৎসা ও ওঁষধ প্রস্তুত . 


পরিকল্পনা_ প্রকাশ, রাশিয়ার চতুর্থ বাখিক 
পরিকল্পনায় এক ব্যাপক চিকিৎসা ও ওঁষধ প্রস্তুতের 


পরিকল্পনা গ্রহণ করা হুইয়াছে। রাশিয়ার বর্তমান - 


পুঁষধাদির উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাডাই- 
বার চেষ্টা করা হইতেছে। নূতন উপায়ে পেনি- 
সিলিনের উৎপাদন ও গুণ বন্ধিত করা হুইবে । 
সালফা! ওুঁষধাদির উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃত্রিম হরমোন 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হুইবে। রাশিয়ায় দশটি 
নুতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য দপ্তরসমেত 
একজন সচিব নিয়োগ করা হইয়াছে। 

টাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রভর্তি_ 
আগামী ১৯৪৬-৪৭ সালে - টাকা মেডিক্যাল 
কলেজে মোট একশত জন বে-সামরিক ছাত্র 
ভত্তি করা হইবে । তন্মধ্যে মোট চল্লিশটি সিটে 
"মুসলমান, পঁয়ন্রিশটি সাধারণ, পাঁচটি তপশীলী, 
দশটি মহিলা এবং দশটি সরকারী মনোনীত ছাত্র 
লওয়া হইবে। দশটি মহিলা ও সরকারী সিটের 
আবার পাঁচটি মুসলমান ও একটি তপশীলীদের 
'দেওয়া হইবে। ছাত্র ভত্তির ব্যাপারে একটি 
নির্বাচক কমিটি থাকিবে । কোন সম্প্রদায় 
হইতে উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী না 
পাইলে তাঁহার স্থানে অপর সম্প্রদায়ের প্রার্থী 


আর্থক জগৎ 


[ ২৪শে জুন, ১৯৪৬ 








যুগ্ম-সম্পাদক এবং মিঃ এস, সরকারকে কোষাধ্যক্ষ 
করিয়া একটি সংগঠন সমিতি গঠন করিযাছেন। 
আগামী ৩০শে জুন অপরার্ব কলিকাতার ইণ্ডিয়ান 
এাসোসিয়েশন হলে সমবেত হুইয়া নিজেদের 
বিভিন্ন সমন্তার আলোচনা ও একটি কর্মপরিষদ 
নির্বাচন করিবার জন্য উক্ত সংগঠন সমিতি বাঙ্ছলার 
বীমা অফিস কর্মচারীদের নিকট আবেদন জানাইয়া- 
ছেন। ৪৪ জি গোকুল বড়াল ষ্্রীট, কলিকাতায় ওঁ 
সংগঠন সমিতির অফিস অবস্থিত 
ইণ্টার-ন্যাশেন্যাল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
--১৯৪৬ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানীজ (ইনস্পেকশন) 


অভিগ্থান্স-এর বিধাশানুষায়ী প্রদত্ত রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
তদন্ত বিবরণী বিশ্লেষণ করিয়া ভারত সরকার এই 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইণ্টার-স্তাশেন্াল : 


ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডএর কার্য্যাদি আমানত- 
কারীদের স্বার্থের হানি.করিয়া পরিচালনা করা 
হয়। সুতরাং ভারত সরকার গত ১৭ই জুন হইতে 
উক্ত ব্যাক্ককে আর নূতন আমানত গ্রহণ করিতে 
নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় তালিকা হইতে উক্ত 
ব্যাঙ্কের নামটা বাদ দিবার বিষয়টাও বর্তমানে 
সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 








৯ ৯ 


স্পা তে 





টি অপরিহার্জ কারন 
রন রশনিঃ এর বিস্তৃত 


3 ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ভুন্তিক্ষের আশঙ্কা) 


দেখ। দিয়েছে। 


ই প্রয়োজনের অনুপাতে খান্সামগ্রীর উৎপাদন | 


যথেষ্ট নয়। 


সর পৃথিবীব্যাপী খান্তের টানাটানি ফলে বিদেশ 
থেকে খাস্ভবন্ত আমদানি করেও ঘাটতি পুরো- 
পুরি মেটানে। সম্ভব নয়। 

(সু প্রধান খাস্সামগ্রীগুলি কোনোমতেই ভুয়াড়ী 
ব্যবসাদারদের হাতে পড়তে দেওয়া চলবে না। 


শু জিনিসপত্রের 
হবে। 


এ 


মূল্যনিয়নত্রণ ব্যবন্থ। চানু রাখতে. 


a শু অপচয় বন্ধ রুরতেই হবে। | | 


ভণ্তি করা হইবে বলিয়া বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত - 


ফরিয়াছেন। 

বঙ্গীয় বীম! অফিস কর্মচারী সমিতি 
বীমা-অফিস কর্মচারীদের চাকুরীগত নিরাপত্তাদি 
সংরক্ষণের জন্য একটী বঙ্গীয় বীমা-অফিস কর্মচারী 
সমিতি ( Insurance Office Employees’ 
Association of Bengal) গড়িয়া তুলিবার 
উদ্দে্তে গত ৬ই জুন কলিকাতার বিভিন্ন বীমা 
“অফিসের প্রতিনিধিগণ এক সভায় মিলিত হইয়া 
মিঃ সি, সেহানবীশ ও মিঃ টি, আর, পত্রনবীশকে 


| 
f 


খু খা যেখানে পর্যাপ্ত সেখানে রেশনিং প্রবত ন 


করলে অঞ্চলগুলিতে খাম 


সরবরাহ সম্ভবপর হবে। 


YX বে অঞ্চলে প্রয়োজন অনুপাতে খান্ত কম 


-স্ক্া 


~~ 


রেশনিং-ব্যবস্থায় সেখানে সকলের ভাগেই 
সমান খা্ড মিলবে। 
গ্রাম ও সহর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক 
বর্তমানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভূক্ত হয়েছে। 
আরে। বনু সহর ও অঞ্চলে ব্যবস্থার 
- প্রবর্তন কর হচ্ছে । রেশনিংব্যবস্থার সহায়তা 
করা আপনার কতব্য। রেশনিং-এর বিধিনিয়ম- 
গুলি যথাযথ মেনে চলে আপনার কত ব্যপালন 
করুন. এবং দুস্থজনের জীবনরক্ষ। করুন। 


০ 
- ১ 


ষ্য দস (টে স্পা 


(নিউ দিল্লী থেকে “গভর্ণমেন্ট অব ইঞ্জিয় ডিপার্টমেন্ট অফ হুড” কতৃক প্রচারিত” 


: 
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A 
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খান্-সঙ্কট 
১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ভারতের 
"উদ্দেষ্যে ১.লক্ষ ৪৬ ছাঁজার টন চাউল বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 


ক কু 
মধ্য প্রদেশের সরকাঁব খাগ্ঠ বরাদ্দ হাস করিতে 
বাজী হন নাই। 


+ শত ¥ 
বিহার সরকার ৫ হাজার গাঁইট কাপডের 
"বিনিময়ে নেপাল হইতে ২৫ লক্ষ মণ ধান পাইবেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। 


# ¥ + 
বর্ধমান সদর মহকুষার রাযন! ও খণ্ডকোষ 
থান! ভুড়িয়া ভয়াবহ দুভিক্ষের ছায়া ঘনাইয়া 
আসিয়াছে । দলে দলে লোক সহরের দিকে 
-পলাইতেছে। 


Eg এ ্ 

নোয়াখালিতে চাউলের দর প্রতিমণ ৪০২. 
টাকা, মাদারীপুরে ৩৫২ টাকা, মুন্সীগঞ্জে ৩২২. 
টাকা, চট্টগ্রাম ত্রিপুরা জেলার যশোরগঞ্জ বাজারে 
৩০২ টাকা, ঢাক! জেলার তালতলা বাজারে ও 
পাবনার বাঁগানাটীতে ২৭২ টাকা বরিশাল জেলায় 
২$২-২৬২ টাকা, জামালপুর মহকুমায় ও উল্লাপাড়ায় 
২৫২ টাকা, গোপালগঞ্জে ২২ টাকা, মুক্তাগাছা 
ও পাবনার পল্লী অঞ্চলে ২০২ টাকা, লালমপির 
হাটে ১৯২ টাকা, কুডিগ্রামে ১৭২ টাঁকা ও বগুভায় 
১৬২ টাকা হরি | 


যা রেশন জি ভিত্তিতে সরকারী 
গুদাম হইতে মাথা পিছু পূর্ণবয়স্কদের জন্ত ছুই সের 
দশ ছটাক এবং শিশুদের তাহার অর্ধেক চাউল 
দেওয়া হইতেছে। 

বৃটেনের লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল মিঃ 
মরিসন ঘোষণা! করিয়াছেন ভারতবর্ষে কয়েকটি 
জায়গায় খাগ্য ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পডিতেছে এবং 


সাহায্য নাপাইলে বাংলা ও বোম্বাইতেও ছুিক্ষ | 
আসিবে ।. বিতরণ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পভিলে শুধু | 


'ছুভিক্ষ নয়, রাজনীতির দিক দিয়াও ভারত চরম 
পথে চলিতে সুরু করিবে । 

সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের চীনা প্রতিনিধি মিঃ 
-ইয়াংএর মতে ভারতে তিন কোটী লোক খাষ্যা- 
ভাবে অনাছারের সম্মুখীন হইয়াছে। 

গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় যাহারা মারা 
গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মোট ৭৯ জন অজ্ঞাত 
ব্যক্তি আছে। এই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কলিকাতায় 
‘কোন ঠিকানা ছিল না এবং কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য 
_ সচিবের মতে ইহারা সম্ভবতঃ “নিরনন*। 

সম্প্রতি কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ৯৮টী স্থানে 
কলিকাতা পুলিশের এনকোসমেপ্ট বিভাগের 
অফিসারগণ হানা দেয়। এই সমস্ত স্থানে বিবাহ বাঁ 
অঙ্তান্য উৎসবাদি হইতেছিল। অতিথি নিয়ন্ত্ৰণ 
করিয়া যে সরকারী আদেশ জ্বারী করা হুইয়াছিল 
এই সব উৎসবে কোথাও তাহা অমান্ত করা 
‘হইয়াছে কি না তাহাই মূল দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল। 





























আর্থিক জগৎ 


সম্প্রতি বেঙ্গল-আসাম রেলপথের শ্রীপুর ও 
জয়দেবপুব স্টেশনের মধ্যবর্তী কোনস্থানে চলন্ত 
মালগাডীর ওয়াগন ভার্গিয়া কয়েক ব্যক্তি কয়েক 
বস্তা ধান লইয়া গিয়াছে। 

কু র্ * 

পাবনার কোন কোন স্থান “হইতে সংবাদ 
আসিয়াছে যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও 
থান্ কমিটির সম্পাদকরা বেনামে ধান চাউলের 
কারবার চালাইতেছেন। 

# bd রা 

লগডনস্থ ইণ্ডিযা লীগের সাধারণ সম্পাদক 
বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট সরকার ও আর্জ্জেন্টিনা 
সরকার ভারতের দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার ভস্ঠ 
বিশেষ টি 


প্‌ 


মে ডে সেপ্টেম্বর এই পাঁচ মাসে EE যুক্ত-. 


রাষ্ট্র ভারতে সাড়ে চার লক্ষ টন খাদ্ধশন্ত প্রেরণ 
করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। 
[ * চি 
সরকারী খবরে প্রকাশ যে এই মাসের প্রথম 
তের দিনে কলিকাতায় ৩৩৭ জন দুঃস্থ রাস্তা হইতে 
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---শাখ 


বীজ্জাপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, অরৌরা, 


টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন ) 


কলিকাতা অফিস £--৬, ক্লাইভ রে! 
টেলিফোন £ কলিকাতি। ৬৯৪০ গ্রাম £ আসামব্যাঙ্ক ' 
শীথাসমুহ $ 
বড়পেটা, ধুবড়া, গোয়ালপাড়া, 
গৌহাটি, (জাড়হাট, নওগা, 
নূতন শীখ। 
807 ও ইন্মলে পাহ খালা হইতেছে | 

অনুমোদিত মূল ২২০১০০১০০০৯ 
বনি ও বি মূলধন ১০১০০১০০০২২ 1 
আদায়কৃত মুলধন 
(অগ্রিম কলসহ ও রিজার্ভ ) ৬,৪৩,৪৪০ Ss 
আমানত ১,০ ৩১০ ১১০ ০০২২ id 


: নগঁদ ও কোম্পানীর কাগজ Yo. 
(৩১-৩-৪৬ অডিট সাপেক্ষ) 


কাধ্যকলী মূলধন ১ কোটি টাকার উ উপন্ন 


ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিট 


খাসমূহ--- - 

বড়বাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ ( কলিকাতা ), বীকুডা, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণামুখী (বেঙ্গল ), 
টাটানগর, পুরুলিয়া, ৮১ এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, 

ল $ 

গাম্বীনগর (কাপপুর ), জৌনপুর ( ইউ-পি ), দিল্লী! 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


আসামের সর্বপ্রথম সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


হেড অফিস £ শিলং 


১৯৯ 


ধরিয়া সরকারী আশ্রয়ে পাঠান হইয়াছে তন্মধ্যে 
১৬৪ জন বাঙ্গালী এবং ১৭৩ জন হইল অবাঙ্গালী 
(৬৫ জন বিহারী সমেত )। 
* + + 
বাংলা সরকারের বাহিরশুড়া দুঃস্থাবাসে ১৫০৫ 

জন দুঃস্থ পুকষ, নারী ও শিশু বাশ করিতেছে। 

ইহার মধ্যে বাংলার ৬১৭ জন, ৮টা বৃটীশ ভারতীয় 
প্রদেশ, ১টী চীফ কমিশনারের প্রদেশ, নেপাল ও 
৩টী দেশীয় রাজ্য এবং ব্রহ্মদেশের হইল ৭৯৮ জন, 
অবশিষ্ট ৯০ জন হইল বোবা ও পাগল। বাংলায় 
৬১৭ জনের মধ্যে হইল কলিকাতার ৭২, মেদিনী- 

পুরেব ৭২, ২৪ পরগণার ৩৭, হাওডার ২০, হুগলীর 
১০, বাঁকুড়ার ২৮, বর্ধমানের ৪৬, বীরভূমের ১৬, 
ঢাকার ৩৪, ফরিদপুরের ২৬, খুলনার ২৭, বরিশালের 
৩০,চট্টগ্রামের ২১, নোয়াখালির ২৭, ত্রিপুরার 
৮, রাজসাহীর ১১, বগুড়ার ১৪, পাবনার ১৪, 
দাঞঙ্জিলিংয়ের ৬, দিনাজপুরের ১২, নদীযার ৩৬, 
জলপাইগুড়ির ১, ও যুশিদাবাদের ২৭ জন। 

*% # চর 
নেত্রকোণার পাথুরিয়া গ্রামের পাঁচু শেখ, 

হরিগতি গ্রামের শেখ বাচার এবং ২৪ পরগণাব 


টেলিগ্রাম-_ইকমিক ব্যান্ক 





--১৯২৯ 


কাণপুব, রবার্টসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, 





টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক আসাম 





৬২,৯৫২০০২ * 


মিঃ এইচ ব্যানাজ্জী। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে জুন, ১৯৪৩ 





২০৯ 
ডিঙ্গাভাঙ্গা গ্রামের সাহেকান বিবি অনাহারে মারা 
গিয়াছে। 

# চা ক 


অনাহারে শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া দিনাজ- 
পুর জেলার সেনিয়া মহম্মদ নামক একজন মার! 
গিয়াছে । 
চে সা চর 
নেত্রকোণার গ্রামে নিদারুণ খাত্যসঙ্কট দেখা 
দিয়াছে । অন্ত খাগ্ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া 
অনেকেই কাঠাল খাইয়া দিন কাটাইতেছে। 


ক্র ক ৫ # 


ঢাকা জেলার কাপাসিয়ার-সরকারী গুদামে দুই 


ছাজার মণ চাউল পচিয়! গিয়াছে। 
গা রং চি 
চেতলার সরকারী গুদামে ৩৫ হাজার মণ চাউল 
মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া রহ্যাছে। 


ক্ৰ + সু 


ডায়মণ্ড হারবারেব গুদামে প্রায় হাজার মণ 


চাঁউল নষ্ট হইয়াছে । 
গা কা ক 
হাজীগঞ্জ থানার মুচিপাডা ইউনিয়নের 


শতকরা! যাটজন অধিবাসীর ছুই বেলা, মাঝে মাঝে 
এক বেলাও ভাঁত জুটিতেছে' না। 
ক bd চি 


ত্রিপুরা জেলায় ছাঁপাচো, ফুলের, নউড়ী, 


জস্ুরাইন, ঘাটয়া, সাতবারিয়! প্রভৃতি গ্রামের প্রায় লুল সিল ্‌ ্ 
ছুই হাজার লোক অনশনের আশঙ্কায় দিন 





| বোনে িটচুয্যাদ 


লাইফ এসিওলেন্স সোসাইটি 
লিমিটেড 


ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত-_-১৮৭১ 


দকেন্জ্তিল্লা ত্র এণ্ড সন্সা 
| 


চীফ এজেণ্টস্‌ £ 


৮নং ক্লাইভ রী, কলিকাতা । 





ব্যক্তিগত 


মিঃ এফ, সি, গাথরীর স্থলে মিঃ জে, আইট 
কেনকে এযাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমাস”কোল 
কণ্টোল বোর্ডের সদস্ত মনোনীত করিয়াছেন। 

চি কফ ক 

যোররজ্জি গোকুলদাস নিলস্‌ এর ডিরেক্টর মিঃ 
বি, এস, দাবকে বোম্বাই পোর্টট্রাষ্টএব পিলফ্রেজ 
কমিটিতে বোম্বাইএর ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্‌ চেম্বারের 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের জ্রম্য 
ইত্ডিজিনামস ম্যান্ুফ্যাকচারাস এযাসোসিষেশনের 
কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেনঃ_সভাঁপতি 
অধ্যাপক এস, কে, রায়; সহকাবী সভাপতি 
মিঃ হরদত্ত রায় শুক্লা ১, অবৈতনিয় যুগ্ম সম্পাদক 
মিঃ এস, সি, দে ও যিঃ পি, কে, দত্ত ; কোবধ্যক্ষ 
মিঃ ড়ি, এন, বসু । 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্ত 
ইনসিওরেন্স ইপণ্ডিষান ইনৃষ্টিট্যুটের কর্মকর্তা 


সভাপতি মিঃ বি, সি, ঘোষ এম, এল, এ, 
(ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স ) ; সহকারী সভাপতিগণ' 
মিঃ পি, আর, গুপ্ত (রুবি জেনারেল ) ; মিঃ এস,. 
এন, রায়চৌধুরী ( বোদ্বে মিউয্যু়্যাল ) ও মিঃ এস,. 
সি, মিত্র ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল); সাধারণ সম্পাদক 
মিঃ এস, কে, আচার্য্য চৌধুরী (বঙ্গলক্ষ্মী ); যুগ্ম 
সম্পাদকগণ মিঃ বি, এন, চৌধুরী (হিন্দুস্থান কো- 
অপারেটিভ ) ও মিঃ এস, বসাক (ভমিনিয়ন ); 
কোষাধ্যক্ষ মিঃ এইচ, সি, নাগ (প্যালেডিয়াম ); 
ও হিসাবপরীক্ষক মেসার্স রায় এ্যাণ্ড বাগচী । 

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ 
গ্াশেগ্তাল নিউটিমেপ্ট লিঃ, এরিয়ান্‌ পেপার 
মিলস্‌ লিঃ প্রভৃতির মানেজিং ডিরেক্টর ও. 
কলিকাঁতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিঃ এস, চ্যাটাজ্জি 
সম্প্রতি বিলাতের পথে রওয়ানা হুইয়া গিয়াছেন 1 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের ইচ্ছাও তাঁহার আছে।, 

ঝা যা * 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্যাটিষ্টিকস এ্যা্ড ইকোনমিকস- 

এর অধ্যক্ষ ডাঃ এন, এস, আর শান্ত্রীকে, দেশের' 


অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাৰ্য্য. 
চালাইবাঁর জগ্ভ নিযুক্ত করা হইয়াছে। 





কোন ব্যালং ৫৯৮৯ 


বাঞ্চ_বড়বাঁজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
সুবিধাজনক সর্ভে গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাঁকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় 


চেয়ারম্যান__মিঃ দেবেক্জ্রনাথ মুখার্জির, প্রাক্তন মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । 


























--8 ডিরেক্টর বোর্ড £= 
শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস (চেয়ারম্যান ) 


ব্যবসায়ীদের | সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 
রাখিয়া টাকা দেওয়া হয় 


|. ৯-৭, ক্লাইভ ফ্ীট ঃ কলিকাতা 














হিন্দ মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং 
কর্পোরেশন লিঃ 

অন্কত্ৰ উপরোক্ত কোম্পানীর একটী সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইল। ভারত সরকারের 
সাপ্লাই বিভাগের ভূতপুর্রব সহকারী ইপণ্ডাধীয়াল 
প্লানিং অফিসার শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী ম্যানেজিং 
এজেন্টস হিসাবে এই কোম্পানীর পরিচালনাভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ অভ্র এবং অন্রশিল্প 
সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনা কোম্পানীর উদ্দেশ | 
এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর যোগ্যতা স্থপরিচিত। 
ইংরাজী ভাষায় অত্র সম্পর্কে তিনি '‘হাণ্ড-বুক অব 
' মাইকা? নামে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা 
কেবল এদেশে নহে পৃথিবীর অগ্তান্থ দেশেও সমূহ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
উহার একটা বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে 
আমরা আশা করি যে, তাহার গ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
পরিচালনাধীনে কোম্পানী উহার অভীপ্সিত উদ্দেস্ত 
সাধনে সফলকাম হইবে । কোম্পানীর পরিচালক- 
মগ্ডলীতে অগ্ঠান্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীও 
যোগদান করিয়াছেন | এরূপ অবস্থায় কোম্পানীর 
€ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার অল্পসময়ের মধ্যে 

বিক্রীত হইয়া যাইবে আশা করা যাইতে পারে। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 


দি স্কীনল্যাণ্ড লি:-ডিরেক্টর--মিঃ সুরেশ- 
প্রসাদ ঘোঁষ। রেঞিষ্টার্ড অফিস-_১, ,ডেকার্স” 
লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মুলধন_-€ লক্ষ 


টাকা । ফিল্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ৷ 
মুখাজ্জি ট্রেডিং কর্পোরেশন লি: 


ডিরেক্টর--মিঃ শিব চাটাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস 


২৮/১১এ, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত যূলধন--২০ হাজার টাকা। সেক্রে- 
টারী ও ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 
পাঁবলিসিটি কর্পোরেশন লিঃ-_ডিরে- 
ক্টর--মিঃ সুভাষ দে। রেজিষ্টার্ড অফিস- ২, 
চার্চ লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত বাতি 
২০ হাজার টাকা। 
হুগলী ট্রান্সপোর্ট কোং, লিঃ__ভিরেক্টর__ 
মিঃ রঞ্জন বসু । রেজিস্টার্ড অফিস--৩১, জনক 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-_৫ লক্ষ 
টাক! । মোটর গাড়ী চলাচলের ব্যবসা । 
পাইওনীয়ার আইস এণ্ড রাইস মিল্স্‌ 
লিঃ _ডিরেক্টর-মিঃ আুধাংস্তবিষল চক্রবত্তী ৷ 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৭, রামকৃষ্ণ মিশন রো, উয়ারী, 
ঢাকা, অনুমোদিত মুলধন-_-৯০ লক্ষ টাকা | 
দি চারু ট্রেডিং (ইণ্ডিয়া) কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ মনসাঁচরণ ব্যানাজ্জি। রেভিষ্টার্ড 
অফিস--৩/৪, ষদ্বনারায়ণ দাশ লেন, ঢাকা | অম্ু- 
মোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা । ওধধ ব্যবসায়ী । 
ন্যাশ নাল ইত্ডিয়ান প্রিন্টার্স এণ্ড পাব 
ভিশীর্স লিঃ_ভিরেক্ঈদ্ব-_মি: শচীন্ন্্র মৈত্র। 
রেজিস্টার্ড অফিস-২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ৷ 
অন্ধমোদিত মুলধন_-« লক্ষ টাকা। মু্রীকর» 
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা । 


KE] 





| মিঃ ভি এন চাটাজ্জী এফ, আর, ই, এস্‌, 


_কোগ্সানী প্রসঙ্গ 


হিন্দুন্থান নেভিগেসন গ্যা্ড শিপবিল্ডিং 
কোং লিঃ _ভিরেউর-_মিঃ কে. সি. চ্যাটাঙ্জি। 
রেজিষ্টার” অফিস-_-১এ, ভ্যান্দিটার্ট রো, কলিকাতা। 
অঙ্থমৌদিত মুলধন--£ কোটা টাকা। জাহাজ 
নিশ্বাপ-কারকের ব্যবসা । 

উল টেক্সটাইলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর__মেজর 
পি, বর্ধন। রেজিস্টার্ড অফিস--১৩৫নং ক্যানিং 
ইট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন_-২৫ লক্ষ 
টাকা । পশমজাত ত্রব্যাদির ব্যবসা। 

শেয়ার টস লিঃ ন্যানেছিং ডিরেউর-_ 
মিঃ ডি. এন. চ্যাটাঞঙ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস-_-৩১, 
আশুতোষ যুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । শেয়ারাদির ব্যবসা । 

জী লক্ষ্মী'ল্যাণড ট্রাষ্ট লিং ডিরেক্টর মিঃ 


এন. কে. সেনগুপ্ত । অনুমোদিত যুলধন-_১ লক্ষ 





টাকা । জমি ও ইমারতাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা । 


ভচ্ুদ্বিয়া যাক্ষিং 
8 কর কিনিও 


হেড অফিস £ ২১এ,ক্যানিং ট্রাট, কলি: 
ফোন £ ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম £ ্ুংরুম 

শাখাসমূহ ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, 
ওঁরদ্লাবাদ, জঙীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়! 


| ধু লিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোর্নগর, রঘুনাথগঞ্জ ও 


সোনারপুর । 
lo ডিরেক্টর £ 


(লণ্ডন) 





অটোমেটিক প্রিণ্টাস“লিঃ-ডিরেক্টর-- 
মিঃ কে, কে, বাগরী । রেজিস্টার্ড? অফিস--৮৬বি, 
ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন_-১০ 
লক্ষটাকা। মুদ্রাকর ও «মনোহারী দ্রব্যাদির 
ব্যবসা । 


দিলেন্টেভ রাণীগঞ্জ কোলিয়ারিজ লিঃ 
ভিরেক্টর--যিঃ এন, এন্‌, ব্যানাজ্জি। রেজিস্টাড 
অফিস-_৩১বি, একভালিয়া রোড, কলিকাতা । 
কয়লা ও খনি মালিকাদির ব্যবসা । 

বাঙ্গুর ব্রাদার্স লিঃ__ভিরেক্টর_মিং এন্‌, 
বাঙ্গুর। রেছিস্টার্ড অফিস-_৯, ক্লাইভ ষ্ট্রাট, 
কলিক।তা। অম্থমোদিত মূলধন--৫০ লক্ষ টাকা। 
এজেন্সীর ব্যবসা । 









ক্লিয়াৰিংএর পূর্ণ সযোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা :₹ চট্টগ্রাম, চন্দননপর 


রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সাস্ভাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ ৷ ] 








মদের হার 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড 8% 






বাজার চঙ্গৃতি শেরার ক্রয়-বিক্রয় কর! হয় 


Landis olds 





দ সিলেট ইণ্াষীয়াল ব্যাঙ্ক ₹ | 


হেড ভি রা স্থাপিত-_-১৯২৮। 


> ৮ 75: ফোন নং--ক্যালকাটা--৫৬০৭ 
হ। বড়বাজার --৯, পগেয়। পন্রী। 
৩। কলেজ গ্লীট --৭৯২, হ্থারিসম্‌ রোভ্‌-এ 
(কলেজ ষ্ট্ৰীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 





আসাম বাঙ্গালা 
শিলং, আদায়ীকৃত মুলধন ও চট্টগ্রাম, 
শিঙ্গচর, রিজার্ভ ফণ্ড__ ঢাক, 
গ্ৌহাটি, 9,00,000. নারায়ণধাঞ্জ, 
করিমগঞ্জ, বত ময়মনসিংহ, 
মে জার, কিশোরগঞ্জ, 
নওগা, কাৰ্য্যকরী মূলধন-_ hs 
ছাতক, প্রায় ১,৭৫,০০,০00২১ * 
হবিগঞ্জ । PE 
_ব্যান্কের ৪১ 
১। জিলেট ৩।.. শিলচর 
২1 শিলং ৪1 ঢাক! 
কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্এ অমি লওয়া ' হইয়াছে। 
02 বালিগঞ্জ শাখা খোলা হইবে । 
মিঃ পি, কে, চক্রবস্তী, মিঃ জে, এম, দাস, 
ম্যানেজিং জেনারেল ম্যানেজার 


২০২ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

হাওড়া মিলস কোং, লিঃ-১৯৪৫ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয়মাসের জঙ্ক প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৭1০ আনা । ইহার পূর্ব" ছয় 
মাসের অগ্ভও অনুরূপ হারে ভাভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। রিলায়েন্স জুট মিল্‌স কোং, লি: 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা, বাধিক ১২৫০ আনা । ইহার ( 
পূৰ্ব্ব ছয় মাসের. জন্ভও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ 
'দেওয়া হইয়াছিল). সেপ্টযাল কারকে্ড কোল 
কোং, লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
তির বাধিক ৮দ০ 
আনা। ইহার পূর্ব্ব ছয় ‘মালের জন্তও অমুরূপ 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। জেনারেল 
ষ্টনেণ্ট এণ্ড ট্রাষ্ট কোং, লিঃ_-১৯৪৬ 
সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ছয় মাসের আস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ২২ টাকা । ইহার 
পূ ছ্য মাসের সত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
হাত আনা" হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
ইনভেষ্টমেন্ট . এণ্ড. ফিনান্স কোং, লিঃ 





১৯৪৬ মালের ₹৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ছয় ‘মাসের ' 


অঙ্ক প্রতি-শেয়ারে শতকরা বাঁধক “৩২ টাকা। 
্‌ ইহার পূর্ব ছয় যাসের জস্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
' বাঁধিক'৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
« জ্শোপাল পেপার মিলস; 'লি:_ ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিয়েঘর পর্য্স্ত ছয় মাসের ভষ্ঠ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬1০ আনা, ইহার পূর্ব 


ছয় মাসের জ্যও . অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 'দেওয়া 


হইয়াছিল ৷৷. আনন্দরাগ টি, কোং, লি: 
১৯৪৫ সালের ৩১শে 'ডিলম্বর!পর্যস্ত এক বৎসরের 
অস্ত প্রতি শেয়ারে ' করা বার্ষিক ' ১২/০ '|আনা। 
হইয়াছিল । আরকু পুর টি কোং, “লি: 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের- ' 
জন্য প্রতি:.শেয়ারে শতকরা, বাধিক ৫২. টাকা... 
ইহার পূর্ব বরের জনও অনুরূপ হাঁরে লভ্যাংশ ', 
“দেওয়া হইয়াছিল জাটলিবাঁড়ী'টি কোং, লিঃ 
1১৯৪৫ সালের চিটশে ডিসেম্বর, পর্যন্ত এক' বৎসরের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১০২ টাকা" 


। 
ইহার পর্ব বখসূরের গন্য প্রতি শেয়ারে: শতকরা 


বাখিক থা আনা হারেসভ্টাংশ দেওয়া হইয়াছিল ৃ 


টেজপানি টি কোং, লিঃ_-১৯৪ংদ্ুসালের' ৩১শে 
,. ডিসেম্বর, পর্য্যস্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ' 
' শতকরা ব্য্খিক ১৫২ টাকা । ইছার পূর্ব বৎসরের 
.অস্ভও অমুরূপ- হারে পৃরত্যাংশ . দেওয়া হইয়াছিল? 
| বীরপাড়া টি কোং,লি::-১৯৪৫ সালের ৩১শে 















আঁঘিক জগৎ 


[ ২৪শে জুন, ১৯৪৬ 





ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের দম্ভ প্রতি শেষাবে 
শতকরা বাধিক ৮২ টাকা | ইহার পূর্ব বৎসরের 
জম্ভও অমুরূপ হয লভ্যাংশ দেওযা হইয়াছিল। 


এলেনবারি কোং, লিঃ-_-১৯৪৫ সালের 
৩১শে ভিসেম্বর 'পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। ইহার পূর্ব্ব 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে" শতকরা বাধিক 
৬০২. টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াচিল। 
মিনারেলস্‌ ডেন্তেলপ মেণ্টস্‌ ' 
কোং লিঃ-_১৯৪৫ সালের ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৪০ আনা । ইহার পূর্ববর্তী ছয়মাসের জগত কোনরূপ 
লভ্যাংশ দেওয়া হষ নাই । করোনি 
লিঃ_-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জদ্ঠ, প্রতি শেয়ারে বাধিক ৭৫২ টাকা। 
ইহার পুর্বববস্তী .১ বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
বাধিক ৬৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


ইউনাইটেড | 
হণ্ডাষ্ী য়াল 


জ্যাক ভিলন্মিক্েজ্ভ 

স্থাপিত ১৯৪০ 
সিভিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 

. চেয়ারম্যান_-গ্্ীয়ক্ত যদুনাথ রায় 

নি সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 

. « যাবতীয় : কাজ করা হুয়। 

: হেড অফিস 

+}, অয়লেল চো কলিকাতা 

চা 'শাধাসসুহ_ 

বড়বাজার, শ্তামবাদার, হাটখোলা (কপি ছাঁত!) 


ঢাক], নারায়ণগঞ্জ চাদপুর, ময়মনসিংহ ও. 
'পে-অফিজ 3 মিরকাদিম। 














ও জ্েনীরেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি, 












ভিউ 2 


দু 


'~ হেড. অফিস $= 
মাও বি এপ্রোচ কলিকাতা 
শাখাসমূ 
শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রীচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর 


= জবপ্রকার ব্যাং কারী করা হয় 


নিউ সিম্নাটোলিয়া টী কোম্পানী লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । 
ইহার পূর্ববর্তী বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শত- 
করা বাখিক ২৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । নিউ চুম্‌টা! টী কোম্পানী লিঃ__ 
১৯৪৫ সালের+ ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬০২ টাকা। 
ইহার পূর্ববন্তী এক বৎসরের জদ্ভ প্রতি শেষারে 
শতকরা বাধিক ৮০২ হারে লত্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল | দ্রি ইখেলবাড়ী টা কোম্পানী লিঃ 
--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জগ্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ৭০ আনা। 
ইহার পূর্ববর্তী এক বংসরের জন্তু প্রতি শেয়ারে 
শতকরা ,বাখিক ২1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । 


গ্রহণ করা হয়। 
স্থানীয় হেড অফিল £ 
কলিকাতা * 
মান্্াজ 
এতত্যতীত ভারতের সর্ববত্ || 
ব্ৰহ্মদেশ ও মিংহলে ৪**এর ' 
উপর শাখা ও সাব-অফিস 
রাহযাছে। 
লণ্ডন অফিস £ 








ফোন-__কলিঃ ৩৪৬ | 





হ্‌ 













ম্যানেজিং ডিরেক্টর : -এস, চৌধুরী 








£ ক্যাল ৪০৫৩, 


শতকরা ১২ 
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সর্বপ্রকার 





লাভে ড ব্যান্কিং কর্পোরেশন 


৯ছিলন্মিতউ ত === 
৩1১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । . 
শাখা 2 ব্ড়বাঁজারি, স্তামব্াজার (কলিকাতা! ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 


মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাকুড়া, শিয়াখাল! । 
বার্ষিক 


স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়। 
৯) ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 
১০ ্রানেছিংভিনেইরস-_মিঃ এন কে ভট্টাচার্য, মিঃ এন এল মুখার্জি 









হেভি শতকরা ২11০ 


























- টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২১শে জ্ুন--কলিকাতার টাকার 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার চাহিদা সম্পর্কে 
বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই এবং টাকার 
বাজারের অবস্থাভেও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । 
চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানাদি যথেষ্টই ছিল, 
কিন্ত কাজকারবার বিশেষ হয় নাই। চাহিবামাত্র 
পরিশোধের সর্থে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে যে “কল 
টাকার লেন-দেন হইয়াছিল তাহার সুদের হারও 
অপরিবত্তিতই ছিল। এই সুদের হার কলিকাতায় 
ছিল শতকরা 1০ আনা এবং বোষ্বাইয়ে ছিল শত- 
করা ।০ আনা । আমানতী টাকার সুদের হারেও 
কোন পরিবর্তন হয নাই। 

আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের পক্ষ 
হইতে ট্রেজারী বিলের অন্ত কোন আবেদন আহ্বান 
করা হয় নাই। গত হ৬শে মার্চের পর হইতে এ 
পধ্যস্ত এই ১২ সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী 
বিলেব জন্য কোন আবেদন চাওয়া হয় নাই ; কিন্ত 
সম্প্রতি বিজ্ঞপিত হইয়াছে যে, আগামী ২৫শে জুন, 
মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে সকাল ১১টা (ষ্্যাপ্ডার্ড টাইম ) 
'পর্্যস্্ এবং অপরাপর কেন্দ্রে আগামী ২৪শে জুন, 
সোমবার, কাজ্জকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী 
২ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার গ্রহণ করা 
হুইবে! াহাদের টেগার চুভান্ততাবে গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৮শে জুন শুক্রবার 
দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অন্তাষ্য সর্ত্তাদি 
পূর্ববথ। | 
. গত ১৪ই জুন শুক্রবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ইন্থ্য বিভাগের অশ্থকুলে মোট ৫ কোটী ৩৭ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। 
'_ আলোচ্য.সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
কোন কর্দতৎপরতা! . দেখা বায় নাই--পামান্ঠ 
পরিমাণ রপ্তানী বিলের যোগান ছিল, কিন্ত ‘রেমি- 
ট্যান্সে'র কোন চাহিদাই ছিল না। বিনিময় বাট্রার 
হারেও কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই; বাটার 
হার নীচে দেওয়া হইল 
টেলিঃ হুপ্তিঃ (প্রতি টাকায় ) ১ শিঃ 


ও দৰ্শনী (aR a: ). ৮ গত. 
ডি. এ. তিন মাস (শ ৮) ১ শিঃ ৬র্ছ পেঃ 
ডি. এ. চার মাস (* *) > শিঃ ৬১% পেঃ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩২০ আনা । 


রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাঁব-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ১৪ই জুনের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ও 
তারিখে ভারতে চলতি ' নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৪৫ কোটা ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৪৬ কোটী ৪৩ 
লক্ষ ৬ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে 
তারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৩ কোটী 
৯৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা । গত ৭ই জুন রিজার্ভ 
ব্যাক্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১৫ কোটা 
' ৬০ লক্ষ ৫৯ হাজার ও ৩১০ কোটী ২৮ লক্ষ ৮৩ 
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তই পেঃ ' 


/ 


বাজারের হালঢাল 


ছাঁজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই প্রকার 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৩ কোটা 
২৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ও ৩০৮ কোটী ৪৪ লক্ষ ১১ 
হাজার টাকাঁ। প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ 
সালের ৮ই জুন তারিখে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৬১৮ কোটী ৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার ও ২৩৩ 
কোটী ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২১শে জুন---অদূর ভবিষ্যতেই 
কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে 
এই সাধারণ ধারণার প্রভাবে আলোচ্য সপ্তাহে 





কলিকাতার শেয়ার বাজার গত সপ্তাহের তুলনায় 





বিশেষ ‘গরম’ হইয়া উঠে। বোস্বাই হইতে ক্রমাগত 
“তেজী” খবর আসায় প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটের 
আশঙ্কাও বাজারের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার 


-করিতে পারে নাই। এমন কি অনেকেরই ধারণা 


ছিল যে, আপোষ আলোচনায় একটা সুরাহা 
হইবে এবং প্রস্তাবিত ধর্শঘটের আশঙ্কা দূরীভূত 
হইবে। কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব 
গ্রহণের অসমধিত সংবাদ এবং মুসলিম লীগের 
তরফ হইতে কংগ্রেসের দাবীর বিরোধিতার খবরে 
বাজারে খানিকটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠে 
এবং দরও কিছু নামিয়া পড়ে। কারবারীদের 
মুনাফাশিকারের চেষ্টার ফলেও দর খানিকটা 
নামিয়াছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবারে আবার বাজারের 


কুটিরই হোক্‌, প্রাসাদ বা কারখানাই হোক্‌, 
নির্মাণকার্য্ে ইস্পাত বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ 
গ্রহণ করে। 





১১১১১ 


. ২০৪ 


আর্থিক জগৎ 





উন্নতি ঘটে এবং কর্ম্মতংপরতাও বিশেষ বৃদ্ধি পায়। 
কয়লাখনি ও পাটকলের শেয়ারের কাঁজ'-কাঁরবার 
খুবই বাড়িয়া যায়। বিশেষ করিয়া 
পাটকলের শেয়ারগুলির দর খুবই বৃদ্ধি 
পায়। শুক্রবারে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
কোন কাজ কারবার হয় নাই। কাশ্মীর সরকার 
"পণ্ডিত নেহকুকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে আজ 
শেয়ার বাজারে হরতাল প্রতিপাঁলিত হয়, ফলে 
বেল ধর্মঘট প্রত্যান্ত হওয়ার খবরেও বাজারের 
প্রতিক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। তবে আশা 
করা যায়, আগামী সোমবার যখন বাজারে আবার 


কাজ সক হইবে, তখন ইহার ফলে বাজার বিশেষ , 


“তেভীঃ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ--আলোচ্য সপ্তাহে 

(কোম্পানীব কাগজের দিকে দাদনকারীরা সেরূপ 
নজর দেয় নাই। শতকরা আনা স্থদের 
কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনা! ১০৪৩/০ আনায় 
সুরু হইলেও পরে দর ১০৩%০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া 
পডে। কিন্তু আবার দ্র আনা পৰ্য্যন্ত 
উঠিয়া পরে ১০৪4/১০ আনা দরে বাজার বন্ধ হয। 
শতকরা ৩৯ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের 
১০৪1%০ আনা পৰ্য্যস্ত বেশ চাহিদা ছিল। মেয়াদী 
খণপত্রের মধ্যে শতকরা ৩২ টাকা সুদের খণপত্র 
(১৯৭০-৭৫) ১০৪০ আনা, ৩২ টাকা সুদের খপপত্র 
'' (১৯৫৭) ১০৩৮০ আনা পৰ্য্যন্ত বেচাকেনা হুইয়াছে। 
৪, টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) থণপত্রের দর ছিল 
১১৫1০ আনা ! | 

ব্যাঙ্ক --ব্যাঙ্কের শেয়াবের বেশ চাহিদা ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে বোম্বাই. 
হইতে ‘তেজী’ খবর আসায় বাজার ‘গরম’ হইয়া 
উঠে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (এফ, পি )-এর দর 
৩০১৫৯ টাকা এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঞ্ষ (কন্টি, ) 
এর দর ৮০৬২ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। তবে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দর ১৭৫ টাকার বেশী পাওয়া 
যায় নাই। বাজার বন্ধের মুখে ইউনাইটেড 
কমাশিয়ালের দর ছিল ১৩৩1০ আনা। 

চটকল-_আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ারেই 
খুব সম্ভবতঃ সকলের অপেক্ষা বেশী নজর দেওয়া 
হুইয়াছে। ফলে কর্মতৎপরতাঁও খুব দেখা গিযাছে ; 
এবং দরও চড়িয়াছে অনেক; বিশেষ করিয়া বেশী 
দামী শেয়ার সমূহের । গত সপ্তাহে হাওড়ার দব 
ছিল ১৩৫৪০ আনা, কিন্তু এবারে তাহার দর ১৪২০ 
পধ্যস্ত উঠে! নুতন শেয়ারবিলের খবরে কেল- 
ভিনের দর ১৮০০২ টাকা! হইতে ১৯৬০২ টাকাষ 
চড়িয়া যায়। আবার বোনাসের গুজবে এলাই- 


৩1০ 


১০৪॥০ 


য়েন্লের দর উঠিয়া ১২৭২২ টাকায় জীভায়। ৪৮৪২ : ক 
টাকা দরেও বরানগরের যথেষ্ট চাহিদা ছিল, আবার (4 

১৯২ টাকা চড়িয়া ডালছোসীর দর ৫২৯২ টাকা | 
টাকার বেশী দর | 
পাওয়া যায় নাই । গ্যাঞ্জেসের দর ৮৩৫ টাকা ও | 


হইলেও বন্ধের সময়ে ৫২০২ 


৮৬২২ টাকার মধ্যে উঠানামা! করিয়া ৮৫২৯ টাকায় 
বেচাকেনা বন্ধ করে। ১১১৪২ টাক! পর্য্যন্ত 


কামারহাটির ক্রেতার অভাব হয় নাই। ওরিয়েণ্টের I 


কাজ শেষ হয় ৪৮২২ টাকা দরে। 


কয়ল! খনি__বেশী চাহিদা থাকায় আলোচ্য | 


সপ্তাহে কয়লাখনির শেয়ারগুলির রেচাঁকেনা বেশী 


হইয়াছে । ৯৭৫২ টাকা পথ্যস্ত বেঙ্গলের ক্রেতার { 


অভাব দেখা দেষ নাই, কিন্ক ছুনাফা শিকারের ফলে 


বন্ধের মুখে দব ৬২ টাকা! পড়িয়া যাষ। ৫৪1%০ 
আনা পর্যন্ত বরাকরের বেশ চাহিদা ছিল। গত 
সপ্তাহে জগলদাগার দব ছিল ২১৪০ আনা, কিন্ত 
আলোচ/ সপ্তাহে চড়িযা দাডায় ৩৭২ টাকা । ৫৫২. 
টীকা দরে কালাপাহাভীব যথেষ্ট বেচাকেনা 
হইয়াছে । সন্তোষজনক র়াগ্মীষিক ' রিপোর্ট 
প্রকাশ পাওয়ায় সাউথ করণপুবার দর ৪৮/০ আনা 
হইতে ৫০৮০ আনায় উঠিয়া যায়। ইকুইটেবল-এর 
দর ছিল ৮৭০ আনা। 

চাবাগীন--চাবাগানের শেষারসমূহ এখন 
দাদনকারীদের আকর্ষণীয় বস্তু হইযা রহিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের কাজকর্ম বেশ 
ভালই হইয়াছে। বিশ্বনাথের দর ৫৯২ টাকা 
পর্যন্ত উঠে ; ৩২২ টাকা দরেও তেজপুরের যথেষ্ট 
ক্রেতাই ছিল। ৩৬1০ আনা পৰ্য্যন্ত সেপাই-এর. 
কাজ কারবার হুইয়াছে। ক্রমবর্ধমান দরে প্রায় 
সকল শেয়ারের অন্যই বিশেষ চাহিদা দেখা 
গিয়াছে । ও 

কাপড়ের কল__এই বিভাগের কাজ কার- 
বারে আলোচ্য সপ্তাহেও বিশেষ উন্নতি দেখা যায় 
নাই, এবং দবেরও বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে 
নাই। কেবলমাত্র মুইর মিলের দর ৬৬৩২ টাকা 
হইতে চড়িয়া ৬৮৩২ টাকাষ উঠে। এলগিনের দর 
ছিল ৯১০ আনা কিন্তু বাউরিয়া ৯৭৭২ টাকা 
হইতে উঠিয়া ১০০৯২ টাকায় দড়ায়। ৮/%০ 
আনা দরে নিউ ভিক্টোরিয়া হস্তান্তরিত হইয়াছে । 

ইঞ্জিনিয়ারিং_গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের দরে যে অবনতি ঘটে, আলোচ্য সপ্তাহে 
তাহার উন্নতি ঘটে এবং দর ৬১।০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠে, কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাদির দরুণ পরে 
আবার পড়িয়া যায় সত্য, পরে বৃহম্পতিবারে 
বাজার বন্ধের সময় আৰার একটু উন্নতি দেখা যায় 
এবং ৬০।০ আনা দরে এ সপ্তাহের মত বেচাকেনা 
শেষ হয়! ৫৪১২ টাকা হইতে চভিষা বার্ণ 
৫৫৭২ টাকা পর্যযস্ত উঠে। হঠাৎ এ সপ্তাহে 
ঘহ্যাশেষ্ঠাল আয়রণের খুব আদর” বাড়িয়া যায় 
ফলে ১৪%%০ আনা হইতে তাহার দর ১৭1০ 
আনার দীড়ায়। ৫৪81%০ আনা পর্যন্ত গ্রীল 
কর্পোরেশনের বেচাকেনা হুইয়াছে। ৃ 

বিবিধ--৭/০ আনা দরে যথেষ্ট পরিমাণ 


" ব্রিটিশ বাৰ্শ্মা পেট্রোলের বেচাকেনা হইয়াছে । 


আবার ১/০ আনা দরে আসাম স’ মিলেরও খুব 
চাহিদা ছিল। ৩৩৪২ টাকা দরেও ইণ্ডিয়া 
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জেনারেল নেভিগেশনের ক্রেতার অভাব ছিল না। 
৩৬০২ টাকা হইতে চডিয়া টিউন ইন্দ,বেন্প-এর 
দর ৪৫৮২ টাকায় উঠে। ১১০৭০ আনা পর্য্যন্ত 
দ্যাশেষ্যাল টুব্যাকোর বেচাকেনা হইয়াছে । 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২১শে জুন_গত কয়েক সপ্তাহ 
হইল পাটের বাজারে:ষে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে 
আলোচ্য সপ্তাছেও তাহার বিশেষ কোন উন্নতি 
ঘটে নাই। 


আশা করা যায়, আগামী কয়েক সপ্তাহের 


'মধ্যেই মফঃশ্বলের বাজারে নৃতন পাট পাওয়া 


যাইবে । এবারে কি পরিমাণ পাট জন্মিবে তাহার 
এখনও,কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। তবে একটি 
সাম্প্রতিক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বিভিন্ন 
পাট অঞ্চলের আবাদের 'পূর্বাভ!য” আগামী রা 
জুলাই হইতে ১২ই জুলাই পৰ্য্যন্ত বাংল৷ সরকারের 
দপ্তর. রাইটাস' বিল্ভিংসের “ওয়েষ্টার্ণ আর্কে'তে 
টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে । তবুও অগুমান করা 
হইতেছে যে, গত বৎসরের সমান পরিমাণ পাটই 
হয়তো এবারে উৎপন্ন হইবে এবং দরও হয়তো 
এবারে আরও একটু ‘গরম’ থাকিতে পারে । 

ইতিমধ্যে কাষ্টম কর্তৃপক্ষ জাহাজী কারবারীদের 
নিকট হইতে আগামী আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উত্তর 
আমেরিকা, কানাডা এবং গ্রেট বৃটেনের কাছে 
বিক্রীত তাহাদের কাচা পাট আর ছালার হিসাব 
চাহিয়াছেন। 

আলোচ্য সপ্তাহেও তিনটি কলে কোন কাজ 
হয় নাই। 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে 
প্রকৃতপক্ষে কোন কাজকারবারই হয় নাই। 
রপ্তানীর কাজে এক অচল অবস্থার হাটি হইয়াছে । 
পছন্দ মত মালের যোগান মোটেই পাওয়া যায় 
নাই। মনে হয় জুনে রণ্যানীর “কতারিং কাজ প্রায় 
শেষ হুইয়াছে। কলমালিকরা নিজেদের মধ্যে ৮৮1০ . 
আনা দরে ফার্টও ৮৫ আনা দরে লাইটিংসএর 


'বেচাকেনা করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। রেডরুট- 


এর দর ছিল ৯৫২ টাকা, আউটপোর্ট গেষ্ট হ৩এর 
৮৬২ টাকা, আউটপোর্ট তোষার ৭৭॥ আনা, আউট- 
পোর্ট ডেইজী ২।৩এর ৭৮২ টাকা ও ৪এর দর 
ছিল ৭৩1০ আনা। 

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য গপ্তাছেও 
অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। সর্কোচ্চ 
দ্ররেও বিক্রেতার দেখা মেলে নাই। 


=, লাক্স লিঃ 
হেড অফিস ৫_-১*নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


শাখাসমূহ 
বড়বাক্ার, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌযুহি নী, বস্থরহাট, কিশোর গঞ্জ, 
তেজপুর, সিরাজদিঘা, ব্রাঙ্গাপাভা, জামুগুডিহাট, হা, 
রাঁসড়া, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার। 


5 শাখা ২২শ মার্চ ' ৪৬ খোলা হইয়াছে । 


আনি আর, নিন 











) 
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গত সপ্তাহে ভারত সরকার আরও কুড়ি হাজার 
শাঁইট ‘বি’ টুইল এর অর্ডাব দেওয়ার পবই সবকাব 
কর্তৃক 'আটক করা মালের অবশিষ্টাংশও ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। ‘বি’ টুইলের অনিয়ন্ত্রিত দর ক্রুত- 
তালে চড়িয়! যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটজাত অপরা- 
পব দ্রব্যের দরও ‘গরম’ হইয়া উঠে। সামাষ্ত 


কয়েক দফা ছাড! সর্বোচ্চ দরেও আলোচ্য 


সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে কোন মাল সংগ্রহ 


করা যায় নাই। 


গত ৮ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উাহাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য বিক্রীত 
হইয়াছে: 


জুন/জুলাই ফরোয়ার্ড 
"চট ৩০,৩৫১৭০০ গজ ১,৫৪,৭৪,৮৬৯ গজ 
টুইল ১৯,২ ৪/৯৭৯ * ২১,৫১,৭৮৩ ৮ 
'প্লেইন ১৫,৩৬৩,০৬৫ ৮ ৯৬,৩৭,৫৯ ” 


মফঃস্বলের বাঁজারে সামান্য পবিমাণ নীচু জমিব 


-পাঁট দেখা গিয়াছে এবং কলিকাতার দরের তুলনায় 


সর্বোচ্চ দরে বেচাকেন! হইযাছে। 
বর্ষা সুরু হওয়ায় মফঃস্বলে বেশ ঝরা” চলি- 
তেছে। পাট আবাদের পক্ষে ‘খরা’ এখন বিশেষ 


‘দরকার হইলেও আবহাওয়ার অবস্থা দৃষ্টে আশা 


করিতে ভরসা পাওয়া যায় না! পশ্চিম বঙ্গের 


"তুলনায় পূর্ব বঙ্গে ফসলের অবস্থা কিছুটা ভাল 
“বলিয়া মনে হয়। গত বৎসরের তুলনায় নদীর 


জল এবারে বেশী বাডিয়াছে। জায়গায় জায়গায় 
:পাটগাছগুলি ছয় ফুট পথ্যস্ত হইয়াছে। 
গত বৎসরের তুলনায় এপর্যন্ত ঢাকা, হাজিগঞ্জ, 
আস্তগঞ্জ, আখাউভা, সরিষাবাড়ী ও ময়মনসিংছে 
১২ টাকা, টাপুর, নিলকিদামপাড়া, গাইবান্ধা ও 
.লাকালিয়ায় 8১০ আনা, সিরাজগঞ্জে ৮/১০ আনা, 


‘নারায়ণগঞ্জে ও ভাঙ্গ,রায ৮০ আনা এবং ইলাসিনে 
.৮/০ আনা পরিমাপ জমিতে পাটবুনানীর কাজ 
“শেষ হুইয়াছে। 


সোনা ও রূপ। 
কলিকাতা, ২১শে জুন_-আলোচ্য সপ্তাহে 


-কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে সোনার দর বেশ 


উঠানামা করিলেও দরের নিষ্নাভিমুখী প্রবৃত্তিটি 


বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। আলোচ্যে সপ্তাহে 
-কল্সিকাতা ও বোমাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 


সোনার সর্বোচ্চ ও সর্ববনিয় দর দাড়াইতেছে_ 
যথাক্রমে ১০৬1০ আনা ও ১০৫]/০ আনা এবং 
১০৬২ টাকা ও ১০৫২ টাকা । গত সপ্তাহে 
উহ? ছিল যথাক্রমে ১০৬/০ আনা ও ১০৫/০ এবং 
১০৬২ টাকা ও ১০৪২ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 





.. লট 
Pioneer Quality Manufacturer of : 
১0186616984 


Spring, Springwashers, Setscrews 

‘ Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. 


S. K. Dutt | 


‘ Manufacturer & Mill Furnisher, 
‘20, STRAND ROAD 
CALCUTTA 
Phone: Cal. 1434 





আর্থিক জগৎ 


কলিকাতা ও বোস্বাই বাজারে প্রতিথণ্ড গিনির 
দর ছিল যথক্রমে ৬৮২ টাকা ও ৮1০ আনা। 

বূপাঁআলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের , বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ ও সর্ক্বোনিয্ন দর দাডাইতেছে যথাক্রমে 
১৭৫৮০ ও ১৭৪1০ আনা এবং ১৭৮২ টাকা ও 
১৭৫1০ আন! । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
১৭৫২ টাঁকা ও ১৭৩1০ আনা এবং ১৭৬২ টাকা 
ও ১৭০২ টাকা 





র বাজার 

(দি বিনানী মেটাল ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত) 

কলিকাতা, ১৬ই ছুন-_বিদেশী বাজারে, ধাতু- 
দ্রব্যের দর বেশ চডা থাকা সত্বেও ভারতে দর 
পড়িয়া গিষাছে এবং খরিদ্দারেবও অভাব দেখা 
দিয়াছে। 

পিতল- প্রচুর পরিমাণ টুকরা ( scrap ) 
ভাঙ্গারী মাল বাজারে পাওযা যাইতেছে তবে 
মালিকানা সম্পর্কে সরকারী হু'সিয়ারী প্রভৃতির জন্য 
বিশিষ্ট খরিদ্দারদের অসুবিধা রহিয়াছে। কিন্ত 
যোগান যথেষ্ট বেশী থাকায় পিতলের দর কমিয়। 
গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকার যে দশ 
হাজার টন ঢালাই পিতল আমদানী করিতেছেন 
তাহার ফলে দর আরও পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা 
আছে। 


তামা-_ঢালাই ও ভাঙ্গাবী তামা ছুইএরই' 
দর সর্বোচ্চ দরের নীচেই রহিয়াছে। ঢালাই 


তামার যোগান কম হইলেও ভাঙ্গারী তামার যথেষ্ট 
সরবরাহ পাওয়া যায়। 

সীসা-বাজার বেশ চড়া ছিল। বিশেষ 
চাহিদ' ছিল না সত্য কিন্ত যোগানও ছিল খুবই 
কম। তবে পরে সরকারী দরের অপেক্ষা চড়া 


দরে বিদেশ হইতে কিছু প।রমাণ যোগানের আশ্বীস.. 


পাওয়া গিয়াছে। | 
টীন--ইতিমধ্যে সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষকে 


বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিবার অধিকার 


১৯৪৬ 


দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সালের 


রর 





হারার 


মৎস্য-রসিক ! --- 
এই বৃষ্টিতে একটিও মাছ তুল্‌তে পারবেন কিনা 


ভগবান জানেন, কিন্ত একটুও যে ভিজ্রবেন না 
তা জানি - আমরা । [মাথায় বর্ধাতি টুপী, 
গায়ে বর্যাতি কোট, আর পায়ে রবারের গাম 
বুট-সবই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফের তৈরী! 


ভিজবেন কি করে? 


ডাকব্যাক 


ভারতের জনপ্রির বর্ধাতি 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কম্‌ 
(১১৪০) 


কলিকাভা * নাগপুর * বোদ্বাই 


২০৫ 


গোড়ার ছষ মাসে সম্মিলিত টান কমিটি ভারতের 
জন্য ৬৪০ টন টান বরাদ্দ দিয়াছেন। দ্বিতীয়ার্দের 
বরাদ্দ সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। প্রকাশ, 
মালয়ের ৯টী টীন খনিতে শীঘ্রই কাজ সুরু হইবে । 

দত্ত আন্তর্জাতিক দস্তা বাজারের তেজীভাৰ 
এখনও বজায় রহিয়াছে এবং দরও বেশ চডিতেছে। 
ভারতের বাজারে যথেষ্ট দস্তা থাকায় মনে করা 
হইতেছে যে, এখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া লইলেই 
বিশেষ সুফল দেখা দিবে। 

প্যাণ্টিমনি--দরে কোন পরিবর্তন ঘটে 
নাহঁ। আত্তর্জাতিক বাজারের দরের তুলনায় 
ভারতের দর এখনও খুব চড়াই আছে। 


খাস্ত-সহ্কট 
আসন্ন ছুতিক্ষের প্রতিরোধের জন্য বাংলার 
প্রাদেশিক কমিটি এক প্রস্তাবে দেশবাসীকে মজুত, 
চোরাকারবাঁর ও ছূর্নাতি দমন এবং খাছ, বস্তু ও 
প্রাণধারণের অপরিহার্য. দ্রব্যসমূহের সুব্যবস্থা! 
করিবার উদ্দেশ্যে কেবল সরকারী সাহায্যের 
মুখাপেক্ষী না হুইয়া পিপলস ফুড কমিটি গঠন 

করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। 





+ 


টাটানগর ও আসানবনি ষ্টেশনের মধ্যবর্তী এক 
স্থানে বি, এন, রেলের একখানা মালগাডী থামাইয়া 
চাউল বোঝাই কতকগুলি বস্তা লুট করা হুইষাছে ।, 
উক্ত রেলপথের এই অংশে এই দ্বিতীয়বার গাড়ী 
.থামাইয়া চাউল লুঠ করা হইল । 


+ রি চে 
আসামের মৌলবীবাজার ও শ্রীমঙ্গল খানা 
এলাকায় ছুন্ডিক্ষ ঘোষণা করা হইয়াছে । 


প্র Ed * 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া জুন 
মাসে ভারতকে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৫০ টন গম বা 
গমঙ্গাত দ্রব্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। 


ক্ৰ ৬ পা 


চাউলের অভাবে নোয়াখালির হোটেলগুলি বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে। 


NOTHING IS STRONGER ---- 
৪83: THAN STRENGTH -- 


CASH and silt-edged securities. 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. 


READILY realisable and fully 
secured loans and advances 
account for. more than 25 per 
cent of our deposits. 





SOUND business assets account 
for more than 25 per cent of our 
deposits, 


Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


BANKERS’ . UNION LID. 


P-7, Mission Row Extn., 
j CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 











টেলিগ্রাম £ যেশখু 


















ফোন £ বিনা 


যখোহব-খুলনা ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড || 


হেড অফিস 3 ১২, ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা ৷ 


ছু ক্লাইভ উলীতউি 
ভ্িভভল ল্বাীল্ল ভিত লেল' ল্য 
হান্নান্ুল্ত্িত হুইন্লাছেে। 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা ৷ 


মে প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
| _ সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় 


চেয়ারম্যান, 


- বলায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর . 














ম্ধযান্ছেন্ল নিজস্ব 


নি 























অনাগত 











0] যান লিঃ. 


৪৩, ধর্মতল। প্রা, কলিকাতা 
ফোন £ র্যাল ২২৬০ (ভিন লাইন) 




















২০৬ আর্থিক জগৎ [২৪শে জুন, ১৯৪৬ 
সাপ্তাহিক বাজার দর 
১৪ই জুন ১৭ই জুন | >১৮ই জুন ১৯শে জুন ২০শে জুন | ২১শে জুন 
সোনার দর--প্রতি ভরি ( কলিকাতা) ১০৬/০ 2১০৫/০ ১০৫৮/০ ১০৫৮০ ১০৫০ 
ঞ ওঁ (বোম্বাই) ১০৬২ ১০৬৯ ১০৫]০ ১০৫7০-১০৫]০ ১2৫18 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 28০ ৯৪9 ১৭৪৪০ ১৭৫৮০ ১৭৪%০ 
গর এ (বোম্বাই ) ১৭৬৯ ১৭৮%০ ১৭৭০ ৯১৭৭৯২১৭৫০1 ১৭৬1০-১৭৫।০ 
গিপির দর--প্রতিখানা ( কলিকাতা ) ৮ চর ৬৮২ ৪৮২ ৬৮২ 
ঞঁ ( বোম্বাই ) ভার ৬৮০ ৬৮০ ৬৮০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
৫ (শতকরা বাধিক ) উড ৩১ ৩২ ৩২ ৩২ 
কোম্পানীর কাগজ ন্‌ 
কোম্পানীর কাঁগজ__-শতকরা ৩২ সুদের সা ১০৪1০-১০৪%০ 1১০৪1%০-১০ ৪/০ ই 
ক্র ঞ্র ৩]০ টাকা সুদের ১০৪৩/০ ১০৪1১০-১০৪%০ ; ১০৪1০-১০৩%০ ১০৪1০-১০ ৪৯২ ১০৪1০-১০৪২ 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩৬৫ ) Te 28S রঃ = ১০৩দ৩/০ 
৩২ টাকা স্থদের খপপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) >০৪/০ তি — = 
৪২ টাঁকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) = 2১১৫/০ ট্রি — — 
৫২ টাকা সুদের খণপন্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) এ লা = — 
. ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট ক ' 
হণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ৫৮1/০-৫৮৩০ | ৬০%০-৪৯.%০ | ৬১1৭-৫৯৩/০ | ৬১৩/০-৫৯৪%০ | ৬০৪০/০-৫৯/০ 
ষ্টীল কর্পোরেশন-_অভি ৫হ%৩/০-৫২৪০ | ৫৩৮/০-৫৩%০ | ৫৪৪%০-৫৩৪/০: ৫৪৪৩-৫৩1%/০ | &৪1/০-৫৩/০ 
কুমারধুবী-_অটি ১৬4০-১৬? | ১৬1/০-১৬%০ ১৬1০-১৬/০ ১৬৪০-১৬1/০ | ১৬৮০-১1১/০ 
ব্রেইতওয়েইট । ত 7 Mes ১৯০-১৯০০ 
জেসপ ৩৮৮০-৩৮৩/০ | ৩৮%০-৩৭1/০ | ৩৮11০-৩৮1০ ৩৮1%০-৩৮]০ ৩৮]০-৩৮/০ 
মার্শালস ১৫/০-১৫৮%০ | ১৫৮%০-১৫%৩ ১৫৪০-১৫1%০ | ১৫1%০-১৪৮১/০ | ১৫৯%/০-১৪৮০ 
ভাত্তিয়া এ ৩১%০-৩০1%০ ৩১/০ CE See FE 
স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৫৩/০-১৪৮%/০ | ১৬২-১৫%০ ১৭1০-১৬৯২ | ১৭1%০-১৬1%০ | ১৭/০-১৬৪০ IF 
আর্থার বাটলার ২৮%০-২৮৪/০ (২৮৪৩/০-২৮৪%০ | ২৪%/০-২৮॥%/০ | ২৯০০-২৯২ রি ‘ 
বার্ণ নু ৪525 ৫৫২২ ৫৫৭২-৫৫০- রি 
খনি__বার্দা কর্পোরেশন ৬৮/০-৬৪০ ৬৮%০-৬৪০ ৭1%০-৬৮৪%০ ৭/০-৭1/০ ৭1/০-৭1%৩ 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৪৮/০-৪4০ 89/০-8০ ৪8৩/০-৪1০ ৪8/০-৪৮/০ | ৪৪৩/০-৪৮/০ 
ব্যাঙ্ক-_রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! HE ১৭৩০ = ৭৫2৭8২ = 
| ব্যাঙ্ক ১৩০০-১২৫৩ | ১৩০1০-১৩০৯২ | ১৩১০-১২৯০ ১৩২২ ১৩৪২-১৩৩২ 
ক্যালকাটা স্তাশনাল ব্যাঙ্ক — ১৭০০-৯৭[%/০১ = = Save | 
বেঙ্গল সেপ্টুল ব্যাঙ্ক i নি রাও নি ১৫%০-১৫২ 
কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন টি = — — রী 
যহালন্ধী ব্যাঙ্ক টড রঃ - — Eas 
হিন্দুস্থান মার্কেপ্টাইল ব্যান্ক এ ৫০৯ — — 
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৬৮৯-৬৭৯ ৬৭৪০ ==, ত: . ৬৯২-৪৮৪০ 
নাথ ব্যাঙ্ক ৯ — 3 ৮ রঃ 
কয়লা বরাকর কোল্‌ কোং ৫২।০ €৩1০ ৫৩৪৮০-৫৩1/০ | ৫৪%০-৫৩৪%০ | ৫৪1%০-৫৪%০ 
'তালচের ও ১৩/০ be — EE শি 
রাণীগঞ্জ ৮ রি == = ৬৫২ ডঃ 
ইকুইটেবল ঙ ৮৭/০-৮৬৮%৮৯ ৮৭11০-৮৭৯ ৮৭0০-৮৭1০ ৮৭1৮০ ৮৭11০ 
সাউথ করণপুতা ৪৮1৩/০-৪৮০ ৪৯1%/০-৪৮৪০ ৫০%০-৪৮%০ ৫০২-৪৯%০ ৪৯৮/০-৪৯/০ এ 
ভুলনবরারি এ = — EE EES 
সেপ্টণল কারকেও্ == ৬০/০ — ৪ 2 
. নিউ চুরুলিয়া | — — a 
ষ্যাপ্তার্ড — 8৮/০-৪৭|০. ৪৯২-৪৮১ 1 ৪৯1৩)০-৪৯২ | ৫২২-৪৯1০ 
ভালগোরা 2১ ৩ কুক ৩১৮%০ = 
নিউ বীরভূম us ¢৭|০-৫৬||০ ৫৭1০-৫0%০ ৫৭/০-৫৬|৬/০ £৭1০-৫৭২২ €৭২২-৫৬/০/০ , 






কাগজ, ইত্যাদি ২৩৮,৬৭১১৭৩২ 
আমানত ৪,৫৭,৩০১২৪৪২ 
কার্ধ্যকরী মূলধন ৫১৩১,১২,৭৯৭২ 
আমাদের আপনার 


নির্ভরযোগ্যতাই 


২৪শে জুন, ১৯৪৬ ] . আর্ক জগৎ | ২০৭ 












































সাপ্তাহিক বাজার দর 
ৃ ১৪ই জুন ১৭ই জুন ১৮ই জুন ১৯শে জুন '| ২০শে জুন ২১শে জুন 
কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোবিষা কটন গিলস্‌ লিঃ | ৮7/০-৮॥০ ৮া/০ ৮1০-৮1৩০ | ৮০-পা | ৮৪০-৮০ 
বেনারস ge ১৩০ - ১৩/০ ১৪২-১৩%০ | ১৩1%০-১৩০ —— 
কাণপুর টেকাটীইলস্‌ ০৮১ | ১৬/০-১৫৮/০ | ১৫5০-১৫%০ 55 ১৬/০-১৬২ ১৬৬-১৫০ 
এলগিন কটন মিলস্‌ লিঃ ce - ৯১২ ৯১1৮%০-৯১]০ ৯১২ ৯১1০-৯১৪০ 
কেশোরাম **০1৩০৪/৩-৩০]%০ ৩০u০ ৩০০ ৩০৮০ ০ 
বঙ্প্রী + — — AE মা — ও 
ঢাকেশ্বরী ১০, — — es bo 2 
বঙ্গেশ্ববী কটন মিলস্‌ *** — Ei টু 1 
মোহিনী তত সপ = En — 
-কাগজের কল--ইণ্ডিয়া পেপার পাল্ল লিঃ :.. | ৩০৯২৩৩৭২ | ৩৩৯১৩৩৫১ | ৩৪৪২-৩৩৫২ | ৩৪১২-৩৪০ ৩৪২-৩৪০২ 
শ্রীগোপাল পেপাব মিলসদ্‌ লিঃ -** ২০1০ ২০৫০ ২১২-২০1%০ ২১২ ১ [-২৯/০-২০০/০ 
টিটাগড 2 ৬৬০/০ ৬৭২-৬৬%০ | &৮/০-৬৭$/০ ৬৮৪০-৬৮/০ ৬৮]০-৬৭/% ০ 
পটকল- _অকল্যাণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ চি — 828-83২০ ৫০১২৪৯৫২ | ৫০১২-৫০৪২ €০৭২-৫০৩২ ০ 
এ্যাংলো! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ ০০০৭০৫২৬৯৮৯] 2581০-৭০০৯, | ৭০৭২-৭০৪২ | ৭১২২-৭০৫২ (1১৬৯২০৭০২৯২ 
ৰ রি ০ ee ১,০৭ ০৬, ৯০৯৫৯২১০৮৫২ ১১১২২০১১০০২ ১১১৪-১১০৮ ১১১৫১72১১৩১, 
নদীযা No ce | ১৯২৫০০১৯১৯1 ১৯৩২০৯৯২৯১৯৩২১৯১২১৯৪২০১৯৩২)) Pea 
প্রেসিডেন্দী ৪ “ ১৫০ ১৬%০-১৫৯ | ১৬৩/০-১৬০%০ ১৬1৩-১৬/০ ১৬।০/০-১৬৮/০ 
বিলায়েন্স Bo EEL EA 5 পি এ ৯২০২-৯১৮]০ | ১২১৭-১২০২ ১২১০-১১৯২ 
কাঁকনাডা রা ১০1 ৮৭৩1০-৮৭ ১৯২ | ৯০৭৯-৮৮৭৯ | ৯১৫২-৯৯০২ ৯২০২-৯১৫২ ৯১৯২-৯১৩৯ 
হাওড়া 7.4 ১ (১৩৬1৮০-১৩৫৪০ (১৩৭1০-১৩৬৮০ | ১৩৮২-১৩৭২ | ১৪০1০-১৩৮০ | ৪২০-১৩৯০ iE 
ডালহোঁসী ৪০ ys ১৫১০২ ৫০৯২ ৫১০২ হাহা LNCS রঃ 
বজবজ দে aS fiat -- টি ডি — 
্যাপ্তার্ড এ ... ):৪$৩২-৪৫৮৯ | ৪৬২২-৪৫৯৯ ৪৬৫২ < HOES 8৬১-৪৫৯০ 
এদাযেন্স যারা কঃ ১৯৯৫৯ ৯১৯৭৯ (১৯২০৫২১১৯৫২ ১২৫২ ৯২৭২২০৯২৬০২ 
“চিনির কল- এবলক্ন্দ সগাব কোং লিঃ Lee ১৫1৮০-৯৫/১ সর ১৬২-১৫% ০ ১৬৯২-১৫॥৩/০ 
চম্পারণ আগার কোং লিঃ ১,০1৫১1০-8১০ ৫২1%০-৫ ৯৪০ ৫২1০-৫২%০ ৫২॥০-৫২1০ ৫২০ 
কেক এণ্ড কোং লিঃ ++ | ৩৮1/০-৩৮৮০ | ৩৮/০-৩৮৮০ | ৩৮০-৩৮২ | ৩৮1১/০-৩৮৩/০ = 
রামনগর ** je ‘ ২৪৮০ ২৬৮০ ২৭৮০-২৬৮০/০৩ ২৭7০ 
“চা বাগান- চন্দননগর টি 2০টি Ee. দর? মা ee 
ইষ্টার্ণ ছিন্ুস্থান , ৮ » 5 ন নও Ml চা 
কল্যাণী ESET 38 দঃ টি — = 5 
লেবং এণ্ড মিনারেল 5০5 ই = < = 
তেজপুর % non ১৩ Ks ৰ" ৩১৫০-৩৩1%০ ৩২২-৩১1০ TN 
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রোটাস ইঞ্ডাস্রজ লিঃ. eee | o-2 ১৮৮০-১৮]০ | ১৮০-১৮০ ১৮u ১৮০-১৮০" 
‘ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ :-- | ৩১৪৫-৩১৩২ | ৩৩১০-৩২১২, | ৩৩৪২-৩২৭২, | ৩৩৪২৩২৭২ | ৩২৭০-৩২৪২ 
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট রি ২৭৮০, ২৮৯২৭৪০  ২৭৪০০-২৭দ০ | ২৮২০২৭৪%০ — 
গ্াশনাল ইনস্থলেটেড কেবলস ১ ২৮৭ — ১৯৬ ১৯০-১৯%০ | ১৯)০/০-১৯৯০ | ২০২-১৯/০ 
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ক্যালকাটা ট্রাম ++ | 8¢l0-88 — ৪৫1০-881০ Sas ৬ 











ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্‌ -** 8৭8০ = ৪৭1০-8৬৮%০ | ৪৭1০-8৭5/০ ৪৭9০ 


ক্িঘেট কমাগিয়াল ব্যান্ক ঘব ইণ্ডিয়া 


_ ভিলন্িতউিজ্ভ₹ 
৫৭; রাধাবাজার স্টাট, কলিকাতা! । টি বি, নারায়ণ 84 


দল দে লো রর কক দর 


[নগনাল ইকনমিক তু লিঃ 


ভৰাসীগর শাথ শাখা গত ৪ঠা মে তারিখে জগুবানুর বাজারে 
i খোল! হইয়াছে | ' 


সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। | 
(৪৯852 কে, সি, বিশ্বাস 
























মূল্য কমিল !! 
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক, : 
| ও হোমিও ওঁষ্ধ 





লিখুন £ হোমিওপ্যাথিক পাবর্লিশিং 
:, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও গোধুলিয়া, বেনারস। 
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- ২০৮ - ' | আর্থিক জগৎ | : Cs [ ২৪শে জুন, ১৯৪৬ 





ED 015৯ ED TE 40০০ এ DED 
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হেড অফিস--২২নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । ফোন ঃ ক্যাল--৪৮৬)১ 
1 77 শীখাসমূহ___াঁ 
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড ), 
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রস রোড ), টাল, 
দমদম, বরানগার, আলমবাজার ও ছদেওঘর 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল 


শিলং বান্কিং কর্পোরেশন লিঃ 


হেড অফিস-_শ্শিভলগ, কলিকাতা ব্রাঞ্চ :--১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 














ইনি হা রহ রানি 


রা 
ৃ 
iin 








88-8৬, ক্যানিৎ হ্রীট, ie | 


] Tele ; “ ‘PURSE", রি? 2:017005 : B. 3, 6779 
কিয়ার্িং-এর শবিধাসহ যাবতীয় 


ডি কার্য করা হয়| 
ব্রাঞ্চ ১--বেলেঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, 


সি 
a 














টেলি :-~SHILLBANK টেলি :-BANKSHILLO | রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরে- | 
- ফোন £ শিলং--১৬৬ ফোন £ ক্যাল-88৫৪ পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, | 
অঙ্গান্য শাখা-_প্রীহটর, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগী। (আসাম)। | | হাইলাকান্দি ও ভাগলপুর। 
ভীপ্রফুল্লকুমার-চৌধুরী, ম্যানেঞ্জিং ডিরে্টর। ' বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 





চিরিটিি৬০+৮-৭+ | দাদন করুন। 
* ক্ঈ প্রতি ৯২০ আনার দলে ১০০ টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হুয় | 
* উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বার্িক ২৭৭ টাকা । 


টি * লা নিন নোটিল ঘি সাভুতয টা তাক নি়সাবলী অনুযায়ী 
স্ুদসহ ফের পাওয়া যাইতে পানে। ৃ 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ব ঠিকানায় আবেদন করুন| 


কমাণিয়াল ব্যান লিঃ 


নং ন্য়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা |. 
i : আবী যাকের কোন শাখায়: | ণ এ 

আর, বি, সা কিনি বড়বাজার, ভবানীপুর “কর্ণওয়ালিস ইট, 
গ্যান্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা মেন এটি রাশীগঞ্জ, আসানুসৌল, টাকা, দেওঘর, ্. 
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস । ১২৩: এটগিরিডি'ও গৌহাটি। | 





 দিইটন 









১২২নং বহবাজার বহুবাজার স্ট্রীট, দ্র জগৎ প্রেসে শ্রীফতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা স্পা, মুদ্রিত ও রা I 


PHONE:—B. B. 653582 
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মূলয- বার্ষিক সভাক, ৯২ 


১8১ ১১৪০০১০৪১০০ ১ 
Monday, lst July, 1946, 


'নবম বর্ষ ] 
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মাকিন রে ণ্যমুল্যে উর্াতিী: 
বি সাময়িক প্রসঙ্গ 


. যুদ্ধের সময়ে অন্যান্ভ দেশের মত মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রেও পণ্যমূল্যের হার চডিয়া উঠিয়াছিল। 
আশা করা যাইতেছিল যুদ্ধাবসানের পর ইনক্রে- 
শনের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিবে আর জিনিষ- 
পত্রের দরও ক্রমে ক্রমে. নামিয়া যাইতে আরম্ভ 
করিবে। ' কিন্ত বুদ্ধের পরে পণ্যমূল্য হাস পাওয়ার 
বদলে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে উহা বরং বাডিয়াই 
চলিয়াছে। একদিকে শ্রমিকদের মাহিয়ানা বৃদ্ধির 
দাবী ও অপরদিকে মালিকদের মুনাফা সংরক্ষণের 
চেষ্টাই এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ | মাঞ্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারী 
মাসে একযোগে ধর্মঘট চালাইয়া তাহাদের 
মাহিয়ানা প্রতি ঘণ্টার হিসাবে ১৮২ সেপ্ট পরিমাণে 
বাড়াইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। মাহিয়ানা বৃদ্ধি- 
জনিত সেই ‘অতিরিক্ত ব্যয় ইস্পাত কারখানার 
মালিকরা নিজেদের স্বাভাবিক আয় হইতে 
পরিশোধ করিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা জোট 
করিয়া ইস্পাতের মূল্য; প্রতি টনে ৫ ডলার করিয়া 
বাড়াইয়া দিাছে ও এইভাবে নিজেদের যুনাফা 
বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । মাকিন 


ভরাট বনিয় যুরদের রাকা টি লহ ত তা যে আয যাকাত 
করিতে না.পারিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদের কল্যাণের, | 
জন্ত একটি ফ্য বা তহবিল, গঠন করিতে বাধ্য | 
হুইয়াছেন। কয়লার বিক্রয় মূল্যের উপর 'প্রতি | 
সেস আদায় করিয়া || 
তাহা' ওঁ ফ্যণ্ডে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধু 
কয়লার খনির শ্রমিকদের যজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন | 
করিয়া কয়লা বিক্রয়ের উপব এই সেস্‌ আদায়েব | ' 
ফলে কযলাব মূল্য পূর্বের তুলনায় প্রতি টনে ৭৫ | 
সেণ্ট করিযা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলের কর্মচারীদের | 
' মাহিযানা বৃদ্ধির দাবী অগ্রাহ্ করিতে না পারিয়া | 
বেল কর্তৃপক্ষ মালভাভার্ হার বাড়াইয়া তাহারই | 
বর্ধিত আয় হইতে সে দাবী পূরণের ব্যবস্থা | 
করিয়াছেন। যালভাড়ার সে নূতন হারের সহিত | 
তাল রাখিয়া ইস্পাত, কয়লা ও অন্ত অনেক | 
ভিনিষের যুল্য আর একদফা. বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
কেবল শিল্পপপ্যের মূল্য নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ্ 


টনে ৫ সেপ্ট করিয়া 


ক্বরিপণ্যের মূল্যও আবার চড়িয়া উঠিতে আর্ত 
" করিয়াছে। কৃষকরা যাহাতে ঘাটতি এলাকার জন্য 


ত 


তাহাদের হস্তস্থিত বাঁড়তি থাগ্শন্ত সহজে বিক্রয় 


'করিয়া দিতে রাজী হয় সৈজগ্ গবর্ণমেণ্ট নিজেরাই 
ফসলের দর বাডাইয়া 'দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥ 


১৭৩৪-৩৯, সালের টড মূল্যের তুলনায় মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে, খাগ্ঘশন্ডের' মূল্য ইতিপূর্বেই 'শতকরা 
গু্িুঃবৃদ্ধি পাইয়াছিল। নূতন করিয়া উহার 


‘উদ্মড্মুরী গিতি.. সে।. কারণে, খুবই আব্ঠাক 


হইয়া দাড়াইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদ্ের পরেও 
পণ্য মূল্য চডিয়! উঠিবার এই নমুনা দেখিয়া 





পট এণ্ড কোং ৫ 
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জনসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন 


.করিতেছে। তাহাদের চাপে মার্কিন সিনেট সভার 


কোন কোন সদস্ত পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উদ্যোগী 
হইয়াছেন। এ বিষয়ে একটি বিলও ইতিমধ্যে 
সিনেট সভায় উপস্থিত করা হুইয়াছে। . জনসাধারণ . 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখিতে চাহিলেও আমেরিকার 


: ধনিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর মনোভাৰ তাহার পরিপোষক 


নহে। সিনেট সভায় বিত্বশালী সম্প্রদাযের 
প্রতিনিধিদেরই প্রভাব বেশী । সে কারণে পণ্যমূল্য 


'নিয়ন্ত্রণ বিলটি সহজে পাশ করা সম্ভবপর হইবে 


বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতে ৮ বৃদ্ধির মারাত্মক 
“যুদ্ধের পরে পণ্যযুল্য হাঁস পাওয়ার বদলে 
ভারতবর্ষেও তাহা মারাত্মকভাবে বাড়িয়া 
চলিয়াছে. কলিকাতায় জিনিষপত্রের পাইকারী 
দর সম্পর্কে .গবর্ণমেণ্ট একটি বিবরণ প্রকাশ ররিয়া 
থাকেন,।. এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪৫ 


-সালের আগ মাসে যুদ্ধাবসানের সময়ে .কলি- 


কাতায় সকল, শ্রেণীর জিনিষপত্রের মূল্যের সুচক- 


,সংখ্যা (1॥de%) যেখানে ছিল ২৮৩, গত মে 
‘মাসে তাহা বাড়িয়া সেখানে ৩১৩ ছাড়াইয়াছে। ' 


লতিবিহ তা 


২৯০ 


আথক জগৎ 


[ ১লা জুলাই, ১৯৪৬ 





এদেশে পণ্যযূল্যের সরকারী সুচক-সংখ্যার, গলদ 
এই যে, জিনিষপত্রের সরকারী নির্ধারিত দরকে 
ভিত্তি করিয়াই উহা রচিত হইয়া থাকে। নির্ধা- 
বরিত গ্প্ডি ছাঁড়াইয়! প্রতিনিয়তই দেশে অনেক 
ভিনিধের মূল্য অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিন্তু সরকারী তথ্যতালিকায় সে মূল্যের হার 
অন্ততুক্তি হয় না; ফলে এই শ্রেণীর স্কৃচক- 
সংখ্যাকে বাস্তব অবস্থার দিক হইতে নির্ভরযোগ্য 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। 
সরকারী হুচক-সংখ্যার মারফতে জিিনিষপত্রের যে 
দর দেখানো হয়, অনেক ক্ষেত্রেই সে তুলনায় বেশী 
মূল্যে জনসাধারণকে উা ক্রয় করিতে হয়। যাহা 
হউক, খুব কম করিয়া বরাদ্দ করিয়াও সরকারী 
তথ্যতাপিকায় কলিকাতায় জিনিষ্পত্রের সুচক- 
সংখা ১৯৪৫ পালের আগষ্ট মাসে ২৮৩ স্থলে গত 
মে মাসে ৩১৩ পর্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে । যুদ্ধাবসানের পর এদেশে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধির গতি আসলে কিরূপ মারাত্মক ' হইয়া 


ঈাভাইতেছে উহা হইতে তাহা অনেকটা অনুমান. 


করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
j অবস্ত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির এই গতি কেবল ভারতেই 
লক্ষিত হয় নাই । অন্য কয়েকটি দেশেও তাহার 
নমুনা কম বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। 
এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত আমরা উপরে 
'উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনে 
জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পাইলে তাহা নিয়া ওঁ সব 
দেশের জনসাধারণ যত ক্ষোভই প্রকাশ করুক না 
কেন, পণ্যমুল্য বৃদ্ধির জস্ভত এ দেশের সাধারণ 
লোকদিগকে যে ছুঃখছুর্দীশা ভোগ করিতে হয়, 
বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ লোকদিগকে 
সেরূপ ছুঃখছুর্দীশা ভোগ করিতে হয় না। একে 
মাকিন যুক্তরাষ্্র ও বৃটেনে লোকের মাথাপিছু আয় 
ভারতের লোকদের তুলনায় অনেক বেশী। তাহার 
উপর, সে সব দেশের গবর্ণমেপ্ট সরকারী সাবসিডি 
ব! অর্থসাহায্য দিয়া বুদ্ধের সময় হইতে দরিদ্র জন- 
সাধারণৰে কম দরে অত্যাবশ্তরীয় ত্রব্যসামগ্রী 


সরবরাহের একটা ব্যবস্থাও করিয়া আসিয়াছেন। 


' ভারতে লোকের মাপাপিছু আয় খুবই অল্প, এদেশে 
সরকারী সাবসিডি দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণকে কম 
দরে আবস্তকীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহেরও কোন 
ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই। ইহাতে নূতন 
করিয়! পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তাহাদের দুঃখ- 
দুর্দশা ক্রমেই অসহনীয় হইয়া দাড়াইতেছে। এই 
শ্রেণীর ছুঃখছুর্দশ] দূর করা সম্পর্কে আমাদের দেশের 
গবর্ণমেপ্ট কবে অবহিত হুইবেন, তাহাই আমরা 
ভাবিতেছি। 


বাঙ্গলায় খণ-সালিশী 

বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলাদেশের গ্রাম্যজীবন 
কি ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, খণ-সালিশী সংক্রান্ত 
কয়েকটি তথ্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই সকল তথ্য হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৫ 
সালের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই 
বৎসর বাঙলার খণ-সালিশী বোর্ডগুলির নিকট, 
মোট ৮০ কোটি টাকার খপ সম্পর্কে ৩ কোটি ৫৯ 
লক্ষ দরখাস্ত পড়িয়াছিল! ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ 
বরখাস্ত বিবেচনা করা হইয়াছে এবং ‘১৩ লক্ষ 





খাতককে মোট ২০ কোটি টাকা দিতে হইবে. 


বলিয়া রায় দেওয়া হইয়াছে। মহাজনরা ৫ কোটি 
টাকা দাবী করিয়াছিলেন! এই হিসাবে শতকরা 
৬৫ ভাগ খণ মকুব করা চ্ইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 
থণ-দালিশীর জন্য যাহারা দরখাস্ত করিয়াছিলেন, 
তাঁহাদের এবং মহাজ্জনদের পক্ষের সমস্ত কথা না 
শুনিয়াও একথা বলা চলে, ছুক্তিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গলা- 
দেশে পুরাতন খপ-সালিশরী ব্যবস্থায় শতকরা ৬৫ 
ভাগ খণ মকুব করিয়াও বর্তমান কঠিন সমস্তার 
সমাধান করা যাইবে না। দরিত্র কৃষক, কারিগর ও 
নিয্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক গত ছুণ্িক্ষে প্রাণ 
দিয়াছে । যাহারা প্রাণে বাচিয়া গিয়াছে, তাছারাও 
ভীবন্সত এবং খণতারে অর্জরিত। খণ-দালিশীর 
৩ কোটি ৫১লক্ষ দরখাস্তই তাহার প্রমাণ । 
দুর্ভিক্ষের সময় মজুতদার ও: মহাজ্নরা জনসাধা- 
রণের ছুরবস্থার সুযোগ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে 
তাহাও কাহারো অজ্জানা নাই। এন্সপ অবস্থায় 
অন্ততঃপক্ষে ১৯৪৭ সনের শেষভাগ পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে 
সর্বপ্রকার খপ আদায় স্থগিত রাখার 
( moratorium ) নির্দেশ দিলেই গবর্ণমেপ্ট ভাল 


করিতেন বলিয়া আমরা মনে করি। 


রেলওয়ে ধর্মঘটের আশঙ্কা দূর হইতে না 
হইতেই আবার ডাক বিভাগের কর্মচারীদের 
ধর্মঘটের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে । গত ১২ই 
ফেব্রুয়ারী ডাক ও তার বিতাগেব কর্ধচারীরা ধর্ম্ম- 
ঘটেব নোটিশ দিবার পর ভারত সরকার তাহাদের 
দাবীগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস 
দেন এবং বিচারপতি মিঃ জি, এস, বাজাধ্যক্ষকে 
এড়ঞ্ুডিকেটর নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি ছাটাই বন্ধ, 
পে কমিশনে কর্মচারীদের প্রতিনিধি গ্রহণ, 
রবিবার ও অদ্যান্য ছুটির দিনে কাজ করার জন্ত 
যথোপযুক্ত ক্ষতিপূবণ; বদলির জন্ত আরও 
লোক বাখার ব্যবস্থা ইত্যাদির দাবী জানাইয়! 
নিখিল ভারত পিয়ন ও নিয্নপদস্থ কর্মচারী সঙ্গ 
(আর, এম, এস ইউনিয়ন সহ) ধর্মঘটের নোটিশ 
দিয়াছেন। দাবীগুলি পূরণ করা না হইলে ১০ই 
জুলাই মধ্যরাত্রি হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে এক 
লক্ষাধিক পিওন, রানার ও অষ্কান্ত নিয়পদস্থ 
ডাক কর্শচারী ধর্মঘট কবিবেন। . টেলিফোন 
বিভাগের কর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগ দিতে 
পারেন । | 

রেলওয়ের গ্ভাষ ডাক বিভাগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিভাগ । রেলওরে কর্ণ্চারীদের স্যায় ডাক 
রিভাগের কর্ধচারীরাও যুদ্ধকালে তাহাদের কর্তব্য 
যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন। বর্তমানে খাস্থপ্রব্য 
ও অন্যান্ত প্রয়োনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের মাছিনা বুদ্ধি প্রভৃতি দাবী- 
গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত, এ কথা আমরা 
পূর্বেও বলিয়াছি। ভারত সরকারও ডাক 
কর্মচারীদের কিছুটা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং 
অন্ান্ দাবীগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন । ঠিক 
এই সময়ে আর একটি ধর্থধটের নোটিশ দেওয়াতে 
জনসাধারণের মনে বিস্ময়ের হরি হওয়া স্বাভাবিক। 
প্রকৃতপক্ষে নৃতন দাঁবীগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে. যে, প্রধানতঃ ছাটাইয়ের আশঙ্কাতে 


' বিচলিত হইয়াই ডাক কর্মচারীরা ধর্মঘটের নোটিশ 
« দ্রিয়াছেন। ছাটাই বন্ধ করা এবং এক বৎসরের 


অধিক কাল যাহারা চাকুরী করিয়াছে, তাহাদের 
পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করার দাবী রেল 
শ্রমিকেরাও- করিয়াছিলেন। এই ' দাবী অত্যন্ত 


বিতর্কমূলক। বিতর্কের মধ্যে না গিয়া আমরা 
বলিতে চাই যে, গবর্ণমেপ্ট রেল শ্রমিক ও কর্দচারী- 
দের ছাটাই সম্পর্কে যে ধরণের আশ্বাস দিয়াছেন, 
ডাক কর্থচারীদেরও সেই ধরণের আশ্বাস দিন। 
ধর্মঘটের প্রধান কারণ এই আশ্বাসের ফলে দূরীভূত 
হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা । 

অকারণ কুট তর্কের হৃষ্টি না করিয়া জনশ্বার্থের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উভয়পক্ষ আপোষ আলোচনার 
রা সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিলেই আমরা সুখী 

| 
নুতন রাষ্ট্রসজ্ঘের অর্থনৈতিক প্রচে্জ। 

নবগঠিত রাষ্ট্রদক্ঘের অর্থ-টনতিক ও সামাজিক 
পরিষদের অর্থ নৈতিক ও নিয়োগ (12007591010 
& Employment Commission) কমিশন 
সম্প্রতি অগতের অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে . 
এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কানাডার ডাঃ ' 
ডব্লিউ, এ, ম্যাকিণ্টস বলেন যে, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব- 
অর্থনীতিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিরতা বজায় রাখাই 
কমিশনের বিশেষ উদ্দেম্ত। ইহার অন্য বিশেষ 
করিয়া শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে উপযুক্ত কাজের 
সুযোগ চাই, কুষিপ্রধান বা রপ্তানীর উপর নির্ভর- 
শীল দেশগুলিতে প্রবল আধিক কর্ধতৎপরতা চাই 
এবং বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করা চাই। এই লক্ষ্যগুলির দিকে 
যতদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে, জীবনযাত্রার মানও 
তদমুষায়ী উন্নত হইবে। রিপোর্টে সমগ্র অগতের 
অর্থনৈতিক তথ্যসমূহ সঙ্কলন, বেকার সমন্তা ও 
বিভিন্ন গবর্ণমেন্টেব নিয়োগনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে 
'তথ্যাদি সংগ্রহের স্থপারিশ করা হইয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত 
অঞ্চলগুলিব পুনর্গঠন সম্পর্কে অগ্নসন্ধানের ভগ্ঠ 
বিপোর্টে অবিলম্বে একটি অস্থায়ী সাব-কমিশন 
গঠনেরও সুপারিশ করা হইয়াছে । ৮ 

মোটের উপর উল্লিখিত রিপোর্টে বর্তমান 
জগতেব সর্ধাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমন্তাগুলি সম্পর্কেই 
আলোচনা করা হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত জগতের বৃহত্তম রাষ্ট্রশুলির মধ্যে যখন নৃতন 
করিয়! বিরোধের আবহাওয়া রর 
তখন নবগঠিত রাষ্ট্রঙ্ঘ ও তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত 
কমিশনগুলি জগতের মূল সমস্তাসমূহের সমাধানে 
কতটা কৃতকাৰ্য্য হইবেন, তাহা! বলা কঠিন। পুরাতন 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যদি তাহাদের সাম্রাজ্য 
আঁকডাইয়! থাকেন, নৃতন এখবর্য্য ও শক্তির মোহে 
আত্মহারা রাষ্ট্রগুলি'ষদি জগতে নিজেদের প্রভাব 


বিস্তারে মত্ত হন এবং দুর্বল রাস ও পরপদানত 


দেশগুলি যদি পূর্বের মতই নি্জিত হইতে থাকে, 
তাহা হইলে বিশ্বব্যাপী অর্থ-নৈতিক সমস্তা সমা- 
ধানের আশা মুদুরপরাহত । 


নির্ভরযোগ্য ও নিন্বাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান কর) 
গিগলস্‌ ব্যান্ধ লিঃ 


৫1১, রয়েল একসস্ঞে প্লেস, 
কলিকাতা। 


ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ ££ তার £ Honey Comb,' Cal. 


আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রর বিক্রয় করা হুয়। 





১দ। জুলাই, ১৯৪৬) 


_ আর্থিক জগৎ 


২৬১ 





পাটের দর 

যুদ্ধের সময় নিজেদের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়! 
গবর্ণষেপ্ট পাটের সর্ধবনিয় ও 'সর্ক্বোচ্চ দর বীধিয়া 
দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গ ধনিকদের 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই দর বাঁধা 
হইয।ছিল ; ফলে কৃষকদের কিছুই লাভ হয় নাই। 
আমরা বরাবরই সর্বনিয় দর বাধিয়া দিবার 
জন্য আন্দোলন করিয়াছি। গবর্ণমেন্ট বুদ্ধের সময় 
সর্ববনিয় দর বাঁধিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে 
উৎপাদনের খরচও ওঠে, না। আমরা ইহার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া পাটের সর্ধন্য়ি দর 
বৃদ্ধির জগ্য দাবী জানাইয়াছিলাম। পাটের দর 
বৃদ্ধি পাইলে ও পাটের সর্ধনিয় দর সঙ্গত হাবে 
বাধা থাকিলে পাট-প্রধান বাঙ্গলা দেশের চাষীদের 
প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে এবং ইহার ফলে শেষ 
পর্য্যন্ত সারা বাঙ্গলায় সকল শ্রেণীর লোকেরই 
শ্ীবৃদ্ধি হয়। বাঙ্গলা দেশের যে অর্থপ্রস্থ (oney- 
০:০2) ফসল হইতে বাজলা দেশ লাভবান হইতে 
পারে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
চিরকালই গবর্ণমেণ্ট তাছার প্রতি ওদাসীন্ভ প্রকাশ 
করিয়া আসিয়াছেন। চাষীদের অধিকাংশই 
মুসলমান, এই কারণে লীগ মন্ত্রিমগুলী গঠিত হইলে 
পাট সম্পর্কে একটা কিছু করা হইবে বলিয়া 
যাহারা আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের আশাও পূর্ণ 
হয় নাই। ' শ্বেতাঙ্গ প্ৰভুদের ক্রোধ সঞ্চার করিবার 
মত সৎসাঁহ্‌স লীগ মন্ত্রগলী কখনই সঞ্চয় করিতে 
পারেন নাই। 

সম্প্রতি চটকল মালিক ও ব্যবসায়ীরা একটি 
স্মারকলিপি গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। 
উক্ত স্মীরকলিপিতে বর্তমানে পাটের যে দর বাঁধা 
আছে, তাহা ১৯৪৭.সালের এপ্রিল মাস পর্য্যস্ত 
. বহাল রাখিবার জগ্ঠ অন্থরোধ করা হুইয়াছে। 

, বৰ্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, এই অমুরোধ বাঁজলার চাবীকে বঞ্চিত করিয়া 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদের যথেচ্ছ মুনাফা করিতে দিবার 
নিৰ্লজ্জ আবদার ব্যতীত আস কিছুই নহে। এই 
আবদার, যদি লীগ মঙ্্িমগুলী রক্ষা করেন, তাহা 
হইলে বাঙ্গলার কোটি কোটি নরনারীর সমৃদ্ধির 
সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘ।ত কর! হইবে। নিয়লিখিত 
বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই সতর্কবাণী 
সারবত্তা হৃদযলম করা যাইবে £--. 

প্রথমতঃ, বুদ্ধের সময় পাটের সর্বেবোচ্চ দর মণ 
করা ১৭২ টাকা বাধিয়! দেওয়ায় তৎকালীন মূল্য- 
মানের অন্নপীতে কৃষকদের লোকসান ছাড়া লাভ 
হয় নাই। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
'এ দর মফ:স্বলের দর লহে। চাষীরা প্রকৃত 
পক্ষে অনেক কম দর পাইরাছে। দ্বিতীয়তঃ, ষজুত 
পাট এবার খুব কম আছে এবং এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট 
মাত্র ছয় আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষের 
অনুমতি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এবার, পাটের 
চাহিদা গত বৎসরের তুলনায় বেশী হইবে এ কথ! 
চটকল মালিক পমিতির সভাপতি স্বয়ং মিঃ 
কেনেডিই স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় 
পাটের দর বাড়া স্বাভাবিক এবং. ইতিমধ্যেই 
পাটের দর মণ করা ১৭২" টীকা ছাঁড়াইয়া 
গিয়াছে । | 


এই অবস্থায় চটকল মালিক ও ব্যবসায়ী 
সমিতিগুলি কেন বর্তমান নিয়ঙ্পণ মূল্য বহাল 
রাখিবার জম্য আবেদন জানাইয়াছেন, তাহা 
বুঝিতে বিলম্ব হুয় না। আমাদের মতে পাটের 
সর্ধনিয় দর অন্ততঃ মণ প্রতি ২০২ টাকা হিসাবে 
বাঁধিয়া দিয়া সৰ্ব্বোচ্চ দর উঠাইয়! দেওয়া উচিত । 
যোগান ও চাহিদার স্বাভাবিক নিয়মে দর 
কিরূপ দাড়ায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি দেখা 
যায় দূর অস্বাভাবিক রূপ বৃদ্ধি পাইতেছে কেবল 
মাত্র তখনই সর্বোচ্চ দর বীধা যাইতে পারে। 

জাহাজ শিল্পে ভারতবর্ষ 

- অধুনাসমাপ্ত মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন 

দেশের বহুসংখ্যক পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রগর্ভে 


, নিমজ্জিত হইয়াছে । কাজেই যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে 


সঙ্গে সকল দেশই যে জাহাজ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ 
করিতেছে তাহাতে আশ্চর্ধ্যের বিষষ কিছু নাই। 
সম্প্রতি প্রকাশ, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
জাহাজ নির্দাণের কারখানাসমূহে মোটমাঁট ৩২ লক্ষ 
৫৬ হাজার টনের জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। 
উহার মধ্যে ইংলগ্ডের ডকসমূহেই ১৬ লক্ষ ৭৬ 
হাজার টনের ৪০৩টি জাহাজ নিশ্মিত হইতেছে। 
পণ্যবাহী জাহাদ্দের ব্যাপারে ভারতবর্ষ অষ্যান্ত 
দেশের তুলনায় কত পশ্চাদপদ তাহা নূতন করিষা 
বলিবার 'আবশ্ঠকতা নাই। অধুনাসমাণ্ড মহাযুঞ্ 
আরম্ভ হইবার পূর্বে গত. ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন 
তারিখে সমগ্র পৃথিবীর পণ্যবাহী জাহাজের 
পরিমাণ ছিল ৬ কোটী ৫২ লক্ষ ৭১ হাজার টন 
এবং উহার মধ্যে ভারতের" জাহাজের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ১ লক্ষ’ ৪৬ হাজার টন (সমগ্র জগতের 
হিসাবে ০২৩ ভাগ মাত্র )। যুদ্ধের সময়ে ভারতের 
এই সামাস্ভ পরিমাণ জাহাঞ্জেরও একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ বিনষ্ট হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় ভারতে 
জাহাজ নির্দাণের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। বড়ই 
দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য. মহাযুদ্ধ আরস্ভ হইবার 
প্রথম হইতে সিঙ্দিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী 
উহাদের ভিজাগাপট্রমস্থিত জাহাজ নির্মাণ কার- 
খানাষ জাহাজ প্রস্তুতের জগ্ঠ সুবিধা সুযোগ করিয়া 
দিতে গবর্ণমেপ্টকে পুনঃ পুনঃ অঙমুরোধ করলেও 
গবর্ণমেপ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। গবর্ণ- 
মেণ্টের এই নীতির ফলেই ভারতবর্ষ আজ জাহাজী 
ব্যবসায় ও জাহাজ .শিল্পে এত পশ্চাদপদ।! যাহা 
হউক, সম্প্রতি আমরা ভানিষা স্থখী হইলাম যে, 
ভিজাগাপট্টমে সিন্ধিয়া কোম্পানী একটি সমুদ্রগামী 
বৃহদাকার জাহাজ নির্স্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। 


যদিও ভারতের প্রয়োজনের তুলনায়, উহা নগণ্য । 


তথাপি সিন্ধিয়ার এই প্রচেষ্টার আমর! পূর্ণ সাফল্য 
কামনা করিতেছি। 


প্রকাশ, এদেশে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট 
নির্ধাণের কাজ সুরু করিবার জম্য ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ইংলগ্ডের মার্শালস্‌ সঙ্গ এণ্ড কোম্পানীর নিকট 
২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রোড রোলাসের অর্ডার 
দিযাছেন। ভারতে ভাল রাস্তাঘাটের যথেষ্ট 
অভাব রহিয়াছে। সেই হিসাবে রাস্তাঘাট, উন্নতির 
কাৰ্য্যক্ৰম যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অন্তভূত্তি হউক 
তাহা আমরা চাই। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট যে ভাবে 





কেবল রোড, রোলার্স ক্রয়ের জগ্ভই ২০ লক্ষ 
পাউণ্ডের অর্ডার পেশ করিয়াছেন, তাহাতে 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অষ্কান্ক দিক সম্পর্কে গবর্ণ- 
মেণ্টের আস্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ 
দীডাইতে পারে। এদেশের জাতীয় উন্নতির অস্ত 
শিল্পপ্রসারের প্রশ্নই সবচেয়ে বড় । দেশের কল্যাণ 
দেখিতে হইলে সে বিষয়ে প্ররুত সুব্যবস্থা অবলম্বনেই 


গবর্ণমেন্টকে প্রথমে বিশেষভাবে যত্রপর হইতে 


হইবে। কিন্ত যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার 
ব্যাপারে শিল্পোরতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সেরূপ কোন 
আগ্রহ আমরা দেখিতেছি না। শিল্পের জন্য কোন 
সুসন্কল্লিত ব্যাপক কাৰ্য্যক্ৰম স্থির করা হইতেছে না, 
ওঁ জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয়েরও কোন ব্যবস্থা দেখা 
যাইতেছে না। বিমান-পোত নির্মাণের মত অত্যা- 
বশ্তকীয় শিল্প ভারতে এতদিন গড়িয়া উঠে নাই। 
এ জগ্ঠ যদি বা গবর্ণমেণ্ট সহায়তা প্রদানে সম্মত 
হইয়াছেন, তথাপি অর্থ ব্যয়ের মাত্র! তাহারা 

১৩ লক্ষ টাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন। 
কেবলমাত্র বিদেশ হইতে রোড. রোলাস”আনিবার 
জন্যই যেখানে ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করার ব্যবস্থা 
হইয়াছে, সেখানে বিমান-পোভ নির্মাণের মত 
আধুনিক যুগের একটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সংগঠনের 
জগ্য মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষে অনুচিত অন্তাগ্ প্রয়োজনীয় শিল্পের 
জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইবে দুরের কথা, 
গবর্ণমেণ্ট ত সে সমস্তের কথা এখনও ভাল" করিয়া 
ভাবিয়া দেখারও ফুরসৎ পান নাই! গবর্ণমেন্টের 
অর্থ-সঙ্গতি যেখানে কম, সেখানে শিল্লোন্নতির 
পরম দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া রাস্তাঘাট উন্নয়নে 
বেশী অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলা তীছাদের বেহিসাবী 
নীতিরই পরিচয় বলিয়া আমরা মনে করি। তাহা 
ছাঁডা যেরূপ বেশী টাকার রোড. রোলাসের জঙ্ত 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ বেশী রৌড. রোলাস” 
ইংলও হইতে আমদানী করিবার ' বাস্তবিকই কোন 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে কিনা সে বিষয়ে 
আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে । যুদ্ধের সময় সামরিক 
কারণে এদেশের কোন কোন অঞ্চলে রাস্তাঘাট 


নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হুইয়াছিল। সেই 


বে্নল ব্যাঙ্ক লিঃ 
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বিক্রীত ঠ ১২,৫০ ১০০০৯ 7 





মুলধন ও 
রিজার্ভ_-১২,০০,০০০২ টাকার উপর . 
কা টিকরী মুলধল--১১৪৫১০০১০০০২২ %  %'. 


_ শাখাসমূহ-_- ‘ 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, | 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চুঁচুডা, 
-তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, নেহাঁটী,, 













‘ বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া; | 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, - শান্ডিপুর, 






২১২ 


আঘিক জগৎ 


[ ১লা জুলাই, ১৯৪৩ . 





কার্যের জগ্ত ভারতে রোভ রোলার নির্মাণের 
কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছিল । ' ভারতের রাস্ত'- 
ঘাট উন্নয়নের নূতন পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে 
গিয়া গবর্ণমেন্টের উচিত বাহিরে বেশী পরিমাণে 


নূতন রোড রোলাসের জন্য অর্ডার না দিয়া এদেশে - 


ক যন্ত্র তৈয়ারের শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া ও 
দেশের প্রয়োজন যথাসম্ভব দেশের তৈয়ারী 
জিনিষদ্বারা যিটানোর ব্যবস্থা করা। কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট তাহা না করিয়া সরাসরি যে ভাবে 
বিলাতে বিস্তর পরিমাণ রোড. রোলার জন্য 
অর্ডার দিতেছেন তাহাতে এদেশের টাকা দিয়া 
বিলাতী শিল্প-ব্যবসাঁয়কে উৎসাহিত করিবার 
চিরন্তন সাআ্রাজ্যবাদী কাঁরসাঁজিই আমর" নৃতন 
করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি । 


সৌভিয়েট পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনা 

সোভিয়েট ইউনিয়ন চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চলিয়াছে। এই 
পরিকল্পনা যেমন সর্ধব্যাগী, পরিকল্পনা কার্য্যে 
পরিণত করিবার প্রচেষ্টাও সেইরূপ বিম্ময়কর। 
বর্তমানে সোভিযেট প্রচেষ্টার তালিকা নিম্নরূপ 2 

(১) ককেশাসের উত্তরে ষ্টাতরাপোল অঞ্চলে 
নেসিনোমিত্ক খাল কাটা হইতেছে। এই খালের 
দ্বারা কুধান ও ইয়েগোরলিক নদীদ্বয়ের মধ্যে যোগ 
স্থাপিত হইবে এবং জনবহুল ইয়েগোরলিক জেলায় 
জল সরবরাহ করা যাইবে । ইহা! রুশিয়ীর বৃহত্তম 
সেচ পরিকল্পনাগুলির অন্ততম । ২৫ হাঁজার একর 
জমিতে এই খালেব সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা 
হইবে । এ চাডা খালের ধারে দুইটি জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্্রুও স্থাপিত হইতেছে । 

উজ্পবেক রিপাবলিকে জেরাতিশান নদী অঞ্চলে 
যে বিরাট জলাধার নির্মাণের কাজ যুদ্ধের সময় 
স্থগিত রাখা হইয়াছিল, তাহা! আবার নুরু হইয়াছে। 
সোভিয়েটের এই অগ্তম বৃহত্তম অলাধারে ৬০ 
কোটি কিউবিক মিটার জল সঞ্চয় করিয়া রাখা 
যাইবে | 
, (২) সাইবেরিযায় একটি বিরাট কাপডের 
কল স্থাপন করা হইতেছে । এই কাপড়ের কলে 
১ লক্ষ ২৫ হাঁজার টাকু ও ছুই হাজার তাত 

কবে, এতদ্্যতত বৎসরে ১ কোটি ২০ লক্ষ 
৪ ববিন স্থতা প্রস্তুতের উপযোগী একটি কারখানাও 
স্থাপিত হইতেছে । . 

রগ সমতল 
ভূমিতে এক বিরাট লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া 
উঠিতেছে। এই সকল কারখানায় বৎসরে, ৪ 


লক্ষ ৩০ হাঁজার টন কাঁচা লোহা ৫ লক্ষ টন, 


ইম্পাত এবং প্রায় ৪ লক্ষ টন পিটানো 
লোহা প্রস্তুত হইবে। এই কারখানাগুলিতে 
হটি রাষ্ট ফাঁরনেপ, ৬টি ওপন হার্থ ফারনেস, 
১টি ব্লোর্নিং মিল ও ১ট রোলিং মিল 
খাক্বে। জঙ্জিয়ার অন্তান্ত অঞ্চল হইতে উক্ত 


ছালে কনর বহনের জম্য একটি বিশেষ, রেলপথ ; 


গঠিত হইতেছে ।' 

কাজাকস্তানের প্রায় মরুভূমি অঞ্চলের কেন্দ্র- 
স্থল জেকাসগানে তাত্র আহরণের বিরাট পরি- 
কল্পনা অতি ক্রতবেগে কার্যে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। সোভিয়েটের এই বৃহত্তম তাত্রখনি 





অঞ্চলে কাজ সুরু হওয়ার ফলে ১৯৫০ সনের মধ্যে 
তারের উৎপাদন যুন্ধ-পূর্বব তাত্র উৎপাদনের 
তুলনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইবে । 

' (৫) দাগেম্তীন রিপাবলিকের তৈলসমৃদ্ধ 
পর্বতমালায় উপযুক্ত গবেষণা কার্য চালাইবার জন্য 
দাগেস্তানের রাজধানী মাঁথাচ কালায় একটি 
গবেবণাকেন্ত্র খোলা হইয়াছে । 

(৬) লাটতিয়ার রাজধানী রিগায় বিরাট 
নূতন বন্দর নির্ম্মাণের কাঁজ সুক হইযাঁছে। ১৯৪৭ 
সনের গোড়ার দিকে যখন জাহাজ চলাচলের 
মরগুষ পড়িবে, তাছাব 'মধ্যেই অনেক কাজ শেষ 
হইয়া যাইবে । সমগ্র দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া কি ভাবে সর্বাজন্থন্দৰ পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করিতে হয় এবং কি ভাবে সেই পরিকল্পন! নথিপত্রে 
আবদ্ধ না রাখিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হয় 
সোভিয়েট ইউনিষন তাহা দেখাইয়াছে। কিন্ত 
সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিবেশী হইয়াও ভারত- 
বর্ষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রছিয়া গেল। 
বিদেশী বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সদা সতর্ক ও 
উদ্বিগ্ন গবর্ণমেপ্ট এদেশে শঘুকগতিতে অগ্রনর 
হইতেছেন। তাহাদের বড় বড় পরিকল্পনা নথি- 
পত্রেই আবদ্ধ রহিয়াছে। কবে তাহা কাধে পরিণত 
হইবে কেহ তাহা বলিতে পারে না! । 


শর্কর! শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা 

১৯৩২ সালে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক 
প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে ভারতে শর্করা শিল্পের 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে | এদেশে দেড় 
শতের মত চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাতে 
সাড়ে নয় লক্ষ টনের মত চিনি উৎপাদিত 
হইতেছে। কিন্ত ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের 
অগণিত জনসাধারণের প্রয়োজন যিটাইবার পক্ষে 
শর্করা শিল্পের এই উন্নতি যথেষ্ট নহে। গয়! 
সুগার মিলস্‌ লিমিটেডের চেয়ারম্যান লালা 
গুরুশরণ লাল সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহা ভাল- 
ভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে শারীরিক রি প্রতি 


পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বৎসরে ৪৬ পাউণ্ড চিনি 
খাওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে দেশে যে = 


লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাথাপিছু 


এদেশে ব্যবহারের অন্ত চিনি পাওয়া যায় মাত্র 
৭ পাউণ্ড (> পাউণ্ড আধ সেরের কিছু কম)। 
দেশীয় প্রথায় উৎপন্ন গুডকে চিলির সহিত একত্রে 


. ধরিলে এদেশে মাথাপিছু যোগান দাডায় সর্বসমেত 


বৎসরে ২৭ পাউণ্ড । ইহাতে চিনির যোগানের 
দিক দিয়া আমাদের বেশী রকম ঘাটতিই লক্ষ্য 
করা যাইতেছে । ভারতের লোক যেরূপ কম 
চিনি খাষ, সেরূপ কম চিনি ব্যবহারের দৃষ্টাস্ত 
জগতের আর কোন দেশেই বড় একটা দেখা যায় 
না। বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু চিনি কাটি তির 
পরিমাণ এইরূপ £- 


দেশ - মাথাপিছু চিনিব কাট তি 


অষ্ট্রেলিয়া ১১৬ 
বুটেন ১০৬ 5 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৭ 5 
ফ্ৰান্স ৪... 
ব্রেজিল ৩৪ ৭ 
জাৰ্মানী ৫, 
কিউব! ৮৮ ৯ 
জাপান ৩৩ 5 
দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৭. ৪ 
হল্যাও্ড ৬৪ » 
ভারতবর্ষ ৭ 


অষ্যাষ্য দেশে মাথাপিছু যে চিনি কাট তি হয়, 
ভারতে চিনির ব্যবহার সে তুলনায় ত স্বল্প বটেই 
থান্য বিশেষজ্ঞরা মাথাপিছু শারীরিক পুষ্টির জগ্য 
যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার কবা প্রতি পূর্ণবয়স্ক 
ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন, 
ভারতে চিনির যোগান সে প্রয়োজন যিটানোর 
পক্ষেও যথেষ্ট নহে। ইহাতে লালা গুরুশরণের 
মতে ভারতে নূতন চিনির কল গড়িয়া তোলার 
সুযোগ সম্ভাবনা আরও রহিয়াছে বলা চলে। 


লালা গুরুশরণ লালের এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত ও 


সুময়োচিত। এ বিষয়ে দেশের শিল্পপতিদের 


ডি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 








ক 


গ্রাম £ পেমেন্ট 
স্থাপিত £ ১৯৩০ 






কাধ্যকরা তহবিল 


-মুলধন - 
৯১০০১০০১০ ০০৯২ টাকা , 
্ ৫১৮৭১০ ০০৯৬ 9? উপর 


১,২০,00,০০০২ টাকার উপর 













ফোন £ ক্যালঃ ২৫৪৬ 
ফোঁন £ ক্যালঃ ৩৪৫৯ (ম্যাঃ ডিরেক্টর) 





৫,৯০,০০ ০৯২ % 99 


" ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
' মিঃ এন সি দত্ত এম এ, বি এল 


চর 


১লা জুলাই, ১৯৪৬ ] 





নারিকেল তৈল বণ্টনের সরকারী নীতি 


ভারতের সাবান উৎপাদকদিগের ভিতর 
সিংহলের নারিকেল তৈল বণ্টন করিতে গিয়া 
ভারত সরকার নানাদিক দিয়া যে অন্থচিত ধবযম্য- 
মুলক নীতি অনুসরণ করিতেছেন, কলিকাতাঁর 
বেঙ্গল গ্যাশনাল চেম্বার: অব্‌ কমার্স সম্প্রতি তাহার 
'বিকদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়! ভারত সরকারের শিল্প 
ও বে-সাঁমরিক মাল সরবরাহ বিভাগের নিকট এক 
স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। এ স্বারকলিপিতে 
চেম্বার বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময হইতে নানা 
অসুবিধাব জন্য পূর্বব ভারতীষ দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
নারিকেল তৈল আমদানীর পথ বন্ধ হইয়াছে : ফলে 
প্রয়োজনীয় নারিকেল তৈলের জন্য এদেশের সাবান 
'উৎপাঁদকরা বিশেষভাবে সিংহলেব নারিকেল 
তৈলের উপর নির্ভরশীল হুইযা পড়িয়াছে। জন- 


সাধারণের নিকটও ও তৈলের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি 


পাইয়াছে, সিংহল হইতে নারিকেল তৈলের যে 
যোগান পাওয়া যায় তাহা দ্বারা বর্তমান অবস্থায় 
‘দেশের সাবান উৎপাদক ও দেশের সাধারণ খরিদ্দার- 
দের চাহিদা যথাযথ মিটানো! সম্ভবপর নহে। এই 
অবস্থায় গবর্ণষেণ্ট সিংহল হইতে আগত নারিকেল 
“তৈল বণ্টন সম্পর্কে একটা রেশনিং নীতি প্রবর্তৃন 
করিয়াছেন, ইহা” ভাল কথা। কিন্তু এই রেশনিং 
নীতি সম্পর্কে এমন কতকগুলি অব্যবস্থা ইতিমধ্যে 
প্রকাশ পাইয়াছে যাহার বিকদ্ধে আপত্তি না তুলিয়া 
পারা যায় না। প্রথমতঃ উল্লেখ করিতে হয় অন্তান্ 
প্রদেশের তুলনায় বালা সম্পর্কে একটা অনুচিত 
-বৈবম্যযূলক নীতি অবলম্বনের কথা । কোন্‌ সাবান 
উৎপাদকের কি পরিমাণ সাবান-উৎপাদনের ক্ষমতা 
রহিরাছে তাহা বিচার করিয়া উহাদের ভিতর 
বোম্বাই ও অগ্ঠান্ক প্রদেশে সিংহলের নারিকেল 
“তৈল বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্ত বাঙ্গলায় এ 
“তৈল বণ্টন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ এক স্বতন্ত্র রীতি 
প্রবর্তন করিয়াছেন। কোন্‌ সাবান উৎপাদক 
"প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণ সাবান প্রস্তুতের সুযোগ 
রহিযাছে তাহ] বিচার করিয়া এ প্রদেশে তাহা- 


-দিগকে নারিকেল তৈল বণ্টন করা হয় না। কোন্‌ 
প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ কষ্টিক সোভা ব্যবহার করে, 


তাহ; দেখিয়াই এ প্রদেশে উহাদিগকে নারিকেল 
‘তৈল সরবরাহ করিবার নিয়ম পরিকল্পিত হুইয়াছে। 
ইহাতে বাঙলার সাবান উৎপাদকদের ভ্য 
প্রকারান্তরে অগ্ প্রদেশের সাবান উৎপাদকদের 
তুলনায় কম তৈল বরাদ্দ করা হুইতেছে। যেটুকু 
তৈল বরাদ্দ করা হইতেছে নানা অব্যবস্থার অন্ত 


শেষে পর্য্যন্ত সেটুকু তৈলও বাঙ্গলার উৎপাদকরা 
-পাইতেছে না। তৈলেব এইরূপ স্বল্প যোগানের 
-ফলে বাঙলায় সস্তা চর্বি মিশাইযা সাবান প্রস্তুতের 


অনিষ্টকর রীতি আজ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ 


করিতেছে । এই রীতি চলিতে থাকিলে বাঙ্গলার 


উৎপাদিত সাবান নিকষ্ট শ্রেণীর পর্যায়ে গিয়া 


-অন্তস্থানের উৎপাদিত সাবানের সহিত প্রতি- 


যোগিতায় ধাডাইতে পারিবে না । বাঙ্গলায় সাবান 
শিল্পের এই ধরণের অস্থবিধা ও ক্ষতি বন্ধ করার 
জন্য সিংহলের নারিকেল তৈল বণ্টনের ব্যাপারে 


বাঙ্গনা সম্পর্কে গবর্থমেস্টের অমুচিত বৈষয্যমূলক * 
নীতি অচিরে পরিবর্তিত হওয়া আবন্যক । দ্বিতীয়তঃ ' 


কর্তৃপক্ষ সিংহলের. নারিকেল তৈল বণ্টন করিতে 
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গিযা এ দেশস্থ বিদেশী সাবান কারখানাগুলি 
সম্পর্কে সকল ক্ষেত্রে রেশনিং নীতির মর্ধ্যাদা রক্ষা 


করিতেছেন না; একটি সুপরিচিত বৃটিশ ফার্স্সকে 


বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের পর্য্যায়ে ফেলিয়া গবর্ণ- 
মেন্ট তাহাদিগকে বেশী পরিযাঁণে নারিকেল তৈল 
সববরাহ করিতেছেন বলিয়! শুনা যাইতেছে । 
দেশীয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতিকূলে বিদেশী 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থাও 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই অসঙ্গত। এই শ্রেণীর 
অনুচিত বৈষম্য চলিতে থাকিলে দেশীয় সাবান 
্রস্ততকারকদের চরম অস্থববিধা ও দুর্গতির পথই 
প্রশস্ত হইবে । নারিকেল তৈলের রেশনিং সম্পর্কে 
বেঙ্গল গ্ভাশনাল চেম্বারে এ সব মন্তব্যের 
ভিতর দিযা কর্তৃপক্ষের যে দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছে 


তাহা খুবই নিন্দনীয় বলিয়া আমরা মনে করি।, 


এদেশীয় শিল্প ব্যবসার্ষের কল্যাণ দেখিতে হইলে 
এই শ্রেণীর দুর্নীতি অচিরে বন্ধ করা প্রয়োজন । 
কোম্পানী 

ভারত সরকার ১৯৪৭ পালের মার্চ মাস হইতে 
দিল্লী ইলেকটি,ক এণ্ড ট্রাকশন কোম্পানী নিজেদের 
হাতে লইতেছেন। উক্ত কোম্পানী এ যাবৎ 
দিল্লীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতেন ও ট্রাম 
চালাইতেন। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে নুতন আইন 
অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । 
উক্ত প্রতিষ্ঠান এতদিন দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি 
ও অন্যান্য বড় বড কারখানাব জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ও সরবরাহ করিতেন। এক্ষণে উক্ত প্রতিষ্ঠানই 
বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ট্রাম চলাচলের 


সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ভারত সরকারের 
এই সিদ্ধান্তে দিল্লীবাসীরা আনন্দিত হুইবেন। 
গবর্ণমেন্ট দায়িত্ব, গ্রহণ করায় তাহারা প্রাইভেট 
কোম্পানীর ওদাসীগ্ ও ষথেচ্ছচারিতার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে জাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবেই ; কাজেই এ বিষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই প্রসঙ্গে 
আমরা ভাঁবিতেছি, বাঙ্গলা সরকারের দীর্ঘস্ত্রী 
নীতির কথা। ট্রাম কোম্পানী সম্বন্ধে তাহারা 
আর কোন উচ্চবাচ্যই করিতেছেন না । এদিকে 
প্রতিদিন কলিকাতার জনসাধারণ যাতায়াতে . 
ছুধ্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । কলিকাতার 
ট্রাম কোম্পানী ইংরেজ বণিকদের হাতে বলিয়াই 
লীগ মন্ত্রিমগ্লী এ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন, ইহা 
কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। কিন্ত এই ভাবে 
নীরব থাঁকিযা কত দিন তাহার! জনসাধারণের 
অসস্তোষ ' দমাইক়্া রাখিতে পারিবেন ? আমরা 
বাজলা আইন সভার সভ্যদের দৃষ্টও এ দিকে 
আকর্ষণ করিতেছি । কলিকাতার জনসাধারণেরও 
এ বিষয়ে কর্তব্য আছে। কলিকাতা ট্রাম 
কোম্পানী সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট যাহাতে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন তজ্জন্ত তাহাদের ব্যাপক আন্দোলন 
সৃষ্টি করা উচিত। 
বিদায়ে বিলম্ব 

বৃটেনে যুদ্ধের সময় সমস্ত বাহিনীর সর্বোচ্চ 
সৈগ্সংখ্যা দাডাইয়াছিল ৪৫ লক্ষ ৪৪ হার্জার। 
অত্যান্ত বিভাগে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ 
১৯ হাজার। সামরিক বিভাগগুলিতে নিযুক্ত 








হেড' অফিস-_বেলেঘাটা 


* ক্রিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
* ব্যাঞ্ছিং কার্য্যের সর্ত সহজ ও সুবিধাজনক । 
* পরিচালকবর্ণ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমাঁন। 


ূ 








| ব্যাঙ্ক লিঃ 






(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর |. 

















SALTS, TINCTURES. 80856, 18160158155 AND 08095 OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P.C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories 97067 the 
supervision of expert chemists 









২ Only the best and select raw materials are used in manufacture, 
\ to ensure guaranteed standards. 


We also manufacture Technical and Fine 00867710813, €556711 
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মোট সর্বোচ্চ. লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ লক্ষ | 
ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষাধিক নরনারী আংশিকভাবে 
সামরিক কাজে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধ থামিয়া যাইবার - 
পর এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার নরনারীকে 
সামগ্রিক বিভাগগুলি হইতে বিদায় দেওয়া 
হইয়াছে । ইহার ফলে যে বেকার সমক্তার হি 
হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু সে বেকার সমন্তা সাময়িক 
মাত্র । লক্ষ লক্ষ লোককে বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ 
করিতে সময়ের প্রয়োজন হয় এবং সেই মধ্যবর্তী 
কালের জন্যই কয়েক লক্ষ লোক কিছুদিন - বেকার 
থাকিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বৃটেনে শ্রমিকের অভাবের 
সমস্তাই ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে--বেকার 
সমস্তা নহে । এখনও পর্য্যন্ত ৬. লক্ষ ৮০ হাজাব 
নারী শ্রমিক বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত রহিয়াছে 
বলিয়া মোট শ্রমিকের সংখ্যা ঘুন্ধপূর্ববকালের 
তুলনায় বেশী রহিয়াছে । পুকষ শ্রমিকের সংখ্যা 
এখনও ১৯৩৯ সালের তুলনায় কিছু কমই 
রহিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শান্তির সময় ১২ লক্ষ 
সৈষ্ঠ রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাদের যুদ্ধোত্তর বিরাট পরিকল্পনাগুলিকে 
কার্যে পরিণত করিবার জগত ১৯৪৭ সালে ২ কোটি 
লৌকেব প্রয়োজ্বন। এই কারণেই বৃটেনে 
গবর্ণমেন্ট এত দ্রুত সামরিক -বিভাগগুলি হইতে 
লোক বিদায় করিতে পারিতেছেন। পক্ষান্তরে 
ভারত সরকার উল্টা সমস্তায় পড়িয়াছেন। 
তাহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সবই: নথিপূত্রে 
সীমাবদ্ধ, কাজেই অতি ধীরে ধীরে সৈন্তবাহিনী- 
গুলি হইতে লোক বিদায় করিতেছেন। যে সকল 
লোককে তাঁহার! বিদায় দিতেছেন, তাহাদের 
অন্পসংস্থানের কোন ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে 
পারিতেছেন না। ইহার ফলে এখনও পৰ্য্যন্ত 
ভারতীয় জনসাধারণকে বিপুল সামরিক ব্যযভার 
বহন করিতে হইতেছে.। সৈন্ত পুষিয়া আথিক উন্নতি 
হয় না বা উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, কাজেই সমস্ত 
টাকাটাই জলে যাইতেছে। ভারত সরকারের 
এই মারাত্মক ও অদুরদর্শী নীতি ভারতবর্ষের সমুহ 
ক্ষতি করিতেছে । | 


লৌহ ও ইস্পাত শিলে সপ্তবাধিকী 
পরিকল্পন৷ 


লোহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকার 
যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কমিটি 
সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের, নিকট একটি সপ্তবাধিকী 
পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় 
সাত বৎসরের মধ্যে ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৩০ লক্ষ টন করিবার জন্য 
কয়েকটি সুপারিশ করা' হইয়াছে । বর্তমানে প্রতি 
বৎসর ১২ লক্ষ টনের মত ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। স্টল কর্পোরেশনের ডুপ্পে প্ল্যান্ট পুরাপুরি 
চালু হইলে বৎসরে আরও ছুই লক্ষ টন ইস্পাত 
উৎপাদিত হইবে বলিয়া ধরা যায়। লৌহ ও 
ইস্পাত প্যানেল বা কমিটির মতে এই পরিমাণ 
ইস্পাত কোনক্রমে ভারতের বর্তমান চাহিদা 
মিটাইতে পারে৷ কিন্তু ভারতবর্ষ দ্রুত উন্নতির 
পথে চলিয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমৃহ কার্যে 
পরিণত করিবার জন্ভ বহু জিনিষের প্রয়োজন 
₹ হুইবে এবং নৃতন নুতন কলকা রখানা - গড়িয়া 


উঠিবে। কাজেই লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদাও 
তদঙযায়ী বৃদ্ধি পাইবে। অম্থকুল অবস্থাতেও 
একটি প্রমাণ আকারের লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানা গড়িয়া তুলিতে অস্ততঃপক্ষে পাঁচ 
বৎসরের প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট হারে লৌহ ও 
ইস্পাত প্ৰস্তুত করিতে আরও দুই বৎসর লাগে। 
এই হিসাব ধরিয়াই প্যানেল সপ্তবার্ধিকী পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিষাছেন। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে 
যে, প্রথমে পাঁচ লক্ষ টন এবং শেষ পর্য্যন্ত দশ লক্ষ 
টন ইম্পাত প্রস্তুতের উপযোগী নূতন কারখানা 


স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় । বিহার অথবা পশ্চিম 
বাজলায় এই কারখানা, স্থাপন করা যাইতে 
পারে । প্যানেলের রিপোর্টে ভবিষ্যৎ 


প্রতিযোগিতা এবং বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিযা সরকারী সাহায্যের আবশ্তকতার উপর 
জোর দেওয়া হুইয়াছে। ' প্যানেল নিম্নলিখিত 
ভাবে সরকারী সাহায্য দিবার জগ্য সুপারিশ 
করিয়াছেন £-- 


(১). রক্ষণ শুন্ধ বছাল রাখিতে হইবে, তবে 
বর্তমানে উহা মুলতুবী রাখিয়া প্রয়োগের সময় 
উপস্থিত হুইলে প্রয়োগ করিতে হইবে, (২) 
উপযুক্ত লাইসেন্স ব্যতীত বিদেশী ইস্পাত ও লৌহ 
আমদানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিতে হুইবে, (৩) 
বিদেশের বাজারে চড়া দবে বিক্রয়ের জগ্য ভারত 
হইতে যাহাতে ইস্পাত ও লৌহ চালান না দেওয়া 
হয়, তজ্জগ্ভ বিনা লাইসেন্সে রপ্তানী নিষিদ্ধ করিতে 
হইবে, (৪) উৎপাদন শুষ্ক বাতিল করিতে হইবে, 
(৫) কর হইতে, বিশেষ করিয়া আয়কর হইতে 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে যথাসম্ভব রেহাই দিতে 
হইবে, (৫ ) রেলওয়ে মাশুল প্রভৃতি হাস করিতে 
হইবে, (৬) “ইকোয়ালিজেশন ফণ্ড” এবং লৌহ ও 
ইস্পাতের উপর ধাধ্য অস্তাপ্ভ সারচার্জ তুলিয়া 
দিতে হইবে । 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনা, 
নরিয়া প্যানেল যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, তাহা 
সমর্থনযোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদেশী লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্পের প্রতিযোগিতা অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পক্ষে বিপদের' 
কারণ হইয়া দাডাইবে, তাহা উপলব্ধি করিয়া 
প্যানেল ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের যে প্রস্তাব' 
করিয়াছেন, তাহা আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন' 
করি। তবে বর্তমান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পগুলি- 
যাহাতে যথেষ্ট পরিমাপ পঁজি আকর্ষণ, করিতে 
পারে তজ্জন্য প্যানেল আয়কব ও অন্যান্য কর. 


যথাসম্ভব মকুব করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, 


তাহা সমর্থনষোগ্য নহে বলিয়াই আমাদের মনে 
হয়। সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা দাবী করিবার পর 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে অন্তান্য কর, বিশেষ করিয়া 
আয়কর হইতে যথাসম্ভব বেহাই, দিবার কোন' 
কারণ থাকিতে পারে না। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পগুলি অনুরূপ দাবী করিলে শেষ পর্য্যন্ত জন- 
সাধারণকেই অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করতে 
হইবে। বর্তমান যুগে ইহা আদৌ সমর্থনষোগ্য 
নহে । উৎপাদন শুল্ক লোপ, বেলওয়ের মাশুল' 
হাঁস প্রভৃতির জন্য প্যানেল যে সকল সুপাবিশ 
করিয়াছেন, সেগুলি আমরা সমর্থন কবি। মোটের 
উপর ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং যুদ্ধোত্তর পঁরি- 
কল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্যালেনের সুপারিশের 
ভিত্তিতে গবর্ণমেন্টের অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
উচিত। 

প্যানেলের অভিমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
আমরা পশ্চিম বাঙ্গলাতেই নুতন কারখানা স্থাপনের 
পক্ষপাতী । ইহার ফলে বাঙ্গলা দেশে 'একটা 
গুকত্বপূর্ণ শিল্প গভিয়া! উঠিবে এবং কয়লা ও লৌহ- 
শিল্পের যুক্ত সমাবেশে বাঙ্গলাব শিল্পোরতিব ভিত্তি, 
দৃঢ়তর হইবে। বাঙ্গালীরা যাহাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ শেয়ার ফ্রুয় করিতে পারে, তথ্প্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত । 





| ৫৭; রাধাবাজার গ্ীট, কলিকাতা । 


 করিমেট কমামিয়াল ব্যাক অব ইণ্ডিয়া | 


__ভিলন্িভ্রেড- 


শা ডাল 


ম্যাঃ ডি মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 














"" ব্লাণাঘাট, শালিমার, 











৩ ও ৪, হেয়ার ফ্টরীট, কলিকাতা ॥ | 
৪ গাখাসমুহ $ 
ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দাঙ্জিলিং, ঢাক, শিলিগুড়ি, 


নগর, ঝাড়গ্রীম, ঢ়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, 
রা “বহু বালেশ্বর,  শান্তিপুর, গিনি 


সকলপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় 


- ম্যানেজিং ডিরেক্টর 








তারকেশ্বর, 
ইছাপুর, 





কদমতল। ৷ 


_ এ চক্রবর্তী, | 








অনুন্নত দেশের শিল্পোননতির সমস্যা - 


এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ অস্তাপি 
পবাধীন ও অনুন্নত থাকায় জগতের অর্থনৈতিক 
প্রগতির ক্ষেত্রে তাহা যথেষ্ট অস্তুবিধা ও অসাম- 
পস্তের সৃষ্টি করিয়াছে। এসব দেশের উপর 
রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইবার সুযোগ পাইয়া 
কতিপয় পাশ্চাত্য জাতি নিজেদের স্বার্পে উহাদের 
অর্থ নৈতিক অবস্থ' নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে । 
এশিযা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে প্রধানতঃ 
কাচা মাল উৎপাদনের কাঁজে নিয়োজিত রাখা 
ও সেই কীচামাল নিয়া নানা শিল্পন্ব্য তৈয়ার 
করতঃ এ সব দেশের বাজারে তাহা! বিক্রয় করা 
ইহাই হইতেছে প্রথম হইতে পাশ্চাত্য জাতি- 
গুলির লক্ষ্য। নিজেদের সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী 
বড বড় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে এশিয়া ও 
আফ্রিকার দেশগুলি শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জগতে 
পাশ্চাত্য দেশগুলিব বিরাট প্রতিত্বদ্বী হুইয! 
ধাডাইবে । কাজেই একচেটিয়া শিল্পসমৃদ্ধি 
বজ্জায় রাখিবার জগ্য পাশ্চাত্য, দেশগুলি নানাভাবে 
প্রাচ্য দেশসমূহের শিল্প প্রচেষ্টায় বাধা দিতেছে। 
ফলে শিল্প ব্যবসায়েব দিক দিয়! মুষ্টিমেয় দেশের 
পরম অগ্রগতির পাশে দুনিয়ার বহু দেশের নিদারুণ 
পশ্চাৎ্পদ অবস্থার চিত্র শোচনীয়ভাবে ফুটিষা 
উঠিয়াছে। 

দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোকই এশিয়া 23 
আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসী । (এক এশিয়া 
মহাদেশের লোকসংখ্যাই ১০০ 'কোটির উপব ; 
সমস্ত জগতেব লোকসংখ্যার তুলনায় তাহা 
অর্দেকের চেষেও বেশী)। কাজেই এশিয়া ও 
আফ্রিকার দেশসমূহ শিল্পের দিক দিয়া অমুন্নত থাকায় 
দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই তাহা আছ 
চরম দারিদ্র্য ও ছুঃখ-দুর্দশার কারণ হইবা 
দাডাইয়াছে। মাথাপিছু আয় কম বলিয়া জীবন- 
যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিবই তাহারা 
উপধুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। 
এই উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগেও তাহাদের জীবন- 
যাত্রার মানের ধারা ক্রমেই নিয়স্তরে নামিয়া 
যাইতেছে । 

প্রাচ্য ভূখণ্ডে! অগণিত জনসাধারণের 
এই নিম্ন জীবনযাত্রার মান পাশ্চাত্য 
দেশসমূহের আধিক ' সমৃদ্ধির উপর 
আজ এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা এতদিন 
এই ধারণায় মশগুল হইয়া ছিল যে, প্রাচ্য দেশ- 
সমূহকে 'অনুন্নত রাখিয়া তাহারা স্থায়ী শিল্পসমৃদ্ধি 
গড়িয়া তুলিতে পারিবে, আর অধিকাংশের ছুঃখ- 
দারিদ্রের বিনিময়ে বরাবর সুখ ও এশ্বধ্য ভোগ 
করিয়! চলিবে । কিন্তু কালক্রমে তাহাদের সে 
ধারণা আজ অবাস্তব ন্বপ্নবিলাসে পরিণত হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে 
শিল্পের দিক দিয়! পশ্চাৎপদ রাখিয়া উহাদের বিহিত 
স্বার্থের বিনিময়ে তাহার? প্রচুর শিল্প-কারখানা গড়িয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছে সত্য, কিন্ত দ্রুত শিল্প- 
প্রসারের সঙ্গে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য কাটতির সমস্ত 
তাহাদের সমক্ষে ক্রমেই বড় হইয়া দেখা দিতেছে। 
পাশ্চাত্য দেশের অগণিত শিল্প কারখানায় যে 

৩ 


মাল উৎপন্ন হয়, এ সব দেশের লোকদের 
চাহিদা পূরণ করিয়া তাহার বেশীর ভাগই উদ্ধত 
থাকিয়া যায়! সে উদ্বতত মাল বিক্রয়ের জন্য উহারা 
পূৰ্ব্ব হইতে প্রাচ্য দেশগুলির ' হাটবাজার নিজেদের 
প্রভাবাধীন রাখিতেছে সত্য, কিন্তু ও সব দেশের 
জনসাধারণের আয় এত কম এবং তাহাদের ক্রয়- 
ক্ষমতা এত সামান্ভ যে, এই বাডতি পণ্য তাহারা 
বিশেষ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। 
ফলে পাশ্চাত্য শিল্প কারখানার তেয়ারী মাল 
অধিক পরিমাপে অবিক্রীত থাকায় সেখানকার 
শিল্পপতিদের লাভের কারবার ফাসিয়া যাইবার 
উপক্রম হইযাছে। শিল্প-সমৃদ্ধিব পথে বাধা সৃষ্টি 
হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশসমূহের জাতীয় এঁশর্য্ 
সংরক্ষণের সমস্তা ও লোকের উন্নত জীবনযাত্রার 
মান বজায় রাখার সমস্তা দিন দিন জটিল হইয়া দেখ! 
দিতেছে । প্রথম ' মহাযুদ্ধের পর একটানাভাবে 
শিল্প পণ্যের উৎপাদন বাডাইয়া ১৯৩০ সাল হইতে 
পাশ্চাত্য দেশগুলি এইভাবে উৎপন্ন পণ্যের কাটতি 
সম্পর্কে এক বিরাট অস্থবিধার সম্ুখীন হয়। 
চাহিদার তুলনায় অতি উৎপাদনের ফলে জ্রগন্্যাপী 
আধিক মন্দার সুচনা দেখা দেয়। শিল্পদ্রব্যের 
মূল্যের নিয়গতি রোধ করার জগ কতিপয় শ্রেণীর 
জিনিষ কতক পরিমাণে জলে ডুবাইয়া ও আগুনে 
পুডাইয়া নষ্ট করিয়া দিতে হুষ। কিন্ত তাহা 
সত্বেও শিল্প-ব্যবসায়েব ক্ষেত্রে ক্রমাগত মন্দার 
ভাবই লক্ষিত হইতে থাকে । ১৯৩৯ সালে নূতন 
মহাবুদ্ধ হুচিত হওয়ায় সাময়িকভাবে এ অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে । গত কয় বৎসরে সামবিক সরঞ্জাম 
তৈয়ারে ব্যস্ত থাকিয়া পাশ্চাত্যের শিল্পকারখানা- 
গুলি সাধারণ ভোগসামঞ্জী উৎপাদন করিয়াছে 
কম। যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশনের বাজারে তাহ! 
কাটতিও হইয়াছে অতি সহজে । কিন্তু যুদ্ধের 
অবসান ঘটায় এক্ষণে আবার পূবাপুরিভাবে ভোগ- 
সামগ্রী উৎপাদনের দিকে শিল্পকারখানার কার্ধ্- 
ধারার মোড ঘুরাইতে হইতেছে । বুদ্ধের সময় 
হইতে ভোগ-সামগ্রী সম্পর্কে লোকে যে অভাব 
তীব্রভাবে অশ্নভব করিয়া আসিতেছে, প্রথম ছুই এক 
ঝসর তাহাতে এই সব কারখানার তৈয়ারী জিনিষ 
কাটতির বিশেষ কিছু অস্থবিধা হয়ত ঘটিবে না। 
কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়া চলার সঙ্গে ক্রমে আবার 


সেই পুরানে। অতি উৎপাদন সমস্তাই আত্মপ্রকাশ 
করিবে । ' উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় না করিতে পারিয়া 
শিল্পকারখানাগুলি নূতন করিয়া আধিক মন্দার 
সন্মুখীন হইবে । জাতীয় সমৃদ্ধি ও লোকের জীবন- 
যাত্রার মান বজায় রাখা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশগুলির 
উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা পুনরায় বাড়িয়া চলিবে । 

কিন্তু ইহাকে অতি উৎপাদন সমস্তা বলিয়া বর্ণনা 
করা হইলেও আসলে লোকের প্রয়োজ্দনাতিরিক্ত 
শিল্প-পণ্য উৎপাদনের সমন্তা ইহ! নছে। 
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিস্তর পরিমাণ লোক নানা 
প্রয়োজনীয় জিনিষেব অভাবে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দিশা 
ভোগ করিতেছে । মন্থয্যোচিত জীলন-যাত্রা 
নির্বাহের জগত তাহাদের আরও থাগ্ভ' এবং 
আরও বস্তু প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক 
দেশে অত্যাবস্কীয় শিল্প-ব্যবসায় গড়িষা তোলা 
সম্ভবপর হইতেছে না। অগণিত জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন করিবার জঙ্চ 
বর্তমানের তুলনায় তাহাদের ভিতর ওষধপত্র, 
যান-বাহন, রেডিও, টেলিফোন, প্রসাধন সামগ্রী 
প্রভৃতির যোগান অনেক বেশী পরিমাণে 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ সমস্ত জিনিষ 
দুনিয়ায় বর্তমানে যাহা উৎপন্ন হইতেছে, লোকের 
প্রয়োজনের তুলনায় তাহা রাস্তবিকপক্ষে 
অকিঞ্কিংকব। এই সামাষ্ধ পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যও 
যে বর্তমানে যথাযথ কাটতি হইতেছে না, তাহার 
মৃথ্য কারণ__ছুনিয়াষ অগণিত জনসাধারণের উপযুক্ত 
ক্রয়-শক্তিব অভাঁব। পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রাচ্য 
দেশসমূহের শিল্লোন্নতিতে বাধা হাষ্টি করিয়া 
প্রকারাস্তরে অধিকাংশের সেই ক্রয়-শক্তি বুদ্ধির 
পথই রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। 

পাশ্চাত্যের শিল্পপতিরা এই সত্য কথাটা 
প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন নাই। 
বিপাকে পড়িয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাহারা তাহা 
উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেজদ্য 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন ও আস্তজ্াতিক 
যুদ্রানীতির দরবারে অনুন্নত দেশের শিল্পোরতি ও 
তাহার ভিতর দিয়া এ সব দেশের লোকদের 
্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নটা আজ ক্রমেই মাথা তুলিয়া 
দাড়াইতেছে। এ বিষয়ে কার্যকরী বিধিব্যবস্থা 
কি অবলম্বন করা যায় তাহ! নিয়া পাশ্চাত্যের বড় 


ক্রিয়ারিংএর সুযোগ সঙ্কলিত একটি নির্ভরশাল জাতীয় ব্যাক্ক 
লি এভরাহ্লোহ্নিন্বেভেজ্ভ 


্রীযুত মহারাজা 


্ী 


মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই 
চীফ অফিস 2__আগরভলা, ত্রিপুর। ষ্টেট । 


কলিকাতা অফিসসমূহ £--১১, 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা! 
অন্যান্য 
প্রীম্গল, আজমীরিগঞ্জ, লার।য়পগঞ্জ, কৈলাসহর, 


ক 


রেজিস্টার্ড অফিস :-_গঙ্গাসাগর । 


রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড । 


টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্কত্রিপুর” 


সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 


ভামুগাছ, জোড়হুট (আসাম ), চকবাজার (ঢাক! ), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, 
তেজপুব, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার ৷ 





২১৬ 


আর্থিক জগৎ 





বড অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিরা আজ বেশ আগ্রহ 
তরে চিন্তা করিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বণিক সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ ইরিক জনষ্টন 
(Mr. Eric Johnston, Président, Chamber 
of Commerce of the United States) 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিষাছেন, এশিয়া ভূভাগের 
বিভিন্ন দেশ শিল্প-ব্যবগায়েব দিক দিয়া অমুন্নত 
থাকায় তাহাতে পৃথিবীর অর্দেকের চেয়েও বেশী 
লোকের জীবনযাত্রার মান অতীব নিয্নন্তরে আবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে ৷ উছাদের ক্রয়-শক্তি নিতান্ত কম 
বলিষা উনারা উপযুক্ত পরিমাণে ভোগসামগ্রা 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ইহাতে ছুনিষার 
শিল্প-বাণিজ্যের সমুচিত উন্নতি কঠিন হইয়া 
দাডাইয়াছে। শিল্পের দিক দিয়া কোন দেশ 
উন্নত হইলে ই দেশের লোকেরা বেশী ক্রয়-শক্তির 
অধিকারী হুইয়া অধিক পরিমাণে ভোগসামগ্রী 
ক্রয করিতে পারে। উহাতে এ দেশের 
সহিত বাণিজ্য-প্রসারের যথেষ্ট জুবিধা হয়। 
বৃটেনের লোকসংখ্যা মাত্র ৪ কোটি ৭০ লক্ষ। 
কিন্তু ও দেশ শিল্পের দিক দিয়া সমৃদ্ধ ও এ দেশের 
লোকদের ক্রয় শক্তি বেশী বলিয়া বৃটেনে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রভৃত মাল কাটতির সুবিধা রহিয়াছে। অপরদিকে 
চীন দেশের লোকসংখ্যা ৪৫ 
শিল্পের দিক দিয়া অমুন্নত বলিয়া এ দেশে 
লোকের ক্রয়-শক্তি খুব কম। ফলে নিতান্ত প্রয়োজন 
সবেও চীন দেশের লোকেরা মার্কিন যুক্তরাষ 
হইতে বেশী পণ্য খরিদ করিতে পাবে না। গত 
১৯২৯ শালে বৃটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৮৪ 
কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল রপ্তানী হইযা- 
ছিল, সেই স্থলে সালে চীন দেশে মার্কিন যুক্তরা 
হুইতে মাত্র ১২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল 
রপ্তানী হইয়াছিল। কাজেই  বাঁণিক্গা-প্রসারের ' 
দিক হইতে বিবেচনা করিলে পৃথিবীর যত বেশী 
দেশ শিল্পের দিক দিয়া উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়, ততই 
মঙ্গল । মিঃ ইরিক 'অন্ট্টনের এই মন্তব্য 
পাশ্চাত্যের সকল শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলির পক্ষেই 
বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য । . 

মিঃ ইরিক জনষ্টনের মতে দুনিয়ার বিরাট 
লোকসমন্তির জন্য বর্তমানের তুলনার অনেক বেশী 
পরিমাণ শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকের মাথাপিছু 
যে বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, দুনিয়ার অন্ত সমস্ত দেশে 
: লোকের মাথাপিছু সেই পরিমাণ বস্তু যৌগাইবার 
ব্যবস্থা হইলে তুলার উৎপাদন ও বন্ধের উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন 
হইবে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকের মাথাপিছু যে 
সাবান ব্যবহৃত হয়, অষ্তাম্য দেশের লোক বেশী ক্রয়- 
শক্তির অধিকারী হইয়া যদি সেই পরিমাণ সাবান 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, তবে জগতে সাবানের 
উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় ৪ গুণ বাড়াইতে 
হইবে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিফোন ও বেডিওর 
সংখ্যা যথাক্রমে ২ কোটি ৭০ লক্ষ ও € কোটি 
৭০ লক্ষ । দুনিয়ার অন্তান্ত দেশে এই অমুপাতে 
টেলিফোন ও রেডিও প্রচলনের, সুবিধা হইলে 
উহাদের যোগান যথাক্রমে ৩৫ কোটি ও 
৬০ 'কোটি পর্যন্ত বাড়াইতে হইবে । অমুন্নত দেশ- 
সমূহের শিল্পোরতি ও তাহার ভিতর দিয়া এ সব 


কোটি হইলেও ' 





এ 
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দেশের লোকদের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই শিল্প- 
বাণিজ্যের সে সুযোগ-সুবিধা উন্মোচিত হওয়া 
সম্ভবপর, অন্যথা! নহে। 

প্রাচ্য দেশসমূহ শিল্প-প্রসারের দিকে অগ্রসর 
হইলে মিঃ ইরিক অন্ষ্টনের মতে ছুইদিক দিয়! 
পাশ্চাত্যের শিল্পোরত দেশগুলির রপ্তানী-বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পাইবে। প্রথমতঃ, প্রাচ্য দেশসমূছের অন্ত 
অধিক মাত্রার যন্ত্ৰপাতি সববরাহ করিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ, শিল্লোন্নতির ফলে প্রাচ্য দেশের লোক- 
দের মাথাপিছু আয় বাড়িলে তাহারা উন্নত জীবন- 
যাত্রার গরজে অক্গান্ঠ দেশ হইতে বেশী পবিমাঁণে 
ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। 
কাজেই প্রাচ্য দেশের শিল্লোননতি দ্বারা এ সব দেশের 
লোকদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিরও 
স্থাধী সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে। প্রাচ্যদেশে 
রপ্তানী বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাচ্যদেশ হইতে বেশী জিনিষ-- 
পত্র আমদানীর প্রয়োজনীয়তাও অবস্ঠ দাডাইবে। 
কিন্ত সে জন্য পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির 
পক্ষে ভয় বা আতঙ্কের কোন কারণ নাই। 
আমেরিকায় যে টেলিফোন তৈয়ার হয় তাহার 


প্রত্যেকটির জন্ভ ১৮ প্রকার বিদেশী মালমলল্লা 
ব্যবহার করিতে হয় । মোটর যান তৈয়াব করিবার 


জন্য ৫৬টি দেশ হইতে ৩০০ প্রকার উপাদান মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। ' 


বেশী টেলিফোন ও বেশী মোটর যান বাহিরে 
কাটতির যদি সুবিধা থাকে, তবে তাহা তৈয়ার 
করিবার জন্ত বিদেশ হইতে অধিক মালমসল্লা 
আমদানী করা ক্ষতিকর নহে। সঙ্ধীণ দৃষ্টি হইতে 
শিল্প-পণ্য কাটতির স্যোগ দমাইয়া রাখিয়া 
কোন দেশের জাতীয় সমৃদ্ধি বজায়, রাখা যাইবে 
না। সকল দেশের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিষা ও 
সকল দেশের সহিত বাণিজ্যগত সংযোগ প্রসার 
করিয়া বেশী মাল আদানপ্রদানের ভিতর দিয়াই 
প্রতিদেশের জাতীয় কল্যাণ ও এরশবর্ধ্য বৃদ্ধির চেষ্টা 
দেখিতে হইবে । 


যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বণিক সঙ্বের সভাপতি 
মিঃ ইরিক জনষ্টন যে দৃষ্টিভঙ্গি হইতে নৃতন করিয়া 
আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থন- 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। অনুন্নত দেশগুলির 
শিল্পো্নতি যে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির 
বাণিঙ্য-স্বার্থের পরিপস্থা নহে বরং উহাদের 
ব্যবপাগত কল্যাণের জগ্ভ অন্ুমত দেশগুলির 
আধিক উন্নয়ন যে একান্ত প্রয়োজন মিঃ জনষ্টনের 
উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে পাশ্চাত্যের সকল 
শিল্পপতি ও ব্যবসারী আজ সে শিক্ষা লাভ 
করিবেন বলিয়াই আমর! আশা করি। 








| কেটি ব্যাঙ্ক লিমিটেট 
ূ ৫৭, ক্লাইভ টী, ক্রলিকাত| 


সমন্ত প্রকার আধুনিক ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা 
হয়। উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণকে সুবিধাজনক 


















Hl শীস্্ই ওন্লীশ্জল্সান্» ০নবল্বঙ্ছাস্গ্নুক্ক 
(গঞ্জাম ) ও ল্বাঁলোম্খন্ শাখা খোলা হইবে। 
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ভাল্নতেন্ন যানবাহন ব্যবস্থা 


কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেশ্টসমূহেব 
‘যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ভারতেব যানবাহন 
ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাটেব প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে 
বিবিধ পরিকল্পনা আছে। বর্তমান অনিশ্চিত 
রাজনৈতিক অবস্থায় এই সমস্ত পরিকল্পনা কথন 
এবং কি ভাবে কার্যকরী কর" হইবে তাহার কোন 
‘সঠিক বিবরণ পাওয়া যাইতেছে লা। ভারতের 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র যাহাই হউক না কেন যানবাহন 
' এবং রাস্তাঘাটের প্রসাব ব্যতীত দেশের যে প্রকৃত 
উন্নতিসাধন কর! সম্ভবপর নয় তাহা কংগ্রেস, 
মুসলিম লীগ এবং তন্ান্ঠ রাজনৈতিক দলের 
*নেতৃবর্ধ বেশ ভালভাবেই অনুভব করিয়া থাকেন এবং 
শাসনভার হাতে পাইলেই যানবাহন এবং রাস্তা- 
ঘাটেব উন্নতিমূলক কার্য যে তাহাবা অগ্রগণ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
প্রসঙ্গে বর্তমান যানবাহন ব্যবস্থ'ব একটি মোটামুটি 
চিত্র জনসমক্ষে উদঘাটন করাই বর্তমান প্রবন্ধের 
‘উদ্দেশ্য । 

ভারতেব যানবাহন ব্যবস্থায় বেলপথের স্কীন 
-সর্কপ্রধান। সকলপ্রকার যানবাহনের মধ্যে 
“রেলপথের যাত্রী এবং মাল বহুনক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা 
বেশী। দেশেব অর্থনৈতিক এবং এমন কি রাজ- 
'নৈতিক ব্যাপারেও রেলপথের যথেষ্ট গুরুত্ব 
রহিয়াছে । 

১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ৎ২ মাইল 
'বীর্ঘ একটা রেলপথ খোলা হয়। কালক্রমে বিস্তাব 
লাভ করিয়া রেলপথেব দৈর্খ্য সমগ্র ভারতে ১৯৪৪ 
সালে ৪০,৫১২ মাইলে দীড়াইয়াছে। রেলপথের 
দৈর্ঘ্য হিসাবে ভারতের স্থান সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
চতুর্থ হইলেও ভারতের গ্ভাঁয় বিস্তৃত ভূখণ্ডে ৪০ 
হাজার মাইল রেলপথ প্রয়োজনের তুলনায় যে 
খুব কম অন্যা্ত দেশের সহিত তুলনা করিলেই 
"তাহা প্রতীয়মান হইবে।, প্রতি একশত 
ব্গমীইলের.মধ্যে জার্খেনী এবং ইংলগ্ডে ২০ মাইল 
' রেলওষে, ফ্রান্সে ১২ মাইল, আমেরিকায় ৮ মাইল, 
এবং ভারতবর্ষে মাত্র ২২ মাইল রেলপথ আছে । 

প্রথম হইতেই রেলপথ বিস্তারে গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষ 
ভাবে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। নিয়োজিত 
“মূলধনের উপর শতকরা ৪॥০ আনা হইতে ৫২ 
টাক! পৰ্য্যন্ত সুদ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া এবং 
আরও কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিয়া গবর্ণমেপ্ট 
বিভিন্ন বিলাতী যৌব কোম্পানীসমৃহকে ভারতে 
‘রেলপথ স্থাপনের কার্য্যে উৎসাহ দেন। 
কোম্পানী পরিচালনায় রেলপথসমূহের ক্ষতি হয় 
এবং ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী সুদ বাবদ ১ কোটী ৬৬২ লক্ষ টাকা 
অংশীদারদিগকে প্রদান করিতে হয়। ১৮৭৯ সালে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পবিচালনাভার গবর্ণমেপ্ট 
স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং এই সময হইতেই নিনি 
মেয়াদ অন্তে কোম্পানী পরিচালিত বেলপথসমৃহ 
ক্রয় কবার নীতি গৃহীত হয়। কোম্পানীর 
কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ জনসাধারণও 
সংবাদপত্রে এবং আইন সভায় আন্দোলন করিয়া 
আঁসিতেছিল এবং গবর্ণমেণ্ট এই জনমত উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই । 


ভারতীয় রেলপথসমূহে বর্তমানে প্রায় ৮৫৮২ 
কোটী টাকা মূলধন হিসাবে নিয়োজিত আছে। 
৪০,৫১২ মাইল রেলপথের মধ্যে ৩০,৯২৩ মাইল 
রেলপথের ( শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী ) মালিক 
গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এবং বাকী ৭,২৫৯ মাইলের স্বত্ব 
দেশীয় রাজ্যসমুহের । 

বাৎসৰিক আয় হিসাবে রেলপথসমূহের শ্রেণী- 
বিভাগ করা হইয়া থাকে | যে সমস্ত রেলপথের 
বাধিক মোট আয় ৫০ লক্ষ টাকা বা ইহার উপর, 
তাহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ১০ লক্ষ হইতে 
৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে যাহাদের আয় তাহারা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১০ লক্ষ টাকার নীচে যে সমস্ত 
বেলপথের আয় তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর রেলপথ 


হিসাবে গণ্য হষ। 
১৮৯০ সালের বেলওয়ে আইন অনুযাষী সকল 


শ্রেণীর রেলপথের উপর সাধারণ কর্তৃত্ব ভারত 
গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পণ করা হুইয়াছে। রেলওয়ে 
বোর্ডের মারফৎ এই কর্তৃত্ব পরিচালনা করা হষ। 
অধুণাসমাপ্ত বুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে 
বিভিন্ন রেলপণে ৫৩ কোটী ১০ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ 
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করিয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই যাত্রীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮ ,কোটা ৯০ লক্ষে দাড়ায়। মোট 
যাত্রীর শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর 
যাল্রী। ১৯৩৮-৩৯ সালে রেলপথসমূহ ৮ কোটা 
৮০ লক্ষ টন মাল বহুন করিয়াছিল। বুদ্ধের সময় 
১৯৪৩-৪৪ সালে এই মালের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় 
৯ কোটা ৬০ লক্ষ টন। | ১৯৩৮-৩৯ সালে 
বিভিন্ন রেলপথসমূহের মোট আয় হইয়াছিল ১০৭ 
কোটী ১৫ লক্ষ টাকা । ১৯৪৩-৪৪ সালে আয়ের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া ১৯৮ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হয়। বুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ 
সালে রেলপথসমূহের যে মোট আয় হয় 
তাহার শতকরা ৬৪ ভাগ মালের ভাড়া, 
২৮.৭ ভাগ যাত্রী ভাড়া এবং ৭'৩ ভাগ পার্খেল, 


লাগেজ প্রভৃতির ভাড়া হইতে পাওয়া যায়। 
১৯২৪ সালের পূর্বে রেল বিভাগের জঙ্ভ কোন 


পৃথক বাজেট বরাদ্দ হইত না। ভারত সরকারের 
সাধারণ বাজেটেই বেলের আয় এবং ব্যয়ের হিসাব 


ধরা হইত। একোয়ার্থ কমিটার (১৯২১) সুপারিশ 
অনুযায়ী ১৯২৪ সাল হইতে সাধারণ বাঞ্জেট হইতে 
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আর্থক জগৎ, 


[ ১লা জুলাই, ১৯৪৬ 





রেলওয়ে বাঁজেটকে পৃথক করিয়া? দেওয়া হয় এবং 
এই সময় হইতেই রেল বিভাগের জগ্ভ একটি 
এ ক্ষয়পূরণ (1905০191105), এবং একটী মজুদ 
তহবিল হুষ্টি করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে 
১৯২৮-২৯ সাল পৰ্য্যন্ত রেলবিভাগেব আয় বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং মজুদ তহবিলে প্রায় ১৯ কোটী 
টাকা জমা হয়। ১৯২৯-৩০ সাল হইতে যে 
জগন্যাপী আধিক মন্দার সুচনা হয় তাহাতে 
রেলপথসমূহের আয়ও ভাস পাইতে থাকে এবং 
কালক্রমে মজুদ তহবিলের সঞ্চিত অর্থও শেষ হইয়া 
যায়। অধুনাসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুনবায় 
রেলপথসমুহের পূর্বাবস্থা ' ফিরাইয়া দিয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত এই 
চারি বৎসরের মধ্যে রেলপথসমূছের আয় বৃদ্ধি 
পাইয়া যথাক্রমে ১৮৪৬ কোটী টাকা, ২৮০৮ কোটী 
টাকা, ৪৫.০৭' কোটী টাকা এবং ৫০৮৪ কোটা 
টাকায় পরিণত হুয়। 

মালের ভাভা নির্দ্ধারণনীত্তি এবং তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের প্রতি অবহেলার দরুণ রেলপথ পরিচালনার 
রিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ জনসাধারণের অভিযোগ 
আছে 1৬ £ 

পণ্যের মূল্য অস্ুসারে রেলের ভাডা নির্ধারণ 
করা হইয়া থাকে । এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীব 
পণ্যকে ১৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং 
প্রত্যেক শ্রেণীর জগ্ত সর্ধ্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিয় ভাড়ার 
হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিভিন্ন রেল- 
পথের কর্তৃপক্ষ এই সর্বোচ্চ একং সর্বনিম্ন হারের 
মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারেন 
কিন্তু রেলওয়ে বোর্ডের অমুমতিসাপেক্ষে কোন 
কোন পণ্যের ভাড়া নিদ্দিষ্ট সর্ধনিয় হার অপেক্ষাও 
কম হইতে পারে। বহু সংখ্যক পণ্য সম্পর্কেই 


এত অধিক সময় ব্যয়িত হয়, যে, তাহাতে অভি- 
যোগের গুরুত্ব হাঁস পাইয়া থাকে.। রেলের ভাডা 
সম্পর্কে রেলকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
ষে সমস্ত অভিযোগ আছে, তাহা বিবেচনার জন্ত 
এমন একটি নিরপেক্ষ ট্রাইবিউনেল বা কমিটী 
গঠিত হওয়া আবশ্যক, যাহ! অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত 
শেষ করিতে পারেন এবং গবর্ণমেপ্টও উক্ত ট্রাই- 


বিউনেল বা কমিটার সুপারিশ কার্ধ্যকরী করিতে 


বাধ্য থাকিবেন। 

১৯২৯ সালের পর রেল বিভাগের যে আঁথিক 
মন্দার সুচনা হয, তাহাতে গবর্ণষেণ্ট বিশেষ 
বিচলিত হইয়া পড়েন এবং ১৯৩১ সাল হইতে 
১৯৩৬ সালের মধ্যে রেলের ব্যয় হাস, কার্ধ্যক্ষমতা 
বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়. বিবেচনার জন্ভ পর পর 
দুইটি কমিটী নিয়োগ করেন। পোপ কমিটী 
(১৯৩২) এবং ওয়েঅউড কমিটী (১৯৩৬) যে সমস্ত 
সুপারিশ করেন, তাহার কতক কতক গবর্ণমেন্ট 
কার্ধে পরিণত কবিয়াছেন। 


রেলওয়ে সম্পর্কে রেলওয়ে বোর্ড ষে- যুদ্ধোত্তব 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ১৭ বৎসর" 
কাল মধ্যে মোট ১২ শত কোটা টাকা ব্যয়ের 
বিভিন্ন পরিকল্পনা রহিয়াছে । প্রথম সাত বৎসরে 
রেলপথ বিস্তার এবং যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধির 
জন্য ৩২০ কোটি টাক! ব্যয় করার কথা আছে. 
১৭ বৎসরের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে 
€ হাজার মাইল নূতন রেলপথ প্রবর্তনের প্রস্তাব 
আছে এবং প্রথম সাত বৎসরকাল মধ্যেই ইহার- 
প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ২২ হাজার মাইল নূতন 
বেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকরী করা হইবে, 
বলিয়া রেলওয়ে বোর্ডের পরিকল্পনায় উল্লেখ করা' 
হইয়াছে। রেলপথের বিস্তার ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং রেলপথসমূহেব কর্ধ- 
ক্ষমতা বুদ্ধি করার অগ্যও নানাবিধ পরিকল্পনা 
উপরোক্ত প্রস্তাবের অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । 

আগামী সপ্তাহে রাস্তাঘাট (7২০৪৪) এবং 
স্থলপথেব অষ্যান্য যানবাহন সম্পর্কে আলোচনা 
করা ষাইবে। 





কলিকাতা শাখু!-পি২০ EC 


নানা ও সোয়ালো লেনের জংশন) রর 





বিভিন্ন রেলপথের কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে বোভের : 


বিশেষ অন্থমতি লাভ করিয়া ভাড়ার ছার সর্ব্বনিয্ন 
হার অপেক্ষাও হাস-করিয়া দিয়াছেন এবং বর্তমানে 
মালের ভাড়ার দরুণ রেলপথসমূহের যে মোট 
আয় হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগ অর্থই 
এইভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বর্তমানে 


রেলপথসমূহ যে নীতিতে মালের ভাড়ার হার ' 


নির্ধারণ করিয়া থাকেন তাহ! ভারতীয় শিল্পোন্নতির 


বিশেষ পরিপন্থী বলিয়া ব্যবসায়ী: মহল বিভিন্ন ঘুর 
কমিশন এবং কমিটার নিকট অভিযোগ করিয়া | 
একোয়ার্থ কমিটাঁ (১৯২১) | 
ব্যবসায়ীদের এই অভিযোগ বিবেচনা করিয়া | 
জনসাধারণ এবং রেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভাড়ার হার 
সম্পর্কে সালিশীর জন্য একটি রেট্স্‌ ট্রাইবিউনেল | 
গঠন করার সুপারিশ করিয়াছিলেন ।- ট্রীইবিউনেল | 
গঠন করার সুপারিশ গ্রহণ না করিলেও গবর্ণমেণ্ট | 
১৯২৬ সালে একটি রেলওয়ে রেটস্‌ এডভাইজরী | 
কমিটী গঠন করেন। জনমত তাহাতে , সম্বই হয় ছু 
নাই ; কারণ উক্ত কমিটার সুপারিশ গ্রহণ করিয়া দর 
কাধ্যে পরিণত করা সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেপ্টের | 
ইচ্ছাধীন এবং গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিলে কোন | 
অভিযোগ সম্পর্কে ত্দস্ত না করার জগ্কও উক্ত |; 
কমিটার টু 


আসিতেছেন । 


কমিটাকে নির্দেশ দিতে পারেন। 
কার্যাবলী সম্পর্কে আরও অভিযোগ আছে যে, 


কোন অভিযোগ উত্থাপন করিলে ইহা তদন্ত A 
করিয়া মতায়ত ' ঘোষণা , করিতে কমিটীর চুর 


হিউ জি 


ফোন 2 কাল ৫১৪১ 


১৪নৎ হেয়ার ফ্রীট, কিনি 


ভবানীপুর শাখ। গত ৪ঠা মে তারিখে জগুবারুর বাজারে 


খোলা হইয়াছে, 
সর্ধপ্রকার ব্যান্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


bd 


. ডিরেক্টর-ইন-চার্্চ_মিঃ কে, সি, বিশ্বাস 


হেড অফিস £ ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাত। 
স্থাপিত £১৯১০ ইং 


ফোন £ কলিঃ ৪৭১৯ 
গ্রাম :-'MOHABANEK’ 


আদায়ীকত মুলণ্রন ও রিজার্ভ ১৫,0০০,০০০ টাকার উপর 


কার্যকরী তহবিল 


১,৫০,০০,০০০২ টাকার উপর 





আমানত রাঁখিবার সর্বাপেক্ষা! নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 


অভিজ্ঞ ও লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ ছারা স্ুপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্দী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালন! 
বং কর্মভণ্পরতার দক্ুণ সর্বত্র প্রশংসিত। 


_ ম্যানেজিং দি 
CEL Cee bof he Ward 





জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ « 





ডক্টব শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জির গুরুতর পীড়ার 
সংবাদে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে মামবাও দারুণ 
* উৎকণ্ঠায় ছিলাম। সর্বশেষ সংবাদে আমরা 
স্বপ্তি অনুভব করিতেছি। ডক্টব বিধানচন্দ্র রাঁষ 
প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে শ্রীবুক্ত 
মুখাজ্জি সঙ্কটজনক অবস্থা কাটাইয়াঁ উঠিয়া এবার 
ধীরে ধীরে নিশ্চিত রোগমুক্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন। ভগবৎ ক্কপায় তিনি দ্রুত স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া অ'স্ুন, ইহাই আমাদের একান্ত 
কামনা । ভক্টর শ্ঠামাপ্রসাদের রাজনৈতিক মতা- 
মতের সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের 
মতবৈষম্য রহিয়াছে । তৎসত্বেও তাহার অপরি- 
সীম ব্যক্তিত্ব, দেশের সেবায় তাহার একনিষ্ঠ 
সাধনা এবং সর্বোপরি অঙ্তায় ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে তাঁহার অদম্য সংগ্রামশীলতা আমরা কেহই 
অস্বীকার করিতে পারি না। বাজলার সংশয় ও 
দ্বিধাচ্ছন্ন নেতৃত্বের পাশে তাহার স্ভায় একজন 
নির্ভীক ও কৃতী সত্তান আমাদের পরম বল-ভরসার 
পান্ত । তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া দেশের, বিশেষ 
করিয়া এই প্রদেশের শিক্ষা, জনসেবা ও রাজনীতির 
ক্ষেত্রে পূর্বের গ্ভায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই 
আমর! প্রার্থনা করিতেছি। 

" সমস্ত জল্পনা-গবেধণা, তির 
প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া অবশেষে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি বৃটিশ মন্ত্রী-মিশনের মূল পরিকল্পনা. 
ও বডলাটের প্রস্তাবিত অস্থায়ী গবণমেণ্ট গঠন 
সম্পর্কে তাহাদের স্থির সিদ্ধান্তেব কথা সরকারী- 
ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। নয়াদিল্লী ও সিমলা 
শৈলের নেপখ্যেব ইতিহাস এখন আমাদের কাছে 
উদবাটিত হইয়াছে। কংগ্রেসের চুভাস্ত সিদ্ধান্ত 
ঘোষণার পর আমরাও এবার স্থির বিশ্বাসে স্পষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গী লইযা মন্তব্য ও মতামত প্রকাশের সুযোগ 


রি পাইলাম । 


* রা hin 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সুদীর্ঘ আলোচনা ও 


বিচার-বিশ্লেষণের পর মন্ত্রী-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী 
প্রস্তাব গ্রহণ ও অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব 
বর্জন করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ওঁ ছুই 
প্রস্তাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাজী সম্পর্ক রহিয়াছে । 
রাষ্ট্রপতি আজাদের কথায় ্নুষুভাবে অস্থায়ী 
গবৰ্ণমেণ্ট গঠনের উপরই সাফল্যজনকভাবে গণ- 
পরিষদের কার্ধ্যপরিচালনা নির্ভর করিতেছে ।” 
তৎসন্বেও কংগ্রেসের পক্ষে একই সঙ্গে এরূপ বজ্জন 
ও গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাব ও | 


- তথ্ম্পর্কে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির দীর্ঘ ভাষ্য এতই স্পষ্ট 
ও প্রোজ্জল যে, উবার অংশবিশেষ উদ্ধত করিয়া 


দিলেই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্তের | 


যৌক্তিকতা বুঝিবার পক্ষে তাহ! যথেষ্ট হইবে 
বলিয়া আমরা মনে করি। 


প্র hd 


ক : 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ছয়শত শব্দ-সহ্বলিত স্ব: 


উক্ত এঁতিহাগিক প্রস্তাবে বল! হইয়াছে £ “অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব থাকা অবশ্যই 


তি 


নাজনতিক প্রসঙ্গ 


প্রয়োজন। ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বাধীনতাঁলাভের পক্ষে 
সহায় হইতে পারে এরূপভাবে ‘আঁইনসম্মত’ না 
হইলেও “প্রকৃত প্রস্তাবে" অস্থায়ী গবর্ণমেশ্টের স্বাধীন 
গবর্ণমেপ্ট হিসাবে শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করার ক্ষমত। 
থাকা চাই। অস্থায়ী বা অন্যবিধ গবর্ণমেণ্ট গঠনের 
ব্যাপারে কংগ্রেসসেবীরা কদাপি কংগ্রেসের জাতীয় 
রূপ পরিত্যাগ করিতে, কিংবা কৃত্রিম ও অসঙ্গত 
সংখ্যা-সাম্য স্বীকার করিয়া লইতে, অথবা 
সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক “ভিটো” প্রয়োগের 
ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেন না। এই কারণে 
১৬ই জুনের বিবৃতিতে বণিত অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 
গঠনের জন্ত যে প্রস্তাব করা হইয়াছে কমিটি তাহা 
মানিয়া লইতে অসমর্থ। মাহ! হউক স্বাধীন, 
সম্মিলিত ও গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার 
উদ্দেপ্তে প্রস্তাবিত গণ-পরিষদে কংগ্রেসের যোগদান 
করা উচিত বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিয়াছে।” 
ক চি ক 

অস্থাধী গবর্ণমেপ্ট গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস 
অগ্রাহ্য করিয়াছে প্রধানতঃ সংখ্যা-সাম্যের প্রশ্নে। 
এই সংখ্যা-সাম্যের নীতি যে কতদূর অসঙ্গত ও 
অযৌক্তিক সেই সম্পর্কে আমরা গত সপ্তাহে ও 
তৎপুর্বে একাধিকবার বিস্তারিত আলোচন! 
করিয়াছি। ধাহাদের নিকট হইতে রাজনৈতিক 
শিক্ষা পাইয়া আমরা ইতিপূর্ব্রে যে সব ঘুক্তিব বলে 
বড়লাটের প্রস্তাবের গলদ দেখাইতে সক্ষম হুইয়াছি, 
সেই কংগ্রেস নেতৃগণ তাহাদের প্রগ্তাবে সেই সব 
যুক্তি আরও দৃঢ় অথচ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। এখানে সেই সব বহ-আলোচিত 
বিষয়গুলির পুনরুক্তি না করিয়া আমরা কেবল 





বড়লাটের নিকট ডি আজাদের দীর্ঘ পত্র 


হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম । মৌলানা আজাদ 
বলিয়াছেন, “সাময়িকভাবেও কোনপ্রকার 
সংখ্যা-সাম্যকে আমরা মানিয়া “লইতে পারি না। 
আপনি আমাদের জানান যে, কংগ্রেসের 
নিজে সংখ্যার মধ্য হইতেও একজন মুসলমানকে 
মনোনয়ন করার অন্থরোধ মন্ত্রী-মিশন এবং আপনি 
মানিয়া লইতে পারেন লা । আমরা ইহাকে 
একটি অস্বাভাবিক সিদ্ধাত্ম বলিয়া মনে করি।* 
উবার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কংগ্রেস 
স্বাধীনভাবে তাহার নিজের প্রতিনিধি মনোনয়ন 
করিতে পারিবে না। ***মিঃজিন্লা তপশীলী হিন্দু 
সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরিয়া 
লইয়াছেন এবং আপনিও তাহা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। আমরা এই মতবাদ খণ্ডন করিতেছি । 
আমরা তপশীলীগণকে হিন্দু সমপ্রদায়েরই একটি 
অংশ বলিয়া মনে করি ।” 


কংগ্রেস কোনও মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়ন 
করিতে পারিবে না বলিয়া মুসলিম লীগের 
অযৌক্তিক দাবী ও বড়লাটের অসাম্যমূলক 
সংখ্যা-শায্যের নীতি কংগ্রেস কিছুতেই 
মানিয়া লইতে পারে না। কংগ্রেস একটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান। উহা মুসলিম লীগের সভায় সাম্প্রদায়িক 
সংগঠন নহে। কংগ্রেসের মধ্যে ভারতের 
সকল ধৰ্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের সদন্ত রহিয়াছে । 
কংগ্রেসের পিছনে রহিয়াছে সার্ধ শতাব্দীর এক 
অম্লান এতিহ্য । সুতরাঃ উহার পক্ষে প্রস্তাবিত 
সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট 
গঠনের আহ্বান অগ্রা করা, যুক্তিযুক্তই হুইয়াছে। 
একটা বিষয় সত্যই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি ' 
না। কংগ্রেস কি মনোনীত দারা ভারতের 


নানি নপোরেমন নিঃ 


bi ol EY ১:৮৬, লিঃ রর হইয়াছে। 
মাসের প্রথমেই ই দে ভি লু 


ভুদ-_ 


১২% 


. - শাখাসমূহ 
কলিকাতা £_৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্রীট ? ২২, ক্যানিং স্ত্রী, বড়বাজার ; দক্ষিণ কলিকাতা, 


বালিগঞ্জ, কলেজ 'ট্টীট, 


€ বাংল। ৪ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, 
পুরানবাঁজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, নবাবপুর 


চকবাজার 


(বরিশাল ), 


, স্টামবাজার, হাটখোলা, নিউ মার্কেট। 


(ঢাকা ), 
নারায়ণগঞ্জ, - 


বরিশাল, 


ঝালকাঠি, হাজিগঞ্জ, - 


চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, কোর্ট ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ) 


গু আসাম -_ডিক্রগড়,। তিনসুকিয়া, 


জোৌড়হাট, শিলং, ছাতক, শিলচর, শ্রীহ্ট। 


বিহার ও উড়িয্যা £_র'চি, পাটনা, ভাগলপুর, কটক। 


€ সংযুক্ত ও মধ্যপ্ৰদেশ 2 কাঁণপুর, লং 


লক্ষৌ, এলাছাবাঁদ, জব্বলপুর, বেনারস। 


€ বোম্বাই 2 স্ডার ফিরোজ শা? মেটা রোড, মান্দভি। 


€ দিল্লী 2--৪৮ও ৪৯, টাদনী চক। 


এজেন্সীসমূহ : সিঙ্গাপুর, পেনাং মাদ্রাজ 


বৈদেশিক এজেক্দীসমূহ : লণ্ডন :-_ওয়েষ্টমিনষ্টার রি লিঃ 
নিউ ইয়র্ক*- ব্যাস্কার্স ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়! :_ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. রর লিঃ 

. ডেঃ ম্যানেজিং ডিরে্টর_ মিঃ বি, কে, দত্ত 


জা ডিরেক্টর মিঃ এন্‌, সি, দত্ত 





২২০ 


আধিক জগৎ 








আদর্শস্থানীয় মুসলমান মৌলানা আজাদ বা 
আসফ আলী কিংবা জাকির হুসেনের ষ্যায় উন্নত- 
মনা ব্যক্তিদের দ্বারা মুসলিম স্বার্ণের ক্ষতি হইবে, 
লীগের এরূপ মনোভাবের মূলে কি সত্যই কোন 
আশঙ্কা আছে, না উহা নিছক সংগঠনগত এক 
৯ অশোভন জেদ? কংগ্রেসকে ' একমাত্র হিন্দুদেরই 


প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কোনদিনই 


সফল হইবে না__হইতে পাবে না । কেন-না এ 
রূপ অভিযোগ অসত্য ও অন্ধতার উপর প্রতিষ্টিত। 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে উহ! স্বীকার 
করার অর্থই প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শকে বিসৰ্জ্জন 
দেওয়া। সংখ্যা-সাম্যের প্রশ্নে তাই কংগ্রেসের 
অনমনীয় মনোভাব তাহার অনমনীয় জাতীয়তা- 
বোধেরই পরিপ্রকাশ। 
মন্ত্রীমিশনের মূল পরিকল্পনা সর্বাস্ত:করণে 
সমর্থন করিতে না পারিলেও কংগ্রেস উহা গ্রহণ 
করিয়াছে। পাঠকবর্সের স্মরণ থাকিতে পারে, 
অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব সংক্রান্ত গুরুতর 
ক্রটিগুলি সম্পর্কে আমর! কঠোর মন্তব্য করিয়া এবং 
খর সব ক্রটি সংশোধন করা না হইলে প্রস্তাবটি গ্রহণ- 
যোগা নছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছি বটে, 
কিন্ত মিশনের পরিকল্পনার একাধিক গলদ সম্পর্কে 
সম্যক সচেতন থাকিয়াও আমরা উহা গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলাম। 
মহাত্মা গান্ধীও ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও মিশনের স্থায়ী 
প্রস্তাব গ্রহণের যোগ্য বলিয়াই অভিমত 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন | এই সম্পর্কে এতর্দিনে 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুচিস্তিত সিদ্ধান্ত 
জানা গেল । কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও 
প্রস্তাবের একাধিক ক্রটির € বথা__ গণ- 


পরিষদের প্রতিনিধি. নির্বাচনে অ-ভার্তীয়দের . 


ভোটাধিকার, প্রদেশমগ্ডল গঠন সম্পর্কে বাধ্যতার 
‘প্রশ্ন, দেশীয় রাজ্মোের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা 
ইত্যাদি) চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং 
জানাইয়াছেন, & সব গলদের সংশোধন না হইলে 
এবং কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
" প্রস্তাবের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকৃত 
না হইলে বৃটিশ প্রতিনিধিদের পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ 
ভারতের অত্যু্নতির পথে অন্তরায় হুষ্টি করিবে। 
এই পুঙ্থাম্থপূঙ্খ সমালোচনা সত্বেও কংগ্রেস স্থায়ী 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। . ওয়াকিং কমিটির 


প্রস্তাবের ভাষায়ই কংগ্রেসের নীতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
ঘোষিত হইয়াছে £ "ম্বাধীনতা এবং 'দ্লনগণের ' 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ক্রুত উন্নতি 
সাধনই কংগ্রেসের আস্ত লক্ষ্যবস্ত। , কাজেই 
তথ্গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাবগুলি 
বিশেষভাবে অস্থুধাবন করিয়াছেন। "**পরিকল্প- 
নায় ভারতীয় আশা-আকাজ্ষার পরিপোষক মাঁল- 
মশলার অভাব আছে। তথাপি ভারতীয় সমস্তা 
শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সুত্র আবিষ্কারের আশায় 


এবং ইল-ভারত বিরোধের পরিসমাপ্তি সাধনকল্পে ' 


ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাবগুলি সকল দিক হইতে 
গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।"" 
কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা ও প্রদেশমগুল 
গঠনের ব্যবস্থায় সমগ্র কাঠামো দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছে। এই ব্যবস্থা সীমান্ত প্রদেশ ও আসাম 
এবং কয়েকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে অসঙ্গত 


[ ১লা জুলাই, ১৯৪৬ 





হেতু কমিটি উহা অমুমোদন করিতে পারিতেছেন 
না। যাহা হউক, সমগ্রভাবে প্রস্তাবটি পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া দেখা গিষাছে যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের 
প্রসার ঘটাইবাঁর ও উহাকে শক্তিশালী করিবার 
এবং গ্রদেশমণ্ডল গঠন সম্পর্কে প্রদেশবিশেষের 
নিহ্ন ইচ্ছাম্ুযায়ী চলিবার অধিকার এবং অস্ুুবিধাষ 
পতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদাষবিশেবকে রক্ষার 
যথাযোগা ব্যবস্থা উহাতে আছে।” ওয়াকিং 


' কমিটির উক্ত প্রস্তাবে ইউরোপীয়দের ভোটাধিকার 


সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "গণ-পবিষদে নির্বাচনের 
অন্ত যদি কোন অতারতীয় তোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ 
করে, তাহা হইলে উহা ১৬ই মে তারিখের 
বিবৃতিতে উল্লেখিত বিষয়ের সর্বতোভাবে বিরোধী 
হইবে |” বস্তুতঃ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে 
ভারতীয়রাই ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে এই 
কথা স্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে । এখন 
আইনতঃ মন্ত্রী-দৃতরাও উহার অগ্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে 


, সক্ষম নহেন। সর্বোচ্চ বর্মাধিকরণেও বিপরীত 


রায় দিতে পারিবেন ঘাঁ। এই সম্পর্কে মহাত্মা 
গান্ধী বিশিষ্ট আইনবিশারদের নিকট হইতে বে সব 
ব্যাখ্যা আদায় করিয়াছেন তাহার পর মন্ত্রী-মিশন 
উল্টা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিবেন ন! বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি আজাদও 
তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, “মস্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবে আছে যে, প্রতি দশ লক্ষ লোক একজন 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পাবে। ইহাতে 
স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয়গণ প্রতিনিধি প্রেরণে 
অক্ষম 1-..ইউরোপীয়দেরও নিজেদের স্বার্থের অস্যই 
নির্বাচন অথবা ভোটদান হইতে বিরত থাকা 
উচিত। আমাব বিশ্বাস বাঙ্গলা ও আসামের 
ইউরোপীয়গণ বুদ্ধিমত্তা ও -দুরদর্শিতার পরিচয় 
দিবেন। সম্প্রতি বাঙ্গলার ইউরোপীয়গণ গণ- 
পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন; আমার বিশ্বাস আসামের ইউ- 
রোপীয়েবাও তাহাদের অস্গুসরণ করিবেন ।” 
প্রদেশমগুল্‌ গঠন সম্পর্কিত বাধ্যতা বনাম 
স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে কংগ্রেসের সুযুক্তিপূর্ণ 
ব্যাখ্যারও অপহৃব ঘটিবে ন! বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস। দেশীষ রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচনেও 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলদ্িত হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। সর্দার প্যাটেল দিল্লী হইতে বোম্বাই 
যাইবার পথে ভূপাল যাইতেছেন। প্রকাশ, 
ভূপালের নবাব তাঁহার সহিত দেশীয় রাজ্যের 
প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত পমস্তার একটা সন্তোষজনক 
সমাধান করিতে চাহেন। সুতরাং সমস্ত দিক দিয়া 
বিচার করিলে মন্ত্রী-মিশনের মূল পরিকল্পনা গ্রহণের 
অযোগ্য নহে এবং কংগ্রেস নেতৃগণও ভাই এক্ষেত্রে 
সহযোগিতারই হস্ত প্রসারিত করিয়।ছেন। 


+. + ক 

, কংগ্রেস ওষাঞ্চিং কমিটিব সিদ্ধান্ত ঘোষণাব পর 
মুসলিম লীগ পুনরায় বডলাটকে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে 
তাহাদের যোগদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছে। 
কিন্তু মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাট ২৬শে জুন তারিখে 
অস্থাধী গবর্ণমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত আপাততঃ 


, পবিত্যাগ করিযা, কেন্দ্রে সাময়িকভাবে এক তদারকী 


গবর্ণমেন্ট দ্বারা আমলাতাদ্্রিক শাসন -চালীইবার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন । এই ঘোষণায় তাহারা 
ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, ১৬ই. 


জুন তারিখের ঘোষণার অষ্টদ অমুচ্ছেদ অন্্যায়ী | 
তাহারা এতদ্সম্পর্কে পুনরায় চেষ্টা করিতে কৃত" | 
সঞ্চল্ল। যে পধ্যস্ত না একটি নূতন অন্তর্বর্তীকালীন 


গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় সে পর্য্স্ত ভারতের শাসনকার্ধ্য 


.চালাইবার জন্য বডলাট সরকারী কর্মচারীদের | 
লইয়া সামযিকভাবে একটি গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে ' 


ইচ্ছুক। উক্ত সরকারী বিবৃতিতে আরও বলা 
হইয়াছে ষে, ন্ত্রীমিশন ২৮শে জুন ভারত ত্যাগ 


-কিরিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং পার্লামেন্ট 


ও বুটিশ মঙ্ত্রিসভাকে সকল বিষয় জানাইবেন। 


* ' # কচ 





[এলায়েড ব্যাক 






' বড়লাট তাহার ১৬ই জুনের ঘোষণায় জানাইয়া- 
ছিলেন, যদি কোনও দল অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে যোগ: 
দান করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যৌগদানেচ্ছু 
অন্ঠান্ দল লইয়া এরূপ গবর্ণমেপ্ট তিনি গঠন 
করিবেন। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার কংগ্রেসকে বাদ 
দিয়াই অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন করার কথা ছিল। , 
'ব্ড়লাট তাহার এই সুস্পষ্ট ঘোষণা অঙ্থসারে কাজ 
না করায় এই কথাই বুঝিতে হুইবে যে, মুসলিম 
লীগ যতই উদগ্রীব হউক না কেন কংগ্রেসের গ্যায় 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক ও জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়া অস্থায়ী গবর্ণমেপ্ট গঠন 
একটা লোক-দেখান সমাধান ছাড়া আর কিছু 
নয়। 

যাহা হউক অনুর ভবিষ্যতে আবার যখন অস্থায়ী 
গবর্ণমেণ্ট গঠনের জগ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিবেন 
সেই সময় কংগ্রেস ও লীগ একট! আপোষ-মীমাংসায় 
পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
গত তিন মাসের ইতিহাস এই কথাই প্রমাণিত 
করিল যে, লীগকে বাদ দিয়া কংগ্রেস বা কংগ্রেসকে 
বাদ দিয়া লীগ কিছু করিতে ' বা পাইতে গেলে 
তাহা করাও যায় না, পাওয়াও যায় না। 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির , স্থলে জাতীয় শুভবুদ্ধির 
উদয় হউক, ইহাই আমাদের অকপট কামনা । 

+ ক 


গু 
নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী 
কংগ্রেসের গণ-পরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত পূরা- 


পুরি সমর্থন করিয়া উহার সাফল্য কামনা 


করিষাছেন। প্রকাশ, গণ-পরিষদের কার্ধ্য পূর্ণ 
সাফল্যমণ্তিত করার কাজে তিনি ওয়াকিং কমিটির 
সদস্তগপণকে আত্মনিয়োগ করার আবেদন জানাইয়া- ' 
ছেন এবং এই কাজে তাহার পূর্ণ সহযোগিত!রও 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। | " 

কেন্দ্রে তদারকী গবর্ণষেন্টেব্র সিদ্ধান্ত ঘোষিত 
হওয়ায় মিঃ জিরার প্রতিক্রিয়া তালমাত্রা! 
ছাভাইয়া গিয়াছে। অস্থায়ী সরকার গঠন স্থগিত 


রাখায় তিনি তীব্র ভাষায় বড়লাট ও মন্ত্রী-মিশনের 


বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলিয়াছেন। 


অতঃপর মিঃ জিন্না তাহার বিবৃতিতে বলেন, 
কংগ্রেস স্থায়ী রাষ্্রব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিকল্পনা 
আন্তরিক ও সততাপূর্ণ সহযোগিতা এবং শাস্তিপূর্ণ 
মীমাংসার মনোভাব লইয়া গ্রহণ করে নাই । 
অবশেষে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, “কংগ্রেস ভারতের 
প্রতিনিধি বলিয়া যে দাবী করে আমি তাহার 
প্রতিবাদ জানাইতেছি। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান 
এবং বর্ণহিন্দু ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি- 
নিধিত্ব তাহারা করে না।” 

মিঃ জিন্নার এই সব পুরাতন উক্তির জবাব 
আমরা বহুবার দ্রিয়াছি। সে সব ' কথার 
পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক | আমরা কেবল মিঃ ল্িন্নার 
আশাভঙ্গজনিত ক্রোধকে আর একটু সংযত - র্লপ 
দিবার অঙ্ুুরোধ জানাইতেছি। | 





হেড অফিস ঃ--ঢাক। 
কলিকাতা অফিদ--৩নং ম্যাঙ্গো লেন 
' ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ £ কিশোরগঞ্জ 3 
বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাকা)। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুমার সোম হরেশচজ্ ভট্টাচার্য 
ভিরেউর-ইন্‌-চার্জ ম্যানেজিং ভির়েটর 























আর মাস দুই 'তিন পরে ভারতরক্ষা আইনের 
“মিয়া শেষ হইবে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা 
ও দিল্লী প্রভৃতি বড বড় সহরের রেন্ট কণ্টশোলেরও 
"আযু ফুরাইবে, কারণ রেণ্ট কণ্টেশল বিধি ভারত- 
রক্ষা আইনের বলেই বহাল করা হুইয়াছিল। 
, শোন! যাইতেছে, বাংল! গবর্ণমেপ্ট রেন্ট কণ্টোলের 
বিধিকে একটি সাধারণ' আইনে পরিণত করিয়া 
"স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে বাড়ীর 
মালিকেবা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের 
আশা ছিল, কোন রকমে চোখ কান বজিয়া আর 
কয়েকটা দিন পার করিয়া দিতে পাবিলেই বর্তমান 
কণ্টোলের হাত এড়াইতে পারিবেন। তাহার 
সম্ভাবনা না থাকাতে তাঁহাদের পক্ষে চিন্তিত 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কলিকাতার একখান! 
‘দৈনিক কাগজে বাড়ীর মালিক ও তাভাটে উভয় 
পক্ষ হুইতে যে সুদীর্ঘ বাদান্গবাদ প্রকাশিত 
হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত মন্টা এই যে, মালিকেরা 
'চান রেণ্ট কণ্টঠেলটা একেবারে উঠিয়া যাউক এবং 
ভাড়াটেরা চায় যে, কণ্টেখলটা আরও চাপিয়া 
বসুক । ঠিক যেমন ছোটবেলায় আমরা চাইতাম 
‘যে, ৮ থাকুক 
বং ময়র নিজে চাইত যে, সন্দেশের দাম তিন 

" ডবল বাড়িয়া যাউক | 
* * * 
মালিকদের কথাঁটা এই £0১) রেন্ট কণ্টোোল 

' তাড়াটেদের সুবিধা করিয়া দিয়া মালিকদের এমন 
অবস্থায় ফেলিয়াছে যে, ভাভাটে বাড়ী" থাকাটাই 
‘যেন একটা অপরাধ । ধরিয়াই লওয়া হইযাছে যে, 
মালিকেরা সবই বজ্জাত. আর ভাড়াটেরা সবই 
ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্চ পরমহংস। (২) অনেক ভাঁডা- 


.টেই ভাডা না দিয়! বিনাপয়সায় বাড়ীতে থাকিতে | 


‘চাষ । কণ্টোলে তাহাদের স্ুব্ধা' হইয়াছে। 
অত্যন্ত পাঞ্জি, বদমায়েস ভাড়াটেকেও বাড়ী 


'ছাড়িতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা নাই । (৩) বাজারে 


সব জিনিবেরই দাম শতকরা' তিনশ? ভাগ 
বাড়িয়াছে, অথচ বাড়ীভাড়া ১৯৪০ সালের উপর 
মাত্র শতকরা দশটাকা বাড়ানো হুইয়াছে। হহা 


"জুলুম । (৪) অনেক বাড়ীর মালিক আছে যাহাদের | 


বাডীভাড়াই একমাত্র অবলম্বন, তাহাদের চাল, 
মাছ, তরকারী তিনগুণ দামে কিনিয়! খাইতে হয়, 


অথচ আয়ের দিক দিয়া সেই অম্থপাতে বাড়াইবার ছু 


উপায় নাই। ৫) যাহারা নতুন বাডী তৈয়ার 
করিয়া ভাডা দিতেছেন, তাহাদের ১৯৪০ সালের 
‘রেওযাজ্র মানিয়া চলিতে হয় না, কাজেই যদৃচ্ছা 
ভাডা ঠিক করিতে পারেন। পুবান বাড়ীর 
মালিকেরাই শুধু ঠকিতেছে। (৬) ভাড়াটেকে 
রেণ্ট কন্ট্রোলারের কাছে ভাড়া , জমা দেওয়ার 
স্থুবিধা দেওয়ার ফলে মালিক অনেক দেরীতে ভাভা 
-পায়, এবং রেণ্ট কন্ট্রোলারের অপিস হইতে ভাড়ার 


টাকা তুলিয়া আনিতে কিঞ্চিৎ উপরি ব্যয়ও | 


' অবধারিত । 
কু hd 
মালিকদের অভিযোগের তালিকাঁট] im pres- 
এi৮e সন্দেহ নাই) এবার একবার ভাড়াটেদের 


\ ক 





খথেয়ালানন খাতা 
(মতামতের জন্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


দিকটায় তাকাইয়া দেখা যাউক, তাহাদের 
বক্তব্য £--(১) কন্ট্রোলট! যথেষ্ট কার্যকরী নয়। 





দুষ্ট বাডীওয়ালারা নানা রকম প্যাচ কষিয়া' 


তাড়াটেদের নিকট হইতে হয় বেশী টাকা আদায় 
করে, নয়তো বাড়ী ছাডিয়া যাইতে বাধ্য করে, 
যথা,-জলের পাম্প বিগডাইবার ছঁতা করিয়া 
জল বন্ধ, আলো! না দেওয়া, মেরামত অস্বীকার 
ইত্যাদি। (২) কন্ট্রোলে প্রকান্ত ভাভাই বাধিয়া 
দেওয়া -হইয়াছে, অপ্রকাশ্য ভাড়া সম্পর্কে কোন 
ব্যবস্থা নাই। বাড়ীওয়ালা বিনা রপিদে সেলামী 
বাবদ ভাড়াটে বাভীতে ঢুকিবার আগেই মোটা 
টাকা আদায় করে। অনেক ক্ষেত্রে ‘ফার্ণিসড, 
হাউস” বলিয়া দুখানা ভাঙা খাট ও একটা ভাঙ্গা 
আলমারীর জগ্ভ মাসে বাড়ীভাড়ার সঙ্গে আরও 
পঞ্চাশ টাক৷ যোগ করিয়া লয়। কেহুবা ফার্ণিচার 
কিনিতে হইবে এই সর্তে বাড়ী ভাড়া দিয়া দুইশত 
টাকার আসবাব পনেরশ” টাকায় কিনিতে বাধ্য 


করে| (৩) কেহ কেহ নানা ইতায় বাভীভাডা 


নিতে অনিচ্ছা দেখাইয়া ভাড়ার টাকা বাকী 


পড়িতে সহায়তা করে এবং একদিন অকস্মাৎ 
‘ভাড়া দেয় না? বলিয়া ভাড়াটের বিরুদ্ধে 
উৎখাতের মামলা করে । (৪) রসিদে লেখা বাড়ী 
ভাড়ার উপরে দশ, পনর টাকা ভাড়া বেশী ঠিক 
করিয়া ছুই বছরের বেশী টাকাটা বিনা রপিদে 
আগাম লইয়া বাডী ভাড়া দেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 


+ + bl 

দুই পক্ষেরই ধারণা যে, অপর পক্ষই অপরাধী, 
সে নিজে সকল প্রকার সহানুভূতি ও আইনের 
সুবিধা পাওয়ার অধিকারী । এই ব্যাপারে তৃতীয় 
পক্ষ খুঁছিয়া পাওয়া সহজ নহে, কারণ বাড়ীর 
মালিকও নহে, ভাড়াটেও নহে এমন লোক সংসারে 
একমাত্র ফুটপাথশায়ী ভিখারীর দল ছাড়া আর 
বেশী কেহ নাই। সুতরাং নিরপেক্ষ অভিমত 
পাওয়া কঠিন। কিন্ত হঠাৎ খেয়াল হুইল, এ 
ব্যাপারে আমার উক্তি যুক্তির দিক দিয়া যদি বা 
না হয়, অবস্থার দিক দিয়! নিরপেক্ষ বলিয়া গণ্য 
হওয়া] উচিত। আমার ভাডা দেওয়ার জগ্ভ দুরে 
থাকুক, নিজের থাকিবার বাড়ী নাই। পরের বাড়ী 


কাভোস্ব। উত্ীন্বা্মক্্রুহ্ 


কাঁন এ সিন্ধ মিলস 


_লললভিলন্বিভ্রেড 


SE 
@ 


মিলস 
কাটোয়া, ই; আই, আর । 


ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 
ক্ৰম্স্বনী হর 


যত আলামোহন দা | 


| ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ Fl 
কাতঠোনল্ল। (ভে ডিং, ্‌ক্কাহ, 
১৮, রাজা উডমণ্ট পট, কলিকাতা | 











২২২. 


আর্থিক জগৎ 


[ ১লা জুলাই, ১৯৪৬ 





ভাড়া করিয়া থাকিবার যতো ফোঁগ্যতাও নাই । এক 
আত্মীয়ের গৃহে চিরস্থায়ী অতিথি হিসাবে আমার 
স্থিতি। আমি মালিক নহি, মাল। অত্যন্ত 
ভারবহুল। সুতরাং ভাড়াটে বনাম বাড়ীওয়ালার্‌ 
বিতর্কে আমি জজ সাহেব হইয়া বপিবার অধিকার 
' দাবী করিলে আশা করি আপনারা আপত্তি 
করিবেন না। 
.  ভাড়াটেরা সবাই পরমহংস দুরে থাকুক পরম 
বকও নহেন ; তাহাদের মধ্যে ঘুঘু জাতীয় পক্ষী 
অনেকে আছে একথা মানি। কিন্তু বাঁড়ীওয়ালারা 
অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন বলিয়াই 
তাহাদের পক্ষে অত্যাচার করাটা যত সহজ, 
ভাড়াটেদের পক্ষে তত নহে। 'বাডীর মালিকের 
পক্ষে প্রশ্ন শুধু বাড়ী ভাড়ার টাকাটা । সেটা দুই 
মাস না পাইলেও প্রাণাস্তকর হইবে না এমন 
বাড়ীওয়ালাই সংখ্যায় বেশী। কিন্তু ভাডাটের 
পক্ষে বাড়ী দুইদিন না পাইলেই মুস্কিল, কারণ 
ছেলেযেয়ে,স্ত্রী ও লটবহর লইয়া সে রাস্তায় দাড়াইতে 
পারে না । ছুই চারটি বিধবা বা নাবালক মালিক বাদ 
দিলে বেশীর ভাগ বাডীওয়ালীর ক্ষেত্রেই ভাভার 
টাকাটা অন্ভ আর একটা অতিরিক্ত অর্থাগমের 
উপায় ; কিন্তু ভাডাটের পক্ষে ভাড়ার বাডীটা 
, একটা অতিরিক্ত আবাস স্থল নছে। বেশীর ভাগ 
ভাড়াটেই খাটিয়া খায়, অনর্থক বাড়ীর মালিককে 
ভোগাইবার জন্য আইন আদালত করিবে এমন 
অপর্ধ্যাপ্ত সময়, অর্থ বা প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। 
বাড়ীর মালিক অনেকেরই সরকার আছে, গোমন্তা 
আছে, মাইনে-করা উকিল পর্য্যন্ত আছে। সব চেয়ে 
বড় কথা মালিকদের দরজায় বহু ভাড়াটে আছে, 
ভাড়াটেদের সন্ধানে বহু বাড়ীর মালিক নাই। 
অর্থনীতির নিয়মগুলি একমাত্র, এলক্রেড মার্শালের 
বইর পাতায়ই শোভা "পায়, প্রাত্যহিক জীবনের 
বেচা কেনায় খাটে না এমম কথা বাড়ীর মালিকেরা 
বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। 

বাজারে জিনিষপত্রের দাম তিনশ’ পারসেণ্ট 
বাড়িয়াছে' বলিয়াই, বাড়ীভাড়াও তিনশ’ পারসেণ্ট 
বাড়িবে এমন কথা নাই । বাড়ী যাহারা ভাড়া 
করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়,তাহারাশতকরা নিরানব্র_ই 
ভন লোক স্থায়ী বেতন, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 
fixed income-এর লোক । তাঁহাদের আয় 
তিনশ’ পারসেপ্ট বাড়ে নাই। কলকারখানার 
মজুর শ্রেণীর লোকের আয় ডিয়ারনেস এলাউদ্দ 
ইত্যাদির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে একশ পারসেণ্ট 
বাঁড়িয়াছিল বটে। কিন্ত তাহারা তো বেশীর 
ভাগই কোম্পানীর বা ফ্যাক্টরীর বাড়ীতে থাকে । 
শহরে ভাডাটে বাড়ীতে বেশীর ভাগ থাকে কেরাণী, 
ক্যাশিয়ার, মাষ্টার, অধ্যাপক, উকীল, ভাক্তার 
ইত্যাদি। ইহাদের আয় সামাস্কই বাঁড়িয়াছে। 
সুতরাং বাড়ীর মালিকদের তিনশ” পারসেপ্ট ভাড়া 


বৃদ্ধির দাবীটা যুক্তিসহ নয়। যাহার! একমাত্র 


বাড়ী ভাড়ার উপরেই নির্ভর করিয়াছেন তাহাদের 
অসুবিধা কিছু হইবেই, তাহার জন্ দুঃখিত হইতে 
পারি) অন্য কিছু কবিতে পারি না| ডাক্তার 
ৰ! উকীলের ফি যুদ্ধের আগেও যাহা ছিল, যুদ্ধের 
মৃধ্যেও তাহাই চল্লিয়াছে, যুদ্ধের পরেও তাহাই 


আছে । চালের দাম বাঁডিয়াছে বলিয়া তাহারা 


তো ফি বাড়াইতে পারেন নাই। বিধবা ও 


নাবালকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া সহামুভূতি 
উদ্দ্রেকের চেষ্টাটাও নিছক একটা ট্যাক্টিকস্‌ মাত্র । 
অনেক বিধবা ও নাবালরুকে জানি যাহারা 
কোম্পানীর সুদেব উপবে নির্ভরশীল । তাহারা সেই 
জ্ুদের হার তিনশ পারসেন্ট বাডে নাই বলিয়া 
ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় সক্ষোভে চিঠি ছাপাইতে সুরু 
করিলে আপনাঁবা কী বলিবেন ? 

চি * * 

নতুন বাড়ীর মালিকেবা আইনের ফাঁকে বেশী 
ভাডা আদাষ করিতেছেন এই দৃষ্টান্ত দেখাইযা 
পুবাতন বাড়ীওষালাদের বেশী ভাভা দাবী করা 
আর ব্ল্যাক মার্কেটে অন্য একজন টাকা কাঁমাইষা 
ধরা পড়ে নাই বলিয়া আমিও নিরঙ্কুশভাবে চোরা- 
বাজাবে কারবার চালাইব এই আব্দাব কবা 
সমতুল্য । নতুন বাডীওযালার! যাহাতে বেশী ভাড়া 
আদাষ করিতে না পারেন সেই ব্যবস্থা যাহাতে 
হয় তা্কাব চেষ্টা করিলেই হয়। তাহা খুব কঠিনও 
নষ। রেন্ট কন্ট্রোলারকে কোন্‌ বাড়ীব কত গ্চাষ্য 
ভাঁভা হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ কবিবার ক্ষমতা 
দিলেই ইহা সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে। নয়া 
দিল্লীব রেণ্ট কন্ট্রোল আইনে এই ব্যবস্থা আছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পি, ডব্লিউ ডি’তে ঘরের আয়তন 
হিসাব করিয়া অর্থাৎ ফ্লোর স্পেস মাপিয়া বাড়ীর 
ভাডা ঠিক করিবার রীতি আছে । বিশেষ এলাকার 
জন্ত বিশেষ হার ৷ যেমন ক্লাইভ স্ট্রীট প্রতি বর্গ- 
ফুটের ভাড়ার হার যদি হয দশ টাকা, তবে ছকু 
খানসামা লেনে হার হইবে পাঁচ টাকা কিনা 
তাহাব চাইতেও কম। বাড়ীর ফিটিংশ, ডিজাইন, 
পরিবেষ্টন ও অন্তান্য স্ুবিধা-অস্ুবিধার কথা 
বিবেচনা করিয়া রেণ্ট কন্ট্রোলার এই হার ঠিক 
করিতে পারিবেন । ভাঁডাটিয়া যে ভাডাতেই নতুন 
বাড়ী ভাড়া নিক না কেন, ্ভায়সঙ্গত ভাডা 
নির্ধারণের জন্য পরে রেন্ট কন্ট্রোলারের কাছে 
আঁবেদন করিবার অধিকার তাহার থাকিবে এবং 
রেপ্ট কন্টোলার কর্তৃক নির্ধারিত ভাভাই' বলবৎ 
হইবে, আইনে এই ব্যবস্থা থাকা উচিত। 


গা # Ld 
বাড়ীর মালিক পাঠকেবা এতক্ষণে নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যতই ভালোমাস্থষির ভাপ 
করি না কেন, আসলে আমি ভাভাটেদেরই 
ওকালতি করিতেছি এবং পাঠকদের নধ্যে 
ষাহাঁদিগকে মাসে মাসে ভাড়া গুণিতে হয, কিবা 


£ ক্যাল--২৫১৬ 





বাড়ীর তল্লাস করিতে হয়, তীহারা স্বীকার, 
করিবেন যে আমার ষ্কায় নিরপেক্ষ লোক সংসারে- 
বড় একটা দেখা যায় না। আমার পক্ষে খুসী হওযার 
কারণ এই যে, সংসারে বাভীওয়ালার চাইতে 
বাড়ীর ভাড়াটের সংখ্যা বেশী । কিন্ত সংখ্যায় বেশী 
হওয়াটা কি আনন্দের বিষয়? মনেতো হয় না। 
তাহা হইলে ভায়তবর্ষে ম্যাজরিটিকেই সর্বব্যাপারে' 
মাইনরিটির “ভিটো”তে অচল হইতে হয় কেন? 
জবাবে আপনারা হয়তো বলিবেন, কৈ বাংলা- 
দেশে তো ম্যাজরিটির জোরেই সব কিছু হইতেছে, 
স্তাষ, নীতি, যুক্তি, তথ্য কিছুই তো মাইনরিটির 
কাজে লাগিতেছে না। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে, সংখ্যা জিনিষটা যখন যাহার সুবিধা সে 
সেভাবে ব্যবহার করিতে পাবে। যেমন সর্বভাঁরতে 
মুসলমানেরা লৌকসংখ্যার শতকরা পঁচিশ জনেরও" 
কম, সুতরাং মন্ত্রিসভায় তাহাদের 'প্যারিটি” চাই৷. 
বাংলাদেশে মুসলমানেরা লৌোকসংখ্যার শতকরা 
৫৫ ভাগ, কাঞ্জেই মন্ত্রিসভায় মুসলমানদের দুইটি: 
আসন বেশী চাই। অর্থাৎ “দাদা হয় আমি নিমন্ত্রণ 
খেতে য়াই, তুমি বাঁডী থাক, নয়তো তুমি বাড়ী 
থাক আমি নিমন্ত্রণ খেতে যাই। যেটা 

তোমার ইচ্ছা ।” 
নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া বাড়ীর কথায় আবার ফিরিষা' 
যাইতেছি। বাড়ীভাভার সমন্তাটা বর্তমানে ভয়ানক 
কঠিন। যতক্ষণ আশাম্বরূপ ও প্রয়োজনের তুলনাষ' 
যথেষ্ট বাড়ী তৈয়ার না হুইতেছে, ততক্ষণ রেণ্ট- 
কন্ট্রোল বা ওঁ জাতীয় একটাএকিছু না রাখিযা- 
উপায় নাই। তবে স্থায়ী আইন প্রণষনের ব্যাপাবে- 
হেলা-খেলায় কিছু করা ঠিক নয়, সমগ্র ব্যাপারটি 
ভালোভাবে অনুসন্ধান করিয়া উভয়পক্ষেব সুবিধা 
অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া তবেই আইনের" 
বিধান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি কমিশন, 
নিয়োগের কথা কেহ কেহ তুলিতেছেন।, 
কিন্ত উহা একদিক দিয়া যেমন সময়সাপেক্ষ 
অপর দিকে তেমনই সরকারী অর্থ-ব্যয়ের: 
ব্যাপার । বর্তমান রেণ্ট কণ্টেশল বিধির 
ধারাগুলি একত্র করিয়া একটি আইনের খসড়া' 
করিয়া উহা জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা! 
যাইতে পারে। বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের, 
প্রতিনিধিদের সম্মিলিত কনফাবেদ্দেও উহার; 
আলোচনা করিয়া ক্রট-বিচ্যুতি সংশোধন করা" 

যাইতে পারে। 
খেয়ালী: 








জেনিথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯৩৭) 


ৰ হেড অফিস £ 


১, ডেকার্স লেন (এসপ্লানেড ), কলিকাতি।। 


একটী নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


অতি শ্রীই মাণিকতলা ও বেলগাছিয়া ব্রাঞ্চ খোলা হইবে। 
ইহা ব্যতীত আসাঁমে ও বিহারে ব্রাঞ্চ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 
ত্রাঞ্চপমুছের জন্য ম্যানেজার, একাউণ্ট্যাণ্ট, 


ক্যাশিয়ার ও আুদক্ষ 








কর্মচারী আবশ্যক । 
টি, এল, বকৃসী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 








আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


পরিযাণ শতকরা ছুই ভাগ কম হুইয়াছে। মিলিত হ্ইয়া আমেরিকা হইতে ডলার খণের : 


ভারতে ভারতীয় তুলার ব্যবস্থার--১৯৪৪- 
৪৫ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী, এই ছয় মাসে 
সারা ভারতবর্ষের কাপডকলগুলিতে মোট বিশ 
লক্ষ সত্তর হাজার দুই শত উনআশী গাইট ভারতীর 
তুলা ব্যবহার করা হইয়াছিল; অপরপক্ষে ১৯৪৫ 
-৪৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ছয় 
মাসে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে ব্যবহৃত 
ভারতীয় তুলার পরিমাণ ছিল বিশ লক্ষ নিরানবব.ই 
হাজার একশত তিরাশি গাঁইট। মনে হয়, ' 
শেষোক্ত ছয় মাসে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

জাপানের কাপড়কলের যন্ত্রপাতি 
জাপানে প্রেরিত ইন্টার ন্াশেছ্াল টেক্সটাইল 
মিশনের তরন্তবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের 
'ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানে মোট সাড়ে একুশ লক্ষ 
টাকু ছিল। তাহার মধ্যে কাঁজ করিতেছিল মোট 
এগার লক্ষ পনর হাজার টাকু। গুদামজাত 
যন্ত্রপাতি ফিরাইয়া দিলে এবং ভাঙ্গা কলকজা 
মেরামত করিয়া লইলে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী 
মাসে জাপানে টাকুর সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ পঁচাশি 
হাজাব হইবে বলিয়া অসম্মান করা হইতেছে। 
আরও আশা কবা হইতেছে যে, মেরামতী কাজ 
আরও ব্যাপকভাবে চালাইলে আরও ছুই লক্ষ 
পঁয়ত্রিশ হাজার টাকু পাওয়া যাইতে পারে। 
কিছুদিন আগে বদা হইয়াছিল যে, জাপানে মোট 
পঁচাশি' হাঁজার তাত আছে। ১৯৩৯ সালে 
জাপানে মোট আডাই লক্ষ ভাত ছিল। 

কলিকাতা হইতে -ঢাকা ও শ্রীহট্রে 
বিমান, চলাচল- প্রকাশ, শীঘ্রই কলিকাতা 
হইতে ঢাকা এবং কলিকাতা হইতে শ্ীহট্ে যাত্রী 
ও মাল লইয় দৈনিক বিমান চলাচল সুরু হইবে । 

বাংলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন 
পরিকল্পনা- প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারে বাংল! 
সরকারের কৃষি, সেচ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি আশীটি 
অস্থায়ী বুদ্ধোভর পুনর্গঠন পরিকল্পনা মঞ্জুর 
করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে যে সব পরিকল্পনা 
লইয়া কাজ আরম্ভ হইবে, তাহাতে ব্যয় হইবে 
প্রায় দশ কোটা টাকা । 

ভারতীয় সেনাদলে ভারতীয় অফিসার 
ভারতীয় সেনাদলের স্থায়ী কমিশন পদে কেবলমাত্র 
ভারতীয়দের ও যাহারা স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস 
করেন তাহাদেরই নিয়োগ করা হইবে বলিয়া গত 
অক্টোবর মাসে যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, সেই 
অনুসারে এ পর্য্যন্ত সৈষ্কদলের চার শত ছাব্বিশ জন 
ভারতীয় অফিসারকে স্থায়ী কমিশনের পদ মঞ্জুর 
করা হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে 
ক্যাপ্টেন, তিনশত ছাপ্সান্ন জনকে লেফটেষ্যাণ্ট ও 
উনসত্তর জনকে সেকেণ্ড লেফটেন্তান্টের পদ 
দেওয়া হইয়াছে । 

তুলার চূড়ান্ত পুর্ববাভাষ- সম্প্রতি ভারত 
সরকারের কমাশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যা 
্যাটিস্টিক্স বিভাগ কর্তৃক ১৯৪৫-৪৬ সালের সর্ব- 
ভারতীষ তুলাচাবের পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইযাছে।- 
উদ! হইতে জানা যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় 
এবারে তুলা আবাদী জমি এবং উৎপন্ন ফসলের 

৫ 


আলোচ্য বৎসরে মোট এক কোটা চুয়াল্লিশ লক্ষ 
আশী হাজার একর জমিতে তুলার চাষ করা হয় 
এবং মোট চৌন্রিশ লক্ষ বিয়ান্িশ হাজার গাইট 
তুল। উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা 


হুইতেছে। 
দুনিয়ার জমি জরীপ- লগ্ডনের এক খবরে 


প্রকাশ যে, সার] দুনিয়ার খাগ্য উৎ্পাদনক্ষম জমির 
জরীপ করিবার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে 
নাকি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন বিশিষ্ট 
সদন্ত বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন। সম্মিলিত 
ভাতিসমূহ কর্তৃক পৃষ্ঠপোবিত ওযাৰ্ল্ড ট্রেড এলাফেন্স 
নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই জরীপ কাৰ্য্য চালাইবে । 
দুনিয়ার খাগ্চ-উৎপাদনক্ষম জমি, আবাদী জমি ও 
চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিষয়ে এই কাৰ্য্য চালান 
হইবে এবং আশা করা যায়, আগামী কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে জরীপ কাধ্য শেষ হইলে দুনিয়ার 
সকল দেশের সবকারেরই তাঁহার বিবরণী সরবরাহ 


করা হইবে । 
ভিজাগাপউ্রম্‌ ভকে প্রথম জাহাজ 


তৈয়ারী-_ভিজাগাপক্রম্‌ ভক-ইয়ার্ডে যে সমস্ত 
জাহাজ নিপ্মিত হইবে তাঁহার সর্বপ্রথম খানির 
দীড়া” (ke!) ‘শুভক্ষণ’ উৎসব সম্প্রতি সিদ্ধিয়া 
ষ্টম নেভিগেশন কোম্পানীর রেসিডেণ্ট 
ম্যানেজারে পত্নীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হইযাছে। 
বেঙ্গল ন্যাশেন্যাল চেম্বার অব কমাস 
সম্প্রতি বেঙ্গল গ্ভাশেগ্তাল চেম্বার অব কমাসের কমিটি 
স্তার গিরিজাশঙ্কব বাজ্পেষীর সহিত এক বৈঠকে 








গোহাটি, তেজপুর, 
নলবাড়ী, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 








॥ ৃী ৯-এ, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । ূ 
ূ ৰ চেয়ারম্যান_-কর্মবীর আলামোহন দাশ 
রী আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়| 








মারফতে উৎপাদক দ্রব্য আমদানী করার সম্ভাব্যতা 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। জাপান হইতে . 
উৎপাদক দ্রব্য এবং আমেবিকা ও অপরাপর দেশ 
হইতে খা্যদ্রব্য আমদানীর সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও 
এই বৈঠকে আলোচনা হয় । 

পরলোকে রায় বাহাছুর শেঠ স্খলাল 
কার্ণানী--উনসত্তর বৎসর বয়সে কলিকাতার 
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজসেবক রায় 
বাহাছুর শেঠ স্ুথলাল কার্ণানী গত “২২শে জুন 
পরলোক গমন করিয়াছেন। 

ভারত-বৃটেন বিমান পথ- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 
সাত্রাজ্যিক প্রেস সম্মেলনে বি, ও, এ, সি-র 
সভাপতি ভাইকাউণ্ট নোলিস (০119) এইরূপ 
কথা দেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র বৃটেন ও ভারত এবং ' 
সুদূর পাচ্যেব মধ্যে বিমান চলাচল বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করা হইবে। ভারত-বুটেন পথে প্রথমতঃ দৈনিক 
এবং পরে সপ্তাহে দশবার বিমান যাতায়াত 
করিবে। ] 
ক্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার কাঁগজ-কয়লা ও 
জালানি কাঠের অভাবে এবং পুনর্গঠনের কাজে . 
প্রভূত পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হওয়ায় সুইডেন, 
নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডের কাগজ-মণ্ড শিল্পসমূহ 
তাহাদের যুদ্ধের পূর্ববর্তী উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী 
পূর্ণগতিতে কাজ করিতে পারিতেছে না এবং . 
১৯৪৭ সালের মাঝামাঝির পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণ 
কাগজ বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিবে বলিয়া 


মনে হয় না। তবে ১৯৪৬ সালের প্রথম হয় 


সুগার অব মিন্ধ, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও ওবধ। 


লিখুন: হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এও পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা' 
ও গোঁধুলিয়া, বেনারস | 








| 
| 
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আর্থিক জগৎ 





মাসে কানাডার খবরের কাগজের উৎপাদন 
কারখানাগুলিতে যুদ্ধের পূর্ববর্তী উৎপাদন 
পরিমাণের শতকরা ৯৩ ভাগ উৎপাদিত হুইবে 
বলিয়া আশা করা হইতেছে। 

রাশিয়ায় রঙ্গীন তুলা উৎপাদনের চেষ্টা 
প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার তাসখন্দস্থ “সেন্ট্রাল 
কটন সিলেকশন ষ্টেসনে” কিছু কাল যাবৎ রঙ্গীন 
তুলা উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা কাৰ্য্য চালান 
হইতেছিল।' এই গবেষণার ফলে নাকি 
সংমিশ্রণের সহাষতায় ঘন সবুজ, নীল, ফিকে 
গোলাপী, ছাইরং ও ঘন নীল রংয়ের আঁশযুক্ত 
তুলা উৎপাদন সম্ভব হুইয়াছে। এই পঙ্কর-তুলার 
আঁশও দীর্ঘতর এবং বন্্ উৎপাদনক্ষমতাও বেশী 
বলিষা প্রকাশ । 

ভারতীয় শিল্পপতিদের বিদেশ বাক্রা 
অল ইণ্ডিয়া ম্যান্থফ্যাকচারাঁ এসোসিয়েশনের 
পক্ষ হইতে স্তার এম, বিশ্বেশ্বরায়ার নেতৃত্বে আটজন 
বিশিষ্ট শিল্পপতি সম্প্রতি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডা ও ইয়োরোপ সফবের উদ্দোস্তে যাত্রা 
করিয়াছেন। আধুনিকতম শিল্প ও অর্থ নৈতিক 
উন্নতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, স্থানীয় নেতৃস্থানীয় 
শিল্পপতি ও শিল্পবিশেষজ্ঞগণের সহিত ব্যক্তিগত 
পরিচয় এবং যন্ত্রপাতি ও কোন কোন বিশেষ 
উৎপাদন শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা, যুদ্ধোত্তর 
পুনর্গঠন ও শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি 
বিবয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা এই সফরের 
অন্যতম উদেশ্য | 

সংবাদপত্র ছাপাইবার কাগজের সর- 
বরাহ__এক খবরে প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান এ্যাও 
ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোপাইটার প্রতিনিধি এবং 
ভারত সরকারের কাগজ বিভাগের ডিরেক্টর 
ফিনল্যাণ্, সুইডেন ও নরওয়ে হইতে ভারতে 
এ বৎসর পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ সংবাদ- 
পত্র ছাপাইবার কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। এ বৎসরে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ 
প্রায় যুদ্ধের পৃর্ব্বেকার পরিমাণের মত কাগজ 
ভারতে পাঠাইবে এবং নবওয়ের কাগজ উৎপাদন 
হাস পাওয়ায় তাহার রপ্তানীব পরিমাণ হাস 
পাইবে। | 

টেলিফোন ট্রাঙ্ধ কলের মাশুল হ্রাস 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত 
সরকার আগামী ১লা আগষ্ট হইতে রাত্রি দুইটা 
হইতে ছয়টার মধ্যবর্তী 'সময়ের জন্য ট্রাঙ্ক 
টেলিফোন কলের দেয় মীশুলের হার সাধারণ 
ট্রাঙ্ক কলের মাশুলের হারের অর্ধেক হইতে 
কমাইয়া এক-তৃতীষাংশ করিতে সিদ্ধান্ত কবিয়া- 
ছেন। এতদিন মধ্যরাত্রি হইতে ভোর ছয়টা 
পর্য্যন্ত প্রেস টেলিফোন কলের হার সম্পর্কে যে 
বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার 
করা হইবে। | 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নূতন যন্ত্র মক্কোর 
খবরে প্রকাশ যে, রেলপথ নির্্মাণেব কাজে ব্যবহার 
করিবার জন্য রুশ ইঞ্জিনিয়ারগণ সেক্রপার কনভেয়র 
নামক এক অভিনব যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন । 
এই যন্ত্রের সাহায্যে যুগপৎ খাল খনন ও 
বাধ তৈয়ারীর কাজ চলিতে পারে। খনন কার্য্যের 


চলা জুলাই, ১৯৪৬] 





সাধারণ যন্ত্রপাতি অপেক্ষা উহার কাধ্যকারিতা 
চার হইতে পাঁচগুণ যেশী। 

পৃথিবীর বৃহত্তম সেচব্যবস্থা--মক্কোর এক 
খবরে প্রকাশ যে, বিস্বয়কর পূর্তকার্ধ্য (Rngineer- 
108) তৎপরতার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ায় ৬৬ 
কোটী রুবল ব্যয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম হাইড 
টেক্নিক্যাল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইতে চলিয়াছে। 
আড়াই লক্ষ একরের বেশী জমিতে সেচের ব্যবস্থা 
করাই এই বিশাল আয়োজনের উদ্দেশ । ষ্টেভরো- 
পোলে কুবান ও ইয়েগলির নদী সংযুক্ত করিবার অয 
খাল কাটা হইতেছে। এই কাজে আশী লক্ষ ঘনফুট 
মাটি কাটা হইয়াছে । নেত্রেমেনায়া পর্বতে সুভ 
করার জন্তই এই মাটি কাটা হইয়াছে । এই পথে 
কুবান নদীর জল যাইবে । সেচের জগ্ত পরিকল্পিত 
খালটির মোট দৈর্ঘ্য হইবে চব্বিশ মাইল। কৃবি ও 
অগ্ঠান্ত কাজের সুবিধার জন্য ইহার পাশ দিয়! বড় 
বড় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাঁদনকেন্দ্র স্থাপন করা 
হইবে। 

পৃথিবীর দীর্ঘতম বৈদ্যুতিক রেলপথ-_ 
প্রকাশ, শীঘ্রই সোভিয়েট ইউনিয়নে পৃথিবীর 
দীর্ঘতম বৈদ্যুতিক রেলপথের কাজ সুরু হইবে । 
বার শত বিয়াল্লিশ মাইলের কিছু বেশী দীর্ঘ যে 
রেলপথ বেলোতে-ইন্স্কায়্া-নতোসাইবিস্ক ওমস্ক- 
চেলায়া-বিনস্কডেমার সহিত সংযুক্ত, সেই ট্রাঙ্ক 
লাইনে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। পাঁচ 





বৎসর পরে সোভিয়েট দেশে চার হাজার তিন শত 
ছষচল্লিশ মাইল রেলপথে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রবপ্তিত 
হইবে। 


ডাকপিওন ও অধস্তন কর্মচারীদের 
ধর্মঘট-_ প্রকাশ, ডাক ও তার বিভাগের পিওন 
প্রভৃতি অধস্তন কর্খচাবীরা আগামী ১১ই জ্বলাই 
হইতে ধর্মঘট সুরু করিবাব যে নোটীশ দিয়াছেন 
তৎসংক্তাস্ত কাধ্য পরিচালনার জন্ত বাংলা ও 
আসামে একটি আঞ্চলিক ধর্ঘট কমিটি গঠিত 
হইবে। ধর্মঘট হইলে ডাক ও তার বিভাগের 
অন্যান দশ হাজার কর্মী ইহাতে লিপ্ত হইবে। 
ধর্মঘট সুরু হইলে সরকার নাকি ডাক ঘরেই চিঠি 
বিলির ব্যবস্থা করিবেন । 


কম্পাউগ্ডার ধর্মঘটের অবসান-__গত ১৬ই 
জুন হইতে কলিকাতার সমস্ত সরকারী হাসপাতালা-. 
দির কম্পাউণ্ডারদের যে ধর্মঘট চলিতেছিল, সম্প্রতি 
বেঙ্গল ফার্খাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশনের তরফ 
হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ--বাংলা সরকার 
বাংলা হইতে প্রস্তাবিত গণ-পরিষদের প্রতিনিধি 
নির্বাচনেব তারিথ এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিবার 
সিদ্ধান্ত করিষাছেন। এতদন্থপারে আগামী ১৭ই 
জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠক আহ্বান 
করা হুইয়াছে। 


সাবান যাবতীয় জিনিষ_সিলিকেট সোডা গ সোপষ্টোন 
ভুতের পাউডার ৪ কাষ্টক সোড! ৩ রজন ৬ সিট্রোনেলা 
প্রত্তু *' অয়েল ৬ রঙ ৪ হাইড্রোমিটার ৪ প্রভৃতি পাইবেন | 


বড়বাজার £_১৩৯৭ অফিস 
রি 2--১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলি 
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পিং 4 Re tinh OD OF; য়ে ৭ 
হেড আঁফস--১৪, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাত।। 


কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 






ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 


বাঞ্চ_ বড়বাজার, শ্যামবাজা়, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলন। ও পাটনা । 
সুবিধাজ্জনক সর্দে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয় 


চেয়ারম্যান--মিঃ দেবেন্্রনাথ মুখীর্ছি, প্রাক্তন মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন | 








টেলিগ্রাম :—Bankstock ~ 








ফোন £ Cal. 5226 ' 


ঠ্যাপ্ার্ট ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস- কমাশিয়াল বিন্ডিংমৃ, 
ক্লাইভ ইট, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ £-_ঢাকা, বেনারল, বিলাসপুর ( মধ্যপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। 


সকলপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
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আর্থিক জগৎ 


২২৫ 





খান্য-সন্কট 

অগ্য ১লা জুলাই হইতে আসানসোল, বার্ণপুর, 
কুলটী, হীরাপুর, বরাঁকর, মেদিনীপুর, খড়াপুর ও 
খড়াপুর রেলওয়ে সেটেলমেন্ট সহরে খাঁগবরাদ্দ 
ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। 

কঃ , প্র # 

বাংলা সরকার ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় খাঁদ্যশস্ত 
নিয়ন্ত্রণ আইনটী সম্প্রতি সংশোধন করিয়া এক আদেশ 
জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অন্ুপারে খাগ্ভশস্ত 
উৎপাদক এবং লাইসেন্স হোল্ডার ভিন্ন অপর কেছ 
যদি কুড়ি মনের বেশী ধান চাউল রাখিতে চাহেন 
সরকার ইচ্ছা করিলে তাহাকে সেই অনুমতি দিতে 
পারিবেন। 

4 % ০ 
. প্রায় তিন শতাধিক কক্কালসার নারী সন্তান কোলে 
লইয়া ধিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে নোয়াখালী 
সহরের রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সরবরাহ অফিসের 
সামনে কণ্টোলারের নিকট খাদ্য দাবী করিলে 
রেশনকার্ডের ভিত্তিতে পঞ্চাশ মণ চাউল বিতরণ 
করা হয়। 
8 x 

২৭শে জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটে 
প্রকাশ, মৃন্দীগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নোয়াখালী মহকুষায় 
১৯শে জুন পর্য্যন্ত উপর্ধযপরি দুই সপ্তাহ প্রকাশ্ত 
বাজ্জারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল পাওয়া যায় নাই। 
১৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে 
গোয়ালন্দ ও চাদপুরে এবং ইহার আগেকার সপ্তাহে 
“মাদারীপুর ও ব্রাহ্গণবাডিয়ায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল 
পাওয়া যায় নাই । 

খা 4 + 

দুতিক্ষ প্রসঙ্গে সম্প্রতি বঙ্গীয় উৎপাদক ও 
ব্যবসায়ী সঙ্বের তরফ হইতে এক বিবৃতিতে 
ঘোষণা করা হইয়াছে, “বাংলার জনসাধারণকে 
মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার দাষিত্ব বাংলার 
-ব্যব্সায়িগণের ছাতে | এবার যেন আর চোরা- 
কারবার জাকিয়া উঠিতে না পারে। যে অল্প- 
সংখ্যক অতিলোভী ব্যবসায়ীর চূড়ান্ত ছুর্ব,দ্ধির 
"ফলে ব্যবসায়ী সমাঞ্জের নামে কলঙ্ক পড়িয়াছে 
এবার কোন সৎ ব্যবসায়ী 'যেন তাহাদের ক্ষমা না 
করেন eee 


+ # ক্ৰ 
আরামবাগ থানার তিরোল গ্রামের ক্ষেতমজুব 
দেবের মালিক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। 
4 টব ই 
প্রকাশ, ৫১৪০ মণ পচা আটা ও ময়দা 
সরকারী গুদাম হইতে 
“ইপসিলন শেডে” আনা হইরাছে। 


পি iy শা 


ময়মনসিংহ-স্থুসং এলাকার ১ লক্ষ ৫৪ হাঁজার 
লোকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থাগ্ভাতাবে আছেন টু হেড অফিস ঃ ২১এ, ক্যানিং ষ্্ীট, কলি 
[ ফোন £ ক্যাল ১৭৪৪ 
(| শাখালসৃহ £-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, 
| উরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া 
ঢু ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোর্লগর, রদুলাথগঞ্জ ও 


প্রকাশ, কাশীপুব দি. এস. ডির ট্রান্সপোর্ট | 


এবং দুর্গাপুব ও কলমাকান্দা থানার শতকরা প্রায় 
৩০ জ্রন অনাহারে বা অর্ধীহারে দিন কাটান । 


চা সহ bd 


. এজেন্টদের দুইখানি গাভী ১৮০ বস্তা চাউল লইয়া 
"উধাও হইয়াছে। 


+ E ফু 





প্রকাশ, সম্প্রতি আসানসোল ও পাস্ছুরিয়া 
সরকারী গুদাম হইতে ২০ হাজার মণ পচা চাউল 
ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

সু চি ক 

'মাশিকগঞ্জ মহকুমার হাঁতিপাড়া ইউনিয়নের 
অন্তর্গত বরুণ্ডি গ্রামের প্রেমচরণ মণ্ডল নামক এক 
ব্যক্তি অনশনের জালায় গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা 
করিয়াছে। 


ন গু * ৰ 
দুইশত হইতে এক সহস্র পৰ্য্যন্ত কর্মচারী 


নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মচারীদের জঙ্ঠ 
চাউল ক্রয় কালে সরকারের প্রধান এজেণ্টের 
মারফতে ছাভাঁ ক্রয় করিতে পারিবেন না বলিয়া 
এক বৎসর পূর্বে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা 
হইয়াছিল সম্প্রতি বাংলা সরকার তাহা প্রত্যাহার 
কবিয়াছেন। গত. ৯৫ই জুন হুইতে তাহাদিগকে 
চাউল খরিদের অধিকার দেওয়া হইয়াছে | 


EE EE আর একটা দুভিক্ষের 
হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত 
পরিমাণ চাউল আমদানী করিয়া যথাযথভাবে বণ্টন 
করা দরকার '...এই এলাকায় প্রায় এক লক্ষ ক্ষেত 
০০57 


রা জেলা তন 
জানা যায় যে, ও জেলার কোন কোন অঞ্চলে 
তিক সুরু হইয়াছে। 
* 


আসাম. সরকারী গুদামে a দুইশত মণ 
চাউল মানুষের অখাদ্য হইয়া পড়ায় নদীতে ফেলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 
* # * 
তমলুকের একটা অল্পবরঙ্কা স্ত্রীলোক খাগ্ভাভাবে 
বিপর্ধ্যস্ত হইয়া তাহাব দুইটী শিশুপুত্রের মধ্যে 
কনিষ্ঠটাকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
ক্রেতা না পাইয়া তাহাকে পুকুবে ডুবাইয়া হত্যা 
করিবার চেষ্টা কবে। 
পপ নি * 
ঢাকার সরকারী' গুদাম হইতে ৭১৫ মণ চাউল 
অপসারণ করিবার অপরাধে অসামরিক লরবরাহ 
বিভাগের সাব ইনস্পে্টর মিঃ আবুল হালিমকে 
ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০২ টাকা জরিমানা 
অনাদায়ে আরও ছুইমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা ভাতে | 


রিট EE তাডাতাডি bE 
জচ্ভ এবং খাদ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ভাবত 


সরকার নাকি শীঘ্রই দেওযান চমনলালের নেতৃত্বে 


একটী খাগ্যমিশন আর্জেন্টনাতে প্রেরণ 


করিয়াছেন । 


গো কমিশনারের ০22 





গ্রাম £ ষ্টরংরু 


সোনারপূর । 
ম্যানেজিং ভিরেক্উর £ 


মিঃ ডি এম চাটাজ্জর্গ এফ, আব, ই, এস্‌, 
(লণ্ডন) 


নিযুক্ত ভইয়া সম্প্রতি মিঃ 






* bed bl 


কমন্স সভার প্রশ্নোত্তরে সহকারী ভারতসচিব 
মিঃ হেগ্ডারসন ঘোষণা করেন যে, ভারতের খান্ত 
পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত শৌচনায়। তবে যে 
পরিমাণ খাদ্যশন্ত ভারতে পাঠান হুইবে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে, তাহ! যদি ভারতে আসিয়া পৌছায় 
এবং যদি আর কোন বিপর্ধ্যয় না ঘটে, তবে আগষ্ট 
মাস পর্য্যন্ত খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু রাখা যাইবে। 


ব্যক্তিগত 


হুগলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খানবাহাদছুর এ. এম. 
এম. আসাদ বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পদে 
নিযুক্ত হইয়া সা গ্রহণ ইডি | 


নিলিখিত ব্যক্তিগণ 


১৯৪৬ 


স রা জন্য 


সভাপতি স্তাব এম, বিশ্বেশ্বরায়া ; সহকারী 
সভাপতি মিঃ এস, জি, শা ও মিঃ এস, এন, হাজী? 
অবৈতনিক ষুগ্রসম্পাদকগণ-_মিঃ এম, জে, বদ্ধ, 
মিঃ এন, ভি, সাহুকার ও মিঃ এ, ডব্লিউ লালজী। 


ক ১ কক 
ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল কটন কমিটির সম্পাদক মিঃ ডি, 
এন, যেটা ও বি, ই-কে কায়রো! ইনষ্টিট্যুটের 
কাধ্যাদি পরিচালনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
অৰ্জ্জন করিবার জন্য শীদ্রই কায়রে। প্রেরণ করা 
| 


বোম্বাইয়ের ট্রেড মার্কসের রেজিষ্্রীর মিঃ কে 
এস, শাভাক্ষ অফিসার অন স্পেশাল ডিউটী (ট্রেড 
টানি হরর 


টিসি টা মিলসের ডিরেক্টর মিঃ 
বি, এস, দাঁবকে-কে প্রভিল্সিয়াল 
কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটুযুটের কর্গ পরিষদের সন্ত 
হিসাবে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে। 

be + চে 

জার্েনীর কাপড় কল, রাসায়নিক কারখানা 
প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়! 
রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক 
সোরাব এম, মিস্ত্রী 
জার্খেনীর পথে ইংল্যাণ্ডে রওয়ানা! হইয়াছেন । 


he ed নট 
বোম্বাই টক এক্সচেঞ্জের সম্পাদক মিঃ এন, এন, 
ছুবাশ অল্পকাল মধ্যে কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিলে তাহার স্থলে উক্ত এক্সচেঞ্জের সহকারী 
সম্পাদক মিঃ পি, জে, প্রিজিভব সম্পাদক হইবেন । 








কিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা :-_চট্টগ্রাম, চন্দননপর 


রাজদাহী, সিরাগঞ্জ। সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ম্য়মনপিংহ | 


_্থদের হার 
|| কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিব্সড ৪% 
[|| ক্যাস্-সাটিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণড, 
টু | লোন ও ওভারড্রাফটের জন্য লিখুন। 
||| বালার চলতি শেয়ার ক্রর-বিক্রয় কর! হয় | | ' 


চেয়ারম্যান ঃভ্রীমতিলাল রায় | 









সেণ্ট_াল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 
, আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, আধুনিকতম 
স্থপতিবিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাহ্ুযায়ী নিজস্ব একটি 
সাততলা গৃহ নিশ্নীপের সিদ্ধান্ত করিয়! সেন্ট্রাল 
ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি €নং 
ক্লাইভ ট্রীটস্থ বাড়ী ও জমি ক্রয় করিয়াছেন । 
প্রস্তাবিত গৃহের স্থানটি কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন 
বিল্ভিংয়ের পশ্চিম পার্শ্বে বিশিষ্ট কেন্রস্থলে লওয়া 
হইয়াছে । এমন সুবিধাঅনক জমি সংগ্রহের জগ্ক 
আমরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাইতেছি। 
আশা করা যায়, ইহার ফলে ব্যাঙ্কের মর্যাদা ও 
প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে । 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২৪শে জুন সোমবার . প্রবর্তক ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের শ্তামবাজার শাখার উদ্বোধন ৮২1২এ, 
কর্ণওয়ালিশ ষ্্রীটে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানে 
সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 

নূতন যৌথ কোম্পানী 

উল্টা লিঃ _ডিরেকউর__মিঃ এ, সি, চৌধুৰী । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১৭এ, রস! রোড, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মুলধন-__২০ হাজার টাকা । ম্যানেজিং 
এজেন্টের ব্যবসা । 


ইণ্ডিয়ান স্যাঁশন্যাল অটোমোবাইলস 


লিঃ__ডিরেইর-_মিঃ এ, সি, চৌধুরী | রেজিষ্টার” 


অফিস--১৭এ, রস! রোড, কলিকাতা । অস্থমৌদিত 
মূলধন__৫ লক্ষ টাকা । মোটর গাড়ী ও বাস 
প্রভৃতির মেরামতী ও গঠনাদির ব্যবসী। 

ইণ্ডিয়ান পাল্প প্ল্যাণ্টিকস্‌ জিঃ_ডিরেউর-_ 
মিঃ শ্রুশচন্জ সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস-_২০, 
্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন__২ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা'। সর্বপ্রকারের খেলনা 
তৈয়ারী ও বিক্রয়ের ব্যবসা । 

দি রিক্রেজিয়েশন গ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোং লিঃ ডিরেউর মিঃ পি, সি, মিত্র। 
রেজিষ্টার্ভ অফিস-_১৩৭, ক্যানিং ই্রাট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন লক্ষ টাকা রিফ্রেঞ্সিটর ও 
বরফ উৎপাদন যন্ত্রা্দির উৎপাদনের ব্যবসা । - 

বিভিনেস চেন্বাস লিঃ-_ডিরেক্টর_মিঃ 
এস, সি, ভট্টাচাৰ্য্য । রেছিষ্টার্ড অফিস--১০1১, 
গোপীরুষ্ণ লেন, কলিকাতা । অছুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । সিনেমা ও থিয়েটারের ব্যবসা । 

সেন্ট্রাল কেমিক্যাল ইন্প্টিটিউট গ্যাণ্ড 
ল্যাবোরেটারিজ লি: ডিরেক্টর_মিঃ ধীরাজ 
লাল মজুমদার । রেজিষ্টার্ড অফিস-_৪, পিনাগগ 
স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মৃলধন--« লক্ষ 
টাকী। মৌলিক এ্যাসিভ ও এ্যালকালিজ এবং 
তজ্জাত ওষধাদির উৎপাদনের ব্যবসা । 

মিডল্যাশ্ড ট্রেভার্সপ লিঃ--ডিরেক্টর-_-মিঃ 
হরিপদ দত্ত। “রেঝিষ্টার্ড অফিস-_৮, ক্যানিং স্ত্রী, 
কলিকাতা । অন্গমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা । 

ওরিয়েন্ট সিল্ক এ্যাশ্ড টেক্সটাইলস্‌ 
মিলস্‌ লিঃ _ভিরেউর- মিঃ বি, এন, ঘোষ। 
' রেজিষ্টার অফিস-__২৩1৪, শশিভূষণ দে স্ত্রী, কলি- 


কোগ্গানা প্রসঙ্গ 


কাত! ৷ অন্থমোদিত মুলযন-_-১ লক্ষ টাকা । রেশম 
উৎপাদন ও বিক্রয়াদির ব্যবসা । 

ন্যাশন্যাল ফার্ম্মস এ7াগু ফিসারিজ লি: - 
ডিরেক্টর--মিঃ বি, কে, গুহ । রেডিষ্টার্ড অফিস-- 
২, কমাশিয়াল বিল্ডিং কলিকাতা । অঙ্ুমোদিত 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। ভেয়ারীজাত সামগ্রী, 
মোরগাদি ও ডিম্বজাত সামগ্রীর ব্যবসা । 

ইউনাইটেড সেলিং এজেপ্টস্‌ লিঃ 
ভিরেকউর--মিঃ নাথমল মহেশ্বরী | রেজিষ্টা” অফিস 
-২,রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন-__১ লক্ষ টাঁকা। সর্বপ্রকারের ব্যবসা । 





আটম অটোমোবাইল এ্যাণ্ড ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর--যিঃ প্রেমরঞ্জন 
রায়। বেজিষ্টার্ড অফিস--১. গোকুল বড়াল সীট, 
কলিকাতা । অঙুমোদিত মুলধন_-২ লক্ষ টাকা। 
অটোমোবাইল মেরামতের ব্যবসা। 

অশোক ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ 
_ডিরেকর-_মিঃ কে, পি, চ্যাটাঙ্ধি। রেজিস্টার্ড 
অফিস--৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 
অম্থমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । ইনভেষ্টমেণ্ট 


ট্রাই কোম্পানীর ব্যবদা । 
লু্রিক্যাণ্টস্‌ লিঃ শর 


,পেনসিলভা নয়া 
ডিরেক্টর--মিঃ মধীন্্রনাথ মজুমদার। রেভিষ্টার্ড 








খু সকলের দাবী পুরোপুরি মেটাবার মতো খাদ্য৷ : 
দেশে নেই । যা আছে তাই সবাইকে সমান ভাগ 


করে নিভে হবে। 


১₹একমাক্্র রেশনিং ব্যবস্থাই অজ্প্মাঅঞ্চলের 
অধিবাসীদের খাস্তাভাব এবং অনাহারের হাত 
থেকে রক্ষা করতে পারে। এই ব্যবস্থা ধনী বা 
দরিদ্র কাউকেই বেশি খাতির করে না; ' ন্যাষ্য 
" মূল্যে প্রত্যেকেই যাতে যথেষ্ট পরিমাপে খান্ত 
পায় সেদ্রিকে লক্ষ্য রাখে- প্রত্যেকেই তাদের 
বরাদ্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। 


গ্রাম ও সহর অঞ্চলে প্রায় ১৩ কোটি লোক . 
বতগ্ানে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তভুক্ত হুয়েছে। 
খান্ভসামগ্রীর টানাটানি হওয়ার ফলে আরো 
অনেকগুলি অঞ্চলে সহরে সরে শিগগিরই, রেশনিং 
ব্যবস্থ। প্রবত'ন কর! হুচ্ছে। 


আপনাদের কল্যাণের জন্তই রেশনিং-এর প্রবস্তন। 
কত'ব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে আপনার! যদি 
রেশনিং ব্যবস্থার মিয়মকান্ুনগুলি ঠিকভাবে মেনে 
চলেন তবেই সরকারের পক্ষে আসন্প খান্ভ সঙ্কট 
"রোধ কর! সহজ হুবে। 





সকলের জন্য থানা 


নিউ দিন থেকে " গরভর্ণসেন্ট অব ইণ্ডিয়া ডিপার্টসেট অফ ফুড” কতৃক প্রচারিত 


৪806৪ 








১ল। জুলাই, ১৯৪৩] 





আর্থিক জগৎ 


২২৫ 





অফিস--৪, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা । 
অন্থযোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। পেট্রোল 
তৈলাদির ব্যবসা । 


ট্রেডার্স কম্যুন (ইণ্ডিয়া) লিঃ-_ডিরেক্টর 
মিঃ আর, এম, গোস্বামী! রেজিষ্টার্ড অফিস 
--১০এ, সর্দীর শঙ্কর রোড, কলিকাতা । অস্থুমোদিত 
যূলধন_-€ হাজার টাকা | ম্যানেজিং এজেন্ট ও 
সেক্রেটারীর ব্যবসা । 

সিভিল ষ্টোরস্‌ অব ইণ্ডিয়া লিঃ তিল 
মিঃ ননীগোপাল দাস । রেজিষ্টার্ড অফিস-_৫৮, 
ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-__১ লক্ষ 
টাকা | সর্বপ্রকারের চর্মজাত সামগ্রী উৎপাদনের 
ব্যবসা । 

ভাদানী প্রপার্টি লিঃ_ডিরেক্টর--লালা 
গুরুশরণ লাল। রেজিস্টার্ড অফিস--১৫, ক্লাইভ 
ষ্্রী, কলিকাতা । অন্থমৌদিত মৃলধন--২০ লক্ষ 
টাকা! । জমি বাড়ী ইত্যাদি খরিদ করা ও ইজারা 
লওয়া প্রভৃতির ব্যবসা । 

ইউগ্রাস মেশিনারী কর্পোরেশন লিঃ 


ডিরেক্টর মি: উগ্রনাথ ব্যানার্জি। রেঞি্টার্ড 
অফিস--১৫৭বি, ধর্মতলা ফ্রী, কলিকাতা! 
অনুমোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা । যন্ত্রপাতি 
উৎপাদনের ব্যবসা । 


... হিন্দুস্থান ইউনাইটেড ফাৰ্ন্ধসূ লিঃ 
ভিরেক্টর-_মিঃ কালিদাস মুখার্জি । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_-৩০।১, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । অঙম্কমোদিত 
মুলধন--১০ লক্ষ টাকা। খাদ্সামগ্রী সরবরাহের 
ব্যবসা । 

গোল্ডমোহর কেমিক্যাল এ্যাণ্ড সোপ 
ওয়ার্কস্‌ লিঃ ডিরেইর--মিঃ কালিদাস মুখার্জি। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৩০1৯ ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 
অসুযোদিত মুলধন_৯০ লক্ষ টাকা। ওষধাদির 
ব্যবসা। ' 

পেপার ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর__মিঃ 
কিষেণলাল মেওয়ার। . রেনিষ্টার্ড অফিস_২, 
রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন-__১ লক্ষ টাকা । দাদন ও শেয়ার দালালের 
ব্যবসা । 

পানি এন, 
কে, ঘোষ । রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস-স্টীফেন হাউস, | 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-_৫০ লক্ষ টাকা । 
পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গিনিং, প্রেসিং প্রভৃতির 

ব্যবসা । | . 

বাকুড়। ইণ্ডাঠ্ীজ লিঃং__ডিরেকউঈর_ মিঃ 
দেবীদাস রায়! রেজিস্টার্ড অফিস- নতুনগঞ্জ, 
বাকুড়া। অঙ্মোদিত মূলধন-_-১ লক্ষ টা 
সরিষার তৈল উৎপাদনের ব্যবসা । 

ওয়েষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
ভিরেক্টর_মিঃ নীহাররপ্রন ব্যানাঙ্জা । রেজিস্টার্ড 
অফিস--১৭০, রমেশ দত্ত, স্ত্রী, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন__-১ লক্ষ টাকা । মনোহারী 
দোকান, মুদ্রাকর ও পুস্তক বিক্রেতার ব্যবসা । 

টা ডিগ্রীবিউটরস্ লিঃ ডিরেউর_খিঃ 
এস, কে, চক্রবর্তী |. রেনিষ্টার্ড অফিস-_-৩, ম্যাজো 
লেন, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন_-৫ লক্ষ 

' টাকা। চা বিক্ৰয় প্রভৃতির ব্যবসা । 

ডু 


নল 





বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

অকল্যাশ্ড জুট. কোম্পানী লিঃ__১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা রাধিক ৬২ টাকা ! ইহার পূর্বব- 
বতা ছয় মাসের জগ্তও অম্বরূপ হাবে লভ্যাংশ 
দেওষা হইয়াছিল। ক্লাইভ মিলস্‌ কোং লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জস্ভ 
প্রতি শেয়ারে.শতকরা বাধিক ৭॥০ আনা। ইহার 
পূর্ববর্তী ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা করা হইয়াছিল। ডালহোঁসী জুট 
কোং লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের রগ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৬২ 
টাকা। ইহার পুর্ব ছয় মাসের জন্যও অমুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । কেনিসন জুট মিলস্‌ 
কোং লিঃ -১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জগ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ 
টাকা। ইহার পূর্ববর্তী ছয় মাসের জন্য প্রতি 
শেযারে শতকরা বাঁধিক'৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল ।. ল্যান্দডাউন জুট কোং 
লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৪২ টাকা । 
ইহার পূর্ববর্তী ছয় মাসে কোন লভ্যাংশ দেওয়। 
হয় নাই। লরেন্স 'জুট কোং লিঃ ১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ত প্রতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা। ইহার 
পূর্ববর্তী ছয় মাসের জঙ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বা থিক ৪২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
নৈহাটা জুট মিলস্‌ কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বধিক ৭২ টাক!। ইহার পূর্ববর্তী ছয় 
মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নর্থক্রক 
জুট কোং লি:--১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ 
পধ্যন্ত ছয় মাসের জগ্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৩৭০ আন৷ । ইহার পূর্ববর্তী ছয় মাসের 
জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড জুট কোং লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে 


মার্চ পর্য্যস্ত ছয় মাসের জন্য প্রতিশেয়ারে খতকরা 
বাধিক ৬২. টাকা । ইহার পূর্ববর্তী ছয়মাসের 
জন্যও প্রতিশেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছে। ইউনিয়ন জুট 
কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ' 
ছয়যাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১০২. 
টাকা । ইহার পূর্ববর্তী ছয়মাসের জন্ভও প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাখিক ৮২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছে। আদজ্ঞয় কোলিয়ারিজ 
লি:--১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যস্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০৯. টাকা। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য 
কোনরূপ লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। কালাপাহাড়ী 
কোল কোং লিঃ _১৯৪৬ সালের ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্স্ত ছয় মাসের জদ্ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৮৮০ আনা। ইহার পূর্ববর্তী 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
৬০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছে। 
জয়বীরপাঁড়া (ডুয়ার্স) টী কোং লিঃ_ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের 
জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক , ৩০২ টাকা। 
ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৩৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । কানপুর টেক্সটাইলপ্‌ লিঃ. 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭1০ আনা। ইহার 
পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের জগ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৬1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
এলখিন মিলস কোং লি:-১৯৪৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৫৯ টাকা । ইহার পূর্ববর্তী ছয় 
মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক ১২৫০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। সারণ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে শত- 
করা বার্ষিক ৩১০ আন1। ইহার পূর্ববর্তী 


বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা 'বাধিক ২৫২ 
টাকা. হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


[| টার্ন 


কলিফাতা__বাঁলীগঞ্জ, ভবানীপুর, স্টামবাঁজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস স্ট্রীট) 
বাংলা প্রদেশ--হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাদপুর, পুরাপবাজার, চৌমুহনী 
দিনাজপুর, ঠাকুরগাও 


_ ত্ষ্ার্ণ ট্রেডার্স বযাহ্ন. লিঃ 


স্বাপিত £--১৯২১ মা £বার্টার 
হেড অফিস :_-৮৪নং আশুতোষ যুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাত। 
ফোন সাউথ-_২০* | 
কলিকাত প্রধান শাখা_পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্রীট। ফোন ? বি, বি, ১৫৩৪ 
অন্যান্য শাখা অফিস . 


» নবাবপুর (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, 


Ms Be ic ofc HE 


দৌলভতগঞ্ত, বেহাল! 
বিহার পরদেশ--পাটনা, আলী, পূর্ণিয়া, রাচী, মজঃফরপুর, পাটন। সিটি, ভাগলপুর, 
ঘ্বারভাজ।। 
বুক্তপ্রদেশ_ এলাহাবাদ-। 
শতকরা ৮২ হারে লভ্যাংশ দেওয়া ইহ | 
সেক্রেটারী__ | | ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ টি মজুমদার ৃ সিএস কে গুহ | 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৪শে জুন--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতাঁর টাকার বাজারের অবস্থার কোন পরি- 
বর্তন হয় নাই। টাকার যোগানাদি ছিল যথেষ্টই, 
কিন্তু ব্যবসায়ীর প্রয়োজনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় 
নাই--এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে বৃদ্ধি পাইবে 
এমন লক্ষণ দেখা যায় নাই। চাহিবামাত্র পরি- 
শৌধের সর্তে ব্যান্কসমুহের মধ্যে ষে ‘কল’ টাকার 
আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হার কলি- 
'কাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোশ্বাইয়ে শতকর! 
।০ আনাই বহাল ছিল। আমানতী টাকার সুদের 
হারেও কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 

গত ২৫শে জুন মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক 
'আহৃত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার 
ট্রে্জারী বিলের যে টেগার খোলা হয় তাহাতে 
মোট আবেদনের পরিমাণ দাভাইয়াছিল ১২ কোটী 
২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৮০১০ 
দরের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। নিয়দরের আবেদনসমূহ বাতিল 
হুইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটা টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা 
বাধিক 1/০ আনা হিসাবে বাধ্য হইয়াছে। 
আগামী রা জুলাই মঙ্গলবার সকল কেন্দ্রে সকাল 
১১টা পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন 
মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেওার গ্রহণ করা হইবে] ধাহাদের টেণ্ডার 
চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
৫ই জুলাই শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে হইবে। 
অপরাপর স্র্থাদি পূর্ববৎ 

গত ২১শে জুন শুক্রবার যে- সপ্তাহ শেষ 
, হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ 
ব্যাক্কের ইন্থ্য বিভাগের অস্থকুলে মোট ৭ কোটা 
৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত 
হইয়াছে। * 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
“বিলের' দেখা বিশেষ পাওয়া! না গেলেও কিন্ত 
“রেমিট্যান্স, ও “রপ্তানী হুত্ডির' ভাল কাজকারবার 
হুইয়াছে। ডলারের বিশেষ কোন কাজকারবারই 
হয় নাই। বিনিময় বাটার হার নিম্নে দেওয়া 
হইল £__ 
টেলিঃ হুপ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) টি 
এ দর্শনী (* শর) 


উই পেঃ 


Ld Le) 


ডি. এ. তিন মাপ (* *) ১ শিঃ ৬ পেঃ 
ডি. এ. চার মাল (৮ *.) ১ শিঃ ৬এগ্চ পেঃ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩২॥০ আনা । 


'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ২১শে জুনের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৮ কোটা ২৮ লক্ষ ৮ হাঁজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৪৫ কোটি 
৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ 
পূর্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৪৬ 
কোটী ৪৩, লক্ষ ৬ হাজার টাকা । গত ১৪ই জুন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি 


বাজারের হালচাল 


ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১১ 
কোটী ৫৪ লক্ষ ৭২ হাজার ও ৩১০ কোটী' ৩ লক্ষ 
১৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১৫ 
কোটী ৬০ লক্ষ ৫৯ হাজাব ও ৩১০ কোটী ২৮ লক্ষ 
৮৩ হাজার টাকা । প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ 
সালের ১৫ই জুন উনাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬২৪ কোটা ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার ও ২৩৪ কোটী 
৪৮ লক্ষ ৫৮ হাজ্জার টাকা | 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৮শে জুন_গত সপ্তাহের 
বৃহস্পতিবাব কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগের, বিশেষভাবে কয়লা-খনি ও চটকলের 
জনপ্রিয় শেয়ারসমুহের উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও যে উন্নতি 
পরিস্যুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের 
আগাঁগোড়াই তাহা প্রায় অব্যাহত থাকে এবং 
আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ারসমূছের দরের এই উন্নতি 
গত সপ্তাছেরও সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে। 
কংগ্রেস কর্তৃক অন্তর্বর্তী গবর্ণষেপ্ট গঠন প্রস্তাব 
অগ্রাহ করা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়- 
ভার ভাব কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রষেচ্ছু 
জনগণের মনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহের 'সোমবার গত 
সপ্তাহের বৃহস্পতিবারের উন্নতি ত অব্যাহত ছিলই, 
পরস্কধ সোমবার গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার 
অপেক্ষাও বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহেব দর 
উল্লেখযোগাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শেয়ার- 
সমুহের বিকিকিনিও খুব সন্তোষজনক হুইযাছে। 
মঙ্গলবাব সোমবার অপেক্ষাও কলিকাতার শেয়ার 
বাজার তেজী ছিল এবং বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার- 
সমূহের কেনাবেচাও সোমবার অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। 
বুধবার ব্যাঙ্কের সুদের হার হাস পাওয়ার সম্ভাবনার 
দরুণ শেয়ারসযূহের দর মঙ্গলবার অপেক্ষাও বৃদ্ধি 
পায়। বৃহস্পতিবার লাভান্বেষিগণের মনে অপেক্ষা 
করিয়া থাকার মনোবৃত্তি দেখা যায় এবং ব্যাঙ্কের 
সুদের হার হাঁসেব সম্ভাবনাও সুদুরপরাহত হওয়ায় 
শেয়ার বাজারের কেনাবেচাষ অনেকটা স্তিমিত ভাব 
দেখা দের । অদ্য শুক্রবার প্রথম দিক দিয়া শেয়ার- 
সমূহের দর হাস পাইলেও, পরে আবার বাজার 
তেজী হয়। আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা-খনি, টা 


জন 


মেগাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক যান 


লিঃ-এর পরিচালকবর্ 


আনন্দের সহিত ঘোষণা! করিতেছেন যে, তীহারা৷ ৫নৎ ক্লাইভ ঘাট 
্্ীটস্থ €ুমিল। ব্যাঙ্কিৎ কর্পোরেশন লিঃর বাড়ীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত) 
বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন এবং আধুনিকতম স্থাপত্যের নিদর্শন অনুযায়ী উহাতে 
ব্যাঙ্কের নিজন্ব একটী সাততলা বাড়ী নির্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 


স্ভতাশনাল ৪৮০ আনা হইতে 


এবং বিবিধ বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি এবং 
মূল্যের, উঠানামাই কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

কোম্পানীর কাঁগজ- আলোচ্য সপ্তাহে 
এই বিভাগের কাজকর্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হয় এবং 
কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্রসমূহের বিক্রেতার 
অভাব বিশেষভাবেই পরিশ্ুট হইয়া উঠে। 
আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩1০ আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ গত সপ্তাহের ১০৪৬ পাই 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫/০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়া- 
ছিল। মেয়াদী খণপত্রসমূছের মধ্যে শতকরা 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) গত 
সপ্তাহের ১০৩%০০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
১০৪৩০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩২ 
টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৭০-৭৫ ) গত সপ্তাহের 
১০৪৪০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫/০ আনা 
পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল এবং শতকরা ৩২ টাকা সুদের 
খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) গত সপ্তাহের ১০৪০ আনা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪%০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়া 
ছিল। ২৪৮০ আনা সুদের খণপত্র € ১৯৬০) 
১০২।০ আনা দরে গত সপ্তাহের মত অপরিবন্তিত 
ছিল। ৩৯ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৫৯-৬১ ) 
১০৪।০ আনা এবং ২৪০ আনা সুদের খণপত্র 
(১৯৪৮-৫২) ১০১//০ আনা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । আলোচ্য গ্যাছে 
প্রাদেশিক খণপত্রসযূছের কোন বিকিকিনি হয 
নাই । . 

চটকল-_-আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধি এবং মূল্যের উঠানামাই 
কলিকাতার শেষার বাজারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 


। ঘটনা | এই বিভাগের বিশিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক 


(Andrew Yule) বোনাস ঘোষণ! করার গুজব ' 
প্রকাশিত হওয়ার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে চট- 
কলের শেয়ারসমূহের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
নজর দেওয়া হুইয়াছে। আলোচ্য ' সপ্তাছে 
চেভিয়ট গত সপ্তাহের ৫৪৬1০ আনা হইতে 
৫৬৭২ টাঁকা, বঙ্জবজ ৭৪০২ টাকা হইতে ৭৯৬২ 
৫০৩০ আনা, 
ওরিয়েপ্ট ৪৮২১ টাকা হইতে ৫২৮২ টাকা, 
এলায়েন্স ১২৬০২ টাকা হইতে ১৩৬০ টাকা 
পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে । প্রকাশ, বিনা লে 











চলা জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণকে নূতন শেয়ার বিলি 
করা হইবে । আদমঙ্গী গত সপ্তাহের ৫৫)০ আনায় 


“অপরিবন্তিত ছিল। আগরপাড়া গত সপ্তাহের 


,৫৫৪%০ আনা হইতে ৫৬৪৮০ আনা, শ্যাংলে! 
ইত্ডিয়া ৭১৪২ টাকা হইতে ৭২৬২ টাকা, 
চোম্পদানী গত সপ্তাহের ৪২৮২ টাকা হইতে ৪২১২ 
টাকা, গ্রষ্টার. ১৫৩০২ টাকা হইতে ১৬১০২ টাকা, 
গেঞ্জেজ ৮৭৩২ টাকা হইতে ৮৮১২ টাঁকা, ইণ্ডিয়া 
১১৯০২ টাকা, কেলভিন ২০২০২ টাকা, নৈছাটি 
৬২০২ টাকা, নদীয়া ১৯৯২ টাকা, রামেশ্বর ২১৮০ 
আনা, ষ্টযাওার্ড ৪৬১২ টাকা হইতে ৪৮৫২ টাকা, 
হাওডা ১৩২।০২ আনা হুইতে ১৪৫%০ আন! এবং 
রিলায়েন্স ১২০৮০ আনা হইতে ১২৭৪০ আনা 
“পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া আবার ১২৬1০ আনা দরে 
"আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় হইয়াছে। 

, করলার খনি__অত্যধিক চাহিদা বৃদ্ধির 
"দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ার 
সমূহের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া 
উঠে এবং এই বিভাগের প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় 
শেয়ারেরই কেনাবেচা বিশেষ সম্তোষজনক হয়। 
' কতকগুলি কোম্পানী অপেক্ষাকৃত অধিক হারে 
. লভ্যাংশ ঘোষণা করার এবং অংশীদারগণকে 
“বোনাস শেয়ার” বিলি করার গুজব অভিব্যক্ত 


হওয়ার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের , 


‘শেয়ার সমূছেব চাহিদা বৃদ্ধির অগ্ততম প্রধান কারণ। 
.এমালগেমেটেড গত সপ্তাহের ৬৪1০ আনা হইতে 
৭২২ টাকা, বেঙ্গল ৯৬৫২ টাকা হইতে ৯৯৫৯ 
টাকা, বরাকর ৫৪1০ আনা হইতে ৫৬০ আনা, 
লেণ্ট।ল ইণ্ডিয়া ১৬1০ আনা (অপরিঘর্তিত ), 
ধেযৌমেইন ৩০২ টাকা হইতে ৩৫২ টাকা, 
ইকুইটেবল ৮৭1০ আনা! হইতে ৮৯1০ আনা, ই্ট- 
ইণ্ডিয়া ৭০০ আনা হইতে ৭১।০ আনা, জাগলদাগা! 
৩৬২ টাকা, জোগটা ১২২ টাকা হইতে ১৪২ টাকা, 
“নিউ বীরভূম ৫7%০ আনা হইতে ৫1০ আনা, 
* নিউ মানভূম ৭০৪০ আনা হইতে ৮০১. টাকা, মেণ্ড! 
৩০॥০ আনা, সাউথ করপপুবা ৪৯৪০ আনা, ওয়েষ্ট 
বেঙ্গল ১৭/০ আনা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৮০২ টাকা 
হইতে ৯০২ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে । ওয়েষ্ট জামুরিয়ার ক্রেতার 
অভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। 








পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, 'ৎ৭শে জুন-_পাঁটের বাজারের 
অবস্থা এই একাদিক্রমে পাঁচ সপ্তাহ হইল একই- 
ভাবে চলিতেছে এবং আলোচ্য সপ্তাহে তাহার 


, বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। মনে হয় পাটের 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ সমন্তার একটা সুরাহা হইলেই এই 
অচল অবস্থার অবসান ঘটিবে। এই সম্পর্কে 
আলোচনার জন্য আগামীকল্য সকালে বাংলা 
সরকার ও পাটকল মালিক সমিতি প্রভৃতি কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান এক বৈঠকে সম্মিলিত হুইতেছেন। মনে 
হয়, যেই বৈঠকে এই সমস্তার একটা মীমাংসা 
হইয়া যাইবে । এই সম্ভাব্য মীমাংসায় পাটচাৰীব 
চ্ঠাষ্য স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া যাহাতে বাংলার 


' অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটান যাঁষ, আশা! করি 


তাহার দিকেও যোগ্য দৃষ্টি দিতে কর্তৃপক্ষ কার্পণ্য 
করিবেন না। 

পাটের বপ্তানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও 
উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই | সরবরাহ না পাওয়ায় 
খরিদ্দাবও কেমন যেন নিকৎসাহ হুইয়া পডে। 
৮৭ টাকা দরে সাঁমান্ভ পরিমাণ তোষা এসর্টমেণ্ট 
আউটপোর্টের কাঁজকাঁববার হইষাছিল। আর 
বেডস্‌ আউটপোর্ট ডেইজী এবং তোষাঁর সামাগ্ 
যোগান ছিল, কিন্তু অত্যন্ত চডা দরের জন্য ক্রেতা 
পাঁওয়া যায় নাই। 

আলগা পাটের বাঁজাবের অবস্থাতেও বিশেষ 
কোন উন্নতি দেখ: যায় নাই । সৰ্ব্বোচ্চ দরে সামাগ্ত 
পরিমাণ ওল্ড নর্থবেঙ্গল মিডল পাওয়া গেলেও 
নুতন মালের কোন যোগান পাওয়া যায় নাই। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারেও অবস্থার কোন 
পরিবর্তন হঘ নাই । তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং 
মাল পাঠাইবাব জন্য জুলাই/আগষ্ট মাসেব ‘জাহাজী 
জায়গা? বরাদ্দ ( Freight allocation ) প্রকাশ 
করা হইয়াছে । যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে তাহা 
জাহাঁজী কারবারীদের প্রযোজ্জনের মাত্র এক- 
তৃতীয়াংশের সমান । উপরস্ত এই বরাদ্দও কেবলমাত্র 
১৫ই জুলাই পৰ্য্যন্ত কাজে লাগান চলিবে কারণ 
১৫ই জুলাইএব পব হইতে আগামী সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত 
আর কোন মাল জাহাজে পাঠান চলিবে না। 

মফঃস্বলের বাজারে সামাস্ঠ পরিমাণ নৃতন পাট 
আমদানী হইতে সুরু করিয়াছে । ১২।০/১৩া০ 
টাকা দরে এই নৃতন পাটের বেচাকেনা চলিতেছে । 

গত সন্তাছে আবাদের অবস্থার খানিকটা 
উন্নতি ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে পাটগাছগুলি ছয়ফুট 
পর্য্যন্ত হইয়াছে। তবে এবাবে নদীর জল একটু 
বেশী বাড়িয়াছে । 
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২২৯ 





সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৮শে জুন__আলোচ্য সপ্তাছেও গত 
সপ্তাহের মত কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে 
সোনার দর উঠানামা করিলেও, উভয় বাজারেই 
সোনার দরের নিয়াভিমুখী গতিই পরিস্ফুট 
হইযা উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ ও 
সর্ধনিয় দর দীড়াইতেছে যথাক্রযে ১০৬/০ আনা 
ও * ১০৫/০ এবং ১০৬৮০ আনা ও ১০৫/০ 
আনা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৬1০ 
আনা ও ১০৫/০ আনা এবং ১০৬২ টাকা 
ও ১০৫২ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ 
সময় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাঁজারে প্রতিখণ্ড 
গিনি যথাক্রমে ৬৮০ আনা ও ৬৯৪০ আনা দরে 
বিক্রয় হইয়াছে । 


বূপী-আালোচ্য সপ্তাহে . কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্কোচ্চ 
ও জর্ধনিক্ন দব দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৭৫॥০ 
আনা ও ১৭৩২ টাকা এবং ১৭৬1০ আনা ও ১৭০1০ 
আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৭৫৪০ 
আনা ও ১৭৪1০ আনা এবং ১৭৮২ টাকা ও ১৭৫।০ 
আনা। 





NOTHING IS STRONGER ---- 
নিউ তির THAN STRENGTH ১- 


CASH and gilt-edged securities, 

account for more than 50 per 

cent of our deposits. 

READILY realisable and fully 

secured loans and advances 

account for more than 25 per 

cent of our deposits. 

SOUND business assets account 

for more than 25 per cent of our 

deposits. 

Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn., 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 








ইডকো 


ব্যাঙ 


তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা দাদন করুন| 
** প্রতি ৯২ আনার বদলে ১০০২ টাকার সাটি ফিট দেওয়া হয় । 


ক উহাতে সুদের হার পড়ে শতকনা 


২৭ টাকা । 


* দ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাবলী অনুযায়ী | 
্ুদসহ (ফন্নৎ পাওয়া যাইতে পারে । 
বিস্তৃত বিবরণের জ্রন্তা নিন্ম ঠিকানার আবেদন করুন| 


ট্রনাইটেঢ কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক লিং 


২নং নয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 


কলিকাতা অফিস £ 
মেন- ২, রয়েল একচেঞ্ত প্লেস 
আর, বি, স। শ্যান্টিং ম্যানেজার 


অথবা ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 





বডবাজার, ভবানীপুর, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
স' বাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, 
পিরিভি, গৌহাটি ও ভারতের অষ্তা্ক 


দেওঘব, 














২৩০ আর্থিক জগৎ [ ১লা জুলাই, ১৯৪৬ 
_ সাপ্তাহিক বাজার দর 
২১শে জুন ২৪শে জুন ২৫শে জুন ২৬শে জুন ২৭শে দ্কুন ২৮শে জুন 
সোনার দর- প্রতি তরি € কলিকাতা) ১০৫]০ ১০৬/০ ১১০৫/০ ১১০৫/০ ১০৫/০ 
গর এ (বোম্বাই) ১০৬-১০৪০ :১০৬%০-১০৫৪০ (১০৫%০-১০৪1০ |  ১০৫/০ হর 
রূপার দর-- প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা )' *** ১৭৪॥০ ১৭৫০ ১৭৪1০ ১৭৪২ ১৭৩২ 
ঞ ক্র ( বোস্বাই ) ১৭৬২-১৭৪৮০ | ১৭৬1০-১৭৫॥০ | ৯৭৫২-১৭০1০ ১৭২৮০ ১৭৩২ 
গিপির দর_প্রতিখাঁন! (কলিকাতা ) হু ৬৮ ৬৮1০ ৬৮]০ ৬৮২ ৬৮1০ 
এ ঞ্র ( বোম্বাই) £ ভা ৬৯৪%০-৬৯11০ ৬৯|০ ৬৯০ ৬৯০ 
রিজার্ভ ব্যান্কের সুদেব হার i 
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: Spring, Springwashers, Setscrews, 











Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
| Tube, Brushes, Link & Wire 
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লৰি 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ ৷ 






টেলি না 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


এস্‌, দত, 
বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার । 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ -_১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
টেলি :—BANKSHILLO: 


ফোল £ ক্যাল--৪৪৫৪ 


অন্তান্ত শাখা--শ্ীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)। 


জীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 





৪৩, ধৰ্ম্মতল! ট্্ৰীট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 


৩৫১৫৮৯০৮৭ 


২১৩৮০৬৭১১৭৩, 
টি 





৯৩ 











লা জুলাই, ১৯৪৬ ] 








| জ্ঞানেন কৰি? 


ব্যবস। থেকে সরকারী ক্ষমত। কমিয়ে দেবার জন্য আমেরিকার 
ব্যান্ণগুলি.৪৩টা দলে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন। 





_'দেশের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য দেশী ব্যাঙ্কদেরও 


শাখা £ আল্লার তব 2 সহরে এবং 
বাংলাদেশ ঢাকায় ও কলিকাতায় । .. 

































এ ব্যাঙ্কশাল ন ৰ, 

' কলিকাতা । 

৪ $ শাখাসমূহ £ 
বজ.বজ, ল্যান্সভাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ভায়মণ্ডহারবার । 
আসাম-_সিলেট।.. 


বিহ্বার-_ঘাটশীলা, অধুপুর । সংযুক্তপ্রদেশ-__এলাহাবাদ। দিল্তী-_দিল্লী ও 'নয়াদিল্লী । 
_স্কলপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় | 


| গত ত ১৭ই জুন, ৪৬, মিঃ রাধা- ' 














| মুখাজ্জা এম-এ, পি-এইচ-ডি'র হানে 
সভা [ত তদ is শাখার না বিশ্বাস | 





* সুশীল সেনগুপ্ত 


চির 


আদর্শ পথ্য ও পানীয় ..£ 










— 
হেড অফিস : ৯9, ক্লাইভ ধ্াট, 
কলিকাতা 





ফোন : কলিঃ ৫৩৮০ 











১ কলিকাতা স্তামবাজার; Ez বড়রাজার, বছবাজার, বরাহনগর, বিদিরপুর, বেহালা বেহালা, 
বাংল।--সিলিগুড়ি, কাযা মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া । 





ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


ন্যাক্ষক হিলচ্িক্টেত্ড 
স্থাপিত ১৯৪০ ' 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান--প্রীযুক্ত যদ্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ | 
বড়বাজ্রার, স্তামবাঞ্জার, হাটখোলা (কেলিকাতা),. 
ঢাকা, নারায়পগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও. 
“পাটনা সিটা। ॥ 
পে-অফিস ঃ মিরকাদিম 





দ্রেনারেল ম্যানেজার £ .. 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি, 








| _ ১২২নং বহ্বাজার স্ীট, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 


৮০110152595 BB. 65382 


শা 
fj 


টাঠা]]]]1000010110]1]10100007009- 


বা হারার av 


নিন ১৮০৫ ০ 
Monday, 8th July, 1946, সোমবার, ২৩শে আষাঢ়: ১৩৫৩ 


নবম বর্ষ ] 





ব্যবসা-বাণিজ্য- 'শিল্প-অর্যশীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 


সম্পাদক-_প্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











প্রসপেক্টাস প্রকাশে বিধিনিষেধ 
একথা অনেকেই; অবগত আছেন যে, কোন 
পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী যৌথ কোম্পানীসমূহের 
রেজি্টরারেব নিকট প্রসপেক্টাস বা গ্রসপেক্টাসের 
বদলে একটা বিবৃতি দাখিল না করিয়া কোম্পানীর 
কোন শেয়ার বিলি করিতে পাবেন না। 
কোম্পানীর প্রদপেষ্টালে কোম্পানীর মূলধনের 
বিস্তৃত বর্ণনা, ডিরেক্টরদের পরিচয়, কোম্পানীতে 
ডিরেক্উরদের স্বার্থ, ভিরেরর হওয়ার যোগ্যতা, 
ম্যানেজিং এজেন্টদের পরিচয়, উহাদের পারি- 
' শ্রমিক, কোম্পানীর সাফল্যের সম্ভাবনা, অংশীদার- 
দের ভোটাধিকার, অডিটারের লাম ইত্যাদি বহু 
বিষয় সরিবেশিত করিস এবং সাধারণতঃ 
প্রসপেক্টাস বণিত বিষয়সমূহ দৃষ্টে জনসাধারণ 
[ম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবে কি না তদ্বিষযে 
ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ কবে। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পুর্বে সংবাদপত্রে এত অধিক স্থানাভাব 
ছিল ন! এবং বিজ্ঞাপনে হারও এত বেশী ছিল না৷ 
এজগ্য প্রায় প্রত্যেক কোম্পানীই শেয়ার বিক্রয়ের 


জগ্য জনপাঁধারণের নিকট আবেদন করিবার সময়ে ' 


সংহদপত্রে কোম্পানীর পুরা প্রসপেক্টাস প্রকাশ 
করিতেন। কিন্ত এক্ষণে সংবাদপত্রে স্থানাভাব 
ঘটাতে এবং বিজ্ঞাপনের হার অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়াতে অনেকের পক্ষেই পুরা প্রসপেক্টাস 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না। এই 
কারণে অধিকাংশ কোম্পানী এক্ষণে বাধ্য হইয়া 
প্রসপেক্টাসের সারাংশ মাত্র বিবৃতি হিসাবে 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন। 


_ কিন্তু ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২ ধারার 
১ উপধারার ১৪নং দফাতে জনসাধারণকে শেয়ার 
ক্রষে রাজী করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত সমস্ত 
নোটাশ,/ সাকুলার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিকে 
- গ্রসপেক্টাসের সমতুল্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। 
সুতরাং বর্তমানে সংবাদপত্রে “উহা প্রসপেক্টাস 
নছে_-বিবৃতি মাত্র” এই ভাবে যে সমস্ত বিবৃতি 


প্রকাশিত হইতেছে, কোম্পানী আইন অনুসারে || 


তাহা প্রসপেক্টাস ভিন্ন আর কিছু নহে। এদিকে 
ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৯২ হুইতে ১০০ 
ধাবাষ প্রসপেক্টীস প্রকাশ করা (5906) সম্বন্ধে যে 
সব বিধিনিষেধ বলবৎ করা হইয়াছে, তদমুসারে 
উপরোক্ত ধবণেব সংক্ষিপ্ত "বিবৃতিতে" তাহার অনেক 
বিধিনিষেধই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হইতেছে 


[ ধারাবাহিক ' 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


না অত্রাবস্থায় যে সব কোম্পানার তরফ হইতে 
উপরোক্ত ধরণের “বিবৃতি' ' প্রকাশিত হইতেছে, 
সেই সব কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট ও ডিরেক্টর- 
বর্গ এবং যে সব বিজ্ঞাপনের এলেণ্ট এই ধরণের 
“বিবৃতি” প্রকাশে দায়িত্ব লইতেছেন, তাহারা ও যে 


. সংবাদপত্রে এই সব “বিবৃতি” প্রকাশিত হইতেছে, 


সেই : সব কাগজের পরিচালকবর্গ ভারতীয় 
কোম্পানী আইনের বিগহিত উপায়ে কাজ 
করিতেছেন_যাহার জন্য উহাদের ৫ শত টাকা 
পর্যস্ত জরিমানা হইতে পারে। 

_. সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রের তরফ হইতে বাঙ্গলা 
দেশেব যৌথ কোম্পানীসমৃহের রেজিস্রীর মিঃ এস 


বিয়া 


পৃষ্ঠা 
২৩৩-৩৮ 
২৩০৪-৪০ 
২৪১-৪২ 
২৪৩-৪৪ 
২৪৫-৪৬ 
২৪৭-৪৯ 
২৫০-৫১ 
২৫২-৫৬ 





প্রধান প্রধান 


( অডিট সাপেক্ষ) 


টা ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিদ__ভবানীপুর, কলিকাতা। 


REGD. NO. C. 2506 


100000070000001010007905505000000101070010001001100007501700170701050000500550007 


, প্রতি সংখ্যা./০ আনা 


১ম সংখ্য। 





কে মজুমদারের নিকট এই বিষষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত 
হওষার ফলে উপরোক্ত বিষয়টী জনসমক্ষে উদবাটিত 
হইয়াছে এবং মিঃ মন্কুমদ্বারের সৌজছ্ে আমরা 
তাহার নিকট হইতে উপরোক্তরূপ নির্দেশ 


'পাইয়াছি। 


মিঃ মজুমদার যে নির্দেশ দিয়াছেন, আইনের 
দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবাঁর 


নাই। কিন্তু বর্তমানে সংবাদপত্রে যেরূপ স্থানাভাব ' 


ঘটিয়াছে এবং বিজ্ঞাপনের : হার যেরূপ বৃদ্ধি 
শেয়ার বিক্রয়ের' উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে 


' প্রত্যেকবারে পুরা প্রসপেক্টাস মুদ্রিত করিতে হয়, 


তাহা হইলে সমস্ত কোম্পানীর পক্ষে উহা একটা 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়া ঈাভাইবে এবং সংবাদপত্রে 


বিজ্ঞাপন দিয়া শেয়ার বিক্রয়ের চেষ্টা করা কাহারও 


পক্ষে সাধ্যায়ন্ত হইবে লা। উহার ফলে দেশে 
বিশেষত: বাঙ্গলাদেশে শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতির চেষ্টা 
বহুলাংশে ব্যাহত হুইবে । এজন্য এই ব্যাপারটার 
অনতিবিলম্বে একটী সান্তোবঙজ্জনক মীমাংসা হওয়া 
আবশ্তক্‌ এবং উক্ত বাপাবে মিঃ মজুমদারকেই 
অগ্রণী হইয়া কাঁজ কবিতে আমর! বিশেষভাবে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । ভারতীয় কোম্পানী 
আইনের ২ ধারায় প্রসপেক্টাসের যে সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে ব্যবসাগত বিজ্ঞাপন (8৫ 
advertisement) 88049 রিয়া গণ্য হইবে 





.১শে লরি ও হা এ 
অনুমোদিত মুলধন”; ৫০০৯০০০২ টাঁকা 
(পঞ্চাশ লক্ষ ) 
বিক্রীত মুলধন ১৯,৫৮১১০০২ 
আদায়ীরুত মুলধন ১০৪৪,৬১৯২ 
রিজার্ভ ফাণ্ড ১১২০০০০২ 


বাণিজ্য (বন্দ i 
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না বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । মিঃ য্ুমদার 
যদি উর্ধতন কর্তৃপক্ষেব নির্দেশ গ্রহণ করিয়া শেয়ার 
বিক্রয়ের সুবিধা হয, এরূপ ধরণের একটী আদর্শ- 
স্থানীষ “ব্যবসাগত বিজ্ঞাপনের’ অনুমতি দান করেন, 
তাহা হইলে বর্তমান সমক্তার একটা মীমাংসা হইতে 
পারে। এই কাজে অগ্রবর্তী-হইলে মিঃ মজুমদার 
'বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিতে 
বিশেষভাবে সাহাধ্যই করিবেন । 


আন্তভর্জীতিক ব্যাঙ্ক 


উপযুক্ত খণের সুব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন দেশের 

পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কাৰ্য্যে সহায়তা করিবার অস্ত 
বুটন উডস্‌ সম্মেলনে একটি ইণ্টারষ্ভাশনেল 
ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
গৃহীত /হুইয়াছিল। গত ২৫শে জুন হইতে ওঁ 
ব্যাঙ্কেব কাজকর্ম যথারীতি সুরু করা হইয়াছে । 
প্রথমে আস্তজ্জাতিক ব্যাঙ্কের মুলধন ১ হাজার 
কোটি ডলার হইবে বলিষা স্থির করা হইয়াছিল। 
এবং সে অনুযায়ীই সদস্তভুক্ত দেশগুলির দেয় চাদাব 
অঙ্ক বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু কতিপয় দেশ 
আপাতত: এ প্রতিষ্ঠান হইতে সরিয়া। থাকিবার 
সঙ্কল্প *করায় ব্যাঙ্কের মূলধন কমাইয়া বর্তমানে 
তাছা ৭৬৭ কোটি ডলারে সীমাবদ্ধ করিতে 
, হইয়াছে। এ মূলধনের মধ্যে ৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ 
ডলার আগামী ২৫শে নবেধ্বরের মধ্যে সদস্যভুক্ত 
দেশগুলির নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইবে। সে 
" হিসাবে উক্ত তারিখ মধ্যে 'সদন্তদিগকে তাহাদের 
দেয় টাদার শতকরা ১০ ভাগ ব্যাঙ্কের নিকট জমা 
দেওযার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ও শতকরা দশ 
ভাগের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ সদস্তভুক্ত দেশগুলির 
নিজস্ব মুদ্রা দিয়া পরিশোধ করা যাইবে। বাকী 
শতকরা ৭ ভাগের জন্য হয় স্বর্ণ নাহয় ডলার 
জমা, দিতে . হইবে। আন্তর্জাতিক ব্যান্কেব 
জন্য ভারতের 'মোট দেয় টাদার অঙ্ক নির্ধারিত 
হইয়াছে ৪০ কোটি ডলার । উছার শতকরা 
দশভাগ আগামী ২৫শে নবেম্বর মধ্যে 
পরিশোধ করিতে হইবে। ভারতীয় মুদ্রা দিয়া 
শতকরা ৩ ভাগ টাদা মিটানো যাইবে । বাকী 
৭ ভাগের জন্য স্বর্ণ কিংব! ডলার প্রদান করিতে 
হুইবে। | 
'  আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে কিছু পরিমাণ ভারতীয 
মুদ্রা জম! দেওয়া এদেশের পক্ষে কঠিন নহে। 
অসুবিধার কারণ দাড়াইবে স্বর্ণ বাঁ ডলার দেওয়ার 
, ব্যবস্থা নিষা। ভারত সরকারের হাতে সঞ্চিত 
স্বর্ণের পরিমাণ বেনী 'নহে। কাজেই 
আত্তজ্জীতিক ব্যাঙ্কের চাদা দিতে গিয়া এ স্বর্ণের 
কতকাংশ দেশের বাহিরে চালান দেওয়া ঠিক 
হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে 
ভারতের অন্কুল উদ্বত্ত দেখা যাওয়ায় আগামী 
নবেম্বর মাস মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে ভ্রম দেওয়া ভারতের পক্ষে 
কঠিন না হইতে পারে; কিন্ত এবিষয়ে কয়েকটি 
বিষয় ভাবিয়া দেখিবার আছে। শিল্পোন্নতিব 
প্রয়োজনে এদেশে অদুরভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বিস্তব পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে 
হইবে। সে জগ্ত বেশী পরিমাণ ডলার মুদ্রা 
আবশ্যক হইবে । ভারতের প্রাপ্য ডলারের মধ্যে 
যদি ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের 
চাদা হিসাবে প্রদান কর! হয়, তবে যন্ত্রপাতি 
“নয়নের জন্ভ ভবিষ্যতে ডলারের অভাব মারাত্মক 
হইয়া দাড়াইতে পারে। উক্ত ব্যাঙ্কের টাদা 
পরিশোধ করিতে গিয়া সে সমক্তার কথা ভারত 
শবর্ণমেপ্টের পক্ষে চিন্তা করা উচিত। 





একথা সত্য যে, আস্তজ্জাতিক ব্যাঙ্কের তহবিল 
হইতে বিভিন্ন দেশের প্রযোঁজনে উহ্বাদ্িগকে খণ 
দেওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে । কিন্ত কম মুলধন 
নিয়া কাজ সুরু করিয়া ও প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা 
নিয়া ব্যস্ত থাকিয়া ও ব্যাঙ্ক ছুই এক বৎসর মধ্যে 
খণ প্রদানের কোন কার্ধযনীতি সুরু করিতে 
পারিবে বলিয়া মনে হয না। মার্কিন বুক্তবাষ্ট্রের 
এক্সপোর্ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সুবিধার্থ অগ্ক দেশকে ডলাব খণ প্রদান করিয়া 
থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্ট মাফিনুক্তরাষ্ট্র হইতে 
যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধার ভগ্য এ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে সমুচিত ডলার খণ পাওয়ার জন্য 
আবেদন করিতে পাঁবেন। যন্ত্রপাতি আমদানীর 
জন্ত যদি উপযুক্ত পরিমাণে ডলার সংগ্রহ করিয়া 
রাখা সম্ভবপর না হয় তবে আআন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের 
টাদা দিতে গিয়া নিজেদের সংরক্ষিত ডলার 
খোষাইযা ফেলা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
অসমীচীন হইবে বলিষাই আমরা মনে কবি।- 


মানুষের সাধারণ -জীবনযাত্রা, শিল্পবাণিজ্য-_ 
সকল ক্ষেত্রেই এদেশের গবর্ণমেণ্ট পদে পদে 
শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছেন। দুর্ভিক্ষ সুরু 
হইয়াছে, বস্সের অভাবে মানুষ হাহাকার করিতেছে, 
আত্মহত্যার সংবাদে সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠা ভরিয়া 
উঠিতেছে, কিন্ত আমাদের দেশের অসীম ধৈর্য্যশীল 
গবর্ণমেন্ট অনড়, অচল | তাহাদের সুব্যবস্থায দিনে 
দিনে প্রতিটি নিত্য-প্রযোজ্রনীয় জিনিষের মূল্য 
যুদ্ধকালীন যুগের তুলনাতেও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে. 
এদিকে রেশনেব জিনিষও ক্রয়েই হাস পাইতেছে। 
জুলাই মাসের 'পহেলা' তারিখ হইতে গবর্ণমেপ্ট 
বেশনের কাপড়ের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ হাস 
করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, পহেলা আগষ্ট হইতে মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের 
নির্ধারিত মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে । এই ছুইটি 
ঘোষণা একত্রে মিলাইযা দেখিজে দেখা যাইবে যে, 
যে সমস্ত অঞ্চলে বস্ত্রের রেশন হইযাছে, সে সকল 
অঞ্চলের অধিবাসীদের বস্ত্র পাইবার আশা ক্রমেই 
বিলীষমান হইতেছে । মিলের কাপডের অভাব ও 
মূশাবৃদ্ধির প্রতিক্রিষাস্বর্ূপ তাঁতের কাপড়ের দাম 
দ্বিগুণ চতুগুণ বৃদ্ধি পাইবে, ইহা জানা কথা। 
প্রধানতঃ, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির অজুহাতে মিলের 
শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক কাপডের (সবই 
মোটা কাপড় অর্থাৎ সাধারণ লোকের পরিধেয় ) 
মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে । টেক্সটাইল কমিশনার এই 
“্যৎকিঞ্চিৎ” মূল্যবৃদ্ধিতে গবর্ণমেন্টের সম্মতি জ্ঞাপন 
করিয়া একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 
সুখের বিষয় টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোডের মিঃ 
হোসেন ইমাম, এস, সি, মিত্র, এম, এস, মীরা- 
জকর, মিঃ হামিদুল হক ও মিঃ ইসাক এই ৫ জন 
সভ্য বোডেরর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারেন নাই। 
তাহারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কবিয়া একটি 
বিবৃতি দিয়াছেন | উক্ত বিবৃতিতে তাহারা বলিয়া 
ছেন যে, বস্ত্র ব্যবহারকারী ও শ্রমিকদের পক্ষ 
হইতে তাহারা মাত্র ৫ জন প্রতিনিধি ছিলেন, 


কিন্তু বোডের মোট সভ্যসংখ্যা ২৫ | কাজেই 


ভোটাধিক্যে তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা 
হইয়াছে । প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলিকে জন- 
সাধারণের পক্ষ হইষা সঙ্ববদ্ধভাবে উক্ত সিদ্ধান্ত 
বাতিল করিবার চেষ্টা কবার জগ্য বিবৃতিতে 
আবেদন জানানো হইয়াছে । ' 

এই বিবৃতি হইতেই বুঝা যায় যে, টেক্সটাইল 
কন্ট্রোল বোর্ড একটি “ফাকীবাজী মাত্র । মিল 
মালিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজাষ রাখিয়া জন- 
সধারণেব স্বার্থরক্ষার ভওতা এবার ধরা পড়িয়া 
গিয়াছে । কোটি কোটি নবনারীর মুখের দিকে না 
চাহিয়া গবর্ণমেপ্টও নিলজ্ঞভাবে বোভেরি সিদ্ধান্ত 
অন্থমোদন করিয়াছেন | 

বস্তের বর্তমান নির্ধারিত মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে 
অধিক । শ্রমিকদের লামাচ্ মজুরী বৃদ্ধির অজুহাতে 
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সেই মূল্য আরও বৃদ্ধি করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। এতদ্যতীত শ্রমিকরা আন্দোলন করিয়া 
মজুরী বাডাইলেই বা মিলমালিকর্দের কোন 
ব্যবস্থার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলেই জনসাধারণের 
ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহা আদাষ করিবার অসঙ্গত 
আবদার কেন সহ করা হইবে? জনসাণারণের 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ভারত স্রকার কি কারণে 
এই অযৌজিক নীতি সমর্থন করিতেছেন, তাহা 
তাহারা জানাইবেন কি? | 

আমরা আশা করি সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়া সিদ্ধান্ত নাকচের ব্যবস্থা করিবেন। 


ইলেকট্‌ ক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও 


বাল সরকার 

ইলেকটি.ক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে আরও 
২০ বৎসরের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ইজারা দেওয়া 
হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রে যে 
খবর বাহির হইযাছিল, বাঙ্গলা সরকার তাহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাঙ্গল! সরকার প্রতিবাদ 
প্রসঙ্গে যাহা জানাইযাচেন; তাহাতে আমরা থুসী 
হুইয়াছি। মিঃ কেসী গবর্ণর থাকা কালে ইলেক- 
ট্রিক কর্পোবেশনের সহিত যে ব্যবস্থা হইয়াছিল 
তাহাই বহাল আছে। উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী 
১৪টী লাইসেম্দকে একত্রিত করিয়া একটা লাই- 
সেদ্সে পরিণত করা হুইয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গলা 
সরকার ইচ্ছা করিলে ১৯৪৭ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বরের মধ্যে নোটিশ দিয়! ১৯৫০ সালের ১লা 
জানুয়ারী সমগ্র প্রতিষ্ঠানটা ক্রয় করিয়া, লইতে 
পারিবেন। যদি গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়া ক্রয় ন! 
করেন, তাহা হইলে ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশনের 
মেয়াদ স্বতঃই আরও ২০ বৎসর বৃদ্ধি পাইবে । 
ললাইসেন্সগুলি পৃথক পৃথকভাবে ক্রয় কবিলে ১৯৮০ 
সনের পূর্বে সমস্ত লাইসেন্স ক্রয় করা৷ যাইত না। 

বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ-শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
জনসাধাবণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অথবা' 
গাফিলতীর জন্য বাঙ্গলা সরকার বিদ্যুৎ-শিল্প যদি 
১৯৫০ সনে হাতে লইবার চেষ্টা না করেন, তাহা 
হইলে ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার উন্নতির পথে তাহার! কঠিন 
অন্তরায় 'ছাষ্ট করিবেন। আমাদের আশঙ্কা হয় 
যে, সরকারী , মহলে এই ধরণের কানাঘুষা 
শুনিয়াই কোন, সংবাদদাতা ইলেকটট্রক 
কর্পোরেশনের ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির, খবর দিয়া- 
ছিলেন। আমরা আশা করি, ১৯৫০ সালেই 
ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশনের সমগ্র প্রতিষ্ঠান ক্রয় 
করিবার জঙ্য যত শীঘ্র সম্ভব নোটিশ দিষা বাঙ্গল! 
সবকাব আমাদের আশঙ্কা দুর করিবেন। 


দশের ও দশের, সেবায় 
নিভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 


গিগলমূ্‌ ব্যান্ক লিঃ 


৫1১, রয়েল একসস্জে প্লেস, | 

৷ কলিকাভা ; 
ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ £ঃ তার £ Honey Comb, ' Cal, | 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ | 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। | 


_ [মাপনাদের সচানুভৃতি প্রার্থনায়] ll 


সকল প্রকার 
ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য 
করা হুয়। | ৷ 











 ৮ই জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আৰ্থিক জগৎ 








বাঙ্গলায় পাটের দর নিয়ন্ত্রণ সমস্ত 

গত মঙ্গলবার রাইটার্স বিন্ডিং-এ বাঙলা 
সরকারের আহ্বানে পাট-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। 
সম্মেলন না বলিয়া এই ধরণের আলোচনা-সভাকে 
বৈঠক বলাই উচিত। কৃষি-সচিব ও বাণিজ্য-সচিব 
সহ প্রধানমন্ত্রী এবং চটকল মালিকদের কয়েকজন 
প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। এ ছাঁভা কয়েকজন 
লীগ এম, এল, এও উল্লিখিত মন্ত্রীদের পার্লামেপ্টারী 
সেক্রেটারী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। | 

“পাটের সমষ্তা বাজলাদেশের কোটি কোটি 
মাছষের সান্তা । কিন্তু এই বৈঠক হইতে তাহা 
বুঝিবার উপায় নাই। জনসাধারণের--তথা 
কৃষকদের কথা বলিবার 'সোল এজেপ্ট” হইলেন 
শুধু লীগ মন্ত্রীরা এবং কষেকজন খান বাহাছুর। 
কংগ্রেস এবং তপশীলীবা (বোধ হয় তাহারা 
অধিকাংশই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন বলিয়া) 
পাত্তাই পাইলেন না|, ,কমিউনিষ্ট তপশীলী এম, 
এল, এ-ও একজন আছেন। কিন্তু তাহার উপরেও 
লীগ মন্ত্রিমগুলীর কুপারৃষ্টি পড়ে নাই। মোটের 
উপর অশোভনীয় ব্যস্ততার সঙ্গে লীগ খান বাহাদুর 
ও বৃটিশ ধনিকদের মধ্যে এক ঘরোয়া আলোচনা 
হুইয়া গেল। ' সংবাদপত্রে শুধু এই খবরটুকু দেওয়া 
হইয়াছে যে, চটকল মালিকদের পক্ষ হইতে বৈঠকে 
বলা হয় যে. পাটের দর বাড়িতে দিলে কৃষকরা 
, পরবর্তী বৎসরে আরও পাট বুনিতে প্রলুব্ধ হইবে ; 
' দ্বিতীয়তঃ, দর বাড়িলে বিদেশে পাটের পরিবর্তে 


অন্ত জিনিষ ব্যবহারের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইবে। 


, তৃতীষতঃ, কৃষকরা হাতে আরও টাকা পাইলে 
মুদ্রানীতি ঘটয়া পরোক্গে শিল্প-বিস্তারে বিদ্ন সৃষ্টি 
করিবে । 

লীগ মন্ত্রীরা ইহার জবাবে কি বলিষাছেন 
তাহা জানা যাঁর নাই। তাঁহার! নাকি হয় কৃষকদের 
আর না হয় চটকল মালিকদের মত সমর্থন করিয়া 
ভারত সরকারের নিকট তাহাদের, সুপারিশ 
জানাইবেন। ব্যাপার দেখিয়া শেষেরটার 
সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হইতৈছে। খেতাঙ্গ 
চটকল মালিকদের পক্ষ হইতে পাটের দর বৃদ্ধির 
বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, 
সেগুলির মধ্যে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা 
এমন উলঙ্গভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, যুক্তিগুলি 
খণ্ডন করিতে যাওয়াও সময়ের অপব্যবহার মনে 
হয়। 

এক কথায় বলিতে হয়, ‘আপন ভাল পাগলেও 
বুঝে’। বাজ্গলার জনসাধারণ হ্গানে কিসে তাহাদের 
ভাল হুইবে অথবা কিসে তাহাদের মন্দ হইবে । 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উপদেশ গ্রহণের 
প্রয়োজন তাহাদের নাই। পাটের দর বৃদ্ধি 
পাইলেই চাষীরা আইন লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের 
পায়ে কুড়াল মারিবে, এতটা বুদ্ধিলংশতা তাহাদের 
ঘটে নাই। দ্বিতীয়তঃ, অন্ত দেশে পাটের পরিবর্তে 
অন্ত জিনিষ ব্যবহার-_এমন কি, পাট চাষেরও চেষ্টা 
অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে। তাহার ভয়ে 
কৃষকদের কেন ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে? বরং 
অধিক অর্থ পাইলে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার 
ঘটিবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্থায় উন্নততর পাটচাষে 
মনোযোগী হইলে অনায়াসেই তাহার! বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে | তৃতীয়তঃ, 

২ 


কৃষকদের হাতে অধিক অর্থ গেলে মুদ্রাম্্ীতি 
ঘটিবে এবং 'শিল্প-বিস্তীরে বিদ্ব ঘটিবে এই যুক্তি 


- একেবারেই হান্তকর। মুদ্রানীতি এদেশে বৃটিশ 


ও ভারত সরকারের দৌলতেই ঘটিয়াছে। পাওনা 
ষ্টালিং মিটাইয়া দিলে মুদ্রাস্ষীতি সমন্তার সমাধান 
আনেরু পূর্বেই হইতে পারিত। অবশ্ত, তাহা 
হুইলে মিঃ কেনেডী প্রভৃতি চটকল মালিকদের 
বোধ হয় এত ঘুক্তিতর্কের অবতারণা বিবার 
সুযোগ ঘটিত না। যাহা হউক, এক্ষণে তাহাদের 
মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হইতে কয়েক লক্ষ টাকা 
কৃষকদের হাতে গেলেই কেন যে মুদ্রাপ্কীতি 
ঘটিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 
বাঙগলা--তথা ভারতবর্ষে কৃষকদের দারিত্রযই 
শিল্প বিস্তাবের পক্ষে প্রধান বাধা । তাহাদের আয় 
বৃদ্ধি পাইলেই পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে ও শিল্প- 
বিস্তার ঘটিবে। চটকল মালিকরা ঠিক তাহার 
উণ্টাটি বলিয়াছেন - 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬-৪৭ সালের 
বাজেটে দেখা যায় যে, আয় ও ব্যষ যথাক্রামে ৪৩ 
লক্ষ ২৩ হাঁজার ১৯৭ টাকা এবং-৫€৮ লক্ষ ৯২ 


ছাক্জাব ৯৬ টাকা হইবে, ফলে ঘাটতি পড়িবে ১৫. 


লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৯৯ টাকা । অবস্য, বিশ্ববিদ্যালয়েব 
গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ধরাতে 


. বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ অত বেশী দেখা 


যাইতেছে। তাইস চ্যান্েলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাণ 
বন্দ্যোপাধ্যাষ বলিয়াছেন যে, টাকা না৷ পাওয়া 
গেলে গঠনমূলক পরিকল্পনায় হাত দেওষা হইবে 
না। আমবা অবশ্য এইভাবে ঘাটতির পরিমাণ 
হাসেব পক্ষপাতী নহি। . গঠনমূলক পবিকল্পনা 
কাৰ্য্যে পরিণত কবা উচিত। গবর্ণমেন্ট ও দানশীল 
লোকদের উপরেই ইহার জগ্চ নির্ভর করিতে 
হইবে। আমাদের বড দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের 
দেশে শিক্ষাকার্যে বড় রকমের দান করিবাব মত 
লোক খুব কমই পাওয়া যায়। এই কলিকাতা 
নগরীতে ধনী বাঙ্গালী এবং বড বড শিল্প প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি কম নাই। অথচ শিক্ষার জগ্ঠ দানে তাহাদের 
কোন উৎসাহ দেখ! যায় না। অগ্ঠান্চ দেশে ধনী 
দাতা ও বড বড শিল্প প্রতিষ্ঠানের দানে বিশাল 
বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পবিচালিত হইতেছে, 
আর আমাদের দেশে অর্থাভাবে শিক্ষাৰ উন্নয়ন 
পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিবাব কথা উঠিতেছে। 
ইহা অপেক্ষা জজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর 
কিছুই হইতে পারে না। ছাত্রদের পরীক্ষার ফি-র 


উপর নির্ভর করিয়া কোন বিশ্ববিস্তালয় চলিতে | 
পারে না। ইতিমধ্যেই পরীক্ষার ফির পরিমাপ | 
যাহা দীড়াইয়াছে তাহাতে স্কুল কলেজের ক্রম- [| বিক্রীত 
বর্ধমান মাহিনা যোগাইয়া ফি-র সংস্থান করা বহু 
ছাত্রের পক্ষেই 'অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব- | | 
বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের অন্য পরীক্ষার ও পরীক্ষার ' | কাৰ্য্য করী মুলঘন-_১১৪৫১০০,০০০২ » | 
ফি-র প্রাচুর্য প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রসারে বাধার | 


কৃষ্টি করিতেছে।,* এ বিষয়ে শিক্ষারতীদের 
গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা | 
ব্যয়বহুল এরূপ অভিযোগ অনেক দিন হইতেই ] মেদিদীপু 
শুনা যাইভেছে। এ বিষয়ে -আজ পর্যন্ত কোন | মেস পুত, বশোহ্র, 


মিঃ জ্যাকেরিয়' [= 


নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় নাই। 
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এ বিষয়ে বাজেট আলোচনাকালে বলিতে উঠিলে 


তাহাকে বার বার. বাধা দেওয়া হয়। প্রবীণ. 


শিক্ষাব্রতী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের' সভায় এই ধরণের 
আচরণ অপ্রত্যাশিত ও অশোভনীয়। আমাদের 
অভিমত এই যে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা 
ব্যয়বহুল কি না এবং ব্যয়বহুল হইলে কি ভাবে 
সেই, ব্যয়বাছল্য হ্রাস করা যায়, এ সম্পর্কে 
অনুসন্ধান ও সুপারিশের জন্য একটী বে-সরকারী 


নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া উচিত । 
বিশ্ববিস্তালয়ের ব্যাপারে বাক্ষলা সরকারের 


দায়িত্বও কম নহে । বাঙ্গলা সরকার শিক্ষার অন্ত ব্যয় 
নামমাত্র করেন বলিলেই চলে। পুলিশ ও অন্ঠান্ঠ' 
বিভাগের ব্যয় হাসি করিয়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্ত 
অধিক পরিমাণে অর্থ মঞ্জুরীর দিকে এখন হইতে 
বাজলা সরকারের নজর রাখা কর্তব্য । 


প্যালেগ্াইন সমস্তার ভিতরের কথ! 
প্যালেষ্টাইনে আরও এক লক্ষ ইহুদীকে প্রবেশ 
করিতে দিয়া উহাদিগকে উক্ত দেশে বসবাস 
করিতে অধিকার দেওয়ার জন্য আমেরিকার যুক্ত 
রাষ্ট্রের তরফ হইতে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, 
বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট তাহাতে সায় দিতেছেন না। 


বুটাশ মহল হইতে এরূপ . প্রচার করা হইতেছে যে, 
প্যালে্টাইনে কোটী কোটী টাকা মুল্যের রাসায়নিক 
দ্রব্য রহিয়াছে এবং আরবগণ উহা! সংগ্রহ করিতে 
অসমর্থ বিধায় উক্ত দেশে ধনবান ইছুদীগণকে 
পাঠাইয়া তাহাদের সাহায্যে এই রাসায়নিক ভ্রব্য 
আহরণ 'করাই আমেরিকানদের উদ্দেন্ত | আমে- 
রিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ করা 


‘সম্প্রতি উহা! লইয়া ইংলগডের শ্রমিকদলের বাধিক . 
' অধিবেশনে বেশ বিতর্কও হইয়া গিয়াছে । ইদানীং 


হইয়াছে, তাহার মূলে সত্য থাকিতে পারে। কিন্ত . 


উহা দ্বারা ইংরেজদের ভালমানুবী- প্রমাণিত হয় 
না। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের 
তরফ হইতে লর্ড ব্যালফুর যখন প্যালেষ্টাইনকে 


ইহুদীদের“দেশ বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই সময়ে, 


উক্ত দেশের বল্দরগুলি হস্তগত রাখিয়া সমগ্র আরবের 
ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তগত রাখা এবং প্যালেষ্টাইনের 
খনিজ সম্পদ আহরণ করাই বুটাশ 'গব্ণমেণ্টের 


বেল .ব্যান্ক লিঃ 
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মনোগত উদ্দেষ্য ছিল। প্যালেষ্টাইন সমস্তা সম্পূর্ণ 
ভাবে ইংরাজদেরই সৃষ্ট এবং এই সমশ্তার হুষ্টিকালে 
ইহুদীদের উপর কোন সহাম্থৃভূতি অপেক্ষা আত্ম- 
স্বার্থ সাধনই ইংরাজের অবলম্বিত নীতি ছিল। 
এক্ষণে একদিকে কুষিয়া এবং অন্যদিকে আমেরিকার , 
যুক্তরাষ্ট্রের চাপে প্যালেষ্টাইনে কোন স্থবিধা- 
স্থযোগ লাভ করা সম্ভবপর নহে দেখিয়! ইংরাজদের 
তথাকথিত ইহুদী-প্ৰীতি কপূর্রের মত রিয়া 
গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবদের প্রতি উচছাদের 
দরদ উথলিয়া উঠিতেছে। উহাই হুইল 
প্যালেষ্টাইন সমস্তার গুঢ রহস্ত। দুঃখের বিষয়, 
ভারতবর্ষে অনেকে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ইংরাজদের 
বর্তমান নীতি আরবীয় মুসলমানদের প্রতি 
সহাম্থৃভৃতিহ্চক বলিয়া প্রচার করিয়া ভারতীয় 
মুসলমানকে ত্রান্তপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । 
বাঙ্গলায় ছুিক্ষ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ 
বন্ধ করার চে! 

বাঙলার লীগ মন্ত্িমগুলী ইতিমধ্যেই নানা 
বিষয়ে বাহাছুরী দেখাইয়াছেন। 'খাগ্ভসমস্তা 
সমাধানে তাহাদের অক্ষমতা গোপন করিবার জগ্য 
* লানার্ূপ ধুষারও শেষ নাই। বর্তমানে কোন 
কুলকিনার1 না পাইয়া লীগ মন্ত্রিমগ্ুলী সংবাদপত্রের 
কগ্ঠবোধ করার ফ্যাসিষ্ট পস্থা অস্ুসরণ করাই নাকি 
শ্রেয়; বিবেচনা করিয়াছেন এবং আমাদের দয়ালু 
শ্রমিক লাটসাহেব তাহাতে সম্মত হইয়া শীঘ্রই 
একটি অভিনান্দ জারী করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন 
বলিষা প্রকাশ । বেয়াদপ ও বেয়াডা সংবাদপত্র- 
গুলিকে শান্তিদানের পন্থাও ঠিক হইয়া গিয়াছে। 
নিউজ প্রিণ্ট বা সংবাদপত্রে কাগজেব কোটা 
ভারত সরকার বাতিল কবিয়া দিলেই সব বেয়াদপি 
ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে! অন্তবালে যখন এই ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে, তখন তাহারই. ক্ষেত্র প্রস্ততিত্বরূপ 
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দিয়া বলিষাছেন যে, বাঙ্গলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ | 
এলাকাতেই ধান-চাউলেব দূর স্বাভাবিক বহিয়াছে, | 
যে সকল অঞ্চলে দর বাডিয়াছে, সেগুলির কয়েকটি {ু 
অঞ্চলে গ্বর্ণমেপ্ট চাউল সরবরাহ করায় দর | 
কমিতেছে, গবর্ণমেণ্টের চাউল সংগ্রহ কার্য | 
চলিতেছে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে এই মাসে » হাজার দ্র 
টন চাউল পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া আউশ ফসল | 
ভাল হুইলে ছুতিক্ষের কোন্‌ সম্ভাবনাই থাকিবে না, | 
এমন কথাও নাকি মিঃ সুরাবদ্দা বলিয়াছেন । : 

খোঁস খবরের ঝুটাও ভাল। কাঁজেই সুরাব্্দী | 
সাহেবের কথাগুলি ভালই লাগে ; কিন্তু চারিদিকে | 
তাকাইলে নিরাশায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার | 


উপক্রম হয়। মিঃ ম্ুরাবন্দীর উক্তির সত্যতা | .. 


প্রমাণের জন্ঠ যাহারা অনশনের জালা সহ করিতে | 
না পারিয়া আত্মহত্যা করিষাছে__হয় তাহাদের 
বাচিয়া উঠিতে হইবে, আর না হয় প্রমাণ কবিতে | 
হইবে তাহারা অন্ত কারণে মরিয়াছে? যাহারা ক্ষুধায় | 
ধুকিয়া ধুঁকিয়া অনিবাধ্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহারা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই লীগ 
মন্ত্রিমগ্ুলীকে অপদন্ত করিতেছে, আর না হয় | 
বুভূক্ষার অভিনয় করিতেছে । ধান-চাউলের দর 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাঙ্লায় (কোথায় কোথায় ! 





তাহা জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই) স্বাভাবিকই 


রহিয়াছে ইহা মানিয়া লইতেই হইবে, কারণ স্বয়ং 
বড় উজীর বলিয়াছেন। এততদ্যতীত চাউল প্রচুর 
পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে । অতএব প্ররুতপক্ষে 
থাগ্-সঙ্কটের কোন অস্তিত্ব নাই। লীগ মন্ত্রিমওলী 
উৎখাতের জন্য হিন্দু কাগজগুলি. মিথ্যা ও অতি- 
রঞ্জিত সংবাদ প্রচার করিয়া খাস্ত-সঙ্কটের স্থৃষটি 
করিতেছে, কাজেই তাহাদের কোতল করিলেই 
হাজামা চুকিয়া যায় হিং চিং ছটের+ সমস্তা- 
সমাধানের মত এমন করিয়া জটিল-সমস্তা জলের 
মতন সমাধান করিতে বোধ হয় এ যাবৎ আর কেহ 
পারে নাই। বাঙলার খাত্ধ-সঙ্কট লইযা লীগ 
মন্ত্রিমগুলী আবার যে খেলা সুরু করিয়াছেন, তাহা! 
দেখিয়া মনে হইতেছে বাঙ্গলাদেশে হবুচন্ত্র রাজা 
আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর রাজত্ব আর কতদিন চলিবে ?' 


ভারতের দ্িয়াশলাই-শিলে বিদেশী 


আধিপত্য 
ভারতে স্বদেশী দিয়াশলাই-শিল্পগুলি যে মাথা 
তুলিতে পাঁরিতেছে না তাহার প্রধান কাঁরণ-- 








ফোন £ টির 


এদেশে সুইডিশ ম্যাচ কোম্পানী তাহাদের বিরাট 
পি, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং ভারত সরকারের 
উঁদাসীস্ভের সুযোগ গ্রহণ করিয়! ভারতে দিয়াশলাই 
শিল্প প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। সুইডিশ 
কোম্পানী তাহাদের পুজি ভারতীয় মুদ্রায় 
রূপান্তরিত করিয়া ভারতেই বিরাট বিরাট কারখানা 
স্থাপন করিয়াছে । বর্তমানে মোট দিয়াশলাইয়ের 
শতকরা! ৮০ হইতে ৮৫ ভাগ সুইডিশ কারখানাগুলি 
হইতেই সরবরাহ! ‘করা হয়। ভারতে বর্তমানে 
বৎসরে ২ কোটি ১০'লক্ষ গ্রোস বাক্স দিয়াশলাই 
প্রস্তুত হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুইডিশ ম্যাচ 
কোম্পানী ভারতে দিয়াশলাই রণ্তানীর প্রতি- 
যোগিতাঁয় অবতীর্ণ হয়। ভারতে এই সময় 
দিয়াশলাই শিল্প কুটারশিল্পের স্তরে ছিল। ইহার 


ফলে সুইডেন, জাপান ও বৃটেন দ্রুত ভারতের 


বাজার অধিকার করিয়া বসে। ১৯২২ সনে 
ভারত সরকার প্রতি গ্রোস দিয়াশলাইয়ের 
উপর করিয়া আমদানী-শুষ্ক বসান। 


১০ 





জেনিথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯৩৭) 
হেড অফিস £ $, ডেকাস লেন (এসপ্লানেড ), কলিকাতা । 


একটী নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


অতি শীঘ্রই মাঁণিকতল। ও বেলগাছিয়। ব্রাঞ্চ খোলা হইবে । 
ইহা ব্যতীত আসামে ও বিহারে ব্রাঞ্চ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 


ত্রাঞ্চসমুহের জন্য ম্যানেজার, 


ক্যাশিয়ার ও সুদক্ষ 





একাউণ্ট্যাণ্ট, 
আবশ্যক । 
টি, এল, বকৃসী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 

















টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন ) 
টেলিফোন ? কলিকাতা ৬৯৪০ 


অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন . 
(অগ্রিম কলসহু ও রিজার্ভ ) 
আমানত 

নগদ ও কোম্পানীর কাগজ 
(৩১-৩-৪৬ অডিট সাপেক্ষ) 


কার্যকরী মূলধন ১ কাটি টাকার উপনন 


মিঃ জে, সি, বসু 


ম্যানেজার, ( কলিকাতা অফিস ) 








কলিকাতা অফিস £--৬, 


|= নতনশাখা রা 
ডিব্ৰুগড় ও ইন্ষলে শীঘ্রই খোলা হইতেছে । 








টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক আসাম 
ক্লাইভ রে 
টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক 


শাখাসমূহ £ & 
বড়পেটা, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, 
গোহাটি, (জাডহাট, নওগা, 






৮২০৯০০১০০০২, 


১০১০০১০০০২২ 


৬,৪৩,৪৪০ 
৬১০ ০১০৯১৩০০০২২ 


৬২১৯৫,২০০২ ্ 


মিঃ এইচ ব্যানাজ্জা। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


৮ই জুলাই, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 


২৩৭ 





ইহার ফলে দেশীয় কোম্পানীগুলির সুবিধা! 
হয় এবং বিদেশ হইতে দিরাশলাই আমদানীও 
হাঁস পায়। কিন্তু ১৯২৪ সালে সুইডিশ ম্যাচ 
কোম্পানী ভারতে কারখানা স্থাপন করিয়া দেশীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সকল আশা ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। 
টারিফ বোর্ডের নিকট সুইডিশ কোম্পানীর অন্যায় 
প্রতিযোগিতা! প্রভৃতি সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া 
‘বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। সুইডিশ কোম্পানী 
কারখানা স্থাপন কবাদ ভারতবর্ষ আথিক দিক 
"হইতে লাভবান হইয়াছে এই মন্তব্য করিয়া টারিফ 
‘বোর্ড অগ্তায প্রতিযোগিতা করিলে গবর্ণমেপ্ট 
'_ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এইটুকু ধমকানি 

দাই নিরস্ত হন। এইভাবে ভারতে সুইডিশ 
দিয়াশলাই প্রতিষ্ঠান দ্রুত শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
করিবার সুযোগ লাভ করেন। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া! 
ম্যাচ কোম্পানী এবং আসাম ম্যাচ কোম্পানী 
সুইডিশ প্রতিষ্ঠান । ১৯৪৫ সনে শুধু 
ওয়েষ্টার্ণ ইত্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানীই ভারতে ৯ কোটি 
টাকার উপব দিয়াশলাই বিক্রয় করিয়াছে এবং 
নিট মুনাফা করিয়াছে ৫০ লক্ষ টাকাবও উপর । 


ভারতে সুইডিশ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও 
বিস্তারেব প্রতি লক্ষ্য রাখিবা সম্প্রতি মাকিন 
বিচার বিভাগ দিষাঁশলাই কার্টেল বা ব্যবসায সঙ্ঘ 
সম্পর্কে যে রায় দিযাছেন তাছাব গুরুত্ব উপলব্ধি 
করা যাইবে। উক্ত রায়ে বল! হ্য--আমেরিকা, 
বৃটেন ও সুইডেনের তিনটা প্রধান দিষাশলাই 
প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া পৃথিবীর 
বাজার ভাগ করিষা জওয়ায এবং দব বাধিয়া 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করাষ শেরম্যান ট্রাষ্ট বিরোধী 
আইনের ধারা লঙ্ঘন কবা, হইষাছে। - অতএব 
এই ব্যবসায় সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। 

সম্ভবতঃ এই রায়ের পর আমেরিকায় সুইডিশ 
কোম্পানীর আর কোন আধিপত্য থাকিবে না, 
কিন্ত অষ্যান্ত দেশে তাহার ব্যবসায় পরিচালনায় 
কোন বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই 
কারণেই ভারত সরকার ও ভাবতীয় জনসাধারণের 
আরও সতর্ক হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
'পৃথিবীব্যাপী একচেটিয়া কাববাব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী 
"বিরাট বিরাট বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতে 
"যাহাতে শিকড গাড়িয়া বসিতে না পারে তজ্গ্ত 
“উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে সকলেরই অবহিত 
হুওয়1 কর্তব্য । 

আমেরিকায় যে মামলা হুইযা গিয়াছে তাহ! 
‘হইতেই এই ধরণের বিদেশী প্রতিষ্ঠানের- প্রবল 
শক্তি ও ছুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃটেনের 
বাইরাণ্ট এও যে, আমেরিকার ভাষমণ্ড ম্যাচ 
কোম্পানী ও সুইডিশ ম্যাচ কোম্পানী এই তিনটা 
প্রতিষ্ঠান মিলিত হইযা নিম্নলিখিতভাবে তাহাদের 
ব্যবসায় ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লন_ইউবোপ ও 
ভারতের সমস্ত বাজার (বৃটেনের বাজারের 
কিছুটা সহ)_স্থুইডিশ কোম্পানী, বৃটেনের 
-বাজারের শতকরা! ৫৫ ভাগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
বাকী সমস্ত বাজার--বাইবাণ্ট এণ্ড যে, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বাজার-_ভায়মণ্ড ম্যাচ কোম্পানী । 

* এই কোম্পানী আবার উত্তর আমেরিকায় সুইডিশ 
কোম্পানীর একমাত্র বিক্রয়কারী এজেণ্টও হয়। 








পৃথিবীর বাকী বাজার সুইডিশ কোম্পানী ও 
বাইরাণ্ট এণ্ড মে-র মধ্যে ভাগাভাগি হুইয়া যায়। 
শুধু দিয়াশলাই নহে- দিয়াশলাইয়ের মাল-মশলা 


সম্পর্কেও চুক্তি হয়। একান্ত প্রয়োজনীয় ক্লোরেট 


অব পটাশ উৎপাদনের ভার দেওষ! হয় জার্মানীর 


উপর" ইহার ফলে যুদ্ধের সময় মাঞ্চিন বুকতরাষ্র 


ক্লোরেট অব পটাশের অভাব দেখা দেয় এবং 
গোলাবারুদ প্রস্ততে বাধাব সৃষ্টি হয়। এতছ্যতীত 
এই ব্যবসায় সঙ্ঘ নবোস্তাবিত “চিরস্থায়ী” দিয়াশলাই 
(এই দিয়াশলাই বহু হাজার বার জালা যায় এবং 
দামেও সস্তা ) প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেয় 
প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে সরকারী 
” আগ্রহ 

বাঙলার শিক্ষা-সচিবের আহ্বানে গত ২৪শে 
জুন ব্যবস্থা পরিষদ ভবনে প্রাথমিক শিক্ষা-সম্মেলন 
হইয়া গিয়াছে । সম্মেলনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের মাহিনা ২৫২ টাকা হইতে ৩৫২ টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার, প্রাথমিক শ্রেনীগুলিতে 
ইংরাজী শিক্ষা, দীন বন্ধ করিবার এবং সাঁব- 
ইন্সপেক্টর ও সহকারী ইন্সপেক্টরদের সংখ্যা বুদ্ধি 
করিবার জগ্ভ সুপারিশ করা হইয়াছে। উল্লিখিত 
স্ুপারিশগুপি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার 
নাই। প্রাথমিক শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধির দাবী ত 
আমরা বহুবার সমর্থন করিয়াছি । কিন্তু প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের একচেটিষা 
অধিকাৰ গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত বলিয়া সম্মেলন 


যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত 
ও উদ্বিগ্ন হুইয়াছি। বাঙ্গলাদেশে সাম্প্রদায়িক 
বিবোধ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এই বিরোধের ব্যাপ্তি যেমনই মর্খাস্তিক 
তেমনই ক্ষতিকর । অথচ এই মৰ্মান্তিক ও ক্ষতিকর 
বিরোধকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
মক্তব ও মাপ্রাসাগুলিতে জোর করিয়া মুদলমানী 
ৰাঙ্গলা প্রচলনের চেষ্টা বহুদিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য 
করিতেছি । প্রাথমিক বিদ্ভালয়গুলির অধিকাংশই 
তপশীলীদের দ্বারা পরিচালিত। বাক্লার লীগ 
মগ্্রিংগুলী শিক্ষা সম্মেলনের নামে তাহাদের 
সমর্থকদের ডাকিয়া আনিয়া ভোটের জোরে 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেদের ইচ্ছামত 
পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন বলিয়াই 
আমরা সন্দেহ করিতেছি। নচেৎ প্রাথমিক 
পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব লইবার এত আগ্রহ 
তাহাদের কেন হুইল? কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়, 
নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি প্রভৃতির 
প্রতিবাদসত্বেও উক্ত ছুপারিশ-প্রস্তাব সম্মেলনে 
পাশ করা হুইয়াছে। 

আধুনিক ও উন্নততর পরিকল্পনা অস্থায়ী 
প্রকৃত ও বাস্তব শিক্ষার (Secular education) 
প্রবর্তন না করিয়া লীগ-মন্ত্রিমগ্ুলী যদি সাম্প্রদায়িক 
শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমগ্র 
শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হুইবে এবং 
তাহার সর্বনাশা পরিণতি হইতে মুসলমান 








টেলিঃ জাতীষদীপ, কলিকাতা । 


কলিকাতা অফিদ_পি-২৯, মিশন রো! ( এক্সটেন্শন ) 


"ব্রাঞ্চ £ুীত্রাগাছি, গোচবণ বেলিয়াচত্তী, বারুইপুর, হাটখোলা চরমুগুরিয়া । 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বধপ্রকার ব্যান্ধিং কার্য্য করা হ্য়। 





হেড অফিস-_শিলঢর, আসাম | 
ূ 

















ম্যানেজিং ডিরেইউর- ডি, গু 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৮ই জুলাই, ১৯৪৬ 





সম্প্রদায়েরও রক্ষা পাইবার কোন উপায় থাকিবে 
না। পাঠ্যপুস্তক-_বিশেষ কবিয়া প্রাথমিক পাঠা- 
পুস্তক সম্পর্কে কড়াকড়ি করার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। বিচক্ষণ শিক্ষাব্রতীদের একটি কমিটির 
দ্বারাই এই কার্য সাবিত হইতে পারে। তজ্ঞন্ত 
গবর্ণমেপ্টের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের একচেটিয়া 
ক্ষমতা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। 


চাকুরীজীবীদের দুর্দশা 

শ্রমিকরা দরিদ্র হইলেও সঙ্যবদ্ধতার জোরে 
লড়িতে পারে এবং তাহাদের লভিবার শক্তি আছে 
বলিয়াই রাষ্ তাহাদের সম্পর্কে বিবেচন। না 
করিয়া পারে না। এই কারণেই শ্রমিকদের 
্বার্থরক্ষার অন্য আইনকাম্থন আছে। কিন্তু শ্রমিক- 
দের মতই উদয়াস্ত পরিশ্রম করিষাঁও যাহারা 
জনসাধারণ, গবর্ণমেন্ট ও কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি ও 
সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত সেই চাকুবীজীবী বা 
কেরাণীকুলই সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ও অসহায়। 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইতে আরম্ভ কবিষা ভাগ্যবান 
ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত “কেরাণী” কথাটি গভীর অবজ্ঞা ও 
করুণার সহিত উচ্চারণ করেন ; কেরাণী সম্তানেবা 
পৰ্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কেরাণী পিতার পরিচষ দিতে 
লজ্জা ও বেদনা অনুভব করেন। লাঞ্ছিত ও অবস্ঞাত 
জনসাধারণেরই একটি বৃহৎ অংশ হুইযাও কেরাণীরা 
জনসাধারণের সহামুভূতি হইতে বঞ্চিত। কেরাণী 
‘ বলিতেই সকলের চক্ষের সম্মুখে একটি মেরুদণ্ডহীন 
মাম্থুষেব ছবি ভাসিয়া উঠে। এই মানুষকে ইচ্ছা 
করিলেই ৮ ঘণ্টার স্থলে ১২ ঘণ্টা খাটাইষা লওয়া 
যায়। রবিবার ছুটির দিন থাকিলেও বডবাবু বা 
ছোট সাছেবের হুকুমে এই মামুষগুলি নীরবে 
আফিসে হাজিরা দিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটে, 
সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার উদ্যোগকালে কর্তৃপক্ষের 
ধমকে এই মামুষগুলিই কাজ সারিয়া ফেলিবাব জন্য 
মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আলো জালাইযা কাজ কবে। 
শ্রমিক আইনের মত কোন বাঁধাধরা আইন 
এক্ষেত্রে নাই, কাজেই কেরাণীকুলের উপর 


বাদশাহী যথেচ্ছচারিতা বে-পরোয়াভাবেই চলিয়া . 


থাকে । চাকুরী যাওয়া না যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে 
বড় কর্তাদের মরজীর উপর নির্ভর করে। ইহাই 
হইল যোটামুটিতাবে কেরাণীকুলেব চাকুরী 
জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র । এ বিষয়ে দেশী ও বিদেশী 
কোম্পানীগুলির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। 
দেশীয় ধনিকদের প্রতিযোগিতায় হুটাইয়া দিবার 


জন্য বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানগুলি দেশীয় শ্রমিকদের ক 


সম্পর্কে অনেক অুব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কিন্ত 


আফিসের কাজে এমন কোন প্রতিযোগিতার ' 


প্রয়োলন নাই, কাজেই “অভাগা কেরানী যদ্যপি 
চায়, সাগর শুকাষে যায়।” 


কিন্তু এতদিন নিরীহ কেরাণীকুল নির্ব্বিবাদে 
সমস্ত অন্যায় অবিচার-সহা -করিয়াছেন, আজ 


. তাহারা সেই সকল অবিচার সহ করিতে প্রস্তুত 


নছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কেরাণীদের 1 


মধ্যে সর্বত্র বিপুল বিক্ষোভ, সাময়িক ধর্মঘট এবং 
সঙ্ঘবন্ধ হইবার চেষ্টা তাঁহার প্রযাণ। 
সর্বভারতীয় কেরাণীসভ্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও 
উঠিয়াছে ।, 


কেরাণী বা চাকুরীজীবীরা যাব এবং সমাজের 
একটি বিশিষ্ট অংশ। তাঁহাদের সঙ্গত দাবী 
কোনমতেই উপেক্ষা কবা যাইতে পারে না। 
আজ তাহারা মাথা তুলিয়া দাডাইয়াছেন, কাজেই 
গবর্ণমেন্ট ও জনসাধাবণের দৃষ্টি স্বতঃই 'তীছাদেব 
প্রতি আকৃষ্ট হুইবে। সর্বভারতীয ভিত্তিতে 
কেবাণীদের খাটুনীব সময, সর্বনিয় বেতন, ছুটি 
ইত্যাদি সম্পর্কে অবিলম্বে শ্রমিক আইনের অন্গরূপ 
আইন প্রচলিত হওযা উচিত বলিয়া আমবা যনে 
কবি। আমরা এদিকে গবর্ণমেপ্ট ও আইনসভার 
সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি 

যুদ্ধোত্তব জগতে মাৰ্কিন যুক্তবাষ্ট শ্রেষ্ঠ ও 
সমৃদ্ধিশালী ধনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইষাছে। বর্তমানে 
মুদ্রাস্দীতির আশঙ্কা দেখা গেলেও আভ্যন্তরীণ ও 


বৈদেশিক বাণিঙ্ত্ে মা্িন যুক্তরাষ্ট দ্রুত উন্নতির ' 
' কেন্দ্রীভূত হইতে চলিষাছে। ছোট বা মাঝারী 
প্রতিষ্ঠানগুলির_ প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার" 
কোন সম্ভাবনা নাই, কাজেই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিব'.. . 
মধ্যে তাহাদের দ্রুত আত্মবিলোপ ঘটিতেছে |. 


পথে চলিযাচে। লেন-দেন ও পীঁজির বিপুল 
সংখ্যা লক্ষা করিলে আমাদেবও মন্তিক বিঘৃ্ণিত 
হুইবে। বাবসা-বাণিজো শ্রীরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাট 
আঁকাঁবেব অর্থাৎ একচেটিযা ব্যবসাঁষ প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা বৃদ্ধিব ঝৌঁকও লক্ষ্য কবিবাঁব মত | যুদ্ধকাঁলে 
যাকিন যুক্তরাষ্ সমগ্র জগতের ত্য লুটিয়া 
লইযাছে বলিলেও অত্যুক্তি হয না, ফলে সকল 
শ্রেণী লোকের ক্রষ-ক্ষমতা বুদ্ধি পাইষাঁছে। 
১৯৪০ সালে বিবিধ পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন 
লোকের সংখ্যা ছিল ১০ কোটী ১৫ লক্ষ । আজ 
সেই সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটীতে উঠিষাছে। ১৯৪৬ 
সনেব প্রথম তিন মাসে ক্রেতারা ১২ হাজার কোটী 
ডলারের জিনিষ ক্রয় করিষা রেকর্ড স্থাপন করে! 
১৯৪৫ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ক্রেতারা 
অধিক মূল্যের মাল ক্রয় করে। এখনও পর্যযস্ত 
স্থাধী কোন পণ্য কিনিতে পাওয়া যাষ না বলিয়া 
ক্রেতারা স্বপ্পস্থাধী জিনিষ কিনিতেই অসম্ভবরূপ 
অধিক অর্থ ব্যয় কবিতেছে। মাকিন বাণিজ্য- 
বিভাগের হিসাবে দেখা যাষ যে, এ প্রকার 


অস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী পণ্য ক্রযষেব জন্য ক্রেতারা 
বৎসরে ৭ হাজার ৬ শত ৫০ কোটি ডলার ব্যয় 


করিতেছে। খুচরা জিনিষ বিক্রযের দৌকানগুলি 








১৯৪৬ সালের প্রথম তিন মাসে তাহাদের 
ইতিহাসে বৃহত্তম ব্যবসা করিযাছে। ১৯৪৫ সালের 
তুলনায় বিক্রয়ের, পরিমাণ শতকরা! ২০ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪৬ সালেব প্রথম তিন মাসে যত টাকার, 
জিনিষ বিক্রয় হয় তাহাতে বৎসরে মোট বিক্রয়ের" 
পরিমাণ দাড়ায় ৯ হাজার কোটি ভলার। ১৯৩৯ 
সাল যুদ্ধপূর্ব যুগের একটি সমৃদ্ধিশালী বৎসর । 
এই বৎসরে মোটু ৪ হাজ্ঞার ২ শত কোটী 
ডলারের খুচরা জিনিষ বিক্রুষ হইয়াছিল। মূল্য 
বৃদ্ধি ও যুদ্রাস্কীতি বাবদ এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ 
বাদ দিয়া ধরিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের 
বিপুলতা লোককে স্তম্ভিত করিয়া দেয ৷ 
ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেত্রে এই জোযার অু্দখিয়। 
বাঘা বাঘা প্রতিষ্ঠানগুলি আরও বিরাট আঁকারে 
ব্যবসা জাঁকাইয়া বসিতেছে ; ফলে ক্রমেই কষেকটি 
বিরাট প্রতিষ্ঠানের হাতেই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য 


ইহাকেই অর্থনীতিব বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা 
হয় “মার্জাব” (276: )1 ইহা যে অবশ্থস্ভাবী 
তাহা বিরাট যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের প্রতি 
লক্ষ্য করিজেই বুঝা যাইবে । ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ 
সালের মধ্যে যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে যে অর্থ 
সঞ্চিত হইয়াছে তাহার ফলে মোট কার্যকরী মূল- 
ধনের পবিমাণ দ্বিগুণ হইয়া পাঁচ হাজার কোটি 
ডলারে পরিণত হইয়াছে । ১৯৪৩ সালে যৌথ 
প্রতিষ্ঠানগুলির ট্যাক্স বাদে মুনাফার পরিমাণ'দাড়ায় 
৯ শত ৯০ কোটি ডলার। এইরূপ বিপুল মুনাফা 
হওয়ায় যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন শেয়ার বাজারে 
না ছাডিয়াই নূতন নূতন ব্যবসা অথবা, ব্যবসা 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণে হাত দিতে পারিতেছেন। 


নৃতন একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কার্টেল ' 


যাহাতে গড়িয়া না উঠে গবর্ণমেপ্ট তজ্জগ্য চেষ্টা 
করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কতটা সফল 
হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 





পুল, 
ন্গল্াতা শাখু!-পি২০,লাধা বাজার স্ক্রীট 


ও পোয়ালো লেনের জৰংসন) এ 





৫৮, ক্লাইভ কীট, কলিকাত |; 
ম্যানেজিং ডাইনেটটার--এস, সি, চক্রবর্তী । ক f- 





জগতে রূপার কদর ও ব্যবহার কমিয়া গিয়া 
উদার মুল্য দিন দিন নামিয়া আসিবে বলিয়া এক 
শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ ভবিষ্যৎ বাণী করিষাছিলেন। 
কিন্ত যুদ্ধের সময় হইতে সর্বত্র রূপার যে বেশী রকম 
চাহিদা দেখা যাইতেছে এবং বৌম্বাইয়ের বাজ্জাবে 
সম্প্রতি উহার মূল্য 'বাঁড়িয়া যেরূপ উ্ স্তরে গিযা 
পৌছ্রিয়াছে তাহাতে সে ভবিষ্যদ্বাণী নিতাস্ত 
অসার ও অর্থহীন বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে । 

এ কথা সত্য যে, মুদ্রানীতি ও বিনিময়-নীতি 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রূপা পূর্বে যে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকাব করিত এক্ষণে সে ক্ষেত্রে তাহার আর 
সেবপ মর্ধ্যাদা নাই । ছুনিষায় এক সময়ে ্বর্ণমানের 
মত রৌপ্যমানও প্রচলিত ছিল। কিন্ত রৌপ্যের 
সে ব্যবহার ১৮৭০ সালের পর হইতে বিশেষভাবে 
কমিয়া আসিয়াছে । মুদ্রানীতি ও বিনিময়-নীতির 
ভিত্তি হিসাবে কোন দেশেই এখন আর রূপা অত্যা- 
বশ্যকীয় সম্পদ বলিয়! গণ্য হয় না। চীন দেশের 
লোকেরা নিজেদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কিছুকাল 
পূৰ্ব্ব পর্যযস্তও যদি বা রৌপ্যমানকে আকডাইযা 
রাখিষাছিল, এক্ষণে এ দেশেও তাহার অবসান 
ঘটিয়াছে। রূপা দ্বারা খুচরা মুদ্রা তৈয়ার করিবার 
রীতি অবশ্য অদ্যাপি অনেক দেশেই প্রচলিত আছে! 
কিন্তু নিকেল ও অন্যান্য ধাতু সে দিক দিষাও ধীবে 
ধীরে রূপাকে স্থানত্রষ্ট করিতে সুক করিয়াছে। 
ভারতবর্ধে রূপার ছুয়ানীৰ প্রচলন পূর্বেই বন্ধ 
হইয়াছিল । সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট রূপার বদলে 
নিকেল দ্বারা সিকি ও আধুলি নির্মাণেবও ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। রূপাব টাকা অবশ্য বন্ধ হয় নাই। 
তবে এক টাঁকাব নোট অনেক পবিমাণে রূপার 
টাকার স্থান দখল কবিষা আছে। রূপার টাকা 
যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে রূপার ভাগ পূর্বের 


মতৃ বেশী নহে। টাকার ভিতর অর্দেক খাদ দিয়া মুত আও 
গবর্ণমেন্ট রূপাব ব্যবহার যথেষ্ট সঙ্কোচ করিয়াছেন। B 

কিন্তু যুদ্রা ও বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে রূপার কদব || 
ও ব্যবহাব এইভাবে হাস পাইলেও মূল্যবান ধনসম্পদ | 
হিসাবে দুনিয়ায় রূপার মর্ধ্যাদা আজও বিশেষ খর্ব | 
হয় নাই। ধৰ্ম্মনৈতিক আচার অনুষ্ঠানে রূপা | 
আজও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। : 
অনেক দেশে আভরণ হিসাবেও লোকে আজ পর্যন্ত | 
ব্যাপকভাবে রূপার জিনিষ ব্যবহাব করিতেছে। [৯ 


ধনসম্পদ হিসাবে সাধারণের নিকট রূপার,সমাদর = 
আজও এত বেশী যে, দুদ্দিনের সঞ্চয় হিসাবে উহা 
ক্রয় ও মজুত করিয়া রাখিতে লোকে ভোলে না। 
ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বুদ্ধ-বিগ্রহ ও অগ্ 
বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা প্রতিনিয়তই রহিয়াছে ।' 
রূপা মজুত করিয়া রাখিতে পারিলে যে কোন 


অবস্থায় ব্যক্তিগত ও পরিবারগত নিরাপত্তা রক্ষায়. 


“তাহা সহায়ক হইতে পারে। এই বিশ্বাস হইতে 
সাধারণ লোকে স্বর্ণের মত রূপাকেও আকভাইয়া 
থাকিতে অভ্যস্ত । যুদ্ধের সময় যখন ভবিষ্যৎ 
নিতান্তই অনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, তখন স্বর্ণের 
সহিত রূপা ক্রয় ও সঞ্চয়ের ঝৌক খুবই বাড়িয়া 
যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত 
রূপা ক্রয়ের এই ঝৌক আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য 
৩ 







নাঁপার বাজান 


কবিয়াছি। যুদ্ধের পর অদ্ভাপি স্থায়ী শাস্তির পথ 
প্রশস্ত না হুওয়ায জাতিগত রেবারেষির চরম 
পব্ণিতি হিসাবে লোঁকে নৃতন একটি মহাযুদ্ধ 
অবশ্ঠন্তাবী বলিয়া মনে করিতেছে । ফলে যুদ্ধ 
থামিলেও সাধ্যমত সোনা ও রূপা মন্তুত সম্পর্কে 
সাধারণের আগ্রহ এখনও বিশেৰ কমিতেছে না। 
কেবল সাধারণ লোকই নহে, জাতিগত সম্পদ ও 
ভ্রেভিটের একটি প্রধান ভিত্তি হিসাবে অনেক 
দেশের গবর্ণমেণ্টও স্বর্ণ ও ন্ধপা মজুত করিয়া রাখা 
সম্পর্কে এমন আগ্রহ্‌ই দেখাইয়া আগিতেছেন। 
তাহা ছাড়া আর একটি কারণে জগতে রূপার 
ব্যবহার ও সমাদর নূতন করিয়া বুদ্ধি পাইতেছে। 
সেই কারণটি হইতেছে, নানা শ্রেণীর শিল্প কার্যের 
জগ্ত ধাতু হিসাবে রপার উত্তরোত্তর চাহিদা । 
কতিপয় শ্রেণীৰ শিল্প-সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে পূর্ব্বেই 
রূপার ব্যবহার প্রচলন ছিল | শিল্লোন্নতির ব্যাপক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার সঙ্গে নানা দিক দিয়া 
উহার নূতন ব্যবহারও আবিষ্কৃত হইতেছে । তাপ 
সঞ্চালনের কাজে রূপার উপযোগিতা ও প্রয়ো- 
জনীয়তা খুব বেশী বলিয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, 
তৈয়ারে উহা সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। বিদ্যুতের 
ব্যবহার দিন দিন খুবই বাভিয়া যাওয়ার সঙ্গে এ 
দিক দিযা রূপার কাটতিও ক্রমেই অধিক হইতেছে। 
তাহা ছাড়া অগ্ঠ অনেক দিক দিয়াও শিলকাধ্যে রূপার 
ব্যবহার ক্রমে খুবই বাড়িয়া যাইতেছে । কেবল 
ধাতু হিসাবে রূপার উপযোগিতার অগ্ঠই বর্তমানে 
উহ্থা বেশী পরিমাণে শিল্পকার্ধ্য ব্যবহৃত হইতেছে না 
যুদ্ধের সময় হইতে কতিপয় ধাতু ছুশ্রাপ্য হুইযা 
পড়ায় তাহাদের অভাব পৃরণেও রূপাকে ব্যাপক- 
ভাবে কাজে লাগানো হইতেছে । গত ১৯২৯ সালে 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কোটি আউন্স (১ আউন্স = 
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হেড অফিস Ry ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা! । 


বডবাজার, সাউদার্ণ এভেনিউ ( কলিকাতা ), বীকুডা, ঘাটাল, মেহেরপুর, সোণাযুখী (বেঙ্গল ), 
টাটানগর, পুরুলিয়া, নওয়াগড় (বিহার ), বড়পেটা সি আলাম ), এলাহাবাদ, বেনারস, জৈতপুরা, 

১ কাণপুর, 
গান্ধীনগর (কাণপুব ), জৌনপুর (ইউ-পি ), দিল্লী । 


সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


----্শা 


ঘা বালিয়া, দেওরিয়া, অরোরা, 


1 নি তেড 
স্থাপিত--১৯২৯ 
মহৰ্ষি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 
ব্রাঞ্চ £ নবি কুলাউড়া আজিমিরিখবাঞ্জ | 


২*৬৭ তোলা ) রূপা শিল্পকার্য্যে 1 বহত হইয়াছিল 
১৯৪৩ সালে সেই স্থলে শিল্পকার্ষ্যে ১৬ কোটি 
আউন্দ রূপা ব্যবহৃত হইযাছে। যুদ্ধের শেষ কয় 
বৎসরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ইহার চেয়েও যে 
অনৈক বেশী রূপ! শিল্পের কাজে লাগানো হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে রূপার 
ব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
টেরিফ কমিশন যে রিপোর্ট প্রদ্দান করিয়াছেন 
তাহাতে তাহারা বলিয়াছেন, বুদ্ধের সময়ে শিল্প- 
কার্যে বেশী রূপ! ব্যবহারের ষে রীতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে, বুদ্ধোত্তর যুগে তাহা পরিবর্তিত হইণার 
আশা নাই: শিল্প সরঞ্জাম তৈয়ারের ও শিল্পোরতি 
গডিয়া তোলার ব্যাপক আগ্রহের ভিতর বুদ্ধের 
পর ছুনিয়াষ শিল্পকার্ধ্যে রূপার ব্যবহার বরং 
বাড়িয়াই চলিবে। 

একদিকে রূপা ক্রয়'ও সঞ্চয় করিয়া রাখা 
সম্পর্কে জনসাধান্সণ ও গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ এবং 
অপব দিকে. শিল্প কার্য্যে প্পাব ব্যবহার বৃদ্ধি এই 
ছুই কারণে দুনিয়ায় আজ রূপার চাহিদা খুবই 
বাডিয়া গিয়াছে । অথচ চাছিদা বাডিলেও রূপাব 
যোগান বৃদ্ধি পাওযার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে 
না। ১৯৩৭ সালে সারা জগতে ২৭ কোটি ৫০ 
লক্ষ আউন্স রূপা উৎপন্ন হইযাছিল। ১৯৪০ সালে 
সে স্থানে রূপ! উৎপন্ন হয় ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ 
আউন্প। . পরবর্তী বৎসর-সমূহে বিভিন্ন দেশ 
সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকায় 
খনি হইতে রূপা উত্তোলনের কাজ অনেক পরিমাণে 
উপেক্ষিত হইয়াছে। ফলে সেদিক দিয়া মোট 
যোগানও বেশ কিছু হাস পাইয়াছে। এশিযা, 
আফ্রিকা ও ইউরোপে গত কয় বৎসরে কি পরিমাণ 
রূপা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাও! যায় 
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আর্থিক জগৎ 


১লা জুলাই, ১৯৪৬ 





নাই। উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিবরণ দৃষ্টে 
জানা যায়, এই ছুই মহাদেশে ১৯৪৪ সালে যে স্থলে 
১৩ কোটি ৮৪ লক্ষ আউন্দ রূপা উৎপন্ন হইয়াছিল, 
১৯৪৫ সালে সে স্থলে মাত্র ১২ কোটি ৭৩ লক্ষ 
আউন্স রূপ। উৎপন্ন হুইয়াছে। রূপার এই কম 
উৎপাদনের ভিতর বিভিন্ন দেশ নিজেদের প্রয়োজনে 
যথাসম্ভব রূপা ধরিয়া রাখার আগ্রহ দেখাইতেছে। 
মেক্সিকো বেশী পরিমাণে রূপা বাহিরে রপ্তানী 
করিত। বর্তমানে এ দেশ নিঘ্েদের প্রয়োজনে 
: কপার রপ্তানী বিশেষভাবে হাস করিয়াছে । মাকিন- 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট সর্বদাই বেশী পরিমাণ রূপা! 
নিজেদের আয়ত্বে রাখিয়া থাকেন। বর্তমানে এ 
গবর্ণমেন্টের হাতে যে রূপা আছে, তাহা তাহাদের 
প্রয়োজনের তুলনায় দশ গুণের চেয়েও বেশী বলিয়া 
বিশেষজ্ঞরা অমুমান করিতেছেন । 


রূপার কম উৎপাদনের্র ভিতর কয়েকটি দেশ 
এইভাবে বেশী পরিমাণ রূপা আটক করিয়া 
রাখায় দুনিয়ার হাট বাজারে উহার যোগান 
চাহিদার তুলনায় খুবই কম দীড়াইয়াছে। ফলে 


সর্বত্রই উহার দরের চড়াভাব লক্ষিত হইতেছে । . 


ইংলও ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট 
রূপার দর নির্ধারিত করিয়া রাখায় উহার মুল্য এ 
সব দেশে তেষন বাডিতে পারিতেছে না (যদিও 
বাজারের বাহিরে নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশী দরে 
রূপাব বিকিকিনি চলিয়া থাকে )। যে সব দেশে 
রূপার মূল্য সরকারীভাবে নিয়প্রণ করা হয় নাই, 
সেসব দেশে উহা ক্রমাগত চড়তির দিকেই 
চলিয়াছে। মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার 
এক দল সদন্ত এ দেশের রূপ! উৎপাদকদের সহিত 
বিশেষভাবে স্বার্থসংশ্রিষ্ট । রূপার দর চড়াইয়া রাখা 
, সম্পর্কে এই সদন্তর1 সৰ্ব্বদাই বিশেষভাবে চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। বুদ্ধের সময়ে কডা সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ-নীতির অন্য এতদিন তীহাদের সে চেষ্টা 
বিশেষ সফল হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহারা 
বিদেশ হইতে আমদানীরুত রূপার নির্ধারিত দর 
পূর্ক্বের তুলনায় বেশ কিছু' বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। বিদেশ হইতে আমেরিকায় যে রূপা 
আমদানী হইত, এতদিন তাহার মূল্য প্রতি আউন্স 
৪৫ সেণ্ট হিসাবে নির্ধারিত ছিল। এক্ষণে তাহার 
মূল্য বাভাইয়া ৭৯ সেপ্টে নির্ধারণ করা হইয়াছে 
সিনেটের কতিপয় সদন্ত ভবিষ্যতে রূপার দর 
প্রথমে প্রতি আউন্স ৯০ সেন্ট ও পরে ছুই বৎসর 
মধ্যে ১২৯ সেণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি কর! সম্পর্কে এক বিল 
উপস্থিত করার মতলব করিয়াছেন। উহাতে 
রূপার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়া মনে হইতেছে । 
উহার দর সম্পর্কেও সর্বত্র চভাভাব ' দেখা 


যাইতেছে । অনুরভবিষ্যতে রূপার চাহিদা হাস - 


পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই উহার দর সাবেক 
স্তরে নামিয়া যাওয়ার আশা ঘৰ কমই দেখা 
যাইতেছে। 

কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ায় রূপার দাবিদাওয়া 
বেশী হইলেও ভারতে যুদ্ধের সময় হইতে উহার 
মূল্যের যে চড়তি লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং কয়েক 
সপ্তাহ পূর্বে উহ! যেরূপ উর্ধ স্তরে পৌছিতে' দেখা 
গিয়াছে ‘(১০০ ভরি সর্বোচ্চ ১৯১ টাকা ) তাহা 
নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অন্বাতাবিক বলিয়াই 


আমরা মনে করি। আন্তর্জাতিক কারণগুলির 
সঙ্গে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ কারণের যোগ ঘটিয়া 
ভারতে এই অবস্থার সুচনা হইয়াছে। সেই 
কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি এই £_-১) ভারতের 
বাজারে বিক্রয়যোগ্য রূপার অল্পতা, (২) বিদেশ 
হইতে রূপা আমদানী সম্পর্কে ভারত সরকাবের 
বিধিনিষেধ, (৩) যুদ্ধের পরে ভারতে বাহির হুইতে 
রূপা আমদানীর সুযোগ বাড়িবার সম্ভাবনা দেখিষ। 
রূপা আমদানীর উপর নূতন করিয়া আমদানী 
শ্ক্ক বৃদ্ধি করা, (৪) যুদ্ধ বিগ্রহের আতঙ্কে ও 
রাজনৈতিক গোঁলযোগের আশঙ্কায় লোকের 
গোনা-রূপা মজুতের ঝোঁক, €৫) বাঙ্জারে 
চোরাকারবারের টাকাব প্রভাব, (৬) বোষ্বাইয়ের 
রূপার বাজাবে ঝুকিদারী ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘবন্ধ 


, কারসাজি, (৭) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে রূপা 


বিক্রয়ের কাধ্যনীতি সুরু করিয়া পরে তাহা বন্ধ 
করিয়া দেওয়া, (৮) মৃত্যুকর প্রবর্তিত হইবে আশঙ্কায় 
এদেশে ধনী লোকদের ভিতর কাহার কাহারও 
সম্পত্তির বদলে সোনা-রূপা যদ্ুত করিয়! রাখিবার 
আগ্রহ, (৯) মাঞ্চিন বুক্তরাষ্ট্রে রূপাব নিয়ন্ত্রিত দর 
চড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা, (১০) ভারতকে প্রদত্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ কোটি আউন্স রূপা ফিরাইয়া 
দেওয়া সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের চুক্তি । সমষ্টি- 
গতভাবে ওঁ সব কারণেই ভারতে রূপার দর 
অত্যধিকরূপ চড়িষা উঠিয়াছে । 

ভারতে রূপার দর অস্বাভাবিকরূপ বুদ্ধি 
পাওয়ার মূলে ভারত সরকারের ক্রুটব্চ্যিতিই 
অনেক পরিমাণে নিহিত বহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে 
সোনা রূপা মজুত করিবার ঝোঁক দেখা দিবে, সোনা 
রূপা নিয়া ঝুকিদারী ব্যবসায়ীদের লাভের খেলা 
নক হইবে, উহার মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে 
এই সমস্ত আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তবাষ্ট 
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চ্যোরম্যান-কর্্মবীর আলামোহন দাশ 
আধুনিক সব্বপ্রকার ব্যার্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
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ও অন্য অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে রূপার 
দর কডাকডিভাবে নির্ধারিত রাখিয়াছেন। 
কিন্ত এদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে এরূপ নীতি 
অমুসরণ করা দূরের কথা, ১০০ ভরি রূপার দর 
১৯১ টাঁকা পর্য্যন্ত উঠা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত তাহারা 
উদ্থার মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন 
না। বরং রূপাব আমদানী সম্পর্কে বিধিনিষেধ 
বলবৎ রাখিয়া এদেশে এই জিনিষটির যোগান কম 
পড়িবার ও তাহা নিয়া ঝুকি্ারী ব্যবসায়ী ও 
চোরাকারবারীদের বেপরোয়! ফাটকাবাজিখেলিবার 
পথ তাহারা প্রশত্ত করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের 
সময়ে এদেশে রূপার যোগান বাঁড়িবার সম্ভাবনা 
দেখিয়া যে স্থলে নিজেদের হাতের রূপা সংরক্ষণ 
করিয়া রাখা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ছিল, সে স্থলে 
তাহারা প্রথম দিকে লগ্ডনের বাজারে রূপা চালান 
দিয়া সে তহবিল হাঁস করিতে দ্বিধা বোধ করেন 
নাই। বাজারে রূপার যোগান বাড়াইবার ও 
রূপার যূল্য হ্রাস করিবার নামে গবর্ণমেপ্ট রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফতে কিছু দিন শ্বল্ পরিমাণ রূপা 
বিক্রয কবিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এ সব দিক দিয়া 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি দেখা 
যাওয়ার পূর্বেই তাছারা তাহা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। এরূপ নিক্ষিয় নীতির পরিণাম 
দাঁডাইয়াছে এই যে, রূপার দর সঙ্গতি ও সামন্তন্তের 
সীমা লঙ্ঘন করিয়া উদ্দাম গতিতে বাড়িয়া 
উঠিষাছে। নিছক প্রয়োজনে যাহাদের রূপা ন! 
কিনিলেই চলে না, উবার ফলে সেই সব ক্রেতা 
নাজেহাল ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । দেশের কল্যাণ 
ও সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে ভারতের বুটিশ 
আমলাতাক্ত্রিক গবর্ণমেন্ট যে কিন্ধপ অবহিত আছেন 
রূপার বাজার সম্পর্কে তাহাদের নিব্বিকর নীতি 


তাহারই পরিচয় দিতেছে । 
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১০২-বি, ক্লাইভ গ্বীট, কলিকাতা 
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নাগপুর। 


| সিটি, ভাগলপুর, নাথনগর, হারভাঙ্গা, 
কাটাবঞ্জী, সম্বলপুর, কেউপ্নরগড়, ভিজিয়ানাগ্রাম, রায়পুর ও 
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উপ্টাডাঙ্গা শাখা শীঘ্রই খোলা হুইবে। 
] ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, পাল 





ভারতের যানবাহন ব্যবস্থা ২) 


বড় সহরে যাহারা! বাধ করেন, এদেশে রাত্তা- 
ঘাটের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে তাহাদের ধারণা 
খুব কম। কিন্তু ধাহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন 
'অথবা বিবয়কর্খোপলক্ষে পল্লীগ্রামে যাতায়াত 
করিয়া থাকেন, দেশের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ, পল্লী 
'অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অভাব এবং দুর্দশা তাহারা 
-মশ্শে মৰ্ম্মে অন্থভব -করিয়! থাকেন। এ যাবত 
"আমাদের দেশে রাস্তাঘাটের যে সামাগ্ প্রসার ও 
"উন্নতি .ঘটিয়াছে, তাহা প্রধানত: শাসন-ব্যবস্থার 
হ্বিধার জন্য সহবগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই হুইয়াছে। 
থানার সহিত মহকুমা সহর এবং মহকুমা সহরের 
সহিত জেলাসহরের সংযোগ স্বাপন--এবদিধ 
"পরিকল্পনা নিয়াই রাস্তাঘাটের প্রসার হইয়াছে। 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা সর্বসাধারণের 
"যাতায়াতের সুবিধা--এই সমস্ত পরিকল্পনার মুখ্য 
উদেশ্য ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ২ লক্ষ 
"মাইলের উপর কাচা রাস্তা আছে । . এই সমস্ত 
কাচা রাস্তার বেশীর ভাগই পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত । 
এরূপ হিসাব আছে যে, মোট ২ লক্ষ মাইল কাচা 
রাস্তার শতকরা প্রায় ৮৪ ভাগ রাস্তাই বৎসরেব 
-সকল সময়ে মৌটব চলিবার পক্ষে অনুপযুক্ত | 


মিউনিসিপাল সহরসমূহ বাদে সমগ্র ভারতবর্ষে 
‘(বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যসহ ) যে সমস্ত রাস্তা আছে, 
তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ২৯৬,৪৩৮ মাইল। ইহার 
মধ্যে পাকা রাস্তাসমূছের দৈর্ঘ্য মাত্র ৯৫,০৫৪ 
মাইল এবং কাচা রাস্তাসমূহের মোট দৈর্ঘ্য 
২০১,৩৮৪ মাইল। মিউনিসিপালিটীসমূহের অধীনে 
বিভিন্ন সহরে যে সমস্ত কাচ] বা পাকা রাস্ত! আছে, 
তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ২০ হাজার মাইলের বেশী 
'নহে। ভারতবর্ষের আয়তন এবং লোকসংখ্যা 
হিসাব.করিলে দেখা যায় যে, প্রতি বর্গমাইলে মাত্র 
০.১৮ মাইল এবং প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসীর পক্ষে 
মাত্র ৭৬ মাইল রাস্তা আছে। 
প্রয়োজনের তুলনায় ভারতবর্ষে রাস্তার যে কত 
অভাব, পৃথিবীর -অগ্চান্ভ দেশের সহিত তুলনা 
-করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। 
আয়তন এবং লোকসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন দেশে 
রাস্তার দৈর্ধ্য ৷ 
প্রতি বর্ণ মাইলে প্রতি ১ লক্ষ 
রাস্তার দৈর্ঘ্য অধিবাসীর পক্ষে 


রাস্তার দৈর্ঘ্য 
ইংলণ্ড . ২.০২ মাইল ৩৯২ মাইল 
ফ্রান্স . ১৮৪ ৪ ৯৩৪ 5 
‘আমেরিকা ১,০১ 5 ২,৪৯৯ ৯ 
জান্ধানী ০০৯৫ ৪ ২৬০ ৪ 
ইটালী oka ৪ 1. ২৪৭ 5 
ভারতবর্ষ ০.১৮ ০ ৭৬, 

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত 


উপরের তালিকায় উল্লিখিত বিভিন্ন দেশসমূহের 
'্বাস্তাগুলি সারা বৎসরেই মোটর চলিবার পক্ষে 
উপযোগী । কিন্তু ভারতবর্ষে মোট ৩ লক্ষ মাইল 
রাস্তার মাত্র শতকরা ৪৩ ভাগ এবং ২ লক্ষ মাইল 
কাঁচা রাস্তার মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ বৎসরের 
-সকল খ্ততুতে মোটর চলাচলের পক্ষে উপযোগী । 





এ দেশে রাস্তাঘাটে যে সমস্ত যানবাহন চলাচল 
করিয়া থাকে, তন্মধ্যে গরু ও মহিষের গাড়ী সর্ব- 
প্রধান। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৮০ লক্ষের উপর 
গরু ও মহিষের গাড়ী আছে বলিয়া অন্যান করা 
হয়। সহরাঞ্চলে মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও 
মালবহনের অন্য এখন পর্যযস্তও গরু ও মহিষের 
গাড়ীর প্রয়োজনীয়তা লোপ পায় নাই। 
মিউনিসিপাল সহরসযূছে গরু ও মহিষের গাভীর 
মালিককে লাইসেন্স বাবত একটী কর দিতে হয়। 
কিন্ত মিউনিসিপালিটার বাহিরে পল্লী অঞ্চলে. যে 
লক্ষ লক্ষ গাড়ী চলাচল করিয়া! থাকে, তাহাদের 
কোনরূপ কর কাহাকেও দিতে হয় না। এই 
সমস্ত গাড়ীর চাকায় লোহার পাত মোডা থাকে 
বলিয়া ইহাদের চলাচলে কাচা ও পাকা উভয় 
শ্রেণীর রাস্তাই দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। ভারতীয় 
বোডস্‌ কংগ্রেস এই ব্যাপারে জনসাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন এবং লোহার পাতের পরিবর্তে 
গাড়ীর চাকায় রবার টায়ার ব্যবহার করার সুপারিশ 
করিষাছেন। সহুরাঞ্চলে বর্তমানে রবার টাযার 
সংযুক্ত গরু ও মহিষের গাড়ী মাঝে মাঝে দেখা 
যায়। কিন্ত ইহার ব্যবহার এখনও ব্যাপক হব 
নাই। 

বর্তমান যুগে মোটরযান রেলওয়ের পরই স্থল- 
পথের সর্বপ্রধান ষানবাহন। রাস্তার অভাব এবং 
দরিদ্র দেশ বলিয়া ভারতবর্ষে মোটরযানের ব্যবহার 
অষ্যান্ দেশের তুলনায় এখনও ব্যাপক হয় নাই। 
১৯৪৪ সালে দেশীয় রাজ্যসমূহসহ সমগ্র ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন শ্রেণীর বেসামরিক মোটরযানের সংখ্যা ছিল 
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মাত্র ১৫৫,২২৬ । বুদ্ধের পূর্কে এ দেশে বেসামরিক 
মোটরযানের সংখ্যা ছিল প্রায় পৌণে ২ লক্ষ । 
তন্মধ্যে ১০৯,০০০টা যোটর গাড়ী (ব্যক্তিগত ১, 
৭৫০০টী ট্যাক্সি, ৩০,০০০ মোটর বাস্‌, ১৭,৫০০টী 
ট্রাক বা লরী এবং ১১,০০০টী মোটর সাইকেল 
ছিল। জনসংখ্যার হিসাবে ভারতবর্ষের প্রতি 
২০১৭ জন অধিবাসীর মধ্যে একটী মোটরযান 
আছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড এবং 
ইটালী প্রভৃতি দেশে মোটরযানের প্রচলন এত 
বেশী যে, জনসংখ্যার অন্থপাতে বিবেচনা করিলে 
দেখা যায় - এই সমস্ত দেশে যথাক্রমে প্রতি ৪২ জন, 


৭২ জন, ১৫ জন এবং ৭৮ জন অধিবাসীর একটা 


করিয়া মোটরযান আছে। 

১৯৩৯ সালের মোটরযান আইন অন্গসারে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশ বাতীত ভারতের সকল 
গ্রদেশেই মোটরযান নিয়ন্ত্রণের জন্ভ বিভিন্ন 
প্রদেশকে কয়েকটী অঞ্চলে (1368192) বিভক্ত 
করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের জগ্ঠ এক একটা 
Regional Transport Authority ও বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জনক সমগ্র 
প্রদেশের পক্ষে এক একটী Provincial Trans- 
port Authority গঠন করা হইয়াছে। যাত্রী- 
বাহী বা সাল বহনকারী মোটরযান চলাচল করিতে 
হইলে উল্লিখিত authorityর অনুমতি লইতে হয়। 
উক্ত authority যাত্রীব সংখ্যা, মালের পরিমাণ, 
এবং মোটরষান চলাচলের নির্দিষ্ট রাস্তা প্রভৃতি 
সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারেন। কোন নির্দিষ্ট 
অঞ্চলের গাভী অগ্য কোন অঞ্চলে চলাচল করিতে 








টেলি :-BANKSHILLO 
ফোন ঃ ক্যাল-_88৫৪ 


অন্যান্য শাখা প্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। (আসাম) । 


এস্‌, দত্ত, 
বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার | 





= ল্যাক্ত লিঃ = 


ীপ্রকুল্নকুমার চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





হেড অফিস £--১নৎ ক্যানিৎ স্ট্রীট, কলিকাতা 


শা 


খাসমৃহ টাও 
বডবাক্রার, হাওডা, দমদম ক্যাণ্টনমেন্ট, চৌয়ুহিনী, বন্থুরহাট, 


কিশোরগঞ্জ, তেজপুব, 


জেনাবেল ম্যানেজার £ 
মিঃ আর, চৌধুরী 


সিরাজদিঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুডিছাট, 
বহা, বাসডা, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার। 


বালীগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা 'হইবে। 





২৪২ 


আর্থিক জগৎ 


৮ই জুলাই, ১৯৪৬ 








হইলে তথাকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হয়। 
এক প্রদেশের গাড়ী ভিন্ন প্রদেশে চলাচল করিতেও 
তথাকার প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্র যোজন 
হ্য়। | 

রেলওয়ের সহিত মোটরযানের ' প্রতিযোগিতা 
এদেশে যানবাহন ব্যবস্থার অগ্কতম সমস্যা । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর হইতেই এই প্রতিযোগিতার সুচনা 
দেখা দেয়। রেলপথের নিকটবর্তী স্থানসমূহে অল্প 
সময়ের মধ্যে এবং অল্প ভাড়ায় মোটরযান 
যাত্রী এবং মালবহন করিতে সক্ষম হওযাঁভেই 
উক্ত প্রতিয়োগিতা আরম্ভ হ্য। বলা বাহুল্য, 
যে সব স্থলে যোটরযানেব এই প্রতি- 
যোগিতা রেলপথের আম-হাসের কারণস্বরূপ 
হইয়া দাডায় তথায় রেলকত্তৃপিক্ষও প্রতিযোগিতায় 
অবতীর্ণ হন এবং ভাড়া হ্রাস করিয়া দিয়া 
প্রতিযোগী আোটরযান ব্যবসায়ীকে ব্যবসাষ 
গুটাইতে বাধ্য করেন। মোটরযান চলাচলের 
ব্যবসায় যে এদেশে প্রসাব লাভ করিতে পারে নাই 
তক্ছগ্য রেলকর্তৃপক্ষের এই নীতিও বহুলাংশে দাষী। 
রেলওষের সহিত মোটরযানের প্রতিযোগিতা 
দেশের পক্ষে আধিক ক্ষতিকর। যে সমস্ত স্থান 
রেলপথের নিকটবর্তী তন্মধ্যে মোটরযান চলাচল 
ব্যবসায় হিসাবে চলিতে পারে না এবং চলিতে 
দেওয়া উচিত নয়। ভারতের লক্ষ লক্ষ বাজার, 
বন্দর এবং এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক সহরেও 
রেলপথের প্রসার ঘটে নাই। এই সমস্ত স্থানেই 
মোটরযান চলাচলের ব্যবসায় ভাল চলিতে পাবে । 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন স্থানের সহিত দূরবর্তী রেলষ্টেশান- 
সমূহের যাত্রী এবং মালবহুন কার্ধোও মোটরযান 
চলাচলের স্থযোগ রহিয়াছে । বিভিন্ন অঞ্চলের 
‘Transport Authority এই প্রতিযোগিতা 
দূর করিয়া মোটরযান চলাচলের বাস্তাঘাট নির্দিষ্ট 
করিয়া দিতে সক্ষম। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা 
দূর, হইলেও দেশেব অভ্যন্তরে মোটর 
চলাচলোপযোগী রাস্তার প্রসার না হইলে মোটরযান 
চলাচলের ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিতে 
পারিবে না । 

রাস্তাঘাটের প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে বিশদ 
বিবেচনার অন্ত ভারত সরকার ১৯২৭ সালে 
খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী মিঃ (বর্তমানে ডাঃ) এম্‌, 
আর, জয়াকরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান রোড, 
ডেভেলাপমেণ্ট কমিটী নামে একটি কমিটী নিয়োগ 
করেন। লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ ব্যতীত রাস্তাঘাট 
প্রসারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারেরও যে দায়িত্ব 
আছে উক্ত কমিটী তাহা স্বীকার করেন। কমিটী 
পেলের উপব কবের হার প্রতি গ্যালন।০ আনা 
হইতে 1%ৎ আনায় বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত করলন্ধ 
অর্থ দ্বারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি 
Road Development তহবিল গঠন করার 
ম্থপারিশ করেন। বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যে যে পরিমাপ পেল ব্যবহৃত হয়, তদস্থপাতে 
এই তহবিলের অর্থ রাস্তাঘাট প্রসারের অস্থ দেশীয় 


রাজ্য এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাগ' করিযা | 


দেওয়ায় জন্য উক্ত কমিটী প্রস্তাব করেন! কমিটার 


সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় রোড্‌ 


ডেভেলাপমেন্ট তহবিলের শ্য্টি হুয়। উক্ত 


তহবিল হৃষ্টির পূর্বে দেশের অভ্যন্তরে রাস্তা- 
ঘাটের প্রসার এবং মেরামতের দাষিত্ব ছিল 
প্রাদেশিক গবৰ্ণমেণ্ট, জেলা! বোর্ড এবং লোকাল 
বোর্ডসমূহের | আশা করা গিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় 
রোড. ডেতেলাঁপমেন্ট তহবিল সৃষ্টি হুইবার পর 
রাস্তাধাটের উন্নতিকে পূর্বের তুলনায় অধিক 
পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে । কিন্তু ১৯২৯ সালের 
পর দেশব্যাপী যে আথিক মন্দা দেখা দেয়, তাহার 
ফলে, পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, 
জেলা বোর্ড এবং লোকাল 'বার্ডসযূহ রাস্তাঘাটের 
প্রসার এবং মেরামত কার্য্যে পূর্বের তুলনায় 
প্রকৃতপক্ষে কম অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
ফলে ১৯২৯-৩০ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যস্ত 
সমগ্র ভাবতবর্ষে বাখিক মোট যে পরিমাণ অর্থ 
রাস্তাঘাটের জ্রম্য খরচ হইয়াছে তাহা কোন সময়েই 
১৯২৮-২৯ সালে ব্যয়িত অর্থের বেশী হয় নাই । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এদেশে রেলপথ এবং 
রাস্তাঘাট প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্ট  পুর্ববাপেক্ষা সচেতন হইয়াছেন. 
সামরিক প্রয়োজনে ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ 
বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশে বহুসংখ্যক নুতন রাস্তা 
নিন্মিত হইয়াছে! এই সমস্ত রাস্তা ব্যবহারোপষোগী 
করিয়া রাখিলে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট, জেলা 
বোর্ড এবং লোকাল বোর্ড ভবিষ্যতে রাস্তাঘাটের 
জন্য অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ করিতে সক্ষম 
হইবেন । সালে নাঁগপুরে চীফ 
এঞ্জিনিয়ারদের যে বৈঠক হয, তাহাতে ভারতের 
পক্ষে ৪ লক্ষ মাইল দীর্ঘ রাস্তার প্রয়োজন আছে 
বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । এই ৪ লক্ষ 
মাইলের মধ্যে ২৫ হাঁজার মাইল Natio৷a! 
1321) ৮955 বা সর্বভারতীয় রাস্তা ( অর্থাৎ এই 
সমস্ত রাস্তা ছুই বা ততোধিক প্রদেশকে সংযুক্ত 
করিবে ), ৬৫ হাঁজার মাইল প্রাদেশিক রাস্তা এবং 
৩ লক্ষ ১০ হাজার মাইল জেলা এবং গ্রাম্য রাস্তা 


১৯৪৩-৪৪ 


হিসাবে গণ্য করা হইবে। নুতন রাস্তা নির্াণ , 


এবং পুরাতন রাস্তা মেরামত ইত্যাদির জগ্য 
৪৫০ কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ উক্ত বৈঠকে 
করা হুইয়াছে। 
সরকারের যে টি ডি পরিকল্পনা 





(জীবন যাত্রার পাথেয় 


আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শাস্তির ও | 
সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী | বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুবি আজ | 
রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও 
যেমন তাদের দুশ্চিন্তা; ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনেব |. 
জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা__কি উপাষে | 
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে | 
রাখা যায়) বর্তমান ছু্দিনে ও ভবিষ্যতের আধিক 
' সঙ্কটে তারা কোন্‌ পাথেয় নিয়ে দীড়াবে = 


এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। 


ভি ল্ু স্থান ক্কো-অপা তরে তি ভ 
ইন্সিওরেন্ন সোসাইটি, লিমিটেড 
হেড অফিন-হিন্দুস্থান বিল্ভিংস্‌, কলিকাতা । 


আছে উপরোক্ত বৈঠকের সুপারিশসমূহ তাহাব 


অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টও রাস্তাঘাটের উন্নতি সম্পর্কে পৃথক 
পৃথক, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।' 
সর্বভারতীয় রাস্তাসমূহের ( National high- 
ফ৪Y5) নির্মাণ এবং মেরামত সম্পর্কে ভারত 
সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন বলিয়া কিছু 
দিন পূৰ্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে 
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী বোড- 
বোর্ডও গঠিত হইযাছে। 

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় : এবং" 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের উৎসাহ যেন ক্রমেই: 


মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। রাস্তাঘাট সম্পর্কে-' 


যে সমস্ত পরিকল্পনা কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে 
গৃহীত হইয়াছে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ন! 
হইলে তাহার কতটুকু কার্যে পরিণত হইবে তাহা 
অনুমান করা কঠিন । 
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৪৩, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
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| মে মাসের হিসাব 

আদায়ীকৃত মুলধন টাক। | 
(অগ্রিম জমাসহ), ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৫১৫৮৯০৮২ 
নগদ, কোম্পানীর 
এ ইত্যাদি ২৩৮,৬৭১৭৩২ 

| ৪১৫৭১৩০১২৪৪ 
৮৮২৭ মূলধন ৫৩১,১২,৭৯৭২ 


রাস্তাঘাট সম্পর্কে" ভারত |; আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই 





আপনার 
অনাগত সুদ্িনের নিশ্চিত নিদর্শন 























গত ৩০শে জুন মহাত্মা গান্ধী বোস্বাই হইতে 
যখন পুণায় যাইতেছিলেন সেই সময় রেলপথের 
উপর বড় বড় পাথব ফেলিয়া রাখিষা কে বা 
কাহার! তীহার ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল | 
নিপীড়িত ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামেব কর্ণধার ও 
হিংসা-দ্বেষ-কিষ্ট পৃথিবীর পথপ্রদর্শক মহাত্মা গান্ধীর 
প্রাণনাশের এই চেষ্টায় কেবল ভারতবর্ষ নয়, সারা 
দুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। তিনি মন্বঘ্যঙাতির ও 
বিশ্বসভ্যতার অমূল্য সম্পদ্। ভগবৎ কৃপায় 
মহাত্মাজীর প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় সমগ্র পৃথিবী 


স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিষাছে। সত্য ও অহিংসার, 


' পূজারীব. কোন শত্রু নাই__থাকিতে পারে না। 
. গান্ধীজীর উপর অজ্ঞাত আততায়ীদের কোনরূপ 
ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকিবার কথা নয়। স্থৃতবাং 
এই জঘস্ভ যডযস্ত্রের -কার্য্য-কারণ আমাদেব কাছে 
রহম্তজনক বলিয়াই যনে হইতেছে । আশা করি, 
বোগ্াই সরকার অনতিবিলম্বে অপরাধীদের সন্ধান 
ও শাস্তিবিধান করিয়া সমস্ত ব্যাপাবের উপর 
আলোকপাত করিতে সমর্থ হইবেন | 

দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
ধাভাইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট ভারতীয় 
বিদলনে স্থদীর্ঘকাল ধরিয়া যে অনাচার, উৎপীডন, 
বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক আইন-কাম্থনের অভিযান 
চালাইয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে তাহার বিরুদ্ধে 
নিরুপায় ভারতবাসী-গত ১৪ই জুন হইতে সত্যাগ্রহ 
আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাব 
গণতান্ত্রিক সরকার ও ‘সুসভ্য’ শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা 
এই অহিংস সংগ্রাম চূর্ণ করার জন্য সর্বপ্রকার 
হিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছে । দলে দলে শ্বেতাঙ্গ 


গুণ্ডা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের শিবির আক্রমণ || 
করিযা, তাবু ছিডিয়া, জিনিষপত্র নষ্ট করিয়া আগুন ' 


ধরাইষা দিতেছে । সত্যাগ্রহীদের উপর যে মারপিট 
চলিতেছে, তাহাতে ভাবতীয় মেয়েরাও বাদ 
পড়িতেছে না। ইতিমধ্যে একজন ভারতীয় 
শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের হস্তে প্রাণও দিষাছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার গবর্ণমেপ্ট অন্ততঃ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
খাতিরেও শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করিতে- 
ছেন না, উল্টা সাহাবা ভারতীয় সত্যাগ্রহীদেরই 
দলে দলে গ্রেপ্তার করিয়া শাস্তি দিতেছেন। 
এই বর্বরোচিত অত্যাচারের সংবাদে সমগ্র 
ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। গাম্ধীজীর পুত্র 
শ্রীযুক্ত মণিলাল অকস্মাৎ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছেন। প্রকাশ, সত্যাগ্রহের কবি পুত্রের 
‘পত্রের অপেক্ষা করিতেছেন এবং প্রয়োজন হইলে 
তিনি নাকি এই শেষজীবনে তাহার প্রথম সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে আবার শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবেন। 
বহুদিনের চেষ্টায় ও চাপে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
দীর্ঘকালীন অত্যাচারর প্রতিবাদস্বরূপ দক্ষিণ 
আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। ওঁ দেশ হইতে ভারত 
- গবর্ণমেন্টের এজেণ্টকে ফিরাইয়া আনা হুইয়াছে। 
কিন্ত বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট শাসিত ভারতের এই সব 
, প্রতিবাদ ও গ্রাতিশোধমূলক ব্যবস্থা গণতন্ত্রে 
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রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


তথাকথিত পূজারী জেনারেল স্মাট্রসের বরণদ্বেষগব্রিত 
গবর্ণমেন্ট গ্রাহের মধ্যেই আনিতেছেন না! 
ভারতবর্ষ .শ্বাধীন হইলে আদ্র বিশ্বসভ্যতা ও 
গণতান্ত্রিক আদর্শের শক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 
সে সত্য ও গায়ের যুদ্ধ ঘোষণা করিত । 
. আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতি সত্যের অধি- 
বেশনে দক্ষিণ আক্রিকাব এসঙ্গ আলোচনার্থ 
উত্থাপিত হইবে৷ তাহাতে কি ফল হইবে তাহা 
আমরা জানি না। কিন্তু এই কথা আমবা সকলেই 
জানি যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এঁতিহীসিক 
সনদের অগ্ততম রচযিতা হইতেছেন দক্ষিণ 
আক্রিকার প্রধানমন্ত্রী স্বাটস্। আরও লক্ষ্য 
কবিবার বিষয় এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়- 
দেব সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহীদের উপর উপধুর্ণপরি 
চগুলীলার খবরগুলি বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে 
প্রকাশিত হইতেছে না। দুই একটি প্রকাশিত 
হইলেও তাহাদের আদৌ গুকত্ব দেওয়া হইতেছে 
না। যাহা হউক, ভাবতবর্ধ কাহাবও মুখ চাহিয়া 
বসিষা থাকিবে না। আফ্রিকার প্রতিরোধ 
পরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন, শ্বতাঙ্গ ও কষ্ণাঙ্গের 
মধ্যে চুডাস্ত সংগ্রামের রাস্তা উন্মুক্ত করা হইযাছে। 
ভারতবর্ষ হইতে আমরা সর্বাস্তঃকরণে আমাদের 
নিপীড়িত ম্বদেশবাসীর দুর্জয় সঙ্কল্লের জয় ও 
তাঁহাদের অহিংস আন্দোলনের সর্বাঙগীণ সাফল্য 
কামনা করিতেছি । 

ভারতের দেশীষ রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকরা 
এখনও মধ্যযুগীয় মনোভাব লইয়া বসিয়া আছেন। 
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তাহাদের অবাধ অনাচার অত্যাচারে আমল যে 
এতদিনে শেষ হইতে -চলিয়াছে, ইতিহাসের সেই 
অমোঘ বিধান বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তি তাহাদের ' 
নাই। থাকিলে বুটিশ শাসনের অবসানের 
প্রান্কালে তাঁহারা এখনও পূর্বের মনোবৃত্তি 
আঁকড়াইয়া থাকিতেন না। কাশ্মীর ও ফরিদ- 
কোটের পরে এবার বিকানীর ও পতৌদি। গত 
১লা জুলাই প্রজামণ্ডলের উদ্ভোগে বিকানীর রাজ্য 
রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশনকালে পুলিশ 
আসিয়া বিদ্বের স্থষ্টি করে। তারপর যথারীতি 
নির্বিচার লাঠিচালনা ও গুলীবর্ষণ। এক ব্যক্তি 
নিহত হুইয়াছে। আহতের সংখ্যা ৯৯ জন। 
সম্প্রতি পতৌদিতেও ( পতৌদির নবাব বর্তমানে 
লগ্ডনে ক্রিকেট খেলায় মত্ত ) গুলীচালনার ফলে ১৫ 
জন আহত হইয়াছে । এদিকে লাহোরেব আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অফিস হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে 
প্রকাশ, বিলাসপুব রাজ্যের কর্তৃপক্ষ আজাদী সৈন্যদের 
বিলাসপুর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 
এই সব দেখিয়া! শুনিয়া পণ্ডিত নেহরুর 
ভাষায় বলতে হয়, এই মধ্যযুগীয় জীবাশ্মগুলির 
(ফসিল ) সম্পুর্ণ বিলোপ সাধনে আর কতকাল 
দেরী হুইবে ? ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা আর 


' বেশী দূরে নয। দেশীয় নৃপতিদের সামস্ততান্ত্রিক 


স্বৈরাচারের অধ্যায়ও শেষ হইয়া আসিতেছে। 
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এই প্রসঙ্গে ভারতের সর্বপ্রধান দেশীয় রাজ্য 
হায়দ্রাবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
হায়দ্রাবাদের আয়তন প্রায় বাঞ্গলাদেশের 






সাদাণ ব্যাক্ক লিঃ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 


সিডি ভহন্তুজ্ত 
হইয়াছে। | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 
হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
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২৪৪ 








অপেক্ষাও বুহৎ। জনসংখ্যা দেড়কোটী , এবং 
' বাধিক আয়ের পরিমাণ ১০ কোটী টাকার উপর । 
কিন্ত আজ পর্য্যন্ত এই রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী 
শাসনব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে। মহীশূর, বরোদা, 
এমন কি কাশ্ীর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় এ সব 
রাজ্যের প্রজাদের যতটা প্রভাঁব-প্রতিপত্তি রহিয়াছে, 
হায়দ্রাবাদে তাঁহাও নাই ।' এতদিন পর সম্ভবতঃ 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও বৃটীশ মন্ত্রিসভার চাপে পড়িয়া 
এই সব ব্যাপারে হায়দ্রাবাদ অধিপতি নিজ্জামের 
একটু চৈতগ্য হইয়াছে বলিযা মনে হয়। সম্প্রতি 
নিজাম স্বনামখ্যাত স্তার মির্জা ইসমাইলকে উহার 
প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হ্চার 
মিজ্জা ইসমাইল পাকিস্থানের বিরোধী এবং 
ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের 
. মিলনের "পক্ষপাতী । তাহার এই উদার মনো- 
ভাবের জন্ভ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উগ্র 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রদের কাছে 
কিছুদিন পূর্বে বিশেষভাবে লাঞ্ছিতও হইয়াছিলেন। 
এহেন ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত 
করাতে নিজামের স্বৈরাচারী মনোভাবের 
কিছু পরিবর্তন: সুচনা করিতেছে। নিজাম 


রাজ্যে প্রজা কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া 


ঘোষিত ছিল। সম্প্রতি এই ঘোষণাও প্রত্যাহার 
করা হইয়াছে। প্রকাশ, লীগনায়ক মিঃ জিন্না 
নিজামের মতিগতি দেখিয়া বিচলিত হইয়া 
পড়িয়াছেন এবং তিনি সম্প্রতি এই কারণে 
হায়দ্রাবাদে গিয়াছেন। যাহা হউক, এজন্য 
হায়দ্রীবাদের প্রজাদের বিচলিত হইবার কোন 
কারণ নাই। নিজাম হঠাৎ উদার মনোতাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া স্তার মির্জ্জা ইদযাইলকে প্রধান 
মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত এবং প্রজা কংগ্রেসের উপর 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন নাই। ভারতের 
দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে বর্তমানে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলেই তিনি বাধ্য হইযা 
নতি স্বীকার করিতেছেন। আজ না হউক; ছু'দিন 
পবে হায়দ্রাবাদের প্রজাবর্গ শ্বাধীনতালাভ 
করিবেই-__মিঃ জিরা কেন, তাহার অপেক্ষা অনেক 
বেশী শক্তিশালী ব্যক্তিও তাহা রোধ করিতে সমর্থ 
হইবেন না। রাঃ 
। + | * 
* আণবিক বোমার বহুবিঘোষিত পরীক্ষাকাধ্য 
অমুষ্টিত হইয়াছে। এই সাড়্বর পরীক্ষাকার্য্যকে 
বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রমবর্ধমান 
'জটিলতার পটভূমিতে স্থাপন করিয়াই বিচার 
করিতে হইবে । বৃহৎ বাষ্ট্রগুলির মধ্যে, বিশেষ 
রুরিয়! বুটেন ও আমেরিকা এবং কুশিয়ার মধ্যে, 
ুদ্ধোত্তর মতাত্তর ক্রমে মনান্তরে দাঁড়াইয়া অবশেষে 
যেরূপ পারস্পরিক রেষারেষি ও দৌবারোপে 
আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাতে ..বিকিনি 
প্রবাল-বলয়ে আণবিক বোমাঁবর্ষণের পরীক্ষা- 
'কাধ্যকে তৃতীয় মহাধুদ্ধেরই মহড়া বলিয়া মনে 
কেরিবার যথেষ্ট কারণ আছে | কুষিয়ার 
“ইজভেস্ডিয়ার+ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে সবিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য ৷ উদ্জে পত্রিকাখানি লিখিয়াছেন, 
“কাহারও হাতে আণবিক অস্ত্র থাকিতে দেওয়া 
‘হইবে না বলিয়া আমেরিকা প্রচার করিতেছে; 
কিন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে আপবিক বোমার পরীক্ষার 


আর্থিক জগৎ 





(ফলে মাফিন আস্তরিকতা সম্পর্কে সকলের বিশ্বাস 


নষ্ট হইয়া গিয়াছে । আণবিক অন্তর বর্জন সম্পর্কে 
মার্কিন প্রচেষ্টা যদি সত্যসত্যই আস্তরিক হইত, 
তবে এই জটিল ও ব্যয়বহুল পরীক্ষার কি প্রয়োজন 
ছিল? - এই পরীক্ষার দ্বারা আণবিক অস্ত্র ধ্বংসের 
চেষ্টা সুচিত হয় না) ইহা হইতে এ অস্ত পুর্ণাঙ্গ 
করিবার মতলবই প্রকাশ পাইতেছে |” 
বার্ণার্ড শ, বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আইনষ্টাইন প্রমুখ 
বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিগণ এ্যাটম বোমা লইয়া কুট- 
নৈতিক খেলা যে শেবকালে মানবসভ্যতার 
ধ্বংসের কারণ হুইবে সেই সম্পর্কে সময় থাকিতে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । মহাত্মা গান্ধীও 
এই প্রসঙ্গে জাপানের উপর বোমা নিক্ষেপের 
উল্লেখ করিয়া সেই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার নিন্দা 
করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিকিনি 
প্রবাল-বলয়ের পরীক্ষাকার্য্ে বিক্ষু্ধ ও বিস্মিত 
হইয়া সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, “ইহা তৃতীয় মহা- 
বুদ্ধের পটোত্তোলনের প্রথম ঘণ্টা” । বিশ্ববিশ্রুত 
চিন্তানাফকদের এই সব কথা ক্ষমতামদমত বৃহৎ 
রাষ্ট্রমূছের প্রধানগণের কর্ণকুহরে পৌছিলেও 
কোন ফল ফলিবে কি? এতাবৎ সেরূপ ভরসার 
কোন আভাস দেখা যাইতেছে না। রণক্লান্ত 


পৃথিবী বুঝি ইহারই মধ্যে সর্ধনাশের পথেই . 


আগাইয়! চলিয়াছে । 


* ক্ৰ * 


নয়াদিল্লীর এক ভোজসভায় প্রখ্যাত মার্কিন 


. লেখক লুই ফিশার বলিয়াছেন, “ভারতের স্বাধীনতা 


কেহই ঠেকাইতে পাবিবে না; এমন কি, ভারত- 
বাপীরাও নহে। বৃটেনের মধ্যে হঠাৎ কোন 
পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া যে ইহা! সম্ভব হইতেছে, 
তাহা নয। পৃথিবীতে বৃটেন আজ এমন অবস্থায় 
পড়িয়াছে যে, সাম্রাজ্যহীন হইয়াও যাহাতে সে 
বাচিতে পারে সেই জরন্ত নিজেকে পুনর্গাঠত 
করিতে বাধ্য হইতেছে । পৃথিবীর তিনটি 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে বৃটেনের স্থান তৃতীয়! 
বৃটিশ একথা বুঝিতে পারিয়াছে যে, স্বাধীন ভাবত 
সর্ঘতোভাবে রুষ আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা 
করিবে, কিন্তু পরাধীন ভারত রুষিয়ার সাহায্য 


ঢাক। ফেডারেল ব্যাঙ্ক 





লিমিটেড 


স্থাপিত- ১৯৩৪ 
ব্রেজিষ্টা অফিস-ঢাকা । 











.সেণ্টাল অফিস-_-৫ ও ৬, হেয়ার গ্রীট, 


কলিকাতা। 


- শাখাসমূহ__ 
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ, শ্যাম- 
বাজার, মজঃফরপুর, মতিহার, 
নালেশ্বরঃ দাতন, এগ্রা, ভগমানপুৱ, 


| সঙ্গলামার, চাকিয়া, চট্টগ্রাম, 
, কাখি। 
সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যাঙ্কিৎ 
কাৰ্য্য করা হয়। 





মনীষী 


[ ৮ই জুলাই, ১৯৪৬ 
লইভেও দ্বিধা করিবে না। সে ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের 
পরাজয় অনিবার্ধ্য |” অতঃপর মিঃ ফিশার 


আমেরিকার প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া বলেন, 
“আমেরিকা বুটেনকে সমর্থন করিতে আগ্রহশীল। 
আমেরিকা যখন বৃটেনকে কোঁন খাপ দেয়, তখন 
তাহার অর্থই হইতেছে এই যে, ভারতের বাজারে 
মার্কিন পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে । 
রাজনীতির দিক হইতে কুষিয়া যেমন বৃটেনের শক্ত, 
তেমনি অর্থনীতির দিক হইতে আমেরিকা বৃটেনের 
প্রবল প্রতিযোগী । এই ছুই দেশের দ্বিবিধ 
বিরোধিতার চাপে পড়িয়া বৃটেন আজ দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছে। বৃটেন বুঝিতে পারিয়াছে, ভারতবর্ষকে 
04 ব্যাড যা 


মন্ত্রী- মিশন যখন টা রি? করেন, 
তখন শুনা গিয়াছিল যে বর্তমান জুলাই মাস শেষ 
হইবার পূর্কেই ভারতে যাহাতে একটি অস্থায়ী 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট* প্রতিষ্ঠিত - হয়, তজ্জন্য বৃটীশ 
গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা করিবেন । এখন রেহ বলিতেছেন 
যে আগস্টের মাঝামাঝি এবং কেহ বলিতেছেন যে 
সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে এই গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। মন্ত্রীমিশন ভারতে আসিয়া কেন্দ্রীয় 
অস্থায়ী গবর্ণমেন্টের জন্য যে কয়টি পরিকল্পনা স্থির 
করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহার সকলগুলিই 


' প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! এক্ষণে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 


তরফ হইতে কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নৃতন 
কি পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইবে, তত্বিবয়ে 
জঁল্পনাকল্পনা ছাডা নির্ভরষোগ্য কোন সংবাদই - 
পাওয়া যাইতেছে না ৷ এদিকে;কেন্দ্রে সিতিলিয়ানী 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে আশার কথা _ 
এই যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটীব সদস্ত নির্ববাচন 
সম্পর্কে দেশে পুরাদমে কাজ চলিতেছে। যাছা' 
হউক, বুটাশ গবর্ণমেপ্ট যদি এক্ষণে কেন্দ্রে অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে টালবাহুনা আরম্ভ 


'করেন, তবে কংগ্রেস তাহা বরদাস্ত করিবে না। 


সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটার যে অধিবেশন বসিয়াছে, তাহাতে এই 
ব্যাপারে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্ধপন্থা 
স্থিরীকৃত হইবে । 








পে Er ব্যান 


টস 


৪8-১৬, ক্যানিং গ্রট, কলিকাতা । 
Tele: ‘PURSE’, Cal: Phone: B. B. 6779 
ক্িয়ারিং-এর স্ুধিঘাসহ যাবতীয় 

ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়| 
ব্রাঞ্চ $-বেলেখঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, 
রাজসাহী, ' জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- 
পাখিয়া, কাঁটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, 
হাইলাকান্দি ও ভাগলপুর । 


বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | ' 








আমাদের শহরের উকীল রাঁখালবাবু একজন 
সমাজ সংস্কারক। স্থানীয় পণপ্রথী। নিবারণী সভার 
তিনি স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট । সভা সমিতিতে পণ 
প্রথার ' বিরুদ্ধে তাহার জালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া 
-শ্রোতৃবৰ্দ ধন ঘন করতালি দেয় | রাখালবাবুর বড় 
ছেলে লেখা পড়ায় চৌকস । মৃন্সেফ হইয়াছে। 
'-গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ নগদ ছ'হাজার টাকা পণ ও আশী 
ভরি সোনা সহ মীরপুরের জমিদার কন্যাকে এহেন 
রাখালবাবু পুত্রবধূ রূপে ঘরে আনিয়াছেন। 
লোকে রাখালবাবুর নিন্দা করিতেছে । কিন্ত 
তিনি কিছুমাত্র অগ্রতিভ না হইয়া বলিতেছেন, 
মেয়ের বাবা তার মেয়েকে যদি যৌতুক দেন 
‘তবে তিনি তাহাতে বাধা দিবেন কেমন করিয়া। 
জামাইকে দিলেও আসলে তাহা মেয়েরই। 
জামাই আর মেয়ে তো আলাদা নহে। ঠিক কথা। 
ইহার পরে বাখালবাবুর আব দোষ দেওষা যাইতে 
পারে না। 


গু শ্ব সঃ 
রাখালবাবুর ম্থবিধা আছে। সংসারে 
তাহারাই দলে ভারী ।'সঙ্ঘ, সমিতি, ক্লাব, কনফারেন্স 
সর্বত্রই রাখালবাবুরা বিস্তমান। শুধু বিদ্যমান নহে, 
সেই যে আমাদের বাংলা সিনেমার বিজ্ঞাপনে 
একটা কথা আছে ‘সগৌরবে’'--তাহার! সেই 
“সগৌরবে’ বিস্তমান। সম্প্রতি বাংল! ব্যবস্থা 
পরিষদের কংগ্রেপী দলে এই রাখলিবাবুদের 
কীন্তিকলাপ জনসাধারণের গোচরে আনা প্রয়োজন 
মলে করিতেছি । আপোষহীন, বিরামহীন 
সংগ্রামের জগ্ভ যাহারা একেবারে আকুলি বিকুলি 
করিষা মরিতেছেন, কংগ্রেসের বর্তমান কর্তৃপক্ষ, 
রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বল্লভভাই 
প্রভৃতিকে ধাহারা নিষমতন্ত্র-ভাবাপন্ন বলিয়া মনে 
মনে করুণা করিয়া থাকেন, গান্ধীজীকে যাহারা 


বিড়লা, টাটার পেট্রণ বলিয়া কথায় কথায় নস্তাৎ টু 
করিয়া দেন, তেমন কয়েকটি বাঘা বাঘা বিপ্লবী 
কংগ্রেস নির্দেশ অমান্য করিয়! ব্যবস্থাপক সভায় ছু 


সদন্ত নির্বাচনে অন্য লোককে ভোট দিয়াছেন। 
ফলে কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত একজন প্রার্থীর 
পরাজয় ঘটিয়াছে ।' ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী 
দলের একজন সভ্য কমিয়াছে এবং মুসলীম লীগের 
-একজন সভ্য বেশী নির্বাচিত হইয়াছে । 


একাদশীর দিন নিরঘু উপবাসেরই বিধি। 


€খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নছেন ) 
সা 


নির্বাচন হয় সিঙ্গল ট্রান্মফারেবল ভোটের 
সাহায্যে । পরিষদে কংগ্রেসের সদন্ত সংখ্যা 
অনুসারে সে প্রথায় কংগ্রেস চার জন সদস্ত 
ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে পারে। কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ সেই অন্য চার জন প্রার্থী মনোনয়ন 








করিয়াছিলেন। তাহাদের তিনজন নির্বাচিত 
হইয়াছেন, একজন হন নাই। 


নেপথ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত সার- 
মর্ম এই £-_কলিকাতার একজন ব্যবসাষী এই 
নির্বাচনে ব্যবস্থাপক সভার সন্ত হইবার আশায় 
কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
মনোনয়ন পান নাই। সুতরাং ভোট সংগ্রহের 
যে সকল সুপরিচিত উপায় আছে, তাহার সাহায্যে 


তিনি নির্বাচন বৈতরণী পাঁর হওয়ার জগ্ভ কোমর 
কাচলেন। আপোষহীন, বিরামহীন সংগ্রামী দলের 
দাদাজী তীহার সহায়। দাদাজী নিজে ব্যবস্থা 
পরিষদের সদস্ত, তাঁহার দলে জন আট নয় এম-এল 
এ আছে। তাঁহারা সবাই কংগ্রেস নির্দেশ অমান্তি 
করিয়া কংগ্রেস প্রাথীকে ভোট না দিয়া এই 
ব্যবসায়ীকে ভোট দিলেন। অবশ্ত এই 
ব্যবসায়ীটি সদন্ত নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। 
মাঝখানে শুধু কংগ্রেসের চতুর্থ মনোনীত ব্যক্তিটি. 
মাত্র পাচ ভোটের জন্য হারিয়! গেলেন। 
শ্বভাবতঃই যে-প্রশ্নটা প্রথমে মনে জাগে তাহ! 
হইতেছে, দাদাজী ও "তাহার দূলের এ কংগ্রেসী 
এম-এল-এরা কেন এমন করিলেন? তাঁহারা কী 





নি 


মিডল ইষ্ট 





দি কুমিল্ল| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত-_-১৯২২ 


রেজিস্টার্ড অফিস-__৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন ২,০০, 00০,0০০ টাকা 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন-_ ১১০০১৬ ০১ et, 
আদায়ীকৃত মূলধন ( অগ্রিম কলসহ ) ৬৫,০০১০০০২ উপর | 
মা , ২৭১০০৯০০০২২ ৯ 99 
১২১৫০১০০১০০০২২ 9 5 
ভা মূলধন . ১৫১০০১০০৯০০০২ উপর 
(৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬) 
সকলপ্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কাৰ্য্য করা হয়। 
লণ্ডন এজেণ্টস্‌ : বারক্রেজ ব্যাক্ক লিঃ, আমেরিকান এজেণ্টস-_গ্যারাপ্টি ট্রাষ্ট 
কোং অব নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেন্টন-_ব্যান্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি, 


এজেণ্টস--বারক্লে ব্যাঙ্ক লিঃ (ডি সি এও ও ) 
ম্যানেজিং ডিবে্টর_-ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল 


| 













12; Sas 


ইহার সহিত নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ সংযুক্ত হইয়াছে। 

রেজিস্টার্ড অফ্লিস £- কুমিল্লা! 

সহজে রোক টাকায় পরিবর্তন কর! বায় বলিয়। ও লাভের জন্য আমা দের ৩% 
সুদের ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিট কটে টাকা খাটান। 


"শাখাসমূহ 
® কলিকাত| £--৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট ; ২২, ক্যানিং ট্রাট, বড়বাজার ; দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলেজ্জ ষ্ট্রীট, হাইকোর্ট, শ্যামবাজার, হাটখোলা, নিউ মার্কেট। 












প্রকাশ্যে জলটুকু পর্য্যন্ত খাওয়ার উপায় নাই। কিন্ত 
Sinking sinking drinking water এর 
"কথাটা সত্যও বটে। আবার মিথ্যাও বটে। 
"ডুবে ডুবে জল খাইলে একাদশীর বাবা কেন' 
পুত্রেরও জানিবার উপায় নাই, একথা সত্য । কিন্ত 
+অনেক সময় বেশী জল খাইলে ডাক্তারের হাতে 
ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ঘটে। ব্যালট ভোটে: | 
গোপনে কে কাহাকে ভোট দিতেছে তাহা | 
জানিবার উপায নাই বটে, কিন্তু তাহা ছুই ' 
একজনেব বেলাষ থাটে। বারোজন লোক 
sinking sinking অগ্ঠ লোককে ভোট দিলে 
"ব্যালট হইলেও তাহা গোপনে রাখা কঠিন ব্যাপার |, 
ব্যবস্থা পরিষদ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় সদন্ত 



















গ.বাংল!£-টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল, টাদপুর, 
পুবানবাজার ব্রাহ্মপবাড়িয়া, ঢাকা, নবাবপুর (ঢাকা), বরিশাল, 
চকবাজার (বরিশাল), 'ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, হালিগঞ্জ, 
চট্টগ্রাম, . জলপাইগুড়ি, কোর্ট ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ), 
গ আসাম $_ডিক্রগড়, তিনসুকিয়া, জোডহাট, শিলং, ছাতক, শিলচর, প্রীহষ্ট । 
ও বিহার ও উড়িয্যা £_র চি, পাটনা, ভাগলপুর, কটক। 
ও সংযুক্ত ও মধ্যপ্ৰদেশ £--কাণপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বেনারস | 
বোম্বাই £ ন্তার ফিরোজ শা” মেটা রোড, মান্দভি। ' 
দিল্লী £-৪৮ ও ৪৯, টাদনী চক। 
এজেন্সীপমূহ £ সিঙ্গাপুর, পেনাং, মান্রাজ। 
ভারতের বাহিরে এজেণ্ট : লওন £ -ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউ ইয়র্ক :_ব্যাঙ্কাস ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়; :-_ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ 
ডেঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, কে, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন্‌, সি, দত্ত 
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আথিক জগৎ 


[ ৮ই জুলাই, ১৯৪৬. 








কংগ্রেসের মনোনয়ন ঠিক মনে করেন না? যদি না 
করেন, তবে কর্তৃপক্ষের কাছে তাহা আগের ভাগে 
জানাইয়া মনোনয়ন পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা 


উচিত ছিল। কর্তৃপক্ষ রাজী না হইলে হয় - 


নির্বিচারে তাহাদের নির্দেশ মানা, নয়তো 
প্রতিবাদে এম-এল-এ পদ পরিত্যাগ করা উচিত 
ছিল। কোনটাই করেন নাই। পিছন হইতে 
 কংগ্রেসকে ছোরা মারিয়াছেন। কাবণ? কারণ 
দাদাজীব পুত্রকে এ ব্যবসায়ী তাহার কোম্পানীতে 
মোটা বেতনের একটি চাকুরী দিয়াছেন ! 
কদম্‌ কদম্‌ বাডাষে যা; চলো দিল্লী চলো 1__ 
' আপনাদের মধ্যে ফাহারা অবাক হইয়া 
ভাবিতেছেন যে, ইহাও কি সম্ভব, তাহাদিগকে 
স্বরণ করাইয়া দিতেছি যে, শুধু heaven ৪110 
€৪100এ নয, বাঃলাদেশের কংগ্রেসের এমন 17101 
(17185 আছে যাহা হোরেশিওর ফিলজফির 
পক্ষে কল্পনা.করাও কঠিন হুইবে | সবচেয়ে মজার 
ব্যাপার হইল এই যে, এই দাঁদাজীরা নির্বিিবাদে 
সতা-নমিতিতে ফুলের মালা গলায় দিষা “সগৌরবে+ 
বিচরণ করিয়া! বেড়াইতেছে! খবরের কাগজ- 
ওযালারাও নীরব | কারণ বর্দণ স্ত্রটে জাতীয়তা- 
বাদের যে দুইখান সোল এজেণ্ট আছে, তাহাদের 
নিক্স্ব দলের. লোকই হইল. এই দাদাজীরা। 
স্বতরাং ইহাদের সুগন্ধ চাপিয়া রাখাটাই তাহাদের 
কাজ । বাগবাজারে যে সকল দেশহিত্ব্রতী পত্রিকা 
আছে তাহাদের মধ্যেও কেছ এ ব্যবসায়ীটির দোস্ত, 
আর কেহ বা বিজ্ঞাপন রসে সিক্ত। স্থতরাং 
কেহই এ বিষয়ে, টু কটি করিতেছেন না। 
অগ্যাস্ঠ পত্রিকাণ্ডলিরও অল্পবিস্তর খর অবস্থা । 
বছর তিনেক আগে একবার একটি ভোজসভাষ 
কলিকাতার এক .'নাঁমকরা পত্রিকার বিপ্লবী 
সম্পাদক দম্ভ করিয়! বলিতেছিলেন “we 17010 


our head high before the Govt”, গতর্ণ | 


মেণ্টের কাছে আমরা মাথা নোয়াই না। পাশে 
একন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তিনি অযনি 
জবাব দিলেন "but always hang your head 
low before the advertiser” কিন্ত বিজ্ঞাপন- 
দাতাকে ববাবরই সেলাম.কর ! 


hd 


* ক TT 
এই নির্বাচনের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্কে 


একটি আসন্ন নির্বাচন , সম্পর্কেও কিছু বলা 
দরকার। গণপরিষদে বাংলা হইতে সমস্ত 
নির্বাচন এই 'মাসের' শেষের দিকে হইবে। 
কংগ্রেস হইতে কাহাকে কাহাকে মনোনীত করা 
হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্ত 
জানিতে পারিলাম, 
'কংগ্রেপ মনোনয়নে নির্বাচনের জন্য 'দাদালীরা’ 
চেষ্টা করিতেছেন, যাহারা কঃংগ্রেস-দ্রোহিতার 
' জন্ত অত্যন্ত কুখ্যাতি। এইখানে শুধু "একজন 


' লোকের নাম করিব। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী। . 


এই ভদ্রলোক গতবার কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত 
হইয়া বাংলা ব্যবস্থা পরিষদে যান। ফজলুল হক 
গবর্ণমেপ্টকে শ্তার জন হার্ববা্ট” অত্যন্ত লক্জাজনক 
শ্বেচ্ছাচারিতায় পদচ্যুত করিয়া নিয়মতন্ত্র-বিরোধী 
'' উপায়ে যখন লীগ মন্ত্রিসভাকে গদিতে বসান, 
তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদী.. নাজিমুদ্দিনের অধীনে 


এমন কয়েকজন লোককে | 


মন্ত্রিত্ব করিতে কোন হিন্দু সদশ্য পাওয়া যায় নাই। 
অবশেষে এই মহাপ্রভু সেই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়া 
অর্থসচিব' হন । সে-পময ইনি এবং ইহার ন্যায় 
আর দুই জন কীত্তিমান হিন্দু নাজিমুদ্দিনের' 
সহায়তা না করিলে লীগ মঙ্গিসভা স্থায়ী হইত 
না। তুলসীবাবুকে গণপরিষদে কংগ্রেস সমস্ত 
হিসাবে পাঠাইলে তারক মুখাজ্জ ও বরদা পাইনের 
অপরাধ কী? আশা করি দাদাজীরা তাহাদের 
জন্তাও চেষ্টা করিবেন । ৯১ 
০ ১ কচ 


মায়া সরোবরের তীরে বকরূপী ধর্ম্মরাজ 


. যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সংসারে সুখী কে? 


যুধিষ্ঠির কী উত্তর করিয়াছিলেন তাহা আপনারা 
সকলেই জানেন। মহাভারতের যুগ আর. নাই। 
এ যুগে কলিকাতা ফুটবলের মাঠে ধর্ম্বরাজ যদি 
আসেন, তবে ওয়াটারপ্রফ কাখে ফেলিয়া সাদা 
গ্যালারীতে যাইয়া বসিবেন এবং বুধিষ্টিরকে 
হয়তো লাইনসম্যান হইতে হুইবে। কিন্তু ধর্মরাজ 
যদি এবার তাঁহার প্রশ্ন করেন যে, সংসারে ছুঃখী 


" কে? তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যুধিষ্ঠির 


কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর করিবেন,_-ছুঃখী 
রেফারী ৷ 


ক সং 


অর্থ প্রান্ত নাই, যশ: নাই, অন্য কোন কিছু 


টেলিগ্রাম £ “ওভা রড়াফট” 


'নাই। 


0/62 742৫5 VAS বি,সি,দাস A8,A, Aci 


পাওয়ার আশা নাই, অথচ শারীরিক বিপদের" 
আশঙ্কা আছে। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ 
তাড়াইবার ষে প্রবাদবাক্য বাংলায় প্রচলিত আছে 
কলিকাতার রেফারীদের অবস্থা তাহার চাইতেও. 
খারাপ। গত সপ্তাহে ভবানীপুর ও মহাম্ভান 
স্পোর্টিংএর খেলার শেষে রেফারী এন সেনের যে- 
অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া একমাত্র ফিল্ড 
মার্শাল মণ্টেগোমারী ছাড়া আর কেহ মষদানে 


রেফারী হইবার মতো সাহস দেখাইবেন কিনা 
জানি না। ব্যাটল অব ব্রিটেনে হিটলারের বছ 


বৈমানিক মারা পড়ে। উহা দেখিয়া ,ছিটলার' 
জার্দেন বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশ দেন এমন বিমান 
আবিষ্কার করিতে যাহাতে বৈমানিকের প্রয়োজন 
তাহার ফলে তি-ওয়ান, ও ভি-টু রকেট 
প্লেনের উদ্ভব। রেডিওর সাহায্যে জার্খেনীতে 
বসিয়াই ইংলগ্ডের আকাশে এই চালকহীন রকেট 
প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যাইত। কলিকাতার' 


'ফুটবল মাঠেও রেফারীর বদলে এমন একটা কিছু 


যন্ত্রচালিত রবট্‌ রেফারী করা দরকার । রেডিওর 
সাহায্যে উহার পরিচালনা করা হইবে। নতুবা 
মহাম্মডান স্পোর্টিংএর খেলার দিন যিনি রেফারী * 
হইবেন, আগের ভাগেই খবরেব কাগজে তীহার 
ছবিসহ “শোক সংবাদ” ছাপিয়া রাখা দরকার ! 





টীলীগঞ্জ, দক্ষিণ 
কলিকাতা, টালা, 
দমদম, বরানগর? 
আলমবা- ও জার ' 
দেওঘর। 


















ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 


নার নাক ব্যাঙ্ক লিঃ 


? ০৫ 


৪ ১৪নং হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা | 


2 শাখাসমুহ 2 
গ্যামবাজার, ক্লাইভ ধীট, মাণিকতলাঃ ভবানাপুল, খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহানাদ। 








he Se ER খবরাখবর 


টেনে সমবায় সমিতি- সম্প্রতি বিলাতের 
র্যাকপুল সহরে শ্রমিকদল ও সমবায় সমিতির এক 
‘অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । এই উভয় প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা বেশ মিল আছে। 
অধিবেশনে সমবায় সমিতির সভাপতি ' মিঃ ব্রাশ 
বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে সমবায় সমিতির সদস্ত 
সংখ্যা বাড়িয়া বর্তমানে দরীড়াইয়াছে ৯০ লক্ষ। 
তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমানে, দাড়াইয়াছে 
২১ রোটি ৪০ লক্ষ পাউও। যুদ্ধোত্তর যুগে সমবায় 
সমিতি শ্রমিক দলকে তাহার শাস্তি ও নিরাপতা 
রক্ষণ এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রচেষ্টায় বহুল 
পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে । এই বিষয়ে 
আরও সুবিধা এই যে, শ্রমিক গবর্ণমেন্টের দুইজন 
মন্ত্রী মিঃ এভি আলেকজাগ্ডার ও মি: আলফ্রেড 
বার্দেশ সমবায় সমিতির সদস্ত | 

সরকারী মহাফেজখানার শিকারি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দিল্লীর 


সরকারী মহাফেজখানায় পুস্তকাদি সংরক্ষণ সংক্রান্ত - 


বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট এক 


বিজ্ঞপ্তি প্রচার ₹ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন। জনসাধারণের জনসাধারণের 
অনুরোধক্রমে শিক্ষার্থিগণের আবেদনপত্র গ্রহণের 
তারিখ আগামী ১৫ই জুলাই . পর্য্যন্ত পিছাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১লা আগষ্ট হইতে 
শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে । 

খাভবস্তর সাপ্তাহিক মুল্যসান- সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় (১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ স্গ্তাহ -১০০) ভিত্তিতে 
খান্ধবন্তর পাইকারী মূল্যের যে সাণ্ডাহিক মান 
নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত 
১৫ই জুন উদ্থা ২৪৪৯ ছিল) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
ছিল ২৪৪*৬। 

মোটর গাড়ীর গবেষণা_মোটর শিল্প 


গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাৰ্য্য বিস্তারের দ্রেত। 


' আয়োজন করা হইতেছে বলিয়া ইয়র্কশায়ার পোষ্ট- 
এর লগুনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। এই 


প্রতিষ্ঠানের সহিত ২০টি বিভিন্ন মোটর শিল্প-' 


কারখানা সংযুক্ত । সম্প্রতি মোটর গাড়ীর কাঠামে! 


বং অগ্চান্ত যন্ত্রপাতিকে আরও মজবুত ও টেকসই 
ও গবেষণা! চালানো হইতেছে। গাড়ীতে 
ঢালাই করা লোহার ব্যবহার করিতে পারিলে 
খরচ কম পড়িবে সুতরাং গাড়ীর দামও কমিবে ; 
এই বিষয়েও গবেষণা করা হইতেছে। 

সাংসারিক কাজকর্মে বিদ্যুতের 
ব্যবহার- সম্প্রতি বিলাতে কুমারী ক্যারোলিন 
হাস্লেটের নেতৃত্বে “মেয়েদের বৈছ্যুতিক প্রতিষ্ঠাব্‌” 
গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইতেছে 
_ সংসারের নানাবিধ খটিনাটি কাজে মেয়েদিগকে _ 
বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শিখান এবং বৈদ্যুতিক 
শক্তি ব্যবহারের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষবিধান। কুমারী 
স্াসলেট ২০ বৎসর আগে বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
- সংসারে বৈদ্যুতিক শক্তির অধিক প্রচলন 
করিতে !পারিলেই মেয়েদের আর হাড়ভাজা! 
পরিশ্রম করিতে হইবে না । সেইজন্য তিনি নিজে 
বৈদ্যুতিক শক্তির বিবিধ ব্যবহার শিক্ষা করিয়া 
মেয়েদিগকে সেই শিক্ষা দেওয়ার জগ্ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে মেয়েদিগকে 











= দিকে মালিকদের প্রায় সবাইকেই 
বিশেষ করে' নজর রাখতে হয়েছিল। 
এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্যা ছিল । 
₹ অন্যান্য সব দেশের চেয়ে জটিল। যুদ্ধরত দুর 
= সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগা-' 
? নোর জন্যে এখানে যে-সব কলকারখানা 
* করা হয়েছিল তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
ও অভিজ্ঞ মদুরের অভাব ছিল একটা 
মস্ত বড় সমস্যা! কিন্তু তা সত্বেও এ সব 
' কারখানায়. উৎপন্ন মালের পরিমাণ 
$ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮ 
৫ এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে 


; আগেও কারখানার মালিকদের এই 
নু মন হল 
5 B 





;সময় "পিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর . কমে যেতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে 


উৎপাদন-শক্তি, বাড়িয়ে তোলার এ সম্বন্ধে ঠাদের ধারণা বদলে গেছে, 
কারণ তারা বার বার পরীক্ষা করে 


1 
7 
| 


ভারতীয় I 


ক্লান্ত হয়ে পড়ে 


ইন নিয় নিত. কৰতে দন 
দিতে পারে। ফলে, উৎপাদনের হার 
সব সময় বাড়তির মুখেই থাকে। 
শিল্পপতিরা-ইচ্ছে করলেই ক্যান্টান্‌ , 


পারেন। এই প্রসঙ্গে *ক্যান্টান্দ্‌ ফর্‌ 
দি ওয়ার্কার্স» নামক একটি পুস্তিকাও * 
‘সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনার, € 
[ইত 1? টী মার্কেট ১ 
















আ।থক জগ 


১৯৪৩৬ 


[ ৮হ জুলাই? 





প্রধানত: সাংসারিক কাজে বৈদ্যুতিক শক্তির 
ব্যবহার, হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহ অকেজো 
হইয়া গেলে তাহা সারাইয়৷ কাজের উপযোগী 
করিয়া লওয়ার প্রণালী এবং কিরূপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। 

ভারতে আরও পঙ্গপাল আক্রমণের 
আশঙ্কা সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে ১৯ই জুন (১৯৪৬) পৰ্য্যন্ত পঙ্গপালের 
পরিস্থিতি অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া পঙ্গপাল 
নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন ষে, 
বর্তমান ভুলাই মাসে পশ্চিমাঞ্চল হইতে তাবতবর্ষে 
পঙ্গপাল আক্রমণের খুব আশঙ্কা আছে; কারণ 
পারগ্গের নানাস্থানে পল্গপালের বাচ্চা বাডিয়াই 
চলিয়াছে। ডুন মাসের: প্রথম দিকে পঙ্গপাল 
গোয়ালিয়ৰ রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া 
পৌছিয়াছিল। এই বৎসর রাজপুতনা ও 
বাহাওয়ালপুব রাজ্যে একটু তাডাতাডি বৃষ্টিপাত 
হওয়ায় লব অঞ্চলেও তাপ জী 
আছে। a : | i 

বিহার গবর্ণমেণ্ট Ee গ্রাম্য সমিতি 
এাঠন--ডাঃ সৈয়দ মামুদ সম্প্রতি বিহার ব্যবস্থা 
পরিষদে প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রামের স্বাস্থ্য, 
কুষির উন্নতি, বিবাদ নিস্পত্তি -ও- প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্র বণ্টন প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ দিবার 
জন্য বিহাব গব্ণমেন্ট গ্রাম্য সমিতি গঠন করিবার 
মনস্থ করিয়াছেন । ৮ 

মিশরের পাওনা ষ্টালিং_সম্প্রতি দিশবের 
প্রধান মন্ত্রী সিদকী পাশা বাজেট সংক্রান্ত বিবৃতিতে 


প্রকাশ কবিয়াছেন যে, মিশরের পাওনা ষ্টালিং-এব 


পরিমাণ ৪৪ কোটি পাউণ্ড ৷ তিনি বলেন যে, এই 


সমস্তার সমাধান একান্ত প্রয়োজন এবং জানান যে,' | 
j কঠোরতা হ্রাস ' 


গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত মুদ্রা সংক্রান্ত 


করিতে চান। প্রধান মন্ত্রী বাজেট" সংক্রান্ত বিস্তৃত :. 


বিবরণে আরও প্রকাশ করেন যে; জীবনযাত্রার ব্যয় 
গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর শ'তকরা ৬'৬ ভাগ 
কমিয়া গিয়াছে । আমদানী রঞ্ানীর, হিসাবে > 
কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি পড়িয়াছে। 
অস্ট্রেলিয়ায় মৃতন স্বর্ণথনি-__প্রকাশ, 


অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাচেলর 


জনপদের নিকটস্থ পুরাতন স্বর্ণণনির পাশে নূতন 
স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া-গিয়াছে'।, 
বন্ধ্যা নারীদের সন্তানলাভের সুযোগ-_ 
সান্‌ ফ্রাশ্সিস্কোর “এক খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি 
চফিৎসকৰওলী গর্ভবতী ' নারীদের মুত্র হইতে 
সংগৃহীত হরমোন- এর ( Bérmoiie ) ইন্জেক্শন 


প্রয়োগে বন্ধ্যা নারীদের সম্তানধারপ ক্ষ্যতী," 


ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন । - 


বিলাতী চাকরদের আশঙ্ধী_ বিলাতের 


এক খবরে প্রকাশ যে, প্রধান প্রধান_চ-বাগানগুলি 
যাহাতে ভারতীয় কর্তৃন্বাধীনে না ‘গিয়া পড়ে, সেই 
জগ্. ভারতীয় চা-কোম্পানীগুলির বৃটিশ মালিকগণ 


কোম্পানীর আর্টিক্লস : অব এ্যাসোসিয়েশনের - 


পরিবর্তন সাধন করিবার বিষয়টা বিশেষভাবে চিন্তা 
করিতেছেন। প্রকাশ, গত এক বছরে ভারতীষ 
পজিপতিরা একর প্রতি পৌনে দুইশত হইতে 
"সোয়া দুইশত পাউণ্ড অথবা" ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিগুণ 
. মুল্য দিয়াও কযেকটী অপেক্ষাক্কত ছোট চা-বাগান 


খরিদ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের বাজারে 
নাম-করা কয়েকটী কোম্পানীর শেয়ারও তীহারা 
কিনিতেছেন। 

ভারতে ভাসমান ডক নিৰ্ম্মাণ প্রচেষ্টা 
প্রকাশ, করাচীর নিকটবর্তী কোরাঙ্গী ক্রীক নামক 
স্থানে একটি ভাসমান ডক নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। 
বর্তমানে এই স্থানেই বেসামরিক উড়ন্ত নৌকা- 
গুলি ( 1205 3০9৪) অবতরণ কবে। এই 
ভাসমান ডক নির্মিত হইলে উড়ন্ত নৌকাশুলি 
একেবারে ডকের পাশে আসিয়া ভিডিতে পারিবে । 
ফলে যাত্রীসাধারণকে আর লঞ্চে যাতায়াতের 
কষ্টভোগ করিতে হইবে না। 

মাদ্রাজ-দিল্লী বিমান ' চলাচল- ইন্ডিয়ান 
গ্ভাশগ্ভাল এয়ার ওয়েজের সহযোগিতায় হায়দ্রা- 
বাদের ডেকান এয়ার ওয়েজ মাদ্রাজ ও দিল্লীর 
মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিযাছেন। এই 
পথে যাতায়াতকারী বিমান নাগপুর, হায়দ্রাবাদ ও 
গোয়ালিয়র হুইয়! সপ্তাহে চারবার চলাচল করিবে 
মোট এগার শত পনর মাইল দীর্ঘ পথটা উডিয়া 
চলিতে লাগিবে মাত্র সাত ঘণ্টা । - 

ম্যাটিক পরীক্ষার ফলাফল-_প্রকাশ, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ম্যাটি,ক পরীক্ষার ফলাফল 
আগামী ১৩ই জুলাই প্রকাশিত হইবে। এবারের 
পরীক্ষায় নাকি শত করা পঞ্চান্ন জন পরীক্ষার্থী 
কৃতকাধ্য হইয়াছে। এ বৎসরে মোট আটচল্লিশ 
হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিবাছে। 


‘সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


করিতেছেন। 


৷ আডাল ‘করে 'বাখতে ডাকব্যাকের তুলনা নেই। 
দিনে শ্রেষ্ঠ পথে সাথীরূপে ভাঁকব্যাক ভারতের সর্বত্র সমাদূত। : 


সরকারী দখলে দিল্লী ইলেকটিক এ্যাণ্ড 
ট্র্যাক্শন কোম্পানী_ভারত সরকার আগামী 


, ১৯৪৭ সালের মার্চ হইতে দিল্লী. ইলেকৃষ্িক 


এ্যাণ্ড ট্র্যাকশন কোম্পানী খাস করিয়া লইবার 
উক্ত কোম্পানী পুরাতন 
দিন্ীতে বৈছাতিক শক্তি সরববাহ এবং ট্রাম 
পরিচালনা করে। 

' বিমানচালনা সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের 
উৎসাহ-_প্রকীশ, বিমানচালনা শিক্ষার আস্ত 
উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশের সরকার 
তাহাদেব আগামী বাজেটে এক লক্ষ টাকা নূতন 
বরাদ্দ ধরিতেছেন। এই বরাদ্দের এক অংশ লাক্ষৌ 
ফ্লাইং ক্লাবের, পুনর্গঠনের জন্য ব্যয়িত হইবে । 
বিভিন্ন বিমানচালনা ,কেন্দ্রের কয়েক জন বিমান- 
চালনাশিক্ষার্থীকেও নাকি কয়েকটী বৃত্তি দেওয়া 
হইতে পারে। 

নিজাম রাজ্যে কৃষি-কলেজ- প্রকাশ, 
নিঞ্াম সরকার একটা কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা 
কলেক্টা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্থমোদন লাভ করিয়াছে । জুলাই মাসের মাঝা- 
মাঝি কলেঞ্জের কার্য সুরু হইবে। " ৰ 

কলিকাতার নলকুপ- প্রকাশ, যুদ্ধের সময়ে 
কলিকাতায় সরকার যে ছুই হাজার সাত শত 
নলকূপ বসাইয়াছিলেন, কর্পোরেশন ভারত 
সরকাবের সহিত আলাপ-আলোচনা! 'করিয়া একটা 


নির্দিষ্ট দরে সেই নলকৃপগুলি ক্রয় করিয়া লইতে 





এদেশে বর্ষার ;কথা ভাবতে গেলেই চোখের . সামনে ‘ভেসে ওঠে , ও 
মেখ-মেছর আকাশ, বিদ্যুতের ঝলৃকানি, .আর বি, ছবি। , 
, আৰ মনে পড়ে ভীকব্যাকের কথা। টির 7 
থ-চলার আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভা থেকে 


তাই বর্ষার ' 





jE 


বেঙ্গল Ee ওয়ার্কস (৯) লিখটেড 


কলিকাত। ঃ 


নাগপুর 
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আর্থক জগৎ 


২৪৯ 





ইচ্ছ,ক কি না, বাংলা সরকার সম্প্রতি কলিকাতা 


কর্পোরেশনের নিকট হইতে তাহা জানিতে 
'চাহিয়াছেন। উক্ত পত্রে নাকি আরও বলা 
‘হইয়াছে যে, কর্পোরেশন উক্ত নলকুপগুলি লইতে 
অস্বীকার করিলে সবকারকে হয়তো এগুলি 
রাখিবার ব্যবস্থা বাতিল করিতে হইবে । 


পে কমিশন- প্রকাশ, ভারত সরকার - 


করিবার জন্য সম্প্রতি যে পে ‘কমিশন নিযুক্ত 


“করিয়াছেন, বর্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে 


‘দিল্লীতে তাহাব বৈঠক সুরু হইবে এবং সেই সময়ে 
কমিশনের বিস্তৃত কার্যক্রম রচিত, হইবে। 


বেঙ্গল কেমিক্যাল মজদুর ইউনিয়ন_ . 
 , বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্্গাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস- 


এর কর্তৃপক্ষেব সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় 

“বেঙ্গল কেমিক্যাল যক্জদুর ইউনিয়ন তাহাদের 

-ধর্মাঘটের নোটীশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। ' 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের দাবী 


সম্প্রতি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 


সভানেতৃত্বে ভারত সরকারের বিভিন্ন অফিসের 
কর্মচারীদের এক সভা হইয়াছে, উহাতে ভারত 
সরকারের ছাঁটাই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ 
প্রকাশ করিয়া একট প্রস্তাব গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
‘উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার 
বর্তমানে তাহাদের বিভিন্ন অফিসসমূহের অস্থায়ী 
কর্মচারীদের শতকরা! সত্তর জন ছাটাই করিদা 


, তাহাদের স্থলে বুদ্ধফেরৎ ব্যাক্তিগণকে নিয়োগ 


এবং অফিসের আকার সংক্ষিপ্ত করিয়া আরও বেশী 

লোক ছাঁটাই কবাব চেষ্টী করিতেছেন । কতকগুলি 
ুদ্ধোভব পরিকল্পনা আশু চালু ' করা, কাজের 
সময় হাস করা, ত্রিশ বৎসরের চাকুরিয়াদের 
বাধ্যতামূলক এবং পঁচিশ বৎসবের চাকুরিয়াদের 
স্বেচ্ছামূলক অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা এবং ছাটাই 
কর্মচারীদের 'জন্ত যোগ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীও 
' উক্ত সভায় করা হয়। 


ধর্মঘটের অবসান- কুডি দিন ধর্মঘট চালাইবার 
-পরে গত ওরা জ্বলাই গ্ভাশন্তাল আষরণ, এ্যাণ্ড ষ্টীল 


কোম্পানীতে শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়াছে ।' 


ব্যাঙ্কে ধর্মঘটের বিজ্ঞপ্তি-_বেতন প্রভৃতি 


সংক্রান্ত তাঁহাদের দাবী ইতিমধ্যে পূর্ণ করা না 


-হুইলে আগামী ১৮ই জুলাই হইতে ধর্মঘট সুরু 
করিবেন বলিয়া ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার কলিকাতাস্থ 
“বিভিন্ন শাখার প্রায় ছুই শত- কর্দচারী ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষকে এক নোটিশ দিয়াছেন। রঃ 
বঙ্গীয় আইন সভার বাজেট অধিবেশন 
--+অর্থসচিবের বিবৃতি ও তৎসম্পর্কে উক্ত দপ্তরের 
।সেক্রেটারীর ব্যাখ্যাসহ বাজেট আগামী ২৪শে, 
"জুলাই ব্যবস্থা পরিষদে এবং তৎপর দিবস ব্যবস্থা- 
-পক সভায় পেশ করা হইবে) ৩০শে জুলাই 
হইতে হরা আগষ্ট পর্য্যন্ত পরিষদে, এবং ১লা আগষ্ট 
“হইতে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট 


' সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা চলিবে। ছাটাই 


প্রস্তাবের নোটীশ ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত গ্রহণ করা 
-হইবে। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ মঞ্জুর সম্পর্কে ২০শে 
আগষ্ট হইতে ২৪শে আগষ্ট, রা সেপ্টেম্বর হইতে 
এই সেপ্টেম্বর এবং ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১২ই 
. সেপ্টেম্বর তারিখে ভোট গ্রহণ করা হইবে। 


রাশিয়ার বিমানপথ সম্প্রসারণ চেষ্টা 
প্রকাশ, ৪র্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরে 
রাশিয়ার বিমানপথ ১৯৪৬ সালের তুলনায় দশগুণ 
বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই সমষে রাশিয়ায় বিমানপথের 
যোট দৈৰ্ঘ্য দাড়াইবে এক লক্ষ আট হাজার সাত 
শত উন্চল্লিশ যাইল।  ; 

আগষ্ট আন্দোলনে লিপ্ত কর্মচারীর 
পুনর্সিয়োগ-_ বোম্বাই সরকার এই মর্দে এক 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিষাছেন যে, যে সকল কর্ক্চাবী - 


আগষ্ট আন্দোলনে যোগদানের জন্ত বরখাস্ত 
হইয়াছিলেন বা পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা- 
দিগকে স্ব স্ব কার্ধ্যে পুনরায় বহাল করা হুইবে। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়--কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্ভালষের সিপ্ডিকেটের ১৯৪৫ সালের বাধিক 
রিপোর্টে প্রকাশ যে, বিশ্ববিদ্ধালয় প্রতি বৎসর 
সাতান্নটী পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আলোচ্য বসবে 
মোট আটচল্লিশটা পরীক্ষা লওষা হয় এবং উহাতে 
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট উনসত্তব হাজার এক 
শত এগাঁব জন | বাকী নয়টা পরীক্ষার জন্য কোন 
পৰীক্ষার্থী ছিল 'না। একমাত্র ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষাতেই আলোচা বর্ষে আটচন্লিশ ছাঙ্ার 
জন পবীক্ষার্থা ছিলেন। পূর্ববর্ধী বৎসরে 
ম্যাটিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চত্রিশ 
হাজ্জাব সাত শত বিয়াল্লিশ ভন। আলোচ্য বর্ষে 
তিন জনকে পি. এইচ. ডি. আট জনকে ডি. এস-সি, 
দুইজনকে এম. ডি এবং একজনকে এম. এস উপাধি 
দেওয়া হয । নূতন ডক্টবেট উপাধিপ্রাপ্তদের মধ্যে 
একজন মহিলাও আছেন । এই বৎসরে বিশ্ববিষ্ঠালয় 
কর্তৃক চিরস্তনভাবে অনুমোদিত ছয় শত বাহারটী 
এবং সামধিকভাবে অমুমোদিত এক হাজার চার 
শত যৌলটী উচ্চ ইংবাঞ্জি বিদ্যালয় ছিল। অঙ্ণ- 
মোদিত উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিগ্তালবের সংখ্যা 
ছিল বাংলাদেশে একশত চারটী এবং আসামে 
একুশটা| এই বৎসরে ছযটী বালিকা বিদ্যালয় 
সমেত মোট একশত নয়টা বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্থমোদন লাভ করে। ইহা ছাডা নন-কলেজিষেট 
ছাত্র হিসাবে বি. টি পরীক্ষার্থী প্রেবণ করিবার জগ্য 
আটাশটী বিদ্ভালষকে অস্থুমোদন করা হয । অফু- 
মোদিত একশত চারটা কলেজের মধ্যে যোলটা 
ছিল সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের জগ্য, একটীতে মহিলা- 
দের ভষ্য স্বতন্ত্র বিভাগ এবং আরও বিশ্টাতে 


“সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল। মোট কলেল্রগুলিব ভিতর 
'উনব্রিশটী কলিকাতায়, ছাপান্নটী কলিকাতার 


বাহিরের বাংলার মফ£স্থল এলাকায় এবং: বাকী 
উনিশটী আসামে । আলোচ্য বৎসরে ছয়টা 
কলেজকে নূতন অনুমোদন দেওয়া এবং উনিশটার 
অন্মমোদনকাল বৃদ্ধি করা হয়। সমাজসেবা, 'সাবান 
প্রস্তুত প্রণালী, সাংবাদিকতা, প্রস্থৃতি ও শিশু- 
কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার অচ্ক এই 
বৎসরে বিশ্ববিগ্ঠালয় নৃতন বিধান প্রণয়ন কিয়া- 
ছেন। আলোচ্য.বৎসরে ছাব্রিশটী সুত্র হইতে 
বিশববি্তালয মোট চার লক্ষ চুয়ায় হাজার সোয়া 
ছয় শত টাকা! দান হিসাবে পাইয়াছেন। তন্মধ্যে 
তারিণীচবণ স্ুবেব নামে নিউক্লিষার পদার্থবিজ্ঞানে 
একটা 'রিভারশিপ* স্থাপনের জগ্ঠ তাছার পৌত্র 
মিঃ এম, এম, সুর ও মিঃ আর স্বর দিয়াছেন ছুই 
লক্ষ টাঁকা। নানাস্থান হইতে বিশ হাজার পুস্তক 


বগলের শালা ক এই 
শীঘ্রই নযাদিস্লীর ইন্পিরিয়াল রেকডপ্লএর নিকট 
হইতে এক হাজার পুস্তক ও হত্তলিখিত মূল্যবান 
কাগজপত্রাদি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা কৱ 
যাইতেছে। বর্তমানে পুস্তকাগারের মোট পুস্তক- 
সংখ্যা দাড়াইয়াছে দুই লক্ষ | 


খান্ভা-সঙ্কট 
সবকাবী যুখপাত্রের মতে বর্তমান মাসে 


বাংলার জর নয় হাজার টন ব্রহ্মের চাউল পাওয়া 
০ 


Sy * ন রি 
ভাবত সরকার বাংলার জঙ্য আরও নয হাজার 


কবা হইয়াছে। বাকী চার হাঁজার টন পাঞ্জাব 
হইতে সংগ্রহ করা হইযাছে। - 
টা . ৬: 


, আমেরিকা হইতে আগামী মাসে এক লক্ষ 
টন খাগ্ঘশস্ত পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া ডাঃ 


ভি, কে, আর, ভি রাও মনে করেন। 
| খা * 2 
ভারতে দুভিক্ষ সম্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
খাঁ্ধনীতির তীব্র নিন্দা করিয়া বৃটিশ, পার্লামেন্টের 
সন্ত মিঃ প্রাটম 'মিলস বলেন--"আমেরিকানদের 
অধিকারে জাপান যে রহিয়াছে-_ভারতে খাস্ঠা- 
ভাবের ইহাই একটা প্রধান কারণ। জাপানে 
মাথাপিছু খান্ের বরাদ্দ ভারতবাসীর মাথাপিছু 
খানের বরাদ্দের দ্বিগুণ |--.ভারতে যখন লক্ষ লক্ষ 
মাইষ খাষ্াভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন তখন, আমেরিকা 
জোতদাররা হাজার হাজার টন খাদ্যশস্ত পশুর 
আহাধ্য হিসাবে নষ্ট করিতেছে । 
মু মঃ ০ ৰত 

নারায়ণগঞ্জেব সরকারী গুদাম হইতে ৪৯ বস্তা 
চাউল অপহরণ সম্পর্কে রায় সাহেব মণীন্তরচন্দ্র দাস, 
রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহার নারায়ণগঞ্জস্থ 
৫ জন কর্মচাবী, নারায়ণগঞ্জেব বেসামরিক সরববাহ 
বিভাগের ইন্সপেক্টর মৌলভী ইজ্জং আলী ও 
সাব ইন্স্পেষ্টর বাবু দেবব্রত দত্তকে গ্রেপ্তার, করা 
হইয়াছে। 

es, টি | 

মাকিন বেসরকারী দুতিক্ষ মিশন সম্প্রতি 

বাংলাদেশ পরিদর্শন করিয়া মাজে গিয়াছেন। 


ক + ্ 


ব্যক্তিগত 


বাংলা সরকার সম্প্রতি যে খাঘ্য উপদেষ্টা 
কমিটি গঠন করিয়াছেন তাহাতে কাজ করিবার 
জন্য বেঙ্গল চ্াাশগ্যাল চেম্বার অব কমাসের কর্ম্ম-, 
পরিষদূ মিঃ এ, টা, ভট্টাচার্য্যকে প্রতিনিধি 
মনোনীত করিয়াছেন । 





ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ 

সম্প্রতি আমরা ইন্সিওরেম্দ অব ইণ্ডিয়া 
লিমিটেডের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে 
এই তরুণ কোম্পানীটির বিবেচনাসন্্ত কার্য্যনীতি 
' ও উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত 
১৯৪৪ সালে এই কোম্পানী ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার 
টাকার নূতন বীমীপত্র প্রদান করিয়াছিল। 
আলোচ্য ১৯৪৫ সালে কোম্পানী ৩৯ লক্ষ ৮৫ 
হাজার টাকার নূতন বীমার অস্য মোট ২ হাজার 
২৮৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ 
হাজার ৮৩২টি প্রস্তাবে এবার শেষ পর্য্যন্ত ৩৫ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র রানি করা 
হইয়াছে। 

প্রিমিয়াম বাবদ আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
মোট ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আয় হুয়। অগস্ভান্ 
ধরণের আয় লইয়া মোট আয় দীড়ায ৪ লক্ষ ৫১ 
হাজার টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার পলিসি 
গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৩২ হাজার ২৯৭ টাকা, 
পলিসির মিয়াঁদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৫৪০ টাকা ও 
প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৪৭১ টাকা দাবী হয়। কাৰ্য্য 
পরিচালনা বাবদ কোম্পানীর ব্যয় দাডায় ১ লক্ষ 
৭৯ হাজার টাকা। অষ্কান্ত শ্রেণীর ব্যয বাদে 
বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে 
নিয়োগ করা হয়। বৎসরের প্রথমে এ তছবিলের 
পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। বৎসরের 
শেষে তাহা বাড়িয়া ₹. লক্ষ ৫৬. হাজার ৭২২ টাকা 
হয়। হিন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া’র বিশেষত এই 
. কোম্পানী অপেক্ষাকৃত তরুণ হইলেও উহারা 
উহাদের কার্য্য পরিচালনা! ব্যয় প্রথম হইতে একটা 
সুসঙ্গত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন 
আলোচ্য ১৯৪৫ সালে এই কোম্পানীর কার্ধ্য 
পরিচালনা ব্যয় দীড়াইয়াছে রিম্মযেল, প্রিমিয়ামের 
শতকরা ১৫৫ ভাগ। এইরূপ কম ব্যয়ের হার 
কোম্পানীর পরিচালকদের, বিবেচনাসম্মত কার্ষ্য- 
নীতিরই পরিচয় 'দিতেছে। 

আদায়ীকৃত মূলধন ৯১ হাজার ৭০০ টাকা। 
জীবনৰীমা তহবিল ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭২২ টাকা, 


মজুত তহবিল ১৭ হাজার টাকা ও অন্ভান্ক শ্রেণীর 


দায় লইয়া আলোচ্য, কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে. ডিসেম্বর, ইন্সিওরেন্দ অর ইণ্ডিয়া 
Nios মোট দায় দেখানো হইয়াছে১-১০ লক্ষ 
হাজার ৬৯৭ টাকা। এ দায়ের বদলে 
ই সময়ে : কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-_ভারত 
সরকারের সিকিউরিটি ৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, 
বৃটিশ ভারতে অমিবাডী বন্ধকে দাদন ৭৫ হাজার 
টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ৮ হাজার ৬৯৪ টাকা, 
আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৪৪ হাঁজার ৫৭৫ টাকা, 
যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ২ 
হাজার টাকা, হাতে ও ব্যান্কে ৮০ হাঁজার টাকা । 
এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল সতর্ক 
ভাবে ও নিরাপদমূলকভাবে দাদন কব! হইয়াছে 
বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ বিবেচনাসম্মত কার্য্য- 
নীতির অন্ত 'ইম্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া’ একটি বিশেষ 


(কোক্সানা প্রসঙ্গ 


নির্ভরষোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 
আমরা এই কোম্পানীর বর্তমান উন্নতির জরন্ভ উহার 
পরিচালকদের, বিশেষ করিয়া চেয়ারম্যান মিঃ এন 
সি দত্তের কর্ষকুশলতার প্রশংসা করিতেছি । 


ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 

ক্যালকাটা গ্ভাশনাল ব্যাক্কের হাইকোর্ট শাখার 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান গত ২রা জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ে 
মিঃ বি সি ঘোষের সভাপতিত্বে ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে 
স্ুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 
মিঃ বিসি ঘোষ বলেন যে, যদিও তিনি, ব্যাঞ্কিং 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নেন, তথাপি ক্যালকাটা ন্যাশনাল 
ব্যাঙ্ক বিগত কয়েক বৎসর ধবিয়া যে উন্নতি 
করিয়াছে, তাহা তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 
লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অতি ক্ষুদ্র 
অবস্থা হইতে এই ব্যাঙ্ক অত্যল্পকালের মধ্যেই 
সিডিউলতুক্ত হইয়াছে । মিঃ ঘোষ আরও বলেন 
যে, জাতীয় উন্নতির পথে এই ব্যাক্ষের কার্যকলাপ 
যে প্রভূত সাহায্য করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডেব চেযারম্যান 
মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্য সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান 





করিতে যাইয়া বলেন যে, ব্যাঙ্কটি দেশের অন্যতম | 
উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক । মিঃ এস এন দত, মিঃ পি, এন ছু 
শেন, মিঃ আই সি ঘোষ, মিঃ এন সি দত্ত, মিঃ টি | 


সি রায়, মিঃ এইচ সি রায়, মিঃ রণেন দত্ত, মিঃ 


আর মজুমদার, মিঃ) এম এন মিত্র, মিঃ এম এন | 
ব্যানাৰ্জ্জি, মিঃ এস এন ব্যানার্ছিি, মিঃ এইচ কে | 
মিত্র, মিঃ বি ঘোষ, মিঃ.বি এন মিত্র (পাটনা), | 


মিঃ টিকে ঘোষ, মিঃ ডি বস্তু, মিঃ অরুণ ঘোষ, মিঃ 
বিসি ঘোষ, যিঃ এন সি ঘোষ প্রভৃতি ভদ্র 
মহোদ্যবুন্দ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 


হেড অফিস- সিলেট 





মিঃ পি, কে, চক্রবন্তী, 
৮ <" ম্যানেজিং ভিরেক্টার 




















| ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । |. 


* সিলেট ইণ্ডা্টীয়াল ব্যাঙ্ক ₹* 


১ ১ রানী 
২।. বড়বাজার --৯, পগ্েয়া প্রী। 
৩। কলেজ সীট --৭৯৷২, স্কারিসদ রোড -এ 

. (কলেজ স্বীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হুইয়াছে। 


যার. .১-১১৯ বাঙাল! 
'" শিলং, আদায়ীক্ৃত মুলধন ও ' চট্টগ্রাম, 
-শিলচর, ' রিজার্ভ ফণ্ড- ঢাকা, 
-¢ নারায়ণগঞ্জ, 
- করিমগঞ্জ, . রঃ 09909) ময়মনসিংহ 
'মৌল্বীবাঞজার,. | কার্যকরী মূলধন | কিশোরগঞ্জ, 
' নওগী, গাতত তাত ং নেজ্রকোণ!। 
" ছাতক, | প্রায় ১,৭৫,০০,০০০ 
-বিখঞ্জ। এ 
ও . -ব্যান্কের নিজস্ব বাড়ী 

১। সিলেট ৩। শিলচর 

২। শিলং ৪। চাকা 


কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, লব হইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখা শীত্ই খোল! ৃ 






নৃতন যৌথ কোম্পানী 

বিক্রম ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ__- 
ডিরেক্টর --মিঃ দেওরাজ যন্র। রেনিষ্টার্ড অফিল-_- 
৮ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অমুমোদিত. 
যূলধন-& লক্ষ টাকা। ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্- 
কোম্পানীর ব্যবসা । 

শ্লীনল্যাশ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
লিঃ _ডিরেক্উর--যিঃ হেমচন্দ্র সরকার । রেছিষ্টার্ড 
অফিপ-_-৬, হেষ্টিংস ্রীট, কলিকাতা | অম্থমোদিত 
যুলধন--১০ লক্ষ টাকা । চাষ’ আবাদের ব্যবসা ।. ৃঁ 

ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়। ইণ্ডাষ্ট্রাজ লিঃ__ডিরে্টর-_ 
মিঃ এ, আর, চক্রবর্তী । রেজিস্টার্ড অফিপ-__ 
২৫1৩ বি, কানাই ধর লেন, কলিকাতা | অঙ্মোদিত 
মৃলধন--২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। চাউলের 
কলের ব্যবস] | | 

আর্ট ইগ্ডাট্রীজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এন, 
আর, দত্ত । রেজ্িষ্টার্ড অফিস--১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান 
স্ব, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-_-২০ হাজার 
টাকা। ম্যানেজার, সেক্রেটারী ও ম্যানেন্সিং 
জরি | 


নুতন যৌথ কোগ্গানার 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান ৷ 


নয়কো 






ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ 


স্থাপিত-_-১৯২৮। 


মিঃ জে, এম, দাস, 


ই TES উঠত 








নোয়াগড় কোল এ্যাণ্ড মিনারেলস্‌ 
লিঃ ডিরেক্টর-_মিঃ শেখর দাস | রেজ্জিষ্টার্ড 
অফিস-_ডি ৫, ক্লাইভ বিল্ডিংদ, কলিকাতা । ক্রয় 
করিয়া বা অন্য উপায়ে কয়লাখনি দখলের ব্যবসা |: 

মোদী এগ কোং লিঃ_ভিরেকর-- 
রেনারসীলাল মোদী | রেজিস্টার্ড অফিপ__রাশীগঞ্জ,' 
বর্ধমান। অনুমোদিত মূলধন__-১লক্ষ 'টাকা |, 
সর্বপ্রকাঁরের খান্-শশ্তের ব্যবসা । 

জয়হিন্দ এজেন্সী লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ 
এস, কে, ঘোঝ।' রেজ্জিষ্টার্ড  অফিল-_৩, 
ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অঙ্কুয়োদিত 'মূলধন-_ 
২০ হাজাব টাকা । ম্যানেজিং এজ্েণ্টেব ব্যবসা । .. 

আইডিয়াল প্রপার্টিজ ্যাণ্ড ইন্ভেষ্ট- 
মেপ্টস্‌ লি: _ডিরেক্টর--যিঃ জে, কে, ভট্টাচার্য্য ।, 
রেজিস্টার্ড অফিস__€৫৯, বালীগঞ্জ সাকুলার বোড, 
কলিকাতা । অন্গমোদিত মূলধন-_৫€ লক্ষ টাক] । 
ক্ৰয় করিযা, ইঞ্জারা লইয়া বা অন্ত উপায়ে জমি বা 
বাড়ী দখলের ব্যবসা! |. ' 

বেজল আসাম ট্রেডিং কোং লিঃ_ 
ডিরেক্টর--মিঃ এম, সি, লাহা। €বজিষ্টার্ভ অফিস, 
--৮, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন__৫.লক্ষ টাকা । তুলা, রেশম প্রভৃতির ব্যবসা । 

.কেমিক 'ক্র্যাফট লিঃ __ভিরেক্র-_মিঃ, 
হিমাত্রি প্রসাদ বন্থ। রেজিষ্টার্ড অফিস-_পি-১, 
বেন্টিষ্ক স্রীট, কলিকাতা । অঙুমোদিত মূলধন 
২০" হাজুর টাকা। এজেণ্ট এবং ম্যানেজিং 
এজেন্টের ব্যবসা |... 

আচার্য্য কেমিক্যাল রিসার্চ ইন্ডাট্রীজ 
লিঃ-_ডিরেকউর-_মিঃ এস, মজুমদার | রেজিষ্টার্ড " 
অফিস--৬ ও ৭, ক্লাইত ট্রীট, কলিকাতা,| অমু- 
মোদিত মূলধন_ কোটা টাকা । ওষধাটি 
উৎপাদনের ব্যবসা | ' 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাৎশ . 
বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, 
_--১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত এক বৎসরের 
অন্ত গ্রাতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০১ টাকা। 
ইহার পূর্ব্ব বৎসরের অগ্চও অস্ুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। হরিলাদি কোল কোং 
লিঃ£-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত ছয় 
মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২২ 
টাকা। ইহার পূর্ব ছ্যযাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাখিক ১২1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোল কোং লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে- অক্টোবর পৰ্য্যত্ ছয়মাসের 
অগ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছষমাসের জঙ্ও অনুরূপ হারে - লভ্যাংশ 


দেওয়া হইয়াছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকটি,ক 


কন্ষ্টরাক্শন্‌ কোং লি £--১৯৪৫ লালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৩॥০ আনা । ইহার পূর্ব ছয়মাসের 
জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছিল। 


কুমারদুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ" "১ ঘ 


1১৯৪৫ সালের ৩০শে নভেম্বর . পৰ্য্যন্ত এক" বৎসরের 


(জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ৫২ টাকা 1” 501 রি 
ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্চও অনুরূপ হারে লত্যাংশ : 7 
দেওয়া হইয়াছিল। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল লি: ঢু 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ Ta চকু নি দ্ধ: সঃ রর 55785858755 


৬ ES a ০ he 


7? 


a 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ১০২ টাকা। ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেষারে শতকরা বাধিক 
১২২ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। 
কুমারধুবী ফাঁয়ারক্লে এণ্ড সিলিকা ওয়ার্কস্‌, 
লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের জস্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১০২ 

টাকা । ইহার পুর্ব্ব বৎসরের জগ্ভও অনুরূপ হারে 
লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট 6কাং লিং--১৯৪৫ 


সালের ৩১শে,ডিসেম্বব পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত, 
প্রতি শেয়ারে শতকরা .বাধিক ৭২ টাকা। ইহার 


পূৰ্ব্ব বৎসুরের জঙ্কও অস্ন্ধপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল। ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় টি কোং লিঃ 


১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত.এক বৎসরের 
জন প্রতি শেয়ারে শতকবা বাধিক ৩৪০ আনা। 
আলেকজীক্জ্িয়া জুট মিলস লিঃ_-১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি 
শেয়াবে শতকরা বাধিক ৫২. টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয়মাসের জ্ন্াও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইযািল। ক্রেগ জুট মিলস লি ঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩১শে জানুয়াবী পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১২1, আনা! ইহার পূর্ব 
ছয়মাসের জন্ভও অনুরূপ হাবে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। এলায়েন্স ' জুট মিলস কোং 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে 'জাছুয়ারী পথ্যস্ত ছয়- 
মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২০ 
আনা। ইহার পূর্ব ছয়মাসের জগ্যও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। আদমজী 
জুট মিলস লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ 


ran 


শোন ভেলী 


পৰ্য্যন্ত ছয়মাসের জন্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
£ টাকা । ইহার পূর্ব ছয়যাসের জন্যও অমুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । ওয়েন্ভারলি 
জুট মিলস কোং লি:- ১৯৪৬ সালের ৩১শে 
জাম্ুয়াবী পধ্যস্ত ছয়মাসের, জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২১০ আন! ।-ইহার পূর্ব ছয়মাসের 
জন্তও শনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওযা হইয়াছিল । 
শ্েঞ্জেজ্জ . ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ. 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয়মাসের অন্য 
প্রতি, শেয়ারে শতকর! বাধিক ৩২ টাকা। ইহার 
পূর্ব, ছয়মাসেব জন্যও, অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল! নর্থ দামুদা কোল কোং 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে জামুয়ারী পধ্যস্ত 
ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬০, 
আনা। ইহার পূর্বব ছয়মাসের জস্ঠ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা! বাঁধিক ৫১ টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া 
হইযাছিল। রেওয়া কোলফিজ্ডস, লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, ছয়মাসের, 
জন্য প্রৃতি 'শৈয়ারে শতকরা বাধিক, ১০২. টাকা ।, 
ইহার পূর্ব ছয়মাসের,ভন্তও অস্ুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। ভান্তিয়া ইলেকটি।ক স্টীল, 
কোং লিঃ __১৯৪৫ সালের ৩১ে ডিসে পৰ্য্যন্ত 
ছয় মাসের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ১০২ 
টাকা । ইহার পূর্ব ছয়মাসের জন্তও অনুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। গৌঞ্জেজ রোপ 
কোং লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩৯শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয়মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০ 
টাকা। ইহার পূর্ব ছয়মাসের জন্যও অমুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া! হইয়াছিল। 










ইজিওরে টার লিমিটেড্‌ 
. ৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্্রীট, কলিকাতা 
ফোন : ক্যাল £ ৫৭২৬ 
ভারতের সর্বত্র ভারতের বাহিরে ঝা অর্বানাই- 
" জ্বেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বৰ্তমান ! - 1 


বা 


সত পে 


টাকা ও বিনিময়, 
কলিকাতা, ৫€ই ভুলাই_-আলোচ্য সন্তাহেও 
কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় বিশেষ 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। টাকার যোগানাদি 


যথেষ্টই ছিল, তবে চাহিদার পরিমাপ যেন কিছু. 


হাস পাইয়াছে। চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তে 
ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার লেনদেন 
হইয়াছিল তাহার সুদের হার ফলিকাতায় শতকরা 
8০ আনা এবং বোস্বাইয়ে শতকরা 1০ আনাই 
বহাল ছিল। আমানতী টাকার সুদের হারেও 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । | 

গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ভারত , 
সরকারের. ট্রেজারী বিলের জগ্য- প্রাপ্ত টেণ্ডারের 
পরিমাণে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গত 
সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ৫ কোটী ৬১ লক্ষ 
টাকার টেপার বেশী পাওয়া গিয়াছে। গড়পড়তা 
সুদের হারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। গত ২রা 
জুলাই, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের 
. মেয়াদী ৪ কোটি' টাকার ট্রেজারী বিলের অর্ক 
টেগাঁর আহ্বান করা হইয়াছিল, মোট ১৭ কোটি 
৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টেওার পাওয়া যায়।' শতকরা 
৯৯৮%৯ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই এবং শতকরা 
৯৯৮০৬ পাই 'দরের টেগারের শতকরা ৪২ ভাগ 
টেওার গৃহীত হইয়াছে । মোট ৪ কোটি টাকার 
টেগডার গৃহীত হুইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের 
গড়পড়তা স্থদের হার বাধিক শতকরা 1/০ আনা 
ধার্য্য হইয়াছে । আগামী ৯ই জুলাই মঙ্গলবার 
বোদ্বাইয়ে সকাল ১১টা € ্যাও্ডার্ড টাইম ) পর্যন্ত 
এবং অপরাপর কেন্দ্রে ৮ই জুলাই সোমবার কাজ- 
কারবার বন্ধ লা হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটা টাকার 
ট্রে্জারী বিলের টেগার গ্রহণ করা হৃইবে। 
ধাছাদের টেপার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হুইবে 
তাহাদিগকে আগামী ১২ই ভুলাই শুক্রবার দিন 
টাকা জমা দিতে হইবে। অন্থাগ্ত সর্ভাদি পূর্বববৎ। 

গত ২৮শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ইস্যু বিভাগের অগ্ককৃলে মোট ৪ কোটা ৮ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
সামাগ্চ পরিমাণ রপ্তানী” বিলের দেখা পাওয়া 
গেলেও চাহিদা বিশেষ ছিল ' না। “বেমিট্যান্সের, 
কাজকারবার মাঝারী পরিমাণ হুইয়াছে। বিনিময় 


বাটার হারে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই. 


বাটার হার নীচে দেওয়া হইল :-- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্ৰতি টাক!) > শিঃ ৫৪২ পে 
উদর্শনী .(.» +) 5 ss 
ডি. এ. তিন মাস ( ১» ) . ১ শিঃ ভর্ভৎং পে 
ভি. এ. চার মাস ( » ) > শিঃ ৬$ড পেঃ 
'ডলার' : (প্রতি শত) ৩৩২7৪ আনা 


.. রিজার্ভ ব্যাক্কের হিসাব__রিজার্ড ব্যাক্কের 
গত ২৮শে জুনের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ও 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা । এক 





বাজারের হালচাল 


সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাপ ছিল ১২৩৮ কোটি 
২৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্বে 
ভারতে চল্তি নোটের পরিমাপ ছিল ১২৪৫ কোটি 
৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । গত ২১শে জুন রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কষসমূছের চল্তি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল" যথাক্রমে ৭০৮ কোটী, 
৬৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ও ৩১১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৫ 
হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে এই দুই প্রকার 
আমানতের পরিমাণ ছিল ষর্ধাক্রমে ৭১১ কোটি 
৫৪ লক্ষ ৭২ হাজার ও ৩১০ কোটি ৩ লক্ষ ১৫ 
হাজার টাকা।- প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ 
সালের ২২শে জুন উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬২৪ কোটি ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ও ২৩৬ কোটি 
৯৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, €ই জুলাই-_আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার ব্যাঙ্কসমূহের যাপ্রাসিক চুটি উপলক্ষে 
কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার 
প্রথম দিক দিয়া বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ার- 
সমূহের দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পরে 
শেয়ারসমূহের দর কিছু নামিয়া গেলেও, বাজার 
তেজীই ছিল। বুধবারও প্রথম দিক দিয়া শেয়ার- 
সমূহের দর. বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু পরে কলি- 
কাতার শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা 
করিয়া থাকার মনোবুত্তি দেখা দেওয়ার ফলে শেষ 
পর্যন্ত শেয়ারসমূছের দর কিছু নামিয়া যায়। 
শতকরা ৩২ টাকা সুদের ভিফেন্স .বগু (১৯৪৬) 
আগামী ১লা আগষ্ট সমস্ত পরিশোধ করিয়া দেওয়া 
হইবে এই মঙ্ে সম্প্রতি যে ঘোষণা করা হইয়াছে 
তাহার ফলে কলিকাতার শেয়ার বাজার বিশেষ- 
ভাবে প্রতাবাধিত ' হইবে__কলিকাতার শেয়াব 
বাজারে এইরূপ মনোভাব ছড়াইয়া পড়ার দরুণ 
বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজার খুব তেজী ছিল এবং 
বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়াসমূহেষ্ট বিকি- 





LONG DURATION 
LOW CONSUMPTION 
RETTER _ AIR DISPLACEMENT 


[ও / 
কিনিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্ধা 
শুক্রবারও কলিকাতার শেয়ার বাজার খুব তেজী 
ছিল এবং বিভিন্ন বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের 
কেনাবেচাও ব্যাপকভাবে হইয়াছে । গত সপ্তাহের 
মত আলোচ্য সপ্তাছেও কয়লাখনি ও চটকলের 
শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধিই কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা | 
কোম্পানীর কাগজ--আলোচ্য সপ্তাহেও 
গত সপ্তাহের মত এই বিভাগের কাজকর্ম অনেকটা 
সীমাবদ্ধ হয় এবং কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্র- 
সমূহের বিক্রেতার অভাব বিশেষতাঁবেই পরিশস্ফুট 
হইয়া উঠে। শতকরা ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স 
বগ (১৯৪৬) আগামী ১লা আগষ্ট সমস্ত পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সম্প্রতি এক সরকারী 
ঘোষণা করা হইয়াছে। সুবিধাজনক সর্তে নুতন 
ধপপত্র বাজারে ছাড়ার গুজবও কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে বিশেষভাবে অতিব্যক্ত হইয়াছে । 
শতকরা ৩1০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ গত 
সপ্তাহের ১০৫০ আনা হইতে ১০৫৮/০ আনা 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতকরা ৩২ টাকা সুদের 
খাণপন্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) গত সপ্তাহের ১০৫।০ আনা 
হইতে ১০২%/০ আনা, শতকরা ৩২ টাকা! সুদের 
খণপত্র € ১৯৪৯-৫২ ) ১০৩1০ আনা,* ৩২ টাকা 
সুদের খপপত্র €১৯৫১-৫৪ ) ১০৪।৮০ আনা, ৩২ 


“টাকা সুদের খণপত্র (১৯৫৭) ১০৫০/০ আনা এবং 


৩২ টাকা সুদের খণপত্র (১৯৫৯-৬১) ১০৫০ 
আনা পর্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাছেও প্রাদেশিক খাণপত্র- 
সমূহের কোন বিকিকিনি হয় নাই। 
চটকল-_আলোচা সপ্তাহেও এই বিভাগের 
শেয়ারসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি এবং দরের উঠা-নামাই 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। বর্তমান মুল্য নিয়ন্ত্রণ" ব্যবস্থার স্থায়িত্বের 
সম্ভাবনাই উক্ত চাহিদা বুদ্ধি এবং দরের উঠা-নামার 
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জরে তুর 


সহ জুলাই, ১৯৪৬ 


শালিক সহ 





প্রধানতম কারণ! এলায়েন্স গত সপ্থাহের 
১৩৬২২ টীকা হইতে ১৪৫০২ টাকা, এ্যাংলো 
ইত্ডিয়া ৭৩২২ টাকা হইতে ৭৮৫২ টাকা, 
কেলিভোনিয়ান ৮৬৮ টাকা হইতে ৯৯২২ টাকা, 
'ডেপ্টা ৮৭৮২ টাকা হইতে ৯৮০২ টাকা, হাওড়া 
১৪৬২ টাকা হইতে ১৪৮২ টাকা, নর্থক্রক ৫৮1০ 
আনা হইতে ৬২৪০ আনা, কামারহাটি ১১২০২ 
টাকা হইতে ১১৫০২ টাকা, নদীয়া ১৯৭২ টাক! 
হইতে ২৯২২ টাকা, গৌরীপুর ১৩৫০২ টাকা 
হইতে ১৪২০২ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১৯৮২ টাকা, 
বামেশ্বর ২৩]%০ আনা, ওয়েভারলি ২৩1০ আনা 
হইতে ২৪০ আনা, চ্ভাশনাল ৪৯৭০ আনা হইতে 
৫৩৯ টাকা এবং নৈহাটী ৬৩৫২ টাকা হইতে 
৬৭০২ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি 
হুইয়াছে। 
কয়লা-খনি-_ আলোচ্য সপ্তাছে কয়লা-খনি 
শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য চাহিদা বৃদ্ধি এবং দরের 
/ উঠানামা পরিলক্ষিত হইয়াছে। . যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন 
ব্যাপারে কয়লার অবদান যথেষ্ট হইবে এবং দেশ- 
ব্যাপী কল-কারখানার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই 
বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসযূহের উল্লেখযোগ্য 
সুল্যহাস ঘটিবে না মনে করিয়া লাভাম্বেষিগণের 
বিশেষভাবে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের দিকে 
ঝাঁকিয়া পড়াই আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা-খনি শেয়ার- 
সমুহের অভুতপূর্ব্ব মূল্যবৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। 
বেঙ্গল গত ' সপ্তাহের ৯৭৭২ টাকা হইতে ১০৪০২ 
টাকা, বরাকর &৬২ টাকা হইতে ৫৮া০ আনা, 
'ইকুইটেবল - ৮৯%০ আনা হইতে ৯৪০ আনা, নিউ 
বীরভূম ৫৮৮০ আনা হইতে ৬১।%০ আনা, 
রাণীগঞ্জ ৬৫1০ আনা হইতে ৭০1০ আনা এবং 
সাউথ করণপুবা ৫০০ আনা হইতে ৫৪৭০ 
'আনা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত 
'হুইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ীরিং--আলোচ্য ' সপ্তাহে 
“বিভাগের অনপ্রিয় শেয়াসমূহের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে 
. এবং শেয়ারসমূহের ব্যাপকভাবে কেনাবেচাও 
'হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ গত সপ্তাহের ৬৩০. 
'আনা হইতে ৬৭৮০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন 
৫৫৮০০ আনা হইতে ৫৮০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং 
EAE টাকা হইতে ৫৯০২ টাকা, কুমারধুবী ১৭1০ 
আনা, মার্শালস ১৫1০ আনা, ব্রেইতওয়েইট ১৯০ 
‘আনা হইতে ২০০ আনা এবং ষ্টাল প্রডা্টস ৯/০ 
আনা হইতে ১০৮০ আনা পর্যন্ত আলোচ্য সা 
বিকিনি হই 


কলিকাতা, «ই জুলাই-_-পাটের দর নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে চটকল সমিতির শ্মারকলিপির ভিত্তিতে 
“দূর নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত 
-শনিবারে যে বৈঠক হইবার কথা ছিল তাহা এ 
দিন না হইয়া পরবর্তী মঙ্গলবারে হইয়াছে 
'চটকল সমিতি, বাংলা সরকার এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের কয়েকজন বাছাইকর! সদন্ত উক্ত বৈঠকে 
যোগ দিয়াছিলেন। আলোচনার পরে এখন পর্য্যন্ত 
.কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা' 
হয় নাই। মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত 
“আলোচনা করিয়া বাংলা সরকার -এ-স্বদ্ধে-সিদ্ধান্ত- 


এই, 


গ্রহণ করিবেন এবং এ সিদ্ধান্ত বর্তমান মাসের শেষ 
ভাগের আগে ঘোষিত হুইবে বলিয়া মনে হয় না। 
পাটের দর নিয়ন্ত্রণে পাটচাষীর দ্কাষ্য স্বার্থ যাহাতে 
রক্ষিত হয় তাহার দিকৈ বাংলা সরকারের বিশেষ 
নজর রাখা দরকার, কারণ পাটের সঙ্গে বাংলার 
আধিক সমন্তাগুপি অঙ্গা্িভাবে জড়িত। তাই 
পাটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ মূল্য উঠাইয়া দিয়া সর্ববনিয় 
বাধা দর নৃতন করিয়া সংশোধিত করা দরকার, 
এবং এই নিম্নতম বাঁধা দর যাহাতে পাটচাষীরা 
পায় তাহারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা সরকারের তরফ 
হইতেই করা একান্ত প্রয়োজন। নিত্য- 
প্রয়োজনীয় সর্ধবিধ দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত চড়িয়া 
গিয়াছে; তাই জীবিকা! নির্বাহের ব্যয়ও বাড়িয়াছে। 


সুতরাং পাটের নিম্নতম দরের বুদ্ধি আইনের 


মারফতে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে পাটচাবীদের উপর 
নিদাকণ অবিচার করা ভয়। গত মঙ্গলবারের পাট 
সম্মেলনে যোগদানের পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
সদন্ত খান বাহাদুর শরফউদ্দিন আহমদ এ সম্পর্কে 
যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে গ্রণিধান- 
যোগ্য । তিনি উক্ত বৈঠকে ১৯৪৫ সালের, নিয়ন্ত্রণ 
আইনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন ।' 


সর্বসাধারণের স্বার্থ দেখা__মিলমালিকদের নহে । 
মহাযুদ্ধের সুযোগে তাহারা অনেক টাকা 
লুটিয়াছেন। বাংলা সরকার ব্যবস্থা পরিবদের 
বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধিবূনোর সহিত পরামর্শ 
না করিয়া যাহাতে 


‘উপনীত না হন, সেই অন্ত আমি ছুপাবিশ' 


করিয়াছি” 


আগামী মরন্থমের রপ্তানী পাটের “কোটা? 
সম্পর্কেও এপর্যন্ত কিছু বিশেষ স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা 


করা হয় নাই। তবে মনে হয় ১৯৪৫-৪৬ সালের, 


সমান ‘কোটা’ই পাওয়া যাইবে এবং এই “কোটার, 
অর্ধাংশেরও বেশী প্রথম ছয় মাসে রপ্তানী করিতে 
হইবে । 
এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তবে মনে হয় মোট 


২৩ লক্ষ গাইট পাট রপ্তানী করা হইয়াছে। সেই | 
'ছিসাবে আগামী মরশুমের প্রথম ছয় মাসে প্রায় | 


১২ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানী করিতে হইবে। 


পাটের রপ্তানী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও 
,কৌন পরিবর্তন ঘটে নাই। বস্তুত: কোন 'রকম 2 
'বেচাকেনাই হয় নাই। যোগানের অভাব বিশেষ-: 


তাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। 


আলগা পাটের বাজারের অবস্থাতেও কোন 
উন্নতি, দেখা যায় নাই।..দর নিয়ন্ত্রণের 
আদেশের অপেক্ষায়, , বাজারে, একেবারে 


/কাজকারবার-কিছুই হয় নাই। 


পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অবস্থাও 'আঁলোচ্য 
সপ্তাহে অন্থরূপই ছিল -কাজকারবার সামাস্ই 
হইয়াছে। ০ 


মফস্বলের বাজারে সামা পরিমাণ নূতন 
পাটের আমদানী দেখা গিয়াছে। এ সপ্তাহেও 
আবাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।- স্থানে স্থানে 
পাটগাছগুলি লম্বায় সাত ফুট পৰ্য্যন্ত হইযাছে। 
জলও-এৰম” ধরিয়াছে4, .. 


প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমাদের কর্তব্য" 


- কোন সিদ্ধান্তে '' 


১৯৪৫-৪৬ সালের যোট রপ্তানীর হিসাব, 


সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, €ই জুলাই-_-আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই গত সপ্তাহের 
তুলনায় সোনার দরে নিয়াভিমুখী গতিই পরি্ফুট 
হইয়া উঠে। ব্যাঙ্ক অব মেক্সিকো কর্তৃক রপ্তানীর 
জগ্ভ সোনা বিক্রয করার' সংবাদ ছড়াইয়া পড়াই 
সোনার দরের উক্ত অবনতির অগ্ঠতম প্রধান কারণ। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইযেব বাজারে 
প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ ও সূর্ধনিয় দর 
দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৪০ আনা ও ১০২০ 
আনা এবং ১০৩1০ আনা ও ৯৯০ আনা । গত 
সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৬/০ আনা ও 
১০৫/০ আনা এবং ১০৬৮০ আনা ও ১০৫০ আনা। 
অস্ত কলিকাতা ও বোঙ্বাইয়ের "বাজারে প্রতিথণ্ড 
গিনি যথাক্রমে ৬৭০ আনা ও ৬৮২ টাকা দরে 
বিক্রয় হইয়াছে। 

বূপা সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূৰ্ণ 
সামঞ্র্ত রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোগ্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য 
অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার সর্বোচ্চ ও সর্ববনিয় দর ্াড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১৬৮৪০ আনা ও ১৬২০ আনা এবং 
১৬৯২ টাকা ও ১৬২২ টাকা। গত সপ্তাহে ইহা 
ছিল যথাক্রমে ১৭৫1০ আনা ও'১৭৩২ টাকা এবং 
১৭৬1০ আনা ও ১৭০1০ আনা।' 





মূল্য কমিল্র !! 
সুগার অব মিন্ধ, শিশি, 'কর্ক, বাইওকেমিক 


ও হোমিও ওঁষধ | 


লিখুন হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও গোধুলিয়া, বেনারস । 











NOTHING IS STRONGER ---- 
2----৭ THAN STRENGTH - - 


CASH and gilt-edged ' securities. 
‘account for more than 50 per 
cent of our deposits. 
i READILY realisable and fully 
securgd loans and advances 
. Account for ‘more than 25 per 
t ০800 of our deposits. 
7: SOUND business assets account, .. 
for more than 25 per cent of our 
deposits. 
Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 
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BANKERS UNION LID. 


'P-7, Mission Row Extn,, 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 
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সেণ্টাল হমার্ণিয়াল, ব্যাঙ্ক লিঃ . 

ৃ যানে. ব্য 5. | 

০ 1. স্থাপিত--১৯২৮ ' ফোন_বি, বি, ৫৬৩৮: 
হেড অফিস--১২, জ্যাকৃসন লেন, কলিকাতা । : 7: 

২০০২ শাঁখা:অফিস £ জাকলপাবান্ধা (আসাম ), মীণিকতলা। (কলিকাতা ) 

টা অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট 


1 দেওয়া: 5 টাকা সুব্ধাজনক 
ত আমায় করিয়া দেওয়া হয়! 

















55৮, ম্যানেজিংডাইরেক্টর--মিঃ এস, নি বিশ্বাস" 
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সাবান যাবতীয় জিনিষ সিলিকেট সোড৷ ও সোপষ্টোন 


পাউডার ৬. কষ্টিক সোডা ও রজন ও সিট্রোনেলা 
অয়েল ৬ রঙ ৬ হাইড্রোমিটার ৪ প্রভৃতি পাইবেন 


বড়বাজার £_১৩৯৭ অফিস কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
» 2১৫৯২ ফ্যাক্রী 
টেলিগ্রাম--“চীনামাটী” 


হেড অফিস 3-- 
পি-২ হাওড়! ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা । 
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৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


পিপল্স ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ . 


ফোন-_কলিঃ ৩৪৬ । 
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সাম্দের হার 

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্-সারটিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারডাফটের জন্য লিখুন । 
বাজার চলতি শেরায় ক্রয়-বিক্রব করা হয় 


চেয়ারম্যান £জ্রীমতিলাল রায় 
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সম্পাদক--শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 





ডাক কর্মচারীদের ধর্ম্মঘট 
. ১৯ই জুলাই মধ্যরাত্রি হইতে পিওন ও নিয় 
পদস্থ ডাক কর্মচারীরা ধর্মঘট সুরু করায় গুরুতর 


পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশে. 


সমভাবে ধর্মঘট বিস্তার লাভ না করিলেও দিল্লী, 
বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র 
গুলিতে পূর্ণ বা প্রায় পূর্ণ ধর্মঘট হুইয়াছে। 

ও তাঁর বিতাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ 
কুষ্ণগ্রসাদ অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। ডাক বিভাগের ষ্যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিভাগে আংশিক ধর্মঘটও জনসাধারণের পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতিকর । অবিলম্বে ডাক ধর্্ঘটের অবসান 
ন! হইলে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিবে । 
পিয়ন ও অন্তান্য নিয্নপদস্থ ডাক কর্মচারীরা যে 
সকল দাবী জানাইয়া ধর্মঘট করিয়াছে সেই সকল 
দাবী অষ্তায়, ইহ! কেহই বলিতে পারিবেন না। 
প্রশ্ন উঠিয়াছে টাকা! লইয়া । ডাক ও তাঁর বিভাগের 
ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ কৃষ্ণপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, 
ডাক কর্মচারীদের দাবী পূরণ করিতে,হইলে মোট 
১০ কোঁটি ৭৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন । এত টাকা 
ভারত সরকার যোগাইতে পারিবেন না, কাজেই 
দাবী পূরণ করিতে হইলে পোষ্ট কার্ডের দমি চার 
পয়সা করিতে হইবে। রেলশ্রমিক ও কর্দচারীদের 
মাহিনা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবী সম্পর্কেও অমুরূপ যুক্তি 
উপস্থিত করা: হইয়াছিল। এই যুক্তির বিশেষ 
সারবত্তা আছে বলিষা আমরা মনে করি না। ডাক 
বিভাগের ষ্যায় জনকল্যাপকর বিভাগও গত কষেক 
বৎসর যাবৎ প্রচুর লাভ করিয়াছে । ১৯৩৯-৪০ 
সনহইতে ১৯৪৫-৪৬ সন পর্য্যন্ত -৭ বৎসরে ডাক 
বিভাগ ৪৩ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় পোষ্ট কার্ডের দাম বাড়াইয়া অর্থ সংগ্রহ 
. করিবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না। 

১৯৪৪ সনে ডাক কর্মচারীরা ধর্মঘটের নোটীশ 
দিলে আজিকার ' ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ 
কুষ্প্রসাদের সভাপতিত্বেই একটী তদন্ত 
কমিটি বসিয়াছিল। ১৯৪৫ সনে এই কমিটি রায় 
দিয়াছিলেন যে, ডাক কর্মচারীদের বেতন নিতান্ত 
সামাগ্ভ। কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, 
বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের ডাক কর্মচারীদের 
মাসিক ৬০২ টাকা, কাণপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি 
সহরে ডাক কর্চারীদের মাসিক ৫৫২ টাকা এবং 
বাকী সব জায়গায় ডাক কর্মচারীদের মাসিক 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


৫০২ টাকা মাগগ্রী ভাতা দেওয়া উচিত। কিন্ত 
এই সুপারিশ কাধ্যে পরিণত করা হয় নাই। বরং 
যুদ্ধের সময় ডাক কর্মচারীদের যে আয় ছিল এখন 
তাহা কমিয়া গিয়াছে । কলিকাতায় যুদ্ধের সময় 
একজন পিয়নের আয় ছিল মাসিক ৭১৩৬০, কিন্ত 
এখন দীড়াইয়াছে ৬১২ টাকা । মফ:স্বলে একজন 
পিয়নের যুদ্ধের সময় মাসিক আয় ছিল ৬১%/০, 
কিন্ত এখন দীঁড়াইয়াছে মাগিক ৪৪২ টাকা । অথচ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিষের দাম কমে নাই, 
বরং বাড়িতেছে। এই কারণেই মহাত্মা গান্ধী, 


বিষয়-সুচী 

২৫৭-৬২, 
কোম্পালীর কাগজ ও শেয়ারের দর ২৬৩-৬৪ 
ভারতের যানবাহন ব্যবস্থা (৩ ২৬৫-৬৬ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ২৬৭-৬৮ 
খেয়ালীর থাতা ২৬৯-৭০ 
শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন : ২৭১ 
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৭২-৭৪ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৭৫-৭৬ 


২৭৭-৮২ 


২২২ 


ARTHIK JAGAT 
ন্যবসা-বাণিজ্য-শিন্ম-অর্থবীতি-বিষয়ক সাণ্তাহিক 


টিটি টি টা টাটাটাতা]া0]00011001077777)700)াটা 
Monday, 1500 July, 1946, সোমবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৫৩ 









প্রতি সংখ্যা /* আনা 
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[ ১১শ সংখ্য। 





পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও 


ধর্মঘটকারী ডাক কর্মচারীদের প্রতি সহাম়ুভূতি 
প্রকাশ . করিয়াছেন। আমরা মনে করি, ডাক 
কর্মচারীদের ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্ভ কোনরূপ 
জবরদস্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত অঙ্তায় 
হইবে | পণ্ডিত 'জওহরলাল নেহরু যে বিবৃতি ' 
দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে গবর্ণমেশ্টের এখনই 
ডাক কর্মচারীদের সহিত আপোষ মীমাংসা করা 
উচিত। ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের 
সমস্ত দাবী এডজুডিকেশন বা সালিশীতে দিলেই 
সমগ্র সমন্তার মীমাংসা হইতে পারে। 
স্বর্ণের মুল্য 

মেক্সিকো * দেশের "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঘোষণা 
করিয়াছেন, তাহারা উপযুক্ত মূল্যে যে কোন দেশের + 
খরিদ্দারদের নিকট স্বর্ণ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত 
আছেন। বোস্বাইয়ের বাক্জারে স্বর্ণের মূল্য চড়িতে 
চড়িতে গত ১৩ই মে প্রতি ভরি ১১১ টাকায় 
পৌছিয়াছিল। কিছু কিছু করিয়া কমিয়! পরে ৫ই 
জুলাই তাহা ১০২০ আনায় 'দীড়ায়। 
মেক্সিকো স্বর্ণ রপ্তানী করিতে ইচ্ছুক 
বলিয়া খবর প্রচারিত হওয়ায় পর দিন তাহা 
১০০ টাকার কিছু নীচে পৌছে। ক্রমে আরও 
হাস পাইয়া গত ১০ই জুলাই তাহা ৮৯০ আনা . 


তই সক ৬০৯ bor’ 
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ডসেট এণ্ড কোং C CS Bre) লিমিটেড 


22৭ শলি -লোইমাল্ সাল্বদ্ষুলোলর লোড * 


তিন চ্কাতা 





২৫৮ 





“দ্বাড়ায়। অতঃপর গত কয় দিন উহার কাছাকাছি 
স্তরে সোনার দরের উঠানামা হইয়াছে? সোনার 
দরের সঙ্গে গত সপ্তাহে রূপার দরেরও উল্লেখযোগ্য 
নি্নগতি লক্ষিত হইয়াছে । গত €ই জুলাই 
বোস্বাইযের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
দর ছিল ১৬৫ টাকা? গত ১২ই জুলাই তাহা 
১৫৮ টাকা পৰ্য্যন্ত পৌছে । 


বিভিন্ন স্বর্ণ উৎপাদক দেশ তাহাদের উৎপন্ন 
স্বর্ণ নিজেদের হাতে ধরিয়া রাখায় দুনিয়ার হাট 
বাজারে . এই জিনিষটির যোগান খুবই কমিয়া 
গিয়াছে। উহাঁর ফলে স্বর্ণের দরও এতদিন বেশী 
পরিমাণে তেজী হইয়া! উঠিয়াছে। বর্তমানে মেক্সিকো 
' স্বর্ণ রপ্তানী করিতে রাজী হওয়ায় দুনিয়ার হাট 
বাজারে স্বর্ণের যোগান বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা 


যাইতেছে । সেই সম্ভাবনায় বোম্বাইয়ের বাজারে. 


স্বর্ণের দর গত সপ্তাহে কতক পরিমাণে নামিযা 
আসিয়াছে। ইহা সুখের বিষয় বুলিতে হইবে। 
কিন্ত এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা দরকার বে, 
মেক্সিকো দেশে স্বর্ণ আসলে তেমন বেশী কিছু 
উৎপন্ন হয় না । গত ১৯৪৫ সালে সারা দুনিয়ায় 
২ কোটি ৬৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হুইয়াছিল। 
উহার মধ্যে মেক্সিকোব উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ 
ছিল মাত্র ৬ লক্ষ আউন্স । এইরূপ কম উৎপাদন 
নিয়া মেক্সিকো বিভিন্ন দেশের অভাব বিশেষ কিছুই 
মিটাইতে পারিবে না। যেটুক স্বর্ণ এ দেশ রপ্তানী 
করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি প্রধান প্রধান 
দেশের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হওযাও বিচিত্র নছে। 
ভারত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে এদেশের বর্তমান 
গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
" মেক্সিকো হইতে স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য আস্তিরিকভাবে 
চেষ্টা করিবেন কিনা এবং করিলেও তাহারা 
সহজে তাহা পাইবেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে। কাজেই মেক্সিকো 
স্বর্ণ রপ্তানী করিতে রাজী আছে বলিয়া ভারতে 
উহার দর আপাততঃ নিয়াভিযুখী হইলেও মেক্সিকো 
হইতে স্বর্ণের যোগান পাওয়ার অনিশ্চিত 
সম্ভাবনায় শেষ পব্যস্ত এদেশে বাজারের গতি 
এরূপ থাকিবে কিনা তাহা বলা কঠিন | 


১৯৪৫ সালের ভারতীয় বহির্ধাণিজ্য 
সম্প্রতি গত ডিসেম্বর মাসের ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্জের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় ১৯৪৫ 
সালের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে" একটি মোটামুটি 
ধারণায় উপনীত হওয়ার সুবিধা হইয়াছে । গত 
১৯৪৪ সাঁলে ভারত হইতে বাহিরে ২৩১ কোটি ৬০ 
লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হুইয়াছিল। দেস্থলে 
১৯৪৫ সালে ভারত হইতে ১৪০ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকার মাল বিদেশে বপ্তানী হইয়াছে। এইভাবে 
এক বৎসরে রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে, ইচা 
সুখের বিষয় । কিন্তু রপ্তানীর দিক দিয়! যে উন্নতি 
হইয়াছে আমদানী বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের 
তুলনায় তাহা হইয়াছে অকিঞ্চিতকর। গত ১৯৪৪ 
সালে বিদেশ হইতে ভারতে ১৮০ কোটি ৮৫ লক্ষ 
টাকার মালপত্র আপিয়াছিল। ১৯৪৫ সালে 
বিদেশ হইতে ভারতে ২৩৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইযাছে। কাজেই দেখা যায় 
রপ্তানী যেখানে শতকরা ৪ ভাগ বাড়িয়াছে সেখানে 


আমদানী বাঁড়িয়াছে শতকরা ৩১ ভাগ! উহাতে, 
বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল উদ্ব তত যথেষ্ট 

পরিমাণে হাস পাইয়াছে। ১৯৪৪ সালে বিদেশের 

সহিত বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় ভারতের ৫০ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা রপ্তানীর আধিক্য দাডাইয়াছিল। 
১৯৪৫ সালে সেই রপ্তানীর আধিক্য সামান্ 
২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকায পর্যবসিত হইয়াছে। 


“বেশী পরিমাণে কনপিউমার গুডস্‌ বাঁ জনসাধারণের 


ব্যবহার্য জিনিব আমদানীর নামে গবর্ণমেষ্ট 
এদেশের বহির্বাণিজ্য কিরূপ শোচনীয় অবনতির 
পথে ঠেলিষা দিতেছেন, উহাতে তাহা পরিষ্কার- 
ভাবে বুঝা যাইতেছে । আমদানী যে হারে 
বাডিতেছে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য অন্ততঃ সে 
হারে বাড়াইতে না পারিলে এদেশের যথেষ্ট 
অর্থনৈতিক ছুঃখ-দুর্দশীর কারণ ঘটিবে | সে কথা 
স্মরণ রাখিয়া রপ্তানী প্রসার সম্পর্কে অচিরে 
সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি অন্থুদরণ করা ভারত 
সরকারের পৃক্ষে একান্ত কর্তব্য। 


ক্যানাডার ডলার 

ক্যানাডায় যে ডলার মুদ্রা প্রচলিত আছে, 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার মুদ্রার তুলনায় তাহার 
বিনিময়-মূল্য ছিল কম। ক্যানাডা সরকার গত 
€ই জুলাই এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া এ দিন 
হইতে ক্যানাডার ভলারকে মাঞ্চিন ডলারের 
সমমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ওঁ পরিবর্তন 
অনুসারে ট্টালিং-এর সহিতও ক্যানাডার ডলারের 
বিনিময়-মুল্য মার্কিন ডলারের অন্থপাঁতে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনফ্লেশনের গতি 
মারাত্মক হইয়া দেখা যাওয়ায়, তাহার প্রতিক্রিয়ায় 
ওঁ দেশে পণ্যযূল্য ক্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। পণ্য- 
মূল্য এই ভাবে চড়িয়া উঠার ফলে মাকিন ডলারের 
আত্যন্তরীণ যূল্যও তদমূপাতে হাস পাইতেছে; 
ক্যানাডায় পণ্যমূল্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 'বৃদ্ধি 
পায় নাই। এই অবস্থায় মাকিন ডলারের 
আভ্যন্তরীণ হৃল্যহাসের সহিত যোগ রাখিয়া 
ক্যানাডার ' ডলারের বিনিময় হার চডাইযা তাহা 
যাফিন ডলারের সমান স্তরে নির্ধারণ করা 
হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নুতন করিয়৷ যে 
ইনফ্লেশনের হিডিক দেখা দিয়াছে তাহার বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হইতে দেশকে রক্ষা'করা ও বর্তমান 
পরিবর্তিত অবস্থায নিজ দেশের ডলারের খাঁটি 
বিনিময়-মূল্য স্থির করা ক্যানাডা গবর্ণমেষ্টের 
উপরোক্ত কাধ্যনীতির উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ । 

ক্যানাডা গবর্ণমেণ্টের বর্তমান কার্ধ্যনীতি 
তাহাদের নিজ দেশের কল্যাণের দিক হইতে থুব 
সঙ্গত হইলেও ভারত ও বৃটিশ সামাদ্যভুক্ত অন্ 
কয়েকটি দেশের পক্ষে উহার প্রতিক্রিয়া কোন কোন 
দিক দিয়! ক্ষতিকর হইয়! দাড়াইবার আশঙ্কা আছে। 
মার্কিন ডলারের সমান হারে ক্যানাডার ডলারের 
বিনিময় মূল্য নি্দ্ধারিত হওয়ায় ষ্টালিংয়ের সহিত 
উহার বাট্টার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষ্যালিংযের 
সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় হার অচ্ছেপ্তভাবে 


| ১৫হ জুলাহ, ১৯৪৬ 


হইতে কাগজ ও অগ্ান্ভ দ্রব্য সামগ্রী আনিতে 
গিয়া ভারতবাসী' ক্ষতিগ্রস্ত হইবে | এই ধরণের 
আধিক ক্ষতি বন্ধ করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার 


বিষয় । | 
আমাদের খাণ্য-সমস্ত। 
বাঙ্গলাদেশ বর্তমানে পুনরায় যে দুর্ভিক্ষের 
সম্মুখীন হইয়াছে, তৎসম্পর্কে মহারাজা শ্রীশচন্তর নন্দী 
গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতার বেতার . 
কেন্ত্রের মারফতে “আমাদের খাত্য-সমস্তা” সম্বন্ধে 
একটা বক্তৃতা দেন মহারাজার সৌক্রচ্যে সম্প্রতি 
আমরা উহার একটা মুদ্রিত বিবরণ পাইয়াছি। 
মহারাজা বলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি খাস্ধবণ্টনের 
সুব্যবস্থা, কৃষক সম্প্রদাষকে খাগ্যশন্তের উপযুক্ত 
মূল্যদান, সরকারী কর্ণচারী মহল হইতে দুর্নীতির 
উচ্ছেদ, সংগৃহীত খাগ্যশন্ত সংরক্ষণ, বিদেশে 
খাদ্য রপ্তানী বন্ধ করা ও অধিক শম্ত উৎপাদনের 
বিলি-ব্যবস্থা করেন এবং “সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী 
ফাঁহাতে কম মুল্যে থাস্ঠদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে 
তজ্জগ্ঠ কয়েক কোটী টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা 
করেন, তাহা হইলে আপাততঃ দেশ দুর্ভিক্ষ হইতে 
রক্ষা পাইতে পাবে | কিন্তু মহারাজার মতে এই. 
ব্যবস্থা অনেকটা ঘমুমূর্ধু রোগীকে অক্সিজেন 
. প্রযোগে বীচাইয়া রাখিবার” সমতুল্য হইবে। 
তিনি বলেন যে, বাঙ্লাদেশকে যদি স্থায়ীভাবে 
দুর্ভিক্ষে কবল হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা 
হইলে বাঙ্গলায় উন্নত ধরণেব কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন 
করিয়া বাঙ্গলাব জমির যাহাতে উৎপাদিকা শক্তি 
বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ৷ 
মহারাজার এই, সব অভিমত সম্বন্ধে দেশে 
কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু বাঙলা 
দেশের শাদনভার ধাহাদের হাতে ষ্যস্ত তাহাদের 
এরূপ দুরদৃষ্টি কোথায়? বাজলায় প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর গত ১০ বৎসর- 
কালের মধ্যে বাক্ষলা সরকারের হাত দিয়া দেড়শ্ত 
কোটা টাকার উপুর খরচ? হুইয়াছে। উহা হইতে 
যদি ২০২৫ কোটী টাকাও দেশের কৃষিজমিতে 
জলসিঞ্চন, বন্যা হইতে অমির ফসল রক্ষা এবং উন্নত 
ধরণের বীজ সরবরাহ ইত্যাদি কাজে ব্যয়িত হইত, 
তাহা হইলে আজ বাঙলার খান্ত-সমস্তার সস্তোষ- 
জনক সমাধান হইত । বাজন্ব হইতে এই টাকা 
সংগ্রহ করিতে না পারিলে খ্রণ করিয়া এই সব 
কাজ করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু এই 
সব দিক দিয়া আজ পর্যন্ত একপ্রকার কিছুই কাজ 
হয় নাই। মহারাঁজার ষ্যায় একজন অভিজ্ঞ ও 
দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপদেশে এই ব্যাপারে যদি 
পারা তত হ্যাভ 
আমরা সুখী হইব । 


দেশের ও দের সেবায় 
নিভরষোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 
গিগনঘ্‌ ব্যান্ধ লিঃ 


. ৫1১, রয়েল একসচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা 


১ তার £ ‘Honey Comb,' Cal. 





সকল প্রকার 
ব্যাঙ্ষিং কাৰ্য্য 
করা হয়। 


£ কলিঃ ৩৩৮১ 


সংবক্ত থাকায় উট ভারতীয় টাকার সহিত Ct এক্সচেঞ্জের বিবিধ 


ক্যানাডার ডলারের বাষ্টরার হার বাড়িয়া গিয়াছে। 
এই বৃদ্ধির ফলে ভারতে ক্যানাডা হুইতে 
আমদানীক্ৃত জিনিষের দর চড়িয়া উঠিবে। এ দেশ 


শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়! 


[আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয় 





১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ ] 


বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের কারণ 

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আহ্েরিকার প্রতি- 
নিধির নিকট শ্রীযুক্ত অরুণচন্্ গুহ প্রভৃতি কংগ্রেস 
নেতা ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সত্য 
বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ সুরু হইয়াছে। 
দুর্ভিক্ষের কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহারা যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য । তাঁহারা বলিয়াছেন 
যে, ৯৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় ধাহাদের হাতে 
গবর্ণমেপ্ট ছিল এবারও তাহাদেরই হাতে গবর্ণমেন্ট 
রহিয়াছে । কাজেই জনসাধারণের এই গবর্ণমেণ্টের 
. উপর কোন আস্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের 
ধান চাউল সংগ্রহের নীতি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ 
হইয়াছে। প্রত্যাশিত চাউলের শতকরা দশ ভাগও 
সংগৃহীত হয় নাই। তৃতীয়ত, সরকারী গুদামে 
প্রচুর পরিমাণ খাদ্ধশন্তের অপচয়। চতুর্থতঃ, 
পরস্পর-বিরোধী সরকারী নীতি। বরিশালে 
রেশনের চাউল সাড়ে বারো টাকা মণ দরে বিক্রয় 
হয়। অথচ জেলা ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট চাউল ব্যবসায়ীদের 
(ডিলার ) ১৭৫০ দরে চাউল বিক্রয় করিবার 
অনুমতি দিয়াছেন। বাজলার কংগ্রেস নেতারা 
চোরাকারবারে লাভের লোভ, রেশনে নিকৃষ্ট চাউল 
সরবরাহ প্রভৃতির উল্লেখও করিয়াছেন । 
'_ বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতারা বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের 
যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে 
কাহারো কোন মতর্থেধ নাই। একমাত্র লীগ 
নেতারা তীব্র আপত্তি জানাইতে পারেন, কিন্ত 
মুসলমান জনসাধারণ জানে যে, কংগ্রেস নেতাদের 
প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। লীগ নেতারাও 
মনে মনে এ সকল কথা সত্য বলিয়া জানিলেও 
দলের ভয়ে ও অন্তান্ত কারণে তাহা স্বীকার 
করিতে পারেন না। 


বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতারা হুূর্ভিক্ষ প্রতিরোধের 
পাঁচটি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পন্থাগুলি 
নিম্নরূপ :_( ১) সমগ্র বাশলায় পুরা রেশনিং 
চালু করা, (২), প্রত্যেক মহকুমায় ধর্মগোলা 
করিয়া অন্নকষ্টের সময় ব্যবহারের জঙ্ঘ ধান চাউল 
মজুত রাখার ব্যবস্থা করা, (৩) ঘাট তি ও বাড়তি 
এলাকার মধ্যে ধান চাউল আমদানী-রপ্তানীর জম্ক 
যানবাহনের সুব্যবস্থা করা, (৪) দুর্নীতি ও 
অনাচার দূর করা এবং (€ ) প্রকৃত তথ্য প্রকাশ 
করিয়া জনসাধারণের মনে আস্থা স্ুষ্টি করা। 
দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য উল্লিখিত পন্থাগুলি অনুসরণ 
কর! ব্যতীত অষ্য কোন উপায় নাই। লীগ মন্ত্র 
মণ্ডলীও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
কিন্তু দলগত সঙ্ধীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার নামে 
অমুগ্রহভাজন ও আত্মীয়স্বজনদের পোষণের মোহ, 
বড় বড ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোবপের নীতি লীগ 
মন্ত্রিমগুলীকে কার্য্যতঃ ঠিক উল্টা পথেই লইয়া 


চলিয়াছে। কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রসারিত . 


হস্ত গ্রহণ করিলে যেখানে বাজলাদেশ রক্ষা পাইত 
সেখানে লীগ মন্্রিগুলী মূঢ় অবজ্ঞায় লেই' হস্ত 
ফিরাইয়া দিয়া সমগ্র দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া 
যাইতেছেন। | 


পরিকল্পনা দপ্তর লোপের সিদ্ধান্ত 
তন্বাবধায়ক ভারত সরকার পরিকল্পনা দপ্তর 
ভুলিয়া দেওয়াতে সকলেই বিন্ময়বোধ করিয়া- 
২ 


আর্থিক ভ্রগৎ 


ছিলেন। সম্প্রতি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 
‘তত্বাবধায়ক? গবর্ণমেণ্টের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ৮ 

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র াহাই হউক না কেন, পরি- 
কল্পনার প্রয়োজন প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই হইবে । 
যুদ্ধোত্তর ভারতে খান্, বস্ত্র ও অন্তা্ঠ জিনিষের 
অভাব গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে । শিল্প ও 
কৃষির ব্যাপক উন্নতি ব্যতীত ওঁ সকল সমস্তার 
সমাধান করা সম্ভব নহে এবং তজ্জস্যই সমস্ত বিষয় 
সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পরি- 
কল্পনা প্রস্তুত করা অথবা পরিকল্পনা প্রস্তুতের ভিত্তি 


গভিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন । জাতীয় পরি-- 


কল্পনা কমিটিও এই বিষয়টার উপর জোর 


দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, ব্যাপক পরিকল্পনা» 


ব্যতীত এবং প্রাদেশিক পরিকল্পনাগুলির” মধ্যে 


সামঞ্রম্তবিধানের জঙ্য কেন্দ্রীষ জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ' 


অধীনস্থ একটা প্রতিষ্ঠান না থাকিলে ভারতের 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের কোন প্রকৃত 
ও স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। 

ভারত সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের প্রতি 
এতটা বীতরাগের কারণ কি তাহা আমরা অনুমান 
করিতে পারিতেছি না। ভবিষ্যৎ শাঁসনতান্ত্রিক 
পরিবর্তনের অজুহাতে বর্তমানে পরিকল্পনা সংক্রান্ত 
সমস্ত দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই কি তত্বাবধায়ক 
গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পন! দপ্তর তুলিয়! দিষাছেন € যদি 
ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তত্বাবধায়ক গবর্ণমেন্ট 
অত্যন্ত অদুরদশিত| ও দায়িত্বক্লানহীনতার 
পরিচয় দিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । যুদ্ধোততরকালে 
বেকার সমস্তা দ্রুত জটিল আকার ধারণ করিতেছে 
এবং বিভিন্ন শিল্প বিবিধ কারণে সঙ্কটের সম্মুখীন 
হইতেছে। 
প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব ব্েমেই জীবনযাত্রার 
মানের নিদারণ অবনতি ঘটাইতেছে। এই 
অবস্থায় সুনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর না 
হইলে সঙ্কট বাড়িবে ছাড়া কমিবে না ।, অথচ ঠিক 
সেই সঙ্কট মুহূর্তেই, ভারত সরকার এমন একটা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যাহার প্রভাব দূর প্রসারী 
হইবে। আমরা আশা করি, ঝড়লাট লর্ড ওয়েভেল 
ও তাহার তত্বাবধায়ক গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে তাঁহাদের 
সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবেন । 

শিল্পের জন্য মুলধন সরবরাহ 

ইংলগ্ডের বিভিন্ন শিল্পে মূলধন সরবরাহের জন্ত 
বৎসরাধিককাল পূর্বের বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ১২॥ কোটী 
পাউণ্ড মূলধনের ব্যবস্থা করিয়া ফিনান্স কর্পোরেশন 
অব ইণ্ডাক্ -নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করেন । 
সম্প্রতি উহার গত .৩১শে মার্চ তারিখে যে প্রথম 
বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, সেই: বৎসরের হিসাব- 
নিকাশ প্রকাশিত হইযাছে। উক্ত, হিসাবে দেখা 
যায় ষে, কর্পোরেশন প্রথম বৎসরে বিভিন্ন শিল্পে 
মাত্র ১৩ লক্ষ '৩৫ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ 


দান করিয়াছেন এবং কর্পোরেশনের হাতে এ 


সময়ে মাত্র আরও ২০ লক্ষ প্যুউণ্ড পরিমিত অর্থ 
দাদনের আবেদন ছিল। প্রথম বুংসরে কর্পোরেশন 
আরও ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউও দাদনের প্রস্তাব 
মঞ্চুষ করিয়াছিলেন-কিন্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
নিজেরাই এই অর্থ সংগৃহীত করিতে সুমর্থ হওয়াতে 


পক্ষান্তরে, জনসাধারণের নিত্য- 
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উহার কর্পোরেশন হইতে ওঁ অর্থ গ্রহণ করে নাই। 
এই বিবরণ হইতে একটা বিষয় প্রমাণিত হয় যে, 
বৃটুশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলধনের জস্ত গবর্ণমেণ্টের 
মুখাপেক্ষী নহে এবং উহা সত্বেও গবর্ণমেন্ট শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন স্রুবুরাহের বিলিব্যবস্থা 
করিয়াছেন । ূ 
ভারতবর্ষে বর্তমানে ভারতবাসীকর্তৃক বহুবিধ 
নৃতন শিলপপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে এবং উহার 
মধ্যে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজেরাই প্রয়োজনীয় অর্থ 


' অনায়াসে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্ত 


এদেশের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে বাল্গলা, 


আসাম প্রভৃতি প্রদেশে অনেকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠার ১," . 


জগ্ঠ প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পাবিতেজেন 
না। যাহারা মূলধন সংগ্রহে ব্রতী হইতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেককে এজন্য শেয়ারের দালালের 
কমিশন, রাহাখরচ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে ধুতরা 
১৫ হইতে ২৪ টাকা খরচ করিতে হইতৈছে। 
এরূপ অবস্থায় এদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যের 
জন্য ইংলণ্ডের অনুকরণে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক উপযুক্তরূপ 
মূলধন লইয়া একটা দাদনী প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া 
অত্যাবস্তক। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন যাবৎ ভারত 
সরকারের তরফ হইতে এই বিষয়ে নানা আশা- 
ভরসা দেওয়া হইলেও কাজ কিছুই অগ্রসর 
হইতেছে না। আশা করা গিয়াছিল যে, ভাবতে 
অস্থায়ীভাবে একটী জাতীয় গবর্ণষেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইলে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে দেরী 
হইবে না। কিন্তু তাহাও এক্ষণে অনিশ্চয়তার 
মধ্যে পডিয়াছে। 
বাঙ্গলা সরকারের পলী-্বাস্থ্য পরিকমনা « 
বাঙলা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর পল্লী" অঞ্চলে 
্বাস্থ্যোরয়নের জন্ত কয়েকটা পরিকল্পনা 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
এঁকটা পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে যে সকল অতিরিক্ত 
সরকারী হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলি 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে । আর 
একটা পরিকল্পনায় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা 


গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারী করিতে রাজী হইলে মাসিক 
৭৫২ টাকা হারে সরকারী ভাতা দিবার প্রস্তাব 
করা হুইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য 





| বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 


€স্থাপিত--১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম : “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £--২, ক্লাইভ রো, কলিফাতা। 
অনুমোদিত মূলধন ২৫১০০১০০০২ টাক 
বিজিকৃত ৮ ১২০৫০১০০০২৮ 
বিক্রীত গু ১২৫০ ১০০০২ % 
আদায়ীকৃত মূলধন ও . 
রিজার্ভ--১২,০০, নর 

কার্য) করী মুলধন_১১৪৫১০০১০০০ 


- শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কীখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খডগপুর, খুলনা, ঘাঁটাল, চরমুগুরিয়া, টূচুড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটা, 


বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
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ও চিকিৎসার শোচনীয় অবস্থা স্থবিদিত। অধি- 
কাংশ পঙ্লীবাসীর ভরসা হইতেছে ফকীর, সীধু- 
সন্ন্যাসী, অলপড়া, মাছুলী-ব্ড় জোর হাতুডে 
ডাক্তার । ভাল ডাক্তার গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় না। 
কোন শহর বা বন্ধ গ্রাম হইতে ভাল ডাক্তার 
আনিতে যে ব্যয় হয়, সে ব্যয় বহন করিবার সামর্থ্য 
পল্লীবাসীদের শতকরা ৯৯ জনেরই নাই। অর্থা- 
জনের সুবিধা নাই, যাতায়াত ও ভদ্রজীবন যাপনের 
অষ্যান্য অন্ুবিধাও যথেষ্ট-_কাঁজেই ভাল ডাক্তার 
পল্লী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতে রাজী হন না । এরূপ 
ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের জেলাশুলির প্রত্যেক ইউ- 
নিয়নে যদি একটী করিয়া হাসপাতাল স্থাপিত 
হয়, তাহা হইলেই গ্রামবাসীরা সর্বাপেক্ষা অধিক 
উপরূত হইবে । অবশ্য, যেন তেন প্রকারেণ একটা 
ঘর খাড়া করিয়া দুইটা বেড রাখিয়া বা সামাস্ 
কিছু কুইনাইন সমল করিয়া হাসপাতাল চালাইলে 


কিছুই :হইবে না। যথাসম্ভব আধুনিক ও উন্নত" 


ধরণের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দরকার | 


এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙগলা সরকার ' 


যদি অতিরিক্ত সরকারী হাসপাতালগুলি স্থায়ী- 
ভাবে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ভাল 
হয। চিকিৎসকদের গ্রামাঞ্চলে, থাকায় উৎসাহ 
দিবার জন্য বিনা সর্ভে যে ভাতা দিবার কথা 
উঠিয়াছে, কয়েকটা জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে তাহা 
কার্ধ্যকরী করা যাইতে পারে। তবে সমগ্রভাবে 
গ্রাম্য জীবনের উন্নতি না হইলে, বিশেষ করিয়া 
জনসাধারণের আধিক উন্নতি ও জীবনযাত্রার মান 
বৃদ্ধি ব্যতীত সুশিক্ষিত চিকিৎসকদের সরকারী 
ভাতা দিয়া গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারী করিতে উৎসাহিত 
করা যাইবে কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ 
আছে। ' Ee 

বৃটেনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের প্রসার 
'_ কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির অভাবই যুদ্ধোত্তর 
ভারতের শিল্লোন্নতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা 
হইয়া দাড়াইয়াছে, ইহা আমর! বার বার বলিয়াছি। 
কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যাপারে 
ভারতবর্ষ আজ সর্বতোভাবে বৃটেন ও মাফ্িন 
যুক্তরাষ্ট্রের উপর : নির্ভরশীল । স্বাভাবিক অবস্থায় 
উভয় দেশই প্রচুর পরিমাণে ওঁ সকল জিনিব 


, সববরাহ করিতে পারিত। বৃটেন স্বাভাবিক ' 


অবস্থায় যে পরিমাণ টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত 


করিত, তাহার শতকরা ৭০ ভাগই ছিল কাপড়ের 


কারখানার যন্ত্রপাতি | যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে 
বৃটেন বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 
উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা অসম্ভব হইযা 
উঠিয়াছে। খাস বৃটেনে ও বৃটেনের বাহির হইতে 
অনেক বৃটিশ কারখানা যন্ত্রপাতির যে পরিমাণ 
ফরমায়েস পাইয়াছে, তাহা মিটাইতেই নাকি উক্ত 
কারখানাগুলির তিন বৎসর লাগিবে! মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও তখৈবচ। এক কথায় বৃটেন 
ও ,মাকিন ধুঁজরাষ্ট্রের যন্ত্রপাতি নির্দাণ-শিল্লে ও 
রপ্তানী বাণিজ্যে জোয়ার আপিয়াছে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় বৃটেন টেক্সটাইল যন্ত্রপাতির 
শতকরা ৫০ ভাগই রপ্তানী করিত । বর্তমানে এই 
রপ্তানী কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 'তাহা নিয়ের 
হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। 


জানুয়ারী হইতে এপ্রিল__৪ মাস 
কত টন যন্ত্রপাতি ১৯৪৫ ১৯৪৬ 
রপ্তানী হইয়াছে 


১৯৩৮ 


২৩,৯৫১ ৪,৮৬১ ১৩,২২৮ 


মূল্য (হাঁঞ্জার পাউণ্ডে ) ২,৮০২ ১,৭৭৫, ৩,৯০৭ 


১৯৩৮ সালের তুলনায় প্রতি টন যন্ত্রপাতির গড 
মূল্য ১১৯ পাঃ হইতে ২৯৬ পাউণ্ড উঠিয়াছে। 
বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের দিক হইতে ইহা অত্যন্ত 
লাভজনক । দুইটি বড বাধা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি 
নির্মাণ শিল্পে ও রপ্তানী বাণিক্গ্যে বৃটেনের অগ্রগতি 
লক্ষ্য কবিবার মত। বৃটেনের প্রথম বাধা হইতেছে 
যুদ্ধকালে সমর-সন্তার নির্দাণে নিযুক্ত কারখানাগুলি 
এখনও পুবাপুরিভাবে স্বাভাবিক শিল্পে আত্ম- 
নিয়োগ/করিতে পাবে নাই। দ্বিতীয় বাধা হইতেছে 
__বুটেনের নিজের কারথানাগুলির চাহিদা না 
মিটাইষা বাহিরে বেশী যন্ত্রপাতি প্রেরণ করা সম্ভব 
হইতেছে না! তবে ১৯৪৬ সনের মধ্যেই এই 
সকল বাধার অবসান হুইবে বলিষা মনে হয়| 
নূতন নূতন কারখানা ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিতে 
সুরু কবিয়াছে। গত বৎসর হোফম্যান বলবেয়ারিং 
কোম্পানীর উদ্ভোগে চার লক্ষ পাউণ্ড মূলধন সহ 
মেসার্স ছোফম্যান টুইডেল্স্‌ নামক যন্ত্রপাতি 
নির্দাণের একটা নুতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 
অভাগা ভারতবর্ষ শুধু নীরবে এই বিবাট ঘটনাবলী 
লক্ষ্য করিতেছে | 


সমর বিভাগের উদ্ধ তত মাল 


যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার ঠিক পূর্বে 
সামরিক বিভাগগুলি এদেশে বহুবিধ মাল আমদানী 
করিয়াছিলেন । যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ায় এ সকল 
জিনিষ সামরিক বিভাগগুলির পক্ষে ভারম্বরূপ 
হইয়া দাডাইয়াছে। এই কারণেই এ সকল জিনিষ 
জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়! 
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে! কিন্তু ইহার ফলে যে 
অর্থ-নৈতিক সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা! কম জটিল 
নহে। ভারতীয় শিল্পপতিরা অভিযোগ করিতেছেন 
যে, ওঁ সকল বিদেশী জিনিষ বাজানে ছাভার ফলে 





:: গ্রাম £ পেমেণ্ট 
হা স্থাপিত 2 ১৯৩০ 


-_লখুলধন 





কাধ্যকরী তহবিল. 


একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক 





তাহাদের লোকসান হইতেছে। তাহারা বিদেশী 
মাল আমদানী সূষ্পর্কে গবর্ণমেষ্ট তাহাদের কডাকড়ি 
হাস করার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 


ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি হয় এমন কোন ব্যবস্থাই 
আমাদের কাম্য নছে। বিশেষ করিয়া ভারতীয় 
শিল্পগুলির সম্প্রসারণের পথে যখন অসংখ্য বাধা 
রহিয়াছে তখন বিদেশী মাল প্রচুর পরিমাণে 
আমদানী কবিবার পথ খুলিয়া দেওযাও সঙ্গত নহে; 
কিন্তু এক্ষেত্রে বুদ্ধকালে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত ও 
লাঞ্চিত জনসাধারণের কথ! সর্বাগ্রে বিবেচ্য । 
যুদ্ধকালে ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কোটি 
কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছেন। বুদ্ধের পর সমর 
বিভাগশুলির উদ্বত্ত কিছু মাল যদি জনসাধারণ 
কিনিতে পায় বা বিদেশী মাল কিছু আসায় লোকের 
কিছু সুরাহা হয়, তাহাতে ভারতীয় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের অত বিচলিত হইবার কোন কারণ 
দেখা যায় না। প্রকৃত পক্ষে দেশীয় মাল যাহাতে 
লোকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে ইচ্চ ক ও সমর্থ 
হয় তাহার ব্যবস্থা করাই ভারতীয় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের কর্তব্য । যুদ্ধের সময় বিশেষ অবস্থার 
সুযোগ লইয়া তাহারা যেরূপ হারে মুনাফা 
কবিয়াছেন “এখনও তাহারা সেই রূপ হাবে মুনাফা 
করিতে চাহিলে দেশীয় শিল্প স্বতঃই জনসাধারণের 
সহামুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে। 


কোশী নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন 


“বুদ্ধোত্তর ভারতে গবর্ণমেন্ট নদী-সমস্তার দিকে 
দৃষ্টি দিয়াছেন। এতদিনে সরকারী কুস্তকর্ণের 
নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, ইহা খুবই আশার কথা। 
ভারতের বিশাল নদী-সম্পদ সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
বৃথাই অপচয় হইতেছে। বিজ্ঞানের যুগে যেকোন 
স্বাধীন ও উন্নত দেশ এই নদী-সম্পদকে কাজে 
লাগাইয়া সমগ্র দেশকে কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে 
পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ক্ষশিয়া প্রভৃতি 
দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধি 
করা যাষ। যাহ! হউক, ভারতের নদী-সম্পদের 
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প্রতি এইবার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ায় ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে । কিছুকাল 
যাবৎ দামোদর পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিবার জদ্ 
প্রাথমিক কাধ্যকলাপ চলিতেছে । এক্ষণে সংবাদ 


_সপাওয়! গিয়াছে যে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় 


জলপথ, সেচ ও নৌ-কমিশন নদী নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন 
'উদ্দেপ্তে কোশী বগ্া-প্রবাছ ব্যবহারের জন্য একটি 
দবশবাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত 
পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে সাড়ে নয় কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনার আধিক গুরু 
অত্যন্ত অধিক। 

কোশী নদী হিমালয় হইতে বাহির টি 
নেপাল ও উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর 
ও পুণিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 
আকস্মিক বন্যা ও দ্রুত খাত পরিবর্তন নদীটির 
বৈশিষ্ট্য । গত দুইশত বৎসরে কোশী নদী ৭৫ 
মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে | এই চঞ্চলা নদীর 
কৃপায় বিহারের ছুই হইতে তিন হাজার এবং 
নেপালের তিন হইতে পাঁচশত বর্গমাইল স্থান 
মরুভূমিতে পরিণত হুইয়াছে। 

কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ ও নৌ-কমিশন যে 
"পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা ছুইটি ভাগে 
“বিভক্ত | প্রথম অংশে বন্ধা নিয়ন্ত্রণের দ্বার! ভবিষ্যতে 
.কোশী নদী আর যাহাতে ধ্বংস লীর্লা বিস্তার 
করিতে না পারে তাহার -ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিকে উদ্ধার করিবার, 
'উপায়ও নির্ধারণ করা হুইয়াছে। পরিকল্পনার 
প্রথমাংশ ( Protective Part) কার্ধ্যকরী 
"করিবার জন্ত সর্ধপ্রথমে প্রয়োজন হইবে বাধ 
বাধিবার | এই বাধ বাধিতেই পাঁচ হইতে ছয় 
বৎসর লাঁগিবে। পরিকল্পনার দ্বিতীয়াংশে 
( Productive Part ) নেপাল ও বিহারের তিন 
লক্ষ একর অমিতে সেচের ব্যবস্থার দ্বারা কষিজাত 
পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্তের চাষের সুবিধাবিধান, 
.নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা এবং দশলক্ষ বা ততোধিক 
।কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব করা 
'ছুইয়াছে। | 
'_ নেপাল গবৰ্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই উক্ত পরিকল্পনা 
কার্যে পরিণত করিবার অন্থমতি দিযাছেন। আমরা 
আশা করি, বিহার সরকারের সহযোগিতায় ভারত 
সরকার অবিলম্বে পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত 
করিতে অগ্রসর হইবেন । 

বিহারের 
“পরিকল্পনা! বাস্তব রূপ লাভ রুরিলে উভষ প্রদেশের 
এ) ফিরিয়া যাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। 

পল্লী সংস্কারে বোম্বাই সরকার 

সংবাদ জানা গিয়াছে যে, বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী 
“বর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশেব ২২ হাজার পল্লীগ্রামের 
জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য একটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
মতে উক্ত প্রদেশের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে পুকুর খনন 
ও নলকুপের সাহায্যে জনসাধারণের পানীয় জলের 
সুব্যবস্থা কর! হইবে এবং প্রত্যেক গ্রামের 


অধিবাসীদের চলাচলের সুবিধার, জন্য রাস্তাঘাট 


নির্মাণ করা হইবে! এতদ্যতীত প্রত্যেক গ্রামে 
একটি করিয়া বিদ্যালয়, একটি করিয়া ডিলপেনসারি 


কোশী এবং বাজলার দামোদর 


এবং একটি করিয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করা 
হইবে। বোম্বাই সরকার ইতিমধ্যেই জলসরবরাহের 
কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং এমন দিন যাইতেছে 
না, যেদিন কোন না কোন পল্লীগ্রামে পুকুর বা 
নলকৃপ নির্দাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর কর! না হইতেছে । 
আরও প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশের যে সব পল্লীগ্রাম 
সর্বাপেক্ষা অধিক অম্ুন্নত, সেই সব পল্লীতে যাহাতে 
সর্বাগ্রে উপরোক্ত ন্থুবিধা-স্থযোগের ব্যবস্থা হয় 
ততপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে । 

বোদ্বাই সরকারের এই প্রশংসনীয় উদ্মের। 
প্রতি আমর: বালা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকুষ্ট 
করিতেছি। বাঙ্গলার বছ পল্লী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি 
রোগের ফলে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 
এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে জলাভাব, চিকিৎসার 
অব্যবস্থা প্রভৃতি পর্বজ্ঞনবিদিত। এতছুপরি 
বাঙ্গলার পল্লীসমূছে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি 


অত্যন্ত বিপদসম্কুল হইয়া উঠিয়াছে। আধিক ' 


দিক হইতে অধিকাংশ পল্লীর ২1৪ জ্রন ভাগ্যবান 
ব্যক্তি ছাড়া আর সকলের অবস্থা চূড়ান্তরূপে 
শোচনীয় ; এই সমস্ত কারণেই বাঙলার ৭০ হাজার 
পল্লীগ্রামের উপর বাঙ্গলা সরকারের আশু দৃষ্টি 
দেওয়া প্রয়োজন হইয়া দ্ীড়াইয়াছে। বাঙ্গলীর 
লীগ মন্ত্রিসভা যদি এই সব ব্যাপারে বোদ্বাইয়ের 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদাল্ত অসুলরণ করিয়া চলেন, 
তবে তাহারা দেশের জনসাধারণের উপর তাহাদের 
কর্তব্যই পালন করিবেন। 

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব ও দামোদর 

আত্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় প্রদেশসমূহের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে এবং সামরিক বিভাগ, 





সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক: অব ইণ্ডিয়ার 


সিডি লন্ত জ্ত 
হইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ₹₹- | 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি . 
হেড অফিপ-_১৪, ক্লাইভ রী, কলিকাতা । 
ফোনএ ক্যাল ৫৯৮৯ 


পবরাষ্ট্রী রিভাগ ও যানবাহন বিভাগ সম্পর্কিত 
ব্যাপার ছাড়া অন্ত কোন ব্যাপারে ভারতীয় কেন্সীয় 
গবর্ণমেণ্ট প্রদেশসমূছে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন 
না বলিয়া বৃটীশ মন্ত্রী-মিশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, 
ইতিমধ্যেই তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ 
হইয়াছে। পাঠক্ষবর্গ অবগত আছেন যে, দামোদর 
নদের যে অংশ বিহারের ভিতর পড়িয়াছে তাহাতে 
কতিপয় বাঁধ নির্াপ করিয়া বালা দেশের বর্ধমান . 
প্রভৃতি জেলাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা ক্রা এবং 
এই সব জেলার কৃষিক্ষেত্রে জল-সিঞ্চনের জন্ত 
ভারত সরকার ৫৪ কোটী টাকা ব্যয়ের একটি 
বিরাট সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই 
সম্পর্কিত প্রাথমিক বিলি-ব্যবস্থার জন্য উড়িষ্যার 

গবর্ণরের ভূতপুর্ব্ব উপদেষ্টা মিঃ গোখেলকে নিযুক্ত “ 
করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিহার সরকার 
নাকি জানাইস্সা দিয়াছেন যে, দামোদর নদে 
বাধ নির্মাণের ফলে বিহারের যে জমির দরকার 
হইবে এবং এই সব বাঁধের অস্ত বিহারের যে সব 
জমি জলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে তজ্জগ্য ভারত 
গবর্ণমেন্টকে বর্তমান বাজার দরের অস্থুপাতে 
তিন গুণ মূল্য দিতে হইবে । অধিকস্ত জমি 
নিমজ্জিত হওয়ার ফলে যে সব ব্যক্তি ভিটামাটি- 
হীন হইবে তাহাদিগকে অস্ত্র ,বসবাস করাইবার 
জন্য যে ব্যয় পড়িবে, তাহাও ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
বহন করিতে হইবে । এদিকে বাঙ্গলা সরকার 


দাবী করিয়াছেন যে, দামোদর নদের বাধ হইতে 
যে বিছ্যুৎ উৎপাঁদিত হইবে, তাঁহার সাকুল্য অংশ 
বাজলাদেশকে ব্যবহার করিবার অধিকার দিতে 
হইবে। 'ব্র্তঘানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাতে বিহার পাইবে উপবুজের :পরিমাণে 
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তিন গুণ ক্ষতিপূরণ, বালা পাইবে বিদ্যুৎ এবং 
ভারত গবর্ণমেন্ট দিবেন ৫৫ কোটা টাকা। 
কাজেই শেষ পর্যস্ত দামোদর পরিকল্পন! বানচাল 
হইবে বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রী-মিশন অর্থনীতিক 
ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বিভিন্ন প্রদেশকে সাম্প্র- 
দায়িক দিক হইতে জোটবন্দী কবিরারও প্রস্তাব 
করিয়াছেন। উহার ফলেই বিহার গবর্ণমেণ্ট 
দামোদর .পবিকল্পনায় বাঙ্গলার সহিত সহযোগিতা 
করিতে অস্বীকার করিতেছেন বলিয়া মনে হয | 
মন্ত্রী-মিশনের, প্রস্তাব হুবহু গৃহীত, হইলে ভবিষ্যতে 
প্রদেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে রেষারেষির ফলে 
এ দেশে যে জনকল্যাঁণমূলক কোন কাজ করাই 
সম্ভব হইবে না, বর্তমান ব্যাপারে তাহারই সুচনা 
দেখা যাইতেছে । 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা 


কলিকাতায় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবাঁরবর্গ 
কিভাবে জীবনযাত্রা নিৰ্বাহ করেন সে সম্পর্কে 
ইণ্ডিয়ান ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট বা ভারতীয় 
সংখ্যাতত্ব পরিষদ ১৮ শত পরিবারের মধ্যে 
অমুসন্ধানকার্য্য চালাইয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল তথ্যে 
দেখা যায় যে, যে সকল পরিবারের আয় মাসিক 
৫০২ টাকার কম ভাহাদের আযের শতকরা ৮৯৷ 
, ভাগ এবং যীহাদের আয় মাসিক ৫১২ টাকা হইতে 
২০০২ টাকা পর্য্যন্ত তাহাদের আয়ের শতকরা ৭৮ 
ভাগ বাভীভাড়া ও খান্তের জগ্ত ব্যয় হয়। অবশিষ্ট 
যাহা থাকে তাহা হইতেই চিকিৎসা, বস্তু, শিক্ষা, 
আমোদ-প্রমোদের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। 
ইহার অর্থ__বাহাদের আয় একশত টাক] বা তাহার 
নীচে, তাহাদের জীবনযাত্রা বস্তি-আীবনের স্তরে 
গিয়া ঠেকিয়াছে এবং ধাহাদের আয় মাসিক দুইশত 
টাকা পর্য্যন্ত তীহারা কোনরূপে নাক জাগাইয়া 
ভাপিয়! আছেন মাত্র । 
সংগৃহীত তথ্যে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, 
১৯৩৯ সালে একশত টাকান্ম যে পরিবারের 
কুলাইয়া যাইত, সেই পরিবারের পক্ষে আজ 


তৎকালীন জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য , 


২৮২২ টাকার প্রয়োজন হয়। রা 
_ অধিকাংশ মধ্যবিত্তের আয় মাসিক ছুই শত 
টাকার কম ছাড়া অধিক নহে-এই কথা স্বরণ 
করিলে সহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার 
ভয়াবহতা এক মুহূর্তে উপলব্ধি করা যাইবে। 
অন্তত সমস্তা আমাদের চতুদ্দিকে অগ্নি-বেষটনী 
রচনা করিয়াছে । এই অগ্নিবেষ্টনী হইতে দেশের 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন কোনরূপে আত্মরক্ষা 
করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্ত আজ বোধ হয় 
:' তাহারাও আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। 
এই ভয়ঙ্কর ও.নিচুর সত্যই উল্লিখিত তথ্যগুলির 
মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। | 


বেকার সমস্তা ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ 
করিতেছে, যুন্্রাক্ষীতি হাসের কে'ন লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না, খাস্কদ্রব্যের দাম ক্রমাগত উর্ধা ভিমুখী। 
, আয়ের অর্দ্ধেক দিয়াও মাথা গুঁজিবার ঠাই মেলে 
না__এই অবস্থার মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোথায় যাইবে ? 


খান্ের সমস্যা আজ সকলেরই সমস্তা, কাজেই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্তা সে ক্ষেত্রে পৃথক কিছু নহে। 
কিন্ত গৃহসমন্তাই আজ বোধ হয সহরবাঁসী মধ্য- 
বিত্তের নিকট সর্বাপেক্ষা জটিল , হইয়া দেখা 
দিয়াছে। সংখ্যাতত্ব পরিষদের তথ্যসমূহে প্রকাশ 
যে, মাসিক ২৫২ টাকা হইতে ৭৫২ টাকা পর্য্যস্ত 
আয়সম্পন্ন পরিবারবর্গ মাথাপিছু মাত্র ২৫ বর্গফুট, 
থাকিবার জায়গা পান এবং মাসিক ৭৬২ টাকা 
হইতে ২৭৫২ টাকা আযসম্পন্ন পরিবারবর্গ মাথা- 


‘পিছু ২৮ হইতে ৪৮ বর্দফুট জায়গার মধ্যে দিন 


গুজরাঁণ করেন। ৪২৮টা পরিবারের মধ্যে 
অন্থসন্ধান চাঁলাইয়! দেখা গিয়াছে যে, ১৯০টী 
পরিবার একটীমাত্র কুটুরীতে বাস করেন । দুইটী 
ঘর লইয়া বাস করেন এবপ পরিবারের সংখ্যা 
১৪৭ এবং ৩টী ঘর লইয়া বাস করেন এরূপ পরি- 
বারের সংখ্যা মাত্র ৭৯| এক একটী পরিবারের 
জনসংখ্যা ৬ ধবা হইয়াছে । ৭১২টী পরিবারের 
মধ্যে সন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার মধ্যে 
৬৬৩টী পরিবারই বারোয়ারী সানাগারে স্নান 
করিয়া থাকেন। শিক্ষা, সৌন্ষগ্য, ভদ্রতা ও 
শালীনতায় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকলের আদর্শ 
ছিল, আজ গৃহ্সমস্তা ও অন্ঠান্ অভাব সেই 


মধ্যবিত্ত শেণীকে বস্তিবাঁসীদের পর্যায়ে নামিষা 
, যাইতে বাধ্য করিতেছে। বস্তিবাসীরা কি জীবন 


যাপন করে এবং কি কারণে সে জীবনে ভদ্রতা, 
শালীনতা ও সৌজন্ত স্থান পায় না, ইহা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। 
আজ গবর্ণমেণ্টের হৃদয়হীন ওুঁদাসীন্ত এবং অর্থগৃপ্, 
বাড়ীওষালা ও হ্বু-বাঁজীওষালাদের উৎপাতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটী বিরাট অংশকে বস্তিতে 
আশ্রয় গ্রহণে এবং বস্তিবাসীদের বস্তি ছাড়িয়া 
উন্মুক্ত আকাশের নীচে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হইতে হইতেছে। সম্প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ 
সমন্তার সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নাকি অনেক- 
গুলি পরিকল্পনা বিবেচন! করিয়াছেন। “গয়ংগচ্ছ 
না করিয়া একটা পরিকল্পনা বাছিয়া কাজে পরিণত 
করিলেই আমরা সুধী হইব । 


রুলিকাতার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা 

সমস্তাব্ল কলিকাতার নাগরিক জীবনের 
অন্ততম গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে তাহার 
জনসংখ্যার অপরিমিত ও অপরিকল্পিত বুদ্ধি। 
সর্বগ্রাসী মহাসমরের প্রচগ্ডতায় বাংলার সমাজ- 
জীবনে ফাটল ধরিয়াছে, তাহার অর্থনৈতিক 








পর, 
Ry bl) 


হেড অফিস £--১২নং 











ইণ্ডিয়ান ্টীট, ব 
ভাণ্ডারিয়া ' ও দম-দম' ভ্রাঞ্চ শার্রই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যান্কিৎ কাধ্য করা হয়। 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬. 


কাঠামো বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে। থাগ্ভাভাব ও বস্ত্রা- 
ভাব, ছুশ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম,ল্যতা, এবং নানাবিধ আশঙ্কা 
ও অনিশ্চয়তার নিদারুণ তাডনায় পল্লীর লোক 
সহরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে । কলিকাতায় এই 
ভীড় জমিয়াছে সকলের অপেক্ষা বেশী | ক্রমবর্ধমান 
বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী জনতার চাপে কলিকাতায় 
নাগরিক জীবনের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া 
আসিতেছে । বাভীভাড়া চড়িতেছে, সেলামীর 
চোরাকারবার চলিতেছে । “টেম্পোরারী বোর্ভার" 
রাখিবার অছিলায় স্থারী বোর্ভারের সংখ্যা কমাইরা 
সহরের হোটেল ও বোডিংগুলিই এই চোরাবাজারে- 
বেশ জাকাইয়া বপিয়াছে ; মধ্যবিত্তের জীবন ছুক্রিষহ 
করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্তা সমাধানের 
চেষ্টায় সম্প্রতি বেঙ্গল প্ল্যানিং গ্র“পের এক বৈঠকে 
কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের মিঃ জে, এ, পার্কস 
যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রপিধানযোগ্য । 
তাঁহার মতে কলিকাতা নগরীকে সম্প্রসারিত করা 
দরকার | তবে উত্তর ও দক্ষিণে সম্প্রসারণের সুযোগ 
নিতান্তই শীমাবদ্ধ। কিন্তু পূর্বে লবণ জল (Salt 
Lakes ) এবং পশ্চিমে হাঁওডার দিকে বসতি 





বিস্তারের স্যোগ রহিয়াছে । কলিকাতার উপকণ্ঠে | 


কতকগুলি উপসহর নির্মাণ করিয়া কলিকাতাব 
জনতার চপ কিছুটা হ্রাস কবা উচ়িত এবং এই. 
তাবে উপসহরগুলিতৈ জনতা ছভাইয়া পড়িলে 
সহরের মধ্যে যে সকল স্থানে এখনও পাকাকাড়ী- 
তৈয়ার হয় নাই, সেগুলিকে পাঁকাপাকিভাবে ফাকা 
রাখা দরকার । উপসহর নিশ্মিত হইলে সহরের" 
বস্তি ভাঙ্গিয়া সেই ফাঁকা জায়গাগুলিতে পার্ক 
নির্মাণ করা যাইতে পারে। তিনি ফ্ল্যাট বা. 
ব্যারাক প্রথায় বিপুলায়তন ইমারত নির্দাণের 
বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 


বন্ধিত জনতার চাপে কলিকাতা বাসের সুখ, 
শাস্তি ও স্বাচ্ছন্য বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। তাই 
কলিকাতাঁর বিপদ্যুক্তির অন্ত আমর! মিঃ 
পার্কসের নির্দেশসমূহ সমর্থন করি। তবে উপ- 
নগর নির্মাণের গুরু দায়িত্ব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান' 
বিশেষের হাতে ছাড়িয়া দিলে এ সমন্তার সমাধান: 
হইবে না। পাশ্চাত্য দেশের মত এ দেশেও, 
সরকারী সাহায্যে জনবহুল সহরগুলিকে নূতন: 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা 
ও লোকের স্বাস্থ্য ও স্থ-হৃবিধার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া উপযুক্ত সংখ্যক নূতন গৃহ নির্ধাপের' 
ব্যবস্থা প্রয়োজন । 














ইট কলিকাতা ৷ 





মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 
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কোপ্সাখার কাগজ ও শেয়ারের দর 


কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে কোম্পানীর 
কাগজ ও শেয়ারের দর কিছুকাল পূর্ব হইতেই 
. তেজী হইয়া উঠিতেছিল। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই 
দর খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। নানা জল্পনা-কল্পনার 
- ভিতর একবার মূল্য চড়াইয়া দেওয়ার পর কোন 
একটা! স্তরে গিয়া উহ! আবার কিছুটা নীচের দিকে 
ঠেলিয়া দেওয়ার খেলাও যে না চলিয়াছে তাহা 
নয়। কিন্তু তেজী-মন্দার এই স্বাভাবিক নিয়মের 
ভিতর দিয়া শেষ পর্য্যন্ত দরের তেজী ভাবটাই 
বাজারে আজ বিশেষ করিয়া মাথ! তুলিয়া 
দাডাইতেছে। ফলে কোম্পানীর কাগজ ও 
কতিপয় শ্রেণীব শিল্প-কোম্পানীর শেষাব মূল্য দিন 
দিনই এরূপ উর্ধস্তরে গিয়া পৌঁছিতেছে, যাহা 
পূর্র্বে আর বড় একটা দেখা যাষ নাই। যুদ্ধ 
১ বিরতির পর কোম্পানীর কাগজের মূল্য সম্পর্কে 
অনেকটা স্থাধী ভাব ও শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার 
মূল্য সম্পর্কে একটা নি্লগতি লক্ষিত হইবে বলিষা 
'এতদিন যেখানে লোকে ধারণা করিয়! আসিয়ীছিল, 
সেখানে উহাদের ক্রমবন্ধিত হার স্বভাবতঃই খুব 
বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে । সাধারণতঃ টাকার 
বাজারের অবস্থাদ্বারা কোম্পানীব কাগজের দর 
প্রভাবান্বিত হয।,. শিল্প-কোম্পানীর .শেয়ার দর 
নিয়ন্ত্রণে টাকাব বাজারের অবস্থা ও ব্যবসাগত 
লাভের সুযোগ-সম্ভাবনা_-এ ছুইই প্রধান বিবেচ্য 
বিষয় বলিষা গণ্য হইয় থাকে । নিছক ঝঁকিদারী 
কাজকারবাঁবের ফলেও বাজারে দরের উঠানামা 
ঘটে | ঝঁকিদারী কাদ্দকারবারের ছুক্দেষ 
প্রকৃতি ও ধারা এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা 
করিতে যাইব না । টাকার বাঁজারের অবস্থা ও 
ব্যবসাগত লাভের স্থযোগ-সম্ভাবন! বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহারই ভিত্তিতে আমর! বর্তমান চড়ংতি বাজারের 
তাৎপৰ্য্য হৃদয়ম করিতে চেষ্টা করিব | 
" যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ 
প্রথম দিকে অন্তান্তক দেশের মত ভারতেও 
কোম্পানীর কাগজের বাজারে মন্দা দেখা গিয়াছিল। 
৩]০ টাক! সুদের.কোম্পানীর কাগজের দর ৯০৯ 
টাকারও নীচে নামিষ! গিয়াছিল। পরে যুদ্ধের 
গতি মিত্র পক্ষের অনুকূল হইবার সঙ্গে কোম্পানীর 
কাগজের দব আবার কিছু কিছু করিয়া বাড়িষা 
উঠিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর গত ১৯৪৫ 
সালের আগষ্ট মাসে তাহা ১০১ টাকার উপর দাডায়। 
চলতি বৎসরের মার্চ মাসে তাহা ১০৩ টাকায 
উঠে। ক্রমে চডিতে চড়িতে গত ১১ই জুলাই 
কলিকাতার বাজারে উহা ১০৫/০০ আনায় 
পৌছিয়াছে। ০ আনা সুদের কোম্পানীর 
কাগজের সঙ্গে বাঁজারে মিয়াদী খণপত্রগুলির দরও 
দিন দিন বাঁডিয়! চলিয়াছে। 

গত কয় মাস যাবৎ কোম্পানীর কাগজের 
দর বেশী মাত্রায় চড়িয়া উঠিবার মূলে দুইটি 
বিশেষ কারণ রহিয়াছে । প্রথমতঃ, বাজারে 
টাকার স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও 'দ্বিভীয়তঃ, সরকারী 
খণপত্রের সুদের হার হ্রাদ__এই ছুই কারণেই,এই 
তেজীতাব দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় ইলফ্লেশনের 
জন্ঠ ব্যাঙ্কের হাতে ও সাধারণের হাতে বেশী 

৩ 








অর্থাগম্‌ হইতেছিল। যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও 
বেশী অর্থাগমের সে সুযোগ আজও বন্ধ হয় নাই। 
১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া 
ভারত সরকারের অর্থপচিব গত মার্চ হইতে 
অতিরিক্ত মুনাফাকর উঠাইয়া দিয়াছেন; আয়কর 
ও কর্পোরেশন ট্যাক্সের হার হাস করিয়াছেন । 
উদ্ছাতে যৌথ কোম্পানীর হাতে বেশী তহবিল 
সঞ্চিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। উহার! অন্ত- 
দিকে লাতজনকভাবে অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ না 
পাইয়া কিছু বেশী পরিমাণে সেই তহবিল 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ে নিয়োগ করিতেছে। 
বীমা আইনের ২৭নং ধারা অনুসারে ৰীমা 
কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিলের একটা 
নিদিষ্ট অংশ কোম্পানীর কাগজে দাদন করিতে 
বাধ্য । নূতন বাজেটে বীমা কোম্পানীর দেয় 
আয়কবের হার অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে হাস 
করাব ব্যবস্থা হওয়ায় উহাদের উদ্ব ত্ত আয়ের পথ 
প্রশস্ত হইয়াছে। সেই উদ্বত্ত আয় দ্বারা উহার! 
বেশী পরিমাণে কোম্পানীর কাগঞ্জ ক্রয় করিষা 
রাখার চেষ্টা করিতেছে। 


গবর্ণমেপ্ট নূতন খণপত্র বাহির করিতে 
গিয়া উহাদের উপর দেষ সুদের হার যথাসম্ভব 
কম করিয়া নির্ধারণ করিতেছেন। এই সন্ত! 
টাকার নীতি (Cheap money policy) যুদ্ধের 
সময় হইতেই সুক করা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর 
হইতে গবর্ণমেন্ট আরও ব্যাপকভাবে তাহা 
কাধ্যকরী কবার চেষ্টা, ক্রিতেছেন। কযেক মাস 
পুর্বে শতকরা বাঁধিক ২৮০ আনা সুদের সর্তে 
১৯৬০ সালের মিয়াদে তাহাবা বিস্তর টাকার নূতন 
খণপত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন। গত মে মাসের 
শেষে গবর্ণমে্ট এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, দেশে ৩০ আনা সুদের যে 
অমিয়াদী কোম্পানীর কাগজ চালু আছে, আগামী 
১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা তাহা পৰিশোধ করিযা 


দিবেন। উহার স্থলে ৩২ টাকা সুদের নৃতন 
অমিয়াদী খণপত্র ও ২৪০ আনা সুদের নূতন J 
মিরাদী খণপত্র বাজারে ছাড়া হইবে। নুতন 
কোম্পানীর কাগজের উপর দেয় সুদের হার এই 
ভাবে হাস পাওয়ায় বেশী সুদের যে সব কোম্পানীর 
কাগজ এখনও বাজারে চালু আছে, তাহাদের দিকে 
দাদনকারীদের ঝৌক দিন দিন খুবই বাডিয়! 
যাইতেছে। সেই সব খণপত্র কিনিয়া রাখার 
কাভাকাঁডিতে উহ্থাদের বাজার দরও বেশী বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 


যুদ্ধ বাধিবার পর গবর্ণমেপ্ট সর্বপ্রথম বাবিক 
৩ টাকা সুদের যে দেশবক্ষা খণ বাহির করিয়া 
ছিলেন, চল্তি ১৯৪৬ সালে তাহার মিয়াদ শেব 
হুইবে। গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আগামী 
১লা আগষ্ট এ খণপত্র তাহারা সাকুল্য পরিশোধ 
করিযা দিবেন। এ খণপত্রের স্থলে নূতন কোনু 
খণপত্র ছাড়া হইবে কি না, তাহা গবর্ণমেন্ট প্রকাশ 


করিয়া বলেন নাই। ৩৯ টাকা মদের উপরিউক্ত 


দেশরক্ষা- খণ বাবদ মোট ৬৫ কোটি টাকা 
তোলা হইয়াছিল। এ টাকা পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইলে তাহাতে এক সঙ্গে বিস্তর 
টাকা বাজারে ছভাইফা পড়িবে। ব্যাঙ্ক, শিল্প 
কোম্পানী ও সাধারণের হাতে ইতিমধ্যেই যে অর্থ 
সঞ্চিত হইযাছে উহাই তাহারা লাভজনকভাবে 
দাদন করিতে পাবিতেছে না। নুতন করিয়া ৬৫ 
কোটি টাকা বাজারে আসিলে উহাতে অর্থনিয়োগ 
সমন্তা আরও জটিল হইয়া দেখ দিবে। সেই 
জটিল সমস্তা দেখা যাওয়ার আশঙ্কায় অনেকে 
এখন হইতে চল্তি কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া 
রাখার উপর জোর দিতেছে। গবর্ণয়েন্ট নৃতন 
খণপত্র বাহির করা সম্পর্কে কিছুই বলিতেছেন না 
বটে, কিন্ত এককালীনভাবে ৬৫ কোটি টাকা 
পরিশোধ করিয়া দিয়া তাহারা উহার পরিবর্তে, 
কোন নূতন খণ না তুলিয়া পারিবেন না। 








হেড অফিস- নারায়ণগঞ্জ 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিক্কৃত মূলধন 
বিক্রীত মুলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 
রিজার্ভ ফাণ্ড 
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বরিশাল, ভৈরববাজ1র (ময়মনসিংহ), কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, 
নিতাইগপ্, পাঁটনাসিটি, পুরাণবাজার চোদপুর), শিলচর, শ্রীহট্র। 
ক্রিয়ারিংয়ের সমস্ত সুবিধাসহ ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্য করা হয়। | 


কলিকাতা অফিস-_১৭৬, ক্রস ষ্ট্ৰীট 
২৫,০০,০০০ টাকা 
১৫,০০১০০০২ টাকা | 
১০,০০,০০০ টাকার অধিক 
৭,৮৩,০০০ টাকার অধিক 

১,৩১,০০০২ টাকার অধিক 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_-এজ, সি, সাহা! 











সনি 


লই ০. এ লও. ৰ 
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বাখিক শতকরা ২৮০ আনা! সর্তে খণপত্র বাহির 
করিয়া ইতিপূর্ক যখন তাহাদ্বারা যথেষ্ট টাকা 
বাজার হইতে তোলা সম্ভবপর হইয়াছে, তখন 
নূতন করিয়া কোন খণপত্র বাহির করিতে গেলে 
গবর্ণমেন্ট তাহার উপর দেয় সুদ বাধিক ২০ আনা 
হারে নির্ধারিত করিতে চাহিবেন বলিয়াই সাধারণের 
ধারণা । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার বাধিক ৩২ 
টাকা স্থলে শীন্বই ২০ আনা করা হইবে বলিয়া 
কিছুদিন যাবৎ জোর গুজব চলিতেছে। অল্প 
সুদে খণ পাওয়াব পথ প্রশস্ত করিবার অন্য গবর্ণমেপ্ট 
ওঁ হাব হাঁস করিবেন বলিষাই যনে হইতেছে । 
সকল দিক দিয়! সুদের হারের অধিকতর নিম্নগতির 
এই সম্ভাবনা বেশী সুদের চল্তি কোম্পানীর 
কাগজ সম্পর্কে দ!দনকারীদেব বৌক বাভাইয়া 
তুপিয়াছে। 'এই চাহিদার" জ্রস্তই বাজারে ৩০ 
আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ এবং ৩২ টাকা, 
৪২ টাকা ও ৫২ টাকা সুদের সমস্ত চল্তি খণপত্রের 
দর ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

তবে কোম্পানীর কাগঞ্ধের দর সম্পর্কে যত 


তেভীভাবই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক না কেন, একথা . 


সত্য যে, মুল্যের তেমন কোন জুদুরপ্রসারী পরিবর্তন 
এ ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না। ১০০ টাকার খণপত্রের 
দর ১ টাকা, ছুই টাকা করিয়া কয়েকমাসে বড় জোর 
১১০ টাকা বা তাহার কাছাকাঁছি উঠিতে পারে। 
কিন্তু শিল-কোম্পানীর শেয়ার মূল্য সম্পর্কে সেরূপ 
কোন সীমা নির্দেশ করা চলে না! দর তেজী 
হইয়া উঠিবার কারণ ঘটিলে তাহা 
কয়েকদিনের মধ্যে ১০০ টাকা বাঁ ২০০ টাকার 
মতও বাড়িয়া যাইতে পারে। কলিকাতা শেয়ার 
বাজারে সম্প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত আমরা কয়েকবারই 
লক্ষ্য করিয়াছি। গত এক সপ্তাহে গোন্দলপাডা 
জুটমিল কোম্পানীর শেয়ার দর ৩ হাজার ১০০ 
টাকা হইতে ৩ হাজার ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত বাডিয়াছে। 
গত ২৮শে জুন বাজারে এলায়ান্দ জুট মিলস 
কোম্পানীর শেয়ার দর ছিল ১ হাজার ৩৬২ টাকা। 
গত €ই জুলাই তাহা বাডিয়াঁ > হাজার ৪৬৫ টাকা 
পর্য্যন্ত উঠে। 

বুদ্ধের সময়ে একদিকে অর্থ-প্রসারণের নীতি 
'অনুক্যত হওয়াষ ও অপরদিকে চাহিদ! বেশী রকম 
বৃদ্ধি পাওষায় এদেশে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার দর 
সম্পর্কে একটা তেজীতাব দেখা গিয়াছিল। যুদ্ধের 
পরে ইনফ্লেশনের ( অর্থ-প্রসারণের ) স্থলে দেশে 
ডিফ্রেশনের ( অর্থ-সঙ্কোচনের ) কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বিত হইবে । জিনিষপত্রের চাহিদা ও মূল্য 
স্বাস পাইয়া শিল্প-কোম্পানীসমূছের ব্যবসাগত 
মুনাফার সুযোগ খর্ব হইয়া পড়িবে । আর সঙ্গে 
সঙ্গে কোম্পানীসমূছের শেয়ার দরও নামিয়া আসিবে 
বলিয়া লোকে এতদিন ধারণা করিয়া আপিতেছিল। 
কিন্ত এখন পর্য্যন্ত সেরূপ মন্দার কোন কারণ ঘটে 
নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেও দেশে জিনিষপত্রের 
চাহিদা কমিতেছে না। এতদিন নানা অসুবিধার 
ভিতর লোকে যে অভাব পৃবণ করিতে পারে নাই, 
এক্ষণে তাহা তাহারা পূরণ করিবার অন্ত ব্যগ্র হইয়া 
উঠিয়াছে। ইনফ্রলেশনের গতি বিশেষ কিছু মন্দী- 
ভূত না হওয়ায় একশ্রেণীর লোকের হাতে ক্রয় 
ক্ষমতাও যথেষ্টই দেখা যাইতেছে । ফলে ক্রিনিব- 
পত্রের মূল্য হাস না পাইয়া তাহা বরং বাড়িয়াই 


চলিয়াছে। ব্যাপক চাহিদা ও চভা মূল্যের জদ্ 
বেশী পণ্য উৎপাদন কবিষা অধিক মুনাফা করার 
সুযোগ শিল্প-কোম্পানীর সম্মুখে আজ বড হুইয়া 
দেখা দিষাছে। 

ভাবত সবকাব অতিরিক্ত মুনাফা কর উঠাইয়া 
দিয়াছেন ; আঁষকব ও কর্পোরেশন ট্যাক্সের দিক 
দিয়! শিল্প-কোম্পানীব বোঝা লাঘব করিযাছেন । 
ইহাতে শিল্প-কোম্পানীব ব্যবসাগত লাভ_ 


উহাদের প্রয়োজনে খবচ ও সংরক্ষণ করিবার 


সুযোগ বর্তমানে যথেষ্ট প্রসারিত হুইয়াছে। 
অংশীদাবদের পক্ষে বেশী লভ্যাংশ পাওয়ার পথ 
প্রশস্ত হইযাছে। এই অবস্থা শিল্পকোম্পানীর 
শেষার দর বৃদ্ধির পক্ষে খুবই অঙ্গকুল হইয়া 
দাডাইয়াছে । 
ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণের হাতে নানাহত্রে 
টাকার যোগান বাডিযা চলায় ও সরকারী খপপত্রের 
সুদের হার দিন দিন কমিয়া যাওষায় শেয়ার 
বাজারে তাছা অভিনব উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে । 
যৌথ কোম্পানীর নূতন শেষার বিক্রয় সম্পর্কে বুদ্ধের 
সমষে গবর্ণযেণ্ট যে সব বিধিনিষেধ জাবী করিয়া 
ছিলেন, বর্তমানে সেই বিধিনিষেধ কতকটা শিথিল 
হইলেও তাহা একেবারে উঠাইয়া লওয়! 
হুইতেছে না । ফলে নূতন কোম্পানী গঠন করিবার 
ও পুরাতন কোম্পানীর পক্ষে নৃতন শেয়ার বাছির 
করিবার সুযোগ এখনও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হইয়া 


রহিয়াছে । এই অবস্থাধ দেশের দাদনষোগ্য সঞ্চিত ' 


টাকা কোম্পানীর কাগজ ও শিল্প-কোম্পানীর চল্তি 
শেয়ার ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে । কোম্পানীর 
কাগজের বিকিকিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকায় 
শিল্প-কোম্পানীব শেষার ক্রয করিযা রাখা সম্পর্কেই 
লোকে বেশী করিয! ঝোঁক দেখাইতেছে। কোম্পানীর 
কাগজের সুদ ও ব্যাঙ্কেব সুদ দিল দিন হাস পাওয়ায় 
শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে দাদনকারীরা 
ক্রমেই বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে । বর্তমান 
সময়ে শিল্প-কোম্পানীর মুনাফার জ্বযোগ 
প্রচুর ; এই সস্তা টাকাব যুগে তাহাদের প্রদত্ত 
লত্যাংশের হারও বেশ চডাঁ। টাকা খাটাইয়া অন্ত 
কোন দিকে সেরূপ বেনী মুনাফা অর্জনের সুবিধা 
বর্তযানে বিশেষ কিছু নাই। সম্প্রতি পাটকল 
কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, কয়লা 
কোম্পানী ও কাপডের কল কোম্পানীর যে সব 
হিসাবপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাহাদের ভিতর উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষিত 


হইযাছে। এই অবস্থায় বাজারে আছ শিল্প- 
কোম্পানীর শেয়ার দর বেশী পরিমাণে তেজী হুইয়া 
উঠিয়াছে। বুদ্ধের সমষের তুলনায় সেই তেজীভাব 
কতদূর গিয়া পৌছিয়াছে, কয়েকটি প্রধান শিল্প 
কোম্পানীর শেয়ার দরের তালিকা হইতে তাহা 
বুঝ! যাইবে । 


শিল্প-কোম্পানীর শেষার দর (সর্বোচ্চ হার) 
১৯৪৪ ১৯৪৫ ১৯৪৬ 
কয়লাব খনি ১১ই জুলাই 
এমালগেমেটেড, ৫১১ ৬০২ ৮৭৯ 
বেঙ্গল ৭০৬২ ৮৭৫২ DBO 


ইকুইটেবল্‌ ৭০৯ ৭৯৯৬ ৯৮৭ 


এ্যাংলো ইণ্ডিযা 


৪৮৮৯ ৬৫৫২ ৮৩০২ 

হাওডা ৮৭২২ ১২৪২ ১৫৯৬ 
কামারহাটা ৭০০২ ৯৮৪২ ১২১৮২ 
কাকনাড়া ৫৮৭২২ ৮৪০২ ৯,০০৫৯ 

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ 

এও ষ্টাল ৪৪৯২. ৫৩২. ৬৮৭ 
ষ্টীল কর্পোরেশন ৩৭২ ৪8৭২. ৬০২ * 


কলিকাতার বাজারে কতিপয় শিল্প-কোম্পানীর 
শেয়ার দর গত ছুই এক সপ্তাহে যেরূপ বেশী 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইযাছে € “আধিক জগতের 
বাজারের হালচাল দ্রষ্টব্য ) তাহাতে উহার পিছনে 
ঝুকিদাবী কা্কারধারীদের কাবসাজিই রহিয়াছে 
বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন। ঝুঁকিদারী 
কাজ কারবারীদের কারসাজি ও তৎপরতা যে ইহার 
পিছনে কিছু পরিমাণে রহিযাছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু বর্তমানে দেশে টাকার যে স্বচ্ছলতা 
দেখা যাইতেছে এবং পণ্য সামগ্রীর বিরাট চাহিদার 
জন্য শিল্প-কোম্পানীর লাভের সুযোগ যেরূপ বেশী 
বর্লিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে বাজারে শিল্প 
কোম্পানীর শেয়ারের দর উপরোক্তরূপ বাড়িয়া 
যাওয়া আমর] অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যা- 
শিত বলিয়া মনে করি না। যুদ্ধের অবসান 
ঘটলেও দেশে ছুই এক বৎসবেব মধ্যে ইনক্রেশনের 
ভাঁব বিশেষ কিছু মন্দীভূত হইবার আশ! নাই। 
জিনিষ পত্রের ছুশ্রাপ্যতা ও দুর্দ,ল্যতা কাটিবার 
সম্ভাবনাও নিতান্তই কম। কাজেই পিল্ল-কোম্পানী- 
সমূহের মুনাফার সুযোগ ও উহাদের শেয়ার 
মূল্যের তেজীভাব অদূরভবিষ্যতেও অনেকটা Es 
থাকিবে বলিয়া মনে হয়। 





|. চিক চসণ্ভীাল ন্বতাকর অব ইঞ্িঞন্ লিও ূ 
ত্ছাপিত-_ডিসেম্বর--১৯১১ . . 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক 


অনুশে দিত মূলধল ৫)২৫)৯৯৪০০০২ টাক। 
বিলিকৃত মূলধন ৫২৫,০০৯,০০০ \ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৬১,৫৮,৭২৫২ টাকা 


রিজার্ভ ও অঙ্কাম্য তহবিল 
আমানতের পরিষাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,১৫,২৩,৬৪১৪ ৯২. টাকা 
হেড অফিস -মহাল্সা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


৩৭৯৫১২৩১০০৭ টাকা 


ভারতের সর্বত্র ৩২০টার অধিক ত্রাঞ্চ ও পে-অফিন আছে | 


হ্যার এইচ, পি, মোদী, কে, যি, ই, চেয়ারম্যান | 


ম্যানেজিং ভিরেইর £ মিঃ এইচ. সি ক্যাপটেল, জে, পি। 


লগ্ন এজেন্টস্‌ £ বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লি: | নিউইয়র্ক এজেন্ট £ দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়| সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া! জাম । 


কলিকাতার শাখাসমুহ--মেন অফিন---১৭ *, 


ক্লাইভ ছ্ীট ; বড়বাজ্জার_৭১, ক্রুশ ষ্টীট ; নিউ নার্কেট---১., লিশুসে গ্রীট। 


স্ভামবাজার--১৩৩, কর্ণওযালিস ষ্টরীট । হাটধোলা--*, শোডাবাজার ট্রীট; ভবানীপুর---৮-এ, রসা রোভ 1 বঙ্জদেশ-__ঢাঁকা, 
মারারণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাই্ুস্ডি, শিশ্পিগুড়ি। সমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ, রায়পপ্র, 
টাদপুক্স এবং কুল্টী। বিহার-জানসেদপুর, মজাকরপুর, সাসারাম, 'গল্পা, ছাপরা,। জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, মধুবাদী, 
খাগাড়িয়া, রকসউল, লৌগাঙিযা, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা! সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, 


বৈরাপমিষা, কলগঙগ সমন্তিপুর, পুকলিস দেওঘর, বনমংখি ও বক্সার । 


উদ্ভিষ্বা সম্থলপুর ৷ 





খ্‌ 


ভারতের যানবাহন ব্যবস্থা (৩) 


পূর্ববর্তী ছুইটা প্রবন্ধে স্থলপথ এবং স্থলপথের 
প্রধান প্রধান যানবাহন-__রেলওয়ে এবং মোটরযান 
ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে জলপথ এবং আকাঁশপথের যানি 
বাহন সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে । 

সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের জন্য ব্রিটাশ ভারতে বোম্বাই, কলিকাতা, 
করাচী, মাদ্রাজ, চট্টগ্রাম, কোচীন এবং ভিজ্ঞাগাপট্টয 
এই সাতটী প্রধান বন্দর ( Major Ports ) এবং 
মার্ধাগোয়া, ওখা,  টিউটিকোরিণ, নেগাপট্রঘ, 
-কুদ্দীলোর, কোকনদ, মাঙ্গালোর, কালিকট এবং 
'টেলিচেরী প্রভৃতি নয়টা ক্ষুদ্র বন্দর ( Minor 
Ports) আছে। এই নয়টী ক্ষুদ্ৰ বন্দর ব্যতীত 
-নবলক্্রী, ভবনগর, পোরবন্দর, বেদি প্রমুখ আরও 
প্রায় ২৫৩০টী ক্ষুদ্রতর বন্দর আছে। ব্যবসার- 
' বাণিজ্যের দিক হইতে এই ক্ষুদ্রতর বন্দরগুলির 
তেমন গুকত্ব নাই। বিভিন্ন ' বন্দরের মারফত 
'দেশবিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে আমদানী 
এবং রপ্তানীবাণিজ্য আছে তাহার বাধিক মূল্য 
বুদ্ধের পূর্বেই প্রায় সাডে তিনশত কোটী টাকার 
মত ছিল। বহির্বাণিজ্যব্যপদেশে মোট যে 


সম্ভাবনা থাকা সত্বেও কয়েকটা কারণে তাহা 
ঘটিয়া উঠে নাই। বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক 
দিয়া কোন কোন বন্দরের গুকত্ব পূর্ববাপেক্ষা হাস 
পাইয়াছে। ক্ষুদ্রতর বন্দরগুলির মধ্যে পূর্বে 
কোন কোন বন্দরের মারফৎ ইউরোপ এবং 
আমেরিকার মাল রপ্তানী হইত এবং.বিদেশ হইতে 
মালপত্র আমদানীও হুইত। কিন্তু কালক্রমে এই 
সমস্ত বন্দরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ত বন্ধ হইয়াছেই, 
পরস্ত এই সমস্ত বন্দরে ক্ামারযোগে মালপত্রের 
আমদানী-রপ্তানীও উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমানে 
এই সমস্ত বন্দরে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে তাহা 
প্রধানতঃ দেশীয় নৌকার সাহায্যে। উপকূল- 
বাণিজ্যের এই অবনতির কাবণ -অন্থুসন্ধান করিলে, 
দেখা যায় যে, বন্দরসমূহে রাস্তাঘাট, বিশেষতঃ 
রেলপথের অভাবই বিশেষভাবে দায়ী। ভাল' 
রাস্তাঘাটের অভাবে বৎসরের প্রায় ছয় মাসকাল 
মালপত্র এবং যাত্রীচলাচল হইতে পারে না। 
বেলপথের সহিত বন্দবসমূহ সংযুক্ত হইলে 
রেলওয়ের আয় হাস হইয়া যাইবে এই আশঙ্কা 
হইতে বিভিন্ন রেলকর্তৃপক্ষ ক্ষুত্র বনারগুলিতে 


বেলপথ টি প্রস্তাব ইনি করেন 


পরিমাণ মালপত্র আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহাব রঃ ফেলেছে রতয় 


শতকরা ৯০ ভাগেবও বেশী ব্রিটিশ, জাপ, ইতালীয়, £& 
ও আমেরিকান প্রভৃতি বৈদেশিক জাহাজে & 
‘ভারতবর্ষে আসিত কিংবা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে | 
ব্প্তানী হইত। ভারতবর্ষ এবং অন্তান্ত দেশের 
মধ্যে বাঁত্রীবহন কার্যে যে সমস্ত জাহাজ নিয়োজিত প্র 


"ছিল তাহারও প্রার সম্পূর্ণই ছিল অভারতীয়। 
‘আন্তর্জাতিক জাহাজী ব্যবসায়ে ইংলগ্ডের যে বিরাট 


স্বার্থ রহিয়াছে প্রধান্তঃ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 


ভারতবর্ষে জাহার্দ নিশ্বাণের কারখানা এবং 
'জাহাজী ব্যবসাষের প্রসারলাভ করিতে দেওয়া 


হয় নাই। 
ভারতবর্ষে অন্ন ৪ হাজার মাইলব্যাগী উপকূল 


{ Coast line ) আছে। 
মাল এবং' যাক্রীবহনের যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা 
থাকা সব্বেও ভারতীয় উপকুল-বাণিজ্য বিশেষ 
'প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ ভারতের 
*বন্দরসমূহের উপকৃলবাণিজ্যের যে হিসাব আছে 
তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে এই সমস্ত 
বন্দরের মারফৎ মাত্র ৪৪ কোটী টাকা মূল্যের 
মালপত্র আমদানী এবং ৪৬ কোটা টাকা মূল্যের 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । আরও উল্লেখযোগ্য যে, 

' উক্ত বৎসরে মোট ৯০ কোটী .টাকার উপকূল- 


বাণিজ্যের শতকরা ৪০ ভাগই বোম্বাই বন্দরের ' 


মারফত হইয়াছিল। পশ্চিম-ভারতীয় উপকূল 
ব্যতীত বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাত্রীচলাচলের 
ব্যবসারও প্রসার হয় লাই। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে জাহাজযোগে প্রায় ১৩ 
লক্ষ যাত্রী চলাচল করিয়াছিল। ইহার শতকরা 
প্রায় ৯৫ ভাগ যাত্রীই একমাত্র বোম্বাই প্রদেশের 
বিভিন্ন বন্দরের মধ্যেই যাতায়াত করিয়াছিল । 
বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে শ্বীমারযোগ যাত্রী এবং 
মালেব চলাচল রেলওষের মত ব্যযবহুল নয় বলিয়া 
-উপকুলবাণিজ্যের গ্রাসার হওয়ার যথেষ্ট সুষোগ- 





বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে _ 


ES য়া 


নাই। এই সমস্ত ক্ষুদ্র বন্দবের জেটি প্রভৃতি অতি 
নিরস্তরের এবং জাহাজসমুছকে জেটি হইতে বহু . 
দুর নোঙ্গর করিতে হয় বলিয়া মালপত্র উত্তোলন 
এবং যাত্রীদের উঠানানারও বিশেষ অসুবিধা 
ঘটিয়া থাকে । বড় বড় অভারতীয় জাহাঁজী- 
কোম্পানীসমূছের কতৃপক্ষগণ এই সমস্ত বন্দবের 
উন্নতিতে কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করেন না- 
বলিষাও এই সমস্ত বন্দর অবনতির পথে চলিয়াছে। 

উপকূলবাণিজ্যে বিভিন্ন বন্দরসমূহের মধ্যে স্রীমার 
চলাচলের অধিকার ভারতীয় কোম্পানীসমূহের 
পক্ষে সংরক্ষণের জন্য সংবাদপত্রে এবং কেন্দ্রীয় 
পরিষদে বিশেষভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 
কিন্তু বৈদেশিক স্বার্থের প্ররোচনায় এই প্রস্তাব 
কার্যকরী হইতে পারে নাই। উপকূল-বাণিজ্যে 
বাৎসরিক মোট যে পরিমাণ মালপত্র চলাচল হয়, 
তাহার বেশীর ভাগই অভারতীয় জাহাজসমূহ বহন 
করিয়া থাকে । উপকুলবাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে দেশীয় 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত করার দাবী 
সম্পুর্ণ ঘুক্তিসঙ্গত। ইংলণ্ডে এই নীতি কার্ধ্যকরী 
করা হয় নাই বলিয়া নজীর দেওয়া হয়। কিন্ত 
একথা স্বরণ রাখা উচিত যে, 88308887598 ইউ 


ব্যাঙ্ক ্যান্ক লিং 


৫৮, ক্লাইভ a le ও 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার--এস, সি, চক্ররর্তা | 





লালিকাতা শাখা: -পি২০,রাধা বাজার স্ত্রী 
..- পুরাতন চিনালাজাল সীট ও মোয়ালো লেনের 8৯ ৃ 





ক্রিয়ারিংএর সুযোগ সম্বিত একটী নিভরশীল জাতায় ব্যাক 
দিক এ্রত্লোন্িনিন্সেভেত্ভ 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুর। িটেড | 


পৃষ্ঠপোষক £ 


ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা 
গার ই, কে, সি. এস, আই 


চীফ অফিস ঃ_-আগরতর্লা, ত্রিপুর। ষ্টেট। 
কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 
অন্যান্য 


শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, 


ভাহুগাছ, জোভহটি (আসাম ), চকবাজার (ঢাক! ), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
*  তেজপুর, হবিগঞ্জ, শ্লিং, 


| 


ম্যাঃ ভিরেইর £ 
ভ্রীব্রজেজ্রকিশোর 
দেব বর্মণ 
রেজিষ্টার্ড অফিস :__গঙ্গাসাগর । 
রো ও ৩নং মহর্ধি দেবেন্দ্র রোড । 
তি : “ব্যান্কত্রিপুর” 


সমসেরনগর, নর্থ লথীমপুর, ঢাকা) কমলপুর, 
গৌহাটী, 


, ভৈরববাজীর | 


২৬৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ 





বাণিজ্যের শতকরা ৯৯ ভাগই ব্রিটাশ প্রতিষ্ঠান 
সমূহের অধিকারে রহিয়াছে । আইনের সাহায্যে 
এই অধিকার স্বীকার করিয়া নেওয়ার প্রয়ো- 
জনীয়তা এযাবৎ অনুভুত হয় নাই এবং ব্রিটাশ 
জাহাজ কোম্পানীপিমৃহও এরূপ দাবী উপস্থিত করেন 
নাই। ইংলণ্ডে আইনেব দ্বার! উপকূল-বাপিজ্যের 
অধিকার সংরক্ষিত না হইলেও আমেরিকায় এরূপ 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। 

রেলপথ এবং মোটরযান ব্যতীত দেশের 
অভ্যন্তরে গমনাঁগমনের অন্ততম প্রধান বাঁনবাহন__- 
নদীপথের ষ্টামার এবং নৌকা রেলপথ বিস্তাবের 
পূর্বে উত্তর ভারতে নদীপথে বহুসংখ্যক ্টীমাব 
ও দেশীয় নৌকার চলাচল ছিল! বর্তমানে বাঙ্গল৷ 
এবং আসাম গ্রদেশেই প্রধানতঃ ষ্টীমার এবং 
নৌকাযোগে নদীপথে মালপত্র এবং যাত্রীর চলাচল 
হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে বিহার প্রদেশে 
গঙ্গানদীর কতকীংশ এবং মার্রাজে গোদাবরী ও 
কৃষ্ণা নদীতে নৌকা ও স্টীমারের কিয়ৎপরিযাণ 
চলাচল আছেঁ। বাঙ্গল! ও আসাম প্রদেশের সর্বা- 
পেক্ষা বড ট্টামীর কোম্পানী ইণ্ডিযা জেনারেল 
নেভিগেশন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড । 
ইছাব কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের 
ছাঁতে। এই কোম্পানীর ষ্টীযারসমূহ বাধিক প্রায় 
২০ লক্ষ মণ মালপত্র এবং ৬০ লক্ষ যাত্রী বহন 
করিযা থাকে । দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক ্রীমার 
কোম্পানীসমৃহও মালপত্রেব ভাড়া হাস এবং অস্তাস্ঠ 
অবৈধ উপায়ে দেশীয় কোন ট্টীমার কোম্পানীকে 
মাথা তুলিতে দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের “জীবন 
স্বৃতিতে” এই স্ীমার প্রতিযোগিতার একটি বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবন্ধ আছে। 

নদীপথ ব্যতীত খাল, বিল প্রভৃতিতে প্রতি 
বৎসর যে মালপত্র এবং যাত্রীর চলাচল হয়, তাহাও 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য । বিভিন্ন বন্দর এবং বড বড 


সহরের সহিত যে সমস্ত খাল কাটিয়া নৌকা চলা- ' 


চলের পথ সুগম করা হইয়াছে, তাহাদের যোট 
দৈর্ধ্য প্রায় ৪৩০০ মাইল। মাত্রা এবং বাঙ্গলা- 
দেশেই এরূপ ২৮০০ মাইল দীর্ঘ খাল রহিষাছে। 
আনুমানিক প্রায় ৎ লক্ষ নৌকা প্রতি বৎসর এই 
সমস্ত খালে চলাচল করিয়া থাকে। এই সমস্ত 
নৌকার বেশীর ভাগই শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ্‌ মার্ল- 
বহন কার্যে নিয়োজিত । 
যে মালপত্র প্রতি বৎসর চলাচল হয়, তাঁহার 
পরিমাণ প্রায় ৩৫ লক্ষ টন এবং মূল্য ২৫ কোটী 
টাৰার মত | 


ভাবতে বেসামরিক বিমান চলাচলের ইতিহাস : 


বেশীদিনের নহে । বিমান চালনা! শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য ১৯২৮- সালে, কয়েকটি Flying club সৃষ্টি 
হয় এবং পরবর্তী বরে ইংলণ্ড এবং করাচীর 
মধ্যে বিমানপথে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হয়। 
লগুন-করাচী বিমান ডাক ব্যবস্থায় ১৯৩০ সালে 
দিল্লী এবং ১৯৩৩ সালে কলিকাঁতাকে অস্তভুক্তি 
করা হয়। বেসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতি- 
কল্পে ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৩৫-৩৬ সালে ৯৩ লক্ষ 
টাকার একটি তহবিল হুষ্টি করেন। ১৯৩৮ সালে 
এষ্পায়ার এয়ার মেইল সাঁতিসের পত্তন হয় এবং 
এই সময পৰ্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেন্টের উক্ত তহবিল 
হইতে যে পরিয়াঁপ অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা! প্রধানত: 


মোট ২ লক্ষ নৌকায় ৭; 






বিমানধাটিসমূহের উন্নতিকল্পেই ব্যয় করা হইয়া- 
ছিল। ১৯৩৮ সালে ভারতে বেসামরিক বিমান- 
বাহিনীর ব্যবহারযোগ্য মোট ১৪৮টা অবতরণ ক্ষেত্র 
(Landing ground) ছিল। তন্মধ্যে মাত্র 
৩৭টা জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ছিল। উক্ত 
বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমগ্র ভারতে 
মাত্র ১৫৬টী বেসামরিক বিমান ছিল। তন্মধ্যে 
৬গটী ব্যক্তিগত, ৪৩টী শিক্ষা দেওয়ার ভঙ্ত, ৩৪টা 
নিয়মিত ডাক চলাচল এবং ১৪টা বিভিন্ন ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত ছিল। 
এই সময়ে ভাবতে বিমানপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল 
মাইল। ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান ট্রান্স- 
কণ্টিনেপ্টাল এয়ারওয়েজ লিঃ, টাটা এয়ার লাইনস্‌, 
ইণ্ডিয়ান গ্ভাশনাল এয়ারওয়েজ লিঃ এবং এয়ার 


৬৭০০ 


'সান্তিসেস অব ইণ্ডিয়া লিঃ_এই চারটী প্রতিষ্ঠান 


ব্যবসায় হিসাবে বিমান চলাচলের কাধ্যে নিযুক্ত 
ছিল। শেষোক্ত কোম্পানীটি ১১৪০ সালে ব্যবসায় 
বন্ধ করিয়া দেয়। বিমানপথে চিঠিপত্র এবং 
যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত চারটা কোম্পানীর যে 
সমস্ত বিমান চলাচল করিত তাহাতে ১৯৩৩ সালে 
১০১ টন চিঠিপত্র, ১৫৫ জন যাত্রী বহন করা হয়। 
১৯৩৮ সালে মালেব, পরিমাণ এবং যাত্রীর সংখ্যা 





বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২৪৪২ টন এবং ২১০৪ এ., 
পরিণত হয়। 

ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিমান চলা- 
চলের প্রসার হওয়া খুবই ম্বাভাবিক। বিমান 
চলাচলের পক্ষে ভারতের আবহাঁওয়াও অনুকূল । 


কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্যের দরুণ এযাবৎ দেশের: 


অভ্যন্তরে আশামুরূপ বিমান চলাচলের প্রসার হয়, 
নাই। অধুনাসমাপ্ড দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে 
যুদ্ধ উপলক্ষে বিমানচালকের সংখ্যাও বৃদ্ধ 
পাইয়াছে। আশা করা যায়, অনুরভবিষ্যতে 
এদেশে বিমান চলাচলের অপেক্ষাকৃত প্রসার 
হইবে। এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের যে যুদ্ধোত্তর 
পুনদর্ঠিন পরিকল্পনা আছে তাহাতে ১৫২ কোটা 
টাকা ব্যয়ে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ১১৯টা 
অনতবণ ক্ষেত্র এবং অন্তাষ্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের' 
পরিকল্পনা রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কাধ্যকরী” 
হইলে করাচী-কলম্বো," কলিকাতা-পেশোয়ার, 
করাচী-দিল্লী, বোম্বাই-কলিকাতা, কলিকাতা- 
কলম্বো, দিল্লী-মাদ্রা্ঘ, বোম্বাই-দিল্লী, কলিকাতা- 
রেঙ্গুন, করাচী-কোয়েটা-লাছোর, কলিকাতা- 
আসাম এবং মাদ্রাজ-বাজীলোর-কোচীন এই, 
১১টা নিয়মিত বিমান-চলাচলের রাস্তা হইবে। 





নোয়াখালি ইউনি ব্য ব্যাক লিঃ 


ভারতের শ্রেষ্ঠ পীচাট বিকা ক্লিয়ারিং হাউসের পূর্ণ মেন্বর | 


-শীখাসমুহ-_ 
বালিগঞ্জ,বড়বাজার, শ্তামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নোষাখালি, 
চৌমুহনী, ফেণী, দৌলতগঞ্জ, হিলি, আসানসোল, ঠাদপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধামান, 
জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, র'চি, জামসেদপুর, কাটিহার, 
পৃণিয়া, আরা, যজঃফরপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষৌ, কাপপুর, গৌহাটী, হা 


ডিব্ৰুগড়, মান্জাঁজ, কটক এবং দিল্লী | 
৬ 


অফিসসমূহ . 
সোণাপুর, মিরকাদিম, পুরাণবাজার, জিয়াগঞ্জ ও ভবানীপুর । 
রী মুলধন__€৩১/১২1৪৫ অডিট সাপেক্ষ) ২২ 


ম্যানেজিং ডিরেক্উর-_এস্‌, সি, পাল। 




















শ্যামবাজার, 











টি র্‌ 
৩৬ লিমিটেড 


৩ ও ৪, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ £ 


বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমভলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, 
ভূদ্রক, বগুড়া, he sls কালিম্পং, দাঞ্জিলিং ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইছাপুর, 
কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, নত রাজসাহী, নাত বালি, 
রাণাঘাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, 


সকলপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয় 





শান্তিপুর, গিভনি, কদ্ধমতলা!। 


ডিন 


2 স্পা 











নৃতন রাষ্ট্রপতি তাহার নূতন ওষাঁফিং কমিটির 
সদস্তগণের নাম ঘোষণা করিয়াছেন |: দেশের 
বর্তমান পরিস্থিতি ও আশ্ত ভবিষ্যতের দুরহু 
কর্তৃব্ভারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু তাহার সহকশ্মীদের সহিত, 
বিশেষ করিয়া মহাত্মাগান্ধীর সহিত গভীর আলোচনা 
ও পরামর্শের পর নিয়লিখিত ব্যক্তিদের লইয়া 
ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিয়াছেন : মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ, খা, আব্দুল গফুর খা, পণ্ডিত 
গবিন্দবল্লভ পদ্থ, শ্রীযুক্ত রাজা গোঁপালাচারী, মিঃ রফী 
আমেদ কিদোয়াই, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থ, শ্রীমতী 
কমলা দেবী, রাও সাহেব পটবর্জধন, মিঃ ফখরুদ্দিন 
আলি আমেদ, সর্দীর প্রতাপ সিং, শ্রীমতী মৃদুলা 
সরাভাই ও ডাঃ বালরুষ্জ ভি কেসকার। সর্দার 
প্যাটেল কোধাধ্যক্ষের কাজ এবং শ্রীমতী মৃদুলা 
সরাভাই ও ডাঃ বালকুঞ্চ কেসকাঁর জেনারেল 
সেক্রেটারীব কাজ করিবেন। 

নূতন ওয়াকিং কমিটির গঠনে সবিশেষ লক্ষ্য 
করার বিষয় এই যে, মোট ১৪ জন সদস্তের মধ্যে 
৮ জনই সম্পূর্ণ নূতন সদন্ত এবং তন্মধ্যে একাধিক 
বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদী রহিয়াছেন। অবশিষ্ট 
« জন পুরাতন সদস্তের রাজনীতি জ্ঞান, সহিষ্ণুতা 
“ও কর্মদক্ষতার কথা সর্বজনন্বীকৃত। দেশের এই 
'্রতিহাসিক রূপান্তরের মুখে জাতীয় কংগ্রেসের 
গঁবিচালনায তাহাদের সর্বক্ষণের সক্রিয় অংশগ্রহণ 
আজও অপরিহার্য । অপব পক্ষে আসন্ন নবীন যুগ 
'ও আগত নূতন চাঞ্চল্যের কথা বিবেচনা 
করিয়া এবার বেশী সংখ্যক নূতন সাদস্ত লওয়া 
সমীচীনই হইয়াছে। নবীন ও প্রবীণের এরূপ 
' সুন্দর সমন্বয়ে বর্তমান ওয়াকিং “কমিটি হইয়াছে 
" সমগ্র জাতীয় আন্দৌলনেরই হছুযোগ্য ধারক 
ও সুদক্ষ বাহক । | 


বোম্বাইএ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীধ সমিতিব গুকত্বপূর্ণ অধিবেশন সমাপ্ত 
হইয়াছে । গণপরিষদ সম্পর্কিত ওয়াকিং কমিটির 
সিদ্ধান্ত অহুমোদনের জগ্ঠ মৌলানা আজাদ নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সমক্ষে যে প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃষ্ঠীত 
হইয়াছে । ২০৪ জন প্রস্তাবের পক্ষে এবং মাত্র 
«১ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ওঁ. প্রস্তাব সম্পর্কিত 


১৯ ভ্রন বজার মধ্যে ১০ জনই বিরোধী পক্ষের | 
বক্তা। শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী, শ্রীযুক্ত | 
অচ্যুত পটবর্ধন প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধ | 


মত প্রকাশের, অধিকতর স্থযোগ দিয়া কংগ্রেস 
কর্ণধার প্রকৃত গণতান্ত্রিক বোধের পরিচয় দিষাছেন। 
বামপন্থীদের প্রবল আপত্তির মূল কথাই এই যে, 


প্রস্তাবিত গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ; 


নহে এবং উহাতে যোগদান করিয়া স্বাধীনতা 
অক্তিত হইবে না--সংগ্রাম করিয়াই বিদেশী 
শাসকদের হাত হইতে স্বাধিকার আদায় করিতে 
হুইবে। মৌলানা আঁন্সাদ ইহার জবাবে বলেন, 
“্বীহারা কেবল সংগ্রামের কথা বলেন তাহার! 


থে 


রাজনতিক প্রসঙ্গ 


উহার অর্থ সম্যক উপলব্ধি না করিয়া উহা বলেন 
তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, সংগ্রাম একটা 
উপায় মাত্র, চরম উদ্দেশ্ত নহে।” মহাত্মা গান্ধীও 
প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিষাছেন, “আমি 
জানি, প্রস্তাবিত গণপরিষদ স্বাধীন পরিষদ নহে। 
এই পরিকল্পনাতে যথেষ্ট ্রটি আছে। যদি আমরা 
দেখি যে, এই ক্রটির প্রতিকার করা যাইবে না, 
তাহা হইলে এই গপণপরিষদেব বিরুদ্ধেই সংগ্রাম 
করিব” উপসংহার বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু 
বিরোধী পক্ষের কথার জবাব দিতে গিয়া কংগ্রেসে 
গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর নৃতন আলোকপাত কবিয়া- 
ছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, “কংগ্রেস কোন 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ কবিষাছে বলিষা মনে 
করিলে ভুল করা হইবে । কোন কিছুই মানিয়া 
লওয়া হয নাই। স্বাধীন ভারতের জগ্য নূতন 
শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস গণপরিষদে 
যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত অগ্ঠ 
কোন ব্যাপারে সম্মতি দেওয়া হয় নাই। গণপবিষদে 
যোগ দিবার পর যদি বোঝা যায়, উহার মধ্যে 
থাকিয়া কোনরূপ হিতসাধন করা সম্ভব নয় 
তাহা হইলে কংগ্রেসের উহা হইতে বাহির হইয়া 
আসার পথে কোন অন্তরায় নাই 1** আমরা এক 
বিরাট জাতি । আর আমরা এত ক্ষুদ্র জাতি 
নহি ষে, ইংরাজের নিকট হইতে ভিক্ষার দানস্বরূপ 
স্বাধীনতা লইতে ষাইব। স্বাধীনতা বলিতে 








আমরা এই বুঝি যে, ভাবতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের - 


বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না।” 
ক্ৰ ৬ ll 
১০ই জুলাই বোম্বাই-এ এক সংবাদিক সম্মেলনে 
পৃত্ডিতজী আরও বিষদভাবে কংগ্রেস নীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন, “আমরা শুধু গাণপপরিষদে যোগ দিতেই 
রাজী হইয়াছি, অন্য কিছুতে নহে। সেখানে 
আমাদের কার্যক্রম নির্ধারণে নিবন্কুশ ক্ষমতা 
থাকিবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদের উপর 
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কোন ব্যবস্থা চাপাইতে চাষ, তাহা হইলে তাহা 
আমরা অগ্রান্ত করিব। তাহারা আমাদের সমান 
মৰ্য্যাদা ন! দিলে তাহাদের সহিত পন্ধিপত্র সম্পাদিত 
হইতে পারে না।” এর দ্বিবসই ছুই লক্ষাধিক 
লোকের এক বিরাট জনসভায় পণ্ডিত নেহরু 
জানাইয়াছেন, “কেহ যেন মনে না করেন যে, কংগ্রেস 
গণপরিষদে যোগদান করাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
পরিসমান্তি ঘটিয়াছে। গণতন্ত্র ও ভারতীয় জনগণের 
পূর্ণ ও পার্বতৌম অধিকারের ভিত্তিতে মুক্ত ও 
স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য 
লইয়াই কংগ্রেস গণপবিষদে প্রতিনিধি পাঠাইবে। 
কিন্তু ইহা হইতেই এরূপ মনে করিলে চলিবে না 
যে, গণপরিষদ গঠনেই ভারতের স্বাধীনতা আসিযা 
গেল ।---ইংরেজের নিকট হুইতে স্বাধীনতা আদায় 
করিতে হইলে সঙ্গীন ও,গুলির সন্মুখীন হইবার জগ্ 
জনগণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে ৷” 

পণ্ডিত জওহরলালের এই সব উক্তির মধ্য দিয়া 
মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে সংগ্রেসের অমুচ্থত 
নীতির স্বরূপ সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 
কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কংগ্রেস-নেতৃত্ব 
সংগ্রামের পথ এডাইতে চাহে, কংগ্রেস আপোষং 
মীমাংসার উদগ্র আবেগে দেশেব সংগ্রামশীল বাস্তব 
অবস্থাকে অগ্রাহ্ করিয়াছে ইত্যাকার সমালোচনা 
ও বিরোধিতার যে ঢেউ বহিতেছে, আশা করি 
অতঃপর তাহা প্রশমিত হইবে। 

স্ন * 4 
বিভিন্ন প্রদেশে গণপরিবদে প্রতিনিধি 
নির্বাচনের তোড়জোড আরম্ভ হুইয়া গিয়াছে। 
প্রত্যহ সংবাদপত্রে আমবা কংগ্রেস ও মুসলিম 
লীগের মমোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা পাঠ 
করিতেছি। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে জাতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী ও সুদূর প্রসারী স্তায়নীতির যে মূলগত 
পার্থক্য রহিয়াছে এই প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে 
তাহার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
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"আমানত রাখিবার স্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 


অভিজ্ঞ ও লব্বপ্রতিন্ঠ ব্যবসায়িবর্থ দ্বারা স্থুপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালন। 
এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 
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৮ [ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬, 





এই প্রসঙ্গে আমরা নিজে কিছু না বলিয়া এমন 
একখানি রক্ষণশীল বিলাতি পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধত 
করিব, ভাবতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বাহার 
প্রসন্ন মনোভাবের অপবাদ কেউ কোন দিন দিতে 
পারে নাই। লগুনের এ বিখ্যাত “টাইমস্‌ পত্রিকা 
লিখিয়াছেন, “কংগ্রেসের ধাহারা সদস্ত নহেন এমন 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বের জস্ত 
প্রার্থীরপে মনোনয়ন প্রদান কবিষা কংগ্রেস 
উদারতা ও বাস্তব রাজনীতির পরিচয দিয়াছে। 
কিন্তু লীগ একমাত্র পাকিস্তানপন্থী মুসলমান ব্যতীত 
আর কাহাকেও গণপরিষদে গ্রহণ করিতেছে না।' 
কংগ্রেসের তুলনায় লীগের দৃষ্টি ফে যে দঙ্ধীর্ণ তাহাতে 
সন্দেহ নাই ৮ 


কংগ্রেপ জানে গণপরিবদ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ 
সংগ্রামের স্থান নহে সেখানে জাতির ভবিষ্যৎ 
নিৰ্ণীত হইবে । সুতরাং সবিশেষ বাকচাতুরধ্য ও 
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী বাহিরের 
লোককে গ্রহণ করিতে কংগ্রেসের কোন আপত্তি 
নাই। বিস্ত দলের বাহিরের লোক গ্রহণে মুসলিম 
লীগের স্পষ্টতঃই তয় আছে। কারণ দলীষ স্বার্থের 
উদ্দেউঠার ক্ষমতা! ও ইচ্ছা তাহাদের নাই । কংগ্রেস 
এক্ষেত্রে অকুতোভয় । কেন-না কংগ্রেসের ক্ষমতার 
উৎস মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা নহে, জনসাধারণই 
কংগ্রেসের শক্তির উৎস। ম্ুতরাং কংগ্রেস 
মনোনীত বাহিরের কোন ব্যক্তি কার্য্যকালে' 
কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও শঙ্কিত 
' হইবার কিছু নাই। সত্য ও গ্ায়ের পদ্থায় 
অবিচলিত কংগ্রেস তাই বাহিরের গুণী ও 
বিশেষজ্ঞদেব আহ্বান করিতে একটুও দ্বিধা করে 
নাই। | - 

স্ব রা # 

পাঞ্জাবের সর্বদলীয় শিখ সম্মেলন গণপরিষদ 
‘বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সুখের বিষয়, 
শেষ মুহুর্তে পদ্থিক প্রতিনিধি বোর্ড এই সিদ্ধান্ত 
. পরিবর্তন করিয়া গণপর্িষদের মনোনয়নপত্র দাখিল 
করিয়াছেন। প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি জওহরলালের এক 
জরুরী তার পাইয়া তাহারই অমুবোধক্রমে পরীক্ষা- 
মুলকভারে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আশা 
করা যার, শীভ্রই শিখ সমস্তার একটা সন্তোষজনক 
সমাধান হইবে! গপপরিষদের কাজ সহজ ও 
সন্তোষজনক হইবার পথে আর একটি সমস্তা 
হইতেছে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। এই, 
. সমস্তারও একটা আশু সমাধান হুইবে বলিয়া আমরা 
বিশ্বীসকরি। দেশীয় বাজ্যলমূহের জনজাগরণের 
ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতা ও এ আন্দোলনে পণ্ডিত 
জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের সমর্থন ও সহযোগিতার 
ফলে এমন এক অবস্থার ছুষ্টি হইবে যাহাতে দেশীয় 
নৃপতিগণকে গণতান্ত্রিক বিধিবিধান মানিয়া লইয়া 
সর্বভারতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া 
' লইতে হইবে, অন্যথা শাসনক্ষেত্র হইতে তাহারা 
সরিষা দাভাইতে বাধ্য হইবেন । গণপরিষদ সম্পর্কিত 
আর একটি সমন্তা ছিল বাঙ্গলার ও আসামের 
«  ইউরোলীয়ানদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন । আপাততঃ 
;: এই সমস্তারও একটা সমাধান হইয়াছে! বিলম্বে 
হইলেও ইউরোপীয়ানদের সুবুদ্ধির উদ্‌য় হুইয়াছে। 
বাঙ্গলা, পরিষদের ইউরোপীয় .দল-জানাইয়াছেন, 


তাহারা গণপবিষদে তাহাদের কোন প্রার্থী দাড 
করাইবেন না এবং অপর কোন দলের মনোনীত 
প্রার্থীদের সমর্থনেও কোন ভোট দিবেন না। 
এক কথায় ভারতীয়গণ কর্তৃক নিজেদের শাসনতন্ত্র 
রচনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাছারা__বিদেশীরা মাথা 
গলাইবেন না । কংগ্রেসের প্রধান আপত্তিসমূছের 
মধ্যে এখন বাকী রছিল প্রদেশ-মণ্ডল গঠন 
সম্পর্কিত প্রশ্ন। বাধ্যতামূলকভাবে গ্রুপ গঠন 
গণতন্ত্র সম্মত নহে এবং কংগ্রেস উহার ঘোর 
বিবোধী। কংগ্রেস ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে 
সব পত্রবিনিময হইবাছে এবং মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ 
নেতৃগণ গ্রপ গঠন সম্পর্কে মিশনের প্রস্তাবের যে 
অকাট্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তন্দুষ্টে আশা করা যায, 
এই জটিল প্রশ্নটিবও একটা শীযাংদ। হইযা যাইবে । 
Ld 


মুসলিম লীগের উপর তলার হালচাল ও 
নীচের তলার কার্য্যকলাপের সঙ্গে মিল পাওয়া 
যাইতেছে না। সংহতি ও শৃঙ্খলার এরূপ অভাব 
হইতে এই কথাই প্রকাশ পায় যে, মুদলিম লীগ 
এতকাল সাম্প্রদায়িক স্বার্থেব জিগির তুলিয়া যে 
এঁক্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে, মূলতঃ ধৰ্ম্মীয় 
বলিয়াই রাজনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে আসিলেই 
প্রায়শঃ সেই স্ববিরোধী দৃঢ় বন্ধনে ফাটল বাহির 
হইয়া পড়ে। এক দিকে বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম 
লীগ প্রবল উৎসাহে গণ-পরিষদের প্রতিনিধিদের 
মনোনয়নপত্র দাখিল করিতেছে । অর্থাৎ গণ- 
পবিষদে যাইবার জন্ তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! আর 


. একদিকে লীগে উচ্চ যহল গণ-পরিষদ বর্জনের 


থা ভবিতেছেন। লীগের জেনারেল সেক্রেটারী 
নবাবজাদা লিষাকৎ আলী খান এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন, “লীগ কাউন্সিল ইতিপূর্বে বৃটিশ মস্তি 
দুতদের ও বডলাটেব দীর্ঘমেয়াদী ও অল্পমেয়াদী 
পরিকল্পনা গ্রহণ কবিষাছে বটে; কিন্তু ইতিমধ্যে 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিষাছে। বৃটিশ মিন ও 
বভলাট লীগের নিকট প্রদত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ কবিয়াছেন। এদিকে কংগ্রেস স্বল্পমেয়াদী 
পৰিকল্পনা অগ্রাহ কবিযা দীর্ঘমেয়াদী পবিকল্পনাটিও 
সর্তসাপক্ষে গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস শাসন- 
তান্ত্রিক কাঠামোর ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং 
প্রাদেশিক মণ্ডলী সৃষ্টিব বিবোধিতা করিতেছে । 
স্থুতবাং লীগকেও সমগ্র অবস্থা আবার বিবেচনা 
করিতে হইবে ।” এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের জন্ত আগামী ২৮শে জুলাই বোম্বাই-এ 
লীগ কাউদ্সিলেব এক অধিবেশন হইবে। এ 
অধিবেশনে , গণপরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইলে কেছ বিস্মিত হইবে না। কেন-না লীগের 
গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতের জাতীয় 


হ্বশীয় রায় যছ্নাথ মনুমদার 











স্বার্থেব পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয় না, সাম্প্রদাপ্রিক 


সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও দলীয় মান-অভিমান তাহাদের 
রাজনীতিতে মস্ত বড স্থান অধিকার করিয়া আছে । 
এই কারণে যে মুসলীম লীগ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
ছুইটি প্রস্তাবই সাগ্রহে গ্রহণ কবিষাছে, সেই লীগই 
এখন ভাবতের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক 
ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে বাদ দিয়া অস্থায়ী 
গবর্ণমেণ্ট গঠনে বৃটিশ শাঁসকগণ সাহসী বা ইচ্ছুক 
না হওষায় গোসা করিয়া দিব ঝুট! হাষ বলিয়া 
বিলকুল বর্জনের তর্জন গর্জন শুনাইতেছে। 


সিদ্ধুব লীগ মন্ত্রিসভা এবার নিশ্চিত, পতনের 
সম্মুখে আপিষা দাভাইয়াছে। ছুইজন লীগ দলীয় 
সদন্ত মিঃ সৈয়দের কোয়ালিশন দলে যোগদান 
করিয়াছেন। ফলে ৬০জন সদন্ত লইষা গঠিত সিদ্ধ 
পবিষদে লীগ দলের সদস্তসংখ্যা এখন ২৫ জন। 
৩ জন ইউরোপীষ লদন্তের সহাষতাপুষ্ট হইয়াও 
আব বর্তমান মন্ত্রিগভা টিকিযা থাকিতে পারে না। 
প্রকাশ, সিদ্ুর হেদায়তুল্লা মন্ত্রিসভার স্বার্থপরাষণ 
কাৰ্য্যকলাপ ও স্বেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত হইয়া আরও 
ছুই তিন জন লীগ সদস্ত নাকি শীঘ্রই বিরোধী দলে 
যোগদান করিবেন। এই সমূহ সঙ্কট এড়াইবার 
মতলবে এই মর্মে বিজ্ঞতি প্রচারিত হইফাছে ঘে, 
সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন শুধু মাত্র 
গণপরিষদে সিদ্ধুর প্রতিনিধি নির্বাচনের জরস্ভই 
আছ্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, বিরোধী 
দল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে সব অনাস্থাজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের নোটিশ দিষাছেন তাহা উত্থাপিত 
হওয়ার স্থযোগ না দেওয়া । পরিষদের লীগদলভুক্ত 
স্পীকারের এরূপ কুলিং পার্লামেণ্টারী নিয়মকাছনের 
সম্পূর্ণ পরিপন্থী । বিরোধী দল অধিবেশন আরও 
কয়েক দিন চালাইবার জন্য চাঁপ দিতেছেন। মিঃ 
সৈষদ গবর্ণরের নিকট চিঠি লিখিয়া এই মর্দে 
অনুরোধ জানাইযাছেন যে, সিদ্ধুর মন্ত্রিমগুল 
পবিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব আস্থা, হারাইয়াছেনঃ 
সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহাদের পদত্যাগ করিতে 
বলা হউক । মিঃ সৈষদ আবও জানাইষাছেন যে, 
ত্যহার দল অবিলম্বে শাসনকার্য্য নির্বাহের ভার 
গ্রহণ করিতে প্রস্তত। কিন্তু তিনি ভার গ্রহণে 
প্রস্তুত হইলেও গবর্ণর ভার প্রদানের ভস্ঠ প্রস্তুত কিনা 
তাহাই আসল প্রশ্থ। বিগত সাধারণ নির্বাচনের 
পর বর্তমান মন্ত্রিপভা গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধুর লাট 
“গণতান্ত্রিক মূলনীতি” বোধের যে পরাকান্ঠা 
দেখাইয়াছেন তাহাতে এবারেও তিনি, প্পার্লা- 
যেপ্টাবী পদ্থাষ” লীগ মন্ত্রিসভার অবধারিত পতন 
ঠেকাইবার জস্ভ উপরে আলোচিত অপকৌশলে 


নিঃশব্দে সায় দিয়া গেলে আমরা বিরক্ত হইলেও 
বিস্মিত হইব না। 


বাহাদ্রর, সি, আই, ই মহোদয় | 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 


ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগাড়া কমার্িয়াল ব্যাক 


ভিলচ্মিক্ত্ভ 





১২, ক্লাইভ ক্টাট, কলিকাতা । 





গতবাঁরে 
লিখিয়াছিলাম। অবাঞ্ছিত লোকদের কথা বলিতে 
যাইয়া একজনের নামোল্লেখও করিযাছিলাম। 
এবারও একজনের নাম করিতেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ 
বিপরীত কারণে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী। 
তাঁহাকে বাংলার কংগ্রেস পক্ষ হইতে মনোনীত 
করিলে খুশী হইতাম । নিয়োগী মহাশয় দীর্ঘকাল . 
ধরিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে আছেন। ধাহারা তাহার 
বক্তৃতা ও প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় 
পরিধর্দে তাহার গ্ভায় সুদক্ষ পার্গামেণ্টেরিয়ান 
খুব বেশী নাই। পূর্ববর্তী পরিষদগুলিতেও 
তাহাকে 96৪0০: বলা! হইত । তিনি 
‘সি’ গ্রুপে কংগ্রেসের,পক্ষে যথেষ্ট শক্তি যোগাইতে 
পারিতেন। বিশেষ করিয়া এ কথা দুঃখের সঙ্গে 
স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাংলা হইতে 
লীগ যে-সকল প্রথম শ্রেণীর মুসলমান গণপরিষদে 
পাঠাইতেছে, ‘জেনারেল’ প্রতিনিধিরা তাহাদের 
তুলনায় অনেকটা নিশ্রভ। 
4 * + 
সার্টিফিকেট দেওষার উদ্দেশ্রে নহে, শুধু আমার 
অভিমতের সমর্থন হিসাবে এই কথা বোধ হয় স্বরণ 
করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, শ্রীযুক্ত নিয়োগী যদিও 
‘এই প্রথম আম্ুষ্টানিকভাবে কংগ্রেসের সমস্ত 
“হিসাবে কেন্দ্রীর পরিষদে যোগ দিয়াছেন, ইহার 
'আগে যখন তিনি স্বতন্ত্র দলভুক্ত ছিলেন, তখনও 
সর্বদাই দেশের স্বার্থকে "বরণ রাখিয়াছেন। 
কংগ্রেস পরিবদবজ্জন করিলে পর যে কয়জন সামান্য 


“সংখ্যক লোক কংগ্রেপের অর্থাৎ দেশের জন- - 
‘সাধারণের অভিমতকে পরিষদগৃছে ব্যক্ত করিয়া-, 


' ছেন, তিনি তাহাদের অগ্ঠতম। ভ্তার আবার 
বহিম যেবাব সভাপতি হন, সেবার পরিষদে 
গেভার দিকে ক্ষিতীশবাবু সদস্ত থাকিলে তিনি 
নিশ্চিত সভাপতি হইতে পরিতেন।. লবণ- 
সত্যাগ্রহের কালে মেদিনীপুরে নিরস্ত্র জনসাধারণের 
“উপর পুলিশ যখন নির্মম অত্যাচার করে, তখন তিনি 
এক বেসরকারী তদন্ত সমিতির সভাপতিপ্রপে উহার 
তদন্ত করেন। সেই রিপোর্ট গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত 
করিলে কেন্দ্রীয় পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে 
পরিষ্দগৃহে সেই রিপোর্টটি বারো আনা তিনি 
- পড়িয়। শুনাইয়াছিলেন। পরিষদে তখন কংগ্রেস 
সদস্তগণ নাই, পরিষদ গবর্য়েণ্ট সদস্ত ও শরকারী 
“জো হুকুম” দলে ভণ্তি। তাহা সত্বেও সে-দিন প্রায় 
তিন ঘণ্টা ব্যাপী তিনি' যে বক্তৃতা কবিষাঁছিলেন, 


তাহাতে গবর্ণমেপ্ট নিজকে ধিকত বোধ করিয়া-"' 


ছিলেন। মনে আছে, জবরদস্ত সিভিলিয়ান সাব 
জেম্স্‌,ক্রেরার তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র 


সচিব। তিনিও মাথা হেট করিয়া নির্বাক 
বসিয়াছিলেন। ূ 
রা শী L 


গণপরিবদে কংগ্রেস হইতে যে-সকল সদস্তের 
নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের 
যোগ্যতা বিচার করিতে চাহি ন!। কংগ্রেস ভারতের 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তাহার সিদ্ধান্ত সৈনিকের অন্ু- 


গণপরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে , 


খয়ালীর খাতা - 


( মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


বন্তিতা লইয়া পালন করা প্রয়োজন, তা সে সিদ্ধান্ত 
সকল ক্ষেত্রে সকলের মনোমত হউক আর নাই 
হুউক। কিন্ত কংগ্রেস তালিকায় দুইটি নাম দেখিয়া 
যে বিশেষ ভাবে খুশী হুইয়াছি, একথা গোপন 
করিতে চাহি না। শ্যামাপ্রসাদ ও হরেন্দ্রনাথ। 
ইহাদের দুইজনই ভাক্তার-_বদিও চিকিৎসক নহেন, 
দুইজনেই মুখোপাধ্যায়, দুইজনে বিশ্ববিগ্ঠালয়েব 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, দুইজনেই কংগ্রেসের * 
সদস্ত না হইয়াও কংগ্রেসের কোন লোকের চাইতে 
কম দেশপ্রাপ নছেন। বাংলা ho এই ছুই- 
জনকে গণপরিষদে প্রকৃত 


বিচক্ষণতাব পরিচয় দিয়াছেন, দেশেরও 
উপকার করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্য 
হইতে আরও একজন প্রতিনিধি পাঁঠাইলে ক্ষতি 
ছিল না এবং শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় এদিক দিয়া 
একজন খুব যোগ্য প্রতিনিধি হুইতেন। পরিষদে 
একজন সরকার মনোনীত সদস্ত হইয়াও তিনি 
স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। শ্তরীধুক্তা রায় 
অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্‌ কম্ফারেন্সের সছিত যুক্ত 
থাকিয়া দেশের কল্যাণউদ্ঠোগে অনেক কাজ 
করিয়াছেন। তিনি ভালো ইংরেজী বত্তৃতা। করিতে 
পারেন, এবং আই, সি, এসের কগ্ভা ও আই, সি, 


| দেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যান্ধ লিমিটেড | 


হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ্বীট, কলিকাতা 


শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস ( অবসরপ্রাপ্ত ) 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 


শাখাসমূহ 
আলিপুর দুয়ার দিনাজপুর বাকুডা লালমণিরহাট 
আসানসোল ছুবরাঁজপুর বানুরঘাট শ্যামবাজার 
আঁজমগড় নিউ. মার্কেট বেনাবস সাউথ কলিকাতা। 
এলাঁহাবাদ নীলফামারী ভাটপাডা সাহাজাদপুব 
কাচরাপাডা নৈহাটা রায়বেরিলী সিরাজগঞ্জ 
কুচবিহার পাটনা রংপুর সিউড়ী 
জলপাইগুড়ি পাবনা লক্ষ সৈয়দপুর 
জৌনপুর বর্ধমান লাহিড়ী মোহনপুব | হিলি 


| 


লালগঞ্জ 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হুইয়া থাঁকে। 


সেক্রেটারী_মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী 





ফোন কলিঃ ২১২৫, ৬৪৮৩ 





ম্যানেজিং ডিরেক্উর_মিও ডি, 





ইহার সহিত নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যান্ক লিঃ সংযুক্ত হইয়াছে।  * 
রেজিস্টার্ড অফিস £- ক্ষমিল]। : 
উন্নতিমূলক অর্থনৈতিক কৰ্ম্মপ্রচেষ্টার মাপকাঠীতে ব্যান্ক 
ভাল কি মন্দ বিচার করিবেন। 


__লাখ্বা 


হি 
গ কলিকাতা 3--৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট ; ২২, ক্যানিং ষ্টরীট, বড়বাজার ; দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলেজ ট্রীট, হাইকোর্ট, শ্তামবাঁজার, হাটখোলা, নিউমার্কেট । 


® বাংল। 2- টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, 


পুরানবাজার ব্রাহ্মণবাডিয়া, ঢাকা, নবাবপুর 
( বরিশাল ), 


চকবাজার 


ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানযোল, চাদপুর, 


(ঢাকা), 
নারায়ণগঞ্জ, 


বরিশাল, 


ঝালকাঠি, হাজিগঞ্জ, 


চট্টগ্রাম, জলপাইগুভি, কোর্ট ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ), 
গ আসাম 2_ডিক্রগড়, তিনসুকিয়া, জোভহাট, শিলং, ছাতক, শিলচর, শীহট্ট । 
ঞ বিহার ও উড়িয্য। £-র চি, পাটনা, ভাগলপুর, কটক। 


গু সংযুক্ত ও মধ্যপ্রদেশ £--কাণপুর, 
গু দিলী3_৪৮ও ৪৯, চাঁদনী চক। 


এজেন্দীসমূহ £ সিঙ্গাপুর, পেনাং মীদ্রাজ। 
ভারতের বাহিরে এজেন্ট : লণ্ডন :_ ওয়েষ্ট 
“ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 


নিউ ইয়র্ক :--ব্যাঙ্কাস 


অস্ট্রেলিয়! :_ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ 
ডেঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, কে, দত্ত ৰ 





লক্ষ, এলাহাবাদ, অব্বলপুব, বেনারস। 
বোম্বাই 2 স্তার ফিরোজ শা? মেটা রোড, মান্দভি। 







ব্যাঙ্ক লিঃ 


ম্যানেজিং ভিরেউর-মিঃ.এন্‌, সি, দত্ত 


২৭০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ 





এসের স্ত্রী হওয়া সত্বেও দেশের প্রতি মমত্ব বর্জ্জন 
করেন নাই। সেটা অনেকখানি । 


% hd ক 


গোড়াতেই স্বীকার করিয়া রাখা ভাল যে, লাল 
ঝাণ্ডা বা কান্তে+ছাতুভি দেখিলেই ভক্তিতে 
গদগদ হইয়া পড়িব এমন “আধুনিকতা” আমার 
নাই। আমি পনিরধ্যাতিত মহুষ্যত্*” (দৈনিক 
কাগজের সম্পাদকদের কাছ হইতে শব্দ দুইটি ধার 
করিলাম) এর জগ্য বেদনা বোধ করি। কিন্তু 


জোট পাকাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই যাহারা! , 


“আরে! চাই, আরো! চাই” বলিয়। আবদারের মাত্রা 
প্রীপ্ন আকাশের চাদরের কাছাকাছি তুলিতেছে এবং 
সেই অন্তায় দাবী মানিয়া না লইলেই যদৃচ্ছা 
ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়াকে 
অসঙ্গত মনে করি। সংসারে কোদলকে ‘কোদাল’ 
বলিবার সাহস অত্যন্ত কারো কারো থাকা উচিত। 
সবাই মিলিয়া তাহাকে '‘বনিত্র’ বলিতে সুরু 
করিলে কোদালের চিহ্নই একদা লোপ পাইতে 
পারে। ভূমিকায় এই কথাগুলি বলিবার কারণ 
এই যে, সম্প্রতি কলিকাঁতার ট্রামকণ্ডাক্টর ও 


ড্রাইভাবগণ জনসাধারণেব প্রতি যে আপত্তিজনক যত তদের পট 


জুলুম চালাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কোথাও কোন 
আন্দোলন দেখিতেছি না। 


bd bd * 


বাংলাদেশের জনমত গঠন করেন বলিযা 
যাহার! মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, অর্থাৎ 
আমাদের বাংলা দৈনিকের সম্পাদকেরা, এ-সম্পর্কে 
কিছু বলিবেন না জানি । কারণ, তাহাদের মধ্যে 
একদল আছেন যাহারা ভাবেন কলকারখানা, 
ট্রাম, রেলের নিয়োগকর্তীরা সবই এক একজন 
বাইবেল বণিত Satan, আর মজুরী করিয়া যাহারা 
খায় তাহার! সবাই ভগবান ষীশ্ত খ্রীষ্ট। আর 
একদল আছেন, যাহারা নিজের মনে বোঝেন, 
যে ঝাওাওয়ালারাও দুই একবার অষ্যায় করিতে 
পারে, কিন্ত তাহা মুখে স্বীকার করিবার সাহস 
নাই, পাছে লোক তাহাকে যথেষ্ট এযা পট ফ্যাসিষ্ট 
' না বলে। আমাদের ছোট বয়সে দেখিষাছি, 
; সব চেয়ে লক্্াজ্জনক বদনাম ছিল 'স্পাই' | মধ্য 
1) বয়সে সেটা হইল, 1€-8010/7% | বর্তমানে 
কোন লোককে সব চেয়ে বেশী নিন্দা করিতে 
_ হইলে বলা হয়, "লোকটা ফ্যাসি্৮। . 


* ০ ক 


দিন চার আগে শ্তামবাজার ও ধর্ম্মতলা অঞ্চলে 
হঠাৎ সমস্ত ট্রাম বিকাল বেল! বন্ধ হইয়া গেল! 
তখন অফিস হইতে ফিরিবার'সময়,বল৷ নাই, কহ 
নাই, এ কী ব্যাপার ! শোনা গেল একটি কণ্ডাষ্টর 
ও যাত্রীদের মধ্যে ঝগভার ফলে হাতাহাতি হয় । 
পুলিশ একজন যাত্রীকে থানায় লইয়া যায়। কিন্ত 
পরে ওঁ যাত্রীটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
একথা শুনিয়া! ট্রামের ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের৷ 


কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। যাত্রী ও কণ্তাক্টরের এই | 


ঝগড়ায় কাহার দোব ছিল, সে প্রশ্ন তুলিব নাঃ 
যদিও নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ট্রামের কণ্ডা্টর ও ড্রাইভারেরা 
যাত্রীদের প্রতি যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করে, 


হাতি বাধে না, সে শুধু নিরীহ বাংলাদেশের 
অতিমাত্রায় সহনশীল তদ্রলোকদের চুপ করিয়া 
যাওয়ার” মনোভাবের কল্যাণে । ট্রাম কণ্ডাকর ও 
ড্রাইভারদের ইউনিয়ন আছে, তাহারা ধর্মঘট 
বাধাইয়া যে কোন মুহুর্তে সহরের সমস্ত চলাচল 
ব্যবস্থা বন্ধ কবিয়া দিতে পারে-_তাহা জানি। কিন্ত 
পুলিশ কাহাকে ধরিবে বা কাহাকে ছাড়িয়া দিবে, 
তাহাও ট্রাম ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করিষা 
করিতে হইবে, এই দাবীকে নিশ্চয়ই “আবদারের 
রেকর্ড’ বলা যাইতে পারে। 
কু ক লু 

আমার একবন্ধু পাশে বসিয়াছিলেন, তাহাকে 
উপরেব লেখাটুকু পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি 
বলিলেন “উহু, ঠিক হয় নাই। ইহাকে রেকর্ড 
বলিতে রাজী নই” | “রেকর্ড” হইবে তখন, ষখন 
প্রথমে যাত্রীদের প্রতি অসভ্য ব্যবহার করিয়া 
কণ্ডাক্টবেরা ঝগড়া বাঁধাইবে। তাহার পর আপ 
ও ডাউন লাইনে যত ট্রাম চলিতেছিল তাহার 


সমস্ত ড্রাইভার ও কণার একজোট হইয়া যাত্রীদের 
লোহার ডাগাপেটা করিবে। অতঃপর যে সকল 


যাত্রীদের এ প্রহারের দ্বারা জখম কর! হইবে, 


তাহাদিগকে নিকটস্থ পুলিশের কাছে লইষা যাইযা 
গ্রেপ্তার করিতে বলা হইবে। পরদিন বিচারক, 
যদি যাত্রীদের ট্রাম ইউনিয়নের মনোমত সাজা! না 
দেয়, তবে তাহারা গ্রাইক করিবে। ষ্টাইক দিন 


সাতেক চলিলে দৈনিক পত্রিকাষ জাঁলাময়ী ভাবায়, 


কওাক্টরগণের দাবী যিটাইয়া ফেলিবার যে 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইবে, তাহা” পড়িষা 
আমরা জনসাধারণ অর্থাৎ যাত্রীরা আপিস হইতে 
পদব্রজে বালিগঞ্জ ও শ্ঠামবাজার ফিরিবার পথে? 
বাক্সহস্তে চাঁদা সংগ্রহরত কণ্ডাক্টরদের ধর্দঘট 
ভাগারে সাহাষ্যের জন্য অর্থ সাহায্য করিব, 
তখনই হইবে “রেকর্ড”! আশা করিতেছি, আমার 
বন্ধুর ডেফিনেশেন অনুযায়ী 'রেকর্ডও আমরা অল্প- 
কালের মধ্যেই দেখিয়া যাইতে পারিব। 










শ্রী ব্যাঙ্ক 


লিমিট 


৩-১, জারা 





উরি 
কলিকাতা শ্তামবাজার, কলেজ রী, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, বিন, বেহালা, 
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অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রিত মুলধন 


॥ মাপণিক্যবাহাছুর, কে-সি-এস্‌-আই 
|| চীফ ৪০ (ত্রিপুর। ষ্টেট) 


আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে প্রন 
(ইউ, পি), টাদপুর ( বাঙ্গল! ) CRAs Ta 
খোলা হইয়াছে এবং তিননুক্ষিয়। শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে.| 


দি ত্রিপুরা! মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


( সিডিউল্ড, নং জিরার ব্যাঙ্ক ) 


bell রর মজুদ তহবিল - ১৪,৫০, চি টাকার উপব 
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২ (বি-এ. রেলওয়ে) 







(উড়িয্যা ), বেনারস | 


শেয়ার বিনয় সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন 


গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম_যে, 
বর্তমানে বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর তরফ হইতে 
শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত “বিবৃতি” সংবাদ- 
পত্রে বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রকাশিত হইতেছে 
ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২ ধারা অঙ্গসাবে 
তাহা প্রস্পেক্টাস ভিন্ন আর কিছু নহে। আমরা 


' আরও বলিয়াছিলাম যে, ভারতীয় কোম্পানী 


আইনের ৯২. হইতে ১০০ ধারায় প্রত্যেক 
প্রস্পেক্টাস প্রকাশ কালে কি কি বিষয় বাধ্যতা- 
মূলকভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার নির্দেশ 
দেওয়া রহিয়াছে । এরূপ অবস্থা যাহার! কোম্পানী 
আইনে নিদিষ্ট সমস্ত বিবয় উল্লেখ না করিয়া 
সংবাদপত্রে “বিবৃতি” হিসাবে যে প্রসপেক্টাস প্রকাশ 
করিতেছেন, তাহারা ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
নির্দেশ অমাগ্ করিতেছেন-যাহার ফলে উহাদের 
& শত টাক! পর্ধ্যস্ত জরিমানা হইতে পারে | 

এই সম্পর্কে আমরা বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানী- 
সমূহের রেঞ্জিষ্্রার মিঃ এন কে মজুমদার মহাশয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিযা তাহাকে জানাই ষে, বর্তমানে 
সংবাদপত্রে যেরূপ স্থানাভাব রহিষাছে এবং 
বিজ্ঞাপনের হার যে প্রকার বেশী, তাহাতে প্রত্যেক 
কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন 
দিতে প্রত্যেকবাবে যদি পুরা প্রসপেক্টাস ছাপাইতে 
হয়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে শেয়ার 


" বিক্রষের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেও! 


সম্ভবপর হইবে না। এই সম্পর্কে মিঃ মজুমদার 
যেরূপ সংক্ষিগুভাবে প্রসপেক্টাস ছাপাইলে 
তাহা আইন-বিগহিত হইবে না, ততৎ্সন্বন্ধে 
আমাদিগকে একটা নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ 
অনুযায়ী শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন কি 
ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা নিয়ে দেওয়া 
হইল: 

এই প্রসপেক্টাসের এক কপি বাঙ্গলাদেশের 
যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্্রারের নিকট দাখিল 
করা হইয়াছে। 


এই শেয়ার-বিক্রয়ের জন্ঘ ভারত সরকারের 
অস্থমতি পাওয়া গিয়াছে । এই অস্থুমতি দিয়া 
ভারত সবকাঁর কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার 


অর্থনীতিক সুদৃঢ় অথবা কোম্পানীকর্তৃক 
প্রকাশিত কোন বৰ্ণন! ও মতামতের দায়িত্ব গ্রহণ 
, করিতেছেন না। a | 
অনুমোদিত মুলধন-..........'টাকা। 
নিম্নলিখিতভাবে ডা -- 


কে) প্রতি শেয়ার--“টাকা মূল্যের" ত্য 
যোগ্য প্রেফারেন্স শেরার। এই শেয়ারের টাকা 
***বৎসর পরে এবং/অথবা.**মাসের নোটাশ দিয়া 
ফেরৎ দেওয়া হইবে । 


খে) প্রতি শেয়ার***্টাকা মূল্যের" 'প্রেফারেন্স 


শেয়ার। 
গে) প্রতি শেয়ার...টাকা যূল্যের...অডিনারী 
শেয়ার । 
ঘে) প্রতি শেয়ার-"*টাকা মূল্যের:--ডেফার্ড 
শেয়ার । 
৫ 


বিক্রয়যোগ্য মুলধন---.----.. টাকা কোন ডিরেক্টর শেয়ার হোল্ডার ছাডা অন্ত কোন 


(ক) প্রত্যর্পণযোগ্য  প্রেফারেন্স শেয়ার: ভাবে কোম্পানীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন। 
আবেদনের সহিত"--টাকা, শেয়ার বিলিক্কৃত হইবার ডিরেক্টর হওয়ার পক্ষে যদি কোন 
পর...টাকা । নিষেধবিধি থাকে তবে তাহা 


|: ম্যানেজার ও ভাহার নিয়োগের সর্ভ ও 
(খ) অস্ঠান্ট প্রেফারেন্দ শেষার-_-আবেদনের পারিশ্রমিক 


সহিত-.-টাকা, শেয়ার বিলি হইবার পর...টাকা। (ক) ম্যানেজিং এজেন্টগণ লাভের কত 
(গ) অভিনারী শেয়ার--আবেদনের সহিত-** অংশ এবং সর্ধনিয় হিসাবে কত টাকা 


টাকা, শেয়ার বিলি হইবার পর-..-টাকা। পাইবেন। 

€ঘ) ডেফার্ড শেয়ার__-আবেদনের সহিত... (খ) মাসে এলাউন্দ হিসাবে কত টাকা 
টাকা, শেয়াব বিলি হইবার পব...টাকা। পাইবেন । 75. 
ভিরেক্টরদের নাম, ঠিকানা ও বণনা বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার ক্রেতাদের 
অডিটারের নাম ও ঠিকানা (ক) ভোটের ক্ষমতা 
ম্যানেজার বা ম্যানেজিং এজেণ্টদের নাম . (খ) ডিভিডেণ্ডেব উপর ক্ষমতা ও 
কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিস (গ) মূলধনের উপর ক্ষমতা 


কোম্পানীর উদ্দেশ্য, উন্নতির সম্ভাবনা এবং কোম্পানী আইনের ১০১ (২) ধারা 
লাভের বরাদ্দ অনুসারে যে অর্থের প্রয়োজন তাঁহার মধ্যে 


রবি শেয়ার (৪% subscrip- কত টাকা শেয়ার বিক্রয় ছাঁড়া অন্য ভাবে 
0০৮.) সংগৃহীত হইবে এবং কি কি পদ্ায় উহ! 
পানি সংগৃহীত হইবে 
শেয়ার বিক্রয়ের কমিশনের পরিমাণ । যদি শেয়ারের জন্য আবেদন দ্বিতীয় কি 
দালালীর পরিমাণ . উহার পরবর্তী বারের হয় তবে 
যদি প্রমোশন বাবদ কোন টাকা দেওয়া হয় কে) পূর্ববর্তী ২ বৎসরের মধ্যে কোন্‌ বারে 
তবে তাহার পরিমাণ কত টাকা শেয়ারের জন্য আবেদন করা হইয়াছে । 
প্রধান চুক্তিসমূহ '" (খ) উহার মধ্যে মোট কত টাকার শেয়ার 
(ক ) সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি ও চুক্তির তারিখ । বিলি করা হইযাছে। 
(খ) ম্যানেজিং এজেণ্টদের সহিত চুক্তি ও গে) এই সব শেরাব বাবদ মোট কত টাকা 
উনার তারিখ । পাওবা গিয়াছে। 
এই সব চুক্তি এবং কোম্পানীর মেমোরেগাম যদি কোন শেয়ার বা ভিবেঞ্চার আগার- 


ও আর্টিকল্স. অব এসোসিয়েশন কোম্পানীব রাইট করা হুইয়া থাকে তবে_- 

অফিসে অফিসের কাজের সময়ে দেখিতে পাওয়া (ক) আগাররাইটারদের নাম। 

যাইবে। (খ) ডিরেক্টরগণের সিদ্ধান্ত যে, আতীর- 
শেয়ার ক্রয়ে যদি কোন নিষেধবিধি রাইটারগণ তাহাদের দ্বারা গৃহীত আধিক দায়িত্ব 


থাকে তবে তাহা? পালনে সক্ষম । 
শেয়ার হস্তান্তরে যদি কোন নিবেধবিধি যে সমস্ত ডিরেক্টর প্রসপেক্টাসে * স্বাক্ষর 
থাকে তবে তাহ! করিযাছেন তাহাদের ' নাম এবং প্রস পেক্টাসের 


সা রানি 


ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতা জন্মিবে তাহার মন্তব্য কোন কোম্পানী যদি কোন সম্পত্তি 
বিবরণ ক্রয় করিয়া তথ্বারা শেয়ার বিক্রয়ের আবেদন করিয়া 


প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য থাকেন, তবে তাহাদিগকে বিজ্ঞাপনে এই সম্পর্কে 
ডিরেক্টরদের ফিঃ পরিমাণ কি কি বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে, তৎসম্বন্মেও 


ৃ | যৌথ কোম্পানীর রেছিদ্রীর কতকগুলি নির্দেশ 
ডিরেক্টরদের বিশেষ স্বার্থ দিয়াছেন। তবে অধিকাংশ কোম্পানীর পক্ষেই 
মিঃ.- ম্যানেজিং এজেণ্টদের অংশীদার এবং 


উহা প্রযোজ্য নহে বিধায় বাহুল্যবোধে এখানে 


* মিঃ---কোম্পানীর নিকট সম্পত্তি বিক্রেতা । অগ্ত তাহা উল্লেখ করা হইল না। 





ফোন £ Ca]. 5226 


বান টানার ব্যাক 


টেলিগ্রাম 83801550015 
হেড থান গা বিল্ডিত্ম্‌ 


ক্লাইভ সীট, কলিকা ভা । 


শাখাসমূহ £_ঢাকা, বেনারল, বিলাসপুর ( মধ্যপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। 
সকলপ্রক্কান্ন ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 














আর্থিক হানয়ার খবরাখবর - 


শ্বেতাঙ্গ নিয়োগে যুক্তপ্রদেশ গবর্ণ- 
মেন্টের অসম্মতি_ হিনুষ্থান ষ্্যাও্ার্ডের নিজস্ব 
সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমে্ট 
ভারত গবর্ণমেন্টকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, লড়াই- 
ফেরৎদের জন্য সংরক্ষিত চাকুরীতে তাহার! শ্বেতাঙ্গ 
নিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহেন। যুক্তপ্রদেশ মন্ত্রি 
মণ্ডলী নাকি ভারত গবর্ণমেপ্টকে আরও জানাইয়] 
দিয়াছেন যে, তাহারা পূর্ববস্তী গবর্ণমেন্টের 
স্ুপারিশক্রমে স্থায়ী পর্য্যায়তৃক্ত আই সি এস ও 
আই পি এস-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন না। 

সিন্ধুপ্রদেশে আর একটি বাঁধ- গ্রেটস্ম্যান 
পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, 
সিছুপ্রদেশে আর একটি বাঁধ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত 
প্রাথমিক কাধ্যাদি আগামী অক্টোবর মাসেই আরম্ভ 
হইবে। সিদ্ধু নদীর উপরিস্থিত রেলওয়ে -সেতুর 
চারি মাইল উপরে কোন্রিতে উক্ত বাঁধ নির্মাণের 
‘জন্য স্থান নির্বাচিত হুইয়াছে। বাধ নির্মাণ 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জগ্ত ২১ কোটি টাকা 
ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৩২ 
সালে সুন্ধুর বাঁধ নির্শ্বাণের জন্ত ব্যয় হইয়াছিল ২০ 
কোটি টাকা । আগামী ১৯৫২ সালে এই নূতন 
বাঁধ নির্দাণকার্ধ্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সাজ- 
সবঞ্জামাদি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে একজন ইপ্জি- 
নিয়ারকে এই মাসেই ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
পাঠানো হইতেছে। তিনি উক্ত দেশসমূহে পাঁচ 
মাস অবস্থান করিবেন। প্রকাশ, মিশরের সেচ 
ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ'করিবার উদ্দোস্তে তিনি মিশরও 
পরিদর্শন করিবেন । 

ভারত গবর্ণমেন্টের উন্নয়ন পরিকল্পন। 
বিভাগ--গত €ই জুলাইয়ের ইণ্ডিয়া গেজেটের 
এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সপারিষদ বড়লাট গত 
 ৪ঠা জুলাই অপরাহ্ণ হইতে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা , 
বিভাগের বিলোপসাধন করিয়াছেন। উক্ত 
বিভাগের কাজ শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ সমন্বয়- 
সাধন সংক্রান্ত কমিটি ও পূর্ত, খনি .ও বিদ্যুৎ 
সরবরাহ বিভাগের উপর অপিত হইবে । 

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ-_সম্ুতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্িতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন 
যে, অষ্টিয়ায় যদি সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ পাওয়া 
যায, তাহা হইলে উহা ভারতে ব্প্তানী করিতে 
দেওয়া হইবে। ধীহারা সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগজ আমদানী করিতে আগ্রহাম্িত তাহাদিগকে 
আমদানী লাইসেন্সের জন্য নিউজ প্রিন্ট 
কণ্টোলারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে । 

ভারত হইতে শ্যামে বস্ত্র রপ্তানী_ভারত 
হইতে শ্তামে যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ বস্তু পাঠানো 
হইবে তাহার প্রথম কিস্তির ৫০ লক্ষ গজ ব্যাঙ্ককে 
পৌছিয়াছে। মালয়ও ভারতের বস্ত্রের প্রতীক্ষায় 
আছে। 

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জরুরী 
_ হাসপাতাল--গত পঞ্চাশের মন্স্তরের সময় 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে বহুসংখ্যক জরুরী 


অতিরিক্ত সরকারী হাসপাতাল স্থাপন করা 
হইয়াছিল সেইগুলিকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখার 
প্রস্তাব করা হইয়াছে । প্রকাশ যে, এই ছাসপতাল্‌- 
গুলিকে আগামী তিন বৎসবের মত চালু বাখিবার 
জগ্ভ ইতিমধ্যেই আদেশ জারী হইয়াছে এবং ইহার 
ভগ্ক সরকারী বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও 
করা হুইয়াছে। এই সমস্ত অতিরিক্ত সরকারী 
হাসপাতালের সংখ্যা তিনশতাধিক হইবে এবং 
এইগুলিতে মোট প্রায় ২৩ হাজার বেড 
আছে। এই হাঁসপাতালগুলিকে এক্ষণে জন- 
সংখ্যাদির ভিত্তিতে বাংলার মফংম্বল অঞ্চলে 
পুণর্বন্টন কুরার ব্যবস্থা হইতেছে। 


নিখিল বঙ্গ বিক্রয়কর বিরোধী 
সর্ষেলন_ বেঙ্গল ম্যাহুফ্যাকচারার্স এও ট্রেডাস” 
ফেভারেশনেব উদ্যোগে জুন মাসের শেষে যে 
নিখিল বঙ্গ বিক্রয়-কব বিরোধী সম্মেলন হইবার 
কথা ছিল তাহা জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 
অমুষ্ঠিত ছুইবে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট 
অধিবেশন পিছাইয়া যাওয়ায় সম্মেলুনের তারিখ 
পিছাইয়া দেওয়া হইল। ফেডারেশনের কার্য্যালয 
২২নং মহধি দেবেন্দ্র রোডের ঠিকানায়--৫২ টাকা 
করিয়া প্রতিনিধি ফি ও নাম অবিলম্বে প্রেরণ 
করিতে হইবে । 





হেড অফিস :_-৮৪নং আশুতোষ যুখাজ্জা রোড, 
ফোন সাউথ--২০০ 
কলিকাতা প্রধান শাখা__পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার গ্রীট। 
অন্যান্য শাখা অফিস 


কলিকাতা-_বালা গঞ্জ, ভবানীপুর, স্টামবাজার। এন্টাঙ্গী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রম সীট) 
বাংলা প্রদেশ-_ হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেপী, নোয়াখালী, ঠাদপুর, পুরাপবাজার, চৌমুহনী 


! 
f 
| 
I 
] দিনাজপুর, ঠাকুরগাও, পটুয়াটু 
\ 
ৃ 
; 
i 


দ্রৌলতগঞ্ত, বেহালা ৷ 


বিহার প্রদেশ-_পাটনা, আবত্রা, পুর্ণিয়া, রাচী, অজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, 


দ্বারভাঙ্গা। 
যুক্তপ্রদেশ_ _এলাহাবাদ । 


শতকরা ৮২ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


সেক্রেটারী = | 
মিঃ টি মজুমদার 








| ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এম কে গুহ | 


খণ ও ইজারা ব্যবস্থায় সাহাষ্য-_ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুয্যান 
আমেরিকান আইন সভাতে সর্বশেষ যে বিবৃতি 
দিয়াছেন, তদম্বসারে যুদ্ধের সময়ে ধণ ও ইজারা 
ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত দেশকে 
মোটমাট ৫ হাজার কোটা ডলার মূল্যের মালপত্র 
প্রদান করিয়াছিল এবং উহার মধ্যে ইংলও ও বুটাশ 
সাত্রাজ্যের: অস্তভু ক্ত দেশগুলিকেই ৩০ হাজার 
কোটী ডলার মূল্যের মালপত্র দেওয়া হইয়াছিল। 
উহার বদলে যুক্তরা্র এই সময়ে পাল্টা খণ ও 
ইজারা ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশ হইতে ৭৩ 
কোটী ৪০ লক্ষ ডলার মুল্যের মালপত্র পায় এবং 
উহাব মধ্যে ইংলও ও বৃটাশ সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি 
দেশগুলি হইতে ৬৩ কোটা ডলার মূল্যের মালপত্র 
পাওয়া গিয়াছিল। ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন, 


' ফ্ৰান্স, তুবস্ধ এবং বেলজিয়ামের অমুকূলে মাঁকিন 


যুক্তরাষ্ট্র মোট প্রায় আডাই হাজার কোটী টাকার 

খণ-ইজ্ারা ব্যবস্থা সংক্রান্ত খণ মকুব করিয়াছে। 
ব্রন্মে ফল রপ্তানী-_-প্রকাশ, ভারত সরকার 

ভারত হইতে ব্রদ্দে তাজা ফল, শাঁকসন্জী, শু ফল 


ও সুপারী প্রভৃতি চালান দেওয়ার অনুমতি 
দিয়াছেন। তবে এ চালানী ফল প্রভৃতির পরিমাণ 
১৯৪১ সালের মার্চ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের গড়পড়তা 
রপ্তানীব পরিমাণের অর্ধেকের বেশী হইবে না। 


ৰয়াহ, লিঃ 
€ 
টেলিগ্রাম ঃ£_বাটার 
কলিকাত। 


ফোন ঃ বি, বি, ১৫৩৪ 


টুলী, নবাবপুর (ঢাক! ), নারায়ণগঞ্জ, 
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জেনিথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


1 ক্যাশিয়ার ও সুদক্ষ 








(স্থাপিত ১৯৩৭) 
হেড অফিসঃ ৯, ডেকাস“লেন (এসপ্লানেড ), কলিকাত।। 
একটী নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
অতি শীঘ্রই মাণিকতল! ও বেলগাছিয়। ব্ৰাঞ্চ খোলা হইবে। 
ইহা ব্যতীত আসামে ও বিহারে ব্রাঞ্চ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 
ব্রাঞ্চসমূহের জন্য ম্যানেজার, একাউণ্ট্যাণ্ট, 


কর্মচারী আবশ্যক । 
টি, এল, বকৃসী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 


0 এর: কত, DEE রাতে কত “পু যত জলা পুর 


সি 


= 


১৫ই জুলাই, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 








আন্তজ্জীতিক ব্যাঙ্কের জন্য ভারতের 
াদ্__প্রকাশ, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের জন্য ভারতের 
দেয় টাদার .বিষয় আলোচনার জন্য শীভ্রই কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের ব্রেটন উডস্‌ কমিটিব বৈঠক 
দিল্লীতে ডাকা হইতেছে। উক্ত ব্যাঙ্কের জঙ্ক 
ভারতের দেয় টাদার পরিমাণ হইল আম্থমানিক 
একশত বত্রিশ কোটী টাকা । গত ২৫শে জুন 
হইতে উক্ত ব্যাঙ্কটি সরকারীভাবে কাজ নুরু 
করিয়াছে। ব্যাঙ্কের চার্টার অনুযায়ী ভারতকে 
বর্তমানে আগামী ২৫শে আগস্টের মধ্যে দিতে হইবে 
মোট দেয় টাদার শতকরা ছুই ভাগ। 
. পৃথিবীর  জর্ববীপেক্ষা ' 
বিমানপোৌত- লগ্ডনের 
জার্মান কারিগরগণের সহায়তায় রুশগণ পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমানপোত নির্বাণ 
_ করিযাছেন। এই বিমানপোতের গতিবেগ নাকি 
প্রতি ঘণ্টায় ৬৬০ মাইল হইতে ৬৭০ মাইল। 

ভারতের জাতীয় সমরবিদ্তা 
শিক্ষায়তন-_ভারতের প্রস্তাবিত জাতীয় সমর- 
বিদ্যা শিক্ষায়তন (টিন0101191 War Academy) 
প্রতিষ্ঠার জন্য পুণার নিকটবর্তী কাঁরকভাস্লা 
হ্রদের পার্খে স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। 
শিক্ষারতনটা নিগ্লিত হইলে এখানে চব্বিশ শত 
শিক্ষার্থী (০8৫5) এবং শিক্ষকবৃন্দ ও তাহাদের 
পরিজ্রনাদি সমেত মোট ষোল হাজাব লোকেব 
বানের ব্যবস্থা হইবে। এতছুদ্দেশ্যে সমর বিভাগ 
প্রায় পাচ হাজার একর জমিসংগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন । মনে হয় আগামী শীতের সময় 
হইতে কাজ স্থুক-হুইবে এবং ২।৩ বৎসরের মধ্যেই 
নির্মাপকাধ্য শেষ হইবে । 

“বেভিন বয়’দের শেষ দল-_প্রকাশ, বেভিন 
পরিকল্পনান্ুযাধী ভারতের যেসব শিক্ষার্থীকে গত 
কয়েক, বৎসর কারিগরী কার্ধ্যাদি শিক্ষার 
জগ্ঠ সরকারী বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠান হইতেছিল 
তাহাদের ' শেষ এবং চতুর্দশতম দল শীঘ্রই বিলাত 
"যাত্রা করিবেন। আট মাসের স্থলে ইহাদের 
শিক্ষাকাল হইবে এক বৎসর । এই শেষ দলে 
মোট বাট জন শিক্ষার্থী. থাকিবেন) তাহার 
মধ্যে আটচল্লিশ জনকে লওয়া হইবে সামরিক 
চাকুরিয়াদের মধ্য হইতে এবং অপর বার জনকে 
লওয়| হইবে বেসামরিক প্রার্থীদের ভিতর হইতে । 

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী 
বৃত্তি সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্ত ভারত 


দ্রুতগামী 


এক খবরে প্রকাশ, 


গাঙ্কুলী (ডেয়ারী), (১৫) কুমারী বিভা মুখোপাধ্যায় 
(পারিবারিক বিজ্ঞান), (১৬) কে এন সিংহ (খনিজ 
বিদ্যা ), (১৭) পরিমলকুমার রায় (খনিজ বিদ্যা), 
(১৮). বি সেনগুপ্ত (িত্রবিগ্তা), (১৯) রণেজ্চন্্র 
দাশগুপ্ত ( চিত্রবিষ্যা ), (২০) বিশ্বনাথ সেন (কাগজ 
শিল্প), (২১) মণিমোহন মুখাঞ্জি ( সংখ্যাতত্ব ), 
(২২) কনককুমার চাটাঞ্জি (বয়নযন্ত্র বিদ্যা ), (২৩) 
পিসিগুপ্ত (বয়নযন্ত্র বিদ্যা )। - 

রেড়ি ও তিজিবীজ রপ্তানী নির্দিষ্ট পরি- 
মাণ বেড়ি ও ভিসির বীজ ১৯৪৬ সালের জ্ 
বৃটেনে ও অস্ট্রেলিয়ায় রগ্ডানীর অন্থমতি দেওয়া 
হুইবে বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। যে সকল 
ব্যবসায়ী ১৯৪১-৪২ সালে বৃটেনের খাগ্ভবিভাগকে 
রেড়ি ও তিসির বীজ সবববাহ করিয়াছিলেন 
তাহাদের সেই সরবরাহের পরিমাণ অনুযায়ী গত 
এপ্রিল মাসে (১৯৪৬) তীছাদিগকে এ সকল রপ্তানী 
অনুমতি দেওষা হয়| সম্প্রতি এই নীতির পরি- 
বর্তন করা হইয়াছে এবং গত এপ্রিল মাসের পূর্বের 
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রেডির বীজ বৃটেনে 
প্তানীর অনুমতি গবর্ণমেন্ট দ্বিযাছেন। অব্য 
রপ্তানীর সর্বোচ্চ পরিমাণ নিদ্দিষ্ট কর! থাকিবে । 
অষ্ট্রেলিধার সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন এবং 
চালানের রসিদ দেখাইতে পারিবেন এমন ব্যবসায়ী- 
দেরই কেবল সেখানে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ রেড়ির বীজ- 
রপ্ডানীর অস্থুমতি দেওযা হইবে। ১৯৪৬ সালের 
উদ্বত্ত তিপি. বীজ হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী 
পরিমাণ নির্দেশ সম্পর্কে গবর্ণযেণ্ট বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছেন'। .রপ্তানীর , পরিমাণ খুব বেশী হুইবে 
না; সুতরাং ব্যবসায়িগণ এই বিষয়ে সর্বদা নগর 
রাখিবেন। 

“কসমিক” রশ্মির গবেষণায় ভারতীয়ের 
দান-_সম্প্রতি নিউজ ক্রণিকল্‌ পত্রিকায়, মিঃ 
রিচিক্যালডার কসমিৰু বশ্মি সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ 


(PE পন === 








গবর্ণমেণ্ট ১১৯ জন শিক্ষার্থীকে এই বৎসর বৃত্তি সম 


দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালী বৃত্তিপ্রাপ্ত | 
শিক্ষাথিগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল £0১) f 
জগদীশচন্দ্র সাহা (কৃষি), (২) কালিদাস সেনগুপ্ত | 
(কৃষি), (৩) অশোককুমার পাল (পশুপালন), (৪) | 
ভূপালচন্্, রায় সরকার পেশুপালন), ৫) ধর্শব্রত | 
ঘোষ (পশুপালন ), (৬) পীযুষকাস্তি মুখাঞ্ি | 
পেস্তপালন), (৭) রামেশ্বর মুখাজ্চি পেশুপাঁলন্), | 
(৮) হরেন্ত্র মিত্র (জ্যোতিধিিষ্ঠা ও আবহাওয়া | 
তত্ব), ৯) অমলেন্দু বসু € সেলুলোস), (১০) অমিয়- {| 
কুমার সান্যাল (সেলুলোস), (৯১). লমরেশকুমার | 
চন্দ (সেলুলোস ), (১২) সত্যভূষণ রায় (মৃৎশিল্প ), | 
-(১৩) বিনয়কুমার রায় (চলচ্চিত্র ), (১৪) জগন্নাথ 





হেড অফিসঃ 








২৫৩ 


পপ শিপ 


লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি এ রশ্মির সম্বন্ধে 
বিবিধ দিক আলোচনার পর এ রশ্মির গবেষণায় 
ভারতীয়দের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি * বলিয়াছেন যে, এবিষয়ে তরুণ ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এইচ জে ভাবার গবেষণা 
সর্বাপেক্ষা উল্লেধোগ্য । বড বড় বৈজ্ঞানিকগণ ' 
পর্য্যন্ত তাহাকে কসমিক রশ্মির বিষয়ে পরমপণ্ডিত 
বলিয়া খাতির করেন। অধ্যাপক ভাবা শুধু 
একজন উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নেন, তিনি একজন 
বিশিষ্ট চিত্রকরও বটেন। 

বৃটেনে কৃষকদের উন্নতির পরিকল্পনা 
_ডেইলি হেরান্ডের ক্ষিবিষয়ক সংবাদদাতা! 
জানাইতেছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট বৃটেনের 
কৃষকদের উন্নতির জন্য এক নূতন পরিকল্পনা রচনা 


' করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় চাষী মন্ুরেরা যোগ্যতা 


অনুসারে চাষযোগ্য বিভিন্ন মাপের খণ্ড খণ্ড জমির 
মালিকানা পাইবে। অভিজ্ঞ-চাষী ও কৃষকের 


ছেলেদিগকেই আগে জমি দেওয়া হইবে। জমি 


দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন 
চাবীকে কিছু অর্থসাহা্যও করা হইবে ; চাষীদের 
এইভাবে উন্নতির জন্য যে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় 
হইবে সে সম্বন্ধে বৃটেনের কৃষি-মন্ত্রী জেলাপরিষদ 
ও বিভিন্ন কৃষি-প্রতিষ্টানের সহিত আলোচনা 
করিতেছেন। ক্কুযি-মজুরদের মধ্যে এই নৃতন 
ব্যবস্থা বিশেষভাবে জনপ্রিষতা লাভ করিষাছে। 
বেতন-তদন্ত কমিশনের কার্ধযারস্ত-_ 
সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যে বেতন-তদন্ত কমিটি (পে- 
কমিশন ) নিযুক্ত কবিয়াছেন, গত ১০ই জুলাই 
(১৯৪৬) হইতে নয়া দিল্লীতে তাহাদের কাজকর্ম 
আরম্ত হইয়াছে। সমিতির উপরে ষ্যস্ত অন্তান্ত কাজের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্টের অধীনস্থ কর্মচারীদের 
বেতনাদি সম্পর্কিত মীমাংসার কাজটি যত শী 
সম্ভব শবে করিবার দ্য গবর্ণমেণ্ট অভিমত প্রকাশ 





.  ৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ 
ূ চেয়ারম্যান_-কর্মবীর আলামোহন দাশ ূ 
CL আধুনিক সব্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 


গু 


১৪নৎ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা | 


2 শাখাসমূহ £ 
শ্যামবাজার, ক্লাইভ ছাট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ | 


২৭৪ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬- 








করিয়াছেন । কিভাবে কাজ কবা যাইবে সে সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত আলোচিনা ধরিয়া লইয়াই কমিটি এই 
কাজে হাত ।দয়াছেন, আশা করা যাইতেছে। 
প্রচুর তথ্যাদি কমিটি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নানা- 
রূপ পরিকল্পনাও তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা 
হইয়াছে। এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া কেন্দ্রীষ 
গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের মতামত সংগ্রহের 
জন্ত এক প্রশ্নতালিকা শীঘ্রই বিতরণ করা হইবে। 


পল্লী অঞ্চলে চিকিওস! ব্যবস্থার মধ্যে 
সরকারী পরিকল্পন।__প্রকাশ, বাংলার পাশকরা 
চিকিৎসকগণ 'যদি পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া চিকিৎসা 
ব্যবসা চালাইতে রাজী থাকেন, তবে তাহাদের 
প্রত্যেককে মাসিক পঁচাত্তর টাকা করিষা ভাতা! 
দিবার এক পরিকল্পনা বর্তমানে বাংলা সরকারের 
স্বাস্থ্যবিভাগের বিবেচনাধীন রহিয়াছে । বাঁহাকে 
এই ভাতা দেওয়া হইবে সরকারের নিকট তাঁহার 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, তিনি নিজেৰ 
ইচ্ছামতই চিকিৎসা! ব্যবসা চালাইতে পাবিবেন।, 


ভালমিম্না শিল্প প্রতিষ্ঠানের নূতন 
প্রচেন্ঠা_এক' কোটা টাকারও অধিক টাকা ব্যয়ে 
ডালবিয়া " শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারতের বিশিষ্ট 


আটটী প্রতিষ্ঠীন' খরিদ করিয়া লইয়াছেন। এই ' 


সবগুলিব মধ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্তাল এয়ারওয়েজ, 
ধরাঙ্গধারা কেমিক্যাল ওয়ার্কস, গোতান ব্রাদাস', 
নয়া দিল্লীর দি দিল্লী ফ্লাওয়ার মিলস্‌, দেশীয় রাজ্য 


রামপুরে অবস্থিত রামপুর সুগার কোম্পানী, রাজা .|. 


সুগার কোং লিঃ, রামপুর মেইন্গ মিলস্‌ এবং 
রামপুব ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী প্রভৃতি রহিয়াছে। 
কিছু দিন পূর্ব ডালমিয়া শ্রি-প্রতিষ্ঠান বোশ্বাই- 
এর টাইমস্‌ অব ইত্ডিয়া কিনিয়! লইয়াছেন। 
প্রকাশ, ভারতের অষ্কত্রও খবরের কাগজ, সাময়িক 
পত্রিকা ও পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্টান স্থাপনের জন্যও 
ভালমিয়া প্রতিষ্ঠান বিশেষ আগ্রহাস্বিত | 


ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার ফল-_-কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার ফল 
সম্প্রতি প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এবার শতকরা 
৫৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে । গত 
বৎসরে পরীক্ষোত্তীর্ণের হার ছিল শতকরা ৪৫। 
এবারে প্রায় আটচল্িশ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা 
দেয়। তাহার মধ্যে আঠার শত প্রথম বিতাগে 
এবং পাচ হাজার দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। [ 
প্রকাশ, বরিশাল জেলার পিরোজপুর গবর্ণমেন্ট হাই 
স্কুলের ছাত্র শ্রীমান সুধীরকুমার গাঙ্গুলী এবারে 
প্রথম ও কালিম্পং হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্‌ 
ব্রত্রমোহন মন্ত্রী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে 
এবং এবারের পরীক্ষায় যাহারা, প্রথম দশটি 
স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাদের নয় জনই 
মফঃস্বল স্কুলের ছাত্র ৷ 


বীমা অফিস কর্মচারী সন্মেলন--সম্প্রতি 
' কলিকাতায় বাংলার বিভিন্ন বীমা অফিস কর্ধচারী- 
দের এক সম্মেলন হুইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে 
কর্চারীদেব চাকুরীগত স্বার্থীদি সংরক্ষণের জন্য 
বিভিন্ন অফিসে কর্তচারী সঙ্ঘ (ঢ51599 ) গডিষা 
তুলিবার প্রস্তাব এবং আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হইয়াছে। 


খাগ্ভা-সঙ্কট 
প্রচুর বৃষ্টি সত্বেও সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কুষক সভা এবং পিপল্স রিলিফ কমিটির উদ্ভোগে 
' হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, যশোহর 
প্রভৃতি জিলা হইতে কৃবকমজুর নর ও নারী 
আসিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত হইয়া এক 
বিবাট মিছিল লইয়া খান্মন্ত্রীর দপ্তরে পৌছাইস্া 
মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি 
পেশ করেন। উহাতে খাদ্যক্রয়ে এজেন্সী প্রথা 
রদ, সরাসরি খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, ঘাটতি 
এলাকায় খাদ্য যোগান, জমিদার, .জোতদার, 
আডতদার প্রভৃতির নিকট হইতে খান্তশশ্ত আট.ক 
করা, চাউল আমদানী. ও সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি 

গঠনের দাবী করা হইয়াছে। | 


বিহার EEN 
ওয়েলিংটন স্কোয়াবে এক বিরাট জনসভা অনুচিত 
হয! একটা প্রস্তাবে এ সভা “বাংলাব প্রতিটা 
, নরনাবীর বাচিবাব মৌলিক অধিকার দাবী করিয়া 
বাংলার মন্ত্রিগুলীকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ- 
কল্পে অবিলম্বে সজাগ ও সক্রিয় হইবার দাবী 
করে ।” 


হা আরয়া : ইউনিয়নে সি, রেশন 
"কার্ডে আদৌ চাউল দেওয়া হইতেছে না । ‘এ ও 


- “বিঃ কার্ডে জনপ্রতি সরকাব নির্দেশিত ছুই সের 
দশ ছটাক স্থলে পশ্চিম মাঁণিকগঞ্জে সিভিল সাপ্লাই 





এপ্সায়ার অব ইণ্ডিয়া 
[লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 
লিমিটেড 





1 


পরিমাণ 


সম্পত্তির 
‘ নি নি টাকার উপর 


চলতি বীমার পরিষা 
১৯,৯৩,০০,৯** টাকার উপর 
দাবী শোধ 
ৃ টাকার উপর 


৯৩৫১০১১০০০২ 


বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার 
পক্ষে অত্যাবসশ্তক, কারণ পরিবর্তনশীল 


অগতের বহুবিধ ছুঃখ-ছুর্দিশায় ইহাই 
আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে 
পারে। 





ডি, এম, দাস এণ্ড সঙ্গ লিঃ 
চীফ এজেণ্টস্‌ 
বাজলা, বিহার, উড়িব্যা ও আসাম 
২৮, ভালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


চিরে 20 5 | তে [| উজ 


লও 
ৃ ূ 
1555] 
ৃ ৰ 
! | 
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ইন্স্পে্টর ব্যবসায়িগণকে জনপ্রতি সপ্তাহে আধ' 
সের করিয়া চাউল দিতে হুকুম করিয়াছেন । এজন্য 
শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক একরূপ অনাহারে" 
দিনযাপন করিতেছে । 
* 

দুসং-এর বাকলজোড়া ইউনিয়নের প্রায় ২৫টী : 
পরিবার অনশনে দিন কাঁটাইতেছে। কালিয়ারা, 
গবরাগাতি ইউনিয়নের জনৈক গ্রায়বাসী স্তরী- 
পুত্রের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আত্ম- 
হত্যার চেষ্টা করে এবং অপর একজন তাহার" 
ুত্রকন্যাদের হত্যা করিয়া তাহাদের ক্কুংপিপাসার 
জালা চিরতরে নিবৃত্তির চেষ্টা করে। 


ব্যক্তিগত 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থা' 
পরিষদের ব্রেটন উস. কমিটি গঠিত হইয়াছে :- 
মিঃ মম সুবেদার, মিঃ এন, ভি, গ্যাভগিল, মিঃ 
কে, সি, নিয়োগী, মিঃ অনস্তশয়নম্‌ আয়েক্গার, মিঃ" 
ইউস্থৃফ হারুণ, মিঃ জি, ডাব্লিউ, টাইসন, মিঃ বি 
কে, ম্যাডান ও স্তর জিযাউদিন আহমেদ । - 


bd ক্র 


* কু কা 
কলিকাতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক' 
শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন সম্প্রতি পরলোক গমন.. 
করিয়াছেন। তিনি সহরের বহু জলহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 








সুগার অব যি, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক | 
ও হোমিও ওষধ। , 

লিখুন হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং ! 

সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা | 

ও গোধুলিয়া, বেনারস | 


_ লি 

হুগলী ব্যাঙ্ক লি? 
৪৩, ধর্মতল। গ্রীট, কলিকাতা ৃ 

ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন) ' 






৩৫১৫৮৯০৮৭ 


২১৩৮,৬৭,১৭৩২ 
৪8১৫৭,৩০ ১২৪৪ 
৫১৩১১১২৭৯৭২ 

আপনার 














Nu 


ব্যাঙ্ক অব. ক্যালকাটা লিঃ 

সম্প্রতি আমরা ব্যাঙ্ক অব. ক্যালকাটা 
লিমিটেডের গত ১৯৪৫ 'সাঁলের কাধ্যবিবরণী 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে 
আলোচ্য বৎসরে নানা দিক দিয়া ব্যাঙ্কটির অগ্র- 
গতির পরিচয়,পাওয়া যায়| ১৯৪৫ সালের শেষে 
ব্যাস্কটির আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের 
পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ও 
২৬ হাজার টাকা। ১৯৪৬ সালের শেষে তাহা 
বাডিয়া যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ও ১ 
লক্ষ ১০ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। পূর্ব বৎসর 
ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতি জমার পরিমাণ 
ছিল ৯৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা । আলোচ্য 
বৎসরের শেষে তাহা ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৫ হাজার 
টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসর বরিশালের 
খণদান সমিতি লিমিটেড, ফরিদপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
এবং যশোহর লোন কোং লিমিটেড ব্যাঙ্ক অব. 
ক্যালকাটার সহিত একত্রীভূত হইয়াছে ।. উহার 
ফলে ব্যান্কটির অর্ধসঙ্গতি বৃদ্ধির ও কাধ্যগ্রসারের 
সুবিধা হইয়াছে। 

আর্দায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতি 
জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অষ্যান্য শ্রেণীর দায় 
লইয়া বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের 
দায় দেখানো হইয়াছে ২ কোটি’ ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা । ওঁ প্রকার দায়ের বদলে' উপরোক্ত তারিখে 
ব্যাঙ্কটির যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ--সরকারী সিকিউরিটি ৪৪ লক্ষ 


২৮ হাআর টাকা, সোনা ও রূপা ১ লক্ষ ৭ হাজার : 


টাকা, খণ, ওভারড়াফট ও বিল ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা, জমি ও বাড়ী ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, হাতে 
ও ব্যাঙ্কে ৭০ ক্ষ ২৬ হাজার টাকা । এই সব 


" বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের 
তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত আছে, বলিয়াই বুঝ! 


যায় । 

আলোচ্য বৎসরে কাজকারবার চালাইয়া ব্যাঙ্ক 
অব ক্যালকাটা! লিমিটেডের ৪৬ হাজার ৬৬৯ ট)কা 
নিট লাভ হয়। পূৰ্ব্ব বৎসরের জের লইয়া তাহা 
মোট €৪ হাজার ৫০৪ টাকায় দীভায়। ওঁ টাকা 
হইতে সাধারণ অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাক! 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিমিটেড 

১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে দেশে বহু কাপডের 
কলের কাজকারবার হইতে দেখা খায় যে, পূর্ববর্তী 
ছুই বৎসরের তুলনায় উক্ত দুই বৎসরে লাভ কম 
হইয়াছে। কতকগুলি বাহিরের কারণই ইহার 
জন্য দায়ী এবং বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান নিজ 
নিজ কোম্পানীর সাধারণ বাধিক সভায় এই সকল 
কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঢাকেশ্বরী 
কটন মিলস্‌ লিমিটেডের কাজকারবার হইতেও 
অনুরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ হুইয়াছে। 

কোম্পানীর 'আলোচ্য বৎসরের হিসাব দৃষ্টে 
দেখা যায়, প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও মোট ৮ লক্ষ ৬ 
হাজার ৮ শত ৩০১ টাকা লাভ হুইযাছে। ক্ষয়পুরণ, 

৬ 


কোক্সানা প্রসঙ্গ 


এবং অস্তান্ত অবশ্য রক্ষণীয় তহবিলের জদ্ভ অর্থের 
ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানীর নীট লাভ দাড়াইয়াছে__ 
৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৯ শত ২১২ টাকা । ট্যাক্সেশন 
রিজার্ভ প্রভৃতির জগ্ধ অর্থের ব্যবস্থা করিয়া পূর্বব 
বৎসরের জের তহবিল সমেত সর্বশুত্ধ কোম্পানীর 
মোট লাভ হইয়াছে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৬৭২ 
টাকা । ডিরেক্টরবর্গ উক্ত টাকা নিম্নোক্ত উপায়ে 
ব্যয় করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন £- 
(১) রিডিমেবল্‌ কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারের 
জন্য শতকরা ৬২. টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
বাবত ২৩,৯৪১০ আঁনা। 
(২) সাধারণ শেয়ারেব জন্য করধার্য্য সাপেক্ষ 
শতকরা ১২1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া বাবত 
৪,১৩,০০০২ টাকা। 
৫০১০ ০০২ টাকা | 








(৩) রিজার্ভ ফণ্ড 


(৪) ভিভিডেও ইকুয়ালিজেশন ফও ৪০,০০০ টাক! 
৫১২৬,৯৪১০ আনা । 


অবশিষ্ট ৪০২৬২ টাকা পরবর্তী বৎসরের লাভ- 
ক্ষতির হিসাবে দেওয়ার ভ্রন্য সুপারিশ করা 
হইয়াছে। 

১৯৪৬ সালের ১৯শে মে তারিখে কোম্পানীর 
বাধিক সাধারণ সভার মুলতুবী অধিবেশনে 
অংশীদারগণকর্তৃক উল্লিখিত সুপারিশসমূহ গৃহীত 
হইয়াছে। ,. 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের আদায়ীক্ৃত 
মূলধনের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ টাকারও উপর হুইবে। 
কোম্পানীর জমি,' বাড়ী এবং সাজ্সরঞ্জামের মূল্য 
৩৪ লক্ষ €০ হাজার টাকারও অধিক। সাধারণ 
এবং অন্যান্য মজুদ তহবিলের পরিমাণ ১৯ লক্ষ 
টাকারও বেশী এবং ট্যাক্সেশন রিজার্ভের পরিমাণ , 
২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ১শত ৫০২ টাঁকা। ঢাকেশ্বরী” 





সম্পর্কে একটি বিষয় বর্তমানে 


হুপ্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্বত্র 
লক্ষ লক্ষ মোটর আরোহী এ কথা বুঝিতে 
পারিয়াছেন, গতি ও কাধ্যদক্ষতার জন্ত 
গুডইয়ারের নূতন ডি-লুক্স টায়ারের উপর 
নির্ভর কর চলে। 

উহার প্রমাণ এই ষে, বর্তমান সকল 
মাপকে অতিক্রম করিয়া উহ! কার্য্যদক্ষতা 
দেখাইরাছে এবং তজ্জম্যই সকলে অন্য 
টারার অপেক্ষা এই টারারকে বেশী পছন্দ 
করেন; পৃথিবীর টায়ারসযূহ্রে মধ্যে ৩১ 
বৎসর যাবৎ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া 
আজ ওডইয়ার টায়ার জলসেবান্প সবেব্ণচ্চ 
শিখরে আরোহণ করিয়াছে। 

আর এই জন্যই গুডইয়ার টায়ার ক্রয় 
করিয়া আপনি অন্য টায়ার অপেক্ষা বেশী 
মাইল পৰ্য্যটন, নিরাপত্তা এবং সল্পব্যয় 
সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে পারেন। এই 
টায়ার সব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমানিত এবং 
পৃথিবীর সব্ব ত্র লোকে ইহা পছন্দ করে। 


MORE PEOPLE, MORE TONS, THE WORLD OVER RIDE 
ON GOODYEAR TYRES THAN ON ANY OTHER MAKE. 


NO. I14 


















নিরবচ্ছিন্ন ৩১ বৎসর যাবৎ 
পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষ। অধিক 
জনপ্রিয় টায়ার 






২৭৬ 


আথক জগৎ 


[ ১৫ই জুলাহ, ১৯৪৬ 








বাংলার অন্তম শ্রেষ্ঠ কাপডের কল । এই মিলে 
" সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক টাকু এবং তাত 
চলিতেছে । বুকস বুনন, 'ফিনিস এবং 
টেকসই-এর , জন্য ঢাকেশ্বরীর বজ্জাদি সর্বাপেক্ষা 
অধিক জনশ্রিফতা অর্জন করিয়াছে এবং 
এইভগ্ভই 'ইহার চাহিদা খুব বেশী। 
এই দেশের কাপড়ের কলসমৃহের মধ্যে 
ঢাকেশ্বরী’কে শীর্ষস্থানে উন্নীত করিবার মুখ্য 
কৃতিত্ব দাবী করিতে, পারেন কোম্পানীর অক্লান্ত- 
কন্মী এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস কে 
বস্ু। অগ্তান্ভ ডিরেক্টরগণের মধ্যে যাহারা 
কোম্পানীব উন্নতি এবং শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তীহাদ্বের মধ্যে মিঃ এস 
সি রায়, এ কে চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ্যযোগ্য । আমরা আশা করি, বাংলার 
কাপড়ের কলগুলিব মধ্যে ঢাকেশ্বরী গৌববময 
আসনে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিবে। 


নৃতন যৌথ কোম্পানী 


আইভিয়াজ লিঃ _ডিরেক্টব-মিঃ হামিদ 2৯ 
আলী। রেজিস্টার্ড অফিদ-_১৮৩, ধর্থতলা ষ্ট্রীট, fl 
কলিকাতা । অঙ্মমোদ্িত মূলধন-_> লক্ষ টাকা। | 


সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতির ব্যবসা | 


ভূতনাথ নন্দী (এষ্ট্রেট) লিঃ_ডিরেক্টর | 
বটকুষ্ণ সাহু । রেজিষ্টার্ড অফিস--১, গোয়ালটুলী | 
লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন_-২ লক্ষ ' 
টাকা। জমি, বাড়ী অথব! অন্যান্ত সম্পত্তি ক্রয় | 


অথবা দখল সংক্রান্ত ব্যবসা । 


ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকৃচার্স লি: | 
ডিবেক্টর-_মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ রস । রেজিষ্টার্ড অফিস | 
--১৩ বি, বনপাস রোড, কলিকাত৷। অনুমোদিত 


মূলধন--৫০ লক্ষ টাকা। ফিল্সপ উৎপাদন ও 
বণ্টনের ব্যবসা । | 
ইষ্টার্ণ EOE লি:-_ডিরেক্টর 
মিঃ এস এন চক্রবর্তী | রেজিষ্টার্ড অফিল--১৭৮ 
এ, অপার সার্ক,লার রোড, কলিকাতা । অমুমোদিত 
যুলধন-_-২০ হাজার টাকা । এজেন্সির ব্যবসা। 
অজিত এজেণ্টস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ, 
রামেশ্বৰ অজিত সরাই | রেজিষ্টার্ড অফিস--৪৩1৪৪ 
কটন গ্রীট, কপিকাতা। অন্যোদিত মূলধন-_৫ 
লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 
কোল ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ_ 
ডিরেক্টর--মিঃ প্রমোদ সান্ভাল। রেজিস্টার্ড অফিস 
--৮, নোইটন প্লেন, আসানলোল, . বর্ধমান । 
অন্থমোদিত মূলধন--> লক্ষ টাকা । মিকানিক্যাল 
ও ইলেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার | 


সাইন ফার্সিসার্স লিঃ_ডিরে্র-_মিঃ 


দীপেন্দু প্রামাণিক । রেপিষ্টার্ড অফিস--২৪, 
সমবায় ম্যান্সন, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
-১ লক্ষ টাঁকা। সর্বপ্রকারের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত, 
ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান | 

' কমার্শিয়াল চেম্বার লিঃ__ডিরেক্টর-_মিঃ 
গৌরীনাথ মুখার্জি । রেজিস্টার্ড অফিস--১১৩, 
মনোহর দাস কাটরা কলিকাতা । অনুমোদিত 


মূলধন-_২০ হাজার টাকা। সাধারণ সওদাগরী 
ব্যবসায়, আমদানী ও রপ্তানীকারক। 


দি করপোরেটেড ইণ্ডাট্রীজ (ইণ্ডিয়া! ) 
লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ এ সি ব্যানার্জি । রেছিষ্টার্ড 





অফিস-_২২1৪1৮, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা! 
অমুমোদিত মূলধন-_€ লক্ষ টাকা । হারিকেন, ডে- 


লাইট ও ল্যাম্প প্রস্তুতের ব্যবসা । 


বেঙ্গল প্রপার্টজ লিঃ- a: এ 
এন ব্যানাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস-_৮, ক্যানিং সীট, 


কলিকাতা! । অনুমোদিত মূলধন__৪ হাজার টাকা 
জমি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 


জেমস্‌ লর্ড এণ্ড সন্দ লিঃ-ডিরেক্টর_মিঃ 


জন্য প্রতি শেয়াবে শতফরা বাধিক ১০২ টাকা 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকবা 
বাধিক'৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওষা হইয়াছিল । 
মুরফুলনী (আসাম) টি কোং, লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
| ভজন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৯৫২ টাকা । 
ইহার পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
“বাধিক ১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


রমেশচন্দ মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস--৫, হইয়াছিল। রাঁজগড় টি. কোং, লিঃ_-১৯৪৫ 
কমাশিয়াল, 'বি্ডিংস, কলিকাতা । অঙ্মুমোদিত সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যাস্ত এক বৎসরৈর জন 
মূলধন_-১০ লক্ষ টাকা। চিনে সংরক্ষিত খান্ধ- প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ১৭1০ আনা। 
"দ্রব্যাদির ব্যবসা । , ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


দি এক্সপার্ট ইণ্ডাষ্ট্রি লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ 


এ এম খান। রেজিস্টার্ড 'অফিস-_বগুভা, আসাম 
অনুমোদিত হযৃলধন_২০ হাজার টাকা 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা ৷ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


সাউথ করণপুরা কোল কোং, লিঃ 


১৯৪৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্য্ত ছষ মাসেব 
চাহ ৫৯ পাও রক Cg তা 


নুতন যৌধ কোগ্নানীৱ 


কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমল্পেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়া 


ফোন ৫ কলিকাতা :১৬৬ 





“ঢাকেশ্বরী”র 


ধুতি-শাড়ী-লংরুথ-আদ্দি ও অন্যান্য 
বস্ত্রাদি, ভারতবর্ষে যে আজিও, 
অপ্রতিদ্বন্ী তাহার কারণ এগুলি 
বে কোন মিলের চাইতে 


স্ুলভ-_স্ুদৃশ্য--টেকসই 
যে কোন উৎসব কিংবা সামাজিক 
অনুষ্ঠানে ঢাকেশ্বরীর বস্তু অপরিহার্য । 


টাকেগররীকীন) " 


চ্িলস্ন ভিল৪ 
হেড অফিস- ঢাকা 
১নং মিল ধাঁমগড়, নারায়ণঞ্জ 
২নং মিল _গদনাইল, নারায়ণগঞ্জ 














ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


শ্রীতূৰ্য্যকুমার বনু 





৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । | 












বাধিক ১২০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়! 

| হুইয়াছিল। কালিটি টি কোং, লিঃ_১৯৪৫ 
| সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা -বাধিক ১০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব বৎসরের ভস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! 
বাধিক ৬০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


ক্লিয়াবিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 

অন্যান্য শাখা :-_চট্টগ্রাম, চন্দননগর 
রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সাস্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মলসিংহ | 






| If 
দেব হার” 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্‌-সাটিফিকেট, প্রভিডেট ফও) 
লোন ও ওভারড্রাফটের জন্য লিখুন।, 
যালার চলতি শেয়ার ক্রয়-যিব্রয় কর! হয় 


চেয়ারম্যান £শ্রীমভিলাল রায় 






ব্গদন্ধী বিলে 


: ৯০, ক্লাইভ খ্ীট, 
8551 
















ছেড অফিস £ ২১এ, ক্যানিং প্রীট, কলি: 
ফোন £ ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম £ রম 

শাখাসমূহ £-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, 
ওরঙ্গাবাদঃ জঙ্গীপুর, রামপুরহাট, বারহারওয়! 
ধুলিয়ান, সাছ্বগঞ্রঃ কোন্নগর, রতুনাথগঞ্জ ও 







| 
দ্র ম্যানেজিং ভিরেউর : 
নিঃ ডি এন চাটাজ্জ্ এফ আর, ই, এস্‌ 














(লণ্ডন) 





টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১২ই জুলাই_-আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থার .কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। টাকার যোগানাদি ছিল 
ষথেষ্টই, কিন্তু ' ব্যবসায়ীদের চাহিদা বৃদ্ধি 
পায় নাই_এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে এই 
চাহিদা বাঁড়িবে এমন লক্ষণও দেখা যায় নাই। 
ব্যাঙ্কগুলি নাকি টাকার জন্য বিশেষ কোন চাহিদার 
সন্মুখীন হয় নাই ; এমন কি, সাময়িক ফসল- 
সংগ্রহের চাহিদাও সরকারী তহবিল হইতেই মিটান 
হুইতেছে। চাহিবামাত্র পরিশোধের সারতে ব্যাঙ্ক- 
সমূহের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার লেনদেন হইয়াছিল, 
তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আন! 
এবং বোম্বাইয়ে শতকরা 1০ আনাই বজায় ছিল। 
আমানতি টাকার সুদের হারেও কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। 


গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ভারত 
সরকারের ট্রে্জারী বিলের জগ্ত প্রাপ্ত টেপ্ডারের 
পরিমাণ বিশেষ হাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহ 
অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ৫ কোটী ৯৫ লক্ষ ৫০ 
‘হাজার টাকার টেণ্ডার কম পাওয়া গিয়াছে! গড়- 
পড়তা সুদের হারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
গত ৯ই জুলাই ম্পবার ভারত সরকাব কর্তৃক তিন 
মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
অস্ত টেওার আহ্বান করা হইযাছিল। মোট ৯৯ 
কোটা ৬৮ লক্ষ টাকার টেগার পাওয়া যায়। 


শতকরা ৯৯০৯ পাই দরের সমুদয় টেগ্ডারই এবং | 
শতকরা ৯৯/%৬ পাই দরের টেওারের শতকরা | 
প্রায় ৫৯ ভাগ টেগার গৃহীত হইয়াছে। মোট ৪ | 
কোটী টাকার টেগার গৃহীত হুইয়াছে। গৃহীত | 


টেশারের গডপড়তা স্থদ্ের হার বাধিক শতকরা 
।%/০ আনা ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ১৬ই জুলাই 


মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে সকাল ১৯টা ষ্ট্যাগ্ার্ড টাইম) | 


পর্যস্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ১৫ই জুলাই সোমবার 
কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটা টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গ্রহণ করা হইবে। 
ধাহাদের টেগার চুভান্তভাবে গৃহীত হইবে, তাহা- 
দিগকে আগামী ১৯শে জুলাই শুক্রবার দিন টাকা 
জমা দিতে হইবে । অপরাপর সর্তীদি পূর্ব । 

গত €ই জুলাই যে সপ্তাহ -শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ইস্থ্য বিভাগের অনুকূলে মোট ৩ কোটা ৭২ লক্ষ 
৫ৎ হাজার টাকার, ট্রেজারী বিল বিক্রীত 
হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর বিনিময় বাজারে 
কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত বাড়িয়াছে। 
সামান্য পরিমাণ রপ্তানী বিল ও মাঝারি পরিমাণ 
রেমিট্যান্সের দেখাও বাজারে পাওয়া গিয়াছে। 
গত তিন সপ্তাহ যাবৎ যে নিক্রিয়তা বাজারের 


উপর চাপিয়া বসিয়াছিল-_এ সপ্তাহে তাহার অবসান 


ঘটিয়াছে। বিনিময় বাটার হারে কোন পরিবর্তন 


চক 


বাজারের হালচাল 


ঘটে নাই। বাষ্টার হার নীচে দেওয়া হইল :-- 


টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকা ) ১শিঃ ৫উ পেঃ 
এদর্শনী (৩ ৮) 3 ys 
ডি, এ. তিন মাস ( ৮ ) , > শিঃ শক পেঃ 
ডি. এ. চার মাস (৮) ১ শিঃ ৬ড পেঃ 
ডলার (প্ৰতি শত) ৩৩২।॥০ আনা 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব_রিজার্ ব্যাঙ্কের 
গত ই জুলাইয়ের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৩ কোটী ৬০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩৭ কোটী ৮৩ 
লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পুর্বে 
ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৮ কোটা 
২৮ লক্ষ ৮ হাজার 'টাকা। গত ২৮শে জুন রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ষসমূহের চল্তি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৮ কোটা ৮৫ 
লক্ষ ৫৬ হাজার ও ৩১১ কোটী ৪৮ লক্ষ ৪ হাজার 
টাকা । এক সপ্তাহ পুর্বে উহাদের পন্থিমাণ ছিল 
ধথাক্রমে ৭০৮ কোটী ৬৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ও ৩১৯ 
কোটী ৭৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাঁকা। প্রায় এক বৎসর 
পূৰ্ব্বে ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুন তারিখে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৯ 
কোটা ৪৪ লক্ষ ৪২ হাজার ও ২৩৯ কোটা ১৩ লক্ষ 
৪৫ হাজার টাক! । 





প্র উতের 


৪--১৫৯২ 


টোল» চীনামাটা” 








- 


সাবান যাবতীয় জিনিষ__সিলিকেট সোডা ৪ সোপষ্ঠৌন | 
পাউডার ৪ কষ্টিক সোডা * রজন ৬ সিড়োনেল! ॥ 
অয়েল রঙ ০ হাইড্রোমিটার ও প্রভৃতি পাইবেন || 
| বগা ₹ ১৩৯৭ পিল কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ | 


নব অবদান --- 


আমরা আনন্দের সহিত ঘোষণ! 
করিতেছি যে, অভিনব প্রণালীতে 
প্রস্তুত আমাদের নব অবদীন-_ 


* ভূন্গামলা * 
| কেশতৈল এ | 
ৃ এই _ উচ্চাঙ্গের 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১২ই জুলাই-_ আলোচ্য সপ্তাহে 
সোমবার প্রথম দিক দিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজার 
খুব তেজী ছিল। মাঝখানে শেয়ার বিক্রেতাগণের 
মধ্যে আসন্ন ডাক কর্মচারীদের ধর্মঘটের অন্য 
অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দর কিছু নামিয়া গেলেও, পরে আবার 
শেয়ারসমূছের দরের উন্নতি দেখা গিয়াছে । 
মঙগলবারও প্রথম দিক দিয়া আসন্ন ধর্মঘটের দরুণ 
কলিকাতার শেয়াব ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছ, জনগপের মনে 
বিশেবভাবে অস্থিরতা দেখ! দেওয়ার ফলে বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমূছের দরে সামাষ্ক অবনতি ঘটে; 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছ, জনগণের 
মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসে এবং বিভিন্ন শ্য়োর- 
সমূহের দরেও আবার উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং অন্ত 
শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারের জনপ্রিয় 
শেয়ারসমূহের কেনাবেচা খুব বৃদ্ধি পায় এবং শেয়ার- 
সমূহের দরেও অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হ্য়। 
আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বিভাগেব শেয়ারসমূহের 
এই অভুতপূৰ্ব দর বৃদ্ধি কারণন্বরূপ এইক্সপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, টাকাব চাহিদার তুলনাষ 
টাকার যোগানের প্রাচূর্য্যের দরুণ লাভাম্বেষিগণ 
টাকা খাটাইবার নির্ভরষোগ্য উপায় হিসাবে শেয়ার 






৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 











প্রসাধন 
বিলাসীদের মনস্তষ্টি সাধন করিবে. 
৪. 
[' 


হিসক্কলন্যাশ ওল্লাক্কসন £ঃ কলিকাতা | 











২৭৮ 


[ ১৫২ জুলাই, ১৯৪৬ 





বাজারের দিকেই বিশেষভাবে ঝকিয়! পড়িয়াছেন। 
আলোচ্য সপ্তাহে সোনার মূল্য হাসও লাভাষ্বেষি- 
গণকে শেয়ার বাজারের দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, 
সন্দেহে নাই। ইহা ছাড়া “টাল কর্পোরেশনের” 
লাভজনক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া, হাওড়ার 
বোনাস ঘোষণার গুজব এবং করণপুরা! 
কোলিয়ারিজ্জ লিমিটেড-এর  প্রস্পেক্টাস 
প্রকাশিত হওয়াও আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমৃহের দরবৃদ্ধির অন্ততম প্রধান 
কারণ। কয়লা-খনি এবং চটকলের শেয়ারসমূহের 
বিকিকিনি ও মুল্যবৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ 
যোগ্য ঘটনা । 

কোম্পানীর কাগজ--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কোম্পানীর কাঁগজ এবং খপপত্রসমূহের বিকিকিনি 
খুবই সীমাবদ্ধ হয়। শতকরা ৩।০ আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগক্জ গত সপ্তাহের ১০৫/০ আনা 
হইতে ১০৫1%০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়াছিল। মেয়াদী 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের খণপত্র 
(১৯৬৬-৬৮) ১০৫৮৬ পাই, ৩৯. টাক! স্বদেব 
খণপত্পে (১৯৫৭) ১০৪1০ আনা, ৩৬ টাকা সুদের 
খণপত্র (১৯৪৯-৫২) ১০৩%০ আনা, ৩৯. টাকা! 
সুদের খণপত্র (১৯৭০-৭৫) ১০৪৫/০ আনা এবং 
৩২ টাকা সুদের খুণপত্র (১৯৫৪-৬১) ১০৫২ টাকা 
পর্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। 

চটকল-__আলোচা সপ্তাহে এই. বিভাগের 
শেয়ারসমূছের মূল্য বৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । হাওড়ার 
বোনাস ঘোষণার খুজব “ছড়াইয়া পড়ার দরুণ 
হাওড়া গত সপ্তাহের ১৫৩২ টাকা হইতে ১৬৮২ 
টাকা, এ্াংলো ইণ্ডিয়া ৮০০২ টাকা, হইতে ৮৩০৯, 
টাকা, অকল্যাণ ৫৬৫২ টাকা হইতে ৫৯২২ টাকা, 
াপদানী ৪৫০২ টাকা হইতে ৪৬৮২ টাকা, 
চিতাভালসা ৬১২ টাক! হইতে ৬৪০ আনা, 
বরানগর ৫০৬২ টাকা হইতে ৫১২ টাকা, হণ্ডিয়া 
১২২০২ টাকা! হইতে ১৩৩০২ টাকা, কিনিসন 
৭৫২২ টাকা হইতে ৭৯২২ টাকা, রামেশ্বর ২৩৷০ 
আনা হইকে ২৭০ আনা, নর্থক্রক ৬৬]০ আনা, 
গ্যাশনাল ৫৫২ টাকা, ল্যাক্সভাউন ৫৯০২ টাকা, 
মেঘনা ২৯০২ টাক] এবং নদীয়া ২৪০২ টাকা পর্ধ্যস্ত 
আলোচ্য সপ্তাছে বিকিকিনি হইয়াছে। 

কয়লার খনি-_আলোচ্য সপ্তাহেও, এই 
বিভাগের শেয়ারসমূহের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। 
এমালগেমেটেড শীস্রই বোনাস ঘোষণা করিবে, 
বাজারে এইরূপ গুজব ছডাইয়া পড়ার দরুণ 
আলোচ্য সপ্তাহে এমালগেমেটেডের চাহিদা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হয়। বেঙ্গল ১০৪০২ টাক! 
হইতে ১৯৪০২ টাকা, গেত ছয় মাসের জন্ 
শতকরা ২০২ টাকা! লভ্যাংশ ঘোষণা হওয়ার সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়ার দরুণ), বরাকর ৪৮1০ আনা হইতে 
৫৩1০ আনা, সাউথ করণপুর! ৫৩৮০ আন] হইতে 
৫৮1০ আনা, রোরিষা ৫৭২ টাকা হইতে ৬৭২. 
টাকা, ভূলনবরারি ৩৮২ টাকা হইতে ৩৯০ আনা 
মেন্টাল ইত্ডিয়া ১৬।০ আনা হইতে ১৭1০ আনা, 


সি 


নিউ বীরভূম ৬১1০ আন৷ হইতে ৬৩৮০ আনা, 
রাণীগঞ্জ ৭০।০ আনা হইতে ৭৪1০ আনা, এবং 
সেন্দ্রা ৩৬।০ আনা হইতে ৪০২ টাকা পর্য্যন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে। 

চাবাগান-আলোচ্য সপ্তাহে 
অভাবে এই বিভাগের টার তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম হয় নাই বিশ্বনাথ ৬৩৭০ 
£$আনা, পাত্রকোলা ১৯১০২ টাকা, হাতিক্ষীরা ৪১০ 
আনা, ইষ্ট ইত্ডিয়া ৩৩২ টাকা এবং বানরছাট 
১৬০০২ টাকা পর্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় 
হইয়াছে। 


বিক্রেতার 


পাঁটের বাজার 


কলিকাতা, ১২ই ভুলাই__গত সপ্তাহে ১৯৪৬- 
৪৭'সালের পাট চাষের সরকারী প্রাথমিক পূর্ববা- 
ভাষ প্রকাশিত হুইয়াছে। এবারে মোট কত 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ 
উক্ত পূর্ববাভাষ হইতে সঠিক পাওয়! কঠিন । তবে 
সরকার এবারে মোট কত জমিতে পাট চাষের 
অন্থমতি দিয়াছেন তাহার হিসাব উহাতে 
রা এবারে বাংলা সরকার মোট ২০ লক্ষ 


০ হাজার একর জমিতে পাট চাষ করিবার: 


Cr RS যথাক্রমে 


১ লক্ষ ৭৪ হাজার ও ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর 











জমিতে পাট আবাদ করিবার লাইসেন্স দেওয়া 
হুইয়াছে। উড়িষ্যা, ত্রিপুরা রাজ্য ও কুচবিহার 
রাজ্যেরও প্রত্যেকেই ৬০ হাজাব একব জমিতে, 
পাঁট চাষ করিবার মজুরী দিয়াছেন। গত বৎসরের 
তুলনায় বাংলা, আসাম ও বিহারের পট চাষের 
জন্ত মঞ্জরী-প্রাপ্ত জমির্‌'পরিমাণ মোট ২৮ হাজার 
একর হাস পাইয়াছে, কিন্ত উডিষ্া, ত্রিপুবা ও 


NOTHING IS STRONGER ---- 
টি THAN STRENGTH -- 


CASH and gilt-edged securities. 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. 

READILY realisable and fully 

‘secured loans and advances 
account for more than 23 per 
cent of our deposits. 

- SOUND business assets account 
for more than 25 per cent of our 
deposits. 

Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


BANKERS’ UNION LID. 


P-7, Mission Row Extn., 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 


পিপল্স ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিস £__পি-২ হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতি। | ফোন--কলিঃ ৩৪৬ | 


চিক কুল্নিক্কাতা স্পা 
৮৬এ, রাসবিহারী এভেনিউ, (রসা রোড ও রাসবিহারী এভেনিউ জংশন ) 
ঠিকানায় অন্য খোল! হইতেছে । 













ফোনঃ ক্যাল ৪৬৫৫ 











আপনার বিশ্বামভা্ন হইবার, যোগ্য একটা 
রিটির জামিনে দাদন দেওয়া হয় । 


তার মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৭নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
গত জুন মাসে গণ্ডিয়া (সি, পি,) শাখা খোলা হইয়াছে, 


| ইয়ং ইণ্ডিয়| ( পেপার ন মিলদ্‌ | 





ক 





রি তা Ee লেন, কলিকাত৷| ৷ 


ম্যানেজিং এজেটস্‌: ভ্রন সিস এ ০ল্ষা 
সৰ্ব্বত্ৰ সন্জান্তশালী কম্মা আবশ্যক । 





বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন । 





১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৭৯ 





কুচবিহাবে আবার মোট ৩০ হাঁজাব একব বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এবারের লাইসেন্দপ্রাপ্ত মোট জমির 
শতকরা কত ভাগে পাট চাষ করা হইয়াছে 
তাহার পূর্ব বিবরণ উহাতে পাওয়া যায় নাই। 
তবে আশার কথা--বাংলা সরকার বাংলার মোট 
পাট আবাদী জমিগুলি সম্বন্ধে ‘তদন্ত’, ( check ) 
করিতেছেন 

আলোচ্য সপ্তাহে পাঁটের রপ্তানী বাজারে 
বিশেষ কাঁজকারবার হয় নাই। মিলমালিকগণ 
নিজেদের মধ্যে নিউ ক্রশ লাইটাংস ও ফাষ্ট এর 
'বেচাকেনা সামান্য পবিমাণে কবিয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারের অবস্থাতেও বিশেষ 
‘কোন পবিবর্তন দেখা যায লাই। 

পাটজাত দ্রব্যেব বাজারেও উল্লেখযোগ্য কিছু 
"বটে নাই | বেচাকেনা বিশেষ হয় নাই । 

মফঃশ্বলের বাজারে সামান্য পরিমাণ নূতন 
পাটের আমদানী দেখা গিয়াছে। দরও সর্বত্র প্রায় 
কলিকাতার সর্বোচ্চ দরের তুলনায় ১২/১০ টাকা 


চড়া ছিল। এ সপ্তাহেও আবাদের অবস্থায় উন্নতি পর 
ঘটিয়াছে। নীচু জমির পাটকাটার কাজ ধীরে ধীবে | 
আগাইষা চলিতেছে" নদীর অবস্থাও এতাবৎ ছি 


"অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে না । 
সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ১২ই জুলাই--আলোচ্য সপ্তাহেও | 
-কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের | 
ছুলনায় সোনার দরে অবনতি দেখা যায়। গত 
সপ্তাহে ব্যাঙ্ক অব মেক্সিকো কর্তৃক রণ্ডানীর অন্য স্ব 
ea পরিমাণ সোনা বিক্রয করার সংবাদ প্রকাশিত || 


ভারতে সোনার যোগানের 


a বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া লাভান্বেষিগণ ছু 
কর্তৃক সোনা মজুত ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন ছু 
না করাই আলোচ্য সপ্তাহে সোলার দর হ্রাসের 
প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা | 
“ও বোঙ্থাইয়ের বাঁজাবে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ 
"ও সর্বনিয় দর দাভাইতেছে যথাক্রমে ৯৮৮/০-আনা | 
ও ৯০%৬/০ আনা এবং ৯৮০ আনা ও ৮৮৪০ আনা । | 


গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্ৰমে ১০৪1 আনা ও 
১০২০ আদা এবং ১০৩1০ আনা ও ৯৯০ আনা । 


ম্বত্যুরশ্মি- কলম্বিয়ার এক খবরে প্রকাশ 


যে, মৃত্যুরশ্মি নামক এক প্রকাব বিধ্বংসী রশ্মি 
আবিষ্কৃত ছইয়াছে। এই রশ্মির সাহায্যে অনেক 
দুব হইতেও ছোট ছোট জীবস্ত প্রাণী পুড়াইয়া 
ফেলা যায়। 

ভারতের পাওনা ষ্টালিং__প্রকাশ, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে ভারতের 
প্রতিনিধি মিঃ জে, ভি, যোশী ভারতের ষ্টালিং 
সম্পর্কে ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের বরাবর এক স্বারকলিপি পেশ 
করিয়াছেন। ব্রিটন উডস_ সম্মেলনে বৃটিশ 


সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা লর্ড কীনস, 





রূপা_-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও সদ 


,বোশ্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও গত সপ্তাহের 
'তুলনায় উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিশ্ফুট হইয়া উঠে । 
'আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোঘাইয়ের 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্ব্বনিস্ন দর 
'দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬১৪০ আনা ও ১৫৪1০ 
“এবং ১৬৩০ আন! ও ১৫৬1০ আনা । গত সপ্তাহে 
ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৮৪০ আনা ও ১৬২1০ আনা 
এবং ১৬৯২ টাকা ও ১৬২২ টাঁকা। . 


_ গোহাটি, তেজপুল, 
নলবাড়ী, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 
পুর, বন্ুবাজার। 








কস্রেক্কাতি ল্বাচ্ছাই সব্জী 





ভারতের ষ্টালিং ও তাহার পরিমাণ হাঁসের 
অশোৌভন্তা সম্পর্কে যে কথা দিয়াছিলেন তাহার 


বিষয়েও নাকি উহাতে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । 
হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাক: ফ্যাক্টরী 


প্রকাশ, ভারত সরকার বাজালোরের হিন্দুস্থান 
এয়ার জ্র্যাফউ ফ্যাক্টরী খাস করিয়া লওয়ায উক্ত 
কোম্পানীতে মহীশুর সরকারের যে স্বত্স্বামিত্ব ছিল 
তাহার ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ বাবদ তাহাদিগকে 
সাড়ে বার লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে । 







সুন্দর ডিজাইনের 
হং ল্ৰাজ্তি ও ন্বাৎ লনা 
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ 
সুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে 
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া 
আখিক জগৎ প্রেসে রত 


১২২নং বন্বাঁজার ই্রাট, 
ME ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ ] 





(সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে ) 
গবর্ণমেণ্ট কন্ট্রোল দরে বিক্রয় হইতেছে। 


প্রতি আউন্দের দর 


প্র (৪1 পুপোগান রম 


বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ৩/০ টাকা, বাঁধাকপি এক্ট্রা আলি এক্সপ্রেস ৩০ টাকা, বাধাকপি মাউনটেন 
হেড ড্রামহেড ৩! আনা, ফুলকপি আপি ও লেট স্নোবল ৯২ টাকা, ফুলকপি গ্লোব বেটার ৪২ টাকা, 
ওলকপি ২২ বীট লাল গোল ২২ টাকা, শালগম ১/০ আনা, লেটুস ২১ টাকা, মূলা বোম্বাই ১নং 
লাল 1০ আনা (পাউণ্ড ৬২ টাক1), মূলা লাল গোল ১1০ আনা, টম্যাটে পারফেকশন ৩২ টাকা, 
পিয়াজ বোম্বাই ॥০ আনা পোউও ৬২ টাকা), গাজর আমেরিকান ১1০ টাকা (পাউণ্ড ১৮২ টাক 
ফ্রেঞ্চ বীন %* আনা ( পাউণ্ড ১৭০ আন] ), সিলেরী ১1০ টাকা, বেগুন মুক্তকেশী ১২ টাকা। 
বাজি পাউণ্ড ৫॥০ টাকা । আমাদের নির্বাচিত উৎকৃষ্ট .গোলাপ প্রতি ডজন 
১০২ টাকা। ক্যাটলগের জগ্ঠ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন। 
বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল । 
ক্বযি-ধান্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী 
শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস ( লণ্ডন ) প্রণীত 


কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কষি-পুস্তক | 

১। বাংলার সঙ্জী মৃল্য' ২॥০ টাকা ৫| সরল পোলটী, পালন-_ মূল্য ২1০ টাকা | 

॥ ২। চাষীর ফসল » ০ ৯» ৬ | সরল সারের ব্যবহার , ১০ » ই 
£৩। আদর্শ ফলকর » ২০ 5 ৭1 মাচের চাষ 5০১1০ ৯ 
২০ ৯ ৮। পশুথাগ্যের চাষ » We ৪ 














২৮০ আর্থিক জগৎ [ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ 
সাপ্তাহিক বাজার দর 
€ই জুলাই | ৮ই জুলাই নই জুলাই ১০ই ভুলাই | ১১ই জুলাই ১২ই জুলাই 
সোনার দর- প্রতি ভরি { কলিকাতা ) *\১০২/০-১০২০ | ৯৮%/০-৯৮৮৪০ | ৯৭1/০-৯৭[০ | ৯১৮%০-৯১/০ | ৯১৯-৯০৮%৩/০ ৯১/০-৯১২ 
ত্র - ও (বোম্বাই) ‘১০২০-৯৯০ | ৯৮1০-৯৫7০ | ৯৭া-৯২1%০ | ৮৯1৮০-৮৮৪০ | ৯০1০-৮৯/৮০ 1 RoI 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি ( কলিকাতা ) ১৬২1০ ১৬১২. ১৬১৮০ ১৫৮১০ ১৫৮০ ১৫৬২ 
এ প্র (বোম্বাই ) ১৬৫২-১৬২৬ ১৪৩%০৯ড৩২ ১৬৩1০-১৬০1%০ ১৫৮৪০-১৫৪]০ | ১৬০-১৫৭০ ১৫৯২-১৫৮২ 
গিপির দর__প্রতিখান! ( কলিকাতা ) ৬৭০ ৬৭1০ ৬৭২ ৬৬২ ৬৪২ ৬৩০ 
ঁ রী (বোম্বাই) | তত ৬৮. ৬৭২ ড৬৫]০ ৬৫1০ ৬২৮০ ৬৪৯, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
- € শতকরা বাধিক ) রি ৩২. ৩২ ৩২ ৩২ ৩২. ৩৬. 
কোম্পানীর কাগজ ৃ 
কোম্পানীর কাগজ--শতকরা ৩ দের = AE দ্র রি নল ০ 
এ ওঁ ৩০ টাকা সুদের শপ ১০ ৪/০ ১০৫%০ ১০৫1/০-১০৫৮ ১০৫1০-১০৫1/ — 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) ্ He রী নল ছি — 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৪-৬৮ ) — = 2: ১০৫/১০ রি শন 
৪২. dy সুদের ধণপত্র ; ১৯৬০-৭০ ত Ei Ei জে 2 -- fo 
৫২ সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ 2 টি চি মা টিটি - হি 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইজেকটি.ক__ : 
ইণ্ডিয়ান আযরণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ৬৭২-৬৬1৩/০ | ৬৬॥%/০-৬৬|০ | ৬৬1%/০-৬৫৮০ | ভ৬/০-৬৬%০ ৬৮৯-৬৭%০ ৬৯1০০-৩৮1০- 
ষ্টীল কর্পোরেশন--অডি ৫৮1%০-৫৭৮০%/০। ৫৯৮০-৫৮১/০ | ৫৮দ০-৫৮১)০ | ৫৯1%০-৫৮|০ ৫৯।%০-৫৯%০ ৬১1%০-৬৯২ 
কুমারধুবী--অন্ডি 8 ১৭২-১৬৮%০ | ১৭1/০-১৬%%/০ | ১৭১)০-১৬৪০/০ | ১৭%/০-১৬৪০%০ ১৭1%০-১৭%০ | ১৭৮০-১৭০/০ 
ব্রেইতওয়েইট ২২২-২০1০ | ২২।৮০-২১দ০ | ২২২-২১০০ | ২২। ২০1০ ২২৮%০-২ ১৪৮০ | ২২৮%০-২২॥০ 
জেসপ ৪০1০-৩৯০/০ ৪০1০-৪০২ ৪০২-৩৯1/০ Bl desu 80}/0-SBuyo 8১৯/০-৪০ho 
মাৰ্শালস, *** | ১৫//০-১৫৮%- | ১৫1%০-১৫1০ | ১৫1%০-১৫১/০ 1 ১৫।%০-১৫৩/০ ১৫৪০-১৫1%০ ১৫৪%০-১৫1৬/০- 
ভাত্তিয়া * ৩৫1১/০ ৩৫1০ ee ৩৫২ r= = 
্যাশনাল আয়রণ এও ষ্টীল | ১৭1৩/০-১৬]০ | ১৭০-১৬৮০ | ১৬ne-১৬:J০ | ১৬৪০-১৬/০ A রা 
টা বাটলার +০ শি ৩৩৩/০-৩২1০ MA a সন — 
বা ৬০৫২-৫৯৫ ৬১০-৬০ eo সা = 
খনি বাৰ্দ্ম কর্পোরেশন 5505) এ নি বা ৭]৩/৩-৭1০ ৭%০-৭||০ 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৫1/০-৫১ | ৫৮০-6/০ | elde-tl/o | ৫৮০65 | হাপতাহাওও 1160৮০61৮৩7 
ব্যান্ক- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিষা ১৭৩]০ ১৭৫০ ১৭৫ 4 ১৭৩৯ ত 2 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ১৩১২ ১৩১০-১৩০০, be রি রী ১৩২৯ 
ক্যালকাটা হ্াশনাল ব্যাঙ্ক tc ১৭৮৯/ ০-১৭০ চর 2 ১৮২১৭৪৮%০ 3 ৰ: 
বেল স্টল ব্যাঙ্ক টং ডে le ১৫1%০-১৫]০ | ৯৫1০-১৫%০ দি হাঃ 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন + Ml — Ee FE — 
হুগলী ব্যাঙ্ক ‘ নি = ১ ১৩৪০ — 
হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ই ছি — €০1০ ধর এ 
হিন্বস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক = লি সি রি = 
নাথ ব্যাঙ্ক টি — ৩৪২ 5 ক্লে a Fas 
কয়লা_বরাকর কোল্‌ কোং £৮1০)০-৫৭৮%৩ | ৫৮/০-৫৭8০ | &৮৮/০-৫৮1৩)০ | ৫৯1%০-৫৯%০ ৬২/%০-৬১২ 1 ৬৩৮৮০-৬৩২ 
তালচের » " ৩ ১৩/০-১৩1/০ ১৪২-১৩০ ভি সপ ১৩৪৮০ 
রাণীগঞ্জ সিরা ৭১1০-৭51০ | ৭২/-৭5%০ | ৭২৪০-৭১২ ৭৩২-৭১২ ৭81০-৭২1০ ৭৫1%০-৭৩।০- 
ইকুইটেবল * » eee | BEUO-RBN ৯৭০-৯৫০ ৯৭০-৯৬০ ৯৭%০-৯৮২ ৯৮/০-৯৭]০ ১০১২-৯৮২ 
সাউথ করণপুর। €৩৪০-৫২%%০ | ৫৪২২-৫২৮%%০ ৫৩1/০-৫২।০ | ৫৪1০-৫৩%/০ ৫৫৬/০-৫৪1/০ ৫৮০-৫৭1০. 
ভূলনবরারি ৩৭1%০-৩৭1%০ | ৩৮৮%০-৩৭1০ | ৩৮০-৩৮০০ | ৩৮৪%০-৩৮1৮/০ ৩১৪০-৩৯1০ ৪২/০-৪০%০, 
সেপ্টাঁল কারকেণ্ড রা = রি -- = 
নিউ চুরুলিয়া yr — EEA = 2 ১৮৪০-১৮৮০ টি 
্যাপ্ডার্ড €৪1০-৫৩|৩ | €৫]1০-৫৩৪%০ | ৫81%/০-৫81০ — ৫৮৯২-৫৫%৮০ ৬৬২-৬০৪০ 
ভালগোরা . $s ৩৩1%০ ৩৪/০-৩৩০ = ৩৪/০-৩৪|০ ৩৪|০-৩৩৷০ 
নিউ বীরভূম ' tt ৬২া০-৬১২ | ৬২৮%০-৪১1০ | ৬২।১/০-৬১৪০ | ৬৩%০-৬১৪০ 7০৮২ ৬৬২-৬৪২ 



































হেড অফিস--স্পিভলগ, ' || কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ :-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 


টেলি :-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং_-১৬৬ 


টেলি :-BANKSHILLO 
ফোন 2 ক্যাল-_-8৪৫৪ 




















ময়মনসিংহ 














এলায়েড ব্যাঙ্ক! 
--লিমিটেড-- | 
হেড অফিস 2--ঢাকা। 

কলিকাতা অফিস_-৩নং ম্যাঙ্গো লেন 


ফোঃ কলিং ২৮৫৭ 


£ কিশোরগঞ্জ £ 
বাজিতপুর £ নবাবপুর ঢোকা)। 


/ 


টড 


ন 






অন্যান্য শাখা--শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগা (আসাম) । 


এস্‌, দত্ত, ভরীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, 
বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার | ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুমার সোম হরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য 
ভিরেউর-ইন্‌-চাঙ্জ , ম্যানেজিং ডিরেক্টর 









১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৮১ 








বেনারস 
কাণপুব টেক্সটাইলস্‌ 
এলগিন কটন মিলস্‌ লিঃ K 
কেশোবাম ' i 
বঙ্গ 
ঢাকেশ্বরী 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
কাগজের কল--ইণ্ডিয়া পেপার পাল লিঃ 
প্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
টিটাগড 
“চটকল-_-অকল্যাও জুট মিলস্‌ লিঃ 
এযাংলো! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ 
নদীয়া ts ১8 


প্রেসিডেন্দী চু পু 
রিলায়েন্স 1 
কাঁকনাডা ভা একট “lB 


হাওডা তত 
ভাঁলহৌসী ৮. ৮.৬ 
াপ্ডার্ড 28 
এলায়েন্স ৮ 


"চিনির কল- বেলুন্দ স্ঈগার কোং লিঃ 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ 

কেক এণ্ড কোং লিঃ 

রামনগর 


“চা বাগান- -চন্দননগব টি 


'আসাম-বেঙ্গল:সিমেন্ট i 





হেড অফিস-__বেলেঘাটা 
* ব্যান্কিং কার্ষের সর্ভ সহজ 





কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ 


৯৬৬ 


. হই জুলাই | ৮ই ভুলাই, | ৯ইক্ুলাই__১০ইছুলাই | ১১ইছুলাই | ১২ই ভুলাই 


১০০-১০২ 
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৭8-৭১৮০ 
৫৬০২-৫৫৬২ 
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৯২০৫২7১১৮০৯ 
২২১০-২১০২, 
১৮০-১৭০ 
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thos 
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+ ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 


ও সুবিধাজনক । 
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প্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 

















-_ভিলিড্িভেড্ভব 





৫৭; রাধাবাজার গ্বীট, কলিকাতা । 





ক্রিদেট কমাগিয়ান ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


ম্যাঃ ডি--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 
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Brushes, 


Chains, etc. 


; ৪১, K. Dutt 


Manufacturer 8& Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 


' Spring, Springwashers, Setscrews 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
Link & Wire 


CALCUTTA 


Phone : Cal. 1434 


২৮২. ' '_ আৰ্থিক জগৎ ০ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ 




































































জ্ঞানেন ক্কি ৪ | | উড 
ব্যবদা। খেকে সরকারী ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জর 'আমেরিকলার লা টেড 
ব্যাঙ্ণ্ডলি ৪৩টা ছলে মিলিত ইয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য কচ্ছেন। টিয়ার! হি | 
| কুল শক দল শেন: এপ এন [| ইণ্ডী:ষ্ৰী য়া ল 
4 হি ' ব্যাঙ্কের পি ফির ‘যেমন দরকার কারা ভাল | ক ভিলচ্বিটেট রি 
8 : ব্যান্ধে জনা রাখবার! এ সবের জন্য একটা তাল ব্যাক - [LEE ন 
Kh লী নি : স্থাপিত ১৯৪০ 
a সরমাভে: | ব্যাঙ্ক লিঃ UT 
go হেড ৬৪ ২-72১ 8৮48 ০০ রি 
২0... শাখাঃ আসামের সর্ব ব্বহৎ সহরে এবং -. বউ 
বাংলাদেশে ঢাকায় ও'কলিকাভায়। এর ও বীনা বিষাদ ব্রার? বা সাজি 
* রঃ বারতীয় কীজ.করা হয়।,.. 
, হেড অফিস-- '" 
11 কলিকাতা: | 
বড়বাজার, স্যাষবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), রা 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও 
[7 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
ল্েনারেল ম্যানেজার ঃ 
এ চ্যাটার্জি, বিকম) সি, এ, আই, আই, বি. 
1 তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা দাঁদন করুন। ক রর 
এ... ঙ্ঈ প্রতি ৯২০. আনার বদলে ১০০২টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। | 
"'_, "৯" উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাধিক ২'৭ টাকা। | | 
৫। 2৮২ * দশ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাবলী অনুযায়ী a 
নি ২৪১87 স্ু্দসহ ফেন্রং পাওয়া যাইতে পানে is 


8768 





২নং রয়েল এক্সটেজ প্রেস, আলির ]. 





| 5555 
কলিকাতা অফিস £ 2 বড়বাজার, ভবানীপুর, কর্ণওয়ালিস কীট, 
_২ রয়েল (0৯ রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, দেওঘর, 
je সি এক্সচেঞ্জ সস টি পিরিডি, গৌহাটি ও ভারতের অষ্কান্ধ 
LTE আর, বি, সা ্যাস্টিং ম্যানেজার ভল" , প্রধান প্রধান সহরে।' *' 











নত কাবালি কটা িকাঘী-_ফ্ানেক তত (লোড লীযতটীজকনাথ ভার্ন তলা সম্পাটিক হরিতে এ পেকাঁসিতি । 
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11010111111] a 


anna add AGHENDNEENORIANTSNNRIRTARI 


PHONE:™BS. B. 6382 


Esonooroennneaononoomooooooomnoomononnoneoomeenpornnnonomnononnnnnonoennmonnnnonnoonnmooanonmne 
22 ৫২ রী 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক fe 
মূল্য-_বাৰ্ধিক সডাক ৯২ '  সম্পাদক- শ্্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা ৬/* আনা রি 
ঈাগা।॥॥াাঠাযা]াগাগাাগামাাগাগাগাঠাগা|/গাগাযাগাগাগা]]াগাঠা]া|াাগা॥া]া॥াাাঠাঠাগা]াগাাঠাঠাঠাাযাযা।]ঠা]]া]া।]াঠা|া|াাঠাামাাগারা|টি 
নবম বর্ষ ] Monday, 22nd July, 1946, সোমবার, ৬ই শ্রাবণ ১৩৫৩ [ ১২শ সংখ্য! 






REGD. NO. C. 2506 





ডাক ধর্মঘটের প্রসারে গুরুতর 
পরিস্থিতি 


ডাঁক ধর্মঘট গুকতর আকার ধারণ করিয়াছে।' 


গবর্ণমেন্টের আত্মতুষ্টির মনোভাব ও উগ্র মেজাজে 
ধর্মঘট হাশ না পাইয়া ক্রমেই প্রসার লাভ 
করিতেছে  এডজুডিকেটব তাঁহার রায় পেশ 
করিবার পর গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, 
ধর্মঘট মিটিয়া যাইবে ; কিন্তু রেলওয়ে ধর্দঘটেব 
সময় যাহা সম্ভব হইয়াছিল এবাব তাছ! সম্ভব হয় 
নাই। ইহার কারণগুলি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। 
প্রথম হইতে আপোষ মীমাংসার কোন 
মনোভাব গবর্ণমেন্ট অবলম্বন না করায ধর্মঘট 
আরম্ভ হইয়া যায। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘট আরম্ভ 
হইবার পর গবর্ণমেন্ট ব্যাপক দমননীতির ভয় 
দেখাইয়াছেন, কিছু লোক গ্রেপ্তারও হইয়াছে এবং 
অতিরিক্ত টাকা দিয়া অন্থাধী শ্রমিক ও কর্মচারী 
সংগ্রহের চেষ্টা করা হইযাছে। ইছার ফলে অগ্নিতে 
স্বতাহুতি দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিচারপতি 
রাঁজাধ্যক্ষকে যে সকল 'বিবষের মীমাংসার অঙ্ক 
এডজুডিকেটর নিধুত্কু করা হইয়াছিল, সে সকল 
বিষয়ের মধ্যে ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিক ও 
অধস্তন কর্মচারীদের বর্তমান দাবীগুলি নাই 
বলিলেই চলে। বর্তমান ধর্মঘটের প্রধান নেতা 
এবং অল ইণ্ডিয়া পোষ্টমেন লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ ও 
আর, এম, এস, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মিঃ 
ভি, জি, দালভী বলিয়াছেন যে, এ রর 


ইউনিয়নের ১২টা দাবীর মধ্যে মাত্র একটা দাবী | 


সম্পর্কে আংশিক আলোচনা করিয়াছেন। 


এই কারণেই এডজুডিকেটরের রায়ে বিরোধ | 
মীমাংসার পথ আদৌ সুগম হয় নাই। অবস্থা যাহা .. 


দীভাইয়াছে তাহাতে মনে হয যে, ধর্মঘট ডাক, 
তার (আর, এম, এস সহ) ও টেলিফোন বিভাগেও 
ছডাইয়া পড়িবে। এখনই ধর্ঘটের ফলে 
জনসাধারণ নিদারুণ ছূর্বিপাকে পড়িয়াছে, পত্রিকা 
ও পুস্তক ব্যবসাধীদের বিপুল ক্ষতি হইতেছে এবং 
সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের পথে যথেষ্ট বাধার হট 


হইয়াছে । এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের আমলাতান্সিক tg 
জিদ দেখাইবার কোন অর্থ হয় না। সকল ঢু 


দলের নেতাদের ডাকিয়া অবিলম্বে বর্তমান অচল 
অবস্থার অবসান ঘটানোই তাহাদের কর্তব্য । 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ 
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ক্রয় সম্পর্কে ও 
দেশের সহিতর্বুটেনের একটি চুক্তি হইয়াছে। 
ও চুক্তি অমুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
চলতি ১৯৪৬ সালে ও আগামী ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্ক 
অব, ইংলণ্ডের নিকট বৎসরে কমপক্ষে ৮ কোটি 
পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ বিক্রয় করিবে। স্বর্ণ" বিক্রয় 
করিতে গিয়া প্রতি আউন্সে ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং 

৬ পেনী হারে মূল্য আদাষ করা হইবে | 
গত কয বৎসর ' যাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে 
ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড প্রতি আউন্ম ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং 


"পৃষ্টা 
২৮৩-৮৮ 
২৮৪-৯১, 
২৪৯২-০৪৩ 
২৪৯৪-০৫ 
২৯৬-৯৭ 

২৯৮-৩০০ 
+ ৩০১৯ 
৩০২-০৬. 


* বাজলার লবণ-শিল্প 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিষার খবরাপৰর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 

বাজারের হালচাল 





৩ পেনী দরে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া আসিতেছিল। 
১৯৪৬ সালে ও ১৯৪৭ সালে যে স্বর্ণ ক্রষ করা 


হইবে তাহার জন্ত সে তুলনায় ৩ পেনী করিয়া বেশী 
মূল্য দেওয়া হুইবে। সমুদ্রপথে স্বর্ণ চলাচল 
করিতে জাহাজ তাডা ও বীমা প্রিমিয়ামের দফায় 
এতদিন ষে খরচ পড়িত, এখন সে তুলনায় & সব . 
খরচ কতকটা হাস পাইয়াছে। যতদুর বুঝা 
যাইতেছে, কম খরচে স্বর্ণ রপ্তানীর সে. সুবিধা 
যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকা পায় সে জদ্যই এ দেশের 
বিক্রয়যোগ্য স্বর্ণের মূল্য প্রতি আউন্দ তিন পেনী 
হারে বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। সাত্রাজ্যভুক্ত দেশ 
হইতে মাল কিনিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ওঁ 
ধরণেব স্থবিবেচনার পরিচয় বড একটা/ দেখান | 
না। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের চাপে 
এইটুকু স্বাৰ্থত্যাগ তাঁহারা করিতে বাধ্য 
হইযাঁছেন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। দক্ষিণ * 
আফ্রিকা গড়ে বৎসরে ১ কোটি ২২ লক্ষ আউন্স 
স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে । উপরোক্ত চুক্তিতে 
স্বর্ণের যে দর নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে এ 
দেশের উৎপাদিত স্বর্ণের মোট মূল্য দ্বীডায ১০ 
কোটি পাউণ্ডের উপর। উহার মধ্যে ৮ কোটি 
পাউণ্ড মুল্যের স্বর্ণ রপ্তানী করিলে 
তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন অসুবিধার কারণ 
ধাডাইবে না। একমাত্র পরিতাপের বিষয়, স্বর্ণের 


[ধারাবাহিক উন্নতিই শক্তির পরিচয় ! 


প্রধান প্রধান 
. শীদ্বিজেন বনু, 


ডভিরেইব-ইন-চার্জজ 


অনুমোদিত মুলধন 
( পঞ্চাশ লক্ষ) 
বিক্রীত মূলধন ১৯১৫৮০১০০২৮ 
মুলধন ১০১৪৪,৬১৯২ 
রিজার্ভ ফাণ্ড ১১১২,০০০২ 
( অডিট সাপেক্ষ) 


দাষ্ডিলিং ব্যাঙ্ক নিট 


হেড অফিস--ভবানীপুর, কলিকাতা । 


শাখাসমূহ 


৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সাল 


1 ৫০, ০০ ,০০০২ টাকা? | 


বাণিজ্য কেন্ত্রে- 
ীবীরেঙ্বর মুখাজ্জিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 








২৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে জুলাই, ১৯৪৬ 





কম যোগানের জন্য যে স্থলে অনেক দেশেই উহার 
মূল্যের চডাভাব দেখা যাইতেছে, সে স্থলে দক্ষিণ 
আফ্রিকার স্বর্ণ দুনিয়ার অগ্ঠান্ত দেশের কাজে না 
লাগিয়া শুধু ইংলগ্ডেরই উপকারে আসিবে । 
সাম্রাজ্যবাদী ইংলগের এই বনিয়াদী সুবিধা 
দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ১১০ কোটি পাউণ্ড 
“ খুণ দিতে [সম্মত হইয়াছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার সহিত নূতন চুক্তি, অস্থুদারে এ দেশের 
উৎপাদিত স্বর্ণের বেশীব ভাগ বৃটেনের হাতে 
'আসিবে। এই অবস্থাষ প্রচুর সম্পদ ও ক্রেডিটের 
" অধিকারী হইয়া বৃটেন তাহার ষ্টালিং দেন৷ 
পরিশোধ সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে 'কতকটা 
আগ্রছাশ্বিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । যদি 
তাহা হয়, তবে ভাঁবতের পাওনা কতকাংশ আদায় 
হইধা আসিবার ফলে এদেশবাসী উপকৃত হইবে। 
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ক্রয় সম্পর্কে এ দেশের 
সহিত বৃটেনের যে চুক্তি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 
ভারতের দিক হইতে, উবাই একমাত্র ভরসার কথা । 
আমদানী বাণিজ্য LE সরকারী 


বুদ্ধের পরেও ভারত গর্রমেন্ট আমদানী বাণিজ্য | 


নিয়ন্ত্রণের, কার্য্যনীতি শিথিল না করায় এদেশের 


পক্ষে তাহা খুবই ক্ষতির কারণ হইয়া দ্াড়াইতেছে। | 


বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া 
গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ন্ত্রণ নীতির মারফতে বৃটেন ও 
তাহার সাত্রাজ্যতৃক্ত দেশ ছাড়! অন্য কোন দের 


হইতে প্রয়োজনীষ মাল খরিদ করা ভারতের পক্ষে | 
॥ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী 
| ১০ই আগস্টের মধ্যে সম্পাদকের, নিকট 
[' পৌছান আবশ্যক । 

লিখিয়া যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে এইকূপ সরকারী | 
কারসাজির তীত্র নিন্দা কবিয়াছেন। উক্ত চেম্বার 
বলিয়াছেন, বৃটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার দেশগুলিতে ॥ 


অসম্ভব করিষা তুলিয়াছেন।' ফেডারেশন অব. 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব, ক্মার্প এণ্ড ইণ্ডাষী 
সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র 


€ যে সব দেশের মুদ্রা ইংলগডের ষ্টালিংয়ের সহিত, 
যুক্ত ) যে দরে যন্ত্রপাতি ও অন্য উৎপাদক দ্রব্য 
{capital £০০৫5 ) বিক্ৰয় হয়, ষ্টালিং এরিয়ার 
বাহিরে অস্ত অনেক দেশে তাহার চেয়ে শতকরা 
,৪০ ভাগ কম দরে এ জিনিষ সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে। তথাপি ভারতের ন্বার্থের 
দিকে না চাহিয়া আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
সরকারী ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা বৃটেন হইতেই 
এদেশের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করাব 
উপর জোর দিতেছেন। আমদানী সম্পর্কে 
সরকারী অনুমতি লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট 
ফার্মে আবেদন . করিতে হষ। কোন্‌ 
আমদীনীকারক কোন্‌ দেশ হইতে, প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি (বা অগ্ত মাল ) আমদানী করিতে চান, 
গবর্ণমেপ্টের ব্যবস্থা অনুসারে তাহা ও ফর্খে তাহা- 
দিগকে লিপিবদ্ধ কবিতে হয়। ষ্টালিং এরিয়ার 
বাহিরের কোন দেশ হইতে কেহ কোন যন্ত্রপাতি 

আনাইতে. চাহিলে তাহার কারণ বিবৃত করা 
সম্পর্কেও আঁমদালীকারকদের উপর একটা বাধ্য- 
বাধকতা আরোপ করা হইযাছে। এই শ্রেণীর 
" বিধিব্যবস্থার ভষ্য ালিং এরিয়ার বাহিরে কোন 
দেশে. এদেশ হইতে যন্ত্রপাতির অর্ডার পাঠানো 
বর্তমানে বিশেষ কিছু সম্ভবপর হইতেছে না। 












গবর্ণমেন্টের বিরূপ য্ননোভাব সত্বেও ফোন শিল্পো- 
ভোগী পিং এরিয়ার বাহিরে যন্ত্রপাতির অর্ডার 
প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে সব যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজনীয়তা তেমন জরুরী নহে__এই অজুহাতে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ অফিসাররা সেই অর্ডার বাতিল 
করিয়া দিতে দ্বিধা করেন না। ষ্টালিং এরিয়ার বাহির 
হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য গবর্ণমেন্ট 'ভারতের 
উদ্ৃত্ত ডলার পাওনা হইতে ২ কোটি ডলার আলাদা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমদানী নিয়ন্ত্রণে উপরোক্ত 
সরকারী কারসাঞ্ধির জগ্ ষ্টালিং এরিয়ার বাহিরে 
যন্ত্রপাতির, অর্ডার দেওয়া এতই হুক্ধর হইয়া 
দাড়াইয়াছে যে. এ পরিমাণ অর্থও অদ্তাপি 
খরচ করা সম্ভবপর হইতেছে না। 

. ফেডারেশন চেম্বারের উপরোক্ত অভিযোগ 
হইতে এদেশে আমদানী নিষস্রণের সরকারী নীতির 
স্বরূপ বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির 
অভাবে যে স্থলে যুদ্ধোত্তর যুগেও ভারতের লোকেরা 
প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রসারের সুযোগ পাইতেছে না, 
সে স্থলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি, দেশ হইতে 
উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আমদানী হইতে না 


আধিক জগতের 


স্পাল্চ্লীল্ন! সহস্র 

' 'আধিক জগতে'র আগামী শারদীয়! 
সংখ্যার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা- 
ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অন্তান্ত অর্থ নৈতিক 
ও সমাঞ্জনৈতিক বিষয়ে সম়য়োচিত প্রবন্ধ 


শ্ৰীসুধাংশুভূষণ রায় 
যুগ্ম-সম্পাদক, আথিক জগৎ 


দেওয়া গবর্ণমেন্টের মারাত্মক অবিচার বলিয়াই 
আমরা মনে কবি। আমদানী নিয়ন্ত্রণের ‘ভিতর 
দিয়া ভারতেব স্বার্থের বিনিমযে এদেশে বুটিশ- 
বাণিজ্য সম্প্রসাবণের এই হীন কারসাজি অচিরে 
বন্ধ হওয়া প্রষোক্তন | 
কলিকাতায় তরিতরকারীর মূল্য বৃদ্ধি 
কিছুদিন যাবৎ কলিক।তাব বাজারগুলিতে 
তরিতবকারীর দর অকস্মাৎ অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। 
যুদ্ধেব বাজারে জনসাধারণকে বঞ্চিত ও শোষণ 
কবিযা যে আডংদাবের দল সহসা ফাপিষা 
উঠিয়াছে, তাহাদের বডযস্ত্রের ফলেই জনসাধারণ 
আজ সামাগ্য তরিতরকারী হইতেও বঞ্চিত হইতে 
চলিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, কলিকাতার 
কোলে মার্কেট, হগ, মার্কেট ও পোস্ত বাজারে 
তিন দল  আভৎদার আছে। ইহারা পৃথক 
সঙ্ঘ গঠন কিয়া মাফিন কার্টেল বা 
ট্রাষ্টেব কাঁষদাষ কলিকাতাব সমস্ত বাজার 
নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেছে এরং এই 
চেষ্টাৰ ফলে ইতিমধ্যেই মাছ, আলু প্রভৃতি 
তাহাদের কবলে গিয়াছে । এখন তরিতরকারীর 
প্রতি এই সঙ্বের স্ুদৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্তমানে 
পটলই প্রধান তরকারী; কাঁজেই পটল 
নিয়ন্ত্রণের দিকেই এই উজ্ব 








নজর দিয়াছে। 





মার্কেটের ষ্টলগুলিতে দুরবর্ভী অঞ্চল হইতে 
আড়তের পটল আসে। কিন্তু কলিকাতার 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চাষীরা হাট হইতে তাজা পটল 
আনিয়া মার্কেটের ই্লগুলির নিকটে বসিয়া বিক্রয় 
করে। ইছার ফলে প্রতিযোগিতায় ষ্টলওয়ালারা 
পারিয়া উঠে না এবং জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত 
সস্তায় পটল পান। নিজেদের একচেটিয়া 
বিক্রয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইলওয়ালারা 
্লের বাহিরে পটল বিক্রয় নিষেধ করিবার জন্য 
কর্পোরেশনকে জানায় । সর্বাপেক্গ] বিস্ময়ের বিষয় 
হইতেছে এই যে, কলেজ ট্রাট মার্কেটের 
'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উল্লিখিত্ূপ নিষেধাজ্ঞা জারীর 
বিরোধিতা করা! সত্বেও কলিকাতা কর্পোরেশনের 
পাবলিক ইউটিলিটিস ও মার্কেট কমিটি সুপারি- 
প্টেণ্ডেপ্টকে লের বাহিরে পটল বিক্রয় করিতে 
দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বিক্রেতাবা এই 
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহাদের বিতাডিত 
করার ক্ষমতাও তাহারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে 
দিয়াছেন। যে করদাতাদের দৌলতে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে, তাহাদেরই 


=== পমৃহ ক্ষতিপাধন' করিয়া কি কারণে এবং কি 
| সাহসে বর্পোরেশানর 
| এও মার্কেট কমিটি উল্লিখিতরূপ নিষেধাজ্ঞা 


পাবলিক ইউটিলিটিস 


জারী করিলেন, তাহা জানিবার অধিকার 
কলিকাতার নাগরিকদের নিশ্চয়ই আছে। ইতি- 
পূৰ্ব্বে এই ভাবে নাকি ইলেব বাহিরে ডিম বিক্রয় 
বন্ধ করা হইয়াছে! মাছের ব্যাঁপারও ক্রমেই 
রহম্তজনক হইয়া উঠিতেছে।  স্বল্পসংখ্যক 
লোক কেবলমাত্র অর্থের জোরে লক্ষ লক্ষ 
নাগরিকের দৈনন্দিন ভীবনযাত্রায়। এমন কি ' 
প্রাণধাবণের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিবে, ইহ 
অসঙ্গত ও অসহনীয় । 

বাজলা সরকার ও কলিকাতা হাটি এই 
বিষয়ের প্রতি অবিলম্ষে দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমরা 
আশা কবি। জনসাধারণও সঙ্ববন্ধ হইয়া ইহার 
প্রতিকার করিতে পারেন। তাহারা যদি এক 
একদিন এক একটী জিনিষ ক্রয় লশ্মিলিতভাবে বন্ধ 
রাখেন, তাহা হইলে লোভী আভৎদারদের বড়যনত্র 
ভাঙ্কিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। 


দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভব্রযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 


গিগলম্‌ ব্যাঙ্ক হব লিঃ 


৫1১, রয়েল একসচেঞ্জ প্রেস, 
কলিকাত৷ 









সকল প্রকার 
ব্যাচ্ষিং কার্যা 
করা ভি. হয় । 





i 


ফোন £ কলিঃ ৩৬৮১ 2: তার £ ‘Honey Comb, Cal, 
আঁনাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 


শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 





আপনাদের সঠান্ুভূতি প্রার্থনীর 


, (৪) চাষী প্ৰজ্ঞাকে জমির স্বত্ব দিতে হইবে 3 (৫ 


২২শে জুলাই, ১৯৪৬ | 


কৃষ্ণমাচারী কমিটির সুপারিশ 


১৯৪৫ সালে ভারত সরকার কৃষি ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারণের জগ্ স্যার ভি, 
টি, কষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন 
করেন। সম্প্রতি উক্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন । রিপোর্টে কৃষির উন্নতির জগ 
যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে, সেগুলি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। সুপারিশগুলি নিয়রূপ £--(১) জমি 
হইতে উৎপন্ন শম্তের বাজার দর অনুযায়ী জমির 
ট্যাক্স কমাইতে ও বাড়াইতে হুইবে ; (২) জমি- 
দারের খাজনা একবার ঠিক হুইয়া যাইবার পর 
দশ বৎসরের মধ্যে বাডানো চলিবে না; (৩) 
খাজনা হিসাবে উৎপন্ন শশ্তের ভাগ 
লওয়া চলিবে না) টাকা লইতে হইবে; 


সব রকম শন্তের সর্বোচ্চ ও সর্ধনিষ্ন' দর বাধিয়া 
এমনভাবে মূল্য নিয়ঙ্ণ করিতে হইবে যাহাতে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে হঠাৎ ফসল কম হুইলে 
ককধক একেবারে মারা না পড়ে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে সবকারী দায়িত্বের উপর কমিটি বিশেষ 
জোর দিয়াছেন । 

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের অগ্য উপযুক্ত 
সংগঠন চালাইতে বৎসরে প্রায় সাড়ে সীইত্রিশ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হুইবে, দর ঠিক রাখিবার উদ্দেশে 


" বাজারে কেনা-বেচার জন্য সরকারকে দশ কোটি 


টাকা মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে এবং ১১৫ 
কোটি টাকার লেনদেন করিতে হইবে বলিয়া] 
কমিটির হিসাবে প্রকাশ । কমিটি ১১৫ কোটি টাকা 
সরকারী খণ লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং যে 
সকল প্রদেশ ও দেশীক্রাজ্য এই. ব্যবস্থায় যোগ 
দিবে তাহাদের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে 
বলিয়াছেন ।' অংশীদারদের কোন মতেই শতকরা 
আড়াই টাকার বেশী সুদ দেওয়া চলিবে না এবং 
লাভ আরও বেশী হইলে রিজার্ভ তহবিলে রাখা 
হইবে | 

এই ব্যবস্থ। চালু করিবার অন্ত কমিটি একটি 
নিখিল ভারত কৃষি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্যের মন্ত্রীদের 
মধ্য হইতে প্রতিনিধি লইয়া উক্ত পরিষদ গঠিত 
হইবে । উক্ত পরিষদের সহিত নিম্নলিখিত তিনটি 
প্রতিষ্ঠান থাকিবে £0১) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ট্রাইব্যুনাল ; 
(২) কমোডিটি কৰ্পোরেশন--ইহার কাজ হইবে 
বাধা দরে প্রয়োজ্জন মত কেনা-ব্চো করিয়া 
বাজার দর ঠিক রাখা, কেনা-বেচার জন্ত কৃষিজাত 
পণ্য সংগ্রহ ও গুদামজাত করা) (৩) অর্থ নৈতিক 


.ও হিসাব সংগ্রহকারী ব্যুরো । 


মোটের উপর ভারতে কৃষির উন্নতির অদ্য 
কৃষ্ণমাচারী কমিটি যে সকল সুপারিশ বা প্রস্তাব 


করিয়াছেন সেগুলি বৈপ্লবিক বলিলেও অত্যুক্তি 


হয় না। এগুলি কার্যে পরিণত করিতে হইলে শুধু 
যে সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে 


, হুইবে তাহা নহে, কৃষি সম্পর্কে সমগ্র দায়িত্বও 
কাৰ্য্যত: গবর্ণমেপ্টকে গ্রহণ 


করিতে হইবে। 

কৃষ্ণমাচারী কমিটি জমিদারী প্রথা সম্পর্কে কিছুই 

বলেন নাই দেখিয়া আমর বিশ্মিত হুইয়াছি। 

তাহারা জমিদারী প্রথা বজায় রাখিয়া ভূমি-ব্যবস্থার 
২ 


আর্থিক জগৎ 


সংস্কারের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 
জমিদারী প্রথা বজায় রাখিয়া. ভূমি-ব্যবস্থার আমূল 
সংস্কার সম্ভব নহে। এই কারণেই কংগ্রেস জমিদারী 
প্রথা লোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা 


হউক, ভারত সরকার বর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি %. 
কোন কোন বিষয়ে নীরব থাকিলেও কৃষির উন্নতি ' 


সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া যে বৈপ্লবিক ও, 
স্বুর-প্রসারী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁবিষাছেন, 
তজ্জন্ভ তাহাবা ধগ্চবাদের পাত্র। দীর্ঘকালব্যাপী 
বৃটিশ কুশাসনে ভারতীয় কৃষি যে অবস্থায উপনীত 
হইয়াছে তাচাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সর্বব্যাপী 
ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যতিরেকে তাঁহার উন্নভিসাধনের 
কোন উপায় নাই__ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বীকার করিবেন। কিন্তু রৃষ্ণমাচারী কমিটির 


). সুপারিশ কার্ষ্যে পরিণত করা বর্তমান গবর্ণমেণ্টের 


পক্ষে অসম্ভব, কাজেই জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
না হওযা পৰ্য্যন্ত কৃষ্ণমাচারী কমিটির রিপোর্ট 
সরকারী দপ্তরের এক কোণে ধূলিজালে আবৃত 
হইতে থাকিবে বলিয়াই আনরা আশঙ্কা 


’ করিতেছি। 


বাঙ্গল। ও আসামে বন্যা 

বালা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ 
বার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিপন্ন 'এবং 
ধনসম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। বাঙ্গলা 
সরকারের রিলিফ কমিশনার শ্তার ওয়াল্টার গার্ণার 
সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, চট্টগ্রামে ছষ শত 
বর্গমাইল স্থান বন্ধা ডুবিয়া গিয়াছে এবং পাঁচ লক্ষ 
লোকের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। আসামের সমস্ত 
অঞ্চল হইতে দুঃসংবাদ আসিতৈছে বলিয়া প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বডদলই জানাইয়াছেন। 
নোয়াখালি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতেও বচ্ভার 
ফলে সহস্র সহস্র লোক বিপন্ন হইযাছে। বর্দ্ধযানে 
দামোদর নদেও বান ডাকিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়! 
গিয়াছে। কেবলমাত্র চট্টগ্রামেই ক্ষতির পরিমাণ 


এক কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করা হইতেছে: 


খাদ্য-সঙ্কট যখন ঘনাইয়া উঠিযাছে ঠিক তখন 
নিদারপ অভিশাপের মত সারা বাঙ্গলা ও আসাম 
জুড়িষা বস্তার তাওবলীলা সুরু হইল | বন্তার এই 


ধ্বংসলীলা বাঙ্গলায় নূতন নহে । বৃটিশ রাজত্ব সুরু মু 
হইবার পর বাঙলা তথা ভারতবর্ষে বন্যা, দুভিক্ষ ও || 
মহামারী নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া দীডাইয়াছে। | 
জাতির স্বার্থের প্রতি বিদেশী গবর্ণমেণ্টের ওদাসীষ্কই | 
এই পৌনঃপুনিক বিপর্যয়ের কারণ। বাঙলার | 


নদী ও অরণ্য-সমন্তার, প্রতি এ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট 


দৃক্পাত করেন নাই। ভাহারই ফলে একদিকে | 
পর্বত গাত্রের নিবিড় অরণ্য নিঃশেবিত হওযাযষ বর্ষার | বিক্রীত 
ৃ TTT 
নামিয়া আসিয়া নদীগুলিতে বিপুল বন্যার সৃষ্টি করে | 
এবং অপর দিকে রেলওয়ে বাধ ও অগ্ভাস্ক কারণে | 
শাখা নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায় বচ্ভার জল ছড়াইয়া | 
পড়িবার সুযোগ না পাইয়া রুদ্ধ আক্রোশে সংছার- | | 
মুর্তি ধারণ ক্রে। এবারও তাহাই ঘটিতেছে। | নাতির যা ৰ 
ইহা কোন আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ নহে | 
ইহা একান্তভাবেই, মমুষ্য-হষট দুর্য্যোগ । নদী ও | 
অরণ্য সম্পর্কে বর্তমানে যে সকল 'পবিকল্পনা রচিত | 
হইতেছে সেগুলি যদি নধিপত্রেই থাকিয়া যায় তাহা | 


সময় বৎসরে বৎসরে বিপুল জলশ্রোত ভ্রুতবেগে 
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হইলে বৎসরে বৎসরে এই ছু্যোগ ঘটিতেই থাকিবে 
এবং ইহার অনিবার্য্য পরিণতিরপে বাঙ্গলাদেশ' 
শ্মশান হইয়া যাইবে । 


বে-সরকারী মাকিন দুভিক্ষ কমিশন 
ডাঃ সুলজের-নেতৃত্বে সম্প্রতি একটা, বে-সরকারী 
মার্কিন দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া 
গিয়াছেন | ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া তাহারা উদ্বেগ 
প্রকাশ করিয়াছেন, সৃহামুভূতিও জানাইয়াছেন; 
কিন্তু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে” তাঁহার! খাদ্য সরররাছের 
বিশেষ ভবসা দিতে পীরিতেছেন না। এদিকে 
বেশনিং ও অন্ঠান্থ ব্যবস্থার জগ তাহারা ভাবত 
সরকারের প্রচুর সুখ্যাতিও করিয়াছেন। এই 
কমিশনের সার্থকতা কি আমরা তাহা বুঝিয়া 
উঠিতে পাবিলাম না। খাতায় পত্রে ভারত 
সরকারের লেপাফাছুরজ্ত চমৎকার ব্যবস্থার জন্য 
প্রশংসাপত্র দিবার এবং পরাধীন ভারতবাসীর 
উপর উপদেশ 'ও সহামুভূতি বর্ষণের জন্য বে- 
সরকারী মার্কিন কমিশন এদেশে না আসিলেও 
পারিতেন। অব্য, দেশত্রমণের কথা আলাদা । 


' তবে তাহাব জন্য এত ঢাক পিটাইবার প্রয়োজন 


ছিল না। মিশনের অষ্কতম সভ্য বিশিষ্ট সাংবাদিক 
মিঃ লুই ফিশার ঘুবাইয়! ফিরাইয়া বুঝাইবার/ চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, জার্মানী ও জাপানেই অধিক খাদ্য 
পাঠানো প্রয়োন। এদিকে বে-সরকারী মার্কিন 
কৃমিশন ভারত ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
দেখিতেছি “নিউ ইয়র্ক" টাইম্‌স” বলিতেছেন 
“ভাবতবর্ষে দুর্ভিক্ষ. এরূপ দ্রুত“ আসর হইয়া 
উঠিযাছে যে, তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
না! করিলে গ্রীন্নের শেষ দিকে সর্কনাশেরাশঙ্ক 
দেখা যাইতেছে। দশ কোটি লোক অনশন ও 
মৃত্যুর সন্মুখীন হুইয়াছে। আমাদের উদ্ধত 
খান্তের প্রয়োজন অনেক দেশেরই আছে, কিন্ত 
ভারতবর্ষের মত এত প্রয়োজন কোন দেশেরই 
নাই” মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পরম্পর-বিরোধী 
মনোভাবে বুঝা যায় যে, ভারতের খাদ্য লইয়া 
ইঙ্গ-মাফিন রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা গভীর, খেলা 
নিচ | ইউনাইটেড প্রেসের একটা সাম্প্রতিক 


বেল ব্যান্ধ লিঃ 
Lb | Ls fi 0 

(স্থাপিত ১৯২৬ ) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
২৫,০০,০০০ টাকা 
১২,১৫০,০০০, led 
3২,৫০ ০০০২, 5 
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শাখাসমূহ 





j ₹ ব্লাজসাহী, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে জুলাই, ১৯৪৬ 





সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকায় এবার যেরূপ 
গরমের ফসল হইয়াছে সেরূপ, ফনল আর কখনও 
হয় নাই। কৃষকদের ঘরে ও গুদামে ফসল 
ধরিতেছে না বলিয়া মাঠে ফসল ফেলিয়া রাখা 
হইতেছে । অথচ রাজনীতির চক্রান্তের ফলে 


অনশনক্লিষ্ট দেশগুলি এই বিপুল ফসলের উদ্ধ ত অংশ ' 


পাইতেছে না! । প্রগতিপন্থী মার্কিন সাংবাদিকরা 
ইহার জন্য তীব্রভাবে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের 
বর্তমান নীতিকে আক্রমণ করিতেছেন। “ভারতবন্ধু” 
লুই ফিশার সহ রে-সরকারী মাঁকিন কমিশন এদেশে 
ঘুরিষা গেলেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এই খবরগুলির 
উল্লেখ করিলেন না। এরূপ “ভারতবন্ধু”দের, 
ভারতে যত কম আগমন হয় ততই মঙ্গল । 


যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
শ্রমিকনীতি 


গত ১৫ই জুলাই বুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাহাদের নীতি 
নির্ধারণ করিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
স্বয়ং প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন। প্রস্তাবে 
অনমুমোদিত ও বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ কবিয়া বলা হইয়াছে যে, উহাতে ট্রেড 
ইউনিষনআন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রমিকরা 
দুর্বল হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবে বল! 
হইয়াছে যে, মালিকরা কাজের ব্যবস্থার হঠাৎ 
কোন পরিবর্তন অথবা নৃতন নিয়ম প্রবর্তন 
করাতেই এরূপ ধর্মঘটের হৃষ্টি, হয়। নোঁটাশ না 
দিয়া মালিকরা, কাজের ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে 
' পারিবেন না বলিয়া এবং দৈনন্দিন ছোটখাট 
বিরোঁধেরমীমাংসার জন্ত একটা সরল ও সহজ 
ব্যবস্থা প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রস্তাবে মত প্রকাশ 
করা হইয়াছে 


শ্রনিক. 'আনোলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 
প্রস্তাবের উল্লিখিত অংশ রচিত হইয়াছে; ভারতে 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা অনেক 
শক্তিশালী হইলেও এখনও অধিকাংশ শ্রমিক: ট্রেড 
ইউনিয়নের বাহিরে রহিয়াছেন। অথচ, সাধারণ 
শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও রাদ্নৈতিক চেতনা! 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলেই আজকাল 
সামাগ্ঠ সামা ব্যাপার লইয়া ধর্মঘটের হ্যি হয় 
এই ধরণের বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটের দ্বার! শ্রমিকরা বিশেষ 
। সুবিধা করিতে পারেন না, ফলে সমগ্রভাবে শ্রমিক 
আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ প্রদেশে 
কংগ্রেস মন্ত্িমগুলী গঠিত হইয়াছে, কাজেই ছোট- 
খাট বিরোধের মীমাংসার জন্য একটী স্থুনির্দি্ 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! সম্ভব । প্রস্তাবের অন্য অংশে 
বড বড বিরোধের নিষ্পত্তির জন্ভ উন্নততর 
সাপিশীর ব্যবস্থা করিতে বলা হইধাছে এবং 
মালিকরা সালিশী না মানিলে বলপ্রয়োগ 'বা অগ্ঠ 
উপায়ে তাহারা যাহাতে ধর্মঘট ভাঙ্গিতে না পাবেন 
গবর্ণমেন্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এই কথা বলা 
হইয়াছে । প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকদের 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠান গঠনে গবর্ণমেন্টের উৎসাহ 
দেওয়া উচিত । - 
যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রমিক নীতি 
নির্ধারণের ব্যাপারে যে প্রগতিশীল ও. উদার 








দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমস্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির অন্থকরণীয়। রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত 
নেহেরু স্বয়ং প্রস্তাবের খসড়া রচনা করায় বুঝা 
যাইতেছে_ুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শ্রমিক 
নীতি সমগ্র কংগ্রেসের নীতিরূপেই গৃহীত হইধে। 
শ্রমিক আন্দোলন ও বিক্ষোভ যখন সমগ্র দেশে 
ছড়াইফা পড়িতেছে তখন এই ধরণের নীতি 
গ্রহণের একান্ত প্রযোজন ছিল। যুক্ত-প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি এ বিষয়ে পদ্থ' নির্দেশ করিয়া 
সকলেবই ধন্বাদভাজন হইলেন। 


ভারতে রবার চাষ 

ভারতের রবার উৎপাদক সমিতি ভারত 
সরকাবের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের নিকট একটি 
স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। এই স্মারকলিপি 
পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ভারত সরকার ভারতের 
রবার উৎপাদকরেব প্রতি অত্যন্ত অবিচার 
করিয়াছেন । জাপান যখন মাল্য প্রভৃতি রবার 
উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ এপাকাগুলি দখল করিয়া লইয়া- 


ছিল তখন ভারতের রবার উৎপাদকগণ ভবিষ্যতের, 


দিকে না চাহিষাও যথাসাধ্য রবার সরবরাহ 
করিয়াছেন কিন্ত যুদ্ধাবসানের পব' উৎপাদনের 
খরচার বিষ বিবেচনা না করিয়াই গবর্ণমেপ্ট 
রবারের দর পাউণ্ড প্রতি এক টাকার স্থলে প্রতি 
শত পাউণ্ড রবারের দর ৭৭1/০ বাঁধিয়া দিয়াছেন | 
ভারত সরকারের অবিবেচনার ফলে ববার 
উৎপাদৰকদের এক কোটিরও অধিক টাকা ক্ষতি- 
হ্বীকার করিতে হুইতেছে। উৎপাদকরা দাবী 
করিতেছেন যে, উৎপাদক ও প্রস্ততকারীদের মধ্যে 
মুনাফা গ্তায়সঙ্গতভাবে বাধিয়া দেওয়া, হইবে এরূপ 
(নিশ্চয়তা থাকা দরকার। উৎপাদক সমিতির পক্ষ 


সাদার্ণ ব্যাক লিঃ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 


সিডি ভহন্তু্ত 
হইয়াছে | 








ম্যানেজিং ডিরেক্টব ৫-_ 

ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 

১ হেড অফিদ__১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
ফোনঃ ক্যাল ৫৯৮৯ 


হইতে আরও ৫1৭ বৎসরেব জঙ্য রবারের দর 
পাউণ্ড প্রতি-এক টাকা হিসাবে বাধিষা দিবার জগ্ 
দাবী জানানো হইয়াছে । ইহার ফলে বাবহার- 
কারীদের অসুবিধা হইবে না এবং প্রস্ততকারীদেবও 
(অধিকাংশই বিদেশী ) মুনাফা বিশেষ হ্বাস পাইবে 
না। রবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ, 
আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানীব কোটা নির্ধারণ 
প্রভৃতি আইনগত ক্ষমৃতাঁসহ উৎপাঁদকদের একটা 
সংগঠন স্বীকাব করিবাব এবং বিদেশী প্রস্তত- 
কারীরা যে সকল ব্যবস্থা ফলে সুবিধা ভোগ কনে 
সেগুলির আমুল পরিবর্তনের 'জগ্ঠও ন্মারকলিপিতে 
দাবী জানানো হইয়াছে । 

রবার-শিলের গুরুত্ব অনন্বীকার্ধয । আজ মালষ 
পুনরধিকৃত হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় রবাব-শিল্পের 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত নহে । বিশেষতঃ, 
ববার চাষে নিযুক্ত ভারতবাসীদের স্বার্থ উপেক্ষা 
করিয়া বিদেশী প্রস্তুতকারক বা ম্যামুফ্যাকচারাব- 
দেঁর সুবিধা! করিয়া দেওয়া আদৌ সমর্থনষোগ্য 
নহে! ভারত সরকার ভারতীয় রবাব উৎপাদকদের 
অভিযোগ সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত কবিয়া উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি । : 


, ভুভিক্ষ প্রতিরোধে সাম্প্রদায়িক 
বাজলায় দুণিক্ষ সুরু হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই 
বিভিন্ন স্থান হইতে অনশনে অথবা অনশনের 
আশঙ্কায় মৃত্যু ও আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । ধান-চাউলের দর পূর্ববাপেক্ষা কিছু 
হাস পাঁইলেও দর এখনও অধিকাংশ লোকেরই 
নাগালের বাহিরে। ইহার উপর সুরু হইয়াছে 
ভয়াবহ বন্ধা! ; ফলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আরও ব্যাপক 

















২২শে জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





"আকারে দেখা দিয়াছে। লীগ মন্ত্রিমগুলী যেতাবে 
চলিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
করা যাইবে না--ইছা আমরা বহুবার বলিষাছি এবং 
তথ্যতালিকা ও বুক্তিতর্কের দ্বার! প্রমাণ 
করিয়াছি। ইহার উপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
_ কমিটি হইতে দুৰ্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যাপারে বাঙ্গলা 
সপ্ধকারেব বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার যে অভিযোগ 
আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে অবস্থা আরও 
জটিল হুইয়া উঠিষাছে। 

বঙ্গীয় কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টির রিপোর্টে বলা 
হইয়াছে যে, সমগ্র সরকারী যন্ত্রকে দুর্ভিক্ষ প্রতি- 
বোধের জন্ত নহে, সাধারণ মাম্ণধের জীবনের 
বিনিময়ে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জঙ্য 
নিয়োগ করা হইয়াছে, একথা বলিতে তাছাদের 
দ্বিধ। নাই। অনেক অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
'বিবেচন! করিয়া ডীঁলার নিয়োগ করা 
হইতেছে এবং কয়েকটা অঞ্চলে মুসলমানদের 
সাহাযা করা হইতেছে, কিন্ত হিন্দুদের সাহায্য 
দেওয়া হইতেছে না। চাউলের দর এখনও ৪০২. 


টাকা হইতে ২৫২ টাকা । কয়েকটা অঞ্চলে ' 


লোকে অনশনে কাটাইতেছে এবং অস্চান্ত অঞ্চলে 
লোকে কচু, কাঠাল প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ 
করিতেছে । অথচ এখনও অঙ্গানিত স্থানে চাউল 
রপ্তানী করা হইতেছে এবং চাউল সংগ্রহের কাজ 
ভালভাবে চলিতেছে না। 

মোটের উপর রিপোর্টে বাঙলার বর্তমান 
“অবস্থার যে বিববণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সর্বজন- 
বিদিত এবং গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা ও অক্ষম তার 
কথাও কাহারও অজানা নাই; কিন্তু সরকারী 
ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ ছভাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেকেরই জানা ছিল না। 
রিপোর্টে প্রকাশ যে, অনেক স্থলে টাকা জম] দিয়া 
/চাউলের চালান লইবার ক্ষমতা নাই এরূপ অনেক 
মুসলমানকে ভীলার নিয়োগ করা হইয়াছে। 

এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়া লীগ 
মন্ত্রিমগুলী প্রকৃতপক্ষে চাউল বণ্টনের ব্যবস্থায় বিদ্ন 
ঘটাইয়! জনসাধারণকেই বিপন্ন করিতেছেন। এই 
অব্যবস্থার ফলে মুসলমান জনসাধারণও কম বিপন্ন 


হইবেন না। 
সাহায্যদানের ব্যাপারে সামরদায়িকতার প্রশ্রয় 


দেওয়ার ষ্যায় শোচনীয় এবং লঙ্জাকর ব্যাপার: 


'আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু লীগ মন্ত্রি- 


মণ্ডলীর আমলে তাহারও ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া ' 


যাইতেছে । কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টির রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, টাদপুরের হিন্দু জেলে এবং ঢাকার 
কোন কোন অঞ্চলে নম*শৃদ্রদের ইচ্ছা করিয়া 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করা হইতেছে না, 
অথচ মুসলমানরা সবই পাইতেছে। ময়মনসিংহের 
"কিশোরগঞ্জ মহকুমায় মহকুমা! হাকিমের পৃষ্ট- 
পোষকতাঁয় গঠিত সমবায় সমিতির অংশীদার ন! 
হইলে কাহাকেও জিনিষ দেওয়া হয় না। এই 
সমিতিটা নাকি ব্যাঙ্ক অব ইষ্টাৰ্ণ পাকিস্থানের 
সহযোগিতায় কাজ চালায় । উক্ত ব্যাঙ্ক কয়েক প্রকার 
জিনিষ খুচরা বিক্রয় করিয়া দৈনিক এক হইতে 
ছুই হাজার টাকা মুনাফা করে। ম্লান্ষের নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিব সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি হিন্দু- 
-মুসলমানের প্রশ্ন তোলা হয় তাহা হইলে বৈর্য্য ধারণ 








করা কঠিন। এইরূপ উৎকট সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় 
দিয়া লীগ মন্ত্রিমগুলী হয়ত মুসলমান জনসাধারণের 
প্রিয় হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, 
কিন্তু ইহার ফলে তাঁহারা যে সম্প্রদায়ের তীব্র 
বিরোধিতা ও শক্রতা ভাকিয়া আনিতেছেন 
সংখ্যায় তাহানা মুসলমানদের তুলনায় খুব বেশী 
অল্প নহে। এইভাবে সাধিয়া সাম্প্রদায়িক 
বিবোধের সুত্রপাত করিলে লীগ মন্ত্রিম্লী খুব 
বেশী দিন গদিতে আসীন থাকিতে পারিবেন, বলিয়া 
আমরা মনে করি না। লীগ মন্ত্রিত্ব পাইয়াছেন 
বলিয়া কংগ্রেসের কোন আক্রোশ নাই, কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট হিসাবে হিন্দুমুপলমান-নির্ষিশেষে সমগ্র 
জনসাধারণের প্রতি তাহারা যদি তাহাদের কর্তব্য 
পালন না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসকে বিরো- 
ধিতা করিতেই হুইবে । 
তিস্তা বাঁধের পরিকল্পন। 


ভারত সরকারের জলপথ, সেচ ও নৌ-বিভাগের 


কন্পাশ্টিং ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর এ, এন,” 


খোস্পা লম্প্রতি এক আলোচনা প্রসঙ্গে তিস্তা 
বাঁধের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। 
বিবরণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে সময় বাঙ্গলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চল বস্তায় বিধ্বস্ত হইতেছে ঠিক সেই 
সময় এই বাঁধের পরিকল্পনা বিশেষ আগ্রহের চটি 
করিবে, সন্দেহ নাই | রাষ বাহাছুর খোস্লার মতে 
দামোদব ও অন্তাগ্ভ পরিকল্পনা পশ্চিম বঙ্গের যে 
উপকাব কবিবে তিস্তা বাধ পরিকল্পনা উত্তর ও 
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মধ্য-বঙ্গের সেইরূপ উপকার করিবে। তাহার মতে 
এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে বাঙ্গলায় 
খাদ্-সমহ্যার চিরতরে অবসান হইবে । 


উত্তব, মধ্য ও পূর্ব বঙ্গের জন্য তিনটি পরিকল্পনা . 
প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, তিস্তায় বাধ 
দিবার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, রাইতার নিকটে গলায় 
একটি বাধ বাধাব ব্যবস্থা এবং তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মপুত্র 
যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে তাহার নিকটে 
ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতে একটি বাধ বাঁধার 
ব্যবস্থা । তিস্তায় বাধ দিবার ফলে পাঁচ লক্ষাধিক 
কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব 
হইবে । বাঁধের ফলে যে কৃত্রিম, হুদের ছৃষ্টি 
হইবে, তাহা পিকিমরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে । 
প্রধানতঃ অরণ্যভূমিই হুদে পরিণত হইবে। সারা 
বৎসর এই হৃদ নৌবাহ্‌ থাকিবে, কাজেই দাজ্জিলিং, 
কালিম্পং এবং পিকিমের পাহাভ হইতে অরণ্য- 
সম্পদ, চা ও অন্তান্ঠ জিনিব আনা-নেওয়ার খুব 
জ্ববিধা হইবে। বাঁধের উপর দিয়া রাস্তা ও 
রেলওযে সেতু নির্মিত হইলে যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রভূত উন্নতি হইবে। বাঁধের দ্বারা বিপুল পরিমাণ 
জলম্রোত নিয়ন্ত্রণ করিয়া কিছু পরিমাণ জলের দ্বারা 
মরা বা মজ। নদী পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে এবং 
বাকী জলের সাহায্যে ২০ হইতে ৪০ লক্ষ একর 
জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। সস্তায় এই 
অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যাইবে, কাজেই এখানে 
কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে বলিয়াও 





হেড অফিস £_-১০নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা 





শাখাসমূহ 





বড়বাজার, হাওড়া, দমদম জানে চৌমুহিনী, বস্থুরহাট, 
কিশোরগঞ্জ, তেজপুব, সিরাজদিঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, 
রহা, রাসড়া, আজমীর, হোজাই ও বেওফার | 


বালাগঞ্জ শাখা রি জুলাই, ৪৬ খোল! হইয়াছে । 
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পি-(, ক্যানিং রঃ কলিকাতা 
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রাষ বাহাছুর খোসলা মত প্রকাশ করিযাছেন। 
এ ছাড়া তাহার মতে ইক্ষু চাষের সম্ভাবনা থাকায় 
এবং সিকিমে তাত্রখনির সন্ধান পাওয়া গেলে বাধ 
. অঞ্চলে চিনির কাঁবখানা স্থাপিত হইতে পারে এবং 
সস্তা বিছ্যুতেব সাহাযো তাঅ আহরণেরও সুবিধা 
হইতে পারে। 

মোটের উপর রাঁষ বাহাদুর খোস.লা তিস্তা 
বাধ পৰিকল্পনা যে ছবি আীকিষাঁছেন তাহা অত্যন্ত 
লোতনীয়-_ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এখন 
কথা' হইতেছে ষে, কত শীত গবর্ণমেণ্ট এই 
পরিকল্পনা কার্যকরী কবিতে পারিবেন । সহত্র 
স্বার্থের বন্ধনে বাধা গবর্ণমেণ্টের গদাই-লক্ষরী চাল 
দেখিয়া খুব বেশী আশা পোষণ করা কঠিন। এদিকে 
বাঙ্গলা দেশ ক্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢসঙ্কল্প হইষা অতি দ্রুত 
এই সকল পরিকল্পনা কার্যে পবিণত করিতে 
অগ্রসর না হন, তাহা হইলে এগুলি কল্পনা জগতের 
রঙ্গীন চিত্র রূপেই শোভা পাইবে মাত্র । 


ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত বেল লাইন 
খুলিবাব জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে । 
রেল কর্তৃপক্ষও এই রেলপথ খুলিতে সন্মত। কিন্ত 
বাঙলা সবকারেব বিরোধিতার জন্য এ পর্য্যন্ত 
লাইনটা খোলা সম্ভব হয় নাই। ঢাঁকা-আবিচা 
রেলপথ খোলা হইলে মাণিকগঞ্জের সহিত ঢাকা 
ও কলিকাঁতার ' যোগ স্থাপিত হয়; ফলে 
আধিক, সামাজিক, রাঁজনৈতিক__সকল দিক 
হইতেই মাপিকগঞ্জ লাভবান হইতে পারে। 
বিগত দু্িক্ষে মাণিকগঞ্জকে যথেষ্ট দুঃখদু্দশা 
ভোগ করিতে হইয়াছে। ' রেলপথের যোগাযোগ 
থাকিলে মাণিকগঞ্জকে এতটা আঘাত দহ করিতে 


হইত না। কাজেই এবার যখন ভরত সরকার = = = 
- ঢাকা-আরিচা রেলপথ সম্পর্কে বাল! সরকারকে || 


আলোচনা করিতে নির্দেশ দিলেন, তখন সকলেই 
আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্বেতা তোষণ- 
কারী লীগ মগ্্রিগুলী সে আশা চূর্ণ করিয়া 
দিয়াছেন। গত €ই জুলাই বাঙ্গলার যানবাহন 
অচিব, স্থানীয় বর্ধচারী, “ বিশেষজ্ঞ ও ্রামার 
কোম্পানীর প্রতিনিধিদের লইয়া একটী পরামর্শ 
সভায় বসেন . এবং শেষ পর্য্যন্ত পল্তহানি 
ও স্বাস্থ্যহানির চিরাচরিত অজুহাত দিয়। রেলপথ 
স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রান্হ করেন। নূতন নূতন 


রেলপথ, রাজ্রপথ, সহর, কারখানা সকল দেশেই - [| 


" গভিয়া উঠিতেছে। শন্যহানি ও স্বাস্থ্যহানির 
অজুহাত দেখাইয়া কোন দেশের গবর্ণমেণন্ট এই 
ধরণের গঠনকাধ্যে বাধা দেন বলিয়া শোন! 
যায না। আধুনিক বিজ্ঞান-সন্মত উপায়ে 
রেলপথ নিম্মিত 
কারণ থাকিতে পারে না। সহর বিস্তার, রেলপথ 
বিস্তার বা কারখান! স্থাপনের জগ্ত সকল দেশেই 
জমি লওয়া হইযা থাকে ; কিন্ত সে অস্ত শশ্তের 
অভাব হয় না, কারণ সমস্ত সভ্য দেশেই উন্নত" 
কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করা হুইয়া থাকে । সারা বাঙ্গলায় খাগ্যা- 
ভাব ও মহামারী মাম্থুবের নিত্যনৈমিত্তিক সহচর 
হইযা দীড়াইয়াছে। লীগ মন্তরিমত্ডলী ,আজ পর্যস্ত 
তাহা প্রতিরোধের কৌন ব্যবস্থা করিতে পারেন 


আর্থিক জগৎ 


্ [ ২২শে জুলাই, ১৯৪৬. 





নাই ; কাজেই ঢাকা-আবিচা রেলপথ খুলিবার 
ব্যাপাব লইয়া হঠাৎ তীহাবা শস্য ও স্বাস্থ্যের জন্য 
এতটা উদ্বিগ্ন কেন হইলেন, তাহা তলাইয়া দেখা 
দরকার। আসল ব্যাপাব হইতেছে শ্বেতা 
বণিকদের পরিচালিত ষ্টীযাব কোম্পানীব স্বার্থ। 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদেব স্বর্গ ক্ষুণ্ণ করিষা জনহিতকর 
কোন কাজে চাঁত দেওষা লীগ মন্ত্রিষগ্ুলীব পক্ষে 
সাধ্য । এই কারণেই তাহারা ঢাকা-আবিচা 
বেলপথ খোলার প্রস্তাবের ঝ্বিবাধিতা করিষাছেন । 
ববিশাল ও ফবিদপুবেব সহিত কলিকাতাব বেল 
যোগাযোগ স্তাপনেব বাঁপাবেও অন্ভুবপ কারণে 
অমুরূপ খেলা অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। 
বর্তমান লীগ মন্ত্রিগুলীব ষ্টীঘযার কোম্পানীগুলিকে 
সায়েম্তা কবাবও ক্ষমতা নাই, শ্বেতাঙ্গ প্রভৃদেব 
বিনামুমতিতে বেলপথ পোঁলাৰ প্রস্তাবে সম্মতি 
দিবারও সাহস নাই। 


আসাম ও শ্বেতাঙ্গ বণিক 


আসামের ব্যবস্থা পরিষদ হইতে গণপবিষদের 
সভ্য নির্রবাচনকালে যে ঘটনা ঘটিস্বাছে, তাহা লক্ষ্য 
করিবাব মত। কংগ্রেস জোব করিষা কোন 
প্রদেশকে মগ্ডলীভূক্ত কবিবাব বিরোধী । কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ এ বিষষে তাহাদের অভিমত ও নীতি স্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত কবিয়াছেন। তদম্ুযাষী আসলাম 
এসেম্বলী পার্ট গণপরিষদের সভ্য নির্বাচনকালে 
শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বডদলই কর্তৃক উত্থাপিত একটী 
প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে জানহিয়া দিয়াছেন যে, 
তাহারা আসামের শাসনতন্ত্র বচনাঁব জ্রন্য আহুত 
কোন প্রদেশমগ্ুলীর সভাষ যোগ দিবেন না এবং 


আসামের স্বার্থের সহিত সম্পর্ক আছে এরূপ 


কোন মণ্ডলী শাসনতন্ত্র (Group-constitution) 
রচনায় তাহারা বাধা দিবেন গণপরিষদের 
নির্বাচিত আসামেবক কংগ্রেসী সভ্যদের 
প্রতি নির্দেশেব আকাবেই উক্ত প্রস্তাব রচিত 
হইয়াছে । প্রস্তাব সম্পর্কে লীগ নিরপেক্ষতা 
"অবলম্বন করেন। কংগ্রেসের ব্যাপারে মাথা 
ঘামাইবার কোন প্রযোজ্গন নাই__এই নীতি অনুসরণ 


টি ৫৯৪৪ 





হইলে 'স্বাস্থ্হানির কোনই ' 





পা শের 0০ বির অরাহা তের ase আত [2 ++ UCI ০০৫0900দ SOLD পাতেরেরে,০ IEE বিজন 


বাংলার বন্ত্রশিশ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


| এইছ নিলেন 
বঙ্াদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


|| 

l 

| 

i 

: - 

‘KE ji ১নং মিল = 

- কষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়া (২৪পরগণা) 
1 


ম্যানেজিৎ এজেণ্টস্‌ 2 £_চক্রেবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পো? কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া ) 


এতে TID এপ, থা এ EE ELD এত LED এ: শর এ আটে বাত, খাট, ALE আত হা এয গত 


করিয়াই লীগ নিবপেক্ষ ছিলেন, ইছা বুঝাই যায়। 
স্থাপিত-_-১৯২৯ 


ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিট 


হেড অফিস ৫_৮৬-বি, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা । 

----গাখাসমূহ 

কলিকাত!--বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শীলকিয়া। বাজলা বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, 

বৈষ্যপুর । বিহার--টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড ৷ আসাম--বডপেটা । যুক্তপ্রদেশ-_-কাণপুর, 

গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ, 
লক্ষৌ, দি্ী। সাব ব্রাঞ্চ__রবাটগঞ্জ জৈৎপুরা, কছুয়া, আবাউরা, 1, সোণামুখী। 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিং সগ্মক্ষিত কাৰ্য্য করা হয়|... 


বাঙ্গলা ও আসাম মিলাইয়া লীগ সভ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হইবেন, এই ভরসায় তাহারা নিশ্চিন্ত আছেন ; কিন্ত 
নিরপেক্ষতার ভান করিয়া এবং আসামের দরদী 
বন্ধু সাঁজিষা ইউরোপীয়ান দলের নেতা মিঃ 
হুইটেকার যে কথা বলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে' 
বুঝা যায শ্বেতাদলের মতিগতি কোন্‌ দিকে ।। 


মিঃ হুইটেকার বলিয়াছেন সে, আসামের আঁধিক, ' 


উন্নতির জন্তু বাঁঙ্গলাব সহিত আসামের যুক্ত হওয়া, 
উচিত। মিঃ হুইটেকাব-আকাক্কিত আঁধিক, 
উন্নতি যে শ্বেতাঙ্গ বণিকদেব আধিক উন্নতি, ইছা 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবাব চেষ্টা 
করিতেছেন। ইহাতে আসামেব শ্বেতাঙ্গ 
চা-কবদেব মনে উদ্বেগ হন হওয়া 
নিতাস্তই স্বাভাবিক । কাজেই রাতারাতি আধিক 
উন্নতিব ধুয়া তুলিয়া তাহারা পাকিস্থানেব সমর্থক 
বনিষা গিষাছেন। লীগ রাজত্বে শ্বেতাঙ্গ বণিক 
যে নিরাপদ থাকেন, ইহা তীহাদেব পরীক্ষিত 
অভিজ্ঞতা । বাঙলার চটকল মালিক হইতে আরম্ভ 
কবিয়! ট্রামওযে কোম্পানী নির্ধিবাদে জনসাধা- 
রণকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করিষা প্রচুর মুনাফা 
লুটিতেছেন। আসামেও লীগ আমলে লুটের রাজত্ব 
ভালই চলিয়াছিল । কংগ্রেসের আমলে বিপদ 
বাঁভিতেছে। ইহার উপর যদি জাতি ও ভাষাগত 
ভিত্তিতে আসাম স্বতগ্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় তাহা 
হইলে ত শ্বেতাঙ্গ বণিকদেব সমূহ সর্বনাশ! লীগ 
রাজত্বে আশা তখন চিরতরে লুপ্ত হইবে এবং 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদের শ্ার্থিক উন্নতির পথও চিরতবে 
রুদ্ধ হইবে। লীগও ভাবিতেছেন_-কংগ্রেসের মত 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করিতে হইলে, 


প্রভৃজাতিব শরণাপন্ন হওয়াই সুবিধা, কাজেই 


যতদুর সম্ভব শ্বেতাঙ্গ বণিকদের তোষণ করিয়া 
চলাই বুদ্ধিমানের কাত্র। লীগের এই. আত্মঘাতী 
নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াই শ্বেতাঙ্গ বণিকরা 
তাহাদের উদেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন + 
কিন্ত জনসাধারণের চক্ষু খুলিয়াছে। তাহারা 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদের কারসাজী এবং লীগের দেশ- 
দ্ৰোহী নীতিকে কখনই বরদাস্ত করিবে না । 





গ্রাম--ইকমিক ব্যাঙ্ক, ক্যাল 


পি, বি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার 


২নং মিল 
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ইঙ্গ-মার্কিন খণদুক্তি 


গত ডিসেম্বর মাসে মাকিন যুক্তরাষ্্র ও অপরদিকে বৃটেনের ক্রষশক্তি হাস পাওয়ায় গত 
বুটেনেব মধ্যে যে খণচুক্তি হইয়াছিল এতদিন পরে কয় বৎসর হইতে বৃটেন খাগ্তসামগ্রীর যোগান 
মাকিন কংগ্রেস তাহা অন্থযোদন করিয়াছেন। পাইয়াছে কম । ফলে কঠোর রেশনিং প্রথা প্রবর্তন 
কংগ্রেসের অনুমোদন পাইয়া প্রেসিডেন্ট উয্যান করিয়া এ দেশে খাদ্দ্রব্যের বণ্টন 
গত ১৫ই জুলাই পাকাপাকিভাবে এই খণচুক্তি নিষস্ত্রঁণ করিতে হইয়াছে - যে সব শিল্প্রব্য 
স্বাক্ষর, করিযাছেন। এই চুক্তি অন্যায়ী বৃটেনে উৎপাদিত হয় না সেইসব শিল্পন্ব্যও 
বুটেনকে মোট ১১০ কোটি পাউণ্ড খেণ বৃটেনের লোকেরা বিশেষ কিছু বাবহাব করিতে 
দেওয়া স্থির হইয়াছে। ইজারা ও খণদান (লীজ পাইতেছে না। বস্ত্র, পেট্রোল, প্রসাধন সামগ্রীর 
এ্যাণ্ড লেণ্ড) ব্যবস্থা অমুযায়ী বৃটেনে প্রেরিত জিনিষ- যোগান কম বলিয়া উহাদের সম্পর্কেও 
পত্রের মূল্য মিটাইয়া ওঁ দফায় এখনও বৃটেনের কঠোর রেশনিং নীতি অবলম্বিত হইযাছে। এই 
নিকট মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড সব কারণে বৃটেনের জনসাধারণকে খুবই অভাব- 
উদ্ধত্ত পাওনা রহিয়াছে। উপরোক্ত ১১০ কোটি অনটনের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। 


পাউও হইতে তাহা কাটিষা লওয়া হইবে | বাকী 288 রি ১১০ কোটি পাউও খণ (8 


৯৩ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের ডলার বুটেনকে | 
তাহার প্রয়োজনমত ব্যবহাব করিতে দেওবা হইবে । 
& খণেব মধ্যে যাহা বৃটেন গ্রহণ করিবে তাহার i 
জগ্য,. আগামী € বৎসর কোন সুদ দিতে হইবে না। [ 






শতকরা ২ ভাগ হিসাবে সুদ ধরা হইবে। ৫০ 
* বৎসরের কিস্তিতে স্ুদসহ এই থাণ বৃটেনকে 
পরিশোধ করিতে হুষবে। ১৯৫১ সালের ৩১শে রর 
ভিসেম্বব,প্রথম'কিস্তির টাকা পাওনা হইবে। : 


12115 





টক 
৫৮, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং ডা হিরেষ্টার--এস, সি, বত । p 


সম্মত হওয়ায় ওঁ দেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রী আমদানী করিয়া লোকের দুঃখ-দু্দশা 
মিটানোর ব্যবস্থা করা আজ বৃটেনের পক্ষে 


অনেকটা সহঙ্জসাধ্য হুইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য 


সম্প্রপারণ করিয়া ত্র দেশের আধিক 
সমৃদ্ধি গভিষা তুলিবার যে বুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা 
বৃটিশ গব্্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ! কার্যকরী 
করা সম্পর্কেও বর্তমান ইঙ্র-মাকিন খণচুক্তিটি 
বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। বৃটেনে শিল্প- 


কারখানার যন্ত্রপাতি প্রায় সমন্তই পুরানো হইম' 
গিয়াছে, নৃতন উদ্ভমে শিল্পসাধনায় ব্রতী হইতে 
হইলে আধুনিক ধরণের প্রচুব যন্ত্রপাতি ও কল- 

কন্দা ৪89 84858) AL 


















আসিয়া দাড়াইয়াছে, তাহাতে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের 
প্রদত্ত এই খণ তাহাকে তাহার আধিক পুনরুজ্জী- 
বনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে । ছুব বৎসরেৰ যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার চাপে বুটেনের বৈদেশিক সম্পত্তি অনেক 
পরিমাণে উবিষা গিষাছে। রপ্তানী বাণিক্গ্য হাস 
পাওয়ার দরুণ তাহার জাতীয় আধিক সঙ্গতি ও 
, সামর্থ্য বিশেষভাবে ক্ষ হইবাছে। ইজাবা ও খণ 
ব্যবস্থার কল্যাণে গত কয় বৎসবে ইংলণ্ড নার্কেন 
বুক্তরাষ্ট্র হইতে ধারে প্রয়োজনীর খাগ্ঠ ও শিল্লোপ- 
যোগী কাচা মাল সংগ্রহ করার একটা স্থবিধা 
পাইয়াছিল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবার সঙ্গে গত 
- আগষ্ট মাসে প্রেপিডেন্ট ম্যান (সই লীজ এ্যাও, 
লেণ্ড ব্যবস্থারও অবসান ঘোষণ! করিয়াছেন বিদেশ 
হইতে নগদ মূল্যে মাল সংগ্রহ করিবার বিশেষ 
কোন সঙ্গতি না থাকায় উহাতে বৃটেনের ছুর্দিন 
ঘনাইয়া আসিয়াছিল। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া 
বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
নিকট হইতে খণ পাওয়ার জন্য তদ্বির আরম্ভ 
করেন। লর্ড কীন্সের চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত একটি খণচুজি স্থির হয় সত্য, কিন্তু মাকিন 
কংগ্রেসের বৃটিশ-বিরোধী সদন্তদের কারসাজিতে 
সেই চুক্তি এতদিন কার্যকরী হইতে পারে নাই। 
৭ মাসকাঁল উদ্বিগ্রভাবে প্রতীক্ষা করাব পর 
বর্তমানে বৃটেনের লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়াছে। ইঙ্গ-মাকিন খণচুক্তি মাঁফিন কংগ্রেস 
কর্তৃক অমুমোদিত হইয়াছে । এ খণের টাকা 
দিয়া এক্ষণে বৃটেন মাকিন যুক্তবাষ্্র হইতে তাহার 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামঞ্জী ক্রুধ করিতে পারিবে । 
বৃটেনের লোকদের জগ্ঠ যে থাচ্তসামগ্রী দরকার 
তাহা ওঁ দেশে বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় না। বেশীর 
ভাগই বাহিব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যুদ্ধের 


























দাড়াতে পারেন । 























কলিকাতা . 











নৃষ্ঠির সুখোসুখি 


বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি" 
ডাঁকব্যাক গায়ে থাকলে এক ফোঁটা 
বুষ্ঠিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। 
প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে” ডাকব্যাক তৈরী । 





বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্ক (৯৪৯) মি 
নাগপুর 
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সময়ে একদিকে আমদানীর অসুবিধা ঘটায় ও 
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উপধুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত করা সম্ভবপর নছে। 
মাকিন গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত খণ সম্বল কবিয়া বৃটেন 
অনুরভবিষ্যতে তাহাব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এ 
দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে! ফলে, দ্রুত 
শিল্পোন্তির সঙ্গে বাহিরের হাঁটে রপ্তানী 
বৃদ্ধি করা বৃটেনের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। 
এইভাবে যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটেন আবার জাতীয় 
সমৃদ্ধির পথে আগাইযা চলিতে পারিবে । 

বৃটেনের মত একটি প্রভাবশালী দেশ যুদ্ধের 
ফলে নিদারুণ আধিক ছুর্দশার সন্মুখীন হওয়ায় 
যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের সমুচিত উন্নতি 
কঠিন হইয়া দাঁডাইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ সমস্তা 
সমাধানে ব্যাপৃত থাকিয়া বৃটেন আত্তর্জাতিক অর্থ- 
নৈতিক প্রগতি সম্বন্ধে নিষ্ধিয় ও নিকৎসাহ হইয়া 
পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছিল। স্বকীয় 
স্বার্থে সাত্রান্্যভুক্ত দেশসমূহের শিল্প ও বাণিজ্য 
নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া বৃটেন উচ্ছাদের অগ্র- 
গতির পথ ও অন্য দেশের সহিত উহাদের বাঁপিজ্য 
বিস্তারের পথ রোধ করিয়া দীড়াইবে বলিয়া মনে 
হইতেছিল। মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র ১১০ কোটি পাউণ্ড 
খণ দিতে সম্মত হওয়ায় বৃটেন উহা অবলম্বন করিয়া 
তাহার ঘুদ্ধোস্তর সমন্তা সমাধানে সক্ষম হইবে) 
আভ্যন্তরীণ অভাব-অনটন মিটাইয়া অনেকটা 
উদ্দারভাবে আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানে অগ্রসর 
হইতে পারিবে! ফলে, দুনিয়ার বুদ্ধোত্বর 
অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে । 

তবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইংলগ্ডের সুবিধার 
ভজন্ত ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির 
জন্য এই বিরাট খণ মঞ্জুর করে নাই, ইহার 
পিছনে তাছার নিজের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কুটবুদ্ধিও রহিয়াছে । সোভিয়েট 
রাশিয়া ইউরোপ ও এশিয়ায় যেভাবে দিন দিন 
তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাঁড়াইয়া চলিযাছে, 
তাহাতে বৃটেনের সঙ্গে যাকিন বুক্তরাষ্ত্ীও আজ 
বিশেষতাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইযা পড়িয়াছে। 
সোভিয়েটের ওঁ উদ্ধত অভিযান প্রতিপোধ করিতে 
হইলে বৃটেনকে শক্তিশালী ' কর! প্রয়োজন । 
সে প্রয়োজনের তাগিদে মাকিন যুক্তরাষ্্রী বুটেনকে 
১৯০ কোটি পাউণ্ড খণ দিয়া সাহায্য করিতে 
উদ্ভোগী হইয়াছে । এই" রাজনৈতিক - উদ্দেপ্তেব 
সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেস্তও 
মাকিন বুক্তরাষ্্রকে ওঁ কার্যে উৎসাহিত 
করিয়াছে । আন্তঙ্জীতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের মোড়পী ও আধিপত্যের সুযোগ 


প্রসারিত করা এবং বাহিরের হাটবাজারে মাকিন | 


পণ্যের কাটতি বাড়ানো সেই অর্থনৈতিক 
উদ্দেষ্তগুলির অগ্যতম | 

বুটেলনকে খণ দিতে গিয়া সর্ভ কর! 
হইয়াছে £:--(১) বৃটেন ১৯৫১ সাল শেষ হওয়ার 
পূর্বে অপেক্ষাক্কৃত ন্ুবিধাজনক সর্ভে কোন 
সাত্্রান্ভূক্ত দেশ হইতে নূতন কোন খণ গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। (২) আমেরিকার সহিত 
মিলিয়া বুটেনকে শিল্প সংরক্ষণ নীতি শিথিল করিবার 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। সাত্রাজ্যতুক্ত দেশসমূহের 
ভিতর কম শুক্কে মাল আদান-প্রদানের যে নীতি 
€ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্দ) বৃটেন প্রবর্তন করিয়াছিল, 
তাহা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিতে হইবে। 
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(৩) যুদ্ধের সময় হইতে সাম্রাজ্তুক্ত দেশগুলির | 


অৰ্জিত ডলার সংরক্ষণের জন্ত যে তহবিল (ডলার 
পুল) গঠন করা হইয়াছে, এক বৎসরকাল মধ্যে 
তাঁহার অবসান ঘটাইতে হইবে। প্রত্যেক দেশকে 
তাহার প্রযোজন ও ইচ্ছা অনুরূপ সেই ডলার 
ব্যবহাব করিতে দিতে হইবে। (৪) আমেবিকা 
হইতে বৃটেন যে খণ পাইবে এ দেশ তাহার উদ্ব ত্ত 
্রালিং দেনা পরিশোধে তাহা খবচ করিতে পারিবে 
না। বৃটেনের নিকট ষ্টালিং এরিয়াব দেশগুলির 
(যে শব দেশেব মুদ্রা ইংলপ্ডের ষ্টাপিং মুদ্রার সহিত 
যুক্ত ) যে ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে তাহার 
এক ভাগ বৃটিশ গবর্ণমে্টকে অনতিবিলম্বে ছাড়িয়া 





দিতে হইবে, আব এক ভাগ ১৯৫১ সালের পর 
নিদ্দিষ্ট কতিপষ বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ 
করিবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। বর্তমান ইঙ্গ- 
মার্কিন চুক্তির ফলে বিভিন্ন দেশ যে স্থযোগ-সুবিধা 
পাইবে তাহার বিনিমযে ্টাপিং পাওনার বাকী 
অংশ মকুব করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেণ্ট বিভিন্ন দেশের সহিত আলাপ-আলোচনা সুরু 
করিবে। 

বৃটেন তাহাব ব্যব্সাঁগত স্বার্থ হইতে এতদিন 
সাআরাজ্যভূক্ত দেশগুলির মুদ্রানীতি, শুন্কনীতি ও 
বাণিজ্যনীতি : নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে। 
ইম্পিরিক়্যাল প্রেফারেম্দ বা সাম্রাজ্যগত পণ্য 


















SALTS, TINCTURES. AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B 6.0. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped 
Supervision of expert chemists. 


laboratories under the & 


071) the best and select raw materials are used in 10880020101, 


to ensure guaranteed standards. 








ইউনাইটেড 
£  কমাশিয়াল 
( ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪ ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ জেল, 
ভে - কলিকাতা 
ঠি বিলিকৃত ফলদ 





রে 

2 আদায়কৃত মূলধন 

রে :.- ১৭1০ লক্ষ টাকা ($8 
6. মিঃজি,ভি, বিড়লা 9 

রর ( চেয়ারম্যান) 

£6 মিঃ এম, এ, 

£4 মিঃ রমণল।ল জি, 

2 (ভাইস্‌ চেষারম্যান ) 

সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য 
* কেরা হয়। 





রর ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও 
bs বাহিরে শাখা ও এঞ্জেন্সি আছে। 
5 মিঃবি, টি, ঠাকুর 


রেল ম্যানেজার 
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মিশু 


We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
0%9 and Laboratory Reagents. 








হী 


চু 


PALM CANDY 


. A Testimonial. 


‘In course of my le tour 
in Bengal I had the pleasure and 
satisfaction in visiting BEJON'S 
PALM CANDY FACTORY 
with Mr. H. Bhattacharjee, Statis- 
tician, Sugar Advisory Board, 
Government of Bengal, on 2181 
January, 1946, and I found it to 
be unique of its kind in Calcutta. 
The candy made here is purely 
from sugar Obtained from 
Palmyrah Palm Gur. Mr. Saroj 
Kumar Gorai took up through all 
the stages of machineries using 
steam power, I believe Palmyrabh 
Palm.-candy of the kind has its 
own peculiar nutritive and medi- 
cinal values. Such industries 
should get due encouragement 
for developing on scientific lines." 

Sd/-B. C. JOSHI, 
505 FLIS.T., 
Chemist-in~charge, 
Sugar Candy Research Scheme 
( Govt. of India ) 


Sole Distributor : 
BHUTNATH GORAI, 





195, Moborshi Devendra Road. 
Calcutta. 





-সাআাজাভূজ দেশের মুদ্রা ইংলগ্ডের 
‘মুদ্রার সহিত যুক্ত থাকায় পাউগ্ডের মূল্য বাড়াইযা 
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সম্পর্কে প্ুন্ক সুবিধা প্রদানের নীতি বলবৎ থাকায় 
এতদিন বাহিরের কোন দেশ এসব দেশের হাট- 
বাজারে বেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাঁষ নাই । 
ষ্টাৰ্লিং 


কমাইয়া এ সব দেশেব হাটে মাল বিক্রয় কব! 


"বিদেশের পক্ষে ক্ষতিকর করিযা তোলা হইংলণ্ডের 


পক্ষে সহজ ছিল। ভারতের মত কয়েকটি সাত্রাজ্য- 
ভুক্ত দেশের উদ্ধ ত্ত ডলার বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আটক 
করিয়া রাখায় ও তাহাদের ষ্টালিং পাওনা তাহা- 


'দ্রিগকে ব্যবহার কবিতে ন! দেওয়ায় বিদেশ হইতে 


ইচ্ছামত মাল খরিদ কবিবার সুবিধাও ও সব 
দেশের বিশেষ কিছু ছিল না। বুটন উস চুক্তি 
মানিয়া লওয়ায় ও চুক্তির বিধান অমুযাযী সাত্রাজ্য- 
ভুক্ত দেশসমূহের মুদ্রা-বিনিময় নীতি নিয়ন্ত্রণ 
করিবার অবাধ সুযোগ . বৃটেন হারাইতে 


. বসিয়াছে। বর্তমান ই্-মাকিন চুক্তিপত্রে শিল্প- 


সংবক্ষণ ব্যবস্থা, ইন্পিরিয়াল প্রেফারেন্স, ডলার 
তহবিল ও ষ্টালিং খণ সম্পর্কে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বৃটেনেব নিকট হইতে যে সব সর্ত আদায় করিয়াছে, 
তাহাতে সাআজ্যতুক্ত দেশগুলির হাট-বাজারে 


"নিজেদের ব্যবসাগত একাধিপত্য খাটানে৷ ভবিষ্যতে 


বৃটেনের পক্ষে নিতান্তই কঠিন, হইয়া দাডাইবে। 
বৃটেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে ধণ পাইবে তাহা 


ম্বদ্রা ছিলাবে তাহার হাতে গুজিয়া দেওয়া হুইবে 


না! উহার বিনিময়ে বৃটেন শুধু আমেরিকা হইতে 
প্রয়োজনীয় মাল কিনিবারই সুবিধা পাইবে। 
উহাতে বৃটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী ম্বভাবতঃই 
"খুব বাড়িয়া যাইবে। ইন্পিরিয়াল প্রেফারেন্দের 
নীতি বৃটেন ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া লইতে বাধ্য 
হওয়াষ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহেও মাকিন ঘুক্ত- 
রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী মালপত্র বিক্রয় করার সুযোগ 
হুইবে। সাম্রাঙ্যভূক্ত দেশসমূহের উদ্ধত ডলার 
এতদিন লগ্নে বৃটিশ সরকারের হাতে আটক 
থাকায় ও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট উহাদের 


, বিস্তর ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হওয়ায় এ সব 
.. দেশ বাছির হইতে ইচ্ছামত মালপত্র ক্রয় করিতে 
 পারিতেছে না। ইন্-মাকিন খণচুক্তি অগ্ুসারে 


এক বৎসরের মধ্যে ডলার তহবিল উঠাইয়! দেওয়ার 


স্থলে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিস্তারের পথ 
প্রশস্ত হইবে। ক্ষমতা প্রসারের ও বাণিজ্যগত 
সুযোগ সম্প্রসারণের সেই নিগুঢ় উদ্দেশ্য নিয়াই যে 
মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র বটেনকে এত বেশী টাকা খণ দিয়া 
সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব নিকট হইতে প্রস্তাবিত 
খণ পাইয়া বুটেনের কি সুবিধা হইবে তাহা আমরা 
পূৰ্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের 
উপরোক্ত গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা বিচার করিলে 
সুবিধার চেয়ে বুটেনের অস্থবিধার দিকটাই বেশী 
করিয়া মলে জাগে। বৃটেন তাহার সাত্রাজ্যতুক্ত 
দেশগুলিতে যে কাষেমী বাণিজ্য-স্বার্থ এতদিন 
ভোগ করিয়া আসিয়াছে ইঙ্গ-মাঁকিন খণচুক্তির সর্ত 
মানিতে গেলে সে স্বার্থ অনেক পরিমাঁণে তাহাকে 
পরিহার করিতে হইবে। অর্থনৈতিক শোষণের 
সমস্ত সুযোগ যদিও বা ছাড়িয়া দিতে না হয়, অন্ততঃ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার ভাগিদার হিসাবে গ্রহণ 
করিতে হইবে। আসন্ন আধিক বিপর্ধ্যয়কে 
ঠেকাইয়া রাখিবার প্রশ্ন বটেনেব লোকদের সমক্ষে 
আঙ্গ এতই বড হইয়া দাঁড়াইযাছে যে, ভবিষ্যতের 
সে ক্ষতি ও অসুবিধা সত্বেও মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের 
সর্ততাবলী মানিয়া লইয়া তাহারা ওঁ দেশ হইতে খণ 
গ্রহণ করিয়াছে । 

ভারতের দিক হইতে বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন খাণ- 
চুক্তির সর্ভতাবলী বিচার করিলে সেদিক দিয়া কতক- 
গুলি সুবিধাই আমবা দেখিতে পাই। বৃটেন 
সাত্রাজ্যতুক্ত দেশসমূহে যে ইন্পিরিয়াল প্রেফারেন্স 
নীতি বলবৎ রাখিয়াছে তাহাতে অনিচ্ছাসত্তে 
ভারত বৃটেন ও অন্য সাশ্রাজ্যভুক্ত দেশ হইতে 
উহ্বাদেরই সুবিধাজনক মূল্যে মালপত্র কিনিতে 
বাধ্য হইয়াছে। অপর দিকে অনেক বিদেশী খরিদার 
ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র ক্রয়ের পবিযাণ হ্রাস করায় 
সেই দিক দিয়া এদেশের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ 
দাড়াইয়াছে। এহেন ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্দ নীতি 
ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দেওয়ব সর্ত হৃওষায় 


বুটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হুইতে যুক্ত হইয়া 
ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে নিজের ব্যনসা- 
বাণিজ্য প্রপারের সুযোগ পাইবে বলিয়া আশা কর! 


সর্ব হওষায় এবং সঞ্চিত ট্রালিংয়েক কতক অংশ |" 


পরিশোধ করিয়া দিবার সর্ভ হওষায় অদুরভবিষ্যতে - | 
সাআজ্যতৃক্ত দেশগুলি ওঁ সব সঞ্চিত অর্থ দ্বারা | 
তাহাদের ইচ্ছামত বাহির হইতে মালপত্র ক্রয় | 
করিতে পারিবে । বর্তমানে এ সব দেশ শিল্লো- | 
পযোগী যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেনী অভাব | 
ভোগ করিতেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেরূপ অধিক | 
পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে | 
পারে সেরূপ অধিক পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর যন্ত্র | 
-পাতি সরবরাহ করা বর্তমানে আর কোন দেশের | 
- পক্ষেই সম্ভবপর নহে / কাজেই শাত্রাজ্যভূত্ত দেশ- | 
গুলি উহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিবার | 
সুযোগ পাইয়া আমেরিক! হইতেই বেশী করিয়া | 


মালপত্র ক্রয় করিতে চাহিবে। উহাতেও বৃটিশ 
সাত্রাজ্যে মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রের বপ্তানী বাণিজ্য দ্রুত 


" সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে । ক্রমে ক্রমে অনেক 


হাট-বাজার মাঞ্চিন বণিকদের করতলগত হুইবে ! 
বৃটেনের ব্যৰসাগত একাধিপত্য দুর. হইয়া তৎ- 


২৯৯ 


যাইতে পারে। ইঙ্র-মাকিন খণচুক্তিতে ডলার 
তহবিলের অবসান ঘটাইবার যে প্রস্তাব হইরাছে 
তাহা কার্যকরী হইলে ভাবতবর্ষ তাহাতে খুবই 
উপকৃত হুইবে নিজেব অজ্জিত ডলার বৃটিশ 
সরকারের হাতে আটক থাকায় ভারতবর্ষ বর্তমানে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বা অগ্ঠান্ত দেশেব বাজার 
হইতে অনেক প্রয়োজনীয় মাল সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছে না। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে 
তাহার শিল্লোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । ডলার 
পুল ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যেক দেশকে তাহাদের 
পাওনা সিকিউরিটি ব্যবহার করিতে দেওয়াব সৰ্ব্ব 
হওয়াষ ভারতের উদ্বত্ত ডলার তাহার নিজের কাজে 
লাগানোর সুবিধা! হুইবে। স্বাধীনভাবে দর- 
দন্তর করিয়া সেই ডলার সহায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ 
ও অন্তান্ত দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনাইয়া ভারতবর্ষ 
তাহার শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিবার ম্ুযোগ 
পাইবে। ভারতবর্ষের পাওনা ষ্টালিং কতকাংশ 
ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ থাকায় তাহাতেও 
এদেশ অস্থুরূপভাবে উপরুত হুইবে। এই সব 
দিক দিযা দেখিতে গেলে ইঙ-মার্কিন খণচুক্তির 
ফল ভাবতের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়াই ধব 
যাইতে পারে । একমাল্র আপত্তির কথা-_ইঙ্গ-মার্কিন 
ধণ-চুক্তিতে ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়েব কতকাংশ 
বাতিল করিয়া দেওয়ার ইঙ্গিত কর! 
হইয়াছে । ইঙ্গ-মার্কিন খণচুক্তির ফলে যদি ভারত 
কোন গৌণ সুবিধা পায় তবে তাহার বিনিময়ে 
সঞ্চিত পাঁওনার কতকাংশ কেন তাহাকে ছাডিয়া 
দিতে হুইবে, তাহা আমবা বুঝিতে অক্ষম |] যুদ্ধের 
সময় ভারতবাপী অপীম স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া 
ও ষ্টালিং অৰ্জ্জন করিয়াছে। উদ্ধার প্রত্যেকটি 
পয়সা ভারতবাসীর রক্তবিন্দু দ্বারা হুষ্ট। এই উদ্ব ত্র 
ষ্টালিং দেশের উন্নতিতে ব্যয় না করিয়া তাহার 
কতকাংশও যদি ইংরাজকে ছাডিযা দেওয়া হয়, 
তবে এদেশবাসীর দিক হইতে সেজগ্ভ ক্ষোভের ' 
সীমা থাকিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়করা 
ভারতের ষ্টালিং পাওনার কতকাংশ মকুব করিয়া 


দিবার ইঙ্গিত করিয়া এদেশের প্রতি খুবই অবিচার 
করিয়াছেন। এই শ্রেণীর নির্দেশ ভারতবাসী 
কথনও নায্য বলিবা মানিয়া লইবে না। 


পে 
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লবণ সম্পর্কে বাঙ্ললাদেশের পরনির্ভরতা 
সুবিদিত। খান্ত এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে 
বাঙ্গলায় প্রতি বৎসব প্রায় ৯৩ লক্ষ মণ লবণের 
চাহিদা আছে। কিন্তু ৭৮টা লবণের কারখানায় 
এবং মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, ২৪ পরগণা, খুলনা এবং 
নোয়াখালী জেলায় কুটারশিল্প হিসাবে প্রতি বৎসর 
মোট যে লবণ উৎপাদিত হয়, তাহাব পরিমাণ ৯ লক্ষ 
মণের বেশী নহে।' বাকী প্রায় ৮৪ লক্ষ মণ লবণই 
অর্থাৎ বাঙ্গলার জনসাধারণের .মোট প্রয়োজনীয় 
লবণের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী বাঙলার 
বাছির হইতে আমদানী করিতে হুয়। 

এই পরনির্ভরতার দরুণ বিগত যুদ্ধের সময 
বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে লবণের যে কিরূপ অভাব 
দেখা দিয়াছিল তাহার ভয়াবহ স্থৃতি এখনও 
জনসাধারণের মনে জাগরূক আছে। ্রীমার এবং 
মালগাড়ীর অভাবে বাহির হইতে লবণ আঁমদানীর 
পরিমাণ বিশেষ হাস পাইতে থাকে। অস্ত দিকে 
অসাধু সরকারী কর্ধচারী এবং চোরাকারবারীগণ 
জোট পাকাইয়া লবণের মূল্য সরকার নির্ধারিত দর 
অপেক্ষা অনেক গুণ বাড়াইয়া দেয়। আমাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে, এই সময়ে বা্গলার 
কোন কোন অঞ্চলে ৩৯ টাকা হইতে ৪৯ টাকা 
সের দরেও লবণ বিক্রয় হইয়াছে । 

লবণ সম্পর্কে বাঙ্গলার এই অসহায় পরনির্ভরতা 
যে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত, তাঁহা নয় । কিন্তু বাঙ্গলায় 
লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জস্য গবর্ণমেণ্ট 
কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই। জনমতের চাপে 
পড়িয়া গবর্ণমেন্ট লবণ-শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করার জগ্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন অফিপাব নিয়োগ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত কর্মচারী যে 
সমস্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা- 
দেশে লবণ-শিল্প প্রসাব করার বিশেষ স্থযোগ নাই 
বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে । 
'বাঙ্গলার লবণ-শিল্প সম্পর্কে যে সমস্ত তদন্ত 
হইযাছে, তাহা কোন সময়েই ব্যাপক হইযাছে, বলা 
যায় না। অধিকাংশ তদন্তই নির্দিষ্ট একটা 


বা দুইটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল অথবা লবণ-শিল্প | 


সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট আছে, তাহার উপর 


ভিত্তি করিয়াই এই সমস্ত তদস্তকার্ধ্য শেষ করা | 


হইয়াছে । এইরূপ আংশিক তদপ্যের ফলাফল 
সমগ্র বাঁজলার লবণ-শিল্পের সমন্তার সমাধানের 
ভিত্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। ১৯৪১ 
সালে বাঙলা গ্বর্ণমেপ্টের শিল্পবিতাগ লবণ-শিল্লে 
সরকারী পাহায্যদানের পদ্ধতি এবং 
লব্ণ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্পর্কে তদানীস্তন 
‘বঙ্গীয় শিল্প-জরীপ.কমিটার উপদেশ চাহিয়া পাঠান। 
শিল্প-জরীপ কমিটী এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার লবণ-শিল্প 
সম্পর্কে 'ব্যাপক অম্ুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিষা একটা অতিরিক্ত সাবকমিটার উপর এই 
তদস্তভার ন্যস্ত করেন। সম্প্রতি উক্ত সাবকমিটীর 


যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইষাছে, তাহাতে 
বাজলাদেশে লবণ-শিল্পের ইতিহাস, বর্তমান 
অবস্থা, এবং লব্ণ-শিল্প প্রসার করিতে হইলে 


কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন, তৎ্সম্পর্কে ব্যাপক 


আলোচনা করা হ্ইয়াছে। প্রয়োজনীয় 





একজন | 


নাঙ্গলার লবণ-শিল্প 


ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাঙ্গলাদেশে জবণ-শিল্প 
প্রসার করার যে স্ুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
তাহা একমাত্র উক্ত সাবক্মিটার রিপোর্টেই সর্ব- 
প্রথম স্বীকার কবা হইয়াছে । সাবকমিটী বাজলার 
লবণ, উৎপাদনকারী বিভিন্ন অঞ্চলসমুছের অবস্থা 
বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিষাছেন 
জলবায়ুর গুণাগুণ, লবণ উৎপাদনের ব্যয়, জালানী- 
কাঠেব যোগান প্রভৃতি বিষষ সম্পর্কে বাঙলার 
সহিত বোম্বাই, মাদ্রাজ, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান লবণ উৎপাদনকেন্সের তুলনা করিয়া 
তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সাব- 
কমিটার কোন কোন সদশ্ত অগ্ান্ক প্রদেশের 
লবণ কারথানাগুলি পরিদর্শন করিযা যে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহাঁতেও রিপোর্টের 
গুকত্ব ডে ala 


এবং " 


মধ্যে হতাশার 


উক্ত রিপোর্টটা ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে" 


গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করা হয়। উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন যে, এই সময়েই দেশের অভ্যন্তরে ভয়াবহ 
লবপের ছুণ্তিক্ষ বিরাঞ্জ করিতেছিল। কিন্তু 
বিস্ময়ের কারণ যে, গবর্ণমেন্ট প্রায় দুই বৎসরকাঁল 
মধ্যেও উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া 
কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করেন 
নাই। 
চিরাচবিত প্রথামুষাধী এই রিপোর্টটা সরকারী 
ফাইলের স্ত,পে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য 
শেষ করিবেন । বাঙ্গলা গবর্ণষেন্টের যে সমস্ত 
যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা আছে, তন্মধ্যে 


আমাদের আশঙ্কা, বর্তমান গবর্ণমেপ্টও- 


লবণ-শ্ল্লের উন্নতিযূলক একটী পরিকল্পনাও আছে।, 


কিন্ত সরকারী পুনর্গঠন সম্পর্কে ইতিমধ্যেই দেশের 
সঞ্চার হইয়াছে । লবণ-শিল্প 


S THE 
॥ G.5.EMPORIUM, LTD. 


47A, Chittaranjan Avenue, Calcutta 
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Asia Electric Works, Calcutta. 


হেড অফিসঃ 


২০1১, 


ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিহঞ্জ | 


ভিন সি ততে ভ 


স্থাপিত--১৯২৯ 


দেবেন্দ্র রৌড, € বড়বাজার ) 








স্থাপিত_১৯৩৩ 


হাযাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস- শির, আসাম, 
, কলিকাতা অফিস-__পি-২৯, মিশন রো ( এক্সটেনশন ) 
, ব্রাঞ্চ ₹_ ঈলীত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচস্তী, বারুইপুর, হাটখোলা; চরমুগুরিয়া। 
নিত গলাতে শিক ব্যান্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 








টেলি: জাতীয়দীপ, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর- ডি, গুপ্ত 






শশী 
+ 





২২শে জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৯৩ 








সম্পর্কে যে সরকারী মনোভাব আমরা 
আশঙ্কা করি, তাহা যে নিতান্ত অমূলক নয়, 
বাঙ্গলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দীর লিখিত 
একটী নোট হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
আলোচ্য রিপোর্ট টার ৫৫ পৃষ্ঠায় বাজলাদেশের লবণ- 
শিল্লেব সুযোগ সম্পর্কে মিঃ সুরাবদ্দীর অভিমত 
স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে। মিঃ সুরাঁবদ্দী তখন 
অর্থনৈতিক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। লবপ-শিল্পের মালিককে 
উপদেশ দেওয়ার জন্য একজন লবণবিশ্যেজ্ঞ নিয়োগ 
করাব' প্রস্তাব হষয। মিঃ সুরাবদ্দা এই প্রস্তাবটা 


. অনুমোদন করেন নাই এবং এই প্রসঙ্গে এরূপ 


. এবং উক্ত রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়! ধারাবাহিক-' 


অভিমত ব্যক্ত কবিয়াছেন যে, বাজলায় লৰণ-শিল্পের 
প্রচেষ্টা সফল হওয়ার আশা খুবই কম (*Wit 
regard to the Salt Industry it is 
extremely doubtful if it will ever be 
successful in Bengal.”) | ১৯৪১ সালের 
জানুয়ারী মাসে মিঃ স্থুরাবন্দী উপরোক্ত অভিমতটা 
লিপিবদ্ধ করেন। এত শীঘ্র যে তিনি মত পরিবর্তন 
করিয়া বাজলাদেশে লবণ-শিল্লের প্রসারে উদ্ভোঁগী 
হইবেন, তাহা আশা করাও কি বৃথা নহে? লবণ 
সম্পর্কে রাঙ্গলার পরনির্ভরতা কায়েমী করিয়া রাখার 
নীতি যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদেষ্যপ্রস্ুত 
নয়, বর্তমানে তাহাও ছলপ করিয়া বলা যায় না। 
বা্গলাদেশে বাহির হইতে যে বিপুল পরিমাণে 
লবণ আমদানী হয়, তাহার ব্যবসায়টা প্রায় সম্পৃণই 
মুসলিম লীগের অনুরাগী কয়েকটী পশ্চিমভারতীষ 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের করায়ত্ত । কয়েকটা ইউরোপীষ 
প্রতিষ্ঠান বিদেশী লবণ আমদানী করিত। কিন্তু 
আমদানী শুল্ক বুদ্ধি করার ফলে বিদেশী লবণের 
আমদানী বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া বাঙ্গলায় লবণ 
আমদানীর "লাভজনক ব্যবসায়টী অল্পসংখ্যক 
লীগভক্ত ব্যবসায়ীর হাতে আসিয়াছে। | 
আলোচ্য রিপোর্টের স্ুপারিশসমূহ গবর্ণমেণ্ট 
কার্যে পরিণত করিবেন কি না, তৎসম্পর্কে যথেষ্ট 
সন্দেহের কারণ থাকিলেও বাঙ্গলার লবণ-শিল্প 
সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য উক্ত রিপোর্টে সরিবেশিত 
হইয়াছে, তাহ! জনসমক্ষে প্রচাবিত হওয়া! বাঞ্চনীয় 


ভারে বাঙ্গলার লবণ-শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 

করা আমাদের উদ্দেশ্তী। ” এ 
বাঙলার লবণ-শিল্পের ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা 

করিলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ 


* পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশ লবণ সম্পর্কে মোটামুটি 


স্বাবলম্বী ছিল। সমুদ্র-তীরবস্তী অঞ্চলসমূহে দেশীয় 
প্রথায় লবণ প্রস্তুত করা হইত। ঘাস বা খড দ্বারা 
লবণাক্ত কর্দম “ফিল্টার” করিয়া মৃংপাত্রে এই লবণ- 
সংযুক্ত জল উত্তপ্ত করিলেই ব্যবহারযোগ্য লরণ 
পাওয়া যাইত। মুসলিম রাজত্ব কালে এবং 
ব্রিটিশ শাসনের হুত্রপাত হওয়ার পর লবণ প্রস্তত- 
কারিগণকে একটী বিশেষ কর 'দিতে হইত। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করান পর 
১৭৮০ সালে গব্্ণমেপ্ট স্বয়ং এজেণ্টের মারফতে 
লবণ প্রীস্তত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার 
সর্ভে এজেপ্টগণ লবণ গ্রস্ততকারিগণকে 
দাদন দিত | হিজ.লী, তমলুক, চট্টগ্রাম এবং 
২৪ পরগণায় লবণের এজেপ্টদের গুদাম ছিল। এই 
্ 


সময়ে লবণ প্রস্তুতের ব্যয় প্রতি মণ আট আনা. 


হইতে এক টাকা এবং ব্ক্রিয়যূল্য ছিল দুই টাকা। 
১৮৪৮ লালে লবণের এজেন্সী প্রথা উঠিয়া যায়। 
১৮৯৭ মালে প্রথম এদেশে বাহির হইতে লবণ 
আমদানী হয়। এই সময়ে বাঙ্গলাদেশে প্রায় ৫০ 
লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বাহির হইতে লবণ আমদানীর পরিমাণ 
দাঁড়াব প্রা ২৯ লক্ষ মণ এবং ১৮৬২ সালে 
আমদানীব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭ লক্ষ মণে 
পরিণত হয়। ১৮৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন শুক্কের 
বিনিময়ে জনসাধারণকে লবণ- প্রস্তুতের অধিকার 
প্রদান করা হয় এবং এই সময় হইতেই বিদেশী 
লবণের আমদানী বুদ্ধি পাইয়া দেশীয় লবণ শিল্পকে 
অবনতির পথে অগ্রসর করিয়া দেষ। ১৯১৪-১৮ 


সালের যুদ্ধের সময়ও বাঙ্গলাদেশ ' লবণ সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী ছিল। ১৯৩১ সালে ভারত 


গবর্ণমেপ্ট প্রতি মণ বিদেশী লবণের উপর 
অতিরিক্ত চার আনা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য 
করেন এবং এই শুদ্ধ-লন্ধ অর্থ হইতে লবণ-শিল্পের 
উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশে অর্থ সাহাযা দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে বাহলাদেশকে এই 
তহবিল হইতে ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদান 
করা হয়। এই আমদানী শুক্কের প্রবর্তন এবং 
প্রদেশসমূহকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার পূর্বের বাঙ্গলা- 
দেশে কোন লবণের কারথানা গড়িয়া উঠে নাই। 
এই সময় হইতেই লবণ-শিল্পের প্রতি জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং নানারূপ অসুবিধা এবং 
অব্যবস্থার মধ্যেও বাঙ্গলাদেশে কালক্রমে ৮টা 
লবণ প্রস্তুতের কারথান' স্থাপিত হইয়াছে । 
আগামী সংখ্যায় বাজলার লবপ-শিল্পের বর্তমান 


অবস্থা এবং লবণ-শিল্প সম্পর্কে পুর্বে যে সমস্ত 
তদন্ত হুইয়াছে, তাহার আলোচনা করা হুইবে। 





লিন্যাতা শাখা-গি ২০, রাধা বাজার ষ্ণীট 
_- (পুৱাতন চিনালাজা স্ৰী ও নোয়ালো লেনের_করংসন) 
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ক্যাশিয়ার ও সুদক্ষ 


জেনিথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯৩৭ ) 
হেড অফিসঃ ৯, ডেকা” লেন (এসপ্লানেড ) কলিকাত। ৷ 


একটী নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


অতি শীঘ্রই মাঁণিকতল। ও বেলগাছিয়া৷ ব্রাঞ্চ খোলা হইবে। 
ইহা ব্যতীত আসামে ও বিহারে ব্রাঞ্চ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 
ত্রাঞ্চসচুহের জন্ম ম্যানেজার, 

কর্মচা 











একাউণ্ট্যাণ্ট, 









জীবন যাত্রার পাথেয়, 


আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শাস্তির ও 
সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ 
রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্তও 
যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আস্মীয়-পরিজনের 
জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা_-কি উপায়ে 
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে 
রাখা যার; বর্তমান ছুদ্দিনে ও ভবিষ্যতের আধিক 
সঙ্কটে তারা কোন্‌ পাথেয় নিয়ে দাড়াবে »_- 





হিনুস্থানের বীমাপত্র সেই মুল্যবান পাখেয়__ছুদ্দিনে 
সৰ্ব্বোত্তম আশ্রয় । উপাঙ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে, 
এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। - 


হি ল্তুজ্ঞাঁল ক্চো-অপাত্রেডিত 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড 
হেড অফিন--হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাভা। 





আগামী ২৯শে জুলাই প্যারিসের শাস্তি 
সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হইবেন কে বা 
কাহারা? আপাততঃ কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেপ্ট 
গঠনের পরিকল্পনা যখন কার্য্যকরী ছয় নাই, তখন 
শাস্তি সম্মেলনে বর্তমান ভারত গবর্ণমেন্টের 
মনোনীত প্রতিনিধি প্রেবিত হইবারই সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে । অতীতের রীতি অন্থুসারে শাস্তি 
সম্মেলনে ভারতের তিন জন প্রতিনিধি থাকিবার 
কথা । তন্মধ্যে একজন হইবেন দেশীয় রাঞ্চেব 
প্রতিনিধি। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রতিনিধিত্ব 
ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নহে। আন্তর্জাতিক 
শাস্তি ও দুনিয়ার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দায় ও দায়িত্ব 
নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু, যৌলানা 
আজাদ প্রমুখ নেতৃগণ অথবা তাহাদেরই মনোনীত 
সর্বজনমান্ত প্রতিনিধি প্রেরিত হইলে তবেই 
ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও আস্তর্জাতিক সম্পর্কের 
মর্যাদা রক্ষা পাইত। ভারতের তত্বাবধায়ক 
গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
দৃষ্টি-ধিচারে যে একটা প্রহসন মাত্র, তাহা চঙ্ষুম্মান 
দুনিষার কাছে চাপা থাকিবে না। 

চি # 


রা 

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয়ান দল 
বাঙ্গলার ইউরোপীয়ান দলের দৃষ্টান্ত অমুসরণ 
করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা 
গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদালে 
বিরত ছিলেন। গত ১৮ই তারিথ লর্ড সভা ও 
কমন্ন সভায় যুগপৎ লর্ড পেখিক-লরেন্দ ও স্তার 
ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্‌ ভারত প্রসঙ্গে যে বিবৃতি 
দিঘাছেন, ৯ তাহাতে আরও একবার স্পষ্টাক্ষরে 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতীয়রা নিজেরাই 
তাহাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। সুতবাং 
'াইনতঃ, ধম্মতঃ ও গণতন্ত্রের যূলনীতিসম্মত কোন 
দিক হইতেই' ইউরোপাঁয়ানদের ভারতের গণ- 
পরিষদে অংশগ্রহণ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের 
অধিকাৰ নাই। 

+’ bd [ 

 মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক 
মণ্ডলী গঠন সম্পর্কিত প্রশ্নে গণপরিষদের 
অধিবেশনের বহু পূর্বেই আসামের ব্যবস্থা পরিষদ 


তাহাদের স্থিব সিদ্ধাস্ত জাঁনাইয়াছেন। আসাম ' 


হইতে গণপরিষদের প্রতিনিধি মনোনয়নের অস্ত 
আসাম পরিষদের যে অধিবেশন আহৃত হইয়াছিল 
তাহাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীধুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ 
কর্তৃক উথাপিত প্রাদেশিক" মণ্ডলী সম্পর্কিত 
প্রস্তাবটি বিনা ডিভিশনে গৃহীত হইয়াছে। বলা 


বাহুল্য, উক্ত প্রস্তাবে মগ্ডলীভূক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে | 


আসামের দৃঢ় অভিমত ঘোষিত হইয়াছে। 
আসামের এই স্থির সিদ্ধান্তের ফলে মন্ত্রীমিশনের 
' বিঘোধিত প্রস্তাবের আপাম ও বাঙ্গলাকে লইয়! 
গঠিত ‘সি’ মণ্ডলীর পরিকল্পনা এখানেই বাধাপ্রাপ্ত 
হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। 
+ # জু 
বেনুচিস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ লইয়া পরিকল্পিত ‘বি? মণ্ডলীর 
গঠনেও জটিল সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে। সীমান্ত 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 





প্রদেশ যে মগুলীভূক্ত হইবে না, তাহা প্রায় 


অবধারিত | পাঞ্জাবেব শিখরাঁও বিদ্রোহ 
করিয়াছেন । গত সপ্তাহে আমবা জানাইযাঁছিলাম, 
শিখরা শেষ মুহূর্তে তাহাদের মনোনয়ন পত্র পেশ 
করিযা . গণপবিষদ বর্জনের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের 
পরিবর্তন করিয়াছেন! কিন্তু সর্বশেষে মনোনয়নপত্র 
প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময পার হইবার মুখে 
আটজন শিখ প্রার্থীই তাহাদের যনোনযনপত্র 
প্রত্যাহার করিয়াছেন। উক্ত আট জনের মধ্যে 
চাঁর জন কংগ্রেস মনোনীত এবং বাকী চার জন 
পদ্থিক বোর্ড. কর্তৃক মনোনীত ' অর্থাৎ গণপরিষদ 
সমগ্র শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হইল । 
যে ভয় ও যুক্তির দোহাই দিষা মুসলিম লীগ এত 
কাল পাকিস্থানের জিগির গাহিষা আসিতেছিলেন 
এবং বাধ্যতামূলক মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব সোৎ্সাহে 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই একই কারণে পাঞ্জাবের 
শিখরাও পাঞ্জাবকে অখণ্ড ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিষা তাহাকে সাম্প্রদায়িক মগ্ডলীশাসনের পীঠস্থান 
করার সম্ভাবনায় শঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। 
গণপবিবদের নির্বাচন বর্ন মন্ত্রীযিশনের 
বিঘোষিত মণ্ডলী গঠন পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই শিখ 
সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জ্ঞাপন। শিখদের এই 
সিদ্ধান্তের ফলে প্রস্তাবিত ‘বি’ যগ্ডলীও বাণচাল 
হইতে চলিযাছে। বস্তুতঃ, পাঞ্জাবের ৪৫ লক্ষ শিখেধ 
এই সিদ্ধান্তের পর গণপরিষদেব অধিবেশন সম্ভব ও 


সঙ্গত কিনা সেই সম্পর্কে জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। 


কেন-না, গণপরিষদ যে তিনটি সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হুইবে বলিষা মন্ত্রীমিশন 
ঘোষণ! কবিয়াছেন শিখ সম্প্রদাষ তাহাদের অন্ততম | 
অগ্ান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রবায সম্পর্কে বৃটিশ প্রস্তাবে 
কোন স্পষ্ট ঘোষণা নাই, কিন্তু ‘সাধারণ’, ‘মুসলমান’ 
ও 338 লইযা গণপরিষদ গঠিত হইবে, প্রস্তাবে 





হেড সিডি সে 


মিঃ পি, কে, চক্র বস্তা, 
. ম্যানেজিং 





দ সিলেট ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যান্ক ৭. 


>! RS ক্লাইভ ট্রীট, ফোন নং ক্যালকাটা ৫৯০৭ 
২। বড়বাজার, --৯, পগেয়া প্রী। . 


৩! কলেজ স্ট্রীট --৭৯।২ হারিসন্‌ রোড -এ 
(কলেজ ট্রাট ও হারিসন রোড, যোড়) খোলা হইয়াছে। 
আসাম রেজা 1: 
শিলং, আদায়ীকৃত মূলধন ও চট্টগ্রাম, 
শিলচর, রিজার্ভ ফণড- ঢাকা, 
গ্বৌঁহাষ্টি, 9,00,000 নারায়ণগঞ্জ, 
বির দু ময়মনসিংহ, 
মে জার, ঃ 
নওগা, কাধ্যকরী মুলধন__ না 
ছাতক, প্রায় ১,৭৫,০০,০০০২ 
হবিগপ্ী। 
_ ব্যাঙ্কের নিজত্ব বাড়ী-- 
১। সিলেট ৩। শিলচর 
২।' শিলং ৪ টাকা 


কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওষা হইয়াছে। 
, বালিগঞ্জ শাখা নীত্বই খোলা হুইবে। 






এই স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। স্ুতবাঁং এরূপ অবস্থায় 
শিখগণ কর্তৃক বঞ্জিত গণ-পরিষদ নিয়মতান্ত্রিক 
বিধান অন্ুসাবে পূর্ণাঙ্গ কিনা তাহা সবিশেষ 
চিন্তনীয় বিবয়। যাহা হউক, মুসলিম লীগের 
পাকিস্তানী মতলবকে কৌশলে খাপ খাওয়াইয়া 
লইবার জ্্ত মন্ত্রীমিশন বাধ্যতামূলক মণ্ডলী গঠনের 
যে' প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা লইয়া ইতিমধ্যেই 
জটিলতার হ্ষ্টি হইয়াছে। আশা করি, মহাত্মা 
গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃগণ বুটিশ গরন্তাবের মণ্ডলী 
গঠন সংক্রান্ত ধাবার যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা 
করিষাছেন পরিশেষে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ 
কবিয়। সমস্তার সমাধানে অগ্রসর হইবেন । 
ক রহ পু 

গত ১৮ই ছুলাই কমন্স সভায় স্যার ষ্যাফোর্ড 
ক্রিপস্‌ এবং লর্ড সভায় ভারত সচিব লর্ড পেখিক- 
লরেন্স ভাবতে বৃটিশ মৃত্রীগিশনের কাধ্যকলাপ 
সম্পর্কে বিবৃতি দিষাছেন। এই যুগ্ম-বিবৃতিতে 
কেন্দ্রে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার 
কারণগুলি ঘোষিত হুইধাছে। মুসলিম লীগেব 
অপঙ্গত দাবীব'বিকঙ্গে এতকাল জাতীয়তাবাদী 
ভারত যে সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছে বৃটিশ মন্ত্রী- 
মিশনের লর্ড ও কমন্স সভার বিবৃতিতে তাহার 
প্রতিধ্বনি দেখিয়া আমবা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম । 
মনে হয়, বুটিশ প্রতিনিধি দল সবজমিনে দীর্ঘ 
পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দ্বারা ভাবতের প্রকৃত 
সমগ্তা ও উহা! সমাধানের পথে প্রধান অন্তরায় 
কি বা কাহারা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। লর্ড 
পেধিক-লরেদ্দ তাঁহাবা বিবৃতিতে, আমাদের 
এতক্লালের দাঁবীকেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া 
লইয়া বলিয়াছেন, “কংগ্রেস সর্বদাই তাঁহাদের 
প্রতিষ্ঠানের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর জোব 
দিযাছেন। প্রাদেশিক আইনসতাগুলির সদ্স্ত 





স্থাপিত--১৯২৮। 





£ কলিকাতা 















মিঃ জে, এম, দাস, 
জেনারেল ম্যানেজ্জার 

















.২২শে জুলাই, ১৯৪৬] 


আধিক জগৎ 





মনোনয়নের ব্যাপারে এই কথা সম্পূর্ণ প্রমাণিত 
হুইয়াছে। মিঃ ছিন্নাকে স্পষ্টভাবে একথা 
জানাইযা দেওয়া হইয়াছে যে, মুসলমান সদস্ত 
নির্বাচনের যে একচেটিয়া অধিকার তিনি দাবী 
করিতেছেন, মন্ত্রীমিশন বা বডলাট কেহই উহা 
'মানিয়া লইতে পাবিতেছেন না। মিঃ জিনা হয়ত 
মনে করিতেছেন, একমাত্র লীগকে লইয়াই 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট গঠন করা আমাদের উচিত 
'ছিল।***মিঃ প্রিনার মনে যে নৈরাস্তের ষষ্ট 
হুইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি কর! যায় ।” 


ভারত সচিব অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন সম্প্চিত 
আলোচনার উল্লেখ করিযা বলেন, “সংখা-সাম্যের 
প্রস্তাবে কংগ্রেস আপত্তি জানান। ৬ জন কংগ্রেস 
প্রতিনিধি (৫ জন বর্ণহিন্দু ও ১ জন তপশীলী ), 
'& জন মুসলমান ও অপর ২ জনকে লইয়া তাঁহাদেব 
'আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা করা হয। মিঃ জিন্না হয়ত 
এই প্রস্তাবে বাজী হইতেন, কিন্তু উহাতে 
কংগ্রেস রাজী হইলেন না। ফলে সম্পূর্ণ 
অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। বড়লাট অতঃপর 
'মন্ত্রীমিশনের সহিত আলোচনাস্তে কংগ্রেসের 
৬ জন (১ জন তপশীলী সহ), মুসলমান 
€ জন, শিখ ১ জন, ১ জন পার্শী ও ১ জন 
'ভারতীয় খৃষ্টান লইয়া অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন 
করিতে ইচ্ছ,ক হন। কিন্তু বর্ণহিন্ত ও লীগের মধ্যে 
একপ সংখ্যা-সাম্যে কংগ্রেস অস্বস্তি বোধ 
'করিলেন। এত অস্্বিধা সত্ত্বেও কংগ্রেস হয়ত 
এ ব্যবস্থায় রাজী হইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
'সে সময় মিঃ জিয়ার লিখিত কয়েকখানা পত্র 
প্রকাশিত হুইয়া পড়ে। উহার একখানিতে লেখা 
ছিল, বডলাট মুসলিম লীগপন্থী ছাভা আর কোন 
মুসলমানকে গ্রহণ করিলে লীগ তাহা কখনই 
"মানিয়া লইবে না।-*এই জটিল প্রশ্নের একটা 
মীমাংসায় কংগ্রেস হয়ত আব পীডাপীড়ি করিতেন 
না। কিন্তু এই সময় একজন মুসলমান মনোনয়নের 
অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেসকে প্রকান্তে চ্যালেঞ্জ 
করা হয়।” 


লর্ড গবিক-লরেন্দের বিকৃতি পাঠ করিয়া! 
, 'নির্নপেক্ষ দুনিয়ার কাছে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের 
"পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধর! পড়িবে । কংগ্রেস দেশের স্বার্থ 
ও বর্তমান ছুর্দিনের পটভূমিতে দাড়াইয়া শান্তিপূর্ণ 
পদ্থায় একটা আপোষ মীমাংসার জন্য সব সময়ই 
দুয়ার থোলা রাথিয়াছেন। জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসজ্জন 
না দিয়া মীমাংসার জঙ্ঠ যতদুর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত 
ও সম্ভবপর, কংগ্রেস নেতৃগণ ততদূর আগাইয়া 
যাইতে দ্বিধা করেন নাই । এই কথা প্রকারাস্তরে 
লর্ড পেখিক-লরেজ্সগও স্বীকার করিতেছেন। 
সুতরাং তিনি তাহার লর্ড সভার বিবৃতিতে 
সাম্প্রদায়িক ও দলগত মনোভাব ত্যাগ করার অন্ত 
ভারতীয়দের নিকট যে অমুরোধ জানাইয়াছেন, 
তাহা মুসলিম লীগকে উদ্দেশ করিয়াই বলা 
হইযাছে, এই কথা আমরা ধরিয়া লইতে পারি | 
কংগ্রেসের কাছে এরূপ অনুরোধের কোন প্রয়োজন 
পড়ে না, কংগ্রেস এরূপ অনুরোধের অপেক্ষা না 


রাখিয়া সর্বদাই ধশ্ববর্ণ-সম্প্রদায়-নির্তিশেষে লারা 
ভারতের জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য উন্মুখ | 
চা & +. x পু 


গত দশ দিন যাবৎ প্রায় সারা ভারতে ডাক 
ধর্মঘট চলিতেছে!  ধর্ঘটাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও 
কর্তৃপক্ষের অশোভন জেদ দেখিয়া মনে হয়, এই 
ধর্মঘট আরও ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। 


ধর্মঘট আর ডাক বিভাগের অধস্তন কর্মচারীদের 


মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকিতেছে না। স্থানে স্থানে 
তার বিভাগের নিম্নতন কর্ম্চারীরাও বর্ধঘটে 
যোগদান করিয়াছেন। গত ১৭ই জুলাই তার, 
আর'এম এস ও টেলিফোন কর্শচারীরাও ২১শে 
জুলাই হইতে ধর্শঘটে যোগদানের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই চিঠিপত্রের বিলিব্যবস্থায় 
দারুণ বিশৃঙ্খলার হৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী 
মহলের যে দুর্ভোগ সহ করিতে হইতেছে তাহাতে 
ভাঁরতব্যাগী এক সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হইয়া গেলে 
অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা সহজেই 
অনুমেয় | কর্তৃপক্ষের ধর্মঘট পণ্ড করার উদ্যম 
সফল হইবে না। দৃঢ়সন্কল্প ধর্ম্মঘটীদের পিছনে 
আছে জনসাধারণের সমর্থন ও সহাম্ভূতি। মহাত্মা 
গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও মিঃ জিনা 
প্রমুখ নেতৃগণও ডাক ধর্মঘটাদের গ্যাষ্য দাবীর 
সমর্থন ও ডাক কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক মনোভাবের 
বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদারক 


বলবা =! 
বোনে মিটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
_লিমিটেড 


প্রতিষ্ঠান : 


স্থাপিত--১৮৭১ 


ঢ্ভ্লিত্কাল্র এণ্ড হম 


চীফ এজেন্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 





২৯৫ 





গবর্ণযেশ্টের ডাক ও বিমান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব 
ভার এরিস কনরাণ স্মিথ অবশেবে তাহার নীরবতা 
ভঙ্গ করিয়া ষে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা ডাক বিভাগের 
ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ কৃষ্ণপ্রসাদের কাজেরই 
অকুণ্ঠ সমর্থন ছাডা আর কিছু নহে। এই পথ 
মীমাংসার পথ নহে । 'তিনি এডজুডিকেশনের 
সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করার (বিনা বাক্য 
ব্যয়ে মানিয়া লওয়ার নহে) প্রতিশ্রুতিব কথা 
শুনাইয়াছেন। ১৮ই জুলাই বেতন বৃদ্ধি ও অন্তান্ত 
বিষষে সাঁলিশের যে সব সুপারিশ প্রকাশিত 
হইয়াছে, ধর্শঘটকারী ডাক : কর্মচারীদের 
প্রতিনিধিরা তাহা সস্তোষঞ্রনক নহে বলিয়া 
জানাইয়াছেন। ডাক কর্শচারীদের দাবী সম্পুণ 
দ্যায়সঙ্গত | আমরা আশা করি, অবস্থা আরও 
মারাত্মক হইয়া দাড়াইবার পূর্বে গবর্ণমেন্ট 
কুটকৌশলের পরহ্থা ছাড়িয়া মীমাংসার জছ্য প্রকৃতই 
আগ্ৰহান্বিত হইবেন । বিরোধ মীমাংসার জন্য 
অনতিবিলম্বে খোলা মন লইয়া ডাক বিভাগ ও 
পোষ্টম্যান ইউনিষনের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক 
আহ্বান করা উচিত। সময থাকিতে গবর্ণমেন্ট 


যদি উতয় পক্ষের মধ্যে অকপট আলোচনার একটা 
ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের 


 এতথানি দুৰ্গতি হইত না।, 


EDL 
AU 


ব্যাঙ্গিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্ঠকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধাঁন- 
কলে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ? 
$২নৎ ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । ূ ূ 








| ফোনঃ ক্যাল ৪০৫৩ 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 


চিলট্নি৬+ 
৩1১, ম্যালে। লেন, কলিকাতা । 


শখ £_ব্ডবাজার, শ্তামবাজাব (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুব, ভাঙ্গা ( ফবিদপুব ), 
যবেলগঞ্জ (খুলন] ), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা । 





চলতি হিসাবে সুদ শতকরা ১২ 


স্থায়ী আমানতে উন্চহারে সুদ দেওয়া হর । 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 















সেভিংস শতকরা ২॥০ 
















ম্যানেজিং ডিবে্টরস--মিঃ এস কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন এল মুখার্জি 








অনেকগুলি চিঠি অমিয়া আছে। সেগুলির 
জবাব দেওযা প্রয়োজন ।, প্রথমতঃ নীলফামারী, 
রংপুব হইতে এক ভদ্রলোক ইতিপূর্বে এই 
তাতার' পাতায় ছুইখানা বইর নাম দেখিয়া তাহা 
সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারেন নাই। 
তাই ওঁ বই দুইটির প্রকাশকের নাম ঠিকানা 
জানিতে চাহিয়াছেন। এইখানে তাহা লিখিলাম। 
পেণ্ডারেল মুন লিখিত “ফিউচার অব ইণ্ডিযার’ 
প্রকাশক-_ Pilot press, 44 George Russel 
Street, W. C.I. London. যতদূর স্মরণ 
তইতেছে কলিকাতাঁব কলেজ স্কোয়ারে একটি বইর 
দোকানেও এই বইটি দেখিয়াছিলা্ব। তিনি খোজ 
লইয়া দেখিতে পারেন। দ্বিতীয়, বইটি কুমার 


ঘোষাল প্রণীত “দি পিপল অব ইণ্ডিয়া*। এই ' 


বইটির প্রৰকাশক-—Sheridon House, New 
Yok, U.S. A. | 
* *# চি 

বাঁকুড়া হইতে এক ভদ্রলোক 'এবং কলিকাতার 
রুস্তঘজী ট্রীট হইতে এক পাঠক জানিতে 
চাহিষাছেন এমন কোন বাংলা বা ইংরাজী বই 
আছে কিনা যাহাতে ভারতবর্ষের অথ-নৈতিক ও 
রাজ-নৈতিক অবস্থার সঠিক ধারণা পাওয়া যাইতে 
পারে এবং এ সম্পর্কে কোন্‌ বইটি আমি 
পাঠকদিগকে পড়িতে সুপারিশ করি | ইহার জবাব 


দেওয়ার আগে পত্রলেখকদের নিজের দেশ সম্পর্কে , 


জানিবার এই আগ্রহের প্রশংসা করিতেছি । বাংলা 


ভামায় সখারাম গণেশ দেউস্করের “দেশের কথা” নাষে ' 


বইটি ব্রিটিশ শাসনের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষ ও' ব্রিটিশ 
শাসনাধীন ভারতবর্ষের একটি তথ্যমূলক তুলনা 
ছিল। সেই বইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াগ্ড। 
বর্তমানে শাস্তিনিকিতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ভারত পরিচয়” বইটি 
পড়িয়া দেখিতে পারেন, যদিও বইটির আধুনিক 
সংস্করণ না হওয়াতে তাহার সংখ্যা ও তথ্যগুলি 
খুব আপ-টু-ডেট নছে। আমাদের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের একটা মোটামুটি জানও ওঁ লেখকেরই 
লেখা ‘ভারতে ভারতীয় আন্দোলন+ বইটিতে 
পাইবেন। 


ক ক ক 
ইংরেজী বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে “লাম 
করিব কমিউনিষ্ট রজনী পাম দত্তের লেখা "A 
‘Guide to the Problem of India.” যদিও 
ভারতবর্ষে এই বইটির প্রচার নিষিদ্ধ । মাভলঙ্কারের 
বইটিও পাম দত্তের বইর উপরে ভিত্তি করিয়াই 
লেখা এবং তাহাও বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ পুস্তকেব 
তালিকায় । এই দুইটির পরেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
আমি যে বইখানা সবচেয়ে পঠনযোগ্য মনে করি 
তাহার নাম "5816 [0719 ৮ গ্রন্বকার বিখ্যাত 
ইংরেজ সাংবাদিক এইচ, এন, ব্রেলসফোর্ড। 
ভারতবর্ষের প্রতি এই ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রীতি 
ও সহামুভূতি বিস্ময়কর | ভদ্রলোক নিজে বহুবার 
ভারতবর্ষে আসিয়া স্বচক্ষে ইহার অবস্থা 


দেখিয়াছেন। ভারতবর্ষের আশা-আকাক্ষার কথা ' 


(খয়ালীর খাতা 


* (যতামতের জগ্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন ) 





তথ্য সহযোগে যে-রূপ দক্ষতার "সহিত তিনি ব্যক্ত 
করিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতার দাবী বর্ণনা ও 
ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কপটতা ও মিথ্যাচার যেরূপ 
কৃতিত্বের সহিত প্রমাণ করিয়াছেন, কোন 
ভারতীয়ের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইত কিন! সন্দেহ, 
সম্প্রতি মন্ত্রীমিশনের আলোচনাব কালে ব্রেলসফোর্ড 
দিল্লীতে ছিলেন। "নিউ ্রেটসম্যান+ ও “নেশাঁন” 
পত্রিকায় মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব ও আলাপ-আলোচনা 


সম্পর্কে তিনি যে কষটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন 


তাহাতেও তাহার গভীর ভারতগ্রীতি ও তীক্ষ 
রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় আছে। পাঠকদের 


সময় ও উৎসাহ অব্যাহত থাকিলে তাহারা লাওনেল 
ফিন্ডেনের লেখা ‘Beggar my Neighbour’ 
বইটি পড়িলেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য 
জানিতে পারিবেন, যাহ! অনেক ভারতীয়েরও 
জাঁনা নাই। ফিল্ডেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সর্ব 
প্রধান কর্তারূপে : এদেশে আপিয়াছিলেন, কিন্তু 


ভারতবর্ষের প্রতি, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস এবং 


' গ্রান্ধীন্জী, নেহরু, রাজগোপালাচারীব প্রতি তাহার 


শ্রদ্ধা ও প্রীতির জচ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের . চাকুরীতে 
ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। 
ক Cy 1 

কলিকাতার ভবানীপুর হইতে এক ভদ্রলোক 
আমার বাড়ী ভাড়া সম্পর্কিত মন্তব্য পড়িয়া অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হইযাছেন। কলিকাতার বাড়ীর মালিকেবা 
বাড়ীর ভাভা আগের চাইতে তিনগুণ বেশী করিলে 
স্তাবনীতি ঠিক থাকে, বাড়ীর মালিকেরা 
ভাড়াটিয়াদের দ্বারা উৎপীডিত, ইংবেজীতে যাহাকে 
বলে ৎx10i৷€৭ হইতেছে, ইত্যাদি বলিয়া তিনি 
এই সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, “যাহাবা পরেব আশ্রয়ে' 
তাড়াটিষা হইযা থাকিবাব মতো বরাত করিয়া 
আসিষাছেন ( অর্থাৎ ভাড়াটিযারা)” তাহাদের জন্য 
দুঃখিত হওয়া, ছাডা আর কিছুই করিবার নাই। 
ঠিক ওঁ প্রসঙ্গেই আব খান তিনেক চিঠি পাইয়াছি- 





জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নভি ভারতের ভবিষ্যৎ পল্লীগ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার 


প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। 


আমাদের দেশে প্রতিবংসর কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও 
অ্ান্ত নানা সংক্রামক রোগের যে প্রকোপ দেখা দেয় তার মূল 
কারণ গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ জলের অভাব। এই অভাব দূর করে 
সুপরিচিত মায়া পপুলার টিউবওয়েল পাম্প গ্রামবাসীদের 
্বাস্থ্যোন্নয়ন ও আনন্বর্ধনে সহায়ত করছে। কার্যকারিতা ও 
উৎকৃষ্টতার জন্য মায়া পাম্প ভবিষ্যৎ পল্লীগ্রাম উন্নয়নে একটি 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। 


মায়া পপুলার পাম্প চারটি বিভিন্ন ধরণে সর্বত্র পাওয়া যায়। 


:(১) চামড়ার বাকেটযুক্ত (২) সম্পূর্ণ ধাতু-নিশ্মিত (৩) ধুলি- 


নিরোধক বন্ধ মাথাযুক্ত এবং (8) রোটারী (ঘোরানো)- হাতলযুক্ত । 


ইহার দ্বারা ২৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীরতা হইতে জল 


তোলা যায়। 


HIRI si, 


প্রচারকঃ-মায়| ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক 
৩৬এ রস! রেড, ৮ 








২২শে জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৯? 





যাহা পড়িয়া পত্রলেখকদের ক্রোধ ও বিরক্তি 
বুঝিতে কষ্ট হয না । কিন্তু তাহাদের ক্রোধ ঠিক 
বিপরীত কারণে । ঝামাপুকুর লেন হইতে যিনি 
পল্লাঘাত করিষাছেন, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! প্রশ্ন 
করিয়াছেন_ “আপনি রাভীভাডা নিয়ন্ত্রণ আইন 
প্রণয়নে গবর্ণযেণ্টকে বিভিন্ন পক্ষের লোক লইয়া 
একটি কনফারেন্দে আলোচনা করিতে বলিয়াছেন । 
কিন্ত সে কনফারেন্সে ভাভাটিয়াদের যথার্থ 
প্রতিনিধি যাওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহাঁদেব স্বার্থ 
রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?” তিনি 
তাহার দীর্ঘ পত্রের শেষে এই প্রস্তাব কবিয়াছেন 
যে, অবিলম্বে এইরূপ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, 
যাহাতে কোন বাভীব মালিকের নামে রেণ্ট 
কণ্টোলারের কাছে ক্রমান্বয়ে চারটি অভিযোগ 
হইলে এবং চারটি অভিযোগ প্রমাণিত হইলে এক 
বছরেব ভগ্য গবর্ণমেণ্ট সেই বাডী বাজেয়াপ্ত কবিতে 
পারিবেন। ভাবিতেছি, এই ছুই পত্রলেখককে 
পরম্পরের ঠিকান। দিয়া এক জায়গায় একত্র হইতে 
বলিব এবং আগের ভাগে পুলিশকে খবর দিয়া 
বা 


হারা নিয়মিত হের কাগজ পড়েন, তাহারা 
একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি লক্ষ্য 
করিয়া থাকিবেন--“আপনি কী হারাইতেছেন 
“তাহা জানে না । You don’t know what you 
are Missing !” সম্প্রতি একটি সরকারী ঘোষণায় 
দেখিলাম, সত্য সত্যই এদেশে এমন কয়েক জন 
লোক আছেন, যাছারা এ বিশেষ মার্কার সিগারেট 
সেবন করুন আর নাই করুন, মোটা রকমের কিছু 
হারাইতেছেন, এবং সে সম্পর্কে নিজেরা কিছুই 
জানেন না) ইছাদের মধ্যে প্রথম নম্বর ব্যক্তিটি 
পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছেন, অর্থাৎ পাওয়া 
অধিকারী হইয়াছেন | কিন্ত নিজে সে সম্পর্কে 
কিছুই জানেন না । আব দুইজন আছেন, ধাহারা 
প্রত্যেকেই নিজের অঙ্ঞাতসারে বিশ হাজাব টাকার 
মালিক। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ভারত- 
গবর্পমেন্ট, প্রাইজ বণ্ড প্রবর্তন করিযাছিলেন। 
একশ টাকার প্রাইজ বগু ক্রেতাদের মধ্যে যে 
লটারী হইত তাহাতে প্রথম পুবস্কার ৫০ হাজ্জার 
টাকা। কোন্‌ নম্বরের বও এ টাকা পাইল তাহ! 
খবরের কাগজে প্রকাশ কর! হয় এবং বণ্ডের 
স্বত্বাধিকাবীকে বণ দেখাইয়া টাকা আনিতে হয়, 
এই ক্ষেত্রে যে লোক ওঁ টাকা পাইয়াছে সে এখন 
পর্য্স্ত বণ্ড দেখাইয়া টাকা নেয় নাই। সেযে 
জানিতে পারিয়াছে এমনও মনে হয় না। শুধু এই 
৫০ হাজার ও ২০ হাজার টাকার অজ্ঞাত 
মালিকেরাই নহে, রিজার্ভ ব্যান্কের এক বিজ্ঞপ্ডিতে 
দেখা যাইতেছে, লটারীতে এক হাজার হইতে তিন 
হাজার টাকা! পাইয়াছেন, এমন প্রায় জন বারো 
লোক টাকাব কোন দাবী না করায় তাহা সরকারী 
তোবাখানায়ই পড়িষা আছে ! বলে 
কপাল! আমবা পঞ্চাশটা টাকা চাহিয়াও 
পাই না, আর হঁহারা পঞ্চাশ হাজার পাইয়াও 
চাহিতেছেন না! 


শ- শত শু 


কপালে না থাকিলে ষে কিছুতেই অর্থপ্রাপ্তি 
ঘটিবে না, সে সম্পর্কে আমার বৃদ্ধা পিতামহী একটি 
গল্প বলিতেন। তাহা এখানে উল্লেখ কবা অপ্রা- 


সঙ্গিক হইবে না। একদা হর-পার্বতী পুষ্পকরথে লজ 


চাপিয়া আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 


_' এমন সময় পার্বতী দেখিলেন, মর্তে্যে এক অতি বৃদ্ধ | 
ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়! সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিতেছে। | 
ঝুলিতে ভিক্ষা সে-দিন সামাগ্যই জুটিয়াছে, | 
দেহ পরিশ্রমে অবসন্ন ও ক্ষুধায় কাতর । দেখিয়া | 
তগবতীর মনে করুণা উপজিল। তিনি মহাঁপেবকে |ু 
কহিলেন “এই 'বৃদ্ধ এইরূপ কষ্ট পাইতেছে, উছার | 
মহাদেব কহিলেন, | 


দুঃখ দূর করিতেই হুইবে |” 
"দেবী, দুঃখ ওব ললাটে লেখা, আমি বণ্ডাইব 
কেমন করিয়া ?” ভগব্তী বলিলেন, ' 


৫ 


লেখা আবাব কী? ওসব বাজে অথা। উহাকে 
যথেষ্ট ধনরত্ব দাও, তবেই উহার দুঃখ দূব হইবে ৷” 


মহাদেব বলেন “ওর অৃষ্টে না থাকিলে, ধনবদ্ব, 


দিলেও ও পাইবে না1” পার্ধতী বিশ্বাস কবেন 
না| বাগ করিয়া বলেন “ওসব তোমাব চাঁলাকী 
কিছু না কবিবার ইত” মচছাদেব বলিলেন, 
“আচ্ছা, তাবে পরীক্ষা করিয়া দেখ * এই বলিযা 
ব্রাহ্মণ যে-পথে যাইতেছে সে-পথে একটি বৃহৎ 
সোনাৰ তাল রাখিযা দিলেন ঘেন সে উহা 
কভাইযা ঘবে লইষা যাইতে পারে । মর্থো ব্রাহ্মণ 
হব-পার্ধতীব কথোপকথনের কিছুই জানেন না। 
নিজেব মনে শ্রাস্তদেহে পথ হাটিতেছেন। সোনাব 
তালের কাছাকাছি আসিষা ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, “এই 
পথে আমি আজ্জ দশ বছব দুই বেলা যাতাষাত 
কবিতেছি, পথটা এতই চেন! যে, চোখ বক্তিয়াও 
আমি এই পথটা পার হইতে পাবি কিনা একবার 
পৰীক্ষা কবিষা দেখা যাউক” যেরূপ ভাবা সেরূপ 
কাজ । ব্রাঙ্গণ চোখ বজিয়া বাকী পথটা পার 
ইসা আসিষা মুনে মনে অত্যান্ত আত্মগ্রসাঁদ লাভ 
কবিলেন | পথে পড়িয়া-থাকা সোনাব তালেব কথা 
শ্রানিতও পাঁবিলেন না) আকাশে পার্বশীব পানে 
তাকাইয়া মহাদেব একটু মুচকি হাপিলেন। 
“দেখিলে তো, কপালে না থাকিলে--)” 
১ চা ক 


কলিকাঁতাব ফুটবল মষদান মোহনবাগান 
ও ইষ্টবেজল ক্লাবেব মধ্যে যে মনোমালিজের শৃষটি 
হইয়াছিল, তাহার আপোষ-নিষ্পত্তি ভটযাঁছে 
দেখিয়া খুসি হইলাম । এই দুইটি ক্লাবের তাবু 
পাশাপাশি । ইহাদেব মধ্যে পতিযৌগিতাব ভাব 
থাকিবে, ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্ত 
শক্রতা থাকিলে তাহা দুঃখের কারণ। ঝগডাটা 
খেলার জন্ত যতট! নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ 
লইষাই বেশী। অথচ মোহনবাঁগানে অনেক 
বাঙ্গাল’ সদস্ত আছে’, অনেক ‘বাঙ্গাল’ থেলোয়াঁডেব 
রুতিত্বের দ্বারাই মোহনবাগানের গৌরব প্রতিষ্ঠিত 
হইযাছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেও অনেক পশ্চিমবঙ্রেব 
লোক মেম্বার আছে। মোহনবাগান ব্ছদিনের 
পুরাতন ক্লাব। ইট্টবেজল অপেক্ষাকৃত তরুণ। 


কিন্তু এবুগে শাদা চুলের চাইতে কাচা চুলের গুরুত্ব 
সর্ব ক্ষেত্রেই বেশী। কাচা চুলের স্বভাবে যে একটু 
আতিশয্য থাকে, পাকা চুলকে তাহা মানিয়া লইতে 
হয়। মোহনবাগান ক্লাবেব কাছে আমরা তাহাব 
বয়সোচিত ওদার্ধযা ও সহনশীলতা এবং তকরুণেব 


হেড অফিস---শ্শিভনৎ 
টেলি :-SHILLBANK । 
ফোন ঃ-শিলং--১৬৬ 





এস্‌, দত্ত, 
বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার । 








৫ উতের ক্র 
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চু টেলিগ্রাম_“চীনামাটী? 


“ললাটেব পু 


. মোহনবাগানের সভাপতি ' মিঃ 


011 ক্র্পোলেশন লিঃ 


কলিকাতা ত্রাঞ্চ :_১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 


সাবান যাবতীয় জিনিষ_সিলিকেট সোডা * সোপ্োন | 
পাউডার  কষ্টিক সোডা ও রজন * সিট্োনেলা | 

6 রঙ € হাইড্রোমিটার ৪ প্রভৃতি পাইবেন | 
বড়বাজার EE কলকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ | 


গুণগ্রাহ্িতা প্রত্যাশা কবি। দেখিয়া খুসী হইলাম, 
ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদৰু মিঃ গুহ আই, এফ, এব 
সভায় ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছেন এবং 
ঘোষও অনুরূপ 
মনোভাবের পরিচত্র দিয়াছেন। আশা করি, 
অতঃপর মোহনবাগানের ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা 
খেলার মাঠেই শেষ হুইবে, হাসপাতাল পর্য্যস্ত 
গড়াইবে না। 

হাসপাতালের কথায় কলিকাতার ফুটবল 
খেলাব ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের 
বিষয়টাও উল্লেখ করিতে পারি। আহঙ্দাদ হিন্দ 
ফৌঙ্জ সাহায্য ভাগ্ডারের পক্ষ হইতে কলিকাতায় 
একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে | 
এই উদেশ্যে ওঁ ভাগ্ারেব পরিচালকগণ আই, 
এফ, এ কর্তৃপক্ষকে অমুরোধ করিয়াছিলেন, লীগের 
একটি আকর্ষণীষ খেলা যাহাতে চ্যারিটি” করিয়া 
সমুদয় টাকা ওঁ ভাণ্ডারে দেওয়া হয়। তাহারা 
মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গলের শেষ খেলাটি ও 
উদ্দেশ্যে চ্যারিটি' করিতে বলিয়াছিলেন,। আই, 
এফ, এ কর্তৃপক্ষ ও খেলাটি আগের ভাগেই আই, 
এফ, এর অষ্যাঙ্ক সাছায্যযূলক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট 
করিয়া বাখিয়াছিলেন বলিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হন 
নাই। কিন্তু তাহারা পরে যে-কোন একটি ভালো 
খেলা আই-এন-এ হাসপাতালের সাহায্যার্থে 
চ্যারিটি’ করিতে রাজী আছেন বলিষা জানাইয়া- 
ছিলেন। শিল্ডের একটি খেলাকেই এঁ উদ্দেশে 
নিদিষ্ট রাখা হইবে বলিয়া কথা হয়। কিন্তু সম্প্রতি 
পুলিশ কমিশনার নাকি এ বিষয়ে ,আপত্তি 
করিতেছেন। তাহার বক্তব্য এই যে, কলিকাতায় 
বছরে কয়টি চ্যারিটি’ ম্যাচ হইবে তাহা আগের 
ভাগেই ঠিক থাকে, উহার সংখ্যা বাডাইতে তিনি 
রাজী নহেন। পুলিশ কর্তাদের এই জবরদস্তির 
মানে বুঝিয়া ওঠা শক্ত । আমি যতদুর জানি, 
মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল উভয় দলই আৰ, 
এন, এর জন্য একটি ম্যাচ খেলিতে বিশেষ 
আগ্ৰহান্বিত, আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষও ইচ্ছ,ক। শুধু 
ময়দানে কয়েকটি ঘোডসোয়াভ রাখিয়া বাহারা 


শাস্তিরক্ষার কাজ কবেন (যদিও কার্ধ্যকাদে তাহারা 


শাস্তি মোটেই রক্ষা করিতে পারেন না), তাহাদের 

আপত্তিতেই হাসপাতাল স্থাপনের জগ্য অর্থ সংগ্রহে 

বাধা পড়িবে, এ কী রকম আব্দার বাপু! 
খেয়ালী । 
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অঘ্যাম্ত শাখা--শ্ৰীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ৷ (আসাম)। 
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১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা! 





আর্বিক প্রনিয়ার খবরাখবর 


রেলপথে বোন্বাই-সিন্ধুর প্রত্যক্ষ 
সংযোগ পরিকল্পনী-_প্রকাশ, একটা সরাসরি 
রেলপথ শির্খাণ করিয়া পিদুর সহিত বোষ্বাইয়ের 
প্রত্যক্ষ সংযোগপাধনের পরিকল্পনা কর] হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে নাকি 
প্রায় আট কোটা টাকা ব্যয় হইবে । কচ্ছ অঞ্চলের 
মরুভূমির উপর দিয়া এই রেলপথ যাইবে বলিয়া 
এই পথে ডিজ্বেল তৈলচালিত ইঞ্জিনের প্রবর্তন 
করা হইবে বলিয়া প্রকাশ । ১৯৪৭ সালের এপ্রিল 
মাস হইতে নিশ্মাণকার্ধ্য সুরু হইবে। প্রস্তাবিত 
রেলপথে করাচীসবোত্থাই পথের দূরত্ব প্রায় চার 
শত মাইল হ্রাস পাইবে এবং পঞ্চাশ ঘণ্টার- স্থলে 
সময়ও লাগিবে মোটে চব্বিশ ঘণ্টা। 

ইণ্ডাট্্রীয়াল ফিনান্দ কর্পোরেশন বিল 
ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূছের প্রয়োজন সময়ে 
মুলধন ' সরবরাহের উদ্দেস্তে ইগ্স্্ীয়াল ফিনাম্্ 
কর্পোরেশন নামক একটা প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা 
ইতিপূর্বে ভারত সরকার ঘোষণ। করিয়াছিলেন । 
নয়াদিল্ীর এক খবরে প্রকাশ যে, প্রস্তাবিত 





কর্পোরেশন স্থাপনের জন্ত একটা আইনের খসডা 
প্রায় রচিত হুইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী শরৎকালীন 
অধিবেশনের সময়ে খসভাটী পরিষদে উপস্থাপিত 


করা হইবে। 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দাবী- চার্টার্ড ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এ্যাণ্ড চায়নার কলিকাতা 


শাখার কর্মচারী স্ব মাহিয়ানার হার, পেনসন, 


ছুটির সুবিধা প্রভৃতির সংশোধন এবং মাগী ভাত! 
বৃদ্ধির দাবী করিয়া: ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এক 
স্বারকলিপি পেশ করিয়াছেন।- কর্মচারীদের 
শ্ভাব-অভিযোগের প্রতিকার না করা হইলে 
বর্দঘটাি.ঘটিতে পারে বলিয়া উক্ত ম্মারকলিপিতে 
বলা হইয়াছে। 

ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ খরিদ 
লগ্ুনের খববে প্রকাশ যে, একটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 


ছুইখাশি দশ হাজার টনের জাহাঞ্জ কিনিয়াছেন। 
এই জাহাজ ছুইখানি নাকি ইযোরোপ- 
ভারত অথবা তারত-অষ্ট্রেলিয়া পথে যাতায়াত 


করিবে | 


টাটা কোম্পানীতে শ্রমিক ধর্মঘটের 
প্রস্ততি-_প্রকাশ, টাটা ওষার্কাস “ইউনিয়ন কর্তৃক 
ধর্মঘট সাহায্য ভাগারের অন্ত এক মাসের মধ্যে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরও 
অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। প্রকাশ, টাটা কর্তৃপক্ষ ও 
মজুরদের মধ্যে মনোমালিদ্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
শ্রমিকদের বেতনের হার, বোনাস, অস্থায়ী চাকুরী 
স্থায়ীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
পেশ কবিতে কতৃপক্ষের অকৃতকাধ্যতাই নাকি 
এই মনোমালিষ্ঠের প্রধান কারণ। আট মাস 
পূৰ্ব্বে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জগ 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 


ভারতের বৃটিশ সম্পত্তি বিক্রয়__কমন্দ 
সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে অর্থসচিব ডাঃ ভাল্টন বলেন 
যে, ভারতস্থ বৃটিশ ব্যবসায়, সম্পত্তি প্রভৃতির বিক্রয় 
ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ কবা বৃটিশ সরকারের নীতি 
নয়। তিনি আরও বলেন যে, অতি সামান্য 
পরিমাণ সম্পত্তিই এ পর্যন্ত বিজ্লীত হইয়াছে । 
এবং ব্যবপায়ের দিক হইতে যপন সুবিধাজনক মনে 
হইয়াছে, কেবল তখনই ব্যবসায়িগণ তাহাদের 
ভারতীয় সম্পত্তি বিক্রয় বরিয!ছেন। 


শ্রমশর্ক্িল সহায় 


বিবাদ: কাজের জন্য 
উপযুক্ত পরিমাণ মজুর ও 
অভিজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ কারখানার 


মালিকদের কাছে একটা মন্ত বড় ' 


সমন্তা। এদিকে আবার যুদ্ধের 
দরুণ কারখানার কাজও গেছে 
' অনেকখানি বেড়ে । ফলে চাহিদা 
অনুযায়ী মাল উৎপাদন করতে 
গিয়ে শ্রমিকের অভাবের সমস্তাট! 
আরে! জটিল হয়ে পড়েছে । 

আজ তাই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত 
কর্মপটুতার ওপর . বিশেষ করে 
নজর দেওয়া হচ্ছে | একটানা কাজ 
করতে করতে তারা যাতে হয়রান 
হয়ে না পড়ে এবং নিদিষ্ট সময়ের 


উৎসাহ ও মনোযোগ বজায় থাকে 


সে সম্বন্ধে কারখানার মালিকরা 
যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। 


- + কন 
< র্‌ 


এই ব্যাপারে চা তাদের অনেক- 
খানি সাহায্য করেছে। কাজের 
কাকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে 
তারা দেখেছেন যে যতক্ষণ তাদের 
কাজের পাল! ততক্ষণ তারা পূর্ণ 
উদ্ধমেই কাজ করে যেতে পারে, 
কখনই শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে 
না। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই 
ক্যান্টান্‌, সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞ- 
তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে 
জেনে নিতে পারেন । এই প্রসঙ্গে 
“ক্যান্টান্দ্‌ ফর্‌ দি ওয়ার্কার্স” 
নামক একটি পুন্তিকাও সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে । কমিশনার, 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান 
বোর্ড, ১০১১ ক্লাইভ স্ট্রীট, 
রর এই ঠিকানায় চেয়ে 

পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে 


প্রেরণ করা হয়। 


টি নি 


ইণ্ডিয়ান টী শ্লাকেট একসপ্যান্শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 





২২শে জুলাই, ১৯১1 


‘কুজভেণ্ট নগর-উন্নয়ন” পরিকল্পনা 
প্রকাশ, যুদ্ধের সময়ে কলিকাতার ত্রিশ মাইল 
উত্তরে অবস্থিত কাচডাপাডায় মাকিনবাহিনী 
চৌদ্দশত একর জমি লইয়া ‘রুজ্ভেণ্ট নগর” স্থাপন 
করিয়াছিলেন, বর্তমানে মাকিনবাহিনী উহা 
পরিত্যাগ করায় বাংলা সবকার উহাকে একটী 
উপসহর হিসাবে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 
"কাছাকাছি শিল্প-অঞ্চলের বাস সম্ভার আংশিক 
সমাধান করিবার উদ্দেপ্তেই নাকি এই ‘উপদহর’ 
স্থাপিত হইবে ৷ 

কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী মন্ত্রী সম্মেলন__ 
প্রকাশ, আগামী ৩১শে জুলাই পুপায় মহাত্মা গান্ধীর 
সভাপতিত্বে প্রাদেশিক মধ্তরিবর্গের এক সম্মেলন 
আহ্বান করা হুইয়াছে। এই সম্মেলনে যোগদানের 
জন্ত কংগ্রেসী ও অকংগ্রেলী প্রদেশগুলির প্রধান 
মন্ত্রী, অর্থ এবং শিল্প বিভাগের মন্ত্রিগণ আমন্ত্রিত 
হুইয়ছেন। আরও জানা শিষাছে যে, পাতিয়ালা, 
ত্রিবান্কুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিকেও 
সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অস্থরোধ কর! 
হইয়াছে। কুটাব-শিল্পের প্রপার, সমাজ সংস্কার 
ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা, 
ভূমিনীতি, সুপরিকল্পিত উৎপাদনের জন্ত!;আইন 
প্রণয়ন, বিল রচনার আদর্শ ইত্যাদি সম্মেলনে 
আলোচনার বিষষবস্ত বলিয়া! জানা গিয়াছে। 

জার্মানী প্রদত্ত ক্ষতিপুরণে ভারতের 
দ্াবী_-ক্রুসেলস-এর ইন্টার এগায়েড রেপারেশন 
এজেক্দীর নিকট হইতে ভাবত সরকার সম্প্রীতি 
একান্নটা জার্দান কারখানার যন্রপাতির বিবরণ 
সমেত একটা তালিকা পাইয়াছেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ এই যন্্রপাতিগুলি পাওয়া যাইতে পাবে। 
ভাবতেব পক্ষ হইতে কোন্‌ কোন্‌ যন্বপাতি দাবী 
করা হইবে, সে বিষয়ে যাহাতে ভাবতের বিশিষ্ট 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিপ্রেদের অভিমত ভারত 
সরকারকে জানাইতে পাবেন, তাহার জগ্ক ওঁ 
তালিকার নকল ভারত সবকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির 


নিকট পাঠাইতেছেন। তালিকাভুক্ত যন্ত্রপাতি যে রা 


পাঁওষাই যাইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। 


বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট | 
সম্ভাবনা-__নিখিল-বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির | 
কর্মপরিষদ ইতিমধ্যে তাহাদের দাবী পুরণ না করা | 
হইলে, আগামী ১ল! সেপ্টেম্বর হইতে এক সপ্তাহের | 
জগ্ প্রতীক € 0০160) যৰ্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত ॥ 


করিয়াছেন। বাংলা দেশে উক্ত সমিতির এক লক্ষ 


বিশ হাজার সভ্য ও দুইশত আশিটা শাখা আছে। | 
শাখাগুলির প্রত্যেকটাই এই প্রতীক ধর্মঘটের ॥{ 
দাবী জানাইয়াছেন। সমিতির পক্ষ হইতে শিক্ষা | 


সচিব, বাংলার শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, বিভিন্ন ॥ 


জেলা স্কুল বোর্ড প্রভৃতিকে সম্প্রতি ধর্মঘটের | 
নোটীশ দেওয়া হইয়াছে এবং একটা কেন্দ্রীয় ধর্দঘট ॥ 


কমিটি গঠিত হইয়াছে । 


বিহারে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের । 


চেষ্টা--প্রকাশ, বিহারের কংগ্রেদী মন্রিমগুলী ॥ 


আইনের সাহায্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জঙ্ভ 
একটা যোগ্য পরিকল্পন1 রচনা কবিতেছেন। আরও 


< প্রকাশ যে, সমস্ত জমিদারী এক সঙ্গে উঠাইয়া | 


দেওয়া হইবে না, 
‘উচ্ছেদের কাঁধ্য চালাইয়া যাওয়া হইবে। 


কয়েক বৎসব ধরিয়া এই | 


আর্থিক জগৎ 


২৯৯ 





বাটা ইণ্ডাষ্টীয়াল স্কুল তুলিয়া দিবার 
সিদ্ধান্ত বাতিল-_বাটা মজছুব ইউনিয়ন ও বাটা 
কোম্পানীর ভিতর আপোব-আলোচনার ফলে 
মধ্যবস্তীকালীন মীমাংসা হওয়ায় বাটা ইণ্ডাধীয়াল 
ট্রেণিং স্কুলটা বর্তমানে চালু রাখিবাঁর ব্যবস্থা কবা 
হুইয়াছে। স্কুলের অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করিয়া যে 
নোটাশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা 
হুইয়াছে। | 

উদ্ভিজ্জ ঘ্বত বিক্রয় সম্পর্কে নৃতন 
নির্দেশ-_ সম্প্রতি, প্রকাশিত এক সবকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাঁশ, গত ১৫ই জুলাই হইতে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট একই দোকানে স্বত এবং উত্ভিজ্ঞ স্ব 


স্থানীয় হেড অফিস £ 
কলিকাতা। : বোম্বাই 
মাদ্রাজ 

এতন্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, 
ব্ৰহ্মদেশ ও পিংহলে ৪০০এর 
উপর শাখা ও সাব-অফিস 
রহিয়াছে। 

লণ্ডন অফিস £ 3... 
এ: ২৫, ওল্ড ত্র স্বীট | "ও 











ঢাক| ফেডারেল E: 








মজুদ রাখ! বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ভিজ্জ ঘ্বৃত ব্যবসায়িগণকে এই 
বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ত্য, তাহারা যেন 
বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন ওজনেব উদ্ভিজ্জ স্বতের 
পাইকাবী ও খুচরা মূল্যের তালিকা পরিষ্কারভাবে 
লিখিয়া দোকানের প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া 
রাখেন। ৃ 
. সিমেন্টের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল 
সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট বিনা রেল যাশুলে কয়েকটী 
ষ্টেশন পর্য্যন্ত পূর্ণ গাড়ীতে প্রতি টন “পোর্ট? 


সিমেন্টের দূর ৬০২ টাকা হারে বাধিয়া দিয়াছেন। 





লিমিটেড 
স্থাপিত--১৯৩৪ 
রেজিষ্টার অফিস-ন্যাকা | 
 সেপ্টাল অফিস--৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট 
কলিকাতা । 
শাখাসমূহ 
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগজ, শ্যাম- 
বাজার, মজঃফরপুর, মতিহান্নি 
বালেশ্বর, দাতন, গা, ভগবানপুর, 
মঙ্গলামার, ঢাকিয়া, চট্টগ্রাম, 
শ্রীহট, কাখি। . 
সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যা্কিৎ 
কাৰ্য্য করা হয়। 




















টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন ) 
টেলিফোণ : কলিকাতা ৬৯৪০ 








৷ আসামের সর্বপ্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


হেড অফিস £ শিলং 


কলিকাতা অফিস £- ৬, ক্লাইভ রে 
শাখাসমূহ $ 
বড়পোটা, পুবড়া, 
গোৌহাটি, (জাভহাট, নওগা, ইক্ষল 
নুতন শাখা-ল্ল্ 
আগামী মাসে ডিব্ৰুগড় শাখা খোলা হইতেছে । 


টেলিগ্রাম £ ব্যাস্কআসাম 


টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক 


গোয়ালপাড়া, 





অনুমোদিত মূলধন a 
০8 বি ” 
আদায়কৃত মূলধন { 
(অগ্ৰিম কলসহ ও রিজার্ভ ) ৬,৪৩,৪৪০ ” ls 
আমানত ৯১০ ০১০১৯১৩০০৯২ bd 
নগদ ও কোম্পানীর কাগজ *** | 
(৩১-৩-৪৬ leds সালে) ট ও ২০০২ ” | 
কাধ্যকণ মূলধন ১ (কাটি কাল ভপন্ব 5 
মিঃ জে, সি, বসু £ এইচ ব্যানাজ্জা ! 


| ম্যানেজার, (কলিকাতা অফিল ) 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর |] 


৩০০ 


আর্থিক জগৎ 


ৃ [২২শে জুলাই, ১৯৪৬ 








বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের যে সকল ষ্টেশন পর্য্যন্ত, 
কলিকাতা হইতে বিনা মাশুলে এবং বাংলা ও 
আসামের যে সকল ষ্টরমাব ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিনা 
মাশ্ুলে মাল পাঠাঁনে! যায়, সেই সকল ষ্টেশন 
উপরোক্ত আদেশের আওতায় পড়িবে না। এখন 
হইতে কোনও সিমেন্ট ব্যবসায়ী উপবোক্ত নিদ্দিষ্ট 
মূল্যের বেশী চাহিতে পারিবেন না। 


খাস্ভ-দ্রব্যের পাইকারী মুল্যের সাপ্তা- 
হিক মান-_সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরঞ্চারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্টেব আধিক 
উপদেষ্টা সর্ধতাবত্ীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের 
, আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ ১০০ ) খাপ্-দ্রব্যেব 
পাইকারী মূল্যের ষে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় কবিয়া- 
ছেন তাঁহাতে দেখা যায, উহা গত ২৯শে জুন 
(১৯৪৬ ) ছিল ২৪৭'১, পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল 
২৪৭'৫ (সংশোধিত )। মে ও জুন মাসের (১৯৪৬) 
গড়পড়তা সাপ্তাহিক মূল্যমান দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২৪২৬ ও ২৪৫'৫। 

বোন্বাইয়ের কাপড়কলে আটঘণ্টা 
রোজের প্রবর্তন__ আগামী ১লা আগষ্ট হইতে 
বোশ্বাইয়ের কাপড়কলগুলিতে নয় ঘণ্টা রোজের 
পরিবর্তে আট ঘণ্টা রোজ চালু করা হুইবে। 
প্রস্তাবিত নৃতন ব্যবস্থায় প্রত্যেক কাপডকল' 


মন্ভুরকে সপ্তাহে চুয়ার থণ্টার বদলে আটচল্লিশ 


ঘণ্টা কাঁজ করিতে হইবে । 


বি. এ. ও বি. এস্সি পরীক্ষার ফল-_ 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভলিয়ের বি. এ. ও বি. এস্সি 
পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই বৎসর বি. এ. ও বি, এস্‌সি পরীক্ষার যথাক্রমে 
শতকরা ৫২৭ ও €৫'৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। বি. 'এ. পরীক্ষায় মোট ৩৬৬১ জন 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯৩২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে ৩৩ জন প্রথম শ্রেণীর, ২৮২ জন 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্প এবং ১৪৯ জন ডিট্িংশন 
পাইয়াছে। বি. এসসি তে মোট ১৭৮১ জন 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮৩ জন পাশ হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে ১৬ জন প্রথম শ্রেণীর ১৩১ জন দ্বিতীষ 
শ্রেণীর অনার্স এবং ২০০ জন ডিট্টিংশন পাইফাছে। 

বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণবিধির মেয়াদ বৃদ্ধি 
প্রকাশ, গণপরিষদের কাধ্য ও অন্তর্বর্তী সরকার 
গঠনের কাঁজের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
শারদীয় অধিবেশনের বিলম্ব ঘটিতে পারে । তাই 
হ্বতীবস্্, কাগজ, পেট্রল, লৌহ ও ইস্পাত বিক্রয় 
সম্পর্কে প্রযুক্ত যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণাদেশের মেয়াদ 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি শেষ হইবে 


সেইগুলির মেষাদ বাড়াইবাঁর জন্য বড়লাট নাকি 
অনি্কান্স জারী করিতেছেন । 


খাস বৃটেনে ‘আইন অমান্য আন্দোলন 
--লণ্ুনের এক খববে প্রকাশ যে '্যাশস্যাল 
এ্যাসোসিয়েশন অব মাষ্টার বেকা্স? প্রতিষ্ঠানের 
পনর শত প্রতিনিধি সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসেব 
বিভিন্ন অংশ হইতে আসিয়া এক জনসতাষ মিলিত 
হইয়া খাগ্ঘ-সচিবের রুটীবরাদ্দ পরিল্লনাটীকে অমান্ 
করিবার সিদ্ধান্ত করিযাছেন। তীহাদেব মতে এই 
বরাদ্দ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাই 


তীহারা কুপন না লইয়া কুটী বিক্রয় করিবেন এবং 
প্রয়োজন হইলে অর্থদণ্ড দিতে 'ও কারাবরণ 
করিতেও বিমুখ হইবেন না বলিয়া ঠিক 


করিষাছেন। 
খা্ঠয-সন্কট 


বাংলা সরকাব কুচবিছাব হইতে ২৮ শত টন 
চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন । 
® * ঞ্চ 
জুলাই মাসে বাংলার জন্ত ভারত সরকার 
আবও ৪০ হাজার টন খাগ্য বরাদ্দ করিয়াছেন । 
ক ক নি 
বৃটিশ সাংবাদিক মিঃ ব্রেলসূফোর্ড সম্প্রতি 
লিখিয়াছেন, “ভারতের সাধারণ গৃহস্থকে মাঝ্স 
১২ আউন্স খাদ্য-বরাদ্দের উপব নির্ভর করিতে হয়? 
চধ্বি, দুধ, মাংস, ডিম, মাখন, মাছ, এমন কি আলু, 
পর্ধ্স্ত তাহাদের ভাগ্যে মিলে না। ইংরেজ 
রমণীকে যদি তাঁহার পরিবারের লোকজনকে 
খাওয়াইবার জ্রদ্য ১২ আউন্স রুটির উপর নির্ভর 


পপ 


' করিতে হয় এবং তাহারা যদি মাংস, দুধ, চর্ধি 


অথবা আলু না পান, তবে এক পপ্তাহের মধ্যেই 
তাহারা হতাশ হুইয়া পডিবেন। কিন্তু ভারতে 
সম্তানেব মাতাদের মাসের পর মাস সি 
৮ 


দৌহিত্র বিবাহে অভিথি টিটি তল 
করিয়া ৫০ জনের অধিক লোককে খাওয়াইবাঁর 
অপরাধে বেচু চ্যাটাঞ্চি গ্ীটের মিঃ জয়নারায়ণ 
চন্রকে ২০০২ টাক! জরিমানা ও অনাদায়ে ২ 
মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হুইয়াছে। 


১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় 
বিক্রয় করা হয়। 
২। ক এক্সচেঞ্জের 

শেয়ার 

ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 

৩। হুণ্ডী ও বিল ভিস- 
কাউণ্ট করা হয়। 

আমাদের মধ্যস্থতায় 

বাঙ্জারের সংস্পর্শে 
আসুন 


ই 
র্যা লিমিটেড 


৮ লাড়ল্র করে ওই 
৮৮০8 -৮০] 











বেলগাঁওএর অন্তর্গত গোকল তালুকের মালামু 
গ্রামের ছুই ভগ্নী ক্ষুধার তাড়নায় দেড বছরের একটী : 
শিশুসহ কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। 


Ee hol tt 
বারাসতে একটা ভুরঁখা মিছিল মহকুমা-' 
হাকিমকে খিরিয়! ধরিয়া খাছযশশ্ত দাবী করে। 


*% 1 এ 
ত্বামীপুত্রের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না করিতে” 
পারিয়া টাঙ্গাইলের রক্ষিত বেলতা গ্রামের দেবেজ্র - 
মালীর স্ত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন । 


সর ্ প্র # 
কয়েক মণ ময়দা অবৈধভাবে রাখার অপরাধে: 
কলিকাতা পুলিশের একজন কনষ্টেবলকে গ্রেপ্তার: 
করিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছে কর! হইয়াছে। 


ব্যক্তিগত 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ভি, এন,_ 
মুখার্জি বাংলাব বোর্ড অব _ই্ডাইরীজে বেলল। 
গাশগ্ভাল চেম্বার অব কমাপের প্রতিনিধি নির্বী চিত 
হইয়াছেন | 

বর্তমান বৎসরের জঅগ্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
নবগঠিত ইন্সিওরেন্স অফিস এম্প্রয়িজ এযাসোসিয়ে- 
শনের কর্ধকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন £-_-সভাপতি 
_মিঃ শশাঙ্কশেখর সান্যাল, সহকারী সভাপতি-_ 
মিঃ মনোরঞ্জন ধর ও মিঃ গোষ্ঠবিহারী শেঠ, ষুগ্ম-- 
সম্পাদক- মিঃ বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস ও মিঃ রণেন্দ্রকুমার 
ঘোষ, সহকারী সম্পাদক-_মিঃ যামিনীমোহন দত্ত ' 
ও মিঃ সুধীর চক্রবর্তী, কৌঁধাধ্যক্ষ__-মিঃ সুনীলময় 
সরকার । 


ly বে 


রা হা ধীট, 
৮ 


ফোন ঃ' কলি: ৫৩৮০ 








মূল্য কমিল !!! 
সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও ওঁষধধ। 
লিখুন হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এণ্ড পার্ক, বাঁলীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও গোধুলিয়া, বেনারস | 





ক্যালকাট। মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ . 

গত ৭ই জুলাই তারিখে হুগলী জেলাব ভদ্রেশ্বরে 
ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের শাখা স্থানীয় 
মিউনিপিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডাঃ অক্ষয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় এম-বি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
উদ্বোধন কর! হইয়াছে । পার্শ্ববর্তী চাপদানী মিউ- 
নিসিপ্যালিটির চেযারম্যান শ্রীযুক্ত রাজেন্জনাথ 
নিয়োগী মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উক্ত সভায় 
যোগদান করিয়া উপস্থিত সকলের উৎসাহ বর্ধন 
করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান ও 
বক্তৃতা প্রদান করেন। 

ন্যাশনাল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১২ই জুলাই তারিখে দক্ষিণ কলিকাতার 
লেক মার্কেটেব নিকটে ৪৭-এ, রাসবিহারী 
এভেনিউস্থিত বাঁটিতে এই ব্যাঙ্কের বালীগঞ্জ 
শাখার উদ্বোধন কাধ্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হইয়াছে। 
. ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৫ই জুলাই ১২৯/১এ, কর্ণওয়ালিশ 
বটে. ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাক্ষেব 
স্তামবাজার শাখার উদ্বোধন করা হয়। স্যার 
হরিশঙ্কর পাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। 


. রায় বাহাদুর জি ডি সোয়াইকা, শ্রীযুক্ত এন সি 


চন্দ্র, শ্রীযুক্ত এস কে বায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত 
বিমলকুমার , ঘোষ, শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
এইচ এন দণ্ড, শ্রীযুক্ত এস এন দত্ত, মৌলবী আমেদ 
হোসেন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
নৃতন যৌথ কোম্পানী 

সুপার কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লি: 
ডিরেক্উর-_মিঃ শেলেন্দনাথ বক্স । রেজিষ্টাড 
অফিস-৮৬-বি, ক্লাইভ শ্রী, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা। 

বশোবিয়। রাইস এণ্ড অয়েল মিলস্‌ লিঃ 
-ডিরেক্টর_মিঃ আর এল খণ্ডেলওয়াল। 
রেজিস্টার্ড অফিস- নূতনগঞ্জ, বর্ধমান। অনুমোদিত 
মূলধন--২০ লক্ষ টাকা। চাউল ও তেলের কল। 

বেঙ্গল রাবার কোং লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ এ এল গোয়েঙ্কা। রেনিষ্টার্ড অফিস, 
রয়েল এক্সচেঞ্র প্লেস, কলিকাতা । অমুমোদিত 
যূলধন-_৫০ লক্ষ টাকা। ক্বত্রিম রাবার প্রভৃতি 


উৎপাদন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 


দি কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজার্ড লিঃ_ 


ডিরেক্টর--মিঃ এ কে ভট্টাচার্য্য । রেঝিষ্টার্অফিস 
---১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ত্রী, কলিকাতা । অম্ু- 
মোদিত মূলধন_২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং 
এজেন্সির ব্যবসা । 

ভ্রীসাধনন্‌ লিঃ_ডিরেক্টর-_মিঃ বি বি 
ব্যানাজ্জি। রেজিষ্ঠার্ড অফিস--১১, বৃন্দাবন 
মল্লিক লেন, কলিকাতা । অঙ্ুযোদিত মূলধন 
২০ হাজাব টাকা। ম্যানেজার, সেক্রেটারী ও 
ম্যানেজিং এজেপ্ট । 

গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডাট্টীয়েল ডেভেলপৃমেন্ট 
কর্পোরেশন লিঃ_ডিরে্টর--মিঃ কে কে গুপ্ত। 
রেজিস্টার্ড অফিস- ২, চার্চ লেন, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা । চা ও কফির 
ব্যবস। সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 

তা 





কোম্মানা প্রসঙ্গ 


ব্রডওয়ে (ইণ্ডিয়া) লিক_ভিবেইঈটব_মিঃ 

কানাইলাল বসাক। বেকিষ্টার্ড অফিস-_ 
দিনাভপুস | অন্ামাঁদিত মূলপন-__১ চাঙ্জাব টাকা । 
এজেদ্দিব ব্যবসা । 

ভগবান রাজা প্যাটেল কোং, লিঃ 
ভিরেকইউব--মিঃ সি এম পাঁটেল। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১৪, বেশ্টিক্ষ ষ্টীট, কলিকাতা । অম্- 
মোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । ইপ্রিনিাবিং ও 
কনট্রীকটবেব ব্যবসা । 

পিপলস্‌ ক্রেণ্ডুস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ 
তাবাপদ বস্ত্র! বেজিষ্টার্ড অফিস--৭২, ক্লাইভ 
স্বীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার 
টাকা । মানেজাবী ও যানেজিং, এজেম্নিব 
ব্যবসা । 

দি ওরিয়েপ্টাল লোন কোং, লি: 
ভিবেক্টর-_মিঃ বদকদুজ্ভা। বেজিষ্টার্ড অফিস 
১৫, ধর্থতলা হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন--১ লক্ষ টাকা! টাকা ধাব ও অগ্রিম 
দেওয়া সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ৷ 

পি, সি, মজুমদার এণ্ড কোং, লিঃ 
ডিরেক্টর--নীতীশচজ্দ্র মজুমদার । বেজ্জিষ্টার্ড 
অফিস--৬০৷২ বর্ম্মতল! স্ট্রীট, কলিকাতা । অন্থু- 
মোদিত মূলধন-_১০ হাঁজার টাকা | ম্যানেজিং 
এজেদ্সির ব্যবসা । 

বিহার কোলিয়ারিজ লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ বি সি নন্দী। রেজিষ্টার্ড অফিস--পি . ৪৮, 
প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা । অঙম্মোদিত মুলধন 


২৫ লক্ষ টাকা । কষলা এবং অষ্যাষ্য খনি দখল 
সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠান। 

গ্যাসকো। ( ইষ্টাৰ্ণ) লি:ঃ--ডিরেক্টর--মিঃ 
সত্যশাস্তি ধোষাল ৷ রেস্িষ্টার্ড অফিস-_-১৯ ধ্ট্যাণ্ড 
বোড, কলিকাতা । অঙ্থমোদিত মূলধন--২০ 
হাজাব টাকা । ম্যানেঞ্জিং এজেন্সি ব্যবসা । 

ওরিয়েন সিণ্ডিকেট লিঃ__ডিরেক্র-_মিঃ 
সতীশচন্ত্র চাটাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস-_২, 
রঘুনন্দন লেন, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। স্ুপারী ও তামাকের ব্যবসা। 

বেঙ্গল ভেনিয়ার এণ্ড স’ মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ এস এম বস্থ। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
পি ১২, মিশন রো, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন--১০ লক্ষ টাকা । সাজ-সবপ্রাম ও আঁস- 
বাব নির্মাণের ব্যবসা । 








হরর 
টেলিগ্রাম £ যেশখু 


০০৫ ক্লাইভ 
জিতল শাভী 










বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

গ্রীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ_-১৯৪৫ 
সালেব ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের ভরদ্ক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮৪০ আনা । ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্যও অমুরপ হারে লভ্যাংশ দেওযা 
হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া জুট কোং, লিঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতি- 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৎ।০ আনা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জগ্থ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২।০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। মেঘন। 
মিলস্‌ কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সাপের ৩১শে মার্চ ' 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ভও 
অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নর্থ- 
ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে 
মার্চ পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১০২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্চও 
অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাক্চারাঁস--১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জঙ্ঠ প্রতি 
শেষারে শতকরা বাধিক হ1০ আনা। ইহার 
পুর্ব বৎসরেব শ্রপ্ঠ প্রতি শেয়াবে শতকরা বাধিক 
১২০ আন! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । . 
কিংস্-লে-গোলাঘাট-আসাম টি কোং লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বব পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ার শতকরা বাধিক ২৭০ আঁনা। 
ইহাব পূর্ব বৎসরেব জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাখিক ১২০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। 


নুতন যৌথ কোগ্মানীর 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্পেট,- গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো . 
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । 
ফোনঃ: কলিকাতা! ১৬৬ 








চারজনের 
ফোন £ কলিকাতা--২০৪৪ 


| যখাহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিটেড 


হেড অফিস 2১২, ক্লাইভ সরা, কলিকাতা । 


শ্ব্যান্জ্তেত্র নিত্জতুক্ক | 


ল্র ভি লেল ন্বতাহ্ত 
জ্ভাঁলাভওল্্িভ জ্হস্জাছেহে। 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা ৷ 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


সর্বপ্রকার হ্যাক্কিং কায়্য করা হয় 


চেয়ারম্যান, 
রায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর। 


». টাকা ও বিনিময় 
: কলিকাতা, ১৯শে জুলাই--কলিকাতাঁর টাকার 
' বাজারের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন আলোচ্য 
সপ্তাহেও হয় নাই। টাকার যোগানাদি বেশ 
যথেষ্ট এবং সহদলভ্য ছিল। চাহিবামাত্র পরি- 
শোধের 'সর্তে' ব্যান্কসমূহের মধ্যে ‘কল’ টাকার যে 


_ আদানপ্রদান হইয়াছিল, তাহার স্থুদের হার 


কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোস্বাইয়ে 
শতকবা ।০. জানাই বহাল ছিল। আমানতী টাকার 
সুদের হারেও কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ভারত 
সবকারেব ট্রেজারী বিলের -জচ্ক . প্রাপ্ত টেওারের 
পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহ 
অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকাব টেও্ডার কম পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত 
গডপড়তা সুদের হারের সামাপ্ত উন্নতি ঘটিয়াছে। 
গত ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক 
তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটা টাকার টেগডার 
আহ্বান করা হুইয়াছিল। মোট ৬ কোটা ৭৪ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকার টেগার পাওয়া যায় । শতকরা 
৯৯৪৮৩ পাই এবং তদুদ্ধ' দরের সমুদয় টেণ্ডারই 
গৃহীত হইয়াছে! মোট ২ কোটী ৭৪ লক্ষ হ৫ 
হাদ্রার টাকার টেগার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত 
টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 
1/১০ আনা ধাৰ্য্য হুইয়াছে। আগামী ২৩শে 
জুলাই মঙ্গলবার বোগ্বাইয়ে সকাল, ১১টা (ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ২২শে জুলাই 
সোমবার কাজকারবাব বন্ধ না,ছওয়া পর্য্যন্ত ভারত 
সরকারেব পক্ষ হইতে তিন মানের মেয়াদী 
২ কোটী টাকার ট্রেঞ্সারী বিলেব টেণ্ডার গ্রহণ করা 
হইবে। বাহাদের টেগার চুডান্তভাবে গৃহীত 
হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২৬শে জুলাই শুক্রবার 
দিন টাকা জমা দিতে হইবে। অগ্ভান্ত সর্তাদি 
 পুর্ববব। 
গত ১২ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 

তাহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
 ইন্থ্যবিভাগের অনুকূলে মোট ২ কোটা ৮৬ লক্ষ ৭৫ 
' হাজার টাকার ট্রে্ারী বিল বিভ্তীত হইয়াছে। 
'. আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
[ কাজকারবারের প্বিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


টেলি: হুণ্ডি ও রেমিট্যাঙ্দের কার্গকর্দও কিছু | 


' বাডিয়াছে। সামাগ্চ পরিমাণ ডলার বিলিমযের 
কাজকারবারও হুইয়াছে। বিনিময় বাট্টার হারে 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । বাষ্টার হার নীচে 


দেওযা হইল £-- 

টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকা) ৯ শিঃ ৎ$২ পেঃ 
এদর্শনী (০৮) > ১ 
ভি এ.তিন মাস (৮), ৯ শিঃ গ্২ প্ঃ 
ডি. এ. চার মাপ ( » ) > শিঃ ৬$ভ পেঃ 
‘ডলার (প্রত শত) ৩৩২1০ আনা 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


গত ১২ই জুলাইয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 


তারিখে ভাবতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ' 


১২২৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৭ হাক্সার টাকা ।, এক 


বাজারের হালচাল 


সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩৩ কোটি ৬০ 
লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্বে 
ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৭ কোটি 
৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা । গত €ই জুলাই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাস্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১৭ কোটি 
৮৯ লক্ষ-৪১ হাজার ও ৩১৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে এই দুই প্রকার 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭০৮ কোটী 
৮৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ও ৩১১ কোটা ৪৮ লক্ষ 
৪-হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্ববে ১৯৪৫ 
সালের জুলাই মাসে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৬২৪ কোটী ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ও ২৮০ 
কোটী ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৯শে জুলাই_গত সপ্তাহের 
শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগের, বিশেষভাবে কয়লা-খনি ও চটকলের 
জনপ্রিয় শেয়রসমূছের উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হুইতেও যে উন্নতি দেখা 
গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহের সোমবাব তাহা 
বহুলাংশে হ্াসপ্রাপ্ত হয় | লাভান্বেষিগণের 
যধো : অপেক্ষা কবিষা থাকার মনোবৃত্তিই 
বিভিন্ন বিভাগের * শেয়ারসমূহের উক্ত মূল্য 
ভাগের অগ্ভতম প্রধান কারণ । মঙ্গলবারও শেয়ার 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখ: দেওয়ার 





' ফলে, বিভিন্ন শেষাবসমূহের দবে সোমবার 


অপেক্ষাও অবনতি দেখা দেয় : তবে মঙ্পলবাব 
কলিকাতান শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারসমূহের কেনা-বেচা মোটামুটি ভালই 
হইয়াছে। বুধবার কলিকাতা শেয়ার বিক্রয়েচ্ছ 
জনগণের মধ্যে আবার আস্থা ফিরিয়া আসায় 
বাজার তেজী ছিল। বৃহম্পতিবার কলিকাতার 


শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগেব শেষারসমূের . 


বিকিকিনি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মূল্যের দিক হইতেও 
বুধবার অপেক্ষা উন্নতি পবিলক্ষিত হয। অন্ত 
শুক্রবার পৃর্ধঘোবিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলিকাতার 
শেয়ার বাঁজার বন্ধ ছিল। এপন হইতে পুনবায় বিজ্ঞপ্তি 
না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রতি শুক্রবারই কলিকাতাব 
শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে । আলোচ্য “বিবিধ” 
বিভাগের জনপ্রিয় শেয়রপমৃহের চাহিদা বৃদ্ধির 





টেলিগ্রাম £ “ওভারড়াফট” 


সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি এবং মূলোর উঠানামাই 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

কোম্পানীর কাগজ- আলোচ্য সপ্তাহেও 
কোম্পানীর কাগজ এবং খপপত্রসমূচ্রে বিকিকিনি 
বহুলাংশে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ব্যাঙ্কপমূছেব মধ্যে 
অপেক্চা করিয়া থাকার মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া 
উঠার দরুণ কোম্পানীর কাগজ ও খ্রণপত্রসমূহের 
বিক্রেতার অভাব বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া 
উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩০ আনা! 
সুদের কোম্পানীর কাগজ গত সপ্তাহের ১০৫1%০ 
হইতে ১০1/০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়াছিল। মেয়াদী 
ধণপত্রসমূছের মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের খণপত্র 
(১৯৫৯-৬১) ১০৫ /০ আনা, ৩২ টাকা সুদের 
ধণপত্র (১৯৫৩-৫৫ ) ১০৪৪০ আনা, ৩২ টাকা 
সুদের খণপত্র ( ১৯৭০-৭৫ ) ১০৫৮%/০ আশা, ৩২ 


টাকা সুদের খণপত্র (১৯৫৭) ১০৫৮০ আনা 
পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 


প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের 
হয় নাই | 

চটকল-_ আলোচ্য সপ্তাহে চটকল শেয়ার- 
সমূহের দরে বেশ উঠা-নামা করে। লাভাম্বেষি- 


কোন বিকিকিনি 


গণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবুত্তি এবং 


৭০ সির 






শি. হি. ৪১৮ রি হন ky 
ৰ ব্যান 

১. এ 

[4 স্ব ৮১ রাইড স্টীট 


ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ স্যোগপ্রাপ্ত 
আনানা শাখা :_ চটটগ্রাম। চন্দননগর 


রাজসাহ্থী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, | 
আঅলপাইগুডি ও ময়মনসিংহ | 















- -_ দের হার 

কারেন্ট ,১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্‌-দাটিফিকেট, প্রভিডেট কফ, 
লোন ও ওভারড্রাফটের জন্য লিখুন। 
বাজার চল্তি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


চেয়ারম্যান £ঞ্রীমতিলাল রায় 




















ফোন ঃ ক্যাল ৫১৪১ 


ন্যাগনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস $ ১৪নং হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


£ শাখাসমুহ 


[+] 
0 


শ্যামবাজার, ক্লাইভ ফ্যাট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 





. 
1. nn 


সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 





রত 





| টাকা হইতে ৬৪২ টাকা, 


২২ণে জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





এই বিভাগের শেয়ার বিক্রয়েচ্ছ, জনগণের মধ্যে 
অস্থিরতা দেখা দেওয়াই তাহার প্রধানতম কারণ। 
আলোচ্য সপ্তাহে পাংলো ইত্ডিয়া ৮০০২২ টাকা 
বরানগর ৫৪৮২ টাকা, হাওড়া ৯৬৪২ টাকা, 
ইণ্ডিয়া ১৪৫০২ টাকা, কাযারহাটি ১২২০২ টাকা, 
. চ্যাপনাল ৫৩২ টাকা, নদীষা ২৩০২ টীকা, 
প্রেসিডেক্সী ১৯/০ আনা, মেঘন1 ২৬০২ টাকা, 
' আগরপাড়া ৫৯০ আনা, চম্পাদনী ৪০৯২ টাকা? 
এবং গেঞ্েজ ৯৩৫২ টাকা পর্যাস্ত নামিষাছিল। 
কয়লাখনি-_ আলোচ্য সপ্তাহে চটকল 
বিভাগের শেয়ারসমূহের মুল্যের উঠানামা এবং 
' যুল্য-হাঁসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামপ্রহ্য রক্ষা করিয়া কয়লা- 
খনি বিভাগের শেয়ার মূল্যের উঠানামা 
এবং মৃলাহাস পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য 
সপ্তাহে এমালগেমেটেভ গত সপ্তাহের ৮৮০ 
"আনা হইতে ৮২২ টাকা, বেঙ্গল ১২০০২ টাকা 
হইতে ১১৩০২ টাকা, বরাকর ৬৪২ টাকা 
"হইতে ৬৯০ আনা, সেনট্রাল ইণ্ডিয়া ১৮৪০ 
আনা হইতে ১৭৪০ আনা, সাউথ করণপুরা 
৫৯২ টাকা হইতে ৫৬২ টাকা, নিউ বীরভূম ৬৬২ 
ভারত কোলিয়ারিজ 
‘১৮০ আনা, ভালগোরা ৩৪॥০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
৮৬1০ আনা, ধেমো মেইন ৩৭০ আনা; ইকুইটেবল 
৯৮ টাকা, কাব্রাস বিয়া ৮৬২ টাকা এবং 
ইউনিয়ন ৭৯২ টাকা পৰ্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। 
ব্যান্ক-_-আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
কাঞ্জকর্মে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত না হইলেও, কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের 
সস্তোষলনক কার্ধ্য-বিবরণী প্রকাশিত হওার ফলে 
এই বিভাগের শেয়ারসমূহের উল্লেখষোগ্য কোন 
-বুল্যহাস ঘটে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে হিন্দ ব্যাক্স 
৬৪০ আনা, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের 
১৫]০ আনা হইতে ১৭২ টাকা, ক্যালকাটা 
--স্ভাঁশনাল ব্যাঙ্ক ৯৮২ টাক! এবং নাথ ব্যাঙ্ক ৩৪০ 
আনা পর্যস্ত.বিকিকিনি হইয়াছে। 
চা-বাণীন--আলোচ্য সপ্তাহে, সাধারণভাবে 
এই বিভাগের শেয়ারসমূহের কাজকর্খখ বেশ লস্তোষ- 
জনক হইয়াছে এবং মুল্যের দিক হইতেও কোন 
" উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখ! মীয় নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে বিশ্বনাথ ৬৪০ আনা, পাত্রকোলা ১৯৭৫২ 
টাকা, তেজপুর ৩৬২ টাকা, জয়বীরপাড়া ৬৭|০ 
আনা এবং সিংটম ১৬1০ আনা পর্য্যস্ত কেনাবেচা 


-হুইয়াছে। 

কলিকাতা, ১৯শে জুলাই-__দরকারের তরফ 
- হইতে যে ২৫ হাঞ্জার গাইট ‘বি’ টুইল রিকুইদ্িশন 
করা হইয়াছিল । জুলাই সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি 
দিবার অঁষ্য বিভিন্ন মিলের মধ্যে তাহার বরাদ 
বণ্টন করিয়া দেওষা হইয়াছে । কিন্ত মিল কর্তৃপক্ষ 
সৰ্ব্বোচ্চ দরেও কাচা পাট সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছেন না। 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাঞ্জারে 
চাহিদা সামান্ত পরিমাণ বাড়িয়া গেলেও বিক্রেতারা 
বিক্রয়ের জন্ত বিশেব আগ্রহ দেখায নাই। যে 
কষ শ্রেণীর মাল বাজারে পাওয়া যাইতেছিল 
তাহাবও দব আবও ২২৩২ টাকা চডা ছিল। 
“সর্বোচ্চ দব দিয়াও নিউ ক্রপ পাওষা যায় নাই। 
বাশিয়াষ বপ্তানীব জগ্য সামাগ্য পরিমাণ 'ব্যাগিং 
কার্টিংস” ৭২২ টাকা দবে বেচাকেনা হইয়াছে । 
জুলাই-আগষ্ট পেডপ-এর দর ছিল ৯৮৯৯২ 
টাকা। ৮৯২ টাকা দরে জুলাই-আগষ্ট এবং আগষ্ট- 
সেপ্টেম্বর আউটপোর্ট তোবা ২1৩এব কাজও 
সামাগ্ত পরিমাণে হইয়াছে । আগষ্ট-সেপ্টেম্বর 
ভাত্তি তোবা ৪-এব দর ছিল ৯১২ টাকা । 

আলগ। পাটেব বাজারের অবস্থায় আলোচ্য 
সপ্তাহেও কোন উন্নতি দেখা যায় লাই। 
সর্বোচ্চ দর দিয়াও নূতন পাট সংগ্রহ করা যাষ 
লাই। তবে শামা পরিমাণ পাটের বেচাকেনা 
" হইযাছে - 


পাটজাত দ্রবোর 
ডেলিভারি যোগ্য মালের কাজ্মকারবার সামান্ত 
পরিমাণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
বিশেষ কিছু ঘটে নাই । সৰ্ব্বোচ্চ দরেও কোনরূপ 
মাল সংগ্রহ কবা সম্ভব হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যের 
জন্য গ্রীণ হেভি সিজের কোটা প্রকাশিত হুইয়াছে। 
এই কোটার পরিমাণ অল্প হওযায় গ্রীণ হেভি 
সিজের দর চোরাকারবারী দরেব নীচে নামিয়া 
পড়ে। ফলে অন্তাগ্ত মালের দরেও কিছু মন্দার 
ভাব দেখা যায়। 


মফস্বলের বাজারে নৃতন পাঁটেব দর কলিকাতার 
সর্বোচ্চ দরের পড় তার তুলনায় মণ প্রতি ১২1২২ 
টাকা চড়া ছিল। মেস্তা পাটের দর খুবই বেশী 
ছিল। আবাদের অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয। 
পাট কাটার কান্জ দ্রুতগতিতে আগাইয়া 
চলিতেছে । তবে গত বৎসরের তুলনায় এবারের 
ফসল ॥%১০ আনার মত হুইবে বলিয়া 
মনে হয়। পাটের চাছিদা এবারে অপেক্ষাকৃত 


বেশী। তাই যনে হষ, পাটের বাজাব এবারে 
কিছুটা তেজী হইবার সম্ভাবনাই বেশী । 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৯শে ভুলাই--কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য 
সপ্তাহে সোনার দরে অবনতি পরিস্ফুট হুইযা উঠে । 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতা ও সির বাজারে 
প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ ও সর্ধন্মি দর 
দাড়াইতেছে যথাক্রমে ৯১//০ আনা ও ৮৭1০ আনা 
এবং ৯০1%০ আন! ও ৮৪০ আনা । গত সপ্তাহে 


ইহা ছিল যথাক্রমে ৯৮৮/৭ আনা ও ৯০৪৩০ আনা । 


Ee ees THAN STRENGTH - - 


CASH and gilt-edged securities, 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. 

READILY, realisable and. fully 
secured loans and advances 
account for niore than 25 per 
cent of our deposits. 

















SOUND business assets account 

for more than 25 per cent of our 

deposits. 

Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


P-7, Mission Row Extn,, 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 








NOTHING IS STRONGER ---- 
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বাজারে কাছাকাছি রূপা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা / ও 


বোথাইয়ের বাঞ্জারে রূপার দরেও গত সপ্তাহেব 
তুলনায়' অবনতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০৫ ভরি 
রূপার সর্বোচ্চ ও সর্ধনিন্ল দর দাড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১৫৬|০ আনা ও ১৫২০ আনা (এবং 
১৫৮/০০ আনা ও ১৫২২ টাকা । 1 | 


ক্যালকাট মিটি 


ল্যান্ড ভিলঞ_ 
১০২বি, ক্লাইভ ষ্থীট, কলিকাতা | 















আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ক্রয় করুন । 










বিক্রীত মুল্য মেয়াদস্তে দেয় 
৮1%০ ১০২ 
৮৬1০ ১০০৭২ 
৮৬২০ ১০০০২ 







সেভিংস 
স্থায়ী আমানত (১ বৎসর ) 









বিস্তৃত বিবরণের জন্য-_ 
ফোন- ক্যাল ৩৪৪৭ 





















থেট উঠার ব্যাঙ্ক | 
- লিমিটেড £ | 

হেড অফিস £ 
88-8৬, ক্যাঁনিং ্রীট, কলিকাতা । | 
Tele: "PURSH", Cal: Phone: B. B. 6779 E 
ক্রিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় | 
ব্যা্কিং কাৰ্য্য করা হয়। ॥ 
ব্রাঞ্চ 2 বেলেঘাটা ('কলিঃ), সৈয়মপুর ৰ 
রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- | 
পাখিয়া, কাঁটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, | 
হাইলাকান্দি ও ভাগলপুর। | 
বি, মেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
















টেলিগ্রাম £-"CLEARING" 
য়ীকৃত মুলধন ও রিজার্ভ 
নগদ সম্পত্তি 
ডিভিডেণ্ড ৯৯৪৫ 





ইণ্ডিয়ান ন্যাধনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


শতকরা ৫. টাকা (আয়করমুক্ত) 
মিঃ টা ‘রায় set BLS SLL 


ফোনঃ ক্যাল 8১০১ 
: ৫৭৫,০০২ 
শতকরা ৯৬৫ পারসেণ্ট, 














1 ৩০9৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে জুলাই, ১৯৪৬ 





রি 


সাপ্তাহিক বাজার দর 





A 





ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন) 
মে মাসের হিসাব | 





৩,৫৮,৯০৮ 


হারা 
৪+৫+,৩০২৪৪২ 
৫৯৩১,১২,৭৯৭২ 

আপনার 


হুগলী ব্যাঙ্ক লি? 


৪৩) ধৰ্ম্মতল! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 
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| ইট ইষ্তি 


|ইব্মিৱেন্ব কোং লিঃ 
| নং ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা। 
আমাদের বীমাপাত্রর ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ স্বিঘা 
ও উদার সর্তাবলা প্রান্ত হন 


কণ্মনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু কম্মাঁ 
ণজেল্সি দ্বান্র! প্রদুল আয় কন্িতে 
পারেন। ম্যানজারের নিকট 
আজই অ'বেদন করুন। 


৮ শপ» 


PEO ETO 





আধুনিক সব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাষ্য করা হৃয়। 


০৯ টোল কী টাটা উই ই হাহা তল হেট 








৯-এ, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
চেয়ারম্যান__কর্মবীর আলাঁমোহন দাশ 
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পপর 





ভিলম্বিজ্ত ৃ 


রেজিস্টার্ড অফিদ ? ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাত। 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌£ এন তিস ও তক্কাঁছ, 


সৰ্ব্বত্ৰ সঙ্জান্তশালী কর্মী আবশ্ঠক। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন । 





ইয়ং ইঙ্িয়। | পেপার মিলস 





আর্থিক জগৎ 





[২২শে জুলাই, ১৯৪৬ 







‘এবং _- 
গুভ দমে শর, 















ভারতলঙ্ষী গিফ ও কটন মিলস্‌ লিমিটেড 
সং হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে।, 
জনসাধারণের জন্ত এই কোম্পানী ১০২ মুল্যের 
১,১০,০০০ অভিনারী শেয়ার ও ২৫২ মূল্যের শতকরা 
৭২. লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্ররেফারেন্স শেয়ার বিলি 

| ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ও 
তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০২ টাকা মুল্যের 80,00০0 
অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ উহা কোম্পানীর 
| অগ্মোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা |” 


_ প্ক্যাপিট্যাল”, ১১ই অক্টোবর, "৪ 


ভারতলঙ্ী সিক্ক এ& কটন মিলদ্‌ 


নিলম্মিতেিজ্ড 


* রেজিটটার্ড অফিস * 
৫1১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা. 
































টেলিগ্রাম 
‘HONEYCOMB’ 






টি 
কলিঃ ৩ ৩৮১ 



















পিপল্স ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস $-পি-২, হাওড়৷ী ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা । ফোন-_-কলিঃ ৩৪৬ । 
শাখাসমূহ ৪ শ্তামবাজার, শিবপুর পানা, রাঁচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 


দক্ষিণ কলিকাতা শাখা (৮৬এ, রাসবিহারী এভেনিউ) খোলা হইয়াছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :এস্‌, চৌধুরী 











ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


শ্যাহ্র ভিলিন্মিভেজ্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


. চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যছ্নাথ রায় . 
স্ববিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 


বড়বাজার, শ্তামবাঁঞার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর) ময়মনসিংহ ও 
| 
পেঁ-অফিস £ মিরকাদিম। 

















. ইভকো ব্যাক্কেল 
তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টফিকেটে টাকা দাঁদন 
ক প্রতি ৯২0 আনার বদলে ১০০২ টাকার সার্টিফিকেট 


ক্রু উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাধিক ২'৭ টাকা। 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম) পি, এ, আই, আই, বি 


করুন| 
দেওয়! হয়। 


টা দশ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাব লী অনুযায়ী 


সুদসহ (ফরৎ পাওয়া যাইতে পান্নে। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিন্ন ঠিকানায়-আবেদন করুন। ' 


₹ দিইটনাইটেট নর ব্যাঙ্ক লিং 


' ২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 


-অধবা ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 
কলিকাতা অফিস £ ট টব ভবানীপুর, 
| রাণীগঞ্জ, আসানসোল, 
মেন_২, রয়েল একচেষ প্স.. গিরিডি' গৌহাটি ও 
আর,বি, সা এাক্টিং ম্যানেজার প্রধান প্রধান সহরে। 





কর্ণওয়ালিস উট, 
ঢাকা, দেওঘর, , 
ভারতের অন্াস্ভ 





১২ৎনং বহ্বাজ্ঞার স্ত্রী, কলিকাতা__আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীষতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ' 
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ARTHIK JAGAT এ 
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সম্পাদক- গ্রীফতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


শ্রাবণ ১৩৫৩ 






প্রতি সংখ্যা /* আনা 


টাটা) 


[ ১৩শ সংখ্যা 








ভাঁরত-সরকারের নুতন খণপত্র 

ভারত সরকার শতকরা বার্ষিক আড়াই টাকা 
সুদের ৩৫ কোটি টাকার নূতন খণপত্র “বাহির 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী ১লা 
আগষ্ট এ খণপত্রের জচ্চ আবেদন গ্রহণ করা 
হইবে। গৃহীত নৃতন খণ আগামী, ১৯৬১ সালের 
১লা আগষ্ট গবর্ণমেন্ট পরিশোধ করিবেন । 

৩২ টাকা সুদের প্রথম ডিফেন্স বণ ( দেশরক্ষা 
খপ) বাবদ যে ৬৫' কোটি টাকা খধণ তোলা 
হইয়াছিল আগামী ১লা আগষ্ট 'তাহা পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে বলিষা গবর্ণমেপ্ট' আগেই 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। এককালীনভাবে ৬৫ 
কোটি টাকা পরিশোধ করিয়া দিলে ' উহার 
পরিবর্তে কোন নৃতন খণ তোলা! গবর্ণমেণ্টের' পক্ষে 
অপরিহাধ্য হইয়া দ্রাডাইবে_একথা আমরা পূর্ব 
হইতেই বলিয়া আসিতেছি। কাজেই গবর্ণমেপ্ট 
৩৫ কোটি টাকার নুতন খণপত্র বাহির করিতে 


উদ্চোগী হওষায় আমরা বিস্মিত হই নাই । নুতন. 


খণপত্র সম্পর্কে যাহা: সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করিবার 
বিষয় তাহা হইতেছে উহ্ভার উপর দেয় স্ব সুদের 
হার। গত ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে গবর্ণমেপ্ট 
শতকরা বার্ষিক আড়াই টাকা সুদের আর একটি 
খণ' বাহির করিয়াছিলেন সত্য,. কিন্ত সেই খপ 
পরিশোধের মিয়াদ নির্ধারিত হইয়াছিল মাত্র ৫ 
বৎসর। বর্তমানে ষে,নৃতন' খপ বাছির করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে ১৯৬৯ সালের ১ল! আগষ্ট তাহা 
পরিশোধ করিবার কথা। শতকরা বার্ষিক মাত্র 
আড়াই টাকা সুদ দেওয়ার সর্ে ১৫ বৎসর মিয়াদী 
খণপত্র বিক্রয়ের চেষ্টা এদেশে এই প্রথম । এদেশে 
পুরাপুরি চীপ মনি এরা” বা সন্তা টাকার যুগ 
প্রবর্তনে ভারত গবর্ণমেপ্ট যে কিরূপ স্ুসন্কলিত 
হইয়াছেন কম সুদে দীর্ঘমিয়াদী খণপত্র বিক্রয়ের 


এই ব্যবস্থা দ্বারা . তাহাই স্থচিত হইতেছে। 


-- ডাক ও তাঁর ধর্মঘটের অবস্থা 
* ডাক ও তার ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের 
অন্থুবিধা চরমে উঠিয়াছে। ক্ংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় 


-বর্থঘট কমিটির সহিত ডাক ও তার বিভাগের 


কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং আপোধ-আলোচনাও সুরু হইয়াছিল। 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট অযথা জিদের পরিচয় দিয়! ধর্মঘট 


কমিটির আপোষ-পরস্তাব অগ্রাহ্‌ করায় বিরোধ 


পি 


গবর্ণমেপ্ট প্রথমে ফেডারেশনের সত যোগস্থাপন 








‘সাময়িক প্রস 


মীমাংসার আশা সুদুরপরাহত হইয়াছে। 
গবর্ণমেপ্টের মতিগতি আমাদের নিকট বিস্ময়কর 
ঠেকিতেছে। ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীর! 
কোন একটা সমিতির অন্তর্ভূক্ত নহেন। তাহারা 
১৪টী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সঙ্যবন্ধ। গত 
বৎসর সমস্ত প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া একটা 
ফেডারেশন গঠন করে এবং দেওয়ান চমনলাল 
উহার সভাপতি নির্বাচিত-হন। বর্তমানে নিখিল 
ভারত পিওন ও অধস্তন কর্মচারী সমিতি, নিখিল 
ভারত ডাক ও রেলওয়ে ডাক সমিতির কলিকাতা 
শাখা প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটে যোগ 
দিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান কিছুকাল পূর্বে 
ফেডারেশনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। 





৩০৭-১২ , 
৩১৩-১৪ 
৩১৫-১৬ 


বাঙলার লবণ-শিল্প (২) 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৩১৭-১৯ 
খেয়ালীর খাতা ‘. ৩২০ 
আথিক ন্কুনিযার খবরাখবব ৬২১-২৪ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩২৫ 
বাজারের হালচাল ৩২৬-৩০ 


করিয়া, ভেদনীতির “সাহায্যে ধর্মঘট বন্ধ করিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্ত সভ্যদের মনোভাব বুঝিয়া 
ফেডারেশনও নানারূপ দাঁবী-দাওয়া পেশ করিলেন । 
একদিকে ফেডারেশন এবং অপরদিকে 
ধর্মঘট কমিটির সহিত আলোচনা চলিতেছে, 
ঠিক এই সময়েই ভারত সরকারের, যোগা- 
যোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার এরিক কনরান 
স্মিথ 'এক বেতার বক্তৃতা দিলেন। উক্ত বক্তৃতায় 
তিনি-সরাসরি জানাইয়! দিলেন যে, এডজুভিকেটর 
যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের 'জম্য সুপারিশ 
করিয়াছেন (এককালীন ১১৭৩ ,* লক্ষ £ টাকা 
এবং ক্রমিক ১ কোটি ৯ লক্ষ টাক!) ফেডারেশন 
তাহা ছাড়া আরও দেড কোটি টাকাৰ দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন, কাজেই ফেডারেশনের দাবী 


4 
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তাহারা মানিতে পারেন না। ফেডারেশনের 
সহিত আপোষ-আলোচনা গবর্ণমেণ্ট এইভাবে 
শেষ করিলেন । ধর্মঘট কমিটির সহিত আলোচনা- 
কালে কর্তৃপক্ষ তিনটা দাবী মানিয়া লইলেন এবং 
অষ্তাপ্ত দাবী লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল । ধর্ম 


= ঘট কমিটির পক্ষে মিঃ দালভী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির 


মীমাংসার ভার একজন বে-সরকাবী সালিশের 
উপর 'অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং সালিশ 
হিসাবে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার, সভাপতি. ... 
শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাসার নাম করিলেন। প্রায় ' 
একই সময় ফেডারেশনের পক্ষ হইতে দেওয়ান 
চমনলাল মওলানা আজাদকে সালিশ মানিতে 
চাহিলেন। অকস্মাৎ গবর্ণমেণ্টের "মনোভাব * 
'পরিবন্তিত হইল, তাহারা বে-সরকারী;;নাঁলিশের . 
প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন। মিথ্যা “প্রেষ্টিজের" 
মোহে গবর্ণমেন্ট "যে অবিমৃধ্যকারিতার পরিচয় 
দিলেন, তাহার. ফলে সঙ্কট আরও ঘনাইয়া আসিবে 
বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করিতেছি। এখনও 
তাহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সম্য আছে। জুলাই 
মাসের মধ্যে ধর্মঘটের মীমাংসা পা হইলে 
জনসাধারণের দুর্গতি চরমে উঠিবে এবং বিক্ষোভ 
সর্বব্যাপী হইয়া গুরুতর পরিস্থিতির হুষ্টি করিবে। ' 


সরকারী পীপ মনি পলিসি জের হিসাবে 
ভারতে রিজার্ভ ব্যাক্কের সুদের হার হাস করা 
হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্ত 
গত কয় মাসের অব্যাহত জল্পনাকল্পনা সত্তেও 
সে হার আজও শতকর! বার্ষিক তিন টাকাতেই 
বলবৎ রহিয়াছে। এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্চদমূহ বর্তমানে সরকারী 
সিকিউরিটির জামীনে কম সুদে টাকা কঙ্জ দিতেছে। 
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর ব্যাঙ্কসমুূহের 
দেয় সুদের হার অনেক স্থলেই শতকরা যথেষ্ট 
পরিয়াণে নামিয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ২॥০ আনা 
সুদে খপপত্র বিক্রয় করিতেছেন। ট্রেজারী বিলের 
সুদের হার শতকরা সাত আনা দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে বাখিক শতকরা আট 
আনা ও বোম্বাইয়ের বাজারে বাধিক শতকরা 


চারি আনা সুদের সর্তে-ব্যাক্সসযুহের ভিতর কল্‌; , 
(চাহিরামাত্র পরিশোধের সর্ে ধণ ) আঁদান- 


২০৮ | পু ' 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬, 





রদাভেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে । 
' -রিছারড ব্যান্কের সুদের হার এখনও বাধিক শতকরা 
“ তিন টাকা হারে বজায় রাখিবার কোন অর্থ হয় 
£'না। অবস্ত একথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
, নির্ধারিত: সুদের" হার, অন্তান্ত দেশে যেভাবে 
টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, এদেশে 
"" রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের ছার তত বেশী পরিমাণে 
টাকার বাজারকে “নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে 
না। এদেশে বিল ভাঙ্গানো ও খণ আদানপ্রদান 
সম্পর্কে ষেসব কাববার হয় তাহার বেশীর ভাগই 
দেশীয় মছাজনী প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ও মাঝারি 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান. দ্বারা হইয়া থাকে। সে 
কারণে রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের .সুদের হারের হাস- 
বৃদ্ধি ঘটিলে তদমুযায়ী এ সব ক্ষেত্রে, প্রতিক্রিয়াও 
কম টিয়া থাকে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক 
' স্বার্থের দিক হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ 
“ ব্যাঙ্কের কর্ধধাবার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়' 'না। 
ব্যাঙ্কের স্থদের হারের সহিত দেশের তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্ক ও অনেক সমবায় ব্যাঙ্কের লেশদেনগত 
সংযোগ রহিয়াছে । বিল ও সিকিউরিটির জামিনে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে সময়মত টাকা পাওয়ার সুবিধা 
এই সব ব্যাঙ্ককে ক্বষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রয়োজনে অর্থ নিয়োগে সাহায্য করিয়া পাকে। 
বিল ও সিকিউরিটির জ্রামিনে টাকা কর্জ্জ দিতে 
. গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি তন্গিমিত্ত বেশী ডিসকাউন্ট 

আদায় করিতে থাকেন, তবে কম সুদে শিল্প ও 
ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগের পথ এদেশে প্রশস্ত হইবে 
' না। কাজেই বর্তমান ‘চীপ মনির এরা*র সহিত 
,সামঞ্ন্ত রাখিয়া 'দেশের স্বার্থে. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
দের হার গবর্ণমেন্ট অচিরে হ্রাল করিবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করি। 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে থান্ঠ-বিতর্ক 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন সুরু 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই খান্ত-বিতর্ক আরম্ভ হয়। 
বৃহস্পতিবার কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে সরকারী 
' খাদ্ধনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া মুলতুবী প্রস্তাব 
উপস্থিত করা হয়। প্রস্তাবটা শ্বেতাঙ্গ ও গ্যাংলো 
ইণ্ডিয়ান দলের সাহায্যপুষ্ট সংখ্যাগরিষ্ট লীগ দলের 
বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া গৃহীত হইতে পারিবে 
না, ইছা পূর্ববাহেই জানা ছিল। কিন্ত সরকারী 
নীতির ব্যর্থতাকে জনসাধারণের নিকট উদঘাটিত 
করিবার. জন্য এইরূপ প্রস্তাবের প্রয়োজন ছিল। 
* প্রস্তাব আনধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের 
পক্ষ হইতে কুমার বিমল সিংহ মুলতুবী প্রস্তাবে 
বলেন যে, গবর্ণমেপ্ট খাগ্ভের দর হ্রাস করিতে 
পারেন নাই এবং বর্তমান দরে অনেকের পক্ষেই 
চাউল ক্রয় করা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে জেলায় 
জেলায় যে অনাহার সুরু হইয়াছে, তাহার উল্লেখ 
কর! হয় এবং সিভিল সাপ্লাই বিভাগ ও থাদ্ 
কমিটির দুর্নীতির বর্ণনা দেওয়া -হয়। মুলতুবী 
প্রস্তাবে বলা হয় যে, কংগ্রেস সহযোগিতা! করিবার 
ভ্রন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান ছুর্নাতিপূর্ণ 
গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার! সহযোগিতা করিতে 
পারেন নাঁ। কমিউনিষ্ট সত্য শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু 
চাউলের' দর হাসে লীগ ম্িমলীর যৈ কোন 


কেরামতি নাই তাহা পরিষকারভীরে দেখাইর! দিয়! 
বলেন যে, সরকারী খাত্তের ষ্টক ক্রমেই হাস পাইয়া 
এরূপ দীাড়াইয়াছে যে তাচাতে কশিকাতার 
মাত্র দেড় মাসের খোরাক হইতে পারে । 

. বিরোধী দলের বুক্তিতর্কের উত্তরে লীগ পক্ষ 
হইতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যুক্তির বালাই 
নাই। ' একজন লীগ সবুস্ত অর্থনীতিতে পাণ্ডিত্য 
ফলাইয়া সাফ জবাব দিয়াছেন যে, মুদ্রাস্কীতিই 
খাঁন্যের দরবৃদ্ধির ৰারণ। যে চাউল শ্বাভাবিক 
অবস্থায় তিন চারি টাকায় পাওয়া যাইত, তাহা 
১০২।১৫২ টাকায় ক্রয় করিতে হইলে সহজেই বুঝা 
যায় যে, মুদ্রাস্থীতি ইহাব অন্যতম কারণ । কিন্তু দর 
রাতারাতি ২৫২ হইতে ৪০২ টাকায় উঠিলে 
মুদ্রাস্ফীতি যে তাহাব কারণ নহে, ইসা সাধারণ 
অশিক্ষিত লোকেও বুঝিতে পারে। আর একজন 
লীগ সদন্ত ৯৩ ধারার আমলের সমালোচনা করিয়া 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগের, অব্যবস্থার ” নিন্দা 
করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা লীগ মন্ত্রি- 
মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যায় দেখিয়া বক্তব্যের শেষে 
বলিয়াছেন-_-অধিকাংশ ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্র 


কংগ্রেসের সমর্থক বলিয়া দুর্নীতি ও অব্যবস্থার 


অবসান ঘটানো, সম্ভব হয় নাই। সরবরাহ সচিব 
বিরোধী দলের সমালোচনার কোন জবাব দিতে 
না পারিয়া আম্তা আম্তা করিয়াছেন এবং 
নিজেদের কাজের ফিরিস্তি দাখিল করিয়া ঘুরিয়া 
ফিরিয়া মুদ্রাম্ফীতি ও সংবাদপত্রের উপর সমস্ত 
দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

এই একটা দিনের বিতর্কেই লীগ মঞ্্রিমগুলীর 
সমস্ত দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। 
ভোটের জোরে জিতিয়! তাহারা মুল বিষয়টীকে 
ধামাচাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। জ্রন- 
সাধারণেব নিকট তাহাদের জবাবদিহি করিতেই 
হইবে। 

বন্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে টেক্সটাইল 

কণ্ট্েশল বোর্ডের কারসাজি 

টেক্সটাইল কণ্টেশল বোর্ড বা বন্তরশিল্প নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ড আগামী পহেলা আগষ্ট হইতে মিলের প্রস্তুত 
coarse cloth বা লাধারণের ব্যবহার্য মোটা 
কাপড়ের মূল্যের হার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে কাপড়ের মুল্য নামিয়া 
আসিবে বলিষা যেস্থলে জনসাধারণ আশা 
করিতেছিল, সেস্থলে বস্তরের মূল্যবৃদ্ধির এই নূতন 
ফতোয়া তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। এই 
বৃদ্ধির প্রধান কৈফিয়ৎ হিসাবে টেক্সটাইল কণ্টেণল 
বোর্ডের প্রেসিডেপ্ট মিঃ 
কারখানা আইনের নূতন বিধান অস্থুদারে কাপড়েব 
কলের শ্রমিকদের দৈনিক কাঁজের সময় ৯ ঘণ্টা 
হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত হাস করিবার কথা 
তুলিয়াছেন। উহাতে প্রকারান্তরে শ্রমিকদের 
মজুরী বৃদ্ধি পাইবে ও মিলের পড়তা খরচ 
বাডিবে। কাজেই তাহা পূরণের জন্ত বস্ত্রের 
মূল্য বুদ্ধি না করিলে চলে'না। কিন্তু এইরূপ 
অজুহাতে বসন্তের মূল্য বৃদ্ধি করিবার কোন পমীচীনতা! 
আমরা বাস্তবিকই দেখিতেছি না। শ্রমিকদের 
দৈনিক কাজের সমষ হাঁস পাওয়াব ফলে মিলের 
যে ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে - অতিরিক্ত যুনাঁফা-কর 






কৃষ্ণরাত্ থ্যাকার্সে 









» কমিয়া যাওষায় ও কযলা অধিকতব সুলভ 
হওযায় সে ক্ষতি পূরণ হইয়া মিলের অধিক 
লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে । , এই অবস্থায় নৃতন 
করিয়া ঘস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করা দরিত্র ক্রেতাদের 
স্বার্থের বিনিময়ে মালিকদের বেপরোয়া মুনাফা বৃত্তির 


যয! দেওয়া ছাডা আর কিছু নহে। Ss 
টেক্সটাইল কণ্ট্ল বোর্ড নূতন করিয়া মিলের ' 


তৈয়ারী মোটা কাপড ও মোটা সভার মূল্য 
বাড়াইয়াছেন। কিন্তু তাহারা মিহি কাপড় ও 
মিহি সুতার দাম কমাইয়া দিয়াছেন। জনসাধারণের 
ব্যবহাধ্য কাপড়ের. মুল্য বৃদ্ধি করিয়া ধনীদের 
ব্যবহাধ্য কাপড়ের মূল্য সম্পর্কে এই কনসেশনের 
কোন অর্থ আমরা খুজিয়া পাইতেছিলাম না। 
“সম্প্রতি মারওয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স এক বিবৃতি 
দিয়া এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
উক্ত চেম্বার বলিয়াছেন, মিহি সুতা ও মিহি বন্তের 


ব্যাপারে বিদেশী প্রতিযোগিতার তীব্রতা লক্ষিত: 


হইয়া থাকে। ভারতীয় মিলের তৈয়ারী মিহি 
সৃতা ও বস্ যাহাতে দেশের হাটে ও বিদেশের 
বাজারে সস্তা. দরের এ শ্রেণীর বিদেশী মালের 
সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে সেজন্তই 
বিশেষ : করিয়া উহাদের মূল্যহাসের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহা 
টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের পক্ষে খুবই কেলেঙ্কারীর 
কথা। এদেশের জনসাধারণ যেখানে বন্ধের 
অভাবে যবেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে সেখানে 
এখনই রপ্তানী প্রসারের স্বপ্নে মশগুল হুইয়া উঠা 
উক্ত বোর্ডের পক্ষে খুবই অশোভন। বিদেশী 
প্রতিযোগিতার বিকদ্ধে এদেশের বাজারে ভারতীয় 
মিল বন্ধের কাটতি অঙ্গ রাখিতে গেলে সেজন্ত 


মিহি বন্তের মূল্য হ্রাস করা যে দরকার, তাহা 
আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সাধারণের 
ব্যবহার্য মোটা কাপডের মূল্য বাড়াইয়া সেই 
বর্ধিত লাভের বিনিময়ে মিহি বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে 


কোন কনসেশন বাঞ্চনীয় নহে। মেটা কাপড়ের 
মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে জনসাধারণের তীব্র বিক্ষোভ 
লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটা পুনর্বিবেচনা 
না হওষ।' পর্য্যন্ত টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের 
মূল্যবৃদ্ধির অর্ডার স্থগিত রাখিবার 
করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় । 


ব্যবস্থা 





(দশের ও দশেন্প সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


সকল প্রকার 
ইণ্ডিয়ান ভর 
গু - | করা হয়। 


গিণলম্‌ ব্যান্ধ লিঃ 
৫1১, রয়েল এক্সস্ঞ্জে প্লেন, 
" কলিকাতা 


ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ হার ২ ‘Honey Comb,’ Cal. 


আঁমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 
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বাঙ্গল। সরকারের বিদ্যুৎ পরিকল্পনা 
সম্প্রতি বাঙলা সরকারের প্রাদেশিক উন্নয়ন 
বোর্ড একটা বিদ্যুৎ পরিকল্পনা অস্থমোদন করিয়া- 
ছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাঙ্গলাব পল্লী 
অঞ্চলের প্রায় ২২শত বর্গমাইল এলাকায় বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কর! হইবে এবং ইহার জগ্য বায় হইবে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা । কলিকাতাঁর উত্তর ও উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে শিল্লোন্নয়লের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 
উক্ত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনা 
অনুযায়ী গৌরীপুরের নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে 
কুষ্ণনগর ও বর্ধমান পর্যন্ত ওভারহেভ ট্রান্সমিশন 
লাইনেব সাহায্যে বিচ্যুৎ সরবরাহ করা হুইবে। 
এই দুইটী লাইনের মোট দৈর্ঘ্য হইবে ১২০ মাইল । 
গৌরীপুর ইলেকটিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতেই 
প্রয়োজনীয় বিছ্যুৎশক্তি ক্রয় করা হইবে। 
প্রাদেশিক উন্নয়ন বোর্ড উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন 
করায় আমরা আনন্দিত হুইয়াছি। কলিকাতা 
নগরীতে ক্রমেই জনসংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকায় 
বাডী-সমস্তা, স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্তা প্রভৃতি জটিল 
আকার ধারণ করিয়াছে । এমতাবস্থায় আধুনিক 
সহরগুলির দৃষ্টান্ত অস্থসরণ করিয়া উপকষ্ঠবর্তা 
এলাকাগুলিতে ছোট ছোট সহর গড়িয়া তোল! 
ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্ত এই ধরণের সহর 
গডিয়া তোলার প্রাথমিক ধাপ হইতেছে উপকণ্ঠ 
বর্তী অঞ্চলগুলির সহিত মূল সহরের যোগাযোগের 
সুব্যবস্থা কর! এবং ও সকল অঞ্চলে শিল্লোন্নয়নের 
সুযোগ-সুবিধা দেওয়|। ব্যাপক বিদ্যুৎ প্রবাহ 
সরবরাহের দ্বারা এই সকল ব্যবস্থা করা সম্ভব'। 
বোদ্বাইয়ের গ্ভায় বিদ্যুৎ চালিত ট্রেণের দ্বারা ৫০ 
হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সহিত 
কলিকাতার যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে 
এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করাও সম্ভব। ইহার ফলে কলিকাত! নগরীতে 
ভীড় কমিবে, কলিকাতা নগরীর সহিত সর্ববিধ 
যোগ রক্ষা করিয়া এবং নাগরিক জীবনের সর্বব- 
প্রকার সুবিধা ভোগ করিয়া লোকে অপেক্ষাকৃত 
খোলা আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করিতে পারিবে । 
কলিকাতার মধ্যে ও আশে-পাশে কলকার- 
খানাগুলি কেন্দ্রীভূত ন! হইয়া দুরে দুরে 
ছড়াইয়| পড়িতে পারিবে । ইহাতে কলিকাতার 
্বাস্থ্ের উন্নতি হইবে। প্রাদেশিক উন্নয়ন বোর্ড 
যে বিদ্যুৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা এ 
সব উদ্দেস্য সাধনের "পক্ষে যথোপযোগী বলা যায় 
না। আধুনিক যুগে শিল্পোনতি ও জাতীয় সুখ- 
স্বাচ্ছন্যয বুদ্ধির জন্য অন্ঠান্ত দেশে বিদ্যুতের যে 
বহুল প্রচলন সাধিত হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া বাঙ্গলা সরকার? ভবিষ্যতে এদেশেও 
ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ শিল্প গড়িয়া তুলিতে যত্বপর 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


ধান ভানার নূতন মাকিন পদ্ধতি 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধান হইতে চাউল উৎপাদনের 
এক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইরাছে। ধান জলে 
সিদ্ধ করিয়া কিংবা রৌন্রে উত্তপ্ত করিয়া চাউল 
উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া সর্বত্র প্রচলিত আছে 
তাহাতে চাউলের অন্তনিছিত সারভাগ ও 


ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নষ্ট হইষা যায়। fl 


২ 


এজহ্য ভাত লোকের শারীরিক্‌ পুষ্টিসাপনে বিশেষ 
কিছু সাহায্য করিতে পারে ‘না । এই গলদ দূর 
করিবাব জগ্ঠ মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা ধূম বা বাস্পের 
সাহায্যে ধান হইতে চাউল উৎপাদনের এক ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ধানগুলিকে কতক্ষণের শুষ্ক বাম্পের 
চাঁপের মাধ্যে রাখিয়া গ্রথমে উহার সারভাগকে 
চাউলেব ভিতর কেন্দ্রীভূত কল্মা হয়, পরে ধানের 
বাহিরের দিকটা ছাভাইয়া লইয়া ভাইটামিনসহ 
চাউল উদ্ধার করা হয়। এই পদ্ধতিতে যে চাউল 
উৎপর হয়, তাহা আমাদের দেশের সিদ্ধ ও আতপ 
চাউলেব তুলনায় নানাদিক দিয়া, উৎরুষ্টতর এবং 
মানুষের শারীরিক পুষ্টিব পক্ষে অধিকতর উপযোগী 
বলিষা প্রমাণিত হুইযাছে। মাম্ষের শরীব রক্ষা 
ও শাবীরিক পুষ্টির পক্ষে “বি-১০ ভাইটামিন খুবই 
প্রযোক্রন। খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে আমেবিকাঁব 
ভটশ্প্রিং সহরে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন 
বসিয়াছিল তাহাতে দৈনিক ইউনিট 
(আন্তর্জাতিক পরিমাপ) 'বি-» ভাইটামিন 
প্রত্যেক লোকের শরীর রক্ষার গক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল | আমাদের দেশে যে 
পবিষ্কার সিদ্ধ চাউল ব্যবহৃত হয দৈনিক ৩ পাউণ্ড 
৯] আউন্স (১৬ আউন্দ-*”১ পাউণ্ড =আঁধসেরের 
কিছু কম) পরিমাণে উহা গ্রহণ করিযা একটি 
লোকেব পক্ষে সেই প্রয়োজনীয় ভাইটামিন সংগ্রহ 
করা সম্ভবপর হইতে পারে। নৃত্তন মাঁকিন 
পদ্ধতিতে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহাতে চাউলের 
অস্তনিছিত বি-১ ভাইটামিন বিশেষ কিছু নষ্ট হইতে 
পারে না। এইজন্য দৈনিক মাত্র ১ পাউণ্ড ৩ 
আউন্দ পরিমাণে ও চাউল খাইলে যে 


৫০০ 


কোন লোক উপরোক্ত ৫০০ ইউনিট বি-১ 


ভাইটামিন পাইতে পারে। শারীরিক পুষ্টির দিক 
দিয়া এই চাঁউলের উপযোগিতা যে“কত বেশী 
ইহাতে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। 
ধান ভানার উপরোক্ত মাঞ্চিন পদ্ধতির অষ্য 
উল্লেখযোগ্য নৈশিষ্ট্য- উহাতে ধান হইতে চাউল 
উৎপন্ন হয় বেশী, সেই চাউল অতি সহজে সিদ্ধ- 
করিষ! ভাতে পরিণত করা যায, আউস, বুর ও 
আমন প্রভৃতির শ্রেণীপত তারতম্য হইতে মুক্ত 
হইয়া, সেই ভাত স্বাদে, গন্ধে এক উৎকৃষ্ট খাছ্যে 
রূপান্তরিত হয। তাহা ছাভা মার্কিন পদ্ধতিতে 
উৎপন্ন চাউলের বড় গুণ এই যে, দীর্ঘকাল গুদামে 
মুত করিয়া রাখিলেও তাহা পচিয়া নষ্ট হওয়ার 
বিশেষ আশঙ্কা থাকে লা। 

ভারতের কষেকটি অঞ্চলে ভাত লোকের প্রধাঁন 
খান্ক। বাঙ্গলার লোকেবা মুখ্যতঃ উছা খাইয়াই 
ভীবনধারণ করিষা থাকে । কিন্তু এদেশে যে 
পদ্ধতিতে ধান হইতে চাউল উৎপাদন করা হুষ 
এবং এ চাউল যেভাবে ভাতে পরিণত কবা হয় 
তাহাতে উহার মৌলিক ভাইটামিন শেষ পর্য্যন্ত 
প্রায় বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে লা। সেজন্ত 
এদেশে লোকের শারীরিক পুষ্টি হয় কম। অন্ুখ- 
বিস্থুখ বেনী করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে । 
বাণ্পের চাপের মধ্যে রাখিয়া ধান হইতে চাউল 
উৎপাদনের যে উন্নত প্রক্রিয়া মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার গুণাগুণ যথাযথ 
বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশে 


২ 
দা ৩ 









উহা ব্যাপকভাবে প্রচলনের ব্যবস্থা করেন তবে 
খাদ্য ও পুষ্টির দিক দিয়া তাহাতে এটৈশে 'জন- 
কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। মাঞ্িন 
পদ্ধতিতে উৎপন্ন চাউল দীর্ঘকাল গুদামে মুত 
করিয়া রাখিলেও তাহা পচিবার আশঙ্কা থাকে না, 
কম পরিমাণে এই চাউল খাইয়াও উপযুক্ত মাত্রায় 
বি-১ ভাইটামিন আহরণ করা লোকের পক্ষে 
সম্ভবপব হয়| এদেশের বর্তমান জটিল খান্ত-সমন্তার 
ভিতর উপরোক্ত শ্রেণীর চাউলের এই বিশেষ 
গুণের কথা আমাদের পক্ষে আজ আগ্রহের 
সহিত বিবেচনা কর! গ্য়োজন। 


বিহারে প্রজান্বত্ব সংশোধন আইন 

কংগ্রেসের নির্ধারিত নীতি ও প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী কংগ্রেস মন্ত্রিমওগলী ব্তিনব প্রদেশে 
গ্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, জমিদারী প্রথা লোপ 
প্রভৃতির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। বিহারে 
ইতিমধ্যেই প্রজান্বত্ব সংশোধন বিলগুলি গৃহীত 
হইয়াছে । ছুইটা বিলে ভূম্যধিকারীদের প্রজার 
খড ও তৃষের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 
তৃতীয় বিলে খাজনা বাবদ প্রজাবা যে জিনিষপত্র 
দিয়া থাকে ১৯৩৯ সন ও তাহার পূর্ববর্তী পাচ 
বৎসরের দরের ভিত্তিতে তাহার দর ধার্য 
করিযা খাজনা হাস করা হইবে। এই বিলটা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই বিলটার 
দ্বারা প্রজার নিকট হুইতে টাকা ছাড়া অগ্ঠভাবে 
খাজনা! লওয়া নিষিদ্ধ করা হুইয়াছে। বিরোধী 
দলের নেতা কুমার গঙ্গানন' সিং এই বিলের ফলে 
জমিদাররা বিপদে পডিবেন বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ 
কৰিলে রাজন্ব সচিব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন 
যে, তাহারা জমিদারী খাস করিবার কথাই চিন্তা 
করিতেছেন। কাজেই খাজনা পাওয়া যাইবে না 
এমন কোন ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারেন না। 
অতএব জমিদারদের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ 
নাই। 

জমিদারদের পক্ষ হইতে কুমার গঙ্গানন্দ সিং 
যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার বিশেষ মূল্য লাই। 
বর্তমান সমাজ মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর প্রতিষিত। সে 
ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় প্রথা অনুযায়ী কৃষকদের জিনিষ- 


বেন ব্যাক লিঃ 


(স্থাপিত--১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস 2২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । | 
২৫১০০১০০০২২ টাকা 
১২১৫০১০০০২২ ? 
১২,৫০ 2০০০৯২ ঈ 
মূলধন ও | 
র্রিজীর্ভ-_১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 
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-শাখাসমুহ-- 
কাল্না, কাটোয়া, কাণি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
থঙ্গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরযুগুরিয়া, চুঁচুড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটা, 


চে 






বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশৌহ্‌র, বাজসাহী, শাস্তিপুতর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
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আর্থিক জগৎ 





পত্র দিয়া খাজনা শোধ করিবার ব্যবস্থা থাকা 
আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে কৃবকদের ক্ষতি 
হইবারই কথা । বর্তমানে জিনিষপত্রের দাঁম 
বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধপূর্ববকালে বিহারের 
কৃষক যে পরিমাণ জিনিষপত্র খাজনা বাবদ দিত 
সেই পরিমাণ জিনিষ যুদ্ধকালে বা বর্তমানে 
দেওয়াতে তাহার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে ও 
হইতেছে। কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য বিহার 
মঞ্জিসতা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 
সঙ্গত হইয়াছে । অন্যান্য প্রদেশ বিহারের তৃষটাস্ত 
অচ্ুপরণ করিলে আমরা সুখী হইব 


বাঙ্গলায় মজুত খাণ্যের পরিমাণ হাস 
বাঙ্গলায় মদ্ুত খাদ্যের পরিমাপ ক্রমেই হাস 
পাইতেছে, বলিয়া প্রকাশ। মে মালের শেষ 
সপ্তাহে কলিকাতার সরকারী গুদামগুলিতে ২৫ 
লক্ষ মণ চাউল মজুত ছিল, কিন্ত জুন মাসে মজুত 
চাউলের পরিমাণ, ১৫ লক্ষ মণে দীড়াইয়াছে। 
মাকিন খাগ্ক-মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ব্যক্তিদের নিকট হইতেই এই তথ্য জানা গিয়াছে । 
বাঙ্গলার খাচ্সংগ্রহের ব্যাপারে মার্কিন খাদ্ধ- 
কমিশন বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন 
বলিয়াও জানা গিয়াছে। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ 
পর্যন্ত বাঙ্গলা সরকার নাকি ই্টার্ণ ষ্টেটস বা পুর্বব- 
ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়া অষ্ক কোন স্থান 
হইতে এক কণা খাদ্যও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন 
নাই। ভারত সরকারের খাদ্য-সেক্রেটারী মিঃ 
হাচিংশ ইতিপূর্ধে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, 
বাহির হইতে খাদ্য না আসিলে ভারত সরকার 
বাঙ্গলাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। 
বর্তমানে বাহির হইতে ষে পরিমাণ খাদ্য আসিয়া 
পৌছিতেছে, তাহার দ্বারা দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষ 
প্রতিরোধ করাই কঠিন হুইযা উঠিয়াছে ; কাছেই 
নয়াদিল্লীর সরকারী মহল কবুল জবাব 
দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, বালা 
সরকার যদি সরাসরি বাঙ্গলী হইতে 
থাগ্তসংগ্রহ করিতে না পারেন তাহা হইলে 
ভারত সরকারের পক্ষেও বিশেষ কোন সাহায্য 
পাঠানে! সম্ভব হইবে না। ্ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেসের” 
খবরে প্রকাশ যে, পূর্ণবয়স্কদের অগ্য মাথাপিছু 
২ সের ১০ ছটাক চাউল ও গমের যে বরাদ্দ আছে, 
আর চাউল সংগ্রহ করা না গেলে তাহা কমাইয়া 
অদূর ভবিষ্যতে সের করিয়া দেওয়া হইবে। 


জুলাই মাস হইতেই আরও রেশন হ্রাসের কথা (লু 
শোনা গিয়াছিল, কিন্তু প্রবল আন্দোলন উপস্থিত { 
হওয়ায় এবং কিছু খাদ্য সংগৃহীত হওয়ায় সম্ভবতঃ : 
গবণমেন্ট রেশন হাস না করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা | 


ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ। 


হেড অফিস $ ১৪নৎ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


£ শাখাসমুহ $ 
শ্যামনাজার, ক্লাইভ ফ্টীট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, 
“দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ । 
সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 


. করিধাছিলেন। কিন্তু এবার অবস্থা যে সত্যই 
উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব 


হয় না। গবর্ণমেণ্টের খাগ্সংগ্রহ নীতি সম্পূর্ণ 
রূপে ব্যর্থ হইয়াছে, বার ফলে যথেষ্ট পরিমাণ | 
আউশ ধান্য নষ্ট হইয়াছে। বাহির হইতেও অধিক | 
পরিমাণে থান আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে না। ফলে সমগ্র বাঙলা দেশ কঠোর ছু. 
খাস্-সন্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। লীগ মন্ত্রিগুলী ঢু এ 
তাহাদের ঢাক পিটাইয়া এই সঙ্কটকে চাপা দিতে | 
যে সকল | 
- খানকলে সরকারী গুদামের ধান ভানা হয় ৪ 


পারিতেছেন না। কলিকাতার 


সেই সকল কলে কাছের পরিমাণ বারো আনা 
মত কমিযা গিয়াছে । জুন মাসের শেষ দিক পর্য্যন্ত 
সপ্তাহে যেখানে লক্ষাধিক মণ ধান তানিতে 
পাঠানো হইত, এখন সেখানে সপ্তাহে ২৫। ২৬ 
হাঞ্গার মণ ধান পাঠানো হইতেছে । ধান চাউলের 
দরও একটু নামিয়া আবার বাডিতে সুক করিষাছে। 
গত ২২শে জুলাই একটা সাংবাদিক' বৈঠকে বাঙ্গলা 
সরকারের খাদ্য-ডিরেক্টর মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জী 
স্বীকার করিয়াছেন যে, মুন্সীগঞ্জে চাউলের দূর মণ 
প্রতি ছুই টাকা বাঁডিযাছে। অথচ প্রথমে তিনি 
বলিষাছিলেন যে, ধান চাউলের দর প্রায় সমানই 
আছে। 

অনশনে মৃত্যুর সংবাদও আবার আলিতে সুরু 
করিয়াছে । জুলাই হইতে খাগ্ত-সঙ্কট কঠিন আকার 
ধারণ করিয়াছে এবং সেপ্টেব অক্টোবর পর্য্যন্ত 
এই সঙ্কট চরমে উঠিবে। বাঙ্গলা সরকার তথা 
লীগ মগ্রিমগুলী যদি এখনও প্ররুত তথ্য গোপন 
করিষা বাজীম1ৎ করিবার চেষ্ট। করিতে থাকেন, 
তাহা হইলে তাহারা যে স্তধু নিজেদের সর্বনাশ 
ডাঁকিষা আনিবেন তাহা নহে, সমগ্র বাঙ্গলারও 
সর্বনাশ করিবেন । 


ভারত সরকার কর্তৃক শ্তামকে ৫ কোটি 
টাক! খণদান 


ভারত শবকার২০ বত্মরেব মেয়াদে শতকরা 
তিন টাকা সুদে শ্তামকে পাচ কোটি টাকা খণ 
দিবেন বলিয়া স্থিব করিযাছেন। এই খপদানের 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিষা গবর্ণমেণ্ট 
বলিয়াছেন যে, ভারতের জগ্ত চাউল তাড়াতাডি 
পাইবার উদ্দেশ্যেই এই খণ দেওয়া হইতেছে। 
শ্যাম এই খণেব টাকায় শ্যামে স্বাভাবিক অবস্থা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র 
ভারতবর্ষ হইতে ( অধিকাংশই সমর বিভাগের 
উদ্ব ত্ত মাল) ক্র কবিবে। সবকা'রী কৈফিবৎ যে 
টানিয়া বুনিয়া রচনা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে 
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বিলম্ব হয় না। শ্যামের উদ্ব ত্ত চাউলের পরিমাণ 
বেশী নহে এবং এই চাউল কবে পাওষা যাইবে, 
তাহার ঠিকানা নাই। পুবাতন গুদাম-পচা চাউল 
ছাড়া শ্তামে উদ্বত্ত কোন চাউল আছে কি না, সে 
বিষয়েও গভীর সঙ্গেছ আছে। ইহার জন্ত ভারত 
সরকার অগ্রণী হইয়! শ্তামকে খণ দিতেছেন কেন? 
কবে শ্যামের চাউল পাওয়া যাইবে -এই আশায় 
পাঁচ কোটি টাকা খপ না দিয়া ভারত সরকার 
অনামাসে এই পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষে ফসল 
বাডানোর কাজে ব্যয করিলে ভারতের স্থায়ী 
কল্যাণসাধন করা হইত। আসলে এই খপদানের 
মধ্যে বৃটিশ কূটনীতিব গুঢ খেলা লুকানো আছে। 
যুদ্ধাবসানের পর স্তাষ পবিপূর্ণভাবেই বুটিশের 
কবলে গিয়াছে। এখন বুটিশ ধনিকদের ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারেব সুবিধা করিয়া 
দিবার জন্য দরিদ্র ভারতের ঘাভ ভাঙ্গিয়া শ্যামকে 
থণ দেওয়ানো! হইতেছে । সমব বিভাগের উদ্বৃত্ত 
মালও (বিশেষ করিয়া সামরিক মালগুলি ) অনেক 
পড়িযা রহিষাছে। এই ফাকে সেগুজিও খ্যামের 
স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার স্যোগ পাওযা গেল। 
কেন্সীয় পবিষদের আগামী অধিবেশনে এই প্রকার 
খপদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইবে বলিষা আমরা 
আশা করি ৷ 

ভারতে বিলাতী সাইকেল আমদানী 

ভারতের বৃহত্তম সাইকেল আমদানীকারী 
প্রতিষ্ঠানের অংশীদার শ্রীহ্থধীব সেন সম্প্রতি লগ্নে 
বলিষাছেন যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৬ লক্ষ 
বৃটিশ সাইকেলের দরকার এবং তিনি বৃটিশ 
সাইকেল ক্রয়ের জন্য ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে 
প্রস্তুত আছেন। বৃটিশ ব্যবসায়ীবা ইহাতে অত্যন্ত 
খুসী হইয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা পৃথিবীর চাহিদা 
মিটাইবার জ্রন্ধ যথাসাধ্য বেশী মাল উৎপাদন 
করিতেছেন; তবে ভারতরর্ষের দিকেই প্রধাঁনতঃ 
তাহাদের নজর রহিয়াছে! কারণ ভারতবর্ষই 








হগীয় রায় যছনাথ মজুমদার বাহাহর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্ধািত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও ভন্নতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগঢ়| কমাৰ্ণিয়াল ব্যাক 


ভিনচ্যিট্েজ্ভ 
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১২, ক্লাইভ ফ্যাট, কলিকাত!।। 
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বুটেনের সর্ধপ্রধান বাঁজার | 
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তাহারা ইহাও 
জানাইতে ভুলেন নাই যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ মালের 
রপ্তানী ক্রমেই বাঁডিতেছে। এই খবরে আমরা 
শুধু বিশ্মিত নহি, ব্যথিতও হইয়াছি। বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের লেনদেন চলিয়াই 
থাকে । সেদিক হইতে এব্যাপারে কোন নৃতনত্ব 
নাই। কিন্ত ভারতবর্ষেব কথ: স্বতন্ত্। ভারতবর্ষ 
সমস্ত বিষয়ে অগ্ভ দেশের উপর নির্ভরশীল এবং 
এই নির্ভরশীলতা তাহার পরাধীনতার প্রমাণ--এ 
কথা আমরা ভুলিতে পারি নী । যে শিল্প অনায়াসে 
ভারতে গভিযা! উঠিতে পারিত, সেই শিল্পোৎপাঁদিত 
মাল কেন বৃটেন হইতে আমদানী করিতে হইবে, 
ইহা চিন্তা করিলে স্বভাবতঃই সকলের মনে বিস্ময় 
ও বেদনার উদ্রেক হুইবে। যুদ্ধের সময় অন্ত্রশ্্ 
ও অন্যান্য সমর-সন্তার প্রস্তুত করিবার জগ্ভ যে 
সকল কারখানা স্থাপন বা সম্প্রসারিত করা হইষাঁ- 
ছিল, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সাইকেল 
প্রভৃতি নির্মাণের কারখানায় রূপাস্তর্রিত করা সম্ভব 


"ছিল, কিন্ত সরকাবী নীতির ফলে এই সম্ভাবনা 
ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । এই কারণেই দেখিতেছি, 
-ভাবতের বৃহত্তম সাইকেল আমদাঁনীকারী প্রতি- 


ঠ্ঠানের একজন অংশীদার লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় 
করিবার ক্ষমতা থাকিতেও স্বদেশে স্বাধীন সাইকেল 


-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া বৃটিশ ব্যবসায়ীদের 


পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া আত্মপ্রসাদ অম্ভুভব 


করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। 


কলিকাতায় ছাত্রাবাসের সমস্ত 
বুদ্ধের ফলে আমাদের সমাজ জীবনে অজ্র সমস্তা 


হাজারো গ্রস্থির স্যষ্টি করিয়া সমাজ জীবনকে পঙ্গু 


করিবার উপক্রম করিয়াছে । ছাত্রজীবন সর্ব্ব- 


প্রকাব দায়ঘুক্ত, অতএব একান্ত সুখের--এশন i 
ধারণাই আমাদের মধ্যে বন্ধমূল। কিন্ত ঘুদ্ধকালে 
ও বুদ্ধোস্তর যুগে এই ছাত্রজীবনেও যে সকল | 


সমস্তা দেখ! দিয়াছে, তাহাতে এই বদ্ধমূল ধারণা! 


কর্পুরের মত নিঃশেষে উড়িয়া যাইতেছে । আসন্ন | 


বেকার সমন্তা, শিক্ষালাভের ব্যয়বাছুল্য ইত্যাদির 


সহিত গোদের উপর বিষফোড়ার ষ্যায় দেখা দিয়াছে 


হোষ্টেল বা ছাত্রাবাসের অভাব । ছাত্ররা দলে 
দলে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভত্তি হইতেছে। 


কিন্ত কোথায তাহার! থাকিবে তাহার ঠিক নাই। | 
.রেশনের বাক্রার, স্থানাভাব ইত্যাদি কারণে আত্মীয় 
স্বজনের বাড়ীতে থাকার রেওয়াজ উঠিয়াই | 
গিয়াছে । এখন পয়সা দিয়া ছাত্রাবাসে থাকারও | 
যদি উপায় না থাকে, তাহা হইলে ছাত্ররা কি | 


করিবে? 


মন্ত্রিমগুলী লীগের দ্বারা গঠিত, কাজেই সেই ছু 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া” মুসলমান ছাত্ররা রাস্তায় | 
দ্বাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহার ; 
' ফলে লীগ মন্ত্রিমগুলীব টনকও নডিয়াছে। তাহারা 
মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইতিমধ্যে ছুইটি'ছাত্রাবাস | 
খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বাডী না পাওয়া | 
গেলে জমিদখল আইনের জোরে বাড়ীদখল | 
করিবারও হুমকী দিযাছেন। লীগ মন্ত্রিমগুলীর | 
এই তৎপরতায় আমরা খুসী হইয়াছি, কিন্তু ছাত্রা- 
বাসের ব্যবস্থা কি শুধু মুসলমান ছাত্রদের জন্তই 
হইবে, হিন্দু ছাত্রদের মন্ত নহে? হিন্দ ছাত্ররা Mere কেরাত তে জা 





আর্থিক জগৎ 


বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে বোধ হয় হিন্দু সাম্প্র- 
দায়িকতার উপর একটি গবেষণা পূর্ণ ইস্তাহার প্রকাশ 
করিষাই লীগ মন্ত্রিমগুলী নিশ্চিন্ত থাকিতেন। 
যাহা হউক, আমরা বিষধটির প্রতি মুসলমান 
ছাত্রদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । তাহারা হিন্দু 
ছাত্রদের সহিত সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করিলে 
সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরই ছাক্রাবাস-সমস্তা দূব 
হইতে পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিও 
বিদুরিত হইতে পারে। 


দিলীতে কেরাণীদের কলোনী 

ভারত সরকার দিল্লীতে কেরাণীদের জগ্ভ তিন 
কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এবটী কলোনী বা উপনিবেশ গডিয়া 
তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছেন। দিল্লী ভারতবর্ষের 
রাজধানী । ভারতবর্ষের এই প্রাচীন রাজধানীতে 
আধুনিক ইংরাজ বাদ্শীহবা জনসাধারণের কোটি 
কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এক নূতন ইন্ত্রপুবী গঠন 
করিয়াছেন। অতীতে বাদ্‌্শাহদের সহিত 
পাল্লা দিবার জন্যই নয়! দিল্লী রচিত হইয়াছে। 
এই নয়া দিল্লীতে কেরাণী, যধাবিত্ত ও দরিদ্রের 
স্থান নাই। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাঁরী, কোটিপতি 
ব্যবসায়ী, দেশীয় রাজস্ভবৃন্দ এবং বড় বড় জমিদার 
ছাভা নয! দিল্লীতে বসবাস ও চলাফেরা করার 
দুঃসাহস আর কাহারও নাই । কেরাণীরা অধিকাশংই 
পুরাতন দিল্লীতে মাথা গুঁ্ধিয়া থাকেন | 
কেরাণীদের দুঃখে বিগলিত হইয়া ভারত সরকার 
তাহাদের , দিল্লীতে বসবাসের ব্যবস্থা করিতে- 
ছেন, উহা সুখের কথা। কিন্ত তিন কোটি টাকা 
ব্যয়ের কথা শুনিলে স্তম্ভিত হুইবারই কথ!। 
ইন্্পুবীর সহিত সামঞ্জস্ত রাখিবার জগ্যই অত 





হইলে আমরা নাচার। 


দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেয 


_$ ডিরেক্টর বোর্ড 8 
শ্রীযুক্ত আলামোহন দাঁস (চেয়ারম্যান ) 


প্রোফেসর বিঝুঃপদ ব্যানাজ্জা 
শ্রীযুক্ত বৈষ্যনাথ আগরওয়ালা 
. শ্রীযুক্ত শাশরকুমার দাশ 
ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 
রাখিয়া টাকা দেওয়া হয় 


৯-9, ক্লাইভ ক্টাট £ কলিকাতা 





৩৯৯ 


টাকা ব্যয়ে কলোনী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতেছি ; কিন্তু শেষ 
পর্য্যন্ত কেরাণীরাই রোধ হয় এই প্রাসাদতুল্য 
বাড়ীগুলিতে বাস করিতে অস্বস্তি বোধ করিবেন । 
এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের কেরাণীর সংখ্যা 
জানিবার সৌভাগ্যও আমাদের হ্ইয়াছে। 
বুদ্ধোত্তর কালে ভারত সরকারের কেরাশীর সংখ্যা 
৪৬ হাজার হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গণ- 
পরিষদের অধিবেশনের পর নূতন ইউনিয়ন 
গবর্ণষেণ্ট স্থাপিত হইলে কেরাণীর সংখ্যা ২০ 
হাজারে দাড়াইবে বলিয়া অমুমান করা হইতেছে। 
এই বিপুলসংখ্যক কেরাণীর শতকরা মাত্র ৫০ 
জনের জন্য নয়াদিল্লীতে বাসভবন নির্দাণের 
পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে । ইহাতেই তিন্‌ কোটা 
টাকা ব্যয় হইবে। এ ছাড়া সরকারী কর্মচারীদের 
অন্ক ৩০টী বাংলো! নির্মাণের সিদ্ধান্তও গৃহীত 
হইয়াছে । তিনশত আধুনিক ফ্লাট নির্মাণের 
পরিকল্পনাও বিবেচনাঁধীনে রহিয়াছে। 

যে দেশে কোটি কোটি লোক গো-মহিষাদি 
পশুর মত গলিত কুটার বা বস্তির মধ্যে 
মাথা গুজিক়্া থাকে, যে দেশে সহবে সহরে 
সহস্র সহশ্ব লোক ফুটপাতে শুইয়া রাক্রি- 
যাপন করে, সে দেশের লোকের রাজকর্মচারী 
ও রাজকেরাণীর প্রাসার্দোপম বাসভবনের কথা 
শুনিয়া যদি ঈর্ষা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, তাহা 


হইলে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ২০ হাজার 


কেরাঁণীর বাসস্থানের সুব্যবস্থা অনেক অল্প 
টাকাতেই হওয়া সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি 
তবে সে ব্যবস্থা যদি ইন্রপুরীর গর্ব কুপন করে তাহা 








৩১২ 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬-. 





আর্থিক জগৎ 
রুশিয়ার বন্ত্রশিল-প্রসারে বুটেনের ইলেক্‌ট্‌,ক কর্পোরেশন ও 
উদ্বেগ বাজল! সরকার 


গত যহাযুদ্ধে জাপান ঘায়েল হইলেও বন্্রশিলে 
তাহার স্থান গ্রহণের সুযোগ বৃটেন এখনও পায় 
নাই। বন্ত্শিল্প পুনর্গ ঠনের সমচ্তা, শ্রমিক সমস্তা 
ইত্যাদির সমাধান না করিয়া বর্তমানে বুটেনের 
পক্ষে বন্ত্রশিল্ে অষ্যাম্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতাষ 
লিপ্ত হওয়া সম্ভব নছে। বৃটিশ বন্ত্রশিল্প যাহাতে 
রাতারাতি চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্ক বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ও' শিল্পপতিগণ চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন 
' না। কিন্তু ইতিমধ্যে রুশিয়ার বস্তুশিল্প বিস্তারের 
বিরাট পরিকল্পনা জানিতে পারিয়া তাহারা 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষ পরাধীন, 
কাজেই ভারতের বন্ত্রশিল্পকে চাপিয়া রাখা বৃটেনের 
পক্ষে কঠিন নহে ; কিন্ত জাপানের অপেক্ষাও বহুগুণ 
শক্তিশালী একটা রাষ্ট্র যদি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হয়, তাহা হইলে বৃটেনের উদ্বিগ্ন হইবারই কথা 
ভারতস্থ বৃটিশ বৃশিকদের মুখপত্র “ক্যাপিটাল” 


দেশগুলির সতর্ক হইতে হইবে | রুশিয়া জগতের 
বাজারে প্রবেশ করিতে চাছিলে ' তাহার গুরুত্ব 
যথেষ্ট নহে, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। রিগা, 
ওডেদা', রাডিভোষ্টক প্রভৃতি, বন্দরের মারফৎ 
কুশিয়া বন্ত্রাদি রপ্তানী করিতে পারিবে। রুশিয়ার' 


বর্তমান পরিকল্পনা অস্থয়ায়ী বস্ত্রাদি, উৎপাদনের | 


পরিমাণ ১৩ গুণ ০০০০ শ্রমিকেরও 
- অভাব নাই। . 
“ক্যাপিটালে”্র এই মন্তব্য তথ্যের উপর 


প্রতিষ্ঠিত, কাজেই এরূপ অবস্থায় বৃটিশ ব্যবসায়ীদের (সপ 
তবে রুশিয়া ' 


উদ্বেগ বোধ ' করা স্বাভাবিক। 
* আদৌ বস্ত্ররপ্তানী বাণিজ্যে লিপ্ত হইবে 
কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । লোভিয়েট 
. জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিই সোভিয়েট 
আধিক পরিকল্পনার মুল লক্ষ্য,_ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
গুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার 
জন্য সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয় 
নাই। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লোতই এই 
অনর্থক উদ্বেগ ও কাতরোক্তির কাঁরণ। স্বাভাবিক 
অবস্থায় বস্ত্রশিল্পলে প্রতিষোগিতা কর] বৃটেনের পক্ষে 


আজিকার দিনে অসম্ভব । প্রাচ্যের অর্দ্ধ-স্বাধীন'ও' 


পরাধীন দেশগুলিকে মুঠার মধ্যে রাখিয়া বৃটিশ 
ব্যবসায়ীরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে 
চাহিতেছেন। কুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, 
চীন প্রভৃতি দেশগুলিতেই বন্রশিল্প প্রতিষ্ঠার অসুকুল 
অবস্থা বিদ্যমান। তুলা, কয়লা প্রভৃতি সমস্ত 
. প্ৰয়োজনীয় কাচা মালই এ সকল দেশে পাওয়া 


। বৃটেনের কয়লা ছাডা কিছুই নাই। এ ছু 


অবস্থায় বৃটিশ বন্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের চেষ্টা গায়ের 


. জোর ব্যতীত কিছুই নহে। ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে 


সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ভৌগোলিক সংস্থান 


(Geographical location of Regionalism) | 


বিশেষ গুকত্ব লাভ করিবে বুটিশ, ব্যবসাষীরা তাহা 
স্মরণ রাখিলেই ভাল করিবেন। 


দিয়া বাখিযাছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
ইতিমধ্যেই তারম্বরে ক্রন্দন সুরু করিয়াছেন। 
“ক্যাপিটালের” মতে, রুশিয়ার বিরাট বস্ত্রশিল্প | 
পরিকল্পনার কথা সত্য হইলে রুশিয়া বস্ত্র রপ্তানী |. 
করিতে পারিবে, ফলে অন্ান্ত রপ্তানীকারী 





| পৌছান আবশ্যক । 





বাঙ্গলা সরকার ইলেক্ট্রিক, গ্যাস প্রভৃতি 
জাতীষ সম্পত্তিতে পরিণত করিবাঁব সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সংবাদ সম্প্রতি প্রচারিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ আসিল যে, সংবাদ সত্য 
নহে। আসলে দেখা যাইতেছে, সংবাদের উপ্টাটি 
সত্য অর্থাৎ বাঙ্গলা সরকার বিদেশী পঁজিপতিদের 
দ্বারা পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিদেশী পুঁজি- 
পতিদের হাতে পাকাপাকিতাবে বাখারই সুব্যবস্থা 
করিতেছেন । কলিকাত ট্রাম কোম্পানী ও 
কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বাঙ্গলা 
সরফার বা কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ও 


পরিচালিত হউক এ সিদ্ধান্ত জনসাধারণ বার বার 


জানাইয়াছে। সরাসরি জনমতের সম্মুখীন হইতে 
না পারিয়া বাঙলা সবকার একটা কিছু করা 
হইতেছে এই ভাব দিয়া বিষষটি দীর্ঘকাল ধামাচাপা 








স্পাল্রদ্ীজ্সা লগ খ্া 
আঘিক জগতের, আগামী শারদীয়া 
সংখ্যার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বামা- 


' ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অন্যান্য অর্থ নৈতিক 
. ও সমাঞ্জনৈতিক বিষয়ে সময়্য্‌চিত প্রবন্ধ 


আহ্বান করা যাইতেছে প্রবন্ধ আগামী 
১০ই আগস্টের মধ্যে সম্পাদকের নিকট 


~ 
[ 


গ্ৰীসুধাংশুভূষণ রায় 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক জগৎ 
ু-দরকাল 
(১৯৩৮৩৯) : 
চাউল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টন 
গম ৯৩ লক্ষ 
চিনি ৯ লক্ষ ৫ হাজার » 
কেরোসিন ২২ কোটি ৩০ লক্ষ গ্যালন 
বন্তাদি ৫ শত ৯৯ কোঁটি ৭০ লক্ষ গজ 
পশমজাত দ্রব্যাদি 


১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড 








যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে কলিকাতার যে স্থানই 
হউক না কেন, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 


কর্পোরেশন যাহাতে আগামী ২০ বৎসর কাল- 


নির্ববিবাদে বিদ্যুৎ সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার 


ভোগ করিতে পারে-বাজলা সরকার তাহাবঃ 


ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

লীগ মন্ত্রিমণ্ুলীর ইংরাজ বণিক্গ্রীতি সুপ্রসিদ্ধ. 
কিন্তু বড়লাটের নিকট মিঃ প্রিন্না তথ! মুদলিম 
লীগ লাঞ্চিত ও অপদস্থ হইবার পরও তাহারা' 
একটি খাস বৃটীশ কোম্পানীকে কি করিয়া এতটা 
সুবিধা দিতে পাঁরিলেন, ইহা ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। অবশ্য, মিঃ সুরাবদ্দীকে বাহলাঁর 
তথতের কথা, ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে 
মিঃ জিনা, সর্বভারতীয় রাজনীতি, বাঙলার জন- 
সাধারণ--এত কথ! 
কোথায়? 


ভারতের অর্থনীতিতে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতে সাঁআজাবাদী 
বৃটেনের সুবিধার্থ রচিত ভারতবর্ষের অর্থনীতিক 
ব্যবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই 


কারণেই আজ থাগ্, বস্তু প্রভৃতি নিত্যপ্রযোজনীয: 
কোন বসন্তই সুলভ ও সহজপ্রাপ্য নছে।' 
পক্ষান্তরে হুচী-সংখ্যা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইকে' 


যে, দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মুদ্রাস্ফীতি 


ইহার একমাত্র কারণ নহে, ইহার প্রধান কারণ। 


হইতেছে প্রিনিষের হুশ্রাপ্যতা। এই দুশ্রাপ্যতার- 
সবলে রহিয়াছে উৎপাদন হাস, চোরাঁকারবাঁরে 
প্রচুর মুনাফার স্থযোগ থাকায় জিনিষ মন্তুত 
রাখার প্রয়াস ইত্যাদি । প্রাক্যুদ্ধ কালের তুলনায়, 


বুদ্ধকালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিবগুলির সরবরাহ: 
কি ভাবে হাস পাইয়াছে, তাহা নিয়ের হিসাবগুলি, 


লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে £-- 


যুদ্ধকাল 
২ কোটি ২৫ লক্ষ টন 
৮৪ লাশ 
৭ লক্ষ ৬৪ হাজার 
৭ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন 
৩ শত মিরু হি 
৭ লক্ষ পাউণ্ড 


Le 


ক্লক্ৰাতা শাখা -পি২০,লধা বাজার ম্নীট 
চিনাবাজ্ছার 


ও নোয়ালো লেনের জংসন)' 


ভাবিবার তাহার সময়. 


৫৮, ক্লাইভ পা কিরাত | 
্ালেতিং ভাইরাস, সি, চবর্ী এ এ বিএ 





এন 


বাঙ্গলা সরকারের বাজেট 


যুদ্ধের পটভূমিকায় বাঙলা সরকারকে গত 
কয় বৎসর অস্বাভাবিক খরচপত্রের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল । একদিকে নুতন ট্যাক্স বসাইয়া 
ও থণ করিয়া এবং অপরদিকে জাতি গঠনমূলক 
কাছ্ধ বন্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে এ খরচপত্র মিটাইবার 
বাবস্থা করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এ ধরণের 
অস্বাভাবিক ব্যয় হ্রাস করিয়া ও জাতিগঠনমূলক 
কাজ সম্প্রসারণের দিকে পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া 
এ প্রদেশের সরকারী বাজেট রচনা করা হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু বাজলার 
নৃতন লীগ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে অর্থসচিব খাঁ 
বাছাছুর মহম্মদ আলী এ প্রদেশের যে 
প্রথম যুদ্ধোত্র সরকারী বাঞ্জেট বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া 
আমরা এ সব দিক দিয়া বিশেষভাবে নিরাশ 
হইয়াছি। (ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা! 
অম্ুলারে এ প্রদেশের শাসনকাধ্য পরিচালনা 
করিতে গিষা বাঙলার গবর্ণর গত ২৮শে মার্চ 
সাময়িকভাবে ১৯৪৬-৪৭ সালের এক বাজেট 
বরাদ্দ প্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উহাকে 
বাজেট না বলিয়া সরকারী হিসাবনিকাশ বলাই 
অধিকতর সঙ্গত। ) নূতন লীগ মন্ত্রিসভার বাজেটে 
এ প্রদেশের বুদ্ধকালীন অতিরিক্ত শাসনব্যয় হ্রাস 
করিয়া সরকারী আঁথিক অবস্থা উন্নয়নের কোন 
চেষ্টা হয় নাই। বরং নূতন অবাস্তর ব্যয়ের ফর্দ দ্ড 
করিয়া ও সরকারী বাজেটের ঘাটতিব অঙ্ক বৃদ্ধি 
করিয়া এপ্রদেশকে অধিকতর ভারাক্রান্ত 
ও অধিকতর অসহায় করিয়া তোলারই 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে দশ 
কোটী টাকা সাহায্য প্রদানে সম্মত হুওয়াষ 
সেই করুণা সম্বল করিয়া অর্থসচিব তাহার 
বাজেট প্রস্তাবে ছোটখাট ধরণের কয়েকটি উন্নয়ন 
পরিকল্পনা (developinent plans) জুড়িয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু উহাদের ভিতর দিয়া 
যুদ্ধ ও দুতিক্ষপীড়িত বাঙ্গলার আথিক পুনরু- 
জীবনের কাঁজ বিশেষ কিছু অগ্রবর্তী হইবে বলিয়া 
মনে করা যায় না। লোকভোলানো আডম্বর 
হিসাবে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি 
দফায় ছটেফোটা আকারে যে বদ্ধিত সাহায্যের 
ব্যবস্থা হইয়াছে, বাজেটের মোট ব্যয় ও পুলিশ 
বিভাগ এবং শাসন বিভাগের ব্যয়ের সহিত তাহার 
কোন সামপ্রন্ত নাই। জনকল্যাণ ও জাতিগঠনের 
দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া বাজলায় ব্যয়বহুল 
পুলিশী শাসনব্যবস্থা কায়েমী রাখাই যে নূতন লীগ 
মন্ত্রিসভার লক্ষ্য, উহাতে তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত 
হইয়াছে! 


১৯৪৬-৪৭ সালে বাঙ্গল। সরকারের আয়ব্যয়ের 
অনুমিত বিবরণ পেশ করিতে গিয়া অর্থসচিব 
তাহার বাঁঞ্ বক্তৃতায় সেদিক দিয়া এক শোচনীয় 
চিত্ৰই উন্মোচন করিয়াছেন। গত ১৯৪৫-৪৬ 
সালে ভারত সরকারের প্রদত্ত আট কোটি টাকা 
সাহায্য লইয়া! রাজস্ব খাতে বাঙ্গলা সরকারের 
মোট আয় দাড়াইয়াছিল ৪৫ কোটি টাকা । ৯৯৪৬- 
৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আরও সাড়ে দশ কোটি 


টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু উহা সত্বেও 
বাঙ্গলা সরকারের মোট আয এবার ৪২ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না বলিয়া অর্থসচিবের 
ধারণা । কেন্দ্রীয় সাহায্য বাদে গত ১৯৪৫-৪৬ 
সালে বাজলা সরকারের ৩৭ কোটি টাকা আয় 
হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপরোক্ত সাড়ে দশ কোটি টাকা সাহায্য বাদ 
দিলে বাজলা সরকারের আয় ৩২ কোটি টাকার 
বেশী হুইবে না। কাজেই স্বাভাবিক রাজস্বের দিক 
দিয়া এবার সরকারী আয় গত বৎসরের তুলনায় 
« কোটি টাকা কম হইবে। বৃত্তি কর উঠাইয়! 
দেওয়ার পূর্বে এ দফায় যে ১০ লক্ষ টাকা আয় 
হইত এবার তাহা পাওয়া যাইবে না। তাহাছাড়া 
যুদ্ধের পর এ প্রদেশ হইতে বিদেশী 
সৈম্কদিগকে সরাইয়া লওয়ার ফলে বালা 
সরকারের আয় আবগারী দফায় গত 
বারের তুলনায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, পেট্রোল 
ট্যাক্সের দফায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা! ও গ্রমোদ- 
করের দফায় ৩৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে কেন্ত্রীয় 


সরবরাহ বিভাগ এ প্রদেশ হইতে পূর্বের মত বেশী 
কাঠ ক্রয় না করায় তাহাতে বনবিভাগের আয় 
৪৮ লক্ষ টাকার মত কমিযা আসিবে। ষ্ট্যাম্প 
বিক্রয়ের দিক দিয়াও সরকারী আয় অর্ধ কোটি 
টাকার মত হাস পাইবে । 

বিদেশী সৈম্ভরা এ প্রদেশে আস্তানা গাড়িয়া 
কেবল এ প্রদেশবাসীর খাদ্যই টানিয়া লয় নাই, 
আহারবিহার ও আমোদপ্রমোদের উৎসারিত 
বস্তাষ তাহারা আবগারী, প্রমোদ-কর ও 
পেট্রোল ট্যাক্সের দফায় বাঙ্গলা সরকারের 
আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। 
বিদেশী সৈম্ত অপসারণের সঙ্গে এ সব 
দিক দিয়া সরকারী রাজন্বের অবনতি দেখিয়া 
অর্থসচিব মনঃক্কুপ্ন হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গলার 
জনসাধারণ তাহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাসই মোচন 
করিবে। এই ভাবে আয় হাস পাওয়াতে ক্ষুব্ধ 
না হইয়া অর্থসচিবের পক্ষে এখন হইতে আয়- 
হাসের সঙ্গে ব্যয়সক্কোচের সুচিত্তিত কাধ্যনীতি 
'মুলরপ কবাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু তিনি তাহার 





চদী গতর প্রাণশ্বরূপ, নারীগণের চিত্তহারী, 
. বিলাসীদিগেব প্রিয় বর্ষাখতু রাজ-সমারোছে 
সমাগত। নবতৃণ পল্পবের নবীন শ্তামলিমায় 
নয়নাভিরাম ধরণী ; সর্জ-অর্জুন-নীপ-কেতকীর মদির ড় 


স্থবাসে সুরভি-মধুর সমীরণ; হুরিণীর চকিত 
নয়নে ও শিখীর আনন্দ-নৃত্যে মিলনের উল্লাস; £8 
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নবমেঘদলের শ্রুতিমধুর গর্জন ও অবিরল বর্ষণে 
প্রেমিক-প্রেমিকাদিগের হৃদয়ে জাগে মিলনের 
প্কান্তিক আকৃতি ) প্রসাধন বিলাসিনীগণের প্রাণে 
সাড়া পড়ে কালোপযোগী রূপ-চর্ধ্যার $ তাঁদের , 
২২, কুস্থম-কোমল দেহে কালাগুরু চন্দনের সিদ্ধ 






অন্থলেপনঃ পুষ্প-রেধু সুবাসিত নিতত্ব-ুম্বী সুদীর্ঘ 

কেশপাশে কদম্ব, কেতকী ও 
সে যুগের বর্ষা-খতুর প্রসাধনের চরম পূর্ণতা । বর্তমান 

]| যুগে “হিমকল্যাণ' সকল খতুর শ্রেষ্ঠ কেশ প্রসাধনী। 
ll La 


নব্নুকশরের মাল্যভূষণে হ'ত 





[২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ 





কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দীাড়াইবে। এই 


৩১৪ আর্থিক জগৎ 
বাছেট রচনায় সেরূপ বিচারবুদ্ধি ও দুরদৃষ্টির পরিচয় 
দেন নাই। গত ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙ্গলা' 


সরকারের ৩৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল । 
সেস্থলে ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য সরকাবী ব্যষের 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৫২ কোটি ২০ লক্ষ টাঁকা। 
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত যে 
সাডে দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহা বাদ দিলে 
চলতি বৎসরে বাঙ্গপা সরকারের মোট ব্যয় 
হইবে ৪১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। সে হিসাবে রাজশ্ব 
খাতে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় এবার গত বারের 
তুলনায় ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বাঁডানো হইয়াছে 
বলা চলে। 
_. কোন জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য এই ব্যয়- 
বৃদ্ধি ঘটে নাই। অস্থচিতভাবে অর্থ ছডাইযা 
তথাকথিত -আমলাতাস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি 
সুদৃঢ় করিবার জন্যই এই ব্যয বাড়ানো 
হইয়াছে। সরকারী চাকুবীয়াদের দুঃখ-দুর্দিশার 
কথা ভাবিয়া তাহাদের জন্য ভালরূপ মাগগি 
ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । গত ১৯৪৪ সালেক 
১লা জুলাই হইতে হিসাব ধরিয়া নির্দিষ্ট 
হারে সেই মাগ গি ভাতা সরকারী চাকুরীয়া্দিগকে 
প্রদান করা হইবে | ওঁ বাবদ চলতি বৎসরে ৫৩ 
লক্ষ টাক] থবচ পড়িবে । তাহা ছাঁড়া চিরাচরিত 
নিয়মে সাধারণ রাজস্ব বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের 
দফায়ও গতবারের তুলনায় এবার “ব্যয বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে । এই দুই বিভাগের ব্ডকর্তীদের পরি- 
ভ্রমণ ও তদারকের সুবিধার অন্ত ৪০০টি জিপ গাড়ী ও 
কতকগুলি বিমানপোত কিনা হইবে । কলিকাতায় 
পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের সংখ্যা 
ৰাডানে| হইবে । মফঃস্থলে থানায় থানায় লোক 
বাভানে। হইবে । নিয়শ্রেণীর পুলিশের মাছিয়ানার 
হার বৃদ্ধি করা হুইবে। ফলে ১ কোটি টাকার 
মৃত অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজ্নীয়ত। দাড়াইবে। 
বাঙ্গলা সরকার এ প্রদেশবাসীর ভগ্য নৌকা 
নির্খাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাতে দেড় কোটি টাকার মত ক্ষতি হুইয়াছে। 
সরকারী বাজেটের রাদস্ব খাতে সেই ক্ষতির টাকা 
চলতি.বৎসরে ব্যয় হিসাবে ধরা হইয়াছে । জন” 
সাধারণের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে ব্যয়- 
বৃদ্ধি উপরোক্ত কোন দফাই সমর্থন করা চলে না। 
যুদ্ধের পর যেস্থলে জনসাধারণের আয় দিন দিন 
নামিষা আসিতেছে ও তাহাদের ভিতর বেকারের 
সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, সেস্থলে সরকারী চাকুরী- 
যাদের কথা আলাদাভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাদের 
ভাতা ও মাহিয়ানা বৃদ্ধির কোন অপরিহাধ্য 
প্রয়োজন আমরা দেখিতেছি না। পুলিশ বিভাগ 
ও সাধারণ শাসন বিভাগ বাবদ সরকারী ব্যয়ের 
হার পূর্বেই খুব বেশী ছিল। বুদ্ধের অবসান ঘটিবার 
পর (যখন এই সব বিভাগের কাজ অনেকটা কমিয়া 
- আসিবার কথা) সেখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হাস 
না করিয়! তাহা বাড়াইয়! দেওয়ার কোন অর্থ হয় 
না। শাসন ও শাত্তিরক্ষার নামে উহা জনসাধারণকে 
শায়েস্তা করিবার নূতন আয়োজন বলিয়াই অনেকে 
ধরিয়া লইবে, সন্দেহ নাই। 


মোট আয ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও মোট 
ব্যয় ৫২ কোটি ২০ লক্ষ: টাকা বরাদ্দ হওয়ায় 


১৯৪৬-৪৭ সালের বাঁজেটে বাঙ্গলা সরকারের ৯-. 


ঘাটতি পূরণের কোন সছুপীয় অর্থসচিব নির্ধারণ 
করিতে পারেন নাই। বরাঙ্গলার জনসাধারণের 
উপব ইতিপূর্তেই যেরূপ বেশী হারে করভার 
নিপতিত হইয়াছে তাহাতে নূতন করিয়া উহ 
বৃদ্ধি করিবার বিশেষ সুযোগ নাই। এদেশের 
লোকেরা যে এখন আর নির্বিচারে যে কোন 
ট্যাক্স মানিয়া নিতে“রাজী নহে, কিছুদিন পূর্বে 
বিক্রয়কর-বিরোধী আন্দোলনের সময়, সে দৃষ্টান্ত 
মন্ত্রিমগলী ভালভাবেই 'লক্ষ্য করিয়াছেন । 
কাজেই নূতন ট্যাক্স সম্পর্কে বর্তমান অর্থসচিবের 
তয় ও আতঙ্ক যথেষ্টই' রহিষাছে, আর সেজন্য 
তিনি খুবই সন্তর্পণে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন । 
অন্য কোন দিক দিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির উপায় না দেখিয়া 
পেট্রোলের উপর ট্যাক্সের হারই শুধু প্রতি 
গ্যালনে 1/৬ পাই হারে বুদ্ধি কর! হইরাছে | 
উহাতে চলতি বৎসরে সরকারী আয় ৭৫ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাঁড়িবে। .পেট্রোলের উপর ট্যাক্স 
বাভাইতে গিয়া অর্থপচিব ঘোষণা করিষাঁছেন, এই 
ট্যাক্স ধনীদের উপর পড়িবে। কাজেই জনসাধারণের 
উহাতে আপত্তি করিবার, কিছু: নাই। কিন্ত 
অর্থসচিবেব এই উক্তি খুবই ভ্রমাত্মক বলিয়া 
আমরা মনে করি। পেট্রোল ট্যাক্স বুদ্ধি 
পাওয়ায় বাস ও অন্তাগ্কি মোটরযানের যাক্রীভ।ডা 
বাঁড়িবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে জনসাধারণের 
ক্ষতিরও আশঙ্কা রহিযাছে। , ঘাটতির 
বাকী অংশ পূরণের জগ্ত অর্থসচিৰ একদিকে 
দবিধাগ্রন্তভাবে ৫ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় 
করিবার ও অপরদিকে সমুচিত অর্থ সাহায্যের 
জগ্য ভাবত সরকারের নিকট আবেদন পেশ করিবার 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। খণ ও সাহায্য ভিক্ষার এই 
অপরিহার্য্য পরিণতি বাঙ্গলা সরকারের চুভাস্ত 
আধিক ছুর্গতিই সুচিত করিতেছে । 

যুদ্ধের সময় হইতে কতকগুলি অস্বাভাবিক 
কারণে বাঙ্গলাষ যে দুর্দিন দেখা দিয়াছে, তাহাতে এ 
প্রদেশের গবর্ণমেন্টকে সময়োচিত অর্থ দিষা সাহাষ্য 
করা ভারত সরকারের একান্ত কর্তব্য বলিয়াই 
আমবা মনে করি। কিন্তু এইরূপ সাহায্য পাইতে 
হইলে বাঙ্গল! সবকাঁরের পক্ষে' প্রথমে তাহাদের 
নিজস্ব আয় এ প্রদেশের প্রয়োজনে যখোচিতভাবে 
সদ্যবহাব করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । দুঃখের 
বিষ্য, সেরূপ সত্যবহারের কোন নমুনাই বর্তমানে 
আমরা দেখিতেছি না । এ প্রদেশের সঙ্গতিব দিকে 
লক্ষ্য না রাখিয়া বাঙ্গলা সরকার পুলিশ বিভাগ, 
সাধারণ শাসন বিভাগ ও বেসামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগের ব্যয় অবাস্তরভাবে বুদ্ধি করিয়া 
চলিয়াছেন | জাতি গঠনের নামে যে সামান্ত 
অর্থ বরাদ্দ করা হইতেছে তাহারও বেশীর 


ভাগ পেটোয়া কণ্টাক্টরদের উপরি পাওনা 
এবং অযোগ্য কর্মচারীদের বেতন, ভাতা 


ও রাহাখরচ প্রভৃতিতে নিঃশেষ হইতেছে । 
. বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ 


মফঃত্বল হইতে কম দরে" চাউল কিনিয়া রেশন 
প্রথায় বেশী দরে তাহা সহর অঞ্চলের জনসাধারণের 
নিকট বিক্রয় করিতেছে । কিন্ত বেশী দরে চাউল 
বিক্রয় করিয়াও তাহাতে তাহাদের লাভ হইতেছে 
না! নানা প্রকার দুনাঁতি ও অপচয়ের ফলে প্রতি 
বৎ্সরই এ বিভাগের হিসাবে বাঙ্গলী সরকারের 


= 3 





বিপুল ঘাটতি দেখা যাইতেছে। একদিকে 
চড়া মূল্যে রেশনের চাউল কিনিয়া জনসাধারণ 
ফতুর হইতেছে আর অপরদিকে তাহাদেরই 
সহায়তার নাম করিয়া বাঙ্গলা সরকার 
বৎসর বৎসর বেসামরিক মাল সরবরাহের বিপুল 
ক্ষতিপূরণ করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের 
হিসাবেও কম দরে জনসাধারণকে খাদ্য 'যোগাইবার 
নামে বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগেৰ ২ কোটি 
টাকা ক্ষতিপূবণ কবিবার বাবস্থা হইয়াছে। 
বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগেব কাজে যথেষ্ট 
দুর্নীতি চলিয়াছে বলিযাই এবং উহাদের সংগৃহীত 
মাল ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই বলিয়াই 
যে এইরূপ ক্ষতি ঘটিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই? 
নৌক! নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনাষ বাঙ্গলা সরকারের যে 
দেড কোটি টাকা ক্ষতির কথা আমরা উপরে উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহা এ প্রদেশে সরকারী দারিত্বহীনতা 
ও সবকারী অমিতব্যধিতার চুডাস্ত দৃষ্টাস্ত বলিষাই 
মনে করা যাইতে পারে। বঞ্চনানীতি 
অন্ুনারে খামখেযালীভাবে কোন কোন 
অঞ্চলের নৌকা সরাইয়া লইয়া বাঙ্গলা 
সরকার পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রার পথে 
যে বিদ্ব হুষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ক্ষতিপৃবণের 
জন্তই পরে তাহারা নৌকা নির্মাণ পরিকল্পনায় 
হাঁত দিয়াছিলেন। কিন্ত দুনীতিপরাঁয়ণ সবকারী 
কর্মচারী ও পেটোযা কণ্ট/ষ্টরদের স্বার্থপর কার- 
সাঞ্জিতে সে পরিকল্পনা সর্বতোভাবে ব্যর্থ 
হইয়াছে। বিস্তর কাঠ খড় যোগাড় করিয়াও 
উপযুক্ত সংখ্যক নৌকা শেষ পর্য্যন্ত তৈয়ার করা 
সম্ভবপর হয় নাই, যে সব নৌকা তৈয়ার হইযাছিল 
নিতান্তই, অকেজো বলিয়া তাহাও কেহ গ্রহণ 
করিতে রাজী হয় নাই। অথচ এই পরিকল্পনার 
জের হিপাবে বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি 
দাডাইযাছে দেড় কোটি টাকা । জনসাধারণের 
অর্প লইযা এই ভাবে ছিনিমিনি খেলিবার 
দৃষ্টান্ত কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেশ্টের নিকট 
আশা কবা'যায় না। ছুনাঁতি ও অমিতব্যয়িতার 
এই গল দূর না হইলে সরকারী ব্যয়- 
নীতি দ্বারা কোন দিক দিয়া এ প্রদেশের কৌন 
স্থাধী উন্নতি সাধিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই 
বর্তমান গবর্ণমেপ্টকে অর্থ সাহায্য করিবার পূর্বে 
সেইসব দুর্নীতি ও অপব্যঘ বন্ধ করা সম্পর্কে 
তাহাদের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় 
করা ও একবার সাহাধ্য প্রদান করা হইলে ঠিক ঠিক- 
ভাবে তাহ] সদ্ব্যবহার করা হইতেছে কিনা, সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কেন্দ্রীয় সরকারের একাস্ত কর্তব্য। 
সরকারী দুর্নীতি ও অমিতব্যয়িতা বন্ধ হওয়ার 
কোন আশ্বাস বা ভবসা না পাইয়া ব্যবস্থা 
পরিষদের অধিকাংশ সদহ্য যদি ট্যাক্স বৃদ্ধি সম্পর্কে 
ও ব্যন্নবৃদ্ধি সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রিমগুলীর় দাবী 
সমর্থন করেন, তবে সন্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে জনন্ার্থের 
প্রতি তাহা তাহাদের চুড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতারই 
সামিল হইবে । 


পপি ১ পপ Bmmemeemmmm 


2 লি 
হুণনী ব্যান্ধ লিঃ 
৪৩, ধর্মতল ট্রাট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন) 


মে মাসের 
আদায়ীকৃত মুলধন টাকা 
(অগ্রিম ভ্রমাসহ), ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৫১৫৮,৯০৮২ 
নগদ, কোম্পানীর 
কাগজ, ইত্যাদি ২১৩৮৬৭১১৭৩২ 
আমানত 8,0 1,৩০,২৪৪ 
কার্য্যকরী মুলধন ৫১৩১১২৭৯৭৭২ 
আমাদের আপনার 


| অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন 





পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বাক্রলার লবণের সমস্যা এবং 
লবণ-শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা! 
করা হইয়াছিল। বাঙ্গলায় লবণ-শিল্পের অবস্থা এবং 
সবকারীভাবে লবণ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাুসন্ধান 
হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য 
বিষয় | 

লবপ-শিল্প অন্থসন্ধান সাবকমিটার রিপোর্টে 
দেখা যায়, ১৯৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে লবণ প্রস্তুতের 
১২টী কারখানা রেজেস্বীকৃত থাকিলেও মাত্র ৮টা 
কারখানায় কাজ চালু ছিল। এই ৮টী কারখানার 
€টী ২৪ পরগণা, হটী মেদিনীপুর এবং ১টা চট্টগ্রাম 


জেলায় অবস্থিত। এই চটী কারখানার বাধিক- 


মোট লবণ উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ২২৯ হাজার 
মণ এবং এই ২২২ হাজার মণের মধ্যে মেদিনীপুরের 
১টী কারখানাতেই প্রায় ১০ হাজার মণ লবণ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে৷ দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে 
যে সমস্ত লবণের কারখানা চালু আছে তাহাদের 
প্রায় প্রত্যেকটীর .মোট বাধিক লবণ উৎপাদনের 
পরিমাণ ৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ মণ এবং কোন কোন 
কারখানার উৎপাদনক্ষমতা আরও বেশী। ইহা! 
হইতে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, বাঙলার 
-লবণ-শিল্লের শৈশব অবস্থাও অতিক্রান্ত হয় 
নাই।. 

বাঙলার কাঁরখানাসমূহে যে পদ্ধতিতে লবণ 
প্রস্তুত হুইয়া থাকে তাহা ব্ৰহ্মদেশের পদ্ধতি 
( Burma Process ) বলিয়া খ্যাত। এই পদ্ধতি 
অমুদারে লবণাক্ত জল প্রথমে রৌদ্রতাপের সাহায্যে 
“ঘনীভূত করিষা অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করা হয়। 
"ইহাতে ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
'আদ্রান্ত প্রদেশে আগাগোড়া বৌদ্রতাপ এবং 


বাতাসের সাহায্যেই (Solar “Evaporation 


M০৭ ) লবণ প্রস্তুত হইয়৷ থাকে। ইছাতে 
লবণের লবণের দানা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারবিশিষ্ট হইয়া 
থাকে। এই প্রদেশের কারথানাসমূহে যে লবণ 
প্রস্তুত হয় তাহা করকচ,_ লবণ নামে প্রচলিত । 
ত্যাকুয়ামবিশিষ্ট পাত্রে কৃত্রিম উত্তাপের সাহায্যে 
লবণ প্রস্তুতের তৃতীয় আর একটী প্রচলিত পদ্ধতি 
'আছে। স্বৰ্য্যালোক এবং বৌদ্রতাপের তীব্রতা কম 
ববলিষা হামবুর্গ, চেশায়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় লবণ 
“প্ৰস্তুত কেন্ত্রমহে এই পদ্ধতি অনুস্থত হইয়া 
'থাকে। 


কুটীরশিল্পের পণ্য হিসাবে বাঙ্গলা্দেশে যে 
- সর্ঘ্াপেক্ষা বেশী পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
লবণ-শিল্প অনুসন্ধান সাবকমিটা এরূপ অমুমান 
করিয়াছেন যে, সমুদ্রের নিকটবর্তী বিভিন্ন জেলায় 
কুটারশিল্প ছিসাবে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহার মোট 
পরিমাণ ৮ হইতে ৯ লক্ষ মণ। মেদিনীপুর, ২৪, 
পরগণা, খুলনা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম এই পাচটা 
জেলায় কুটীরশিল্পে লবণ প্রস্তুত হয় । উল্লিখিত পাঁচটা 
জেলার প্রত্যেকটাতে বাধিক কি পরিমাণ লবণ 
কুটীরশিল্পে প্রস্তুত হয় এবং এই শিল্পে আনুমানিক 
"কৃত জন লোক নিযুক্ত আছে নিম্নে তাহার হিসাব 
"দেওয়া গেল £ঃ-- 


বাঙগলার লঘণ-শিল্স (২) 





জেলা লবণ প্রস্তুত কাৰ্য্যে  বাধিক লবণ 
নিযুক্ত লোকসংখ্যা উৎপাদনের পরিমাণ 
(মণ) 


মেদিনীপুর ৭৫হাজার ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
২৪, পরগণা ৫০ * ১৮:৫০:7৮ 
খুলনা! ৬০ ১ * ৭০ ie 
নোয়াখালী ২৫ * 57৯ 
চট্টগ্রাম eo * ২? 

মোট ২ লক্ষ ৬০ হাঁজাব , ৮ লক্ষ ৭০ হাজার 


কুটীরশিল্পে লবণাক্ত কর্দম উত্তপ্ত করিয়া লবণ 
প্রস্তুত, করা হয়। মবশুমের প্রাথমিক ৭1৮ 
মণ কর্দীম হইতে এক মণ -লবণ পাওয়া যায়।; 
কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে পর কর্দমে লবণের -অংশ, 
হাঁস পায় বলিয়া এক মণ লবণের অগ্ত ১২1১৪ মণ 
এমন কি কোন কোন স্থানে আরও বেশী পরিমাণ 
লবণাক্ত কর্দম উত্তপ্ত করিতে হয়। 

লবণ উৎপাদনে কুটারশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে 
একটা বিষয়ের উল্লেখ করা কর্তব্য। পূর্ববর্তী 
প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে; এক সময়ে কুট্রশিল্পের 


মারফৎ বাঙ্গলাদেশের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জবপ' 
কিন্তু কালক্রমে বিদেশী লবণের ' 


প্রস্তুত হইত। 
প্রতিযোগিতায় এই কুটাবশিল্পটী শোচনীয় অবস্থায় 
পতিত হয। কিন্তু ১৯৩১ সালে. লবণ প্রস্তুত 
সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এবং তদানীন্তন বডলাট লর্ড 

আরুইনেব মধো যে প্যান্ট বা চুক্তি হয় তাহার 
ফলে সমুদ্রতীরবর্তা পল্লী অঞ্চলসমূহে লবণ 
প্রস্তুতের উদ্যম পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। 
বিগত যুদ্ধে লবণ আযদানীর পরিমাণ হাস এবং 
লবণের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতেও কুটারশিল্পে লবণ 
প্রস্তুতের ব্যবসায় আরও প্রসারলাঁভ করিয়াছে । 
গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরবর্তী নিদ্দি 


#20 
ql i: 


ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবাঁর 
জন্য এবং অগ্ঠকার দিনের সর্ধ- 
প্রকার বাণিক্যগত সমুন্সতির 
সঙ্গে 'তাল রেখে চলবার - 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধাঁন- - 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সম্জাগ। 





ক্লাইভ ই্্রীট, 
এবং শাখাসমূহ । 


১২নৎ 


পল্লী অঞ্চলসমূতে জনসাধারণ নিজেদের ব্যবহারের 
জছ্য শুক্ক না দিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে পারে। 
এই সমস্ত নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যে কেহ শুষ্ক না 
দিয়া যথেচ্ছ লবণ বেচাকেনা করিতে পারে। 
কিন্তু একমণের অধিক লবণ নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে 
রপ্তানী করিতে হইলেই প্রতিমণে ১/০ হারে 
উৎপাদন শুদ্ধ প্রদান করিতে হয়। . 


গান্ধী-আারুইন' চুক্তির ফলে কুটীরশিল্পে লবণ 
উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি 'পাইয়াছে। কিন্তু এই 
চুক্তি ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে -আর কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। কুটারশিল্পের, 
লবণ কারখানাদ্রাত লবণ, বিশেষতঃ এডেন হইতে 
আমদানীক্কৃত লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম 
হইবে কি না, তৎসম্পর্কে দ্বিমত আছে। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট এই শিল্পের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলে 
লবণ প্রস্ততকারিগণকে লবণ প্রস্তুত করার মাল- 
মসলা ক্রয় সম্পর্কে সাহায্য দান এবং লবণ বিক্রয়ের 
উপযুক্ত ব্যবস্থার মারফত কুটীরশিল্পের উৎপাদন 
পরিমাণ প্রায় ১৭১৮ লক্ষ মণে পরিণত করা 
সম্ভব হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত 
পোষণ করিয়া থাকেন। 


লবণ সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশ একাস্তভাবে পর- 
মুখাপেক্ষী হওয়! সত্ত্বেও লবণের কারখানার প্রসার 
ব্যাপারে গবর্ণমেপ্ট এযাবৎ যে ওদালীগ্ের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিন্দা করার মত ভাষা 
খু জিয়া পাওয়া যায় না। বাজ্গলাদেশের লবণ-শিল্প 
সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ভ্রান্তিযুলক রিপোর্ট 
সরকারী কর্চারিগণ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রধানতঃ 
তাহাই গবর্ণমেণ্টকে বিভ্রান্ত করিযা রাখিয়াছে--এই 
যুক্তি দিযা সবকাবী ক্রটী ক্ষালনেব সুযোগ নাই । 








র 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল 


ল্যান্্ত ভিলন্মিজ্েজ্ড 
আ্াপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 


চেয়ারম্যান--প্রীযুক্ত যছনাথ রায় ' 
সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা! (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
|| এ 
পে-অফিস 3 মিরকাদিম। 


প্লেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম? সি, এ আই, আই, বি, 
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আর্থিক জগৎ 





বাজলায় লবণ-শিল্পের স্থুযৌগ-সম্তাবনা সম্পর্কে 
শিল্পজরীপ কমিটীর পূর্বে সরকারীভাবে যে সমস্ত 
অনুসন্ধান করা হয় তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা 
করিলে দেখা যায়, এই বিষয়টি সর্বপ্রথম ট্যাক্সেশন 
এন্কোয়ারী কমিটীর (১৯২৬) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
উক্ত কমিটী বাজল! সম্পর্কে কোন পৃথক সুপারিশ 
না করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ যাহাতে লবণ সম্পর্কে 
স্বাবলম্বী হইতে পারে এরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করেন এবং লবপ-শিল্প সম্পর্কে একটা ট্যারিফ বোর্ড 
কর্তৃক অনুসন্ধানের প্রস্তাব করেন । কেন্দ্রীয় রাজস্ব 
বোর্ড (Central Board of Revenues) প্রথমে 
এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু পরে 
পুনর্ষিবেচনাস্তে ট্যারিফ বোর্ড কর্তৃক লবণ-শিলপ্রের 
সমন্তা আলোচনার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন 
এবং ১৯২৯ সালে এই প্রস্তাবমত ট্যারিফ বোর্ড 
গঠিত হয । ট্যারিফ বোর্ড বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করিয়া দেশের 
অভ্যন্তরে লবণ-শিল্প প্রসার করা বাঞ্চনীয় বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে লবণ- 
শিল্প প্রসারের কিরূপ সুযোগ বর্তমান রহিয়াছে 
তৎসম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের সুপারিশ করেন। 
ট্যারিফ বোর্ডের স্থপারিশ অনুযায়ী ১৯৩০ সালে 
ভারত গবর্ণমেন্ট লবণ-শিল্পের সুযোগ-সম্তাবনা 
অন্থুসন্ধানের জন্য একটা লবণ জরীপ কমিটী 
( Salt Survey Committee ) গঠন করেন । 
উক্ত কমিটী বাজলার লবণ-শিল্প সম্পর্কে কোনরূপ 
তথ্যান্সন্ধান না করিয়া দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের 
লবপ-শিল্প সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ 'করেন। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের লবণ-শিল্প কমিটা উক্ত লবণ 
জরীপ কষিটা এবং ট্যারিফ বোর্ডের ' সুপারিশ 
বিবেচনা করিয়া বিদেশী লবণের উপর প্রতি মণে 
সাড়ে চার আনা অতিরিক্ত আমদানী-শুক্ক ধার্য্য 
করার প্রস্তাব করেন এবং এই আয় হইতে 
কতকাংশ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে লবণ- 
শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ব্যয় করার প্রস্তাব 
করেন । এই অনুসন্ধান কার্যের জন্য ১৯৩১ সাল 
‘হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্স্ত বাজলাদেশ ভারত 


সরকার হইতে মোট ১৬ লক্ষ ৮০ হান্দার টাকা 
প্রাপ্ত হয়। ১৯৩৮ সালের মে মাসে এই অতিরিক্ত 


আমদানী শুদ্ধ তুলিয়া দেওয়া হয়। অতিরিক্ত 
আমদানী শুকর দরুণ বাজলায় বিদেশী লবণের 
আমদানীর পরিমাণ ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৬- 
৩৭ সাল পর্যযস্ত শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ হাস পায়। 
এই অতিরিক্ত আমদানী শুষ্ক এডেন লবণের উপর 
প্রযোজ্য ছিল না বলিয়া বাঙ্গলায় ১৯৩০-৩১ সাল 
হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পৰ্য্যন্ত এভেন এবং ভারতের 
অন্তাহ্য প্রদেশ হইতে লবণ আমদানীর পরিমাণ 
. যথাক্রমে প্রায় শতকরা ২১ ভাগ এবং ৪২ ভাগ 

বুদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গলার ,লবণ-শিল্প সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের কার্যে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন পাঞ্জাব 
প্রদেশের লবণবিভাগের কর্মচারী মিঃ পি, এইচ 
পিট্‌ ; মিঃ পিট সুন্দরবন এবং মেদিনীপুর জেলায় 
অনুসন্ধান রুরেন এবং কাধ্যান্তে যে রিপোর্ট পেশ 
করেন তাহাতে বাঙ্গলায় ললপশিল্পের সুযোগ- 


সম্ভাবনা আছে কি নাই, তৎসম্পর্কে বিশদ কোন 
মতামত জ্ঞাপন . করেন নাই। মিঃ পিটের 


রিপোর্টের পর বাজলা সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত 








লবণ-শিল্প সম্পর্কে অস্নুপন্ধান আরম্ভ কবেন এবং 
সরকারী শিল্পবিভাগের ইণ্ডা্টিয়েল ক্যামিষ্টকে এই 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত করেন। উক্ত কর্মচারী যে রিপোর্ট 
দেন তাহাতে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, 
কুটীরশিল্প হিসাবে বাঙ্গলায় লবণ উৎপাদনের 
পরিমাপ বৃদ্ধি কবা ব্যবসায় হিসাবে সম্ভব নয়। 
ব্ৰহ্মদেশ ও সিক্ুপ্রদেশে লবণ প্রস্তুতের যে ছুইটী 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার সমবায়ে বাঙ্গলার 
কারখানাসমূহ লবণ প্রস্তুত করিলে সাফল্য লাভ 
করিবে, উক্ত রিপোর্টে এপ অভিমতও লিপিবদ্ধ 
করা হয় । এই রিপোর্টের পর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট 
বহ্মদেশ এবং সিল্ধুর দুইভ্রন লবণ বিশেবজ্ঞকে 
অনুসন্ধান কাৰ্য্যে নিযুক্ত করেন। ব্রঙ্গদেশেব 
বিশেষজ্ঞ বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ চট্টগ্রামের কক্সবাজার 
অঞ্চলে ব্রহ্মদেশের পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতের যথেষ্ট 
সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্ত 
সিক্ধুপ্রদেশ হইতে আনীত কর্দচারীটি বাজলায় 
লবপ-শিল্পের সুযোগ নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করেন। শিল্প জরীপ কমিটার পূর্বে লবপ-শিল্প 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ 





সম্পর্কে সর্বশেষ যে সরকারী অনুসন্ধান ছয় 
তাহাতে আবগারী এবং বনবিভাগের ছুইজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হন। তাহাদের অমু- 
সন্ধানক্ষেত্র সুন্দরবন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বটো। 
কিন্তু লবণাক্ত জলের গুণাগুণ, জাঁলানী কাঠের 
সমস্তা, আবহাওয়া প্রভৃতি বিচার করিয়া তাঁহারা 
যে রিপোর্ট দেন তাহাতে ব্যবসায় হিসাবে বাঙ্গলায় 
লবপ-শিল্প প্রসার করার সুযোগ আছে বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করা হয়। বাঙ্গলাদেশে কুটার- 
শিলিজাত লবণের উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি করা 
যায় তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্তু বালা গবর্ণমেণ্ট 
বিগত যুদ্ধের সময় একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত 
করিয়াছেন। শিল্পজরীপ কমিটীর লবণ-শিল্প সাব- 
কমিটী কি কারণে গঠিত হইল তাহা পূর্ববর্তী 
প্রবন্ধেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। 


পরবর্তী প্রবন্ধে বাজলার লবণ-শিল্প সম্পর্কে লবণ- 


শিল্প সাবকমিটীর বিভিন্ন সুপারিশ এবং এই 
সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের আলোচনা কর! 
যাইবে। 








ফোনঃ ক্যাঁল-- ২৫১৬ 


হেড অফিস £ 


ক্যাশিয়ার ও সুদক্ষ 


জেনিথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : 


(স্থাপিত ১৯৩৭ ) 
১, ডেকার্স লেন ( এসপ্লানেড ), কলিকাত।। 


একটী নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


অতি শীভ্রই মাঁণিকতল ও বেলগাছিয়া৷ ব্রাঞ্চ খোলা হইবে। 
ইহা ব্যতীত আসামে ও বিহারে ত্রাঞ্চ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 
ব্রাঞ্চমমুছের জন্য ম্যানেজার, 




















একাউল্ট্যাপ্ট, 
কর্মচারী আবশ্যক । 
টি, এল, বকৃসী, ম্যানেজিং ডাইরে্টার 













লি 05নঞ্ভ্রীভল ল্বাজ্ অব হ'ত ভিলও 
শ্থাপিভ- ডিসেম্বর-__১৯১১ 


আস্ত 





ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 


৫,২৫, 
২৫,০০, টাকা 
Rs ET টাক! 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 


রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল 
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১,*৫,২৩,গু৪,৪ ** টাকা 
হেড বফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


৩,০৪,২৩,১৪* টাকা 


ভারতের সর্কত্র ৩২০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে। 


স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, যি, ই, চেয়ারম্যান | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, দে, পি। 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ বাররেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও সিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিং। নিউইয়র্ক এজেন্ট ঃ দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয় । সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন 

কলিকাতার - মেন অফিন--১**, ক্লাইভ স্ট্রীট ; বড়বাজার_৭১, ক্রশ ট্রীট ॥ নিউ মার্কেট--১*, লিগুসে ছ্ীটঃ 

স্কামবাজার-_১৩৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । হাঁটখোলা-_-৫, শোভাবাজাক্স স্ট্রীট ; ভবানীপুর-_৮-এ, রস! রোড | বঙ্গদেশ--টাঁকাঁ, | 

নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিম, জলপাইগুণ্ি শিশিগুভি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ, রায়গঞ্জ, | 

*াদপুর এবং কুল্টী। বিঘার-_জামসেদপুর, মজাকরপুর; সাদারাম, পরা, ছাপরা, জয়নগর, সীভামারি, বেয়া, মধুবাপী, | 

খাগাড়িয়া, রকসউল, নোঁগাছিয়া, ভাগলপুর, পানা, পাঁউন! সিটি, কাটিহার, কিষাণগ্জ, করবেপগন্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, 


হইয়া - বৈরাগলিয়া, কলগঙ্গ সমস্তিপুর, পুরুলিয়।, দেওহর, বলমংখি ও বস্কার | উড়িরা-_সম্ঘলপুর | 


| 








বিভিন্ন প্রদেশের গণপরিষদের প্রতিনিধি 
নির্বাচন পর্র সমাপ্ত হইয়াছে । দেশীয় রাজ্য 
সহ ভারতের গণপরিষদের মোট ৩৮৯টি আসনের 
মধ্যে কংগ্রেস ২০৭টি আসন অধিকার করিয়া 


অপরদলনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল L 
অস্ান্ভ দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যা 'নিয্নরূপ £ 


মুসলিম লীগ ৭৩, সাধাবণ আসনে স্বতন্ত প্রার্থী 
৯, স্বতন্ত্র মুসলিম ৩। শিখদের জন্তু নির্দিষ্ট ৪টি 
আসন এখনও পূর্ণ হয় নাই। আশা করা যায, 
শিখবা তাহাদের মত পরিবর্তন করিয়া শীঘ্রই 
গণপরিষ্দে যোগদান করিবে। দেশীর রাজ্য- 
সমূহের ৯৩টি আসনের প্রতিনিধি নির্বাচন পরে 
হইবে। 

আমরা__বাজলার জনসাঁধারণ-_বুটি* পরি- 
কল্পনাষ প্রস্তাবিত ‘গ’ প্রদেশমগ্ডলীব নির্ব্বাচনেব 
ফলাফল সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহশীল। এই ‘গ’ 
গ্রুপের (বোঙ্গলা-আসাম) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
মধ্যে মুনলিম লীগ ৩৫, কংগ্রেস ৩২ ও স্বতন্ত্র 
৩জন। স্বতন্ত্র তিন জন হইতেছেন ডাঃ আম্বেদকর, 
মৌলভী ফজলুল হুক ও শ্রীবুক্ত সোমনাথ লাহিভী 
কেমিউনিষ্ট)1 মিঃ ফজলুল হক ও কমিউনিষ্ট 
প্রতিনিধি গণতন্ত্রবিরোধী বাধ্যতামূলক মণ্ডলী- 
গঠনের পক্ষে ভোট দিবেন না বলিষা ধরিয়া লইতে 
পাধি। ডাঃ আঘ্েদকবের মতিগতি কি হইবে বলা 
বায়না । সম্প্রতি তিনি তপশীলী সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে 


বিবৃতি দিতে গিয়! জানাইয়াছেন, তাঁহার যত ' 


আক্রোশ, যত অসস্তোষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
মুসলিম লীগ বা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নহে। 
সুতরাং তাহাব গ্ভায় জুবিধাবাদীর ভোট পাইলেও 
এবং ৩৫ জন লীগ প্রতিনিধি বাধ্যতামূলক মণ্ডলী- 
গঠনে একবাক্যে সায দিলেও মাত্র এক ভোটের 
জোরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে। অর্থাৎ 
বালা ও আসামের হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
(বিশেষভাবে) এবং সমগ্র অমুসলমান জলসমহ্ির 
অভিমতের বিরুছে (সাধারণভাবে) জোর করিয়া 
মণ্ডলীগঠনের যে প্রস্তাব পাশ হইয়া যাইবে তাহা 
গণতন্ত্রের মূলনীতি ও মর্ধ্যাদার দিক হইতে সমর্থন- 
যোগ্য নছে। উহার দ্বারা আসল সমন্তার 
সমাধান না হইয়া সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ কায়েম 
করার পথই প্রশস্ত হইবে। সম্প্রতি কমন্স সভায় 
গ্তার ্র্যাফোর্ড ক্রিপসের বন্তৃতায়ও বাধ্যতামূলক 
মণ্ডলীগঠন প্রায় অপরিহার্য বলিয়াই ঘোষিত 
হইয়াছে। আমরা এখনও আশা করি, কংগ্রেসের 
ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
প্রস্তাবের এ অংশের আবশ্যক সংশোধন করিয়া 
গণতন্ত্রের মূলনীতির পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিবেন। 
* # ক 
বাজলাঃ আসাম, বিহার, মাদ্রাজ ও বোম্বাই 


প্রদেশে ইউরোপীয় সদন্তগণ গণপরিষদের 
নির্বাচনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করেন নাই৷ 


কিন্তু যুক্তপ্রদেশ ও উড়িস্যার ইউরোপীয় সদন্তরা 


নির্বাচনে. ভোট দিয়াছেন। শেষোক্ত প্রদেশ 

দুইটিতে ইউরোপীয় সদস্তরা ভিন্ন নীতির আশ্রয় 

লইলেন কেন? বাঙ্গলা ও অন্কাঘ্য প্রদেশে তাহারা; 
৪ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 





কি তবে স্বেচ্ছায় ত্যাগশ্বীকারের ভাব স্বীকার করিলে এবং তদস্থুরূপ কর্মপন্থার অনুসরণ 


দেখাইয়াছেন ? 


গণপরিষদের 


আর যুক্তপ্রদেশ ও উভিয্যায় 
নির্বাচনে অপর সদশ্তদের 


যত তীহাদেরও অধিকার আছে সেই কথাটাই, 


প্রমাণ করিবার জন্য বিপরীত নীতি অনু্যত 
হইয়াছে ? ভাবতেব ভবিষ্যৎ নির্ধাবণেব ব্যাপারে 
অভাঁরতীয় শ্বেতাঙ্জদের যে নিয়মতন্ত্রসম্মত ও 
গণতন্ত্রঙ্গত অধিকার থাবিতে পারে না, তাহা 
সমগ্র নিরপেক্ষ ছুনিষাই শ্বীকাব করিবে । স্বীকার 
কবিতে রাজী নহেন উদ্ডিব্যা ও যুক্তপ্রদেশের 
কতিপয় ইরেজ সদস্ত। অপবাপব প্রদেশের 
ইউরোপীয়, সদস্তদেরও মনোভাব কি এরূপ? 
আশা কবি এই সম্পর্কে তাঁহারা প্রকাশ্যে তাহাদের 
মনের কথা খুলিয়া বলিবেন। যে অসঙ্গত 


' অধিকারের সুযোগ তীহাদেক দেওয়া হইযাছে, 
একদিন-_সেদিন খুব বেশী দুরে নতে-অপরের 
দেশের ভাগ্য নির্ণষে মোড়লি করার সেই অধিকার 
তাহারা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তাহার 
পূৰ্ব্বে নিব্বিবাদে সেই? অধিকার নাই বলিয়া 


এদেশে গ্রীষ্মের দিনে প্রায়ই প্রাণ ' 


করিতে পারিলে তাহারা দুরদৃষ্টি ও স্থির বুদ্ধিরই 
‘পরিচয় দিবেন। 
চা ক ¥ , 

গণপরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বড়লাট আবার সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠনের 
জগ্য উদ্যোগী হুইয়াছেন। প্রকাশ, মন্ত্রী-মিশনের 
প্রদত্ত বিপোর্টের ভিত্তিতে নৃতন সুত্রে সাম্প্রদায়িক ' 
সমস্তার সমাধান করিয়া এক অস্থায়ী গবর্ণমেপ্ট 
গঠনে সচেষ্ট হইবার অন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট লর্ড 
ওয়াভেলকে নির্দেশ দান করিয়াছেন। নয়া দিল্লীর 
একাধিক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৩০শে জুলাই 
নয়াদিল্লীতে অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠনের উদেশ্যে 
প্রধান দুইটি রাজ্রনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের 
লইয়া এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুইবে।  বড়লাট 
ইতিমধ্যেই নাকি নেতৃবৃন্দের নিকট আমন্ত্রপত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন। 

বূটিশ মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব যদি সত্যই অকপট 
মনোভাবের ফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে বড়লাঁটের 





যায়-যায় অবস্থা! তখন "সাউথ, 


উই” এর হাওয়া খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করা 
যেমন সহজ তেমনি আরামদায়ক। 





রা ক bd 
ন্যাশনাল মডেল ইণ্ডাসুটীজ হি লিঃ 


সা শ্ব. নমো, 
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৩১৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ 





অগৌণে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া সেই 
কথার প্রমাণ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। দেশের 
বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অশান্তির পট- 
ভূমিতে জাতীয় সরকার ছাড়া সমন্তার সন্মুখীন 
হইতে পারে এমন ক্ষমতা আর কাহারও নাই। 
অধিকন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দীর্ঘমেয়াদী ও শ্বল্প- 
মেয়াদী পরিকল্পনা! .ছুইটি পরম্পরের সহিত 
অঙ্গাঙ্িভাবে জড়িত। মৌলানা আজাদ একাধিক- 
বার বলিয়াছেন, গণপরিষদের সুষ্ট_ পবিচালন ও 
সাফল্য অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের সন্তোষজনক গঠন ও 


পরিচালনার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে । আমরা 


আশা! করি, এইবারের বৈঠকে তিন পক্ষ প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক মূলনীতিব প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বন্জায় 
রাখিয়া একটা সর্বদলগ্রাহথ মীমাংসায় উপনীত 
হইতে পারিবেন । 


ক # ক 

গত বুধবার (২৪শে জুলাই ) বাঙ্গলার ব্যবস্থা 
পরিষদে যখন গবর্ণমেণ্টের চলতি বৎসবের 
(১৯৪৬-৪৭) বাঞ্জেট ববাদ্দ পেশ করা হইতেছিল 
সেই সময় কলিকাতা ও 'সহরতলী অঞ্চলের 
জনপাধারণ ও ছাত্রছাত্ীদেব এক বিরাট শোভাযাত্রা 
পৰিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। এই 
বিশাল জনতা সর্ধশ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর 
মুক্তিদানের ও" বাক্মনৈতিক প্রতিষ্ঠানের” উপর 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করিতে থাকে। 

সমস্ত ব্যাপার একটা চুভাস্ত পরিহাস বলিয়া 
মনে হয় যখনই আমাদের মনে পড়ে, বিগত নবেম্বর 
মাসের গুলীবর্ষণের গোলযোগের সময় আজাদ 
হিন্দ ফৌজৰ ও ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর মুক্তি দাবী 
করিযা যিনি এমনি এক বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনীর 
নেতৃত্ব কবিয়াছিলেন সেই মিঃ সুবাবদ্দির নিকটে 
জনসাধাবণ আঙ্গ সেই আজাদ হিন্দ ফৌক্র, নৌ- 
বিদ্রোহী, আগষ্ট বিপ্লবী ও প্রাক-সংস্কার যুগেব 
বন্দীদেব মুক্তির দাবী জানাইতে গিয়াছে। সেদিন 
মিঃ সুরাবন্দি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না! আজ তিনি 
বাজলার শাসন কার্য্ের কর্ণধার | অপদার্থ গোয়েন্দা 
বিভাগের কারসার্জি ও ক্লাইভ ষ্টরীটের শ্বেতাঙ্গ 
প্রভুদের জারিজুবির কাছে সুবিধাবাদী সুরাবদ্দি 
কি নতি স্বীকার করিযা চলিতেছেন? নহিলে 
নুতন পরিবর্তনের  প্রান্কালে_গণপর্ষিদের 
নির্বাচনের পরে-_-এখনও কেন রাজনৈতিক বন্দীর! 
কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে জীবনী 
শক্তি খোয়াইতেছেন ? : বন্দীদের ১ অনেকে প্রথম 
যৌবনে কারাগারে প্রবেশ করিয়া এখন প্রৌত্বের 


প্রান্তে আসিয়া অক|লবার্ধক্য ও কঠিন ব্যাধির । 


ভাবে. জর্জরিত । জন্মত' আঁগ্রত। সমগ্র দেশ 


উচছাদেব মুক্তি দাবী করে। বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্টের | 
ভয় কিসের, বাধাই বা কোথায়? আমাদের দু | 


বিশ্বাস _এক্ষেত্রে দলীয় বা উপদলীষ স্বার্থ ছাডা 
আর কোন অন্তরায় নাই । ইহার জলজ্যান্ত নজির 
কংগ্রেসী গরদেশগুলি। সেখানেও গোয়েন্দা বিভাগ 


আছে, সেখানেও গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের | 


বাধা আছে। কিন্তু কোন কিছুই কংগ্রেস-শীসিত 
প্রদেশে বনীমুক্তি রোধ করিতে পারে নাই। 
কংগ্রেল-মহ্্িত্ব স্বেচ্ছায় যাহা করিতে পারে, বাজলার 
লীগ-মন্ত্রিত্ব বিক্ষুধ জনমত ও বিরাট বিক্ষোভ 





প্রদর্শনের সন্মুখীন হইয়াও তাহা কেন করিতেছেন 
না বা করিতে পারিতেছেন না? জুরাবর্দি 
মন্ত্রিসভার এই ব্যর্থতা সমগ্র দেশের কলঙ্কস্বরূপ | 

প্রবল জনমতের সমবেত দাবীতে অবশেষে 
অনিচ্ছুক প্রধানমন্ত্রীকে পরিষদ কক্ষের বাহিরে 
আসিয়া উম্মু জনতাব সম্মুখীন হইতে হয়| তাহার 
বক্তৃতায় বন্দীমুক্তি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত ও 
স্পষ্ট নীতির প্রতিশ্রুতি না পাইয়া ঘন ঘন সহস্র 
সহস্র কণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষিত হুইতে থাঁকে। 
অবশেষে দৃঢসঙ্কল্প জনতার কাছে প্রধানমন্ত্রী তাহার 
বক্তৃতাব উপসংহারে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য 
হন যে, এই সম্পর্কে আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের . চুভান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া 
দিবেন। 

আমরা ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত অবশ্যই ধৈর্য্য 
ধরিয়া থাকিব । কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অস্পষ্ট প্রতি- 
শ্রতিতে কোনও আশার আলো! আমরা দেখিতেছি 
না| বিক্ষোভকারী বিশাল জনতার সম্মুখে 
আসিয়া দাভাইতে বাধ্য হইবার পূর্ব্বে পবিষদ 
কক্ষে বিরোধী দলের সমালোচনার জবাবে মিঃ 


স্ুরাবন্গি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, “এই বিক্ষোভ , 


প্রদর্শনে কোন ফল হইবে না। সরকারের 
রাজনৈতিক -বন্দী ব! রাজবন্দীদের মুক্তিনীতির 
উপর এইরূপ বিক্ষোভ কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিবে না। বন্দীদের মুক্তি এই 
আন্দোলনের দ্বারা ত্বরাঘ্িত হইবে না।” 

১৫ই আগষ্টের মধ্যে গবর্ণমেন্ট যদি সর্বশ্রেণীর 
বন্দীদের মুক্তি না দেন, তবে এই আন্দোলনের 
পথেই জনসাধাবণকে বন্দীদের মুক্তি আদাষ করিতে 
হইবে। সংবাদপত্র ও সতানমিতিতি আবেদন 
নিবেদন ও যুক্তি প্রদর্শনের পালা শেষ হুইয|ছে | 
এখনও গবর্ণমেণ্টেব শুভ বুদ্ধির উদয় না হইলে 
বন্দীযুক্তি লইয়া দেশব্যাপী যে বিবাট আন্দোলন 
আবস্ত হইবে, পেদিন পবিষদ ভবনের বিকৃত 
প্রাঙ্গণে সর্ধবশ্রেণীর নাগবিকের বিশাল ও বিক্ষুব্ধ 
সমাবেশ তাহাবই ভূমিকা । 


খু LS শ্ব 
তিন সপ্তাহেরও অধিককাল যাবৎ ডাক 
বিভাগেব ধর্মঘট চপিতেছে। টেলিগ্রাফ ও 


টেলিফোন বিভাগ ধর্মঘটে যোগদান করিবার 
পরেও এক সপ্তাহ পার হইতে চলিল। ব্যবসাধীদের 
দুর্ভোগ ও জনসাধাবণের ছুর্গতি ক্রমেই বাডিয়] 


চলিষাছে। এখনও সময় থাকিতে একটা আপোষ- 
মীমাংসা হইলে ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্শঘটের 
বিপদ এডান যাষ। গবর্ণমেন্টের তথাকথিত 
প্রেষ্টিজ' ও অসঙ্গত জেদের জগ্ভই এই ব্যাপক 
ধর্মঘটের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন ও সহাছ- 
ভূতি এতখানি ব্যাপক হইয়াছে। জনমত ও 
জনন্বার্পের প্রতি এদেশের বিদেশী শাসকবা 
চিরদিনই উদ্দাসীন। বর্তমানে শাসন ক্ষমতা 
হস্তাস্তরেব সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও সেই সনাতন 
আমলাতান্ত্রিক নীতি উদগ্র মূঢুতারই নামান্তর। 


প্রকাশ, অবশেষে স্বয়ং লর্ড ওয়াভেল সমস্তা 
সমাধানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ 
সংবাদ সত্য হইলে ভরসার কথ! । এদিকে মৌলানা! 
আঁজাদও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মধ্যস্থৃতার জন্চ 
অগ্রসর হইতে রাজী হুইয়াছেন। পণ্ডিত 
জওহবলাল নেহরুও গবর্ণমেণ্টের অনুরূদ 
উপব তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। নয়াদিপ্লীর উত্তুজ 
মসনদ হইতে তদারকী গবর্ণমেন্টের যানবাহন 
সচিব মিঃ কনরান স্মিথ যদিও পরোক্ষ হুমকি 
প্রদর্শন কবিয়াছেন, তথাপি মীমাংসা সম্পর্কে এখনই . 
হতাশ হইবার কারণ নাই। কেন-ন৷ ডিবেক্টর 
জেনারেল শ্রীযুক্ত কৃষ্তপ্রসাদ এবার গবম গরম 
বিবৃতি প্রদানের নিক্ষল পদ্া ছাড়িয়া আলোচনার 
পথ ধরিতে বাধ্য হুইয়াছেন। ইতিমধ্যেই তিনি 
বোম্বাইএর প্রধানমন্ত্রী খের-এব সঙ্গে দেখা করিযা 
সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং মিঃ 
দালভী প্রমুখ ধর্মঘটী নেতাদেব সহিত কথাবার্তা 
চালাইতে সম্মত হইযাছেন। আমবা আশ] করি, 
অনতিবিলম্বে সন্তোষজনক সর্থে ধর্মঘটের অব্সান, 
ঘটিবে। অবশ্য মিঃ কনরান স্মিথের শাসানির 
পথে সন্তোষজনক মীমাংসা আসিতে পাবে না। 
তিনি বলিয়াছেন, এডজুডিকেশন যে সব সুপাবিশ 
করিয়াছেন তাহার বেশী এক কানা-কডিও দেওয়া 
হইবে না। এডজুটিকেশনের স্বরূপ যে কি এবং 
উছ্বার সিদ্ধান্তের দ্বাবা, ডাক ও তাঁর বিভাগের 
অধস্তন কর্মচারীদেব ষ্যায়সঙ্গত দাঁবীগুলি মিটান যে 
কতদৃব সম্ভব হইবে ধর্মঘটী নেতাদেব বিবৃতি ও 
বক্তৃতায তাহা ইতিমধ্যে বিশদভাবে বিবৃত 
হইয়াছে! নূতন এক সালিশের দ্বারাই হউক, 
কিম্বা সামনাসামনি পারম্পরিক বোঝাপাড়া দ্বারাই 
হউক আগোৌপণে ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের 
সস্তষ্ট করিয়া ধর্মঘটের অবসান ঘটান হউক, ইহাই 
আমাদেব একান্ত কামনা । | 





আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 





গ্রাম--হনিকথ 





আমাদের গ্যারাণ্টিযুক্ত পরিকল্ননাতে টাক! খাটানই সবচেয়ে লাভজনক | 
স্থায়ী আমানতে সুদের হার ঃ 


এক বৎসরের জন্য ক শতকরা! 8॥০ আন৷ 
ছুই বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৫1” আন৷ 
ভিন বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৬০ আনা 


৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা যূলোর শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ 
অভিরিউ দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেষারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হুইতে হাজার হাজার টাক! আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিষাছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি | 

আমর! সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

আমাদের শেষাত্র এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন £-- 


ইট ইণ্ডিয়া ঠক এ৩. ধেযার চি 


চিনহ্ঞন্কেউ: 'ভিনম্িজেজ্ত 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 









টাকা 



















ফোন-_র্কলিকাতা ৩৩৮১ 















-. বাংলার লবণ শিল্পের পথে 


দি হিন্দুস্থান সণ্ট ওয়ার্কম্‌ লিমিটেড 


_জ্ৰনসোনতভিল্ৰ পল্ৰিভন্ত_ 
ম্যানেজিং এজেন্টদ্‌_মেসাঁস ফরওয়ার্ড এজেন্সী 
-রেজিঃ অফিস 
৩/১১ ম্যাঙ্গে| লেন, কলিকাতা । 












ইং ১৯৪৫ সালের হিসাব পরীক্ষাতে 





শতকর। ৬1০ টাক! হারে। কারখানা 
লভ্যাংশ ঘোষণ। করা হইয়াছে। শ্যামনগর, সুন্দরবন, 
২৪ পরগণ।। 
পরিচালকমণ্ডলী $ J 


১। কে, এল, সাহা, গ্রাস টেক্‌নোলজিষ্ট, 
প্রোপ্রাইটর সাইণ্টিফিক্‌ গ্রাস ওয়ার্কস, ৩৫, 
গোপাল চ্যাটাঞ্জি রোড, কাশীপুর, কলিকাতা । 

২। বি, সি, মণ্ডল, ওয়াকিং প্রেসিডেন্ট, 
অল্‌ ইণ্ডিয়া ডিপ্রেষ্ট ক্লাশেস এসোপসিয়েশন্‌, ৬নং 


সাউথ কুলিয়া রোড, কলিকাতা। ২ 
৩। ডি, কে, দত্ত, এম, বি, ডাক্তার, 
বড়বাজার, মুঙ্গের | 


৪। এ, কে, দাস, টি প্ল্যাণ্টার, শাস্তি টি ষ্টেট, 
ঘর পো: হুগরীজান, আসাম । _. 
সই ৫। কে, ডি, চক্রবান্তী, পেপার মার্চেন্ট, 
২৭নং প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা । 

৬। এইচ, এল, দেব, বি, এ, ল্যাগুলর্ড এণ্ড 
মার্চেপ্ট, ১২নং অনুকূল মুখার্জ্জি রোড । 

৭। ডি, পি. গুপ্ত, এম, এ, বি, এল, ল্যাগুলর্ড 
এণ্ড মার্চেপ্ট, পার্টনার, ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং, ৫নং 
মিডলটন ষ্টরাট, কলিকাতা । 

৮। এস, জি, চৌধুরী, জমিদার, ব্যাঙ্কার | 
এণ্ড সন্ট এক্সপার্ট, হনং ছুর্গাদাস মুখার্জ্জি ' স্ত্রী, 

| 
| 
|! 












১নং চিত্রে প্রদর্শিত জঙ্গল কাটিয়া অপসারণ করার 
পরবর্তী দৃশ্য । জমিতে গাছের মূলগুলি দেখা যাইতেছে। 
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জা 


কলিকাতা । 
৯। এন, এস. ঘোষ, সন্ট এক্সপার্ট, ৩/১নং 
ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । টি 
ফ্যাক্টরী.স্ুপারভাইজিং ডিরেক্টর রী 
এস জি চৌধুরী । ৃ 
ডিরেক্টর এগ্ত জেনারেল সেলস্‌ ম্যানেজার নু ্‌ 
১১. এক. ডি, চক্রবন্তী। * 75১576% 
কন্সাল্টিং কেমি 
এস, এন, ব্যানার্জি, এম, এশ, পি, ৪নং 
লেক টেরেস কলিকাতা! । 
1১2 
ডি; কে, ব্যানা্জ্জি ৷ 





য়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
দিপ পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
দি মছাজাতি ব্যাঙ্ক লিঃ 


কারখানার জমির বাধ নিন্মণি ue পর বাধের দৃশ্য | 
বাধের নীচের দিকে কারখানার ভিতরে ৩নং 
খালের দৃশ্য দেখ! যাইতেছে । 


[Cd 





নং চিত্রে দিত লবণ তৈরীর কন্ডেক্সরের কাজ 
‘সম্পূর্ণ হওয়ার পর জমির দৃশ্য । চিত্রে কন্ডেন্সর- 


২নং চিত্রে প্রদর্শিত জমি হইতে গাছের মূল 
গুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতেছে । 


উৎপাটনের কাজ শেষ করার পর জমির দৃশ্য। 





এ nl 


স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার । 






কারখানার 'জমির প্রাথমিক দৃশ্য | চিত্রে সুন্দরবনের 
কারখানার ঘন জঙ্গলের একাংশ | 





স্বাভাবিকভাবে নদী হইতে জোয়ারের নোনা জল 
কারখানায় প্রবেশ করাইবার দৃশ্য । 
ছি 1, হুম 


বর্তমানে কারখানায় লবণ রাখিবার একটি ] 
গুদামের দশা । 
“লবণ, ঠিক 
সেইরূপ । স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাদের মধ্যে মত 
এবং পথ নিয়ে মততোদের স্ষ্টি হইত পারে, কিন্ত 
লবণ শিল্পের প্রশ্ন সম্বন্ধে সকলেই একমত ইহা! 
একটি জরুরী শমস্তা এবং অনতিবিলম্বেই ইহার 
সমাধান আবশাক-কারণ “লবণই একমাত্র 
অপরিহার্ধা জিনিষ যাহ! জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে 
যুদ্ধ করিবার শক্তি দেয়। হিন্দুস্থান সপ্ট ওয়ার্কস লিঃ 
সকল নেতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতেছে এবং কষ্টলন্দ এই অধিকারকে জাতীয় 
সম্পদরূপে চিরকাল অক্ষ রাখিবার জন্য সর্ববতো- 
ভাবে চেষ্টা করিতেছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন__ 
প্ান্ুরেশ্বর ঘোষ, ম্যানেজিং এজেণ্টস, মেসার্স 
ফরওয়ার্ড এজেন্সি ৩/১, ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা । 





খেয়ালীর খাতার উপরে “মতামতের জন্য 
সম্পাদক দায়ী নহেন” এই কথাটি লিখিয়া দেওয়াতে 
অনেকটা আরাম বোধ করিতেছি । কারণ 
পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন, 
সম্পাদকের মতের সঙ্গে আমার মত খুব সামান্যই 
মিলে। শুধু সম্পাদক নহে, দেখিতেছি, বেশীর 
ভাগ পাঠকের সঙ্গেই আমার মতের মিল নাই। 
সংসারে ছুই শ্রেণীর লোকের মত অগ্য আর সকলের 
চাইতে আলাদা । প্রথম শ্রেণীর নাম £6771751 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম চা বলা বাছলা, 
আমি নিজকে প্রথম শ্রেণীর অন্তভূক্তি মনে করিয়া 
থাকি। আমার স্্রীর মত অবশ্য একেবারে 
বিপরীত । ইহাতেও অবাক হই না। কেনা 
জানে যে, বিয়ের প্রথম বছরটাতে প্রত্যেক স্ত্রীই 
তাহার স্বামীকে £67385 এবং পরের বছরগুলিতে 
eccentric মলে করিয়া থাকেন ? 
** ক ক 
গয়লা নিজের দুধকে খাঁটি ময়রা 
নিজের-সান্দেশকে সর্ধশ্রে্ট বলিয়া থাকে । নিজের 
জিনিষ সবাই ভালো বলে, এই রকম একটা 
প্রচলিত কথ! সবাই শুনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে 
সত্য নয়, তাহারও প্রমাণ আছে । স্ত্রীরা সর্বদাই 
নিজের স্বামী অপেক্ষা পরের স্বামীকে ভালো 
দেখেন | “তোমার হাতে দেওয়ার চাইতে বাপ-মা। 
হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিলে ভালো করতেন” 
এই মন্তব্য শোনেন নাই এমন স্বামী কেহ 
কোথাও থাকিলে তাহার নাম-ঠিকানা জানিতে চাই । 
পাড়ার বীণাঁদি, প্রতিভাদিদের স্বামীদের সন্ধ্যার 
আগে বাড়ী ফেরা, স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সিনেমায় 
যাওয়া, ঘন ঘন শাড়ী কিনিয়া দেওয়া ভূতি বহু 
জনগণ, বাহার একটিও আমার নাই, প্রত্যহ অন্ততঃ 
একবার ন! শুনাইয়া আমার গৃহিণীতে! জলগ্রহণও 
করেন না। আপনাদের গৃহিণীরাও যে-অষ্যরকু 
একথা মনে হয় না। কিন্ত সম্প্রতি একটা বিষয়ে 
আমার স্ত্রী ও আপনাদের স্ত্রীদের মধ্যে একটা 
বিস্ময়কর মতের মিল ঘটিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। 
সেটা আমি যে 6০০61)010 সে সম্পর্কে | সবাই 
বলিতেছেন, আমার নাকি কাগুজ্ঞান নাই! 
রী ০ সঃ 
টা কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ 
_ দেখিতেছি, ইদানীং কাহারও সঙ্গেই আমার মতের 
মিল হইতেছে না। দৃষ্টান্তম্বক্ূপ ডাক ধর্মঘটের 
কথাটাই ধরুন। সভাসমিতির বক্তৃতায়, দৈনিক 
= ক্ষাগজগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও আমাদের 
ধর্মঘট-নেতৃরুনদের বিবৃতিতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি 
তর্জন-গঞ্জনের অভাব নাই। সেটা ভালোই। 
এদেশে গবর্ণমেন্টের প্রতি কাহারও সহাম্ুভুতি 
থাকিতে পারে না। তাহারা নিন্দার যোগ্য । 
কিন্তু এই ধর্মঘটে আসল যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে 
তাছাদের দিকটা যে কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন 
এমনতো . মনে হয় না। যদি দেখিতেন, তবে 
ধর্মঘট হইত কিনা সন্দেহ । নিজের দৃষ্টাস্তটি 
নি্তিছি। আমি সামান্য বেতনের কর্চারী। 
মিলিটারীঃক্ণ্ট]্ট করি নাই, বেনামীতে কণ্টেল 
দোকান চালাই না, মন্ত্িমগুলীতে জানাশোনা নাই, 
লেবার লিডার নহি, দিন আনি দিন খাই, নিবঞ্ছাট 
মানুষ । আমার অবস্থাটা একবার দেখুন। মাসের 
পনর তারিখে টুইশানির টাকা পাই। এবার 
রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প না পাঁওয়াতে সে টাকাটা এখনও 
হাতে আসে নাই। বিধবা পিসিমা কাশীতে 
থাকেন, তাহাকে দশট! টাকা মণি অর্ডারে পাঠাইতে 
হয়। তাহা পাঠাইতে পারি নাই। আশা 
করিতেছি, এতদিনে অনাহারে বুড়ি কৈলাসে যাইয়া 
পাড় ছোট ভাই বেনারস এক্সিনিয়ারিং 
কলেজে \ 





এবং 


















চিজ তাহাকেও টাকা ॥ 





( মতামতের জগ্ত, সম্পাদক দায়ী নহেন) 


পাঠাইবার উপায় নাই। একটা ব্ছর মাটি 
হইবে। আরাতে বড় ছেলের টাইফয়েডের খবর 
পাইয়াছিলাম, তাহার পরে আর চিঠিপত্র লেখা 


বা পাওয়ার জো নাই। সেভিংস ব্যাঙ্কে শখাঁনেক 
আছে, কগ্ঠার চিকিৎসার জন্যও তাহা 


টাক! 
তুলিতে পারিতেছি নাঁ। চট্টগ্রামের বন্যায় দেশের 
বাড়ীতে কী হইয়াছে, তাহ! তগবানই জানেন 


সং ্ + 


ধর্মঘটকারীরা গবর্ণমেন্টের দেখা 
উচিত যে জনপাধারণের যাহাতে এই সকল 
অন্ুবিধা না হয় এবং সেই জন্য ধর্ধ্ঘটকারীদের 
দাবী মানিয়া লইয়া তাডাতাড়ি ধর্মঘটের অবসান 
উচিত তো বুঝিলাম। কিন্তু 
গবর্ণগেণ্ট এদেশে কবে কোন্‌ উচিত কাজটা 
গবর্ণমেন্ট এদেশে 

সুবিধা-অস্থবিধায় 
কী আসে? টেলীফোনে 
ধর্মঘটের জন্য ডাক্তার সময়ে ডাকিতে না পারায় 
আমার ছেলে অসুখে মরিলে স্যার এরিক কনরান্‌ 
স্মিথের প্রাণে বাথা বাঙ্গিবে না । মণি অর্ডারে 
টাকা লা পাইয়া অদূর পল্লীগ্রাযে আপনার বিধবা 
জননী অনাহারে কষ্ট পাইলে স্যার হারল্ড স্ুবার্টের 
ডিনার বিস্বাদ হইবে লা। চিঠিপত্র আদান- 
প্রদানের অভাবে বাবসাপয়র ক্ষতি হইলে তাহা 
পি, এম, জি লেফটেচ্যাণ্ট ক্র্ণল কে, জি থাওলেসের 
মাহিন! হইতে কাটিয়া রাখা হইবে না । বাবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের অর্গ বুঝি । কারখানা বন্ধ 
থাকিলে মালিকের আধিক ক্ষতি । এখানে ক্ষতি 
হইতেছে কাহার? সরকারী ডাক বিভাগের? 
তাহাতে কী বহিয়া যায়? দশ টাকা দিনমজুরী 
দিয়া তাঁহারা ঠিকা কুলী নিযুক্ত করিতে দ্বিধা 
করিবে না। লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন অর্থাৎ 
আমি, আপনি ও আপনার আত্মীয়-স্বজনের! 
যাহারা এই ধর্মঘটের ফলে ধনে, প্রাণে, বিনষ্ট 
হইতেছি। বাজেটে ঘাটতি পড়িলে গবর্ণমেন্ট 
ট্যাক্স বাড়াইয়া পোঁষাইয়া লইবেন । ইনকাম 
ট্যাক্স, তামাকের ট্যাকা, দেশলাইর ট্যাক্স, বিক্রয়- 
কর। যখন যেটা ইচ্ছা! বাঁড়াইলেই হইল ! 

% # Eo 

একমাত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বিষয়টি 
তাঁবিয়াছেন এবং ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
জনসাধারণের সুবিধা-অস্বিধার প্রশ্ন যেখানে, 
সেখানে ধর্মঘট করাঁর ওচিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত 
মৃহুভাবে হইলেও প্রশ্ন তুলিয়াছেন। . দেখিয় খুসী 
হইলাম, বাংলাদেশের একটি পত্রিকা অন্ততঃ 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই কথাটা বলিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, যদিও অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, ভয় না 
করিয়া উপায় কী? কাগজ বিক্রয় কমিয়া যাওয়ার 
আশঙ্কা আছে মালিকের পক্ষে । 
প্রধান অতিথি*র তালিকায় বাদ পড়িবার আশঙ্কা 
আছে সম্পাদকের পক্ষে এবং গ্যাণ্টি ফ্যাসিষ্ট 


বলবেন, 


ঘটান উচিত । 


উচিত সময়ে করিয়াছে ? 
দায়িত্রভীন 
তাঁচাদের 


আমাদের 


য়ায় 





ইয়ং ইণ্ডিয়| | পেপার মিল 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ তি লেন, কলিকাত৷ । 


ম্যানেজিং শন নি সস ৩৪৩ (কা 











্ [নিত বির জন্য লিখন | 





আখ্যা পাওয়ার ভয় আছে সাব-এডিটরদের পক্ষে 
কাজেই বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে কে চকুত গরম কথা 3 
বলিতে পারে তাহা লইয়াই প্রতিযোগিতা সুরু 
হয়! এ সকল সত্ত্বেও ‘আনন্দবাজার পত্রিকা” মে 
একবারও সত্য অবস্থাটা, উপলব্ধি hn 5 
তাঁহার জন্য a সুখ্যাতি না করিয়া 
পাঁরিতেডি না। কী 
ক্ষ সঃ # 

সব চেয়ে বেশী কৌন্ছুক বোধ করিতেছি 
টেলীফোন অপারেটারদের সম্পর্কে উচ্ছাসের বাহুল্য 
দেখিয়া! | তাহারাও নাকি নির্যাতিত মানবতার, 
নিদর্শন” | হায় ভগবান! কলিকাঁতার টেলীফোন 
বাহাদের বাড়ীতে আছে, বা ধাহাদের টেলীফোনে 
কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, টেলীফোন : 
অপারেটারদের কেরামতি তাহারা ভালো 
করিয়াই জানেন । পাচ মিনিটের আগে এক্সচেঞ্জে: 
অপারেটারের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় ন ০ 
যদি বা যায় অত্যন্ত অভদ্র স্বরে 965 অথবা ৮৮114 এ 
11111719617 জবাব শুনিতে হয়, প্রিজ’এর বালাই র্‌ 
চুলায় যাঁউক। তাহার উপর বহু ধস্তাধস্তি 
করিয়া যদি বা নম্বর পাইলেন তবে দশটার মধ্যে 
সাতটাই ভূল নম্বর | দুবার wrong number 
পাইয়াছেন বলিলে খবরের কাগজের আপিসের 
নম্বরও “নো রিপ্লাই? বলিয়া দেয় । অভিযোগ করিবার 
জন্য ক্লার্ক-ইন-চার্জকে চাছিলে কখনও তাহাকে . 
লাইন দেয় না! এই হইল কলিকাতা! টেলীফোনের 
অপারেটার। ইহাদের জন্যই নারি আমাদের 
খবরের কাগজে বিনাইয়া বিনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতে 
হইবে এবং সভায় গলাবাজি করিতে 
ইহারা কত মাহিনা পায় ঠিক জানি না। 


পাউক, তাহার অর্ধেক দিয়াও ইহাদের যে কেন রাখা 
হইবে তাহারই জবাব দাঁবী করা প্রয়োজন । বেতন 
বৃদ্ধির তো! কথাই নাই । একটি বিবৃতিতে দেখিলাম, 
তাহারা বলিয়াছে জনসাধারণই" আমাদের 
গ্রতু।” আমার মনে হয় সত্যের খাতিরে উহার 
সঙ্গে আর তিনটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া দরকার-_ 


“যতদিন ধর্মঘট চলে ।” 
ক্রু # ন 


অনেক অপ্রিয় কথা বলিলাম। শুধু এই 
তরসায়ই বলিতে পারিলাম যে, আধিক জগতের 
সম্পাদক মহাশয় বয়সে তরুণ নহেন 
পাইয়া ছুই এক খা ব্সাইয়! দিবেন এমন সম্ভাবনা 
নাই। শুনিয়াছি তিনি পাঁলোয়ান গোবর বাবুর 
একজন সুহৃদ, আশা করি তাহার সাগরেদ নছেন। 
অবশ্য অগ্ঠাগ্ঠ সম্পাদকদের ভয় করিতে হইবে। 
কিন্ত সেখানেও ভরসা এই যে, মসীযোদ্ধারা বড় 
একটা অসিযোদ্ধা হন না। একাধারে সাহিত্যিক 
ও যোদ্ধার দৃষ্টান্ত কবি বাইরণের পরে আর 
উল্লেখযোগ্য কেহ নাই। 












খেয়ালী 


লস 



































নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান 
পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির শিক্ষা 
সংক্রান্ত সাবকমিটির সপ্ প্রকাশিত তদন্ত বিবরণীতে 
ভারতের সাড়ে পাঁচ কোটী শিশু ও তরুণ-তরুণী 


এবং পঁচিশ কোটী প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর শিক্ষার ২ 


জন্য এক ব্যাপক্ক পরিকল্পনা করা হইয়া 
ভারতে নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর 
শতকরা প্রায়, পচাশী জন। প্রাথমিক বা 
বণিয়াদী শিক্ষা অবৈতনিক ও  বাধ্যতা- 
মূলক হিসাবে দিতে হইলে সমগ্র ভারতে দুইশত 
কোটী টাকার কম লাগিবে না বলিয়া অন্থমিত 
হইয়াছে । বৃটিশ ভারতে সব রকম শিক্ষার জগ্য 
ব্যয় হয় একত্রিশ কোটী টাকা। 


ংখ্যা 


দুই পয়স। দামের দিয়াশলাই-_নয়াদিল্লীর 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১লা 
আগষ্ট হইতে বাজারে দুই পয়সা! দরের দিয়াশলাই 
পাওয়া যাইবে। এই দিয়াশলাইয়ে পঞ্চাশটি কাঠি 
খাকিবে এবং যুদ্ধের দিনের দিয়াশলাইয়ের 
অপেক্ষা নূতন দি্য়াশলাই অনেক ভাল হইবে। 


বাংল। সরকারের নূতন বিদ্যুৎ পরিকল্পনা! 
--কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূছে শিল্পের প্রসার- 
কলে বাংলা সরকার একটি বিদুৎ সরবরাহ পরিকল্পন! 
গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরিকল্পনাকে কার্যে 
পরিণত করিতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 
এই পরিকল্পনা অন্থুঘারে গৌরীপুর হইতে কৃষ্ণ- 
নগরের দিকে একটি এবং বর্ধমানের দিকে আর 
একটি- মোট দুইটি বিছ্যুৎ-পথ নির্সিত হইবে) 
উহার ফলে এ. ছুইটি সহর ছাড়া রাণাঘাট, 
শাস্তিপুর, 'নূরদ্বীপ, শক্তিগড়, রসুলপুর, মেমারী, 
বৈচী, পাওুয়া ও মগরা সহরে শিল্প-বাণিজ্য ও 
ঘরোয়া প্রয়োজনের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার কর! 
সম্ভব হইবে । 


কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় অধিবেশন 
প্রকাশ, আগামী নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি 
কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন সুরু হইলে প্রায় এক 


ডজন সরকারী ‘বিল’ উপস্থাপিত করা হুইবে। 
আগামী ১লা অক্টোবর হইতে যে সব নিয়ন্ত্রণ 
আদেশের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে, তাহাদের 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেই এই সব ‘বিল’ রচিত হইতেছে । 
আরও প্রকাশ, এই সব নিয়ন্্ণাদেশের মেয়াদ 
সমাপ্তির পর হইতে উপরোক্ত বিলগুলি আইনরূপে 
পাশ না হওয়া পর্যন্ত 
বড়লাট অডিগ্ঠান্সের সহায়তায় চালু রাখিবেন। 
১৯৪৬ সালের ইণ্ডিয়া ( সেপ্টাল গবর্ণমেন্ট এণ্ড 
লেজিগ্লেচার) এযাক্টে যে সব পণ্যাদির উল্লেখ আছে, 
তাহ! ছাড়াও বিনিময়বাটা, ক্যাপিট্যাল ইস্থ্য, 
বৈদেশিক বাণিজ্য, জাহাজের ব্যবসা, শক্রপক্ষীয় 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি সম্পর্কেও বিল উত্থাপিত 
হইবে। ভারতরক্ষা বিধির পরিবর্তেও বিল 
উত্থাপন করার সম্ভাবনা আছে। 
আউট সম্পর্কে ট্রেড ডিসপু!ট খ্যাক্টের সংশোধন, 

কুইজিশন করিয়া ৃ 
NEES 





০ ভুমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্কারসাধন-__ 


নিয়ন্ত্রণাদেশগুলিকে 


ধৰ্মঘট ও লক- 








নিখিল ভারত কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটির সাবকমিটি 
রুষি-উন্নয়ন সম্পর্কে তাহাদের তদন্তবিবরণীতে 
বলিয়াছেন যে, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার- 
সাধন আবশ্যক । উক্ত বিবরণীতে বর্তমান ভূমিরাজন্ব 
ব্যবস্থার গলদগুলির হইয়াছে। 
উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থার ফলে বরং 
উদ্নতিশীল কুষক অধিক মূলধন বা মজুর নিয়োগ 
করিতে ভরসা পায় না। গোড়ার দিকে এই 
ব্যবস্থার যত উপযোগিতাই থাকুক না কেন, এই 
সব কারণে বর্তমানে ইহার সংস্কার অত্যাবশ্যক 
হইয়া উঠিয়াছে। 

কলিকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য 
নূতন ছাত্রাবাস £-কলিকাতার মুসলমান 
ছাত্রদের জন্য দুইটি নূতন ছাত্রাবাস করিবার জন্য 
বাংল। সরকার দুইটি বাড়ী ভাড়া লওয়ার সমস্ত 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাতে সাড়ে তিন শত 
ছাত্রের বাসের বাবস্থা থাকিবে । ১২নং দরগা রোড 
এর যে বাঁড়ীটি লওয়া হইতেছে, উহাতে একশত 
পঁচিশ জন এবং ৬নং পার্ক লেন-এর বাড়ীটিতে ছুই 
শত পঁচিশ জন ছাত্র বাশ করিবে । বাংলা সরকার 
এই উদ্দেশ্যে আরও দুইটি বাড়ী ভাড়া লইবার চেষ্টা 
করিাতেছেন। 

রাশিয়ায় ছাঁয়া-চিত্রের জনপ্রিয়তা 
সৌভিয়েট রাষ্ট্র নিজতে পৃথিবীর সর্বাধিক গিনেম!- 
প্রিয় দেশগুলির অগতম বলিয়া দাবী করে। 
বর্তমানে এ দেশে ২৫ হাজার চিত্রগৃহ আছে। 
১৯৫০ সালের মধ্যে উহার সংখ্যা ৪৭ হাজারে 
দাড়াইবে ব্লিয়া আশা করা হইতেছে । 

নজর লওয়। বে-আইনী- মধ্য প্রদেশের 
কংগ্রেসী মন্্রিসভা নজর ও অন্যান্য উপায়ে প্রজাদের 
নিকট হইতে অর্থ আদ!য় বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। টি 

সরকারী কর্মচারীদের আচরণ-_গ্রকাশ, 
মধ্যগ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঞ্কর শুক্ল 
বিভিন্ন জিলা কংগ্রেস কমিটির নিকট এই মর্খে এক 


উল্লেখ কর! 








সরঞ্জাম দিয়া আপনার 


বাড়ী ও বাথ্রুমকে আধুনিক 


























































ইন্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৪২-৪৬ সালের : 
মধ্যে সরকারী কর্সচারীদের মধ্যে যাহারা অত্যাচারী 
এবং যাহারা সহানুভূতিশীল তাহাদের নাম যেন 
তাহারা জানান। প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী সরকারী 
কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কে বহু অভিযোগ 
শুনিয়াছেন। এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। ৭ 

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দান 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভূ-বি্তা উন্নয়নের জন্য শ্যার 
দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! সাময়িক 
সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, জান! গিয়াছে । উক্ত 
কলেজে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভূ-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য একটি স্বতগ্থ বিভাগ খোলা 
হইবে। শিক্ষাকাল ছুই বৎসর দিদ্ধীরিত হইবে । 

কলেজ অধ্যক্ষবৃন্দের সন্মেলন-- সম্গ্রতি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে কলেজ 
অধ্যক্ষবৃন্দের এক সম্মেলনে সমস্ত কলেজে বাধ্যতাঁ- 
মূলকভাবে টিউটোরিয়্যাল ক্লাশ লইবার প্রথা প্রবর্তন 
করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এখনকার মত কেবল 
ইংরেজী বিষয়েই উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা 
হইবে বলিয়! স্থির হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানাঞ্জি উহাতে 
সভাপতিত্ব করেন।. বিভিন্ন কলেজের এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবুন্দের সন্মিলিত সহযোগিতায় 
সমস্ত কলেজে অথবা অস্ততঃপক্ষে কলিকাতার 
কলেজগুলিতে পাস্‌ এবং অনাল” বিষয়গুলি পৃথক- 
ভাবে পড়াইবার এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে 
প্রত্যেক কলেজে ছাত্রমঙ্গল পরিকল্পনা প্রস্তুত করার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়াও উক্ত সম্মেলনে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

মহাত্মাজীকে পঞ্চাশ সহজ টাকার 
সম্পত্তি দান--পাচগণিতে একটি বাংলো ও 
একটি ধর্মশালা কন্ত,রব| জাতীয় স্মৃতিরক্ষা 
ট্রাষ্টের কাজ কন্ধ পরিচালনার জগ্য মহাত্মা 
গান্ধীকে দান করা হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তির 
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মূল্য প্রায় পঞ্চাশ সহজ টাকা । গত ২২শে জুলাই 
 আহুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সম্পত্তি দান করা হুইয়াছে। 
প্রকাশ, এই সমস্ত ঘরবাড়ী দরিদ্র নারী ও শিশুদের 
্বাস্থ্যনিবাদ হিসাবে শির্দারিত হইয়াছে । 
কাগজের সংশোধিত মুল্য--গত ২৭শে 
মে বোম্বাইয়ে অগুষ্ঠিত কাগজ ব্যবসায়ীদের এক 
' সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অগ্থুযায়ী ভারত গবর্ণমে্ট 
৯৯৪৪ সালের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন 
করিয়া আমদানী-করা কাগজের নূতন করিয়া! 
সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। আগামী ১৫ই 
আগষ্ট হইতে ওঁ নূতন মূল্য বলবৎ হইবে। ১৫ই 
আগষ্টের পূর্বে বা পরে আমদানী-করা কাগজ- 
মাত্রই ওঁ তারিখ হইতে সংশোধিত মূল্যে বিক্রয় 
করিতে হইবে। 
বৃটেনে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ 
কয়লা শিল্প জাতীয়করণ এ্যাক্ট সম্রাটের অমুমোদন 
লাভের ফলে সম্প্রতি বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের 
কয়লা শিল্প জাতীয়করণের পরিকল্পনা আইলে 
পরিণত হইয়াছে । 
শস্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা! রহিত-_ 
গত ১৩ই জুলাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে শস্তের 
মুল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিত করিবার প্রস্তাব 
৪৫:৩৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে । 
জনস্বাস্থ্য ও চিকিওস। বিভাগ--মন্ত্ী- 
মিশনের প্রস্তাবক্রমে জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও চিকিৎসা 
সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগও কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীন না হওয়ায় লণ্ডনস্থ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও 
' ডাক্তারগণ বিশেষ চিন্তান্িত হইয়া পড়িয়াছেন। 
1". স্বরাজ ভবনের জনৈক বিশিষ্ট সদগ্ত ডাঃকে সি 
_- সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন ঘে, 
 গণপরিষদকে এইরূপ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 








অবহিত করা ও উপদেশ দেওয়ার জদ্য অবিলম্বে 


"জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক্দের লইয়া 


একটি কমিটি গঠন করা উচিত। ভারতের জনস্বাস্থ্য | 


_. প্রতিষ্ঠানগুলিরও উচিত অবিলম্বে সঙ্ববদ্ধতাবে 

“ভারতীয় জাতীয় নেতৃবুন্দের নিকট এই সম্পকে 
জোর দৌত্য চালান। 

ফেডারেশন অব মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ 








এক বিরাট জনসভায় তাহাদের নিজস্ব “ইউনিয়ন ও 








নামক একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বন্থুকে 
সভাপতি করিয়া উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 

. কর্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে । 

খনিজ সম্পদের তথ্যাদি সরবরাহু-_ 


কিছুকাল আগে, গবর্ণমেন্ট জানাইগাছিলেন যে, । 


ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদের বহুল ব)বহার ও 
উন্নয়নের জগ্ত শীত্রই পরানরি ভূতন্ত জরীপ বিভাগের 


গ্রপার করা হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং জন. 
সাধারণকে খনিজ দ্রব্যাদি সংক্রান্ত নানাবিধ সংবাদ 





যথাসাধ্য জানাইবার ব্যবস্থা 


দিন 
= চেষ্টায় হইয়া আসিয়াছে K 















"সঁউনিয়নস--নিজেদের চাকুরীগত স্বার্থ ও & 
_নিরাপভ্তাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার বিভিন্ন চু 4/ 
সওদাগরী অফিসের কেরাণী ও কর্মচারিগণ সম্প্রতি প্র 


“ফেডারেশন অব মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নস+ 





ই বিভাগের. 









- গ্রহণ করা হইবে। কিন্ত অন্তান্য তথ্যাদি বিনা- 
মূল্যেই সরবরাহ করণ হইবে । 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে ধর্মঘটের নোটাশ 
-ইন্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার ভারতীয় 
কর্মচারী সঙ্ঘের উদ্যোগে আহত এক জরুরী সভায় 
আগামী ৯লা আগষ্ট হইতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সর্ধ- 
সন্মতিক্ৰমে গৃহীত হুইয়াছে। তদমুপারে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (কলিকাতা) 
কর্তৃপক্ষের নিকট ধর্মঘটের নোটাশ দেওয়া হইয়াছে। 
এই ব্যাঙ্কের বাংলায় অবস্থিত বিভিন্ন শাখা ও লাব- 
অফিপসসমূহকেও এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । 


জরীপের পরিচালনায় একটি সংবাদ ও প্রচার শাখ। 
শীপ্রই খোলা হইবে। ডাঃ ডি এন ওয়াদিয়ার 
তত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইবে এবং ভূতন্ব 
জরীপ বিভাগের কর্মচারিগণ তাহার সহযোগিতা 
করিবেন। ভারতীয় খনিক্গ সম্পদ” নামে একটি 
ব্রিমাসিক পত্রিকাও ডাঃ ওয়াদিয়ার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হইবে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খনিজ 
সম্পদ, তাহার লৌহ, নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট পর্যায়ের 
ধাতুদ্রব্যাদি, মণিমাণিকা, রসায়ন শিল্পের উপযোগী 
বিভিন্ন খনিজ ও জ্বালানি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
তথ্য এবং কোথায় কোন্‌ প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোলা সুবিধাজনক হইবে সে সম্বন্ধে প্রয়ো- 
জনীয় সংবাদ সরবরাহ করাই ইহার উদ্দেশ্য হইবে । 
ইহার সহিত একটী গবেষণাগারও থাকিবে । 
কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্থুরোধে খনিজ দ্রব্যাদির 
বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য এখানে সামান্য পারিশ্রমিক 


[(বকার-সমস্যাই কি আমাদের দেশের 
সব চেয়ে বড সমস্যা নয়? 


এই বেকার-সমস্তা আমাদের সমাধান করিতে হইবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করিয়া । 
শিল্পগঠনে কয়জন যুবকের চেষ্টা আছে? 
অল্প পু জিতে যদি বাংল! ও বাংলার বাহিরে শিল্প গড়িতে চান তবে 


দি এসেলস 3৩ বটল্‌ সাপ্লাই এজেন্সির সাহ।য্য গ্রহণ করুন। 


[8 A A 
EY 


ইংরেজ গৃহিণীদের খান্য দাবী__ 
লগ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, বৃটিশ রাজের 
বরাবর বৃটেনের রুটী বরাদ্দ ব্যবস্থার অবসানের 
দানী জানাইয়! প্রায় তিন লক্ষ পনর হাজার ইংরেজ 





























৷ বিভিন্ন প্রয়োজনমত আমর! নান! প্রকার ও নান। 
প্র আকারে সোডাওয়াটাঁর মেসিন তৈরী করিতেছি। 


“নেভি” “বেচিলর” “আমি” ও “মীরা” 


| এই মেপিন বাংলো, ক্লাব, হোটেল, হাসপাতাল ও ছোট ছোট সোডাওয়াটার ফ্যাক্টরীর 
পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ে একটী ক্রাউনকক মেপিন 
ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া যায়। 


নেভি রি মূল্য ৬০০২ টাকা মোট--৬৮০২ টাকা 
ক্রাউনকর্ক মেসিন মূল্য ৮০২ টাকা 
% পাচ ক্যাণ্ডেল ফিলটার মেসিন (৷ ৩৫০৯ টাকা 


সঙ্গে সঙ্গে আপনার খরিদ্দারগণকে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ করিতে পারেন। লজেন্স, 
চায়না-বল, ট্যাবলেট প্রভৃতি তৈরী করিবার যন্ত্র আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি। 
প্রসাধন দ্রব্য ও এসেন্স তৈয়ারের যাবতীয় উপাদান আমাদের নিকট পাইবেন, খরিদ্দারগণকে 


ফরমুলা দিয়াও সাহায্য করি। 


| দি এমগ & বটল গাই এজেন্সি | 














[ত|। 
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২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





গৃহিণী স্থাক্ষরযুক্ত ছুইখানি আবেদন সম্প্রতি 
বৃটেনের স্বরাষ্ট্র সচিবের দপ্যরে পেশ কব! হইয়াছে । 
কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন-- 
'গ্রাযোক্যোগ' পত্রিকায় মহ্থাত্ব! গান্ধী লিখিয়াছেন 
যে, আগামী ছুই তিন মাসের মধ্যেই কংগ্রেসের 
-পরবস্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে | 
সেচ গবেষণ। সমিতির বৈঠক-_সম্প্রতি 


সিমলায় সেচ গব্ষপা সমিতির এক বৈঠক হইয়া 
গিয়াছে । ভারত গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার 
বায় বাহাদুর এ এন খোস্লা এ বৈঠকে সভাপতির 
-অভিভাষণে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পুণা নদী-বিজ্ঞান 
গবেষপাগারের প্রসার করিতে হইবে এবং কেন্ত্রীয় 
গবেষণা! প্রতিষ্ঠানটির (নদী, সেচ ও জাহাক্প চালনা 
- সংক্রান্ত) প্রধান কার্য্যালয় দিল্লীতে রাখিয়া পুণায় 
- একটা শাখা রাখিতে হইবে । কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির 
কাধ্য হইবে নদী-নালা, সেচ প্রভৃতি সংক্রান্ত সর্বব- 
প্রকাব যন্ত্রপাতির গবেষণার ব্যাপারে গাহায্য 
করা। জাহান চালনাসংক্রাস্ত গবেষণা চালানও 
এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হইবে । রায় বাহাদুর 
খোসলা আরও জানাইফাছেন যে, যে সকল প্রদেশে 
বা দেশীষ রাজ্যে সেচ গবেষণা! কেন্দ্র আছে, সেই 
সকল স্থান হইতে গবেষক দিগকে শিক্ষাদানের সর্ব 
প্রকার সুবিধা দেওয়া যাইবে। মিঃ থোস্লা 
আরও জানাইয়াছেন যে, সভকাদি নির্মাণ কার্ধ্যে 
যেমন মাটী পরীক্ষার প্রয়োজন আছে, আবহাওয়া 
বিভাগে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার দরকার 
আছে, সেইরূপ নদী-নালা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও 
কতকগুলি আম্থঙ্গিক বিষয়ের গবেবণার আবশ্যকতা 
আছে। কাজেই বিভিন্ন ব্ষিয়ের গবেষণার জগ্য 
সেচ গবেষণা সমিতির তরফ হইতে ব্যবস্থা করিতে 


হইবে। 
কয়েকটি জিনিষ আমদানী শুদ্ধ-মুক্ত 


হইয়াছে-__সম্প্রতি প্রকাশিত এক সবকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত 
কয়েকটি শিল্প-সংক্রান্ত কাচা মালের উপর ভইতে 
অবিলম্বে আমদাঁনী-শুক্ক তুলিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন £:-_(১) সীসার টুকরা (২) তামার 
টুকরা (৩) পিতলের পিণ্ড (৪) পিতলের টুকরা । 
বাংলায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট-_গত ছষ মাসে 
বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক ধর্মঘট 
হুইয়াছে। বাংলাব লেবার কমিশনারের দপ্তরে এই 
সময়ে দুই শত বিধাল্লিশটী শ্রমিক ধর্মঘটের কথা 
' “রেজে্রী” করা হইয়াছে এবং এ সব ধর্মঘটে মোট 
বত্রিশ লক্ষ সাতযটি হাজার নয় শত পনরটী ‘জন 
দিবস” (একজন যচ্ছুর একদিন পূর্ণ সময় কাজ 
“করিলে একটি ‘জন দিবস” ধরা হয়) নষ্ট হইষাছে। 
গত ১৩ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে 
চৌদ্দটী ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছে এবং মোট সাতষটি 
হাজার চার শত আটচন্লিশটী ‘জন দিবস” নষ্ট 
হইয়াছে । যে সব কারখানাষ ধর্ঘট হইয়াছিল, 
তাহাদের শ্রমিক সংখ্যা ছিল তের হাজার একশত 
পাচ জন। উহাদের মধ্যে বাব হাজীর আট শত 


আট জনই ধন্বঘটে যোগ দিয়াছিল। জামুযারীতে - 
উনব্রিশ, ফেব্রুয়ারীতে পঁচিশ, মার্চে ছাপ্নায়, এপ্রিলে | 


ছষচনল্লিশ, মে মাসে পঞ্চাশ এবং জুন মাসে ছন্রিশটঃ 
ধৰ্মঘট হইযাছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাটাইয়ের 


"প্রতিবাদ," মাগ্গীভাতা ও মজুরীবৃদ্ধিব দাবী লইয়া . 


ধর্মঘট করা হইয়াছিল। 


_বাড়ীতাডা বিল উপস্থাপিত কর! হইবে । 


অল ইত্ডিয়া ব্যাস্ত এমপ্রীয়িজ 
প্র্য(সোসিয়েশন- সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক 
এমপ্রয়িজ এটাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের 
এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । উহাতে ডাক 
ধর্মঘটী ও বোষ্বাইয়ের ষ্কাশচ্ছাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 
ধর্মঘটী কর্মচারীদের দাবার প্রতি সহাম্বভূতি 
জানাইফা প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। সভায় 
উহাদের সমর্থনে জনসভার অনুষ্ঠান এবং অন্ত 


কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জগ্ত উক্ত 
“ খ্যাসোসিয়েশনের কর্ধ-পরিষদকে ক্ষমতা দেওষা 


হইয়াছে । 

কলিকাতা বাড়ীভাড়। বিল :- বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান অধিবেশনে কলিকাতা 
বিলটি 
পাশ হইলে উহ! আগামী ১লা অক্টোবর হইতে 
কার্যকরী হইবে এবং উহ্বাৰ ফলে কলিকাতার 


_বাভীভাভা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ সুবিদা হইবে | 


আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৪৭ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উহার মেয়াদ ধার্য্য কবা হইবে। 
তবে প্রাদেশিক সরকার উহার 'মেয়াদ তিন 
বৎসরের অনধিককাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে 
পারিবেন। 

খান্যবস্তর চোরাকারবারীদের প্রাপ- 
দণ্ডের ব্যবস্থা ৪_-প্যারিসের এক খবরে প্রকাশ 
যে, ফ্রান্সে যাহারা খাগ্তবস্ত লইয়া চোরাকারবার 
করিবে তাহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে। অনুরূপ শাস্তিবিধানের জন্ত একটি 
নূতন আইন রচিত হইতেছে। 

কর্পোরেশনের ' ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন খরিদের চেষ্টা £-পাবলিক 
ইউটিলিটিজ. ও মার্কেটস্‌ কমিটির 
অনুসারে কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত করেন যে, কলিকাতা 
ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কারবার দখল 
করিয়! লওয়া সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের 
অধিকার কি এবং এই অধিকাব অনুসারে বর্তমান 
সময়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে স্তার অশোককুমার রাষের অভিমত গ্রহণ 
করা হইবে এবং এই বিবয়ে শ্রীবুক্ত কল্যাণকুমার 
বন্থ তাহাব সহায়তা করিবেন । 


সুপারিশ : 


৩২৩ 


খবরের কাগজ ছাপাইবার কাগজের 
অভ্তাব-_-সাম্রাল্য সাংবাদিক সম্মেলনে অষ্রেলিয়ার 
স্তর কীথ আর্থার মুদ্দোচ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, 
খবরের কাগজ ছাপাইবাব কাগজের বর্তমান এই 
অভাব আরও তিন বৎসর স্থায়ী হইবে । 


বাংলার 'ফসল বাঁড়াও আন্দোলনে 
সরকারী অর্থ বরাদ্দ--খান্ধশস্ত বাঁড়াও/ 
আন্দোলনের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী 
করিবার অস্ত বাংলা সরকার এই বৎসর মোট. এক 
কোটা-তিপ্লান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন । 


সৃতী কাপড়ের দর বৃদ্ধি স্থগিত-__ আগামী 
১লা আগষ্ট হইতে স্ৃতা ও স্থতী কাপডের, দাম 
সংশোধনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল ভারত 
সরকার পুনরায় তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছেন বলিয় বর্তমানে সতী কাপডাদির দর 
বৃদ্ধি না করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । 


১৯৪৬ সালের মোটর ভেহিকল্স্‌ ( থার্ড 
পার্ট ইনন্থ্যরেক্স) কুলস-_গত ১লা জুলাই 
হইতে উক্ত বিধান কার্ধ্যকরী করা হইয়াছে। 
গাড়ীর জন্য ইনুস্থ্যবেন্সের সার্টিফিকেট না থাকিলে 
মালিকগণকে অভিযুক্ত করা হইবে বলিষা একট 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে । 


টাটা কোম্পানীর লভ্যাংশ প্রদান 
টাটা কোম্পানীর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ তাবিখে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে তাহার জন্য কোম্পানী প্রতি ফার্ট 
প্রেফারেম্ন শেয়ারে নয় টাকা ( আয়কব বাদে ), 
প্রতি সেকেও্ড প্রেফারেম্ শেয়ারে সাডে সাত 
টাকা (আয়কর বাদে), প্রতি অডিনারী শেয়ারে 
তেইশ টাকা এবং প্রতি ডেফার্ড শেয়ারে এক 
শত উনব্রিশ টাকা পৌণে নয আনা হারে লভ্যাংশ 
দিতেছেন। 
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১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা! 


৩২৪ 


আর্থিক জগৎ 





খান্ভ-সঙ্কট 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে সম্প্রতি ৭৮০০ টন চাউল 
মাঙ্রাজে আলিয়া পৌছিয়াছে। উহার মধ্যে 
৩৮০০ টন চাউল বাংলার জন্য এবং ৪০০০ টন 
চাউল মান্রাজের জন্য বরাদ্দ কর! হইয়াছে। 
'বাংলার ববাদ্দের অংশ শীঘ্রই বাংলায় আসিতেছে । 


# el ০ 


গত ২০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে কলিকাতায় ১৮জন “অজ্ঞাত পরিচয়” 
ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
# ও চি | 
সম্প্রতি অষ্টরোলিয়া হইতে ১৪,৫৬৩ টন গম 
ভারতে আসিয়াছে। উহার মধ্যে বাংলার জঙ্ক 
৮৬১৮ টন, বিহারের জন্ত ৪০০০ টন এবং উভিষ্যার 
জন্য ১৫০০ টন বরাদ্দ করা হুইয়াছে। অবশিষ্টাংশ 
কেন্দ্রীয় সরকারের মজুত ভাওারে থাকিবে 


০ সা bl 


মাজ্জীজের জন্ত ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের 
যে £৫০০ টন ধান বরাদ্দ করিয়াছিলেন, শীঘ্রই 
তাহা রপ্তানী করা হইতেছে । 


be bd Ld 


প্রকাশ, কলিকাতায় মাথাপিছু সাপ্তাহিক 
, থান্তবরাদ্দের পরিমাণ ছুই সের দশ ছটাক হইতে 
' কমাইয়। বাংলা সবকার ছুই সের করিবার বিষয়টা 


be বিবেচন| করিতেছেন। 


bd শা ts 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সহকারী সভাপতি মিঃ এস, এ, ডাঙ্গে বলেন যে, 
রাশিয়া হইতে ভারতে খাদ্য প্রেরিত হইলে তাহা 
যথাস্থানে পৌছিবে এবং জনগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে 
বণ্টন করা হুইবে--এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে 
রাশিয়ানরা তাহাদের সাধ্য অমুযায়ী ভারতের 
দুতিক্ষ সম্পর্কে খাদ্য প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক। 
চি চা * 
ছাপরা জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় চাউলের 
মণ দর ৪০২1৪৫২ টাকায় উঠিয়াছে। 
ষ্ঁ bl + 
‘বেসরকারী মাকিন খাদ্য মিশনের নেতা 
ভারতের খান্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলেন যে, আগামী 
ফসল সংগৃহীত না হওয়া পৰ্য্যন্ত ভারতকে 
| আম্দানী খাগ্ধাশম্তের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিত হইবে | 


* # 


" ধ্ৰান্শস্ত সংগ্রাহক এবং খাস্তশন্ত নিয়ন্ত্রণ 


বিভাগের, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের | 
:'-. উক্ত বিভাগগুলির প্রশংসা করিয়া উক্ত মিশনের 


ডাঃ সালজ্ বলেন যে, বেসরকারী সাছায্য ছাড়া 
এইরূপ কাজ কখনই সম্ভব হইত না, কারণ বোম্বাই, 
মান্দা, বুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের জনপ্রিয় 
সরকার অত্যন্ত সুচারুরপে এই সংগ্রহকাধ্য সম্পন্ন 
করিতেছেন। মিশন মনে করেন যে, পাঞ্জাব, সিন্ধু 
প্রভৃতি উদ্ব ত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে 
আরও কিছু করা যাইবে । বাংলায় খাদ্য সংগ্রাহক 
বিভাগের কার্য্য ঘাটতি অঞ্চল দক্ষিণ ভারতের 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ 





গ্থায় আশানুরূপ ত নযই, কার্য্যতঃ বাংলায় এরূপ 
কোন প্রতিষ্ঠানই নাই। 


স্পা 


ৰ কক 
বাংলায় কৃষি বিভাগের সেক্রেটারীর মতে 
এই বৎসরে বাংলার আউস ফসলের অবস্থা 
সস্তোষজঞনক । 
কা bd ক 


ভূষা পাবমিট ইন্্া কবা ও চোঁবাকাববাঁব 


,চাঁপাইবার অভিযোগে মধমনসিংছের সিভিল সাপ্লাই, 


বিভাগের কণ্টোোলার মিঃ কমল বায চৌধুরীকে 
সসপেণ্ড কবা তইল। 
ৰং # + 
. বাংলা সবকারেব প্রস্তাবিত খাগ্য উপদেষ্টা 
কমিটির কি কি ক্ষমতাদি থাকিবে তৎসম্পর্কে প্রধান 
মন্ত্রীব আমন্ত্রপপত্রে কোন উল্লেখ না থাকায় বাংলা 
কংগ্রেস উক্ত কমিটিতে যোগদান কবিতে অস্বীকার 
করিষাঁছেন। তবে কংগ্রেস সভাপতি বলিযাছেন 
যে. বাহির হইতে যতটা সাহায্য করা সম্ভব তাহা 
কবা হইবে । 
ক কঃ 
কলিকাতাষ সম্প্রতি অজ্ঞাতনামা মুতেব সংখ্যার 
বুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং সপ্তাছের পব সপ্তাহ এই বৃদ্ধি 
অব্যাচত থাকিতে দেখা যাইতেছে । গত ১৩ই 
জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইযাছে সেই সপ্তাহে 
উপরোক্তরূপ মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২৩। তৎপূর্বব 
সপ্তাহেও এই একই সংখ্যা পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
* * 
ভারত সরকারের খাস্ত পরামর্শদাতাদের মতে 
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারতে ছুতিক্ষের 





সাদার্ণ ব্যাক লিঃ 0) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 


সিডি ভহনন্তুজ্ঞ 
হইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫ 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 
হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 
ফোনঃ: ক্যাল ৫৯৮৯ 








অবস্থা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। এ অবস্থা 
দূর করার জন্য আগামী ছয় মাসে বিদেশ হইতে. 
২৪ লক্ষ টন খাঁঘ্যশস্ত আমদানী করা দরকার ।' 
বাংলায় খাগ্যবরাদ্দ ব্যবস্থাৰ কার্য্যকুশলতায অত্যন্ত 
অভাব আছে। চোরাঁবাজার হইতে খাদ্য উদ্ধার 
করা সবকারের পক্ষে অতি বড় সমস্তা হইয়া 
দাডাইযাছে। গুদামের কুব্যবস্থা ও ইঁদুরের 


“ উৎপাতেও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে । 


ব্যক্তিগত 


শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, বি. এস্সি, 
কলিকাত' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইয়া' 
লণ্ডন স্কুল অব প্রিন্টিং-এ মুদ্রণকার্য্য শিক্ষালাভের: 
জন্য সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিষাছেন। 
রঃ পৃ 
ভারত সরকারের অর্থবিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত, 
কর্মচারী প্রোঃ বি. পি. আধারকার সম্মিলিত 
জাতিসজ্বের পুনর্গঠন উপসমিতিতে ভারত 
সরকারের প্রতিনিধি মিঃ এম. কে, ভেলোডীর 
উপদেষ্টারপে কাধ্য করিবার অস্ত সম্প্রতি, 
বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। 
রত Ld ES 
গ্তার জন সার্জেন্ট ছয় মাসের জগ্ত ছুটি লওয়ায় 
ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে তাঁহার স্থলে অস্থায়ী- 


_ ভাবে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাঁগের সেক্রেটারী 


নিযুক্ত করা হইয়াছে ।' ভারত সরকারের অধীনে 
কাৰ্য্যে যোগদানের পূর্বে ডাঃ সেন শাস্তিনিকেতন' 
বিশ্বতারতীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


mE 





স্টল তত তত তালি শে 


ঞা 


ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা ইন্দিওরেন্স 
কোম্পানীর গত ১৯৪৫ সালের যে কার্য্য-হিবরণী 
পাইযাছি তাহা প্রা সবল দিক দিয়াই 
কোম্পানীটিব যথেষ্ট উন্নতির পরিচায়ক । গত 
১৯৪৫ সালে ক্যালকাট। ইন্দিওরেন্স কোম্পানী ৮১ 
লক্ষ ৯৮ হাজার ২ শত ৭০ টাঁকার ৪ হাজ্জাব ১ শত 
৯৭টি বীমা প্রস্তাব পাইয়াছিল। এইগুলি এবং 
১৯৪৪ সালের যে অল্পসংখ্যক প্রস্তাব বীযাঁপে 
পরিণত হইতে বাকী ছিল তাহার মধ্যে মোট ৭০ 


লক্ষ ৮ হাজাব৬ শত ১০ টাকার ৩ হাভাব 
৬ শত ২৯টি প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে 
বীমাপত্রে পরিণত হইয়াছে । ১৯৪৪ সালে 


কোম্পানী কর্তৃক ৬০ জক্ষ ৫ হাজার ৯ শত ৫০ 
টাকার বীসাপত্র প্রদত্ত হটয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে 
প্রতি বীমাপত্রে গড়ে ১ হাজার ৯ শত ৩১ টাকা 
বীমা করা হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষের শেষে 
কোম্পানীর মোট কাজের পরিমাণ দ্বাডাইতেছে 
২ কোটি ১০ লক্ষ টাকারও অধিক | | 


আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয় 
হইয়াছে ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ২ শত ৭৩ টাঁকা। 
পুর্ব বৎসরে এই আয়েব পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ৯ 
লক্ষ ১১ হাঁজাব ৫ শত ৩৭ টাঁকা। ১৯৪৪ সালে 
কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের মোট পরিমাণ 
ছিল ৩২ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত ৯ টাকা । আলোচ্য 
বর্ষে তাহ! বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮ লক্ষ ৬৪ হাঁজার ৮ শত 
৮২ টাকা দীডাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বীমা- 
কারীর মৃত্যুন্নিত ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮ শত ৪৪ 
টাকা ও বীযাপত্রের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৯১ 
হান্সার ৫ শত ৩৬ টাকা দাবী হয়। আলোচ্য বর্ষে 
কোম্পানী কর্তৃক সর্ধবশুদ্ধ ১ লক্ষ ৬১ হাজার ১ শত 
৯৫ টাকাব দাবী শোধ করা হয়। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বর্ষে আয়ের অনুপাতে 
কোম্পানীর ব্যয়ের হার দীডাইতেছে শতকরা ১৪৯ 
ভাগ। ১৯৪৪ সালের ব্যয়ের হারের অনুপাত 
দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ১৪'৭ ভাগ । ১৯৪৪ সালের 


তুলনায় কোম্পানীর নৃতন কাজ বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও ব্যয়ের হারে তেমন কোন 


উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হওয়া খুবই প্রশংসার 
বিষয়, সন্দেহ নাই। 


ভারত সরকারের এবং অন্যান্ত অন্থমোদিত 
সিকিউরিটিতে আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ৩৬ লক্ষ 
৯২ হাজার ৪ শত ৭০ টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে। 
ইহা কোম্পানীটির মোট ভীবনবীমা তহবিলের 
শতকবা ৯৫৫ ভাগ । আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী 
শতকরা ৪১৮ টাকা হারে সুঁদ পাইয়াছে। উল্লিখিত 
বিবরণাদি হইতে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ 
বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিযাঁছে বলিয়াই বুঝা 
যায়। আমরা এই কোম্পানীটির ক্রমবর্ধমন সাফল্য 
কামনা করি । 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১২ই জুলাই শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ 
মিনিটের সময় চৌরঙীস্থ “দেবায়নে” উক্ত ব্যান্কের 


কোগ্গানী প্রসঙ্গ | 


উদ্বোধন উৎসব অনুটিত 





ফরিদপুর শাখার 
হইয়াছে । 
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৫ই জুলাই তাবিখে ভাবতের অন্যতম 
প্রাচীন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান পাঞ্জাব স্কাশনাল ব্যাঙ্কের 
বডবাজার শাখা ৫৯নং কটন ট্রাট খোলা হইযাছে। 
রায় সাহেব আর এন সিংহ, মিঃ আর এল নোপানী, 
মিঃ আঁব এল গোষেস্কা প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
অস্্ঠানে উপস্থিত চিলেন। প্রধান ম্যানেজাব যিঃ 
পাণ্ডা, মিঃ শ্ড্যাহ্ডু এবং বডবাজ্ঞাব শাখার 
ম্যানেজার মিঃ ভগবান্দাস গিবিধব অতিথিদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দোব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেন। 
নুতন যৌথ কোম্পানী 
পুক্ধর ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ__ভিরেঈব-_মি: অমূল্য 
চরণ সিংহ বায। বেভিষ্টার্ড অফিস-_-পৌঃ, 
গু তাপপুক, (ভায়া!) পাশ্বুডা, জিলা মেদিনীপুব | 
অগ্ভামাদিত মুলধন--১ লক্ষ টাঁকা। চাঁউলের 
কল, কাপাডব কল গুভৃতি ক্রষ ও দখল কবা 
সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। | 
চক্রবর্ত্তী বিশ্বাস এণ্ড কোঁং, লিঃ 
ডিরেক্টরূমি£ঃ শৈলেশ নাবাষণ বিশ্বীস। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--পাব্না (বাংলা) । অন্থমোদিত 
মূলধন--২০ হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেপ্ট ও 
সোক্েটাবী ৷ ll 
ইজেকটি,ক সাপ্পীই কর্পোরেশন অব 
বিষ্ণুপুর লিঃ_ডিরঈব_মিঃ আব বি 
ভট্টাচার্যা। রেন্িচার্ড অফিস-- ৮২ হেষ্টিংস ষ্টরীট, 
(দোতালা), কভিকাভা। তম্রমাদিত হুলধন-_ 
৫ লক্ষটাকা। বৈদ্যুতিক আলোর বাবলা । 
কোইলাজাম কোলিয়ারিজ লিঃ 
ডিবেইঁ-মিঃ এইচ পি দতত। রেজিষ্টার্ড অফিস 
--৮, ক্যানিং ইট, কলিকাতা । অস্থমোদিত 
মুলধন--১০ দক্ষ টাকা । কষলা খনির মালিক । 
স্বস্তি আয়ুৰ্বেদীয় ফার্মেসী লিং ডিরেক্টর 
হিঃ ডি. এন গানুলী। রেজিষ্ার্ড অফিস 
জৌহততক্র, টাকা। তগ্ভয়োছিত যুলধন-_৫ লক্ষ 
টাকা! সর্বঞকাঁব আয়ুর্কেদীষ ওবধ প্রস্তুত ও 
বিক্রয় করা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 
সোলার ইন্ভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ 
ডিরেক্টরূমি£ঃ শৈলেশচন্দ্র বক্স । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_পি৬৩সি, রাজা নববৃষ্ণ স্ত্রী, কলিকাতা । 
তছুমোদিত মূলধন_২ লক্ষ টাব। | ইন্ভেষ্টমেন্ট 
ট্রাষ্ট কোম্পানী ৷ 


লাম্ভল্যাণ্ড কোং, লিঃ ডিবেক্র-মিঃ | 
অফিস-- | 
অচ্থমোদিত যুলধন-- | 


সুর্ধীররঞ্জন মজুমদার | বেজিষ্টার্ড 
চাদপুব, জিলা ত্রিপুবা । 


২ লক্ষ টাকা । চা-বাবসাযী ৷ 


ইয়ার্ণ সিণ্ডিকেট লিঃ _ডিরেক্টর-_হিঃ | 
মদনলাল পাতোদিষা। বেজিষ্টার্ড অফিস-_-৭, | 


শত মল্লিক লেন, কলিকাঁতী। ৷ শুম্থুমৌদিত মূলধন 


--& লক্ষ টাকা | সাধাবগ সওদাগবী ও কমিশন | 


এজেন্সির ব্যবসা । 
শ্রীসত্যনারায়ণ কটন মিলস লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ বস্থ। রেজিষ্টার্ড 









অফিস-_৪৩, কটন স্ট্রীট. কলিকাতা । অস্থুমোদিত 
মুলধন-_৪০ লক্ষ টাকা। কাঁপডের কল । 

প্রকাশ প্রডাকশন লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ 
প্রকাশ দ্ত। রেজিস্টার্ড অফিস--২৪-বি, দেশপ্রিয় 
পার্ক, কলিকাতা । অম্থমোদিত মুলধন--১ লক্ষ 
টাকা। ফিল্মের ব্যবসা । 

শিল্পী সওঘ (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরে্র-_সিঃ 
মুকুন্দ চাটাজ্জি। বেঝিষ্টার্ড অফিন__-৭হ, হত্রিশ 
চাটাজ্জি গ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১০ হাজাব টাকা । ম্যানেজিং এজেম্নিব ব্যবসা । 

ফাউগ্ডেশন ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ_ডিরেক্টর-_ 
মিঃক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ । বেকিষ্ার্ড অফিস-_&, ক্লাইভ 
রো, কলিকাতা । অনুমোদিত যূলধন-২ *লক্ষ 
টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস। 

রংমুক টি এষ্টেট লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ পি 
কে দাস। বেঝিষ্টার্ড অফিস--৮০, পার্ক স্ীট, 
কলিকাতা । অম্ুথমেদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা । 
চা ও কফির ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 

ঈগল পাঁবলিসিটি লিঃ -ডিরেক্টর-_মিঃ 
সমরেন্ত্র লাহা। রেজিস্টার্ড অফিস--৮০ বি, পার্ক 
রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার 
টাকা। কমাশিয়াল আরি্টি। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ . 
ন্যাশনাল টুব্যাকো কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
_-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জগ প্রতিশেষারে শতকরা বার্ষিক $২ টাকা। 
ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল । বজবজ জুট মিলস্‌ কোং, 
লিঃ£ঁ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ 
টাক! । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধষিক ৭1০ আনা হাবে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। স্যাশনাল কোং, লিঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩০শে এপল পর্য্যস্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাখিক ৭॥০ আনা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৫২ 
টাকা হারে লত্যাংশদেওয়া হইয়াছিল। পেঞ্চ 
ভ্যালি কোল কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধষিক ১৫২ টাকা! ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের অন্তও অমুরপ হারে লভ্যাংশ দেওযা 
হইয়াছিল। 
নৃতন যৌথ কোগ্সানার 


কমন শীল 


ববার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্েট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়কো 
৩৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । 
_ ফোনঃ কলিকাতা ১৬৬ 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৬শে স্ুলাই_.আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতায় টাকার বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন 
পরিবর্তন দেখা যায় নাই। টাকার যোগানাদি 
ছিল ষথেষ্টই, তবে চাহিদা বিশেষ ছিল না এবং 
অদুরতবিষ্যতেও যে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিবে 
এমন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। চাহিবা- 
মাত্র পরিশোধের সর্ে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 'কল’ 
টাকার যে লেনদেন হইয়াছিল, তাহার সুদের হার 
কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোস্বাইয়ে 
শতকরা 1০ আনাই বজায় ছিল। ডাক ধর্মঘটের 
জন্চ ব্যাঞ্চসমূছ মফঃস্বলের শাখা প্রভৃতি হইতে 
কোনরূপ রিপোর্টই পাইতেছে না 

আলোচা সপ্তাহে ট্রেজারীর বিলের রপ্ত প্রাপ্ত 
টেগারের পরিমাণে আরও অবনতি ঘটিয়াছে। 
সম্ভবতঃ ডাক ধর্মঘটের ফলে ব্যাঙ্ক ও অপরাপর 
টেণ্ডারদাতা এবারে টেওডার দিতে অক্ষম হওয়াতেই 
এইরূপ ঘটিয়াছে। তবে গড়পড়তা বদের হারে 
আরও উন্নতি হইয়াছে। গত ২৩শে জুলাই 
মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী 
২ কোটী টাকার টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল । 
মোট ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেগার 
পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৪৮৩ পাই দরের 
সমুদয় টেগারই গৃহীত হইয়াছে, নিয় মূল্যের টেওার 
অগ্রাহ হইয়াছে। 
টাকার টেগার গৃহীত হইয়াছে! গৃহীত টেগারের 
গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 1১০ আনা 
ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার 
বোদ্বাইয়ে সকাল ১৯টা (ট্ট্যাণ্ার্ড টাইম) পর্যন্ত 
এবং অগ্ঠান্ কেন্ত্রে ২৯শে জুলাই সোমবার কাজ- 
কারবার বন্ধ না হওয়া পধ্যস্ত ভারত সরকারের 
পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গ্রহণ করা হইবে। 
ধাছাদের টেগার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২রা আগষ্ট শুক্রবার দিন 
টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্তাদি 

থ। 

গত ১৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ইস্ত্য বিভাগের অন্তকূলে মোট ৫ কোটী ২৫ লক্ষ 
&০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
এক অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। ডাক ধর্মঘটের 
ফলে, ব্যাঙ্কসমূহ বিলের বেচাকেনায় বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করে নাই। রিজার্ভ ব্যাক্কও অহুমোদিত 
বিক্রেতার নিকট হইতে ডলার ক্রয়ের সুবিধা 
সাময়িকভাবে আবার প্রচলন করিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছে। বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ 
পরিবর্তন ঘটে নাই । বাট্টার হার নীচে দেওয়া 
হুইল :_ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকা) ১ শিঃ ৫৩২ পে 
এদর্শনী (, » ) EE 
ডি. এ. ভিন মাস ( , ) ১ শিঃ ৬৬২ পেঃ 
ডি. এ. চার মাপ ( , ) ১ শিঃ ৬$ড পেঃ 
‘ডলার (প্রতি শত) ৩৩২॥০ আনা 


বাজারের হালচাল - 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব--রিজার্ভ ব্যান্ধের 
গত ১৯শে জুলাইয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২২২ কোটী ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা |! এক 
সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২২৯ কোটা 
৪৮ লক্ষ ২৯ ছাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ 
পূর্বে ভারতে চলতি নোটেব পরিমাণ ছিল ১২৩৩ 
কোটী ৬০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। গত ১২ই 
জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাঁণ ছিল যথাক্রমে 
৭২৫ কোটী ২৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ও ৩১১ কোটা ৪৬ 
লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই 
দুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭১৭ কোটী ৮৯ লক্ষ ৪১ হাজ্জার ও ৩১৩ কোটী ১৯ 
লক্ষ ৬০ হাতার টাকা প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
১৯৪৫ সালের ১৩ই জুলাইয়ে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৬২৩ কোটী ৪৫ লক্ষ ৮২ হাজার 
ও ২৪০ কোটী ২৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৬শে জুপাই-_আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার ও মঙ্গলবাব ডাক ও তার ধর্মঘটের প্রস্ত 
কলিকাতার শেধার বাজার বন্ধ ছিল। বুধবার 
কলিকাতার শেধার বাঁজারে বিভিন্ন বিভাগের 
শর্য়ারদমূহের দব গত সপ্তাহেব তুপনাযও উল্লেখ- 








রে ত গবর্ণমেণ্ট 
মোট ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার এয়োগাতাবে বৃদ্ধি পাষ। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমে 


কর্তৃক ১৯৬১ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ২০ 


টাকা সুদ্রে খণ (আনুমানিক ৩৫ কোটি টাকায় 
সীমাবদ্ধ ) ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট বিক্রয় আরম্ভ 
ও “বিনা নোটিশেই” এ দিনেই বিক্রয় বন্ধ কবিয়া 
দেওয়া হইবে (বিক্রয় ফা প্রতি ১০০২ টাকাষ 
ন্মিগ্ভাল ১০০২ টাকা) বলিয়া যে ঘোষণ! করা 
হইয়াছে তাহার ফলে ব্যাঙ্কপমূহের সুদের হার 
হাস পাওযার সম্ভাবনার দরুণ লাতান্বেষিগণ টাকা 
খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পহ। হিসাবে শেষাব 
বাজারের দিকেই বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়ার 
দরুপই বুধবার বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের 
অভূতপূৰ্ব্ব বির অন্যতম প্রধান কারণ। 
বৃহস্পতিবার কলিকাতাব শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের- 
মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তি দেখা 


দেওয়ার ফলে জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য দরবৃদ্ধি ঘটে নাই; তবে 





বৃহস্পতিবারও বিভিন্ন বিভাগেব শেধারপযূহের 
কাজকর্থ সাধারণভাবে মোটামুটি ভালই হয়। 
অন্ত আবার বোম্বাই হইতে বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারসযূহের দরবৃদ্ধির অনুকূলে সংবাদ না 
আপিলেও, কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমূহের সন্তোষজনক কেনাবেচা, * 
হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও তেমন কোন 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে কয়লা খনি ও চটকল বিভাগের শেষার- 
সমূহের উল্লেখযোগ্য মৃল্যবৃদ্ধিই কলিকাতার 
শেয়ার বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
‘বিবিধ’ বিভাগের 'শোণ ভেলি সিমেন্ট? ও ‘ইণ্ডিয়। 
ষ্টীম সিপের'ও আলোচ্য সপ্তাহে সন্তোষজনক 
কেনা-বেচার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হুইয়াছে। 

কোম্পানীর কাগজ--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কোম্পানীর কাগজ এবং খপপত্রসমূছের বিকিকিনি 
গত সপ্তাহের মত বহুলাংশে সীমাবদ্ধ থাকে। 
বোথাইয়ের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থাই 
ইহাব প্রধানতম কারণ। তাহ! ছাড়া ব্যাঙ্ক- 
সমূহের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবৃত্তি 
প্রবল হইয়া উঠার দরুণও কোম্পানীর 
কাগদ্র ও খণপত্রসম্মহের বিক্রেতার অভাব 
বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য 
সপ্তাহে শতকরা ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজ গত সপ্তাহে ১০৫1/০ আনা হইতে ১০৬৮০ 
আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী খণপত্রপমুহের 
মধ্যে শতকরা ৩২ টাকা সুদের খণপত্র (১৯৭০-৭৫) 
১০৬৪০ আনা, শতকরা ৩২ টাকা সুদের খণপত্র 
(১৯৫৩ ৫৫) ১০৫1১/০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের 
খপপত্র (১৯৫৯-৬১) ১০৬২ টাকা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে বিকিকিনি হুইয়াছে। 

চটকল-_আলোচ্য সপ্তাছে এই বিভাগের 
শেয়ারসমূহের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিশ্ফুট 
হইয়া উঠে। বরানগর গত সপ্তাহের ৬০০২. 
টাকা হইতে টাকা, আগড়পাড়া 
৬০০ আন! হইতে ৬৪1০ আনা, বালি ৬৫৬২ 
টাকা হইতে ৭১৬২ টাকা, ফোট“ উইলিয়ম ৮০০২ 
টাকা হইতে ৯০০২ টাকা, ফোট” গরষ্টার ১৬৫৫২ 


টাকা হইতে ১৭১৫২ টাকা, 2 
১৪৭০২ টাকা হইতে ১৫৭০২ টাকা! 


৭০০৯৬ 


গ্যাসিফিক্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটে 


তভত্ভ ৩ ৪--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


প্রগতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যার্কিং কাধ্য করা হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অ'ফস আছে। 


ডিরেক্টুর-ইন্চার্জ-_-ঞ৪৮ ০০ ক্কাস্ণ 





»৪৯শে জুলাই, ১৯৪৬ | 


আর্থিক জগৎ 


৩২৭ 





€৩০ টাকা হইতে ৫৬০২ টাকা, ওরিয়েপ্ট ৫৫৫২. 
টাকা হইতে ৬৫০২ টাকা, হাওড়া ১৬৬২ টাকা 
"হইতে ৯৭১২ টাকা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 


. বিকিকিনি হইয়াছে । 


কয়লা খনি-_আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হুইতেও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে 
“বোনাস ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হওযার সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়ার দরুণ এমালগেমেটেড ১০০২২ 
টাক! পর্যযস্ত উঠিয়াছিল। ভূলনবারি ৪৭8০ 
আনা, বেঙ্গল ১২০০২ টাকা, ভালগোরা ৩৪২. 
টাকা হইতে ৩৮২ টাকা, ভারত কোলিয়ারিজ্র ৯৯০ 
'আনা, বরাকর ৬৩৪০ আন! হইতে ৬৫৮০ আনা এবং 
কাত্রাস ঝরিয়া ৮৬২ টাকা হইতে ৯২২ টাকা 
পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হুইয়াছে। 

পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই-_সম্প্রতি কলিকাতায় 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির বর্ষাকালীন 
অধিবেশন শেষ হুইয়াছে। ধানের মূল্য অত্যধিক 
হুওযায় ঘাহাতে ধানেব বর্তমান মুল্যের সহিত 
সমতা রক্ষা করিয়া পাটের সর্ব্বনিয় মূল্য ধার্ধ্য করাব 
জগ্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার 
জগ্ভ ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহকে সুপারিশ জানাইয়া অধিবেশনে একটা 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী, 
উৎপাদনকাঁবী ও সরকারের গ্রতিনিধিগণ এবং 
ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রতিনিধিগণ 


অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন | 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাঞজারে উল্লেখযোগ্য 


বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। আগষ্ট মাস হইতে 
৪৮ ঘণ্টার ‘রোজ’ চালু হওযার সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের চোরাবাজারী দর আরও 
চড়িয়া যায়, তবে কাচা পাটের বাজারের অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই] কর্দব্যস্ততা- 
"বিহীন বাজার ডাক ধর্শঘটের জন্য যেন আরও 
-ব্যস্ততাবিহীন হইয়া পড়ে। 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে 
'সামাগ্ক পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছে । এখনও 
বাজারে যে সব জাতের পুরাতন পাট পাওয়া 
যাইতেছিল জাহাজী কারবারীরা তাহার কিছু 
কেনাবেচা করিয়াছে । বিক্রেতার অভাবে নূতন 
পাটের কোন কা্জকারবার হয় নাই। রেভের দর 
ছিল ১০০২ টাকা । আগষ্ট-সেপ্টেম্বর শর্টগ্রপ 
'ডাণ্তি তোষা ২।৩এর দর ছিল ১১০২ টাকা। 


- জুলাই-আগষ্ট লং গ্রুপ ডাঙি ভেইজীর ২৷৩এর 
কাজকারবার হইয়াছে ৮৬২ টাকা দরে | জুলাই- 


আগষ্ট আউটপোর্ট তোষা ৪-এর দর ছিল ৭৯২ 
টাকা এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের দূর ছিল ৮০২ টাকা । 
আলগা পাটের বাজারে সামান্ভ পরিমাপ 


পুরাতন ওয়েষ্টার্ণ ডিষ্বীক্টের কাজকারবার হইয়াছে 
_দও ছিল সর্বোচ্চ বিন্দুতে । কিন্ত নূতন পাটের 


. কোন রকম যোগানই বাজারে ছিল না। 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই । ছালা ও চটের 
চোঁরাবাজারী দর | ২১ টাক! চড়িয়৷ যাঁয়। কিন্ত 


কতিপয় মাড়োষারী ব্যবসায়ীর খাতাপত্র পুলিশ 


"হস্তগত করিয়া লওয়ার ফলে বাজারে অচল 
- অবস্থার হৃষ্টি হয়। 


মফঃস্বলের বাজারে এখনও নূতন পাটের বিশেষ 
আমদানী নাই। তবে পাটকাটার কাল বেশ 
দ্রুতগতিতে আগাইয়! চলিতেছে । ভাঙা! জমির পাট 
বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে, জলও কিছুটা কমিয়াছে। 
মনে হয় আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে বাজারে পাট 
উঠিবে। মফঃস্বলের বাজারে নুতন পাটের দর 
কঙ্গিকাতার সর্বোচ্চ দূরের পড়তার তুলনায় মণ 
প্রতি জায়গাবিশেষে ১॥০ টাকা হইতে ৩২ টাকা 
পর্ধ্যস্ত চড়া ছিল। 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ৎ৬শে জুলাই--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের 
তুলনায় সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা 
যায়। কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাক্জারে আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর 
দ্রাডাইতেছে যথাক্রমে ৯৪//০ আনা ও ৯৬৮%%০ 
আনা এবং ৯০1/০ আনা ও ৯২1০ আনা । গত 
সপ্তাহে ইছা ছিল যথাক্রমে ৯১০ আনা ও ৮৭0০ 
আনা এবং ৯০1%০ আনা ও ৮৪1০ আনা । 


(NOTHING IS STRONGER ---- 


----- THAN STRENGTH "- 


CASH and gilt-edged securities. 
account for more than 50 per 
cent of our deposits. 
READILY realisable and fully 
secured loans and advances 
account for more than 25 per 
cent of our deposits. 
SOUND business assets account 
for more than 25 per cent of our 
deposits. ie 
Your Sacred Money will be safe in our 
Strong Hands 


BANKERS’ UNION LTD. 


P-7, Mission Row Extn., 
CALCUTTA, 


Phone : Cal. 3436 








কাধ্যকরী তহবিল 


স্থাপিত ₹১৯১০ ইং গ্রাম :_'MOHABANK? 
সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা শাখাসমূহ :_ 
বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, শ্যামবাজার। 


আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,00,000২ টাকার উপর 
২,০০,০০,০০০২ টাকার উপর 


আমানত রাখিবাঁর সর্ববাঁপেক্ষ। নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 


অভিজ্ঞ ও লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়্িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। 
এবং কর্মতিওৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 


কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে অন্য পধ্যস্ত গিনি 
যথাক্রমে ৬৫২ টাকা ও ৬৪৪০ আনা দরে বিক্রয় 


হইয়াছে । 

বূপী_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
হইয়া উঠে। কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর আলোচ্য সপ্তাহে 
দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬১০ আনা ও ১৬৬২ 
টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১৫৬।০ আনা ও 
১৫৮৮০ আনা । 


দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের 


বাণিজ্য সম্বন্ধ রহিত- সম্প্রতি প্রকাশিত এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউ- 
নিয়ন গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ 
বন্ধ করার জন্য চুক্তি অমুলাবে তিন মাসের নোটিশ 
দেওয়া হইয়াছিল । তিন মাস সময় উত্তীর্ণ হইয়া 
যাওয়াষ, ভারত গবর্ণমেন্ট এখন দক্ষিণ-আফ্রিকা 
ইউনিয়নেব বিকদ্ধে নিয়লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন £-(১) দক্ষিণ-আফ্রিকায় চুক্তিবন্ধ, 
উৎপন্ন অথবা প্রস্তুত কোনও মাল জল বা' স্থল পথে 
বৃটিশ ভারতে আমদানী করা চলিবে ন!। যাত্রিগণ 
যেসব জিনিষ সঙ্গে আনিবেন, অথবা যে সব 
জিনিষ ১লা আগষ্ট (১৯৪৬) তারিখের পূৰ্ব্বে 
আসিয়া ব, অথবা যে সব জিনিষের দাম 
১৭ই জুলাই (১৯৪৬) তারিখের পূর্বে দেওয়া 
হইয়াছে এবং যে সব জিনিষ ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বিশেষ অনুমতিতে আমদানীব কথা হইয়াছে, 
সেই সব জিনিষের উপরে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা! 
প্রযোজ্য হইবে না। (২) বৃটিশ ভারত হইতে যে 
কোনও মাল জল বা স্থল পথে দক্ষিণ আফিকার যে 
কোনও স্থানে চালান দেওয়া চলিবে না; এমন কি, 
যদি ভারত গবর্ণমেপ্টের প্রধান শুল্ক-কর্তা মনে 


"ক্রেন যে, কোনও মাল অন্ত কোন বন্দরে গিয়া 
' নামিলেও পরে তাহা দক্ষিণ-আফ্কিকা ইউনিয়নে, 


গিয়া পৌছিবে, তাহা হইলে সে সব মালও চালান 
দেওয়া চলিবে না। (৩) ভারতের কোনও বন্দর 
হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের কোনও বন্দরে 
কোনও মাল চালান দেওয়া চলিবে না। যদি 
প্রধান শুদ্ক-কর্তী মনে করেন যে, ইউনিয়নের 
বাহিরে আফ্রিকার অগ্ভ বন্দরে চালান দিলেও 
শেষে ওঁ মাল দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে যাইয়া 
পৌছিবে, তাহ! হইলে এরূপ মাল চালান দিবার 
অনুমতিও পাওয়। যাইবে ন!। 








ফোন £ কলি; ৪৭১৯ 














সুষ্ঠ, পরিচালনা 






























































গ্রাম :ঃ SELFHELP 











অ 
স্থাপিত ১৯২৯ 


০ 

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (তিন লাইন) 

একটি সিডিউল্ভুক ক্লিয়ানিং ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস- ১৭, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 


১, ০১০০১৯০০০২২ টাকা 
১২,৫৮০০০১ টাকার উপর 


১০,২৮১,০০০ 
২,০০১০০১০০০২ 


॥ 
২,৫০১০০১০০ ০২২ 


ম্যানেজিং ডিরেকউর 2, 


be 2d 


CE) ঠ (আঁডাই কোটি) 
₹" (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ অভিট সাপেক্ষ ) 


এস্‌, সি, 


পাল 





























৩২৮ ; আর্থিক চ্র্গৎ [ >৯শে জুলাই, ১৯৪৬- 
সাপ্তাহিক বাজার দর 
__ইশে জুলাই | ৎ২শে জুলাই | ২৩শে জুলাই | ২৪শে জুলাই | ২৫শে দলাই | ২৬শে জুলাই 
সোনার দর-_প্রতি ভরি { কলিকাতা )- ৮৭//০-৮৭]০ | ৯০1৮০-৯০1/০ | ৯২/০-৯২২ ৯৪1০-৯৪২ | ৯৪/০-৯৪1০ | ৯৩%%০-৯৩%/০ 
গর ft) ( বোস্বাই ) ৮৬]%০-৮৫]০ — — ৯৬৪০/০-৯৪1৮০ ৯৫1%০-৯২৭০ ৯৫%০-৯২%০ 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) * ১৫৬৭ ৯৮৪০ ১৫৯০ ১৬১1০ ১৬০%০ ১৬১]০ 
এ ঞ্র ( বোম্বাই ) ১৫৫০-১৫৫০ — টি ১৬৬২-১৬৪]০ | ১৬৩1%০- "১৬৩২ | ১৬৪৪০-১৬২%০ 
. গিপির দর-_ প্রতিখানা (কলিকাতা ) * ৬২২ ৬৩1০ ৬৩1০ ৬৪1০ ৬৫২ ৪৫২ 
ঞ এ (বোম্বাই ), রি ৬৯৯ ii | =~ ৬৬২. ৬৪৮০ ৬৪৪০. 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার , 
( শতকরা বাধিক ) ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩ ৩২ 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাঁগজ-_-শতকরা ৩২ সুদের ঠক | —~ — 
এ ও ৩০ টাকা হদেৰ — ১০৬২০১০৫৮৮০ |. ৯০৬/%০ 
৩২ টাকা দেব খণপূত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) - টি — 
৩ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) — ন — 
৪২ টাকা সুদের পণপত্র (১৯৬০-৭০ ) — - ১১৬৫০ 
৫২ টাকা সুদেব খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) রী -- 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও টক 
ইণ্ডিয়ান আয়বণ এণ্ড ৰীল কোং জি ৭১1%০-৭০1/০ | ৭১1০-৭০২, ৭০15/০-৭০1৭ , 
ষ্টীল কর্পোরেশন-_অভি ৬৩॥০-৬৩০/০ ৬৩1/০ ৬৩1%/০-৬২1[৩/০, 
কুমারধুবী-_অডি ১৯//০-১৮৪৮০ | ১৯৮০-১৮%৩ | ১৯০০-১৮৫৮০ 
ব্রেইতওষেইট ২৭৷০-২৭ | ২৭৮০-২৪০০ | ২৭০০-২৪৬৮০ 
জেসপ ৪৩1০-৪১/০  [ ৪২৮৮০-৪২1৩/০ | ৪২/৬/০-৪২|০ 
গার্শীলস * 2 ১৭০-১৭ ১৭1%০-১৭%০ 
ভারি ০ রঃ NN রর 
স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭1/০-১৬1০ | ১৭৬০-১৬৮/০ ও 
আর্থার বাটলাব নি শি == 
বার্ণ ৭*২২-৬৯০২ | ৭১০২-৭০১৯২ ৬৯৯১-৬৮৮২ ' 
খ্নি--বাৰ্শ্মা কর্পোবেশন ৯-৮০ ৯০/০-৮৮%০ ৯/০-৮৪০ 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 2 ৭-৬/০ _:৪৪০-৩]০ 
ব্যাঙ্ক-_রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৭৭1০-৯৭৫২ ১৭৪২ 
ইউনাইটেড $ ব্যাঙ্ক ১৩২২- ১২৯৯ ১৩৫২-১৩৪২ ৯৩২৭ 
। ক্যালকাটা স্যাশনাল ব্যাঙ্ক রি এ — — 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ৮" ৫ ১৯২ ১৯]০-১৮০- 
কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন Ro = — 
হুগলী ব্যাঙ্ক ৪ রী 2 
হিন্বস্থান মার্বেপ্টাইল ব্যাঙ্ক রঃ — - 
হিন্ৃস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 3 - ই 
নাথ ব্যাঙ্ক — ৩৮২-৩৭০ ০ 
কয়লা-বরাকর কোল্‌ কোং ৬৫২-৬৪২ | ৬৫1%০-৬৪২ ৬৬৯২-৬৪1৩/০ 
তাঁলচের গু রঃ ১৪5০-১৪|০ ৮ ১৫২-১৪০ 
রাণীগঞ্জ রা ৭88০ , = ৭২1০ 
ইকুইটেবল » » ১০১|০-১০০|০ ১০০০-৯৯০ ৯৯৪০-৯৪1%/০ 
সাউথ করণপুরা * ৬০1%৩-৬০২২ ৬ ১২-৬০/০ ৬০।%০-৫৯৪৩- 
ভূলনবরারি ৪৮২-৪৭1%০ ৪৮২-৪৭1০ 8৬9 ০-8৬|০- 
সেণ্টাল কারকেওু ৭২২-৬৮২ — ৭৬৯-৭৫২ 
নিউ চুরুলিয়া ৫ রে উঠ 
ষ্যাণ্ডার্ড ' 7 টি — 
ভালগোরা শা ৩৮/ ০-৩৬২, ৪০1/০-৩৯২ 
নিউ বীরভূম ৬৫1০ ৬৫২ ৬৬৯-৬৫২ 








সুগার অব খিক, শিশি, কর্ক, বাইওকৈমিক 
ও হোমিও ওষধ। 


লিখুন *_হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং, 
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ কলিকাতা "২ | 
ও গোধুলিয়া, বেনার্ন । রী 


> 


২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ ] 





৩২০ 


মারি 5 Lik UOT SS EE CEE 


কাপড়ের কল--নিউ ভিত্রোরিয়া কটন 





কাঁণপুর টেক্সটাইলস্‌ রর 
এলগিন কটন মিলপ্‌ লিঃ 
কফেশোবাম 
বশ্রী 
ঢাকেশ্বরী * ূ 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ ৃ | 
মোহিনী | 5৪৪ 
"কাগজের কল- ইন্ডিয়া! পেপার পাল্প লিঃ ! *** 
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
টিটাগড 
'চটকল-_অকল্যা্ড জুট মিলস্‌ লিঃ 
এ্যাংলো! ইণ্ডিযা জুট মিলসু লিঃ 
নারীষা ৫2. 78 
প্রেসিডেন্সী হা 
_ রিলায়েন্স ৯.৯ 
৮, কীকনাডা তি 17৫2 
হাওডা মঠ Ld LL) | 
ডালহৌদী ৮ এ+ 8 
ষ্ট্যাপ্ডার্ড যারে 


"চিনির কল- বেলস্ুন্ব সুগার কোং লিঃ 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ 
কেরু এণ্ড কোং লিঃ 
ব্ামনগর 

' চা বাগান--চন্দননগব টি 


বিশ্বনাথ ৪. 

' বিবিধ--ডালমিযা সিমেণ্ট কোং 
বিআই কর্পোরেশন 
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ 
রোটাস ইণ্ডাষ্টরিজ লিঃ 

। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ 
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট EEE 
ষ্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস 
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স 
হিন্ৃস্থান মোটরস্‌ 
ক্যালকাটা ট্রাম 
ইন্ডিয়ান উড প্রডাক্টসূ 
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ব্গলক্মী ইণ্মিৱৱে্স 


হেড অফিস: ৯১, ক্লাইভ ধ্রীট, 


ফোনঃ কলিং ৫৩৮০ 





“৩৩০ ' পর. ও . yr 
০ ৃ রি আধিক জগৎ | [ ২৯শে জুলাই, ১৯৪৩ , 
গন ্ ৮ 


ৃ ্ 9ৱিয়ে'টাল একট ব্য নব লিঃ 
7.5... হেড অফিসঃ--সদন রোড, লুৱিশাল। 
i হরির ৮৮৮১ দে ক্যাল_-১৩৫৯ 
এ ব্‌ , হলদিয়া স্তর কলিকাতা 
টকিবনুর (বরিশাল ), লোহ (ঢাৰ!) ও ৰাণরীপাড়া (বরিশাল) । 
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dd এ সকল প্ৰান ব্যার্কিংকাধ্য করা হয়। . 5 
পঃ এস, জিবি, এ? | | জে, আর, ঘোষ, ক্লিয়ারিংওর পূর্ণ সুদযাগপাপ্ত 





অন্যান্য শাখা :--চট্টগ্রাম, চন্দননগর 
বাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সাম্তাহ , 
জলপাইগুড়ি ও ময়মদসিংহ | 






জেনারেল ম্যানা, ৯ ম্যানেজিং ভিরেক্টর | 










সুদের হার-_ 3 

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড $% 
কেট, প্রভিডেন্ট, ফণ্ড, 

লোন ও ওভারড়াফ্টের জন্য ভিখুন। 
বাজার চলতি শেয়ার ভ্রয়ধিক্রয়কযা হয়! 
চেয়ারম্যান ঃঞ্রীমতিলাল রায়) 
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AL ২২৫২ রে ক 
শাহি কপো্রেশলন লি: 
হেড অফিস-__স্পিভলঙ, কলিকাতা ব্রাঞ্চ ₹_-১৫নঃ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
| টেলি ঃ-SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO 
ফোন;ঃ শিলং--১৬৬ . ফোন ঃ ক্যাল--8৪৫৪ 


অস্তান্ত শাধা__শ্রীহ্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওর্গা, (আসাম)। 
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এস্‌, দত্ত, ভরীপ্রফুল্সকুমার চৌধুরী, 
বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার । রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 












বেল দেণ্ট!ল ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৯৪৬ সালের ১২ই জুলাই তারিখে ব্যাঙ্কের অবস্থা 


আদায়ীক্কত মূলধন . “ » ৭৩,১৯,৫৬০২ টাক! 
j মজুত তহছিল 5৫,৬৫,০০,.. টাক! 
আমানত ১০,৫৮,৫৫৭৮২৯ টাকা 
' নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ' ১,৩৪,৫৩,৫০১২ টাকা! 
_ সিকিউন্িটিসমূহের বাজার দর ৬,৩৯,৫০,৪২২২ টাকা 
আমানতের প্রায় শতকরা! ৭৩ ভাগ নগদে ও অনায়াসে রোক্‌ টাকায় পরিণত করার মত 
সম্পত্তিতে দ্তন্ত। 
_সিকিউরিটিসমূহের বর্তমান বাজার মূল্য খাতার মুল্যের চেয়ে $২,০,০০৪১ টাকা বেশী। 
লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক | 
নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক। 
অষ্ট্রেলিয়ান্‌ এজেন্টস্‌ : ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্‌। 
THE BENGAL BELTING WORKS LID 


MG AGENTS 5S. K. ROY & CO., LTD 
2, Dalhousie Square East, Calcutta, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ জে, সি, দাশ 





আদর্শ, পথ) ও পানীয় 








চু বহুৰাজার কট, কলিকাতা__ধিক জগৎ প্রেস গরীবতীন্দ্নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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ie প্রতি সংখ্যা /* আনা 


টাটা ঠাটাাাাটাা]001000070077777777 
Monday, 5th August, 1946, সোমবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৫৩ ££; [5৪শ সংখ্যা 





ন টু 
.' “কেন এই বন্ত্রস্কট ? 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিবার পর এক 
“বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। কিন্তু ভারতে 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে বন্্সঙ্কট সুচিত হইয়াছিল, 
তাহা দুর হওয়ার কোন আশু সম্ভাবনা আজও দেখা 
যাইতেছে না], টেক্সটাইল কণ্ট্োেল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান. মিঃ কৃষ্ণরাজ থ্যাকা্সে গত ১৯৪৫ 
সনের “২১শেঁ ভুলাই এক. বক্তৃতায়, বলিয়াছিলেন 
যে, যুদ্ধ থামিয়া' গেলে সামরিক ic let জন্য 
বন্ত্ের যোগান.বিশেধভাঁবে হ্রাস পাইবে । 
বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণও কিয়! টা ফলে 
১৯৪৬ সনে এ দেশের জনসাধারণের জন্য কম পক্ষে 
৫০ কোটি গঞ্জ বেশী বস্ত্র সরবরাহ করা যাইবে। 
কিন্ত মিঃ থ্যাকালের সেই উক্তি আজ নিতান্ত 
কাকা আশ্বাসে পরিণত হইয়াছে যুদ্ধ থাখিয়া 
গেলেও দেশে জনসাধারণের ব্যবহার্য বস্ত্রের 
যোগান বাড়ে নাই। বরং কম যোগানের অজুহাত 
দেখাইয়া গত জুলাই মাস হইতে গবর্ণমেন্ট ও 
টেক্সটাইল কণ্টেঠল বোর্ড বস্তরের রেশন শতকরা 
দশ ভাগ পরিমাণে হাস করিয়াছেন। সমর 
প্রচেষ্টার তোড়জোড় বন্ধ হুইয়া যাওয়ায় 
সৈন্যদের জগ্চ এখন আগের চেয়ে অনেক কম 
বস্তু ক্রয় করা হুইতেছে। বাহিরে রপ্তানীও যথেষ্ট 
কমানো হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, 
বিনিময়ে থাগ্ন্্ব্য পাওয়ার সর্ত ছাড়া এখন আর 
কোন দেশেই এ দেশের কাপড় চালান দেওয়া হয় 
না। এইরূপ অবস্থায় বর্তমানেও দেশে বস্তের 
মারাত্মক অভাব দেখা যাওয়ায় ব্যাপারটা একটু 
রহম্তনক বলিযাই মনে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বের 
এদেশের কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন ৩৫০ কোটি 
গজের উর্ধে যায় নাই। ইহাতেই চাহিদার 
তুলনায় যোগান বেশী হওয়ায় বহু কাপড 
অবিক্রীত থাকিত। ১৯৪৪ সনে কাঁপডের 
কলের উৎপাদন ৪৮০ কোটি গঞ্জে পৌছিয়াছিল। 
, ও সময়ের পর মোট উৎপাদন “আরও 
''ৰবাড়িবার ॥ ঘ্কথ! ৷ তথাপি দেশের জন- 
‘সাধারণ ব্যবহারের জগ্ভ উপযুক্ত পরিমাণ বন্ধ 
পাইতেছে না কেন? ১৯৪৪ সনে সামরিক 
কারণে ও রপ্তানীর প্রয়োজ্জনে বিস্তর কাপড় 
নিয়োজিত হওয়ায় বেশী উৎপাদন সত্বেও হয়ত 
সাধারণকে ব্যবহারের আন্ত বেশী কাপড় দেওয়া 













সহ FS 

EE 

সাময়িক প্রসঙ্গ 
সম্ভবপর ছিল ন! । কিন্তু এক্ষণে সামরিক বিভাগ 
যেখানে কম বস্তু ক্রয় করিতেছেন এবং গবর্ণমেপ্ট 
ও টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের উক্তি অমুযায়ী 
বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী যেখানে হাস পাইয়াছে, সেখানে 
দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান না 








তর 
৩৩৭-৩৯ 
৩৪ ০-৪১ * 
৩৪২-৪৩ 
৩৪৪-৪৫ 
“৮৪৬-৪৮ 
৩৪৯ 
৩৫০-৫৪ 


বাঙলার লবণ-শিল্প (৩) 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়ালীর খাতা ] 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 

বাজারের হালচাল 









,সালের বাজেট 
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সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয় 
ম্য নেজিং ভিবেক্টর বু * নু 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি ক ০ 


বাড়িয়া তাহা! হাস পাওয়ার কি হেতু আছে, তাহা 
আমরা বুঝি না। কোন কোন স্থানে কাপডের 
কলে ধর্মঘট সংঘটিত হওয়ায় তাহাতে উৎপাদন 
সাময়িকভাবে কিছু হাঁস পাইতে পারে, কিন্তু 
ইহাতে বন্ধের মোট যোগান//রিশ্েষ কিছু কমিয়া 
আসিবার করঞ্জু-নহে। তথাপি কেন; দেশে এই 
বন্তরসঙ্কট-_-সে কৈফিয়ৎ. গবর্ষচট ও ১ টেক্সটাইল 
বোর্ড দিবেন কি? 


মাদ্রাজ সরকারের বাজেট 

মা্রাঞ্জের প্রধান মন্ত্রী মিঃ টি প্রকাশম গত 
৩১শে জুলাই মাদ্রাজ সরকারের চলতি ১৯৪৬-৪৭ 
পেশ করিয়াছেন। বাঙলা 
সরকারের বাজেট-বরাদ্দ নিয়া গত সপ্তাহে ও এ 
'আলোচন1! করিয়াছি। এ 
বাজেটে বর্তমান লীগ মঙ্্রিসভার অবান্তর ব্যয়-" 
বহর ও জাতি গঠন সম্পর্কে তাহাদের মারাত্মক 
গাফিলতি লক্ষ্য করিয়া আমরা তাহার বিরুদ্ধে 
তীব্র মন্তব্য করিয়াছি। মাদ্রাজের বর্তমান 


মনে 





৩৩২ 


রণ 





লিপি 


' কংগ্রেসী মগ্্রিসভার পক্ষ হইতে যে বাছেট পেশ 
করা হইয়াছে উহা এসব দিক দিয়া বাক্গলার লীগ 


মন্ত্রিসভারু 'সমক্ষেে এক সমুজ্জল দৃষ্াস্ত প্রদর্শন - 


করিয়াছে। মাক্রীজের ব্যবস্থা গঁরিঘদের কংগ্রেসী 
দল জনসেবার উদ্দেশ্য নিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া- 
‘ছেন'। - তাহাদের বাজেট বসেই জনসেবাব 
' আদর্শ ভালভাবেই প্রকাশন । চলতি 
১৯৪৬-৪৭ সালের হিসাবে পরী উন্নয়নের জন্য ও 
খাদির উৎপাদন বৃদ্ধির,জগ্ত মাদ্রাজের কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা ৩ কোটা টাকা বরাদ্দ করিষাছেল। 
. হবিজনদের, সম্পর্কে উন্নয়ন কার্য পরিচালনার জদ্ 
১. কোটা টাকা! নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। 
মাল্রাজের লোকদের তিতর বাঁধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের জন্তু মাত্রাজ্জ সরকার একটা পরিকল্পনা 
, গ্রহণ করিয়াছেন | কয়েকটি কেন্দ্রে ' সেই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুক করিবার অন্ত এবার 
২২ লক্ষ টাঁকা ব্যয় করা হুইবে। ১ কোটী ৪৫ 
লক্ষ টাকা ছুতিক্ষ সাহায্য হিসাবে বিতরণ করিবার 
প্রস্তাব হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে পূর্বতন কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভার আমলে মাদ্রাজে সরকারীভাবে মাদক 
বৰ্জ্জনের জ্বান্দোলন - 'আরস্ত করা, হুইয়াছিল। 
কংগ্রেসী দি পরিহার কবায় গত কতিপয় 
বৎসর মাদক বর্জনের, কান স্থগিত ছিল। নূতন 


.. করিযা কংগ্রেদী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে 


আবার সেই আরব্ধ' কার্য সুরু করা হইয়াছে। 
মাদ্রাঞ্জের চাবিটি, জেলার মাদক বর্জনের 
আন্দোলন চালাইবার জন্য এবারের বাজেটে 


আড়াই কোটী টাকা বায় ধরা হুইয়াছে। মাদ্রাজ . 


বিদ্যুৎ শিল্প সম্প্রসারণের জগ্ত কষেকটি পরিকল্পনা 
বাবদ বাজেটে ৪ কোটা ২৯ লক্ষ টাকার ব্যষেব 
প্রস্তাব উপস্থিত করা হইষাছে। সিভিলিয়ান 
তন্ত্রের ক্রীভনক সাজিয়া বাজলার যে লীগ মন্ত্রিসভা 
পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগের ব্যয় বাড়াইয়া 
সরকারী বাঁজেটকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া 
তুলিতেছেন মাব্রাজে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 
উপরোক্ত জনকল্যাণ প্রচেষ্টা তাহাদের জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলনে সাহায্য করিবে না কি? 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ধর্ম্মঘট 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গ্ভায় একটা প্রাচীন, প্রাষ 
সরকারী ও হ্থপরিচালিত প্রতিষ্ঠানেব কর্চারীরাও 


১লা আগষ্ট হইতে ধৰ্মঘট সুরু করিয়াছেন । ইহার 


ফলে ব্যবস্]ঃললাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটিবার আশঙ্কা 
দেখা দিয়াছে। কলিকাতা নগরীর হেড অফিসের 
সহস্ৰাধিক কর্মচারী ছাঁভাও বালা ও অগ্ঠাচ্ঠ 
প্রদেশের ২৮৫টী শাখা অফিস এবং পে ও সাব- 
অফিসের ছয় সহস্রাধিক কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ 
দিয়াছেন । মাসিক ১৩২ টাকা বেতনের কর্মচারী 
হইতে আরম্ভ করিয়া “মাসিক ১৮০২ টাকা 
বেতনের কর্মচারীরা এই পর্মঘটে লিপ্ত আছেন। 
ধর্মঘটকারী কর্মচারীদের দাবীগুলি নিম্নরূপ £-_ 
বর্তমানে যে মাগি ভাতা দেওয়া হয়' তাহা ছাড়া 
> শতকরা ৪০২ টাক] বেতন বৃদ্ধি, কেরাণীদেব 
ন্যুনতম মাছিনা মাসিক ৭৫২ টাকা ধাৰ্য্য, কলেকৃটিং 
সরকাব ও পোদ্দারদের জন্ভ ০ টাকা বেতন ধার্য, 
অধস্তন কর্মীদের মাসিক ২*২ টাকা বেতনের 
ব্যবস্থা )' গবর্ণমেপ্ট অফিসে ছুটির যে ব্যবস্থা আছে ' 





[ ৫ই আগস্ট, ১৯৪৬ 








ফণ্ডে শতকরা ৫৯ টাকা হারে চাদ লওয়ার যে 
নিয়ম আছে তাহা বাতিল করা। '! 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ" কর্মচারীদের দাবীশুলি সালিশ 


বোর্ডের হাতে দিতে রাজী আছেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। কর্শচারীরা কান্দে যোগ দিলে 


স্থানীয় বোর্ডের গত ১৫ই. জুলাই-এর প্রস্তাব 
অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধিত “হারে 
বলিয়াও জানানো হইয়াছে। সালিশের সুপারিশও 
১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্ধ্যকরী 
করিতে কর্তৃপক্ষ সম্মত আছেন। কর্মচারী 


“সমিতির সম্পাদককে নাকি কর্তৃপক্ষ এই সকল 


কথা জানানো সত্ত্বেও ধর্দঘট হইয়াছে । 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যেরূপ আপোষের 
মনোভাব দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা সুখী 
হইয়াছি এবং আমরা আশা করি যে, ধর্মঘট সুরু 


. হইলেও আপোধ-আলোচনার মধ্য দিয়াই ইহার 


শীত্রই অবসান হুইবে। তবে এই প্রসঙ্গে কিছু 
মন্তব্য করিবার আছে। ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা 
যে সকল দাবী উপস্থিত করিয়াছেন সেগুলি লক্ষ্য 
করিলেই বুঝা যায় যে, অন্তান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের 
গায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও অধস্তন কর্শচারীদের 
প্রতি সুবিচার করেন লাই। বর্তমান যুদ্রান্ফীতি 
নিন্ন-মধ্যবিত্ত ও অন্ান্ভক দরিদ্র শ্রেণীর নিকট 
অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। সংখ্যাতত্ব পরিষদের 
তথ্যা্থসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ১৯৩৯ 
সনে মাসিক একশত টাকা আয়ে কোন পরিবার 
যে ধরণের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, আজ সেই 
ধরণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে মাপিক ২৮২২ 
টাকা আয়ের প্রয়োজন হয়। এই কারণেই 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্তায় স্বপরিচালিত প্রতিষ্ঠানেও 
ধর্মঘটের স্ষ্টি হইয়াছে । মাসিক ১৩২ টাকা 
হইতে ১৮০২ টাকা আয়ে যাহারা সংসার চালাষ, 
তাহারা কি ভাবে সেই অপাধ্যসাধন করে তাহা 
লক্ষ্য করিলে ধর্মঘট অষ্তায় হইয়াছে বলা খুবই 
কঠিন। এই ধর্ধঘট হইতে গবর্ণষেণ্ট ও বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণের সময় আসিয়াছে। 
ধর্মঘটগুলির পশ্চাতে গ্ভাষ্য ধনবণ্টনের দাবী 
রচিয়াছে, ইহাও স্বরণ রাখিতে হইবে। বড় বড় 
প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট মুনাফা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। সেই মুনাফার একটী অংশ 
কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করা খুবই উচিত। ইহার 
ফলে সমগ্র সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং যে সকল 
প্রতিষ্ঠান এই নীতি অনুসরণ করিবেন তাহারাঁও 
ইহাতে লাভবান হইবেন । 
ডাক ও তার ধর্ম্মঘটের অবস্থ! 

ডাক ও তার ধর্মঘটের এক অটিল পরিস্থিতির 
উদ্ভব হওয়ায় জনসাধারণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। 
ডাক ও তার বিভাগের মোট ১৪টা সর্বতারতীষ 
ইউনিয়নের মধ্যে অধিকাংশ ইউনিয়ন ডাক ও তার 
ফেডারেশনের বা সঙ্বের অস্ততূর্তি হওয়ায় ভারত 
সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ধর্ম্মথট মিটাইবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে' রধবটকারী' 


গঅন্া্ যে.সক্ল ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্তনুক্তি 


নহে. তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ দালভিকে " 
মুনিয়া পা ভারত সরকারের ডাক" ও ভার 


তাছ! প্রবর্তন কর! এবং ৯৯৩৯ সন হইতে পেন্সন বিভীগ্নের ছি জেনারেল তাঁহার সহিতও 


বেতন পাইবেন 








আপোব-আলোচনা চালা ইয়াছিলেন। উভয় 
পক্ষের সহিত ' আপোষ-আলোচনা প্রথমে ব্যর্থ 
হইলেও গররণমেন্ট শেষ পর্যাপ্ত আরও প্রায় এক 
কোটি.টাকা “বেশী দিতে চাওয়ায় ফেডারেশনের 
সহিত আপোষ হুইয়া যায়। বোদ্বাইয়ের কংগ্রেস 
নেতাদের চেষ্টায় মিঃ দালভির সহিতও ডাক ও তার 
বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের আবার আপোষ- 
আলোচনা হয় এবং গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস সস্তোষ- 
জনক বিবেচনা করিয়া মিঃ টালভি ধূ প্রত্যাহার 
করেন। কিন্তু ধর্মঘটকারী ” উনিয়নগুলিতে 
বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ও আসামের ধর্শঘটকারী, 
ইউনিয়নগুলিতে ইহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়। ধর্ণঘটকারী ইউনিয়নগুলির যুক্ত 
সংগ্রাম-পরিষদ আপোষ-প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিয়া ধর্শঘট প্রত্যাহার করিতে অস্বীকার 
করিয়াছেন। এদিকে মিঃ দালভিও-.ওরা আগষ্ট 
এক বেতার ঘোষণায় বলিয়াছেন যেস্ধীরুলিকাতা, 
বোম্বাই প্রভৃতি বড বড় নগরীগুলিতে ঘটাদেব 
র্দঘটকালীন বেতন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট বিবেচন। না 
করিলে ধর্মঘট বন্ধ হইবে কি না, তাহা তিনি, 
বলিতে পারেন না। ডাক ও তাব ধর্থঘটাদের যুক্ত- 
সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি 
বন্থু এবং মিঃ বি, এন, ঘোষ যে বিকৃতি দিষাছেন 
তাহাতে তাহারা দেখাইয়াছেন যে, ফেডারেশনের 
দাবী বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ 
টাকা মঞ্জুর করিলেও “ওল্ড স্কেল” অর্থাৎ ১৯৩১ 
সনে ষে সকল কর্মচারী কাজে যোগ দিয়াছেন 
তাহাদের এবং এক্সট্রা-ভিপার্টমেণ্টাল সার্ভিসের 
লোকদের আদৌ মাহিলা বৃদ্ধি করা হয় নাই। 
অথচ ইহারাই সংখ্যায় ডাক ও তার কর্মচারীদের 
অর্ধেকেরও বেশী। এই অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ 
লন্দেহ নাই, কিন্তু ডারু ও তার বিভাগের সমস্ত 
ইউনিয়ন যদি সম্মিলিতভাবে বিষষটি 
আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা 
হইলেই ভাল »হ্য়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিবন্দিতা ও নেতৃত্বের কলহের দ্বারা এই ধরণের 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হুইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি না এবং এই অবস্থায় যদি অপ্তান্ত স্থানে 
ধর্মঘট প্রত্যাহার হয তাহা হইলে কেবলমাত্র 
বাঙ্গলা ও আসামে ধশ্বঘটার দ্বারা কিছুমাত্র ফললাভ 
করা যাইবে না, বরং জনসাধারণ অযথা অস্ুবিধ! 
ভোগ করিবে । আমরা মনে কৰি যে, ধর্মঘটকারী 
ইউনিয়নগুলির সংগ্রাম পরিষদ যে, প্রশ্ন উ্থাপন 
করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের তাহা বিবেচনা কর! 
উচিত এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনা কবিয়া সংগ্রাম 


পরিষদেরও ধর্মঘট প্রত্যাহার করা কর্তব্য । 





দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান 


সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কার্যত 
করা হয়। 


গিগলম্‌ ব্যান্ক লিঃ 


2৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
| + কলিকাতা 

ফোন £ কলিঃ.৩৩৮১ ₹ তায় $ ‘Honey Comb, Cal; 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই স্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও"সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় কর! হুয়। 
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৫ই আগষ্ট, ১৯৪৩] আর্থিক জগৎ 
লিং পাওনা! সম্পর্কে অধ্যাপক কৌল রেল বোর্ড ও রেল শ্রমিক ফেডারেশনের 
বৃটিশ মনীষী অধ্যাপক্‌ জি, ডি, এইচ, কোলের মধ্যে আপোষ j 


নাম আমাদের দেশের শিক্ষিত মলে ম্ুপরিচিত। 
অধ্যাপক কোল ফ্যাবিয়ান সোসাইটীরঃ সভ্য। 
ফ্যাবিয়ান সোঁসাই'টী সমাঁঅতগ্রবার্দে বিশ্বাসী। 
সম্প্রতি উক্ত সোসাইটী ভারতের পাওনা ষ্টালিং 
সম্পর্কে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকার 
ভুমিকা লিথ্য়াছেন অধ্যাপক কোল। অধ্যাপক 
কোল তাহার ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষকে জোর করিয়া যুদ্ধে নামানো 
হইয়াছিল, কাজেই ভারতবর্ষ বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে 
নামিয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষের নিকট বৃটেনের 
যুদ্ধের দরুণ যে খণ জমিয়াছে তাহা বাতিল 
₹ করিয়া দেওয়া অথবা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা 
উচিত_এই ধরণের যুক্তি প্রদর্শনের কোন অর্থই 
নাই। অধ্যাপক কোল লিখিয়াছেন, ভারতীয় 
জনসাধারণের প্রতিনিধিষ্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি 
ব্যতীত দেনা-পাওন! সংক্রান্ত চুক্তির কোন রদবদল 
হইতে পারে না। 
বৃটেনে অনেকে সুবিধামত উগ্র সমাজতন্ত্র 
সাজিয়া বলিয়া থাকেন যে, ভারতের বড বড 
রাজনৈতিক দলগুলি ধনিকদের, প্রতিনিধি, 
শ্রমিকদের নহে। 
“_ অধ্যাপক কোল ওঁ সকল লোককে মুখের 
অতন জবাব দিয়াছেল। তিনি লিখিয়ছেন ঘে, 
উহ যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও ধণ এড়াইবার 
কোন যুক্তি খুজিয়া পাওযা যায় না।. 
..বুটিশ গবর্ণমেন্টের স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী ভারতবর্ষে যে ধরণের গবর্ণমেন্টই স্থাপিত 
হউক না কেন, বৃটেনের নিকট তাছা ভারতীয় 
জনসাধারণের গ্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়াই গণ্য 
হইবে । পাওনা টাকা কিভাবে ব্যয় করিতে 
হইবে তাহা উক্ত গবর্ণমেন্টই স্থির করিবেন, 
আমরা নহি। আমরা ছুই নৌকায় পা দিয়া 
চলিতে পারি না। আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাও 
দিব, আবার আমর! ষে ভাবে ভাল মনে করি সেই 


ভাবে তাছাদের স্বাধীনতা ব্যবহারের জন্য. 


তাদের উপর হুকুম চালাইব, এমন হয় না। 
অধ্যাপক কোলের এই স্পষ্ট উক্তি সাম্রাজা- 
বাঁদীদের বিরক্তি উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই) 
তবে এই উক্তির মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা- 
কামী জনসাধারণের অভিমতই ব্যক্ত হুইয়াছে। 

যুদ্ধের জন্য বৃটেনের নিকট ভারতের যে 
পাওনা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষ যে তদ্দারা 
লাভবান হয় নাই, ইহাও অধ্যাপক কোল জানাইতে 
তুলেন নাই। জিনিবের অভাব ও মুদ্রাপ্ফীতির 
ফলে ভারতবর্ষকে যে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে 
হইয়াছে, অধ্যাপক কোল স্পট ভাষায় ' ই 
দেখাইয়া দিয়াছেন। 

অধ্যাপক কোল যেরূপ নিরপেক্ষ ও উদার র্‌ 
লইয়া ভারতবর্ষের ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কে 
আলোচনা করিয়াছেন সেইরূপ নিরপেক্ষ ও উদীর 


বিবেচনাবোধের পরিচয় যদি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দিতে, 


পারেন, তাহ! হইলে বছ কালের সঞ্চিত. বিরোধ ও: 
বিদ্বেষবুদ্ধি ' নিঃশেষে মুছিয়া. যং বিল 
হইবে না। Ee EME: 

ES 


রেলওয়ে বোর্ড অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফ দেওয়া 
সম্পর্কে শ্রমিক ফেডারেশনেব প্রস্তাব প্রথমে মানিয়া 
না. লওয়ায় আবার রেল ধর্ধঘটের আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছিল। সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড ও রেল শ্রমিক 
ফেডারেশনের মধ্যে এ সম্পর্কে আপোষ-রফা 
হওয়ায় বর্মঘটের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে । নুতন 
আপোষ প্রস্তাব অন্নযায়ী আভাই শত টাকা পর্য্যস্ত 
মাসিক মাহিনা পান এপ্ধপ রেল বর্দচারীরা ১৯৪৫ 
সালের ১লা জুলাই হইতে মাঁসিক সাডে চারি 
টাকা হারে অতিরিক্ত মাছিনা পাইবেন | এই হারে 
যাহিনা বৃদ্ধি হওয়ায় রেলওয়ে বোডের ব্যয় এখনই 
৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং বার্ষিক 


পৌনঃপুনিক ব্যয় হইবে € কোটি ২১ লক্ষ টাকা, 


উভষ পক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়া বিরোধ 
এডানোর জনক জনসাধারণের ধঙ্ভবাদতাজন 
হইলেন, ইহা বলা বাহুল্য । 

বিক্রয়কর সম্পর্কে গবর্ণমে্ট যে আশ্বাস 
দিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে । বিক্রয়- 
কর বহাল পাখার প্রতিবাদে গত ৩১শে জুলাই 
কলিকাতায় প্রায় €০ হাজার দোকান বন্ধ রাখিয়া 
ব্যবসাধিগণ হরতাল পালন করেন। 

ব্যবসায়ীদের - প্রতিবাদ সত্বেও গবর্ণমেণ্ট 
বিক্রয়কর বাতিল বা হাগ করেন নাই। 
১৯৪৫-৪৬ সনে বিক্রয়কর বাবদ গবর্ণমেণ্ট 
৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা 'পাহিয়াছিলেন। বর্তমান 
বৎসরের বাজেটে বিত্রয়কর বাবদ তিন কোটি 
টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হুইয়াছে।- বর্তমান 
ঘাটতি বাজেটে এত মোটা একটি আয়ের পছা 
ত্যাগ করিতে গবর্ণমেপ্ট কখনই সম্মত হইবেন না। 
জনসাধারণের সমধিত এবং জঅনকল্যাণকর বাজেট 
প্রস্তুত করা হইলে বিক্রযকর না বসাইয়াও 
গবর্ণমেণ্ট আয়ের অনেক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে 
পারিতেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন 
করিয়া সেরূপ বাজেট রচনা করার সাধ্য বর্তমান 
মন্ত্িগুলীর নাই | যাহা! হউক, বাজেট আলোচনা- 
কালে বিরোধীদল বিক্রয়কর হাসের জগ্ঘ চেষ্টা 
করিলে কিছুটা ফল ফলিতে পাবে বলিষা মনে হুয়। 
এতদ্ব্যতীত বিক্রয়কর লব্ধ অর্থ যাহাতে শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণকর বিভাগ ছাড়া অষ্ক 
কোন বিভাগের জন্ঠ ব্যয়িত না হইতে পারে তজ্জন্ক 
সকল দলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ বিষষে 
লীগ দল নেতাদের পৌ ধরিয়া চলিলে অন- 
সাধারণের অশেষ অনিষ্ট করিবেন । 
- বিক্রয়কর আদায় সম্পর্কে যু সকল গুরুতর 
ক্ৰটি-ব্চযুতি রহিয়াছে, সেগুলি অবিলম্বে সংশোধনের 
ব্যবস্থা করাও :গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । মাড়োয়ারী 


“সমিতি সম্প্রতি বিক্রয়কর আদায়. সংক্রান্ত একটী 


গুরুতর ক্রটির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিয়াছেন দোকানে ক্রেতাকে যে ক্যাশমেমো 


দেওয়া হয় তাহাতে বিক্রয়কর সহ জিনিবের দাম 
লেখা থাকে | সরকারী কর্ণচারীরা ক্যাশমেমো- 
গুপির নকলে টাকারমোট যে অঙ্ক লেখা থাকে 








সেগুলি যোগ করিয়া তাহার উপর বিক্রয়কর 


আদায় করেন। ইহার ফলে একজন দোকানদার 


ক্রেতাদের নিকট মোট যে বিক্রয়কর আদায় 
করেন তাহার উপরেও বিক্রয়কর দিতে বাধ্য 
হন। এই ব্যবস্থা শুধু অসঙ্গত নহে, ইহা জা 

বে-আইনী। *১" 

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রেতাদের 

সম্মিলিত প্রচেধী 

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য ক্রমে ক্রমে 
নামিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। 
কিন্ত সেদিক দিয়! অবস্থার গতি আরজ সম্পূর্ণ বিপরীত 
দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে অতিরিক্ত মুনাফা- 
বৃত্তির এমনই একটা নেশা পণ্য উৎপাদক ও পণ্য 
ব্যবসায়ীদিগকে পাইয়া বসিয়াছে যে, যুদ্ধ পরিসমাপ্ত 
হওয়ার পরও অতিলোভের ঝোঁক হইতে জোট 
করিয়া তাহারা জিনিবপত্রের দর ক্রমাগত বাড়াইয়াই 
চলিয়াছে। এদেশের কৃষক-শ্রেণী এই ধরণের 
সমাঁজ-বিরোধী কাধ্যকলাপে অভ্যস্ত নয়, বেশী 
লাভের আশায় উৎপন্ন পণ্য ধরিয়া রাখার সামর্থ্যও 
তাহাদের কম। কিন্তু মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা সে 


 অভাব' ভালভাবেই পূরণ করিয়াছে । কুষকদের 


নিকট হইতে কম দরে জিনিষপত্র কিনিয়া তাহারা 
নিজেদের হাতে জমা করিতেছে, আর সঙ্ববন্ধভাবে 
পরে তাহ! বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করিতেছে । 
এই ভাবে শিল্পপণ্য ও কষিপণ্য উভয়েরই দর দিন 
দিন বাড়িয়া যাইতেছে। জনসাধারণের অভিভাবক 


হিসাবে এই দর-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ কর! গবর্ণমেণ্টের 


একাস্ত কর্তব্য । কিন্তু মুনাফা-শিকারীদের প্রতি 
তাহাদের দরদ ও বাৎসল্য এতই বেশী যে, 
জনসাধারণের হইয়া সে কর্তব্য তাহারা কাধ্যতঃ 
বিশেষ কিছুই পালন করিতেছেন না। 
ফলে সৌখীন দ্রব্য ও বিলাসোপকরণ 
ত বটেই, জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য 
বস্ ও আহাৰ্য্য সামগ্রীর দরও নূতন 
করিয়া চড়িয়া উঠিতেছে। রুলিকাতায় রেশন 
প্রথায় নির্ধারিত দরে চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সেজন্ত বেশী দরে এই 
সবের প্রকাশ্ত বিকিকিনি সম্ভবপর নয়। কিন্ত 


(স্থাপিত-_-১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ . গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
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মুনাফাখোর পাইকাবী ব্যবসায়ীরা জোট পাকাইয়া 
এ সহরে অদ্য খা্ঘসামগ্রীর দর ধাপে ধাপে, বৃদ্ধি 
করিয়া চলিয়াছে।' মাছ, ডিম, আলু ও সাধারণ 
শাকসব্জির যোগান একচেটিয়াভাবে নিজেদের 
আযতে লইয়া অল্লসংখ্যক বড আডত্দাব ও 
দোকানদার তাহার বিক্রয নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । 
সেই সুযোগে আযলহায় ক্রেতাদের নিকট হইতে 
সবকিছুর জন্য অত্যধিক মুল্য আদায় করিয়া 
নিজেদের মোটা লাভের পথ প্রশস্ত করিতেছে । 
এই অবস্থায় কলিকাতাঁর নাগরিকদের দুঃখ- 
দুর্দশা আজ নিতান্ত অসহনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন:নিব্দেন জানাইযা 
এই অবস্থার কোন আগু প্রতিকার সম্ভবপর নহে। 
ব্যবসাধীদেব সঙ্জববন্ধ যুনাফাবুত্তি হইতে নিজেদের 
রক্ষা করিতে হইলে এই  সহরের 
ক্রেতাসাধারণকে আজ এঁক্যবদ্ধতাবে এ জুলুমের 
বিকদ্ধে দাড়াইতে হইবে। সম্প্রতি আমেরিকার 
নিউইয়র্ক সহর হইতে ক্রেতাসাঁধারণের এরূপ 
সজ্ববদন্ধ আন্দোলনের এক খবর আসিয়াছে । 
যুদ্ধের পব মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জিনিষপত্রের দর দিন 
দিন বাডিযা চলিয়াছে। পগ্যমূল্য বৃদ্ধির সেই 
মাবাত্মক গতি লক্ষ্য করিয়া নিউইয়র্ক সহরের 
ক্রেতাসাধারণ সেথানকার ব্যবসায়ী ও দোকান- 
দারদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সুরু করিয়াছে | 


শত শত যুবক রাস্তার বাহির হইয়া 
ক্রেতাসাধারণকে  এক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
কবিতেছে এবং জিণিবপত্রের দর হ্রাস না 


পাওয়া পধ্যস্ত তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দোকান 
হইতে এসমন্ত ক্রয় বন্ধ করিতে বলিতেছে। উহার 
ফলে নিউইষর্ক সহবে ব্যবপায়ী ও দোকানদারদেব 


ক্রেতাসাধারণের পক্ষেও আল অনুরূপভাবে সজ্ববন্ধ 
হওয়া দরকার । কলিকাতা র পাইকারী: ব্যবসায়ী 
ও দোকানদাররা জোট করিয়া যেভাবে মাছ, ডিম 


ও শাকসজির দর বাড়াইরা দিতেছে তাহাতে { 
উহার বিরুদ্ধে এসহরের ক্রেতাসাধারণের একটা | 
সম্মিলিত' প্রচেষ্টা আজ খুবই প্রয়োজন হইয়া | 


. দ্লীড়াইয়াছে। 


বিহারে জমিদারী প্রথ। লোপের প্রস্তাব | 


কংগ্রেস মধ্যবুণীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক রি 
ব্যবস্থা লোপ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে আধুনিক প্র. 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পবিণত করিতে চাহেন।. এই প্র 
কারণেই কংগ্রেস জমিদারী প্রথার বিবোধী | | 
বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মস্জিযগুলী গঠিত হইবার সী 
পব আইন সভাগুলিতে জমিদারী প্রথা লোপের ছু 
প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হইতেছে। বিহার ছু 
ব্যবস্থা পবিষদে ইতিমধ্যেই জমিদারী প্রথা লোপেব টি 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । গয়াচাদ পরিকল্পনাষ টু 
নীতি ্বীকত | 
হইযাঁছে, কিন্তু ২০ বৎসরে কিস্তিতে কিস্তিতে ক্ষতি- টু 
পূরণের টাকা দিতে বলা হইয়াছে । ক্ষতিপূরণের শু 
টাকার সর্বোচ্চ পরিমাণ এক লক্ষ টাকার বেশী ছু 
€ হইতে পারিবে না, এ কথাও উক্ত পরিকল্পনায় বলা 


জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিবার 


হইয়াছে। গষাচাদ পরিকল্পনার এই অংশ সম্বন্ধে 









মতবিবোধের সম্ভাবনা আছে এবং জমিদারদের 
পক্ষ হইতে রামেশ্বরপ্রসাদ সিং পরিষদে ইহার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাঁদও জানাইয়াছেন। বিহার ব্যবস্থা! 


পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে গয়াচাদ পরিকল্পন! মানিয়া ' 


লওয়া হইযাছে কি না, তাহা জানা যায় নাই । 
তবে ক্ষতিপুবণের টাকা দীর্ঘমেযাদে দিবার এবং 
ক্ষতিপূবণের সর্বোচ্চ পবিমাণ নির্দ্ধারণেব প্রধোঞ্জন 
আছে বলিয়া আমরা মনে কবি। এই ধবণের 
কোন ব্যবস্থা না করিলে জমিদারী প্রথা লোপের 
দ্বারা কৃষকের প্রকৃত কোন উপকাব করা যাইবে 
না। দ্বাবভাঙ্গার মহাঁবাজার দ্যায বড় বড জমি- 
দারদের বিশাল সম্পত্তির পূর্ণ মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতি- 
পূরণ দিতে গেলে কৃষকদেব উপর যে বিপুল বোবা! 
চাপানো হইবে, তাহাতে জমিদারী প্রথা লোপের 
মূল উদ্দেশ্যই বার্ণ হইয়া যাইবে। যাহা হউক, 
বিহাব গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা পরিষদে গৃচীত প্রস্তাব 
অন্থ্যাষী জ্মিদাবী ব্যবস্থা লৌপেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কবিবার সময়ে এ সকল বিষষ বিবেচনা করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করি । 

বিহাব ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীপুকবোত্তম চৌহান 


উত্থাপিত জমিদারী প্রথা লোপ প্রস্তাব আলোচিনা-' 


কালে মুসলিম লীগ যে মনোভাবের পবিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে লীগ নেতৃত্বের প্রতিক্রিযাশীল 
দিক পবিষারভীবেই ফুটিযা উঠিযাছে। লীগ 
নেতৃত্বের মোটা অংশই জমিদার ও নবাব, কাজেই 
লীগ সভ্যদের মনোভাবে বিশ্মিত হইবার কিছুই 
নাই। বর্তমান জমিদাবী বাবস্থা লোপ পাইলে 
কৃষকরা কিরূপ সরাসরি উৎপীডনের সম্মুখীন হইবে 
ইহার একটী আতঙ্কজনক ছবি আঁকিয়া লীগ সংস্তাবা 


প্রস্তাবের Lal 0 এবং 99588 
পক্ষে যে কোন মূল্যে জিনিবপত্র বিক্রয় করা আজ রর EE মে রমেশ 085 
কঠিন হইয়া দাভাইয়াছে। ভারতে অতিলোভী নু 
ব্যবসায়ীদের জুলুম বদ্ধ করিতে হইলে এদেশের 


_ ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইনি 
| রাখিয়া টাকা দেওয়া হয় 


১-৭, ক্লাইভ ফ্রুট £ কলিকাতা 


সাজিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, 
কংগ্রেস যেমন জমিদারী প্রথা লোপের পক্ষপাতী 
তেমনই গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়া বর্তমান 
আমলাতান্ত্রিক সরকার উৎখাতেও দৃঢ়সঙ্কল্প । কাজেই 
জমিদারী প্রপা লোপ পাইলে কৃষকরা বিপদ গ্রস্ত 
হইবে, ইছা একান্তই ভাওতা মাত্র ৷ 
রুশিয়ীয় খানের প্রাচুর্য্য 

ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশেই যখন 
খাগ্ত-সঙ্কট ভয়াবহ, আঁকাবে দেখা দিয়াছে তখন 
যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আঘাত সহা করিয়াও 
রুশিয়া খাগ্ের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হুইযাছে। ইহার ফলে থাদ্য সম্পর্কিত যুদ্ধকালীন 
কড়াকডি কুশিয়ায় ক্রুত হ্রাস পাইতেছে। 
ভারতের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মিঃ ডাঙ্গে রুশিয়া 
ভ্রযণেব পর ফিরিয়া আসিয়া বলিষ!ছেন যে, কুশিষায় 
খাদ্যের প্রাচুর্য আছে এ কথা বলা যায না, তবে 
খান্তের অভাব নাই। থাগ্ছের প্রাচুর্য্য অর্থে যদি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্ভাষ খানের অপচষ বুঝায়, তাহা! 
হইলে কশিষায় সে অর্থে খাগ্তের প্রাচুধ্য নাই, 
ইহা সত্য কথা। রুশিয়াষ সর্বসাধারণের অদ্ভ 
যথেষ্ট থান্বেব ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টেব প্রথম কার্ধ্য 
এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখিযাই সেখানে সমগ্র খাদ্য 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইযাছে। যুদ্ধকালে 
জনসাধারণ বিভিন্ন কারণে যে সকল খাঘ হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিল সেই সকল থা্য বর্তমানে প্রচুর 
পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট ' 
কবিষাছেন। সম্প্রতি মস্কো বেতারে ঘোষণা করা 
হইযাছে যে, গত ছুই মাসে শুধু নৃতন রুটিব 
দোকানই খোলা হইয়াছে ৪,৩০০টী। যক্কো 


বেতাবে হা বলা ই যে, শরৎ খতুতে 


দাম ব্যাঙ্ক লিমিটে 


--$ ডিরেক্টুর বোর্ড 8 
শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস (চেয়ারম্যান ) 
ডাক্তার শ্ঠামা প্রসাদ মুখাজ্জা 
শ্রীযুক্ত হরিদাস মজ,মদ্বার 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন 
শ্রীযুক্ত বিমলাপতি মুখাজ্জা 
প্রোফেসর বিষ্ণুপদ্ব ব্যানাজ্জাঁ 

শ্রীযুক্ত বৈষ্ভনাথ আগরওয়ালা 
শ্রীযুক্ত শাশরকুমার দাশ 


৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 
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সমগ্র গোভিয়েট ইউনিষনে জনসাধারণ কটি, 
খান্যশন্ত প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে, , পাইবে । 
জনসাধারণের জন্য প্রচুব খাঁন্যেব ব্যবস্থা করিয়াও 
সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে যথেষ্ট 
পরিমাণে খান্ধ সববরাহ করিষাছে। খাছ্যাভা বগ্রস্ত 
দেশগুলিব জন্য মাকিন গবর্ণমেন্ট সোভিয়েটের 
নিকট খাদ্য চাহিলে সৌভিয়েট গবর্ণমেন্ট যে উত্তর 
দেন, তাহাতেই উহ্থা প্রকাশ পায়। মিঃ ডাঙ্গে 
বলিষাছেন যে, দোভিয়েট ভারতবর্ষকেও কিছু 
, খাদ্য সববরাহ কবিতে পারে, কিন্ত যোগ্য পাত্র 
ব্যতীত অন্ত কাহারও হাতে খাগ্য দিতে সোভিয়েট 
রাজী নয়। এই উক্তির অর্থ অতি পরিষ্কার! 
ভারতের বর্তমান গবর্ণষেন্টের হস্তে খান্ধ অর্পণ 
করিলে তাহা যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভারতীয় 
জনসাধারণের উপর আধিপত্য বজায় রাখিবার 
জগ্য ব্যবহার করিবে এবং দুনীতি ও অনাচ।রদু্ 
এই গবর্ণমেপ্ট যে অমূল্য খাঞ্চের অযথা অপচষ 
করিবে, ইহা জানিগাই সোভিয়েট সরাসরি 
তাহাদের বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়! দিয়াছে । 
ুদ্ধবিধ্স্ত সোভিয়েট ইউনিন সমাজ্জতার্জিক 
সমাজ ব্যবস্থার এবং পরিকল্পনাঁব শ্রেষ্ঠত্ব তাহার 
খান্ত-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া প্রমাণ কবিষাছে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 


কেরাণীদের চাকুরীর নিয়ম-কানুন 
প্রণয়নের চেঞ্া 

বড় বড় ফার্খেব বড কর্তাদের লইযা সম্প্রতি 
বোধ্বাই চে্বাস অব কমার্স একটা সভা করিয়াছেন। 
উক্ত সভায় কর্মচারীদের ধর্মঘট ও দাবীসংক্রাস্ত 
সমস্তাসমৃহ আলোচিত হুইবাব পর স্থির হয যে, 
কর্মচারীদের চাকুবীসংক্রান্ত নিষম-কাস্ুন প্রণয়ন 
করা প্রয়োজন । নিয়ম-কাম্থনের খসড়া প্রণয়নের 


ভরচ্চ একটী সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে । বর্তমানে 


বিভিন্ন ফার্ম, ব্যাঙ্ক, বীম! কোম্পানী প্রভৃতি 
বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কেবাণী ও অন্তান্য কর্ম- 
চারীদেব মধ্যেও ধর্দঘটকে অন্ত্ররপে ব্যবহারের 
ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
প্রাষই ধর্মঘট হইতেছে । মার্চেপ্ট আফিপ প্রভৃতির 
কেরাণীদের অসহায় অবস্থার প্রতি জনসাধারণ 
ও গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইতিপূর্বে 
আমরা কেরাণীদের জন্ঘ শ্রমিক আইনের অমুরূপ 
‘আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন জানা ইয়াছিলাম । 
.বোত্বাই চেম্বার অব কমার্সের চেষ্টায় কেরাণী ও 
অগ্ঠান্ কর্মচারীদের মাহিনার হার, গ্রেড, চাকুরীর 
স্থায়িত্বসংক্রান্ত নিষম-কামুন প্রণীত হইলে আমরা 
যে ধবণেব আইন প্রণয়নের আন্য আবেদন 
'জানাইয়াছিলাম,, বে-সরকারীভাবে তাহার 
কতকটা পূরণ হইবে। কিন্তু এই ধরণের বে- 
সরকারী নিয়ম-কানুন কোন প্রতিষ্ঠান মানিয়াঁ না 
লইলে তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায থাকিবে 
.ন1। এতদ্যতীত কেবলমাত্র মালিকদের পক্ষ 
-হইতে কোন নিয়ম-কানুন রচিত হইলে সে সম্বন্ধে 
-পক্ষপাঁতিত্বের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। এরূপ 
ক্ষেত্রে সীধারপভাবে গ্রেড, মাহিনাব হার প্রভৃতি 
সম্পর্কে নিয়ম-কাগ্থুন ফার্ধগুলি সম্মিলিতভাবে 
রচনা করিলে ও মানিযা লইলে বিবোধের কারণ 


অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে ; কিন্ত কাজের সময়, 





সর্বনিষ্ন মাহিনার হার, ছুটি, পেন্সন, ব্যাধি ও বার্দক্য- 


বীমা প্রভৃতি সম্পর্কে সর্ধভারতীষ ভিত্তিতে একটী 
আইন প্রণীত হওয়াই বাঞ্ছনীব। 

কলিকাতার সহিত উপকঠবর্তাঁ 

অঞ্চলের যোগ ছিন্ন 

যুদ্ধোত্তর ভাবতে সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেন্টের 
নীতির ফলে আধিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে 
যাইতেছে । নি ত্যপ্রযোজনীয় জিনিষসমূহের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না, খাগ্ঠ-সক্কট তীত্র 
আকার ধারণ করিতেছে এবং পণ্যযূল্য ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাব ফলে জনসাধারণের মধ্যে 
অসন্তোষ দাবাগ্রিব মত ছডাইয়া পড়িতেছে এবং 
এই অসস্তোষই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটেব মধ্য 


দিয়া ঘন ঘন আত্মপ্রকাশ করিতেছে । সম্প্রতি 


মার্টিন বেলওষের শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় হাওডা- 
আমতা, হাঁওড়া-শিয়াথালা ও বাবাসত-বসিরহাট 
লাইন বন্ধ হইয়া গিয়াছে । মার্টিন বেলওয়ের 
শ্রমিকবা কিছুকাল পূর্বে ম্ুরী বৃদ্ধি প্রভৃতির 
দাবী জানাইয়া ধর্মঘটের নোটাশ দিযাছিল) 
কাজেই ধর্মঘটের প্রস্ততি হইযাছিল। ইতিমধ্যে 
বেলওষে ' কর্তৃপক্ষ তিন জন শ্রমিককে ববখাস্ত 
করিষা দ্রুত ধর্মঘট বিস্তারে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। 

এই ধর্মঘটের ফলে শুধু যে উপকণ্ঠবর্তাঁ সহজ 
সহস্র পরিবার বিপন্ন হইয়াছে তাহা নহে, কলি- 
কাতার নাগরিকবুন্দও কঠিন সমশ্তার সম্মুখীন 
হুইযাছেন। পার্খবন্তী জেলাগুলির সহস্র সহস্র 
লোক চাকুরীজীবী। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিয়া 
তাহাদের জীবিকার্জন করিতে হয। তাহাদের 
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-ফেলিতে পারেন। 


নি রেলপথে কলিকাতায় প্রচুর দুগ্ধ, মত্ত ও 
তরিতরকারী প্রভৃতি আমদানী হয়। ধর্মঘটের 
ফলে এই আমদানী বন্ধ হওয়ায় একদিকে জিনিষের 
অভাব এবং অপরদিকে জিনিষের দর বৃদ্ধি পাইবে 
শুধু যে মার্টিন রেলওয়েতে ধর্মঘটের ফলে এই 
অবস্থার ছাষ্টি হইযাছে' তাহা নহে। কলিকাতা- 
ভায়মও হারবার ও কলিকাতা-লক্্ীকাস্তপুব লাইনে 
কে বা কাহারা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়ার 
বেঙ্গল-আসাম বেল কর্তৃপক্ষ পুর্নরাষ বিজ্ঞপ্তি না 
দেওয়া পর্যন্ত কয়েকখানি ট্রেণ চলাচল, বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলেও উক্ত 
লাইনগুলিতে যাত্রী ও মাল চলাচলের পক্ষে 
গুরুতর অস্থবিধার সৃষ্টি হইবে। ছুইটী বিভিন্ন 
কারণে উপকণ্ঠবত্তী অঞ্চলগুলির সহিত কলিকাঁতার 
যোগাযোগ কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনসাধারণ 
যে ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে ততপ্রতি মার্টিন ও 
বি এ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । মার্টিন রেল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আপোষ- 
আলোচনা কবিয়া অথবা বিবাদের বিষয়গুলি 
এডজুডিকেটরেব হাতে দিষা ধর্মঘট মিটাইয়া 
বাজলা সরকারেরও এই 
বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য । টেলিগ্রাফেৰ তার 
কর্তিত হওয়ায় বি এ আর কতৃপক্ষ যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করিতে 
পারি না। টেলিগ্রাফের যোগাযোগ যত শীঘ্র 
সম্ভব পুনঃস্থাপন করাই তাঁহাদের কাজ। সেই 
কাজের জঙ্ক যদি কোন ট্রেণ বন্ধ রাখিতে হয়, 
তাহা! হইলে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে 
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ভাউনের ১৩টা ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে মনে হয় যেন প্রতিশোধমূলক ম্পৃহার 
দ্বারা পরিচালিত হুইয়াই রেল কর্তৃপক্ষ এরূপ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধকালে যুদ্ধের ভঙ্য 
রেল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট কর্ণতৎপরতা দেখাইয়াছেন। 
জনসাধাবণের বিপদেও তাঁহারা অনুরূপ তৎপরতা 
দেখাইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। কয়েকজন 
দুঙ্কৃতিকারীর জন্ভ জনসাধারণকে জব্দ করিবার 
মনোভাব অবলম্বন করা আদৌ সঙ্গত নহে। 
লোকের মনে যে ধারণার শ্থষ্টি হইয়াছে, তাহা ভুল 
প্রমাণিত হইলেই আমরা সুখী হইব । 


বিদেশী ফৌজের থান্য সরবরাহ 

নষাদিল্ীস্থিত সামরিক সদর দপ্তরের পাবলিক 
রিলেশন্স ডিরেক্টরেট হইতে ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যখন চবমে 
উঠিয়াছিল তখন ভাঁরতবর্ষকে ২২ লক্ষ ৩৮ -হাঁজার 
৯ শত ৭১ জন বিদেশী সৈগ্ভের খাদ্য যোগাইতে 
হইফাছে। এই হিসাবে মাকিন সৈগ্ভদের সংখ্য! 
ধরা হয় নাই। যুদ্ধকালে ভারতের অর্থনীতি 
বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। ভীতিগ্রস্ত গবর্ণমেণ্টের 
অনূরদর্শী এবং জনসাধারণের সহিত 'সম্পর্কহীন 
বঞ্চনানীতি বাঙলা ও অগ্ঠান্থ সমুক্রোপকুলবর্ভা 
গ্রদেশগুলিতে- গুরুতর থাস্ত-সন্কটের হাট 
করিয়াছিল। এই' অবস্থায় অনশনক্লি্ট ভারত- 
বর্ধকে ২২ লক্ষাধিক বিদেশী সৈন্তকে (মার্কিন 
ফৌজ ধরিলে বিদেশী সৈম্তের মোট সংখ্যা ত্রিশ 
লক্ষের কম হইবে না) ভূরি-তোজে আপ্যায়িত 


করিতে হইয়াছে। বিনামূল্যে বুদ্ধজয় হয় না, 


কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষকে যুদ্ধজয়ের জন্য, যে- 
ভাবে মূল্য দিতে হইয়াছে, এমন বোৰ হয় ক্লোন 
দেশকেই দিতে হুয় নাই! সাম্রাজ্যবাদী অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার অনিবা্ধ্য পরিণতিস্বরূপ লক্ষ লক্ষ 
মাছষের মুখের গ্রাস কাডিয়া লইয়া বিদেশী 
ফৌজের ক্ষুপ্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে । বিপুল- 
সংখ্যক বিদেশী সৈষ্ঠবাহিনীর অবস্থিতি ভারতবর্ষে 


খাঁন্ভাভাবের অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ ' 


নাই। 
সামরিক বিভাগের বিপুল ব্যষের ফলে এক- 
দিকে মুদ্রান্ফীতি ঘটিয়াছে, আর এক দিকে ভারতের 
পাওনা ষ্টালিং-এর পরিমাণ দিনের পর দিন বৃটেনে 
স্বীত হুইয়া উঠিয়াছে। এই পাঁপচক্রের আবর্ত্তনে 


আজ ভারতবর্ষ এক অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে। | 


১৯৪৩ সন হইতে যে খাত্য-সঙ্কটের সুষ্টি হইয়াছে 
তাহা ১৯৪৬ সনে আরও গভীর ও ব্যাপক আকারে 
দেখা দিয়াছে এবং বৃটেনের সৈশ্তবাহিনীর রসদ 
ষোগাইয়া বৃটেনের নিকট ভারতের যে বিপুল অর্থ 


পাওনা হইয়াছে তাহা ফেরত না পাওয়ায় ভারতের _ 


শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইয়া গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কট 
ঘনাইয়া উঠিতেছে । ২২ লক্ষাধিক বৃটিশ সৈগ্ভকে 
খান যোগাইবার ইহাই 
পরিণতি । ১: 
বীমা! কর্মচারীদের দাবী 
সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় /কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের সদন্ত শ্রীযুক্জ শশাঙ্কশেখর সান্যাল 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঙলার প্রায় ৫০টা বীমা 
কোম্পালীর কর্চারীদের প্রতিনিধিদের এক 


হইল বেদনাদায়ক |] 


সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে বীমা 
কোম্পানীর কর্চারীদের উপর অন্তায়-অবিচারের 
প্রতিকার, বীমা কর্দচারীদের স্বার্থরক্ষার জনক 
আইন প্রণয়ন, কর্মচারীদের বেতন, প্রভিডেণ্ট 
ফণ্ড, ছুটা, কাজের সময় ইত্যাদি বিষয়ে উন্নততর 
ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতির উদ্দেশ্য লইযা “ইনসিওরেন্স 
অফিস এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল” নামে 
একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ৪৪ জি, গোকুল 
বভাল সীট, কলিকাতায় উহার আফিস স্থাপিত 


হইয়াছে। ৃ 
বীমা কর্মচারীদের এই উদ্দেশ্যের প্রতি সকলেই 


সহামুভূতিসম্পন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। বর্তমানে 
জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি হেতু চাকুরীর সর্বরক্ষেত্রেই 
অশান্তির হ্ষ্টি হইয়াছে এবং বীমা অফিসসমৃহও 
উহার প্রভাব অতিক্রম কবিতে পাবে নাই। 
আমাদের মনে হয়, সমগ্র ভারতের সর্বশেণীর 
ব্যবস! ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্ত চাকুরীর 
সমস্ত নিষমকাঁনুন বাঁধিয়া দিয়া একটা আইন 
প্রণয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। স্থতরাং বীমা 
কশ্বচারিগণ নিজদ্বিগকে সঙ্ধীর্ণ গণ্তীর মধ্যে,না 
রাখিয়া যদি সমস্ত শ্রেণীর আফিসের কর্মচারীদের 
সহিত একযোগে তাহাদের অভাব-অভিযোগের 
প্রতিকারে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে তাহারা 
অল্পায়াসে সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবেন 
বলিয়া! আমরা মনে করি। এই ব্যাপারে, উহারা 
অনেক আফিসের পবিচালকদেবও সাহায্য ও 
সহামুভূতি লাভে সমর্থ হইবেন বলিযা আমাদের 
বিশ্বাস। কারণ, অত্যধিক কাজে নিযুক্ত অসম্ভষ্ 
কর্শচারীর জন্য প্রত্যেক আফিসের কি পরিমাণ 
আথিক ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা বর্তমানে অনেকেই 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 


যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া রুশিয়া যে' 


সকল জিনিষ সম্পর্কে স্বাবলম্বী হুইবাব সুযোগ 
পাইয়াছে রবার সেখুলির মধ্যে অন্যতম | অবস্থা, 


বাড়ী ও বাথরুমকে আধুনিক 


[ ৫ই আগষ্ট , ১৯৪৬ 





এই স্বাবলম্বনের জন্ত কুশিয়ায় সহত্র সহশ্র জ্ঞান- 
তপস্বী বৈজ্ঞানিককে দিনরাত্রি অপরিসীম পরিশ্রম 
করিতে হুইয়াছে। জনসাধারণেব পূর্ণ সহ- 
যোগিতার ফলে বহু ক্ষেত্রেই তাহাদের পরিশ্রম 
সার্থক হইয়াছে । রুশিষায় স্বাভাবিক রবার 
উৎপাদনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ 
রবারের গাছ কশিয়ায় হয় না। কিন্ত রুশ 
বৈজ্ঞানিকরা ইহাতে ন! দরমিয়া রবারের অংশ আছে, 
এই ধরণের সর্বপ্রকার বৃক্ষের নির্ধ্যাস লইয়া 
গবেষণা চালাইতে লাগিলেন । শ্ষে পর্য্যন্ত দেখা 
গেল'[কোক-সাগিজ, নামক এক প্রকার উদ্ভিদের 
মূল হইতে রবার পাওয়া যাষ। ১৫ বৎসর পূর্বে 
কলেকটিও ফার্খের একজন কৃষক পূর্ব কাঁ্জাক- 
স্তানের তিয়ানশান পর্বতের বন্ত লতাগুন্মের মধ্যে 
এই উদ্ভিদ আবিফার করে। প্রথমে উক্ত 
উদ্ভিদের চাষ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল, 
চাষের ফলাফলও ছিল অনিশ্চিত। পরে ইভান 
কোলেস'নিকোভ নামক একজন গবেষকের চেষ্টায়, 
মধ্য রুশিয়ায় উহার চাষ সুরু হইল এবং উহার 
মূলের রস হইতে রবার প্রস্তুতও হইতে লাগিল। 
যুদ্ধের সময উক্ত গবেষকের গবেষণার ফলে, 
কোক-সাগিজের, মৃলনিঃশ্হত রসের পরিমাণ ও 
রবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। এখন ব্যাপকভাবে, 
কোক-সাগিজের চাষের দ্বারা রুশিয়ায় স্বাভাবিক 
রবার উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা 
হইযাছে। কিয়েত অঞ্চলে তিন একরের কিছু 
বেশী জমিতে উৎপন্ন এক বৎসরের কোক-সাগিজের 
মূল হইতে ১ মণ ৩০ সের হইতে ২ মণ ২০ সের 
পর্যন্ত রবার হয়। আর কিছুকালের মধ্যেই এই 
পরিমাণকে দ্বিগুণ করা যাইবে বলিয়া সোভিয়েট 
বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন। কোক-সাগিজের মূল 


বাদে অগ্ান্ত অংশ গো-মহিষাদির খান্ত হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় 'এবং উহা হইতে এলকোহল বা 
সুরাসারও প্রস্তুত হইতে পারে। উহার চাঁষও 
এখন আব শ্রমসাধ্য নহে । 








সরঞ্জাম দিয়া আপনার 








শান 


বাজলার লীগ মন্লিসভার পক্ষ হইতে অর্থসচিব 
মিঃ মহন্মদ আলী যে বাছেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে সরকারী 
আথিক অবস্থার এক শোচনীয় চিত্রই আমাদের, 
সমক্ষে পরিস্কুট হইয়| উঠে। দশ বৎসর যাবৎ 
বাঙ্গলায় একটির পর একটি লীগ মন্ত্রিদতা গঠিত 
হুইয়া এ প্রদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নামে এ প্রদেশের 
আধিক অবস্থাকে যে কিরূপ বিপর্ধ্যষের দিকে 
ঠেলিয়া দিতেছে, উহা! তাহারই পরিচায়ক । গত 
১৯৩৭ সালে যখন ভারতে নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রবপ্তিত হয় তখন একদিকে ভারত 
সরকারের নিকট হইতে গৃহীত খণ মকুব হইযা 
যাওয়ায়" ও অপরদিকে পাটশুক্ক ও আয়কবের 
দফাষ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বেশী 
রাজস্ব পাওয়ার সুব্যবস্থা হওয়ায় বাঙলা প্রদেশের 
অর্থসপ্রতি অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্ত 

নভিজ্ঞ মন্জ্রিমগুলী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকাবী 
কর্মচারীদের অবাস্তর ব্যয়বাহুল্যের জন্য কয় বৎসর 
মধ্যেই বাজলা! সরকারের আধিক অবস্থা শোচনীয় 
হুইয়া উঠিতে আরম্ভ কবে। যুদ্ধের গত কয় বৎসরে 
বাঙলা সরকারের আয় যদিও নানা দফায় যথেষ্ট 
বুদ্ধি পাইয়াছিল, তথাপি তাহারা ব্যযের সহিত 
আয়ের কোন সামঞ্ন্ত রক্ষা করিষা চলিতে পারেন 
নাই। বৎসর বৎসর ট্যাক্স ও খণ বৃদ্ধি করা সত্তেও 
তাঁহাদের বাজেটে ক্রমাগতই ঘাটতি দেখা 
যাইতেছিল। বর্তমানে যদিও মহাযুদ্ধের পবিসমাণ্ডি 
ঘটিয়াছে, তথাপি বাঙ্গলা সরকাবেব আধিক দুর্দশা 
কাটিষা যাওয়ার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। 
যুদ্ধ শেষ হওয়ায় বাঙ্গলার সরকারী রাজস্ব 
কোন কোন দিক দিয়! হাস পাইয়াছে। কিন্তু 
আয় ত্রাস পাইলেও বর্তমান মন্ত্রিমগুলী সরকারী 
ব্যয় হাস না করিয়া তাহা নানাদিক দিয়া যথেচ্ছ- 
ভাবে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট হুইতে সাড়ে দশ কোটি টাকা 
সাছায্য পাওয়া সত্বেও চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালে 
বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ৯ কোটি ৭০ 
লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অমুমিত 
হইয়াছে। এহেন ঘাটতির সন্মুখীন হুইযা 
অর্থপচিব পেট্রোলের উপর ট্যাক্সের হার প্রতি 
গ্যালনে 1/৬ পাই বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং নূতন 
করিয়া € কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের 
মতলব করিয়াছেন। তাহাতেও সাকুল্য ঘাটতি 
পূরণ হইবে না বলিয়া তিনি কেন্দ্রীয় সবকাবের 
নিকট হইতে আরও অর্থসাহায্য পাওযার জগ্য 
আবেদন পেশ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিষাছেন। 
নিজেদের আয় অনুপাতে ব্যয় সন্কুলানের চেষ্টা 
বাহ্াদের নাই এইরূপ তিক্ষাবৃত্তিই তাহাদের 
অবধারিত শেষ পবিণতি, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে 
মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার 
কথায় কেন্দ্রীঘ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্তব্য রাজস্ব সীমাবদ্ধ 
করা ও তাহার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে কাড়িয়া 
লওষার উপর জোর দিতেছেন সেই মুসলিম লীগেরই 
কতিপয় অঙুরক্ত সেবক ও সমর্থক দ্বারা গঠিত 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভার পক্ষে উহা 


৩ 


বাজেট ও ব্যয়নীতি 


নিলজ্জ কাকুতি ছাড়া আর কিছুই নহে। 
কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৯৪৪-৪৫ সালে ও ১৯৪৫-৪৬ 
সালে বাঙলা সরকারকে যথাক্রমে ৭ কোটি টাকা 
ও ৮ কোটি টাকা অর্থসাহাযা প্রদান করিয়াছেন। 
চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালেও তাহারা সাডে দশ কোটি 
টাকা দিবেন বলিযা ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুত 
হুইয়াছেন। তাহা সত্বেও বাজলার লীগ মন্ত্রিসভা 
এবৎসর তাঁহাদের নিকট হইতে আরও অর্থসাহায্য 
পাওয়ার জন্ত কান্নাকাটি সুরু করিয়াছেন। 
কেন্দীষ সাহায্য ছাড়া নাকি এ প্রদেশেব দুঃখ- 
দুর্দশা মিটিবার কোন আশাই নাই। হিন্দু-গরিষ্ 
গরদেশসমূহের সহযোগিতা না লইযা. ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাছায্য ছাড়াই এদেশে সমুন্নত 
পাকিস্থান' রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া ধাহাবা প্রিগীর 
তুলিয়াছেন সেই মুসলিম লীগেরই অন্যতম স্তম্ত 
বাজলার লীগ মন্ত্রিসভার মুখে এই সাহায্য ভিক্ষা 
আর্তনাদ সকলকেই বিস্মিত করিবে, সন্দেহ নাই। 
মুসলিম লীগের সফল পরিচালনায় তাহাদের 
সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র যে কিরূপ দ্রুত সমৃদ্ধির 
পথে [অগ্রসর হইবে উহাদের হাতে বাজলার 





শোচনীয় ছূর্দশা লক্ষ্য করিয়া সে আভাষ আমরা 
প্রতিনিয়তই পাইতেছি না কি? | 
একথা সত্য যে, আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী, 
হইলেই কিংবা ট্যাক্স ও খণ বাড়িলেই তাছা দ্বারা 
সকল ক্ষেত্রে সরকারী বাজেটের গলদ প্রকাশ 
পায় না। দ্ৃষ্টাত্তস্বরূপ বল! যায়-_কোন দেশের 
গবর্ণমেপ্ট যদি জাতিগঠনমূলক কাজের অগ্রগতির " 
অগ্ভ ও দেশের লোকের বেকার সমস্তা সমাধানের 
জন্ত ন্ুচিস্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী 
ব্যয় বৃদ্ধি করেন এবং তাহার ফলে যদি বাজেটে . 
ঘাটতি দেখা দেয়, তবে তাহাকে অম্ণুচিত ব্যবস্থা 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। জাতিগঠন- 
মূলক কাজের জদ্ভ ও বেকার লমন্তা সমাধানের 
জন্ভ ট্যাক্স ও খণ বাড়িলে তাহ! সাধারণের পক্ষে 
যথাসম্ভব বরণ করিয়া নেওয়াই সঙ্গত) কেন না, 
এইরূপ বিধিব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের আয় 
ও সুখ-স্বাচ্ছন্য বৃদ্ধির উপায় হইবে এবং 
তাহাতে উপরোক্ত ক্ষতি ও অসুবিধা শেষ পর্য্যন্ত 
পূরণ হইয়া যাইবে। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের 
বিষয এই যে, সেভাবে খরচপত্র বৃদ্ধি করিবার 





এদেশে গ্রীগ্মের দিনে প্রায়ই প্রাণ 
যায়-যায় অবস্থা! তখন “সাউথ, 





উই» এর হাওয়া খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করা 
যেমন সহজ তেমনি আরাম্দায়ক। 


৩৩৮ 


আর্থক জগৎ 





ফলে বাঁজলা সরকারেব বাঞ্জেটে ঘাটতি দেখা দেয় 
নাই। এদেশে লোকের উপর বেশী ট্যাক্স ধার্য 
হওয়ার এবং সরকারী খণ উত্তরোত্তর বাঁভিবাৰ 
কারণও তাহা নছে। গত ১৯৩৭ সনে বাঙ্গলাষ নৃতন 
প্রাদেশিক স্বায়ততশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে 
এ পর্য্যন্ত কোন মস্ত্রিসভাই জাতিগঠনযূলক কাজের 
অগ্রগতি ও বেকার সমন্তা সমাধানের উদেশ্য 
নিয়া এপ্রদেশে সরকারী ব্যষনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে 
যান নাই। তথাপি যে এপ্রদেশে সবকারী ব্যয় 
ও সরকারী ট্যাক্সের বহর দিন দিন বাড়িয়া টলিষাছে 
তাহার কার, এপ্রমেশ্রে পুলিশও সাধারণ, শাসন 
বিভ্ঁগের,;, দফায় ,ভপরিষ্ঠিত হারে খরচবৃদ্ধি ও 


iE “নানু সরকারী কাছে জনসাধারণের অর্থের শোচনীয় 


অপচয় | গত ১৯৩৭-৩৮ সনে এগ্রদেশে সাধারণ 
শাসন বিভাগ বাবদ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ও 
পুলিশ বিভাগ রাবদ ২ কোটা ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হুইয়াছিল। সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয় বাডিতে 
বাড়িতে ১৯৪৪-৪৫ সনে ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ও 
১৯৪৫-৪৬ সনে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা হয়। 
নূতন লীগ মন্ত্রিসভা চলতি ১৯৪৬-৪৭ সনে তাহা 
৩ কোঁটি ১৫ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
পুলিশ বিভাগের 'ব্যয় বাডিতে বাডিতে তাহা 
১৯৪৪-৪৫ সনে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ও 
১৯৪৫-৪৬ সনে ৩ কোটি 


বিস্মিত করিযাছে। 


কলিকাতায় তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, মফঃস্বলে থানা 
' সম্প্রপারণ, কলিকাতার নিকটবত্তী জেলাসমূহে 
বেতার যন্ত্র বসানো এবং নিয়শ্রেণীর পুলিশদের 
মাহিয়ানা বাড়ানো খুবই দরকার। এবারের 
বাছেটে পুলিশ ও সাধারণ বিভাগের দফায় ১ কোটি 
টাকার উপর অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ ধরিয়া এ সব 


বিধিব্যবস্থা কার্য্যকরী করারই পাকা বন্দোবস্ত | 


হইয়াছে। যুদ্ধের পরেও শাসন ও শাস্তি রক্ষার 
নামে এই ধরণের ব্যয়বৃদ্ধি এগ্রদেশে জনসাধারণকে 
সায়েস্তা করিবার নূতন আয়োজন বলিষাই 
অনেকে মনে করিবে। লীগ মন্ত্রিসভার আমলে 
এ প্রদেশের পুবাঁণো সিভিলিয়ানী শাসন যে এখনও 
সবিক্রমে বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতে তাহারই 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । 

জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ লইয়া 
সরকারী রাজ্জকোষ গড়িয়া উঠে। লে কারণে 
জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! 
এ কোন প্রকারেব অপচষের স্যোগ না দিয়া 
ঠিক ঠিকভাঁবে,সে অর্থ সদ্ব্যবহার করাই নিয়ম। 
কিন্তু এপ্রদেশে যেভাবে সরকারী অর্থ ব্যবহার 
করা হইতেছে তাহাতে নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদা 


৪৯ লক্ষ টাকা রর 
দাভাইয়াছিল। এবার আরও বৃদ্ধি করিয়া তাহা | 
৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে । fi 
যুদ্ধের অবসান ঘটিবার পর যেখানে ওসব বিভাগের | ( 
কাজ অনেকটা কমিযা আপিবার কথা সেখানে || 

মোট ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া তাহা | 
এইভাবে বাভাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সকলকেই | 
কিন্তু বর্তমান অর্থসচিব | 
জানাইয়াছেন যে, পুলিশ ও সাধারণ বিভাগের | 
বড কর্তাদের পরিভ্রমণ ও তদারকের সুবিধার জন্য | 
২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবার ৪০০টি ‘জিপ’ গাড়ী ও | 
কয়েকটি বিমানপোত না কিনিলে চলে না। | 
তাহা ছাড়া এ প্রদেশে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধির অন্ত | 


মোটেই কিছু রক্ষিত, হইতেছে না। যুদ্ধের সময় 
হইতে , নিযন্ত্রিত দরে জনসাধারণকে বান্ধ" 
ও বস্তু সরবরাহের জন্ এ প্রদেশে একটি বেসামরিক 
সববরাহ বিভাগ (Civil Supplies Depart- 


‘ment ) গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রদেশের 


এমনই দুর্ভাগ্য যে, বংসর বৎসব এই বিভাগের 
কর্মচারীদের জগ্ভ ও এ বিভাগের ক্রীত মাল 
সুসংরক্ষণের জন্তু মোটা টাকা বরাদ্দ করিয়াও 
উচ্বার অস্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করা যাইতেছে 
না! বেসামরিক মাল সরববাহ বিভাগ মফঃম্বল 
হইতে কম দরে চাউল কিনিয়া বেশী দরে তাহা 
রেশন এলাকার জনসাধারণের নিকট বিক্রয় 
করিতেছে । কিন্তু বেশী দরে চাউল বিক্রয় করিয়াও 
তাহাতে তাহাদের লাভ হইতেছে না। কর্ম 
চারীদের দুণীতি ও চাউল সংবক্ষণের অব্যবস্থার 
ফলে প্রতি ব্পর নিদাকণ অপচষ ও ঘাটতি দেখা 
যাইতেছে। একদিকে চড়া দরে চাউল -কিনিয়া 
জন্সাধাবণ ফতুর হইতেছে, আর অপরদিকে 
তাহাদিগকে" কম দবে খাদ্য যোগাইবার নামে 
গবর্ণমেন্ট সে ঘাটতি পূরণ করিবার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালে এইরূপ 
ঘাটতি পুবণের জন্ত ২ কোটি টাকা খরচ ধরা 


টেলিগ্রাম 2 রর 





। হেড অফিন ঃ 


ব্যাক 


আসাম_-সিলেট। 
বিহার-_ঘাটশীলা, মধুপুর । 


নাল নিক বাদ নি 


১৪নৎ হেয়ার ফট, কলিকাত | 


1. ৪ শীখাসমুহ £ 
গ্যামবাজার, ক্লাইভ কীট, মাণিকতলা; ভবানীপুর, খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 
সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 


লিমিটেড 


E ৩-১, ব্যাঙ্কগাল স্ট্রীট, 
& কলিকাতা ৷ 
 গাখাসমূহ ৪ 

RR কাঁলকাতা_ শ্তামবাজার, কলেঙ্গ ষ্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 
Es বজ বজ,, ল্যান্সভাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ভায়মগহারবার । 
বাংল!--সিলিগুড়ি, কাগিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া । 
সংযুক্ত প্রদেশ এলাহাবাদ [ 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্‌ £ 
সুধাংশু বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত 


[ ৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ 


হইয়াছে। নৌকা নির্মাণের পরিকল্পনা ব্যর্থ 
হওযায় সে বাবদ গত ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৭ লক্ষ 
টাকা ক্ষতিপূরণ করা হুইয়াছিল। 
৪৭ সালের হিসাবে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি- 
পূরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । বাঙলা সরকারের 
তৈযারী নৌকা যেখানে এপ্রদেশের লোকদের 
কোন কাজে লাগে নাই, সেখানে নৌকা নির্মাণ 
পরিকল্পনার গ্রের হিসাবে আর কয় বৎসব 
তাহাদিগকে এইভাবে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে 
তাহাই ঘিজ্ঞান্ত। ব্যাপক অন্নাভাবের ভিতর 
এদেশে খাদ্য ফসলেব চাষবুদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
একটি আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। কিন্ত সরকারী 
বিধিব্যবস্থার এমনই গুণ যে, তাহাতে কেবল অর্থই 
খরচ হইতেছে, খান্ক ফসলের চাষ বাডিতেছে না। 
কোন নুচিস্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই বাঙলা সরকার 
বৎসর বৎসর ওঁ বাবদ অর্থ. বরাদ্দ করিয়া 


১৯৪৬- 


আপিতেছেন, আর তাহাতে পেটোয়া কণ্ট1ক্টর ও 
দু্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের পকেট ভন্তি হওয়ার 
সঙ্গে বাজেটের ঘাটতি বাড়িয়া চলিয়াছে। গত 
১৯৪৫-৪৬ সালে থাগ্চ ফসল বুদ্ধির আন্দোলন 
বাবদ ৭৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। 
এবার কোন নুতন পরিকল্পনা 


5 বরাদ্দ 





ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 












দিল্লী--দিল্লী ও নয়াদিল্লী ৷ 





৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৩৩৯ 





“পদ্ধতি অঙুগবণ 
'অথের অপচষ কর। হইল, সেই কৈফিয়ৎ জন- 





বাড়াইয়া ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা করা 
হইয়াছে! এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে 
প্রয়োজনীয যাত্রায় কুইনাইন উৎপাদনের জন্য 
বাঙ্কল! সরকার গত বৎসর কশীয় পদ্ধতি অস্থপাবে 
এ প্রদেশে সিক্কোনা চাষের নূতন ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত এ বৎসরের বাজেট পেশ করিতে 
গিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, এদেশে রুশীয় 
পদ্ধতিতে সিক্কোনা চাষেব যে ব্যবস্থা হইয়াছিল 
তাহা একান্তভাবে ব্যর্থ হইযাছে। কাজেই 
বাজল! দেশে কুইনাইনের ব্যাপক অভাব সত্বেও 
গোসা করিয়া তাহার! চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালে 


“লিঙ্কোনা| চাষ বাবদ খরচ ১৯ লক্ষ ৩৬ ছাঁজার টাক! 
‘হইতে ১৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা পর্যন্ত হ্রাস 


করিয়াছেন। করূশীয় পদ্ধতি সম্পর্কে ভালরূপ 
খোভখবৰ ন। লইয়াই কেন এ প্রদেশে সেই 
করিতে গিষা মিদ্বামিছি 


সাধারণ গবর্ণমেন্টের নিকট অবধ্যই দাবী করিতে 


পরে। 
কেন্দ্রীয় সরকাব সাডে দশ কোটি টাকা সাহায্য 


প্রদানে সম্মত হওষায় সেই ভরসা সম্বল করিয়া 
অর্থসচিব তীহাব বাজেট প্রস্তাবে কয়েকটি উন্নয়ন 
পরিকল্পনা জুভিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেচ 
ব্যবস্থার জন্য রাজস্ব থাতে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করা হইবে । ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কপিকাতার 
নিকটবর্তী গৌরীপুর হইতে কৃষ্ণনগর ও বর্ধমান 
পর্য্যস্ত ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনের সাহায্যে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে । রাসায়নিক 
সার তৈয়ারের জন্তু ভাবত সরকাব যে কাবথানা 


স্থাপনে উদ্চোগী হইয়াছেন বাঙলার দেষ অংশ 


হিসাবে তজ্জন্ত ১৫ লক্ষ টাক! প্রদান করা হইবে। 
মফঃস্বলে শিল্প-কেন্দ্র স্থাপনের জগ্ত ৯৩ লক্ষ টাকা 
নিয়োগ করা হইবে । মস্ত ব্যবসায়ের উন্নতির 
জন্য ৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে । কলিকাতায় 
লেক্‌ এরিয়ায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা 
হইবে। ঢাকার মেডিকেল স্কুল এবং ক্যান্বেল 
মেডিকেল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা হইবে। পল্লী 


'অঞ্চলে হাসপাতালসমৃহের 'বেড' সংখ্যা বাড়ানো 
হইবে । পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য 


৫০ লক্ষ টাকা খধচ কর] হইবে । প্রাথমিক শিক্ষকদের 
অবস্থার উন্নতির জন্য ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 


হইবে । কলিকাতার বস্তি অঞ্চলকে পুনর্গঠন করার - 


'জগ্ভ ১৫ লক্ষ টাকা নিয়োগ করা হইবে। সংক্ষেপে 
এসমস্তই হইতেছে বাঙ্গলা সরকারের উন্নয়নমূলক 
প্রস্তাব । 

উন্নযন পরিকল্পনা অনুসারে যেসব দিকে অর্থ- 
নিযোগের ববাদ্দ করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই 
যে এ প্রদেশের পক্ষে দবকারী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভা এমন কয়েকটি বিষয় 
সম্বন্ধে মারাত্মক উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব 
দেখাইয়াছেন, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পর বাঙ্গলার আধিক 
পুরুজ্জীবনের পক্ষে যাহার প্রয়োজনীয়তা 
খুবই বেশী। দৃষ্টান্তত্বরপ আমরা এপ্রদেশে 
লবণ-শিল্প সম্প্রসারণের কথা ও তত্ভবায়দের সুবিধার 
জন্য তা কাটা কল (Spin৷i॥৪€ 81111) স্থাপনের 
কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। লবণেব 


মত একটি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের দিক দিয়া 
বাঙ্গলা শোচনীয়ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
রহিয়াছে। এই পবযুখাপেক্ষিতার জন্ত বুদ্ধের 
সময়ে বাহির হইত লবণ আমদানী হাঁস পাওয়ার 
সঙ্গে এ প্রদেশে এই জিনিষটি ছুল্পীপ্য ও ছুর্ম,ল্য 
হইষা! উঠিযাছিল। বাঙ্গলার বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূলে 
যেস্কলে অতি সহজে বেশী পরিমাণ লবণ 
উৎপাদন করা সম্ভবপর, সেস্থলে এই জিনিবটির 
দিক দিয়া এ প্রদেশকে বরাবর - পরনির্ভরশীল 
রাখিবার কোন অর্থ হয় না। নানা অসুবিধার 
জগ্ভ এপ্রদেশে উপযুক্ত শ্রেণী লবণ কারখানা 
আজও বিশেষ কিছু গভিষা উঠিতেছে না। এই 
অবস্থায় শিল্প জরীপ কমিটি কতক নিষোজিত লবণ 
তদন্ত কমিটি বাঙ্গলায় সবকারী মূলধন ও পবি- 
চালনায় কয়েকটি আদর্ণ লবণ কারখানা গড়িয়া 
তোলার পরামর্শ দেন। কিন্ত এ পরামর্শ অনুযায়ী 
এপর্ধাস্ত কোন বিবিব্যবস্থা অবলদ্িত হয় নাই। 
লব্ণেব অভাবে বাঙ্গলাব ক্রমাগত দুর্দশা লক্ষ্য 
করিয়াও নূতন লীগ মন্ত্রিপভা তাঁহাদের বর্তমান 
বাঁজেটে লবণ-শিল্লেব উন্নতির জন্য কোন প্রস্তাব 
অন্তভূক্ত কবেন নাই। বুদ্ধেব সময় হইতে বাঙ্গলাষ 
তাত চালানোব উপযোগী স্বতার যোগান বিশেষ- 
ভাবে হাস পাইয়াছে। অনেক তন্তবায় তাছাঁদের 
বহুদিনের শিল্পব্যবসায় পরিত্যাগ “করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। তীাতেব উৎপাদন ভ্রাস -পাওয়াব সঙ্গে 
বাঙ্জলার লোকদের বসন্তের অভাব মিটানো আজ 
নিতান্ত কঠিন হুইযা দাভাইযাছে।' গ্তাষ্য মূল্যে 
উপযুক্ত পবিমাণ সুতা যোগাইয়া বাঙ্গলাষ তত্তবাধ- 


Ue তাহাদেব কাজে বহাল করিতে হইলে 





ব্রাঞ্চ-চকবাজার (ববিশাল ), 







এস, সি, ঘোষ, বি, এ, ' | 





বিযেটান এঝচেঞ্ ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস ঃ--সদর রোড, বরিশাল । 


সেপ্টাল অফিস-_১৩, ক্লাইভ স্াট, কলিকাতা। 
টক্কিবন্দর (বরিশাল), লৌহ্জঙ্গ (ঢাকা) ও বাঁনরীপাঁড়া (বরিশাল )। 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


জেলারেল ম্যানেজাব। 


এপ্রদেশে কয়েকটি স্থতাকাটা কল স্থাপন করা 
একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য বাঙ্গলা সরকার অচিরে যত্ুপর হইবেন বলিয়া 
কিছুদিন পূর্বে তাহারা ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্ত 
বাঙলা সবকারের বাজেটে স্তা-কাঁটা কল স্থাপনের 
অগ্ভ এবৎসব কোন টাকাই বরাদ্দ ধরা হয় নাই। 
লবণ-শিল্প সম্প্রসারণ ও সৃতাকাটা কল স্থাপনের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বরণ করিয়া উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার ভিতব এ সমস্ত অন্তভূক্তি করা খুবই উচিত 
ছিল, কেন্দীয় সরকারের প্রদত্ত টাকা হইতে 
যদি বাবদ অর্থ নিয়োগ'করা সম্ভবপর না হইয়া 
থাকে তবে পুলিশ বিভাগ, সাধারণ শাঁসন বিভাগ ' 
ও অন্ঠান্ত দিকের অবান্তর ব্যয় স্বাস করিষা এ” 
দিকে তাহ! নিয়োগ করা বাঙগল! সরকারের পক্ষে 
সঙ্গত ছিল। কিন্তু যে লীগ মন্্রিপভা পুলিশ 
বিভাগের জন্য ‘জীপ’ গাড়ী ও বিমানপোত ক্রয়ের 
অত্যধিক উৎসাহ দেখা ইয়াছেন, রাইটার্স বিল্ডিং-এ 
এয়ার-কনভিশানিং 
ব্যবস্থা গ্রবর্তনের জগ্ত যাহারা ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর 
করিষাছেন, সেলভেশন আম্মি, ইউবোগীয় 
ভবঘুবে ও ইউরোগীষ মহিলা সমিতির সাহাযোর 
জন্য ধাহাদের দরাজ হস্ত অযাচিত কক্ণায় 
প্রসারিত হইয়াছে, লবণ-শিল্প সম্প্রসারণ ও স্বতাকাটা 
কল স্থাপনের মত প্রযোজনীয় জাতিগঠনমূলক 
কাজে তাহারা কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়েরও ব্যবস্থা 
করেন নাই । বাঁজেট রচনার ব্যাপারে লীগ মন্ত্রি- 
সভার এই সক্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রদেশের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আমাদিগকে আশকঙ্কিত করিয়া 


তুলিয়াছে। 


( 81090716970) 





ফোন ক্যাল-_ ১৩৫৯ 
উত্তর কলিকাতা, 


জে, আর, ঘোষ, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । টু 

















কেটি) ব্যাঙ্ক লিমিট 


৫৭, ক্লাইভ ষ্টাট, কলিকাতা 























নাঙ্গলার লবণ-শিল্স (৩) 


বাজলাঁদেশে লবণের কারখানা প্রসারের 
বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হইয়া থাকে তন্মধ্যে 
নিয়লিখিত কয়েকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য £- 

(১) প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ঘন ঘন 
বারিপাতের দরুণ বাঙলার লবপ কারখানাসমূহের 
কার্যকাল ( working অগ্ঠান্ 
প্রদেশের তুলনায় কম। 

(২) লবণ.কারখানার নিকটবর্তী সমুদ্রের জলে 
লবপের তাগ-কম। গঙ্গানদীর মোহনা দ্বারা প্রচুর 
পরিমাণ মিঠাজল (fresh water ) সমুদ্রে পতিত 
হয় বলিয়া সমুদ্রজলে লবণের স্বাভাবিক অংশ 
বিশেষ হ্রাস পাইয়া থাকে। 

(৩) জ্বালানী কাঠের (বা কয়লার) মূল্য 
এবং কারখানার জ্রন্ত জালানী কাঠ সংগ্রহের ব্যষ 
বেশী বলিয়া বাঙ্গলার কারখানাসমূহের উৎপর 
লবণ এভেন, মান্াজ এবং বোম্বাই প্রদেশ হইতে 
আমদানীকৃত লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ 
হুইবে কি না সন্দেহ । Ke 

লবণ-শিল্প অনুসন্ধান সাব-কমিটী এই. সমস্ত 
প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান 
করিয়াছেন এবং তথ্যতালিকাসহ অগ্যান্ক লবণ 
উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের সহিত বাঙ্গলাদেশের 
তুলনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে 
বাজলায় লবণের কারখানা প্রসার হওয়ার পক্ষে 
কোনরূপ অনতিক্রমণীয় বাধা আছে বলিয়া মনে 
হয় না। এই ব্যাপারে গবর্ণমেপ্টের সহযোগিতা 
এবং জালানী কাঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাঙলার লবপ- 
শিল্পের বর্তমান জীবন্ত অবস্থার উন্নতিসাধন 
কর! খুব কঠিন কাজ হইবে না। 

বাঙগলার লবণ কারখানাসমূহের কাৰ্য্যকাল 
ডিসেম্বর হইতে মে মাসের প্রথমভাগ পথ্যস্ত। 
মাদ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশের সহিত তুলনা করিলে 
এই পাচমাদ কাৰ্য্যকাল খুব কম বলিয়া মনে করার 
হেতু নাই। ব্রহ্গদেশের .কারথানাসযূহে নবেম্বর 
হইতে মে মাস পর্য্যন্ত প্রায় সাতমাস কাজ চলিয়া 
থাকে। মাদ্রান্জে লবণ কারখানার. কাৰ্য্যকাল 
সম্পর্কে সাব-কমিটী একটীমাত্র কারখানার নাম 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, উক্ত কারখানায়- ডিসেম্বর 
হইতে জুলাই পৰ্য্যন্ত প্রাত্ব আটিমাস কাজ চলিয়া 
থাকে। এই দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ ধারণ! হইতে 
পারে, মাদ্রাঙ্জের সর্বত্রই লবণের কারখানাসমূছে 
৭৮ মাস কাজ চলিয়া থাকে। আমরা যতদূব 
জ্ঞাত আছি নেলোর হইতে রামনাদ পর্য্যন্ত যে 
সমস্ত লবণের কারখানা আছে, তাহাতেই ৭৮ 
মাস কাজ চলে । কিন্তু গঞ্জাম হইতে গুপ্ট,র পর্য্যন্ত 
. লমুদ্রোপকৃলবর্তী যে সমস্ত কারখানা আছে 
তাহাদের কাৰ্য্যকাল জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ ছয় মাসের বেশী নহে। দ্বিতীয়তঃ, মান্রাজের 
কারখালাসমূছে মরশুমের সকল সমযেই কাজ চলে 
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না। যাহারা লবণ উৎপাদনের কার্ধে নিযুক্ত, | 


তাহারা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। বৃষ্টির পর 
চাঁষবাসের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা কারখানা 
ছাড়িয়া কৃবিকার্ধ্যে মনোযোগ দিয়া থাকে। 


কাজেই মান্রাজ্ প্রদেশেও লবণের কারখানাসযূহে 
গড়ে ৫1৬ মাসের বেশী কাজ হয় না, এরূপ অনুমান 
করা অসঙ্গত হইবে না। 

বারিপাত সম্পর্কে সাব-কমিটী তথ্যতালিকাসহ 
দেখাইয়াছেন যে, কাখি, সাগরদ্বীপ, সুন্দরবন এবং 
কক্সবাজার অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের মরস্তমে 
বারিপাতেব পরিমাণ ব্ৰহ্মদেশ এবং মার্রাজের 
কোন কোন অঞ্চলের তুলনায় বেশী নহে। 

বাঙ্গলাদেশের সমুদ্রজলে লবণের ভাগ সম্পর্কে 
প্রথমে মিঃ সি, এইচ, পিট প্রতিকূল অভিমত 
ব্যক্ত করেন। মিঃ পিটের অনুসন্ধান নির্দিষ্ট 
কয়েকটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকাষ সাব-কমিটী তাহার 
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অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই । 
রাষ বাহাদুর ভি, এন, মুখাজ্জি এবং মিঃ ভি, এস্‌. 
রাও সুন্দরবন অঞ্চলে অস্থুসন্ধান করিয়! যে রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছিলেন সাব-কমিটী' তাহা উল্লেখ 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলে জলে, 
লবণের অংশ প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই কম, 
নহে । সুন্দরবন সম্পর্কে ব্র্গদেশের জনৈক 
বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; তিনিও অনুরূপ 
অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন। সাব-কমিটার 
অনুরোধে কেন্দ্রীয় এল্সাইজ এবং লবণ বিভাগের 
কর্মচারিগপণ মেদিনীপুর জেলা ও কক্সবাজার অঞ্চলে 


অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতেও 
mm Emm mom oma Se nn a SRLS 





ইউনাইটেড 
ইণ্ডাস্ত্রীয়াল 


স্যার লিন্িচেড ৷ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূত্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যনুনাথ রায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত] 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 


হেড অফিস-- 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 





শাখাসমূহ _- . 
বড়বাজ্ঞার, শ্যামবাজার, হাটখোল! (কলিকাতা), || 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও |. 

পাটনা সিটী। 

পে-অফিস 3 মিরকাদিম | 


জেনারেল ম্যানেজার ঃ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি, 























মোট নৃতন কাষ্যের পরিমাণ 
বীম! তহবিল 
প্রথম বৎসরের ব্যয়ের হার 





মিটচুয়াল ইনসিবেশ্ধী কোং লিঃ 


-_-5৭৭- চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
মাত্র সাত মাস কার্য্যকালে ১৯৪৫ বর্ষ শেষে 


উক্ত কার্ধ্যকাজে মৃত্যুদ্বাবী একটিও আসে নাই - 
পলিসি হৌল্ডারগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
সুদক্ষ ব্যবস্থায় পরিচালিত । 
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প্রমাণিত হয় যে, কোন লবণ কারখানার পক্ষে 
উক্ত দুইটা অঞ্চলে সমুদ্রজলে লবণের ভাগ কম 
নহে । 


বাঙ্গলার কারখানাসযহে যে ব্রহ্গদেশীষ 
পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে তাছ! 
পূর্ববর্তী ছুইটা গ্রবন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ব্ৰহ্মদেশীয় পদ্ধতিতে লবণজল প্রথমতঃ রৌদ্রতাপ 
এবং বায়ুর সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া কয়লা বা 
জ্বালানী কাঠের সাহাযো উত্তপ্ত করা হয়! ব্রহ্গ- 
দেশীয় পদ্ধতি এবং রোদ্রতাপ ও বাযুর সাহায্যে 
বণ প্রস্তুত করার পদ্ধ--এই ছুইটী পদ্ধতিই 
বাঙ্গলার কারখানাসমূছের পক্ষে উপযোগী বলিয়া 
সাব-কমিটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । সুন্দরবন, 
নোয়াখালী এবং কক্সবাজার অঞ্চলের আবছাওয়া 
শুষ্ক নয় বলিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে একমাত্র 
রৌদ্রতাপ এবং বায়ুর সাহাষ্যে (Solar Evapora- 
₹i০৷ Met০৭) লবণ উৎপাদনেব প্রচেষ্টা সাফল্য- 
লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায না । মেদিনীপুর 
জেলায় এই পদ্ধতি অনুসরণ কর! চলিতে পারে, 
কিন্তু. অন্যান্য অঞ্চলসমূহে ভবিষ্যতেও কিছুকাল 
ব্রহ্মদেশীয় পদ্ধতি অঙ্কুলরণ করা যে আবশ্যক হইবে, 
তাহ! এক প্রকার নিশ্চিত। ব্ৰহ্মদেশীয় পদ্ধতিতে 
লবণজ্জল অগ্নিতাপে উত্তপ্ত কবিতে হয় বলিয়া 
জ্বালানী কাঠ বা কয়লার সমন্তা একটা প্রধান 
বিবেচ্য বিষয়। মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন অঞ্চলে 
প্রচুর বনসম্পদ থাকায় কয়লার পরিবর্তে লবণ 
কারখানাসমূছে জালানী কাঠ ব্যবহার করাই 
বাঞ্ছনীয় মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে জালানী কাঠ 
কর্তন করা এবং নৌকাযোগে কাঠ চলাচল করায় 
যে বায় হুষ, তাহা অত্যধিক বলিয়া লবণ 
উৎপাদনের ব্যধও তদমুপাতে বৃদ্ধি পাইষা থাকে 
এবং ইহার ফলে আমদানীরুত লবণেব সঙ্গে 
বাঙ্গলার কাঁবখানাঁয় উৎপন্ন লবণেব প্রতিযোগিতার 
ক্ষমতা হাস পাইয়া থাকে । জালানী কাঠ কর্তনের 
ব্যয় হাঁস সম্পর্কে সাব-কমিটী সরকারী বনবিভাগ 
কর্তৃক 'রষেল্টা! বা কাষ্ট আহ্বণের থাপ্রনার হার 
হাস করার সুপারিশ করিয়াছেন। লবণ 
কারখানাব জন্য এই খাজনার হাব বর্তমানের 
তুলনায় অৰ্দ্ধেক কিংবা তদপেক্ষাও কম করার 
জীতি গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিলে লবপ-শিল্প প্রসারের 
পক্ষে তাহা বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। জালানী কাঠ কর্তন করার পর তাহা 
নৌকাঁষোগে লবণের কারখানায় আনীত হয়। 
এই সমস্ত নৌকার মালিক কাঠ চলাচলের জনত 
অত্যধিক হারে ভাড়া আদায় করে বলিয়াও 
জাল! নী কাঠের দরুণ ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইয়া 
থাকে । এই সম্পর্কে সাব-কমিটা যে সুপাবিশ 
করিয়াছেন, তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করা বিশেষ 
ধ্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়। সাব-কমিটার মতে 
লবণ কারখানাসমূহ নিজেদের নৌকায় কাঠ 
চলাচলের ব্যবস্থা কবিলেই এই সমন্তার সমাধান 
হইতে পায়ে। বর্তমান সময়ে কাঠ চলাচল 
করার মত বড় নৌকা নির্মাণ করা ব্যয়সাধ্য 


হইলেও যুদ্ধের পূর্বে কোন লবণ কারখানার পক্ষে . 


তাহ! সামর্থ্যের বাহিরে ছিল না। ভবিষ্যতেও 
লবণ কারথাঁনীসহের এই শ্রেণীর নৌকা প্রস্তুত 


৪ 


করার মত আধিক সঙ্গতি থাকিবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 

বাজলায় লবপ-শিল্প প্রসার করার বিপক্ষে যে 
সমস্ত প্রতিকূল অভিমত আছে, লবণ-শিল্প অনুসন্ধান 
সাব-কমিটা বিস্তৃত অমুসন্ধান এবং বিশেষজ্ঞগণের 
মতামত ভিত্তি করিয়া তাহা মোটামুটি খণ্ডন 
করিয়াছেন। লবণ-শিল্প প্রসারের পক্ষে অষ্যান্ক 
প্রদেশেব তুলনায় বাঙ্গলার প্রাকৃতিক সম্পদ 
আদর্শস্কানীয় এরূপ বলা অসঙ্গত হুইবে। বাঙলার 
লবণ-শিল্পের বর্তমান দুরবস্থা সুযোগ সম্ভাবনা এবং 
প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের দরুণ নছে। গবণ- 
মেন্ট এবং ব্যবসায়ী মহলের ওদাসীগ্ভই এই 
ব্যাপারে বিশেষভাবে দাষী। মাদ্রাজ ব্যতীত 
ভারতবর্ষের অস্ান্ভ অঞ্চলেব তুলনায় বাঙ্গলাদেশে 
মাথাপিছু লবণ ব্যবহারের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
বেশী। গবর্ণমেপ্ট সহাম্ভৃতিসম্পন্ন হইলে এবং 
ব্যবসায়ী মহল অন্ান্ঠ শিল্পের ন্যায় লবণ-শিল্পের 





প্রতিও দৃষ্টি দিলে বাঙ্গলীদেশেও কয়েক লক্ষ মণ 
কারথানাঙ্গাত লবণ উৎপন্ন হইতে পারে। মাদ্রাজে 
৬৫টা লবণের কারখানায় বাধিক প্রায় ১ কোটা 
৩০ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয । বোষ্বাই প্রদেশে 
কারখানার সংখ্যা চারি শতের উপব এবং উৎপন্ন 
লবণের পরিমাণ প্রায় এক কোটী মণ। লবণ-শিল্লে 
বাজলাদেশ অদূরভবিষ্যতে মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাই 
প্রদেশের সমকক্ষ হইবে এরূপ কল্পনা করা 
অযৌক্তিক । কিন্ত বা্গলায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ 
আছে তাহার সাহায্যেই বর্তমান অবস্থায় উৎপন্ন 
লবণের পরিমাণ কয়েক গুণ যে বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই । 

পরবর্ত্তা সংখ্যায় লবণ অমুসন্ধান সাব-কমিটীর 
অন্তান্ভ সুপারিশ, লবণের মূল্য এবং লবণ-পুম্ক 
প্রভৃতি বিবিধ আমুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচন! 
করা ষাইবে। 


নব অবদান--- 


আমরা আনন্দের সহিত যঘোষণী 
করিতেছি যে, অভিনব প্রণালীতে 


প্রস্তুত 


আমাদের নব অবদান 


* চুদল * 


কেশতৈল বাহির হইল। 


এই উচ্চাঙ্গের কেশতৈল 


প্রসাধন 


বিলাসীদের মনস্তষ্টি সাধন করিবে 


ভি্বক্ভন্যাঁপী ভল্মান্কল 


২২ কলিকাতা 





গ্রাম £:_'MOHABANK’ 
ব্যাঙ্ক 


কলিকাতা শাখাসমূহ :-- 


বেলেঘাটা, ভবানীপুর 


, বড়বাজার, শ্ামবাজার। 


২,00,00,000২ টাকার উপর 


আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০০,০০০২ টাকার উপর 
| কাধ্যকরী তহবিল 


আমানত রাখিবাঁর সর্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। 
অভিজ্ঞ ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের 


সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। 


সুষ্ঠ, পরিচালনা 


এবং কর্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংলিত। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 





তিনদিনব্যাপী আলোচনা-গবেষণার পর 
মুসলিম লীগ কাউহ্দিল গত ২৯শে জুলাই বৃটিশ 
প্রস্তাব বর্জন করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিষাছেন, 
তাহা কুটনীতিসর্বস্ব কায়েদে আত্ম জিন্নার এক 
নিরুপায় নৃতন চাল! লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত 
আনলে “His Masters ৮০1০৪*_-কর্ণধার জিল্লার 
অভিমান-প্রস্থত সিষ্ান্তেরই স্পষ্ট প্রতিফলন । 
চস্ষুম্মান্‌ দুনিয়ার কাছে মিঃ জিন্লার এই অধুনাতম 
কুটকৌশল জলের যতোই পরিষ্কার। তাহার 
রাজনৈতিক জীবনের পূর্বাপর ইতিহাস ধাহাদের 
জানা আছে-_ষাহার সদা-সতর্ক নাটকীয় ভূমিকার 
সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা আজ 
কৌতুকমিশ্রিত কৌতূহল লইয়া লীগের বিঘোষিত 
“প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” জন্ত অপেক্ষা করিতে 
থাকিবেন। 

ক ক 

মন্ত্রীযিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বজ্জনের ও 
পাকিস্থান অঞ্জনের জন্য সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত কেবল কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ নহে, 
এই কথার প্রমাণ দিবার জন্যই যেন মুসলিম লীগের 
খেতাবধারী সদস্যরা তাহাদের এতকালের একনিষ্ঠ 
সাধনা-লব্ধ বৃটিশ প্রদত্ত খেতাব্গুলি বৰ্জ্জন করিয়া 
বিপক্ষের নিকট "চরমপত্র” প্রদান করিয়াছেন। 
ইহাতেই লীগপন্থী পত্রিকাসমূছে সাজ্-সাজ রব 
উঠিয়াছে। এই মহাযুদ্ধে তাহাদের বিপক্ষ দল 
কে? বৃটিশ শাসকশ্রেণী, না ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস? ইহাই আসল প্রশ্ন। লীগ কাউন্সিলের 
অধিবেশনে ও পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ 
জিননাব ভাষণ এবং তাহার একাধিক প্রাদেশিক 
সেনানায়কদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে ও অনাগত 
“প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের” প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। 

# # # 


মিঃ জিন্নার প্রধান বা একমাত্র বিপক্ষ 


কংগ্রেস হইলেও ইদানীং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
উপরেও তাঁহার গোসা করিবার যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে । মুসলিম ভারতের প্রতি- 
নিধিত্ব করাব একমাত্র অধিকার মুসলিম 


লীগের, মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাট এই অসঙ্গত দাবী 
মানিয়া লন নাই। তদুপরি বৃটিশ প্রস্তাবে 
পাকিস্তানের মূলনীতি অগ্রাহ্য করা . হইয়াছে? 
তৎসত্বেও মুসলিম লীগ স্বল্পমেয়াদী,ও দীর্ঘমেযাদী 
পরিকল্পনা দুইটি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই আশাষ 
যে, একদিকে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে সংখ্যাসাম্যের 
গদিতে শক্ত হইয়া বসিয়া! এবং আর একদিকে 
সদলবলে গণপরিষদে যোগদান করিয়া তাহারা 
'বৃটিশ পরিকল্পনার বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডল- 
গঠনের ফাক দিয়! শেষ পর্য্যস্ত পাকিস্তান , কাযেম 


করিয়া লইবেন। লীগ. কাউন্সিলের দিল্লী | 


অধিবেশনে জেলে মাসে) মিঃ জিন্না স্পষ্টই 
জানাইয়াছিলেন, বুটিশ: প্রন্তাবে পাকিস্তানের 
সারবস্ত রহিয়াছে-বাকী কাজটা, অর্থাৎ গোটা 


পাকিস্তান তাহারা দশ বৎসরের মধ্যেই আদায় | 
করিতে পারিবেন; গণ-পরিষদে প্রবেশ করিয়া, | 


যদি তাহারা সুবিধা করিতে না পারেন, তাহা 


নলাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


হইলে সমগ্র বৃটিশ পরিকল্পনাই তাহারা বানচাল 
করিয়া দিবেন। 





চর ক ক 

কিন্ত সব দিক দিয়াই মিঃ ভিন্না নিরাশ 
হুইলেন। কংগ্রেস শ্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বর্জন 
করা সন্বেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের পূর্ব 
প্রতিশ্রুতি অন্থযায়ী কংগ্রেসকে বাদ দিয়া লীগকে 
লইয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট গঠন করিতে রাজী 
হইলেন না বা সাহসী হইলেন না! এই অপমান 
মিঃ জিন্নার পক্ষে অসহ সন্দেহ নাই ; তবু তাছার 
আশা ছিল, স্বদেশে ফিরিষা বৃটিশ মিশন পার্লামেন্টে 
এমন কিছু নূতন কথা শ্তনাইবেন যাহাকে 
আশ্রয় করিয়া মিঃ জিন্নার দরদন্তরের রাজনীতি 
এক নূতন চোরাগলির সন্ধান পাইবে। কিন্ত 
সেখানেও মিঃ জিন্নাকে নৈরাশ্ত মানিতে হইল। 
লর্ড ও কমন্স সভায় যথাক্রমে লর্ড পেখিক 
লরেন্স ও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস অস্থায়ী 
গবর্থমেণ্ট গঠনের ব্যর্থতার অন্ত সমস্ত দায়িত্ব 
(মিঃ জিন্না যেরূপ -চাহিয়াছিলেন) কংগ্রেসের 
ঘাড়ে তো চাপানই নাই, অধিকস্ত মুসলিম 
লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও কংগ্রেসেব জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিতেও 
বৃটিশ মুখপাত্র দ্বয় দ্বিধা করেন নাই । 

¥ Ld রত 

মিঃ জিরার সর্বশেষ আশ! ছিল, মন্ত্রী মিশনের 
পরিকল্পনা গণপরিষদকে যে ভাবে সীমাবদ্ধ করার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে, তাহাতে উহ! সর্ধভৌম হইতে 
পারিবে না এবং চুডান্ত অম্ুমোদনের ক্ষমতা 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকিষা যাইবে । স্থতবা : 
গণ পরিষদের কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত যদি ঘুসলিম 
লীগ তথা মিঃ জিন্লাব মনঃপূত না হয়, তবে পবম 
ভরসাস্থল তৃতীয় পক্ষের সহাযতায় তীহারা উহা 
অগ্রাহ্‌ বা অপরিবর্তিত করাইষা লইতে পারিবেন। 
কিন্ত ইতিমধ্যে ইতিহাস ভিন্রপথে মোড ঘুরিতেছে। 
প্রত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস 'যে 
ব্যাখ্যা ও যে সঙ্কল্প লইয়া গণপরিষদে যোগদান 





করিয়াছেন, তাহাতে গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং সেই যুক্তকঞ্ঠ গণ- 
পরিষদের সিদ্ধান্ত বৃটেন কর্তৃক চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত 
হইবার সম্ভাবনা আছে। মিঃ ছিননার যতঠুভয় 
এখানেই । তাই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির 
অধিবেশনে কংগ্রেসের বৃটিশ প্রস্তাব গ্রহণ প্রসঙ্গে 
রাষ্ট্রপতি নেহক কংগ্রেদ লক্ষ্য সম্পর্কে যে নূতন 
ভাষ্য দিয়াছেন ও পরে এক সাংবাদিক বৈঠকেও 
তিনি এঁ সম্পর্কে আরও যে নূতন আলোকপাত 
করিয়াছেন তাছাতে শঙ্কিত হইয়া মিঃ প্রিন্না বহ 
আগেই কুটনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন। বুটিশ 
পার্লামেন্টে মন্ত্রী-মিশনের 'ভারত সম্পর্কিত বিবৃতি 
প্রদানের প্রাক্কালে মিঃ জিয়া তাঁহাব এক সুদীর্ঘ 
ভাষণে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির প্রতি বৃটিশ 
প্রভুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্ব সম্প্রদায়কে 
এই কথাই বুঝাইতে ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে দিষা এই 
কথাই বলাইয়া লইতে চাহিযাছিলেন যে, 
কংগ্রেসেব যতিগতি ভাল নভে--তাছাদের বৃটিশ 
পরিকল্পনা প্সর্ভাধীন গ্রহণের” সিদ্ধান্ত আসলে 
উহাকে বানচাল করিবারই যতলব। কিন্তু বুটিশ 
গবর্ণমেন্ট মিঃ জিন্নাব ও টোপ গ্রিলেন নাই। বরং 
লর্ড ও কমন্দ সভায় তাহাদের ভারত সম্পর্কিত 
ব্বিতিতে পাকিস্তানের অযৌক্তিকতারই পুনরাবৃত্তি 
করা হুইযাছে। ইহার পৰ ক্ষোভ ও অভিমানের 
আবর্তে পড়িয়া তাহার অস্থুপন্থী মুসলিম সমাজের 
কাছে মুখ রক্ষা করিতে মিঃ জিন্নার পক্ষে বৃটিশ 
পরিকল্পনা বর্জনের সিদ্ধান্ত কর! ছাড়া আর কি 
গত্যস্তব ছিল ? 


* bd # 


কিন্ত মুদ্ধিল এই, মিঃ গ্রিল চুডান্ত ক্ষোত ও 
নৈরাধ্যের বশেই "বৃটিশ বিরোধী” মনোভাবের 
ছদ্মবেশ পরিয়াছেন। তাহার আসল লক্ষ্য কংগ্রেস, 
বৃটিশ শক্তি নহে। এই অসহযোগের সিদ্ধান্ত 
কংগ্রেসের উপরেই পরোক্ষ চাপ দিবার 
অপকৌশল। মুনলিম লীগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 


| ইয়ং ইগ্ডয়া পেপার মিলম্‌ 


ভিলন্মিভেত্ভ i 
রেঞিষ্ার্ড অফিস £ ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা । | 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ৪ এন সিস শ্রহত €ক্কাঁ্ ** 


সৰ্ব্বত্ৰ সম্তান্তশালী কম্মা আবশ্যক । 














প্রস্তুতের 


বড়বাজার ১১৩৯৭ অফিস 
ঢেলিঞার নামটা” 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 





সাবান যকত জিনিষ সিলিকেট সোড৷ ৯ সোপঞ্লোন 
' পাউডার & কষ্টিক সোড। 6 রজন ৬ সিট্োনেন। 
অয়েল ৪ রঙ ৪ হাইড্রৌোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন 


কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


-৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আৰ্থিক জগৎ 
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বিরুদ্ধে সত্যকার ৭গ্রত্যক্ষ সংঘর্ষে” লিপ্ত হইতে 
চাহিলে জ্ঞাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ তাহাদের 
অভিনন্দিতই করিবে । কেন-না, সেই সম্ভাবনার 
"পথে সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগেব অগ্নিসংস্কার হইয়া 
সে এক নব্জন্ম লাভ করিতে পারিবে--তাহা 
হইলে লীগও অবশেষে কংগ্রেসের গ্ভায় এক 
বিপ্লবাত্মক সংগঠনে রূপান্তরিত হইবার উপক্রম 
করিবে । কিন্তু মিঃ জিন্না সেই প্রকৃত গণ- 
'আন্বোলনের পথে পা বাভাইতে পারেন না। 
“বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রকৃত 
-গণআনোৌলন আরম্ভ ও পরিচালিত হইলে সেই 
অপ্রতিরোধ্য ক্রমবিকাশের পথে মিঃ জিন্নার গ্যায় 
সংগ্রামবিষুখ। নেতাদেব সকল জারিজুরি ফাস 
“হইয়া যাইবে, তাঁহাদের অনিচ্ছ,ক হাত হইতে 
এতকালের একচেটিয়া নেতৃত্বের বল্গা খসিয়া 
-পড়িবে। বুটিশ-বিরোধী অভিযানের সক্ষিলিত 
রণক্ষেত্রে মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ আমরা 
অকপটে কামনা করি। কিন্ত সেই পথ মিঃ নিন্নার 
পথ নহে। মিঃজিননার ২৯শে জুলাইএর লোক- 
দেখানো অসহযোগ ও "ঘুদ্ধং দেহ” সিদ্ধান্তের 
তাৎপৰ্য্য তবে কি ? উহ্‌! প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ গবর্ণ- 
-মেণ্টের উপর বাহৃতঃ এবং মূলতঃ পরোক্ষভাবে 
-কংগ্রেসের উপর বড রকমের চাপ দিবারই চেষ্টা । 
‘বৃটিশ ও কংগ্রেদ রাঙ্নীতিব হাতে বিগত চার মাস 
কালেব ইতিহাসে মিঃ জিনা নিজের অপকৌশলের 
"চালে নিজেই অপদস্ত হইয়াছেন; চালে ভুল 
করিয়! ঘনঘন ভিগবাজী খাইয়াছেন ; বুটিশ-তোষণে 
"তাহার সকল গোপন অন্তর নিঃশেষ করিয়া 
: ফেলিয়াছেন, রাজনৈতিক কূটখেলায দেউলিয়া হইয়া 
“মিঃ জিন্না এখন তাহার সর্বশেষ পাশুপত অস্ত্রটি 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা তাহার হৃত মর্ধ্যাদা ফিরিয়া 
-পাইবারই চেষ্টা। কংগ্রেস ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
সহিত পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে তাহাব দর কষা- 
কষির ক্ষমতাট! যথাসম্ভব বাঁড়াইয়া লইবাব 
-মতলবেই যে তিনি তর্জন গর্জন সুরু করিয়াছেন, 
৩১শে জুলাই বোশ্বাইএর সাংবাদিক সম্মেলনে 
"তাহার প্রশ্নোত্তরেই তাহা প্রকটিত হয়। 
ন + * 
মুসলিম লীগের আসল উদ্দেশ্ত বৃটিশ বিরোধী 
অভিযানও নহে, গণ-আন্দোলনের পথও নহে, 
ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আদায়ের জন্য দুর্জ্জয় 
স্করও নহে । উহা নিছক কুঈনীতিব খেলা । 
এই কারণে, মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত ভারতীয় 
: লমস্তার ক্ষেত্র আপাততঃ বেশ একটা জটিলতার 
সৃষ্টি কবিতে চলিযাছে। অব্য সাময়িক বাধা- 
বিশ্বের ক্ষতি ছাডা কোন বুছৎ বিপদের আশঙ্কা 
-নাই। পণ্ডিত নেহেরুর ১লা আগষ্ট তারিখের 
বক্তৃতার ভাবায় “ইহাতে দেশের স্বাধীনতা লাভে 
“ বিলম্ব ঘটিতে পারে মাত্র কিন্তু লীগ সিদ্ধান্ত 
' উহাকে থামাইয়! রাখিতে পাবিবে না।” সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেলও জানাইয়াছেন, “ইংরাজরা 
ভারত ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছে । মিঃ জিন্ন| যদি 
কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাঁন তাহা হইলে ভীতি প্রদর্শন 
ও বক্রোক্তি পরিহার করিয়া তাহাকে সহ- 
- যোগিতার গঠনমূলক পথ অঙুসরণ করিতে হইবে ।-- 
অতীতে কংগ্রেস কখনও কাহারও হুমকিতে 
ঘাবড়াইয়! গিয়া আদর্শত্র্ট হয় নাই বা আত্মসমর্পণ 


অনাচারের অবসান ঘটাইতে হইলে সত্যকার 


করে নাই ভবিষ্যতেও সে তাহা করিবে না। 
কংগ্রেস সর্ববিধ সংখ্যাসাম্যের বিরোধী । তথাপি 
মিঃ জিল্নার ইচ্ছাস্থুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ 
দিতে কংগ্রেস পল্তত ; কিন্তু তাহাকে সর্বাগ্রে 
সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িয়া জাতীয় মনোভাব গ্রহণ 
করিতে হইবে |” 


ততঃ কিম্‌ ? জিন্না-শীসিত মুসলিম-লীগ এবার 
কোন পথে যাইবেন ? বৃটিশ শক্তির বিকদ্ধে প্রকৃত 
সংগ্রাম তাহাদের উদ্দেষ্যও নয়, আদর্শও নয়৷ তবে 
তাহাদের “প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ”্টা কি? সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাজাম1 ও বিশৃঙ্খলা হৃষ্টি সংগ্রাম নহে এবং 
সেই জনম্বার্থবিরোধী অবাঞ্ছিত পথ যদি মিঃ 
জিম্নার অভিপ্রেত পথ না হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে মুসলিম লীগের কাছে আর মান্র একটি 
পথই খোলা আছে। সর্দাব প্যাটেল কথিত সেই 
সহযোগিতার উদার পথে মিঃ জিল্না অগ্রসব 
হইবেন কি? আগামী কয়েক সপ্তাহের রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব মিলিবে । 


[a ক ক 

গত ৩১শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
বাজেটের সাধারণ আলোচনার দ্বিতীয় দিবসে 
বাঙ্গল৷ সবকাবের ম্ুদীর্ঘকালের কুশাসন, অনাচার 
ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা কেবল বিরোধী দলের 
মধ্যেই সীমাধদ্ধ ছিল না। লীগের চিরস্পমর্থক 
ইউরোপীয় দলের জনৈক সদস্ত, এমন কি কতিপয় 
লীগ সদস্তও, ‘চাকুরী প্রার্থী, কণ্ট ক্র, অতি-লোভী 
ও অতি-লাভকারীদের”৮ বাজেট সমালোচনায় 
গবর্ণমেন্টের দুর্নীতি, বিশেষ করিয়া সাপ্লাই 
বিভাগের কেলেঙ্কারীর নিন্দাবাদ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। বাঙ্গলার বে-সামরিক সরবরাহ 
বিভাগের ছুনীতির কথা যেন প্রবাদবাক্যে দাড়াইয়া 
গিয়াছে। সরকারী পরিচালনার এতথানি 
কলঙ্ক আর কোন প্রদেশ বা আর কোনও দেশে 
কেউ কোন দিন দেখিয়াছে কিনা সন্দেছ। বাজলার 
এই শোচনীয় অবস্থা লীগ ও তিরানব্ব,ই শাদনের 
জনম্বার্থ-বিরোধী কার্ধযকলাপের' বিষময় যোগফল। 
কংগ্রেপী প্রদেশে যথন ছু্নীতি দমনের সরকারী 
অভিযান চলিতেছে, লীগ-শাসিত বাক্গলায় তখন 
সেই শ্বেতাজ-ভক্জন ও স্বজন প্রতিপালনের সেই 
জঘন্ত নীতিরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছে । লীগ 
মন্ত্রিসভা এখনও যদি ছুর্নাত্তি দমনে তৎপর না 
হন, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণ 
তাহাদের ক্ষমা করিবে না। তখন তাহারা এই 
অঙুমানকেই সত্য বলিযা বুঝিতে পারিবে যে, যে 
ওঝা ভূত তাড়াইবে সেই ওঝার ঘাড়েই ভূতের 
বাসা। বাঙ্গলার পর্বতপ্রমাণ সরকারী ছুর্নাতি ও 





তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত এবং তদন্তের জালে 
যে সব রুই-কাভলা ও চুমুপু'টিব নাম উঠিবে 
কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাহাদের সকলেরই 
কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইছা। ছাড়! 
অগ্ক কোন পন্থা নাই। কিন্ত এই পথে লীগ 


মন্ত্রিতা যাইতে রাজী হইবেন কি? 


* * ¥ 


আমবা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবী 
বার বার জানাইয়াছি। জনসাধারণও জোর দাবী 
জানাইতেছে। জনমতের চাপে মিঃ সুবাঁবদ্দী 
১৫ই আগষ্টের মধ্যে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের চুভান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। সেই প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে কি সকল 
শ্রেণীর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির কথা 
থাকিবে, না কাহাকে কাহাকে রাখিয়া ও 
কাহাকে কাহাকে ছাভিয়া দিবাব দ্বৈতনীতির 
দুর্বদ্ধি ঘোষিত হইবে? সম্প্রতি ঢাকার এক 
সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা জেলে অবস্থিত প্রাকৃ- 
সংস্কার যুগের রাজনৈতিক বন্দীরা বাঙলার 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাহাদের অবিলম্বে মুক্তির অথবা 
মুক্তির নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবী করিয়া এক 
স্মারকলিপি পাঠাইয়াছেন। এ শ্মারকলিপিতে 
নাকি বলা হইয়াছে, ৪ঠা আগষ্টের মধ্যে তাহাদের 
মুক্তি না দিলে বা মুক্তিদানের এক নির্দিষ্ট তারিখ 
ঘোষণা না করা হইলে তাহারা সকলে এ তারিখ 
হইতে আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন। 
আশা করি, মিঃ স্থরাবর্দী সময় থাকিতে এই বিষয়ে 
অবহিত হইবেন। বাঙ্গলার রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তি দিতে যদি তিনি না চান বানা পারেন, তাহা 
হইলে সমগ্র দেশব্যাপী যে এক প্রবল আন্দোলন 
আবন্ত হইবে, পরিষদ . ভবনের, প্রাঙ্গণে সেদিন 
সহস্র সহস্র বিক্ষোভকারীর bl সমাবেশ 
তাহারই পূর্বাভাষ 





৪: বেদ 


£ ৯০, ছি কাট, 
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কলকাতা শাগা-পি২০, রাধা রাজার স্ট্রীট 
(পুরাতন চিনাবাজীয় খ্ৰী-ও সোয়ালো লেনের সন) 





ভাড,রাম ব্রাহ্মণের কাহিনী আপনাদের জানা 
আছে কিনা জানি না । ভাডরাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
বংশের সন্তান। কিন্তু তাহার আচরণ মোটেই 
শান্্রসন্তত নয়। সন্ধ্যা-আহ্চকের ধার ধারে না, 
কেবল ভূরি-ভোজনের প্রতিই দৃষ্টি । আত্মীয়-বন্ধুরা 
তিবন্কার করিযা বলে, ন্ভাঁড়ু, পরকালের চিন্তা কি 
একটুও নাই? দিনের মধ্যে একবারও কি 
-ভগবানের নাম স্মরণ কবিতে নাই?” কিন্তু তাঁডর 
সে সবে লক্ডা হয না! ঘনীরুত ছুগ্ধে চিপিটক 
এবং দুইটি সুপন্ধ মর্তমান কদলী দলিয়া হাপুস্‌ হুপুস্‌ 
শব্দে সাঁবাড করিতে করিতে ভাড দত্ত বলে, 
"্বাড়াও, আগে আহারটা সমাধা করিয়া লই 
তাহার পবে--1” একেবারে পাষণ্ড বলিলেই 
হয়। এহেন ভাঁড় দত্ত চৈত্র সংক্রান্তির দিনে 
বাজার হইতে এক আনার খৈ কিনিষা ফিবিতেছিল। 
অর্ধ সের পরিমিত পয়োধি ও শর্করা সহযোগে এই 
খৈ দ্বাবা কীরূপ আহারের আযোজন হইবে, তাহা 
ভাবিয়া যখন তাহার রসনায় জলসঞ্চারেব উপক্রম 
তখন অকস্মাৎ এক দূম্‌কা হাওয়! আসিয়া তাহার 
হাতেব ঠোঙাটিকে উল্টাইয়া দিল। বাতাসে খৈ 
উড়িয়া গেল। ভাড়ুরাম প্রথমে মিনিটথানেক 
একেবারে হতভম্ব হুইয়া রহিল। তাহার পরে 
হঠাৎ তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। সে 
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল “গোবিন্দায় নমঃ, 
গোবিন্দায় নমঃ, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ ৷” 
ক bl # 
ভূতপূৰ্ব প্তার এবং বর্তমানে মিষ্টার গোলাম 
হোসেন হিদায়েতুল্লা ব্রাহ্মণ নহেন। কিন্তু ভাড়- 
রামের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা থাকাটা একেবারে 
অসম্ভব নহে। মুসলিম লীগের বড় বড় টাই বেশির 
ভাগেরই তো পুর্বপুকধ হিন্দু ছিলেন। ' লোকে 
বলে, খোদ জিরা সাহেবের হিন্দু পূর্ববপুক্রষেরা! না: 
কি গুজরাটে এখনও বসবাস করিতেছেন" 
আমাদের বাংলা দেশের আক্রাম খীঁধিনি 
হিন্দুদের কাছে আক্রমণ খাঁ নামেই বেশী পরিচিত 
-সাহেবেরও হিন্দু আত্মীয়ের নাকি যশোহব 
জেলায় এখনও বর্তমান।. বোধ হয এই কারণেই 
হিন্দুদের প্রতি ইহাদের অক্রোশটাই সবচেয়ে 
বেশী । স্বতরাং গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লার 
সঙ্গে ভীড়ুরামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে আশ্চর্য্য 
হইবার কারণ নাই। অন্ততঃ তাহার আচরণ 
দেখিয়া ভণভুরামেব কাহিনীই বেশী করিষা মনে 
পড়িতেছে। বোম্বাইতে লীগ কাউন্সিলের মিটিং-এ 
তাহার নর্তন-কুর্দনটাই সবচেয়ে জোবালো। 
জিরার চাইতেও উপরে.। বাবু যত কন, পারিষদগণ 
কহে তার শতগুণ। লীগের অন্ভান্থ মাতব্ররেরা 
আপাততঃ উপাধি পরিত্যাগ করিয়াই “ডাইরের 
আযাকশন্” করিতে চান। কিন্তু হিদায়েতুল্লা বলেন, 
না, শুধু উপাধি নয়, মন্িত্বও ছাঁড়িতে হুইবে। 
“আইস ভাই ছাহেবেরা, মন্ত্রিত্ব ইস্তফা দাও ।” যে 
হিদায়েতুল! মন্িত্ের ' গদিতে * চাপিয়া: বসিয়া 
থাকিবার অন্ত হেন কার্ধ্য নাই যাহা না করিয়াছেন, 
তাহার মুখে এ কী,কথ! ? কিন্তু অবাক হইবেন না। 











খেয়ালীর খাতা' 


যো 


হিদায়েতুল্লার মন্ত্রিসতীর টলমল অবস্থাতো জ্রানেন। 
বর্তমানে বিরোধী দলের শক্তি ও সংখা! এমন যে, 
পরিষদ বসিলেই লীগ কর্তাদের ধরাশায়ী হইতে 
হয়। 'ধর্ষের বাপ’ লাট যুভি সাহেব আর কতদিন 
ঠেকাইয়া রাঁখিবেন ? মন্ত্রিত্ব তো ষাইবেই, সুতরাং 
আগে থাকিতে “উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ” করিলে 
কিছু পুণ্য. অর্থাৎ কিছুটা মুখরক্ষা হইতে পারে! 


কচ ক # 


গোলাম হোসেন ভ্ভাব’ উপাধি ছাড়িলেন। 
ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের উপরে অভিমান করিয়া । 
ইহার আগে সিন্ধুর আর একজন প্রধান মন্ত্রী 
উপাধি ছাড়িযাছিলেন। পরলোকগত দেশপ্রাণ 
মুসলমান আল্লাবন্স। 
করিয়া 


কাহাৰও উপর অভিমান 
চাঁচ্চিল-এমারী-পিন্লিখগো 


নছে। 


কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রতিবাদে । 
ক্রীপস্‌ আলোচনা ব্যর্থ হইলে চাচ্চিল পার্জামেন্টে 
কংগ্রেকে প্রাণ খুলিষা গালাগালি কবিলেন, 
মুসলীম লীগের দোহাই দিয়া ভারতের স্বাধীনতা 
অস্বীকার করিলেন এবং শেষকালে সদন্ভে ঘোষণা 
করিলেন, ভারতে এখন যত ব্রিটিশ সৈষ্ক আছে, 


ইহার আগে আর কখনও এত সৈগ্ভ ছিল না।- 


প্রধানমন্ত্রী আল্লাবক্প বডলাটের কাছে চিঠি লিবিয়া 
বলিলেন. “এই যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
মতিগতির নমুনা হয়, তবে সেই ব্রিটিশ গবর্ণষেণ্টের 
দেওয়া খেতাব, সনদ 'ও মেডেল বহন করিতে 
আমি লজ্জা বোধ করি! এইগুলি ফিরাইষা লও |” 
গবর্ণর স্তার হিউ ডাউ, বড়লাট লিন্লিথগো ও 
তাহার মনিব চাচ্চিল সাহেব এতবড় চপেটাঘাত 





ক্রিগেট কমাগিয়াল 


৫৭) রাধাবাজার ্রীট, কলিকাতা ৷ 








__ভিনট্িটেজ্ত-- 
























হেড অফিস £-৮৬-বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা! ৷ 
ৃঁ ----পাখাসমূহ- --- 
কলিকাঁতা- বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাজলা- বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, 
বৈস্তপুর। বিহার-_টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড় | আসাম-বডপেটা। যুক্তপ্রদেশ-_কাণপুর, 
গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জ্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ, 
লক্ষৌ, দিল্লী] সাব ব্রাঞ্চ__রবার্টগণ্জ জৈৎপুরা, কছুয়া, আরাউরা, সোণাযুখী। 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিং সপ্মক্ষিত কাৰ্য্য করা হয়। 


পপ শট 
আপি 


ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া । 






ম্যাঃ ডি--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 








INSURE or Represent : 
Kaiser-I-Hind Insurance ] 
COMPANY LIMITED 
BOMBAY 


Branch Managers for— 
BENGAL, BEHAR, ASSAM 
AND ORISSA 


Eastern Commercial Union 
14, Clive St., Cal. Phone : Cal. 6587 








মূল্য'কমিল 1! 

সুগার অব মিন্ধ, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও ওঁষ্ধ। 

লিখুন হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিৎ 

সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা . 























পি, বি, মন্তুমদার, জেনারেল ম্যানেজার 
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৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


-আথক জগৎ 


৩৪৫ 








লাভ করিবেন তাঁছা কখনও কল্পনাও করেন নাই । 
তাহারা আল্লাবন্সকে পদচ্যুত কবিলেন। তাহার 
অপরাধ হিসাবে সরকারী বিবৃতিতে বলা হইল, 
উপাধি ত্যাগ করিষা আল্লাবক্স গবর্ণরের বিশ্বীস 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন--85 lost his 
Excellency’s এবার 
হিদায়েতুল্লা সম্পর্কে মুভি সাহেবের কন্ফিডেন্স 
কতখানি বজায় আছে তাহা দেখিবার জগ্ক আমরা 
উদগ্রীব রহিলাম । 
৪ 


confidence ] 


আল্লাবক্সকে প্রথমে দেখি ৯৯৪০ সনে। 
নবেম্বত্ব মাসের গোভার দিকে। দিল্লীতে সামাপ্ত 
শীত পড়িয়াছে, রৌদ্র মৃতু এবং ফোয়ারায় জল- 
সঞ্চার হইয়াছে । একটি মোটর গাড়ীতে একটি 
অত্যন্ত সুশ্রী চেহারার লোককে সেক্রেটারিয়েটের 
খ দিয়া যাইতে দেখিলাম। চেহাবা এবং 
পাঁধাকে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, চোখে না 
পড়িয়া যায় না। আল্লাবক্স সাধারণ মুসলমানদের 
মতো চাপকান্‌ বা সাহ্বৌ মুসলমানদের মতো! 
গ্ুট কোনটাই পরিতেন না। পাঠানদের মতো 
সালোয়ার, মাথায় অন্রূপ জরির পাগভী। পায়ে 
সোনার জরি কাজ করা কাবুলী চপ্পল। দেখিলেই 
থমকিয়া দাড়াইতে হয়। প্তার রামস্বামী মুদালিয়র 
তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব। তিনি 
একটি কনফারেম্স ডাকিযাছিলেন। বোধ হয, যুদ্ধ 
সুরু হইবার পরে সেইটিই প্রথম মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
কনফারেন্স । আল্লাবক্স সিদ্ুব প্রতিনিধি হিসাবে 
যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। অষ্তান্য প্রদেশের 
মন্ত্রী এবং সেক্রেটারীবাঁও আসিয়াছিলেন। যতদূর 
স্মরণ হইতেছে, মিঃ পি, পি, দেশাই--যিনি 
বর্তমানে টেরিফ বোর্ডের সেক্রেটারী ও ইতিপূর্বে 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের কর্তী_ডিরেক্টার জেনারেল অব 
কন্সিউষার গুডস্‌ ছিলেন__সেই প্রথম যধ্যপ্রদেশ 
হইতে দিল্লীতে আসিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। আল্লাবক্স সম্মেলনে প্রায় সবটাই 
চুপ করিয়া বসিষাছিলেন, শুধু একবাব মুল্য নিয়ন্ত্রণে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের 
দায়িত্ব বেশী সে-কথা উল্লেখ করিয়া গুটি কযেক 
কথামাত্র বলেন, যাহা! শ্তার রামস্বামীর পক্ষে 
রুচিকর হয় নাই। 

ঝা * ১ 

তাহার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট হয় ১৯৪২ সালের 
শেষের দিকে ; কিম্বা ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকটায় 
হইবে । নয়াদিললীর একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট 
বাঙ্গালীর গৃহে এক ডিনারের নিমন্ত্রপে। তিনি 
আমার মুখোমুখি বসিয়াছিলেন। কথা হইতেছিল 
ডক্টর শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। শ্যাযা- 
প্রসাদ বাবু তখন সবেমাত্র গবর্ণরের সঙ্গে ঝগডা! 
করিয়া মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। 
আল্লাবক্স এই কাজের সমর্থন করিলেন না। 
বলিলেন, “পদত্যাগ করাটা ভুল । পদত্যাগ করিলে 
তো ইংরেজ সিতিলিয়ান, গবর্ণর প্রভৃতি যাহা 


কামন1 করিতেছে তাহাই পূর্ণ করা হইল । কিছুতেই ৰ 


পদত্যাগ করিয়া তাঁহাদের শ্ষেচ্ছাচারিতার 
পথ সুগম করিয়া দিতে নাই। নিজপদে 
থাকিয়া উহাদের যতটা অর্ধ করিতে পারা যায় 


তাহাই করিব। যখন অবস্থা চরমে আসিবে, 
৫ 







তখন আমাকে বরখাস্ত করিবে জানি। ককক। 
আমিতো তাহাই চাই। তাহা হইলে উহাদের 
ভণ্ডামির মুখোস ভালো করিয়া খসিষা পড়িবে। 
নিয়মতানত্রিকতার দোহাই দেওয়ার আর উপায় 
থাকিবে না!” সে-রান্রিতে সে-ভোজসভায় বাছারা 
উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কলিকাতার 


একখানা বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক - 


এবং বোগ্বাইর একজন বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার 
এখনও নিশ্চয় সাক্ষ্য দিতে পারিবেন, কীরূপ 
জোরের সঙ্গে তিনি শেষ কথাটি বলিয়াছিলেন,_ 
I want to expose these people at their 
worst, I won’t leave my position until 
I ain literally “removed”, 
* * খ 

তিনি তাঁহার কথা রাখিয়াছিজেন। স্তার হিউ 
ডাউ বডলাট লর্ড লিন্লিখগোর পরামর্শে আল্লা- 
বন্সকে লাটভবনে ডাকাইয়া নিয়া বলিলেন, উপাধি 
পরিত্যাগ করা অন্যায় হইয়াছে, বড়লাট ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। আল্লাবক জবাবে 
বলিলেন, “বড়লাট কি মনে করেন ক্রুদ্ধ হইবার 
অধিকারটা একাস্তভাবে ভাছারই একচেটিয়া? 


প্রধান মন্ত্রী চাচ্চিলের বক্তৃতা শুনিয়া আমারও 
নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইবার অধিকার আছে।” তখন 
হিউ ভাউ তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে 
বলিলেন। আল্লাবক্স বলিলেন, “বাঃ রে, 
পদত্যাগ কবিতে যাইব? ভারতশাসন বিধানে 
কোনখালে তো এমন কথা লেখা নাই যে, 
উপাধি পরিত্যাগ করিলে প্রধানমন্ত্রীব পদও ত্যাগ 
করিতে হইবে 1” হিউ ডাউ তখন বাধ্য হুইয়া 
তাহাকে বরখাস্ত করিলেন। আলন্তাবক্স removed 
হইলেন। শুধু মন্ত্রিত্ব হইতে নহে, ইহজগৎ 
হইতেই। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা যে কতথানি 
দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ইহা একমাত্র তাহারাই জানেন, 
যাহারা এই দেশপ্রাণ লোকটির সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন। আমার জীবনে আমি যে কয়টি 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে জানিবার স্যোগ 
পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে আমি একমাত্র মৌলানা 
আজাদেব পরেই পরলোকগত আল্লাবক্সের স্থান 
দেই। সীমাস্ত গান্ধীকে আমি দুর হইতে দেখিয়াছি 
মাত্র, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ পাই 
নাই। 

খেয়ালী 





য়ন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 





— “CLEARING” ফোন £ ক্যাল ৪১০১ 
আনত SE ৫,৭৫,০০০ ডউ্ধে 
নগদ সম্পত্তি শতকরা ৯৪৫ পারসেন্ট, 
১৯৪৫ শতকর! ৫২ টাক! (আয়করমুক্ত ) 


মিঃ আর, রায় --ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 
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ন্যাগন্যাল সেন্নটীল 


হেড আফস 2-১০নং যান লি ই 


শাখাসমুত - == 
বডবাজার, হাওড়া, দমদম ক্যাপ্টনমেন্ট, চৌমুহিনী, বস্থরহাট, 
কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদিঘা, রাজাপাড়া, জামুগুড়িহাট, 
বহা, রাসুড়া, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার। 


বালীগঞ্জ শাখা ১২ই জুলাই, ’৪৬ খোল! হইয়াছে। 
ই 


মধ্য ও পূর্বভারতের নানা কেনে ৪০টি শাখা । সকল প্রকার ব্যাস্কিং কার্য) করা হয় 




















আর্বিক দুনিয়ার খবরাখব 


মিলিটারী ও পাবলিক একাউণ্টস 
কমিটির অধিবেশন- কেন্রীয় অর্থ বিভাগ্নের 
এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী 
১৯শে ও ২১শে আগষ্ট মিলিটারী একাউণ্টস 
কমিটী এবং ২৬শে আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত পাবলিক একাউন্টস কমিটীর অধিবেশন 
নয়াদিস্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। 

ভারত-ফরাপী ইন্দোচীন বাণিজ্য সন্বন্ধ_ 
সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ 
যে, চলতি আমদানী, রপ্তানী ও অর্থনৈতিক 
নিষমাহুযায়ী বৃটিশ ভারতের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা 
কোনও ব্যক্তিগত ব্যবসাঘ্ী এখন হইতে ফরাসী 
ইন্দোচীনের সহিত বাণিজ্য চাঁলাইতে পারিবেন। 

ভারতের ভাগ্যে জার্মানীর কলকজ্জ! - 
সম্প্রতি ক্রসেল্সে অনুষ্ঠিত মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণ 
এজেম্দীর বৈঠকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভারতকে একটা 
কলকজা নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ জার্মান কারখানা দেওয়া 
হইয়াছে । - 


) 


মেক অঞ্চলে রবারের চাষ- মস্কোর এক 
খবরে প্রকাশ যে, পৃথিবীব সর্বাপেক্ষা বেশী ঠাও। 
জায়গা হইতে রবার চাষের সাফল্যের সং 
পাওয়া গিয়াছে । মেরু অঞ্চলের ৭০তম সমান্তরাল 


"রেখার উত্তরে অবস্থিত বার্খযান্ক্ক পরীক্ষাকেন্ত্রে 


উক্ত প্রচেষ্টা সাফপ্ামণ্ডিত হইয়াছে । যে গাছ 
হইতে এ রবার উৎপন্ন হইযাছে, তাহার নায় 
কক সাগিজ । | 


বিলাতে গো-চিকিওসায় পেনিসিলিন 
ববহার--প্রকাশ, ব্যাধিগ্রন্ত গাভীর চিকিৎসাষ 
পেনিসিলিনের ব্যবহার সম্পর্কে বুটেনের ডেয়ারী 
প্রতিষ্ঠনগুলিতে গবেষণা চলিতেছে । 

জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্যে বুঃটনের প্রাধান্য 
--লগ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, সারা পৃথিবীতে 
এখন যত বাণিজ্য-জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে 
তাহার অধিকাংশই নিদ্রিত হইতেছে বুটেনে। 
জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত সাবা পৃথিবীতে মোট বত্রিশ 
লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিন শত পঁচিশ টন জাহাজ 


নিশ্মিত হইতেছিল। এক বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণডেই 
তৈয়ারী হুইতেছিল উহার শতকরা - ৫৩.৯ 
ভাগ । 

সমরবিভাগের কর্মচারী dG 
জুন পর্য্যন্ত সমরবিভাগের কর্মচারীদের মধ্য হইতে 


মোট সাত লক্ষ চুরানব্ব,ই হাজার আট শত ষাট জন 


নর ও নারীকে ছাঁটাই করা হইয়াছে । কেবলমাত্র 
জুন মাসেই চুরাশী হাজার সাত শত যাঁট জনকে 
আন্লি হইতে, ছয়শত দুইজনকে নেভি হইতে এবং 


এক হাভার নয় শত একক্রিশ জনকে বিমানবাহিনী. 


হইতে কর্মচযুত করা হইয়াছে। 

মিলিটারী একাউদ্টস্‌ কেরাণীদের ধর্মঘট 
সৃস্তাবন!--প্রকাশ, ইতিমধ্যে ছাটাই, বেত 
হার সংশোধন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের দা? 
সরকার মানিয়া না লইলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
মিলিটারী একাউণ্টস্‌ ডিপার্টমেন্টের প্রায় চল্লিশ 
হাজার কেরাণী আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে ধর্শ্মঘট 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 


~ 


ওইতিয় নট টী মাছে এক্সপ্যামলান ধোড কতৃ ৰ 


বন্য ব্য ধৰক জগতে একটি বিরাট 
2 পরিবর্তনের সুচনা কবেছে ভারতীয় চা। দেশের 
বড় বড় শিল্পপতিরা আলজ্কাল তাদের কর্মীদের জন্য 
শ্ব্ব্যয়ে ভালো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এ কথা 
বেশ ভোর করেই বলা চলে যে দেশে-ছোটো। বডো 
এহেন প্রতিষ্ঠান নেই, খারা কাজের ফাকে ফাকে 
কর্মীদের অন্ত চায়ের ব্যবস্থা না রাখেন। চা শ্রান্ত 
দেহে শক্তি আনে, ‘মুনে উৎসাহ রধণার করে। 

শুধু প্রয়োজনের দিক ছাড়া সামাজিক কল্যাণের 
দিক থেকেও চায়ের একটা মূল্য আছে। ইণ্ডিয়ান টী 
মার্কেট এক্সপ্যান্শান বোর, স্থানে স্থানে ছোট বড় 
যতগুলো ক্যান্টীন্‌ স্থাপন করেছেন তার সব.ক'টাই 

সর্বত্র বেশ- জনপ্রিয় হয়েছে। 'ক্যান্টীনে বনে 


2): 


কতৃক প্রচারিত 


চা পানের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই কর্ষীদের পরস্পর 
পরম্পরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। এই 
যোগাযোগে মালিকদের সঙ্গে তাদের গ্রীতির বন্ধন 
আরো নিবিড হওয়ায় যে বুহত্তর সামাজিক কল্যাণের 
সম্ভাবনার সুত্রপাত হলো সেটা মালিক ও তাদের 
কর্মী উভয়ের পক্ষেই আশার কথা । শিল্পপতিরা ইচ্ছা 
করলেই ক্যান্টীন্‌ সন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত 
বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। 

এই প্রসঙ্গে “ক্যান্টীন্‌ ফর্‌ দি ওয়ার্কার্স” নামক 
একটি পুস্তিকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 
কমিশনার, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্পান বোর্ড, 


. ১০১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা এই, ঠিকানায় চেয়ে 
৯ পাঠালেই পুত্তিকাখানি বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়। 














৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬] 
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আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের জন্য ভারতের 
‘দেয় চাদা--প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের ব্রেটন 
উডস্‌ কমিটি তাহাদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 
আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের জন্য ভাবতের দেয় মোট 
চাঁদার শতকবা দুইভাগ আগামী ২৫শে আগষ্টেব 
মধ্যে দিবাব প্রস্তাবে সম্মত হুইয়াছেন। আরও 
প্রকাশ যে, ভারতকে তাহার দেয় মোট চাঁদার 
শতকবা আট ভাগ 'মাগামী ২৫শে নবেশ্বরের মধ্যে 


দিবার জন্ত উক্ত বাঞ্কের তরফ হইতে অবোধ 
করা হুইফাছে ) 
বার্ণপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা 


ইত্ডিয়ান আয়বণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং, স্টীল কর্পোরেশন 
অব বেঙ্গল এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্তার্ড ওয়াগন 
কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্দচারীদের প্রতিনিধিস্থানীয় 
ইউনিষন আসাননোল আযরণ গ্যাণ্ড ষ্টীল 
য়াকার্স ইউনিষন কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীব 
পক্ষের নিকট শ্রমিক £ও কর্দচারীদের 
তনবৃদ্ধি, বোনাস, মাগ্গি-তাতা, বাসস্থান 
প্রভৃতি, সংক্রান্ত ছাব্বিশ দফা! দাবী পেশ করা 
‘হইয়াছিল! আপোব-আলোচনা ব্যর্থ ভওযায 
সম্প্রতি ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটীশ দিষাছেন। 


সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের কোটা 
বৃদ্ধি__একটী সবকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, 
গত ১লা আগষ্ট হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের 


কাগজের বরাদ্দ শতকর] সাড়ে বার ভাগ বুদ্ধি 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে | 


স্রান্সে মজুর ও কেরাণীর মজুরী বৃদ্ধি 
ফরাসী সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক 
কোটা বিশ লক্ষ মজুব ও কেরাণীব মন্ত্রী গড়ে 
শতকরা আঠারো ভাগ বাডাইয়া দেওযা হইবে। 
মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে আয়করও কমিয়া যাইবে। 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার- 
পতিপদে ভারতীয় নিয়োগের দাবী 
কলিকাতা হাইকোর্টের অফিপার কর্দ্চারিগণ 
হাইকোর্টের অস্থাধী প্রধান বিচাবপতিকে সম্বর্ধনা 
কবিবার জন্য যে সভা করিয়াছিলেন, উহ্নাতে 
হাইকোর্টের বিচারপতিগপ কলিকাতা হাইকোর্টের 


প্রধান বিচারপতি পদে একজন ভারতীষকে স্থায়ী- 
- ভাবে নিষোগ করিবাঁধ দাবী করেন। 


সলিসিটরস্‌ এম্পয়সিজ এসোসিয়েশন 
-_কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে যে সমস্ত 
সলিসিটর কাঙ্গ করেন তীছাদের কর্চারিগণ 
'চাকুরীগত স্বার্থাদি সংরক্ষণের জন্য ‘সলিসিটরস্‌ 
এমপ্রয়িজ এ্যাপোপিয়েশন নামে একটী সমিতি 
-গঠন করিয়াছেন। [ও 

রেভেনিউ ষ্ট্যাপ্প বিক্রয়ের বিশেষ 
সাময়িক ব্যবস্থাঁ_ডাক ধর্মঘটের জঙ্য জন- 
সাধারণের সুবিধার্থে কলিকাতা হাইকোর্ট, 


বীমা বেজিষ্টারের অফিস, স্মল কজেস কোর্ট, ' 


ব্যাঙ্ধশাল কোর্ট, পুলিশ কোর্ট, কালেক্টরেট, শেয়ার 
মার্কেট এবং কাষ্টমস্‌ হাউসে অবস্থিত লাইসেন্স- 


প্রাপ্ত ্র্যাম্প বিক্রেতার ষ্টলে রেভেনিউ ষ্ট্যাম্প 
বিক্রয়েব ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


বনস্পতি ঘ্বতের মূল্যবৃদ্ধি__একটা 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১লা মাষ্ট 


হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বনস্পতি স্বতের . ' 
দর সেব প্রতি ছুই পয়সা হইতে ছয় পয়সা পর্য্যন্ত, 


' বুদ্ধি করা হইয়াছে। . 


নৃতন যাত্রীবাহী বিমান কোম্পানী-_ 
প্রকাশ, ছুই কোটী টাকা মূলধন লইয়া কষেকজ্রন 
প্রভাবশালী মুসলমান ব্যবসাঁধী “ওবিষেণ্টাল 
এয়ারওষেজ লিমিটেড” লামে একটী বিমান 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। 

মেপাক্রিনের চেয়ে প্যালুড়িন বেশী 
উপকারী--সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় 
গবেষণা তহবিল পরিষদের (ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড 
এ্যাসোসিয়েশন ) বিভিন্ন উপদেষ্টা সমিতির বৈঠক 
হইয়া! গিয়াছে। ' ইহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া 
উপদেষ্টা সমিতি প্যালুডিন ও অগ্ঠান্ ম্যালেরিয়া 
প্রতিষেধক ওষধের গবেষণার ফলাফল বিবেচনা 
করিয়া বলিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় 
মেপাক্রিনের চেয়ে প্যালুড়িন বেশী উপকারী । 

পেটেন্ট উপদেষ্টা সমিতি গঠনের 
আয়োজন-__প্রকাশ যে, ভাবত গবর্ণমেণ্টের 
পরিচালনাধীন গবেষণাগারসমূহের আবিষ্কারসমূহ 
কাৰ্য্যে পরিণতি করা এবং গবেষণাগার কর্তৃপক্ষ ও 
গবেষকদিগকে তাহাদের আবিষ্কারের ‘পেটেণ্ট’ 


করার কার্যকারিতা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার 
অন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের 


নিশ্মাণকার্য্যে অংশ গ্রহণ করে। 





প্রতিনিধি লইয়া শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের 
অধীনে একটি পেটেণ্ট উপদেষ্টা সমিতি গঠিত 
হইবে। , উক্ত সমিতিতে দুইজন কারিগরী 
বিষষক উপদেষ্টা, একজন বৈজ্ঞানিক ও একজন 
ইঞ্জিনিয়ার থাকিবেন। 

ভিটামিন “এক্স” আবিক্কীর £_-যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কলম্বাস সহরের কৃষিবিভাগীয় বিজ্ঞানীরা 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঘাসের মধ্যে ভিটামিন 
“এক্স” আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই ভিটামিন ঘা 
খাস্প্রাণ থাকার দরুণ থাছ্ের উপাদেয়তা বৃদ্ধি 
পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই থাছ্ধ- 
প্রাপণেব অভাবে ইঁদুর মারা গিয়াছে। লেটুস্‌, 
ডিমের কুস্থম, গরু ও শুকর মাংসের পেশী এবং 
রুগ্রাস ও টিমোধি নামক বিলাতী ঘাসে এই 
ভিটামিন পাওয়া গিরাছে। ' 

বিভিন্ন গ্রহে যাতায়াতের পরিকল্সন! £- 
প্রকাশ, মার্কিণ সেনাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গ্রহে 
যাতায়াতের জগ্চ পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। 


এই অভিযানের অস্ত এক নূতন ধরণের রকেট 
ব্যব্ছার করা হইবে বলিয়া প্রকাশ । 





ভারতবর্ষে নিশ্মীণকার্য্যে যেখানে' যেমন দরকার as রা 
সেই রকম কোদালই আমরা সরবরাহ করি। 


I 


2 


১, টাটার এগ্রিকো 
[যন্ত্ৰপাতি কিনুন 





বাঙ্গলা, বিহার, উড়ি্যা ও, আসামের ভির্রিবিউটারসূ, £. 
মেসার্স বাবুলাল সিংহ এণ্ড কোং, মেসার্স গোপীনাথ পাল এণ্ড সন্দ, 


৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতাঁ। 


২:১০; হাঁরিসন রোড; কলিকাতা ৷, 


দি টাটা আয়রণ এপ ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক' প্রচারিত 








আর্থিক জগৎ 





প্রদেশে এই সকল কারণ অনেকাংশে বিদ্যমান 


জু ফু Ld 


চাঁউলের দুল্পাপ্যতার অন্য মাদ্রাজ সরকার 


৩৪৮ : 
খাষ্য-সঙ্কট Ne 
সম্প্রতি একখানি জাহার্দে ৮৯৬৯ টন গম 
কলিকাতায় আসিয়াছে । উহার মধ্য হইতে 


বাংলার জন্য ৩,৮১১ টন বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 
অবশিষ্ট ৫,১৫৮ টন গম কেন্দ্রীয় সরকারের গুদাম 
জাত হইবে। 
/ ক * * 

বর্তমান আগষ্ট মাসে মাকিন সরকার ভারতের 
জন্ভ ৮০ হাজ্রার টন (৩০ হাঁজার টন আটা সমেত) 
খাতশস্তাদি দিতেছেন। 

দুর্গীপুর (ময়মনসিংহ ) থানার ১১নং বাকল- 
জোডা ইউনিয়নের ছোট কাঠুরী গ্রামের প্রসন্ন 
হুদীর মাতা অর্ধাহারে থাকিয়া গত ১৩ই জুলাই 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছে। 


bd ক ০ 


গত ২৭শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


তাহাতে কলিকাতায় ১৯ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি মারা 
গিযাছে। 
ফু স্‌ + 

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সহকারী ভারত 
সচিব ঘোষণা করেন যে, ভারতের থাদ্ধ পরিস্থিতি 
এখনও বিপজ্জনক অবস্থাতেই রহিয়াছে 

t চে যং 

বোস্বাই শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
সম্ব দ্বানন্দ ভারত ও সিংহলের বিভিন্নাঞ্চল পরিভ্রমণ 
করিয়া এক বিবৃতি প্রসক্ষে সম্প্রতি বলিয়াছেন 
“আমি সর্ধত্রই ছু্তিক্ষ দেখিতে পাইয়াছি। কয়েকটী 
অঞ্চলে দু্িক্ষ ঘোষিত হইয়াছে, কোন কোন 
অঞ্চলে খাস রেশন প্রবন্তিত হুইয়াছে। যে সকল 
অঞ্চলে রেশন চালু হইয়াছে তথায় রেশনের 
পরিমাণ অপ্রচুর এবং খাদ্বশপ্ত অতিশয় নিকুষ্ট 
ধবণের | বাংলায় যে সকল স্থানে গম মোটেই 
ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল স্থানে মাথাপিছু প্রতি 
সপ্তাহে হুই পাউণ্ড (একসের প্রায়) চাউল 
দেওয়া হয়। সাধারণের পক্ষে এইরূপ অপ্রচুর 
বরাদ্দ খান্তে প্রীণধারণ করা একরূপ অসম্ভব ৷” 


ক * # 


স্বামীজী আরও বলেন, “কেঙ্ীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের আশ্বাসবাণী সত্বেও বাংলাদেশে খাস্াভাব 
তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে । সকলের মনেই 
এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, প্রাদেশিক 
সরকার কেবলমাত্র শক্তিহীন ও অযোগ্য 
নহে, ইহা দরিদ্র মুক জনগণের ছুঃখকষ্টের 
প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং ১৯৪৩ সালের 
ভুণ্িক্ষ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ও প্রাণহানিকর 
দুত্তিক্ষ ্ষ্টি করার কান্দে তৎপর, চোরাকারবারী 
ও মুনাফাখোরদের বাঁধা দিতে নিশ্চেষ্ট” 
s+ 7 % ক | 
স্বামীজীর বিবেচনায় “তিন বৎসর পূর্বেকার 
ভীষণ দুর্ভিক্ষের মত এবারও বাংলাদেশ এক ভীষণ 
দুর্ভিক্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে। এই 
ুর্তিক্ষ যে মনুষ্য তাহ! সরকারের অষোগ্যতা, 
উদাসীনতা, হদয়হীনতা৷ ও আত্মগ্রসাদের দ্বারাই 
প্রমাণিত হইতেছে । বাংলাদেশের মত অন্ঠান্ত 







মাথাপিছু বরাদ্দ চাউলেব পরিমাণ দৈনিক দশ 
আউন্স হইতে কমাইয়া আট আউন্স করিয়াছেন। 

শাকসজি, মাছ, দুধ এবং অষ্কাপ্ত খান্তদ্রব্যের 
দর নাটোরে হঠাৎ খুব চডিয়া গিয়াছে । 


ক Ld ba) | 
বাংলার জশ্য বরাদ্দ করা ৮ হাজার টন যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় গম কলিকাতায় পৌছিয়াছে। 
মন Ld চি 
ভারতপ্রভ্যাগত মার্কিন দু্ভিক্ষমিশন রিপোর্ট 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভাবতের খাছাবরাদ্দব্যবস্থ] 
বানচাল না হইয়া যাষ এবং যাহাতে ব্যাপক 
দুভিক্ষ এডান যাইতে পারে তাহার অন্ত এই 
বৎসরের শেবার্দে ভারতকে ২০ লক্ষ টন থাদ্যশস্ত 
আমদানীর স্যোগ দেওয়া উচিত। উহার মধ্যে 
অন্ততঃ সাড়ে সাত লক্ষ টন আমেরিকা হইতে 
প্রেরিত হওয়া উচিত। 


* Ld # 
' ব্ৰহ্ম হইতে ৩ হাজার ৪ শত টন চাউল 
কলিকাতাষ আপিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার উহা 
বিহারের জন্য বরাদ্দ করিষাছেন। 


[ ৫ই আগষ্ট , ১৯৪৬ 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত শীত্র সম্ভব ভারতে অন্ততঃ" 
৫ লক্ষ টন গম প্রেরণের পরিকল্পনা করিয়াছেন । 


বিদেশে উচ্চতর কারিখরির জন্য 
সরকারী বৃত্তি--১৯৪৬-৪৭ মালে উচ্চতর, 
কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে প্রেরণের 
উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার পঁচাত্তর জন শিক্ষার্থীকে 
সরকারী বৃত্তিদানের জন্ভ মনোনীত করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে একত্রিশ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট 
চুযাল্লিশ জন হুইলেন অপরাপর সম্প্রদায়ভুক্ত ৷ 
শিক্ষার্থীদের বৃটিশ ও মার্কিন বিশ্ববিস্তালয়ে শিক্ষা, 
দেওয়া হইবে। 

বঙ্গীয় কার্পাসবস্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
বাংলাদেশ হইতে কার্পাসজাত বস্তু ও সুতা বিনা 


অনুমতিতে বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া 
সম্প্রতি বাংলা সরকার ১৯৪৬ সালের বঙ্গী 
কার্পাসবন্ত্র ও কৃতার চালান নিয়ন্ত্রণ আদেশ"? 
একটা আদেশ জারী করিয়াছেন। 

লবণের মূল্যবৃদ্ধি--একটা 
বিজ্ঞপ্রিতে প্রকাশ যে, অন্য €ই আগষ্ট হইতে গুড়া 
লবণের দর প্রতি মণ সোয়া ছয় টাকা হইতে 





বাভাইয়া সাড়ে ছয় টাকা করা হইয়াছে। 








| 














৩ ও ৪, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 
৪ শাখাসমূহ $ 


শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর, 
ভূদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিম্পং, দাঞ্জিলিং, ঢাকা, শিলিগুড়ি, 
কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বেলুড়, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, সূত্রগড়, 
রাণাখাট, শালিমার, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, শাস্তিপুর, গিভ.নি, 


সকলপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


ক্রিয়ারিংএর স্ুযোশ সম্বলিত একটি নির্ভলগশাল জাতীয় ব্যাঙ্ক 
লি এশস্লোসিনন্েভেত্ভ 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুর৷ লিমিটেড 


মহারাজ। 


নেতা ই, কে, সি, এস, আই 
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হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি লিঃ 


| _ সম্প্রতি আমরা হিনুস্থান কো-অপারেটিভ 
| ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের গত ১৯৪৫ 
সনের যে কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে 
আলোচ্য বৎসরে এই সুবিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠানটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়! 
ষায়। গত ১৯৪৪ সালে এই কোম্পানীর নৃতন 
কাজের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১৪ লক্ষ 
টাকা। এ বৎসর কোম্পানী ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ 
টাকার নূতন বীমার জগ্ক মোট ৭২ হাজার ২৯টি 
প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহ্থার মধ্যে ৬৩ হাজার 
১৭টি প্রস্তাবে এবার ১২ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ 
টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা 
1 এক বৎসরে নৃতন বীমার পরিমাণ 
এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা দ্বারা “হিন্দুস্থানের” 
সমধিক জনপ্রিয়তাই সুচিত হইতেছে। প্রিমিয়াম 
বাবদ ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, দাদী 
তহুবিলের সুদ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা, জমিবাড়ী 
বিক্রয় বাবদ ২ লক্ষ ২১ হাঁজার টাকা ও অগ্ান্ 
ধরণের আয় লইয়া১৯৪৫ সালে কোম্পানীর মোট 
আয় দাড়ায় ২ কোটি ২১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। 
ব্যয়ের দিকে এবার পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ 
২০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ 
হওয়া বাবদ ১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ও প্রত্যর্পণ 
যৃল্য বাবদ ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা দাবী দীড়ায়। 
কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অগ্যান্ভ ধরণের ব্যয় বাদে 
বাকী আয় কোম্পানীর বীম! তহবিলে চ্যন্ত করা 
হয়। বৎ্পরের প্রথমে কোম্পানীর এ তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা । বৎসরের 
শেষে তাহা! বাড়িয়া ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৭ হাজার 
টাকা দাড়ায়। নূতন কাজের পরিমাণ বেশী মাত্রায় 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কোম্পানীর মোট ব্যষের হারও 
আলোচ্য বৎসরে স্বভাবতই কিছু বাড়িয়াছে, 
কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোট 
খরচ বৃদ্ধি পাইলেও রিঙুয়েল প্রিমিয়াম সম্পর্কে 
কোম্পানীর ব্যয়ের হার বৎসর বৎসরই হাস করা 
হইতেছে ।' গত ১৯৪৩ সালে হিন্দুস্থান কো- 





অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি উহার আদায়ী . 


রিয়েল শ্রিষিয়ামের শতকরা ১৪৫৪ ভাগ কাৰ্য্য 
পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছিল। '১৯৪৪ সালে 
ধ ব্যয়ের হার কষিয়া শতকরা ১০২ ভাগ হয়। 
আলোচ্য ১৯৪৫ সালে তাহা আরও নামিয়া 
শতকর!. ৯৭৬ ভাগে পৌছিয়াছে। যুদ্ধকালীন 
অবস্থার জের হিসাবে এখনও যেখানে কোম্পানীকে 
নানাদিক দিয়া বন্ধিত খরচপত্রের চাপ বহন করিতে 
হইতেছে, সেখানে রিহ্ায়েল প্রিমিয়াম সম্পর্কে কার্ধ্য 
পরিচালন! ব্যয় এইভাবে হাঁস কর! কম কৃতিত্বের 
কথা নহে। এই কোম্পানীর পরিচালকরা কিরূপ 
বিবেচনাসম্মত উপায়ে ও দূরদৃষ্টি সহকারে 
কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ইহা হইতে 
তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে । নানা কারণে 
এই কোম্পানী অংশীদারদিগকে বহুকাল কোন 
লভ্যাংশ দিতে পারে লাই । ১৯৪৫ সনের ছিসাবে 
৬ 


(কাল্সানা প্রসঙ্গ 
সাধারণ অংশীদারদিগকে শতকরা € টাকা ছারে 
লভ্যাংশ , (আয়করমুক্ত ) প্রদানের ব্যবস্থা 
হইযাছে। 'হিন্দস্থানে'র জয়যাজ্রার পথে উহা এক 
নূতন অধ্যায়, সন্দেহ নাই। 

বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত্‌ ১৯৪৫ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর হিনুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটির 
মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ 
টাকা । এ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 
এদেশে কোম্পানীর ষে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান 
কয়েকটি দফা এইরূপ ভারত সরকারের 
সিকিউরিটি ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি ১ কোটি টাকা, 
মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট'ট্রাষ্ট ও ইমগ্রুভমেনট ট্রাষ্ট 
সিকিউরিটি ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, কোম্পানীর 
পলিসি বন্ধকে খণ ৪৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, 
অমিবাড়ী বন্ধকে খণ ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, 
কোম্পানীর জমিবাড়ী ৯৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, 
হাতে ও ব্যাঙ্কে চলৃতি হিসাবে ৪৩ লক্ষ ১১ হাজার 
টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল 
নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়া বুঝা যায়। £হিন্ুস্থানে*্র দাদননীতির 
একটা বিশেষত্ব এই যে, এই কোম্পানী কোন এক 
শ্রেণীর সিকিউরিটিতে মোট তহবিলের অধিকাংশ 
কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া নানা শ্রেণীর সিকিউরিটিতে 
তাহা নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে 
এই “চীপ মণি এরা” বা সস্তা টাকার যুগেও প্রাপ্তব্য 
সুদের দিক দিয়া কোম্পানীর আয় অনেকটা উচ্চ 
হারে বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানী উহার দাদনী তহবিলের উপর 
শতকরা ৪'০৮ ভাগ হারে সুদ অর্জনে. (দেয় আয়কর 
বাদে ) সমর্থ হইয়াছে। সকল দিক দিয়া হিন্দস্থান 
কো-অপারেটিভ ইদ্সিওরেদদ সোসাইটি লিমিটেডের 
এই অভাবনীয় সাফল্য বীমা! প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
উহার পরম নির্ভরশীলতাই সুচিত করিতেছে । এই 
কৃতিত্বের জন্য আমরা এই কোম্পানীর প্রেসিভেণ্ট, 
সেক্রেটারী ও পরিচালক বোর্ডকে আস্তরিকভাবে 
অভিনন্দিত করিতেছি। 

হিন্দুস্থান সণ্ট ওয়ার্কস লিঃ 


বাহলাঁদেশে লবণ-শিল্পের ম্ুযোৌগ-সম্ভাবন! 
সম্বন্ধে তদন্তের জন্য বাজলা সরকার যে কমিটা গঠন 
করিয়াছিলেন, অনেক দিন হইল তাহার রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং “আধিক জগতে” 
ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমরা উহা আলোচনা 
করিতেছি। এই কমিটার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইবার পর বাঙ্গলাঁয় লবণ-শিল্পের উন্নতির সুযোগ 
সুবিধা সম্বন্ধে আর কাহারও দ্বিমত হইতে পারে 
না। 

লবণ প্রস্তুতের জষ্য বাঁলগলায় কয়েক বৎসর হইল 
অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উহার 
মধ্যে ৩৯ ম্যা্গো লেন, কলিকাতাস্থ দি হিন্দুস্থান 
সপ্ট ওয়ার্কস লিঃ অগ্ভতম। সম্প্রতি আমরা উক্ত 
কোম্পানীর ১৯৪৫ সালের যে রিপোর্ট পাইয়াছি 
এবং গত অপ্তাহের 'আধিক অগতে উক্ত 
কোম্পানীর যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 








হইতে দেখা যায় যে ২৪ পরগণা জেলায় সুন্দর- 
বনের নিকট শ্তামনগর নামক স্থানে কোম্পানী 
১০০ বিঘা জমি লইয়া একটা কারথানা স্থাপন 
করতঃ উহাতে লবণ প্রস্তুতের উপযুক্তরূপ বিধি- 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত একটী বৃহ্দীকার লবণ 
কারখানা সুষ্ঠুভাবে এবং লাভজনক পথে পরিচালনা 
করিতে কোম্পানীর ষে পরিমাপ অর্থসঙ্গতির 
আবশ্যক, তাহা উহার পরিচালকবর্দ এখনও সংগ্রহ 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই একটা কর্তব্য 
রহিয়াছে । গবর্ণমেন্ট যদি এই কোম্পানীকে 
এককালীন একটা অর্থসাঁছাষ্য করেন এবং জ্বন- 
সাধারণ যদি উহার ১০ 'টাকা মূল্যের অভিনারী 
শেয়ার অথবা শতকরা বাধিক আয়করযুক্ত ৬1০ 
টাকা লাভের প্রত্যর্পণযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার 
ক্রয় করেন, তাহা হইলে এই কোম্পানী অল্প সময়ের 
মধ্যে বালা দেশকে লবণের ব্যাপারে অনেকটা! 
স্বাবলম্বী করিতে পারে। হিন্দৃস্থান সণ্ট ওয়ার্কপ 
লিঃর স্তায় লবণ কোম্পানীগুলিকে এককালীন 
একটা অর্থসাহায্যের জন্য আমর! বাঙ্গলা 
সরকারকে বিশেষভাবে অন্থরোধ | করিতেছি । 
লবণের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষিতার জঙ্য অধুনা- 
সমাপ্ত যুদ্ধে সময়ে বাললার পল্লী অঞ্চলে কোন 
কোন স্থানে জনসাধারণকে প্রতি সের ৩।৪ টাকা 
মূল্যে পধ্যন্ত লবণ কিনিতে হইয়াছিল। উহা 
দেখিয়া এই ব্যাপারে বাঙলা সরকারের একটু 
চৈতগ্ভ হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যদি লবণ 
কোম্পানীগুলির কিছু সাহায্য করেন, তাহা! হইলে 
জনসাধারণও এই ব্যাপারে উৎসাহিত হইবে এবং 
উহার ফলে কোম্পানীগুলির পক্ষে শেয়ার বিক্রয় 
করিয়া প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে কোন 
বেগ পাইতে হইবে না। 


নূতন যৌথ কোম্পানী 

গুড আর্থ লিঃ _ভিরেক্উর-_মিঃ এস কে 
মুখার্জি। রেজিস্টার্ড অফিস--৬, মিশন রো, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। 

ম্যানেজিং এজেণ্ট, সেক্রেটারি ও ম্যানেজার । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
টিটাগড় পেপার মিলস্‌ কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত ছয় মাসের জঙগ্ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের ভগ্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল । 


হুতন যৌথ কোথ্মানার 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্লেট, গ্ালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়া 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । 
ফোনঃ কলিকাতা ১৬৬ 










। 


টাকা ও বিনিময়: 

কলিকাতা, রা আগষ্ট_আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতাব টাকার বাজাবে কর্চাঞ্চল্যহীনতা 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বর্তমান ডাক 
ও তার ধর্মঘট যেন জুলাই মাসের চলতি কর্দ- 
হীনতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে । সোমবারের 
সাধারণ ধর্মঘটও বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। উপরস্ত গতকল্য হইতে ইন্পিরিয়্যাল 
ব্যাঙ্কে ধর্মঘট সুরু হওয়ায় বাজারের অবস্থা আরও 
খারাপ হইয়া পডিয়াছে। তবে চাহিবামান্র 


পরিশোধের দর্তে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে আলোচ্য খাপ 


| ক্যানবাটা 


সপ্তাহে যে ‘কল’ টাকার আদান প্রদান হইয়াছিল, 
তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা 1০ আনা 
এবং বোষ্াইয়ে শতকরা |০ আনাই বহাল ছিল। 


আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জগত প্রাণ্ড | 
টেগারের পরিমাণ আরও হাস পাইয়াছে। তবে | 
সুদের হারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। গত | 
৩০শে জুলাই মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন | 
মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের অদ্য ছুই কোটা | 
,টাকার টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট | 
২ কোটী ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেগার | 
পাওয়া যায়। শতকর ৯৯%%৩ পাই দরের সমুদয় { 
টেগারই গৃহীত হইয়াছে, নিয়মূল্যের টেপার | 
মোট ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার | 
টাকার টেগার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেগারের | 
গড়পড়তা সুঢ্রের হার বাধিক শতকরা 1০ আনা | 
আগামী ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার | 
বোম্বাইয়ে সকাল ১১টা ষ্টযাপ্তার্ড টাইম) পর্ধযস্ত এবং | 
অপরাপর কেন্দ্রে €ই আগষ্ট সোমবার কাজকারবার | 
বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে | 
তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী | 
বিলের টেগার গ্রহণ করা হুইবে। বীহাদের | 
টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাহাদিগকে পের 


অগ্রাহ্থ হুইয়াছে। 


যাধ্য হইয়াছে । 


আগামী ৯ই আগষ্ট শুক্রবার দিন টাকা জমা দিতে 
হইবে । অগ্যান্ত সর্তাদি পূর্ববব। 

গত ২৬শে জুলাই যে সপ্তাহ, ‘শেষ হইয়াছে 
উহাতে ভারত সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্স্য 


বিভাগের অমুকুলে যোট ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 
€ট্রেজারী বিল বিক্রীত হুইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতায় বিনিময় 
বাজারের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই । বিশেষ 
কাজ্কারবারও হয নাই। বিনিময় বাটার হারেও 
কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই । বাষ্টার হার 
নীচে দেওয়া হইল £ ও 
, টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শিঃ ৫৬২ পেঃ 
উদর্শনী (এ ৬) ্ 
ডি এ. তিন মাস ( , ) ১ শিঃ ভর্তৎ পেঃ 
ভি. এ. চার মাস ( ১) ১ শিঃ ৬ পেঃ 
'ডলাব (প্ৰতি শত) - ৩৩২০ আনা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ২৬শে জুলাইয়ের হিলাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ঝর তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২১৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাপ ছিল ১২২২ কোটি ১৩ 
লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ পূর্বে 
ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২২৯ কোটি 
৪৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। 











বাজারের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, খরা আগষ্ট _গত সপ্তাহে সাধারণ- 
ভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 





শেয়ারসমূহের সম্তোষজনক কেনাবেচা বুদ্ধির ' 


সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দির হইতেও যে উল্লেখযোগ্য 
তেজীভাব পরিশ্বুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য 
সপ্তাছে তাহা বহুলাংশে হাস প্রাপ্ত হয় এবং শেয়ার- 
সমূহের কেনা-বেচায়ও সাধারণভাবে তেমন 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার সাধারণ ধর্মঘটের জদ্ত কলিকাতার শেয়ার 






_ন্ব্যান্ড্ড ভিল৪-- 
১০২বি, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 






আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
' সার্টিফিকেট ক্ৰয় করুন। 







বিক্রীত মূল্য মেয়াদস্তে দেয় 
৮1৮০ ১০৯২ 
৮১০ 











৮৬২০ 


স্থধী আমানত ( ১ বসব ) 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোন-__ক্যাল ৩৪৪৭ 


শাখ 




















বাজার বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার ডাক, তার ও 
টেলিফোন ধর্মঘটের দরুণ শেষার ক্রয়েচ্ছ, 
লাভাম্বেষিগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওষার 
ফলে কলিকাভার শেয়ার বাক্াবের বিভিন্ন শেয়ার- 
সমুহের দর সামাস্ত হাস পায় এবং শেয়ারসমূহের 
কেনা-বেচায়ও তেমন কর্শচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় 
নাই। বুধবারও শেরারসমূছের ' দরে অবনতি 
পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বৃহস্পতিবার ডাক ও তার 
ফেডারেশনের সঙ্গে গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে যে 
আপোধ-আলোচনা চলিতেছিল তাহা ব্যর্থতায় 


৪4২ 
QU fe: 

[| 

ব্যাঞ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অত্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবাঁর 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
' সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 


কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ। 





























১২নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা 


এবং শাখাসমূহ । 





7 Nan 


ফোন £ ক্যাল £ ৩৪৫৯ ( ম্যাঃ ডিরেক্টর ) 


সমূহ 


শ্তামবাজার, বড়বাজার, কলেজস্্ীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুবানবাজার, জলপাইগুডি, ভৈরব, নরসিংদি, 
আসানসোল, ব্দরপুর, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোঁডহাট, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, 
ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড, রায়পুব, পাটনা, মতিছারি, বেনারস, শিলং, ভিক্গড়, 
তেজপুর, , আরা, বোম্বাই, কলবাদেবী (বোধে ), ছাপরা, যজঃফরপুর, 
নিউদিল্লী, চন্দননগর ও চৌমুহিনী 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ঃ--- 
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল 


৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩৫৯ 





পর্যবসিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এবং 
ইম্পিরিষ্যাল ব্যাঙ্কের কর্দ্চারিগণের ধর্মঘটের 
দরুণ বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের দর আরও 
হ্াসপ্রাপ্ত 'হয়। অদ্ধ শুক্রবার ডাক ও তার 
বিভাগের কর্শচারিগণের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
ধর্মঘট না হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হওয়ায় 
কলিকাতার শেয়ার ক্রয়েচ্ছ, জনগণের মধ্যে 
আস্থা ফিরিয়া আসে এবং ক্রেতাসংখ্যাধিক্যের 
দরুণ বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের, বিশেষতঃ 
জনপ্রিয় শেয়াবসমূছের দরে উন্নতি দেখা! যায়। 
কোম্পানীর কাখগজ- আলোচ্য সপ্তাহেও 
কোম্পানীর কাগজ এবং খণপত্রসমূহের বিকিকিনি 
-গত সপ্তাহের মত অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকে। 
কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্রপমূহের বিক্রেতার 
অভাব ইহার প্রধানতম ফারণ। ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৯৬১ সালে পরিশোধনীষ 
শতকরা ২1০ টাকা সুদের খণ যাহা চাওয়া 
হইয়াছিল. (আহ্ছমানিক ৩৫ কোটী টাকায় 
সীমাবদ্ধ) তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা 
"পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । আলোচ্য 


সপ্তাহে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর 


'কাগক্ত ১০৬৮০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৯ টাকা সুদের খণপত্র 
€(১৯৫৯-৬১) ১০৬০/০ আনা, ৩২ টাকা সুদের 
“খপপত্র (১৯৪৯-৫১) ১০৪০০ আনা, ৪২ টাকা 
সুদের খুণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) ১১৬৪০ আনা পর্য্যন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহে হস্তাস্তরিত 'হইয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের কোন! কাজ- 
কারবার হয় নাই। 

চটকল-_আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 


শেয়ারসমূছের দরে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা ' 


'গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এ্যাংলো-ইশ্ডিয়া 
গত সপ্তাহের ৮৪৮২ টাকা হইতে ৭৮৩২ টাকা, 
বালি ৭৪০২ টাকা হইতে ৭০২২ টাকা, চম্পদানী 
৫৪২২ টাকা হইতে ৫১৭২ টাকা, ফোট গ্রষ্টার 
১৬৫০২ টাকা হইতে ১৫৩৫২ টাকা, ইণ্ডিয়া 
১৪৩৫২ টাকা হইতে ১৩৬০২ টাকা, গ্ভাশনাল 
টুবাকো ৮০২ টাকা হইতে ৭৬২ টাকা, নদীয়া 
, ২৪০২ টাকা হইতে ২৩০২ টাকা, ববাঁনগর ৬৭০২ 
টাকা হইতে ৬৬০২ টাকা পৰ্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
--বিকিকিনি হইয়াছে । 
কয়লা-খনি--আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
“শেয়ারসমূহেরও দরে অবনতি পরিস্ছষ্ট হইয়া 
উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রেতাধিক্যের দরুণ 
এমালগেমেটেড ৭৫ টাকা, বেঙ্গল গত সপ্তাহের 
১১৯৫২ টাকা হইতে ১৯১৫২ টাকা, সেপ্টাল 
ইণ্ডিয়া ১৯০ আনা, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ১৮৮০ আনা, 
বরাকর ৬৪২ টাকা ও সাউথ করণপুরা ৬০২ টাকা 
' হইতে ৫৭২ টাকা পৰ্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। 
চাঁ-বাগীন_আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের 
*শেয়ারসমূহের দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন 
' পরিস্থিতির উত্তব হয় নাই। বৈটখাল টি ১৫1০ 
আনা, বিশ্বনাথ ৬৪০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩৩২. 
টাকা, সিঙ্গটয ২২1০ আনা এবং হুল্দিবাড়ী ২৭২ 
টাকা পন্যস্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে। | 
বাজার 
কলিকাতা, ₹রা আট পাটের দর নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে চটকল সমিতি, বাংলা সরকার এবং বঙ্গীয় - 


t 


ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন বাছাইকরা সদপ্তের 
যে বৈঠক গত ২র! জুলাই বসিষাছিল তাহার 
বিষয়ে আমরা পাটের বাজার প্রসঙ্গে গত ৫ই 
জুলাই আলোচনা করিয়াছি। বৈঠকের পরে 
একমাস কাটিয়া গিয়াছে, কাচা পাট পাকিলে 
তাহা সময়মত কাটিয়া চাষীরা যফঃস্বলের বাজারে 
বিক্রয়ের জন্য আসিতে সুরু করিয়াছে, কিন্তু বহু 
প্রতীক্ষিত সবকারী সিদ্ধীস্ত আজও প্রচারিত 
হইয়াছে বলিষা আমাদের আনা নাই। এই টিষে 
তেতালা তাল সরকারী গদাই লঙ্করী চাল বজায় 
রাখিবাব যোগ্য পরিচয় হইলেও পাটচাষীরা 
স্বার্থরক্ষাব বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে 
বলিয়া মনে হয় না। পাট বিক্রয়ের জন্য চাষীরা 
বাজারে আসিতেছে-_এবং চাষীর হাত হইতে 
হয়তো শীন্রই পাট ফড়িয়া প্রভৃতির হাতের মুঠায় 
গিষা পড়িবে। নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিতে আরও 
দেরী করিলে তাহার জ্রফল হইতে পাটচাষীরা 
বঞ্চিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। 

আলোচ্য সপ্তাহেও পাটের বাজারের অচল 
অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। দর নিয়ন্ত্রণের 
অনিশ্চয়তা ও ডাক ধর্মঘটের প্রভাবে বাজারেব 
অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারের চোরাবাজারী দর 
বেশ তেজী থাকিলেও বিশেষ বেচাকেনা হয় নাই। 

ভাকধর্মঘটের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 
বন্তানী বাজারের কাজকারবার বিশেষ ব্যাহত 
হইয়াছে। বাজারে নূতন পাটের বিক্রেতার দেখা 
পাওয়া যায় নাই। ৮৯২ টাকা দরে সামাস্ 
পরিমাণ আউটপোর্ট তোষা এদর্টমেণ্ট ও ৮০২ 
দরে সামান্ত পরিমাণ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর আউট 


Pioneer Quality Manufacturer cf 2 





Spring, Springwashers, Setscrews 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. 


S. K..Dutt 


Manufacturer & Mill Furnisher, 

20, STRAND ROAD 
CALCUTTA 

Phone : Cal. 1434 


















আসম শৰ ললো =্যন্র ন্বতলরভল্ল 


হয়ত কাজকর্থে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। ৃ 

নিজের আঁধিক' অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্ত। ভোগ করতে হয় । 

সময়ও 'পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেছাই পেতে পারেন 


যদি আপনি চিট 


উহার মারফৎ করেন । 


আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 
থাকতে পারেন ! 











আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 


এসন্বদ্ধে সমস্ত জানতে হলে লি 
হেড অফিল--পি-ণনং মিশন রো! এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 
- দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 


পোর্ট তোবা ৪ এর বেচাকেন! হইয়াছে । কল- 
মালিকগণ ৮৭০ আনা দরে লাইটনিংস্‌ বেচাকেনা 


1 
আলগা পাটের বাজারেও অচল অবস্থা! বিদ্যমান 


মফস্বলের বাজারে নূতন পাটের দর 
কলিকাতার সর্বোচ্চ দরের পড়তার তুলনায় 
জায়গা বিশেষে মণপ্রতি ২৯২1৩ টাকা চড়া ছিল। 
খরিদ্দারও ছিল যথেষ্ট। আমদানী খুবই কম 
থাকায় খরিদ্দাররা কার্ডাকড়ি করিয়া পাট 
কিনিতেছিল। 


কলিকাতার বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের 
উন্নতি অব্যাছতই থাকে । আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ 
ও সর্ধবনিয্ দর যথাক্রমে ৯৫০ আনা ও ৯৪1%০ 
আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি অস্ত 
৬৫২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে । 
ক্নপী--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভবি রূপার সর্ধ্বোচ্চ ও সর্বনিক্ন দর 
যথাক্রমে ১৬২৭০ আনা ও ১৬০০ আনা। 















ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ স্ুষোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা £--চট্টগ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিরাজপপ্ল, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও মরমনসিংহ | 
হাষবাজার শাখা, ৮২২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
ছ্ট, কলিকাতায় ' খোলা হইযাছে। 
-স্দের হার 
মর ১২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ফ্‌ও্, 
bi ও ওভারডাফ্টের জন্য লিখুন । 
বাজার চল্তি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কর! হয় 
চেয়ারম্যান ঃজ্রীমতিলাল রায় 








ব্যাঙ্কা্গ ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাঁজকারবার 


ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 


সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 








৩৫২ 















পাদ 
প্র ওঁ (বোষাই) 


কপার দর- প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 


tt) ঞ্র (বোম্বাই) 
গিণির দর-_প্রতিখানা (কলিকাঁভা) 
রী -ঞ্র (বোম্বাই ) 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
( শতকরা বাধিক ) 


কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজ- শতকরা ৩২ সুদের 
ও ৩০ টাকা সুদের 
৩২ টাকা সুদের ধণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
৪৬ টাকা সুদের ধপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) ' 
৫২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 


ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি.ক_ 
'ইঞ্ডিয়ান আয়রণ এপ্ড ষ্টীল কোং লি 
৫৯45৮ 
ব্রেইতওয়েইট 
জেসপ 
মার্শালস 
ভাশনাল আয়রপ এগ ই্রীল 
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ী 7" ১৯৪০ > তে বাড জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে ' | |” ' ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 





এবং সুদ ও লত্যাঁংশ সহ পরিশোধ করিয়ছি। 
7৩ রজত তার বল৷ থাকি। 
৯৯৬ যায়। 
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টা ইণ্ডিয়া &ক এণ্ড শেয়ার ডিনার, 


শিঙত লিনপ্নিতডেড 
৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 
LEED 0. ফোন কলিকাতা ৩৩৮১ 


'_ ময়মনসিংহ £ কিশোরগঞ্জ £ 
বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাকা) । 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুষায় সোষ হরেশচজা ভট্টাচার্য্য 
¢ ভিরেইর-ইম্‌-চার্জ 5) শা ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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লি ইন ব্যাক অব উইহিভম্ভ। ল্লিও 
by স্থাপিত-_ ভিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক 











7 | Hore দনধন €,২৪,০০,*** টাক! / রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ॥'৬,০৪,২৩,১০*২ টাকা 
বিলিকৃত মূলধন ২৫,০০১ ** টাকা আমামতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১০৯৫০২৩৬৪১৪ ০০২ টাকা 
আদায়কৃত মূলধন, ২,৬১, £৮,৭২৩ টাকা হেড অফিস--মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 

| ১ ভারতের সর্বত্র ৩২ ০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিল আছে | . 
শতার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ. দি ক্যাপটেন, জেপি! 


তাগুন এজেণ্টস্‌ £ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লি: । নিউইয়র্ক এজেন্ট : দি গ্যায়ান্টি ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক | 

সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য কর! হয়। সর্তাব্লী পত্র লিখিয়! জানুম্‌। I 

কলিকাতার শীখাসসুহ--মেন অফিস ১০, ক্লাইভ ষ্টরীট ॥ বড়বাজার-_+১, ক্রশ স্ট্রীট: দিউ মার্কেট--১*, জিগুসে স্ট্রীট, |" 

্কামবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ররীট ; হাটখোলা-_-+%, শৌভাবাজার স্ট্রীট; ডবানীপুর---৮-এ, রস! যোড। বঙ্গদেশ--টাকা, 
মারারণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপউ রায়গঞ্জ, 
টাদপুর এবং কুল্টা। বিহার--জামসেঘপুর, যজাফ্রপুর, সাসারাম। গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেছিয়া, মধুবাণী 
খাগাড়িরা, রকসউল, নৌপাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাঁটিহার, কিষাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, 
বৈরাগনিয়া, কলগন্গ সমস্তিপুর, পুকলিয়া, দেওহর, বমমংখি ও বল্সার | উডিস্তা--সমলপুর | 
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চির হেড ঠিক নার্ভ বিন্ডিংম্‌, ৭ মং, ie হাউন (উট 
ঠা ME ক্লাইভ শি | ফোনঃ ক্যাল ৫৭২৬ 
শাখাসমূহ ২ ঢাকা, বেনারল, বিলাসপুর ( মধ্যপ্রদেশ ) ও চাইবাসা। , ভারতের সর্ব ও তারচুতুর বাহিরে ব্রাঞ্চ 
'সকলপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 1 নী 








অর্গীনাইঙ্রেশন ও চীফ এজেন্দী অফিস বর্তমান। 
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১২২নং বহবাজার সীট, রলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীষতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 
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_ অসঙ্গত বলিয়াই মনে 


PHONE: ~B. রঃ টনি 








স্ঠাশানেল প্ল্যানিং কমিটি ভারতীয় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার অন্য 
একটা সাবকমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
ও সাবকমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। 
যুদ্ধের পুর্বসময়ের তুলনায় যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে এ 
রিপোর্টে তাহ! বিস্তৃভভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া 
উহাতে সেক্জস্ক কতকগুলি গ্থা নির্দেশ করা 
হইয়াছে। তারতের আধিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে 
হইলে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য বাঁড়াইবার সুযোগ 
অবশ্যই দেখিতে হইবে, আর সে হিসাবে উক্ত 
সাবকমিটির নির্দেশিত পদ্থাসমূহও খুব বিবেচনার 
যোগ্য, সন্দেহ নাই। কিন্ত রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের নামে তাহারা টাকার মৃল্যঙ্াসের 
উপর যেরূপ বেশী পরিমাণে জোর দিয়াছেন, তাহা 
আমাদের নিকট অনেক পরিমাণে অযৌক্তিক ও 
হইয়াছে। দেশের 
শিল্পোন্নতির প্রশ্ন ও দেশের লোকের জ্ন্ক বাহির 
হইতে আবশ্যকীয় জিনিষ আমদানীর প্রশ্ন বিচার 
করিয়া দেখিলে , বর্তমানে ও অনুরতবিষ্যতে 
এই “ডিভেলুয়েশন” নীতি অনুসরণের প্রস্তাব 
কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। একথা সত্য যে, 
পাউগ্ডের সহিত টাকার বাষ্টার হার হাল করা 
হইলে বাহিরের-বাঁজারে কম মূল্যে ভারতীয় মাল . 
বিক্রয়ের সুবিধা হইবে, আর এদেশের রপ্তানী 
বাণিজ্য সম্প্রসারণের পক্ষে তাহা অনুকূল হইবে। 
কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় কেবল রপ্তানী বাণিজ্য 
প্রসারের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, আমদানী 
বাণিজ্য সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থার সম্ভবপর 
প্রতিক্রিয়াও আমাদিগকে বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিতে হুইবে। মুদ্রামুল্য হাসের স্বাভাবিক 
পরিণাম এই যে, উহার ফলে একদিকে- যেরূপ 


, বপ্তানী দ্রব্যের দর নুমিয়া আসে, অপরদিকে 


তেমনই আমদানী দ্রব্যের দর চড়িয়া উঠে। 
কাজেই টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হইলে 
এদেশে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি, খাগ্ভসামগ্রী ও 
অন্ত ক্িনিষপত্র আমদানী করিতে গিয়া তজ্ডঞস্ত 
বেশী মূল্য দিতে হইবে। এই ছুত্তিক্ষের দিনে 
জনসাধারণের প্রাপরক্ষার অন্ত বিদেশ হইতে 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


খাগ্সামগ্রী আমদানী করা ভারতের পক্ষে আজ 
অত্যাবস্তুকীয় হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতের 
চলতি কারখানাসমৃহকে পুনর্গঠন করার জন্ত ও 
এদেশের সুযোগ-স্তাবনা . অনুযায়ী নূতন শিল্প- 
কারখানা স্থাপনের ভস্ত বিস্তর যন্ত্রপাতি ও কল- 
কজা প্রয়োজন। কিন্ত এদেশে শিল্পোপযোগী 
যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু তৈয়ার হয় না। এই অবস্থায় 
শিল্পোঃতির অপরিহার্য্য প্রয়োজনে আগামী 
কতিপয় বৎসর বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ 


যদ্রপাতি আমাদিগকে আমদানী করিতেই হইবে। 
মুদ্রামূল্য হাঁসের কার্য্যনীতি অবলাদ্িত হইলে 





৩৫৫-৬০ 
৩৬ ১-৬৩ 
৩৬ ৪-৬৫ 
৩৬৬-৪৭ 
৩৬৮-৬৯ 
৩৭০-৭২ 

৩৭৩ 
৩৭৪-৭৮ 


পাটের মুল্য ও কৃষকের স্বার্থ 
বাজলার লবণ-শিল্প (৪) 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়ালীর খাতা 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 

বাজারের হালচাল 
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নবম বর্ষ ]: 15532, 12th August, 1946, সোমবার, ২৭শে আবণ, ১৩৫৩ [ ১৫শ সংখ্য 

টাকার মূল্য হাঁসের প্রস্তাব আমদানীকৃত দ্রব্যের জদ্ভ অত্যধিক মূল্য দিতে 


হইবে, আর তাহাতে ভারতের ক্ষতি ও অসুবিধা 
নিদারুণ হুইয়া দেখা দিবে। কাজেই বর্তমানে বা 
অদৃগ্ভবিয্যতে টাকার বিনিময়মুল্য হাস করিবার 
কোন প্রস্তাব আমর! একেবারেই সঙ্গত বা 
বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করি না। 
বাঙগলায় নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের 
জুযোগ-সম্ভীবন। : 

শ্রীযুক্ত নপিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি বঙ্গীয় কল- 
মালিক সমিতির এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়! 
বাঙ্গলার বস্শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন৷ 
করিয়াছেন। বর্তমানে ও অদুরভবিষ্যতে এ- 
প্রদেশে নৃতন কাপড়ের কল গড়িয়া তোলার কিরূপ 
স্ষোগ-সম্তাবনা রহিয়াছে এ বক্তৃতায় তাছা, 


তিনি কুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, প্রতি জনপিছু ১৮ গজ বস্তরের 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া ধরিলে এ প্রদেশের 


৬ কোটি ৬০ লক্ষ অধিবাসীর জগ্য বর্তমানে ১৯৮ 
কোটি গঞ্জ বস্ত্রের যোগান আবশ্তক। বাঙ্গলায় 
যেসব কল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতে মোট ২২ 
কোটি গজ বস্স উৎপাদিত হয়। এ প্রদেশের 
তাতগুলি হইতে বস্পের যোগান পাওয়া যায় ১৭ 
কোটি গজ । কাজেই দেখা যাইতেছে, বাজলার 
লোকদের প্রয়োজনীয় ১১৮ কোটি গজ বঙ্তের 


| ধারাবাহিক উন্নতিহ শক্তির পলিচয় | 
| ৩১শে ডিসেম্বর, ঘর ১৯৪৫ সাল 


‘ ৫০, ০০ ১০০০২ টাঁকী | 


অনুমোদিত মুলধন 
' (পঞ্চাশ লক্ষ) 
বিক্রীত মূলধন S৯,৫৮,১০ ০২ 
আদায়ীকৃত মূলধন ১০,৪8 HA 
রিজার্ভ ফাণ্ড ১,১২,০০০২ 
( অডিট সাপেক্ষ) 


দাঞ্ছিলিং ব্যাঙ্ক লিট! 


হেড অফিদ--ভবাীপুর, কলিকাতা । 
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ই TE WEE SRL বর্তমানে এ 
প্রদেশে উৎপন্ন হুইয়া থাকে । উহাতে বন্ত্রের 


দিক দিয়া বাজলার মোট ঘাটতি দীড়ায় বৎসরে 


৭৯ কোটি গঞ্জ। ভারতের যেসব প্রদেশে বেশী 
বন্্রউৎপন্ন হয় সেসব প্রদেশ হইতে বাজলার জন্য 
বৎসরে ৪০ কোটি গজ বস্তু আমদানী করা চলে। 
পে যোগানের কথ! বিবেচনা করিলে বস্ত্রের দিক 
দিয়৷ বাঙ্গলার নীট ঘাটতি দেখা যায় ৩৯ কোটি 
৮০ লক্ষ গজ । ৪ কোটি গজ বস্ত্র রধ্যানীর জদ্ধ 
প্রয়োজন বলিয়| ধরিলে এ প্রদেশে বর্তমানে নূতন 
করিয়া ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপাদনের 
ব্যবস্থা দরকার। এই ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বন্স 
€যাহার ভিতর মিহি বস্ত্রের পরিমাণ ধরা যাইতে 
পারে এক-তৃতীয়াংশ ) উৎপাদন করিতে হইলে 
এ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬১টা অতিরিক্ত টাকু নিয়োগ 
করিতে হইবে। ২৫ হাজার টাকু নিয়া একটি 
কাপড়ের কল পরিচালনা করা সুবিধাজনক বলিয়া 


ধরিলে উহাতে বাঙলার ঘাটতি পূরণের জন্য 


'অচিরে ২৮টি নৃতন কাপড়ের কল গডিয়া! তোলা 
প্রয়োজ্রন। 


বস্্রের দিক দিয়া বাঙ্গলা বহুল পরিমাণে . 


পরনির্ভরণীল হুইয়া থাকায যুদ্ধের সময় হইতে 
এ প্রদেশবাসীর দুঃখ-ছুর্দশা নিদারুণ হইয়া দেখা 
দিয়াছে। সেই' ছুঃখ-ছুর্দশা কাটাইয়া উঠিতে 
হইলে ও শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া বাঙলার 
পশ্চাৎপদ অবস্থা দূর করিতে হইলে এখন হইতে 
বন্ত্রশিল্পের দিকে এ প্রদেশবাসীর "মনোযোগ 
বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া গ্রয়োজন। শ্রীযুক্ত 
নলিনীরপ্রন সরকার বস্ত্রের যোগান ও চাহিদা নিপুণ- 
ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গলায় ২৮টি নৃতন কাপড়ের 
কল গড়িয়া তোলার স্থযোগ রহিয়াছে বলিয়া মত 
প্রকাশ করিয়াছেন) ও সুযোগ কাজে লাগাইবার 
জন্য এ প্রদেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ও শিল্প- 
ব্যবসায়ীর! এখন হইতে আস্তরিকভাঁবে উদ্যোগী 
হইবেন বলিয়া আমরা আশ! করিতে পারি নাকি? 
ভারতের পাওন! ডলারে কৃত্রিম রেশম 
শিল্প প্রসারের চে 
' মার্কিন যুক্তরাষ্্র বৃটেনকে ধণ দেওয়ায় 
ভারতবর্ষ তাহার পাওনা ডলার ইচ্ছামত ব্যবহার 
করিতে পারিবে,-এরূপ ভর! পাওয়া যাইতেছে। 
নিউইয়র্কের একটী সংবাদে প্রকাশ যে, অস্কার 
কোহর্ণ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের সহ সভাপতি 
হেনরী ডন কোহর্ণ বলিয়াছেন যে, পাওনা ডলারের 
সাহায্যে ভারতবর্ধকে কৃত্রিম রেশমে স্বাবলম্বী 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ইতিমধ্যেই নাকি 
হেনরী ভন কোহ্র্ণ কয়েকটী বড় বড দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেন্টের, এবং ভারতীয় ফার্খের সহিত আলাপ- 
আলোচন! সুরু করিয়া দিয়াছেন। ভারত 
সরকারের পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়! মিঃ কোহর্ণ 
বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে ' জাপান, 
ইতালী ও ইংলণ্ড হইতে বৎসরে ছয় কোটি টন 
কৃত্রিম রেশম আমদানী হইত! এই হিসাব ধরিয়া 
কম পক্ষে ৭টী এবং শেষ পর্যন্ত ১৫টা কারখানা 
স্থাপনের প্রস্তাব করা হুইয়াছে। পাঁচ বৎসরে 
এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । 
মিঃ কোহর্ণ আশা করেন যে, বৃটেন খপ 


"ঘটিলে বিস্ময়ের কিছু নাই। 


আর্থিক জগৎ 


[১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ 





পাওয়ায় ভারতবর্ষ কৃত্রিম রেশম শিল্প গঠনের জন্ত 
উপযুক্ত পরিমাণ ডলার ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে । 
মিঃ কোহর্ধের উক্তিতে আমরা কিছুট! বিচলিত 
বোধ করিতেছি। ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম শিল্পের 
প্রসারের প্রয়োজন নাই--একুথা আমরা কখনই মনে 
করি না। কিন্তু কোন মাকিন প্রতিষ্ঠানের সুবিধা 
অনুযায়ী ভারতবর্ষ কখনই তাহার অর্থ ব্যয় করিতে 
প্রস্তুত নছে। ভারতের পাওনা ডলার ব্যয় 
সম্পর্কে বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ" 
বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইয়াছেন কি না, জানা যায় 
নাই। তবে ভিতরে ভিতরে এইরূপ কোন ব্যাপার 
মিঃ কোহর্ণের 
উক্তিতে যেন সেইরূপ কিছুর আভাষ পাওয়া 
যাইতেছে । এ বিষষে কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে । 
হাওড়। পুনর্গঠনের উদ্যম 
কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠস্থিত স্থানগুলি 
যেরূপ ঘনবসতিপূর্ণ, সেইরূপ নোংরা । চতুদ্দিকের 
আবেষ্টনী এইরূপ আবর্জনাপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর 
হওয়ায় কলিকাতার স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ন হয়। এতত্যতীত 
কলিকাতার আশেপাশে বসবাসের সুবিধা না 
থাকায় লোকে বাধ্য হইয়া সহরের মধ্যে ভীড় 
করিতে থাকে; ফলে একদিকে বাড়ী সমস্তা 
জটিল আকার ধারণ করে এবং অপরদিকে নানারূপ 
অসুবিধার অর্ভ পারিবারিক দ্বীবন অশান্তিময় 
হইয়া উঠে। কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে 
বাড়ীঘর, রাস্তা প্রভৃতি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী 
পুনর্থঠিত হইলে স্থানীয় অধিবাসীদের সুবিধা 
হয় এবং কলিকাতারও বহু লোক সহর হইতে 
অল্পদৃরবর্তী অঞ্চলে শাস্তিতে বসবাস করিতে পারে। 
হাওডা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী একটী জনবহুল 
সহর। অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ এই সহরটার 
উন্নতির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালিটির আয় কলিকাতা কর্পোরেশনের 
পরেই। কিন্তু কি মিউনিপিপ্যাশিটি, কি 
গবর্ণমেন্ট কেহই সহরটীকে আধুনিক স্বাস্থ্যকর 
সহরৈ পরিণত করিবার অগ্ভ এ যাবৎ চেষ্টা করেন 
নাই । গুটিকয়েক পীচের রাস্তা, ইলেক ট্রকের 
আলো! এবং কলের জল--ইহাই যেন আমাদের 
দেশের সহরগুপির চরম লক্ষ্য হইয়া দীড়াইয়াছে। 
জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির দিকে 
মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ বা গবণমেণ্ট কেহই দৃষ্টি 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। এই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটা একান্ত বাঞ্ছনীয়! সহরের লোক- 
সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং বাড়িবে। এই 
অবস্থায় কলিকাতা নগরীর আশেপাশের সহর- 
গুলিকে আদর্শ সহর ছিসাবে গড়িয়া না তুলিলে 
জনসাধারণ অত্যন্ত অস্তুবিধ! ভোগ করিবে এবং 
নাগরিক ভীবন ক্ষুণ্ন হুইবে। সম্প্রতি বাজলা 
সরকার এই সমস্তার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন দেখিয়া 
আমরা সুখী হইয়াছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পবিষদে 
সমস্ত দলের, সন্্রতিক্রমে কলিকাতা ইমপ্রভমেপ্ট 
( হাওড়া সংশোধন ) বিল গৃহীত হওয়ায় 
ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট হাওড়া সহর পুনর্গঠনের ক্ষমত! 
লাভ করিলেন। বিলটী গৃহীত হওয়ায় কলিকাতার 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নতি সাধনের শুতস্চনা 
হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। | 


পাঁটের ঘর ও লীগ মন্্রিসভ। '. 

পাটের দর লইয়া বাজলার লীগ - দলের 
রাজনীতিতে বেশ জটিলতার হি হইয়াছে । 
পাটের ন্যুনতম দর বাঁধিয়া দিয়া কৃষকদের ফড়িয়! 
ও চটকলমালিকদের কারসাজির হাত হইতে 
বাচাইবার জগ্ঠ দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গলায় আন্দোলন 
চলিতেছে । পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান 
কৃষকের স্বার্থ পাটের দরের সহিত জড়িত থাকায় « 
মুসলিম লীগ সংগঠনগুলি বিষয়টার উপর গুরুত্ব 
আরোপ না' করিয়া পারেন নাই। কিছুকাল 
পূর্বে শ্বেতাঙ্গ চটকলমালিকগণ পাটের যুদ্ধকালীন 
নিয়স্ত্রিত মূল্য বহাল রাখার জ্য মন্ত্রিমগুলীর' নিকট 
আবেদন জানান। এই অভূতপূৰ্ব আবেদনের 
মুল রহস্ত আমরা (এবং আরও কষেকটী পত্রিকা) ' 
উদঘাটিত করিয়া দিই। লীগদলের বহু সদন্তও 
ব্যাপার সঙ্গীন বুঝিয়া "নিজ নিজ এলা 
জনপ্রিয়তা হারাইবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হই 
উঠেন। ইহার ফলেই সম্প্রতি লীগ পার্লামেন্টার 
দলের এক সভাঙ্স পাটের সর্ধোচ্চ দর না বাধাব 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়| এদিকে শ্বেতাঙ্গ বণিক- 
গোষ্ঠীর তোষণকারী লীগ মঞ্ত্িমগ্লী শ্বেতাঙ্গ বণিক 
এবং সিভিলিয়ানদের বিরাগভাজ্ন হইবার 
আশঙ্কায় বিচলিত হুইয়। পড়েন এবং দুই কুল 
রক্ষা করিয়। এই সঙ্কট হইতে কি ভাবে উদ্ধার " 
পাওয়া যায় তাহা চিন্তা করিতে থাকেণ। 
সিভিলিষান সেক্রেটারীরাই নাকি এই সঙ্কট হইতে 
মন্ত্রিসভাকে ভ্রাণ করিবার জন্ঠ পাটের ন্যুনতম 
দর মণকরা ছুই টাকা ব।ড়াইষা ১৭২ টাক! করিবার 
পরামর্শ দিয়াছেন এবং সর্ধোচ্চ দর পূর্বববৎ 
(১৯, টাকার মধ্যে) রাখিতে বলিয়াছেন। এ 


বিষয়ে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর প্রধান 


মন্ত্রী" মিঃ সুরাবদ্দী ও শ্রমমন্ত্রী মি: সামস্দ্দীন 
ভাবত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আহত পাট সম্মেলনে যোগ 
দিতে যাইবেন। পাটের দর লইয়! লীগ মন্তরিমগুলী 
ও লীগ পার্লামেপ্টারী দলের মধ্যে যে মতবিরোধের 
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমব! কৌতৃহলের সহিত 
লক্ষ্য করিব। মুসলমান কৃষকদের উপর লীগের 
প্রভাব এই পাটের দরের- সমস্তা সমাধানের উপর 
বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, কাজেই পাটের 
দর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাঙ্গলার রাজনীতিতে দূর- 
ত প্রভাব ঠা ক্রিবে। | " 


রঃ তে টা টি, 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 
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গত মচাযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের হৃতাছতেব যে 
সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত বাঙ্গলা 
দেশের মহামহ্বত্তরে মৃত জনসংখ্যার তুলনা করিলে 
দেখা যাইবে-_শ্বাধীন দেশগুলিতে লডিয়া যত লোক 
. অরিয়াছে পরাধীন দেশে না খাইযা তদপেক্ষা 
অনেক বেশী লোক মরিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে বুটেনে 
সামরিক ও অ-সামরিক মোট হতাহতের সংখ্যা 
মাত্র চার লক্ষ । মার্কিন বুক্তবাষ্ট্রের যুদ্ধে নিহতদের 
মোট সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ১৭ হাজার । বৃটেনে যুদ্ধে 
নিহত শৈষ্তের সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ৪৫ হাজার | 
নাৎসী বাহিনীর সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আক্রমণ ও 
অত্যাচার সহ করিতে হয় সোভিষেট রুশিযাকে । 
সোভিয়েট কুশিয়ার সামরিক ও অ-সাঁমরিক লোক 
মিলাইয়া মোট ৫০ লক্ষের মত হৃতাহত হইয়াছে । 
রাষ্ট্র স্বাধীন হওযাঁষ এবং জনশক্তি পশ্চাতে থাঁকায 
এই সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যেও 
জনসাধারণের খাদ্য, বঙ্ ও নিত্যপ্রযোজনীয় অগস্ঠাগ্য 
জিনিষ যথাসম্ভব সরবরাহ করিতে পারিষাছেন 
এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর বিকদ্ধে অবিবাঁম 
সংগ্রাম চালাইতেও সমর্থ হইয়াছেন । কিন্তু ভাবতবর্ষ 
পরাধীন থাকায় এক বাঙলা! দেশেই দুভিক্ষের 
ফলে অন্তত ৩৫ লক্ষ নরনারী অনশনে প্রাণ 
হাঁরাইয়াছে, অর্ধাশনে ও রোগে প্রায় ৬০ লক্ষ 
নরনারী জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে, সমগ্র দেশে 
শিল্প ও কবি ব্যবস্থা পঙ্গু হইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি 
না পাওয়ায় নৃতন সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিয়াছে এবং 
, যুদ্ধোত্তর বেকার সমন্যা ভয়াবহ আকার ধাবণ 
করিয়াছে । ইহাই পরাধীনতার অভিশাপ। 


ডাক ধর্মঘটের অবসান 

ডাক ও তার ধর্মঘটে যে জটিলতার শৃষ্টি 
হইয়াছিল তাহা'র অবসান হইয়াছে । ফেডারেশন 
শেষ পর্য্যস্ত ধর্মঘট না করার এবং মিঃ দালভি 
ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও 
যাহার! ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন 
তাহারা মওলানা আজাদ প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
আবেদন ও আশ্বাস এবং অনসাধারণের ছুঃখ-হূর্গীতি 
বিবেচনা করিয়া গত ৭ই আগষ্ট হইতে ধর্মঘট 
প্রত্যাহার করিয়াছেন। “ওল্ড স্কেল’ বা পুরাতন 
চাকুরিয়া এবং এক্রা-ডিপার্টমেপ্টাল কর্ধচারীদের 
মাহিনা সংক্রান্ত প্রশ্নই ধর্মঘট প্রত্যাহারে বিলম্ব 
ঘটিবার প্রধান কারণ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আইন 
সভার মারফৎ এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্য 
যথাসাধ্য «চেষ্টা করিবেন বলিষা জানাইয়াছেন। 
এ ব্যাপারে ডাক কর্মচারীরা মুসলিম লীগেরও 
সমর্থন পাইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কাজেই 
ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘট ব্যর্থ 
হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
দেশবাসীর সমর্থনে তাহাদের ধর্মঘট প্রকৃতপক্ষে 
বহুলাংশে সাফল্যমত্ডিত হইয়াছে । ভারত সরকার 
প্রথমে জিদ ধরিলেও পরে অনেকখানি নামিতে 
বাধ্য হুইযাছেন। জনদাধারণের অটুট সমর্থন, 
ব্যতীত ডাক ও ভার বিভাগের ধর্মঘটকারী কক্সি- 
বুন্দ এতটা সাফল্যলাত করিতে পারিতেন 
না। বর্তমান আমলাতাক্ত্রিক ও বিদেশী গবর্ণষেণ্টের 
প্রতি কোন ভারতবাসীরই সহামুভূতি নাই এবং 
থাকিতে পারে না। এই কারণেই ডাক ও তার 


বিভাগের ধর্মঘট জনসাধারণের সমর্থন লাভ 
করিয়াছিল। ডাক ও তার কর্চারীরা এই কথা 
স্মরণ বাঁধিয়া জনসাধারণের কাজে সহায়তা করিলে 
পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগ আরও স্বগ্ভতা পূর্ণ ও 
ঘনিষ্ট হইবে । অদুরভবিষ্যতে এইভাবেই আমলা- 
তান্ত্রিক ও বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বজ্তমুষ্টি শিথিল 
হইয়া যাইবে এবং তখন জাতীষ গবর্ণমেপ্টকে 
মানিয়া লওষা ছাঁডা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন 
গত্যন্তব থাকিবে না। 


একশত টাকার উদ্ধমুল্যের নোট 

বোম্বাইযের এক দোকানদার ৫৫০ টাকা 
মূল্যে > হাজার টাকার অচল নোট বিক্রষ করিতে 
গিয়া ধরা পভিয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া 
& দোকানদাবের নিকট এক হাজার টাকাব ১০১টি 
ও পাঁচশত টাকার ছয়টি নোট পাইযাছে বলিয়া 
প্রকাশ । 


গত ১হই জানুয়ারী তারিখে একশত টাকার 
উদ্ধধূল্যের সমস্ত নোট অচল বলিয়া ঘোষণা 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। 
গত ২৬শে জামুযারীর মধ্যে এই নোট জমা দিয়া ও 
উহা রাখার সঙ্গত কারণ দেখাইয়া তৎপরিবর্তে 
সাধারণকে একশত টাকা! ও তাহার নিম্নমূল্যের 
নোট' গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছিল। নোট 
সম্পর্কিত অভিন্যান্স জারী হওষার পূর্বে এদেশে 
একশত টাকার উৰ্দ্বযূল্যের চলতি নোটের মোট 
পরিমাণ ছিল ১৪৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এ 
চলতি নোটের মধ্যে ১০১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার 
নোট গত ২৬শে জামুয়ারী পধ্যন্ত বিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্ক, 
তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহ ও ট্রেজাবীসমূহে জমা! 
হইযাছে এবং উহার বদলে নোটের 
মালিকরা নিয়মূল্যের নোট গ্রহণ করিয়াছে। 
একশত টাকার উদ্বমূল্যের চলতি নোটের মধ্যে 
৪২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকাব নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


, নিকট ফিরিয়া আসে নাই। সেই নোট লোকের 


হাতে থাকিয়া গিয়াছে । উহার প্রকাশ্য ব্যবহার 
চলে না; তাই গোপনে কম দরে উহার বিকিকিনি 


হইতেছে। বোস্বাইয়ের খবরে এই শ্রেণীর 
কাজকাববারের একটা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । একশত টাকার উর্দমূল্যের 


যে নোট অচল বলিয়া গবর্ণমেপ্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন কম দরে হইলেও তাহা কিনিয়া রাখার 
কোন সার্থকতা এখন আব দেখা যাইতেছে না । এই 
অবস্থায় এই নোট বাজরে গোপনে বিক্রয় হইতেছে 
এবং কোন কোন লোক তাহা কম দরে কিনিবার 
লোড সম্বরণ করিতে পারিতেছে না, ইহা নিতান্ত 
দুঃখের বিষয়। একশত টাকার উর্ধমূল্যের যেসব 
নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ফিরিয়া আসে নাই 
এই শ্রেণীর চোবাকারবার বন্ধ করিবার অন্ত অচিরে 
সেসমস্তের নম্বর সাধারণের অবগতির নিমিত্ত 
প্রকাশ করা গবর্ণমেন্টের একাস্ত কর্তব্য বলিয়াই 
আমরা মনে করি। 


বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা 
প্রভৃতি সম্পর্কিত সাব-কমিটি একটী গুরুত্বপূর্ণ 
বিপোর্ট পেশ করিয়াছেন । উক্ত রিপোর্টে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়! বলা হইয়াছে 








যে, ভারতে শিল্প-বিস্তারের জন্য জল বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা অত্যাবশ্তক | 

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিব উন্নযন পরিকল্পনার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উক্ত সাব-কমিটি এই মন্তব্য 
করিয়াছেন। জাতীয় পবিকল্পনা কমিটি আগামী 
কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে শিল্পোৎপাদন'দুই 
তিনগুণ বুদ্ধি করিতে চাহেন। শিল্লোৎ্পাদন 
পাঁচ হইতে ছষ গুণ বুদ্ধি করাই তাহাদের চরম 
লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য আগামী 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলকারথানা চালাইবার 
উপযোগী শক্তির (বিদ্ছাৎ, গ্যাস প্রভৃতি) পরিমাণ 
অন্ততঃপক্ষে আরও আঁডাই শত কোটি ইউনিট বুদ্ধি 
করা দরকাঁব। এই শক্তির বেশীর ভাগই বিদ্যুৎ 
প্রবাহ হইতেই পাওয়া সম্ভব। সাব-কমিটিব 
হিসাবে প্রায় ১ কোঁটি ২০ লক্ষ ইউনিট পরিমাণ 
শক্তি বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে সংগ্রহ করা উচিত এবং 
ইহার জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের উপযোগী কারখানা স্থাপনেব দবকাঁর | 
বর্তমানে ভাবতে ষতগুলি বিজলী কারখানা আছে 
সেগুলি হইতে মোট ১০ লক্ষ ১৫ হাজার 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতে পারে এবং এই 
সকল কারখানায় মোট পু জি খাটে ৯০ কোটি টাকা। 
এই হিসাবে সাব-কমিটির প্রস্তাবিত পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী করিবার জন্য ২৪০ কোটি টাকার মত 
লাগিবে। সাব-কমিটি দেখাইষাছেন যে, ভারতের 
যে বিপুল জলসম্পদ আছে তাহার মাত্র শতকরা 
১০ ভাগ কাজে লাগাইলেও ৫৫ লক্ষ কিলোওয়াট 
পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। জল বিদ্ধ্ুৎ 
উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হইলেও বন্ধা নিয়ন্ত্রণ, 
সেচ ব্যবস্থা, অরণ্য সম্পদ রক্ষা, জমির উৎপাদক 
শক্তি অক্ষুণ্ন বাখা এবং বিশেষ করিয়া শিল্প সম্প্র- 
সারণের দিক হইতে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। 
বর্তমানে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাগুলি 
হইতে প্রায় ৭ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ 
পাওয়া যাইতে পারে এবং আগামী পাঁচ বৎসরে 
ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৮ লক্ষ কিলো- 
ওয়াট হইতে পারে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
এই সাব-কমিটির উল্লিখিত রিপোর্ট বিশেষভাবে 
অমুধাবনের যোগ্য। 


বেঙ্গল ব্যান্ধ লিঃ 
0 

(স্থাপিত_১৯২৬ ) | 

ফোন ঃ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
২৫,০০,০০০ টাকা 
১২১৫০১০০০২২ ie 
১২০৫০ ১০০ ০২ 


মূলধন ও 
রিজার্ভ__১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 
কাৰ্য্যকরী মুলধন--১১৫০১০০১০০০২ ঙ্ রা 


-শাখাসমূহ-_ 
কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিযা, কৃষ্ণনগর, 
খডাপুর, খুলনা, ঘাটাঁল, চরমুগুরিয়া, চুচুড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাঁটা, 





বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, বাজসাহী, শাস্তিপুর, - 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ 





বর্তমান যুগে এবং বিশেষ করিয়া ভারতের 
স্ভায় বিশাল ও অনুন্নত দেশে শিল্োন্নয়নের ভঙ্গ 


বিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভর করিতেই হইবে। 


সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে 
দুরবর্জা গ্রামাঞ্চলেও ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া উঠিতে 
পারিবে এবং আজিকরি মত গ্রামাঞ্চলের কোটি 
কোটি লোককে একান্তভাবে স্ব্পসংখ্যক সহরের 
উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হুইবে না। বিদ্যুৎ 
চালিত কারখানাগুলিতে উৎপাদনও অনেক 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে! কৃষির যন্ত্রপাতি মেরামত 
ও নির্দাণের কারখানাগুলি গ্রামাঞ্চলে গড়িয়া 
উঠিলে কৃষকদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে । শিক্ষা 
বিস্তার, যাতায়াত প্রভৃতি ব্যাপারে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের দানও কম হইবে নাঁ। এক কথায় বিদ্যুৎ 
সমগ্র দেশের চেহারাই ব্দলাইয়! দিতে পারে। 

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
বিদ্যুতের কথা বলিতে গিয়া পেট্রল, পাওয়ার এল- 
কোহল প্রভৃতির কথাও ভুলিযা যান নাই। 
পাওয়ার এলকোহল বা সুরাসাব হইতে প্রস্তুত 
পেট্রল উৎপাদনের জন্ত তাঁহারা সর্ব প্রকার আধিক 
ও আইনগত বাধা দূর করিতে বলিয়াছেন। বিদেশ 
হইতে আমদানী কেরোসিনের উপর নির্ভরতা দূর 
করিবার জন্য উক্ত সাব-কমিটি উত্ভিজ্ঞ তৈল ও 
সুরাসার দ্বারা আলো জালাইবার অগ্ক প্রচারকার্ধ্য 
চালাইতে বলিয়াছেন। সাব-কমিটি বিদ্যুৎ, 
পেট্রল প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবহার যে জাতীয় 
কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াছেন এবং 
এই কারণেই ধিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্ত দ।যিত্ব 
তাহারা রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত বলিয়া মন্তব্য 
করিযাছেন। ইহার সমর্থনে তাহারা দেখইয়াছেন 
যে, সমগ্রভাবে দেশের আধিক কাঠামো বিবেচনা 
করিয়া একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে 
সস্তোষজনকতাবে বিদ্যুৎ বা অঙ্গুরূপ কোন শক্তি 
ব্যবহৃত হইতে পারে না বলিয়! সোভিয়েট কুশিয়া 
যনে করে এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনকল্যাণের 
জন্যই বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের ব্যবহারে 
নিয়োগ করিয়াছে । 

রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

সম্প্রতি চারিজন রেল শ্রমিক নেতা একটা 
বিবৃতিতে এন, ডব্লিউ, জি, আই, পি প্রভৃতি 
কয়েকটী রেলওয়ের কর্ধকর্তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর 
অভিযোগ করিয়াছেন। তাহারা বলিযাছেন যে, 
দেশের আধিক অবস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের নেতাদের নির্দেশ 'বিবেচনা করিয়া রেল 
শ্রমিকরা! অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছে। 
ইছার ফলে ধশ্মঘট হয় নাই। কিন্তু এখন বিভিন্ন 
রেলওয়ের কর্মকর্তারা রেল কর্মচারী ও শ্রমিকদের 
মধ্য হইতে বাছিষা বাছিষা কিছু লোককে বরথাস্ত 
করিয়া বা গ্রেপ্তার করাইয়া গায়ের জ্বাল! 
মিটাইতেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মাবলীও 
লঙ্ঘন করা হইতেছে । 

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের এই অভিযোগ সত্য হইলে 
অদুরভবিষ্যতেই গুরতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে 
পারে। আমরা আশা করি, ভারত সরকার ও 
রেলওয়ে বোর্ড অবিলম্বে এই বিষয়ে তদস্ত করিয়া 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বনু চেষ্টায় 
রেল ধর্মঘটের ষ্কায় একটী গুরুতর ব্যাপারকে 


সাব-কমিটি : 





রোধ করা গিয়াছে এবং রেলওয়ে বোর্ড ও রেল 
শ্রমিক ফেডারেশনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা 
সম্ভবপর হইয়াছে! এই অবস্থায় ক্ষুদে কর্মকর্তাদের 
মাতব্বরীর ফলে যদি এই আপোষ ব্যর্থ হইয়া যায় 
তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের বিষ্য আর কিছু 
হইতে পারে না। এই ক্ষুদে কর্তাদের সংযত 
করা রেলওয়ে বোর্ডের কর্তব্য । এই সকল ক্ষুদে 
মাতব্বররা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় যেমন 
উদাসীন, অধস্তন কর্মচারীদের উপর নিরঙ্কুশ 


' শাসন চাঁলাইতেও তেমনই তৎপর । এই ধরণের 


কর্মচারীরা কর্দপরিচালনায় তৎপরতা ও দক্ষতা 
দেখাইবার পরিবর্তে -কর্শে বি্নই হ্ৃষ্টি করিয়া 
থাকে। 
চট্টগ্রামে সরকারী রিলিফ 

গত £ই আগষ্ট সাংবাদিকদের বৈঠকে বাঙলা 
সরকারের পক্ষ হইতে জানানো! হয় যে, বচ্ভার ফলে 
চট্টগ্রামের ৪৬৫ বর্গমাইল এলাকা বিধ্বস্ত হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে ৩২৫ বর্গমাইল চাষের, জমি | বস্তার 
ফলে শতকরা ৯০ ভাগ আউশ অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৬০ 
হাজার মণ চাউল এবং আমনের বীজ-ধানের 
শতকরা ২৫ ভাগ নষ্ট হইয়াছে | সরকারী হিসাবে 
এ পর্য্যস্ত মাত্র তিন জন লোক মারা গিয়াছে। 
এই বিবরণ দিবার পর বালা সরকার দুর্গতদের 
সাহায্যের কতরপ ব্যবস্থা করিষাছেন তাহার লম্বা 
ফিরিস্তি দাখিল করা হয়। 

বন্তার ধ্বংসলীলা! সম্পর্কে সরকাবী বিবৃতির 
সত্যাসত্য যাচাই না করিয়াই বলা চলে যে, যেটুকু 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট পরিমাণে 





উদ্বেগজনক । শতকরা ৯০ ভাগ আউশের ফসল 
এবং আমনের বীজ-ধানের শতকরা ২৫ ভাগ নষ্ট 
হওয়ার ভয়াবহ গুরুত্ব সহবেই উপলব্ধি কর! যায়। 
বাঙ্গলা সরকার চট্টগ্রামের দুর্গতদের সাহাধ্যদানের 
জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ইহ! সুখের 
বিষয়, কিন্তু তাহার! নিজেদের প্রশন্তি গাহিবার 
পূৰ্ব্বে আরও সতর্ক থাকিলেই ভাল হয়। 
সাংবাদিক বৈঠকে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন 
হইতেই সম্ভবতঃ তাহারা এই শিক্ষালাভ কবিবেন। 
'ভাকোটা” বিমানে খাগ্ক বিতরণের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে উক্ত সাংবাদিক হাতেনাতে প্রমাণ করিয়া 
দেন যে, বিমান হইতে সামরিক বিভাগের পচা ও 
অখাদ্য বিস্কুট বিমান হইতে ফেলা হইয়াছিল । 
বিস্কুটের টিনের উপর লেখা ছিল, “১৯৪৪ 
সনের পর খাওয়া নিষিদ্ধ? বিমান 
হইতে খাদ্য ফেলার ফলে প্রচুব পরিমাণ খাদ্য নষ্ট 
হইয়াছে, ইছাও উক্ত সাংবাদিক প্রমাণ করেন। 
সরকারী ব্ডকর্তীরা এই আকস্মিক প্রমাণাদির জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই আম্তা আম্তা করিয়া 
ব্যাপারটি ধাযাচাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
সরকারী বড়কর্তারা যতই- ঢাক পিটাইবার 
চেষ্টা করুন, চট্টগ্রাম হইতে যে সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে তাহাতে দেখ! যায় যে, বিমানযোগে 
থাগ্য প্রেরণের ব্যবস্থা আদৌ কার্যকরী হয় নাই। 
বিমীন হইতে থাগ্ ফেলায় প্রচুর পরিমাণ ছুপ্রাপ্য 
খাদ্য অযথা নষ্ট হুইয়াছে। যেখানে অনায়াসে 
নৌকায় থাগ্য প্রেরণ করা সম্ভব সেখানেও বিমান- 
যোগে খাদ্য প্রেরণ করিয়া বাস্বাডম্বর দেখানো 
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হুইয়াছে। আধুনিক সভ্যতার আলোক হইতে 
বঞ্চিত বহু গ্রামবাসী সরকারের আকাশ-দূতদের 
কক্ষণাধারা হইতে নিরাপদ ব্যবধানে সরিষা না 
যাওয়াষ বস্তা চাপা পড়িয়া হতাহছতও হইযাছে। 
যে চাউল পৌছিয়াছে তাহারও সরকারী তালিকা 
প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া! ১লা আগষ্টের পূর্বে বিতবণ 
করা হয নাই। 


সরকাবের বিরুদ্ধে মিথা৷ প্রচারের জন্য নিশ্চয়ই 
এই সংবাদ রচিত হয় নাই । দেশের লোকেব চক্ষু 
খুলিয়াছে, সহজে ভাঁওতা দিয়া আর তাহাদের 
ভুলাইবার দিন নাই ) কাজেই সরকারেব নিমক 
থাইযা সরকারী ব্যবস্থার গুণগানেব পূর্ষের্ব সরকারী 
'কর্ণচারীরা আবও সতর্ক থাকিলেই আমবা সুখী 
হইব | ী 
লবণ অদৃষ্ঠ 
গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনাতিরিক্ত লবণ আমদানী 
য়াছে বলিষা লবণের কণ্টেণল তুলিয়া দিয়াছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে রেশনের দোকান এবং বাজার-_উভয় 
স্থান হইতেই লবণ অনৃগ্ঠ হইয়া গিয়াছে। চোরা- 
কারবারীদের জন্যই এই ব্যাপাব ঘটিতেছে বলিষা 
গবর্ণমেন্ট নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। সম্প্রতি 
"অমৃতবাজার পত্রিকার? জনৈক ওধাকিবছাল 
ব/জির যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ 
' করিলেই ইহা বুঝা যায়। উক্ত পত্রে প্রকাশ যে, 
কণ্টেশল উঠাইয়া দিবার পূর্বে গবর্ণমেন্ট মোটা 
হারে মুনাফা! করিয়াও লবণ ব্যবসায়ে নাকি প্রভূত 
ক্ষতি স্বীকার কবিয়াছেন। কণ্টোল উঠাইয়া 
দিবার পর গবর্ণমেণ্ট আমদানীকারকদেব নিকট 
হইতে লবণ ক্রয় না করিয়া সমস্ত আমদানী লবণ 
আটক করিয়া 


তাহা বুঝা যায় না। 


করিযা আসিয়াছেন। 


সরকারই দায়ী । 


তাহারা 


উদঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় 


'আমরা আশা করি। 





{ freeze ) আমদানীকারকদের ». সিট সরস 
গবর্ণমেন্ট-মনোনীত ব্যবসায়ীদের নিকট ও লব মা. 
বিনা শুষ্কে গোলার বাহিরে প্রতি শত মণ তিন | 
শত টাকা দরে বিক্রয় কবার নির্দেশ দেন। & 
অকন্মাৎ লবণের এই মূল্যবৃদ্ধি কেন করা হইল || 
লবণ ব্যবসায়ীদের পক্ষ ছু 
হইতে লবণ মদ্ছুত বাখিবার জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া পি 
হইয়াছিল, গবর্ণমেপ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন | 
“নাই এবং অতিরিক্ত লবণ জমিয়া গিয়াছে এই | 
'অন্াতে গত ৭ মাস যাবৎ লবণের আমদানী হাস | 
যখন লবণের কষ্টেশল 
তুলিয়া দেওয়া হয তখন কলিকাতা বা মফঃস্বলে ছু 
গবর্ণমেণ্টের হাতে এক ছটাকও লবণ ছিল না। রঃ 
পত্রলেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইলে E 
গবর্ণমেন্টের কণ্টোল তোলার ব্যাপারটা বেশ 
রহস্ততবনক বলিয়াই মনে হয়| এ নম্বন্ধে অবিলম্বে | 
ব্যাপক তদন্ত হওযা বাঞ্ছনীয। লবণের গ্তায় অতি 
প্রয়োজনীষ জিনিষ বাজার হইতে উধাও হইলে EB 
জনসাধারণকে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, তাহ! : 
কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র। 8 
চোরাকারবারীদের সুযোগ দিবার জন্ভ বাঙ্গলা ধু]. 
সমগ্র অবস্থা বিবেচনা না | 
করিয়া লবণের কণ্ট্োোল উঠাইয়া দিবার অন্য 
কেন ব্যস্ত হইয়াছিলেন এই বহন টু 
ব্যবস্থা | 
পরিষদে লবণের বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া দু 


জাপানের বন্ত্রশিল্প ও ভারতবর্ষ 

মিব্রশক্তিবর্গের পরস্পর বিরোধিতার ফলে 
বহু দেশেই জটিলতার ্ৃষ্টি হইয়াছে এবং এই 
জটিলতার গ্রন্থি যোচন কবিতে , গিষা বড বড 
বাষ্্-ধুরন্ধবদের মাথা ঘামিয়া যাইতেছে । পরাধীন 
ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া কেহ বিশেষ বাস্ত নহে 
বলিয়া ভারতের প্রশ্নে কোন রাজনৈতিক জটিলতার 
সৃষ্টি না হইলেও, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই 
গোলযোগ বাধিযাছে। 

প্রাচ্যে বস্ত্রশিল্লে জাপানের পরই ভাবতবর্ষের 
স্থান ছিল। জাপান পরাজিত হইলে বন্ত্রশিল্লে 
জাপানের স্থান ভারতবর্ষ অধিকার করিবে, 
ভারতীয় শিল্পপতিরা এইফপ আশাই পোষণ 
করিতেছিলেন। অবশ্য, জাপানের বস্তরশিল্প 
লুপ্ত হইয়া যাউক, এরূপ কামনা তাঁহারা করেন 
নাই, কারণ ভারতের ছোট আশের তুলা তাহা 
হইলে কে খরিদ করিবে? জাপানের নিকট 
প্রতিযোগিতায় প্রাচ্যের বন্তরশিল্পের বাঁজার হইতে 
বৃটেনকে ছটিয়া যাইতে হইয়াছিল কাজেই, বুটেন 
স্বতঃই জাপানের বস্ত্রশিল্পকে খর্ব করিতে চাহে । 
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হ্বগায় রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদ্রর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


লোগাগঢ। কমার্িয়াল ব্যাঙ্ক 


* ভিনন্মিেজ্ভ 
১২, ক্লাইভ ফ্টাট, কলিকাত|। 
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শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস (চেয়ারম্যান ) 
ডাক্তার শ্ঠামাপ্রসাদ মুখাজ্জা 

শ্রীযুক্ত হরিদাস মজ,মদার 

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন 

শ্রীযুক্ত বিমলাপতি মুখাজ্জা 

- প্রোফেসর বিষ্ণুপদ ব্যানাজ্জাঁ 

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ আগরওয়াল! 

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ 


ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 


জাপানের বন্্রশিল্পকে বৃটেনও পঙ্গু করিতে চাহে না, 
কারণ তাহা হইলে জাপানের অর্থনীতি ওলটপালট 
হইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হুইতে পারে । 
এতদ্যতীত জাপান বৃটেনের কাপড়ের যন্ত্রপাতির 
ভাল খরিদ্দারও হইতে পারে, এ কথাও বৃটেন 
জানে। মোটের উপর জাপান সম্পর্কে ভারত ও 
বৃটেনেব মনোভাব অনেকটা একরূপ, কিন্ত 
গোল বাধাইয়াছে মাঞ্চিন ঘুজ্তরাষ্ী। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রই জাপানে হর্থাকর্তী সাজিষা বসিয়াচছ। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর তুলা জমিয়াছে। এই 
তুলা জাপানে বিক্রয়ের জগ্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ জাপ 
বস্তশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য ' 
করিতেছে । ইহার নীটফল দীড়াইবে এই য়ে, 
ভারতবর্ষ ও চীন ক্ষতিপূরণ-ন্বরূপ জাপানের কোন 
কাপডের কল পাইবে না এবং অদুরভবিষ্যতে উভয় 
দেশই কঠোর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে । 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খপ-গ্রহণের পর বৃটেন 
মাকিন নীতির বিরোধিতা করিতে সাহস করিবে 
না, ফলে ভারত ও চীনের বস্ত্রশিল্পকেই জাপ 
প্রতিযোগিতাব ধাক্কা সামলাইতে হইবে । 







রাখিয়া টাকা দেওয়া হয় 


১-৭, ক্লাইভ ফ্কীট ৪ কলিকাতা 





৩৬০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ 





বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ও ভারত সরকারের বছ্- 
বিঘোষিত ও বনু-প্রশংসিত ভারতীয় “স্বেচ্ছাসৈষ্- 
বাহিনীর” লোকজনের অবস্থা ক্রমেই সম্কটজনক 
হইয়া উঠিতেছে। শাস্তির সময় ২৫ লক্ষ লোকের 
বিরাট বাহিনী বাখিবার কোন কারণ নাই । দরিদ্র 
ভারতবাসীর স্কন্ধে বিপুল কর-ভার চাপাইয়া এত 


বড় বাহিনী বহাল রাখিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। 


বৃটেন ও অন্তান্ত দেশে শিলে শ্রমিকের অভাবের 
ফলে উৎপাদন সঙ্কট দেখা দিয়াছে .এবং সৈগ্ভ- 
বাহিনী হইতে আরও দ্রুত লোক ছাড়াইয়া দিবার 
জন্য দেশব্যাপী দাবী উদ্বিত ছইয়াছে। সেখানে 
গৈষ্ধবাহিনী হইতে বিদায় লইবার জন্যও লোকে 
ব্যস্ত, কাবণ তাহা হইলে এখনই তাহারা বিভিন্ন 


" কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কাজ পাইবে এবং শাত্তিপূর্ণ 


গার্হস্থ্য জীবনযাপন কবিতে পারিবে। ভারতবর্ষে 
ব্যাপার দাডাইয়াছে ঠিক উল্টা । এখানে শিল্পের 
অবস্থা এমন নহে যে, লক্ষ লক্ষ ছাটাই লোককে 
তাহাতে নিয়োগ করা যাষ। অন্থাদ্ভ কাজ পাইবার 
সম্ভাবনাও কম | জনৈক কংগ্রেস নেতা ভারতীয় 


 সৈষ্ধদের “রাইস সোলজাব” বা ভাতের জন্য সৈগ্ঠ 


বলিয়া অভিহিত করিষাছিলেন। বিন্রপ করার 
জন্য তিনি এই কথ! বলেন নাই। তাহার এই 
কথার মধ্যে ভারতীর সৈগ্কদের অসহায় অবস্থা 
সম্পর্কে করুণ ইঙ্গিত লুকায়িত রহিষাছে। প্রক্কৃত- 
পক্ষে বিদেশী গবর্ণমেণ্টেব অধীনে দেশপ্রেমে 
উদ্ধ দ্ধ হইয়া কোন ভারতীয় সৈগ্দলে যোগ দেয় 
নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। বেকার সমস্তার 


, সমাধানের পন্থা ছিসাবেই . তাহারা . সৈনিকবৃত্তি 


অবলম্বন করিতে বাধ্য হইযাছিল। যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে, কাজেই এখন তাহাদের প্রয়োজন নাই। 
এদিকে বিদেশী গবর্ণমেন্টের অম্ুস্থত নীতির ফলে 
দেশের আধিক উন্নতি হয় নাই। তাই সৈস্ভ- 
বাহিনী হইতে ছাড়া পাইয়া ভারতীয় সৈগ্ঘরা 
দশদিক অন্ধকার দেখিতেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে 
সরকার তাহাদের জীবনযাত্রার মানও বহুগুণ 
বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ এই জীবনযাত্রা 
বজায় রাখ! দুরের কথা, কোনরূপে জীবনধারণ 
করার প্রশ্নই তাহাদের নিকট বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছে। এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেপ্ বা নিয়োগ 
বিভাগের দ্বারা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। শিল্প, 


কৃষি ও বাণিজ্যের যে দেশে প্রসার নাই সে দেশে |. 


নিয়োগ বিভাগ খুলিয়া কাজ মেলা সম্ভব নয়। 
ভারত.সরকার প্রাক্তন সৈষ্কদের জন্ঠ ৬ কোটি ৩ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন । ইহার মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা 
প্রাক্তন সৈষ্কদের কৃষক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার 


. জন্য, ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৭০ হাঞ্জার ৩ শত টাকা' 


নিয়োগ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সংশোধনের অন্ত, 
১ কোঁটি ৯৫ লক্ষ ৩৫ হাজার € শত টাকা! প্রাক্তন 
সৈনিকদের কারিগরি শিক্ষাদানের জন্ত এবং & 
কোটি ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা সৈনিকদের বৃততিশিক্ষা 
দানের জন্য বরাদ্দ কর! হইয়াছে। এই টাকার 
কতটা অংশ মোটা মাহিনার শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী 
পুষিতে ব্যয় হইবে তাহা জানা যায় নাই এবং 
কত অংশ বাহাড়ন্বরের জন্ভ ব্যয়িত হইবে তাহাও 
বলা যায় ন! ; তবে এ পর্য্যন্ত ফল যাহা দাডাইয়াছে 


* তাহা আশাপ্রদ নহে। জুন মাসের শেষে কাজ 


চাহিয়া' ১ লক্ষ ১১ হাঙ্গার ২২ জন প্রাক্তন সৈগ্ 
দরখাস্ত পেশ করিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে কতজন 
যে প্ররুতপক্ষে কাজ পাইরাছে তাহা জানিবার 
উপায় নাই। মে মাসেব শেষেও ৭৮ হাজার ৬ 
শত ২৯ জন কাজের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল । 
জুন মাসে ৬,৪৫৭ জন লোক “কাজ” পাইয়াঁছে 
বলিয়া হিসাব দেওয়া হইয়াছে । অথচ এই 
নিষোগ বিভাগের জন্য ভারতীয় করদাতারা মানে 
১০ লক্ষ ৪১ হাজার ৪ শত ৪১ টাকা করিয়া 
গুণিযা! দিতেছে । কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত 
রিপোর্টে দেখা যাষ যে, ২২শে জুন পর্য্যন্ত ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারী ৬৫,৬৭০ জন প্রাক্তন সৈম্ভের সহিত 
আলাপ করেন। ইহার মধ্যে ২৪,৬৫১ ভ্রনকে 
আরও শিক্ষা দিবার জন্য সুপারিশ করা হয় এবং 
৪,৬৭৬ জনকে শিক্ষাকেন্দ্রে বহাল করা হুয়। 
শিক্ষাকেন্দ্রে যাহাদের রাখিতে বলা হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে ১,০৪৫ জন শিক্ষাগ্রছণের জঙ্চ 
হাজির ছিল। 


এই রিপোর্ট হইতেই বুঝা যায় যে, সমগ্র. 


শিক্ষাদান ব্যাপারটা একটী বিরাট ভাওতা মাত্র। 
অথচ এই বিভাগের জন্ত বৎসরে প্রায় ছুই কোটি 
টাকা খরচ করা হুইতেছে। বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া 
এখনও আরন্ত হয় নাই, তবে অর্থ বিভাগ উহার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মোটের উপর, 
জনসাধারণের অর্থে কতকগুলি বড় বড় বিভাগ 
থাড! রুরিয়া মোটা মাহিনার শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের 
পোষণ এবং যতদিন সম্ভব প্রাক্তন সৈগ্কদেৰ 
অসস্তোষ ঠেকাইয়া রাখার অন্থই এই সকল ব্যবস্থা 
হইয়াছে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্ত কত 
দিন এইভাবে চলিবে? আগামী অক্টোবর 
মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈগ্ভবাহিনীর ২৫ লক্ষ 
লোকের মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক কর্মচ্যুত হইবে 
বলিয়া জানানো হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় 
১১ লক্ষ লোক কর্মচ্যুত হইয়াছে । এই বিরাট 
বেকার বাহিনী কি করিবে? 





যুক্তপ্রদেশে শিক্ষ! বিস্তারের পরিকল্পনা 

বুক্তপ্রদেশের শিক্ষাসচিব বাবু সম্পূর্ণানন্দ 
শিক্ষার অন্ত বরাদ্দ টাকাব মঞ্জুরী প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তীহার শিক্ষা' 
পরিকল্পনাকে যদি যথাযোগ্য স্থযোগ দেওয়া হয়, 
তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে 
নিরক্ষরতা দূর হুইবে। বাবু সম্পুর্ণান্দ সমাজতন্ত্র 
বাদে বিশ্বাসী, কাজেই শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা 
করিতে গিয়া তিনি কশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইতে 
তুলেন নাই। ভারতের বর্তমান অবস্থার সহিত 
রুশিয়ার অবস্থার কোন তুলনা চলে না, তথাপি 
রুশিয়ার দৃষ্টান্ত সন্মুখে রাখিযা অগ্রসর হওয়ার 
প্রষোজন আছে { সেদিক হইতে বাবু সম্পূর্ণানন্দ 
অঙ্তাষ্ঠ প্রদেশেব শিক্ষাসচিব্দের সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আব 
প্রাথমিক শিক্ষার উপর বাবু সম্পুর্ণানন্দ বি 
জোঁর দিয়াছেন এবং ইহা সঙ্গত হইয়াছে। 
বিভাগের শুষ্ক তিনি মোট ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৭ 
হাজার ১.শত টাক! চাহিয়াছেন। এই 
টাকার একটা মোটা অংশ আবস্তিক ও 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয়িত হইবে, ইহা ধরিয়া 
লওয়া যাইতে পারে । মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি ইণ্টার- 
মিডিয়েট শ্রেণীগুলি তুলিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাঙলা দেশে কিছুকাল পূর্বে ইছা' 
লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, 
কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহা থামিয়া যায়। বাবু 
সম্পূর্ণীনন্দের অভিমতের দিকে বাছলার শিক্ষা 
ব্রতীদের দৃষ্টি আকষ্ট' হওয়া বাঞ্নীয়।' 
ম্যাটিকুলেশনের মানকে আরও উন্নত করিলে 
শিক্ষার মাঝামাঝি একটী মানের কোন প্রয়োজন, 
থাকে না এবং সাধারণ ছাত্ররা মাধ্যমিক শিক্ষা, 
সম্পূর্ণ করিয়াই বিভিন্ন পেশা অবলম্বনের সুযোগ: 
পাইতে পারে । কলেজ চালাইবার ব্যবসাদাতী বুদ্ধি 
মাথায় থাকিলে অবশ্য, এই ধরণের প্রস্তাব ভাল, 
লাগিবাব কথা নহে, তথাপি বাবু সম্পুর্ণানন্দের 
মন্তব্যের প্রতি আমরা পুনরায় বাললার শিক্ষা- 
ব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
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হেড অফিস £_পি-২, হাওড়! ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাঁতা | ফোন-_কলিঃ ৩৪৬ । 


শাখাসমূহ £--শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 


দক্ষিণ কলিকাতা শাখা ৮৬এ, রাসবিহারী এভেনিউ) খোল! হইয়াছে। 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_এস্‌, চৌধুরী 








পোষ্ট বক্স ২২৮২ 


দেওয়! হয়। 


/ 
সেণ্টাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
স্থাপিত-_-১৯২৮ 
হেড অফিস-_১২, জাকৃসন লেন, কলিকাতা । 
শাখা অফিস :-জাকলাবান্ধ। ( আসাম ), মাণিকতল। (কলিকাতা ) 
1 অন্থমোদিত ক্ষামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট 


বিল, ডিভিডেগু প্রভৃতির টাকা সুব্ধাজনক 
সর্তভে আদায় করিয়া দেওয়া হয়! 





ফোঁন_বি, বি, ৫৬৩৮ 
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পাটের মুল্য ও হ্কষকের স্বার্থ 


‘ইনসাইড, এশিয়া’ নামক পুস্তকের লেখক জন 
গুস্থার (John gunther) বহির্জগতে বাল! 
দেশের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 
03০08817016 land of jute, of 
Babus (clerks) and of Rabindra 
Nath Tagore” | এ উক্তির ভিতর দিয়া 
ৰাঙ্গলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা আভাষ দেওয়ার 
চেষ্টা হুইয়াছে। দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার 
পাট ফসল যে এ প্রদেশের আধিক মেরুদণ্ড স্বরূপ, 
বিদেশী লেখকের , দৃষ্টিতেও তাহা ভালভাবেই ধরা 
পড়িয়াছে। কিন্ত এদেশের পরম দুর্ভাগ্য এদেশের 
মেন্ট আজও বাঙ্গলার পাট ফসলকে তাহার 
মর্ধ্যাদা দিতেছেন না) পাট চাষ করিয়া 
কৃষকেরা যাহাতে উহার স্তাষ্য মূল্য পায় সে ব্যবস্থা 
তাহারা করিতেছেন না। জগতে পাট আর অন্য 
কোথায়ও বড় একটা উৎপন্ন হয় না। উহা 
একচেটিয়াভাবে ভারতের সম্পদ । ভারতে যে 
পাট উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় ৯০ ভাগই হয় বাজলা 
প্রদেশে । জগতের হাটে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 
যথেষ্ট কাটতি রহিয়াছে । জিনিষপত্র প্যাক করা 
ও (চালান দেওয়ার কাজে চট সর্বত্র ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। কিন্তু অনৃষ্টের 
এমনই পরিহাস যে, বাঙলার যে কৃষককুল ছাড়ভাঙ্গা 
পরিশ্রম নিয়োজিত করিয়া শতক্করা ৯০ ভাগ পাট 
যোগাইয়া থাকে তাহাদের আধিক অবস্থা উন্নযনে 
এই ফসল দ্বারা আজও তেমন কিছু সহায়তা 
হইতেছে না । দুনিয়ার হাঁটে পাট ও চটের বিপুল 
কাটতি সত্বেও তাহারা চর্ম দুঃখ-দারিন্র্যের ভিতর 
দিনযাপন করিতেছে । এই শোচনীয় অবস্থার 
কারণ পাট ও প1টজাত দ্রব্য নিয়! ব্যবসায়ী ও চট- 
কলওয়ালাদের সঙ্ঘবদ্ধ মুনাফাবৃত্তি, আর তাহা 
প্রতিরোধ + সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের  নিক্গিয় 
উদাসীনত{। এদেশের পাট চাষীরা দরিদ্র বলিয়া 
নিজেদের উৎপন্ন পাট তাহার! বেশী সময় ছাতে 
ধরিরা রাখিতে পারে না; একজোট হইয়া 
পাটের স্তাষ্য দর হাঁকিতেও তাহারা অভ্যস্ত নষ। 
সঙ্গতিপন্ন আড়তদার ও ধনী চটকলওয়ালারা সে 
তত্ব ভালভাবেই জানে, আর জানে বলিয়াই জলের 


দরে পাট কিনিয়া পরে তাহা হইতে অনেকগুপ 


বেশী লাভ করিতে তাহাদের অসুবিধা হয় না । 
ফলে, বাঙ্গলার পাট ফসল প্রকারাস্তরে শুধু পাট 


ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালাদেরই পকেট ভত্তি করে, : 


সময়ে পাঁট লইয়া বাঙ্গলার কৃষকদের সমস্যা ক্রমে 
আরও জটিল হইয়া ঈডায়। যুদ্ধের অস্বাভাবিক 
অবস্থায় চাউল, বস্তু, লবণ,তেল ও অষ্য নিত্যব্যবহাধ্য 
দ্রব্যের দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। 
কিন্তু সেই চডতি বাজারেও পাটব্যবসায়ী ও 
চটকলওয়ালাদের কারপাজির জন্য পাটের দর 
সমুচিত হারে বৃদ্ধি পায় নাই। উহাতে নিতান্ত 
কম আয় লইয়া বুদ্ধের বাজারে প্রয়োজনীয় খাস্ক 
ও বস্ত্র সংগ্রহ কর! বাঙলার অপ্িকাংশ কৃষকের 
পক্ষেই অসম্ভব হুইয়া পডে। এই অবস্থায় 
জনসাধারণের তীব্র বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া বালগলার 
নাজিম মন্ত্রিমগ্লী কেন্দ্রীয় সরকারকে পাট ও 
চটের নিয়তম মুল্য বাঁধিয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন। 
তৎপরে কেন্দ্রীয় সরকার, বাজল! সরকার ও 
ভারতীয় চটকল সমিতি--এই ব্রিশক্তির সিদ্ধান্ত 
অন্থযায়ী ১৯৪৪ সনের মে মাস হইতে এদেশে 
শ্রেণী অন্কুসাে পাট ও চটের নিয়তম মূল্য ঘোষিত 
হয় ( Jute Price Control Order, 7944 )। 


নিম্নতম মুল্যের সহিত উর্ধতম মূল্যের হারও ছুড়িয়] 
দেওয়া হয়। কিন্ত নামে কৃষকদের কল্যাণে 







হইলেও এই ব্যবস্থা দ্বারা পাটচাষীদের উপকার 
বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৯৪৪ সালের জুট প্রাইস 
কণ্টোল অর্ডারে পাটের শ্রেণী অমুসারে 
কলিকাতায় তাঁহার নিয়তম মুল্য নির্ধারণ করিয়া 
দেওয়া হয় মণকর! ১১ টাকা হইতে ১৭ টাকা। 
কোন অবস্থায ইহার চেয়ে বেশী মূল্যে পাটের 
বিকিকিনি হইতে পারিবে ন! বলিয়া জানানো 
হয়। মফঃন্বল হইতে পাট কলিকাতায় আনিতে 
একট! খরচ আছে। সেই খরচের কথা বিবেচনা 
করিয়া মফঃস্বলে পাটের নিযনতম দর উপরোক্ত 
হারের চেয়ে দেড় টাকা বা ছুই টাকা কম হওয়ার ” 
কথা। কাজেই এ, অর্ডার অস্কুসারে মফ:স্বলে 
পাটের নিঙ্নতম মূল্য প্রকারাস্তরে ৯ টাকা হইতে ১৫ 
টাকা হারেই বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গলায় সেই 
ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত আইনতঃ বলবৎ আছে। 
যুদ্ধের সময় হইতে দেশে চাষাবাদের ক্ষেত্রে 
মজুরীর হার যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষকদের 
জীবনযাত্রা ব্যয় নানাদিক দিয়া যেভাবে বাডিয়াছে 


তাহার কণা বিবেচনা করিলে এই নিয়তন মূল্যের 
চাব কৃষকদের পক্ষে খুবই অস্থচিত ও অসঙ্গত 





চট নিত 
তি অনেকের ভাগ্যেই, 
ঘটে না, এবং এর 
অভাবে মনটা একটা অজানা 


বিবক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । 
কিন্তু “সাউথ্‌ উই "-এর নিদ্রালু 
ছাঁওয়ায় শুয়ে আপনি সহজেই 
গভীর ঘুমে অভিভূত হঃষে 
পড়বেন-__তা+ সে গ্রীম্মেই হোক্‌ 
আর বর্ধাতেই হোক্‌, রাত্রিতে 
গুমোট থাক্‌ বা না-ই থাক্‌ । 


'টেলিফোন--বি বি ঃ হ২৩৩ 


কৃষকদের গ্ভাষ্য জীবনযাত্রার পথ তাহা দ্বার! 
প্রশস্ত হয় না। 

+ নুতন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হওয়ার 
পর জন প্রতিনিধিদের দ্বারা বাজলার মন্ত্রিসভা ঘটিত 
হওয়ার সঙ্গে পাট সম্পর্কে মু্রিমেয় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের এই বঞ্চনার খেলা বন্ধ করা হইবে 
বলিয়া সকলে আশা করিতেছিল। কিন্তু বাঙ্গলার 
লীগ মন্ত্রিসভা পাটচাষীদের প্রতি যথেষ্ট মৌখিক 
দরদ দেখাইলেও ইউরোপীয় দলের বিরাঁগভাজন 
হওয়ার .ভয়ে এওঁ বিষয়ে কাধ্যতঃ কোন কিছু 
ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহসী হন নাই । ফলে যুদ্ধের 


in 





ন্যাশনাল মডেল ইপণ্ডাষ্টীজ লিঃ 
৯=-সি, গড়পার' রোড, কলিকাতা 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ 





বলিয়াই মনে হইবে। -১৯৩৯ সনে বালা 
সরকাবের নিয়োজিত পাট তদন্ত কমিটি এ প্রদেশে 
পাটের উৎপাদন খরচ বরাদ্দ করিয়াছিলেন্‌ প্রতি 
মণে চারি টাকা। যুদ্ধের সময় হইতেিবি 
মজুরীর হার তথা পাটের উৎপাদন খরচ পূর্বের 
তুলনায় কমপক্ষে আড়াই গুণ বাড়িয়াছে। 
কৃষকদের জীবনযাত্রা ব্যয়ের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে তাহাও এঁরূপই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। 
যুদ্ধের পূর্বে মফঃস্বলে চাউলের দর ছিল মণপ্রতি 
চারি টাকা। গত ১৯3৩ ও ১৯৪৪ সনে তাহা 
স্থানে স্থানে ৫ গুণ হইতে ১৫২০ গুণ পর্য্যন্ত 
চড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে যদিও দর কতকটা 
কমিয়াছে তথাপি এখনও অনেক স্থলেই মণকরা 
২০২২ টাকার কমে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। 
দেশে বসন্তের মূল্য যদিও সরকারীভাবে নিয়স্ত্রিত 
হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধের পূর্কসমযের তুলনাষ 
তাহা এখনও ৩1৪ গুণ চড! বলিলেও অত্যুক্তি করা 
হয় না। এই অবস্থায় মফঃস্বলে পাটের নিয়তম 
দর মণকরা ৯ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে বাঁধিয়া 
রাখার কোন অর্থ হয় ন]। 


কৃষকদের আয়ের সুযোগ নিয়স্তরে দাবাইয়া রাখা 
ছাড়া আর কিছু নছে। 

কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙলা সরকার পাটের 
মূল্য নির্ধারণ করিতে গিয়া বাঙলার কৃষকদের 
প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু চটের 
মূল্য নির্ধারণ করিতে গিয়া তাহারা চটকল- 
ওয়ালাদিগকে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ দিতে 
ভোলেন নাই। তাঁহারা পাটের পর্ধবোচ্চ দর 


বাধিয়া দিয়াছেন ১৯ টাকা, কিন্তু ত্র দরে বাজারে | 


* বিকিকিনি না হুইয়া নিম্নতম দরেই পাটের ক্রয়- 
বিক্রয় হইয়া থাকে। অপর দিকে প্রতি 
১০০ গজ চটের সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারণ করিয়াছেন 
২৮ টাকা । ১০০ গঞ্জ চট তৈয়ার করিতে ৩৫ 


সের পাট দরকার হুয়। এ পরিমাণ পাটের মূল্য | 

১৫ টাকা । উহার সহিত উৎপাদন খরচ বাবদ | 
৩ টাকা যোগ করিলে ১০০ গঞ্জ চটের গড়পড়তা! { 
মুল্য দাড়ায় ১৮ টাকা। আইন করিয়া সেই ১৮ | 


টাকার স্থলে ২৮ টাকায় চট বিক্রয় করিতে দিয়া 


গবর্ণমেন্ট চটকলওয়ালার্দিগকে প্রতি ১০০ গজ চটে | 
১০ টাকা করিয়া মুনাফার সুযোগ দিতেছেন বলা | 
চলে। বাজলার পাটচাষীদিগকে তাহাদের গ্চাষ্য | 


পাঁওনা' হইতে বঞ্চিত করিয়াই চটকলওয়ালা- 


দিগকে এই অতিরিক্ত মুনাফা যোগানোর ব্যবস্থা || 


হইয়াছে। 


বর্তমান জুট প্রাইস্‌ কন্ট্রোল অর্ডার অন্ারে | 
পাটের যে নিয্নতম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহাও | 
যে বাঙ্গলার কৃষকরা! কাৰ্য্যত: পাইতেছে তাহা | 


নহে। পাট ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালার! নানা 


ফিকিরফন্দী করিয়া তাহ! হুইতেও চাধীদিগকে | 


অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে। জুট প্রাইস্‌ 
কন্ট্রোল অর্ডারের বিধান এড়াইয়! যাওয়ার জঙ্ক 


কাশীপুর ও হাটখোলার বাজারে. অনেক সময় 


উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটকে কারসাজি করিয়া বটম 
শ্রেণীর পাট হিসাবে চালানো হয়। আর 
সেভাবে তাহার মূল্যও কম করিয়া বরাদ্দ করা 
হয়! কলিকাতার শিষ়স্ত্রিতি দরের তুলনায় 


বর্তমানের ব্যয়বহুল সু 
জীবনযাত্রার ভিতর উহ! প্রকারাস্তরে বান্দলার | 


মফংদ্বলে পাটের দরের পড়তা কম করিয়া নির্ধারণ 
করিয়াও পাট ব্যবসাধীর! চাঁধীদিগকে গ্াষ্য 
মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট 
জুট প্রাইস কণ্ট্োল অর্ডার বলবৎ করিলেও 
এই অর্ডার ভালভাবে কার্ধ্যকরী করিবার 
এবং এই অর্ডারের বিধান অমাস্ত করিলে 
দুক্কতিকারীদিগকে শাস্তি দিবার কোন 
ব্যবস্থা তাহারা অবলম্বন করেন নাই। ফলে, 
নিম্নতম মুল্যের চেয়ে কম দরে পাট কিনিয়াও 
ছুর্নাতিপরায়ণ ব্যবসায়ীবা আইনের হাত হইতে 
বেমালুম অব্যাহতি পাইতেছে। পাটের বুষ্য 
নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে কয দীডাইলে গবর্ণমেন্ট 
নিজেরা পাট ক্রয় করিয়া উহার মূল্য চড়া রাখিবার 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। 
কাধ্যকালে সে প্রতিশ্রুতিও তাহারা রক্ষা ফরেন 
নাই। 


(ইউ, পি), চাদপুর (বাঙ্গল!).ও ইক্ষল (মণিপুর স্টেট) শাখা সগ্রতি | 
খোল। হইয়াছে এবং তিনস্কিয়। শাখা শীঘ্রই খোলা হইঘে। £ 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


নি মাণিক)বাহাছুর, কে-সি-এস্‌-আই 
| চীফ অফিস_আগরতল! (ত্রিপুরা ষ্টেট) 


টেলিফোন £ কলিকাত! ৬৯৪০ 


be Ay মূলধন 

বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন 
আদ্ায়ীকৃত মূলধন 
(অগ্ৰিম কলসহ ও রি্ার্ড) 


আমানত 
নগদ ও কোম্পানীর কাগজ 
(৩১-৩-৪৬ অডিট সাপেক্ষ) 


ক্ৰা্য্যকল্লী মূলধন ২ ১ (কাটি চাকা উ উপন্ন 


মিঃ জে, সি, বনু 


লা 






(লিডিউল্ভ, এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 
অনুমোদিত মুলধন ০০০ ৫০১০০,০০০২ টাকা 
বিক্রিত মুলধন 25 ২২১৫০১০০০২২ ৬ 
আদায়ীকৃত মুলধন « ও ই মজুদ তহবিল ১০,৫০০০০২ টাকার উপর 
পা আমানত ৩,১৭,০০,০০০২ টাকা 
কার্যকরী মূলধন ৩১৭০১০০১০০০ টাকা 
পৃষ্ঠপোষক ম্যানেজিং ডিরেক্টর i 
ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা রাজসভাভূষণ শ্রীছরিদাস ভট্টাচার্য্য | 


রেঝিষ্টার্ড অফিস- -আঁখাউড়া (বি-এ. রেলওয়ে) | 
কলিকাতা অফিসসমূহ--৯০২/৯, ক্লাইভ ট্রীট রর 
২০১, স্বারিসন রোড ও ১০১, 

শাখাসমূহ : বাজলা, আসাম, উডভিষ্যা। ও ইউ, পি'র সর্বত্র শাখা আছে। 





বাঙ্গলার পাটচাষীরা যেক্ূপ দরিদ্র এবং পাট 
ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালারা নানা কারসাজি 
অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে যেভাবে পাটের ষ্কায্য 
মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে. তাহাতে চাষীদের 
কল্যাপেব জন্ত এ প্রদেশে পাটের নিয়্তম মূল্য 
নির্ধারিত রাখা আমর একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই 
মনে কবি। সে হিসাবে জুট প্রাইস্‌ কণ্টোল 
অর্ডার ভবিষ্যতেও বলবৎ রাখা আমরা চাই। 
তবে এ অর্ডারে বর্তমানে নিম্নতম মুল্যের যে হার 
নির্ধারিত আছে তাহা কৃষকদেব স্বার্থের দিক্‌ 
হইতে যথাযোগ্য নহে। পাট উৎপাদনের বন্ধিত 
খরচ ও কৃষকদের জীবনযাত্রা ব্যয়বৃদ্ধির কথ! 
বিবেচনা করিয়া ও হার মণকরা কম পক্ষে দশ 
টাকা বাঁভানো আমাদের মতে খুবই দরকার। 
কেবলমাত্র উৎপাদন খরচ ও বর্ধিত জীবনযাত্রা 
ব্য কথাই নহে ুদ্ধোতর যুগে দুনিয়ায় পাটে 


যে, পুরী (উডিয্যা ), বেনারস 











b ৫৭, $ 
শোভাবাজার ট্রাট। 






দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


হেড অফিস £-শিলং 
টেলিফোন £ শিলং ২০ (দুই লাইন ) 


টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্কআসাম 


কলিকাতা অফিস £_-৬, ক্লাইভ রো! 


শাখাসমূহ £ 
বড়পেটা, ব্ুবড়া, 
গৌহাটি, (জাড়হাট, নওগা, ইক্ষল 
+লল্ললমুতন শাখা 
আগামী মাসে ভিক্রগড় শাখা খোলা হইতেছে | 


টেলিগ্রাম : আসামব্যান্ক 


গোয়ালপাড়া, 


প্র ২২০১০ ০১ ০০০৯. 
১০১০০ ১০০০ 


৬,৪৩১৪৪০২ 


ba 100 »০৯১০০০২২ 


৬২১৯৫ ১২০০৯ 


ই এইচ ব্যানাজ্জীঁ। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 













১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আথক জগৎ 


ও৬ও 










যেরূপ বেশী পরিমাণ চাহিদা দেখা যাইতেছে এবং 
এবার বাঙ্গলায় যেরূপ কম পাট উৎপন্ন হইবে 
বলিষা মনে হইতেছে তাহাতে পাটের নিম্নতম 
মূল্য সে কারণেও বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী 
হওয়ারই কথা। (পাটের সম্ভবপর , যোগান .ও 
চাহিদা সম্পর্কে বারাস্তরে প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিত 
আলোচনা করিব )। কাজেই আমরা বাঙ্গলা 
সবকারকে ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পাটের নিম্নতম 
মূল্য বৃদ্ধি করিয়া নৃতন করিয়া জুট প্রাইস্‌ কণ্টেোল 
অর্ডার বলবৎ করিতে এবং ব্যবসাধী ও চটকল- 
ওয়ালারা কৃষকদিগকে যাহাতে সেই মূল্য হইতে 
বঞ্চিত করিতে ন! পারে সে সম্পর্কে কড়া নজর 
রাখিতে অস্থরৌধ করিতেছি। ইহা কেবল 
আমাদের মত নহে, বাজলার জাতীয় বণিক 


₹ ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পাট 
ও খঁরপ দাবীই গবর্ণষেণ্টের নিকট পেশ 
করিয়াছেন। 

পাটের নিম্নতম মূল্য বাড়ানো সম্পর্কে একমাত্র 


আপত্তি উঠিয়াছে ভারতীয় চটকলমমিতির (ইণ্ডিয়ান | 


জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন ) পক্ষ হইতে । প্রকাশ, 
ওঁ সমিতি বাঙ্গলা সরকারকে জানাইয়াছেন যে, 
পাটের দর বাড়িতে দিলে কৃষকরা পরধর্তী বৎসরে 
‘বেশী পাট বুনিতে প্রলুব্ধ হইবে, বিদেশে পাটের 
পরিবর্তে অষ্ত জিনিষ ব্যবহারের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইবে 
‘এবং কুষকদের হাতে বেশী অর্থাগমের সুবিধা 
হওয়ায় দেশে যুন্রান্ফীতি নিবারণ কঠিন হইযা 


'্ীড়াইবে। চটকলওয়ালাদের এই সব অবান্তর 


যুক্তি পাটের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকূলে তাহাদের 
“অন্তায় জিদ ও স্বার্থপর কারসাঁজিরই পরিচয় 


দিতেছে। প্রথমতঃ, পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই ৃ 
খে বাঙ্গলায় পাটের চাব পরবর্তী বৎসরে বৃদ্ধি | 


"পাইবে, তাহার কোন হেতু নাই। ধানের পরিবর্তে 


বেশী পাট করিতে গেলে তাহার ফল যে কিরূপ | 
“বিষময় হয়, ১৯৪৩ সালের দুঙিক্ষ হইতে বাঙ্গলার ' 


কৃষক সে শিক্ষা ভাল করিয়াই ' পাইয়াছে। 
কম পাট করিয়া বেশী মূল্য পাইলে ইচ্ছা 
করিয়া পর বৎসর অতি-উৎপাদন ঘটাইবার গরজই 
"বা! তাঁহাদের হুইবে কেন ? . তাহা ছাডা বেশী মুল্যে 
এবার পাট বেচিয়া আগামী বৎসর কৃষকরা যদি 
একান্তই অধিক পাট চাষ করিতে প্রদুন্ধ হয় তবে 
'পাট,চাষ নিয়ন্ত্রণের কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সে 
গতি বাঙলা সরকার সহজেই প্রতিরোধ করিতে 
পারিবেন, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, পাটের দর 
বাড়িলে বিদেশে পাটের পরিবর্তে অন্ত জিনিধের 
"ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া চটকল সমিতি যে 
“আশঙ্কা ধ্বনিত করিয়াছেন, বাস্তব অবস্থার দিক 
‘হইতে বিবেচনা! করিলে তাহাও নিতান্ত অমূলক 
বলিয়াই মনে হইবে। যুদ্ধের সময় হইতে ছুনিয়ায় 
অনেক জিনিষেরই দর পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি 
-পাইয়াছে। পাটের পরিবর্তে যাহা ব্যবহার করা 
'চলে দুনিয়ার কোথায়ও এখন পর্যন্ত তাহা আগের 
-দরে নিশ্চল হুইয়া থাকে নাই। কাজেই পাটের 
‘দর কিছু বাড়িলেই উহ্বার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে 
“অস্ত জ্রিনিষের ব্যবহার সুরু হইবে বলিয়া মনে 
‘করিয়া নেওয়ার কোন হেতু নাই। অন্যান্য জিনিষ- 
"পত্রের মূল্য যেরূপ বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 


গ্রতিঠান- বেঙ্গল গ্ভাশনেল চেম্বার অব. কারস” 


তাহাতে উহাদের সহিত তাল রাখিয়া পাটের মূল্য 
বর্তমানের তুলনায় বেশ কিছু বাড়ানোর সুযোগ 
রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কৃষকদের হাতে বেশী 
অর্থাগমের সুযোগ হইলে দেশে মুদ্রাস্দীতি নিবারণ 
কঠিন হুইয়া দাড়াইবে বলিয়া যে রব তোলা 
হইয়াছে তাহ! এদেশের চটকলওয়ালাদের শ্রেণীগত 
স্বার্পরতাই সুচিত করিতেছে । চটের মুল্য 
অহেতুকভাবে চড়া রাখিয়া যাহারা বৎসর বৎসর 
যোটা হারে মুনাফা করিতেছে এবং শেয়ারের উপর 
বেশী হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিতেছে তাহাদের মুখে 
এই উক্তি নিতাস্তই অশোভন । উহাদের সেই মোটা 
লাভের অঙ্ক যদি দেশে ইনফ্রেশন বৃদ্ধিতে সাহায্য না 
করিয়া থাকে তবে কৃষকদের ভাতে কিছু বেশী টাকা 
আসাতেই বা তাহা ইনফ্রেশন বৃদ্ধির কারণ হইবে 
কেন? ইনফ্রেশন সম্পর্কে যাহারা খোজখবব 
বাখেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পণ্যমৃল্যের 
চডতি বাজারে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের হাতে 
সমভাবে বেশী অর্থ সঞ্চারিত হইলে উহাতে দেশের 
ক্ষতি হয় না। দেশের ক্ষতি হয় বদি পণ্যমূল্যেব 
চড়তি বাজারে অনেক লোককে বঞ্চিত করিয়া 


নেন টাকা ক্রাগতই মেয়ের হাতে কেম্ীভূত 














হেড নিন বির সহ 


২। বড়বাজার 


১। সিলেট 
২। শিলং 






মিঃ পি, কে, চক্রবস্তাঁ, 


? সিলেট ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাক * | 


> 7 সবই জব হাতা 
--৯, পণেক্স। পট্টী। 
৩। কলেজ গ্রীট --৭৯৷২, স্বারিসন্‌ রোড -এ 

কেলেজ ষ্ট্রীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 


আ ইউ বাঙ্গাল! 
শিলং, আদায়ীকৃত মুলধন ও চট্টগ্রাম, 
শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড_ ঢাকা, 
গোৌঁহাটি, নারায়ণগঞ্জ, 
ক a 9,00,000 ০৯ 
মে জার কশোর 
নওগা, কাৰ্য্যকরী মূলধন পানা 
ছাতক, প্রায় ১৭৫,00,000২ 

হবিগঞ্জ ৷ ~~ 


_ব্যাম্কের নিজস্ব বাড়ী-- 


কলিকাতায় বাড়ীর জন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়! হইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখা শীত্রই খোলা হইবে। 


এ চি রঃ বি.সি.দাস 2858, ,হি,ঞণ 


হইতে থাকে । সে হিসাবে আজিকার চড়া বাজারে 
পাটেব দর বৃদ্ধি করিয়া যদি দেশের অগণিত চাষীর 
হাতে কিছু বেশী অর্থ সঞ্চার করা যায়, তবে 


অধিকাংশের 
কাজেই যেদিক দিয়াই বিচার করা যাউক না 
কেন, পাটের নিম্নতম দর বুদ্ধি করার বিপক্ষে কোন 
সঙ্গত যুক্তি বর্তমানে কিছুই আমরা দেখিতে 
পাইতেছি না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম 
লীগ দলের সদম্ভরা কৃষকদেব কল্যাপসাধনের 
বড় বড সঙ্কল্প আওড়াইয়া নির্বাচনে জয়ী 
হইয়াছেন--জনসাধারপের স্বার্থ সংরক্ষণের নাম 
করিয়া তাঁহারা নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। 


জনকল্যাণ সাধন ও জনস্বার্থ সংরক্ষণের সেই 


সন্কল্প কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হইলে পাটের মূল্য 
সমুচিত স্তরে বাধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই তাহাদের 
পক্ষে সর্বাগ্রে কর্তব্য । শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদেব 
বিবাগতাজন হওয়ার ভয়ে যদি তাঁহারা সে বিষয়ে 
অগ্রবর্তী না হন, তবে বাঙ্গলার অগণিত 
পাটচাষীর প্রতি তাহা তাহাদের চূড়ান্ত বিশ্বাস- 
৪8855508554 4 


স্থাপিত--১৯২৮। 


৩। শিলচর 
৪1 ঢাকা 


- মিঃ জে, এম, দাস, 


 নাঙ্গলার লবণ-শিল্প (8) 


বাঙলায় লবণ-শিল্পের শ্থযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে 
যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান আছে, বিগত প্রবন্ধে 
তাহার আলোচনা করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত 
যুক্তিয় সাহায্যে লবপ-শিল্প অনুসন্ধান সাবকমিটা 
এই ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস করিয়াছেন তাহাও 
উল্লেখ করা হইয়াছে । লবশের উৎপাদন ব্যয় 
‘হাল করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জালানী কাঠ 
সংগ্রহ ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট এবং কারখানাসমূহের 
পক্ষে সাবকমিটার মতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা উচিত হইবে উক্ত প্রবন্ধে তাহাও উল্লেখ করা! 
হইয়াছে। লবণ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিচিং 
পাউডার, ক্লোরিন, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি নিত্য- 
ব্যবহার্ধ্য কয়েকটা রাসায়নিক ভ্রব্যও প্রস্তুত করা 
সম্ভব হইতে পাঁরে। লবণের কারখানার সঙ্গে 
এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন করার ব্যবস্থা 
থাকিলে লবণের উৎপাদন ব্যয় স্বভাবত:ই হাস 
পাইবে । এইরূপ বিবেচনা করিয়া সাবকমিটা 
বাঙ্গলার লবণ-শিল্প প্রসারের সঙ্গে কয়েকটা 
রাসায়নিক শিল্প গ্রবর্তনেবও প্রস্তাব করিয়াছেন। 
প্রস্তাবটা নানাদিক দিষাই ভাবিয়া দেখিবার ষোগ্য। 
কিন্ত লবণ-শিল্পের বর্তমান শৈশবাবস্থায় কেহ এই 
ব্যাপারে . অর্থ বিনিয়োগ করিতে সাহুপী হইবে 
কি না তৎসম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়া 
গিয়াছে। কয়েকটী বড় বড় লবণের কারখানা 
চালু হইয়া কয়েক বৎসর কাজ করার পর জন- 
সাধারণের প্রত্যয় জন্মিলে লবণ কারখানার সঙ্গে 
রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়টীও গড়িয়া 
উঠিতে পারে। 


' মূল্যের দিক্‌ দিয়া বাঙ্গলার কারখানাসমূহের 
উৎপন্ন লবণ এডেন, করাচী প্রভৃতি স্থানের লবণের 
সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইবে কি না তাহাও 
বাঙ্গলার লবণ-শিল্পের একটা প্রধান সমস্তা। যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে কলিকাতা বন্দরে করাঁচী এবং এডেন হইতে 


নিম্নরূপ £-- 
১৯৩৬-৩৭ সাল 
করাচী লবণ ৩৬২ টাকা হইতে ৪৭২ টাকা 
এভেন * ৩৯২ ৮ PEN 


প্রতি একশত মণের জগ্ভ কারখানা! হইতে 
কলিকাতা পৰ্য্যন্ত ১৮৮০ আনা ষ্টীমার ভাড়া দিয়া 
বাজলায় উৎপন্ন লবণের মুল্য স্বাভাবিক অবস্থায় 
আমদানীক্কৃত লবণের মুল্য অপেক্ষা বেশী হইবে 
বলিয়া সাবকমিটা অস্থমান করেন। এই “অবস্থার 
প্রতিকারকল্পে কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন ষে, 
লবণের কারখানার নিজস্ব নৌকাহ্ারা. কলিকাতায় 
লবণ প্রেরণ করিলে প্টীমারের ১৮৮০ আনা ভাড়ার 
স্থলে কারখানাসমূহের ব্যয় প্রতি একশত মণে 
৪8০ আনার বেশী হুইবে না। শুনারবন অঞ্চলে যে 
সমস্ত কারখানা আছে তাহা হইতে নৌকাযোগে 
পোর্ট ক্যানিং এবং তারপর রেলযোগে কলিকাতায় 
লবণ প্রেরণ করিলেও বাঙলার উৎপন্ন লবণ 
আমদানীকৃত লবণের সঠিক প্রতিযোগিতা করিতে 


পারিবে বলিয়া দাবকমিটি অভিমত প্রকাশ 


করিয়াছেন! 


bl 


ব্ৰহ্মদেশীয় প্ৰথামতে লব্ণজল কয়লা অথবা 
কাঠ দ্বারা উত্তপ্ত করিতে হয় বলিয়া লবণের 
উৎপাদনব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। স্র্য্যালোক 
এবং বাতাসের সাহায্যে লবণ উৎপাদনের যে 
পদ্ধতি ( Solar evaporation ) আছে তাহাতে 
কাঠ বা কয়লার প্রয়োজন হয় না বলিয়া এই 
গ্রথায় লবণ উৎপাদনের খরচ অপেক্ষাকৃত কম। 
সুতরাং বাজলাদেশের কারখানাসমূহে দ্বিতীয়োক্ত 
প্রথাটী যতদুর সম্ভব অস্কুদরণ করা লাভজনক 
ছইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই পদ্ধতি 
অহ্থলরণ করিতে হইলে বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া 
এবং জলবায়ু অন্থকুল হইবে কিলা তাহাও বিস্তৃত 
অমুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে হইবে। সুন্দর 
বনের কারখানাসমূহের পক্ষে এই পদ্ধতি 
অমুগরণ করা হয়ত লাভজনক হইবে না; কিন্ত 
আমাদের মনে হয়, মেদিনীপুর জেলায় এই 


প্রথামতে কম ব্যয়ে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা খুব, 


কঠিন হইবে না। 
লবণ-শিল্পের উন্নতিসম্পর্কে সাবকমিটীর অন্ভাস্ঠ 
স্থপারিশ নিয়ে আলোচনা কর! যাইতেছে । 
কুটীরশিলল হিসাবে সমুদ্রতীরবর্তী কয়েকটী 
জেলায় দেশীয় প্রথায় যে লবণ উৎপন্ন হয়, 





তৎ্সম্পর্কে সাবকমিটা কোন নির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত 
করিতে সক্ষম হন নাই। এই সম্পর্কে সাবকমিটা; 
যে. অভিমত .প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহছা কোনরূপ: 
কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বনের পক্ষে মোটেই অদ্ভুকুল: 
নহে। কুটারশিল্পের লবণ স্বাভাবিক সময়ে, 
আমদানীকৃত লবণ এবং এমন কফি বাঙ্গলার! 
কারখানাসমূহের উৎপন্ন লবণের সহিত * প্রতি- 
যোগিতায় দাড়াইতে পারিবে না বলিয়া সাবকমিটী 
একস্থলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কুটীর- 
শিল্পের দাবী সাবকমিটী একেবারে উপেক্ষাও 
করিতে পারেন নাই।' ভবিষ্যতে এই কুটারশিল্পের 
উন্নতির যে আশা আছে, কমিটী অন্ত একস্থলে' 
তাহাও স্বীকার করিয়াছেন ("11 respect of 
the loug period prospects of t 

industry also, thereis hardly ai 

substantial reason to conclude that. 
its potentiality as a cottage industry 
13 very meagre, *) কুটীরজাত লবণ সম্পর্কে 
কমিটী যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা! 


, কৃতকটা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইতে, 


পারে। এই ব্যাপারে সাবৰুমিটী একটা সুস্পষ্ট 
এবং নির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করিবেন 


bd 
































আমদানীক্ৃত প্রতি একশত মণ লবণের মূল্য ছিল .|[ 











দাড়াতে পারেন। 
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ডাকব্যাক গায়ে থাকলে এক ফোটা 
বৃষ্টিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। 


বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি ূ 
প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে’ ডাকব্যাক তৈরী ৷ ৃ 


ওয়ার্ক (১৯৪০ 
নাগপুর 
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আশা! করা গিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, 

কুটীরজাত লবণ সম্পর্কে বিস্তৃত অমুসন্ধান করা 

সম্ভবপর হয় নাই বলিয়াই সাঁবকমিটীর সুপারিশে 

দ্বিধা এবং সন্দেহের পরিচয় পাওয়া যায়। 

-  বাজলাদেশে যে পরিমাণ লবণের চাহিদা আছে 

4. তাহা! সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গলার কারখানাসমূছে উৎপাদন 

করা অদুরভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা 

মনে করি না। সমুদ্রতীরবর্তী দরিদ্র জনসাধারণের 

পক্ষে অল্পমূলোর কুটারজাত লবণের চাহিদা কম 

বা বেশী পরিমাণে কিছুকাল থাঁকিবেই। এই 

হিসাবে কুটারশিল্পেব উন্নতিমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা 

অবলম্বনের ভগ্য সুপারিশ করা সাবকমিটীর কর্তব্য 

ছিলণ কিন্ত সাবকমিটা এই সম্পর্কে যে অভিমত 

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কুটীবশিল্প জনসাধারণ 

এবং গবর্ণমেশ্টের সহাম্থৃভূতি লাভ করিতে সমর্থ 
না বলিয়াই আমাদের ধারণা। 

লবণ-শিল্পের উন্নতিসম্পর্কে সাঁবকমিটীর অন্থান্ঠি 

স্বপারিশ ব্যাপক, সুদুরপ্রসারী এবং সময়োচিত 

বলিষাই আমরা মনে করি। বাঙ্গলা দেশে যে 

লবণ-শিল্পের সুষোগ-সম্তাবনা আছে তৎসম্পর্কে 

জনসাধারণ এবং শিল্পপতিগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় 

প্রচারকার্ধ্য হুয় নাই বলিয়া সাবকমিটী মনে 

করেন এবং এই কারণে দীর্ঘকাল মধ্যেও লবণ- 

শিল্পের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি সাবিত হয় নাই। 






লবণ-শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেন্টও অম্কুল এবং ঘুম 
সহাম্ৃভৃতিস্থচক মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। | 
ইছাতেও এই শিল্পে আশামুরূপ অর্থ এবং উদ্যম | 
এযাৰৎ নিয়োজিত * হয় নাই। লবণ-শিল্পের | 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধারণের এই অজ্ঞতা প্রচারকার্য্য | 
দ্বারা দুর করিতে ছইবে এবং গবর্ণমেণ্টও লবণ- | 
শিল্পের প্রসারের জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা | 
অবলম্বন করিতে রাজী আছেন তাহা প্রকাশ্যে | 
ঘোষণা করা দরকার বলিয়া সাবকমিটী অভিমত | 


প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন কারখানার অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া মুলধন হিসাবে সরকারী অর্থ- 
সাহায্য ব্যতীত কারখানার যাঁলিকগণ যাহাতে 
বিশেষজ্ঞের উপদেশ ( Technical advice ), 
কারাখানার অন্ত জমি সংগ্রহ, যানবাহন এবং 
জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি সম্পর্কে গব্্ণযেণ্ট হইতে 
সুবিধা-সুযোগ পাইতে পারেন তজ্জস্ত সাবকমিটী 
স্থপারিশ করিয়াছেন। 
উল্লিখিত স্ুপারিশসমূহ যাহাতে কার্ষ্যে পরিণত 
হইতে পারে তজ্দ্ভ সাবকমিটা পরীক্ষামূলকভাবে 
শ্রমমন্ত্রীর অধীনে লবণ-শিল্পের জন্য একটী পৃথক 
দপ্তর খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। একজন 
লবণ বিশেষজ্ঞকে এই দপ্তর পবিচাঁলনার ভার দেওয়া 
হইবে এবং তাহার অধীনে লবণ-শিল্পেব বিভিন্ন 
বিভাগের জ্ঞানসম্পন্ন কয়েকজন: কর্মচারী 
ব্‌ থাকিবেন। প্রস্তাবিত লবণ বিভাগের কর্তব্য 
হইবে নিম্নরূপ £_ | 
(১) নুতন কারখানার জগ্ভ উপযুক্ত স্থান 
নির্ধারণ করা, | 
(২) কারখানাসমূহের কাজ চালু হইয়া যাহাতে 
লবপের উৎপাদন বুদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করা, 
(৩) বে-সরকারী কারখানাসমূহ গবর্ণমেণ্ট 
হইতে কিরূপ সাহায্য-সহায়তা পাইবে তাছা, 
নিৰ্দ্ধারণ করা এবং 
8 








(৪) কারখানার মালিকগণকে ট্যাক্ৃনিকেল 
উপদেশ প্রদান ইত্যাদি ইত্যাদি। 

লবণের পৃথক একটি দপ্তর ব্যতীত লবণ 
উৎপাদনের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি করিয়া লবণ 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার অগ্ভও সাবকমিটা 
সুপারিশ করিয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা 
এবং সমস্তা একরূপ নহে এবং প্রত্যেকটা অঞ্চলের 
নানাবিধ সমন্তা যাহাতে বিস্তৃতরূপে অমুসন্ধান 
করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় 
তজ্জন্ঠই প্রত্যেক অঞ্চলের জন্ত এক একটি 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হুইয়াছে। 


লবণ-শিল্প প্রসারের পক্ষে শমমন্ত্রীর দপ্তর ব্যতীত, 


সরকারী বনবিভাগ এবং সেচবিভাগের সহ" 
যোগিতাও প্রয়োজনীয় হইবে । বিভিন্ন সরকারী 
দপ্তর, লবপ-শিল্প, লবণ ব্যবসায় এবং জনসাধারণের 
প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া লবণ-শিল্প এবং লবণের 
ব্যবসায় সম্পর্কে যাহাতে আলোচনা করিতে 
পারেন তঙ্জন্য সাবকমিটা শ্রমমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 
একটি লবণ উপদেষ্টা কমিটী গঠনেরও' প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং অর্থের অভাবে প্রস্তাবিত লবণ 
বিভাগের কাৰ্য্য যাহাতে ব্যাহত ন! হয় তজ্জন্য 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক উক্ত বিভাগের ব্যয় নির্বাহার্থ 
বাজেটে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার জন্যও 
মা করিয়াছেন। 


হেড অফিস £ 


২০১, 


ক্যালকাটা মাম ব্যাঙ্ক 


লনি সি তেডভ 
স্থাপিত--১৯২৯ 

দেবেন্দ্র রোড, € বড়বাজার ) 

ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগঞ্জ 


লবণ-শিল্পের জন্য পৃথক একটী সরকারী দপ্তর, 
বিভিন্ন লবণ অঞ্চলে একটি করিয়া গবেষণাগার, 
এবং লবণ-শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদানের যে সমস্ত 
সুপারিশ সাবকমিটী করিয়াছেন, তাহা ব্যাপক 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে 
বাঙ্গলা গবৰ্ণমেণ্ট একটি সুপারিশও আগামী কয়েক 
বৎসর মধ্যে কার্য্যে পরিণত করিবেন, এরূপ ভরসা 
কম। সাবকমিটীর রিপোর্ট ১৯৪৪ সালেৰ 
সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হয়। 
কিন্তু ইহার পর ছুই বৎসর মধ্যে এই সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট উক্ত রিপোর্টের কোন একটি সুপারিশও 
কার্যে পরিণত করা দূরে থাক্‌, এই সম্পর্কে কোন 
প্রস্তাব গ্রহণ করাও সমীচীন মনে করেন নাই। 
বাঙ্গলায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে লবণ-শিল্প 
প্রসারের একটি সরকারী পরিকল্পনা আছে। এই 
পরিকল্পন! কাধ্যে পরিণত করার ব্যয় বহন 
করিবেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। ভারত গবর্ণমেণ্ট 
পুঙ্খামুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করিয়া কোন পরিকল্পনা 
সম্পর্কে সন্মতিজ্ঞাপন করিতেছেন না। বাঙ্গলার 
লবণ-শিল্প সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আগ্রহের লহিত 
প্রতীক্ষা করিব। ভারত গবর্ণমেন্ট অসম্্রতিজ্ঞাপন 
করিলেও বালা সরকার এই ব্যাপারে উদাসীন 


থাকিবেন না, জনসাধারণ এরূপ আশা পোষণ করে । 











মণিকাঞ্চন যোগই শিট উৎকর্ষতার নিদর্শন। ভূঙ্গরাজ ও 
আম্লাব রাসাষনিক মিলন মণিকাঞ্চন যোগেব স্তায়ই সার্থক। 
'ভৃঙ্গাম্লা” এই অভিনব কেশ তৈলে একাধাবে ভূঙ্গরাজ ও 
আম্লাব অনন্তসাধারণ গুণাবলীর সমাবেশ; তাই যস্তিফেব 
মিগ্ধতাষ, কেশের বর্ধপণে ও সংরক্ষণে ইহা অদ্বিতীয় । গুণে, 
গন্ধে ও যাধুর্যে কেশ তৈল জগতে ইহা অপরাজেয়। 





ভেষজ 985 নগেন্দ্রনাথ সার 


হিয়কল্যাণ ওয়ার্ক্স* ভি | 


গত ৮ই আগষ্ট ওয়ার্ধায় নূতন কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম 
দিন চার ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার পর 'এক 

ংবাদিক বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নেহরু জানাইয়াছেন, 
“এই অধিবেশন গ্রাফ এক সপ্তাহকাল চলিবে । 
* আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচন! 
করিতেছি ।*- 

মুসলিম লীগের অপহযোগের সিদ্ধান্তের পর 
লগডন ও নয়াদিল্লী হইতে প্রতিদিন নানা গুজব- 
গবেষণ! প্রচারিত হইতেছে । নেহুক-ওয়াভেল 
সাক্ষাৎকারের পর উহা আরও মুখর হইয়া 
উঠিয়াছিল। রাষ্ট্রপতির নিকট বড়লাটের পত্র 
প্রেরণের পর সারা ভারতের সাগ্রহ দৃষ্টি এখন 
ওয়ার্ঘার উপর নিবদ্ধ । 

মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে ওয়াকিং কমিটির 
অধিবেশনে যে সুচিন্তিত সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা হইবে, 
তাহা আর ছুই তিন দিনের মধ্যেই আমরা 
জানিতে পারিব 1 -অতএব নেপথ্যের ঘটনাবলী 
সম্পর্কে অন্যান, আর গবেষণায় না মাতিয়। আর 
দিন কয়েক হধ্য ধরিয়া অপেক্ষ। করাই আমরা 
সমীচীন বলিয়া মনে করি। 

সু % Ld) 

মুসলিম লীগের আসন্ন “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” 
আগাম আশ্বাদ আমরা ইতিমধ্যেই পাইয়া 
গেলাম। কলিকাতা গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
১৬ই আগষ্ট বাঙ্গলার সবকারী ছুটির দিন বলিয়া 
ঘোষিত হুইয়াছে। এ দিন কোন সম্প্রদায়েরই 
কোন পর্বদিবস নহে, রাজকীয় স্বৃতি-উদ্যাপক 
কোন তারিখও নহে। তবে? ১৯৬ই আগষ্ট 
লীগের প্রথম “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” দিবস। তাই 
মিঃ সুরাবন্দি একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা যুগপৎ বৃটিশ গর 


মেণ্টের বিরুদ্ধে বিঘোবিত সংগ্রাম আর মন্তরিত্বের 


করায়ত্ত পাট বজ্জায় রাখার চমৎকার এক 
হাস্তোদীপক অপকৌশল। ১৬ই আগষ্ট 
" তারিথটিকে বাধ্যতামূলক ছুটির দিবস করিতে না 
পাঁরিলে যে লীগের সংগ্রামসিংহদের ও দিন যথা- 
সময় গাড়ী করিয়া রাইটার্স বিচ্ডিংএ ঢুকিতে 
হইবে! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইতিমধ্যেই এত প্রত্যক্ষ ! 
যাহা হউক, আমাদের প্রধান আপত্তি হইতেছে, 
দলগত রাজনীতির দ্বারা সরকারী কানকর্দ জোর 
করিয়া বন্ধ রাখার এই উদ্ভট সিদ্ধান্তে। বাজলায় 
কি একচ্ছত্র লীগ রাজত্ব কায়েম হইয়াছে ? শাসন- 
কার্ধ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এ কি সাম্প্রদায়িক 
অনুশাসন ! 
* ১, . ক 

জাতিসজ্ঘের আগামী সাধারণ অধিবেশনের 
কাধ্যন্চী নির্ধারিত হইয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকা 
বাসী ভারতীয়দের অভিযান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের 
একটি প্রস্তাব আলোচ্য বিষয়সমূহের অস্তভূক্ত করা 
হইয়াছে ।“দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাদের বর্বরোচিত 
আইন প্রণয়ন ও অমানুষিক অত্যাচারের 
কথা কেবল আন্তর্জাতিক দরবারের আলোচনায় 
পর্যবলিত হইলেই চলিবে না, প্রতিবিধানের দায় 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


ও দায়িত্বও এ প্রতিষ্ঠানের আছে। সম্মিলিত 
রাষ্ট্পুঞ্জ যদি তাহা না করে বা না পারে, তবে 
বুঝিতে হইবে নিউইয়র্কের এই নুতন জাতিসঙ্বও 
জেনেভার সেই পুরাতন রাষ্্রসজ্যেরই মত এক 
জাকাল প্রহসন ছাড়া আর কিছু নহে.। 

দক্ষিণ আফ্রিকার কুখ্যাত “ঘেটো বিল" প্রসঙ্গে 
বিশ্ববরেপ্য মনীষী অর্জ বার্ণার্ড শ’ তাহার স্বভাব- 
সুলভ তীক্ষ ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেন, “দক্ষিণ 
আফ্রিকার ইংরাজেরা অলস আর ইতর | অধিকতর 
সতর্ক ও কর্মঠ ভারতীয়দের সহিত ব্যবসা-ক্ষেত্রে 
তাহার! আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্ত রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের হাতে অপরিসীম ক্ষমতা 
থাকায় ভারতীয়দের উপর তাহারা অত্যাচার 
করিতে পারে । “ঘেটো বিল” নাৎসীদের ইহুদী 
উৎপীড়নের মতই এক দ্বণ্য ব্যবস্থা ।--.আফ্রিকার 
স্থেতাজদের ঠিক সভ্য বলা যায় না” | 

চি [od + 

বিলাতের বামপন্থী পত্রিকা “নিউ ই্টেটস্ম্যান 
এণ্ড নেশন’ মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তের পমীলোচনা 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “মুসলিম লীগ যে পাঁচটি 
প্রদেশে পাকিস্থান দাবী করিতেছে তাহার মধ্যে 
মাত্র ছইটিতে লীগ মগ্ত্রিসভা আছে এবং সেখানেও 
তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা টলমল-_কেবলমাক্র 
ইউরোপীয়দের ভোটের জোরে কোন রকমে 
টিকিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় বৈপ্লবিক কোন 
কাধ্যদ্বারা ই সৃষ্টি করা একেবারে 








৫৮ বি টা কলিকা | 
ম্যানেজিং ডাইরেইার-এস, সি, চক্রবত্তাঁ এম এ, বি-এল। 


অপস্ভব। লীগ নেতৃবৃন্দের প্রধান ও খেতাবধারী 
ব্যক্তির সহান্তবদনে কারাবরণ করিতে সম্মত 
হইবে না। লীগ কেবলমাত্র পাঞ্জাব, সিদু ও 
বাজলার প্রাদেশিক স্বায়তশাসনকে মুস্কিলে 
ফেলিয়া দিতে পারে বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে 
অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে।” পরিশেষে উক্ত 
সুবিখ্যাত পন্রিকাখানি বলেন, “বর্ত্তমান 
পরিস্থিতিতে অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠনের অঙ্ক 
কংগ্রেসে আহ্বান করা ছাড়া বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেলের গত্যন্তর নাই |” 
০ | রা # . 
মুসলিম লীগের যত ভয় গণপরিষদে কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের 
সম্ভাবনায় । এই ছুইটি প্রসঙ্গে সম্প্রতি রাষ্ট্রপপি 
জওহরলাল আরও পরিষ্কার করিয়া যা. 
বলিয়াছেন তাহা গণতান্ত্রিক মূলনীতিপযূছ্রেই 
পরিপোষক। পণ্ডিতজ্জী বলিয়াছেন, “গণপরিষদে 
কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ" হইবে, কিন্তু তাহাতে এই 
কথা বুঝায় না যে, কংগ্রেল সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে 
সংখ্যালঘুর স্বার্থ উপেক্ষা করিবে ৷ তর্কের খাতিবে 
যদি ধরিয়া লওয়াও'যায় যে, কংগ্রেস উপেক্ষা 
করিবে তাহা হইলে কংগ্রেস ও লীগ পরস্পর 
পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া সকল সমস্তার 
সমাধান করিতে পারিবে ।” আসল সমস্ত! 
অগোণে স্বাধীনতা অৰ্জ্জন--বৃটিশ শক্তির ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ । সেখানে অকপট ইহা অভাব আছে 
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বলিয়াই লীগ-নেতৃত্ব সহজ বিধয়কেও কেবলই বাক! 
করিয়া দেখিতেছে। গণপরিষদের সার্ভৌমত্ছে 
লীগের শঙ্কার মধ্যেও বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্তির জঙ্ভ 
অদম্য আকাঙ্ষারই একান্ত অভাব গ্রতিফলিত। 
পণ্ডিত জওহরলাল গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, “গণপরিষ্দ যে 
দিদ্ধাস্তে উপনীত হইবে এবং যাহা তাহারা দেশের 
সম্মুখে উপস্থিত করিবে, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইহার অর্থ কোল মতেই 
- পরিষদে এক দলের উপর অন্ত দলের কর্তৃত্ব নহে। 
গণপরিষদের এই সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত না হইলে 
"আমাদের কোন সমস্তার সমাধানই সম্ভব নহে।*** 
মন্ত্রীমিশন দুইটি সর্তভে গণপরিধদের এই সার্বভৌমত্ব 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন__ 


(১) ভারত ও বৃটেনের মধ্যে চুক্তি এবং (২) 
ংখযালঘু সম্প্রদায়গুপির সমন্তা। ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
বৃটেন ও ভারতের চুক্তি অবস্তই স্বাক্ষরিত 
"হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সমস্তারও 
মীমাংস! হইবে । কিন্তু এই সব ব্যাপারে কংগ্রেস 
‘বৃটিশ খবরদারী কিছুতেই মানিয়া লইবে না” 
আমরা পৃর্ধ্বের কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিব, 
' এতকালের ভেদশ্থষ্টিকারী তৃতীয় পক্ষের মোড়লি 
করার সকল সুযোগ লুপ্ত করাই হইতেছে আসল 
কথা এবং উছাই প্রকৃত স্বাধীনতার বাস্তব প্রারস্ত। 
মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের ন্যায় প্রক্কৃত স্বাধীনতার 
ধারক ও বাহক হইতে চাহিত, তাহা হইলে গণ- 
-পরিষদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তাহারা আতঙ্কিত 
"না হইয়া বরং উৎসাহিতই হইত। 
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বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভা জনমত ও জনস্বার্থের 
প্রতি যে কতখানি উদাসীন সম্প্রতি তাহার আরও 
একটি কলঙ্কদনক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পরিষদের 
-এক অধিবেশনে । ১৯৪২ সনে আগষ্ট আন্দোলনের 
"সময় যে সকল সরকারী কর্ণ্চারী নিরজ্জ জন- 
"সাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছিল, 
"তাঁহাদের সেই - আতিশয্য সম্পর্কে কোনও তদন্ত 
করা হইবে কি না জনৈক সদপ্তের এই প্রশ্নের 
-ব্ববাবে লীগ মন্ত্িমগলী স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন, 
কোনরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করা হুইবে না--করিলে 
তিজ্ঞতার হৃষ্টি হইবে। পরিষদ ,কক্ষে গবর্ণমেণ্ট 
নিজেও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, স্থানে স্থানে 
'অন্ঠায় আতিশয্য ঘটিয়াছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
দমননীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্বীকৃতির পরেও 
তাহারা তদস্তে আপত্তি করিতেছেন কোন্‌ নীতির 
অজুহাতে? সরকারী কর্মচারীরাও অপরাধ 
করিলে সাধারণ অপরাধীর মত তাহাদের দণ্ড 
"পাইতে হয। ইহাই তো .আইন-_-সকল যুগের 
সকল দেশের বিধিবিধান। তাহা না করিয়া 
সরকারী অপরাধ ধামাচাপা দিবাব চেষ্টা করিলে 
'ছুস্কতিকারীরা প্রশ্রয় পায় এবং এই প্রশ্রয়ের ফলে 
"হু্নীতি ও অনাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়, 
* শাস্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষকরাই পরিণামে শাস্তিভপ্গকারী 
হইয়া দীড়ায়। ভগ্ঠান্ঠ দেশের নর্জির উল্লেখ 
করার প্রয়োজন নাই | 
-অমুন্যত নীতিই আমাদের বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট । 
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গত ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলায় তথাকথিত শাসন- 
সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বৈপ্লবিক কার্ষ্যে 
যোগদানের অভিযোগে বাহার! কারাগারে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন তাহাদিগকে এখনও মুক্তি দেওয়া 
হয় নাই। এই সব বন্দীর মধ্যে অনেকে ১৫ 
বৎসরের অধিককাল যাবৎ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে 
আবদ্ধ আছেন। দীর্ঘকাল ধরিষা উহ্বাদিগকে 
মুক্তি দিবার অন্য দেশে আন্দোলন হওয়া সত্বেও 
কর্তৃপক্ষ নির্বিকার । সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদে 
এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ পড়াতে প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্দী এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, 
আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে তিনি উক্ত 
ব্যাপারে কর্তব্য নির্ধীরপ করিবেন। মিঃ সুরাবদ্দী 
কি কর্তব্য নির্ধারণ করেন তাহা অবিদিত! এদিকে 
উপরোক্ত রাজবন্দীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
১৫ই তারিখের মধ্যে মুক্তি না পাইলে তাহাবা 
আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন। এই 
সিদ্ধান্তে সমগ্র দেশে উদ্বেগের স্ব হুইয়াছে। 
রাজবন্দীগণের মধ্যে অনেকে কারাত্যস্তরে প্রৌঢ়ত্তে 
উপনীত ছইয়াছেন--উহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থাও 
শোচনীয় । একূপ অবস্থায় অনশন ধর্মঘটের ফলে 
অনেকের জীবনাস্ত হইতে পারে। বাঙলা 
সরকার যদি এরূপ একটা অবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশে অশান্তির আগুন 





জ্বলিয়া উঠিবে। স্ুরাবদ্দী মন্ত্রিসভাকে আমর! 
এই ব্যাপারে সাবধান করিয়া দিতেছি । 
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গত সপ্তাহে বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদের প্রাণে 
পুলিশের জুলুম সমগ্র সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত 
করিবে। গত ৬ই আগষ্ট পরিষদের অধিবেশনের 
প্রাক্কালে কয়েক সছম্র চটকল মজুর তাহাদের 
দাবী জানাইবার জন্য পরিষদের সন্গুখে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করিতে থাকে । পরিষদের সমস্ত গেট বন্ধ 
করিয়া পুলিশ ও সার্জেন্ট মোতায়েন করা হুষ। 
পরিষদের কতিপয় সদন্ত অধিবেশনে যোগদানের 
অন্য প্রবেশ করিতে গিয়া পুলিশের হাতে বাধা 
পান। সন্বষ্তদের সহিত তখন পুলিশের বিতর্ক 
সুরু হয়। কমিউনিষ্ট সন্ত শ্রীযুক্ত জ্যোতি বন্ধ 
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ডেপুটি কমিশনার দোহা কর্তৃক প্রন্ৃত ও অপমানিত 
হন। এমন কি পুলিশ অধিনায়কটি তাঁহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া বছক্ষণ আটকাইয়া রাখে। 
পরে পরিষদের বিভিন্ন দলের কতিপয় সদন্তের 
চাপে পড়িয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় 
শ্রীযুক্ত বসু ছাড়া পান। পুলিশের এই 
ধৃষ্টতায় সমগ্র পরিষদ সেদিন বিক্ষু্ হইয়া! উঠে। 


উহা কেবল ব্যক্তিগতভাবে শ্রীযুক্ত বসুরই লাঞ্ছনা 
নহে, উহা পরিষদের সদস্তদের সকলেরই অধিকার 
ও মর্ধ্যাদার উপর অশিষ্ট ও বে-আইনী হস্তক্ষেপ । 
পরিষদ কক্ষে বা উহার প্রাণের এলাকার মধ্যে 
কোনও সদস্তুকে গ্রেপ্তার করার অধিকার পুলিশের 
নাই। গঠিত ও আইনবহিভূতি অপকর্ষের জন্ত 
মিঃ দোহা অবশ্য পরে উপরোক্ত সদস্কটির নিকট 
ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্ত তাঁহার এ ক্ষমা 
চাওয়াতেই এই ব্যাপার মিটিয়া যাইতে পারে না। 
পুলিশের স্পর্ধা এদেশে এতই গগনস্পর্শী হইয়! 
দাডাইযাছে যে, তাহারা পবিষদের পবিত্রতা ও 
পরিষদের সদস্তের গণতন্ত্রসম্মত পদ্মর্ধ্যাদাকে গ্রাহই 
করে না। এই জাতীয় গর্ধান্ধ পুলিশ কর্মচারীর 
কঠোর শীস্তিবিধান ছাড়া পুলিশ বিভাগের 
চৈতগ্যোদয়ের আর কোন পথ নাই। উহার 
অভ্যস্ত পুবাতন চালচলন এখনও বজায় রাখিতে 
তৎপর। প্রধানমন্ত্রী তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
আমর! আশা করি, সমস্ত ব্যাপার কেবল তদন্তেই 
পর্যবসিত না হইয়া অপরাধীর উপযুক্ত শাত্তি- 
বিধানেরও ব্যবস্থা করা ভইবে | 


# ক * 


৯ই আগষ্ট ভারতের এক চিরস্মরণীয় দিবস । 
ওঁ দিনটি আগষ্ট বিপ্লবের অক্ষয় ইতিহাসের প্রথম 
পৃষ্টা। সারা ভারতে এই স্বতিদিবস উদযাপিত 

[ছে-গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে--জনসভায়, 
চার বৎসর পূর্বের সেই 

আজও সত্য বর্তমানের 
একদিকে ক্ষমতামত্ত 
বিদেশী শাসকদের সঙ্গীন আর পাজোয়া 
গাড়ীর ব্যাপক অভিযান, আর একদিকে দেশ- 
বরেণ্য নেতৃগণের আকস্মিক গ্রেপ্তারে বিস্মিত, 
বিশ্বুন্ধ দেশবাসীর দিকে দিকে মৃত্যুপণ প্রত্যুত্তর | 
৯ই আগষ্ট এখন অতীত ইতিহাস, কিন্তু সেই অল্পান 
এতিস্থ আজও এই পরাধীন জাতির মুক্তি 
সংগ্রামের অক্ষয় পাথেয়। সেই অনুপ্রেরণার মৃত্যু 
নাই। ৯ই আগষ্ট আমাদের স্বাধীনতার ইতি- 
হাসের এক চিরস্বরণীয় লাল তারিথ ! 








We also manufacture Techalcal and Fine Chemic 
085 and Laboratory Reagents. হিতে 


Yu 


06 08108 


SALTS, TINCTURES, AQUAE, 11160188165 AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & ৪. ৮.0. STANDARDS, 
manufactured In our weilt-equipped 15501510765 under the 
Supervision of expert chemists. 


Only the best and select raw materials are used In tmanvfaotore, 
to ensure guaranteed standards. 
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যুক্তগ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
গোবিনাবল্পত পদ্থের এক বিবৃতিতে জানা গেল, 
রাজা মহেন্দ্র প্রতাঁপের ভারতবর্ষে . প্রত্যাবর্তন 
সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ ছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট 
তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই লেখাটা 
ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার আগেই 
তিনি ভারতে পৌছিয়াছেন 
অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি। রাজ! 
মহেন্দ প্রতাপের নাম শোনা থাকিলেও 
এ যুগের খুব কম লোকই বোধ হয তাহার সম্পুর্ণ 
পরিচয় অবগত আছেন। দেশপ্রাপতার জন্ত 
নিজের দেশ হইতে আত্মীয-পরিজন, বন্ধুবান্ধব 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা বিদেশে নির্বাসিত জীবন 
কাটাইতে যাহার! বাধ্য হন, মহেন্র প্রতাপ 
তাহাদেরই একজন । ধনীর গৃহে তাহার জন্ম। 
যুক্ত প্রদেশের অন্য আর পাঁচজন তালুকদারের 
মতো তিনিও লাটসাহেবদের খানা খাওয়াইয়া 
সি, আই, ই, বা স্তার হইতে পারিতেন ; নিশ্চিন্ত 
আরামে পরম স্বচ্ছলতায় জীবন কাটাইয়া পুল্র- 
পৌত্রাদির জম্ভ কোম্পানীর কাগজ ও অমিজমা 
জমাইয়| যাইতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন 
নাই। ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ- 
সাধনকে তিনি জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 
তাহার জগ্ত তিনি ধন-সম্পত্তি, বিলাস-ব্যসন এবং 
স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিগৃহীত জীবন যাপন 
করিয়াছেল। 


গ্ৰ bal ক 


সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ, ফৌজের 
গৌরবময় কীত্তি পাঠ করিয়া যাহারা বিস্মিত হন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয় জানা নাই যে, 
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপই সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা ভারতবর্ষকে 
স্বাধীন করিবার প্রথম পরিকল্পনা করেন এবং 
সেজন্য বৈদেশিক শক্তির সহায়তা লাভের চেষ্টা 
করেন। সে আজ্জ প্রায় ৩২ বছর আগের কথা । 
প্রথম ইউরোপীয় .মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া জার্মেনীতে যান। 
দেখানে কাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়া গোপনে ভারতবর্ষে অস্ত্র পাঠাইবার চেষ্টা 
করেন। এই কার্যে লালা হয়দয়াল নামক আর 
একজন ভারতীয় তাহার সহকন্ট্রী ছিলেন। তিনি 
জার্ষেন গভর্ণমেন্টের নিরুট হইতে সহায়তালাভের 
প্রতিশ্রভিও 'পাইয়াছিলেন. এবং কিছু অর্থ ও এক 
জাহাজ বন্দুক ও গোলাবারুদ ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের 
জন্ত পাঠহিয়ীছিলেন।” ভারতবর্ষে যতীন 
মুখোপাধ্যায় এই. প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত ভিলেন। 


কী ভাবে এই অস্ত্র বোঝাই জাহাজটি ইংরেজের- 


হাতে ধরা পড়ে, কটকের নিকট বালেশ্বরে যতীন 
মুখোপাধ্যায় কেমন করিয়া পুলিশের ;সছিত 
হাতাহাতি যুদ্ধে নিহত হন, ভারতবর্ষের সশস্ত্র 
বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়, সে 
ইতিহাস বর্ণনার স্থান ইহা লহে। কিন্ত 
আজিকার দিনে আজাদ হিন্দ ফৌছ্দের জঙ্ 
আমরা যে-গর্ব বোধ করি, বহু বর্ষ আগে 


এই খবরে - 


খেয়ালীন খাতা 


( মতামতের জ্রন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 
Maple 


তাহার অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছিল রাজ্জা মহেন্দ্র প্রতাপের 
প্রচেষ্টায়, সে-কথা স্মরণ করা আবশ্যক । 





*# ঝা ক 


ভারতের বাহিরে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার 


গঠনও কবেন রাজা মহেন্দ প্রতাপই। 
জার্মেনীতে স্থাপিত Provisional Govt. of the 
Republic of Iudia-র প্রথম সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি। শেখ, ওবাইহুন্না সিন্ধী 
নামক আর একজন বিপ্লববাদী ভারতভীয়ের নামও 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় হইযা আছে। ছুইজন 
বাঙ্গালীর নামও এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
তাহাদের মধ্যে একজন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 
তিনি দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর সহোদর! 
১৯২৫ হইতে ১৯২৯ সাল পৰ্য্যন্ত যে সকল 
ভারতীষ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী, বাপিনে ছিলেন 
তীহারাই এই প্রতিভাবান দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর 
কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবেন। এমন 
সংস্কতিবান__ইংরেজীতে ষাহাঁকে বলে কালচার্ড 
_ এমন দেশপ্রেমিক, এমন বহু ভাষাবিদ, এমন 
সাহসী ব্যক্তি কদাচিৎ দেখ! যায়। জীবনে বনু 
দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশ! ও বিফলতার মধ্যেও কেমন 
করিয়া মুখে হাসি এবং বুকে ভরসা রাখা যায়, 
তাহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দৃষ্টান্ত এই বীরেন্্রনাথ। 
বাপিনে চষ্টো খুডে?— uncle  chatto 
নামেই তিনি ভারতীয় মহলে খ্যাত ছিলেন। 
একটি বিশেষ সন্ধ্যার কথা স্বরণ হইতেছে, যখন 


ইউনাইটেড 
কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক লিং 


২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলি 


ঘি ভারতের প্রধান প্রধান সহবে ও 
রি বাহিরে শাখা ও এক্জেন্দি আছে। দি 
রে মিঃ বি, টি, ঠাকুর রা 

জেনারেল ম্যানেজার হি 





একজন অতি দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত ভারতীয় ছাত্রকে 
একটি আপেল দিষা বলিলেন "Keep your 
সে-দিন অর্থাভাবে সারাদিন, 
তিনি নিজে অভুক্ত ছিলেন এবং দুইটি আপেল 
মাত্র ছিল সম্বল, যাহার একটি হাসিমুখে দান 
করিলেন। বীরেন্দ্রনাথের খবর এখন আর কেহুই 
জানে না। কেহ বলে রাশিয়ায় তাহাকে গুলী 
করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, কেছ বলে তাহাকে 
সাইবেরিয়া পাঠানো । হইয়াছে, কেহ বা বলে 
অদ্য কিছু । এত বড মহাপ্ৰাণ ব্যক্তি আমি খুব 
বেশী দেখি নাই। 

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের একটি কীন্তি ভারতব 
এখনও বর্তমান আছে, যদিও খুব সমৃদ্ধির সহি 
নছে। বুন্দাবনের প্রেম মহাবিষ্ভালষ। কারিগরি, 
শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বাংলার 'যাঁদবপুব কলেজেব 
মতো এইটিও একাস্তভাবে বেসরকারী প্রচেষ্টার 
নিদর্শন। নিজের সম্পত্তির সমুদয় অর্থ ট্রাষ্ট করিয়া 
এই প্রেম মহাবিষ্ভালয়কে মহেন্ত্র প্রতাপ দান করিয়া 
যান। সরকারী সাহায্য দূরে থাকুক, সরকাবী 
নিগ্রহ ছাড়া গভর্ণমেণ্টের কাছ হুইতে এই 
বিদ্যালয় আর কিছুই পায় নাই। ১৯৩২ সালে, 
লবণ আইন অমাগ্ত আন্দোলনের সময় এই 
বিদ্যালয়টির দরজায় তালা আটা ও পুলিশ পাহারা 
মোতায়েন দেখিয়াছি বলিয়াও স্বরণ হুইতেছে। 
শুনিতেছি, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী গতর্ণমেণ্ট 


chin up, boy 1% 





গ্রেট টা ব্যাঙ্ক 
-$ লিমিটেড ২- 
88-8৩৬, যাই কদিন | 


Tele : "PURSE", Cal: Phone: B. B. 6779 


ক্রিয়ারিং-এর স্ুনিথাসহ যাবতীয় 
ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
ব্রাঞ্চ 2 বেলেঘাটা ( কলিঃ ) সৈয়দপুর, 
রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- 
পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, 
হাইলাকান্দি, চট্টগ্রাম ও ভাঁগলপুর। এ 
বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 










১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬] 


আর্ধিক জগৎ 


৩৬৯ 





ইহাকে অর্থ সাহায্য ও যথোচিত তত্বাবধানের 
দ্বারা একটি উন্নত ধরণের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত 
করিতে চাহেন। ভারতবর্ষে এমেরিকার 
M.I[./Tর অমুকরণে কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা 
বিদ্যালয় স্থাপনের অন্য একটি কমিটি গঠিত 
ইইয়াছিল। বাংলার নলিনীরঞ্জন সরকার এই 
কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রেম মহাবিস্তালয়ের 
দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল কি না 
জানি না। | 
ক রঃ চে 
স্থানাভাবের জন্যই যথাসময়ে অভিনেতা 
শৈলেন চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু লেখা হয় নাই, 
সে-জন্ত লজ্জিত বোধ করিতেছি। এদেশে 
অভিনেতাদের সামাজিক মর্ধ্যাদা এখনও পুরাপুরি 
স্বীকৃত হয় নাই। যে-টুকু হইয়াছে, তাহার মূলে 
একদল শিক্ষিত ও ভদ্র বংশজাত বাঙ্গালী অভি- 
চেষ্টাই প্রধান। সেই দলের আবির্ভাব 
ঘটে ১৯২৩-২৪ সালের গোডার দিকে । যদিও 
ঠিক তারিখটা ন্বরণ করিতে পারিতেছি না, 
মোটামুটি & সময়টাতেই ইডেন গার্ডেনসে যে 
এগজিবিশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার 
ভাঁদুডী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা নাটকের অভিনয় 
করিয়! বাংলা রঙ্গজগতে যুগাস্তর উপস্থিত করেন । 
“যুগান্তর” শব্দটি দ্বারা যেন পাঠকেরা বাংলা 
সিনেমার যুগান্তরের কথা না মনে করেন, যাহ! 
প্রত্যেক নূতন ছবির সম্পর্কেই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ 
করা হইয়া থাঁকে। বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয়- 
ধারায় ওঁ সময়কে গৈরিশী যুগ অর্থাৎ গিরিশ 
ঘোষের আমলের অভিনয়ধারার শেষ হইযা 
ভাহুভীর যুগ অর্থাৎ শিশির তাছুভী প্রবন্তিত 
ধারার সুরু হয়। সে ধারাই এখন পর্য্যন্ত চলিয়া 
আসিতেছে । সে-সময়ে ডাকবিভাগের উচ্চপদ 
পরিত্যাগ করিয়া প্রবোধ গুহ আর্ট থিয়েটারের 
পত্তন করেন। তাহাতেই কলিকাতা ইভিনিং 
ক্লাবের অভিনয় খ্যাতি লইয়া গায়ক 
অভিনেতা তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, শসৌখীন 
দলের নামকর! অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী, 
উকীল নরেশচন্ত্র মিত্র কর্ণাজ্জুন নাটকে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। আর্ট স্কুলের ছাত্র দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রশিলী হুইতে নাট্যশিল্পীতে 
পরিণত হন। পরে সিমলা শৈলের মোটা 
মাহিনার সরকারী চাকুরী ভাঁড়িয়! রাধিকারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় আসিয়া যোগ দেন। শিশির ভাছুড়ীর 
সঙ্গে যে তরুণ দল আসেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন চৌধুরী । 


বর্তমানে বিভন গ্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 


যেখানে মিলিয়াছে, সেখানে স্বর্গীয় মনোমোহন 


পাড়ে মহাশয়ের থিয়েটার ছিল। মনোমোহন 
নাট্য-মন্দির, নামে শিশিরবাবু সেখানে সীতা 


নাটকের যে অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন, 


তাহাতে শৈলেন চৌধুরীকে আমি প্রথম দেখি। 
অতি প্রিয়দর্শন চেহারা, উচ্চারণে পূর্ববঙ্গের 
আভাস মাত্র নাই, সপ্রতিভ অভিনয় | যদিও 
পরে সিনেমা জগতে ক্যারেক্টার অ্যক্টিররূপেই 
তিনি অধিকতর খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন, 
' খিয়েটারে তাহাকে একাধিক ধরণের ভূমিকায় 


বার্ড 





অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। বর্তমান "শ্রী, 
সিনেমায় যখন শিশির বাবুর “নাট্য মন্দির’ ছিল, 
তখন *শেষরক্ষা নাটকে গদাইর ভূমিকায় তীহাকে 
যে অভিনয় করিতে দেখিয়াছিলাম তাহাই রঙ্গালয়ে 
তাহার সবচেয়ে ভালো অভিনয় বলিয়া আমার 
ধারণা । সে-রান্রিতে কবিগুরু স্বয়ং অভিনয় 
দেখিতে গিয়াছিলেন এবং মনে আছে, অভিনয় 
শেষে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যখন প্রেক্ষাগৃহে 
তাহাকে প্রণাম করিতে জড হন, তখন কবি 
বিনোদ, গদাই ও ক্ষাস্তমণির অভিনয়ের বিশেষ 
প্রশংসা কবিয়াছিলেন। এ চরিব্রগুলিতে ধাহাঁবা 
অভিনয় করিয়াছিলেন, বিশ্বনীথ ভাছুডী, শৈলেন 
চৌধুরী ও চারুশীলা,_তাহারা সকলেই আজ 
পরলোকে । 


দীর্ঘকাল আগে এই বাংলাদেশেই একজন 
অভিনেতা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “দেহপট সনে 
নট সকলই হারায়।” বর্তমানে সিনেমার দৌল্তে 
দেহের সমাপ্তি ঘটিলেও নটদেব পট থাকিয়া যায 
বটে। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্থতি 
ক্রযে বিস্থৃতির গর্ভে বিলীন হইয! যায়। বাংলা 
দেশে তবু ইদানীং সাহিত্যিকদেব কিছুটা কদর 
বাডিয়াছে। শুধু জীবিতদের নয়, মৃত 
সাহিত্যিকদেরও এখন স্মতি-সভা ও শতবার্ধিকী 
হইতেছে । অভিনেতাদের 'ভন্ত কি স্মৃতিরক্ষাব 
কোন দাষ নাই ?' যাহারা বাচিযা থাকিতে বহু 
সহম্র রজনীতে আমাদের চিত্তবিনোদন করিয়াছেন, 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কী তাহারা আমাদের চিত্ত 
হইতে চিরতরে বিদায় লইবেন ? অর্দেন্দুশেখর 
মুস্তফী, অমর দত্ত, অমৃত মিত্র, দানীবাবুর নাম 
এ যুগের কলেজের ছেলেরা ভালো করিয়া জানে 
কি না সন্দেহ, যদিও তাহাদেরই বাবা, 
কাকা ও জ্যাঠামশায়েরা যখন ডাফ বা 
মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িতেন, তখন 


আভজিকার অশোককুমার, পাহাড়ী সাগ্ালের 





ফোনঃ ক্যাল ৪৬৫৫ 








হেড অফিস- স্পিন 
-  টেলিঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অঙ্কান্ত শাখা-_শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, 


এস্‌, দত্ত, 
, বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার । 


গারো জাতীয় ব্যাঙ্ক 
সিকিউরিটির জামিনে দাদন দেওয়া হয় । 


ভারত মর্কেটাই ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
গত জুন মাসে গণ্ডিয়া (সি, পি,) শাখা খোল! হইয়াছে । 


০৬ :_১৫নং রা সীট 


মতো এ অভিনেতাদের নামে তাহারা চঞ্চল 
হইয়া উঠিতেন। বাংলাদেশে যেমন একটি সাহিত্য 
পরিষদ আছে, তেমনই একটি নাট্য-পবিষদ 
স্থাপন করা কি সম্ভব নয়? সেখানে প্রাচীন 
অভিনেত] ও অভিনেত্রীদের তৈলচিত্র থাকিবে, 
তাহাদের জীবনী সঙ্কলিত হইবে, তাহাদের খ্যাতির 
বিবরণ থাঁকিবে। পরবর্ভীকালের অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীরা তাহাদের পূর্ব্গামীদের পরিচয় 
পাইবেন, নিজেরা একত্র মিলিত হুইবার সুযোগ 
পাইবেন। সেখানে পৃথিবীর সমুদয় নাট্যপাহিত্যের 
নিদর্শন থাকিবে, লাইব্রেবী, মিউজিয়ম ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া এক যুগ হইতে আর এক যুগের অভিনয় 
ধারার যোগাযোগ রক্ষিত হইবে | 


এইরূপ একটি পরিষদ স্থাপনে অর্থেৰ 
প্রয়োজন আছে। সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? ' 
ইচ্ঠার উত্তরে প্রথমেই কলিকাতা কর্পোবেশনের 
নাম করিব। বাংলাদেশে একমাত্র কলিকাতা ছাড়া 
আব কোথাও সাধারণ রঙ্গালয় নাই। ঢাকার 
সাধারণ রঙ্গালয় কনক-সরোজিনীর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে । সুতরাং কলিকাতায়ই নাট্য- 
পরিষদ স্থাপিত হওয়া উচিত ; কর্পোরেশনের 
তছবিল হইতেই এই টাকাটা বেশীর ভাগ দেওয়! 
প্রয়োজন । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতার 
প্রথম মেয়ররূপে শিশিরকুমার ভাদুভীর সীতা 
নাটকের অভিনয় উৎসবে কলিকাতায় একটি 
জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। তিনি বাচিয়া থাকিলে উহা 
স্থাপিত হইত, সন্দেহ নাই । বর্তমান কর্পোরেশনের 
কাছে অতথানি আশা করিতে নাই, তাহারা একটি 
নাট্য-পরিযদ স্থাপন করিলেই কৃতজ্ঞ হইব । বাংলা 
গভর্ণমেণ্ট প্রমোদকর হিসাবে যে টাকাটা 
পাইতেছেন, তাহার অতি সামান্য অংশ দ্বারাও 
এইরূপ একটি জাতীষ নাট্য-পরিষদ গঠিত হইতে 
পারে। ' _খেক্সালী 


স্থাপিত-_-১৯২৫ 
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করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগ। (আসাম)। 
প্রীপ্রফুল্পকুমার চৌধুরী, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের ইলেক্ট্রন 
অন্ুুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয়-_কলিকাত! : -বিশ্ববিস্ভালয় 
কর্তৃপক্ষ.-এই মর্শ্মে সংবাদ পাইয়াছেন যে, ‘সিলভার 
শুয়াভা, আহাজটি মাঞকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর 
হইতে যাত্রা করিয়াছে এবং এই জাহাজে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অস্ 
ইলেক্ট্রন অস্থবীক্ষণ যন্ত্র আসিতেছে । আপবিক 
শক্তি সম্পর্কে গবেষণা কাধ্য চালাইবার জন্ত মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
এই যন্ত্রটি ৩০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। 
পেট্রল ট্যাক্স বৃদ্ধি__সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব ক্রমে বাংলা দেশে 
পেট্রলের উপর (মোটর স্পিরিট ) ধার্য করের 
' পরিমাণ ৩ আন! হইতে . বৃদ্ধি করিয়া ৬ আনায় 
নির্দিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া একটি বিল পাশ 
হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবিত বদ্ধিত কর আগামী 
১৯৪৮ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। 
বণিকসভ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের 
উদ্ভম--ইউনাইটেভ প্রেস জানিতে পারিয়াছেন 
যে, বিভিন্ন বণিকসতা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচাতি, শান্তিযূলক ব্যবস্থা, 
ছুটি প্রভৃতির সর্তাদি ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি 
স্থায়ী ব্যবস্থা রচনা করিতেছেন। শিল্পে কর্মচারী 
নিয়োগ (স্থায়ী ব্যবস্থা) আইন (১৯৪৬) 
অমুঘারে প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বাংল" 
গবর্ণমেপ্টের “লেবার কমিশনারের” নিকট এই .সকল 
স্থায়ী ব্যবস্থাসমূহ উপস্থাপিত করিতে হইবে । 
“প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি 
বিহার গবর্ণষেণ্টের সুপারিশ অনুসারে, পাটনা 
জেলা বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন মাসিক 


৬২ টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৫ টাকা করিতে , 
স্বীকৃত হুইয়াছেন। ১৯৪৫ সনের জুলাই হইতে ' 


উক্ত বন্ধিত হার প্রযুক্ত হইবে । সরকারী 


কর্মচারীদের দ্কায় ছুরশ,প্য ভাতা মঞ্চুরের বিষয়টি . 


সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 


১৯৪৭ সনে কাগজ সরবরাহের সামান্য 
উন্নতির সস্তাবন।-প্রকাশ, নূতন সংবাদপত্রের : 


জগ্ক আবেদন সাধারণতঃ মঞ্চুর করা হইবে.না।. 


তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অকাট্য যুক্তি এরদপিত হইলে ; if 


এইরূপ আবেদন মঞ্জুর এবং তজ্জন্ত অল্প পরিমাণ 
কাগজের বরাদ্দ নির্ধারিত হইতে পারে। আরও 
গ্রকাশ যে, কাগজ সংক্রান্ত ভারতীয়, প্রতিনিধি- 


বর্গের চেষ্টার ফলে ভারত ১৯৪৬ সনে ৩২ হাজার, 


৫ শত টন কাগজ পাইবে। ইহা যুদ্ধের পূর্বে 
কাগজের বাৎসরিক গড়পড়তা কাটতি অপেক্ষা ৮ 
হাজার টন কম। ১৯৪৭ সনে ভারতীয় সংবাদ 
পত্রের জদ্ত কাগজের সরবরাহ সামান্ভ পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতে পারে। সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সনের 
এপ্রিল মাসে সুইদারল্যাও হইতে কাগজ পাওয়া 
যাইবে। 

হায়দরাবাদে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক 
শিক্ষা”_প্রকাশ, অবিলঘ্ে হায়দরাবাদ রাজ্যে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবন্তিত হুইবে। 
নিজাম গবর্ণমেন্ট উক্ত বিধান সমর্থন করিয়! 
অবিলম্বে ইহাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার 








নির্দেশ দিয়াছেন। আপাততঃ শুধু বালকদের 
অন্তই ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায় 
যে, অদুরতবিষ্যতে বালিকাদের জন্তও এই 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক প্িক্ষার বিধি প্রবত্তিত 
হইবে । 

একাধিক বিবাহ নিরোধ বিল- সম্প্রতি 


বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দুদের দ্বিপত্বী গ্রহণ 


বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল উপস্থিত করা 
হইয়াছে । স্বরা্র মন্ত্রী শ্রীমোরারদ্রী দেশাই এই 
বিল উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, দেশ, কাল, পাত্র 
অনুযায়ী যাহার! হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নতি চাছেন 
এবং পুরুষ ও নারীতে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
না চাহেন তাহাদের এই বিলের বিরোধিতা করা 
উচিত হুইবে না। তিনি আরও বলেন" যে, 
তাহার মতে দ্বিপত্রী গ্রহণ বন্ধ করিতে হইলে 
বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 
নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুক্তপ্রদেশ__ 
ুক্তপ্রদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেস্টে 


10878 


প্রাদেশিক সরকার এক ব্যাপক পরিকল্পনা কার্ধ্য- 
করী করিবার জন্ত প্রাদেশিক বাজেটে তিন কোটা 
সতের লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ 
ধরিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী হইলে দশ 
বৎসরের মধ্যে প্রদেশ হইতে নিরক্ষরতা সমূলে 
দুবীকৃত হইবে বলিয়া যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী 
শিক্ষামন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
রৌপ্যমুলে।র হ্রাসের চেষ্টা__ প্রকাশ, 
ভারতে রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জস্ত 
বিদেশ “হইতে রৌপ্য আমদানীর ব্যবস্থা করা, 
হইতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত ছুই মাস 
যাবৎ রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। . 
কংগ্রেসের মধ্যে নূতন দল-_সম্প্রতি 
লক্ষৌয়ে প্রতিনিষিস্থানীয় কংগ্রেসকন্দীদের এক 
সভায় কংগ্রেসের ভিতরে “কংগ্রেস-কিবাণ-মজদুর 
প্রা পার্ট” নামে একটী পার্টি গঠিত হুইয়াছে। 
পার্টির কাজকর্ম আপাততঃ যুক্তপ্রদেশে সীমাবদ্ধ 
রাখিবার প্রস্তাব -করা হুইয়াছে। - জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য না হইলে কেছ এই * 






422, Chittaranjan Avenue, জিত 


Phone : 





B. B. 4457 & 316 


Asia Electric Works, Calcutta. 


ছি মারা কটক এবং দিল্লী । 


নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক মিঃ 


ভারতের শ্রেষ্ঠ পাচা ক্রিয়ারিং ং হাউসের পুর্ণ মেন্বর। 


শাখাসমূহ 
বালিগঞ্জ, ব্ডবাজ্জার, শ্তামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ, নোয়াখালি, 
চৌমুহনী, ফেনী, দৌলতগঞ্জ, হিলি,, আসানসোল, চাদপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, 
জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, র'াচি, জামসেদপুর, কাটিহার, 
পৃণিয়া, আরা, মজঃফরপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষৌ, কাণপুর, গৌছাটা, গহন, 


-পে-অফিসসমুহ-__ 

সোপাপুর, মিরকাদিম, পুরাণবাজার, জিয়াগঞ্জ ও ভবানীপুর । 
কার্যকরী মুলধন-_(৩১৷১২৷৪ং অডিট সাপেক্ষ) ২২ কোটি টাকার উপর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--এস্‌, সি, পাল। 


















১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 





পার্টির সন্ত হইতে পরিবেন না। পার্টির 
‘ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, পার্ট নিজেদের 
‘ঘোষিত আদর্শ - অমুযায়ী কংগ্রেসের নীতিকে 
প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু উহ! 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে মান্য করিবে এবং কার্যকরী 
করিয়া তুলিবে। 

মাদ্রাজ প্রদেশে মাদকদ্রব্য বঙ্জনের 
ব্যবস্থা_যাদ্রাজ পবিষদের এক অধিবেশনে 


“ "সম্প্ৰতি প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন 


‘যে, বর্তমান বৎসরেই ' মান্রাজের মোট চব্বিশটী 
' জেলার মধ্যে আটটাতে মাদকদ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থা 
' চালু করা হইবে । 

খান্ভবস্তর সাপ্তাহিক পাইকারী 
মুল্যমান-_সম্প্রতি প্রকাশিত এর সরকারী 
“বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আধিক 

দেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৩৩৯ সালের 

মাসের শেষ সপ্তাহ-১০০) খান্ভবস্তর যে 

প্তাহিক পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন, 
“তাহাতে দেখ! যায়, গত ২০শে জুলাই পর্যন্ত ইহা 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের মত ২৪৮২ ছিল। | 
*_ শ্রমশিল্পের কাঁচামালের দর-এক 
-সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
_আধিক উপদেষ্টা সর্ব-ভাবতীয় ভিত্তিতে ( ১৯৩৯ 
"সালের আগষ্ট মাস-১০০) শ্রমশিল্পেব কাঁচা 
"মালের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় 
"করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত ১৩ই জুলাই 
তাহা ২৯৪'১ ছিল ) পূৰ্ববৰ্তী সপ্তাহে ছিল ২৯৪৫ ৷ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ছাগলের 
'চামডার দাম বেশ বাড়িয়াছে। | 

সরকারী চাকুরিতে গোপন ভতদ্রস্তপ্রথা 
প্রকাশ যে, বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এই মর্ক্সে 
এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, প্রদেশের শাসন 
‘বিভাগের কাধ্যে নিযুক্ত হইলে পর কোন ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে গোপন তদন্ত চলিবে না । উক্ত আদেশে 
"আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের 
. “দিক হুইতে অন্নুপযুক্ত বিবেচিত না হইলে শুধু 
মাত্র রাজনৈতিক কারণ কোন লোকের শাসন 
বিভাগীয় পদে নিযুক্ত হইবার পক্ষে বাধাম্বরূপ 
হইবে না। 


গ্ণপরিবদের অধিবেশনের ব্যয় 


্ট্যান্তিং ফাইনান্দ কমিটি সম্প্রতি গণপরিষদের 
কাজের জন্য ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর 
করিয়াছেন 

মালয়স্থিত ভারতীয়দের সাহায্য_ভারত 
-গবর্ণমেণ্টের মালয়স্থিত প্রতিনিধি মিঃ এস, কে, 
চেত্তর সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, মালয়স্থিত 


- ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট আরও . 


৯০ লক্ষ টাক! মঞ্জুর করিয়াছেন। 

ভারতের খাম্তভবস্ত সংক্রান্ত তথ্য-_- 
ভারতবর্ষের কৃষি ও খাদ্যবস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত এবং 
নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সহদ্ধেই যাহাতে পাওয়া 
" যাইতে পারে এই উদ্দেশ্বে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই 


একটি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন, ' , 


জানা গিয়াছে । অর্থ নৈতিক ও সংখ্যাতত্্ব বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই সংকলন পুস্তিকা 
সম্পাদনের কাল পরিচালন! করিয়াছেন। 
-পুস্তিকাটির নাম হুইবে ‘ভারতবর্ষের খাদ্ধবস্তু- 


সংক্রান্ত তথ্য সংকলন’ (ফুড ষ্ট্যাটিস্ট্কিস অব 


ইন্ডিয়া )! | | 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সমিতির বৈঠক 
--১২ই ও ১৩ই আগষ্ট সিমলাস্থিত ‘গটন ক্যাস্ল্‌ 
নামক প্রাসাদে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত সদহ্ত মাননীয় স্তার গুরুনাথ বেউরের 
সভাপতির্ত্বে অর্থ নৈতিক. উপদেষ্টা সমিতির এক 
বৈঠক বসিবে। তাহাতে বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রসার 
ও কর্দবিণিয়োগ সংক্রান্ত যাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের 
্রস্তাবসমৃহ আলোচনা করা হইবে, জানা 


মেয়াদী সবকারী খণপত্র প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় 
হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বিভিন্ন আধিক প্রতিষ্ঠান ও 
জনসাধারণের পক্ষ হুইতে .বিশেষ চাহিদার জস্ 
গবর্ণষেপ্ট ২০ কোটি টাকার ওঁ প্রকার খণপত্র 
পুনরাঁষ বাজ্জারে ছাডিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
পূর্ব ব্যবস্থা অনুযাষী সর্বত্রই রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের নির্দারিত মূল্যে এ সকল খণপত্র বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। 

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধকালীন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান বন্ধ_দিং ইউনাইটেড কিংডম 
কমাশিয়াল কর্পোরেশন” নামক বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
যুদ্ধকালীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছি বন্ধ করিয়া 
দেওয়া 1 ভইয়াছে। 


৩৭১০১১০০০২২ 


২১৬৫১৮২, ০৬০২ 
৫১০২,৯৫১০ ০০২ 
৫১৭৫,৩১,০ ০০১ 

আপনার 





৩৭৯ 


নিখিল বিশ্ব কৃষি জন্মেলন- আগামী 


সেপ্টেম্বরে ডেনমার্কে যে নিখিল বিশ্ব কৃষি সম্মেলন 
অসিত হইবে, মান্দাজ সরকার তাহাতে নিখিল 
ভারত কিষাণ কংগ্রেসের মিঃ বেক্কটরাম লাইডুকে 
প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। 

ঘুষ লওয়ার অভিযোগে মহল্লা অফি- 
সারের সাজা-_ঘুষ লওয়ার অপরাধে জনৈক 
মহল্লা রেশন অফিসারকে লাহোরের জেলা 


ম্যাজিষ্ট্রেট ছুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও 


দশ হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। 

বেশী ভাড়া লওয়ায় বাড়ীওয়ালার জরি- 
মানা__লাহোরেব জনৈক বাড়ীওয়ালা তাহার 
ছোটেল-বাঁড়ীটির জন্য বেশী ভাড়া দাবী করায় 
তাহাকে পনর হাজার টাকা অবিযানা কর! 
হইয়াছে । 

অতিথি নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমান্যের 
জের- পঞ্চাশ জনের ' অধিক লোককে নিমন্ত্রণ 
থাওয়াইবার অপরাধে শ্টামবাজারের রায় বাহাদুর 
আশ্ততোষ গাইনকে ছুইশত টাকা জরিমানা 
অনাদায়ে একমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা 
হইয়াছে । 

টায়ার নির্মাণে কৃত্রিম রবারের ব্যবহার 
-লগুনের এক খবরে প্রকাশ যে, টায়ার নির্দাপের 
কার্যে বর্তমানে আর কৃত্রিম রবার ব্যবহার করা 
হইবে না; কারণ ঘর্ষণের ফলে যে উত্তাপ সৃষ্ট হয় 
তাহাতে কৃত্রিম রবারের টায়ার তাড়াতাড়ি নষ্ট 
হুইয়া যায়। 


১৬০১৪ 








= লিমিটেড 
স্থাপিত-_-১৯৩৪ 


_রেজিষ্টা অফিস-ঢাকা | 
সেপ্টাল অফিস_৫ ও ৬, হেয়ার গ্রীট, 
কলিকাতা। 
_ শাখাসমূহ__ 
নাৱায়ণগজ, মাণিকগঞজ, শ্যাম- 
বাজার, মজঃফরপুর, মতিহারি, 


বালেশ্বর, াতন, এগ্রা, ভগবানপুর, 





কলিকাতা অফিস_পি-২৯, মিশন রো! ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ : সীত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া। 


আুনিক উন্নত প্রণালীতে স্কপরকার ব্যান্ধিং কাৰ্য্য কর! হুয়। 


ম্যানেজিং ডিরেইউর-_ডি, গুপ্ত 
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৮ 


পু উপস্থিত হইবে। 


A 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই আগষ্ট ১৯৪৬- 





খাস্তা-সহ্কট 


বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি 


সাঁড়ে তের লক্ষ মণ ধান বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ 
দিষাছেন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত মজুতের এক 
হাজার মণ ধান রহিয়াছে এবং ধান সম্পর্কে যাহারা 
জাল বিবরণী দাখিল করিয়াছে তাহাদের ধাঁনও 
রহিয়াছে । প্রথমোক্ত ধানের অস্ত মাঁলিকগণকে 
নির্ধারিত হারেই মূল্য দেওষা হইবে, কিন্ত শেষোক্ত 
ব্যক্তিদের শাস্তি হিসাবে নিয়ন্ত্রিত দরের অপেক্ষা 
কম দর দেওয়া হইবে। 


RG মারল রাষ্ট্র, লয় 


ও ব্রহ্মদেশ হহঁতে মোট ৮৩ হাজার টনের অধিক 


া্ঘশস্ত কলিকাতায় আসিয়াছে । ইহার মধ্যে 
86,১৪৯ টন গম, ১০,৪৮৬ টন ময়দা, ১,৪০০ টন 
5454 


গত ৰ জুলাই, [তে না রেল 
ষ্টেশনের পিছনে জনৈকা সধবা হিন্দু নারীর 
অনশনক্লিষ্ট মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে । কয়েকদিন 
পূর্বে তাহাকে সৈয়দপুরেব রাস্তায় শু হোটেলের 
তিন MN 
গিয়াছিল। 


জাহান ৰং! te কূপ! সা 
খাঁত্তের অভাবে না খাইয়া মারা গিয়াছে। আর 


একজন স্্রীলোকও অনাহারে মৃত্যুমুথে পতিত : 


হইয়াছে ! এ , 


টি সম্পর্কে বৃটিশ খান্ভদপ্তর 
কর্তৃক সম্প্রতি প্রচারিত একটা হোয়াইট পেপারে 
বলা হইয়াছে যে, আগামী নবেম্বর ,ও ডিসেম্বর 
মাসে চাউলের ফসল সংগৃহীত হইবার ঠিক পূর্বেই 
ই ভারত ও পূর্ব্ব এশিয়ায় সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সময় 


শী 

. নে OES CEN ১৫টী জেলার 
১৭৩৯টী/পন্মী ইউনিয়নে চাল ও ধানের আংশিক 
০7595 


* 


লীন পরিষদের ডানা সন্ত দেওয়ান 


চমনলাঁল সম্প্রতি বিলাত যাইয়া বৃটিশ সরকারের 
সহিত ভারতের খাস্ত-সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ইংরেজের নিকট : হইতে সাহায্য পাইবার আশা 


* 


চে ক 
দেওয়ান চমনলাল লণ্ডনে আর্জেন্টিনা ও 


, ইকুয়েডরের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
তাহারা খাস্ত সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে ক্ষমতাস্থুষায়ী 


সর্বপ্রকার সাহাষ্যদানে প্রতিশ্রুত হন। 


ষ্ঠ ক 


LAE 
ঘাটতি এলাকার জগ্ভ পাঞ্জাব ও সিন্ধু সরকার 
কেন্দ্রীয় সরকারকে দেড় লক্ষ টন গম ধার 


দিয়াছেন। 


hed রক bl 
বাণ্টিমোর হইতে সমপ্রতি এক জাহাজে ||: 


৮,৪৯২ টন গম বোষদ্বাইয়ে আসিয়াছে । 
ক 


hd ক * 
সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ১৬ হাজার ৮ শত { 


টন ভুঙ্টা মাদ্রাজে আপিয়াছে। 


ব্যক্তিগত 


- সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং ইষ্টার্ণ টাইপ 
ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েপ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস 
লিমিটেড-এর প্রধান পরিচালক ও উপদেষ্টা বাবু 
গোষ্ঠবিহারী দে ১২ই শ্রাবণ ৮২ বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করিয়াছেন। 

তিনি একজন ধর্মপ্রাণ, ভগবস্তক্ত ও ত্যাগী 
ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও 
আকাক্ষা মহত্ব ও ধর্মভাবে প্রণোদিত ছিল। 

তাহার রচিত, বহু পুস্তকের মধ্যে '“প্রিণ্টার্ন” 
গাইড” বইথানি মুধী-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত 
হইযাছে। মুদ্রণ সম্বস্থীয় এইরূপ পুস্তক বাংলা 
ভাষাষ আর দ্বিতীয় নাই। বাংলা ভাষায় তাঁহার 
এই অবদান চিরদিন তীহার অক্ষর়কীত্তিরূপে 
বিরাজ্ম করিবে। 

. অল্পদিন হুইল 'খুবকবুদকে সহজে ও আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্ধ্য শিক্ষা দিবার জন্য 
কলিকাতায় ইষ্টাৰ্ণ স্থল অফ প্রিশ্টিং নামে যে 
শিক্ষাকেন্্র প্রতিঠিত হইয়াছে তাহ! তিনিই স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 


 চযুিয়া, যাগ এন 


হেড অফিস £ ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিঃ 
ফোন ঃ ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম: ্রংরুম 
শাখাসমূহ :--ডাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 
ক্যানিং, গুরঙ্গাবাদ, রামপুরহাট, বারহারওয়া, 










সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর, রঘুনাথগপ্জ ও 
সোনারপুর। 
য্যানেছিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ ডি এন চ্যাটাজ্জী এফ, আর, ই, এস্‌ 


(লণ্ডন ) 


প্রস্তুতের 


EEE — 
» 2১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিগ্রাম_“চীনামাটা” 


টেলিগ্রাম £ “ওভা রড়াফট” 


সাবান el Ee er Ale GRO | 
পাউডার ৪ কষ্টিক সোডা ও রজন ও সিডট্রোনেল৷ 
অয়েল & রঙ ও হাইড্রোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন 


জারি কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 





তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, তিন পুরে, দুই 
কন্তা এবং বহু পৌত্র-পৌন্রী ও দৌছিত্র-দৌহিত্রী 
রাখিয়া গিয়াছেন। 


» ০ 


ভারত গব্ণয়েপ্টের ভৃতপূরর্ব ডেপুটি ইওাষ্টিয়েল” 


, এডভাইসর মিঃ কে ডি গুহ আসাম গবর্ণমেন্টের 


শিল্প-সংক্রান্ত পরামর্শদাঁতা নিযুক্ত হইয়াছেন । মিঃ 
গুহ জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির অন্যতম সেক্রে-- 
টারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টে" 
যোগদানের পূর্বে তিনি মধ্যগ্রদেশ ও বেরারের" 
ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্েজ্পেও কাজ করিয়াছেনা। 
ইতিপূর্ক্দে কিছুকাল তিনি সিংহল গবর্ণমেণ্টের। 
টেকনিক্যাল এডভাইসর ছিলেন। J 

নারীদের শরীরচর্চা বিষয়ে ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
শ্ীযুক্তা লীলা রায় বি-এ, বি-টিকে ১৯৪৬ 
সালের জন্য বিদেশে শরীরচর্চা বিষয়ে 
গ্রহণার্থ ষ্টেট স্বলারশীপ’ দেওয়া হইয়াছে। 





স্কটিশ চার্চ কলেজের ব্যায়াম শিক্ষষিত্রী ও বাংলার" 
নারীদের আস্ত:কলেজ এখলেটিক ক্লাবের সাধারণ 
সম্পাদিকা। 










¥ 
ফোন 2 ক্যাল ৫১৪১ 


ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ লিঃ 


[>] 


°° 





১৪নৎ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


্‌ ৫ শাখাসমূহ ঃ | 
শ্যামবাজান্, ক্লাইভ গ্টাট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাঁধ্য করা হয়। 


মধুপুর, এলাহাবাদ। 






প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 

প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ-এর কন্মিগণ যাহাতে 
সমবেতভাবে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ও তাহাদের 
সাধারণ কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে 
পারেন এই উদ্দেশ্যে গত ২৪শে জুলাই ৬১নং 
বহুবাজার গ্রীটে ব্যাঙ্কের কর্ষিগপের এক সম্মেলন 
হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। 

সম্মেলনে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ এমপ্লয়িজ 
গ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং ইহাকে ট্রেড 
ইউনিষন ও নিখিল ভারত ব্যান্ক কর্মচারী সঙ্বের 
বিধি অনুযায়ী রেজেষ্টর কবিবার প্রস্তাব বিপুল 
ধক্যে গৃহীত হয়। 


য়া সদস্ত কার্যকরী সমিতিতে প্রেরণ করিতে 
পারেন তাহার প্রস্তাবও সম্মেলনে গৃহীত হইযাছে। 
দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা 
লিমিটেড 

দি এসোপিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড 
১৯৩৪ সালের ২৭শে জুন পবিত্র রথযাজ্সাস দিন 
৫ লক্ষ টাকা অন্গমোদিত মূলধন লইয়া বৃটিশ ভারতে 
ইহার কাধ্য সুরু করে। বুটিশ ভারতে ইহার 
কার্য সুরু হইলেও ত্রিপুরা রাজ্যেই ক্রিপুরেশ্বর 
শ্ীতীধুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ট- 
পোষকতায় ইহার কাজকর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং 
আগরতলাতেই (ত্রিপুরা রাজ্য) ইহার প্রধান 
অফিস' এবং প্রধান অফিস হইতে মাত্র € মাইল 
দূরে গলাসাগরে (বি এ রেলওয়ে) ইহার 
- রেজিষ্টার্ড অফিস স্থাপিত হয়। আগরতলা 
(ত্রিপুরা রাজ্য), গঙ্গাসাগর, জন্সন্ রোড 
(ঢাকা ), চকবাজার (ঢাঁকা), নারায়ণগঞ্জ, কমলপুর, 
কৈলাসহর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরববাজার. শ্রীমঙ্গল, 


সমসেরনগর, মান্য গোলাঘাট, নর্থ তি 
্ নি tt 
্ সীলেট, গে) শলং, ১১, ক্লাইভ রো 


(কলিকাতা ), ৩, মহৰি দেবেন্দ্র রোড (বড় 
বাজার, কলিকাতা), ভামুগাছ, আঁজমিবিগঞ্জ, 
তেজপুর, জোড়হাট, হবিগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে ইহার 
শাখা অফিস আছে । নিক্নলিখিত অন্কগুলির উপর 
লক্ষ্য রাখিলে ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যাইবে := 


ব্যাঙ্কের মফস্বল শাখাগুলি যাহাতে একজন. 


কোগ্গানী প্রসঙ্গ 
ছি সেটা ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! লিমিটেড 


১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্যস্ত ষে ছয় মাস 
শেষ হইয়াছে তাহাতে অডিটসাপক্ষে গত বৎসরের 
জের লইয়া উপরোক্ত ব্যান্কের ৬৪ লক্ষ ৯০ হাজার 
২ শত ২৪ টাকা নীট লাভ হইয়াছে । ব্যাঙ্কের 
ডিরেক্টরগণ উক্ত টাকা নিম্নোক্ত উপায়ে বিলি 
করিবেন স্থির করিয়াছেন £--১৯৪৬ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা বাধিক ১২২ 
টাকা হারে (আয়করযুক্ত ) মধ্যবর্ভাকালীন 
লভ্যাংশ বাবদ ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৫০ টাকা। 
আয়করের জন্য মজুত রাখা সাপক্ষে পরবর্তী ছয় 
মাসের লাভের হিসাবে জমা ৪৯ লক্ষ ২০ হাজার 
১ শত ৭৪ টাকা! 


ইউনাইটেড 
ইত্ডাষ্ট্রীয়াল 


স্বাঁজ্্র ভিলহ্িতেিজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিভিউলভূক্ত ব্যাক 


চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 




















শডবাজার, স্তামবাজার, LE (কলিকাতা), 


চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর়, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 


পে-অফিস £ মিরকাদিম | 








জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কষ; সি, এ, আই, আই, বি, 








আমানত নগদ SATE "EE - ও ব্যাঙ্কে জমা লভ্যাংশ 
প্রথম বৎসর  ৩২,৭৪৪-০-৮ পাই ১৩,৬৭৫ ১ ২ ৫% 
দ্বিতীয় বর ৬২,০৪২-৫-৫ পাই ১৭,১৫২ ১১৫ পাই ৫ % 
তৃতীয় বৎসর ২,৬২,১৪৪-১-৩ পাই ৪৮,৫৬৬ € ৩পাই ৫% 
পঞ্চম বৎসর ৪,৭০,৬৮৯-১০-১০ পাঁই ১,২৪,৮৯৮ ১০ ১ পাই ৯% 
সপ্তম বৎসর ৬১,৮১,৭১০-৬-২ পাই ১,৭৪,৮৫২ ১৪ ৮ পাই ১০% 
নবম বৎসর ১৯৩,৫০১০৬৯-২-১০ গাই &,৪৭,৩০৬ ৯ ২পাই ১০% 
দশম বৎসর ২৮,৬৭,৪১০-৮-৪ পাই ১৫,৯২,২৩৫ ১১১ পাই ১০% 
একাদশ বৎসর ৪৭,৮১,৩৯৯-৯-৫ পাই ২১,৬০,৭৮৫ ৯ ৭ পাই ১০% 


শেয়ার মূলধন পাওয়া যখন অত্যন্ত কঠিন ছিল, 
তখন ৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়] ইহা গঠিত 
হুইয়াছিল। কয়েক বৎসর কাজ করার পর উক্ত 
শেয়ার মূলধন ১০ লক্ষ টাকায় দীড়ায়। উক্ত ১০ 
লক্ষ টাকার শেয়ার মধ্যে ৬ লক্ষ টাকার 
' শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে 
আদায়ীক্বৃত মূলধনের পরিমাণ দাড়াইতেছে শতকরা 
৫০ ভাগ | ১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখের 
অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিশেষ প্রস্তাব অস্গসারে 


ia 





অন্গমতিসাপক্ষে ব্যান্কের শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করিয়া 
€০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
মহারাজকুমার ব্রজেন্্রকিশোর দেব বর্দণ বাহাদুর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা 
করিতেছেন্। তাহারই কর্ম্কুশলতায় ব্যাঙ্কটী 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই 
কৃতিত্বের জন্য আমরা মহারাজকুমার ব্রজেন্সকিশোর 
দেব বর্শ্বণ বাহাদুর মছোদয়কে আস্তরিক ধল্মবাদ্ 
জানাইতেছি। 









নুতন যোথ কোম্পানী 
কেন্রল লেবার এণ্ড ট্রান্সপোর্ট সিঞ্ডি কেট 
৪ ভিরেক্টর- মিঃ 


ওয়াটালুর ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা! অন্থমোদিত যূলধন-_১ লক্ষ টাঁকা। 
ইঞ্জিনিয়ার, বিল্ডার, আমদানী-বপ্তানীকারক। 
নদীয়া ফার্মস, লিঃ ডিরেক্টরকে সি 
রাহা। রেনিষ্টার্ড অফিস-__পি-১৯, কম্ধুলীটোলা 


লেন, কলিকাতা । অম্থমোদিত যূলধন_-৫ লক্ষ 
টাকা। কৃষি, ফল, শাকসজী, ফাল্সিং সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান ৷ ৮ 


- জগন্নাথ কোং লিঃ--ডিরেক্টর_মিঃ গণেশ 
তাপুরিয়া। রেজ্িষ্টার্ড অফিস-_৩৭, আর্মেনিয়ান - 
স্বীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-__৫ লক্ষ 
টাকা। সাধারণ বণিক, কমিশন এজেণ্ট, আমদানী- 
রপ্তানীকারক । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
টাইড ওয়াটার অয়েল কোং 
(ইণ্ডিয়! ), লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল 
পর্যাস্ত ছয় মাসের জগ্ভ প্রতি শেষারে শতকরা 
বাধিক ৭1০ আনা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্যও 
অমুন্ূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দি 
এমালগেমেটেড কোল ফিল্ডস্‌, লিঃ --১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্ঘ্যস্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি, 
শেষারে শতকরা বাধিক ১২০ আনা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
১১০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়! 
হইযাছিল। মার্শেল সন্দ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) 
লিঃ ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১০২ টাক! হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । দি আনন্দ (আসাম) টি 
লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে-ভিনে্র পর্য্যন্ত এক ' 
বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২. 
টাকা। ইহার পুর্ব বৎসরের জনপ্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধিক ৭11০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । 


INSURE or Represent : 


Kaiser-I-Hind Insurance 
COMPANY LIMITED 
BOMBAY 


Branch Managers for— 
BENGAL, BEHAR, ASSAM 
AND 01594 


Eastern Commercial Union 
14, Clive St., Cal. Phone: Cal. 6587 


নৃতন যৌথ কোগ্নানীর 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঙ্ে ট, গাঁলামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


লনয়ক্ষে! 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । 
ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ 







ode রি 


বাজারের হালচাল 


টাকা. ও বিনিময় কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বিকি-কিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক 
কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট_আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা, *ই আগষ্ট-গত সপ্তাহের শেষ হইতেও যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছিল, 
কলিকাতায় টাকার বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা বহুলাংশে হাস- 
পরিবর্তন ঘটে নাই। ডাক ও তার ধর্মঘটের . বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের সন্তোষজনক প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমুহের- 


এ হারার, 1 এ রে খে, রে LEER এত re EID» এলো 71 ৮ আরো, UE: এ, এ তা থা, wer 


ফলে কর্দতৎপরতা বিশেষ তাবে ব্যাহত হইয়াছে 

ধর্মঘট শেষ হওয়া সত্বেও স্বাভাবিক অবস্থা ee ! বাংলার বন্ত্র-শিণ্পের অগ্রদূত 
চি কর্মচারী ধর্মঘট সমান তালেই চলিতেছে । শ্দের -মোহিনী মিলস লিও, 

হারেও কোনরূপ পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। কত A N\ = রি 


|| 
| 
চাহ্বামাত্র পরিশোধের সর্তে ব্যাক্কসমূহের মধ্যে এ . ঞাু ন্িনেলম্ত 
! 
i 








ফিরিয়া আস্ নাই। উপরস্ত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের 


‘কল’ টাকার যে'লেনদেন হইয়াছিল, তাহার সুদের বন্্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ রঃ এবং বোম্বাইয়ে 
নং Et ee EE মিল 
Et (নদীয়। ) বেলঘরিয়া (২৪ পরঙগণা) 


শতকরা ।* আনাই বলায় ছিল 
ম্যানেজিং এজেণ্টসৃ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 


- আলোচ্য সপ্তাহে কারী বিলের জস্ প্রাপ্ত 
টেগারের পরিমাণে আরও অবনতি ঘটিয়াছে ! 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 
শহরের যা 44050 বাহ 4520 > রে, এরর আট Tite পরার, 








বিজ্ঞাপিত পরিমাণের অর্দেকেরও, কম টেগার 
পাওয়া গিয়াছে । তবে সুদের হারে কোন, 
.পরিবর্তন ঘটে নাই। গত ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার 
ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী 


নিন [= 





— 














বিলের জম্ ছুই কোটী টাকার টেওার আহ্বান করা ফোন ২ কলিকাতা-_ ২০৪৪ 
হইয়াছিল। মোট ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার 
টেগার পাওয়া যায়| শতকরা ৯৯৪৮৩ পাই দরের , যণোহর- না ই্টনিযন বান্ধ লিমিটেড 
রা জিতল 2 
হুইয়াছে। ৭৩ লক্ষ ৫০ অফিস $১২ ক্লাইভ 
টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে । গৃহীত টেগারের ২ 2) ষ্রীট, কলিকাতা। 
or সুদের হার ly তন 1০০ আনা ২৯ কষা উ্টীজে ্7াক্ছল্লর (রা 
খার্ধ্য ছে। আঁ ১৩ই আগষ্ট মঙ্গলবার 
বোদ্বায়ে সকাল যন “প্জ্রভল শাভী ত্র জিতলেন ব্যাক 
এবং . অপরাপর কেন্ত্রে ১২ই . আগষ্ট সোমবার . চি 'নাক্স্তশ্রিভ হুইন্লাছে। 
_ আগতিনীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
ট্রেঞারী বিলের- টেগার গ্রহণ করা হুইবে। 
পি টা | .. সূর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কল! য় 
১৬হ আগষ্ট শুক্রবার জমা | 
_' আৱপির বাচি পুরন EE CEH Le OE FEET 
7  ভিহিরা আই যে সপ্তাহ -শেষ হইয়াছে | ৯৩লটজার্স বাহ লিঃ | 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্্যবিভাঁগের - অন্তরকে পা 
মোট ৮৭ লক্ষ ২৫ হাজার হালি লাস ব্যান 
ট্রেলার বিল বিজীত হণ effi 
আলো হে রা হানি না 
' বাজারে কোন কাজকারবার হয় | ভি 
' বিনিময় বাষ্রার হার নীচে দেওয়া হইল :_ | . হেড অফিস_€৬, বোণ্টক্ক গট, কলিকাত | | ৮ 
i বি 81 ১ শি: ৫২ পেঃ টা 
রঃ ( ৬ খু ) » » Pd ” Ys 
ডি, এ. ্ £ ৬৬২ পেঃ 
ভি. সি | ts কলিকাতা শাখাসমূহ £ ওদ্ড রীনা [্রীট, বড়বাজার, শ্রমবাার 
ডলার (প্রতি শত), ৩৩২1০ আনা । বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 
দা হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ... অঙ্কান্ধ শাখাসমূহ £ রাঙ্গলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র ৷ 
' গত খর! আগস্টের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
_ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল কার্যকরী তহবিল এক কোটা টাকার উপর 
১২১৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। এক টি মজুমদার এম্‌, কে, গুছ 
। সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৯৫ কোটি সেক্রেটারী ৷ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 








৪৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা । আর এক সপ্তাহ রঃ 
পূর্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২২২ . 
. কোটি ১৩ লক্ষ €৩ হাজার টাকা । গত ১৯শে 
_ জুলাইয়ে রিার্ড ব্যাঙ্কের তালিকাতুক্ত ব্যাক্কসমূহের 
_ চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
২ ৭২২ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ও ৩১০ কোটি ৬৩ 
লক্ষ ২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বের এই হুই 


ঘৰিয়াল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক নিঃ 


হেড অফিস :--সদর রোড, বর্সিশাল। 


সে্টাল অফিস__-১৩, ক্লাইভ ষ্টী ট, কলিকাতা । ফোন ক্যাল--১৩৫৯ 
বাঞ্চ_চকবাজার (বরিশাল), হলদিয়া (ঢাকা), উত্তর কলিকাভা, 
টকিবন্র ( বরিশাল ), লৌহুজজ (ঢাকা) ও বানরীপাড়া (বরিশাল )। 











' প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২৫ '* সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 
কোটি ২৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ও ৩১১ কোটি ৪৪ লক্ষ এস, সি, ঘোষ, বি, এ, |. জে, আর, ঘোষ, 
জেনারেল ম্যানেজার ।- ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 






৮০ হাজার টাকা । 


চে 






'তেজী হইয়াছে। 


১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ ]. 


আধিক জগৎ 





দরেও অবনতি পরিস্ফুট হুইয়। উঠে। মঙ্গলবার 
বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূছের দরে আরও 
অবনতি দেখা খায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল 
কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘটের সম্ভাবনাই আলোচ্য 


সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতার 
“শেয়ার বাঁজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসযূহের 


দরের অবনতির গন্ভতম প্রধান কারণ। বুধবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে উন্নতি 


দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 
শ্রমিক ধর্মমঘট মীমাংসাব সম্ভাবনা এবং আলগা 


পাট ও পাটজাত দ্রব্যেব বর্তমান নিয়ন্ত্রিত দর 


নুতন করিয়া ধার্ধ্য হওয়ার গুজব কলিকাতাঁর 


'শেয়ার বাজারে ছডাইযা পভাক় বৃহস্পতিবার 
-কলিকাতার শেয়ার বাজার তেজী ছিল। অস্ত 
শুক্রবার পাটশিল্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার 
নার দরুপ শেয়ারক্রষেচ্ছ, জনগণের সংখ্যা 
পাওয়ায় কলিকাঁতার শেয়ার বাজার আরও 
আলোচ্য সপ্তাহে বিবিধ 
“বিভাগের ইত্তিয়] ্ীমশীপ এবং আসাম স-মিলের 


' উল্লেখযোগ্য বুল্যবৃদ্ধি কলিকাতার শেয়ার 
-বাঁজারের অন্ততম প্রধান ঘটনা | 


কোম্পানীর কাগঞ্জ আলোচ্য সপ্তাছে 
“কোম্পানীর কাগজ্ঞ ও খণপত্রসমূছ্র বিকিকিনি 
গত সপ্তাহের মত সীমাবদ্ধ হইলেও, কোম্পানীর 
কাগজ ও খণপত্রসমূহের দরে আলোচ্য সপ্তাহে 
গত সপ্তাহের তুলনায় তেজী ভাব পরিস্ফুট হইয়া 
'উঠে। ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৬৬১ সালে 


'পরিশোধনীয় শতকর! ৭1০ টাকা! সুদের আঁরও' 


-নৃতন খণ ছাড়ার সংবাদ ঘোষিত হওয়া ফলেই 
"আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও খণপত্র- 
“সমূহের দরে উন্নতি দেখা গিযাছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে শতকরা. ৩০ টাকা সুদেব কোম্পানীর 
কাগজ ১০৬1%* আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল | মেয়াদী 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা হ্রদের খপপত্র 
(১৯৭০-৭৫) (১৯৫৭) ১০৬৮০ আনা, ৩ টাকা 
"সুদের খণপত্র ১০৫1%০ আনা, ৩২ টাকা সুদের 
খণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০৫২ টাকা এবং ৪২ টাকা 
সুদের খণপত্র ১১৬॥%০ আনা পর্য্যন্ত বিকিকিনি 


হইয়াছে। 
7. পাটের বাজার 
৫ কাত ই আগষ্ট_পাটের বাজারের প্রায় 


মম হয় নাই। 
“অচল অবস্থা আলোচাী চী সণ্ঠাহেও দুকাসশ ২. 


' তবে আশা করা হইতেছে আগামী সন্তাহে এই 
" অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিতে পারে। বাংলার 

' প্রধান মন্ত্রী বর্তমানে দিল্লীতে আছেন এবং তিনি 
- নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পাটের দর নিয়ন্ত্রণ 
"সম্পর্কে আলোচনাদি করিতেছেন। কাজেই আশা 

- করা হইতেছে যে, আগামী সপ্তাহেই পাটের দর 
- নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতে 
-সপারে। নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিতে আর গড়িমসি 

করা যে উচিত নয় একথা আমরা গত সপ্তাহে 
- বিশেষ করিয়াই বলিয়াছি। ভাই এই আশাপ্রদ 

‘সংবাদে আমরা খানিকটা আশাদ্বিত হুইয়াছি। 

-'কিন্ত সেই সময়ে একথাও আমরা বিশেষ করিয়াই 

- বলিতে চাই যে, 
“ সময়ে পাটচাষীর স্বার্থের দিকে সরকার যেন বিশেষ 
"লক্ষ্য, রাখেন কারণ পাটের সঙ্গে সমস্ত বাংলার 
' আধিক সমস্তা অলাদীভাবে জডিত। সেই কারণে 
“পাটের নিয্নতম দর নূতন করিয়া কাঁধিয়! দেওয়া 


পাটের দর নিয়ন্ত্রণের 


একান্ত প্রয়োজন । জীবিকা নির্বাহের প্রাত্যহিক 
ব্যয় প্রভুত পরিমাণে বাডিয়াছে, তাই পাটের 
নিক্নতম দরও সেই অনুপাতে মন প্রতি দশ টাকা 
হারে বাড়াইয়া নূতন করিয়৷ বাঁধিয়া দেওয়া খুবই 
দরকার । আশা করি, সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশ 
জারী করিতে বাংল! সরকার এ বিষয়গুলি বিশেষ- 
ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। 

আলোচ্য" সপ্তাহেও পাটের রপ্তানী বাজারে 
উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। সর্বোচ্চ বাধা দরেও 
কোনরকম যাঁলই সংগ্রহ করা যায় নাই। তবে 
সপ্তাছথের প্রথমভাগে ওল্ড ক্রপ আউট পোর্ট 
তোবা ৮৯২ টাকা দরে সামান্য বেচাকেন৷ 
হইয়াছে। ভাণ্তি, ডেইজী ২-এর দর ছিল ৯১২ 

| 

- আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাছেও 
অচল অবস্থার অবসান ঘটে নাই । 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অবস্থাতেও - বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 

মফঃস্বলের বাঁজারে নৃতন পাটের আমদানী 


৩৭৫ 


ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। তবে কলিকাতার 
সর্বোচ্চ দরের তুলনায় এখনও মফঃম্বলের দর 
মণকরা ২1৩২ টাকা চড়াই রহিয়াছে। 
সোনা ও রূপী 

কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট_আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোত্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি দেখা যাঁয়। সোনার 
যোগানের স্বল্পতা এবং চাহিদা বৃদ্ধিই ইহার 
প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোষাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ 
ও সর্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৭%/০ আনা! 
ও ৯৬২ টাকা এবং ৯৭০ আনা ও ৯৫/০ আনা । 

ব্ূপা- সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত 
রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উন্নতি দেখা 
ষায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 'বোস্বাইয়ের 





বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপ! সর্ব্বোচ্চ ও সর্ববনিয় দর 


দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৬1০ আনা ও ১৬৩৭ ০ 
আনা এবং ১৬৯২ টাকা ও ১৬৬৮০ আনা । 


| রর 
র ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলম্‌ 
ভিনন্িভেভ্ভঞ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ঃ ননঠিনত্ন ও ত্ষোঁছ 


সৰ্ব্বত্ৰ সম্ভান্তশীলী কর্ম্মা আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 










রলালিকাতা শাখা -পি২০,রাধ্রা বাজার স্্রীট 
চিনানাজাল 


 ( 


ও মোয়ালো লেনের জংসন) 














লস ললুন্ছে ব্ল্ শ্ৰবন 


হয়ত কাজকর্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 


hs 


মৃত মোটেই সময় হয় না। 
ৃ ! আপনার নিজের আর্থিক অবস্থা সমন্ধে ঠিক জানা না 
সপ. শপ সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্ষিলে 


থাকায় অংশক ০) 

পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 
সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি-_ 


যাঙ্কাম ইউনিয়ন লিঃ 


খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
ভি মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্িক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াফেফ হাল 
থাকতে পারেন। 
এসক্ষন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £_ 
. হেড অফিস--পি-৭নং গা রো এক্সটেনসন, 


তি উনারা 






আপনি 















+ 
® 



























































৩৭৬ আর্থিক জগৎ [ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬' 
সাপ্তাহিক বাজার দর 
২রা আগষ্ট _ ই আগষ্ট _ ৬ই আগষ্ট ৭ই আগষ্ট ৮ই আগষ্ট ৯ই আগষ্ট 
সোনার দর- প্রতি ভরি (কলিকাতা) ৯৪%০-৯৪]৩/০ ৯৬1০-৯৬২ ৯৭/০-৯৭২ ৯৭/০-৯৭২ ৯৭/০-৯৭৯২ / 1৯৭৮/০-৯৭৮০ 
ঞ ti) ( বোম্বাই ) == ৯৭1০-৯৫৮০ ৯৭%/০৩-৯৬1০ ৯৭২২-৯৫1%০ ৯৭1০-৯৫৪০ 1: 2১ 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ১৬০1০ ১৬৩৮০ ১৬৪1০ ১৬৪1০ ১৬৩৮০ ১৬৬1০ 
&ঁ ঙঁ ( বোষাই ) — ১৪৯৩-১৬৭৮০ [১৬৮০০-১৬৭৪০ | ১৪৭০-১৬৬৮০ | ১৬৮৪০০-১৬৭২ — 
গিণির দর--প্রতিখানা ( কলিকাতা) i ৬৫২ ৬৫1০ ৬৫1০ ৬৫7০ ৬৫1৩০ ৬৫০. 
ঞ (বোম্বাই ) ডে ত SHEE টড ৬৫1০ = 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার : 
- (শতকরা বাধিক ) ৩ ৬ ৩ ৩২ ৩ 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাঁগজ-_-শতকরা ৩২ দুদের রি টু দি ১ 
এ ৩০ টাকা সুদের ১০০] ১০৬1০-১০৬/০ 1১০৬৩০-১০৫৭০ :১০৬/০-১০৬৩০ |. ১০৬1০ ১০৬)/০-১০৬/০, 
৩২ টাক! সুদের খপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) টি রঃ = ই 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪৬-৪৮) *** — টু চু = 2 ১০৬০/০ 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) “ee ০2 — শি ক ১১৪৮০ রি 
& টাকা সুদের খণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ১১ _ - i = ফি — 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি,ক_ [ও 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল কোং লিঃ ৬৭1%/০-৬৬%০ | ৬৬৪/০-৬৫1/০ [-৬৫দ৩/০-৬৫।০ | ৬৬৬০-৬৫1%০ | ৬ভা৩/০-৬৫৭৬/০ |. ৪ ৭৮/০-৪ ৭১1০: 
রী কর্পোরেশন €৯৪০/০-৫৯1/০- ৬০/০-৫ ৯1৩/০ লট ৫৮৮০/০-৫৮৮৭/০ ৫৯৪০%০৩-৫৯৪%০ ৬১1০-৬১৩)০ 
কুমারধুবী-_অর্টি ১৮০-১৭০ | ১৮1০-১৬৪৮৩ | ১৭%০-১৭০ | ১৭দ%০-১৭॥০ | ১৭%%০-১৭]০ ১৮৯-১৭1৩/০ 
ব্রেইতওয়েইট ২৬%০ SES ২৫1০ ২৫৮০-২৫৯ | ২৫/০-২৫প০ | ২৫দ০২৫৮০, 
টি রি ৪০7৮%০-৪০|০ — ৪০/০-৩৯৭৩/০ ৪০৮০-৪০৩/০ ৪১]০-৪০।০ 
মার্শালস ১৬।০-১৬1%০ | ১৬৮০-১৬০০ { ১৬০-১৬৮%০ | ১৬]%/০-১৬%/০ | ১৬।%০-১৬৭%/০ হি 
ভাণ্তিয়া ৩tuo টি ৩৫৪০-৩৫1%০ রা পে 4 
ভ্তাশনাল আষরণ এণ্ড ষ্টীল ১৬৩/০ - লি ১৯৬1/০-১৬/০ এ যা 
আর্থার বাটলার = রি = a 
বার্ণ ৬৯৫২-৬৮৭৯ দর ৭০৪২-৬৯২৯ | ৭২২২৬৯২২, Ml ৭৭২-৭6৫২, 
খলি- বার্ধা কর্পোরেশন bie ৮৮০-৮1০ | ৮/৮০-৮1/০ | ৮াশ/০-৮০ ই ৮৪৩/০-৮]০ 
ইত্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৬1০-৪1/০ ভা৩০-৬।০ |: ৬/০-৬1০ | :৬৮/০-৬/০ ৬৪%০-৪1৮/০ 
ব্যাক্ষ-_বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া = ৯ নিন? ন i ১৫৪২ 
ব্যাঙ্ক 5B ১৩৭২ টি 2 ১৩৭২ ১৩৭০-১৩৬২ 
ক্যালকাটা স্তাশনাল ব্যাঙ্ক ১৮৮০-১৮ Ee ES i রা ১৮৮০ 
বেঙ্গল সেপ্ট,ল ব্যাঙ্ক EE ৮৮০-১৮০ ৯৮০ চত ইহা ১8 ১৯।০-১৯%৩ » 
কুমিল্লা ব্যাক্ছিং কর্পোরেশন + তা ন Gas এ — 
হুগলী ব্যাঙ্ক — a রে রঃ — 
হিন্দুস্থান মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক EY তা Ml রঃ = 
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাফ্ — RE নি i — 
নাথ ব্যাঙ্ক a ও — = =~ 
কয়লা-_বরাকর কোল্‌ কোং $৪1০-৬৩1০ ৬৪1০-৬৪২ ৬৪ [০-৬৩%/০ ৬৫২-৬৪।০ | ৩৫1%০-৬৪৮%%০ AE 
তালচের | রঙ El) উরি I : 7 নি চিএ 
রাণীগঞ্জ lg - — সিরা এ টি — 
ইকুইটেবল » ৯৭॥}০-৯৭|০ ৮০-৯৮ সি নি চািও 8° ১০১০-১০০২ 
সাউথ করপপুরা » tide, ELE, ঠা ৫৮৮০ | ৫৯৮০৫৮৮5 | ৬০%%০-৬০০, 
ত 0 ৪ ১ 8৪81%০-৪8%০ ৪81০ 72 
সেশ্টাল কারকেণ্ড = ডে টু ডা এডি 
নিউ চুরুলিয়া = iB | = 
edi ke ৬) ৮ a EN ৬০৪০-৬০।০ ৬২২২-৮০৮০ টি 
ভালগোরা লি, ৬০০-৩৭৮০ En ৩৮1৮০-৩৭৪৩/০ | ৩৮%০-৩৭৪০ | ৩৮1০-৩৭৪%০ 
দিনত 41228 











কত্ত অক্ষিস্ন 5--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, ক 


প্রগতিণীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


_ -স্পপীপশী = 





.. ” “সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
_-* ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবলাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে। 


.. ভিরেক্র-ইন্চার্__ও৪০ এক কাশ ূ 





লিকাতা । 























সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক। বাইওকেমিক - 

ও হোমিও ওষধ। 

লিখুন £_হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এও পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 

ও গোধুলিয়া, বেনারস। 













১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬] 














আর্থিক জগৎ . 


্‌ ও - সাপ্তাহিক বাজার দর 
ই আগষ্ট ] হই আগষ্ট ই আগষ্ট | নই আগষ্ট | ৮ আগষ্ট |" 5ই আগষ্ট 





























৩৭. 





কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোরিয়া কটন হি ১২৯৯ ১৮০ ১২/০-১২৭ ১৩1/০-১২।০ ১৪1০-১৩১০ ১৪২-১৩০. ১৩৭৮০-১৩1০ 
বেনারস ১৬৩/০-১৬%৩ , ৯৬1৩ ১৬1/০-১৬৯ ১৬৮০-১৬২ ১৬২-১৫৪%০ ১৪1০-১৬২ 
কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ ১৮৯০১৭1%৩ ১৭৮০-১৭1/০ ১৭৮০-১৭1৩ ১৮% ০- ১৮০৩ ১৮/০-১৮৭ ১৮1%/০-১৮/৩ 
এলগিন কটন মিলস্‌ লিঃ রি রে রাধে 
৩৪%০-৩৪২ = ৩৪7০ ৩1০ 
বশী 2 ue ৪ ie 
ঢাকেশ্বরী -* I = ৩১॥০ ৩২২ ৩২২-৩১%৮০ Ee 
বঙ্গেখবরী কটন মিলস্‌ ৫ ee টি রে = _ 
"মোঁছিনী i 2 2 = _ 
"কাগজের কল-_ইঙ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ২ ৪৩০২-৪১০২ | ৪১৭২-৪১৫৯ | BRET BOBS, | BENT BOBS ৪২৩১২-৪ ১৬৯৬ ৪৩৪২-৪২৫৯ 
শ্রগোপাল পেপার মিলস্‌ লি টি aed ২৫২. শু ২৬1০-২1%/০ ue 
টিটাগড ৮১২-৭৮০ ৮০%০-৭৯০ ৮১1০-৮০%০ ৮২০-৮০৮০ ৮২৪৮%০-৮১1০ ৯০8০-৮৬২ 
দচটকল-_-অকল্যাও ছুট মিলম্‌ লিঃ €৯৪২২-৫৮০২২ ৫৯৭২ ৬৮২ ৬০০২-৫৮৭২ | ৬২২১২-৬০৫২ ৬৪০-৬১৪২ 
খ্যাংলে! ইণ্ডিয়৷ জুট মিলস্‌ লিঃ ৮০৫২-৭৯৪২ | ৮১০২-৮*০২ | ৭৯৫৯২৩৭৯০৯1 ৮৩৩১-৮২২৯ ৮৫৮২-৮৩০৯]৮৭৭২৮৫০২ 
কামারহাটি ৩. পি ১২৫০-১২৩৭২ ১২৭০২-১২৪৬২ 1১২৪৬২-১২২১ ১২৬৫২১১২৫০৯ ১২৬৩৯ ১২৯৩-১২৭৪২, 
নদীয়া ৬ ৭ ২৪৫২-২৪০২ | ২৫২২-২৪৫২ | ২৫০২-২৪৮২ | ২৫৪২-২৫০১ | ২৫৫২২৫৯৯ | ২৫৭২-২৫৫৯ 
প্রেসিডেন্দী SL 8 ১৯২-১৮%০ | ১৮%০-১৮1%০ | ১৮৮/০-১৮1%০ তে ১৯1০ ১৯৪৩/০-১৯1০ 
রিলায়েক 9৮৩ ১৩৮৯ ১৩৭ ১৩৬৯ ১৪০২-১৩৮২, ১৪২২-১৪০০ ১৪৩২-১৪১০ 
-কীকনাডা ॥ ৬% -- ১০৫০২৩১০৩৮২ 1১০৩৭২১০২৫৭, ১০৬৫২-১০৫৯ (১০৬৭৯১০৫৫১১ | ৯০৮৫১২১০৭০২ 
হাওড়া LAA. ১৬৩৮০-১৬১২, ১৬৩1০ ১৪৩৩-১৬১৮০ | ১৬৫%০-১৬৪।০ | ১৬৬২-১৬৫]০ ১৭১২১৭০%০ 
'ভালহৌসী লং শি ও ৬১৩৫৯৫২, ৫৯৬২. সপ ৫৯৮৯ BREEN ৬৩২৯৬ 
বজবজ AEA. ৮৬৯২-৮৬৭২ | ৯০০২৯০০৯ ৯১০২-৯০৫২ ৯৭০২-৯২৯১ | ৯৯০১২-৯৭০১ ১০১৫২২৯১৮৩২ 
'্টযাঙ্ার্ড ” এ | — ৫১৪২ €৩৫২-৫২৫৯ টি ৪5৬ — 
এলায়েন্স 5 ** ১৩৭০২০৯৩৫০২ ১৩৬০২১৩৫০২1 ১৪০৮৯২১৩৭৫৯ মজে ১৪৮৫২-১৪৭০২ 
“চিনির কল বেলন সুগার কোং লিঃ ১৯1৮%০-১৮1০ | ১৯২-১৮০০ | ১৮৪০-১৮/০ ১৯০-১৮০ | >৪]০-১৯০,০ ১৯০-১৯০ 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ et টি পি — ই 
'কেরু এণ্ড কোং লিঃ ৪২৩/০-৪১৪০ | ৪২২-৪১%%০ | ৪১৪০-৪১1০ ৪২1০-৪০%০ | ৪২৯-৪১1%০ | ৪২1%০-৪৯৩)০ 
রামনগর ২৯৮5০ ৩০1০-৩৩২ ৩০২-২৯%%০ স্পা ৩০]০ ০ 
ঢা বাগান-_চন্দননগর টি. ৪ এ ২ ৯ রি — রি 
ইষ্টাৰ্ণ হিন্দুস্থান ৮ » Eo) —— শে ০০০ এ aE | 
কল্যাণী এ ১ — — সস শপ টি EE 
লেবং এণ্ড মিনারেল EE —= So 2 
তেজপুর ্ nn ৩৮৪০ — পাশ ৩৬০ ০-৩৬ ০/০ ন 
বিশ্বনাথ ৬৫২ এ নি ৬৫৮০-৬৫২ হিঃ 
ধবিবিধ--ডালমিষা সিমেন্ট কোং লিঃ টি = ২২ ২৩1০-২২%০ ২৪২ ২৪২ 
বি আই কর্পোরেশন ১৭৮%০/০-১৭|০ | ১৭৮৬/০-১৭|০ ১৭৪০-১৭৩)০ ১৭৪%৬)০-১৭|%/০] ১৮1%০-১৭%০ ১৮/০০৩-১৮%৩ 
মেদিনীপুব জমিদারী কোং লি ২০৮২ ২০৫৯২ ০৩ ২০৫২-২০৩২, ২১১৭২ ৯০ ২০৫২৬-২০৮২ ২১১০-২০৬ 
'রোটাস ই্াষ্টরজ লিঃ ২২০-২১৩০ | হ৩২২২%০ | ২২৷০-২১৷০০ | ই২দ০-২২%০ | ২৩|০-২২৷০০ ২৩০ 
LEE কো 1 Le জপ Eo CE 
আসাম ৩৪1০ - নি টিটি ‘58/0 { 
রি চর - রা = ২৭1%০-২৭1/০ হল ২৮|০-২৭]০ 
‘নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স = ৬ ১৩০০ | ১৩৫৮৮-১৩৭০ | — EY 
হিনুস্থান মোটরস্‌ 2 _ রি উঃ এ 
ক্যালকাটা ট্রাম ৫০1০-৪৮]০ 8৯০ ৪৯/০ ৪৯৪০-৪ ৯] ০ 
ইণ্ডিয়ান উড প্রভা্স্‌ রি রঃ ই 








অতিরিক্ত দেওয়া হুয়। 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 


স্থায়ী আমানতে সুদের হার ঃ 
এক বৎসরের জন্য শতকরা ৪॥০ আন৷ 
দুই বৎসরের জন্য বার্ধিক শতকরা ৫০ আনা 
তিন বৎসরের জন্য শতকরা ৬॥০ আনা 


৫০০১ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা 
আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ' করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 






|| ইট ইতি 


ইন্দিঙৰেদ্ম কোং লিঃ 


৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





আমাদের শনীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্র্ঠ স্ুনিধ! 
ও উদার সর্তাবলী প্রাপ্ত হন। 


কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিঞ্ণ কর্থা 
নি বর্নিত 
পারেন। ম্যানেজারের নিকট 


_ আজই আবেদন কন। | 


গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 
আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 
আমাদের শেয়ার এখনও সমযূল্যে পাওয়া যায়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন 2 


ইট ইঙিয়। ঠক এ& শেয়ার টিলার 


জিঞ্তিক্কেড ভিনচ্মিতেজ্ভ 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাত৷ 














প্রাম__হনিকঙ্ 


ফোন-_-কলিকাতা ৩৩৮১ 








৮১৩৭৮ | আর্থিক জগৎ 5 চ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬ 


















দিত 'মঙ্জ - ২০০১০০১০০০২, টাকা রর 





























































বিলিকৃড ও বিজ্ঞীত মুলধন | ১১০০১৬০১০০০, 9 উপর | | এ 
আদায়ীকৃত মূলধন ( অগ্ৰিম কলসহু ) ৬৫০০০০০ টাকার - ক্লিয়ার 
রিজার্ভ ফাণ্ড _ - Rs ২৭)০০,০০০১, 9 19 Stee Rs Hh 
আমানভ-- ১২১৫০১০০১০০৩২৬ , 29 জসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
কার্যকরী মুলধন ১888 টাকার উপর ই মি 
44 €৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬) - + ২২. শামবাজার শাখা, ৮২1২৩, কর্ণওয়ালিস্‌ 
-...... সকলপ্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কাৰ্য্য করা হয়। | ইট, কলিকাতায় খোলা হইয়াছে। 
দণ্ডন এজেণ্টস্‌ : বাররেজ ব্যাচ লিঃ আমেরিকান এজেণ্টস--গ্যারাণ্টি- ট্রাষ্ট সুদের হার-_ 
* কোং অব নিউ ইয়র্ক, অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস--ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি, কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিস %, 
(দি মিডল ইষ্ট এজেণ্টদ বাররেজ ব্যাগ লিঃ (ভিপি এ ও) না 
"ম্যানেজিং ডিরেইর- ডাই এস, বি, দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ভি (ইকন) লণ্ডন, 'বার-এট-ল ডি রর 






চেয়ারম্যান :&্ীমতিলাল রায় 














বর্তমানে সকপপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্ত | - 
গভর্ণমেস্টের: ছুশ্চিন্তা -সন্দর্পনে ভারতবর্ষে.: বহুসংখ্যক 

নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা :-আমরা করিয়া- 
ছিলাম। ভারতলন্্ী সিন্ক ও কটন-যিলস্‌ লিমিটেড 
সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। 
জনসাধারণের: জন্য এই কোম্পানী ১০২. মূল্যের 
৯,৯০১০০০ অভিনারী শেয়ার ও ২৫২ মুল্যের শতকরা 
'৭২- লভ্যাংশসহু ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি 
করিতেছেন। ভাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ . ও 
তাহাদের বন্ধুবান্ধবগ্প ' ১০২ টাকা মুল্যের ৪০,০০০ 
অর্ডিনারী শেয়ার ' গ্রহণ করিয়াছেন।: কোম্পানীর 

“| অপ্নমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা” -  - 
7707 ক্ক্যাপিট্যাল”, ১১ই অক্টোবর, ৮৪৫ 


ভারতলম্্ী সিক্ক & কটন মিলস | 


বোন্বে ি্টুম্যাল ; 


'লাইফ এসিওরেলস সাপাইটা - 


















































=? ই = চীফ এজেন্টস্‌ 2... 
টেলিগ্রাম ্ * রেজিষ্টার্ড অফিস * ফোন-_ ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
| ৩০০ ৫১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা কলিঃ ৩৩৮১ - | 











১২২নং বহ্বাজার হী, কলিকাভা---আধিকু জগৎ প্রেসে প্রীষতীজ্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুক্তিত ও প্রকাশিত 





a 


FONE 3 B. 65382: 





lil ই শহা 


মূল্য--বাৰ্যিক সডাক ৯২ 


ঈযযাগাগাঠা।ঢা!যালাঠাঠ।া|াঠানা়াযঠাযাাযাঠাঠা।গয়াযাা|]া]াতা|যাতা]াতাা]]জ|]]]]]ঠা]]॥]]]]া]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ঠাঠঠাাঠা 
Monday, 19th August, 1946, সোমবার, ২রা ভাত্র, ১৩৫৩ 


নবম বর্ষ ] 
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যাহ বাতা UTTER 


CARTHIKJAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি- 'বিষয়ক. সাপ্তাহিক | 


সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


| REGO. 1০, 2. 2506 







প্রতি সংখ্যা ৬০ ডন? 
lis 





[ ১৬শ সংখ্য। 





কলিকাতায় ঘরাজকার তাঙ্ব 


. দাঙ্গা, হত্যাক্কাণ্ড, লুঠন ও অগ্নিসংযোগ 


বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিসভা ১৬ই আগষ্ট তারিখকে সম্পত্তি বিনষ্ট ও লুঠ হয়। শনিবার প্রাত্ঃকাল 
হইতে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়। দাড়ায় এবং" 
হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানগণ ওমুসলমান- 


সরকারী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণ! করিয়া 
যেদিন বাঙ্গলার আড়াই কোটী হিন্দু এবং লক্ষ 
লক্ষ জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে জবরদস্তিমূলক 
উপায়ে লীগের নিকট নতিম্বীকার করিতে বাধ্য 
করিবার অপপ্রয়াসে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
সেইদিনই আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, লীগ 
মন্ত্রিসভার এই নির্ব্,দ্ধিতামূলক কাজের ফলে 
দেশে সমূহ অনর্থের উদ্ভব হইবে। এই 
আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে । ১৬ই 
আগষ্ট তারিখ বিকালে গড়ের মাঠে লীগপন্থী 


ধরিয়া এই ব্যাপার চলে । লীগ গুগ্াদের এই 
বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে 
হিন্দুগণ বাধা দিলেও শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 
. উহার! আত্মরক্ষায় সম্বন্ধ হইতে পারে নাই। 
এইদিন সহরের বুকে যে অরাজকতার স্থ্টি 
হইয়াছিল, পুলিশ তাহাতে কোন বাধাই দেয় 
নাই। উহার দাঙ্গা, হত্যা ও লুঠের নির্বিবিকার 
দর্শকরূপে রাস্তায় দণ্ডায়মান ছিল। এই 
দিন সহরের নানা স্থান হইতে সহজ সহত্ম 
হিন্দু বারস্বার পুলিশের নিকট সাহায্যপ্রার্থী 
হুইয়াও উহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্যই 
পায় নাই। তারপর যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া 
আসে এবং গড়ের মাঠের সভা হইতে সহত্র 
সহত্ অস্ত্রধারী মুসলমান দায়িত্বশীল মুসলমান 


নেতাদের প্ররোচনা ও উৎসাহ পাইয়া সহরের - 
অভ্যন্তরে ফিরিয়া আসে, তখন লুণ্ঠন ও হত্যার: 


তাণ্ডব অধিকতর বাজ | 
হিন্দুগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া সর্ববত্র আত্ম- 
রক্ষার জন্য সভ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে কিন্তু শুক্রবার 
রাত্রে লীগ-গুণ্ডাদের হাতে শত শত হিন্দু 
নিহত হয় এবং হিন্দুদের কোটী কোট টাকার 





রিজার্ভ ব্যাক্ক গবর্ণরের ভাষণ 
ভারতীয় শ্রমিকের কর্মক্ষমতা 


৩৮৭-৮৮ 
৩৮৯-৯১ 
৩৯২-৯৪ 
৩৯৫-৯৬ 

৩৯৭-৪০০ 


কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 





|| সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য, কর! হয় 
El | ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫-- 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 


অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুগণ নির্বিবিচারে হতাহত 
হইতে থাকে । এই দিন উভয় শ্রেণীর অঞ্চলে 
হিন্দু ও মুসলমানের দোকানপাটও নির্বিচারে 
লুঠ হইতে থাকে৷ সমস্ত দিন এই অবস্থা 
চলার পর শনিবার অপরাহ্ণ হইতে সহরের 
নানাস্থানে সদর রাস্তার উপর শাস্তিরক্ষার 
জন্য সৈন্যদল নিয়োজিত হয় এবং সহরে ১৪৪ 
ধারা ও নৈশ আইন বলবৎ হয়। ফলে অন্ত 
রবিবার হইতে দলবন্বভাবে লুষ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড 


কাতার অলিগলিতে_-এমন কি অনেক স্থানে 
সদর রাস্তাতেও নিব্রিচারে ছোরার সাহায্যে 
হত্যাকাণ্ড চলিতেছে । 

(২য় পৃষ্ঠার শেষে দ্রষ্টব্য ) 






৩৮০ ~ 


আঁথিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতা ও অধিকার 


মন্ত্রী-মিশন ভারতের সমস্ত প্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত 
করিয়া এদেশে একটি যুক্ত গবর্ণমেপ্ট গঠনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মুসলিম লীগের দাবী 
অঙুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা তাহারা অনেক 
পরিমাণে সীমাবদ্ধ করিবারই নির্দেশ দিয়াছেন । 
কংশ্রেস মন্ত্রী-মিশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেও 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা সম্পর্কে 
ওঁ মিশনের নির্দেশ তাহাদের মনঃপুত হয় নাই। 
ভারতের লোকদের সাগাঙ্জিক ও আধিক উন্নতির 
ব্যবস্থ। করিতে হইলে সমস্ত প্রদেশের পরিপূর্ণ 
সহযোগিতার ভিতর কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে 
ব্যাপক কাধ্যধারা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে । 
কেন্দ্রীয় সরকার যথোচিত ক্ষমতার অধিকারী না 
হইলে সেরূপ কার্ধ্যধারা অবলম্বন করা তাহাদের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দাভাইবে। ফলে ভারতের 
সাঁমানজিক ও আঁধিক উন্নতি ব্যাহত হইবে । সেকথা 
তাবিয়াই কংগ্রেস নেতাবা কেন্দ্রীয় সবকারের হাতে 
যথ।সন্ভব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার উপর জোর 
দিতেছেন। কংগ্রেসেব এই দাবী খুবই সমীচীন 
বলিয়া আমর! প্রথম হইতেই তাহা সমর্থন করিয়া 
আদিতেছি। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া! সুখী 
হইলাম, ভারত সরকারের প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা 
স্তার থিয়োভোর গ্রেগরীও লণ্ডনে এক বক্তৃতায় 
অনেকটা অমুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক 
ক্ষমত] কেন্দ্রীভূত রাখিবার দাবী উপস্থিত করিষা 
কংগ্রেস যে কোন ভুল করেন নাই, তাহা শ্বীকার 
করিতেই হইবে। ভারতে ব্যাপকভাবে আর্থিক 
ও সামাজিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে 
হইলে যদিও কেন্দ্রীয় সরকাঁবের পুরাপুরি কর্তৃত্ব 
একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না, তথাপি 
সামগ্রিকভাবে সমস্ত ভারতের প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া প্রকৃত সহযোগিতার ভাব নিয়াই প্রদেশ- 
গুলিতে প্ল্যানিংয়ের কাজ সুরু করিতে হইবে । 
" কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে উপধুক্ত ক্ষমতা 
না থাকিলে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একযোগে 
সেরূপ বর্ধধারা অবলম্বন করা কঠিন হইয়া 
দাডাইবে। প্রদেশগুলির স্বাধীন কর্মনীতির ফলে 
পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণ সৃষ্টি হইবে। তাহাতে 
জাতীয় সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহারের পথ 
প্রশস্ত হইবে। ভারতবর্ষ যেরূপ দরিদ্র দেশ 
তাহাতে জাতীয় সম্পদের সেরূপ অপচয় ও 
অপব্যবহার এওঁ দেশের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে । 
প্রানিংয়ের কাজ সহজ করিয়া তোলাব জন্য ভারতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে বিশেষ কতকগুলি 
ট্যাক্স আদায় করিয়া প্রদেশগুলির প্রয়োজন 
অন্থ্যায়ী তাহা বণ্টনের ব্যবস্থা' দরকার | 
সে উদ্দেপ্টে ইতিমধ্যেই মৃত্যুকর প্রবর্তনের কথা 
উঠিয়াছে, ইহা সুখের বিষয় । ট্যাক্স সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 





সরকারের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল ও তাহা ,. 


দের সাহাধ্যপ্রদানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইলে 
_ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশগুলির পক্ষে জাতিগঠন- 
মূলক কাজের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন 
হইবে। উহাতে একযোগে সকল প্রদেশের 
আধিক ও সামাঞ্জিক উন্নতিসাধনের আশা অলীক 
স্বপ্ন-বিলীসে পরিণত হইবে । তাহা ছাড়া 
ভারতে সামগ্রিকভাবে কোন উন্নয়ন 
পরিকল্পন| কার্যকরী করিতে হইলে শুন্কণীতি, 
ব্যাঙ্কনীতি ও মুদ্রানীতি সম্পর্কে সমস্ত প্রদেশের 
ভিতর একট! নিবিভ যোগহুত্র থাকা প্রয়োজন | 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে ও নির্দেশে ওঁ সমস্ত 


থাকা অলস্তব। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার সীমাবদ্ধ 
করিয়া যাহারা এদেশের প্রদেশগুলিকে আথিক 
ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাষ্ট 
পরিণত করিতে চান, স্ভার থিয়োডোর গ্রেগরীর 


| আর্থিক জগৎ 





সাময়িক প্রসঙ 


উপরোক্ত মন্তব্য হইতে সে চেষ্টার বিষময় ফল 
সময় থাকিতে তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন 
বলিয়া আমরা আঁশ। কবি । 


খাছ্য সচিবদের সম্মেলন 


ভারতের খাগ্যসমস্তা সম্পর্কে আলোচনা ও 
সমস্যা সমাধানের উপাঁষ নির্ধাবণেক জঙ্গ সম্প্রতি 
সমস্ত প্রদেশের খাদ্য সচিবদের এক সম্মেলন 
হইয়া গিয়াছে । ভারত সরকারের খান্ত সেক্রেটারী 
শ্তার রবার্ট ছাঁচিংসও সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। 
সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্যসমন্যা, সর্বভারতীয় 


“খাদ্য পরিস্থিতি এবং বিদেশ হইতে খান্ধপ্রাপ্তিব 


সম্ভাবনা প্রভৃতি আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় তন্মধ্যে দুইটা সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বিভিন্ন স্বানে যে হারে খাদ্য রেশন দেওযা 
তাভা আর কমানো হইবে ন' বলিয়া একটা সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে । খাদ্য রেশন আরও হাস কর! 
হইবে এই “আশঙ্কায় রেশন এলাকাব অধিবাসীরা 
বিচলিত হুইষাঁ উঠিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তে 
তাহাদের আশঙ্কা দুবীভূত হইবে। বর্তমানে যে 
হাবে খাদ্য রেশন দেওষা হয়, তাহা বআবও হাঁস 
করিলে পুষ্টিহীনতার ফলে বহু বোণীব্যাধি দেখা দিত 
এবং লোকের কর্দশক্তি হাস পাষ্টয়া উৎপাদন ও 
অগ্ঠান্ত ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইত | এই সকল 
কথা চিন্তা করিয়া খাদ্য সচিববা রেশন হাঁসের বিরো- 
ধিতা করিয়াছেন এবং ইহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে । 
খান্ত সংগ্রহের উপাষ থাকা পর্য্যন্ত আগে ভাগে 
রেশন হাসের কোনই কাঁবণ থাকিতে পারে না। 
ভারতবর্ধকে তাহার থাগ্যেব জন্য যথাসম্ভব নিজেব 
উপর নির্ভর করা উচিত, এই নীতি অন্থসবণ করিয়া 
ও দেশের মধ্যে চোরাকারবার বন্ধ করিয়া সকলকে 
থাঁ্ভ সরবরাহের সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক আবশ্থিকভাঁবে ও একচেটিয়া অধিকার বলে 
খাঁন্য সংগ্রহের নীতিও খাদ্য সচিব সম্মেলনে গৃহীত 
হইযাছে। খাত্য-সঙ্কটের সময় এই নীতি অনুসরণ 
করা অনিবার্ধ্য | 

কংগ্রেসী মস্ত্রিমগুলী গুলি জনসাধারণের সমর্থনে 
অনেক সহজে এই কঠিন নীতি অনুসরণ করিতে 
পারিবেন। বিপদ হইবে লীগ মন্ত্রিমগুলীগুলির। 
খাছ্ছ-সঙ্কটকাঁলে এই সকল ব্যাপারে লীগ বা কোন 
মন্ত্রিমগুলীর কাঁজে বাধা দেওয়া আমর! সমর্থন 
কবি না| কিন্ত লীগ মন্ত্রিগলী যে ভাবে জন- 
সাধারণ ও অন্যান রাজনৈতিক দলকে উপেক্ষা 
কবিষা আমলাতঙ্লের উপর নির্ভরশীল হইয়াছেন, 
ত'হাতে বাঙলা বা পিদ্ধুতে তাঁহার! উল্লিখিত নীতি 
কতটা কাৰ্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। 

ডাচ ইঃ ইণ্ডিজের চা-শিল্প 
এতদিন পরে ডাচ ইষ্ট ইন্ডিক্ষের চা-শিল্পের 
অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা গিয়াছে। ১৯৪৩ 
সনে জাভায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৮০২ একর চা- 
বাগান ছিল। ১৯৪৩ সনে বহু চা-বাগান নষ্ট 
করিয়া ফেল! হয। তথাপি ১৯৪৫ সনের মাঝামাঝি 
সমযেও ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১২০ একর চা-বাগান, 
অক্ষুণ্ন ছিল। জাভায় ১৯৪৪ সনে ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড 
চা উৎপন্ন হয়। ইহার এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় 
অধিবাসীরাই ব্যবহার কবে। ১৯৪১ সনে জাভায় 
২২০টী চা-কারখানা ছিল। জাভা অধিকারকালে 
এই সংখা হাস পাইয়া ৫০ দাড়ায়। সুমাত্রার 


i পূৰ্ব্ব উপকূলে চা-বাগানগুলির সেই ৫৩,৬৬০ একর 
পরিচালনার ব্যবস্থা না হইলে সেই যোগন্থত্র বঙ্গায় ' 


জমির মধ্যে ১৭ হাজার একর জমি নষ্ট হয়। 
১৯৪৪ সনে স্থমাক্রায় মোট ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা 
উৎপন্ন হয়। ইহা! ১৯৪১ সনের মোট উৎপাদনের 
প্রাফ এক-দশযাংশ । জাভা ও সুমাত্রার অবস্থা! 
লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় ষে, যুদ্ধের ফলে ডাচ ইষ্ট 
ইত্ডিজের চা-শিল্প বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 


[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 





তবে বড বড় অনেক বাগান নষ্ট না হওয়ায় ভাচ ইষ্ট 
ইণ্ডিজ বা - বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার চা-শিল্পের 
ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। 
(>ম পৃষ্ঠার পর) - 

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এই পৰ্য্যন্ত (রবিবার 
প্রাতঃ ১০ট!) মোট কত লোক হতাহত 
হইয়াছে এবং মোট কি পরিমাণ সম্পত্তি বিনষ্ট 
ও লুঠ হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই এবং 
জানাও অসম্ভব। কারণ সহরে প্রায় কোন 
সংবাদপত্রই বিক্রয় হইতেছে না এবং বাহির 





ব্যক্তির অনুমান এই যে, শুক্রবার ও শনিবারের 
দাঙ্গায় সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান নিহত এবং 
৩৪ সহত্র লোক আহত হইয়াছে। লুঠ এবং 
অগ্নিসংযোগের ফলে এই পর্য্যন্ত মোট কি 
পরিমাণ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহা 
জানা যায় নাই । তবে উহার পরিমাণ ২৩ 
কোটী টাকার রুম হইবে না। বর্তমানে 
সহরে শাস্তি স্থাপিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না। সমগ্র সহরের নিরস্ত্র ও 
শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ বর্তমানে সন্তস্ত 
অবস্থায় দিন কাটাইতেছে * সহরের দোকান- 
পাট বন্ধ__যানবাহনের কোন চলাচল নাই 
_রাস্তায় নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে 
রাস্তাঘাটে শবের পৃতিগন্ধে চতুদ্দিকের আকাশ 
বাতাস বিষাক্ত হইয়! উঠিয়াছে। 

“আধিক জগৎ’ প্রতি সপ্তাহের সোমবারে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং শুক্রবারের মধ্যে 
উহার অধিকাংশ ফর্ম্ম৷ মুদ্রিত হইয়া থাকে । 
এবার শুক্রবারে সহরে আশঙ্কার উদ্ভব হইতে 
পারে আশঙ্কা করিয়া আমরা বৃহস্পতিবারে 
অধিকাংশ ফৰর্ম্ম মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলাম | 
রবিবার অতি কষ্টে আমরা 'আধিক জগৎ? 
প্রকাশ করিলাম বটে--কিন্তু উহা সময়মত, ' 
পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার কোন 
সম্ভাবনাই নাই। | 

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অন্ধকারময়। 
সহরের শেষ পরিণতি কি দাড়াইবে তাহা 
বিধাতাই জানেন-। তবে এই দুঃসময়ে একমাত্র 
সাস্ধনা এই যে, সহরের সর্বত্র হিন্দুগণ সঙ্ঘবদ্ধ- 
ভাবে আত্মরক্ষায় অবহিত হইয়া চূড়াস্তরূপ 
হার্থত্যাগের জ্রন্য প্রস্তুত হইয়াছে । 


দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 


সকল্গ প্রকার 
ব্যান্কিং কাৰ্য্য 
করা হয়। 


গিগলঘ্‌ ব্যাঙ্ক নি; 


৫1১, রয়েল এসচেজ প্লেন, 
কলিকাতা 
ফোন £ কলিং ৩৩৮১ £} ভার £ ‘Honey Comb, Cal. 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ্ট ক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা! হুয়। 









১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আথিক জগৎ 


৩৮১ 





শ্রমিক অশান্তি নিবারণের জন্য নূতন 
আইন প্রণয়নের চেঃ! 

বাজলায় শ্রমিক অশান্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র এবং ভারত 
সরকারের বহু প্রতিষ্ঠানও কলিকাতায় অবস্থিত। 
বর্তমানে ধর্মঘট কেবলমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না থাকায় ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর আকার 
ধারণ করিতেছে । এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার 
একটী নূতন আইন গ্রণষন করিয়া শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করিবেন বলিষা স্থির 
করিয়াছেন। বাদল! সরকার যে আইন করিবেন 
তাহাতে ভারতরক্ষা আইনের এডক্কুডিকেশন 
সংক্রান্ত ৮১নং ধারাটী উক্ত আইনের অন্ততূক্তি 
হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ নিবারণকল্লে বাঙ্গলা সরকার যদি একটা 
উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করেন তাহা! হইলে তাহার 
রুদ্ধে বলার কিছুই থাকিতে পারে না, কিন্তু 
আইনটী রচিত হইবার পূর্বে যে ভাবে বাজলা 
সরকার অগ্রসর হইতেছেন, তাহা সন্দেহজনক । 
প্রথমতঃ বাল! সরকার ভাঁহাদের শ্রমনীতি 
নির্ধারণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং ইহার 
জন্য তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ দলের সহিত আলোচনা 
করিবেন। বাজল! সরকারের শ্রমনীতির সহিত 
শ্বেতাঙ্গদলের সম্পর্ক কি? শ্বেতাঙ্গ ধনিকদের 
সুবিধা ও নির্দেশ অমুযাযী যদি তীহারা শ্রমনীতি 
নির্ধারণ করেন তাহা হইলে অশান্তি প্রশমিত না 
হইয়া বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা অধিক। দ্বিতীয়তঃ, 
কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে 
এখনও পধ্যস্ত এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
জানানো হয় নাই এব? উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত 
প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে আলোচনা করা হুইবে কি 
না, তাহাও জানানো হয নাই। বিল্টা না আনা 
পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার জানা যাইবে না, তথাপি 
এডজুডিকেশন সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা যাইতে 
পারে | এডজুডিকেটরের রায় শ্রমিক ও মালিক 
উভয় পক্ষ সমভাবে মানিতে বাধ্য থাকিবেন, 
আইনে এই ধারা না থাকিলে তথাকধিত 


এডজ্ুভিকেশনের কোন মূল্যই থাকিবে না। বহু পু 
: ক্ষেত্রে মালিকরা এডক্কুডিকেশনের রায় অগ্রাহ 


বা নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করার ফলে অশান্তির 


ভৃষ্টি হইতেছে, ইহা স্মরণ রাখা দরকার।' টু 


ধর্মাঘটের হিড়িক 


ভারতবর্ষ ছুডিয়! বর্তমানে ধর্মঘটের বষ্ধাল্সোত 


উদ্দাম প্রবাহে বহিয়া! চলিয়াছে। যুদ্ধোত্তর জগতে রি 


ধনিক জগতের সর্বত্রই ধর্মঘটের হিড়িক পড়িযা 
গিয়াছে এবং 
'অনিবাধ্য। যুদ্ধকালীন বহু প্রতিষ্ঠান শাস্তির সময় 
', বন্ধ করিয়া দিতে হয, বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্কোচসাধন 


করিতে হয়। ইহাব ফলে বেকার সমস্তা অকস্রাৎ রর 1 
জটিল আকার ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্রান্দীতি | 


ও অন্তান্ কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের 


মুল্যের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা সহসা হাস করা যায টু 


না, ফলে মজুরী সমন্তাও প্রবল আকারে দেখা 
দেয়। ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির 
' সাধারণ নিয়মগুলি নিশ্চয়ই ক্রিয়া করিতেছে, কিন্ত 
ভারতবর্ষে সঙ্বটিত ধর্মঘটগুলির জগ্য একমাত্র এই 
সকল কারণই যথেষ্ট মনে করিলে ভুল হইবে। 

২. | 


অর্থনীতির নিয়মাদুসারে ইহ! ' 





এই & 


গত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
সাত্রাজ্যবাদী নীতির ব্যর্থতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে। এই গলিত ও ক্ষীয়যাণ সাম্রাজ্যবাদী 
অর্থনীতির অনিবার্য্য পরিণতিৰপেই সাম্প্রতিক 
ধর্দঘটগুলি সঙ্বটিত হইতেছে এবং এই কারণেই 
কথায় কথায় ধর্মঘট  ভারতব্যাপী হইয়া 
উঠিতেছে ও জনসাপারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ 
করিতেছে । পণ্ডিত নেহরু ধর্মঘট সম্পর্কে 


হইবে ইহা ধরিয়া 


মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে হইবে) কাজেই 
এখনই কোন ব্যাপক পরিবর্তনের আশা 
করা যায় না, তথাপি বহু সমন্যার সমাধান 
লওয়া যায়। শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের ব্যাপক ধর্মঘটের প্রতি 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টিও আকৃষ্ট হুইয়াছে। 
তাহারা শ্রমিক সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ' 
করিয়া একটা দীর্ঘ বিবৃতি রচন! করিয়াছেন । 


তাহার বিবৃতিতে সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলির এই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা 


বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, এই সকল ধর্মঘটের মধ্য দিয়া 
দেশের আজিকার আধিক পটভূমিকা ফুটিয়! 
উঠিতেছে। পুরাতন কাঠামো আর টিকিয়া 
থাকিতে পারে না। 

পণ্ডিত নেহরুর উক্তি যে কত সত্য, তাহা! 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। 

ডাক ও তার ধর্মঘট মিটিভে না মিটিতেই 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের কর্দচারীরা ধর্মঘট ভুরু 
করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই 


ধর্মঘট চলিতেছে । ১৫ই আগষ্ট হইতে মিলিটারী | 
একাউণ্টসের কেরাণীরা ধর্মঘট সুরু করিয়াছেন। | 


ইহাও ভারতব্যাগী হইবার সম্ভাবনা আছে। 


ভারত সরকারের কেরাণীরা সপারিষদ বডলাটকে | 
নোটিশ দিয়া জালাইয়াছেন যে, তাহাদের দাবী | 
পূরণ না করা হইলে ২৪শে আগস্টের পর যে | 
কোনও দিন হইতে তাহার! ধর্মঘট সুরু করিবেন। | বিলিকৃত 

| বিক্ৰাত » 

॥ আদায়ীকৃত মূলধন ও 


১লা সেপ্টেম্বর হইতে সমগ্র বাঙ্গলাব প্রাথমিক 


শিক্ষকবাও ধর্মঘট সুরু করিবেন বলিষা জানাইযাছেন। 
ইহা ছাডা বিশেষ বিশেষ দিবস ও বিশেষ | 
বিশেষ ধর্মঘটে সহাম্থভূতি জানাইয়া ধর্শঘট ত | 
আছেই। জাতীষ গবর্ণমেণ্টেব প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় | 


অর্থনীতির প্রবর্তন ব্যতীত ধর্মঘটের এই ছিডিক 
বন্ধ হইতে পারে না। কংগ্রেস সভাপতি অন্তর্বর্তা- 
কালীন গবর্ণমেন্ট গঠনের জন্য বডলাট কর্তৃক আহত 
হইযাছেন। ইহাতে দেশবাসীর মনে কিছুটা 
আশার সঞ্চার হইয়াছে। অন্তর্বর্তীকালীন 
















| কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
| খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, টুডুড়া, | 


দির টা ডি ক ৃ 


সিডিউল্ড ব্যাক্ক 


কলিকাতা শাখাসমূহ £-- 
বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, শ্যামবাজার। 





| আদায়ীকত মূলধন ও রিজা্ ১৫,০০,০০০ টাকার উপর 
কাধ্যকরী তহবিল 


২,00,00,000২ টাকার উপর 
আমানত রাখিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 1. 


নর অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বার! সুপরিচালিত। দেশের 
প্রি. সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে ।- 
নু এবং কর্ম্মতৎপরতার 'দরুণ সর্বত্র গ্রশংসিত। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 





কলিকাতা কর্পোবেশনের শ্রমিকরা মজুরী 
বৃদ্ধি ও অন্তাগ্ভ দাবী জানাইয়া কিছুকাল পূর্বে 
ধর্মঘট করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত উভয়পক্ষে 
আপোব-মীমীংসা হুওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ মজুরী ও মাছিনা বৃদ্ধি সম্পর্কে 
আলোচনা ও সুপারিশ করিবার ভার গ্রেড 
সংশোধন কমিটির উপর দিয়াছিলেন। উক্ত 
কমিটি যে সুপারিশ করেন তাহা ১৫ই আগষ্ট 
কর্পোরেশন কাউদ্সিলারদের সভায় গৃহীত হইয়াছে। 


বের ব্যান লিঃ 


4 7 
২৫,০ ০১৩০০৯ টাকা 

১২১৫০১০০০২২ ৪ 
১২,৫০ ১৯০০০৯২৬ 9 


রিজার্ভ-_১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 
কার্ধঃকরী মুধন-_-১১৫০১০০ ১০০০২ 2 % | 


শাখাসমূহ 


তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, | 
বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাকুডা, | 
মেদিনীপুর, যশোহব, রাজসাহী, শাত্তিপুর, | 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 


গ্রাম £=_'MOHABANK’ 









সুষ্ঠ পরিচালন। 


৩৮২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে আগস্ট, ১৯৪৬ 





উক্ত কমিটির সুপারিশ অন্থযায়ী নিম্নলিখিতভাবে 
মাহিনা বৃদ্ধি করা হইবে ২০২ টাকা পর্যযস্ত 
খাহাদের মাহিনা তাহাদের মাসিক ৩২ টাকা বৃদ্ধি, 


' ২০২ টাকা হইতে ৫০২ টাকা পৰ্য্যন্ত যাহাদের ' 
মাহিনা তাঁহাদের মাসিক ৫২ টাকা হারে বৃদ্ধি, 


৫০২ টাকা হইতে ১০০২ টীকা পর্য্যন্ত ১০২ টাকা 
হারে, ১০০২ টাকা হইতে ২০০২ মাসিক ১৫২ টাক! 
' হারে, ২০০২ টাকা হইতে ৩০০২ টাকা পর্যস্ত 
মালিক ২০২ টাকা হারে বৃদ্ধি। ৩০০২ টাকা 
হইতে ৩২০২ টাকা পৰ্য্যন্ত যাহারা মাহিনা পান 


তাভাদের সকলের মাহিনাই ৩২০২ টাকা হুইবে। 
শ্রমিক ও কর্্চারীদের মাহিনা এই হারে বৃদ্ধি 


করিয়া কর্পোরেশন উদ্বাবতাঁর পরিচয় দিয়াছেন 
এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের ঘ্যাষয্য দাবী মানিয়া 
লইয়া তাহাদের ধ্ভবাদভাঙ্ন হইয়াছেন। 
শ্রমিক ও অধস্তন কর্মচারীদের সংখ্যা বেশী, 
কাজেই তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি করিলে মোট 
টাকার সংখ্যা বিপুল হইয়া দাড়ায়। সেই দিক 
হইতে বিবেচনা করিয়াই গ্রেড সংশোধন কমিটি 
কম মাহিনার শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাহিনা 
বুদ্ধির হার কম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নচেৎ 
নীতির দিক দিয়া শ্রমিক ও অধস্তন কর্ধচারীদের 
মাহিনা বুদ্ধির হারই বেশী হওয়া উচিত। 

কলিকাতা কর্পোরেশন শ্রমিক ও কর্ধচারীদের 
মাহিনা সম্পর্কে তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন, 
ইহা সুখের কথা । কিন্তু এখন হইতে কলিকাতা 
কর্পোবেশনের আধিক উন্নতি, ও বিডির 
বিভাগের পুনর্গঠন ও কানের সুব্যবস্থা না করিলে 
এই ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করা কর্পোরেশনের 
সাধ্যাতীত হইবে । গবর্ণমেণ্টের নিকট ভিক্ষার 
ঝুলি লইয়া কাদাকাটি করিয়া আর কতদিন চলিবে ? 

বাঙ্গলার তাতশিল্ে সঙ্কট 

ঢাকা জেলা গ্ভাশল্তাল চেম্বার অব কমাসের 
যুগ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্ত্র চক্রবর্তীর এক 
বিবৃতিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের টেক্সটাইল 


কমিশনার ১৯৪৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্ববের পবে ' 


স্থাপিত হোসিয়ারী কারখানা, যন্ত্রটালিত তাত, 
হস্তচালিত তাঁত এবং সুতা ব্যবহৃত হয় এই প্রকার 
বন্ত্রসমূহ এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া! দিবার 
জন্য এক নির্দেশ দিয়াছেন। ভবেশ বাবু 
দেখাইয়াছেন যে, এই নির্দেশের ফলে এক লক্ষ 
লোক বেকার হইবে এবং ব্যবসায়ের প্রসারের জ্র্য 
শিল্পপতি ও তন্তবায়গণ যে প্রায় এক কোটি 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা নষ্ট হইবে। 
টেক্সটাইল কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকার 
স্তাবিভাগের স্পেশাল অফিসার ইতিমধ্যেই প্রায় 
একশত হোপিয়ারী টেলারিং প্রতিষ্ঠানকে কাজ 
বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশের 


ফলে শুধু ঢাকাতেই ছুই হাজার লোক বেকার হইবে | 


এবং ১৯৪৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর 
নিয়োজিত ১৫ লক্ষাধিক টাকার মূলধন নষ্ট 


| 
ভবেশ বাবুর বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত 
হইয়াছি। নিদারুণ বস্তু-সমস্তা ও বেকার-সমন্তার 
সন্তুখীন হইয়া কোন গবর্ণমেন্ট চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ বন্ধ করিবার আদেশ দিতে পারেন এরূপ 
কথা স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না। অথচ বাঙ্গলা 








দেশের বুকের উপর এই অদ্ভুত ও অবিশ্বন্ত ব্যাপার 
ঘটিতে চলিয়াছে। 


সম্ভবতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সকল প্রতিষ্ঠান 
বা ব্যবসায় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, 


' উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি সেগুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়াষ 


যদ্ধাবসানের অজুহাতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে! 
কিন্তু হবুচন্্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী’ ছাড়া এমন 
অদ্ভুত যুক্তি দেখাইয়া নিদারুণ বস্তু-সঙ্কটের 
সময় হোসিয়ারী, তীতশিল্প ' প্রভৃতি বন্ধ 
করিবার হুকুম আর কেছই দিতে পারে না। 
যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলার কৃষি, তাত ও 
অন্তাস্ত কুটিরশিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রপ্ত হইয়াছে। 
১৯৪৩ সনে বহু তাঁতী অকালে সমগ্র পরিবারসহ 
দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে । ইহার ফলে দেখা 
দিল লোকাভাব | ইহার পরই ১৯৪৪ সনে সুতার 
অভাবে বহু তাঁতী তাত বন্ধ রাখিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। এই দুইটা দুর্ব্ৎসরের ধাক্কা সাষলাইয়া 
বাঙ্গলায় যখন আবার তাঁতশিল্প পুনর্গঠনের চেষ্টা 
সুরু হইযাছে ঠিক সেই সময় সরকারী আদেশের 
ফলে নূতন সঙ্কট ঘনাইযা উঠিয়াছে। বাঙ্গলার 
হোঁসিয়াবী শিল্পের ক্রুত প্রসার ও উন্নতি সকলের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। নূতন নির্দেশের ফলে 


এই উদীযমান শিল্প বিপর্যস্ত হুইষা যাঁইবে | 
ফাপড়ের কলগুলিতেও বহু তাঁত বন্ধ হওয়ার ফলে 
কাপড়ের উৎপাদন হ্রাস পাইবে। 


টেক্সটাইল কমিশনারের নির্দেশটী এরূপ 
আকস্মিক ও সাজ্বাতিক যে, মনে হয ইহার 
পশ্চাতে কোন গভীর ষড়যন্ত্র আছে! বাঙ্গলাকে 
বস্প ও হোপিয়ারী শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে না দিবার ' 
অস্ভই এই ধরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া আশঙ্কা হয়। টেক্সটাইল বোর্ডে বাঙ্গলার 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার মত কোন 
প্রতিনিধি নাই, কাজেই বাঙ্গলার স্বার্থ উপেক্ষা 
করিয়া অন্ত প্রদেশের শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের 


উদ্দেস্ত সিদ্ধিতে সহায়তা করা উক্ত বোর্ডের পক্ষে 
স্বাভাবিক 1. 
টেক্সটাইল কমিশনারেব নির্দেশ সম্পর্কে লীগ 


মন্ত্রিসভা কি কিছুই জানেন না? এরূপ একটা 
গুকতর ব্যাপার সম্পর্কে তাছারা অবহিত নহেন, 
এ কথা সত্য হইলে তাহাদের অপদার্ধতাই প্রকাশ 
পায় এবং জানিয়াও যদি তাহার! কিছু করিয়া 
না থাকেন তাহা হইলে আরও চমৎকার ! 
মোটের উপর, আমরা জানাইয়া দিতে চাই যে 
বাঙ্গলাব জনসাধারণ কখনই টেক্সটাইল কমিশনারের 
অদ্ভুত নির্দেশ মানিষা লইতে পারে না। এই 
নির্দেশ জোর করিয়া চালু করিতে গেলে গুকতর 
বিশ্ষোতের সৃষ্টি হইবে । এই ব্যাপারে ভারত 
সরকারকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আমরা 


অন্থরোধ করিতেছি । আমরা ইহাও আশা কবি, 
টেক্সটাইল কমিশনার তাহার নির্দেশ প্রত্যাহার, 


করিয়। স্ুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন | 








ফোন 2 ক্যাল ৪০৫৩ 





চল্‌তি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১২ 





ইউনাহটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 


হ্ল্লভিলচ্বিক্ত্ভ 
৩1১, ম্যালে। লেন, কলিকাতা! । 
শাখা 2 বড়বাজার, শ্তাঘবাজার ( কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুব, ভাঙ্গা (ফরিদপুব ), 
মবেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাকুড়া, শিয়াখালা | 


স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়। 
সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্চিৎ কাধ্য কর! হয়। 


; [০ | 














সেন্ডিংস শতকরা ২॥০ 















আসাম-সিলেট। 
বিহার-ঘাটশীলা, মধুপুর | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরস--মিঃ এস কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন এল মুখাজ্জি 


কালকাতা- শ্তামবাজার, চরহ বড়বাজার, বারা বরাহনগর, খিদিরপূর, বেহালা, 
বজ বজ,, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ডায়মগুহারবার | 


বাংল!--সিলিগুডি, কাপিয়াং, মেদিনীপুৰ, বিষ্ণুপুর, পীচকুড়া । 
সংযুক্তপ্রদেশ-__এলাহাবাদ | 


দিল্লী__দিল্লী ও নয়াদিক্দী | 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় 


ম্যানেজিং ভিরেক্উরস্‌ £ 
সুধাংশু বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত - 














১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





মাছের অভাব 

বাঙ্গালী বড়ই মণ্ভ্প্রিয়। আমিষ খাদ্য বলিতে 
বাঙ্গালী প্রধানত: মাছই বুঝে । মাংস অবস্থাপন্ন বা 
ধনীদের গৃহে আজকাল কিছুটা ব্যাপকভাবে 
'প্রচলিত হইলেও এখনও মত্ত তাহার আসনে 
সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । নদী ও খাল বিল- 
বহুল বাঙ্গলাদেশে মৎস্তের অভাবও কেহ অন্ুতব 
করে নাই। কিন্ত যুদ্ধের ফলে সবই ওলট-পালট 
হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর একান্ত প্রিয়খাদ্ত মত্ত 
নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। কুচা চিংভী, চুনো- 
"পুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া কই, খলিসা, রোহিত ও 
ইলিশ সবই অভিজাতের' পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। 
দুইটি বৌপ্যযুদ্রার নীচে যে-কোনও মাছ একসের 
মেলা ছুর্ঘট। একটু উচ্চ শ্রেণীর মৎস্ত হইলে ত 
কথাই নাই। অধিকাংশ নিয্নমধ্যবিত্ত ও গরীব 
দৈনিক চারি আনা হইতে এক টাকার 
বাজার খরচ করিতে অপারগ ; ফলে মারিয়া 
য়া সপ্তাহে এক দিনও তাঁহাদের মাছ জোটে 
“কি না সন্দেহ | ফলে মাছ খাইয়া আমিষ ভক্ষণের 
ও খাগ্কপ্রাণ সংগ্রহেব সাধ মিটাইবার আশা 
তাহাদের নাই। সমগ্র বাঙ্গালী জাতিব জীবনী- 
শক্তির উপব ইহাব নিদাকণ প্রতিক্রিযা এখনই 
লক্ষ্য করা যাইতেছে । 

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে একটি 
সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করিয়া ষৎস্ত-সমস্তার 
বিষয় আলোচনা করা হয। আলোচনাকালে 
সরকার পক্ষ হইতে স্বীকার করা হয় যে, ১৯৩৯ 
সনের দরের তুলনায় বর্তমানে মৎস্তের দর শতকরা 
আড়াই শত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

মংৎস্তাভাবই মূলা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সরকার 
"পক্ষ বলেন যে, জাল, নৌকা প্রভৃতির অভাব, 
চাদপুব (ত্রিপুবা ) প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে মৎগ্ত 
চালান দেওয়া সম্পর্কে বিধিনিষেধ, কয়েকটি প্রদেশ 
হইতে ' বাঙ্গলায় মত্গ্ চালান নিষিদ্ধ হওয়া এবং 
"খান্ত দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেই মৎস্তের 
অভাব ঘটিতেছে। 

কুষি বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মিঃ এস 
"দত্ত বলেন যে, কলিকাতায় ৯৯০ জন মৎ্হ্য 
"ব্যবসায়ী জোট বাঁধিয়া মৎস্তাভাবের সুযোগ গ্রহণ 
করিতেছে । তিনি বলেন যে, এইরূপ অবস্থায় 
"মাছের দর বাধিয়া দিলে মাছের দু্ি্ষ উপস্থিত 
হইবে 1 

মৎস্তাভাবের কারণ বর্ণনা করিষা সরকারী 
বিশেষজ্ঞরা মৎস্তাভাব দূরীকরণের ৩টি পরিকল্পনা 
- বৰ্ণনা করেন । 

প্রথমতঃ ১৪টি জেলায মাছের “পোনা? 
উৎপাদন ও পালন করার ব্যবস্থা হইবে এবং খরচার 
অর্ধেক দামে যাহারা মাছের চাষ করিবে, তাহাদের 
,নিকট ওঁ পোনা বিক্রয় করা হইবে। এই পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনার ফলে বৎসরে ১ লক্ষ ১৫ 
সাজার মণ মৎস্য 
দ্বিতীয়তঃ, সুন্দরবনের ধানের ক্ষেতশুলিতে ধানের 
সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নতস্তেরও চাষ হয়, তাহার 
"ব্যবস্থা করা হইবে। ইতিমধ্যেই অনেক চাষী 
এই ধরণের চাষ সুরু করিয়াছে। ইহার ফলে 
বৎসরে ২০ হাজার মণ বেশী মাছ পাওয়া যাইবে। 
-তৃতীয়তঃ, কি ভাবে মাছ আরও ভালভাবে রাখা 


বেশী পাওয়া যাইবে। । 


যায় এবং বিক্রয়-কেন্দ্রসমূহে পাঠানো যায়, তাহা 
ছাতে-নাতে শিখানো হইবে 

কলিকাতায় পাইকারী যৎস্ত বিক্রয়ের একটি 
কেন্দ্রীয় বাজার খোলার পরিকল্পনাও মৎস্ত 
বিভাগের পরিচালক ডাঃ হোরার মাথায় আছে। 
সরকারী পরিকল্পনাগুলি দেখিতে-শুনিতে ভালই, 
কিন্তু তলাইয়৷ দেখিলে মলে বিশেষ আশা জাগে 
না। বাঙ্গলাদেশে যৎস্তের দ্ভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ 
থাগ্ সম্পর্কে যে ভাবে বিশেবজ্ঞরা চিন্তা করিযাঁছেন 
তাহা ,নিতাস্তই ভাদা-ভাসা। জনৈক সাংবাদিক 
পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দেন যে, মৎস্তাভাবের যে 
সকল কারণ দেখানো হইতেছে, ১৯৪৫ সনে 
সেগুলি থাকা সত্ত্বেও কলিকাতায় ১৯৪৪ সনের 
তুলনায় ওঁ সনে চারি হাজার মণ বেশী মাছ 
আমদানী হইয়াছিল। 'এ অবস্থায় ১৯৪৬ সনে 
মাঁছেব আমদানী না বাডিযা কমিবার কোন কাবণ 
দেখা যায় না। সবকার পক্ষ এই প্রশ্নের কোন 
অবাব দিতে পারেন নাই। কলিকাতায় প্রক্কৃত- 
পক্ষে কত মাছ আমদানী হয অথবা কত মাছেৰ 
প্রয়োজন হয়, তাহাঁও তাহারা বলিতে পারেন 
নাই । সরকারী পরিকল্পনাষ কতকগুলি ঠিকাদারের 
পেট মোটা হুইবে এবং সরকাবী মৎন্ত বিভাগে 
কিছু লোক চাকুরী পাইবে__ইছা ছাড়া আর কিছুই 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। গবর্ণমেণ্ট 
যদি সত্যই মত্-সমস্তার সমাধান করিতে চাহেন, 


৩৮ ৩ 





তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের সমস্ত জেলায় 
মৎস্তজীবীদের প্রয়োজনীয় জাল, নৌকা প্রভৃতি 
সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইছার 
সঙ্গে সঙ্গে জনকতক ধনী মত্গ্ত ব্যবসায়ী ও ফড়িয়ার 
ক্ষমতা খর্বব করিবার জগ্ভ মৎস্তজীবীদের সমবায় 
সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে! এই সমবায় ' 
সমিতিগুলির মারফৎ মৎস্তের কেনাবেচার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । জলকর ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং জমিদারদের 
উৎপীডনে যাহাতে মৎস্তজীবীদের পেশা বন্ধ না হয় 
তজ্জন্ভ উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিতে হইবে । 


লি 
হা বদ নি 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে আগষ্ট ১৯৪৬- 





_ জমিদারী প্রথা ও লীগ মন্ত্রিগুলী 


বাজলাদেশে অধিকাংশ জমিদারই হিন্দু, 
কাজেই জমিদারী প্রথা লোপে মুসলমানদের বিশেষ 
স্বার্থ আছে। এই কারণেই লীগও বাঙলা 
জমিদারী প্রথা লোপ্পে উৎসাহী । নির্াচনকালে 
জমিদারী প্রথা লোপেব আশা দিয়া হিন্দুদের 
বিরুদ্ধে জিগীর ছাডিবার লোভও লীগ নেতারা 
ছাড়িতে পারেন নাই। কিন্ত এ ব্যাপারে গোডা 
হইতেই তাহারা খুব উৎসাহ বোধ করেন নাই। 
ইহার কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমতঃ, লীগের 
বড় বড় টাইদের অনেকেই বড় বড় জমিদার | 
ইহাদের অধিকাংশই যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি 
প্রদেশের অধিবাসী । দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস জমিদারী 
প্রথা লোপের পক্ষপাতী হওয়ায় এবং কংগ্রেস 
মন্ত্রিগুলীগুলি জমিদারী প্রথা লোপের প্রস্তাব 
গ্রহণ করিতে সুরু কবায় লীগ নেতারা বডই 
বিচলিত হুইয়া পডিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশেও 
তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়িয়া” গিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদাৰী প্রথা 
লোপের প্রস্তাব কৃষক প্রজাদলের নেতা মৌঃ 
ফজলুল হক সাহেবের আমলেই গৃহীত ছইয়াছিল। 
কোয়ালিশন দলের অন্তভূক্তি লীগ তখন তাহাতে 
সায় না দিয়া পারেন নাই। এই সকল কারণেই 
লীগ মন্ত্রিসভা দীর্ঘসত্রী নীতি অন্থসরণ করিয়া 
চলিতেছেন। মনে মনে বোধ হয় তাহাদের আশা 
আছে, কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলীগুলিও যুক্তপ্রদেশ, বিহার 
প্রভৃতি প্রদেশে অমুরূপ নীতি অনুসরণ করিবেন 
এবং বাঙ্গলা দেশেও মিঃ নাজিযুদ্দীন প্রভৃতির 
জমিদারী আরও কিছুকাল বজায় রাখা যাইবে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনায় লীগ 
দলের দীর্ঘসথত্রী নীতির মুখোশ খুলিয়া গিয়াছে। 


কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই দীর্ঘহত্রেতার নিন্দা করিয়া . 0 


ছাটাই প্রস্তাব আনা হয় এবং বাঙ্গলার দুইজন 
বিখ্যাত কংগ্রেসী জমিদারই তাহা সমর্থন করেন। 


এই ছাটাই প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়া লীগদল গব্ণ- | 


মেণ্টের দীর্ঘস্থত্রী নীতিই সমর্থন করিয়াছেন। 


বাঙ্গল! সরকার ও ইলেক টক 
কর্পোরেশন 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরকালে | 


কলিকাতা ইলেকট্রিক কর্পোরেশন সম্পর্কে বাঙ্গলা 
সরকার যে ভাবে প্রশ্ন এড়াইবার চেষ্টা করিযাছেন 
তাহা সন্দেহজনক | প্রথমতঃ ডাঃ সুরেশচন্দ 
ব্যানার্জঁ যখন প্রশ্ন করেন যে, ৯৩ ধারার আমলে 


গবর্ণমেন্ট ইলেকট্রিক কর্পোরেশন ক্রয় সম্পর্কে ' 


যে চুক্তি করেন তাহাতে দর বেশী ধরা হইয়াছে, 
কাজেই নুতন গধর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া চুক্তির কথা 
বিবেচনা করিবেন কি না? উত্তরে বলা হয় যে, 
গবর্ণমেন্ট যে প্রতিশ্রুতি sins তাহা ভঙ্গ করা 
যায় না!। 


ইহার অর্থ লীগ গব্ণমেণ্ট ৯৩ ধারার আঁমলে 
গবৰ্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা দেশবাসীর পক্ষে 


যতই ক্ষতিকর বাঁ অলাভজনক হউক না কেন, তাহা 
মানিষা লইতে দ্বিধা করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, 
কোন পৰ্য্যন্ত গবর্ণষেণ্ট ইলেকট্রিক কর্পোরেশন 
ক্রয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এই প্রশ্নের 
" উত্তরে বলা হয় যে, এখনও বহু দেরী আছে | 


১৯৪৭ সনের ১লা জামুয়ারীর পুর্বে কিছু হইবে না, 


অতএব ইহার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ষাইবে। 
ইলেকট্রিক কর্পোরেশনেব সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি 
কেনা হইবে কি না এ সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। ইলেকট্রিক 
অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ। সমগ্র 
দেশবাসীর পক্ষ হইতে গবর্ণষেণ্ট যখন একটি 
ক্দেশী প্রতিষ্ঠানের নিকট এই মূল্যবান সম্পদ 
লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তখনও লীগ 
মন্ত্রিংগুলী কেন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন নাই তাহা বুঝা কঠিন। লীগ গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পসমূহ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার বড 
বড় প্ল্যান ফাদিয়াছেন, কিন্তু কাজে অগ্রসর হইবার 
সময তাঁহাদের এত দ্বিধা কেন? ব্যবস্থা পবিষদে 
শ্রীবিমলকুমার ঘোষের ' প্রশ্সের উত্তরে সরকার 
পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, পরিষদের শ্বেতাঙ্গদল 


বা ইলেকটু।ক কর্পোরেশনের ইচ্ছান্গযায়ীই বিষয়টি 


বিবেচনাধীন আছে এ কথা সত্য নহে। লীগ 
মন্ত্রিমগুলীর মতিগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে, 
যে কথাটি জোরের সহিত অস্বীকার করা হইয়াছে 
সেই কথাটাই সম্ভবতঃ সত্য ৷ 

লবণ সমস্তায় বাঙ্গল। সরকার 

লবণের কণ্ট্বোল তুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে 
বাজার হইতে লবণ উধাও হওয়ার ফলে জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের হৃষ্টি হইয়াছে । 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ' অনেক গুরুতর অভিযোগও 


আনীত হইয়াছে। গত পোমবার সাংবাদিকদের" 
বৈঠকে এই ব্যাপার সম্পর্কে সরকারী কৈফিয়ৎ-এ 
বলা হইয়াছে যে, লবপের কণ্টেণল উঠাইয়া 
লওয়ার পর ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার ফলে 
লবণের দব কিরূপ দীডাইবে তৎ্সম্পর্কে নিশ্চয়, 
হইতে না পারায় গোলার লবণ লইতে ইতস্ততঃ 
করাতেই গোলযোগের স্থষ্ট হইয়াছে । কলিকাতা: 
সরকারী গোলায় ১৭ হাজার টন লবণ রহিয়াছে। 
সরকার পক্ষের এই বিবৃতি সত্য হইলে আমরা 
ব্যবসাধী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়পক্ষের আচবপে বিন্রয় 
বোধ করিতেছি। ব্যবসায়ে স্বাভাবিক প্রতি- 
যোগিতা চিরকালই আছে। তজ্জগ্ঠ তাহাদের 
লবণ না লইবার কি কারণ আছে তাহা! বুঝা দুফকর। 
মুনাফার লোভে যদি এইরূপ করা হুইয়া থাকে,. 
তাহা হইলে তাহাদের কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয় 
হুইযাছে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে লোকে 
লবণ পাইতেছে না এবং চোরাবাজারে দশ 
আঁনা দের দরে লবণ কিনিতেছে, তখনও গবর্ণ 
তাহাদের রেশনের দৌোকানগুলিতে কেন লবণ 
সরবরাহ করেন নাই ইহ! আমরা বুঝিতে পারিলাম: 
না। যাহা হউক, এখন গবর্ণমেন্টের কিছুটা চেতনা 


হইয়াছে । তাহারা ‘সণ্ট সিত্িকেট? নামক একটি 
প্রতিষ্ঠানের মারফৎ লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা 
করিতেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান নাকি ছুই একদিনের 
মধ্যেই ১৬টি প্রধান প্রধান বাজারে শাখা খুলিয়া 
জনসাধারণের নিকট লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিবেন। 





০ ETE 


Lo হিন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ 


দেশের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুমোদিত । 


৫,00,00,000২ (পাঁচ কোটি) টাকা 
মূলধনসহ শাঘ্রহই কলিকাতায় কাধ্যারন্ত করিবে। 
আপনার সহযোগিতা বাঞ্ছনীয় 
বিশেষ বিবরণের জন্য 


পোঃ বক্স নং ২০৬৬, কলিকাতা। “ 





হেড অফিস £ টে টি চট্‌ কলিকাতা । = | 
ভাগারিয়া ও দম-দম ব্রাঞ্চ প্রুগ্রই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 














'মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল . 
- ম্যানেজিং ভিরেক্টর।." 






রিজার্ড ব্যাঙ্ক গবর্ণরের ভাষণ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার চিস্তামণ দেশযুখ 
ওঁ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতায় এদেশের 
নানা আধিক সমস্তা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। 
দুনিয়ার অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান 
কর্মকর্তার মর্যাদা যেরূপ অপরিসীম, লোকের 
কাছে তাহার বক্তৃতা ও বিবৃতির গুরুত্বও তেমনই 
খুব বেশী। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক হইলেও উহার পরিচালক ও কর্ণকর্তাদের 
ভিঙ্গাইয়া ও প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণে এদেশের 
বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্ট পুরাপুরিভাবে 
কর্তৃত্ব ও আধিপত্য জাহির করিতে ছাডেন না। 
ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর হিসাবে বাহিরে যিনি 
পরম দায়িত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন, ভিতরে 
র নিজের স্বাধীন চিস্তাধারায় জলাঞ্জলি দিষা 
ববী অর্থবিভাগের আজ্ঞাবাহী হিসাবেই 
তাহাকে সকল কাজ সমাধা করিতে হয়। এই 
ধরণের কর্মচারী হিসাবে তিনি ষে সব বক্তৃত! দেন, 


দেশের অর্থনৈতিক সমন্তার নির্ভীক সমালোচনার" 


হাস পাইবে বলিয়া লোকে . আশা করিয়াছিল। 
কিন্ত তাহা আজ নূতন করিয়া বাড়িয়া 
চলিয়াছে। যুদ্ধের পরে পণ্যমূল্য বুদ্ধি পাওয়ার 
কারণ এই যে, দেশে জিনিবপত্রের যোগান এখনও 
প্রয়োজনের তুলনায় শ্বল্প। কাজেই পণ্যযূল্যের 
চডতি রোধ করিতে হইলে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কেই জোর দিতে হইবে । পণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধিব প্রশ্ন কেবল জনসাধারণের চেষ্টাব উপর 
ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, গবর্ণমেন্টকেও এ বিষয়ে 
পবিপূর্ণ উৎসাহতৎপরতা। সঞ্চারের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে 
শিল্পপ্রসারের কাজ ব্যাহত হইতেছে । বাহির 
হইতে সত্বর এ সমস্ত আমদানীর সুবিধা দিয়া 
গবর্ণমেন্টকে শিল্লোন্নতির অনুকুল আবহাওয়া হি 
করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এদেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির জন্য যে সব যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গঠন কর! 
হইয়াছিল, কেন্সীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার- 
সমূছের কর্তব্য অচিরে তাহা! কার্যকরী করিতে 


বদলে তাহাতে সরকারী নীতির অন্ধ পরিপোষকতাই যত্ধপর হওয়া । তাহা হইলে দেশে অর্থ নিযোগের 


বেশী, পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে! 
পবলোকগত স্তার জেমস্‌ টেলব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গবর্ণর হিসাবে যে সব বক্তৃতা দিতেন, ভারত 
সরকারের অর্থসচিব শ্তার জেরেমী রেইজম্যানের 
বাজেট বক্তৃতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাডা তাছাতে 
আর বড় কিছুই থাঁকিত না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
প্রথম ভারতীয় গবর্ণর শ্তার চিস্তামণ দেশমুখেব 
“বন্তৃতায়ও আমরা গত কয় বৎসর সেই চিরাচরিত 
নিয়মেরই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছি। বুদ্ধের সময়ে 
বুটেনকে মাল .দেওয়ার ম্ববিধার অস্ত ভারত 
গবর্ণমেন্ট ফাকা ষ্টাপিং 
এদেশে নির্বিচারে কাগজের 


উপর জোর না দিয়! তাঁহারা বাড়তি নোট দ্বারা 


এদেশের স্বল্প যোগান নিজেদের ' করায়ত্ত করিয়া পু 


লইয়াছিলেন। এই অনিষ্টকর নীতির ফলে দেশের 


(লোকের দুঃখ-গ্রানি নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছিল। | 
কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে এই নীতি কার্য্যকরী 
হইলেও এ ব্যাঙ্কের ভারতীয় গবর্ণরের মুখে উহার | 


বিরুদ্ধে এতদিন কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নাই। 


এই সব কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণরের .ভাবণকে | 
এদেশের লোক তেমন কোন মর্ধ্যাদা,দিতে অভ্যস্ত | 
নয় | তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সব 


কিছু সম্পর্কেই আজ একটা পরিবর্তন স্থচিত 


হইতেছে । বিজার্ড ব্যাঙ্কের গবর্ণর হিসাবে যাহার | 
বক্তৃতা ও বিবৃতিতে এতদিন সরকারী নীতির | 


, মামুলী সমর্থন ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই, 


এবার তীহার ভাষপেও জাতীয় দাবীদাওয়ার কথা 4] 
স্থান পাইয়াছে। অনেক দিক দিয়া সরকারী ছু 
নীতির বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত | 
করিতেও'তিনি ছাডেন নাই। এই কারণে স্যার ছু 


চিত্তামণ দেশমুখের এবারকার বক্তৃতাটি আমরা 
খুব প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমে 
এদেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কথা তুলিয়াছেন। তিনি 


বজিয়াছচেন, যাহার পরে আদাশ জ্িলিষপাতের দর 


সিকিউরিটির ভিত্তিতে ন | 
নোট বাড়াইয়া ॥ 
চলিয়াছিলেন। পণ্য উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির | 





সুযোগ বাড়িবে, পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত 


হইবে ও পণ্যমূল্য একটা সুসঙ্গত স্তরে নামাইয়া 
দেওয়া সম্ভবপর হইবে। 


পণ্যযূল্যের চড়তি স্থায়ীভাবে রোধ করা 
সম্পর্কে প্তার চিন্তামণ দেশযুখের এই নির্দেশ আমরা 
খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করি। পণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জগ্ভ যন্ত্রপাতি আমদানীর স্থযোগ প্রসারিত 
কবা সম্পর্কে ও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহ অচিরে 

কার্ধযকরী করা সম্পর্কে তিনি যে দাবী করিষাছেন, 
তি ও সব রে বর্তমান টিং টি 


সম্পর্কে তাহার তীব্র কটাক্ষ ভালভাবেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। কিন্তু পণামূল্যের কথা আলোচনা 
করিতে গিয়া ইনফ্রেশন ও মুদ্রাস্ষীতি সম্পর্কে তিনি 
যেভাবে নীরব রহিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট 
কতকটা দৃষ্টিকটু বলিয়াই মনে হইয়াছে। যুদ্ধের 
সময়ে এদেশে নোটের প্রচলন বেশী পরিমাণে 
বাড়িয়া যাওয়ায় তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির একটা বড় 
কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। যুদ্ধের পরে নোট 
বৃদ্ধির এই অনিষ্টকর গতি বন্ধ হইবে বলিয়া লোকে 
আশা করিয়াছিল। কিন্তু এখনও সে বিষয়ে 
হুসন্কল্লিত কোন ব্যবস্থা অবলহ্বিত হইতেছে না। 
বুদ্ধ সুরু হইবার পূর্বে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
এদেশে চলতি নোটের প্রচলন ছিল ১৭২ কোটি 
টাকা। যুদ্ধের সময়ে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া 
১,১৪৩ কোটি টাকার মত দর'ড়াইয়াছিল। যুদ্ধের পর 
চলতি নোটের পরিমাণ না কিয়া তাহ! বরং 
বর্তমানে ১২১৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
যুদ্ধোত্তর যুগে নোট বুদ্ধির এই গতি পণ্য- 
মুল্য নুতন করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । দেশে পণ্যের উৎপাদনের সুযোগ 
যেখানে এখনও বিশেষ কিছুই প্রসারিত হইতেছে 
না, সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইভাবে নোট বাড়াইয়া 
চলিয়াছেন কোন যুক্তিতে? এই বৃদ্ধি রোধ' 
করা সম্পর্কে উক্ত ব্যাঙ্কের গবর্ণরের কি কোন 
দায়িত্ব নাই? 


তবে স্তার চিন্তামণ দেশমুখ সাধারণভাবে 
যুদ্রাস্কীতির কথা আলোচনা না করিলেও এ 
ুদ্রাস্কীতির একটি বড় কারণ সম্পর্কে তিনি 
স্পা আর সে কারণ 


-- ডিরেক্টর বোর্ড £= 
শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস (চেয়ারম্যান ) 
ডাক্তার শষ্যামাপ্রসাদ 
শ্রীযুক্ত হরিদাস মজ,মদ্ধার 
bt Sn সুস 
প্রোফেসর বিষুপদ ব্যানাজ্জী 
শ্রীযুক্ত বৈষ্যনাথ আগরওয়াল৷ 
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ 


ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্ভে মালপত্র, বিল, 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 
রাখিয়া টাকা দেওয়া হয় | 





১-০, ক্লাইভ ফ্যাট 9 কলিকাতা 


৩৮৩৬ আর্ক জগৎ 





[ ১৯শে আগস্ট, ১৯৪৬ 





দূর করা সম্পর্কে দাবী উত্থাপন করিতেও তোলেন হার হাস করিতেছেন না, উক্ত ব্যাঙ্কের গবর্ণর 
নাই। যুদ্ধের সময় ভারত গবর্ণমেষ্ট ষ্টাপিং হিসাবে স্তার চিন্তামণ দেশযুখের পক্ষে তাহা 
সিকিউরিটির বিনিময়ে এদেশ হইতে বৃটেনকে খোলাখুলিভাবে বিবৃত করা উচিত ছিল! 

মাল ও সাভিস যোগাইয়াছিলেন এবং সেই  বুটিশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের সময় হইতে সাস্রাজ্যতুক্ত 


মিকিউরিটির ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নোট দেশসমূহের পাওনা ডলার নিজেদের হাতে (ডলার - 


ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এক বৎসর হইল পুল) সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, কিন্ত বৃটেনের যুদ্ধের সময় হইতে বৃটেনের নিকট ভারতের যে 
নিকট হইতে ফাকা ষ্টালিং লইয়া ও দেশকে উদ্বতত ই্রালিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাও বৃটিশ 
মাল ও সান্তিস যোগাইবার নীতি এখনও গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত এদেশকে পরিশোধ 
তাহারা বন্ধ করিতেছেন না। ফলে এখনও করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন না। ইহাতে এ সব 
‘রিজার্ভ ব্যাক্কের হাতে বেশী মাত্রায় ট্টালিং পাওনার বিনিময়ে বাহির হইতে প্রয়োজনীয় 
সিকিউরিটি আসিয়া জমা হইতেছে আর তাহার - মালপত্র সংগ্রহ করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব-হইয়া 
ভিত্তিতে নোট ছাড়িয়া উক্ত ব্যাঙ্ককে এদেশে দীভাইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে তারতেব শিল্পোরতির 
বৃটেনের দেয় মিটাইতে হইতেছে । যুদ্ধের পরও জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর 
উদ্ব-্ত ষ্টালিং পাওনা বাড়াইয়া তুলিবার এই নীতি প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বড় হইয়া দেখা দিতেছে, 
স্তার চিস্তামণ দেশমুখের নিকট নিতাস্ত অসঙ্গত আর ওঁ ছুই দিক দিয়া ভারতের পাওনা কাজে 
বলিয়া যনে হুইয়াছে। বৃটেনের নিকট হইতে লাগাইবার জগ্য' এদেশবাপীর তরফ হইতে সজোর 
পূর্বেকার সঞ্চিত পাওনা আদায়ের সুবিধা যেখানে দাবী উত্থাপন করা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
এখনও হইতেছে না সেখানে নূতন করিয়া ও গবর্ণর তাহার বক্তৃতায় সেই- জাতীয় দাবী 
পাওনা বাড়াইতে গেলে তাহার ফল দেশের পক্ষে সমর্থন করিয়াছেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে যথাসম্ভব 
খুবই ক্ষতিকর হুইবে। কাজেই তিনি তাঁহার শ্রীত্র ডলার পুল বাতিল করিয়া দিতে ও এদেশের 
বক্তৃতায় এ বিষয়ে একটা সময়োচিত সতর্কবাণী পাওনা উদ্ব-্ত ষ্টালিং এদেশকে পরিশোধ করিয়া দিতে 
ধ্বনিত করিয়াছেন । উদ্ব ষ্টালিংয়ের পরিমাণ অস্থুরোধ করিয়াছেন। ভারত সরকারের প্রাক্তন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যান্কের গবর্ণরের এই সতর্ক- অর্থসচিব স্তার আচ্চিবন্ড রোল্যাগুস্‌ ডলার পুলের 
বাণী ভারতের লোকদের জাতীয় দাবীরই প্রতিধ্বনি প্রশস্তি গাহিতে গিয়া কিছুদিন পূর্বে এরূপ উক্তি 
বলা চলে। গবর্ণমেন্ট যদি উহাতে কর্ণপাত না করিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে 


রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর যেরূপ আধিক্য দেখা 
করেন তবে এদেশের পক্ষে তাহার ফল খুবই 
. যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ দুন্দিনের জন্য ভারতের 
ক্ষতিকর হইবে, সন্দেহ নাই। 


সঞ্চিত ডলার আরও কিছুকাল সংরক্ষিত রাখাই 
যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে যে “চাপ মণি এরা” সঙ্গত । শ্তার চিত্তামণ দেশমুখ ডলার পুল বজায় 


বা সস্তা টাকার যুগ সুচিত হইয়াছে, রিজার্ভ রাখা সম্বন্ধে এই ধরণের স্বার্থপর ওকালতির বিরুদ্ধে 
ব্যাঙ্কের গবর্ণগ তাহার বক্তৃতায় তাহার কথা উল্লেখ | | ॥ 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কম সুদে টাকা 
পাওয়ার পথ প্রশস্ত হইলে দেশে কৃষি ও শিল্প- | 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহা যথেষ্ট উৎসাহ তৎপরতার 
সঞ্চার করিবে । ফলে ঞ্িনিবপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির 
পক্ষে তাহা অস্ভকূল হইবে । তবে উৎপাদন বৃদ্ধির | ফোন £- 

পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এদেশের বড়বাজার £ কির 
লোকদিগকে বিদেশ হইতে  প্রয়োনীয় যন্ত্রপাতি | টেলিগ্রাম টী টা” 
আমদানীর সুযোগ দেওয়া। যদি গবর্ণমৈণ্ট সে ৪ 

সুযোগ প্রসারিত করিতে না পারেন, তবে পণ্য 
উৎপাদনের দিক দিয়া কোন্‌ বিশেষ - অগ্রগতি, 
সাধিত হওয়ার আশা লাই । লে ক্ষেত্রে দেশে সন্ত 
টাকার যোগান শুধু ইনফ্লেশনই বাড়াইয়া চ্গিবে ,' 
স্থায়ীভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে বিশেষ কিছু 
সাহাষ্য “করিতে পারিবে না। সভার চিন্তামণ 
'দেশমুখের এই মন্তব্য খুবই সময়োচিত ও স্মচিত্তিত 
সন্দেহ নাই। তবে চীপ মণির প্রশস্তি গাহিতে 
গিয়া রিজার্ভ ব্যা্কের গবর্ণর এ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
হাস সম্পর্কে কিছু বলেন নাই--ইছা আমাদের 
নিকট একটু রহস্তজনক বলিয়াই মনে হইতেছে। 
'দেশে সরকারী খুপপত্রের্‌ উপর দেয় সুদের হার, 
বাখিক শতকরা! আড়াই টাকা পর্য্যন্ত হাঁস করা. 
হইয়াছে। কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার যুদ্ধের 
পূর্ববসময়ের মত এখনও শতকরা বার্ষিক ৩.টাকা 
হারেই বলবৎ রাখা হইয়াছে। ইহাতে “চীপ মণি 
পলিসি’র ব্যাপারে একটা অসামগ্রস্তের ভাব ষষ্ট 
হইয়াছে। কি কারণে রিনার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও সুদের 


প্রস্তুতের 


সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের 
বাণিজ্যে কয়েকমাস রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর 
আধিক্য দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই গতি 
বর্তমানে পরিবন্তিত হইয়াছে এক্ষণে প্রতি মাসেই 
আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হইতেছে ও সে 
কারণে নুতন করিয়া ভারতেব উদ্বৃত্ত ডলার 
পাওনা দ্রাড়াইতেছে। এই অনুকূল গতি অদূর 
ভবিষ্যতে প্রতিরুদ্ধ হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। 
ভবিষ্যৎ ছুর্দিনের নামে ভারতের আগেকার সঞ্চিত 
ডলার আটফাইয়া রাখাও সে কারণে নিতান্তই 
অর্থহীন। অচিরে ডলার পুল বাতিল 
করিয়া দিয়! ভারতের পাওনা উদ্্ত ডলার তাহার্‌ 
বর্তমান প্রয়োজনে খরচ করিতে দেওয়াই বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একাত্ত কর্তব্য । বৃটেনের নিকট 
ভারতের পাওনা ষ্টালিংএর পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া 
ওঁ দেশের লোকেরা তাহা কতক পরিমাণে 
করিয়া দেওয়ার কথা তুলিয়াছেন। রিজার্ভ ব 
ভারতীয় গবর্ণর এই দাবীরও কোন স 

দেখিতেছেন না। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ 
যথেষ্ট স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া এই উদ্ব ভ পাওনার 
অধিকারী হইয়াছে । কোন অঙ্কুহাতে এই পাওনা 
কতকাংশেও মকুব করা চলিবে না। শ্তার চিস্তামণ 
দেশমুখের এইসব নির্ভীক উক্তি দ্বারা ওলাব পুল 


ভাঙ্গিয়া দেওযা ও ষ্টালিং খণ পৃরিতাঁবে 
মিটাইয়া দেওয়া সম্পর্কে এদেশের oe দাবী- 
দাওয়াই বিশেষভাবে সমধিত হইয়াছে । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক গবর্ণরের এই ভাষণ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে তাহাদের আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে 
সজাগ করিয়া দিবে বলিয়া আমরা আশা 
করি॥ 


সাবান রক RRR tas SG 
পাউডার ৪ কষ্টিক সোডা  রজন ৪ সিট্রোনেল। 
অয়েল ৪ রঙ ৬ হাইড্রোমিটার ৪ প্রভৃতি পাইবেন 
--১৩৯৭ অফিস 5 মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 


১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


্‌ হেড অফিস পি- ৫, ক্যানিং ্টরীট, কলিকাত। । 


ঘা বি খান্ধ সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোহিত্যে 
. - গত ১৭ই ভুলাই আমাদের পাটনা সিটি শাখার ' উদ্বোধন হইয়াছে । 








ভারতীয় শ্রমিকের বর্সন্গমতা 


বর্তমান কলকারখানার যুগেও শ্রমিকের কর্্ম- 
ক্ষমতা বা 7£70158০5 প্রত্যেক শিল্পগ্রতিষ্ঠানের 
পক্ষেই একটি বিশেষ বিচার্ধ্য বিষয়। উৎপাদন 


ব্যয় হাস করিয়া দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতা . 


4 করিতে হইলে আধুনিক এবং উন্নতধরণের কলবন্া, 
"উৎকৃষ্ট কীচা মাল এবং ক্রটিহীনা পরিচালনা 
(management) যেরূপ বাঞ্ছনীয়, কর্মক্ষমতাসম্পন্ন 
এশ্রমিক নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও তদপেক্ষা 
কোন অংশে কৃম নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
"হইতে ভারতবর্ষ এবং অন্ভাগ্ক দেশে জাপানী 
“পণ্যের আমদানী ক্রতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
শতকরা ৫০২ টাকা হইতে ৭৫২ টাকা পর্য্যন্ত 
চরক্ষণস্ত্ক ধাৰ্য্য করিয়াও ভারতে জাপানী বস্ত্রের 

আমদানী রোধ করা সম্ভব হয় নাই। জাপানী 

-ইয়েনের মূল্য হাস জাপান হইতে বস্তু রগ্ডানীর 

পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত 

এই রপ্তানীবৃদ্ধির মূলে জাপানী শ্রমিকদের আশ্চর্য্য 

কর্মক্ষমতাও যে বর্তমান ছিল, তাহা নিরপেক্ষ 
বৈদেশিক সমালোচকগণও স্বীকার করিয়াছেন । 

আমাদের দেশে কলকারখানা, খনি, রেলপথ, 

"চা-বাগান প্রসৃতিতে যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত আছে 

তাচাদের কর্ধক্ষমতা অষ্কান্ধ দেশের শ্রমিকদের 

ভুলনায় যে কম, তাছ! নূতন করিয়া বলিবার 

আবশ্যকতা নাই। ভারতীয় শিল্পের পপা দেশের 

অভ্যন্তরেই যে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 

'হুঠিয়া যায়, ভারতীয় শ্রমিকদের অল্প কর্মক্ষমতা 

তাহার অচ্ভয কতকাংশে দায়ী । কর্মক্ষমতা 

অল্প বলিয়া পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেশী হয় এবং 

সৌনারধ্য স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণের বিশেষ পরিচয় 

অনেক শ্রেণীর পণ্যেই পাওয়া বায় না। বস্ত্শিল্পে 

২৮ জন জাপানী শ্রমিক এক হাজার টাকু 

চাঁলাইতে সক্ষম । কিন্তু ভারতবর্ষে এক হাজার 

টাকুর অস্ত প্রায় ৩১ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়? 

| একশত তাতের অন্ত জাপানে ৪৮ জন শ্রমিক 







যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। কিন্ত ভারতবর্ষে 


একশত তাতের অন্ত প্রায় ৯৮ অন শ্রমিককে নিযুক্ত 
রাখিতে হয়। ৮৪০টী তাঁতবিশিষ্ট একটা জাপানী 
কাপড়ের. কলের বয়ন 'বিভাগে নিযুক্ত ' শ্রমিকের 
সংখ্যা সাধারণতঃ ১১৫২ জন পুরুষ এবং ১৪০ জন 


মহিলা শ্রমিক এবং এই ৮৪০টা তাতে বয়নের অস্ত ... 


মোট দৈনিক মজুরির : পরিমাণ ৩৩৪২৯ ,.... 
টাকার অধিক নহে। সমসংখ্যক | তাত- ৮. 
‘বিশিষ্ট বোষ্বাইর একটা কাপড়ের রর 


ৰয়নবিভাগে নিধুক্ত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৪৬৫ 


এবং ইহাদের মোট দৈনিক মন্জুরির পরিমাণ 
৯২০৩৭ টাকার, মত। কলিকাঁতার . চটকলসমূহে 

যে কাজ করিতে হুইজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, 
ডাণ্তির চটকলসমূহে একজন শ্রমিকই একই সময় 
মধ্যে সেই কাজ করিতে পারে । ভারতীয় কয়লা- 

শনির একজন শ্রমিক সাবা বৎসর কাজ করিয়! 

' সাধারণতঃ ১৩১ টনের বেশী : কয়লা . উত্তোলন 


সকরিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ইংলণ্ড এবং 


"আমেরিকায় একজন শ্রমিক বাধিক যথাক্রমে ২৫০ 
টন এবং ৭৮০ টন কয়লা উত্তোলন করিয়া থাকে। 
-ইল্পাত শিল্পেও এরূপ হিসাব আছে যে, ইউরোপ 


এবং আমেরিকায় একজন শ্রমিক যে-লময় মধ্যে 
একটী কাজ করিতে পারে সেই সময় মধ্যে সেই 


’ কাজ করাইতে . টাটা কোম্পানীর অধিকসংখ্যক" 


শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হয়। 

উপরে যে সমস্ত তুলনামূলক তথ্যতালিকা 
দেওয়া হইল তাহা দ্বারা ভারতীয় শ্রমিকের কর্ধ- 
ক্ষমতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণ! করা যাইতে 
পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও রুয়েকটা বিষয় 
বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার । অল্প কর্শ- 
ক্ষমতার অন্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র এবং 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ কতটুকু দায়ী তাহার'ও 
নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

ভারতবর্ষের মত গ্রীশ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘ সময় 
একটানা কারখানার অভ্যন্তরে থাকিয়া কাজ করা 
অত্যন্ত ক্রেশদায়ক। অধিকাংশ কারথানাতেই 
উপযুক্ত আলোবাতাস, পানীয় জল, স্নানের জল, 
পায়খানা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত অসুবিধার দরুণ শ্রমিক 
সম্প্রদায় কারখানার কাজে আনন্দ পায় না। 


সমাজের নিয়নন্তর হইতেই এদেশে কারখানার 
শ্রমিক সংগ্রহ. করা হুইয়া থাকে। ইহার 
পুরুষান্গুক্রমে দারিদ্র্য এবং খান্ভ'ও চিকিৎসার 


অভাবে জন্মাবধি ব্যাধিপ্রস্ত। দারিদ্র্যের দরুণ 


ইহারা উপযুক্ত খাত পায়'না এবং খাতের অভাবেই 
নানাবিধ রোগের আক্রমণে ইহাদের কর্ম্মশক্তি এবং 
আয়ু হাঁস পাইয়া থাকে। ব্যাধি এবং খান্াভাব 
ব্যতীত শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার অভাবও 
অল্প কর্দক্ষমতার জন্য দায়ী। সাধারণ ' শিক্ষার 
অভাবে শ্রমিকগপ নানা শ্রেণীর বৃত্তি শিক্ষার 
সুযোগও গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। বর্তমান 
যুগে ইংরেজী ভাষায় সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে 
কোনরূপ কারিগরি শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞানলাভ 
করিবাক উপায় নাই। কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ইংরেজী জানা দুরে থাকুক, নিজ নিজ মাতৃ- 
ভাষায় লিখিতে এবং পড়িতে পারে এরূপ শ্রমিকের 
সংখ্যা শতকরা দশ ভাগও হুইবে কিনা সন্দেহ । 
উন্নতিব আশা মানুষের কর্দশক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় একজন 





অধিকতর মাইল ভ্রমণ চান ? 


স্ুবিদিত এই মূল কথাগুলি 


ক্ষয় হয় কম--টিকে বেশী দিন 


2. কারণ ইহার গঠন বৈশিষ্ট্য ভ্রমণের সময় ইহাকে করিয়া 
ৃ তুলে সংহত, ঘৃঢসংবন্ধ; স্ফীত হওয়ার পর ব্যাস হয় ধাস্তবিকই 
1”) ক্ষুজ্রতর, ধর্ষণের ক্ষয় বা ফাটলকে বাধা দেয় অধিকতর ভাবে। 
. কারণ গুডইয়ারের নিখুঁত নিয়্পাবীন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং 
২.) তন্বাবধান প্রতিশ্রুতি দেয় ইহার সঙ্গতি ও সমতার, সেই সঙ্গে ' 
১... গোটা টায়ারের জীবনকে করে দীর্ঘ এবং ক্ষয় হয় একই ভাবে ।. 
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সাধারণ শ্রমিক বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের সাহায্যে 
কারখানায় উচ্চতম পদে নিযুক্ত হওয়ার আশা 
রাখিতে পারে। কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ 
অশিক্ষিত শ্রমিকের মধ্যে এরূপ উচ্চাভিলাষ 
পোষণ কবা! বাতুলতাব সামিল বলিয়া গণ্য 
- করা হয়।, 

অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা এব! খাদ্ভাভাব কেবল 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমস্ত! নহে, ইহা ভারতের 
জনসাধারণের সমস্তা। রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রচেষ্টা 
ব্যতীত এই সমস্তার সমাধান হইতে পারে না। 
অন্াস্ঠ যে সমস্ত কারণে ভারতীয় শ্রমিকের 
উৎপাদন ক্ষমতা হাস পাইয়া থাকে নিয়ে তাহার 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

ইউরোপ এবং আঁমেবিকায় বর্তমানে সাযাক্তিক- 
ভাবে যে শ্রমিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের সেরপ কোন পৃথক সত্বা বা 
সমাজ্ত নাই। সুদুর পল্লী অঞ্চল হইতে কারখানার 
শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত শ্রমিক 
পুরুষামুক্রমে ক্লুষিজীবী । জমীদার ও মহাজনদের 
ভুলুয়, সামাজিক উৎপীডনে অথবা পল্লী অঞ্চলে 
জীবিকার্জনের সুবিধা নষ্ট হইলে ইহারা সহরে 
আসিয়া কারখানার কাজে আত্মনিয়োগ করে। 
ইহাদের স্্রীপুত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামে বাস 
করে। স্ত্রীপুত্রের মায়া এবং জন্মভূমির প্রতি 
আকর্ষণ থাকার দরুণ ইহারা একা গ্রচিত্তে 
, কারখানার কাজ করিতে পারে না) স্থযোগ 
পাইলেই সাময়িকভাবে কর্দত্যাগ করিয়া গ্রামে 
চলিয়া যায়। গ্রামে ষাহাদের সামাস্ভও জমীজম! 
আছে চাষবাসের সময় উপস্থিত হইলে তাহাদের 
অধিকাংশই কারখানা হইতে গ্রামে চলিয়া 
আসে। কারখানাতে শ্রমিকদের অন্থুপস্থিতি 
সম্পর্কে এরূপ অস্থমান করা হইয়াছে ষে, প্রত্যেক, 
শিল্পেই গড়পডতা শতকরা প্রাষ দশভ্রন শ্রমিক 
কোন না কোন কারণে সকল সময়েই অমুপস্থিত 
থাকে এবং কৃষিকার্যের কয়েক মাস এই 
অনুপস্থিতির সংখ্যা দীডায় শতকরা প্রায় ব্রিশজ্ন | 
এই অনুপস্থিত - থাকার দরুণ মাথাপিছু বাধিক 
উৎপাদনের পরিমাণ হাস হইয়া শ্রমিকের 
কর্ধক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিকূল ধারণার স্থষ্টি হয়। 


শ্রমিকদিগকে বেতনপহ ছুটা দিয়া থাকে. 


এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আমাদের 'দেশে 
বিরল ; অধিকাংশ কারখানাতেই কর্তৃপক্ষের অন্থমতি- 
না নিয়া ছুটী নিলে শ্রমিকদের নিকট হইতে 
জরিমানা আদায় করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
বরখাস্তও করা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে, 
ছুটী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রমিককে নুতন 
কর্মী ছিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং এই নিয়োগের 
ভগ্ঠ বিভিন্ন কারখানার দালালগণ পুনদিয়োগের 
সময় কর্দপ্রার্থী শ্রমিকের নিকট হইতে কমিশন 
আদায় করিষা : থাকে। শ্রমিকদের: এই 
অনুপস্থিতি সম্পর্কে এরূপ হিসাব আছে যে, 
বহু সংখ্যক কারখানাতেই প্রতি মাসে 
' শতকরা পাঁচ জন নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
হয়। এই হিসাবে দেখা যায়, সাবা বৎসরে নৃতন- 


নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা যাট জন । ইহাতে ! 


পরিচালনা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট অসুবিধা 
ঘটে কারখানার কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের 


কারখানার পরিচালনা 


মধ্যে কোনরূপ প্রীতি এবং হৃত্যতার হুষ্টি হয় না 
‘এবং পরিপামস্বরূপ শ্রমিকেব কর্শক্ষমতারও উপযুক্ত 
স্কুরপ হইতে পারে না । 

কারখানার নৈতিক আবহাওয়া যেরূপ কলুষিত 
তাহাতে স্ত্রীলোকের পক্ষে মান-সন্ত্রম বজায় রাখিয়া 
বাস করা চলে না। অধিকাংশ শ্রমিকেব পরিবার- 
বর্ণ এই কারণে গ্রামে বাস করিতে বাধ্য হয়। 
কারখানায় স্ত্রীলোক শ্রমিক নিযুক্ত করার যে এই 
অন্তরায় আছে, তাহার দরুণ স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া 
ভারতের মোট শ্রমিকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
কলকারখাঁনার কাম্স হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য 


হয়। 
এদেশেব কলকারখানা শ্রমিক্দিগকে হাতের 


সাহায্যেই আগাগোডা কাজ করিতে হয়। কিন্ত 
ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রত্যেকটি শ্রমিক বিভিন্ন 
ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করিতে সক্ষম 
বলিয়া তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত 
বেশী। এদেশে শ্রমিকদের ব্যবহারোপযোগী 
যন্ত্রপাতির সংখ্যা নগণ্য এবং শিক্ষার 
অভাবে বহুসংখ্যক শ্রমিক এই সমস্ত যন্ত্রপাতির 
সাহায্য নিয়া কাজ করিতেও প্রায় সম্পূর্ণ 
অপারগ । ইত্যবস্থায় ভারতীয় শ্রমিকদের উৎপাদন 
ক্ষমতা যে কম হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? 
শ্রমিকদের কর্ধক্ষমতাবৃদ্ধির ধ্যাপারে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাও যে যতদুর সম্ভব ক্রুটাহীন 
হওয়া আবশ্যক, তাহা এদেশের শিল্পপতি কিংব! 
কারখানার ম্যানেজারগণ অনেকক্ষেত্রেই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন না। সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে 
শ্রমিকদের ,কাজেও ক্রুট্রী, এবং অপব্যয় ঘটিবে। 


ম্যানেজারের মর্জ্জি বা 


ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করিলেই 
নানারূপ গলদ এবং অপচয় ঘটিবার সম্ভীবন! |, 


মজুরি নির্ধীরণ, ছুটী, নিয়োগ ইত্যাদি সমস্ত 


ব্যাপারেই সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করা উচিত। 
মজুরির হার শ্রমিকের কর্দক্ষমতাঁর উপর 
কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তদ্বিধয়ে বিভিন্ন 
মত আছে। এদেশে সাধারণ মচ্কুরির হার 
অন্তান্থ দেশের তুলনাষ খুবই কম। মজুরির ছার 
বৃদ্ধি করিলে কর্শক্ষমতাও যে কতকটা বৃদ্ধি 
পাইবে তাহা আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে : : 
প্রমাণিত হইয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্বে বোস্বাইর 
তুলনায় আমেদাবাদে মজুরির হার কম ছিল এবং 
আমেদাবাদের শ্রমিকগণের বর্শক্ষমতাও ছিল 
তদমুষায়ী কম। কিন্তু বোদ্বাইয়ে যে হারে মজুরি 
দেওয়া হয় আমেদাবাদে মন্তুরির হার তদপেক্ষা 
বৃদ্ধি করা হইলে দেখা! গেল যে, বোথ্াইর শ্রমিকদের 
তুলনায় আমেদাবাদের শ্রমিকদের কর্ধক্ষমতাও বৃদ্ধি! 
পাইয়াছে এবং আমেদাবাদের কাপড়ের কলের 


মালিকগণ এই পরিবর্তন স্বীকার করিতে বাধ্য: 
হুইয়াছেন | 
।ভারতীয় শ্রমিকের বর্দক্ষমতা বিচার' করিতে 


হইলে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, দেশের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা এবং সর্ধ্বোপরি এই ব্যাপারে 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহারও, 
বিচার করিতে হইবে। শ্রমিকের কর্মশর্তি উদ্ধ্‌্ধ 
করার মত যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, এদেশের 
গবর্ণমেপ্ট কিংবা শিল্পপতিগণ তাহা করেন নাই ।' 
আমরা শিল্লোন্নতি চাই, কিন্তু শিল্পের যেরুদও 
শ্রমিকদের উন্নতি, সম্পর্কে নীরব থাকিব--এরূপ 
মনোভাবের যুগ গত হুইয়াছে। 
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।আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 





আমাদের গ্যারা ্টিযুক্ত পরিকল্পনাতে টাক! খাটানই সবচেয়ে লাভজনক । 


এক বৎসরের জন্য শতকরা ৪॥০ আনা 
দুই বৎসরের জন্য বাৰিক শতকরা ৫০ আনা 
'তিন বৎসরের জন্য বাধিক শতকরা ৬০ আনা 


- €০০ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাঘ' করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সভ্‌ পরিশোধ করিয়াছি । 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি। 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন £__ 


ই ইণ্ডিয়া ঠক এ& খেয়ার ডিলার 


ডিনহিঞক্কেউ্ ভিলন্বিক্রেজ্ভ 


৫1% রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 





টাকা 





ফোন-_কলিকাঁতা ৩৩৮৯ 








৪৮৮৯৯ 


* সেন্টাল অফিস__১৩, ক্লাইভ টক 
ব্রাক চকবাজার (বরিশাল ), 


এস, সি, ঘোষ, বি, E) এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 





রিয়ার বাচ ব্যাঙ নি লিঃ 


হলদিয়া (ঢাকা), . 
টর্ক্িবন্ছর (বরিশাল ), লৌহজজ (টাকা) ও বানরীপাড়া (বরিশাল )। 
ৃ সকল প্রকার ব্যাং কার্য করা হয় 










1 ফোন ক্যাল_১৩৫৯ 
উত্তর কলিকাতা, 


জে, আর, ঘোব,, 
ম্যানেছিং ডিরেক্টর । 






গত মঙ্গলবার সকাল বেলার খবরের কাগজে 
অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে ব্ড়লাট কর্তৃক পণ্ডিত 
নেহরুকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এই সংবাদ পড়িয়া 
খুলী হইলাম । কিন্তু স্টেটসম্যান পত্রিকা এ খবরটি 
ছাঁপিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের নিজস্ব সংবাদ- 
দাতার একটি গবেষণাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
নিজস্ব সংবাঁদদাতাটি বলিয়াছেন যে, তিনি বিশুস্ত- 
সুত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, কংগ্রেস লীগের 
সঙ্গে আপোষ কবিতে ব্যগ্র এবং সেজগ্ 
অর্থাৎ পাঁচজন কংগ্রেস, পাঁচজন লীগ ও চারজন 
অগ্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট 
গঠন করিবেন। এই প্রস্তাবে লীগেরও আপত্তি 
না। আমার মতো অগ্ক আরও অনেকেই 
ধ হয় এই খবরে অবাক হইয়া ভাবিয়াছেন, ইহা 
প সম্ভব? যখন বড়লাট ও মন্ত্রীমিশন মধ্যবর্তী 
সরকার গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন তখন কংগ্রেস 
স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন, কোন রকম 
সংখ্যাসাম্য--প্যাবিটির সর্থে কংগ্রেস রাজী নয়। 
আজ যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে গণতান্ত্রিক 
নীতি মানিয়া গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকেই অস্থায়ী 
সরকার গঠনের পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন, তখনই 
কংগ্রেস তাহাদের আগের মত বদলাইয়। অগণ- 
তান্ত্রিক রীতি গ্রহণ করিবেন, ইহাতো বড় তাজ্জব 
ব্যাপার! 

% * ক 

আসল ব্যাপারটা হইল এই যে, স্টেটসয্যান 
পত্রিকার নিজন্ব সংবাদদাতার এই গবেষণাটির 
পশ্চাতে কিঞ্চিৎ উদ্দেশ্ত আছে। কংগ্রেসের মনে 
৫:৫: ৪ অনুপাতে গবর্ণমেপ্ট গঠনের কোনই 
উদ্দেশ্ত নাই। লীগের সহিত প্যারিটি তাহারা 
কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। সাধারণতঃ 
খবরের কাগজের রিপোর্টারগণ যে অগ্রিম সংবাদ 
দিয়া থাকেন, তাহার সবগুলিই যে ঠিক হুইবে 
তাহার কোন কথা থাকে না । সুতরাং এই সংবাদ- 
দাতার এই গবেষণা লইয়া অনর্থক কেন মাথা 
ঘামাইতেছি, তাহা হয়তো অনেক পাঠকের 
কাছেই সুস্পষ্ট হইবে না! দেই জগ্য ব্যাপারট! 
খুলিয়া বলা দরকার । স্টেটসম্যান পত্রিকা এই 
খবরটি বিশেষ অতিসন্ধি লইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 
এমন সন্দেছ করিবার কারণ আছে। খবরের 
কাগজ ও ইউরোপীয় রাজনীতির খবর যাহার! 
রাখেন, তাহারা অবশ্যই জানেন, অনেক সময়েই 
রাজনৈতিক নেতারা খবরের কাগজে কোন একটি 
বিশেষ সংবাদ ছাপিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া পরিমাপ 
করিতে চাছেন, কিম্বা একটা আন্দোলনের সুত্রপাত 
করিতে চাছেন। ইংরেজীতে ইহাকে বলে 
inspired message | যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের 
প্রথম অবস্থায় হিটলার এই ধরণের ইনম্পায়ারড, 
মেসেজের . সাহায্যে অনেক কাজ হাসিল 
করিয়াছেন ! 


ক ক্ৰ * 

বর্তমান ইনম্পায়ারড. মেসেজটির উদ্দে্ 
গভীর। ইহা! ছারা মুসলীম লীগের প্যারিটির 
দাবীকে আবার পুনজ্টাবিত করা যাইবে। জিরা 


৫583৪, 


খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 








ইহা হইতে তাঁহার সংখ্যাসাম্যের দাবী আপোবের 
একমাত্র সর্থরূপে জেদ করিতে পারিবেন। এবং 
কংগ্রেষ মহলেও এই সংবাদের দ্বারা একটা ভ্রান্ত 
ধারণা হুষ্টি করা সহজ হইবে, যাহাতে অত্যন্ত 
আপোষকামী কেহ কেহ মনে. করিবেন, বোধ হয়, 
৫: ৫2৪ ভিত্তিতে রাজী হইয়া যাওয়াই উচিত! 
আর্থার মুরের পদত্যাগের পরে স্টেটসম্যান পত্রিকা 
মুসলীম লীগের তঙ্গীবাহক হইয়া উঠিয়াছেন। 
ইহার কারণ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। 
সকলেই জানেন, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ইংরেজ 
বণিকেরা বর্তমানে কংগ্রেসের ক্ষমতাপ্রান্তির 
আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার! 
লীগকে খাডা রাখিষা কংগ্রেপকে ঠেকাইতে 
চাহেন। তাহা হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক 
শোবণের পথটা খোলা থাকে। সেই কারণেই 
শ্বেতাঙ্গ বণিককুলের স্বার্থরক্ষার জন্য স্টেটস্ম্যানকে 
মুসলীম লীগকে চক্ষু ব,জিয়া সমর্থন করিতে হয়। 
মন্ত্রীমিশন এদেশে আসিবার পর হইতে এই 
পত্রিকাটি যে-রূপ জিপ্নাভন সুরু করিয়াছেন 
তাহা দেখিয়া হাসি সামলানো শক্ত । কংগ্রেসকে 
বাদ দিযা লীগকে অস্থায়ী গবর্ণষেন্ট গঠন করিতে 
না দেওয়াতে জিন্নার চাইতে হৃদয়ে বেশী আঘাত 
পাইয়াছেন আইয়েন ষ্টিফেন্স জিষ্টৌফার ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ, জনসন্, ও পাওয়েল। 
কঃ ক ঞ্ 

বর্তমানে ভারতবন্ধু যে-রকম গ্রাত্যছই 

ভাইসরয় ও ক্যাবিনেট মিশনের ছুই আনা, 


সাফল্যকে গালি পাঁডিতেছেন ও ষোল আনা” 
লীগ মাহাত্ম্য কীর্তন এবং বুক চাপভাইয়া “হাসান- 
হোসেন” করিতেছেন তাহাতে কাহারও কাহারও 
মনে এই সন্দেহ জাগিতে পারে যে, স্টেটসম্যানের 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি নয়াদিক্লীর আকবর রোড 
ঘুরিয়া আসে না তো? এই কাগজটির প্রথম 
পাতায় লেখা থাকে “With which is in- 
corporated the friend of 10019”1 আমার 
মনে হয় সত্যের খাতিরে উহা এখন বদলাইয়া 
লেখা উচিত_"With which is incorpora- 
ted the Star of India.” | 
রঃ Ld খা 

অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের গঠন সম্পর্কে এখন যখন 
আর বিশেষ গোপনীয়তার প্রয়োজন নাই, তখন 
ব্ডলাট কর্তৃক পণ্ডিত নেহরুকে নিমন্ত্রণ করার 
পূর্বক পর্য্যন্ত কী কী ঘটিয়াছে তাহা সাধারণে 
প্রকাশ করিতে আপত্তির কারণ দেখি না। আশা 
করি, গবর্ণমেন্টও “অফিপিয়েল সিক্রেপী আযাই” 
অনুসারে আমাকে লইয়া আদালতে টানা হ্যাচড়া! 
করিবেন না। গত জুলাই মাসের__থাক্‌, 
একেবারে তারিখটা আর উল্লেখ নাই করিলাম 
জুলাই মাসের শেষ ভাগে লর্ড ওয়েভেল মুসলীম 
লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিরা ও রাষ্ট্রপতি নেহরুকে 
ছুইখানা চিঠি লেখেন। তাহাতে এই লেখা! 
ছিল যে, কেন্দ্রে একটি মধ্যবর্তী গবর্ণষেপ্ট গঠন 
করিতে বড়লাট তাহাদের সহায়তা প্রার্থনা 
করেন। তাহারা সাহায্য করিতে রাজী থাকিলে 
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> তৃঙ্গরাজ্জ ও আম্লা চুইচী আমূর্বেদোক উপাদানের 

I এক ত্রিভূত শক্তিশালী কেশ রসায়ন। ইহা একটী নবতম 
অবদাঁন । প্রভূত গুণ সম্পন্ন এই উচ্চশ্রেণীর কেশভৈল 
একাধারে ওবধি ও প্রসাধনী | মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও 
যাবতীয় শিরবোগ ও কেশরোগ নিবাকণে ইহ। 
অতুলনীষ ৷ ইহার মৃদু-মদির-স্ববভি চিত্ত বিনোদক, 
দীর্ঘস্থারী । বিশুস্বতা ও শ্রিক্ষতার অন্য সর্বত্র সাদৃত। 








৬৯০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে আগস্ট ১৯৪৬ 
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উভয়ের সুবিধামতো কবে নয়াদিল্লীতে তাঁহারা হইয়া যাইবে। ডাইরেক্ট আযাকশানের নমুনা ফ্রান্সে চোরাকারবারী ও মন্কুতদারদের জঙ্য 


ভাইসরয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ওঁ বিষয়ে 
আলোচনা করিতে পারেন, তাহা যেন পত্রোত্তরে 
বড়লাটকে। জানানো হয়। লীগ সম্রাট জবাব 
দিলেন, তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে এবিষয়ে কোন 
আলোচনা করিবেন না, অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনে 
কোন সাহায্যও করিবেন না। চিঠির সঙ্গে লীগের 
বোম্বাই প্রস্তাবের একটি নকলও তিনি 
ভাইপরয়কে পাঠাইয়া দেন। এইখানে স্টেটসম্যান 
পত্রিকার ছুরভিসন্ধি আরো স্পষ্টরূপে প্রমাণ 
করিবার জন্ত পাঠকদিগকে একথাও জানাইতে 
পারি যে, ভাইসরয় তাহার পূর্বোক্ত পত্রেও জিনা 
এবং নেহুরুকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছিলেন যে, 
কংগ্রেস হইতে ছয়জন, লীগ হইতে পাঁচজন এবং 
অস্তাগ্ক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে তিনজন সদস্য 
লইফা তিনি অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে 
চাহেন। 

পণ্ডিত নেহরু লর্ড ওয়েভেলকে জানাইলেন, 
কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব লইতে 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত । ইতিমধ্যে জনাব জিন্নার গৌসা- 
হওয়া চিঠি ভাইসরয় পাইলেন এবং তখন তাহার 
(বড়লাটের) পুর্ব প্রতিশ্রতিমতো একক কংগ্রেসকে 
লইয়াই গবর্ণমেণ্ট গঠনে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর 
গত্যস্তর রহিল না। ভাইসরয় ভারত-সচিঘ ও 
ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাব পরামর্শ চাছিলেন। তাহারাও সেই 
- কথাই বলিলেন । লর্ড ওযেভেল কংগ্রেস সভাপতিকে 
গবর্ণমে্ট গঠনের অস্ত আহ্বান করিলেন। ভাবত- 
বর্ষে এই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রম্মত নীতি স্বীকৃত হইল। 
পার্লামেণ্ট কংগ্রেসকে ভারতের 'গ্ভাশগ্াল 
অর্গানাইজেশন'রূপে স্বীকার, মুসলীম লীগকে 
41100009191 of Muslim representation” 
দিতে অস্বীকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের গবর্ণমেণ্ট 
গঠনের দাবী স্বীকার করিয়া বিলাতের শ্রমিক 
গবর্ণমেপ্ট এই প্রথম ভারতবর্ষের আস্থা অর্জন 
করিলেন। 

রা # যা 

নয়াদিল্লীর সরকারী মহলের নেপথ্যে কী 
ঘটিয়াছে তাহ! যেমন প্রকাশ করিলাম, তেমনি 
ওয়ার্দ্ধায় কুত্বত্বার কক্ষে কী ঘটিয়াছে, তাছারও 
কিছু আভাষ দিতেছি। আশা করি, কংগ্রেসের 
' নবনিযুক্ত সম্পাদক ও সম্পাঁদিক] শ্রীযুক্ত কেশকর 
এবং মৃছুলা সরাবাঈ বাগ করিবেন না। কংগ্রেসের 
হাই কম্যাও ছাডা আর বোধ হয় খুব কম লোকই 
জানেন যে, বড়লাটের এই আমহ্ত্রণপত্র ওয়াকিং 
কমিটির অধিবেশনের আগেই পশ্তিত নেহকুর 
হাতেই পৌছিয়াছিল। এই পত্র পাইয়া ব্রিটিশ 
গবর্ণমে্টের আস্তরিকতায় কংগ্রেস নেতৃবর্গের 
বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব 
পুর্বাপূরি গ্রহণ--"in its entirety*-_-_করিয়া যে 
প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে, তাহা এই আমন্ত্র 
চিঠির ফলেই সহজ হইয়াছে। পত্রের বিষয় 
ওয়ার্দ্ধায় একেবারে ‘টপ সিক্রেট’-রূপে সাংবাদিক 
ও অগ্ঠাষ্ঠ লোকের কাছে গোপন রাখা হইয়াছিল। 

এই লেখাটা ছাপা হওয়ার আগেই লীগের 
বহুবিঘোধিত “ডাইরেক্ট আাক্শান ডে” পার 


পাঠকেরা নিজেরাই জানিতে পারিবেন। তবে 
একটি বিষয় পাঠৰুদের-_বি:শষ করিয়া লীগপস্থী- 
দের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি । 


লীগ খেতাব পরিত্যাগের যে নির্দেশ দিয়াছেন ' 


তাহা কতদূর প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার খবর 
তাহারা রাখেন কি? তাহারা কি শুনিলে - অবাক 
হইবেন যে, আজ-_অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৪৬ সালের 
১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত একজ্ধন লীগ নেতাও প্রকৃত 
পক্ষে তাহাদের খেতাব পরিত্যাগ করেন নাই? 
এমন কি গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা ও ফিরোজ 
থা নূন_াভারা বোদ্বাইতে লীগ সভায় সর্বাপেক্ষা 
বেশী নর্তন কুর্দীন কবিয়াছেন, তাহারাও নহে? 
উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইলে, ক্রাউন 
রিপ্রেসেন্টেটিত (সম্রাটেব প্রতিনিধি) অর্থাৎ 
বড়লাটের কাছে চিঠি লিখিয়া জ্ঞানাইতে হয়, 
সনদ ও মেভেলগুলি ফেরৎ দিতে হুয। তাহা না 
করা পর্য্স্ত উপাধিবর্জন আইনতঃ সিদ্ধ নহে। 
এখন পর্য্যস্ত কোন লীগ নেতাই তাহা করেন নাই। 
অব্য স্বীকার করিতেই হুইবে যে, লীগ নাইটদের 


সাংসারিক বুদ্ধি আছে। এখন খেতাব ছ্াঁডিয়াছি 

বলিয়া বাহাবা পাওয়া গেল, অথচ যদি লীগের 

সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ হয়, ভাইরে আকশন’ 

না কবিতে হয় তখন উপাধিগুলিও বজ্জায রছিল ! 

ডু ও টামাক” একসঙ্গে খাইতে পারা গেল। 
রর * 


* 





টেলিগ্রাম £ “ওভা রড়াফট” 


প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া আইন প্রণয়নের উদ্ভোগ 
হইতেছে। আধিক অগতের পাঠকদের মধ্যে 
বাহাদের ম্থৃতিশক্তির উপরে নিজেদের বিশ্বাস 
আছে, কিম্বা যাহারা পুরানো ফাইল রাখেন তাঁহারা 
স্বরণ করিতে পারিবেন যে. ওুব্ধ ও খাচ্দ্রব্য . 
লইয়া যাহারা চোরা ও ভেজালের কারবার করে, 
তাহাদের প্রাণদণ্ড দেওয়ার জগ্ সুপারিশ আমিও 
অনেক দিন আগেই করিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশে 
রাজা যেমন হবুচন্্র, মন্ত্রী তেমনই গবুচন্ত্র। 
কাজেই এখানে ব্র্যাকমার্কেট করিয়া ধরা পড়িলে 
তাহার পসার বাড়ে, সরকারী কর্ধচারীরা ঘুষের 
তদ্বির করিয়া মন্ত্রীদের কৃপা লাভ করেন এবং যে 
হতভাগ্য ঘুষখোরদের বা চোরাবাজারীদের বিরুদ্ধে 
পুলিশে খবর বা আদালতে লড়িতে যায়, তাহাঁক্ই 
পুলিশ বাঁধিয়া আনে। মন্ত্রীরা শলাপরামর্শ করিয়া' 
বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া হুকুম দেন, 
হোটায় কণ্টক দাও হোটায় কণ্টক, 
ডালকুত্তার মাঝে করছ বণ্টক । 

আপনারা ভাবিতেছেন, আমি রসিকতা 
করিতেছি, মোটেই নয। কিছদিন আগে খিদিরপুর 
অঞ্চলে একজন মুসলমান যুবক ইনস্পেক্টর চোবা- 
কারবারীদের বিরুদ্ধে লাগিতে যাইয়া কী বিপাকে 
পড়িয়াছিল, সে খবর কি দৈনিক পত্রিকায় পড়েন 
নাই? খেয়ালী : 


ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 


ন্যাণনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস ২ ১৪নৎ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


| £ শাখাসমুহ ঃ 


শ্যামবাজার, ক্লাইভ ক্টাট, 


মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, 


দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 
সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 


[ দেনট্রাল ব্যাপকাট| ব্যাক্ধ লিমিটেড | 





হেড অফিস --৯-এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত। 


শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত ) 
. ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্য 


আলিপুর দুয়ার দিনাজপুর 
আসাঁনসোল ছুবরা'জপুর 
আজমগড় ‘নিউ মার্কেট 
এলাহাবাদ নীলফামারী 
কাচরাপাভা নৈহাটা 
জলপাইগুড়ি পাবনা 
জৌনপুর বর্ধমান 


লালগঞ্জ 
সুদের হারও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে । 


সেক্রেটারী-মিঃ আুধেন্দুকুমার নিয়োগী 


ফোন কলিঃ 


২১২৫ ৬৪৮৩ 


ন { 
বাকুড়া ' লালমণিরহাট 
বেনারস সাউথ কলিকাতা 
ভাটপাড়া সাহাজাদপুর 
রায়বেরিলী পিরাজগঞ্জ 
রংপুর সিউড়ী 
লক্ষৌ সৈয়দপুর 
লাহিড়ী মোহনপুব হিলি 


লি 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর_-মিঃ ডি, 





বলিয়া প্রতিশ্রাতি দিযাছেন। 


ডিরেক্টরবর্গ 
১। ডক্টর এন, বি, খাঁরে, ভাইসরয় 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভূত্তপূর্বব সত্য, 
ইন্দিরার্মহল নাঁগপুর । 


। মিঃ শ্রীপ্রকাঁশ, এম এল এ ( কেন্দ্রীয় ), 
বারাণসী + 


৩। মিঃ তমিজুদ্দিন খান, এম এল এ 
(কেন্দ্রীয়), বাঙ্গালীর ভূত পুর্ব মন্ত্রী, কলিকাতা । 

৪। মিঃ এ, এন, পাধ্যায়, প্রাক্তন 
এম এল এ (কেন্দ্রীয), উত্তরপাড়া। 

€। মিঃ জি, ভি, দেশমুখ, বার-এ্যাট-ল, 
প্রাক্তন এম এল এ (কেন্দ্রীয়), নাগপুর । 

৬। মিঃ হেমেক্দ্র প্রসাদ ঘোষ,পম্পাদক-_-এড- 
ভান্স, প্রধান সম্পাদক-_যাতৃভূমি, কলিকাতা! । 

৭। মিঃ সাদরুল আনাম খান, ম্যানেজিং 
প্রোপ্রাইটাব_-্আজাদ”গ ও “যোহম্মনী” 


কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটার, ঝরিয়া । 

৯! মিঃ কে, সি, বস্তু, বি-এস সি, বি এল, 
সলিসিটর কলিকাতা । 

১০। মিঃ এম. আর, ফাষ্ট” ক্লাস 
কোলিয়ারী ম্যানেজার, ঝরিয়া। 

১১। ডাঃ কে, জি, খান্না, লাহোর | 

১২। মিঃ বি কে, চৌধুরী,বার-এ্যাট-ল, কলিঃ। 

১৩। মিঃ এস, কে, রায় চৌধুরী এম আই 
এম এ, এম আই এস ই, এফ জি এম এস, 
প্রতিষ্ঠাতা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ; ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, 
ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব. ইঞ্জিনীয়ার্স ; 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনার বাঙলা ব্যাঙ্ক 
লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিশ্বভারতী 
প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ; রেজিষ্ট্রার 
ও প্রধান ট্রাষ্ট, কার্য্যকরী বিশ্ববিস্তালয়-_ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 

১৪। মিঃ এস, কে, বস্মু, জমিদার এবং ব্যবসায়ী; 
ডিরেক্টর, ষ্যাওার্ড ইলেকটট্রক লিঃ, 


৭নং ক্লাইভ সীট, কলিকাতা | 
র 
সাহা এণ্ড মজুমদার 
রেঞ্জিষ্টার্ড একাউপণ্ট্যাণ্টস্‌, 
হনং ডালহৌসী স্কোষার, কলিকাতা । 





" রেজিীার্ড অফিস. ঃ 

পোষ্ট বক্স নং__২২৭৪, সি 

অনুমোদিত ঘন 2 ৫,00:00:000২ (৫ কে কা) ৃ 
মা টাকা করিয়া ১০,০০০টি ৫% আয়কররহিত কিউম্যুলেটিভ প্রেফাবেল্স শেয়ারে বিভক্ত এবং 
অর্ভিনারী শেয়ারে বিভক্ত । প্রতি ১০০২ টাকার কিউম্যুলেটিত প্রেফারেন্দ শেয়ারে দরখাস্তের সহিত ৫০২ টাকা এবং-বিলির পর ৫০২ টাকা দিতে হুইবে 
সহিত ৫২ টাকা, বিলির পর ৫২ টাকা এবং বাকী টাকা ৫২ টাকা করিয়া ১৮টি কলে দিতে 


ং প্রতি ১০০২ টাকার অডিনারী শেয়ারে--দরখাস্তের 
EA রর উপরোক্ত শেয়ারগুলির মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা মৃল্যেব অভিনারী শেয়ার ক্রয় করিবেন 


হইবে! কোম্পানীর ডিরেক্টর ও প্রমোটাসগণ এবং তাহাদের বদ্ধুব 


এক্ষণে সমস্ত প্রেফারেন্স শেয়ারগুলি এবং ৫ লক্ষ টাকা মুল্যের অর্ডিন 





( যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্্রারের নিকট প্রস্পেক্টাসের এক কপি দাখিল করা হইয়াছে) 


টেলিফোন £ ক্যালকাটা! ৪৯৬২, 


বর্তমান বিক্রয়ার্থ মূলধন 


এটণা 
পি, সি, ঘোষ এণ্ড কোং 
৮২, হোষ্টিংস্‌ ষ্্রীট, কলিকাতা । 


পর 


ব্যাঙ্কাস 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
ব্যাঙ্ক অব. কমার্স লিঃ 
সোনার বাজল। ব্যাঙ্ক লিঃ 
পাঞ্জাব গ্যাশনাল ব্যাস্ক লিঃ 


উদ্দেশ্য 


ভাঁরতেব সর্বত্র, বিশেষতঃ যে সমস্ত স্থানে, 
স্থতা বা কাপড়ের কল নাই তথায় স্বতা ও 
কাপড়ের কল স্থাপন "করিয়া এবং ক্ৃষিকার্ধ্যের 
প্রসার সাধন করিয! জনসাধারণের মধ্যে বস্ত্র ও খাঁদ্য 
সরবরাহ করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য । 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বর্তমানে বিদেশ হইতে আনা 
সম্ভব নয় তজ্জন্ত সহঙ্জ প্রণালীতে সত! ও কাপড় 
বধনের যন্ত্রপাতি নিজেরাই এখানে প্রস্তুত করার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে মুনাফার 
পরিমাণ বেশী হইবে । ইহা ছাডা কোম্পানী আস্তঃ- 
প্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের দ্বারা 
সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। ইতিমধ্যেই কাজ যতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে এক বৎসরের মধ্যেই 
লভ্যাংশ বিতরণ করা যাইবে আশা করা 
যাইতেছে। 

অনুষ্ঠিত কার্যাবলী 


(১) শিল্প-গ্রধান সহর আসানসৌলের সন্নিহিত 
অঞ্চলে ৩৬২ বিঘা মূল্যবান জমি ক্রয় "করা 
হইয়াছে । এই সঙ্গে ৪০টি গবাদি পণ্ড, কয়েকটি 
ইমীরত, বাগান, একটি প হুইল, একটি 
ছোট নদী এবং একটি স্বল্প জলবাহী নালাও ক্রয়, 
করা হইয়াছে । এই জমির সন্নিকটে আরও কয়েক 
শত বিঘা জমি শীঘই ক্রয় করা হইবে । এই 
জমিতে শীক-সম্জীর বাগান সহ একটি ব্যাপক. 
আকারে ডেয়ারী প্রতিষ্ঠিত করা হুইবে। 

(২) এই জবির সম্নিকটেই কয়েকটি বাগান 
সমেত একটি বাংলো ক্রয় করা হইয়াছে। " 

(৩) বর্ধমান , জেলার পাঁনাগড়ের নিকটে 
১,২০০ বিঘার একথও জমি ক্রয় করা হুইয়াছে। 

(৪) উপরোক্ত জমির নিকটে এবং অজয় 
নদীর ধারে ৫০০ বিঘার একটি" জমি ক্রয় করা 
হইয়াছে। 


তিনটি ভিন্ার্থের সমবায়ে কো-কু-লা নামকরণ হইয়াছে । কো- কোদাল বা কোদালী অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তরি-তরকারি উত্পাদন ; কু-_ 
কুডুল বা কুরহারি অর্থাৎ জঙ্গল কাটিয়া অধিক পরিমাণে জমিতে চাষের ব্যবস্থ ; লা__লাঁজল অর্থাৎ অধিক পরিমাণে খাস্ঠশন্ত উৎপাদন । 


২০ রে 
পেল 


এনং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম, ‘দেবাশীষ? 
বিক্রয়ার্থ মূলধন ঃ ২৫,০০,০০০২ (২৫ লক্ষ টাকা ) 


রী শেয়ার জনসাধারণের নিকট অবিলম্বে বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইল। | 
এই শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে এবং এই সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামার অস্কুলিপি জনসাধারণ কোম্পানীর | 
ছেড অফিসে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন ইছা পরিষ্কাররূপে জানান যাইতেছে যে, ভারত সরকার এই অস্থমোদনের দ্বারা কোম্পানীর কোন 
পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা অথবা তৎসংক্রান্ত মতামত বা বিবৃতির যথার্থতা, সম্পর্কে কোনরূপ দায়িত্ব বহন করিবেন না। 














































প্রত্যেকটি ১০০৯২ টাকা করিয়া ১৫,০০০টি 


৫) মানভূমে ১ লক্ষ পলাশ ও কুসুম বৃক্ষ 
সমেত ১০০০০ বিঘার একটি জমি ক্রয় করা 
হইয়াছে ।এই জমিটি রবিশস্ত উৎপাদন, রেশম-কীট 
পালন এবং লাক্ষা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী। এই অমির সহিত আরও ৪০০ বিঘা জমি | 
আছে; সেই জযিটিতে জল সেচন এবং হাইড়ো- | 
ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কসের জন্য জল সংরক্ষণের | 
ব্যবস্থা কবা যাইতে পারিবে । এই অঞ্চলে ৫০ | 
হাজার মণ সরিষা পাওয়া যাইবে এবং এই 
সরিষা হইতে তৈল উৎপন্ন করা হইবে খলিয়! ছু 
আমরা স্থির করিয়াছি । 

(৬) বুল-ভোজার, উইঞ্চ প্রভৃতি সমেত একটি | 
ডি ৪ ক্যাটারপিলার' ট্রযাক্টর ২২,১৭২২ টাকা” দিয়া 
ক্রয় করা হইয়াছে। 

(৭) উপরোক্ত যন্ত্রের জন্ত[)101815 এবং 
অতিরিক্ত যন্ত্রপাতিও ক্রয় করা হইয়াছে ) 

৮) মালপত্র বহনের জন্ত একথ্যাণ তি ৮-- 
৫ টন লরী ক্রষ কর! হইষাছে। E 

(৯) আরও দুইটি ক্যাটারপিলার ট্র্যা্টরের 
অর্ডার দেওয়া হইযাছে-_একাট ডি ৬ (বড়) এবং 
অপবটি ডি ২ (ছোট)। ইহার জন্ত প্রাষ ৫০ 
হাজাব টাকারও বেশী ব্যয় হইবে । 

(১০) প্রষোজনীয় কার্য্যাদির দন্ত একজন 
কুবি-বিশেষজ্ঞ, একজন ডেয়াবী বিশেষজ্ঞ, একজন 
কেমিষ্ট এবং আরও বহু কর্মচারী নিযুক্ত করা 
হইযাছে। | 

(১১) প্রধানতঃ কপিকাতাব উত্তর সহরতলী 
অঞ্চলে দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত একটি ডেয়ারী 
প্রতিষ্ঠার জম্য কলিকাতাঁব খুব নিকটে ২০ বিঘার 
একটি মূলাবান জমি ইজারা লওয়া হইযাছে। 

. (১২) কৃষিকার্যের জন্ত সর্বপ্রকার মূল্যবান 
যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে । : 
ম্যানেজিং এজেন্সি 

মাসিক ১,০০০ টাকায় এবং কোম্পানীর নীট 
লাভের উপর ৫% হারে কমিশনে ২০ বৎসরের জন্য 
পল্লী বিনিময় সমিতি লিমিটেডকে ম্যানেজিং 
এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে । মিঃ এ এন 
চট্টোপাধ্যায় এবং ' মিঃ তমিজুদ্দিন খান এই 
ম্যানেজিং এজেন্দীর সদস্য. . : 


শেয় র ক্রয়ে র আবেদন 
কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস বা কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ বা কোম্পানীর ব্যাঙ্কাস-- 
সোনার বাঙলা ব্যাঙ্ক লিমিটেডেব হেড অফিস 
অথবা অগ্য কোন ব্রাঞ্চ অফিস হইতে শেয়ার ক্রয়ের 
জন্য আবেদনের ফরম পাওয়া যাইবে। 





আর্িক ছনিয়ার খবরাখবর | 


বাংলা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা 
কর্পোরেশনকে সাহায্য-বাংলা গবর্ণমেপ্ট 
১৯৪৬ লালের জুলাই‘ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 


কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ' 


টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, জানা গিয়াছে । 
প্রকাশ, উক্ত টাকার মধ্যে কর্পোরেশনের কর্তাদের 
ুর্ম,ল্য ভাতাদানের ব্যয় বাবদ ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার 
টাকা (ব্যয়ের ৮০%) এবং কর্ম্মীদের স্বল্প মুল্যে 
থাগ্চশন্ত বিক্রয় করার দরুণ যে লোকসান হইয়াছে 
" তাহা পূরণের জস্ক ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দেওয়া 
হইয়াছে। 
,  যুদ্ধোত্তর ধর্দ্ঘটের কারণ নির্ণয় 
যুদ্ধ শের হুইবার পর ৫ মাস কালের মধ্যে 
ভারতের শিল্প এলাকার মোট ১ শত ৬১ বার 
বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে ১ লক্ষ 
€ হাজার ২ শত ৫১ জন শ্রমিক জড়িত হ্ইয়াছে। 
ধর্মঘটের ফলে ১৯৪৫ পালের শেষ ৫ মাসে ৬ লক্ষ 
১২ হারার ৩ শত ৯৮ ঘণ্টা কাজের সময় নষ্ট 
হইয়াছে! ১৯৪৬ সালের ৭ মাসের মধ্যে.যে শিল্প- 


ধর্মঘট হইয়াছে তাহার ফলে ১৮ লক্ষাধিক ঘণ্টা 
কাজের সময় নষ্ট হইয়াছে । এই ছিসাবে ডাক ও 
তার ধর্সঘটজনিত ক্ষতির বিষয় ধরা হয় নাই। 
কাপড়ের কলসমূহের ধর্মঘটের ফলে ৭০ কোটি 
গজ কাপড় উৎপন্ন হইতে পারে নাই। ব্যাপক 
ধর্মঘটের কারণ নির্ণয় করিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের 
শ্রমবিতাগের জনৈক কর্মচারী বলেন যে, জিনিষ- 
পত্রের মূল্য অত্যধিকতাবে বাভিয়া যাওয়ায় 
জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি করার উদ্দেশ্তে শ্রমিকগণ 
এইরূপ ধর্মঘট চালাইতেছে। 

বিহারে ' ভারতরক্ষা বিধি বাঁতিল-_ 
পাটনার এক খবরে প্রকাশ যে, বিহারের কংগ্রেপী 
মন্্িমগুলী ভারতরক্ষা-বিধি বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 

সরকারী দখলে কলিকাতায় বসতবাড়ী 
প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, 


ভারতরক্ষা বিধির বলে কলিকাতায় মোট নয়শত 


পঁচামীটী বসতবাড়ী সরকার হইতে দখল করিয়া 


লওয়া হইয়াছিল। যে সমস্ত গৃহকে আংশিকভাবে 
দখল করিয়া লওয়া হইয়াছিল সেগুপিকেও উক্ত 
সংখ্যার অন্র্ভ,ক্ত করা হইয়াছে। গত বৎসরের 
আগষ্ট মীস হইতে বর্তমান বৎসরৈর। মে মাসের 


শেষ পর্যন্ত মোট ছুই শতটী বসত বাড়ী ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 


কয়ল! হইতে মাখন উৎপাদন 
প্রকাশ, কয়লার উপজাতি (By-product) 
প্যাবাফিন হইতে মাখন উৎপাদনের প্রচেষ্টা 
জান্মীলীতে সাফল্যলাভ করিয়াছে। প্রকাশ, 
১৯৩৫ সালে জার্মানীর ইম্‌হৌসেন সোপ ম্যাম্বফ্যা- 
কৃচারিং প্ল্যাপ্টের মঃ আর্থার ইম্‌হৌসেন কৃত্রিম, 
মাখন উৎপাদনের এই অভিনব পদ্থা উদ্ভাবন করেন 
বর্তমানে উক্ত কারখানায় মাসে সাড়ে তিনশ 
টন প্যারাফিনের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
চল্লিশ টন কৃত্রিম মাখন উৎপাদন করা. যায় 
ইম্‌হৌসেন পদ্ধতিতে উৎপাদিত কৃত্রিম মাখনে 
কোনরূপ এসিটোন থাকে না; বহুমুত্রগ্রস্ত রোগীরাও. 
এই মাখন নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। 








ভিন যুগে পৃথিবীর সর্বত্র 
{ শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর 
জন্যে যে-সব বিধি-ব্যবস্থা কর! হয়েছে 
হচ্ছে তার মধ্যে ক্যান্টান্‌ প্রথার 
প্রবর্তন হলো অন্তত্ম ৷ ভারতবর্ষে 
কারখানার মালিকর! প্রথমত শ্রম- 
জীবিদের নানারকম খেলাধুলা ও 


এবং 


সেই সঙ্গে কর্মপটুতা অঙ্কুর রাখার . 
ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি' রাখছেন।, 
ক্যান্টানের মারফৎ কর্মীদের মধ্যে চা 
পরিবেশন করে’ কারখানার মালিকরা 
একই' সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি ও 'সযাজ- 
সেবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন । 
শ্রমজীবিদের কল্যাণের প্রতি মালিক- 
'দের এই সচেতনতা লক্ষ্য করেই 
ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান 
বোর্ড শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার 


>> 
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অবস্থা বুঝে ছোটবড় নানা ধরণের 
ক্যান্টীন্‌ স্থাপন করেছেন। এই সব 
ক্যান্টীনে কর্মীরা আজ বেশ সহজ্লে 
ও সম্তায় ভালো চা পান করতে. 
পারেন। চায়ের এই ক্যান্টানগুলিকে ' 
কেন্দ্র কেই শ্রমজরীবিদের সামাজিক 
কল্যাণের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে 
গড়ে উঠেছে। 

আজ প্রায় ন’বছর ধরে বোর্ড এই 
ক্যান্টান্‌ স্থাপনের কাজের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট আছেন। এ সম্বন্ধে বোর্ডের 
বিস্তৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ যে-কেউ 
ইচ্ছে করলেই, জেনে নিতে পারেন ॥ 
এই প্রসঙ্গে “ক্যান্টীন্স্‌ ফর. দি 
ওয়ার্কার্স” নামক একটি পুস্তিকা 
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । কমিশনার, 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান 
বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, 
এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠালেই পুস্তিকা 
খানি বিনামুল্যে প্রেরণ করা হয়। 
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লগুনবাজারে কুশীয় ‘কার’ ছে) বিক্রয় 
-পিশুলোম ও সলোম চর্ম (কার) বিক্রয়ের 
বৃহত্তম কেন্দ্র হিসাবে লণ্ডন লেনিনগ্রাডের স্থান 
গ্রহণ করিতেছে এবং লণ্ডনই রুশিয়ার এককোটী 
ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের “ফার+ রপ্তানী সম্পর্কে 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হইবে । এতৎ সম্পর্কে একটা 
চুক্তির কথা সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে এবং 
উহ্াতে লওনের একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে 
সোভিয়েট সরকারের সরকারী এজেন্ট বলা 
হইয়াছে । প্রথম নিলামে মাল কিনিবার জগ 
পৃথিবীর “ফার” ব্যবসায়ীরা অক্টোবর মাসে লণ্ডনে 
সমবেত হইবেন । 

কেন্দ্রীয় অধস্তন অসামরিক কর্ম্মচারী- 
দের বরাতে সরকারী সাহাষ্য-_ভারত সরকার 
রেলওয়ে, ডাক ও তাঁর বিভাগ ব্যতীত অসামরিক 
গর সমস্ত অধস্তন কর্শচারীকে অবিলম্বে 
্বর্তীকালীন সাহায্য বাবদ সাডে তিন কোটী 
দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব_মস্কোর এক 
খবরে প্রকাশ, গবেষণা করিয়া রুশ বিজ্ঞানীরা 


এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহে - 


উত্ভিজ্জ জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে । 


বৃটিশ কয়লাশিল্প জাতীয়করণের ব্যয় 
বৃটেনের কয়লাশিল্প রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আয়ন 
করা হইলে উক্ত শিল্পের কতিপয় সম্পত্তির ক্ষতি- 
পূরণ বাবদ ষোল কোটী ছয়চল্লিশ লক্ষ ষাট হাঁজার 
পাউণ্ড দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া বৃটিশ কোল 
কম্পেন্সেশন ট্রাইব্যুনাল তাহাদের সিদ্ধান্ত 
জানাইয়াছেন। 

মালয়ের রবার রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি 
__লঙগুনের এক খবরে প্রকাশ যে, মালয় হইতে 
বুটেনে রবার রপ্তানীর পরিমাণ . দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। জানুয়ারী মাসে মালয় হইতে বৃটেনে 
দুইশত ছত্রিশ টন রবার রপ্তানী করা হইয়াছিল, 
কিন্ত মে মাসে এই রপ্তানীর পরিমাণ দীড়ায় 
চৌত্ৰিশ হাজার ছয় শত একক্রিশ টন । বর্তমান 
বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসে বৃটেনে মোট আশী 
হাজার লয় শত এগার টন অকৃত্রিম রবার রপ্তানী 
করা হইয়াছে । ১৯৩৯ সালে মোট রপ্তানী 
করা হইয়াছিল উনসত্তর হালার নয় শত পঁয়ত্রিশ 
টন মাত্র 

ছাত্রের কৃতিত্ব_কলিকাত| বিশ্ববিতালয়ের 

বর্তমান বৎসরের বি-কম পরীক্ষায় সিটি কলেজের 
ছাত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ ব্যানাজ্জী ১ম বিভাগে 
১ম হইয়! উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহার পিতা শ্রীযুক্ত 
শৈলেন্্রনাথ ব্যানাজ্জা ২৪ পরগণা জেলার গোবর- 
ভাঙ্গা চরঘাট নামক স্থানের অধিবাসী এবং তিনি 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের নং 
ডিন্রিক্টের একজন কর্মচারী । 

বিকলাজ্গদের জন্য নূতন মোচরযান-__- 
প্রকাশ, যুদ্ধপ্রত্যাগত বিকলাঙদের ব্যবহারের জঙ্ঘ 
বৃটেনে আড়াই ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট এক নূতন 
ধরণের প্লারমার কার” নির্দাপের পরিকল্পনা করা 
হুইয়াছে। এই গাড়ীতে একজনের বসিবার ব্যবস্থা 
থাকিবে এবং ঘণ্টায় ইহা পয়ন্ত্িশ মাইল পর্য্যন্ত 
চলিতে পারিবে । এক গ্যালন তেলে এই গাড়ী 
পঁয়ষটি মাইল ছুটিতে পারিবে এবং ইহার মূল্য 


আধিক জগৎ 


হইবে প্রায় একশত অষ্টানব্বই পাউণ্ড বা ছুই 
হাতার ছয়শত চল্লিশ টাকা । ' 

ভারতীয় খনি আইন সংশোধন 
সম্প্রতি নয়াদিস্লীতে স্থায়ী শ্রম কষিটার 
বৈঠকে শিল্প-শ্রমিকদের ঘববাভী নির্মাণ সংক্রান্ত 
সাব-কমিটার রিপোর্ট সাধারণভাবে অমুমোদন 
করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং বাডীঘব 
নিশ্বখাণের জগ্ প্রয়োজনীয় মাল-মসলা ও অন্ান্ঠ 
উপাদান সংগ্রহের জগ্ঠ বিশেষ ব্যবস্থা স্থির করার 
উপরেও জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে। ওঁ প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হুইযাছে 
যে, শ্রমিকদের ঘরবাড়ী নির্মাণের জগ্ভ সরকারী 
সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। 

বি. এ. ও এম. এ. ডিগ্রার নূতন কোস4- 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের সিনেটের 
সভাষ স্থাপত্যশ্ল্লি এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা 
(Architecture and Regional Planning) 
বিজ্ঞানকে বি, এ, ও, এম, এ, উপাধির পাঠ্য 
সেবা করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

শ্রমসচিবদের উদ্দেশ্যে মহাত্মাক্জীর 
পরামর্শ সম্প্রতি পুপায় অনুষ্ঠিত শ্রমসচিব 
সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, 
“ভারতের সত্তর লক্ষ গ্রামকে শিল্পপুঞ্জনে মুখরিত 


করিয়া তুলিতে হইবে। পল্লীগ্রামই ভারতের 
প্রাপকেন্ত্র ৮ 

চলচ্চিত্র যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা--পুপার 
“ভি্ুয়্যাল এডুকেশন সোসাইটা”র চাক্ষুষ শিক্ষা- 
প্রচেষ্টা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বোদ্বাইয়ের প্রধান 
মন্ত্রী বলেন যে, কেবলমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে নহে, 
জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্োন্নয়নের ক্ষেত্রেও বোম্বাই সরকার 
চলচ্চিঞ্জের ব্যবহার প্রবর্তনের ইচ্ছা কবেন। 


মূল্য কমিল !!! 


সুগার অব মিল্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও ওঁষধ । 


হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এগ পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 

















৩৯৩ 


শিল্প-শ্রমিকদের জন্য অধিকতর 
আরামের ব্যবস্থা--সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে 


কেন্দ্রীয় শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মাননীয় 
মিঃ এস লালের সভাপতিত্বে স্থায়ী শ্রম 


কমিটার এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। শিল্প- 
শ্রমিকেরা যাহাতে যথেষ্ট আলো-বাতাঁপের মধ্যে 
কাজ-কর্শ করিতে পায়, সেজন্ক ভারতীয় কারখানা 
আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেন্টের 
শ্রমবিভাগ সম্প্রতি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা 
এ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। 
কারখানার রেজেস্রী ও লাইসেন্স সম্পর্কে এ প্রস্তাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখ! হইয়াছে এবং কারখানা 
আইনের মধ্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা 
ও কল্যাণ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা না জন্য 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 











ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ স্ুষোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা £--চউগ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিরাজ্জপঞ্জ, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ ৷ 
স্কামবাজার শাখা, ৮২২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
ছাট, কলিকাতায় খোলা হইযাছে। 
দের হার 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্‌-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারফ্রাফ্‌টের জন্ত লিখুন। 
বাজার চল্তি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়করা হয় 








ক্লালিক্াতা শা] -পি২০রাগ্রাবার্জার হট 


৮-(পুল্লাতন চিনালা্জোল সীট ও সোয়ালো লেনের ভন) । 


বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস__বেলেঘাটা। 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


* ক্লিয়ারিং জুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 


* ব্যাস্কিং.কাৰ্য্যের সর্তব 


জর্তব সহঙ্জ ও সুবিধাজনক । 


* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান । 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


৩৯৪ 


আর্থিক জগৎ 








বিমানের আসন্ন গতিবেগ- বুটিশ 
বিমানের গতিবেগ এই পর্য্যন্ত ঘণ্টায় ৬০৬ মাইল 
হইতে পারিয়াছে। শব্দের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭২০ 
মাইল। বিমানের গতিবেগ অতি শীদ্রই ইহাকে 


ছাড়াইয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা যাইতেছে । ' 


বুটাশ বিমান ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ছুটিবে 
এবং কয়েক সপ্তাছের মধ্যেই ইহার পরীক্ষামূলক 
যাত্রার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি ডেইলি 
হেরাজ্ড সংবাদ দিয়াছেন। এই অদ্ভুত ক্রতগতি 
বিমানগুলিতে ডাক বহন করা হইবে। মনুষ্য 
পরিচালিত এবং বেতার-পরিচালিত--এই ছুই 
রকম বিমানই থাকিবে | কোন্‌ কারখানায় এই সমস্ত 
তৈয়ার হইতেছে, কোথায় উড়াইয়া ইহাদের পরীক্ষা 
করা হইতেছে__সমস্তই কডাকড়িভাবে এখন 


গোপন রাখা হইয়াছে । 
জনসাধারণের কাজে শিক্ষিত শ্রমিক-_ 


প্রকাশ, লভাই-ফেরৎ শিক্ষিত শ্রমিকদের বিভিন্ন 
প্রদেশে নানারূপ বে-সামবিক কাজে নিযুক্ত করিবার 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শ্রমিক বিভাগ একটি পরিকল্পনা 
তৈয়ার করিয়াছেন এইরূপ শিক্ষিত শ্রমিকদের 
চারিটি দল পাঞ্জাব ও বাংলা গবর্ণমেপ্টের অধীনে 
নানারূপ জনহিতকর কাজে নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপরেই 
ইহাদের ব্যয় ও পরিকল্পনার ভার থাকিবে, তবে 
ঘাটতি ঘটিলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিতে 
রাজী হুইয়াছেন। এক একটি দলের জঙ্ 


বৎসরে অনধিক €৭ হাঁজার ৬ শত ২€ টাকা পর্য্যন্ত 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়াও জানা 
গিয়াছে | 


_ন্ব্যান্ক্মড ভিলও- 
১০২বি, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 


' আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ক্রয় করুন৷ 
বিক্রীত মূল্য 
৮1%০ 


৮৬1০ 
৮৬২০ 


চলতি 


স্থায়ী আমানত ( ১ বৎসর ) 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোন--ক্যাল ৩৪৪৭ * 





(--০*-ঁল 


9 নী 


€ উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
বীমা করিয়া দেশের শিল্প ন) 
খু 
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দক নিট | 


77 রর ঞ তা 2 হর 


[ ১৯শে আগষ্ট ১৯৪৬ 





খাঁ্য-দঙ্কট 
সম্প্রতি ব্রেজিল হইতে এক জাহাজে ৯,৫০০ 
টন চাউল মান্রান্জে আসিয়াছে । 


ক + কক 


ভারত সরকারের খাগ্-বিভাগীয় মুখপাত্র 
সম্প্রতি খান্ভসঙ্কট সম্পর্কে বলিয়াছেন ষে, “এই 
বৎসরের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাহির হইতে ভারতবর্ষে 
২৬ লক্ষ টন খাঁদ্যশন্ত আসিলে খাস্তপস্কট এডান 
যাইতে পারে। কিন্তু আবশ্যকীয় পরিমাণ খাত 
পাওয়া যাইবে কি না, বুঝা যাইতেছে না ।” 
ধু ক * 
সকল প্রদেশের মধ্যে বাংলার অবস্থাই 
সর্বাপেক্ষা শোঁচনীয়। বাংলা সরকার হইতে 
ভারত সরকারকে জানান হইয়াছে যে, কোন 
রকমে জীবনধারণেব জ্রম্ক বাংলার প্রায় ১০ লক্ষ 
টন খাগ্তশস্তের আবশ্যক হইবে । জুলাই মাসে 
আগত খাগ্াশস্ত হইতে বেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ 


বেশী চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়া 
মনে হয় না।” 


চা bed ক 


মালিকান্দার (ঢাকা ) কৃষক সম্প্রদায়, জমিহীন 
মজুব,, গ্রাম্য কারিগর ও নিয়মধ্যবিত্ত প্রভৃতি 
প্রায় ২০০টী পরিবারের লোকজন বহুদিন বেকার 
থাকার ফলে অনশনের কবলে পড়িষাছে। 


* i ক চর 


সম্মিলিত জাতি সাহাষা ও পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানের 
অধ্যক্ষ ডাঃ লা গাভিয়া ভারতেব খাস্তপরিস্থিতি 
সম্পর্কে বলেন যে, “ভাবতেব খাগ্তাভাৰ দূর 
করিবার ্র্ভ উদ্ব ত্ ০০ বিশেষভাবে চেষ্টা 
করিতেছে 1” 

ক | ক bd 

বেসরকারী ভারতীষ খাদ্যমিশন সম্প্রতি 
দেওযান চমনলালের নেতৃত্বে লণ্ডন হইতে 
আর্জেপ্টিনা যাল্রা করিয়াছে। 


Fr ক + 





বাংলাদেশের অষ্য ৩৬,৯০৬ টন খাছাশহ্য বরাদ্দ সস 


করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । 


# bd *# 


ভারত সরকারের খান্ত সচিব স্তর রবার্ট | 
হাচিন্স এক বিবৃতিতে ভারতের খাগ্ঘপরিস্থিতির ৰ 
এক নৈরাপ্যজ্জনক চিত্র অঙ্কিত করিযা বলিয়াছেন, | 
“খাত্ধশন্তের বর্তমান নিযন্ত্রণ প্রথা আরও ৩1৪ বৎসর { 
কাল বহাল রাখিতে হইবে। চাউল সরবরাহের | 
প্রধান কেন্ত ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম যুদ্ধের ফলে দাকণ- | 

ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছে। এই দুই দেশ ভারতকে = 


ইউনাইটেড 


ইঞ্সিবিয়াল 
ব্যান্স অঘ 


ইণ্িয়। 
পিকি উরিটী, বর্ণ, 
রৌপ্য, 


মালপত্র 
ইত্যাদির জামীনে 
টাকা ধার দেওয়া হয় 
স্থানীয় ছেড অফিণ £ 
কলিকাতা * বোম্ব।ই 
মাদ্রাজ 
এততত্বতীত তারতের সর্ব তর, 
ব্ৰহ্মদেশ ও পিংহলে ৪*০এর 
উপর শাখা ও শাব-অপ্কপ 
কুহিয়াছে। | 
লণ্ডন অফিণ £ 
২৫, ওন্ড ব্রড ষ্টীট। 








INSURE'or Represent : 


|X aiser-I-Hind Insurance 


COMPANY LIMITED 
BOMBAY 
Branch Managers for— 


BENGAL, BEHAR, ASSAM 
AND ORISSA 


Eastern Commercial Union 


14, Clive St., Cal. Phone: Cal. 6587 | 





ইণ্ডাষ্্রীয়াল 


জ্বাল লিপিডেভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যা্ক 
চেয়ারম্যান--গ্রীয়ক্ত যদ্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ কর। হয়। 
হেড অফিস-- 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখা সমূহ 
বড়বাজা র,শ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
সিটী। 
পে-অফিস £ মিরকাঁদিম | 








ন্ষেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এ, আই, আই, বি, 








প্র টিটি না টিটি চিল চল JC ২ 


আৰল্্যস্কান 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 


আৰ্ধ্যস্থবান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
৫, চিত্তরঞ্জন le 8078 














৫৪লক্ষ টাকার হা | 


১৯৪৫ সালের নুতন 
= পরিমাণ | 










ইপ্লার্ণ ট্রেডাস ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৫ই আগষ্ট সোমবার ৫৬নং বেণ্টিঙ্ক ্্ীটস্থ 
“নবনির্শ্মিত ভবনে ইষ্টার্ণ ট্রেডাস ব্যাঙ্ক লিঃ এর 
নূতন হেড অফিসের উদ্বোধন হয়। বহু বিশিষ্ট 
অভ্যাগত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
নলিনীরগ্রন সরকাব সভাপতির আসন গ্রহণ 
-করেন। 
শ্রীযুক্ত শবৎচন্ত্র বন্গু ব্যাঙ্কের হেড অফিস 
“পরিদর্শন কারেন এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে একটি বাণী 
প্রদান করেন। উক্ত বাণীতে তিনি বলেন যে, 
মাত্র ১১ বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক যে দ্রুত উন্নতি লাভ 
করিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসার্। 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এম কে 
হু অভ্যাগতগণকে সাদর সম্ভাবণ জ্ঞাপন কবিয়' 


"করিতে অমুবোধ জ্ঞাপন কবেন। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বক্তৃতা প্রপঙ্গে 
বলেন যে, এখনও অনেক নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাব 
‘ক্ষেত্র রহিষাছে, কিন্তু সংগঠন ও কার্যকারিতা, 
এই উভয় বিষয়ে এইগুলি যদি সুপরিকল্পিত না 
হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র নূতন ব্যাঙ্কেব 
সংখ্যাধিক্যে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। 
তিনি আরও বলেন যে, নূতন ব্যাঙ্কেব পক্ষে 
প্রতিযোগিতা অথবা আত্মপ্রচারের মনোভাব 
লইয়া শাখা! ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যয়বহুল কার্যে 
অগ্রসব হওয়া একেবাবেই উচিত নহে। পরিশেষে 
তিনি বলেন যে, দেশের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতেছে এবং ইহারাই ব্যাঙ্ক 
গুলিকে নূতন সুযোগ দান করিবে । 
ই বেঙ্গল রুরেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
"গত ১৪ই আগষ্ট বুধবার তারিখে পি ১৫নং 
বেণ্টিঙ্ক স্ৰী, কলিকাতাষ উপরোক্ত ব্যাক্ষেব একটি 
“শাখা অফিস খোলা হইয়াছে! এই অনুষ্ঠানে 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র 
সরকার প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত 
প্রফুল্পরঞ্জন সরকাঁর এম, এল, এ, শ্রীধুক্ত সত্যেশচন্দ্র 
"দত্ত অডিটার, আধিক জগৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এলায়েভ ব্যাক্কের ম্যানেজিং 
“ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দর 
চৌধুরী এডভোকেট, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সোষ প্রভৃতি 
“গণ্যমাস্ঠ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নৃপেম্জ চন্দ 
"চক্রবর্ত্তী এবং ম্যানেজ্জার শ্রীযুক্ত নির্দলচন্্র রায় 
- সমাগত অতিথিগণকে আদর আপ্যায়ন করেন। 
ইষ্ট বেঙ্গল করেল ব্যাঙ্ক লিঃ গত ১৯১৯ সালে 
" ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সহরে স্থাপিত হয়। 
বর্তমানে কাধ্যক্ষেত্রের প্রসার হেতু উহার 
কলিকাতা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
আমরা ব্যান্কাটর এই উদ্ভমের পূর্ণ সাফল্য 
কামনা! করিতেছি । 
নূতন যৌথ কোম্পানী 
এ এন ব্যানার্জি এণ্ড কোং লিঃ 
ডিরেক্টর-মিঃ এ এন ব্যানাজ্জি। রেঞিষ্টার্ড 
অফিপ--৮, ক্যানিং স্্বীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 


পতি মহাশয়কে নূতন ছেড অফিসের উদ্বোধন - 


কোষ্পানা প্রসঙ্গ 


যূলধন-_-৪ হাজার টাকা। জমি-বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় 
সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

ভগৎ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ 
ডিরেক্টর-_মিঃ প্রেমসক দাস ভগৎ্। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১০, ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন-_২০ লক্ষ টাকা । জমি ও ইমারতাদি ক্রয়- 
বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

গোয়েক্কা জালান এণ্ড কোং লিঃ 
ভিরেইর-_-মিঃ সোয়েলরাম গোয়েক্কা । রেঝিষটার্ড 
অফিস--১৬১]৯, হারিসন রোড, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মৃলধন_-১ লক্ষ টাকা । সাধারণ 
সওদাগরী, এজেন্সি ও ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা । 

টুলস্‌ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ. 
ডিরেক্টর--মিঃ মহেন্দ্র ব্যানার্জি। রেজিস্টার্ড অফিস 
২,  ভালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, দোতলা, 
কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন-_৫০- হাজার 
টাকা। ইলেকট্রিক ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি 
উৎপাদক ও আমদানী-বপ্তানীকারক । 


টাউহিভ পাবলিপাস” ভিও_ডিরেক্টর- মিঃ 





কাজী মহন্মদ ইয়াহিয়া । রেজিষ্ার্ড'অফিস--১৪1২, | 
- ওল্ড চীনাব!জার ষ্টরীট কলিকাতা । অনুমোদিত : 
মূলধন--৫০ হাজার টাক।। সংবাদপত্র ও মাসিক 


পত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক । 


এসিয়াটিক মেডিকেল রিসার্চ লিং_ | 
রেিষ্টার্ড | 
অফিস-_- ১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্ৰীট কলিকাতা । এ 
উধাদি | 
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (মাউথ), কলিকাতা । | 


ডিরেক্টর--মিঃ সি আর চক্রবর্তী । 


অনুমোদিত ' মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। 
প্রন্থত সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠান। 






PALM CANDY 


A Testimonial. 


‘In course of my official tour 
in Bengal I had the pleasure and 
satisfaction in visiting BEJON'S 
PALM CANDY FACTORY 
with Mr. H. Bhattacharjee, Statis- 
tician, Sugar Advisory Board, 
Government of Bengal, on 2lst 
January, 1946, and I found it to 
be unique of its kind in Calcutta. 
The candy made here is purely 
from sugar obtained from 
Palmyrab Palm Gur. Mr. Saroj 
Kumar Gorai took up through all 
the stages of machineries usin 
steam power. I believe Palmyra 
Palm.-candy of the kind has its 
own peculiar nutritive and medi- 
cinal values. Such industries 
should get due encouragement 
for developing on scientific lines.” 

Sd/-B. C. JOSHI, 
M.Sc, F.LIST., 
Chemist-in-charge, 
Sugar Candy Research Scheme 
( Govt. of India ) 


Sole Distributor : 


BHUTNATH GORAI, 
195, Moborshi Devendra Road, 
Calcutta. 














বেজল ইম্পোর্ট এণ্ড এক্সপো কপৌ- 
রেশন লিঃ ভিরে্র_মিঃং সরোজগোপাল 
ঘোষ । বেজিষ্টার্ড অফিস--১২।১, বেলেঘাটা মেইন 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-_-১ লক্ষ 
টাকা । আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা । 

ম্যানেজাস” (ইগ্ডিয়।) লিঃ_ডিবেক্টর 
মিঃ এইচ আর সোম। রেজিস্টার্ড অফিস--১০, 
ওল্ড পোষ্ট অফিস স্্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন__২০ 'ছাজার টাকা | এজেন্সি ও ম্যানেজিং 
এজেন্সির ব্যবসা । 

জে আর কমাশিয়াল কর্পোরেশন লিঃ 
ডিরেক্টর_-মিঃ লালা গুরুশরণ লাল। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৯১৫, ক্লাইভ স্্রীট, কলিকাতা! । অনুমোদিত 
মূলধন--১ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও 
কমিশন এজেন্সির ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
রামেশ্বর জুট মিলস্‌ লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্লেট, গ্ালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 








চে 


£ কলিকাতা ১৬৬ 









‘the name 





THE BENGAL BELTING WORKS LTD 
MG AGENTS S. K. ROY & CO., LTD 
2, Dalhousle Square East, Calcutta 
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শতকরা বাধিক ১/০ টাকা। ইছার পূর্ব ছয় 
মাসের জন্ভও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া ১ 
হইয়াছিল । বেল নাগপুর কটন মিলস্‌ লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের 
অন্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১০২ টাকা । 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বার্ধিক ৮০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং, লিঃ 
--২৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৩৪০ আনা । 
বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়েয়ার এসোসিয়েশন 
১৯৪৬ লালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁখিক ৩২ টাঁকা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জগ্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। ক্যালকাটা বীম নেভিগেশন 
কোং, লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বার্ষিক ৭1০ আনা। ইছার পূর্ব্ব ছয় মাসের 
অন্ও অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
কেশোরাম কটন মিলস লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্গ] 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০২ টাঁকা। ইহার 
পুর্ব বৎসরের জগ্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। টাপদানী জুট কোং, লি-_-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্ধ্যস্ত ছয় মাসের জন প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । ইহার পূর্ব্ব ছয় 
মাসের দ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
৪২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া, ছইয়াছিল। 
হুগলী মিলস কোং, লি:-১৯৪৬_ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জ্রন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাঁধিক ৩৫২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎলরের 
জঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫০২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ওরিয়েন্টাল কোল কোং, লিঃ__-১৯৪৫ 


VAY 
৫81 


ব্যাঞ্ষি ও ব্যবসায়-অগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ধ- 
* প্রকার বাণিজ্যগত -সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাঞ্জির উন্নতি, বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও স্জাগ। 













১২নৎ 






ক্লাইভ ই্াট, 
কলিকাত৷ 


এবং শাখাসমূহ ! 



























আর্থিক জগৎ 





সালের ৩ঁ১শে ডিসেম্বর পর্য্স্ত এক বৎসরের ষ্ঠ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০২ টাকা । ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
রাণীগঞ্জ কোল এসোসিয়েশন লিং 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অস্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বারিক ১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। বরারি কোক কোং লি;_-১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাঁকা। ইহার পূর্বব 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
৭]০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 

















রাণাঘাট, 


= ল্যাক্ৰ লিঃ 
হেড অফিস £-১*নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


শাখাসমূহ 

বড়বাঁজার, হাওড়া, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহিনী, বসুরহাট, 
কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, পিরাজদিধা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িহাট, 
রহা, রাসড়া আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার | 


নন শাখা ই জুলাই, +৪৬ খোলা হইয়াছে। 


শ্যামবাজার, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, f 
ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, কালিল্পং, ও ঢাকা, শিলিগুড়ি, ইচ্ছাপুর, 
কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, নি ১: 


[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 


নিউ ইশ্তিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন 
লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ভগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩|০- 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে" 
শতকরা বার্ষিক ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া: 





' হইয়াছিল। রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিক এণ্ড. 


পটারি কোং, লিঃ ১৯৪৬ সালের ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত ছয় মাসের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে 

শতকরা বার্ষিক € টাকা । ইহার পূর্ব্ব ছয় মাসের" 
জম্ভও অস্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।- 
সুতনা ষ্টোন এণ্ড লাইন "কোং, লিঃ 

১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। 



















মিমতলা, হাটখোলা, তারকেশ্বর 


, রাজসাহী, সূত্রগড়, বালি, 
, শান্তিপুর, খিভনি, কদমতল।। 


সকলপ্রকার যানি কাধ্য করা হয় 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এন চক্রব্ত্তা 





টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৬ই আঁগষ্ট--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতায় টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবত্তিতই 
থাকে। তবে টাকার যোগানাদি যথেষ্ট ছিল। 
সুদের হারের কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 
চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ডে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 
‘কল’ টাকার যে আদান-প্রদান হইয়াছে, তাহার 
সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং 
বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনাই বহাল ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাছেও ট্রেজারী বিলের জন্য প্রাপ্ত 
টেগারের পরিমাণে বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় 
নাই। গত $৩ই আগষ্ট মঙ্গলবার ভারত সরকার 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের ভস্ 
ছুই কোটী টাকার টেপার আহ্বান করা হুইয়াছিল। 
মেট ১ কোটী ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেগ্ডার 
পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৩ পাঁই দরের 
সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। মোট ১ কোটী 
"২ লক্ষ ৫০ হাজীর টাকার টেণ্ডার গৃহীত 

স্বাছে | গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার 

বক শতকরা 19০ আনা ধার্য করা হইয়াছে। 
- আগামী ২১শে আগষ্ট বুধবার সকাল ১১টা পর্য্যন্ত 
বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারত সরকারের তরফ হইতে তিল 
মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। অপরাপর সর্তাদি 
ূর্বববৎ। 

গত ৯ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ইন্থ্য বিভাগের অমুকূলে 
মোট ৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার ভাবত সরকারের 
ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার বিনিময় 
বাট্টার হারেও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । 

বিনিময় বাটার ছার নীচে দেওয়া হুইল £- 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫২ 


এদর্শনী (5 » ) ৫ 2 

ডি. এ. তিন মাস ( , ) ১ শিঃ ভর্তহ পেঃ 
ডি. এ. চার মাস ( ৯») ১ শিঃ ৬$ভপেঃ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩২০ আনা। 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৯ই আগস্টের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১২২১ কোটী ২১ লক্ষ" ৮১ 
হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে উহার 


পরিমাণ ছিল ১২১৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ' | 


টাকা। আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১২১৫ কোটী ৪৫ লক্ষ £৯ 
হাজার টাকা। গত ২৬শে জুলাইয়ে রিজার্ভ 
ব্যাক্কেব তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২২ কোটি ৪২ 
হাজার ও ৩১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। 
এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই -প্রকার আমানতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২২ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ 
হাজার ও ৩১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ২ হাজার টাঁকা। 

প্রায় এক বৎসর পূর্কে ১৯৪৫ সালের ২৭শে ভুলাই 
উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৬ কোটি ৫২. 
লক্ষ ৭ হাজার ও ২৪৪ কোটি ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার 


কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট-_-আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। 
মললবার বিভিন্ন বিভাগের ৬ দরে গত 
সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা অবনতি পরিম্ফ,ট 









বাজানের হালচাল 


হইয়া উঠে। বুধবার বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার- 
সমুহের দরে মঙ্গলবার অপেক্ষাও অবনতি 
পরিলক্ষিত হয়। ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ গ্রীল 
কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘট মীমাংসার সংবাদ এবং 
আলগা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত 
দর নূতন করিয়া ধার্ধ্য হওযার গুজব ছডাইয়া 
পড়ার দকণ বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার 
ক্রয়েচ্ছ, জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসায় 
শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূছের দরে 
উন্নতি দেখা যায়। অন্ত শুক্রবার কলিকাতার 
শেয়ার বাঁজার বন্ধ ছিল। 


পাটের বাজাও 
কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতায় পাটের বাজারের অবস্থার বিশেষ 
উন্নতি দেখা যায় নাই। তবে চাহিদার দরুণ 
মফঃম্বলের বাজারে পাটের দরের বিশেষ উন্নতি 

দেখা যায়, আমদানীও বাডিতেছে। 


সোনা ও রূপ 





কলিকাতা, উজ সপ্তাছে 


ভল ইপ্ডি়। ব্যাঙ্ক লিং 


৫৮, ক্লাইভ: টা দা | 
ম্যানেজিং ডা [ইরেটার- এস, সি, চক্রবতা এম এ, বি- -এল। 


কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
বেশ উঠানামা করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের 
মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনা ৯৮/০ 
আনা পর্য্স্ত উঠিয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার 
তাহ! ৯৬/০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়াছিল। মঙ্গলবার 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্ধবোচ্চ দর 
দাড়াইয়াছিল ৯৭০ আন! গত বৃহস্পতিবার 
তাহা ৯৫০ আনা! পৰ্য্যন্ত নামিয়াছিল। গত 
বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে 
প্রতিখণ্ড গিনি যথাক্রমে ৬৪০ আনা ও ৬৪২. 
টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। 

বূপী_আলোচা সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উঠানামা 
করিয়াছে । গত মঙ্গলবার কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৬৬৭০ আন] | 
গত বৃহস্পতিবার তাহা ১৬৮০ আনা দীড়াইয়াছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবার প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর বোম্বাইয়ের বাজারে দাঁড়াইয়াছিল ১৬৬1০ 
আনা। গত ভি তাহা ১৬৬[আনা ছিল। 


. ইং ইনু পেপার দিল 


ভিলন্িক্রেজ্ভ 
রেজিস্টার্ড অফিস 2 ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ এলচিনভন ও হক্কাৎ 


সর্বত্র সম্তরান্তশীলী কন্মা আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য | 











আদল লুলে = =্ব স্ন ছল 


হয়ত কাঁজ্জকৰ্শ্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আঁপনার 
দৈনিক'আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও ছুশ্চিন্ত। ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পাবেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক ছুশ্চিন্ার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি ৃ 


যাঙকার্স ইটমিয়ন লিঃ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার | ০4 


উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই ছু 


আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে ট্র 


বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার ছি 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল | 
থাকতে পারেন। 
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হেড অফিলস--পি-৭নং মিশন রে। এক্সটেনসন, 3 
কলিকাতা ও i 








দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা! ও খুলনা শাখা । ছি 








আর্থিক জগৎ 








৩০৯৮ 
| ৯ই আগস্ট ূ ১২ই আগষ্ট 
সোনার দর- প্রতি ভরি ( কলিকাতা) * | ৯৭৮/০-৯৭৮০ | 
ও (বোদাই ) এ 


কপার দর--প্রতি ১০০ ভরি ( কলিকাতা ) 
ঁ ৰ (বোম্বাই ) 
গিণির দব--- প্রতিখাঁনা ( কলিকাতা ) 
(বোম্বাই ) 
বিজার্ভ ব্যাক্ষের সুদের হার 
(শতকবা বাঁধিক ) 
কোম্পানীর কাগজ-_ 
কোম্পানীর কাগজ--শতকবা ৩২ সুদের 
এ ৩০ টাকা দেব 
৩২ টাকা সুদের গণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩২ টাকা স্থদেব খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
৪২ টাকা সুদ্বেব খপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) 


৫২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
ইঞ্জি ংও ইক” 
ইণ্ডিয়ান আঁযবণ এণ্ড ষ্টীল কোং জিঃ 
ট্রীল কর্পোরেশন--অ 
কুমারধুবী--অি 
ব্রেইতওযেইট 
দেসপ 
মার্শালস 
ভাত্তিয়া 
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
আর্থার বাটলার এ 
বার্ণ * 
খনি- বার্ধা কর্পোরেশন 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 
ব্যাঙ্ধ- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিষা * 
ইউনাইটেড ্যাক্ষ * 
ক্যালকাটা গ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক " * 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাক্ক | 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 
হুগলী ব্যান্ক 
হিদদুস্থাণ মার্কেপ্টাইল ব্যাঙ্ক 
হিনুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 
নাথ ব্যাঙ্ক 
কয়ল।--বরাকর কোল্‌ কোং 
তালচের ৮ » * 


সাউথ করপপুরা নি সঙ 
ভুলনবরাগি. see 
সেপ্টাল কারকেও ee 











সাপ্তাহিক বাজার দর 





১৬৬৩ 
৬৫০ 


৩২. 


১০৬1/০-১০৬/ 
১০৬৯/০ 


৬৭৮৮/০-৬ ৭/৩ 
৬১৯।০-৬ ১৩/৩ 
১৬৯২১৭1৩/০ 
২৫৪০-২৫%০ 
8১॥০-৪০|০ 


bue/o-bhe 
৬৪%০-৬|% ৩ 
১৭৪২২ 
১৩৭০-১৩৬ 
১৮/০ 
১৯০-১৯%০ 


৬৬1/০-৬ ৫৬/০ 
১০১1০-১০০৯২ 
৬০৮%০-৬০৩1০ 


0 








বাজার বন্ধ 








[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 





১৩ই আগষ্ট ূ .১৪ই আগষ্ট 





৯৮/০-৯৮২ | ৯৬//০-৯৬1০ 


৯৭11০-৯৬৯২ 
১৬৬৪০ 
১৬৬1০-১৬ ১০ 
৬৬২ 


৩৯২ 
১০৬1/১০৬২ 
. ১০৬৩০ 

১১৬৮%০ 


৬৬%০-৬৫|| ০ 
৬০২২৫ ৯1০ 


“| ১৭%/০-১৭11%০ 


২৫০০-২৪০ 
৪১২-৪০%০ 
১৬৩/*-১৫৮০ 
১৬1/-১৫%১)০ 
৭৬২২ 
৮৪০-৮1৩/০ 
৬০-৬4০ 
১৭৬২-১৭৪২ 
১৩৫২ 
১৮1০-১৮৩০ 
১৯/০-১৮৪/৩ 


৬৬০-৬৫০ 
১০০০-১০০০ 
৬০1০-£৯দ৮০৩ 

৩৮২-৩৭৯ 
৬৫৮%৬-৬৪%০ 





i: FET লিঃ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ £_-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
টেলি :-BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল-_ ৪8৫৪ 


হেড অফিস-_শ্পিভশু, 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন : শিঙগং--১৬৬ 


অন্যান্য শাখ।--শ্ৰীহটট, হবিগঞ্জ, কারমগঞ্জ, গৌহাটা ও নওগা (আসাম) ৷ 
এস্‌, দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, 
বি-কম, আর-এ, জেনারেল ম্যানেজার । ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 














১৬১৭০ 
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৬৫1০-৬৪৮/০ 
৫৯৬ 
১৭।%০-১৬৮৬/০ 
২৫২. 
৪০২২-৩৯%%/০ 
১৬/০-১৫৮%৬/৩ 
১৬/০-১৫]৯/০ 
৭৪২-৭৩৩২ 
৮//০-৮/০ 
ড৬1০-৬1%০৩ 
2১৭৪০-১৭৩১, 
১৮৷০-১৮%/০ 
১৯h/0-১৯l০ 


৬২1৮০-৬১৪৩ 
২৩৮০ 
৬২1০-৬১]০ 





৬৫ কাই , ধগলিকাাতা। 
১৩ সহজ টি, 0৬০০ 


১৫ই আগষ্ট 


১৬৬1০-১৬৩1০ 


১০৬৭/০-১০৫৮%/০ 


ৰা 











রি ১৬ই আগষ্ট 


বাজার বন্ধ 





J 


4 


| আদারীকৃত মূলধন 


১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬] . 





আর্ক জগৎ 





সাপ্তাহিক বাজার দর 


ঈই আগষ্ট 


১২ই আগষ্ট 








১ " ১৬ই আগষ্ট 
কাপড়ের কল--নিউ ভিক্টোরিয়া কটন নিত 





বেনাঁরস 
কাপপুর টেক্সটাইলদ্‌ 
এলগিন কটন মিলস্‌ লি 
কেশোরাম 
বঙগ্র ০ 
ঢাকেশ্বরী 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
মোহিনী 
কাগজের কল--ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ 
শ্রীগোপাল পেপার মিল্স্‌ লিঃ 





যাগার্ড হরিতে 
এলায়েন্স রি 
চিনি কল- বেম্থন্ন গার কোং Ld 


চা! বাগান- চন্দননগব টি 

_ ইষ্টাৰ্ণ হিনুস্থান , ১. ৮ 

১. কল্যাণী NEI: 
লেবং এণ্ড মিনারেল 
বিশ্বনাথ ss j 

(বিবিধ-_ডালমিয়া সিষেট কোং লিঃ 
বি আই কর্পোরেশন . 





লি তসণ্ভীাল ল্যান অব হু্িস্লা লভ 


স্থাপিত-_ডিজেম্বর--১৯১১ ' 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 
রিজার্ত ও অঙ্ান্য তহবিল 
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৫ তারিখে) ১০৫১২৩০৬৪১৪ ০৭ টাকা 
হেড অফিস---নহাস্থা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
ভারতের সর্ব্বত্র ৩২.০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর £ 


| অনুমোদিত মূলধন ৪১২২১০০০০০২ টাক। 
বিলিকৃত মূলধন ৫১২৫০১১৭৯০৭ টাকা 
২,৬১,৫৮।৭২৫৭ টাকা. রে 


হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


১৩ 


১৩৪%০-১৩]০ 
১৬০-১৬২, 
১৮%০-১৮/৩ 
৯৯1০-৯৯1০ 
৩৬1০ 
৪৩৪-৪২৫৯ 





20০-৮৬২ 
৬৪ ০৯২-৬ ১ ৪৯ 
৮৭৭২-৮৫০২ 


+ ১২৯৩২০৯২৭৪৯ 


২৫৭২-২৫৫২, 
১৯৪০/০-১৯]৩ 
১৪৩২-১৪১০ 


* 1১০৮৫৯১০৭০৯ 


. 
. 


১৭১২-১৭০%০ 
৬৩২২২ 
১০১৫২-৯৮৩২ 


+ 1১৪৮৫২১৪৭০৯ 


১৯৪৩-১৯১/০ 


— 


৪২1%০-৪১৩)০ 


২৪২ 
১৮৮%%০-১৮1%০ 
২১১০-২০৬২ 
২৩1০ 
8৯০৬-৪০৩, 
৩৯০-৩৬।০ 
২৮1০২ ৭1০ 




















বন্ধ 


ক 


I 
| 


সকল, প্রকার ব্যাঙ্কিং কাঁর্ধ্য করা হর | সর্থীবলী পত্র লিখিয়! জানুন! 


কলিকাতার শাখাসমূহ_-ঘেন অফিস--১*১, ক্লাইভ ছ্ীট ॥ বড়বাজার-_-+১, ক্রুশ ট্রীট । নিউ যার্কেট--১০, লিওসে স্ট্রীট 








১৩ই আগষ্ট 


১৩1৮%০-১৩৬/০ 
৯৬1%০-১৬%৩ 
১৮া০-১৭৪১/০ 
৯৯৮০-৯৯ 
৩৫৪০-৩৪৮/০ 


৪২৯২-৪২৫২২ 
২৬11০-২ ৫8০ 
৯০1০-৮৮1০ 
৬২৭২-৬২০ 
৮৭৪২২-৮৬০২২ 
১৩০০২-১২৮৫৯২ 
২৫৮২৫৩২ 
১৯৮০-১৯০ 
১৪৬০-১৪৫০০ 
১০৯৪১০৭৫ 
১৭২1%০-৯৭০1% 
৬৩৫৯ 


৯৪৮৫২-১৪৭০২ |" 


৪২1০-৪১1%০ 
২৩০1০ 


6৫০ 
২৩%০-২২৪৮%০ 
১৮৪০-১৮1০ 
২০৯৯২ 
২৩/০-২২1//০ 
৪০ ৭২৩৯ ৭. 
৩৯০-৩৮৭ 
২৮২-২৬%০%০ 


৪৯৪০-৪৮৮% ৩ 
৫৪২. 


৩,০৫১২৩,১ a টাকা 


মিঃ এইচ. দি ক্যাপটেন, জে, পি। 
লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ বাক়ক্রেস ব্যাঙ্চ লিঃ ও মিভল্যাও ব্যাঞ্চ লিং । নিউইয়র্ক এজেন্ট : দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 


শ্তামবাপার-_১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্রীট । হাঁটখোলা-_+৫। শোভাবাজার ষ্টীট; ভবানীপুর---এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ--চাকা, 


মায়ায়ণগল্প, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, মরমনসিংহ, কালিংপঙ_ রায়গঞ্জ, 
চাদপুর এবং কুল্‌টা। বিহার-জামসেদপুর, মজাফবরপুর, সাসারাষ। গয়া, ছাপরা, জয়নপর, সীতামা রি, কেরা, 
খাগাড়িয়া, রকমউল, মৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাঁটিহার, কিবাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, 
বৈরাগনিয়া, কলগ? সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বন্মমংধি ও বক্সার | উড়িয়্া--সম্বলপুর | 














ম্!বাণী 








৩৯৯ 
১৪ই আগষ্ট | ১৫ই আগষ্ট 
১২৮৮/০-১২1৮%০ | ১২%০-১২7/০ 
১৬২ ১৮০ 
১৮৮০-১৭]৮০ | ১৮/০-১৭%৬/০ |- 
EE ১০১-১০০০ 
৩১৮৮০ শা 
৪২ ৭২৪ ০৯২ ৪২০২২ 
২৫1০ ২1%০ 
৮৮1%০-৮৬৮০ | ৮৭1০-৮৬২ 
— ৬২৫২-৬১৮২ 
৮৫০-৮৪৩২ ৮৫৬৯-৮৪৪৯ 
১৯২৯৫২১২৯০৯ (১৩২৫২০১৩০২৭ 
২৫২২-২৪৭২ | ২৫৭২-২৪৪৯২ 
১৯%০-১৯২ | ১৯1৮%০-৯৯/০ 
১৪৫২ ১৪৭1০-১৪৫॥০ 
১০৯০১২১০৭৬২ ১৯২০৯০৯৯০৫৯ 
১৭৫২-১৭১০ 1১৭৫৮%০-১৩ ৫৮০ 
৬১৮ ৬২৪২-৬১৭২ 
৯৯০৯ ১০৫০২-৯৮০৯২ 
৫৭৫২ ৫৮৩২-৫৬৫৯ | চি 
১৪৭৫১২-১৪৪৫১১৪৯৫৯৬-১৪৬৭৯২ 
১৮৮০%/০-১ ৭৮০০ = 
৫€২]০ ৫ই1০-৫২২ 
8১]০-৪১]০ 8১|০-৪০|০ 
২৯1০ ২৯%০ 
৩৬৮০ — 
৬৫০ সা 
২৩২-২হ1৩/০ ২২1৮০ 
১৮7/০-১৭]০ | ১৮৩০-১৮/০ 
২০৫২০৮২ ২.০৫৯২-২ ০৯২ 
ই২৪০-২২।৮ ২১/৮%০-২১২ 
৩৯৭ ৪০২২২ 
৩৮]০-৩৮১/০ | ৩৮।০-৩৭1০ 
২৭২-২৬%%০ | , = 
— ১৪৮/০-১৩% ৩ 
লি ৪৯৪০-৪৮ছ০ 


কলিকাতা 






এলায়েড 
অজিতকুমার 









এলায়েড ব্যা্ 


হেড অফিস ঢাকা! 


ময়মনসিংহ 2 
বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাঁকা)। 


ডিরেক্টর-ইন্‌- 








পটল 


--লিমিটেড-- 


অফিস-_-৩নং ম্যাল্লে। লেন 
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
কিশোরগঞ্জ 







ব্যান্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


সোম হরেশচন্দর ভট্টাচার্য্য " 
চার্জ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 








806 +" আর্থিক জগৎ ও | | [ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৬. 





"| ব্ান্মী বিগ 
| ্ হেড অফিস £ ৯৭, টা | 


কলিকাতা 
ফোনঃ কিঃ ৫৩৮০ 






“2 মায়ার অ অব. ইণ্ডিয়া 
[লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী | 
লিমিটেড " 


স্থাপিত--১৮৯৭ সাল 


সম্পত্তির পরিমাণ 


৭,১২,০০,৪০* টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাপ 


১৯, 2৩, ০০,৪৫৬, টাকার উপর 







| 
অনেকের ভাগোেই EE 
ঘটে না, এবং এর - ৯,৩৫,০*,০০০২ টাকার উপর 
অভাবে মনটা একটা অজানা বর্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন 
বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার 
পক্ষে অত্যাবশ্তক, কারণ পরিবর্তনশীল 
. | জগতের বহুবিধ ছুঃখ-ছুর্দশীয় ইহাই 

|: 


1 
আপনাকে একমাজ রক্ষা করিতে L 
ক 










বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । 

কিন্ত “সাউথ্‌ উইও*-এর নিদ্রালু, 
"ছায়ায় শুয়ে আপনি সহজেই 
গভীর ঘুমে অভিভূত হ'য়ে 

পড়বেন-__তা” সে গ্রীশ্েই হোক্‌ 
আর বর্ষাতেই হোক্‌, রাত্রিতে 


এ, সি, ও ডি, সি গুমোট থাক্‌ বা না-ই থাক্‌ । 


রহ ডি, এম, দাস এও সঙ্গ লিঃ 
টেলিফোন-- 2২২৩৩ চীফ এদে্টস 

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ' 
২৮, ডালহোঁসি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


তলা ্ল 


ন্যাশনাল মড়েল ইণ্ডাষ্টীজ- লিঃ 


৯৯-সি, গড়পার'.রোড, কলিকাত। 





৪.5 .82/545 





২. ইডকো ব্যাক্কের 
. তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা দাদন করুন| 
ক প্রতি ১২11০ আনার বদলে ১০০২ টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 
* উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাধ়িক ২৭ টাকা। 


৪০৮  ঞ্ক দশ দিনের নোটিশ দিলে সাকুলা টাকা ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী অনুযায়ী 


= '  সুদসহ ফেরৎ পাওয়া যাইতে পাল্নে। 
; : বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিন্ম ঠিকানায় আবেদন করুন । 





৭ ১ ২লং রয়েল এক্সচেজ প্রেস, কা 
“দি রর অথবা ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 
- কলিকাতা অফিস £ - বড়বাজ্জার, ভ্বানীপুর, ন রুট, 
মেন--২, রয়েল এল্সচে্ প্লেস এনা টা ঢাকা, মা 
আর, বি, সা বাগ ম্যানেজার প্রধান প্রধান সহরে। 

















১২২নং ছা ষ্রীট, উর জগৎ গ্রেদে রা দি দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


PHONE:™B. B. 6382 


1 


মূল্য-_বাধিক সডাক ৯২. 


[াযা]]]]]]1]10]]]]]1]]]]1]]1]1]]]]]]1]]]101 


নবম বর্ষ 





ব্যবসা-বানিজ্য-শিক্ষ-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 


সম্পাদক- শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


REGD. NO. C. 2506 


০০০ স্পা টির টি OES: ai 12 ss 


10071]]1]]]]]],101]1]11]]11]]1111]]]]]]]]] 


প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা ,, 


নীট টা টাঠাটা0000010077077700770000070000007000077100000000017 
Monday 26th August, 1946, সোমবার, ৯ই ভাজ, ১৩৫৩ 


[ ১৭শ সংখ্যা 











ভারতীয় শিল্পগ্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে 
প্রযোঁজনীয়. মূলধন সরবরাহের জন্য ভারত 
সরকারের উদ্যোগে ইণ্ডাইয়াল ফিনাক্দ কর্পোরেশন 
নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হুইবে বলিয়া ভারতের 
তৃতপূর্ব অর্থসচিব স্তার আচ্চিবজ্ড রোল্যাওস 
তাহার বাজেট, বক্তৃতায় ঘোবপা করিয়া ছিলেন। 
সম্প্রতি জানা গিযাছে যে, এজছ্ঠ একটী আইনের 


খসডা রচিত হইয়াছে । এই খদুডা অন্গযায়ী উক্ত: 


কর্পোরেশনের মোট মূলধনের . পরিমাপ হইবে 
৫ কোটা টাকা। উহার মধ্যে: ২ কোটী টাকা 
ভারত সরকার প্রদান করিবেন এবং বাকী ৩ কোটী 
টোকার মধ্যে ২ কোটী টাকা ভারতবর্ষস্থিত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ ও ১ কোটী টাকা 
ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলির 
নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে। তবে সমস্ত 
তালিকাভুক্ত ব্যান্ককে উক্ত কর্পোরেশনের শেয়ার- 
হোল্ডার না করিয়া মাত্র ২০টার মত সর্ববৃহৎ 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককেই উহাদের আমানতি টাকার 
পরিমাণ অঙুযায়ী হারাহারিভাবে কর্পোরেশনের 
শেয়ার-হৌন্ডার করা হইবে। একটি ডিরেক্টর 
বোর্ডের হাতে এই কর্পোরেশনের পরিচালনা ভার 
দেওয়া হইবে এবং ডিরেক্টরের সংখ্যা হইবে ৮ 
জন। উহার মধ্যে ৩ জনকে গবর্ণমেপ্ট মনোনীত 
করিবেন, ৩ আসন তাত্বিক ব্যাক্কসমূহ কর্তৃক 
নির্বাচিত হইবেন এবং ২ জনকে বীমা কোম্পানী ও 
ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহ নির্বাচন করিবে 


একটী লোক্যাল বোর্ড থাকিবে । 


৩]০ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া 


হইবে এবং এই লভ্যাংশ হইতে আয়কর কাটিয়া 


রাখা হইবে । 


ভারতবর্ষে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় f 


মূলধনের অভাবে পঙ্গু হইয়া আছে। উক্ত 


কর্পোরেশন স্থাপিত হইলে শি্প-প্রতিষ্ঠানশুলির : 


পক্ষে মুলধন পাওয়া অনেক সহজ হহবে। আশা 


করা যার যে, লবনির্বাচিত আভীয় গবর্ণমেন্ট | 


কার্য্যভার গ্রহণের সঙ্পে সঙ্গে এই বিলকে আইনে 
পরিণত করিয়া দেশে শিলের প্রসারে সহায়তা 
করিবেন । 


রেশনের কেন্দ্রীয় বোর্ড ছাড়া প্রদেশসযুছেও এক 
কর্পোরেশনের ছু 
অংশীদারগশকে লাভের তারতম্য অনুসারে শতকরা | 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সরকারী ব্যয় ও তাহার হিসাব 
নিকাশ 

যুদ্ধের সময় হইতে নানাঁদিক দিয়া ভারত 
সরকারের ব্যয় বহরই শুধু অবাস্তরভাবে বৃদ্ধি পায় 
নাই, সে সম্পর্কে বাজেট রচনা! করিবার ও যথোচিত 
হিসাব রাখিবার ব্যাপারেও তাহাদের 
মারাত্মক শৈথিল্য লক্ষ্য করা যাইতেছে । ১৯৪৩- 
৪৪ সনের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিয়া পাব্রিক 
একাউণ্টস কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে ওঁ বিষষে তীব্র মন্তব্য করা হইয়াছে। 





8৪০১-৪০৬ 
৪০৭-০৮ 
8০০-১০ 
8৪১১-১২ 
82১৩-১৫ 
৪১৬-১৯ 
৪২০-২২ 


| ধারাবাহিক উন্নতিই শক্তির পরিচয় | 


৩$শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ 


প্রধান প্রা ন 





; এদ্বিজেন বস্ু, 
Dj টি 


















অনুমোদিত মূলধন .৫০০৯০০০২ টাকা 
(পঞ্চাশ লক্ষ) 
বিক্রীত মুলধন ১৯,৫৮১১০০২ টাকা 
54৯ রত 
ফাণ্ড ১,১২১০০০২ 
( অডিট সাপেক্ষ ) 


দাঙ্িলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস--ভবানীপুর, কলিকাতা । 





উক্ত কমিটি বলিয়াছেন, বাজেটে বিভিন্ন বিভাগের 


অন্য মোটা ব্যয়-বরাঁদ ধরা হইলেও সরকারী দপ্তর- 


সমূহ সেই বরাদ্দ অনুযায়ী নিজেদের থরচপত্র 
সীমাবদ্ধ রাখার কোন গর্জ দেখান নাই। ব্যবস্থা 
পরিষদের অন্থুমোদন ছাডাই তাহারা অবাস্থরভাবে 
বেশী অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। পরে অতিরিক্ত 
বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া সেই বাডতি খরচপত্র ব্যবস্থা 
পরিষদের দ্বারা মঞ্ুর করিযা লওযার চেষ্টা 
হইয়াছে । ভারত সরকারের শিল্প ও মাল সববরাহ 
বিভাগ ১৯৪৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সনের 
মার্চ মাস পর্য্স্ত ১১ মাসে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে 
অনেক বেশী অর্থ নানাদিকে ব্যয় করিয়াছেন। 
এ প্রকার ব্যয় সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি ও 
অনুমতির কোন তোয়াকা তাঁহারা বাখেন নাই। 
সে-সম্পর্কে সময়মত অতিরিক্ত বাজেট পেশ 
করিবার দায়িত্ববোধ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ছিল না। 
বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের হাত দিয়া ভারত 
সরকারের যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার 
হিসাবনিকাশ পরীক্ষা করিতে গিয়া কমিটি 
সেদিক দিয়া সরকারী ক্রটিবিচ্যুতি বেশী 
করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছেন। কমিটি 
তাহাদের রিপোর্টে মন্তধ্য করিয়াছেন__বাঙ্গলা 
সরকার অনেক ক্ষেত্রে রসিদ না লইয়া টাকা খরচ ও 








বাণিজ্য সি 
বি 
ম্য ীনেজিং ডিরেক্টর 


৪*২ 
বিলি করিয়াছেন । কি বাবদ টাকা খরচ করা হুইল 





অনেক ক্ষেত্রে তাহার বিবরণ পধ্যন্ত তাঁহারা লিপি- ' 


বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক 
অবস্থার নাম করিয়া ছিসাবপত্র রক্ষা সম্পর্কে 
এইরূপ গাফিলতি নিতান্তই অযৌক্তিক বলা চলে। 
সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ ছিসাবে যুদ্ধের সময় দুঃস্থ 


লোকদের জস্য অনেক টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে ।, " 


সরকারী অফিসাররা সেই টাক প্রদান করিতে 
গিয়া 'অনেক স্থলেই গ্রহীতাদের নিকট হইতে কোন 
কোন রসিদ লন নাই। ফলে যাহাঁদের রিলিফ, 
* পাওয়া দরকার তাহারা কার্ধ্যতঃ উহা পাইয়াছেন 
কিনা, তাহা! সন্দেহের বিষয় | 

পাব্লিক একাউপ্টস্‌ এন্কোয়ারী কমিটি সবকারী 
ব্যয়নীতি ও সবকারীত্চহিসাবনিকাশ সম্পর্কে যে 
ক্রুটি দেখাইয়াছেন, ভারী কোন সভ্য দেশের 
গবর্ণমেণ্টেব পক্ষেই নিন্দনীয। এই দরিদ্র দেশে 
চডা হারে লোকের উপর ট্যাক্স বসাইয়৷ গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের রাজকোষ তন্তি করিতেছেন। প্রকৃত 
জনকল্যাণের কাজে সেই টাকা ব্যয়িত হইবে 
বলিয়া যেখানে সকলে আশা করিতেছে সেখানে 
গবর্ণমেণ্ট অবাস্তরভাবে তাহা নিঃশেষ করিতে দ্বিধা 


"করিতেছেন ন! পূরাদস্তর বাজেট রচনা করিবার 
উড গত রক্ষা করিবার যে রীতি 

বহু পূর্ব হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের রাজন্য় যজ্ঞে 
মতিয়া গত কয় বৎসর তাহারা সেবিবয়েও পরিপূর্ণ 
উপেক্ষা দেখাইয়াছেন। দেশের কল্যাণ দেখিতে 
হইলে সরকারী অর্থব্যয় সম্পর্কে এই শ্রেণীর দুর্নীতি 
অচিরে দুর করার ব্যবস্থা গ্রযোজন | 


ব্ৰহ্ম হইতে ভারতে চাউল আমদ্বানীর 
প্রতিক্রিয়া । 


মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের রাজত্ব বোর্ডের সভ্য মিঃ 
ডিব্সন সম্প্রতি ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতে 
চাউল আমদানী সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া 
ফিরিয়া আপিয়াছেন। ব্রহ্ম সরকার অবিলম্বে 
ভারতে চাউল রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা €০ ভাগ 
বাড়াইতে রাজী হুইয়াছেন। বর্তমানে গড়ে 
দৈনিক প্রায় ১২ শত টন চাউল ব্ৰহ্ম হইতে ভারতে 
আমদানী হইতেছে। বঙ্গ সরকার তাহাদের 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলে আমদানী চাউলের পরিমাণ 
দৈনিক ১৮ শত টনে দীড়াইবে।- ব্ৰহ্গে রাধিবার 
তৈলের অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে। মাদ্রাজ 
গবর্ণমেণ্ট চাউল সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের সহৃদয়তা 
' বিবেচন] করিয়া আগামী ছুই তিন মাসের মধ্যেই 
১২ হাজার টন তৈল রপ্তানী করিতে রাভী” 
হইয়াছেন । 
বর্তমান খান্য-সঙ্কট মাঁদ্রাজেই রা 
নিদারুণ আকার ধারণ করিয়াছে, কাজেই মিঃ 
ডিক্সনের সাফল্যে সকলেই উল্লসিত 'হইবেন। কিন্ত 
বর্তমান সরকারী ব্যবস্থা নিখুঁত নহে। একটি 
ভাল কার্প করিতে গিয়া আর একদিকে সমস্তা সি 
করা আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টগুলির বৈশিষ্ট্য । 
অঙ্গের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ক্রঙ্গের 
জাতীয় নেতা মিঃ আউঙ্গ সান গত ২৮শে আগষ্ট 
রে্গুনে বলিয়াছেন, “ব্রহ্ষের খাগ্ত-পরিস্থিতি কঠিন 
আকার ধারণ করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ ও 
দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা অনশনের সম্মুখীন হইয়াছি। 
আমাদের প্রথমে নিজেদের দিকে তাঁকাইতে 
‘হুইবে এবং কেবলমাত্র যখন চাউল উদ্বত্ত থাকিবে 
তখনই আমাদের চাউল রপ্তানী কর! উচিত ।”- 
মিঃ আউঙ্গ সানের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, বঙ্গের জনসাধ্ধরপের প্রতি কোনরূপ বিবেচনা 
না করিয়াই ব্রহ্ম সরকার ভারতে চাউল রপ্তানী 


' আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 





 করিতেছেন। ভারতবর্ষ চাউল চায়, কিন্তু বঙ্গের 


অধিবাসীদের অনশনে রাখিয়া চাউল পাইবার কথা 
তারতবাসী কখনও চিন্তা করিতে পাঁরে না। বাঙলা 
সরকার তথা ভারত সরকার বিগত ছুভিক্ষের সময় 
এবং তাহার পর অনুরূপ খাস্ত-রগানীর নীতি 
অনুসরণ করায় সমগ্র ভারতবর্ষের বিরাগ ও নিন্দা- 


ভাঙন হইয়াছিলেন। আজ চাঁউলের একান্ত 
প্রশ্নোজজন থাকিলেও ভারতবাসী কখনও ব্রহ্ম 
সরকারের নীতি সমর্থন করিবে না। 


্রঙ্গবাঁসীদের জঙ্ উপযুক্ত পরিমাণ চাউল 
রাখিয়া উদ্বত্ত চাউল বপ্তানীর নীতিই ব্রহ্ম সর- 
কারের গ্রহণ করা উচিত। যুদ্ধের ফলে ব্রঙ্গের 
প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, গবাদি পশুর অভাব 
হইয়াছে, সমগ্র কৃষি ও যোগাযোগের ব্যবস্থা 
বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে । এই সকল কারণে 
বর্তমানে ব্রচ্ছে চাউলের প্রাচ্রধ্য নাই এবং শীষ 
চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও নাই। 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে সরকারীভাবে এই সকল কথা 
স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছিল। আজ অকস্মাৎ 
ব্রহ্ম সরকার ভারতের ভগ্ঠ কেন এত দরদী হইযা 
উঠিলেন, তাহা! বুঝিয়া উঠা কঠিন | ব্রহ্ম হইতে 
চাউল যতটা সম্ভব ভারতে রপ্তানী করা দরকার কিন্তু 
সত্য সত্যই ভারতবর্ষকে এইভাবে সাহাষ্য করিতে 
হইলে বর্তমান অবস্থায় সমগ্র ব্রন্মে রেশনিং ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা উচিত। একমাত্র এইভাবেই ব্রহ্গের 
অধিবাসীদের অগ্ত উপযুক্ত চাউল সরবরাহের গ্যারা্টি 
দিয়া উদ্ধত চাউল রপ্তানী করা সম্ভব কৃষি ব্যবস্থার 
পুনর্গঠনে যথাসাধ্য সাহায্য করাও ব্রহ্ম সরকারের 
অব্য কর্তব্য । ব্ৰহ্ম সরকার লম্বা লম্বা কাজের 
ফিরিস্তি দিলেও মিঃ আউঙ্গ সান স্পষ্ট ভাষায় 
জানাইয়াছেন ষে, প্ররুতপক্ষে ব্রহ্ম সরকার কিছুই 
করেন নাই। আমল!তান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের নীতি 
সর্বত্রই একরূপ, কাজেই মিঃ আউঙ্গ সানের 
অভিযোগে আমর! বিস্মিত হই নাই এবং এই নীতি 
অন্ুন্ছত হইবার ফলে চাঁউলের দেশ, ব্রহ্মদেশে 
চাউলের অভাব, চোরাবাদার ও মূল্যবৃদ্ধির দেখা 
দিলেও বিদ্বয়ের কিছু থাকিবে না। ভারতবর্ষের থাস্য 
সঙ্কটে ব্রহ্গের সাহায্যেব একান্ত প্রয়োজন আছে 
এবং এই কারণেই মিঃ ,আউঙ্গ সানের উক্তিতে 
আমরা উদ্বেগবোধ করিতেছি । ভারতবর্ষকে 
সত্যকার সাহায্য দিতে হইলে ব্রহ্ম সরকারকে জন- 
সাধারণের সমর্থিত নীতি অন্থসরণ করিতে হইবে, 
নচেৎ ব্রহ্গীবাসীরাও বিপন্ন হইবে এবং ভাবতবর্ষও 
শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য পাইবে না। | 


, ভারতের চা-বাগিচাসমূহ হইতে দেশের 
অভ্যন্তরে ও বাহিরে চা প্রেরণের কাজে প্রতি বৎসর 
৩৬ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ প্রাইউডের তৈয়ারী বাক্স 
ব্যবহৃত হয়। এদেশে পূর্বে প্রাইউড শিল্প বিশেষ 
কিছু গডিয়া উঠে নাই বলিয়া এদেশের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য বৎসর বৎসর বাছির হইতে বিস্তর 
পরিমাণে এ বাক্স আমদানী করিতে হইত | যুদ্ধের 
সময় বিদেশ হইতে প্লাইউভ আমদানীর অন্থবিধা 
ঘটাষ গবর্ণমেপ্ট এদেশে প্লাইউড শিল্প সংগঠন 
সম্পর্কে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন । বিদেশী 
প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নাই দেখিয়া এদেশের 
শিল্প ব্যবসায়ীরা নিজেরাও এ বিবয়ে আগ্রহশীল 
হন। উহাদের চেষ্টার ফলে গত € বৎসরে ভারতে 
প্লাইউড তৈয়ারের শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ 
করিয়াছে । এ" সমষে দেশেব প্লাইউড কাবখাঁনা- 
গুলি গড়ে বৎসরে ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীব প্লাইউড 
বাক্স তৈয়ার কবিয়াছে। ইহাতে বিদেশের তৈষা বী 


- প্রাইউড বাক্সের উপর এদেশের নির্ভরশীলতা 


‘বিশেষভাবে হ্াস'পাইলেও বাহির হইতে প্লাইউড 
আমদানী করিয়া এদেশের স্বার্থের বিনিময়ে বিদেশী 
শিল্পকে উৎসাহিত করার নীতি গবর্ণমেন্ট এখনও 
ত্যাগ করিতেছেন না। যুদ্ধেব সময় জাহাজের অভাবে 
ও অন্য নানা অন্ুবিধার দরুণ গবর্ণমেপ্ট এদেশে 






বিদেশী প্লাইউড বাক্স আমদানীর সুযোগ দিতে 
পারেন নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে তাহার! 
ওঁ বাক্স আমদানী সম্পর্কে লাইসেন্সের কডাকড়ি 


, উঠীইয়া দ্িয়াছেন। ফলে বিদেশী প্লাইউড বাক্সের 


ষোগান পাইয়া চা-বাগানের মালিকরা বর্তমানে 
দেশীয় কারখানার তৈয়ারী বাক্স ক্রয় করিতে 


ক্রমেই অনিচ্ছা ও অনাগ্রহ দেখাইতেছে। তাহাতে 


দেশীয় প্লাইউড শিল্পের বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে 
ইণ্ডিয়ান প্লাইউড ম্যানুফ্যকিচারার্স এসোসিষেশন 
এই বিপদ সম্পর্কে গব্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়া ও বাহির হইতে প্লাইউড বাক্স আমদানী 
সম্পর্কে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইয়া সম্প্রতি একটি স্বারকলিপি পেশ 
করিয়াছেন। উঁহারা বলিয়াছেন, চা-বাগিচার 
মালিকদের হাতে ১৯৪৫-৪৬ সনের শেষে বিদেশ 
হইতে আঁমদানীক্কত মন্তুত প্লাইউড বাকের সংখ্যা 
দাডাইয়াছে ৫৪ লক্ষ । মার্চ মাসে প্রদত্ত লাইসেন্স 
অন্থসারে আরও ৩২ লক্ষ প্লাইউড বাক্স শীঘ্রই, 0 
তাহাদের হাতে আসিবার কথা। তাহা ছি 


১৯৪৮-৪৭ ] 

লাইনে 
গবর্ণমেন্ট, সম্প্রতি প্রদান করিয়াছেন। ইহ্‌_ 
১৯৪৬-৪৭ সনের শেষে চাঁ-বাগিচার মালিকদের 
হাতে মোট বাক্সের পরিমাণ দাড়াইবে ১১১ লক্ষ। 
চা-বাগিচার মালিকদের হাতে এত বেশী বিদেশী 
প্লাইউড বাক্স সঞ্চিত হইতে দেওষাঁয় তাহারা 
আগামী কয় বৎসর দেশীয় কারখানার তৈয়ারী 
প্লাইউড বাক্স বিশেষ কিছু কিনিতে চাহিবে না । 
ইহাতে উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের নিদারুণ বিদ্ন ঘটিয়া 
দেশের প্লাইউড শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। 
দেশীয় প্লাইউড শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে 
অচিরে চা-বাগিচার মন্ধুত প্লাইউড বাক্স সম্বন্ধে 
খোজ খবর লইয়া বিদেশ হইতে উহার আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করা গবর্ণমেপ্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। 
যেসব বাক্সের জন্ত ইতিমধ্যে অর্ডার দেওয়া হইযাঁছে 
তাহা ভারতে আসিয়া না পোছিয়া থাকিলে 
অবিলম্বে সে অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়াই 
তাহাদের পক্ষে সঙ্গত ছইবে। 


ইণ্ডিয়ান প্লাইউড ম্যাহ্ফ্যাকচারার্স এসোসিয়ে- 
শনের এই দাবী আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। যুদ্ধের সময় এদেশে প্লাইউড শিল্প: 
গড়িয়া তোলার সুযোগ দিয়া যুদ্ধের পর বিদেশী, 
প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মোচিত করিয়া এ শিল্পকে 
ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত 
অমুদার মনোভাবেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়ের কল্যাণে এইরূপ আমলা- 
তান্ত্রিক কারসাজি অচিরে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন | 





দেশর ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


কর! হয়। 
গিগলম্‌ ব্যান্ক লিঃ 
৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
ূ কলিকাতা 
ফোন £ কলিং ৩৩৮১ 5: তার £ ‘Honey Comb, Cat. 


আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ইক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


আপনাদের সহানুভূতি প্রা 
















১. 


' থাকেন। 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ, 





খাদ্য রেশনিৎ--ইৎলণ্ডে ও ভারতে 

যুদ্ধের সময হইতে বৃটেনে খাদ্ত্রব্য বণ্টন 
সম্পর্কে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা হুইয়াছে। 
বৃটেনের সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারত গর্ব 
মেন্টও এদেশে এক বরাদ্ধ-প্রথা চালু করিয়াছেন । 
কিন্ত ইংলও হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া সেই দেশের 
আদর্শ অনুযায়ী সব কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
সঙ্কল্প জানাইলেও গবর্ণমেপ্ট কাধ্যতঃ সেরগ 
স্ুবন্দোবস্ত মোটেই করিতে পারেন নাই। ফলে 
বুটেনের খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থার তুলনায় এদেশের 
ধান্য রেশনিং ব্যবস্থার ক্রুটিবিচ্যুতি বেশী করিয়াই 
ধরা পড়িয়াছে। ইণ্ডিয়ান জার্ণেল অব ইকনমিক্স 
(Indian Journal of Economics) পত্রের এক 
সাম্প্রতিক সংখ্যায় অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
একটি প্রবন্ধে সেই ক্রটিব্চ্যুতি ভালভাবেই বিশ্লেষণ 
রিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,বৃটেনে সমস্ত এলাকার 
-লাকের জগ্ভই এক সঙ্গে খাছ্ রেশনিং প্রথা বলবৎ 
করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত খুব 
অল্পপংখ্যক লোকের জন্যই রেশনিং নীতিতে থাত্ 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃটেনে লোকের 
প্রধান খাদ্য বলিতে যা বুঝায় সেই গম ও রুটি বাদ 
দিয়া দুধ, মাখন, মাংস, ফল প্রভৃতি সম্পর্কে 
ফডাঁকডিভাঁবে ব্রাদ্দ-প্রথা প্রযুক্ত ছইয়াছে। ভারত- 
বর্ষে দুধ, মাথন, ডিম, মাংস, ফল প্রভৃতি বাদ দিয়া 
লোকের প্রধান খাস্---চাউল ও গম সম্পর্কেই বিশেষ 
করিয়। রেশনিং নীতি প্রবর্তন করা হইয়াছে । 
বৃটেনে সরকারী সাবপিভি প্রদান করিয়া সমস্ত 
শ্রেণীর খাদ্যের মূল্যই নীচুস্তরে বাঁধিয়া রাখা 
হইয়াছে । সাবসিডি বা অৰ্থসাহায্য হিসাবে 
বৃটিশ গবর্ণমেশ্ট গড়ে বৎসরে ১৫ কোটি পাউণ্ড 
করিয়া খরচ করিতেছেন। ভারতবর্ষে সাবসিডি 
দিয়া কম মূল্যে খাদ্ধদ্রব্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা 
হয় নাই। যুদ্ধের সময় খান্তসামঞ্জীর মূল্য খুবই 
চডিয়| গিয়াছিল। বর্তমানে এদেশে যুদ্ধের পুর্ব- 
সময়ের তুলনায় তিনগুণ বেশী মূল্যে রেশনের খাদ্য 
বিক্রীত হইতেছে । যে সব খাচ্ছাদ্রব্য রেশন প্রথার 
আমলে আসে নাই যুদ্ধের পূর্বসময়ের তুলনায় 
তাহা এখনও ৪ গুণ হইতে ৭ গুণ বেশী হারে 
কেনাবেচা হইতেছে । ইংলণ্ডে বরাদ্দ-প্রথা! প্রবর্তন 
করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সাধাঁরণকে বিশুদ্ধ 
খাস্ যোগাঁইবার ব্যবস্থা করিষাছেন) লোকের 
শারীরিক পুষ্টির দিকে লক্ষ্য করিয়া মাথাপিছু 
উপযুক্ত পরিমাণ খান্তের হার বাধিয়া দিয়াছেন; 
প্রস্থতি, শিশু ও রোগীদের জন্য অষ্যাম্কের তুলনায় 
বেশী পরিমাণ দুধ সরবরাহের উপর জোর 
দিয়াছেন। কিন্তু ভারতে লোকের শারীরিক পুষ্টি 
এবং শিশু ও প্র্থতিদের বিশেষ প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া খান্কের বরাদ্দ ধরা তয় নাই। 
ছধের মত প্রয়োজনীয় জিনিষকে এদেশে রেশনিং 
প্রথার বহির্ভত রাখা হুইয়াছে। গ্রস্থৃতি ও 
শিশুদের জন্য আলাদ! খাদ্য যোৌগাইবার কোন 
ব্যবস্থা এদেশে করা হয় নাই। 
নিয়বয়স্ক শিশুকে এক চিনি ছাড! .আর কোন 
খান্ত সরবরাহের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন 
নাই । রেশন এলাকার জনসাধারণকে নিয়মিত. 
হারে গবর্ণয়েন্ট চাউল, আটা ও চিনি যোগাইয়া” 
কিন্তু ইহাদের 'সাথাপিছু বরাদ্দ 





হুই বৎসরের . 


লোকের শনীররক্ষার পক্ষে যথোপযুক্ত নহে। 
চাউল, আটা প্রভৃতির ভিতর ভেজাল লিনিষের 
আধিক্য থাকায় তাহা অনেক ক্ষেত্রে অনিষ্টকরও 
বটে। চাউল, গম প্রভৃতির কম বরাদ্দ ধনীদের 
কোন অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না । 
কার জোরে তাহারা ইচ্ছামত সব কিছুই 
যোগাড করিতে পারিতেছে। মাছ, মাংস, 
ডিম, মাখন, ফল প্রন্থতি রেশন প্রথার আমলে 
না আসায় ও ইহাদের মুল্য .অস্বাভাবিকরূপ 
চড়া থাকায় মুখ্যতঃ ধনীরাই এ সমস্তের ক্রেতা হইয়া 
্রাড়াইয়াছে। গরীব লোকরা তাহাদের স্বল্প আয 
লইয়া এই সব পুষ্টিকর খাপ্ত বিশেষ কিছু সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছে না। একমাত্র চাউল, গম 
হইতেছে। কিন্তু রেশন প্রথায় এসমস্তের 
মাথাপিছু পরিমাণ স্বল্প হারে নির্ধারিত হওয়ায় 
এবং অনেক স্থলে সরকারীভাবে সরবরাহকৃত চাউল 
ও গম গুণে নিরুষ্ট হওয়ায় তাহাদের স্বাস্থ্য দিন 
দিন তাজিয়া পডিতেছে। 

খাদ্য রেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক 
চট্টোপাধ্যায়ের এই সব মন্তব্য আমরা খুব 
প্রশিধানযোগ্য  বলিষাই যনে করি। 
ইউরোপের দেশসমূহে যে স্থলে ধনী- 
নজ্বর রাখিয়া রেশন ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইযাছে 
সেখানে ভারতবর্ষে রেশনিং নীতি অবলম্বনের 
ব্যাপারে দরিদ্র জনসাধারণ সম্পর্কে এইরূপ 
অবিবেচনা খুবই পরিতাপের বিষয় । এই অব্যবস্থা 
দুর করা সম্পর্কে ভারতের নবগঠিত কেন্দ্রীষ 
গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে ষত্$পর হইবেন বলিয়া আমর! 
আশা করি। 
টেলিফোন কি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ? 

টেলিফোন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বলিষাই 
জনসাধারণ জানে, কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রতিক 
হাঙ্গামার সময় টেলিফোন বিভাগের কার্যকলাপ 
দেখিয়া জনসাধারণের মনে এবিষয়ে গভীব 
সন্দেহের হৃষ্টি হইয়াছে। ১৬ই আগষ্ট দা] 
বাধিবার পর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রায় অচল হইয়া 
গিয়াছিল। টেলিফোন চালু থাকিলে বহু লোকের 
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জীবন ও.ধনসম্পত্তি রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। 
অবশ্য, পুলিশ যেরূপ তুরীয়ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, 


'তাহাতে পুলিশের সাহায্যের. উপর নির্ভর করিবার 


কথা চিন্তা করা বাতুলতামাত্র। তথাপি কোথাও 
কোথাও পুলিশ কর্দচারীরা , তাহাদের কর্তব্য 
পালনের চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ ' ক্ষেত্রে 
টেলিফোন চালু থাকিলে কোন কোন স্থানে 
পুলিশের সাহায্য লাভ করা যাইত এবং পুলিশের 
সাহায্য না পাওয়া গেলেও আত্মীয়স্বজনের ও 
রেডক্রশের চেষ্টায় বছলোকের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি 
রক্ষা করা যাইত। 

টেলিফোন চালু না থাকার কারণ হইতেছে 


টেলিফোন গাল'রা দাঙ্গার জঙ্ কর্মস্থলে যাইতে 


পারেন নাই। ইহার! অন্ত কে দায়ী? কোন 
জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব এভাইবার 
চেষ্টা করা বৃথা। টেলিফোন বিভাগ ভারত 
সরকারের অধীন। টেলিফোনের বড়কর্তারা কি 
নাসিকায় সর্ষপ তৈল দিয়া ঘুমাইতেছিলেন? দাঙ্গা! 
বাধিবামাত্র তাহারা কেন সামরিক বিভাগের 
সাহায্য গ্রহণ করেন নাই? সৈগ্ভের পাহারায় 
যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা টেলিফোন 


বেল ব্যাঙ্ক লি? 


(স্থাপিত--১৯২৬) 

হেড অফিস 3২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
মুলধন ২৫১০০১০০০৯২ 

রি ১২১৫০১০০০৯২ ৮ 


১২,৫০১০০০২ রী 
আদায়ীকৃত মুলধন ও 
রিজার্ভ-_-১২,৫০,০০০২ টাকার উপর | 


কাৰ্য্য করী মুঙলধল-_-১১৫০১০০১০০০২, EE 


- শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটীল, চরমুগ্ুরিয়া, চূচুড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 


বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজশাহী, শাত্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
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গালদের অনায়াসে কর্ধস্থলে আনয়ন করিতে 
পারিতেনণ তাঁহাবা এ সম্বন্ধে চিন্তাও 'করেন 
নাই।, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের নাম করিয়া কর্ম- 
চাবীদের ধর্মঘট ভাঙগিবার'জগ্ভ এবং শাস্তিবিধানের 
জন্য মোট! মাহিয়ানার এই বডকর্তীরা উৎসাহী ও 
অগ্রণী, কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার সময় 
ইহাদের কোন পাত্তা পাওষা যায় না। আমরা 
টেলিফোন বিভাগের বড়কর্তাদের এই আচরণ 
সম্পর্কে অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্তের দাবী 
জানাইতেছি। ০ 
' আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব 
সম্প্রতি দিল্লী. বেতার কেন্দ্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থনৈতিক বিতর্কের অবতাবণা, কবা হুইয়াছিল। 
মার্কিন বুক্তরাষ্্র বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও 
কর্মসংস্থান সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, 
ইহা! লইয়াই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দের মধ্যে বিতর্ক 
হুইয়াছিস। এই বিতর্কের মধ্য দিয়া মার্কিন 
প্রস্তাবের তাৎপর্ধ্য পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
মার্কিন সরকারের প্রস্তাব বাহতঃ ক্রটিহীন 
পুদ্ধ, কোটা, আমদানী-রপ্তানীতে নিবেধাজ্ঞা, 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক নির্ধারণে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি 
যে সমস্ত সক্কীর্ণ জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
ফলে জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধে এবং 
বেকার-সমন্তা স্থায়ী হইয়া দাড়ায়, সেই সকল 
ব্যবস্থা চিরতরে লোপ করিয়া সমস্ত দেশ পরস্পরের 
সহিত অবাধ বাণিজ্যে লিপ্ত হউক- ইহাই 
হইতেছে মার্কিন নীতির মূলকথা । সাধারণভাবে 
বিবেচনা করিলে এই নীতির বিরোধিতা করার 
কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আর্থিক 


অবস্থা বিবেচন! করিলে মার্কিনী নীতির মূল উদ্দেগ্য সে 
ধরা পড়িয়া যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে | 
সর্ব্বশ্রেষ্ট ধনিক রাষ্রী এবং শিল্প জগতে শীর্ষস্থানীয় ; | 
কাজেই অগ্ভান্ত দেশের সহিত শিল্পে তাহার | 


প্রতিযোগিতার কোন সম্ভাবনাই বর্তমানে নাই। 


এইরূপ অবস্থায় অবাধ বাণিজ্যের বুলি আওড়ানো 


খুবই স্বাভাবিক । বৃটেনও দীর্ঘকাল যাবৎ এই 
বুলি আওড়াইয়াছিল। মার্কিন নীতি মানিয়া 
লইলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে 
গুরুত্বপূর্ণ শিললসমূহ গড়িয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনাই 
থাকিবে না। অবশ্য শিল্পস্থাপন ও শিল্লোক্লতির 
অদ্য উপধুক্ত রক্ষণশুক্ষ (developmental tariff) 
স্থাপনের দাবী অনুন্নত দেশগুলি করিতে পারিবে, 
এ ভরসা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই 
ভরসার খুব মুল্য নাই । ভারতবর্ষের সভায় পরাধীন, 
অর্ধ-দ্বাধীন এবং কু স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কথা বৃহৎ 
শক্তিবর্গ কতটা মানিয়া লইবেন (বিশেষ করিয়া 
ইন্-মাকিন ধনিক গোষ্ঠীর জোট বাঁধিবার সম্ভাবনা 
আছে ), তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। এই প্রসঙ্গে 
আন্তর্জাতিক -ুধিজ্য ও কর্মসংস্থান সম্মেলন 
সম্পর্কে ওয়াশিংটন প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে, 
তাহা বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ্য । উক্ত প্রস্তাবে 
“সম্মেলনের লক্ষ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে 
যে, বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থ বিনিয়োগের প্রসারে 
উৎসাহ দেওয়াই সম্মেলনের লক্ষ্য হইবে । “বিভিন্ন 
দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী” করাটা ভারতবর্ষ 








প্রভৃতি দেশগুলির পক্ষে অত্যান্ত মারাত্মক এবং 
একটা কথাতেই মাকিন নীতির মুখ্য উদ্দেস্ট 
উদবাটিত হইয়াছে । এছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 
দ্বারদেশে উপনীত হইলেও স্বাধীনতা পাইয়া যায় 
নাই। কাজেই 'ইম্পিরিয়ূল প্রেফারেন্ন বা বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অত্তভূক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক 
লেনদেন সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা 
এখনই লোপ পাইতেছে না। যতদিন ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা না 
পাইতেছে ততদিন শিল্পোন্নয়নের জন্ত রক্ষণ শুক্কের 
ব্যবস্থাও কাধ্যকরী হইবে না। এক কথায় 
বর্তমান অবস্থায় মাকিন'নীতি মানিয়া লওয়ার অর্থ 
ভাঁরতেব শিল্লোন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা । 
মার্টিন রেল ধর্ম্মঘটের অবসান 


মার্টিন লাইট রেল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক 
ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে আপোষের ফলে 
২৭ দিন পরে মার্টিন রেল ধর্মঘটের অবসান 
হুওয়াষ সকলেই আনন্দিত হুইবেন। মার্টিন 
রেলপথ কলিকাতার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
বারাসত-বপিরহাট, ছাওডা-আমতা ও হাওড়া- 
শিয়াধালা লাইনে সহস্র সহশ্র লোক ডেলী 
প্যাসেপ্রারী করে এবং শত শত মণ তরিতরকারি, 
মস্ত, ছুগ্ধ প্রভৃতি আমদানী হুইযা থাকে । ২৭দিন 
ব্যাপী ধন্দ্ঘটের ফলে চাঁকুরীজীবী ও অন্তা্ শ্রেণীর 
লোকের নিদারুণ অসুবিধা ও ক্লেশ সহ করিতে 
হইযাছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিপুল ক্ষতি 
হইয়াছে। তরিতরকারি, দুধ 'প্রভৃতির অভাবে 
কলিকাতার অধিবাসীরাও বিপদে পডিযাছিলেন। 
ধর্মঘটের অবসান ছওযার এই সকল অন্ুবিধার 
অবসান হইল | দাঙ্গা-বিধ্স্ত কলিকাতায় 


প্রস্তুতের 


' নৃতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। 


সাবান বত জিনিষ সিলিকেট সোজ ও সোপঠোন | 
পাউডার ৪ কষ্টিক সোডা  রজন ৬ সিট্রোনেন। 
অয়েল ও রঙ ৪ হাইড্রোমিটার ও প্রভৃতি পাইবেন ৃ 


বড়বাজার 8১৩৯৭ অফিস কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং 
? 8১৫৯২ ফ্যাক্টরী ৩ 


; ' টেলিগ্রাম “চীনামাটী” ১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


স্বাভাবিক জীবন ফিরাইয়া আনার পক্ষেও মার্টিন 
রেল ধর্মঘটের অবসান যথেষ্ট সাহায্য করিবে। 


মার্টিন রেল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়ন উপযুক্ত 
সময়েই আপোব-মীমাংসায় উপনীত ' হইয়াছেন 
বলিয়া আমরা উভয়পক্ষকে ধন্ঠবাদ জানাইতেছি | 

ভারতে বেতারের প্রসার 

তারতে বেতারের - প্রসার সম্পর্কে ভারত 
সরকার একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। বর্তমানে কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, লক্ষে, দিল্লী, লাহোর ও পেশোয়ারে এক 
একটি বেতারকেন্দ্র রহিয়াছে। উপরোক্ত 
পরিকল্পনা অন্গ্যায়ী অদুরভবিষ্যতে এলাহাবাদ, 
আমেদাবাদ, করাচী, নাগপুর ও বেজওযাদায় 
এই ব্যাবস্থা 
কার্যে পরিণত করা হইলে মালাবার, আসাম ও 
উভিষ্যা ছাড়া ভারতের অন্যান্য এলাকার বিভিন 
ভাবাভাষীদের জন্ভ স্বতন্ত্র বেতারকেন্দ্র গড়িয় 
তোলার কাধ্য অনেকদূর অগ্রসর হইবে | বর্তমান" 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কলিকাতা, বোস্বাই, মাদ্রাজ 
ও দিল্লী বেতার কেন্দ্রে নূতন ট্রান্সমিটার বসাইবার 
ও তাহা দ্বারা গ্রামবাসীদের উদ্দেস্তে বিশেষ বার্তা 
প্রচার করিবার প্রস্তাব ও রহিয়াছে । 

এদেশে বেতারের প্রসার সম্পর্কে ভারত 
সরকারের এই পরিকল্পনা আমরা খুব পমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। সংবাদ প্রচার ও “জ্ঞান 
বিস্তারের পক্ষে বেতার আজ সকল দেশেই 
অত্যাবস্তকীয় বাহন হইয়া দাড়াইয়াছে। এতদিন 


' এদেশে কোন জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত ন! 


থাকায় বেতারের প্রসার সম্পর্কে সরকারী মনো- 
যোগ বিশেষ কিছু নিবদ্ধ হয় নাই। যেসব বেতার- 






লিঃ 



















আমাদের গ্যারান্টিযুক্ত পরিকল্পনাভে টাক। খাটানই সবচেয়ে লাভজনক 
স্থায়ী আমানতে সুদের হার £ 










এক বৎসরের: জন্য বাৰিক শতকরা ৪০ আনা 
বৎসরের জন্য বাধিরক শতকরা ৫॥০ আনা 
তিন বৎসরের জন্য বাধিরক শতকরা ৬০ আন! 


£০০ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয! 

১৯৪০ সাল হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি |, 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে'পাওয়া যায়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন £__ 


ই ইতি ঠক এ খেয়া টিলা 


ডিনহিভক্েউ ভিনড্বিক্রেত্ভ 


৫1% রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 
ফোন--কলিকাঁতা ৩৩৮১ 




















,. গ্রাম-_-হুনিকম্ব 






২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আথক জগৎ 





কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে বিদেশী আমলাতান্ত্রিক 
গবর্ণষেণ্ট সে সমস্তেরও ষথাষথ সদ্যবহার করেন 
নাই। দেশের লোঁকের ভিতর জ্ঞানপ্রচাবের 
বদলে এ সমস্ত মারফতে তীহারা বরং বিদেশী 
শাসনের অমুকুলে দৃরভিসঙ্গিপূর্ণ প্রচারকার্ধ্য 
চাঁলাইবারই ব্যবস্থা করিয়া আসিষাছেন। 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে এক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সবকারী বীতিনীতি সম্পর্কে 
অদুরভবিধ্যতে আমূল পবিবর্ত্তনের স্থচনা হইবে। 
বেতারের মারফতে সাধারণেব ভিতর খাঁটি সংবাদ 
প্রচারের 'জগ্ক ও নানা বিষষে তাহাদেব জ্ঞানের 
পরিসর বাডাইবার জম্ভ তখন আস্তরিকভাবে চেষ্টা 
করাহইবে। সে হিসাবে অদুরভবিষ্যতে এদেশে 
বেতাবকেন্দ্রের সংখ্যা বাডাইবাব প্রস্তাব এদেশের 
“লোকেবা খুব উৎসাহেব সহিত লক্ষ্য করিবে, 
নাই। 


1 ও হাওড়া বিপজ্জনক এলাকা 


কলিকাতাব ভষাবহু দাঙ্গাষ বাললা সরকার ও 
"পুলিশের নিক্রিয়তার খবর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবার 
এবং সকল দলের তীব্র সমালোচনা সুক হইবার 
“পর বাঞ্গলা! সরকার ও পুলিশ বিভাগ কর্দতৎ্পর 
‘হুইয়া উঠিয়াছেন। ইহা মন্দেব ভাল বলিতে 
'ছইবে | ইতিমধ্যেই কলিকাতায় মিলিটারী ও 
"পুলিশ পাহারার ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়ায় দ্রুত 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে । স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় যাহাতে 
“কোনরূপ হাঙ্গামার স্বত্রপাত না হয় তজ্জন্ত বাঙ্গল! 
সরকার পূর্ব্বান্নেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
'ছুই মাসের জগ্ত কলিকাতা ( মেটিয়াবুরুভ্ত থানাসহ ) 
“এবং হাওডা (শাকরাইল, বালি, ডোমজুড, জগাছা, 
'পাঁচলা, উলুবেডিয়া ও বাউড়িয়া , থানাসহ ) 
"বিপজ্জনক এলাকা বলিষা ঘোষণা করিযাছেন। 
ঈদ হইতে আরম্ভ করিয়াণদুর্ণাপূজ্া পর্য্যন্ত যাভাতে 
কোন গোলযোগ না হয তজ্ঞন্তই এই সতর্কতা- 
মুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহা বুঝা 
ঘায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব এই সকল 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো প্রত্যেক 
ব্যক্তিস্বাধীনতাকামী নাগরিকের কর্তব্য, কিন্ত 
যতদিন সেই সম্প্রীতির আবহাওয়া ফিরিয়া না 
- "আসিতেছে, ততদিন এই ধরণের সতর্কতামূলক 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনেব প্রয়োজন আছে। 


ভারতে জনস্বাস্থ্য উন্নতির পরিকল্পন। ' 


প্রকাশ, ভারত সরকার ভোর কমিটির 
রিপোর্ট ও নির্দেশের উপব ভিত্তি করিয়া এদেশের | 


জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 
"প্রস্তুত করিয়াছেন। 
এককালীনভাবে ৬ কোটি টাকা ও বাৎসরিক ৫ 
“কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে। 
ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্য উন্নতি ও চিকিৎসা উন্নতির 


“পক্ষে একটা বড।অন্ুবিধা এই যে, এদেশে সুশিক্ষিত 


"ডাক্তার, নার্স ও ধাত্রীর খুবই অভার রহিয়াছে। 


ভোর কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, এদেশে সুশিক্ষিত | 


“ডাক্তার, নাও ধাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে যথাক্রমে 
“মাত্র ৪৭ হাজার, ৭ হাজার, ও ৫ হাজার। 


-কমিটির মতে এই সংখ্যা এদেশের পক্ষে খুবই | 


এই পরিকল্পনার জগত 


অনুপযুক্ত । ' জনস্বাস্থ্য উন্নতি ও সুচিকিৎসীর 
পথ প্রশস্ত করিতে হইলে এই সংখ্যা যথাক্রমে 
১ লক্ষ ৮৫ হাজার, ৭ লক্ষ ৪০ হাজ্ঞার ও ১ লক্ষ 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া কমিটি 
মনে করেন। কমিটি তাঁহাদেব রিপোর্টে জনস্বাস্থ্য 
উন্নতির রপ্ত নৃতন হাসপাতাল স্থাপন, হেল্থ 
সেন্টার প্রতিষ্ঠা, বেড, সংখ্যা বুদ্ধি ও ওষধপত্র 
সরবরাহ সম্পর্কে অনেক নির্দেশ দিয়াছেন । 
তবে সেই সঙ্গে তাঁহারা একথা ভালভাবেই ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, এদেশে শিক্ষিত ডাক্তার, নাস” 
ধাত্রী প্রসৃতিব সংখ্যা না বাঁড়াইতে পারিলে 
অন্ত দিক দিয়া কোন স্মপরিকল্লিত কার্ধ্যনীতি 
অমুসবণ করা সম্ভবপর হইবে না | ভোর কমিটি এই 
জনস্বাস্থ্য উন্নতির প্রাথমিক বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে 
শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া 
এদেশে ডাক্তার, নার্স ও ধাল্রীর সংখ্যা উপযুক্ত 
মাত্রাষ বুদ্ধি কবিবার কথা বলিয়াছিলেন। ভারত 
সবকাবের বর্তমান পঞ্চবাধষিক পরিকল্পমার সেই 
প্রাথমিক বিধি-ব্যবস্থার উপরই বিশেষ করিয়া 
জোব দেওষা হইয়াছে, ইহা সুখের বিষষ| 
চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার ও গবেষণার পথ 
প্রশস্ত করার জগ্ত ও পরিকল্পনায় দিল্লীতে একটি 
মেডিকেল ইনষ্টিটিউট গ্রতিষ্ঠার কথা বলা হুইয়াছে। 
১ হাজার বেডবুক্ত একটি হাসপাতাল এ 
ইনষ্টিটিউটের সহিত সংযুক্ত থাকিবে । কলিকাতার 
লেক অঞ্চলে আমেরিকানবা যে হাসপাতাল গ্রডিয়া 
তুলিয়াছিলেন, তাহাকে একটি মেডিকেল কলেজে 
পরিবর্তিত করা হইবে । 'উহ্বাতে ১ হাঁজার 
ছাত্রকে চিকিৎসাবিগ্ভা শিক্ষা দেওয়া হুইবে। 
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দিল্লীতে নাসদের জগ্ঠ একটি নূতন কলেজ স্থাপন 
করা হইবে। নাপিং সম্পর্কে ডিগ্রি প্রদান ছাড়া 
এই কলেজে নাপিং বিভা ও ধাত্রী বিদ্যা সম্পর্কে 
শিক্ষাধিগণকে সাময়িকভাবেও শিক্ষাপ্রদানের 
ব্যবস্থা করা হইবে। চিকিৎসা বিস্তায় উচ্চ শিক্ষা 
লাভের জন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট তাহাদের উপরোক্ত 
পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৫০ জন ছাত্রকে বিদেশে 
প্রেরণেরও সন্কল্প করিয়াছেন। বিভিন্ন রোগ 
সম্পর্কে গবেষণার জদগ্ত গবর্ণমেন্ট কতকগুলি 
লেবরেটরী প্রতিষ্ঠা করিতেও মনস্থ করিয়াছেন। 
জনস্বাস্থ্য উন্নতির প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা হিসাবে 
গবর্ণমেন্ট এই ধরণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম নূতন 
কংগ্রেপী গবর্ণমেপ্টের "আমলে এই পরিকল্পনা 
যথাযথ কার্যকরী হইবে বলিয়া আমরা আশা' 
করি | 
বাঙ্গলা সরকারের শ্রমিক নীতি 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বালা সরকারের শ্রমিক 
নীতির সমালোচনা করিয়া কংগ্রেসীদলের পক্ষ 
হইতে কয়েকটি ছাটাই প্রস্তাব আনা হইয়াছিল । 
লীগ সংখ্যার জোরে সব কয়টি ছাঁটাই প্রস্তাব. 
অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার জোরে সমস্তার সমাধান করা গেলে কোন 
চিন্তারই কারণ থাকিবে নাঁ। ধর্মঘট ও শ্রমিক 
চাঞ্চল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোন শনিদিষ্ট 
নীতি অমুসরণ করিয়া না চলিলে সেগুলি প্রতিরোধ 
করা যাইবে না এবং সেই নীতি গণ-তান্ত্রিক ও 
আধুনিক জগতের অবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই 
নির্ধারণ করিতে হইবে |! লীগ মন্্িমগ্লী সে 
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বাংলার বস্ত-শিণ্পের অগ্রদৃত 


-যোহিনী মিলস্‌ লি 


এই শ্মিলেলন্তর ূ 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


ূ নং মিল ২নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়া ) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ঃ__চক্রুবস্তা সন্স এণ্ড কোং 
পো কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 
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স্ব্যান্্চেন্র নিজ্ঞ স্ব 


জিতল ল্বাভীল্ল জিতলেন ব্যাক 


' স্ডালাভ্ল্তিভ্ভ হুই স্থাছে। 


শাখা £ ভবানীপুর, বুলন! । 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় 





চেয়ারম্যান, 
রায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর । 


৪০৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 





, বিষয়ে উদাসীন বলিয়া মনে হয়। ডাঃ সুরেশচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন সেন প্রভৃতি 
শ্রমিক নেতৃবৃন্ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের 
দুঃখ-ছুর্দশার বিবরণ দিয়া তাহার প্রতিকার দাবী 
কবেন। লেবার ওয়েলফেয়ার বা শ্রমিক মঙ্গল 
বিভাগণগুলির ধাপ্পাবাজীও তাহারা এসেশ্বলীতে 
পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন। জবাবে শ্রমসচিব 
' মিঃ সামস্ুদ্দিন আহম্মদ মিষ্ট আশ্বাসপূর্ণ একটী 
মামুলী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাহার কর্তব্য 
শেষ করেন! এই ধরণের মিষ্ট আশ্বীসে যে লোকে 
ভুলে না এবং কোন সস্তার সমাধান হয না, ইছা 
কি লীগ মন্ত্রীরা আজও বুঝিতে থারেন নাই ? আসল 
কথা হইতেছে এই যে, লীগ মন্ত্রীরা কোন বিষয় 
গভীরভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম । আই, সি, এস 


কর্মচারীরা যাহা বুঝাইয়াছেন তাহারা তাহাই | 


বুঝেন এবং অন্যকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর আছে, কাঁজেই কোন প্রশ্নেই 
হারিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অত ভাবিয়া 
চিন্তিয়া কি হুইবে--এই কথা যদি লীগ মন্ত্রীরা 
ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বধাতসলিলে ডুবিয়া 
. মরিতে তীহাদের বিলম্ব ঘটিবে না। 

শ্রমিকনীতি সম্বন্ধে বলিতে লীগের যে কোন 
নীতি আজও নির্ধারিত হয় নাই, ইহার আর 
একটা কারণ হইতেছে লীগ নেতাদের শ্রমিক 
সমস্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ওদাসীগ্ক। কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি তাহাদের শ্রমিক সংক্রান্ত নীতি 
নির্ধারণ করিয়াছেন। 
নম্বন্ধে তাহারা ওয়াকিবহাল। কিন্ত লীগ যে 
তিমিরে সেই তিমিরেই'রহিয়া গিয়াছেন। 
ভারতে রসায়ন শিল্পের সুঘোগ-সম্ভীবনা। 

রসায়ন-শিল্প আধুনিক যুগে একটি সর্বপ্রধান 


মৌলিক শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। রসায়ন | 


দ্রব্যের সহায়তা ছাড়া অন্ত অনেক প্রধান শিল্পই 
গভিয়া তোলা সম্ভবপর নহে। গুলী-বারুদ 
তৈয়ারে রসায়ন দ্রব্য একান্ত আবস্যক! সে 
হিসাবে দেশরক্ষা ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উহা 
জাতিগত শক্তি-সামর্থ্যের একটা মুল অবলম্বন। 
বলত, সাবান, কৃত্রিম বেশম, সার, কীচ, চামড়া, 
. কাগজ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য শিলপন্রব্য প্রস্ততে 
রাসায়নিক উপাদান ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে 
হঘ। কাজেই সেদিক দিয়া উহ! যে-কোন দেশের 
শিল্পোন্নতির অগ্ভতম মূল ভিত্তিই বলা চলে। 
ভারতে রসায়ন-শিল্প গডিয়া তোলার, আজও কোন 
সুব্যবস্থা হয় নাই। ফলে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক 
উপাদানের যোগান এদেশে খুবই কম। বৃটেন ও 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সমুন্নত দেশের তুলনায় 
সে কারণে ভারতে উহার মাথাপিছু ব্যবহার আজও 
খুবই স্বপ্ল। তিনটি প্রধান রাসায়নিক উপাদান 
সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ আলোচনা করিলে 
ভারতের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা বুঝা 
যাইবে। | 
মাথাপিছু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার 
( পাউণ্ড হিসাবে বৎসরে ) 
ভারতবর্ষ বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র 


০’'৩৩ ৪88'9 ১১৩৩ 


 সালফিউরিক এসিড - 
. সোভা এস 


ক্রিক সোডা 


০৬ €৬"০ 


০৯৩০৩ চি ১৯৪ 


সমগ্র সমস্তা ও পরিস্থিতি | 


." রাসায়নিক দ্রব্যের উপযুক্ত যোগানের অভাব 
ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে এক বিরাট প্রতিবন্ধক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। এদেশের শিল্পোরতি সম্ভবপর 
করিয়া তুলিতে হইলে সেই প্রতিবন্ধক সর্বাগ্রে 
দুর করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় প্রায় সকল 
রসায়ন দ্রব্য উৎপাদনের মালমসল্লাই ভারতে 
রহিয়াছে । সেই হিসাবে গবর্ণমেপ্ট ও জনসাধারণের 
সময়োচিত মনোযোগ নিবন্ধ হইলে এদিক দিয়া 
অচিরেই একটা অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে। 
বড়ই সুখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারের 
নিয়োজিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি এদেশে 
রসায়ন-শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনা নিয়া বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, আর আগামী ৫ 
বৎসরে কোন্‌ শ্রেণীর রসায়ন দ্রব্যের যোগান ও 


ব্যবহার কি পরিমাণে বাড়ানো উচিত তাহাদের 


রিপোর্টে সে |ব্যয়েও সুপারিশ প্রদান করা 
হইয়াছে ভারতবর্ষে বর্তমানে ৫৫ হাজার ৭৬০ 
টন সালফিউরিক এসিড, ২০ হাজার ৫০০ টনা 
সালফেট অব এমোনিয়া, ১ লক্ষ ৭ ছাজ্জার ৫০০ 
টন সোডা এস (সাজিমাটি) ও €৪ হাজার টন 
কষ্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়। আগামী ৫ বৎসর 
মধ্যে তাহা যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৬০০ টন, 
৩৮ হাজার, টন, ২ লক্ষ ৭০ হাজার টন ও ১ লক্ষ 
৩৩ হাজীর- টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্ত উক্ত 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন । অগ্ান্চ শ্রেণীর 
রসায়ন দ্রব্য সম্পর্কেও তাহাদের রিপোর্টে সমুচিত 
সুপারিশ প্রদান করা হইয়াছে। এ সব সুপারিশ 
অনুযায়ী এদেশে রসায়ন দ্রব্যের উৎপাদন ও. 
যোগান বাড়ানো সম্পর্কে অচিরে ভারত সরকারের 
মনোযোগ কাৰ্য্যকরীভাবে নিবদ্ধ হুইতে দেখিলে, 


আমরা সুখী হইব । 


G.5S.EMPORIUM, 0৮10, 


47A, Chittaranjan Avenues, Calcutta 


Phone : 


B: B. 4457 & 316 

















গ্রাম : SELFHELP 





স্থাপিত ১৯২৯ 
একটি সিডিউল্ভূক্ত ব্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস--১০, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 





ফোন £ কাল ২৩৩৯ (তিন লাইন) 


১১৬ ০১০০১০ ০০২২ টাকা 
১২৫৮১০০০২ টাকার উপর ৃ 
১০১২৮১০০০২২ 9 9 


২,০০, ০০১০০০২২ 19 59 ও 
২৫০১০০১০০০২ n গু (আড়াই কোটি) ৰ 

(৩১শে ডিসেম্বর, ৯৯৪৫ অডিট সাপেক্ষ) || 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ এস্‌, সি, পাল | 








স্থাপিত--১৯৩৩ 





টেলিঃ--জাতীয়দীপ, কলিকাতা । 


গাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


হেড অফিস-_শিলঢর, আসাম 
কলিকাতা অফিস_পি-২৯, মিশন রো! ( এক্সটেনশন ) 
ব্রাঞ্চ :_ সীন্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচওী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া | - 
| আধুনিক উন্নভ প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যাস্ষিং কার্ধ্য করা হয়। 





ম্যানেজিং ডিরেইর-_ডি, গুপ্ত 





লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে 
কলিকাতায় যে নারকীয় হত্যাকা, লুণ্ঠন, অগ্নি- 
সংযোগ ইত্যাদির প্রীর্ভীব ঘটিয়াছিল, তাহার 
ফলে জীবন ও সম্পত্তির যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে 
তাহার পুর্ণ বিবরণ কোন দিন জানা যাইবে কি না 
তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে । তবে উহ! নিশ্চিতভাবে 
জানা গিয়াছে যে, গত ২৬শে আগষ্ট সোমবার 
অপরাহ্কাল পর্য্যন্ত কলিকাতার রাস্তাঘাট, 
হাসপাতাল, মর্গ (শবগৃহ ), নৰ্দমা, খাল ও নদী 
হইতে এবং হাওডা সহর হইতে মোট ৩৪৬৮টী 
মৃতদেহ লইয়া তাহার সৎকার করা হইয়াছে। 
এই, সময়ে দাজা-বিধ্বস্ত ও অগ্নিদগ্ধ অঞ্চলে এবং 
ও নর্দমায় আরও কতক মৃতদেহ অবস্থিত 

ছিল এবং ক্রমে ক্রমে উহার সন্ধান পাওয়া 
। এতদ্যতীত দাঙ্গার সময়ে এমন অনেক 

মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহা 
উপরোক্ত গণনার মধ্যে আসে নাই। এই সব 
বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, কলিকাতার 
দাঙ্গায় মোটু মৃতের সংখ্যা ৪ হাজারের বেশী 
অপেক্ষা কম হইবে না। আহতদের মধ্যে 
কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৪৪২১ জন এবং 
হাওড়াতে কয়েকশত ব্যক্তি ভত্তি হইয়াছিল। 
উহা ছাড়া অগণিত ব্যক্তি নিজের বাড়ীতেও 
চিকিৎসিত হইয়াছে । কাজেই আহতদের সংখ্যা 
দীাড়াইবে € হাজারের উপর। 


হওয়ার জন্য কলিকাতাবাশীর মোট কত টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহার এখন পর্য্যন্ত £কোন হিসাব হয় 
নাই। তবে উদার পরিমাণ ৮১০ কোটী টাকার 


কম হইবে না। এই দাঙ্গায় বাক্গলা গবর্ণমেপ্ট, | 


কলিকাতা কর্পোরেশন এবং হাঁওড়া মিউনিসি- 
প্যালিটারও বিপুল পরিমাণ আধিক ক্ষতি 
হুইয়াছে। 


কলিকাতার মত একটা. রাজধানী এবং | 
ব্যবসাবহুল সহরে-যেখানে পুলিশ, সৈগ্দল ও | 
বন্দুক কামানের কোন অতাবই নাই--সেখানে | 
এইরূপ একটা প্রলয়কাণ্ড কি ভাবে সম্ভবপর হুইল Hl 
তাহা লইয়া সমগ্র দেশে একটা বিশ্বয়ের সহি [পলা 
হুইয়াছে। শুনা যাইতেছে ' যে, দাঙ্গার কারণ ও | 


উদ্ভব সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে । ' কিন্ত 
ইতিমধ্যে দাঙ্গ। সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য জনসাধারণের 
গোচর হইয়াছে, তাহা হইতে এই দাঙ্গার মূল 


কোথায় তৎ্সপ্বন্ধে লোকের মনে কোন সন্দেহই | 


নাই। বালা সরকার ছ্যায়তঃ এবং আইনতঃ 
হিন্দুমুসলমীননির্ব্বিশেষে 
লোকের 'শ্বার্থের প্রতিভু হইলেও এবং হিন্দু- 
যুসলমান সকলের প্রদত্ত ট্যাক্স দ্বারা উহার! 
শাসনকার্ধ্য পরিচালন করিলেও কাধ্যক্ষেত্রে বাঙ্গলার 
লীগ মহ্ত্রিসভা লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
দিবসকে--অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট তারিখকে 
সরকারী ছুটার দিন বলিয়া ধার্ধ্য করিষা বাঙ্গলার 
পৌনে তিন কোটা হিন্দু এবং লক্ষ লক্ষ জাতীয়তা- 
বাদী মুসলমানকে মুসলীম লীগের নিকট মস্তক 


অবনত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । বাঙ্গলার {& 


হিন্দু নির্কিবাদে এই জবরদস্তি মানিয়া লয় নাই। 


দাঙ্গার সময়ে | 
দোকানপাট লুঠ এবং বাড়ীঘর অগ্নিদগ্ধ ও লুন্টিত | 


বাঙলার সর্বশ্রেণীর ছু 


দাঙ্গার শিক্ষা 


কলিকাচার দাঙ্গার উহাই মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে 
আরও কতকগুলি কথা জানা গিয়াছে এবং যে 
্রেটসম্যান” পত্র বরাবর লীগকে সমর্থন করিয়া 
আসিতেছে তাহাতেই এই সব তথ্যের অধিকাংশ 
প্রকাশিত হইয়াছে । তথ্যগুলি হইতেছে এই যে, 
(১) যুদ্ধের সুত্রপাত হইতে বাঙলার কারাগার- 
সমূহে যে সহন সহস্র নামজাদা গুগ্ডাকে (এই সব 
গুণ্ডার মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ) আবদ্ধ করিয়া 
রাখা হইয়াছিল, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের 
অব্যবহিত পূর্বে এই সব গুগ্ডার মধ্যে বহু ব্যক্তিকে 


ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ; (২) এই সব গুপ্তা" 


ছাড়া যে শত শত গুণ্ডাকে কলিকাতা হইতে 
বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দাঙ্গার অব্যবহিত 
পূর্বে তাহাদের অনেকে কলিকাতা ফিরিয়া আসে 
এবং লীগ মন্ত্রিসভা উহাদের কলিকাতা আগমনের 
পথ রোধ করেন নাই--বা করিতে পারেন নাই; 
(৩) প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পর্বের দিন সিভিল 
সাপ্লাই বিভাগের কর্তার (ইনি একজন হিন্দু) 
অজ্ঞাতসারে প্রায় ১০ হাজার ব্যক্তিকে অগ্রিম 
রেশন দিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; (৪) দাক্গাকারীদের 


' অনেকে সরকারী লরী ও পেটুল পাইয়া তাহার 


সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে দাঙ্গা! বিস্তার করিয়াছিল; 


(৫) কলিকাতাঁর হিনদু-অধ্যুষিত অঞ্চলের মগ্য দিয়া 


টেলিগ্রাম £ “ওভারড়াফট” 


শোভাযাত্রা করিয়! যে সহ সহস্র মুসলমান গড়ের 
মাঠের সভায় যোগদান করিয়াছিল, তাহারা 
তরবারি, বল্পম, ছোরা এবং পুলিশের হাতে যে 
শ্রেণীর লম্বা লাঠি থাকে সেই শ্রেণীর মারাত্মক 
অস্ত্রশস্্ে সজ্জিত ছিল; (৬) এই লব অস্ত্রধারী 
মুসলমান যখন স্থানে স্থানে জবরদস্তি করিয়া হিন্দু 
দোকান বন্ধ করিতে আরম্ভ করে এবং উহার 

যখন উভয় পক্ষে দাঙ্গা বাধিয়া যায়, তখন উ] 
দমন করিতে পুলিশ কোন সাহায্য করে 

সর্বক্ষেত্রেই উছারা নীরব দর্শক হিসাবে দণ্ডায়মান 
ছিল; এমন কি, লালবাজ্ার থানার আশপাশে 
বহু হিন্দুর দোকান ও বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইলেও এবং 
এই অঞ্চলে বহু ছিন্দুকে নির্বিচারে হত্যা করা 
হইলেও লালবা্জারের পুলিশের হেড কোয়াটার 
হইতে বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে কোন সাহায্য করা হয় 
নাই; এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন 
যে, ১৬ই আগষ্ট তারিখে বড় রকম হাঙ্গামা হইবে 
জানিয়াও লীগ মন্ত্রিগণ এ দিন কোন গোলমাল 
হইবে না একথা পুলিশকে জানাইয়া তাহাদিগকে 
নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলিয়াছিলেন_-কারণ লীগ 
মন্ত্রগণ ধারণা [করিয়াছিলেন যে, মুললমানদের 
আক্রমণের ফলে ছিন্দুগণ কোন পাণ্ট। আক্রমণ 


করিতে সাহস পাইবে না। (৭) প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 


ফোনঃ ক্যাল ৫১৪১ 


না ইকমমিক ব্যাঙ্ক লিং 


অফিস ২ ১৪নৎ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা! । 


শ্যামবাজার, ক্লাইভ ফট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদ্িরপুর, 


দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য করা হয়। 


EEE WT 


ছাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ 


দেশের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুমোদিত । 





৫,00,00,00০0২ (পাঁচ কোটি) টাকা 
মুলধনসহ শীপ্রই কলিকাতায় কাধ্যারস্ত করিবে। 
আপনার সহযোগিত৷ বাঞ্ছনীয় 


বিশেষ বিবরণের জন্য 
পোৌঃ বক্স নং ২০৬৬, কলিকাতা । 





৪০৮ 


আর্থিক জগৎ 


, [-২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 





দিবস উপলক্ষে কলিকাতার বাহির হইতে 
অগণিত মুসলমানকে কলিকাতায় আমদানী করা 
হইয়াছিল। একটী নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটী গঠিত 


হইলে এইসব তথ্য অবলম্বনে কলিকাতার দাঙ্গার 


অদ্য মূলতঃ দায়ী কাহারা তাহা! নিঃসনেহে 
প্রমাণিত হইবে, আশা করা যায়। এই বিষয়ে 
কোন সন্দেহই নাই যে, কলিকাতার দাঙ্গার জন্য 
দায়ী বাজলার লীগ মন্ত্রিসভা--তবে উহ! অসম্ভব 
নহে ষে, লীগ হাই-কম্যাণ্ডের নির্দেশ ও প্ররোচনার 
ফলেই লীগ মন্ত্রিসভা কলিকাতার হিন্দুগণকে সায়েন্তা 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন_-যদিও হিন্দুদের 
সময়োচিত, সতর্কতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের 
ফলে মন্ত্রিসভার অভীগ্গিত উদ্দেগ্য পূর্ণভাবে সফল 
হয় নাই। 
বাঙ্ছলার লীগ মন্ত্রিসভা এবং উহাদের 
সমর্থকগণকে আমরা বলিতে চাই যে, শতকরা 
৫৫ জনের ক্রুট যেজরিটী বা পাশবিক সংখ্যাধিক্যের 
(মিঃ জ্িন্নার ভাষা ব্যবহার করিতেছি) বলে 
তাহারা বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়কে উচ্ছন্ন করিতে 
পারিবেন না। লাঠি, বল্লম বা তরবারির দ্বারা 
৩ কোটী ৩০ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে ২ কোটা ৭৩ 
লক্ষ হিন্দুকে পধুুদিস্ত করা সম্ভবপর নহে। 
যাহারা উা বিশ্বাস করে, তাহারা উন্মাদ । অবশ্য 
লীগ প্ররোচনা দিলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা__ 
যেখানে হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত কম সেই সব জেলার 
স্থানে স্থানে হিন্দুর জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইতে 
পারে। কিন্তু পূর্বববঙ্গই'. বাঙলা দেশ নহে 
বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষও এক লহে। বাঙ্গলার 
লীগ মন্ত্রিসভা যদি হিন্দুদের বিকদ্ধে মুসলমানদের 
হিংস্র মনোভাবে উৎসাহ দেন, তাহা হইলে 
সমষ্টিগতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ও হিংশ্র হইয়া উঠিবে 
এবং মুসলমানের পক্ষে উহাব প্রতিক্রিয়া ভাল 
হইবে না। কলিকাতার দাঙ্গা হইতে লীগ 
মন্ত্রিসভা বোধ হয় এই সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
মুসলমান সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন অথবা হিন্দু 
সম্প্রদায়কে হিংসার পথে: প্ররোচিত করিবার 
উদ্দেশ্যে আমরা এই সব কথা বলিতেছি না। 
শত দাঙ্গা-হাজামা! এবং মারামারি-কাটাকাটির 
পরেও বাঙ্গলায় হিন্দু থাকিবে এবং মুসলমানও 
থাকিবে এবং উহাদিগকে একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া 
দেশব্যাপী অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগশোকের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিতে হইবে | আমরা লীগপস্থী 
মুসলমানগণকে উহ্াই বুঝাইতে চাই। আজ 
লীগের যাহারা এই প্রদেশের শাসনদণ্ড হাতে 
' পাইয়া লোকের জীবন ও সম্পত্তি লইয়া ছিনিমিনি 
খেলিতেছেন, তাহারা যুখে স্বীকার না করিলেও 
যনে মনে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, 


প্রধানতঃ হিন্দুর স্বদেশপ্রেমিকতা ও স্বার্থত্যাগের 


ফলেই তাহারা এই ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন । 
'্জনালগত শালন-ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইলে বাঙলার 
শাসনক্ষেত্রে যে মুসলমানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, তাহা হিন্দু বরাবরই জানিত এবং জানিয়া 
শুনিয়াই হিন্দু বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালাইয়া অগণিত প্রকার স্বাৰ্থত্যাগ করিয়াছে। 
কলিকাতার এই দাঙ্গার মন্খঘাতী অভিজ্ঞতার 
পরেও এখনও কোন দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু বাঙ্গলায় 






৯৩ ধারার শাসন চাহে না এবং বাক্গলায় ক্লাইভ 
স্বাটের শ্বেতাঙ্গ বণিকদের আক্ঞাবাহী কোন 
মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হউক, উহু! ইচ্ছা করে না। 
বাঙ্গালী হিন্দু চাহে বাঙ্গলার শাসনক্ষেত্রে তাহার 
যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে--বাঙ্গালী হিন্দু এই 
প্রদেশে এমন একটী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহে, যাহা পক্ষপাতমূলক মনৌবৃত্িতে অন্ধ হুইয়া 
শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবে না-বাহা শ্রেণী 
ও সম্প্রদায় নিব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর জীবন ও 
সম্পত্তির নিরাপত্বারক্ষাকে প্রধান কর্তব্য বলিয়া 
মনে করিবে এবং যাহা দেশব্যাপী দারিদ্র্য, অজ্ঞতা 
ও রোগশোকের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম 
চালাইযা হিন্দু-মুসলমান কলের গৃহে শাস্তি 
ফিরাইয়া আনিবে। লীগপন্থী মুসলমানগণকে 
আমরা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য 
আহ্বান করিতেছি । ' 
বর্তমানের এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি, উত্তেজনা, 
বিদ্বেষ, ভয় ও সন্দেহের মধ্যে বাঙ্গলার লীগপন্থী 
মুসলমানগণ আমাদের আহ্বানে কতটা সাডা 
দিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি নাঁ। যদি 


না দেন তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের. 


উভয়েরই অদৃষ্টে আরও বহু লাঞ্ছনা রহিয়াছে । 
এই সম্পর্কে মুসলমানদিগকে আমাদের কিছু 
বলিবার অধিকার নাই। হিন্দুকে আমর! বলি 
মাভৈঃ। ইংরাঁজের গোলাগুলী, সঙ্গীন, ফাসীমঞ্চ 
বাঙ্গালী হিন্দুকে পযুর্দিস্ত করিতে পারে নাই। 
লীগপন্থী মুসলযানও তাহা পারিবে না। লীগ 


৫৭ ব্লাধাবাজার স্বীট, কলিকাতা । 
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 ক্রিঘেট কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| 


সরঞ্জাম দিয়া আপনার 


হিন্দুর বড় বিপদ: নছে। হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা 
এবং মনোবৃভিই হিন্দুর বড় বিপদ। হিন্দুকে 
সামাজিক গলদ বিদুরিত করিয়া সুসংহত ও 
সঙ্ববন্ধ হইতে হইবে এবং হিন্দুর চিরাচরিত 
‘Safety 2:31--”কোনও প্রকারে জীবনরক্ষার 
নীতি” পরিত্যাগ করিতে হইবে। মৃহাত্মা গান্ধী 
বলিয়াছেন, প্দারির্র্য ও মৃত্যুর ভয়ই মাঙুধের বড় 
ভয়_কিন্ত দারি্্য কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে 
না এবং মৃত্যু অবশ্স্তাবী।” হিন্দুকে এই দুই ভয় 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাঙ্গলায় দুভিক্ষ 
এবং মহামারীতে এক বৎসর কালেব মধ্যে ৫০ 
লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং উহার মধ্যে 
কমপক্ষে ২৫ লক্ষ হিন্দু মরিয়াছে। গুণ্ডা 
বদমায়েসের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জগ, 
নারীর সম্মানরক্ষার জন্য এবং বাজলায় হিন্দু ধর্ম 
ও হিন্দু সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য যদি আরও 
২1৪ লক্ষ এমন কি ১০২০ লক্ষ হিন্দুর প্রাণহানি 
ঘটে, হিন্দুর আরও ২০৩০ কোটী টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট 
হয়, তাহা হইলেও বিদুমাত্র দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ . 
নাই। কারণ যে জাতি আত্মরক্ষার অন্য মৃত্যুকে 
ভয় করে না সেই বাচিয়া থাকে। প্রীণভয়ে 
যে অন্ধকারে. আত্মগোপন করিতে চাহে, তাহার 
মৃত্যু অনিবার্য । আঙ্িকার দিনে বাঙ্গালী 
হিন্নুকে ইহা অপেক্ষা আর বড কোন শিক্ষা দিবার 
নাই। কলিকাতার দাঙ্গা হইতে হিন্দু যদি এই 


'শিক্ষা লাভ করে তাহা! হইলে জানিব, অমঙ্গল 


হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হুইয়াছে। 


ম্যাঃ ডি--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 


১০১১ ০৮ 


ভু ; 














কলিকাতান্ব দাঙ্গার আর্ধিক দিক 


যুদ্ধ ও মন্বস্তর-বিধ্বস্ত বাঙ্গল! দেশ যুদ্ধোত্তর 
যুগেও শাস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিযা পাইল না। 
নহামস্বস্তরের প্রচণ্ড আঘাত সামলাইয়া উঠিতে না 
উঠিতেই দেশব্যাপী খাস্ত-সম্কট নূতন বিপদের 


বার্তা লইয়া আসিল। নূতন ও বৃহত্বর বিপদের ' 


“বিকদ্ধে সংগ্রামের জন্য বাঙলা এক্যবন্ধ হইতে 
পারিল না। সাম্প্রদায়িক ও দলগত রাজ্রনীতি 
সকলে যেখানে এক হইয়া দাডাইতে পারে সেই 


'অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিভেদের হ্যাট করিল। এই 


সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনিবাধ্য পরিণতিরূপেই 
১৬ই আগষ্ট লীগ-সংগ্রাম দিঘসে সমস্ত বিরোধ ও 
নি বীভৎস দাঙ্গার আকাবে উগ্র বিস্ফোরকের 
ফাটিয়া গেল। 

এই নিঠুর ও বন্তক্ষষবী সংঘর্ষের ফলে বাঙ্গলার 


-আধিক জীবনগ্রবাহ কন্ধ হইয়া সমগ্র বালা 
“গভীবতব সঙ্কটের সন্থুখীন হইয়াছে। স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিযা আসিতেছে বলিয়া ঘন ঘন বিজ্ঞপ্তি 
'দিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরানো যায় না। আধিক 
"দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 
'দীর্ঘকালের মধ্যে কলিকাতায় স্বাভাবিক জীবন 
-পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাঁই। 


সন্মুখীন হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এই 


৪০ হাজার নরনারী ও শিশুর মধ্যে অস্ততঃপক্ষে 
২০ হাজার নরনারী ও শিশুর ভবিষ্যৎ একেবারেই 
অদ্ধকারাচ্ছ্ন। সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান, দয়ার 
প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য 
ব্যতিরেকে ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায়ই 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, দাঙ্গার পরিপতিস্বরূপ সর 
সহস্র লোকের পেশা ও ব্যবসায়ের ক্ষতির কথা 
বিবেচনা করিতে হইবে । বড় বড় ব্যবসায়ীর সমূহ 
ক্ষতি হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত 
অথবা ধ্বংস হুইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ 
কয়েক কোটি টাকা হইবে। বড় 'ব্যবসায়ীদের 


ছিল; কাজেই প্রচণ্ড ক্ষতির ধাক্কা সামলাইয়া 
তাহাবা আবার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে : 
সমর্থ হুইবেন। কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসাধীবা 
একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়া গিবাছেন। ক্ষতির 
পরিমাণ ইহাদেরই সর্বাধিক । পান, বিড়ি- 
পিগারেটের  দৌোকানগুলি ধরিলে সমগ্র 
কলিকাতা ও উপকষ্ঠস্থিত অঞ্চলগুলিতে সম্ভবতঃ 
সহস্রাধিক দোকান লুন্টিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
বিডি-পিগারেট, পুরাতন বই এবং দপ্তরীর দোকান 
মুসলমানদেরই বেশী। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস 
যে,মুসলিম লীগের আত্মঘাতী “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
দিবস” হইতে উদ্ভূত দাঙ্গার ফলে এই সকল মুসল- 





প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা শ্মশানে পরিণত হইযাছে। & 


ইছার রে 
'প্রতিক্রিয়া শুধু কলিকাতাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে মু 
লা, সুদুর পল্লী অঞ্চলেও ইহার দূরপ্রসারী || ' 
প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে। প্রথমতঃ, হতাহতের | ।' 
সংখ্যার দিক হইতে বিষযটি বিবেচনা করা পু 


মধ্যে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছেন, তাহাদের 
অনেকের প্রতিষ্ঠান অগ্নিবীম। বা দাঙ্গাবীমা করা 


মান ব্যবসায়ীই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন । 
কারণ এই সকল ব্যবসাকীর প্রধাণ ক্রেতা 






সঘ য় বড় সমস্যা নয় ? 


এই বেকার-সমস্যা আমাদের সমাধান করিতে হইবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করিয়া । 
__ শিল্পগঠনে কয়জন যুবকের চেষ্টা আছে? 
অল্প পু জিতে যদি বাংলা ওদুবাংলার বাহিরে শিল্প গড়িতে চান তবে 
দি এসেন্স 3৩ বটল্‌ সান্লাই এজেন্সির সাহায্য গ্রহণ কক্ষন। 







যাইতে পারে। মোটামুটি হিসাবে জানা গিষাছে : ০০৮ 


যে, অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত ও দশ | 
নিহত পাঁচ ণ ্ 
“হাজারের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা সম্ভবতঃ পাঁচ স্ন 
-শতের অধিক হইবে লা। আধিক দিক হইতে | টস 


হাজার লোক আহত হইয়াছে। . 


"নারী ও শিশুব প্রাণহানি যদি ধর্তব্যের মধ্যে না ২ 
“আনা হয় এবং বাকি সাড়ে চারি হাজার ‘লোকের এ (ডি... 


"মধ্যে বেকার যুবক বা! উপার্জনক্ষম, নহে এরূপ পিসি 
লোঁকেব সংখ্যা যদি পাঁচ শত ধবা ছয়, তাহা হইলে এ [12 
"চারি হাপ্জার উপার্জনক্ষম পুকষ প্রাণ হারাইয়াছে। প্র) 
পরিবার পিছু গড়ে €ভ্ন করিয়া লোক ধরিলে : : 


এই চারি হান্াব লোকের প্রাণহানির ফলে ২০ 

আহত দশ হাজার লোকেব মধ্যে নারী, শিশু, 
সম্ভবতঃ তিন হাঁজারের অধিক নহে | বাকী সাত 
' “চিরকালের মত পঙ্গু হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা 
আছে। ইহার অর্থ আরও প্রায় পাঁচ হাজার 
সুস্থ হইয়া কাৰ্য্যক্ষম, হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। 
হইয়াছে এবং 


বাদ দেওয়া যায তাহা! হইলেও মোট ৮ হাজার 
-পরিবারের ৪০ হাঁজার লোক কঠিন বিপদের 





রঃ শি | যান je “নেভি ৫6 বেচিল ঠ? “আমি” ৫৫ 29 f 
IE NC ম id 
* হাঁজাব নরনারী ও শিশু অনশনের সন্মুপীন হইয়াছে। প্র এ ৪ ন মীর El. 
{ একটা নেভি সোভাওয়াটার মেসিনে প্রতি ঘণ্টায় ১২ ভজন অত্যুত্কুষ্ট সোভাওয়াঁটার প্রস্তুত হয়। 


পলি এই মেসিন বাংলো, ক্লাব, হোটেল, হাসপাতাল ও ছোট ছোট সোভাওযাটার ফ্যাক্টরী 
' বেকার বা উপার্জনক্ষম নহে এরূপ পুরুষের সংখ্যা ঘু 


ঘর ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া যার্ম। ইহ! হাও টার্ণওভার বল-ইপার্ড ফিলাব সহ সম্পর্ণ। 
হাজার লোকের মধ্যে প্রায় এক হাজার লোক | 


সর সামান্ধ খরচ কবিষা একটী মেসিল বসাইয়া অনায়াসে জীবিকা অঞ্জন করিতে পাবেন, তার 
es So a টু সঙ্গে সঙ্গে আপনার খবিদ্দীরগণকে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ করিতে পারেন। 
| প্রসাধন দ্রবা ও এসেন্স তৈষারের যাবতীয় উপাদান আমাদের নিকট পাইবেন, খরিদ্বারগণকে 
একই পরিবারের একাধিক লোক হতাহত | 
বল্পগংখ্যক পরিবারের এখনও | 
সম্ভবতঃ কিছু সঙ্গতি আছে। হুক হিসাবে টু 
মোট সংখ্যা হইতে তঙ্জন্ যদি দুই হাজারও | 









ভি রা নাও নান { 
[ৰব আকারে সোডাওয়াটার মেসিন তৈরী করিতেছি । | 








পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ে একটা ক্রাউনকর্ক মেপিন J 







নেভি 000০০০০ মূল্য ৬০০১ টাক] মোট--৬৮০২ টাকা 
ক্রাউনকর্ক মেসিন ***** মুল্য ৮০২ টাকা 
পাঁচ ক্যাণ্ডেল ফিলটার মেসিন »***৩৫০২ টাকা 





লজেম্প, 
নু চায়না-বল, ট্যাবলেট প্রভৃতি তৈরী করিবার যন্ত্র আমরা সরবরাহ করিষা পাকি। 








ফরমুল! দিযাও সাহাধ্য করি। . 


দি এসেম্ন এও বটল সাপ্লাই এজেশি 


€সৌডাওয়াটার মেসিন, কনফেকৃশনারি ও অন্যান্য মেসিন প্রস্তুতকারক ) 
১৪, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
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হিন্দুরা । সঙ্কটের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
তিক্ততার হৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে 
এই সকল মুসলমান ব্যবসায়ী হিন্দুদের মধ্যে 
তাহাদের ব্যবসার চালু করিতে পারিবেন না, ইহা 
অনায়াসে বলা যায়। এই অবস্থার ফলে শত 
শত মুসলমান পরিবারের সংসাব অচল হইয়া 
উঠিবে। 


পেশার দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা 
যাইবে, মুসলমানরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা 
হইবে। বহু ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সা ধ্বংস 
হইয়াছে। ইহার ফলে বহু মুসলমান মালিক, 
গাঁড়োয়ান ও রিক্লাচালকের রোজগারের পথ বন্ধ 
হইয়াছে। গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতিতে চড়িবার 
_ লোকও অধিকাংশ হিন্দু। সম্প্রীতি ফিরিয়া ন! 
আসা পর্যন্ত হিন্দুরা মুসলমানচালিত গাড়ী বা. 
রিক্সায় চড়িতে ভরসা পাইবেন না ) ফলে মুসলমান 
 গাড়োয়ান। রিক্সাচালকদের উপার্জন প্রভূত 
পরিমাণে হাস পাইবে। ধনী হিন্দু পরিবারে 
মুসলমান গাড়োয়ান, বাবুর্চি, খানসামা, সহিস 
প্রভৃতির কাজ মেল! ভার হইবে। 


হিন্দুদ্বেষী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যে সকল মুসলমান . 


নেতা উৎসাহ দিয়াছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের 
- আধিক সমন্তার এই দিক বিবেচনা করিলে 
তাহাদের উদগ্র হিন্লুবিদ্বেষ ও জেহাদের উৎসাহে 
ভ টা পড়িবে বলিয়া আমর! বিশ্বাস করি। তৃতীয় 
সমস্তা দেখা গিয়াছে আতন্কপ্রস্ত জনসাধারণের 
পলায়নের ফলে | বর্তমান দাঙ্গায় বস্তির বাসিন্দারাই 
র্ববাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । বর্তমান গবর্ণমেশ্টের 
উপর তাহাদের আর কোন ভরসা নাই। এই 
কারণেই দলে দলে পলায়ন করা ছাড়া: তাহারা 
আর কোন উপায় খুজিয়া পায় নাই। বহু বস্তি 
বিধ্বস্ত ও তন্্মীভূত হওয়ায় তাহাদের মাথা গু জিবার 
জায়গাও তাহারা হারাইয়াছে। যাহারা পলায়ন 


করিয়াছে বা করিতেছে: ভাহারাই কলিকাতার.. || 


স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু রাখে, কাজেই এই 
ব্যাপক পলায়নে কলিকাতার জীবনবাঞজা অচল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঝাঁকামুটে, গোয়।লা, 
মুচি, ফেরীওয়ালা, মেথর, ধাজড়, রিক্লাচাঁলক, 
* গাভোয়ান, ঠেলা গাড়ীওয়াল! প্রভৃতিই অধিক 
সংখ্যায় পলায়ন করিয়াছে | ইতিমধ্যেই দেড় 
লক্ষাধিক লোক কলিকাতা ত্যাগ বরিয়াছে। 
৷ দাঙ্গার ফলে স্থাধী বা দীর্ঘকালস্থায়ী 
যে তিনটা প্রধান আধিক সমস্তার উদ্ভব হওয়ায় 
'বাঙ্গলার আধিক জীবনে গভীর ক্ষতের ৃষটি 
, ' হুইয়াছে-এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র মেই সমস্তাগুলিই 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। ডাক ও তার 
বিভাগ অচল হওয়ায়, ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে 
বন্ধ হওয়ায়, ট্রাম বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ও এখনও 
পর্য্যন্ত স্বাভাবিক না হওয়ায়, সান্ধ্য আইন বহাল 
থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে 
বা হইতেছে তাহার আলোচনা করা সম্ভব হুইল 
' ন!। আর্তত্রাপের ও পুলঃস্স্থাপনের সমস্যাও 
আলোচিত হইল ন!। 

সমস্ত সমস্তার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়াও 


, এই কথা অনায়াসে বলা যায় যে, উভয় . 


“সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন এবং জনকল্যাণে বদ্ধপরিকর 


আর্থিক জগৎ 


দৃঢ় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে যুদ্ধকালীন মন্স্তর- 
বিধ্বস্ত এবং বর্তমানে নিদ্দাকণ খাস্তসক্কটের 
সন্মুখীন দুর্গত বালা দেশ এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের 
আঘাত সহ করিতে পারিবে না। আজ বাঙ্গলায় 
হিন্দু ও ‘মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্তভ বুদ্ধি 
জাগ্রত হইবার সময় আসিয়াছে । আমরা বিশ্বাস 
করিব যে, এই আত্মঘাতী সংগ্রামই সেই শুভবুদ্ধির 
উদ্বোধন করিবে। আজ মুসলমান সম্প্রদায়কে 
বুঝিতে হইবে যে, আড়াই কোটি হিন্দুকে উৎথাত 
করিয়া তাহাদের পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না এবং হিন্দুরাও. জানেন যে, ভিন কোটি 
মুসলমানকে বিতাডন করা অলীক স্বপ্ন 

আল্গ উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত হইয়া 

জাঁতি হিসাবে অখণ্ড ও উন্নততর বাঙ্গলার গড়িয়া 


হেড অফিস -পিলেট 


২ । বড়বাদার 


১। লিলেট 
২। শিলং 


জিঃ পি, কে, চক্রবত্তা, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 








দ সিলেট ইণ্ডা্ীয়াল ব্যাঙ্ক ৭ 


১। মেইন অফিস--, ডের ফোন নং--ক্যালকাটা-__ ৫৬০৭ 
--৯, পগেয়। পট্ট। 

৩। কলেজ ইট _-৭৯২ স্কারিসম্‌ রোড -এ 

(কলেজ প্রাট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 


৭,00,000২ 
কাধ্যকরী মূলধন_.. 
প্রায় ১,৭৫,00,000২ ¢ 
_ব্যান্কের নিজস্ব বাড়ী - 


কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হুইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখ। সীত্রহ খোলা হইবে । 






[ ২৬ শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 


তুলিতে হুইবে, নচেৎ বাঙ্গলার শ্মশানে বাঙ্গালীর 
শেষ চিতাশয্যা রচিত হইবে। চতুর্থ সমন্কা দেখা 
দিয়াছে দাঙ্গার ফলে ভৃতসর্ব্বন্থ পরিবারবর্গকে 
লইয়া । বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে মোট ১ লক্ষ ৩০ 
হাজার লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে অস্ততঃপক্ষে ৫০ হাজার লোকের যখ্াসর্বন্ব 
নুষ্ঠিত বা বিধ্বস্ত হইয়াছে। গড়ে মাথাপিছু 
হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে ধরিলেও 'মোট ক্ষতির 
পরিমাণ পাচ কোটি টাকা হুইবে। এই সকল 
লোককে কিছুকাল সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান, আত্মীয়- 
স্বজন ও সরকারী দানের উপর নির্ভর করিতেই 
হইবে। এই বিপুল সংখ্যক লোকের পুনঃ-. 
সংস্থাপন সমন্তা বাজলার অর্থনীতিক্ষেত্রে কম * 
জটিলতার সৃষ্টি করিবে না। 





জ্থাপিত_-১৯২৮। 
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উরিয়েটাল এক্সচেঞ্জ ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস £--সদর রোড, বরিশাল । 


নিত See 
ঢোকা) ও বানরীপাড়া (বরিশাল )। 


ও 
চি 







I ফোন ক্যাল-_-১৩৫৯ 
উত্তর কলিকাতা, 








ন্লাজনেতিক প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের বিগত যাট 
বৎসরের গৌরবের ইতিহাস এবার এক নূতন পথে 
মোড় ঘুরিল। রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরুর নেতৃত্বে ছুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের 
আমলে এতদিনে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ এই 
সর্কপ্রথম এক প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট 
গঠিত হইল । পূর্ণ স্বাধীনতা অঞ্জনের পথে এখনও 
অনেক 'বাধা, অনেক অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে 
হইবে । সেই অনাগত ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যস্থ 
সচেতন থাকিষাও আমরা আজ এক বলিষ্ঠ ভরসা . 
লইয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে 
ভারতবর্ষ এক সম্পূর্ণ নৃতন অধ্যায় রচনা করিল__ 
প্রমাণ করিল, হিংসা ও রক্তপাত ছাড়াও স্বাধীনতা - 
লাভ করা সম্ভবপর এবং ছুর্জয় সঙ্কপ্ন ও আত্মত্যাগের 
এই অহিংস আত্মিক পদ্থাই পুনঃপুনঃ রণশ্রান্ত, 
ক্ষতবিক্ষত বিপৰ্য্যস্ত পৃথিবীর কাছে একমাত্র সঙ্গত 
ও সফল পন্থা । এই কারণেই আমাদের এই প্রথম 
জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্ুদূর- 
প্রসারী আন্তর্জাতিক মূল্য রহিয়াছে । 
# * |) 
নিষ্নলিখিত সদন্তগণকে লইয়া নূতন অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হইয়াছে £. পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু, সর্দীর বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ 
প্রসাদ, মিঃ আসফ আলী, শ্রীযুক্ত রাজা- 
গোঁপালাচারী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ জন মাথাই, 
সার বলদেব সিং, স্তার সাফাৎ আহমেদ খান, 
শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম, সৈয়দ আলী জহীর ও 
শ্রীযুক্ত কুবেরজী হরমুস্জী ভাবা। এই ১২ জন 
সদস্তা ছাড়া আরও ২ জন মুসলমান সদস্তের নাম 
শীঘ্রই ঘোষণা কর! হইবে! বড়লাটের তদারকী 
শাসন পরিষদের সদস্তগণের পদত্যাগপত্র যথারীতি 
গ্রহণ করিয়! সম্রাট ২৪শে আগষ্ট তারিখে নবগঠিত 
অস্তরবভী শাসন পরিষদের সদশ্তদের নাম ঘোষণা 
“করিয়াছেন। এই নবগঠিত কেন্দ্রীয় গবর্ণষেপ্ট 
আগামী ২বা সেপ্টেম্বর হইতে কার্য্যভার গ্রহণ 
করিবেন। গঁতিহাসিক ২রা সেপ্টেম্বরের আর দেরী 
নাই। ছুই-এক দিনের মধ্যেই সুদীর্ঘ পৌপে ছুই 
শত বৎসর পর বিদেশী-শীসিত ভারতবর্ষের শীসন- 
কার্যের বল্গা গ্যস্ত হইবে,/ পণ্ডিত জওহরলাল, 
সর্দার প্যাটেল, প্রযুক্ত (রাঁজাগোপালাচারী প্রমুখ, 
বিশ্ববিশ্ৰুত ও ভারতের /্নগণবরেপ্য প্রকৃত নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে । অর্ধ শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রাম ও সাধনার পর দিন আগত এ! 


# Ld tt 

পত্তিত নেহকর নেতৃত্বে গঠিত এই নুতন অস্থায়ী 
গবর্ণমেণ্টের সদস্ত নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেসের 
উচ্চ আদর্শ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে। আক্িকার এই সাফল্য 
ফংগ্রেসেরই সংগ্রামলন্ম ফল হওয়া সত্বেও রাষ্ট্রপতি 
নেহরু কংগ্রেসের বহিভূর্তি সুযোগ্য ব্যক্তিদেরও 
গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং 
সর্বসন্প্রদায়ের প্রতিনিষিস্থানীয়, কংগ্রেসের কাছে 


সমগ্র জাতির স্বার্থই যে সর্বাগ্রে বিবেচ্য সেই ' 


সত্যেরই আর একবার নূতন করিয়া প্রমাণ দিলেন » 
নুতন! অস্থায়ী গবর্ণমেন্টে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, 


পাশ, শিখ ও তপশীলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিরা বহিয়াছেন। সম্ভবযত ভারতের 
বিভিন্ন বাজটনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বযূলক 
গবর্ণমেন্ট গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পত্ডিতজীকে 
অগ্রসর হইতে হুইয়াছে। এত তিক্ততা হৃষ্টির 
পরেও নূতন. গবর্ণমেপ্ট গঠনের আহ্বান পাইয়া 
পণ্ডিত জওহরলাল সর্বাগ্রে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের কর্ণধার মিঃ জিয়ার 
সহিত তীছারই বাসভবনে গিয়া সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত লীগের সহিত গণ- 
তান্ত্রিক মূলনীতি বিসৰ্জ্জন না দিয়া একটা আপোষ- 
মীমাংসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন। 
কিন্ত মিঃ জিরা লীগের অসঙ্গত জেদ ও গণতন্ত্র 
বিরোধী দাবী ছাড়িতে 'রাজী হন নাই। পণ্ডিতজী 
এখনও লীগের জঙ্ক দুয়ার খোল! রাখিয়াছেন। 
গণতান্ত্িক নীতি বিরোধী দাবী ছাড়িয়া যে কোন 
সময় সহযোগিতার জন্ত অগ্রসর হইলে অগৌণে 
মুসলিম লীগের স্বনির্দিষ্ট ৫টি আসনের ব্যবস্থা 
হইবে । বডলাটও তাহার ঘোষণায় জানাইয়াছেন, 


[_ন্আগানী কাল লীগ যর্দি অন্তর্বর্তী সরকারে 


যোগদানের সিদ্ধান্ত করে তাহা হইলে নৃতন করিযা 





সদন্ত নির্বাচিত হুইবে 1” শিখ সম্প্রদায়ের সহ- 
ষোগিতার সিদ্ধান্তে সস্তোষ প্রকাশ করিয়া লর্ড 
ওয়াভেল তাহার বেতার বক্তৃতায় মুসলিম লীগকে 
বোম্বাই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিয়া 
অন্তর্বন্তী সরকার ও গণপরিষদে যোগদানের জন্ত 
বিশেষভাবে অমুরোধ জানাইয়াছেন। 
Ld 4 En 
বড়লাট তীহার ঘোষণায় লীগকে আশ্বাস দিয়া 
জানাইয়াছেন, “১৪ জন সদম্ভের অন্তর্বর্তী 
সরকারে লীগ ৫ জন সদন্তের নাম প্রস্তাব করিতে 
পারে। অবশিষ্টদের মধ্যে থাকিবেন ৬ জন 
কংগ্রেসের ও ৩ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনোনীত 
প্রতিনিধি। এই সকল নাম আমার নিকট 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে* এবং বৃটিশ সরকার 
কর্তৃক 'ন্থমোদিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী 
গব্ণমেন্টের রূপ বদলান হইবে । কোন গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে লীগের কোণঠাসা হইবার ভয় নাই। 
উভয় দল যদি সন্ধপ্টচিত্তে কাজ চালাইতে ইচ্ছুক 
হয় একমাত্র তাহা হইলেই কোয়ালিশন গবর্ণমেন্ট 


সাফল্যমস্তিত হইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ দণ্তরসমূহ 
যাহাতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হয় আমি তত্প্রতি 
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লক্ষ্য রাখিব।'-'আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইতেছি, 
দেশের দৈনন্দিন শাসন ব্যাপারে নূতন সরকারকে 
' , যথাসাধ্য স্বাধীনতা দিবার যে নীতি বৃটিশ সরফার 
ঘোষণা করিয়াছেন আমি তাহ! পুরাপুরি কার্যে 
পরিণত করিব । প্রীদেশিক . স্বায়ত্তশাসনের 
ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের যথেষ্ট ক্ষমতা 
আছে। কেন্দ্রীয় সরকার উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে না। প্রাদেশিক , শাসন ব্যবস্থায় নৃতন 
গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার থাকিবে না 1” 
বড়লাট অতঃপর এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে, 





বৃটিশ পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ কোনও ধারার ভাষা ! 
বা ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ বা সংশয় দেখা দিলে | 
তাঁহার চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার থাকিবে ফেডারেল | 


কোর্টের হাতে। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা ৰ 
, লীগের কোণঠাসা হুইবার ভয় অহেতুক ও '| 
রাজি | 


রা 


হর রে নষ্ট হইতে | 
আশ্বাস ও সহযোগিতার আহ্বানের সম্মুখে মুসলিম | 
লীগের নেতৃত্ব এখন কোন্‌ পথে যাইবে ভারতের | 
সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাহাই এখন | 
লীগ সহযোগিতার পথ | 
বাছিয়া লইলে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ও | 


প্রধান ও গুকত্বপূর্ণ প্রশ্ন । 


সামাজিক উন্নয়নের কাজে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট 


অনতিবিলম্বে নিশ্চিন্তমনে ও নিরকরাটে সর্বশক্তি | 


নিয়োগ করিতে পারেন। আর লীগ তাহার 
বোম্বাই অধিবেশনের নেতিবাচক নীতি অ কভাইয়া 
থাকিলে তাহার ফলে সমগ্র দেশের দ্রুত আর্থিক 
উন্নয়নের পথে অবাঞ্ছিত অস্তবায় সুষ্ট হইয়া হিন্দু ও 


মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ | 


ব্যাহত হইবে। লীগের বোম্বাই সিদ্ধান্তের' প্রকৃত 


লক্ষ্য যে কে বা কাহারা এবং এ আত্মঘাতী নীতি যে 


কিরূপ সর্ধনাশের স্থষ্ট করিতে পারে কলিকাতার 
নারকীয় নরমেধই তাহার জলন্ত প্রমাণ। 


কলিকাতার শিক্ষা হইতে মিঃ জিরা তাহার অমুচ্থত 


নীতি যে কত অসার ও কত নিক্ষল তাহা কি 
এখনও বোঝেন নাই? গৃহযুদ্ধের সর্বনাশা পথে 
মুসলিম লীগের অভীষ্টও অন্ভিত হইবে না, মুসলিম 
জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক স্বার্থও সিদ্ধ হইবে লা। 


- জীগ-প্রভাবাধীন মুসলিম জনসাধারণকেও বেশী ]] 


দিন ভুল বুঝাইয়া রাখা যাইবে না। মিঃ জিনা 


আগুন লইয়া খেলিতেছেন। এই ভ্রান্ত নীতি || 


পরিহার ন। করিলে একদিন তাছার অমুপস্থী লক্ষ 
লক্ষ মুসলমানই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে । 
কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার উদার পথেই 
তাহার সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত। মিঃ 
লিলা আজ এক মারাত্মক সন্ধিক্ষণে আসিয়া 
াড়াইয়াছেন। তাহার শুতবুদ্ধি ও দুরদৃষ্টি এখনও 


দলীয় রাহগ্রাসমুক্ত না হইলে মুসলিম ভারতের | 


তথা সারা ভারতের অকল্যাণ হইবে। 
চি ধু ক 
মিঃ শিমলা বড়লাটের ঘোষণার পরে এখনও 
তাহার ব্যবহারভীবীন্ুলভ প্যাচ কষিতেছেন। 
. এই জাতীয় কূটনৈতিক চাল সমস্ভা সমাধানের 
পথ নহে। যাহা! হউক, ক্ষোভ আর. অভিমানে 


' ভারাক্রান্ত হইলেও "মিঃ জিরার বিবৃতির মধ্যে [টি 


এ খাবার্তা চালাইবার ফাক, আছে। কিন্তু লীগের 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে আগস্ট, ১৯৪৬ 





সাধারণ সম্পাদক লিয়াকৎ আলী থানের বিবৃতি 
আদৌ সন্তোষঞ্জনক নহে। ভরসার কথা, ইতিমধ্যে 
বিভিন্ন প্রদেশের কতিপয় বিশিষ্ট লীগপন্থী অস্থায়ী 
গবর্ণমেণ্টে যোগদানের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। 
সহযোগিতার পথই যে একমাত্র পথ এই কথা 
অনেক বুদ্ধিমান লীগ সদশ্ত বুঝিতে পারিতেছেন। 


কলিকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে বিবৃতি প্রসঙ্গে বাঙলার 











প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী আবুল হাসেম ,যে শুভ 

বুদ্ধি ও স্থস্থ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন আশা 
করি লীগ নেতৃত্ব এখন সেই পথ ধরিবে। কংগ্রেষের 
তরফ হুইতে যথাসাধ্য শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা 
হইয়াছে। এবার অর্থহীন যান অভিমান পরিহার 
করিয়া লীগ নেতৃত্বকেই আলোচনার জগ্ত অগ্রসর 
হইতে হইবে । আমরা এখনও লীগের নেতাদের 
সুস্থ চেতষ্তোদয়ের আশা রাখি।, 





স্থাপিত--১৯২ ১ 


হেড অফিন- ৫৬, রি ্ীট কলিকাতা ৷ 





কলিকাত!শাখাসমূহ ই ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রী, বউবাজার, শ্যামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবাঁনীপুব, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অচ্যান্ত শাখাসমূহ £ বাজলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র | 


' কাৰ্য্যকরী তহবিল ঃ এক কোটী টাকার উপর 


এম্‌, A 





















































দাড়াতে পারেন। 





























বৃষ্ণির মুখোমুখি 


বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার যখোযুখি 


ডাকব্যাক গায়ে থাকলে এক ফোটা 
বৃষ্টিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। 
প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে” ভাকব্যাক তৈরী । 
































এদেশের 
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প্রায় সপ্তাহ দুই পবে ‘খাতা’ ও কলম লইয়া 
স্বসিলাম। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় প্রলয়- 
কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কোটি কোটি টাকাব 
“সম্পত্তি লুষ্ঠিত, শত শত গৃহ ভস্মীভূত ও সহজ সহজ 
-লোক সর্বস্বান্ত, আহত ও নিহত হুইয়াছে। এই 
সময়ের মধ্যে বহু ঘটনা, বহু দৃশ্য, বহু জিনিষ চোখে 
পড়িল, দাহ! ইহার আগে কখনও কল্পনা করিতে 
পারি নাই। নিরীহ পথচারীকে অতর্কিতে 
* ছুরিকাহত হইতে দেখিলাম, কুগ্ন বৃদ্ধকে শয্যায় 
‘নিহত হইতে দেখিলাম, স্ত্রীলোক এবং শিশুকে 
গুণ্ডার ছোরাপ্ন প্রাণ হারাইতে দেখিলাম । অজ্ঞ 


৮সধর্থান্ধ লোকদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কাইয়া দিলে 


ত অল্প সময়ে তাহারা যে বগ্ঠজন্তর ছ্ায় হিংঅতার 
ভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করিষা দিতে পারে, তাহারই 


_.,রিচয় পাইলায। এই ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক 


অভিজ্ঞতা লইযা আন আঁমাব পাঠকদের নতুন 
করিয়া অভিবাদন জানাইবার প্রয়োজনীযতা বোধ 
করিতেছি । তাঁহাদের মধ্যে যাছারা অক্ষত 
"আছেন 'তীহারা ভাগ্যবান, ধাঁহার! বিশেষভাবে 
'আধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও কোনরকমে প্রাণে 


বাচিয়াছেন, তাছারাও আপন অবৃষ্টকে- বচ্যবাদ ( 


জানাইবেন। আর যাহারা গুপ্তধাতকেব অতর্কিত 


আঘাতে বা সক্ঘবদ্ধ গুণ্ডাদের আক্রমণে ইহ জগৎ | 
হইতে অপহৃত হুইয়া গেলেন, শৌকভাবাক্রাস্ত | 
হৃদয়ে তাঁহাদের স্মবণ করা ব্যতীত আর কিছুই | 


করিবার সাধ্য নাই। 


* # + 


শুক্রবার সকাল হইতে দাঙ্গা সুরু হইযাছিল। ' 


শুক্র ও শনিবারের অবস্থা দেখিতে পারি নাই। 


রবিবার দুপুর হইতে দাঙ্গাবিধবস্ত অঞ্চল প্রায় শ্ব" 
পার্ক সার্কাস, 
'রাজাবাজার, মাণিকতলা, বেলগাছিয়া, কলুটোলা, | 


: সবগুলিই ঘুরিয়া দেখিয়াছি 








'খয়ালার খাতা 


(মতামতের জগ্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন) 








সমুদয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। অরকস্মাৎ অতফ্ষিতে 
এক প্রবল আক্রমণ হানিয়া ইংরেজী সামরিক 
ভাষায় যাহাকে বলে ব্রিৎস্ক্রিগ তাহার সাহায্যে 
প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার প্ল্যান ছিল 
এই দাঙ্গা আরভ্ভকারীদের মনে । মোগল বাদশাহী 
পুনস্থাপনের ৫ উপক্রমণিকার্ূপেই কলিকাঁতার 
দাঙ্গাকে গ্রহণ কবিতে হইবে । বাদশাহীর পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। কিন্তু সে-জন্ 
উদ্যোক্তাদের চেষ্টার কমতি ছিল না। 

যাছাদের জন্য এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে হিন্দু তরুণদের কথাটা আমি 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। 
শুক্রবার সকালে যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের’ মহর! 
নিরীহ দোকানদারের জিনিষপত্র লুঠ ও পথচারীদের 
মাথার খুলি ফাটাইয়! সুরু হইল, হিন্দু 


জনসাধারণ তখন একেবারেই অপ্রস্তত, ইংরেজীতে 


১৫নং নার্মল লোহিয়া লেন 


CIES iH GE 
মারেন 220 


:টালীগঞ্জ, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ 'ও গার্ডেন বীচ | 


'দেখিয়াছি। হাওডা,- বাগবাজার, শোভাবাজার, 


চীৎপুর দেখি নাই, তিলজ্জালা বা ইটালী অঞ্চলেও I 
মোটামুটি, এই প্রত্যক্ষ | 


যাইতে পারি নাই। 
«অভিজ্ঞতার আলোকে দাঙ্গার কথা একবার 
“পর্যালোচনা! করিয়া দেখা দরকার! বিচার 
করিয়া দেখা দরকার, প্রায় পাঁচদিনব্যাপী এই 
নরঘাতন নিষ্ঠুরতার মধ্যদিয়া আমর কী শিক্ষা 
-লাঁভ করিলাম । 
bd ক # 

প্রথমতঃ, ইহাকে সাশ্রদায়িক দাঙ্গা বলিতে 

"আমি রাজী নই। ইহা যদি শুধু হিন্দুদের মারি- 


বার জ্রদ্ভ হইত, তবে সৈয়দ নৌশের আলীকে বাড়ী | 
"ছাড়িয়া থানায় আশ্রয় লইতে হইবে কেন? খ্রীষ্টান | 


কংগ্রেস কর্ম্মীদেব বাড়ী আক্রান্ত হইল কেন? 
“বি, পি, পি, পির আপিষে সাত আটবার 
খণডারা হানা দিল কেন? আধ্েদ- 
করের অন্পচরেরা নির্বিচারে মুশলিম গুগাদের 
হাতে নিহত হুইল কেন? 
ন্তাহারাই বা কেহ কেহ মারা পড়িল কেন? 
আক্রমপটা মুখ্যত; হিন্দুদের উপর হইলেও এই 
দাঙ্গা যুশলিম লীগের এবং তাহা লীগবহির্ভ ত 


শিখেরাও হিন্দু নয়, | 


Miz bE ep NEARS ANS এত 


caught 1aDPing বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাদের ' 
অবস্থাটা তাহাই | কিন্ত অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 
তাহারা যে-ভাবে, আত্মরক্ষার প্রস্ততি করিয়াছেন 


' এবং গুণ্ডাদের সঙ্ববন্ধ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছেন 


তাহা প্রশংসার বিষয় । এইখানে স্বীকার 
করিতেছি, পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে ইতি- 
পূর্বে আমি মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখিতাম না । 
কিন্ত'এই দাঙ্গায় ক্লাবের কিশোরবয়স্ক সদস্তেরা 
পাড়ার জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার অস্থ যে 
তৎপরতা দেখাইয়াছেন তাহার জন্য তাহারা সকলের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শুধু রাত জাগিয়া 
পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে নয়, দাজাবিধ্বস্ত অঞ্চল 
হইতে বিপন্নদের উদ্ধার ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
আহত ও ছুঃস্থদেব পরিচর্ধ্যার ব্যাপারেও তাহারা 
যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালী 
ছেলেরা প্রয়োজনমতো অসাধারণ সাহস, প্রভূত 
কর্মশক্তি ও একাগ্রতার পরিচয় দিতে সক্ষম-_-এই 
দাঙ্গাধ তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। 


মাণিক্য কেমিক্যাল ইগ্ডাট্রীজ 
ভিনিন্িভ্রেত্ভ 


(বড়বাজার ), কলিকাত।। , 


শাখা :-_ আগরতলা ও পাটন।। 
ফার্াসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ুর্কেদীয় সকল প্রকার উধধ।ও প্রসাধন 
দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। 
সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায় । 
সর্ধত্র ৪কিঃ এবং এজেণ্ট আবশ্যক । 





নে ররর 
dpe তত তি ০ ৩০ সতত হত 
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শ্রীযুক্ত আলামোহন বাস (চেয়ারম্যান ) 


ব্যবসায়ীদের স্থবিধাজনক সর্ত্যে মালপত্র, বিল, 


জি, পি, নোট, মার্কেটেব্ল শেয়ার ইত্যাদি 


রাখিয়া টাকা 


দেওয়া হয় ,. 


9, ক্লাইভ হী 9 কলিকাতা 


8১৪ 


আর্থিক জগৎ 





পুলিশ লীগ গুগাদের উৎপাত, আক্রমণ, লুঠন ও 


নরহত্যা বন্ধ করিতে কোন চেষ্টা করে নাই, ইহা 


প্রমাণ করিতে আমাদের জাতীয়তাবাদী সংবাদ- 
পত্রগুলি প্রত্যক্ষদর্শার বিবরণ ছাপিতেছেন। ইহার 
কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি ন!। পুলিশের 
এই আচরণ এই প্রথম নহে যে, তাহাতে আমরা 
বিস্মিত হইব । ঢাকা ও চট্টগ্রামের দাঙ্গা সম্পর্কে 
খাহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তীহারাই 
জানেন, পুলিশ দাঙ্গার প্রথমে সম্পূর্ণ নিষ্টিয়তার 
দ্বারা মুসলমানদের পরোক্ষ সহায়তা করিয়া থাকে । 
ইহার কারণ এই যে, পুলিশ ও সরকারী কর্তৃপক্ষ 
“মনে করেন, হিন্দুরাই রাজনৈতিক আন্দোলনে 
সর্বাপেক্ষা অধিক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, এদেশ 
হইতে বিটিশ বিতাড়নে হিন্দুরাই একমাত্র উদ্বোগী.। 
আুতরাং মুসলমানদের হাতে উনারা কিছুটা সায়েস্তা 
হইলে তালোই। ' পরোক্ষ সহায়তা; . কথাটা 
 লিখিলাম আইন বাঁচাইবার অন্ত । নতুবা ঢাকার 
দাঙ্গায় এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, পুলিশ আগের দিন 
সন্ত্রাসবাদের সন্দেছে হিন্দু যুবকদের সকল 
পল্লী হইতে ধরিয়া লইয়া থানায় আটক রাখিয়াছে, 
এবং পরের দিন সক্ষম পুরুষ অভিভাবৰশৃষ্ধ ও 
সকল হিন্দুবাডীর অসহায় মহিলা ও শিশুরা 
মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুরা নিজের ধনপ্রাণ ও দ্রী- 
কন্ঠার সম্মান রক্ষার ব্যাপারে যে পুলিশের সাহায্য 
পাইবে না, ইহা আশ্চর্য্য হইলেও একেবারে 


অভূতপূর্ব ঘটনা নহে । পুলিশ বা গবর্ণমেণ্টের. 


নিকট কোন প্রত্যাশ! না রাখিয়া, আত্মরক্ষার জন্য 
তাহাদিগকে সর্বক্রই নিজের পায়ে দীড়াইতে 
হইবে । 
* ক # 

আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা এই যে, 
কলিকাতার হিন্দুরা এই তথ্যটি এবার অতি 
অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ্পে উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিল। পারিয়াছিল বলিয়াই বহু 'হিনদু- 
পরিবার, বহু হিন্দু সম্পত্তি এবং বহু হিন্দু জীবন 
রক্ষা পাইয়াছে। গুপ্তারা পিছন হইতে ছুরি 
বসাইতে জানে, দল বাধিয়া লুঠ করিতে পারে, 
কিন্তু প্রতিরোধ করিলে পলাইবার পথ খুঁজিয়া 
পায় না। আশ্চর্য নহে। তাহার! তো কোন 


মহৎ উদ্দেস্তের হারা অনুত্রাণিত নহে। পরের 


সম্পত্তি লুঠন ও জীবননাশের অদ্য উত্তে্জনা দীর্ঘ- 


স্থায়ী হইতে পারে না, ভয় থাকে শগুও্ডাদের | 


নিজেদেরই মনে-। এই অন্ভই মাণিকতলা বাজারের 
সন্মুখে মারাত্মক অস্ত্রশক্্সজ্জিত প্রায় চার হাজার 


গুগ্ডাকে পাড়ার শ’ খানেক মাত্র ছেলে লাঠিপেটা | 


করিয়! তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছে। সোমবার 
সকালে বঙ্ডেল রোডের মোডে অন পঞ্চাশ স্থল- 
কলেজের ছাত্র শুধু হকি গ্রিক ও খাটের 'মশারি 
টাঙ্গাইবার কাঠের রড. দিয়া শ’ ছুই মুসলমানকে 
হঁটাইয়া দিয়াছে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ যেখানে কিয়া 
দাড়াইয়াছে, সেখানেই গুপ্ডারা অবশেষে চম্পট 
দিয়াছে। এই কথাটা মনে রাখিলে ভবিষ্যতেও 
আমরা গুণ্ডার উপন্রব নিজেরা প্রতিরোধ করিতে 
পারিব। 


[ * ক. 
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ভন, মনিং নিউজ, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া, আজাদ 
প্রভৃতি সমুদয় মুশিলম পত্রিকা, এবং গজনফর 
আলী, লিয়াকৎ আলী প্রভৃতি লীগ নেতারা প্রবন্ধ, 


বিবৃতি ইত্যাদির দারা প্রমাণ করিয়া ছাঁড়িয়াছেন 


যে, মুসলমানেরা দাঙ্গা বাধায় নাই। শুধু তাহাই 
নহে, মুসলমানেরা কোন হিদ্দুকে মারেও নাই । বরং 
রক্ষা করিয়াছে। হিন্দুদের যে মুসলমানেরা কীরূপ 
মহাম়ুভবতার সহিত রক্ষা করিয়াছে, তাহার চমক- 
প্রদ সার্টিফিকেটও. তাহারা নিজেদের খবরের 
কাগজে অনেক ছাপিক্নাছেন। বাংলা ব্যবস্থা- 
পরিষদের শ্বেতাজ্দলের সম্পাদক মহাঁশয়ও সে-দিন 
ঠিক এ সুরেই কথা কহিতেছিলেন+ আমিও 
তাহাদের সঙ্গে একমত। কলিকাতায় বর্তমানে 
যত হিন্দু বাচিয়া আছে, তাহারা সবাই মুসলমানদের 
দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে। আর যত হিন্দু মরিয়াছে 
(কী মুশকিল, হিন্দু যে মরিয়াছে তাহাতো অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। হিন্দু সৎকার সমিতি ও 
সরকারী শবদাহ বিভাগ সেই মৃতদেহগুলি খুজিয়া 
বাহির করিতেছে যে 1), তাহারা খুব সম্ভবতঃ আত্ম- 
হত্যা করিয়াছে কিম্বা হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে 
আহত ও নিহত হইয়া বোধ হয় আপন দাদা, 


কাকা, মামা, ভাই, প্রতিবেশীকে মারিয়া প্রতিশোধ 
লইয়াছে | 


টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন) 





. দাঙ্গা শেষ হইয়াছে। সহর ধীরে ধীরে 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতেছে। যাহাদের আত্মীয়- 
ত্বজন এই দাঙ্গায় মরিয়াছে, তাহাদের ক্ষতি 
অপূরণীয়, যাহাদের টাকাকড়ি লুঠিত ও বিনষ্ট 
হইয়াছে, তাহাদের ক্ষতিও সামান্ঠ নহে। কিন্ত 
এই দাঙ্গা হইতে আমরা-_হিন্লু ও মুসলমান উভয়েই £ 
এবার নতুন শিক্ষা লাভ করিলাম। লীগের 
পাণ্ডারা তারস্বরে চেঁচাইয়া বলিতেছেন, এই দাঙ্গা! 
হিন্দুরা লাগাইয়াছে। মুশলিম শোভাবাত্রীরা নিরীহ- 
ভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে পথে চলিতে হিন্দুদের দ্বারা 
আক্রান্ত হইয়াছে । এ-সব কথার প্রতিবাদ করা, 
অনারহ্ক | দাঙ্গা কাহার! বাধাইয়াছে, বাহির 
হইতে গুণ্ডা কাহার! আমদানী করিয়াছে, আক্রমণ' 
কাহারা প্রথমে করিয়াছে, সে-সম্পর্কে হ্বদেশে-) 
বিদেশে কাহারও মনেই কোন প্রকার সংশয় 
ম্যাকবেথ পত্রীব হাতের রক্তের দাগ ৪1 t 
perfumes of Arabiaর সাধা নাই মুহি 
ফেলে। তবে লীগ সেক্রেটারী লিয়াকৎ আলী যে 


কহিয়াছেন,_ মুসলমানের! আত্মরক্ষার জঙ্কও প্রস্তুত 
ছিল না-_সে-কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। কাঁরণ' ' 
তাহাদের যে আত্মরক্ষার প্রয়োজন দেখ] দিতে 
পারে, এ কথাটাই তাহাদের মনে হয় নাই! 





কলিকাতা অফিস £_-৬, ক্লাইভ 
শাখাসমূহ ঃ 


টেলিফোন £ কলিকাত। ৬৯৪০ 


বড়পেটা, ধুবড়ী, 


গোয়ালপাড়া, 


'শৌহাটি, (জাড়হাট, নওগা, ইক্ষল . 


=== গ্ুতনশীখ 
আগামী মাসে ডিব্ৰুগড় শাখা খোলা হইতেছে | 


অনুমোদিত মুলধন 
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আদায়ীকৃত মুলধন, 
(অগ্রিম কলসহ ও রিজার্ভ ) 


(৩১-৩-৪৬ অডিট সাপেক্ষ) 
মিঃ জে, সি, বনু 
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1 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 





হেড অফিস টিন ব্রিজ 'এপ্রোচ, কলিকাতা । ফোন-_কলিঃ ৩৪৬ | 
শাখাসমূহ ৪ শ্ামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 


দক্ষিণ কলিকাতা ৮ (৮৬এ, রাসবিহারী এভেনিউ) খোলা হুইয়াছে। || 
ম্যানেজিং ভিরেক্টব ইজ চৌধুরী | 


১৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 





হাসির কথা নয়। দাঙ্গার উদ্ভোক্তীরা জানে, 
হিন্দুরা ভীরু । পড়িয়া মার খাইতে জানে, মারের 
পরে খবরের কাগজে কড়া প্রবন্ধ লিখিতে পারে, 
লাট-বেলাটের কাছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণাপত্রের দোহাই পাড়িয়া আবেদন করিতে 
জানে । মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দিতে জানে 
না। সুতরাং লীগের গুগাদের আত্মরক্ষার কথা 
ভাবিতে হইবে কেন? তাহা ছাড়া লীগের হাতে 
গভর্ণমেন্ট থাকিতে ভয় কি? পুলিশ তো 
রাবদ্দীর হাতে। কিন্ত এই প্রথম গুণ্ডারা টের 
পাইল যে, হিন্দুর! শুধু মার খায় না, আত্মরক্ষাও 
করিতে পারে। ইহাকে আমি শুত লক্ষণ মনে 
করি। আমার পাঠকদের মধ্যে অনেকেই 
হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বর্তমানে 
আজাদ ও মণিং নিউজ পত্রিকা পর্য্যন্ত লিখিতে 
সুরু করিয়াছেন যে, হিন্দু মুসলমান তাই ভাই রূপে 
দেশে বন্ধ শত বছর ধরিয়া একত্র পাশাপাশি 
বাস করিয়া আসিয়াছে, এবং বাস করিতে বাধ্য 
হইবে । কলিকাতা! দাঙ্গার আগে এ পন্রিকাগুলির 
পুরাতন ফাইল খুজিয়া এই ধরণের কথা যদি কেহ 
বাহির করিতে পারেন তিনি নোবেল প্রাইজ 
পাইবেন | 


ক # ক 


যখনই ভারতবর্ষে স্বাধীনতার কথা উঠে, লীগ. 


কর্তৃপক্ষ ও চেলা চাষুণ্ডারা চোখ রাঙাইয়৷ ধমক 
দিয়া কহে, “হুশিয়ার, আমরা যাহা চাই, তাহা না 
দিলে দেশে সিভিল ওয়ার হইবে, দাঙ্গাহাজামা 
বাধিবে।* অমনি আমাদের ব্রিটিশ প্রভুরা বলেন, 
“সর্বনাশ, লীগকে চটাইয়। কাজ নাই ।” আমাদের 
শাস্তিকামীরা বলেন, “বাপু হে, কাজ নাই 
ঝগভায়, যাহা চাও, তাহার সবটা লয়, -বারো 
আনা লও ।” এমনি করিয়াই অন্যায় আবদারের 
মাত্রা চড়িতে চড়িতে আকাশে ঠেকিয়াছে। 
ইংরেজী ভাষাষ ইহাকে বলে বিশুদ্ধ 
political blackmaill  এভলফ. হিটলার 
নামক এক ব্যক্তিকে এই পলিটিক্যাল র্যাক্মেইল 
করিয়া মিউনিক চুক্তি, পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপে 
দৌরাত্ম্য করিতে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষেও ইছারই 
পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি। কিন্তু 10180170911এর 
একমাত্র প্রতিকার হইল সাহস করিয়া তাহার 
সন্মুখীন হওয়া! হিটলারের বেলায় তাহা 
করিতে হইয়াছে । ভারতবর্ষেও তাহা করিতে 
হইবে। নাগ্ঠঃ পন্থা বিদ্যাতে অয়নাঁয়। কলকাতার 
ঘাঙ্গায় যদি সেই নীতি অনুসরণ করা 
হইয়া থাকে তবে এই ক্ষয়ক্ষতি নরহুত্যার 
মধ্যেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী নরনারীর 
গ্রীত হইবার কাবণ আছে। কারণ এই প্রথম 
" আমরা গুণ্ডাদের কাছে নতিস্বীকার করি নাই! 
আঘাত খাইয়া তাহা প্রতিহত করিয়াছি। দাঙ্গায় 
হতাহত : মানুষের সাম্প্রদায়িক অংশ কত তাহা। 
লইয়। তর্ক চলিতেছে। হিন্দুরা বলিতেছে, 
তাছারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । মুসলমানেরা 
বলিতেছে, তাহাদের লোবক্ষয় হইয়াছে বেশী। 
সত্য কি তাহা জানি না। কিন্ত এইটুকু নিশ্চিত 
_ যে, দুইপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। “সিভিল ওয়ার”, 
শপসিভিল ওয়ার” বলিয়া যাহারা চেঁচাইয়া কেবলই 
৫ 


আর্থিক জগৎ 


৪১৫ 








ভয় দেখাইত, তাহাদের ভাবখানা এই যে, 
“সিভিল ওয়ার” হইলে ক্ষতি একমাত্র হিন্দুদের । 
সুতরাং তাহা এড়াইবার গরজও একমাত্র 
তাহাদেরই |. কিন্ত এই প্রথম তাহারা বুঝিতে 
পারিল যে, “সিভিল ওয়ারটা” যাহারা বাধায় 
তাহাদের পক্ষেও ব্যাপারটা একেবারে কুম্ুমশষ্যা 
নহে। 

প্রশ্ন করিবেন, আমি কি শাস্তিব বিরোধী, আমি 
কি মারামারি কাটাকাটি চাই ? জবাবে বলিব, 
নিশ্চয়ই নহে। শাস্তি চাই। কিন্তু শ্বাশানের শাস্তি 
নহে। পুণ্পোগ্ানের শাস্তি চাই। মারামারি 
কাটাকাটিকে ঘ্বপা ৰুরি। কিন্তু অপর পক্ষ 
বাধাইলে তাহা হইতে দুরে পলাইয়া যাইতে চাহি 
না। ইতিহাস যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা 
জানেন, ভারতবর্ষে হিন্দুরা যুগ যুগ ধরিয়া 
সমুদয় বহ্রাগতকে এদেশে ঠাই দিয়াছে, 
সকলকে নিধ্বিষ্মে জীবনযাপনের সুযোগ দিয়াছে। 
কাহারও ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করে নাই, কাহারও 
উপরে পীডন করে নাই। মামুদ অব গজনী হইতে 
সুরু করিয়া আওরজজিব পর্য্যন্ত হিন্দুদের ধর্দমন্বির 
বিনষ্ট, হিন্দুদের ধনপ্রাণ লুঠিত হইয়াছে । তাহারা 
পাণ্টা কাহারো, উপাসনালয় নষ্ট করিতে যায় নাই, 
বিধর্মীদের উপরে জিজিয়া কর বসায় নাই। এক 
হাতে ধর্মগ্রন্থ ও অপর হাতে তরবারী লইয়া হিন্দুরা 
ধর্মপ্রচারে বাহির হয় নাই; তাহাদের ধৰ্ম্ম 
প্রচারকেরা কলসীর কানা খাইয়াও প্রেম দিয়াছে। 


হিংস1 ও হত্যা হিন্দুর এঁতিহ, সংস্কৃতি ও মনোবৃতির 
পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু প্রয়োজন মত 
পারিলে 


নুরম। ভেলী ব্যাঙ লিঃ 


আ্াপিত ১৯১১ 


আত্মরক্ষায় অবহিত হইতে না 


হেড অফিস- জ্রীহ্ট্ট 
টেলিগ্রাম GIL TEDGED 
টেলিফোন-_-লিলেট ৫৯ 





শাখাসমূহ 
যৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ গোয়ালপাড়া, সোনারি, বডপেটা, তেজপুর, 
নাজির, গোলাঘাট, শিবসাগব, ছোড়হাট, মঙ্গলদই, গৌহাটী, ধুবড়ী, ভিক্রগড়, 


মোগলটুলি 


গ্যামিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


0জুত্ভ অকফ্কিস ৪--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


বাংলাবাজার (ঢাকা), 










অপরপক্ষ পাইয়া বসে__এ জ্ঞান আমর! যত শীতত 
লাভ করিব ততই মঙ্গল । 


+ # # 

এই দাঙ্গার এই 11019] :-_আমরা কোনদিনই 
দাজা বাধাইব না। সর্বদা পরস্পরের প্রতি প্রীতি 
ও সদিচ্ছা বহন করিব। কিন্ত দাক্ষা যদি কেহ 
বাধায় তবে পড়িয়া মার খাইব না । এ কথা 
ক্রমাগত মার খাইতে খাইতেই আমরা শিখিয়াছি। 
শঙ্কায় যে করে এবং অষ্কায় যে সহে তাহারা ছুইই 
সমান ক্ষমার অযোগ্য । টু. 
_খেয়ালী। 


ঢাকা ফেডাবেন ব্যাঙ্ক 


লিমিটেড 
স্থাপিত--১৯৩৪ 
(রজিষটারড অফিস-ঢাকা | 
সেণ্টাল অফিন--৫ ও ৬, হেয়ার গ্রীট, 
কলিকাতা । 
শাখাসমূহ 
নারায়ণশজ। মাণিকগঞ্জ, শ্যাম- 
বাজার, মজঃফরপুর, মতিহার, 
বালেশ্বর, ঈাতন, এগ্রা, ভখবানপুর, 
মঙ্গলামার, ঢাকিয়া, দটুগ্রাম, 
গ্রাহ্য, কাথি। 
সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যাঞ্চিং 
কাৰ্য্য কর! হয়। 

























কলিকাতা অফিস £-_- 
১৪, বেশ্টিষ্ক ভ্রীট, (গুজকাট ম্যানসন ) 
১০ ডি, আশুতোষ মুখাজ্জ্রি রোড 





(টাকা),  খরুপেটিয়া, শিলচর 











প্রগতিণাল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্ড্রে শীখ। অফিস আছে। 


ডিরেক্টর-ইন্চার্ভঞ-_ঞ৪০. ক্ক- লাশ 


 ; মার্ক £নিয়ার খবরাখবর 


ম্যালেরিয়ার নুতন প্রতিষেধক 
'শীগুনের এক খবরে প্রকাশ যে, 'ক্লোরোকুইন? 
নামক ম্যালেরিয়ার- একটা ' নূতন . প্রতিষ্ধেক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্লোরোকুইন কুইনাইন এবং 
মেপাক্রিনের তুলনায় তিনগুণ বেশী ফলদায়ক। 
38৪টা ক্ষেত্রে এই নৃতন ওঁষধ. প্রয়োগ করা 
উন তাহার মধ্যে মাত্র পাঁচটা ক্ষেত্রে এই 
প্রতিষেধকটা ফল প্রদান করে নাই। 
বৃটেন ও ভারতের মাথাপিছু 
চিকিৎসাব্যয়-_ভিক্রগডে প্রদত্ত মানপত্রের 
উত্তর প্রসঙ্গে ডাঃ বিধান্চন্ত্র রায় বলেন যে, ভারতে 
চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্য এখনও বিশেষভাবেই 
দেখা যায়। তিনি আরও বলেন যে, চিকিৎসার 
অস্ত বুটেনে মাথাপিছু. বৎসরে ব্যয় কর! ছয় বাহান্ন 
টাকা আর ভারতে ব্যয় করা হয় মাত্র পাঁচ আনা। 


সিন্ধুতে ম্যালেরিয়। উচ্ছেদ প্রচেষ্টা 

সিদ্ধ সরকারের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞের 
'সংগৃহীত তথ্যাদিতে জানা গিয়াছে যে, সিদ্ধুর 
শতকরা বাটন অধিবাসী গ্লীহাক্রান্ত এবং প্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জস্ত যে পরীক্ষা 
ক্ার্ধ্য চালনা করা হইয়াছিল, তাহাতে বেশ ফল 
পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু হইতে ম্যালেরিয়া 
বিতাড়নের জন্ত সরকার বাধিক পনর হাজার টাকা 
ব্যয়ের এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন | 


বীয় মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা কমিটি-_ 

বাংল! সরকারের ডেভেলপ মেণ্ট বোর্ডের সমস্ত 
পরিকল্পনা * বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া মন্ত্রিমও্ডলী 
একটা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রধান 
মন্ত্রী উক্ত কমিটির লতাপতি হুইয়াছেন। . 
' জাপানে. ভূমি-আইন সংস্কার-_জাপানস্থ 
মিক্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সম্প্রতি জাপানের 
ভূমি-আইন সংক্রান্ত ছ্বিবাধিক সংস্কার পরিকল্পনাটা 


অঙ্গুমোদন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনামুযায়ী প্রায় 


কুড়ি লক্ষ চাষী তাহাদের চাষের অমি ক্রয় করিতে 
সক্ষম হইবে । 


গোহাটি, তেজপুর, 
নলবাড়া, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 
পুর, বহুবাজার। 


জে,কে চৌঠুরী রী এ৪, 
ME 








আফগান সরকারের ভিক্ষাবৃত্তি নিরে।ঘ 
প্রচেষ্টা-_আফগনিস্থান হইতে ভিক্ষাবৃত্তি দূর 
করিবার উদ্দেশ্যে আফগান সরকার কাবুলের বিভিন্ন 
কারখানায় ভিক্ষুকদের নিয়োগ করিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন। এই সব ভিক্ষুক শ্রমিককে 
তাহাদে রকাদ্দের অন্ধ যোগ্য মন্ুরী দেওয়া 
হইবে। -. | 

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে ধর্ন্মঘট-_গত ২৪শে 





হেড টিন 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন : শিলং ১৬৬ 


অন্যান্ত শাখা- শ্রী, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। 


এস্‌, দত্ত, 
'.. বি-কম, আঁর-এ, জেনারেল ম্যানেজার | 





টং কেরন লিঃ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 


আগষ্ট হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথে, শ্রমিক 
বর্দঘট সুরু হইয়াছে। 

সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাস্ত ও কৃষি 
সম্মেলন আগামী রা সেপ্টেম্বর হইতে এক পক্ষ 
কাল ধরিয়া ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন 
সছরে সম্মিলিত রাষ্ট্রসজ্ঘের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের 
বৈঠক বসিবে। ভারত সরকারের মনোনীত 
একদল প্রতিনিধি উক্ত বৈঠকে যোগদান করিবেন । 














টেলি :-BANKSHILLO 
ফোন £ বু at 
ভীত 
প্রফুল্পকুমার চৌধুরী, ' 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 









Phone Cal. 4655. 


Estd .1925 


A BANK 29 WIN YOUR 


* CONFIDENCE « 
INVESTMENT AGAINST PROPER 
SECURITIES 


Bharat Mercantile Bank Limited 


17, Mangoe Lane, Calcutta. 








GONDIA Branch opened last June, 












হেড অফিস : ২১এ, ক্যাঁনিং ষ্্রীট, কলিঃ 
ফোনঃ ক্যাল ১৭৪৪. গ্রামঃ ষ্টরংরুম 
শাখাসমূহ £_ টাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 
ক্যানিং, গরঙাবাদ, রামপুরহাট, বারহা রওয়া, 
সাহেবগঞ্জ, কোর়গর, %| রদঘুনাথগঞ্জ ও 
পোনারপুর। " 
-.. ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ ডি এল চ্যাটাজ্জাঁ এফ, আর, ই, এস্‌ 
(লণ্ডন ) 


[ 
| হাদী যান লিঃ ৷ ব্যাঙ্ক লিঃ 


. 8৩, ধৰ্ম্মতল! গ্রীট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
৩০, ৬,+৪৬ সালের ছিসাব 


মুলধন 
(অগ্রিম জ্রমাসহ), ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৭,০১,০০০ 
নগদ, ৫ 
কাগজ, 4 ২১৬৫১৮২০৯০৯, 
৫১০২১৯৫১০০০ ড় 
le মুগধন-  ৫১৭৫,৩১,০০০২ 


আমাদের আপনার 
অনাগত দিনের নিশ্চিত নিদর্শন - 
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সোনা ও রূপার আমদানীকর হ্রাস 
ভারত সরকার প্রতি ভরি সোনার উপর 
আমদানীকর পঁচিশ টাকা স্থলে সাড়ে বার টাকা 
ও প্রতি আউন্স রূপার আঁমদানীকর আঁট আনা 
স্থলে চাব আলা কবিয়া এক আদেশ জাবী 
কবিয়াছেন। 

বিহার সরকারের জমিদারী ক্রয়- 


 পরিকল্সনা_ প্রকাশ, জমিদারী প্রথা বিলোপ- 


সাধনের আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বেই বিক্রয়েচ্ছু 
ভ্রমিদারদের নিকট হইতে বিহার সরকার জমিদারী 
ক্রয় করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতি- 
মধ্যেই বিহার সরকাঁর নাকি একটা জমিদারী ক্রয় 
করিয়াছেন। জঙিদারীর বাধিক আয়ের ছয় গুণ 
দরে এই সম্পত্তি ক্রয় কর! হইয়াছে । আরও প্রকাশ, 
দুমকার এক ইংরেজের একটা বৃহৎ জমিদারী খরিদ 
করিবার জন্ত ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনা 
বেশ আগাইয়া গিয়াছে। 


মোটরগাড়ী ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ূ 


বাঁতিল-_ প্রকাশ, মোটবগাভী ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সব বিধিনিষেধ আরোপিত 
আছে, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে তাছ! বাতিল 


করিয়া দেওয়া হুইবে। তবে মোটরগাড়ীর মুল্য 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কিছুদিন চালু থাকিতে 


পারে। 
মাদ্রাজেও জমিদারী প্রথা লোপের 


বিল-_গ্রজারা জমিদারগণকে যে খাজান! দেয় 
তাহার পরিমাণ হাঁস কবিবার ও জমিদারী প্রথা 


বিলোপের জন্য ছুইটি পৃথক বিল শীঘ্রই মাদ্রাজ 
ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হইবে বলিয়া 
সম্প্রতি মাত্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে ভুমিরাজন্ব বাবদ 
ব্যয়-বরাদের আলোচনার সময়ে প্রধান মন্ত্রী মিঃ টি 


এপ্রকাশম্‌ ঘোষণা করিয়াছেন। 


বৃটেনে পরীক্ষামূলকভাবে মৃত্যুদণ্ড 
বুহিত-_বুটিশ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ যে, বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ৫ 
বৎসরের. অন্ত পরীক্ষামূলকভাবে গ্রেট বৃটেনে 
মৃত্যুদণ্ড তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, 


"যুদ্ধের পর হত্যাকাণ্ড বিশেষ বাড়িয়া যাওয়ায় 


৯৯৪৯ সালের পূর্বে পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা 
সম্ভবপর হইবে না। 

পুলিশ কর্মচারীদের প্রীরস্তিক বেতন 
বৃদ্ধি বিহার গবর্ণমেন্ট ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস 
হইতে সিভিল পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টার, 
হাবিলদার ও কনষ্টেবলদের প্রারম্ভিক বেতন বৃদ্ধি 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিলিটারী পুলিশের 
হাবিলদার মেজর পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীর 
প্রারম্ভিক বেতনও ১৯৪৬ সালের জুলাই হইতে 


- বুদ্ধি কর' হইবে। 


শতকরা বার্ষিক ৩1০ টাক! সুদের 


- খণপত্রি_তারত গবর্ণমেন্টের (১) ১৮৪২-৪৩ 
. সালের শতকরা বাধিক ৩০ টাকা সুদের খপ, (২) 


১৮৫৪-৫৫ সালের শতকরা বাধিক ৩॥০ টাকা সুদের 
খণ, (৩) ৯৮৮৫ সালের শতকরা বাধিক ৩৫০ টাকা 
সুদের খণ, (৪) ১৮৭৯ সালের শতকরা! বাধিক ৩০ 
টাকা সুদের খপ এবং (৫) ১৯০০-১ সালের শতকরা 


- বাঁধিক ৩/০ সুদের সমস্ত খণ আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর 
, শোধ করিয়া দেওয়া হুইবে বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত 


8১? 





এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের অন্ত বোম্বাই, 
কলিকাতা, দিল্লী ও মাপ্রাজস্থিত রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
অফিস, শাখ! অফিস এবং ট্রেজারীসমূহে আবেদন 
করুন। 


ট্যাক্সি ও ঘোড়ার গ্রাড়ী গবর্ণমেন্টের 
নিয়ন্ত্রণাধীন-_গ্রকাশ, বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট জন- 





সাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষও রাখিয়া ট্যাক্সি ও 
ঘোডার গাভী গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনা 
করিবার সংকল্প করিয়াছেন। 

চীনা-মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার বিনিময় 
চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্প্রতি প্রতি মাঞিন ডলারের 
বিনিময় হার ৩৩৫০ চীনা-ডলারে নির্ধারণ 
করিয়াছেন । ৮ 








কালিহাতা শাখা:পি২০ পা বাজার স্রট 
- (পুরাতন চিনালাজার ষ্যীট ও লোয়ালো লেনের জংসন) 
ফোন--কলিঃ ৫৯৪৪ স্থাপিত-১৯২৯ গ্রাম_ইকমিক ব্যানক ক্যাল 


গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, 





2 (ভাইস্‌ চেয়ারম্যান) 5 
সর্বপ্রকার ব্যাঞ্ধিং কার্য দি 
রি করা হয়। 
র্ yo 
টি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও ঠট 
চটি বাহিরে শাখা ও এজেন্সি আছে। 
০2 . 
4 মিঃ বি, টি, ঠাকুর £4 


ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £_৮৬-বি, ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । 
[...----শাখাসমূহ 
কলিকাতা--বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাল! _বাকুড়া, 
বৈদ্কপুর | বিহ্ার-_টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড় ৷ আসাম--বড়পেটা 


ঘাটাল, মেহেরপুর 
৷ যুক্তপ্রদেশ-__কাণপুর 


জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ 
লক্ষ, দিল্লী ৷ সাব ত্রাঞ্চ__রবার্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কছুয়া, আরাউরা, সোণামুখী । | 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং সম্মকিত কাৰ্য্য করা হয়। 
পি, বি, মজুমদার, জেনাবেল ম্যানেজার 











ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


স্ব্যা্ ভিলন্মিজেজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০, 


সিডিউলভুত্ত ব্যাঙ্ক, 
চয়ারম্ান_ শরীয়ত যদুনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তভে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
হেড অফিস-_ 

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ-__ 
বডবাঁজার,শ্তামবাঞ্জার, হাট খোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 

| সিটা। 
প-অফিস 2 বিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, ধি-কম ;'সি, এ, আই, ,আই, বি, 














৪১৮ 


আর্থক জগৎ . _ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ } 





সিরোসিস রোগের কারণ-সিরোসিস্‌ 
নামক যকৃৎ রোগ ভারতের অনেক স্থানে দেখা 
যায়। সাধারণের ধারণ! এই যে, মদ খাওয়ার 
- ফলেই এই রোগ হয়। কিন্তু বোশ্বাইয়ের হাফ.ফিল 
. ইনষ্টিটিউটে গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
পুষ্টিহীন, বিশেষতঃ ভিটামিনশৃষ্ধ খাবার খাওয়ার 
জগ্ভই. এই রোগ বেশী হয়। ভারতীয় গবেষণা 


তহবিল সমিতির টাকায় পশুদের উপরে গবেষণা - 


চালাইয়া উপরোক্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসের ব্যবস্থা-_অষ্টরেলিয়ার 
বিভিন্ন স্টেটের প্রধান মন্ত্রীদের বৈঠকে স্থির হইয়াছে 
. যে, প্রতি বৎসর বাহিরের ৭০ ছাজার লোককে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। 
প্রস্তাবিত বরিশাল-করিদপুর রেলপথ 
প্রস্তাবিত বরিশীল-ফরিদপুর রেলপথের জরীপের 
কাজ সম্পর হইয়া, গিয়াছে। যে সব গাছ কাটা! 
হইয়াছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে তাহার 
উপযুক্ত :ক্ষতিপূরণও মালিকদের দেওয়া হইয়াছে. 
রেলওয়ে বোর্ড সম্প্রতি বরিশাল-ফরিদপুর রেলপথ 
স্থাপনের পরিকল্পনা মঞ্চুর করিয়াছেন এবং 
প্রয়োজনীষ প্রাথমিক ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করা 
"হইয়াছে, জানা গিয়াছে। | 
_. . মধ্যপ্রদদেশে মাদকতা। বর্ন চেষ্টা 
আগামী অক্টোবর মাস হইতে মধ্যপ্রদেশের 
কয়েকটা জেলায় মাদকতা বৰ্জ্জন ব্যবস্থা চালু কর! 
হইবে |. ' 
ভারতে গুড়া দুধ উৎপাদনের কারখান। 
._ প্রকাশ, গুঁড়া হুধ উৎপাদনের একটা সুসজ্জিত 
কারখানা শীগ্রই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, উদার 
ভগ্য,ব্যয় হইবে ছুই লক্ষ টাকা | গুজরাটের 
আনন্দ নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে দুধ পাওয়া 


যায় বলিয়া তথায় এই কারখানা স্থাপন করা 
" হুইবে। | 


. মিলিটারী একাউণ্টসের ধর্ম্মঘট_নিখিল 
. ভারত মিলিটারী একাউণ্টসূ ইউনিয়নগুলির 


" ফেডারেশনের বাংল! কমিটি কলিকাতার 


সাম্প্রতিক নিদারুণ পরিস্থিতি বিবেচনা রিয়া 
ধর্শঘট প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
বিদেশী কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ মুলতুবী-_ 
এ্কটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বিদেশী 
কাঁগজের সর্বোচ্চ মৃল্যহারের পরিবর্তন সাধনের 
ব্যবস্থা গত ১৫ই আগষ্ট হইতে চালু করিবার সিদ্ধাস্ত 
করা হইয়াছিল। বর্তমানে ভারত সরকার উক্ত 
সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা এক মাসের অস্ত মুলতুবী 
রাখিয়াছেন। 
প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি 


* সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট সাক্ষাতের 


.. সময় বোঙ্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব মিঃ 
: এবিপি খের বলেন যে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ট্রেনিং 
প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের নিন্নতম বেতন নির্ধারিত 
করিয়৷ দিয়াছেন এবং তাহাদের সর্বোচ্চ বেতন 


মাসিক. ৭৫৯ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। বর্তমানে: 


_ বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন 
মাসিক ৪০২ টাকা। মিঃ খের বলেন যে, বর্তমান 
. সিদ্ধান্তের পর ভারতবর্ষের মধ্যে বোদ্বাই গবর্ণমেপ্ট 
জজ 
-ভাতা দিবেন। 2 নসিহত 











ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নিরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক 
- লি এাঁসিন্সেকজ্ড 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড 


ম্যাঃ ডিরেক্টর : 
ভিলা তিল মহারাজকুমার শ্রীব্রজেজ্জকিশোর 
: মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই দেব বর্ণ 
চীফ অফিস আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। রেজিষ্টার্ড অফিস :__গঙ্লাসাগর | 


কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, 4 ENE: Lb AO 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাক্কত্রিপুর”” 


পু অন্যান্য অফিসসমূহ 2 

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, .কমলপুর, 
ভামুগাছ, জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার ( ঢাকা ), মান্থু, গোলাঘাট, HL গৌহাটী | 
তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, | 

















ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ের 
স্বযোগ শ্ুনিধার - জন্য 
একটী চল্তি হিসাব খুলুন 


কৃমি ব্যাং কর্ণোরেশন | 


== 
ES অফিন £ লকুন্িল্ল। 


ফরেন এজেণ্ট 
লণ্ডন £ ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যান্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক $ ব্যাঙ্কারস্‌ ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
অষ্টরেলিয়৷ 2 স্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ 


ডেপুটি ম্যার্নেজিং ডিরেক্টর AE ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি কে দত্ত, ' মিঃ এন্‌ সি দত্ত 


Mo. 1 


| ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলদ্‌ 


লিনসিচেভ 
রেজ্িষ্টার্ড অফিস £ ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা 1 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ঃ ত্রন্ন সি সস ৪৬ ত্্ভাঁছ, 


সৰ্ব্বত্ৰ সঙ্জান্তশালী ক্ম্মী আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 









হপীয় রায় যহুনাথ মজুমদার বাহাহুর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


_লোহাগ। কমাশির়াল ব্যাঙ 


* নিনন্িটেত্ত 
১২» ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাত]|। 






২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


আধিক জগৎ 





কলেরার নূতন প্রতিষেধষক-_সালফাগুয়ানি- 
ডাইন নামক একটি যৌগিক ওঁষধ সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । আমাশয় রোগের ইছা একটি উৎকৃষ্ট 
প্রতিষেধক । কলের! রোগে ব্যবহার করিয়া এই 
উধধটির বেশ উপকারিতা পাওয়া গিয়াছে দেখা 
গিষাছে 'যে, কলেরার বীজাণু নষ্ট করার ক্ষমতা 
ইহার আছে। কলিকাতার স্কল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনে এই বিষয়ে আরও গবেষণা 
চলিতেছে। | 
ডি ভি টি ও ৬৬৬--রাষ্রকীয় কৃষি গবেষণাগারে 
ফুসল-বিনষ্টকারী পোকা, ফড়িং প্রভৃতির ধ্বংস 
কার্যে ভিডি টি ও ৬৬৬-_এর কার্য্যকারিতা সম্পর্কে 
পরীক্ষা চলিষাঁছে। দেখা গিয়াছে যে, বীজাণু 
নাশক এই উঁধধ ছুইটি ব্যবহারের কয়েকদিনের 
মধ্যেই পোকা, ফডিং প্রভৃতি মরিয়া যাঁয়। দুইটি 
ধের মধ্যে ৬৬৬-ই আশু ফলপ্রদ | খাত্ভশস্তের 
ত ব্যবহার করিলে এই সকল ওবধ মানুষ ও 
জন্তর স্বাস্থ্যে পক্ষে কিরূপ হানিকর তাহা এখনও 
জানা যায় নাই। 
গ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের 
মালিকানা স্বত্ব ক্রয়_-মাদ্রজের এযাংলো- 
ইণ্ডিয়ান পরিচালিত সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 
“মেইলের? মালিকানা স্বত্ব শেঠ সম্প্রদায়তুক্ত একদল 
কিনিয়াছেন, জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রকাশ 
যে, মিঃ পোথান জোসেফকে পত্রিকাথানি সম্পাদনা 
করার ভার দেওয়া হইবে। লাহোরের সিভিল 
এণ্ড মিলিটারী গেজেট পরিচালন! ভারও সর্দার 


বলদেব সিং গ্রহণ করিয়াছেন, জানা গিয়াছে। 


'খাগ্ঠা-সঙ্কট 


রেঙ্গুনের এক খবরে, প্রকাশ যে টামু রোড দিয়া 
ভারতবর্ষ হইতে বু পরিমাণ খান্তদ্রব্য বন্দে প্রবেশ 
করিতেছে। 
রঃ ঙ 
মফস্বল হইতে আগত প্রায় এক হাজার বুভূক্ষ 
চাঁধীর একটা দল জলপাইগুভি সহবে বিভিন্ন 





= লিমিটেড $- 
হেড অফিস £ 
88-89, ক্যানিৎ গ্বীট, কলিকাতা । 


Tele: "PURSE", Cal: Phone: B. B. 6778 






ন্্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- 





হাইলাকান্দি, চট্টগ্রাম ও ভাগলপুর । 
বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 










ক্লিয়ারিংএল সুবিধাসহ যাবতীয় | 






ব্ৰাঞ্চ $-_-বেলেঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, | 






পাঁখিয়া, কাঁটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, | 


8১৯ 





রাস্তায় ঘুরিয়া খা্ভ দাবী করিয়া বিভোক্ষ প্রদর্শন 
করে। 
য় * চর 

আরও দুইটা জাহাজে মোট ১৬,৯২৮ টন গম 
আমেরিকা হইতে সম্প্রতি কলিকাতায় পৌছিয়াছে। 
উদ্ছার মধ্যে ১৩,৫৭১ টন বাংলা, ২ হাজ্জার টন 
বিহার, ১ হাজার টন আসাম, এবং ২ শত টন গম 
উভিষ্যার জন্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে । অবশিষ্ট ১৫৭ 
টন গম কেন্দ্রীয় সরকারের মজুত ভাগারে জমা 
হইবে। 


- * # 
জাভা হইতে ১০ হাজার টন চাউল বোঝাই 
লইয়া প্রথম জাহাজ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর .ভারত 
অভিমুখে যাত্রা কবিবে। 


ষ্চ * 


8) 


সম্প্রতি নালিতাবাড়ীতে সর্বদলীয় খাগ্য কমিটির 
কন্মীদের বিশেষ চেষ্টার ফলে ৪৮১ মণ চাউল ও 
৪৮৩ মণ ধান গুপ্ত গোলা হইতে উদ্ধার করা 
হইয়াছে। 

সম্তা চাউলের দাবী লইয়া ঢাকায় হাজার 
কৃষকের একটা তুর্থা মিছিল সম্প্রতি জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 

# * bd 

নেত্রকোণার কাদাপাডা গ্রামের একজন 
অধিবাসী ক্ষুধার জালায় তাহার একমাত্র কগ্ভাকে 
নয় টাকায় বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। ইতিপূর্বে 
ওঁ লোকটার স্ত্রী খা্যাভাবে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়! ' 


গিয়াছে। 





মণিকাঞ্চন যোগই শিল্পস্থইির উৎকর্ষতার নিদর্শন । ভূঙ্গরাজ ও 
আম্লার বাসায়নিক মিলন ষণিকাঞ্চন যোগের স্তাষই সার্থক। 
'ভৃঙ্গাম্লা” এই অভিনব রেশ তৈলে একাধাবে ভৃঙ্গবাজ ও 
আম্লার অনন্ভসাধারণ গুণাবলীব সমাবেশ; তাই মন্তিক্ষেব 
সিগ্ধতায়, কেশের বর্ধণে ও সংরক্ষণে ইহা অদ্িতীয়। গুণে, 


গন্ধে ও মাধুর্যে কেশ তৈল জগতে ইহা অপরাজেয়। 


হিয়কল্যা 


৬৮০০৬ 


ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ 





পাপ 


সা শশী পিসি যতো 


VOUARMACEUTICALS... 


SALTS. TINCTURES AMUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & 8 P C STANDARDS, 


manufactured in our wehliequipped laboratories 


under the 


Supervision of expert chemists 


Onty the best and select raw materials are used in manufacture. 
to ensur£ 00275871880 standards k 


We 8150 manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
Oits and Laboratory Reagents 


UT remi. A 5 





, 
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ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

্কাশনাল ইন্সিওরেদ্স কোম্পানী লিমিটেড সমগ্র 
ভারতের জনপ্রিয় শক্তিশালী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের অস্ততম। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর 
গত ‘১৯৪৫ সালের যে কার্য্যব্রিরনী পাইয়াছি 


“ ' তাহাতে পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে 


কোম্পানীটির, সমূহ উন্নতির “পরিচয় পাওয়া যায়। 
আলোচ্য বৎসরে ভ্কাশনাল: ২৯ হাজার ৪ শত 
৬৫টি আবেদনে মোট ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৭ হাজার 
৬৪২ টাকার, জীবনবীম| এবং বাধিক '২ হাজার ' 
৯ শত ৬৪২ টাকার খাটি পরস্থাব প্রাপ্ত 
, হইয়াছিল; তন্মধ্যে বাধিক ২ হাজার্‌. ৯ শত ৬৪২ 
' টাকার দুইটি যানথুয়িটিসহ মোট.২৪.হাজার ২ শত 
৬৩টি বীমাপত্র ‘কোম্পানী প্রদান করিয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে পরবাস মোট ৫ কোটি €১ 
লক্ষ ৪০ হাজার ৯ শত ৭১২ টাকার বীমাপত্র মঞ্জুর 
কর! হইয়াছে। ইহার পূর্ব বৎসরে-যোট ৪ কোটি . 
(৭৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬ শত ৭৯২ টাকার বীমাপত্র 
এযুধুর করা হইয়াছিল। পুণবাঁমার আয় বাদে 
আলোচ্য বৎসরে নূতন বীমা বাবদ কোম্পানীর 
বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয় দীড়াইয়াছে ২৮ লক্ষ ৯৫ 
হাজার ৯ শত ৫২ টাকা ১৩ আনা। 

আলোচ্য বৎসরের প্রথম ভাগে জীবনবীমা' 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৬. 
হাজার ৪ শত ৫১২ টাকা ১ আনা ১ পাই। 
বৎসরের শেষে তাহা ৯১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত 
৪২ টাকা ১৪ আনা ৩ পাই বন্ধিত, হইয়া ৫ কোটি 


৪১ লক্ষ ৫৫ ছাঁজার ৮ শত ৫৫২. টাকা ১৫ আনা '|' 


৪ পাই দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে “ক্যাপিটাল 
অবলিগেশন তহবিলের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯ 
লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শত ২৬২ টাক!। আলোচ্য 
‘বৎসরে আয়কর বাদে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ 
' “আয় হইয়াছে ১৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১ শত ৭৭২ 
টাকা ১২ আনা ৫ পাই। নৃতন কাজের জন্য ব্যয় 
বাবদ প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৯০ 
ভাগ এ্যামুয়িটি এবং ‘সিঙ্গল’ প্রিমিয়ামের শতকরা 
৭২ ভাগ ব্যয় করার পর 'রিনিউয়েল” ব্যয় 
দাডাইয়াছে আলোচ্য বৎসরে শতকরা ১১৪৫ 
ভাগ। বীমাকারীর মৃত্যুবাবদ আলোচ্য বৎসরে 
- মোট ১২ লক্ষ ১০ হাজার ১ শত ৮৩২ টাকা ৮ 
_ আনা দাবী উপস্থিত হয় এবং বীমাপত্রের মেয়াদ 
জিত বাবদ দাবী উপস্থিত হয় ২১ লক্ষ ২৭ 
: হাতার ২ শত ৪৬ টাকার। 
আদায়ীকৃত মূলধন (৫ লক্ষ টাকা), জীবন- 
“বীমা তহবিল ও দাদনী তহবিলের জন্ঠ মজুত 
তহবিল প্রভৃতি লইয়া ১৯৪৫ সাজের শেষে 
. স্কাশনীল ইন্সিওরেক্দ কোম্পানীর মোট দায় 
দেখানো হইয়াছে € কোটী ৯৭ লক্ষ ৭ শত ৮৭২ 
* টাকা ৮ আনা ৯ পাই। এ. দায়ের বদলে 
উপরোক্ত সময়ে কোম্পানীর যে সম্পত্তি (ভারতে ) 
ছিল তাহার প্রধান অধীন দফাগুলি এইরূপ )_: - 
তারত সয়কারের পিকিউরিটী ৩ কোটা ৭০ 
| অক্ষ ৬ হাজার ‘শত ৫৪২১ টাকা ১৪. আনা, , 
প্রাদেশিক সরকারসযুহের সিকিউরিটা ৩৪ ক্ষ ২৪ 
RE 


কোগ্সানা প্রসঙ্গ 


হাজার ৫ শত ৫১২. টাকা ৮ আনা, খিউনিপি- 
প্যালিটা, পোর্ট ও ইমক্রভমে্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটা ৪৫ 
লক্ষ ৯১ হাজার ৮ শত ৬৮৯ টাকা ৮ আনা, ভারতে 
জমিবাডী ২৩ লক্ষ ৭৫-হাজার ২ শত ১৬২. টাকা 
৯১ আনা ৬ পাই কোম্পানীর বীমাপত্র বন্ধুকে দাদন 
৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত ৮৪২ টাকা ১০ আনা ৯ 
পাই, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের (রেলওয়ে ব্যতীত) 
“অন্ভিনারি শেয়ার ৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার € শত ১৭২ 
টাকা ৩ আনা, অন্তাগ্ভ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূছের 
ভিবেঞ্চার ৩৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত ৮৭২ টাকা ৮ 
আনা । উল্লিখিত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল 
















Pioneer Quality Manufacturer cf 2 


‘Spring, Springwashers, Setscrews, 
- Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. ২ 


S. K. Dutt 


Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 

CALCUTTA 

Phone: Cal. 1434 









মূল্য কমিল 1! 
সুগার অব বিন্ধ, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
এ ও হোমিও উষধ। ; 

লিখুন ₹-হৌমিওপ্যাথিক পাবলিশিৎ 

সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্, কলিকাতা 

ও গোধুলিয়া, বেনারস | 








২ আলা BU হা) নম Bite ERE 


Sloe 


চর 
AS 









লি 
| বদনী ইণ্দিৱেধদ 










হেড অফিস $ 
. . :৫৮, ক্লাইভ ফ্রীট). কলিকীতা। 
“এ ম্যানেজিং ভাইরেক্টার--ওস, সি; 58 এম এ, বি-এল। 


Ee মার ব্যাঙ্ক 


ডি ত ভ্লি স্ন তে ভ' 
' স্থাপিত--১৯২৯ 

২০১ মহধি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 
ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগঞ্জ। 


I নু 
ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই' বুঝ! 
যায় | দীর্ঘকাল ধরিয়া 'ষ্ধাশনাল? তাহার 
গৌরবময় সাফুল্য অটুট রাখিয়া চলিতেছে । ইহা 
কোম্পানীর প্লিচালকদের কৃতিত্বের, পরিচায়ক, 
'সন্দেহ নাই। আমরা এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের 
অব্যাহত উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 


| 


হিন্দল্যাও ট্রাষ্ট লি:__ডিরেউর- মিঃ বিকে ' 


মুখাজ্ছি। রেজিস্টার্ড অফিস__২২, ক্যানিং স্ত্রী, 
'কলিকাতা। অন্থমোদিত মৃলধন-৫০ হাজার 
টাকা । জনি ক্রয় ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 
সোয়াইকা ত্ৰাদ্রাস“ লিঃ-ভিরেক্টর--মিং 
গল্গাবিষ্ণু সোয়াইকা। বেছিষ্টার্ড অফিস--২৮ এ 
পোলক স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এঞ্জেন্সির ব্যবসা 


হেড অফিস £ ৯৩, ক্লাইভ ধীট, 
কলিকাতা 


ফোনঃ: কলিঃ ৫৩৮০ 
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আর্ক জগৎ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ভাঁটকাউয়া টি কোং, লিঃ_-১৯৪৫ সালের 
৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৫২ টাকা। ইহার পূর্ব 
বৎসরের ভদ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫০২. 


নুতন যৌথ কোগ্গানার 
কমন শীল 
রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 


নেমপ্পেট, গালামোহুর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়া 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা । | 
ফোন: কলিকাতা ১৬৬ 


৪২১ 


টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ৷ রাঁজীভাট 
চি কোং, লিঃ-১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাখিক ৩০২ টাকা । ইছার পূর্কা বৎসরের জদ্যও 
অস্থূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কুটেমা 
টি কোং, লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বার্ষিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্বব বৎসরের অগ্যও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ. দেওয়া হইয়াছিল। 
তেলয়জান চি কোং, লিঃ-১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব 
বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক'৬।০ আনা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল বরমীজান টি 
কোং ১৯৩৬), লিঃ-১৯৪৫ সালের ৩১শে ' 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১৭০ আনা । 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ ] 


বুহের এণ্ড কোং হেঞ্িনিয়ার্স), লিঃ_ 
ডিরেউর-__মিঃ হরস্থন্দর সেনগুপ্ত । রেভিষ্টার্ড 
অফিস-_২ৎ, ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন__১ লক্ষ 'টাঁকা। প্রাসাদাদির নক্সা প্রস্তুত 
'ও ইঞ্জিনিয়াবিং সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান | 


ক্রেগুস, ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিঃ 
'রেজিষ্টার্ড অফিস-_-১০।৫,- নেবুতলা রো, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা । 
সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা । 
ওরিয়েন্টাল অয়েল এণ্ড কেমিকেল 
কোং, লিঃ_ডিরেক্উটর_ মিঃ এস কে ঘোষ। 
রেজিস্টার্ড অফিস- ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা. । 
অম্ুমোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা | নারিকেল- 
_ তৈল ও সরিষার তৈল উৎপাদন ও বিক্রষ সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান । 
বঙ্গভারতী লিঃ ভিরেউর- মিঃ হিমীংশত- 
বন গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস--১৩০, লোয়ার 
'সাকু্লাব রোড, কলিকাতা । অঙ্তুমোদিত মূলধন 
--১ লক্ষ টাকা। যুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । 
চৌধুরী কমার্শিয়াল কর্পোরেশন লিঃ 
ডিরেউর- মিঃ ভি এন চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড 
'অফিস-_-ৎ৩, হবচন্ত্র মল্লিক শ্রী, কলিকাতা । 
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সুন্দর ডিজাইনের 


-অন্থমোদিত মূলধন--২০ হাজার টাকী। ম্যানেজিং হইংল্রাজ্তি ও ন্বাং=লন৷ 
এজেন্সির ব্যবসা । রা 

সেথিয়া এণ্ড কোং, লিঃ__ডিরেক্টর__ সব্বপ্রকার ছাপার কাজ 
মিঃ ছোটুলাল সেবিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস__পি- নুলভে ও নির্দিউ লগে 


২৩1২৪, রাঁধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাঁতা। অন্থমোদিত 


মূলধন-_-৫ লক্ষ, টাকা। সাধারণ সওদাগরী ও পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া 
কমিশন এজেন্সির ব্যবসা । 
আখিক জগৎ প্র কা করল 
[জার 
বাজারের হালচাল ৮৩ বড়বাজার ৬৩৮২ 


কলিকাতার সাম্প্রতিক দাক্গাহাঙ্গামার 

জন্য গত ১৬ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায় 
_ পাটের বাজার, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ' 
-বাঁজার প্রভৃতি সমস্ত বাজার বন্ধ আছে। 
আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হইতে সর্ব্ববিধ বাজার 














আআম্স সুনে শ্যন্স স্মরন 
০০১০০] 


হয়ত কাঁজকর্ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 


খুলিবার , পর, আিক জগতে “বাজারের 


হালচাল” নিয়মিতভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিবে । দা 


শে 
1 


দি ইউনাইটেড বিন্ডা্স এণ্ড ইঞ্জি- 








আপনাকে 
আপনার 


* দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 


মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্কিলে 
পডতে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 


আপনি 





অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি 


্যা্কার্স ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
ৃ ূ উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্ষিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 
এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £- 
হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রে! একটেনসল, 
কলিকাতা ও 


ভর দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা। | 


নিয়া লিঃ_ডিরেইউর_মিঃ কুমুদরপ্জন রায়। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_৩, দীননাথ মিত্র লেন, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--> লক্ষ টাকা । 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা! । 
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INSURE or Represent : 


Kaiser-I-Hind Insuranc e 
COMPANY LIMITED 
BOMBAY 


Branch Managers for— 


BENGAL, BEHAR, ASSAM 
AND ORISSA 





Eastern Commercial Union 
14, Clive St., Cal. Phone: Cal. 6587 
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বা সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাঁটিতি এবং. সেজন্ত 
ভারতীয়. কলসমূহ্রে, উৎপাদন শক্তি: বৃদ্ধি করার জ্ত 
গভর্ণমেন্টের দুশ্চিন্তা 'সনদর্শনে : ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক , 
“নূতন ' কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা, আমরা করিয়া রি 
'-ছিলাম। তারতঙ্দ্ধী. সিন্ধ :ও, কটন-মিলস্‌ লিমিটেড E 
||" সংগঠিত, হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। নল 
এ অনসাধারণের জন্ত এই - কোম্পানী ১০২ “মুল্যের 
"১,১০,৫০০ ,অভিনারী' শেয়ার ও ২৫২ মূল্যের 'শতকরা , 
৭২ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি 
করিতেছেন। ভাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং ' এজেপ্টস্‌ ও 
তাহাদের ' ব্ধুবান্ধবগণ ' ১৫৭ টাকা মূল্যের 80,00০0 
|| ,অৰ্ভিনারী শেয়ার "গ্রহণ " করিয়াছেন। . কোম্পানীর 
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-ক্যাপিট্যাল*, ১১ই অক্টোবর, 2৪ 
ভারতলন্ধী সিল্ক & কটন মিলম্‌ | 
7 চিনপ্লিে = 
টেলিগ্রাম ৷,» রেলিষ্টাৰ্ড অফিস ত, "ফোর 
‘HONEYCOMB 1005 রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কাত এ কলিঃ ৩৩৮১ * | 


1 


রা * জোড়হাট রা টি পরাপবাার  'ভাগলপুর 


চট্টগ্রাম ঢাকা . . নিতাইগঞ্জ - পাটনা  বোষ্বাই ' . ময়মনসিংহ 
চাপ তিনস্থুকিয়া নওগা পাটনা সিটি " বরিশাল মজঃফরপুর 


। জাদ্রাজে এজেন্সী আছে 






অস্ট্রেলিয়া-ব্যাক্ক অফ লিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, আলেক্জাশ্ডি যাঁ-বাররেকজ ব্যাঞ্চ (ডি, সিএ ও, এ 








রাজসাহী 
ভি রানি আমেরিকা গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ব 
ম্যানেজিং ডিরে্টর-ডাঃ এস, বি, দত্ত; এম-এ, বি-এল, lit -এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল | . 





₹ ১২২নং বহুবাজ্ার ইট, কলিকাতা-;আর্থিক জগৎ পরে শ্রীষতীন্নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


এ ঁ L 
Pal রর Le 1. 


[ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ 


কিয়ারিংএর পূৰ্ণ যোগত 
অন্যান্য শাখা 4 চট্টগ্রাম, চঃ 
বাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 8 


. জলপাইগুড়ি ও যয়মনসিংহ ৷. 
শ্তাববাজার শাখা, ৮২২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
ইট হিরা খোলা হইযাছে। 


। দের হার ৮ 






















/ | চীফ-এজেন্টস্‌ঃ 
৮নৎ ক্লাইভ প্রা, কলিকাতা। 
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শাযাাা টাটা 
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মূল্য-_বাধিক সভাক ৯৯ 


নবম বর্ষ ] ' 


সম্পাদক--গ্রীযতীন্দ্রনীথ ভট্টাচাৰ্য্য 





‘ARTHIK JAGAT 
ব্যবসা- -বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাত্তাহিঃ 
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Monday 2nd September, 1946, সোমবার, ১৬ই ভাদ, ১৩৫৩ 
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ভারতীয় লি বিলাতী 

লণ্ডনের খবরে bl ভারতীয পু জিপতিদের 
মধ্যে কেহ কেহ বর্তমানে লণ্ডনের বাজারে বিলাতী 
শিল্প কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে ঝোঁক দেখাইতেছেন। 


লগ্ুনের চারিটি শেয়ার ব্রোকাস” ফান্ধ গত সপ্তাহে, 


. ভারতীয় ক্রেতাদের পক্ষ হইয়া, ১০ লক্ষ ষ্টালিংয়ের 
শেয়ার খরিদ করিয়াছেন । এইভাবে সুপরিচিত 
' বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠান_ইম্পিরিয়াল ক্যামিকেল 
কোম্পানী ও ডাঁনলপ রবাঁর কোম্পানীব অনেকগুলি 
শেযার ইতিমধ্যে ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে 
'আঁসিযাছে। ইংলণ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 
দেশে যেখানে মূলধনের প্রাচ্ধ্য রহিষাছে সেখানে 
& দেশের শিল্পপতি ও বাবসাধীদের পক্ষে বিদেশে 
অর্থ দাদন কবিবার চেষ্টা করা অনুচিত বা 
অপ্রত্যাশিত নছে। কিন্ত উপযুক্ত মূলধনের অভাবে 
ভারতে যেস্কলে প্রয়োজনীয় শিল্লোল্লতির কাজ 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে সেস্থলে এদেশীয় পুজিপতিদের 
পক্ষে এখনই বিদেশে 'অর্থদাদনের স্থযোগ দেখ! 
আমরা নিতান্ত অসমীচীন বলিয়াই মনে 
করি | ভারতীয় পুজিপতিদের বিলাতী 
শেয়ার কেনার কঝৌক দেখিয়া লগুনের 
‘রেনচ্ডস্‌ নিউজ? পত্র মন্তব্য করিয়াছেন, “বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ভারতীয়দের হাতে ওঁ দেশের শাসনভার 
ছাভিয়া দিতে উদ্যোগী হওয়াতে ভারতের এক 
শ্রেণীর লগ্মিকাবক বিশেষ বিচলিত হইয়া 
পড়িয়াছেন। এ দেশে টাকা নিয়োগ করার ঝুঁকি 
আছে মনে করিয়া তীহাবা সময় থাকিতে ইংল্‌ণ্ডের 
শিল্প ফোম্পানীর শেয়ারে টাকা দাদন করিয়া 
রাখিতেছেন।৮ 'রেনন্ডস্‌ নিউজ’ পত্রেব এই 
মন্তব্যের ভিতর দিয়! প্রকারাস্তবে বৃটিশ শাসনের 
মহিমা কীর্তনের একট! চেষ্টা হুইয়াছে। তবে 
ভারতীয় পুজিপতিদের বর্তমান মনোভাব সম্পর্কে 
যে কথাটা তাহাবা বলিতে চাহিযাছেন তাহা 
- মোটেই সত্য বলিষা আমরা মনে কবি না। 
ভারতীয় ব্যবসারী ও শিল্পপতিদের হাতে যুদ্ধের 
সময় হইতে বথেষ্ট টাকা আসিয়াছে। এই টাকা 
যথাসম্ভব ভারতেই তাঁহারা দাদন করিতে চান। 
কিন্তু সেদিক দিয়া বিশেষ কোন সুযোগ এখনও 
তাহারা পাইতেছেন না। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ভারতের 
পাওনা ডলার ও ষ্টালিং আটক কবিষা রাখায় 
তাহা নিয়োগ করিয়া বিদেশ হইতে ভারতের 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


জগ্ঠ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। 


ইহাতে বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যধারা 


সম্প্রপার করা ও দেশের প্রয়োজন 
অনুযায়ী নুতন শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলা 
এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষে কঠিন হইয়া 


দাড়াইয়াছে। উহাতে ভারতে অর্থদাদনের ক্ষেত্রও 
সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে 


বিষয়-তুচী 


বিষয় 


৪২৩-৪২৮, 
৪২০৯-৩১ 
৪৩২-৩৩ 

8৩৪ 
৪৩৫-৩৭ 


সাময়িক. প্রসঙ্গ 
ভারতে জাতীয় সরকার 
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সাদা্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


শিডিউল জ্যাক 
হেড অফিস £১8, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা | 
ফোনঃ: ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ 
বড়বাজার, শ্ঠামবাজার, 


সর্বপ্রকার ব্যাক্িং কাৰ্য্য করা হয় 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫ 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 


কতিপয় বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহাদের. 
স্বত্ব বিক্রয় করিতে দিতে রাজী হওয়ায় অর্থদাদনের 
নৃতন সুযোগ হিসাবে এদেশের শিল্পপতিরা তাহা 
কিনিয়' লইতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু বুটেনের 
নিকট ভারতের বিস্তর ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হইলেও 
তাহার বিনিময়ে দেশের গবর্ণমেন্ট এদেশের কল- 
কারখানায় নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন এখনও বিশেষ 
কিছু বিকাইয়! দিতে চাহিতেছে না। ইহাতে এ 
দিক দিয়াও টাকা দাদনের নূতন ক্ষেত্র বিশেষ 
কিছু উন্মোচিত হইতেছে না। ভারতীয় প,জিপতিরা 
বর্তমানে বিদেশে অর্থ নিয়োগের যে ঝৌক দেখাই- 
তেছেন তাহা ফিরাইতে হইলে এদেশে শিল্পোন্নতির 
সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দাদনের উপযুক্ত 
সুযোগ দেওয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য | 


মধ্যবস্তা গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক কাজ 


কংগ্রেস কর্তৃক মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট গঠিত . 
হইবার পর উক্ত গবর্ণমেন্টের প্রাথমিক কাজ কি 
হইবে ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। 
দেশের প্রধান সমন্তা এখন খাদ্য ও বিয়ের 


শি 
















ভবানীপুর, 
ৃ পাটনা ৷ 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 








অভাব, কাজেই ভাত-কাপড়ের সুরাহা করাই 
মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টের প্রধান ও প্রাথমিক কাজ 
হইবে, ইহা বলা বাহুল্য । মধ্যবন্তা গবর্ণমেন্ট 
অবিলম্বে বঙ্জের মৃঙ্যহ্াস করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 
ইহাখুবই স্বাভাবিক | অবশ্য কেবলমাত্র বস্তের মূল্য 
হাস করিলে চলিবে না, বস্জের সরবরাহও বৃদ্ধি 
করিতে হইবে । সরবরাহ বৃদ্ধির সমস্তা জটিল । 
ইহার জন্ত প্রয়োজন শিল্পপতিদেব আস্তরিক 
সহযোগিতা এবং শ্রমিক-মাঁলিক বিরোধ মীমাংসার 
সুব্যবস্থা | কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই সকল সমস্ত! সম্পর্কে 
বহু পূর্বেই চিন্তা করিয়াছেন। কংগ্রেস. ওয়াকিং 
কমিটির শ্রমিক-নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবই তাহার 
প্রমাণ। ভারতীয় শিল্পপতিরা মধ্যবর্তী গবর্ণমেন্টের 
সছিত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিবেন, এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিত্যগ্রয়োজনীষ 
দ্রব্যাদির মূলাবৃদ্ধির জগ মন্ধুরী বৃদ্ধি, মাগ গি ভাতা 
প্রভৃতির দাবীতে যে ঘন ঘন ধর্মঘট হইতেছে, 
তাঁহার. সন্তোষজনক মীমাংসাব জগ্ভ গবর্ণমেন্ট 
উপযুক্ত বাবস্থা করিলে ধর্মঘট বহুল পরিমাণে 
হাস পাইবে। বস্ত্র ও অগ্ঠাগ্ভ নিত্যপ্রয়োজনীয় 
ভিনিষের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট 
সর্বাগ্রে ইহার ব্যবস্থা করিবেন, ইহার আভাস 
ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। 


আর একটি খবরে প্রকাশ যে, মধ্যবস্তী গবর্ণমেণ্ট 


লবপকর উঠাইয়া দিবেন। এই খবরে বিস্মিত . 


হইবার কিছুই নাই। কংগ্রেস গান্বীজীর নেতৃত্বে 
দ্রীর্ঘকাল লবপকরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, করিয়া 
আসিতেছে । জনসাধারণের একাস্ত প্রয়োজনীয় 
এই জিনিষটীর উপর কর ধার্ধ্য করার গ্ভায় অসঙ্গত 
কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। এই করের 


জন্য জনসাধারণকে লবণের জন্ত অযথা অতিরিক্ত ॥ 
মূল্য দিতে হয়। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আমলে এই | 
ধরণের পরোক্ষকর দ্রুত হাঁস পাইবে, ইহা বলা ঢু 
বাহুল্য । অবশ্য, এখনই কয়েক কোটি টাকা আয় | 


বন্ধ কবিয়া লবণকর তুলিয়! ' দেওয়া সম্ভব হুইবে 


বেশী দিন নাই, ইহা সুনিশ্চিত । 
চীপ. মনি ও ইনফ্রেশন 


ভাবত গবর্ণমেণ্ট সরকারী খণপত্রের উপর | রর 
| বলিয়া আধিক জগণ্ঃ 


সুদের হাব হাস করিষা এদেশে 'চীপ,মনি এরা 
বা সম্তা টাকার যুগ প্রবর্তনে সচেষ্ট হইয়াছেন। 


কিন্ত দেশে শিল্প-পণ্য উৎপাদনের সুযোগ যেখানে | 


বিশেষ কিছু বাভিতেছে না, সেখানে সস্তা টাকার | সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে পোষ্ট অফিস বন্ধ | 


যোগান নূতন করিয়া ইনফ্রেশনের সুচনা করিবে | 


বলিয়াই অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের গবর্ণর শ্তার চিন্তামণ দেশমুখ এক বক্তৃতায় | 
এদিক দিয়া স্ুম্পষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারণ | 
ফেডারেশন চেম্বারের প্রাক্তন | 
সভাপতি ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মিঃ নি এল | 


করিয়াছেন। 
মেটাও লিডেনহাম কলেজের ব্যাঙ্কিং এসোসিয়ে- 
শনের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া সম্প্রতি 
অম্কুরূপ মন্তব্য করিষাছেন। তিনি বলিয়াছেন, 


যুদ্ধের সময় হইতে বেশী টাক! সঞ্চারিত হইয়াছে। 


উহাতে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা বাড়িয়াছে, কিন্তু জিনিষ- 


পত্রের যোগান সমুচিত হারে বৃদ্ধি ন! পাওয়ায় সে 
ক্ষমতার যথোচিত সছ্যবহার করা যাইতেছে না। 
বর্তমানে ব্যাপকভাবে ‘চীপ_ মনি পলিসি’ কাধ্যকরী 
হওয়ায় কম সুদে টাকা সংগ্রহের সুযোগ বাডিয়াছে। 
শিল্প-ব্যবসাষের জগ্ত মূলধন পাওয়া অধিকতর 
সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কতগুলি বিশেষ 
কারণে সে মূলধন খাটাইবার স্থযোগ মোটেই 
প্রসারিত হইতেছে না । শিল্প-সংগঠনের উপযোগী 


যন্ত্রপাতি এদেশে বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয়, না।, 


উপযুক্তসংখ্যক মিস্ত্রী ও কারিগর পাওয়া এদেশে 
দুর । ভারত সরকার আমদানী-বাণিজ্য “সম্পর্কে 
নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ রাখায় বাহির হইতে শিল্পোপ- 
যোগী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করার পথেও 
যথেষ্ট অসুবিধা ও বিদ্ন রহিয়াছে । শ্রমিক বিক্ষোভ 








॥ করিবেন। 
“অপ্তান্ত দেশের মত ভারতের লোকদের হাতেও | 









এবং ধর্মঘটের জঙ্কও শিল্প-প্রসারের কাজ বাধাপ্রা প্র 
হইতেছে। সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অঙমুসরণ 
করিয়া এই লব অসুবিধা যদি দূর করিবার ব্যবহ্থা 
না হয়, তবে পণ্যোৎ্পাদনের ক্ষেত্র নিতান্তই 
সীমাবদ্ধ থাকিবে । “ীপ. মনি পলিসি” অন্থ্যায়ী 
দেশে সত্তা টাকা যোগাইবাঁব নীতি সেক্ষেত্রে 
দেশের সম্পদবৃদ্ধিতে সাহায্য না করিয়া শুধু 
ইনক্রেশনেরই গতি বৃদ্ধি করিবে। “চীপ মনি 
পলিসি” সম্পর্কে মিঃ জি এল যেটার এই মন্তব্য খুব 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। শিল্প- 
কারখানা সম্প্রসারণের ও অধিক পণ্যোৎ্পাদনের 
সুযোগ না দিয়া কেবল সন্তা টাকার যোগান 
বাডাইয়া চলিলেই যে দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত 
হইবে না, বরং জিনিষপত্রের স্বল্প যোগানের ভিতর 
তাহা যে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির কারণ হইয়া দাড়াইবে, 
সে সত্য কথাটা অচিরেই গবর্ণমেন্ট, হৃদয়ঙ্গম 
করিবেন বলিয়। আমরা আশা করি । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শিল্পোৎপাদক 
সঙ্ঘের প্রতিনিধিদল 


নিখিল ভারত শিল্পোৎপাদক সঙ্ঘের ( অল 
ইণ্ডিয়া ম্যাস্থফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন) প্রতিনিধি- 
দল সম্প্রতি মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করিষাছেন। 
॥এই প্রতিনিধিদলেব মধ্যে খ্যাতনামা শিল্প- 
বিশেষজ্ঞ স্তার বিশ্বেশ্ববায়াও 'আছেন। ইতিপূর্বে 


বিজ্ঞপ্তি 


নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। যে সব 


সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা 
পর্য্যন্ত উহার প্রতিকার করা সম্ভব নহে । 


আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা 
ইতি__ বিনীত 
ম্যানেজার 

এই প্রতিনিধি দল ছষ সপ্তাহ কাল বৃটেনে কাটাইয়া- 
ছেন। ভারতীয শিল্লোৎ্পাদক সজ্বের প্রতি- 
নিধিরা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পকেন্্রসমূহ পরিদর্শন 
করিবেন, আধুনিক বৃহদাকার শিল্পসযূছের সংগঠন 
কৌশল লক্ষ্য করিবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ভারতে দ্রুত যন্ত্রপাতি রপ্তানীর সম্ভাবনা কতটা 


আছে, তাহা পৰ্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। 
মাকিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা 


ও ভারতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় মার্কিন বিশেষজ্ঞদের 
সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কেও তাহার! 
আলোচনা করিবেন। ভারতে যখন মধ্যবর্তী 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঠিক তখনই 













থাকার জন্য তাহাও পাঠকবর্গের নিকট | 
| সময়মত পাঠান যাইতেছে না। কলিকাতায় 








আশা করি ‘আখিক জগতের পাঠকবর্গ | 





ভারতীয় শিলোৎপাদক সঙ্ঞের প্রতিনিধিদলের 
বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বিশেষ 
তাৎপর্ধ্যপূর্ণ ঘটনা | শুধু সখের ভ্রমণ ও 
থানাপিনার জগ্ঠ এই প্রতিনিধিদল বিদেশ ভ্রমণে 7 
বাহির হন নাই, তাহা তাহাদের ভ্রমণের কারণ . 
লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। বৃটেনের নিকট 
ভারতের বহু কোটি টাকা পাওনা হইয়াছে এবং 
কন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের যে ডলার 
পাওনা আছে বুটেন যাঞ্ষিন খণ লাভের পর তাহা 
ছাড়িয়া দিয়াছে। ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর বৃটেনের নিকট পাওনা ষ্টাপিংএর 
সুরাহা হইতে খুব বেশী বিলম্ব হইবে না, ইহ! বলা 
বাহুল্য। এই অবস্থায় ভারতীয় শিল্লোৎপাঁদক 
সজ্বের বিদেশে যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞের সন্ধান 
করিতে যাওয়া সময়োচিতই হইষাছে। বিদেশে 
পাওনা টাক! ছাড়াও ভারতীয় শিল্পপতিদের 
হাতেও শিল্প-বিস্তারের জন্য যথেষ্ট টাকা রহিয়াছে। 
ভারতে ব্যাপকভাবে শিল্লোন্নয়নের ইহাই সুবর্ণ 
স্যোগ। স্যার বিশ্বেশ্বরায়াব মত একজন 
বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলে থাকায় প্রতিনিধিদলে 
গুকত্ব আবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় শিলো: 
ননয়নেব পক্ষে কি কি জিনিষের সর্ধীগ্রে প্রয়োজন, 
ইহা স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার অপেক্ষা ভালভাবে আর 
কেহই জানেন না। ভারতীষ শিল্পোৎপাদক 
সঙ্ঘের প্রতিনিধিদলেব বৃটেন ও যাঁঞিন বুক্তরাষ্ট্ 
ভ্রমণ সফল হইলে ভারতের শিল্পোরষন ক্ষেত্রে 
নবধুগের সুচনা হইবে। 
ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ধনস্তাম 
দাস বিড়লা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় আনন্দ 


জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ী সমাজ 


| চিরকালই জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক, কাজেই 
॥ জাতীয় সরকারকেও তাহার! সর্বতোভাবে সমর্থন 
॥ কলিকাতায় দাঙ্গার জন্য আমাদের | 
কিনা বলা যায় না, তবে লবণকরের আযু যে আর ; ছাপাখানা এবং সম্পাদকীয় বিভাগের | 
Kk ॥ অধিকাংশ কর্মচারী অনুপস্থিত থাকা হেতু 
{ এবং বর্তমানেও কলিকাতার অনিশ্চিত 
নর অবস্থার জন্য পুরা সময় কাজ করা অসম্ভব | 


করিবেন । এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিড়লা খাস, বস্ত্র 


প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার উপর জোর 
দিয়াছেন । পণ্ডিত নেহরূও সাংবাদিক বৈঠকে তাহার 
| বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন যে, দরিদ্র 
এ জনসাধারণের 
তাহার গবর্ণমেণ্টের 
জনসাধারণেব প্রয়োজন সম্পর্কে যখন শিল্পপতি ও 
জাতীষ নেতৃবৃন্দ তথ! জাতীয় গবর্ণমেপ্ট একমত, 
তখন ভারতীয় শিল্পোৎপাদক সঙ্বেব প্রতিনিধিদল 
যে উদ্দেশ্যে বিদেশে গিষাছেন তাহা সাফলা- 
মণ্ডিত করিবার জম্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সর্বতোভাবে 
| তাহাদের সাহায্য করিবেন, এ বিষষে সন্দেহ নাই । 


দূরীকরণের কাজই 


প্রধান কাজ হইবে। 


অভাব 









দেশের ও দেন সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নির্লাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 


গিগলঘ্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


- ৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেম, 
কলিকাতা 

ফোন হি কলিং ৩৩৮১ ££ তার £ ‘Honey Comb,' Cal. 

সাাদের বিশেষজ্ঞ স্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 

শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


[নাপনাৰের সগনুভুতি প্রার্থনায় 






সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কাৰ্য্য 
করা হয়। 
















১রা সেপ্টেম্বর, ১৯3৬ ] 


রে আর্থিক জগৎ 


৪২৫ 





মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের মাসিক 
খান্ঠ রিপোর্টে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, 


আগামী তিন মাস ভারতে ব্যাপক অনশনের 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম অতি সন্কট্লক অবস্থা উপনীত 


হইবে | ইছার অর্থ_আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর 
ও নবেম্বৰ মাস এই তিন মাসে ভারতে খাপ্ত- 
স্কট চুডান্ত আকাব ধারণ করিবে। মাকিন কৃষি 
বিভাগের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই তিন 
মাস ভারতে খাদ্য রপ্তানীর পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় অনেক বাড়ানো হইবে, কিন্তু চাউলে 
বিপুল ঘাটতি পডায় প্রধানতঃ গম ও ময়দাই 
রপ্তানী করা হইবে | রিপোর্টের এই অংশে যে 
ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা আশঙ্কাজনক। গম ও 
ময়দার দ্বারা ভারতের প্রয়োক্দনীয় খান্তের 
পংস্থান করা যাইবে কি না, এই সন্দেহই উক্ত 

পোর্টে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আউশ 
_শল স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ 
কম হওয়ায় ভারতের খাগ্-সঙ্কট আরও জটিল 
আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্ত ইহাতে হতাশ 
হইয়া পভিলে কিছুই করা যাইবে না। 
ভারতবর্ষ তাহার নিজের চেষ্টায় এবং বিভিন্ন 
দেশের সহায়তায় এই আসন্ন সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে বলিয়াই আমরা আশ! করিতেছি। 
কংগ্রেস কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেপ্ট গঠিত 
হওয়াতে এই আশা উজ্জলতর হ্ইয়াছে। লীগ 
যদি খাছ্ধ-সম্কট সমাধানে সহযোগিতা না করিয়া 
অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেণ্টকে বানচাল কবিবাঁব 
উদ্দেশ্যে এই খাগ্য-সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে জনসাধারণের মনে যে আশা! জাগিয়াছে 
তাহা বহুলাংশে ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর জীবন লইয়া খেলা করিয়! লীগও পরিত্রাণ 
পাইবেন না। 


বাঁজা গঞ্জনফব আলির মত লীগ নেতার! যে সকল 


দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিতেছেন, লীগ যদি তাহা 


নীতিত্বরূপ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার! সমগ্র 
দেশের অপুরণীয় ক্ষতি করিবেন এবং সমগ্র মুসলমান 
সম্প্রদায়কে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবেন। আমরা 
আশ! করি, মিঃ জিরার এতটা বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। 
মুসলমান জনসাধারণও বিপদ হইতে নিরাপদ 
ব্যবধানে অবস্থিত দায়িত্বন্ঞানহীন নেতাদের দ্বারা 
নিজেদের চালিত হইতে দিবেন না, এ ভরসাও 
আমরা রাখি। আভ্যন্তরীণ বিরোধ যখন, চরম 
আকার ধারণ করিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই খাস্ত- 
সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্য্যায় সুরু হুইল--ইহা ভারতের 
চরম দুর্ভাগ্যের পরিচাষক। তথাপি মধ্যবন্তী 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণ 
গভীর ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা সহকারে সঙ্কটের সম্মুখীন 
হইতে এবং সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিবে বলিয়া 
আমর! বিশ্বাস রাখি। 
ভারতের খা্য-সঙ্কটে বিদেশের সাহায্য 
গত ছু্তিক্ষের ফলে গবর্ণমেন্টের অকর্মপ্যতা 
ও ব্যর্থতা সার! জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়া 
যাওয়ায় ভারত সরকার এবার খাস্ধ-সঙ্কট সম্পর্কে 
পুর্বাহেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। সকল 
দলের নেতারাও খাছ্যের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের 
সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবার জন্ত আবেদন 
২ 


জানাইয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে বিপুল পবিবর্তন ঘটিতেছে। 
ইতিমধ্যেই কংগ্রেস কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট 
গঠিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের স্তায় বিশাল দেশে 
দু্ভিক্ষেব নিদারুণ প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিয়া 
বিভিন্ন রাষ্ট্র তারতবর্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার 


চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কারণেই ভারতবর্ষের . 


খাদ্য-সঙ্কট তীব্র হইযা উঠিতে পারে নাই। তথাপি 
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর এই ছুইটী সঙ্কটজনক মাস 
অতিক্রম করিতে না পারিলে উদ্বেগ প্রশমিত হইবে 
না। মাঞ্চিন যুক্তরাষ এবং ইউরোপের কয়েকটি 
দেশে আশাতীত প্রচুর ফসল হওযায় খাস্স-সঙ্কট গ্রস্ত 
ভারতবর্ষ ও অন্তাঙ্ভ দেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া 
মনে হইতেছে । ভারত সরকাঁবের প্রতিনিধিরা 
“আনরাঠ বা জাতিসজ্বের আর্তব্রাণসঙ্ঘ ও 
ইউরোপের কয়েকটি দেশেব গবর্ণমেণ্টেব নিকট 
“তাহাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বরাদ্দ খাদ্যের 


কিছু অংশ ভারতের জ্য ছাডিষা দিবার নিমিত্ত 


আবেদন জানাইয়াছেন। এই আবেদন সময়োচিত 
হইয়াছে। জাতিসজ্বের আর্তব্রাপসজ্ব ইতিমধ্যেই 
প্রায় ২৫ হাজার টন গম বোঝাই তিনটি জাহাজ 
অষ্য দেশে না পাঠাইযা ভাবতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। 
সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই নিজ নিজ দেশের 
প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন সন্দেহ নাই, 
তথাপি ভাবতের সঙ্কটকালে সকলেই সাহায্য 
করিবেন, এরূপ ভরসা পাওয়া যাইতেছে । 


মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট ও পাটের দর 

পাটের দর লইয়া বাজলাদেশে যে সমন্তার 
স্যপ্টি হইযাঁছে এখনও তাহার সমাধান হয নাই। 
১৯শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে যে পাট সন্দেলন আহত 
হইয়াছিল, কলিকাতার দাঙ্গার জন্য তাহার 
অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। বাঙলা সরকার নাকি 


পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। তৎকালীন ‘তত্বাবধায়ক’ 
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গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন 
না বলিয়া জানা গিয়াছে। চটকলের শ্বেতাঙ্গ 
মালিকগণ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখিবার জন্ত 
বর্তমানে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্ত 
বাঙলার জনমত ইহার বিরোধী । শ্বেতাঙ্গ 
মালিকগণ অধিক মুনাফার আশায় এতদিন পরে 
অকম্মাৎ কণ্ট্োলের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন, 
ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। লীগ 
মন্ত্িমগুলী শ্বেতাঙ্গ মালিকদের চাইতে সাহসী 
হইবেন কিনা, এই প্রশ্নই বড় হুইয়! দেখা দিয়াছে। 
কিন্তু জনমতের চাপে যদি সত্যসত্যই লীগ 
মন্তিমণ্ুলী কণ্ট্বোল তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিয়া 
থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা. এ বিষয়ে সকল 
দলেব সমর্থন লাভ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
অনস্ত, ইতিমধ্যে শ্বেতাঙ্গ ধনিকগোর্ঠী বিচলিত 
হইয়া পড়িয়াছেন এবং পাটের কণ্টোল তুলিয়া 
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দিলে কেমন করিয়া ভারত সরকারের সহিত 
বাঙ্গলা সরকারের বিরোধ বাধিবে এবং তাঁহার 
ফলে পাটের রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কিভাবে 
বাঙ্গলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহার ভীতিপ্রদ চিত্র 
অ'কিতেও তাহারা কসর করিতেছেন না। 
এতদ্যতীত পাটের কণ্ট্োল তুলিয়া দিলে 
তৎক্ষণাৎ পাটের দর বৃদ্ধি পাইবে, ফলে একদিকে 
পাঁটের চাষ . বৃদ্ধি পাইবে এবং আর একদিকে 
পাট-শিল্প বিপর্য্যস্ত হইবে__এই সকল অর্থনৈতিক 
যুক্তিও শ্বেতা্গ বণিকরা উপস্থিত করিয়াছেন। 

বাঙ্বলা সরকার কি আকারে তাহাদের প্রস্তাব - 
পেশ করিয়াছেন, আমরা জানি না। পাটের 
ন্যূনতম দর বাধিয়া রাখার আমর! পক্ষপাতী । 
চটকল মালিকদের বডযস্ত্রে- ফলে কৃষকরা যাহাতে 
আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্ন্ত এই ব্যবস্থা করা 


, একান্ত প্রয়োজন, ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। 


যাহা,হউক, বাঙ্গলা সরকার যদি শুধু বর্তমান 
কণ্ট্োল তুলিয়া দিতেও বলিয়া থাকেন তাহা 
হইলেও শ্বেতাঙ্গ ধনিকদের এই সকল হুমকিতে 
বিচলিত না হইয়া তাঁহাদের দুরে থাকা উচিত 
হইবে। বর্তমানে কেন্দ্রে কংগ্রেস কর্তৃক 
অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেন্ট গঠিত হইয়াছে । কাজেই 
বালা সরকারের ভীত হইবার কোনই কারণ 
নাই।. কংগ্রেস গবর্ণমেপ্ট বাঙলার কৃষকদের 
স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়! শ্বেতাঙ্গ ধনিকদের স্বার্থরক্ষা 
করিবেন, এমন আশঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই। 
বাধলা সরকার বর্তমানে সমগ্রভাবে -তাহাদের 


পাটনীতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত ' 


করিরা স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রপর হইবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করি । শ্বেতাঙ্গ 
ধনিকদের বাধা সত্বেও অন্তর্বর্তীকালীন 
গবর্ণমেন্টের সমর্থনে তাহারা অনায়াসে তাহাদের 


, পাটনীতি চালু করিতে পারিবেন। পাটশিল্লের 


অযথা ক্ষতি করিবার আগ্রহাতিশয্যে বাঙ্গলার 
জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠে নাই। বাঙ্গলার পাট" 
চাষ ও পাটশিল্লের মধ্যে সামগ্রম্তবিধান করিয়া 
সমগ্রভাবে বাঙ্গলার শ্রীব্দ্ধি সাধনই বাঙ্গলার 
জনসাধারণের কাম্য. বাঙলার জনসাধারণের 


. এই মনোভাবের - প্রতি- দৃষ্টি রাখিয়াই বাঙলা 
' সরকারকে তাহাদের পাটনীতি নির্দ্ধাবণ করিতে 


হইবে। লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধের বৃথা তর্ক 
তুলিয়া লীগ মন্ত্রিমগুলী যদি এ ব্যাপারে অগ্রণী 


"না হন, তাহা ‘হইলে বাললার মুসলমান কৃষকরাই - 
সর্বাধিক, সংখ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহা যেন' ' 


তাঁহার! স্মরণ রাখেন । 


প্রাক্তন সৈন্যদের কষিকার্যে নিয়ো 


প্রাক্তন সৈন্তদের ক্ৃষিকার্ধ্যে নিয়োগ করিবার 


_ জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি একটি পরিকল্পনা স্থির 
" করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে বাড়তি'কোন, জমি 
' না থাকায় উক্ত প্রদেশ এই পরিকল্পনা হইতে বাদ 
' পড়িবে। 
' অনুযায়ী ৩৪ হাজার লোকের উপনিবেশ স্থাপনের 
: উপযোগী « লক্ষ ৩৫ হাজার একর 'জমি 'পাওয়া 


বোম্বাই বাদে অগ্যান্ত প্রদেশে পরিকল্পনা 


যাইবে ।- সামরিক . শৌয়্যবীর্য্যের পুরস্কারশ্বরূপ 


' প্রাক্তন সৈল্দের এই অমি দেওয়া হইবে না। 
: কৃষির উন্নতির জন্ত প্রাক্তন, সৈষ্ত হিসাবেই তাহাদের 


কৃষিকার্ধ্যে আত্মনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হইবে | 


তবে জমি লাভের দুইটি সর্ভ থাকিবে। প্রথমতঃ, 
প্রত্যেক প্রাক্তন সৈস্ভের চাকুরী-কাঁল ১৯৩৯ সনের 
১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সনের ৩১শে আগস্টের 
মধ্যে হওয়া চাই এবং দ্বিতীয়তঃ, যে প্রদেশের অমি 
যে প্রাক্তন সৈন্যকে দেওয়া হইবে সেই সৈগ্ভকে 
সেই প্রদেশের অধিবাসী হইতে হইবে ও পাঁচ শত 
টাকা জমা দিতে, হইবে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশে যথেষ্ট পতিত জমি পড়িয়া রহিয়াছে, 
কাজেই এইভাবে কয়েক সহম্র প্রাক্তন সৈম্ভকে 
কৃষিকার্যের জগ্ভ জমি দেওয়া আদৌ কঠিন নহে। 
সৈনিকবৃত্তি যাহারা অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের 
অধিকাংশই কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক । 
কৃষি ও শিল্প কোনটাই .ভারতে উন্নত নহে, ফলে 
লক্ষ লক্ষ লোক বেকার থাকিতে বাধ্য হয়, আর 
না হয় বিভিন্নবূপ অস্থায়ী কাজে যোগ দিয়া কোন 
রূপে জীবিকাৰ্জ্জন করে। এই ধরণের লোকই 
প্রধানতঃ সৈগ্তবাহিনীতে যোগ দিয়াছিল। আজ, 
ইহার! স্বাধীনভাবে কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা- 
জনের স্থযোগ পাইলে আনন্দে তাহা গ্রহণ করিবে, 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সৈষ্ভবাহিনীর 
২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক ছাটাই করা 
হইবে বলিয়া জানালো হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই 
১১ লক্ষ লোক ছাটাই হুইয়া গিয়াছে । এই বিপুল- 
সংখ্যক লোকের বেকাব-সমস্তা উপেক্ষা করা সম্ভব 
নহে । আধুনিক যুদ্ধবিদ্ভা আযত্ত করিতে গিয়! এই 
সকল লোক বহুবিধ যন্ত্রপবিগালনায় দক্ষ হইয়াছে । 
সেদিক দিয়া' অনুন্নত ও দরিদ্র ভারতীয় সমাজের 
ইহারা সম্পদস্বরূপ । কিন্ত শিল্প ও কৃষির উন্নতি- 
সাধনের ব্যাপক পবিবল্পনা অন্গুলরণ না করিলে এই 
বিপুলসংখ্যক কর্মদক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রবিষ্ঠাষ 





পারদর্শী লোককে কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হুইবে 
না। প্রাদেশিক গবর্ণমে্টগুলির ক্কষি উপনিবেশ 
স্থাপনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের সহায়তায় 
আরও বৃছদাকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মাত্র 
৩৪ হাজার লোককে কৃবিকার্যে নিয়োগ করিয়া - 
প্রাজন সৈনিকদের বেকার-সমস্তার সামান্ত মাত্র 
সমাধানও হইবে না, তবে অবিলম্বে এই পরিকল্পনা 
কার্যে পরিণত করিলে একটি শুভ হুচনা হইতে 
পারে। সেদিক হইতে আমরা পরিকল্পনাটা 
সর্ব্বতোভাবে সণর্থন করিতেছি । তবে এই সঙ্গে 
ইহাও স্বরণ রাখিতে হইবে-_ভাঁরতের বর্তমান 
কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত না হইলে যে 
সকল প্রাক্তন সৈনিক কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবে 
তাহাদের ভবিষ্যৎ, উজ্জল হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। আশার কথা এই যে, নূতন মধ্যবর্তী গবণমেণ্ট 
স্থাপিত হুইয়াছে। এই সকল সযন্তা নৃতন 
গবর্ণমে্টের দৃষ্টি এডাইবে না, ইছা বলা বাছল্য 
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 

যুদ্ধের পূর্বে বৃটেনে প্রভূত পরিমাণ 
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইত, 
আর বাহিরে তাহা ব্যাপকভাবে রপ্তানী 
হইত। ভারতবর্ষ ছিল বৃটেনের তৈয়ারী যন্ত্র- 
পাতির বড থরিদ্দার। ১৯৩৮ সালে বৃটেন মোট 
৭০ ছাজার টন পরিমাণ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
বাহিরে রপ্তানী করিয়াছিল। উহার মধ্যে ২৬ 
হাজার ৯৫১ টন যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে কাটতি 
হুইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিবার পর হুইতে বৃটেনের 
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের অধিকাংশ 
কারখানাই সমরসম্ভার প্রস্তুতে নিয়োজিত হষ। 
উহাতে যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও. রপ্তানী ছুইই 


ভেষজ বিশারদ নগেন্জনাথ শান্ত্রীর 


CG 225 ₹6%% KH 










"SEARS CRAY 25০ 


তৃঙ্গবাত্ ও আম্লা দুইটী আযূৰ্বেদোক উপাদানের 
একড্রিভৃত শত্তিপালী কেশ রসায়ন । ইহা একটী নযতঙ্র 
-অবদান ৷ প্রভূত গুণ সম্পন্ন এই উচ্চশ্রেণীব কেশতৈল 
একাধারে উধধি ও প্রসাধনী ! মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও 
‘যাবতীয় শিররোগ্ব ও কেশরোগ নিবাবণে ইহা 
অতুলনীয় । ইহার মৃদ্-মদির-সুরত্তি চিত্ত যিনোদক, 
দীর্ঘস্থাৰী। বিশ্ুদ্কতাও শরিক্ধতার জন্য সর্বত্র সমাদৃত। 






ল 


হর নেপ্টেম্বর। ১৯৪৬] 


আখথক জগৎ 








বিশেষভাবে স্বাস পাইতে আরম্ভ করে। ১৯৪১ 
আলে বৃটেন হইতে বাহিরে ২৭ হাজার ৪১১ টন 
"পরিমিত যন্ত্রপাতি রপ্তানী হছয়। উছার মধ্যে ১২ 
ভাজার ৪৩৪ টন ভারতবর্ষে আসে । ১৯৪৫ সালে 


রত “বৃটেনের রপ্তানীর পরিমাণ ১৬ হাল্লার ৮৬৫ টন 


গীড়ায় ; তাঁহার মধ্যে ভারতবর্ষে প্রেরিত হয় মাত্র 
৯ হাজার ৪৮১ টন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 
১৯৪৫ লাল হইতে বৃটেনের আধিক পুনরুজ্জীবনের 
জ্রন্য ও দেশেব শিল্পোন্নতি ও ওঁ দেশের রপ্তানী 
সম্প্রদারণের সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । 
সৃযরগম্তার প্রস্তুতের কাঁজ্জ বন্ধ করিয়া অনেক 
“কারখানায় নূতন করিয়া যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কাজ 
সুরু করা হুইয়াছে। কিন্ত যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটেনে 
শ্রমিক ও মিস্রীর খুবই অভাব দেখা দিয়াছে। 
‘লোহা ও ইস্পাতের যোগানও নিতান্তই সীমাবদ্ধ 
-ছুইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় আগের মত বেশী 
"যন্ত্রপাতি তৈয়ারের সুযোগ এখনও বিশেষ প্রসারিত 
হইতেছে না। বৃটেনে বস্ত্রের যোগান যুদ্ধেব 
সময় ছইতে হাস পাইয়াছে। লোকের প্রয়োজন 
শমটাইবার জন্ত অচিরে বেশী বস্তু উৎপাদনের ব্যবস্থা! 
-করা ওঁ দেশের ' পক্ষে একান্ত প্রয়োজ্গন হুইয়! 
দীডাইয়াছে। বৃটেনে বন্ত্রতৈয়ারের কাজে ব্যবন্ৃত 
"যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে বহুল পরিমাণে অকেজে। হইয়া 
পড়িয়াছে। বস্ত্রের যোগান বাড়াইতে হইলে 
আগামী কয় বৎসর বৃটেনের তৈয়ারী কাঁপডের 


"কলেব যন্ত্রপাতি এ দেশের প্রয়োজনেই বেশী 
-পরিমাণে নিয়োগ করিতে হইবে । দেশের প্রয়োজন 
মিটাইয়া তৈয়ারী যন্ত্রপাতির মধ্যে যাহ! অবশিষ্ট 


-থাকিবে, তাছাই শুধু বাহিরে রপ্তানী করা হইবে। 


কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে 


যেরূপ বেশী রকম দাঁবী-দাওয়া হইতেছে, তাহাতে 
বৃটেন উহার রপ্তানীযোগ্য যন্ত্রপাতি চালান দিতে 
“গিয়া এখন হইতে অনেকটা বিচার ও বিশ্লেষণমূলক 
নীতি অবলম্বন করিবে। যে দেশকে যন্ত্রপাতি দিয়া 


সাহায্য কর! বৃটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


"স্বার্থের পরিপোষক মনে হুইবে, সেই দেশকেই 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট যন্্রপাতি যোগাইবেন। একে 
রপ্তানীযোগ্য যন্ত্রপাতির যোগান কম, তাহার উপর 
&ঁ বিশ্লেষণমূলক নীতি কার্যকরী হওয়ায় বৃটেন 
‘হইতে ভারতবর্ষ অদূরতবিষ্যতে কাপড়ের কলের 
যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয় না। কাজেই ভারতে বস্তুশিল্ 
-জম্প্রলারপের ব্যবস্থা করিতে হইলে যন্ত্রপাতির 
জন্য কেবল ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা ঠিক 
হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ান্ত দেশ হইতেও 
তাহা যথাসম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতে হইবে। 
বৃটেনের তৈয়ারী কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
সম্পর্কে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এ 
দেশের যন্ত্রপাতির মূল্য বর্তমানে খুবই বেশী। গত 
১৯৩৮ সালে বৃটেনে প্রস্তুত কাপড়ের কলের বত 
পাঁতির টন প্রতি গড় মূল্য ছিল ১১৯ পাউণ্ড । 
১৯৪৫ লালে তাহা বাড়িয়া ৩৩৬ পাউণ্ড 
' টাড়াইয়াছিল। যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত দাবী-দাওয়ার 
-ভিতর তাহা বর্তমানে আরও চড়িয়া উঠিবারই 
নমুনা দেখা যাইতেছে। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য 
- করিবার বিষয় এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে 
যেরূপ সমুন্নত শ্রেণীর অটোমেটিক লুম তৈয়ার 


হইতেছে, বৃটেনে সেরূপ উৎকৃষ্ট “দুম” আজও উল্লেখ- 
যোগ্য মাত্রায় তৈয়ার হইতেছে না । বস্তু কারখানা- 
সমূহে বুটিশ শিল্পপতিরা এখনও সাবেক ধরণের 
যন্ত্রপাতি উৎপাদনেই তাহাদের কর্মশক্তি বেশী 
পরিমাণে নিয়োজিত রাখিযাছেন। এই অবস্থায় 
উপযুক্ত মূল্যে উন্নতধরণের কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
পাইতে হইলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিতই সর্বাগ্রে 
বুঝাপডা করা ভারতের পক্ষে দরকার । 
কালব্যাধি যন্মার প্রসার 
দারিপ্র্যপীড়িত ভারতবাসীর জীবনে ফালব্যাধি 
যন্মা নিত্যসঙ্গী হইয়া দীড়াইয়াছে। উৎকৃষ্ট খাদ্য 
নাই, উপযুক্ত পরিধেয় নাই, স্বাস্থাকব আবাস 
নাই, অধিকাংশ লোকের ভীবিকার সংস্থান নাই 
এবং যাহাদের আছে তাহাদের খাঁটুনি উদয়াস্ত-_ 
ইহাই সাধারণ ভারতবাসীর জীবন। কাজেই 
যন্মা রোগের প্রসারে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 


যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই জীবনকে আরও . 


বিপৰ্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে । ফলে যুদ্ধের এক 
বৎসর পূর্ব্বে যেখানে সারা ভারতে যন্ম্মা রোগে 
মৃত্যুসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ, ইতিমধ্যে তাহা দ্বিগুণ 
হইয়া দশ লক্ষে দাড়াইয়াছে। কিন্ত রোগ প্রতিরোধ 
বা চিকিৎসার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহা 
শোচনীয়রূপে অকিঞ্চিৎংকর। যন্মা রোগীদের 
জন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে হাসপাতালে বেডের 
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সংখ্যা মাত্র ৬,৬০০1 এ ছাড়া ৭০টা স্বাস্থ্য" 
নিবাস ও হাসপাতাল এবং ১২৪টা ক্লিনিক 
আছে। স্বাস্থানিবাস ও হাসপাঁতালগুলিতে 
বিত্তশালী লোক ছাডা দরিদ্রের কোন স্থান নাই 
বলিলেই চলে, ফলে দরিদ্ররা শুধু বিন! চিকিৎসায় 
মরে তাহা নহে, পরিবারবর্ণের সহিত একজে 
বসবাস করিতে বাধ্য হুইয়া তাহারা আরও শত . 
শত রোগীর সৃষ্টি করিয়া যায়! যক্ষা সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞের সংখ্যা আমাদের দেশে আঙ্গুলে গোপা . 
যায় এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের সংখ্যাও 
নগণ্য । সমগ্র ভারতে মানস এক শতের মত 
শিক্ষিত স্বাস্থ্য-পরিদর্শক আছে। স্বাস্থ্য-পরিদর্শক- 
দেব শিক্ষা দানের জন্ত মাত্র দুইটা কেন্দ্র আছে। 
যক্মারোগের চিকিৎসাব্ত্বা শিক্ষা দিবার কেন্দ্রও 
মাত্র ছুইটী। বস্দ্রারোগ যেভাবে প্রসার ‘লাভ 
করিতেছে, তাছাতে অবিলম্বে ব্যাপক ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করিলে কঠিন সমস্ার সৃষ্টি হইবে | 
এই কালব্যাধি সম্পর্কে শুধু গবর্ণমেপ্ট নহেন, 
ধনীদরিদ্রনিব্বিশেষে সমস্ত জনসাধারণের 
সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে ।' টিডবার- 
কিউলোসিস এসোসিয়েশন যল্মারোগ প্রতিরোধ 
সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট ও জন্সাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত 
তাহাদের পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া! সম্ভন হইবে 





রিতার রাজারা 


স্থাপিত--+১৯১১ 


নৃরম| ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস_সিলেট 
টেলিগ্রাম_-0 11412103781) 
টেলিফোন--সিলেট ৫৯ 


কলিকাত! অফিস £-_ 
১৪, বেশ্টিষ্ক স্ট্রীট, (গুজরাট ম্যানসন ) 
টেলিগ্রাম -BANKVALEY. . 


শাখাসমূহ 
মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোয়ালপাডা, সোনারি, বড়পেটা,' তেজপুর, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়হাট, মঙ্গলদই, গৌহাটী, যুবড়ী, ডিব্রুগড, 
বাংলাবাজার 






(ঢাকা ), মিটফোর্ড ( মোগলটুলি, ঢাকা), খরুপেটিয়া এবং শিলচর । 
১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ডি, আশুতোষ মুখাজ্জি 
ভবানীপুর শাখা খোলা হইয়াছে। 


রোডে 





হেড অফিস-_পি-৫, ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা।। . ' 
বিহারের রাজস্ব ও খাস্ত সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোহিত্যে 
গত '১৭ই .. জুলাই আমাদের পাটন| সিটি শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬. 





না। যাহাতে জনসাধারণ টিউবারকিউলোসিস 
এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ জানিতে পারে তজ্জন্ঠ 
উক্ত সমিতিব রিপোর্টাদি ভালভাবে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচাব করা গ্রযোজন। যন্মারোগ সম্পর্কে 
ক্রনসাধারণের চেতন! জাগ্রীত কবিবার এবং জন- 
সাধারণকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষিত 
করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাবাঁষ সহজবোধ্য 
রচন প্রকাশ করা কর্তব্য। টিউবারফিউলোসিস 
এসোসিয়েশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করিয়া 
দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মারফৎ এই কাজ করিতে 
পারেন। আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিদের দৃষ্টিও 
আমরা এই সমস্তাঁর প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। 
তাঁহারা মুক্ত হস্তে দান করিলে আরও অনেক 
- যন্মা হাসপাতাল গভিযা উঠিতে পারে এবং বর্তমান 
হাসপাতালগুলিরও উন্নতি হইতে পারে। 
বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার 
যুদ্ধাবসানেক 
রপ্তানী-বাঁণিজ্য আশাতীতরপে উন্নতিলাভ 
করিয়াছে'। ১৯৪৫ জনের তুলনায় ১৯৪৬ সনে 
বুটেনের মোট রপ্রানী শতকবা প্রায় ২৩০ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারখানায় প্রস্তুত মাল রপ্তানীব 
পরিমাণ শতকরা আঁডাই শতাধিক ভাগ বৃদ্ধি 
পাইযাছে। ১৯৩৮ সনের বগ্তানী-যালেব যুলোর 
তুলনায় বর্তমান মূল্য দ্বিগুণ ধরিলেও ১৯৪৬ সনের 
মে মাসে ১৯৩৮ সনের রপ্তানীর তুলনায় অনেক 
বেশী রপানী হইয়াছে। রপ্তানী-বাপিজ্যের এরূপ 
'দ্রুত প্রসার সত্বেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৮ সনের 
রণ্ানীর শতকরা ১৭৫ ভাগ পর্য্স্ত রপ্তানী করিবেন 
বলিষা তাহাদের যে লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সেই 
লক্ষ্যে এখনও উপনীত হইতে পাবেন নাই। 
এতত্বযতীত কয়েকটি নির্দিষ্ট 'বাজারের মধ্যে বৃটিশ 
রপ্তানী সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ও 
শিল্পপতিরা দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি কবিয়া তাঁহাদের 
লক্ষ্যে পৌঁছিবার এবং নুতন নূতন বাজার খুজিয়া 


বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন, এ বিষয়ে সনেহ পীর 


নাই। কারণ রপ্তানী-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের 


উপর বৃটেনের ভবিষ্যৎ নির্ভব করিতেছে। কিন্তু : 
মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ও বিপুল খণভার লাঘব | 


করিবার জঙ্ঠ বুটেনের এই প্রচেষ্টা বর্তমান 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল স্লাফল্যমণ্ডিত 
হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে | 


পূর্ব-ইউরোপ ও এশিয়ায় অনুন্নত দেশগুলি দ্রুত K 


' শিল্প-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত 
" বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি শিল্পে উন্নত 
দেশগুলিতে পুনগাঁঠনের কাঙছ্গও দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে এবং  মাক্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রও 


তাহার বিরাট শিল্প-সম্পদ্সহ রপ্তানী-বাণিজ্য ॥ 


প্রসাবে- মনোষোগী হইয়াছে । কাজেই আরও 


কিছুকাল বৃটিশ পণ্যের ও যন্ত্রপাতির যথেষ্ট চাহিদা 


বজায় ধাকিলেও অদুরভবিষ্যতে বৃটিশ রপ্তানী- : এ 


. বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। 


এতদ্যতীত বৃটেনের ঞনসাধারণকে বহুবিধ পণ্য 
৷ হইতে বঞ্চিত করিষাঁই বৃটিশ রপ্তানী-বাণিঙ্য বৃদ্ধি E 
- করা সম্ভব হইয়াছে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টেব পক্ষে 


॥ বেশী দিন এইভাবে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া 


‘বৃপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার বহাল রাখা সম্ভব হইবে ট 


বলিয়া মনে হয় না.। 


পব প্রথম বৎসরে বুটেনের 


রণ 





বৃটেনের রপ্তানী-মালের তালিকা লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে যে, যন্ত্রপাতি, মোটরকার, ধাতু- 
নির্থিত বিবিধ জিনিষই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
রপ্তানী হইতেছে । ইহাই বৃটেনের রপ্তানী- 


"বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করিতেছে । যুদ্ধ-বিধ্বস্ত 


শিল্পপ্রধান দেশগুলি এবং শিল্পে অম্ুন্নত দেশসমূহ 
বর্তমানে উল্লিখিত জিনিষগুলি যত বেশী পরিমাণে 
সম্ভব ক্রয় করিতেছে । আগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে ইহার ফলে অবস্থাব পরিবর্তন ঘটিবে | তবে 
ইহার মধ্যে বুটেন অনেকটা সামলাইয়া উঠিতে 


পারিবে । | 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা 

পশ্চিম বঙ্গের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য 
যে সকল বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে মোর 
বা ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সেগুলির অগ্যতম | ৭ কোটি 
টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে 
প্রায় সমগ্র মোর উপত্যকায় সেচনের ব্যবস্থা হইবে 
এবং তিন হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ (বর্ষাকালে 
আরও এক হাজার কিলোওয়াট) উৎপাদিত হইবে। 


ইহার জগ্ভ বিহারের অন্তর্গত মেসানজোঁড়ে ১২৫ 


ফুট উচ্চ কংক্রীটের বাঁধ দিতে হইবে । সিউভীতেও 
১১২ ফুট দীর্ঘ একটি জাজাল বাধিতে হুইবে। 





বিভিন্ন অঞ্চলে জল সরবরাহের জগ্ভক যে সকল 
খাল কাটা হইবে সেগুলির মোট দৈর্ঘ্য হইবে 
প্রায় ছয় শত মাইল। বীরভূম বর্তমানে 
বাড়তি জেলা । নূতন পরিকল্পনা সফল হইলে 
বীরভূমে আরও পাঁচ কোটি মণ বেশী চাউল হুইবে। ২ - 
মোর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় তিন বৎসর 
লাগিবে এবং ইহার অগ্ক ১৫ হাজারেরও অধিক- 
সংখ্যক শ্রমিক লাগিবে। 


নদীর গতি নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় নদী মজিয়া 
গিয়া এবং বন্ভার ফলে পশ্চিম ও মধ্যব্লই 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভগ্রস্বাস্থ্য ও 
ক্য়িষু জনবল, অনূর্ববর জমি প্রভৃতি 'লইয়া পশ্চিম 
ও মধ্যবঙ্গ যেন সমগ্র বঙ্গের ভারস্বরূপ হইয়া! 
দাড়াইয়াছে। কলিকাতা ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী 
কয়েকটি শিল্পসমুদ্ধ অঞ্চল না থাকিলে পশ্চিম বঙ্গের 
ভাগ্যে যে কি ঘটিত, তাহা চিন্তা করিলেও বিচলিত 
হইতে হয। যাহা হউক, বিজ্ঞানের সহায়তা, 


.পশ্চিম ও মধ্যবঙগকে স্বাস্থ, সম্পদ সকল দিক দিয়াই 


উন্নত করিয়া তোলা সম্ভব। মোর পরিকল্পনায় 
তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে} 
বাঙ্গালী মাত্রেই সাগ্রছে এই পরিকল্পনার সাফল্যের? 
জগ্ঠ অপেক্ষা করিবে ! 





ইণ্ডিয়ান ন্যাণমাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :-৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


—"CLEARING". ফোন ঃ ক্যাল ৪১০১ 
৮ ৫,৭৫,০*০২ উৰ্দ্ধে 
নগদ সম্পত্তি শতকরা ৯৫ পারসেন্ট, 
ডিভিডেণ্ড ১৯৪৫  শতকর! ৫২ টাকা (আয়করমুক্ত ) 


মিঃ আর, রায় _ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 











ন্বিশ্শে্ন_- 


অধিকতর 


সুবিধা সুযোগ পাওয়ার, 


নিরাপত্তার 


এবং 


অপেক্ষারুত অধিক লাভে টাকা 


খাটাইবার সন্ত্ান্ত প্রতিষ্ঠান 


| ব্যাঙ্কিং কর্ধোরেশন ূ 


| ব্যাঙ্ং কে 


রেজিস্টার্ড অফিন- কুমিল্লা 


ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃবি, কে, দত্ত 


সর্বপ্রকার হ্যাক্কিং কাধ্য 
সুষ্ঠভাবে সম্মন্ন করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন, সি, দত্ত 





ভান্নতে জাতায় সরকার 


কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে নূতন কেন্্রীয 
" গবৰ্ণমেণ্ট গঠিত হুইয়াছে। মন্ত্রীমিশন স্বাধীন 
ভারতের নুতন শাসনতন্ত্র গঠনের জন্ভ এদেশের 
জনপ্রতিনিধিদের লইয়া একটি গণপরিষদ বসাইবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। সেই পরিষদ ইতিমধ্যেই 
গঠিত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ 
হইতে এ পরিষদের কাজ সুরু হইবে! গণপরিষদ 
_ কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত এবং 
তাহা কার্যকরী না হওয়] পর্য্যন্ত নূতন গবর্ণমেপ্ট 
এদেশের শাঁসনকাধ্য চালাইয়া যাইবেন। 
ভারতকে তাহার পরিপূর্ণ স্বাধিকার প্রদান করাই 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। গণপরিষদের আলাপ-আলোচনা 
ভিতর দিয়া সেই শ্বাধিকারের ভিত্তি ভারত- 
বাসীকে রচনা করিবার নির্দোশই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
 দিয়াছেন। স্বাধিকার প্রাপ্তির প্রাথমিক 
সোপান হিসাবে দেশের জাতীয় প্রতিনিধিদের 
নিয়া বর্তমান মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠন করা 
হইয়াছে । ভারতের প্রবীণ জনপ্রিয় নেতা কংগ্রেস 
সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেছেরু এই গবর্ণমেণ্টের 
পুরোধা হিসাবে সরকারী কাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পাশা ও 
ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রতিভাবান 
ও আস্থাভাজন নেত! তাহার সহকর্ম্মা হিসাবে এ 
গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন। কংগ্রেস 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য গত ৬১ বৎসর কাল 
যাবৎ সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। জাতীয় 
স্বাধিকার অর্জনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য 
সাধনা ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ ভারতের ইতিহাসে 
গৌরবময় অধ্যায়ের সুচনা করিয়াছে! তারত- 
বাসীকে ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া এছেন কংগ্রেস আর 
বড়লাটের আহ্বানে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টে যোগদান 
করিয়াছেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে ভারতীয় 


নিয়োগের রীতি বহুকাল যাবৎ স্বীকৃত হইয়াছে | 


সত্য, কিন্ত এতদিন & পরিষদের ভারতীয় সভ্য 
হিসাবে যাহারা কার্য্য করিয়াছেন, দেশের জন- 
' প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল না। 
জাতীয় আশা-আকাজ্ষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়! 
বড়লাটের মনোনীত চাকুরীয়া হিসাবে সাত্রাজ্য- 
বাদী বৃটিশ সরকারের ধামাধরা পার্শ্বচররূপেই 
তাহারা কাজ করিয়াছিলেন। কিন্ত বর্তমান 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যাহারা যোগদান করিয়াছেন 


দেশের খাটি জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের | 


মৰ্য্যাদা ও সুনাম যথেষ্টই রহিয়াছে । উচ্চ চাকুরীর 
লোভে ৰা বৃটিশ সরকারের ধামাধরা স্বার্থবাহক 
হিসাবে তাহারা সরকারী কার্য্যভার গ্রহণ করেন 
নাই। তাহার! ' গবর্ণমেপ্টের কাজে যোগদান 
করিয়াছেন--প্রককৃত সরকারী ক্ষমতা লাভ করিয়া 


তাহারই বলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছু 


স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিবার জঙ্য ; বৈদেশিক 
শোষণের নাগপাশ ও আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার গলদ 
কাটাইয়া উঠিয়া জনকল্যাণ সাধন ও জনন্থার্থ 
' সংরক্ষণের পথে আগাইয়া চলিবার জন্ঘ। ভারতের 
তু 








এই প্রথম গ্ভাশনেল গবর্ণমেন্ট বা জাতীষ 
সরকারকে আমরা আমাদের আস্তরিক অভিনন্দন 
জানাইতেছি। 

একথা সত্য যে, গত ১৯৩৫ সাঁলে বৃটিশ সরকার 
ষে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন বড়- 
লাটের শাসন পরিষদের নূতন সভ্যদ্িগকে তাহার 
আওতার ভিতরে থাকিয়াই কাজ নির্বাহ করিতে 
হইবে। উক্ত আইনে এদেশে বৃটিশ বাণিজ্য 
স্বার্থ সম্পর্কে কতকগুলি রক্ষাকবচ জুড়িয়া দেওয়া! 
হইয়াছে ; পরিবদের সত্যদের যে কোন প্রস্তাব 
নাকচ করিয়া দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতাও বড়লাটের 
ছাতে স্তত্ত করা হইয়াছে । সেদিক দিয়া দেখিতে 
গেলে নূতন গবর্ণমেন্টের স্বাধীন কাধ্যধারার পথে 
অস্থুবিধা ও বিদ্ন যথেষ্টই রহিয়াছে, বলা চলে। তবে 


ওঁ গবর্ণমেপ্ট গঠনের সময় বড়লাউ তাহার বিশেষ 
ক্ষমতা যথাসম্ভব সংবরণ করিবেন বলিয়া ও নূতন 
মন্ত্রীদিগকে সরকারী কাধ্য নিয়ন্ত্রণে যথাসম্ভব . 
স্বাধীনতা দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। উহাতে 
নুতন গবর্ণমেণ্টের সাফল্য সম্পর্কে আমরা 
অনেকটা আশাঘিত হুইয়াছি। বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের মধ্যে পররাষ্ট্র, বরা, দেশরক্ষা ও অর্থ 
বিভাগের কার্ধ্যভার এতদিন ইউবোপীয় সদস্তদের 
হাতেই ছ্ত্ত ছিল। নৃতন গবর্ণমেপ্ট গঠন করিতে 
গিয়া সেগুলিও এবার ভারতীয় সদস্তের হাতেই 
ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহাতে দেশের 
স্বার্থ ও জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারী 
নীতির মোড় ঘুরাইবার একটা স্থযোগ আজ 
আপিগ্সাছে বলিয়াই আমরা মনে করি। 


| _ন্যাগন্যাল সেন্ট্রাল | 





ভি £-১ৎনৎ ল্যাল্ক লি ee 


-_______  শীঘীসমূহ_ঁজজা 

বড়বাজার, হাওড়া, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, চৌযুহিনী, বন্থরছাট, 

কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, পিরাজদিঘা, রাঙ্গাপাড়া, জামুগুড়িছাট, 
রহা, রাসড়া, আজমীর, __ রহা, রাসড়া, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার। | ও বেওয়ার। 


লা বালীগঞ্জ শাখা সই জুলাই, ৪৬ খোলা হইয়াছে। শীখা ১২ই জুলাই, +৪৬ খোলা চি 


সি আর, Li সি 











শ ব্য লি 
_-ঃ ডিরেক্টুর বোর্ড 


ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্তে 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 
রাখিয়া টাক! দেওয়া হয় | 


৯-৭, ক্লাইভ ফীট £ কলিকাতা 
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ত মালপত্র, বিল, 





৪৩০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ 








নুতন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আমলে দেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির আশা তাই 
জনসাধারণের মনে বড় হুইয়া দেখা 
দিয়াছে। 
- _ ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা অর্জনের পথে দ্রুত 
আগাইয়া চলিয়াছে। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ভিতর একটা সম্প্রীতি ও সহযোগিতার 
ভাব গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন হইয়া 
দঁভাইয়াছে। কিন্তু মুসলিম লীগ তাহার পাকিস্থানী 
দাবী নিয়! মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট হইতে সরিয়া 
দাড়াইয়াছেন। গণপরিষদে যোগদানের আহ্বান 
তাহারা প্রত্যাথ্যান করিয়াছেন। কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় তাহাদের 
বিক্ষোভ ছুনিবার হইয়া দেখা দিয়াছে। ‘প্রত্যক্ষ 


সংগ্রামের কার্ধ্যনীতি দ্বারা তাহারা মুসলিম সমাজের 


ভিতর তীব্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া 
তুলিতেছেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে ও গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে তাহাদিগকে লেলাইয়া দিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। ইহাতে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ নৃতন গবর্ণমেণ্টের 
সমক্ষে বড় কর্তব্য হইয়া দীড়াইয়াছে। জাতি ও 
সম্প্রদায়, নির্বিশেষে দেশের সকল শান্তিপ্রিয় 
নাগরিকদের ধনপ্রাপ রক্ষার জন্য সে কর্তব্য তাহারা 
দৃঢ়ভাবেই পালন করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। তবে একথা ভূলিলৈ চলিবে না যে, কংগ্রেস 
গবর্ণমেন্টের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
সুরক্ষিত হইবে না বলিয়া একটা আশঙ্কা ও 
আতঙ্কের ভাব প্রচারিত হওয়াতেই মুসলিম গণসমাজ 
আজ এ গব্ণমেন্টের প্রতি অসহযোগিতার 
মনোতাব দেখাইতেছেন। এই অবস্থায় দেশে 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সকল প্রকার ব্যবস্থা 


অবলম্বনের সঙ্গে নূতন কংগ্রেসী গবর্ণমেপ্টকে মুসলিম , 
সমাজের ও অস্ত সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্যায্য 


দাবী-দাওয়া পূরণে বিশেষভাবে যত্পর হইতে 
হইবে। ধর্দনৈতিক ব্যাপারে এবং চাকুরী ও 
জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদি তাহার! 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া 
চলিতে পারেন, তবে -এঁ শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক 
অবিশ্বাস দূর হইতে বিলম্ব হইবে না। উদার ও 
নিরপেক্ষ কার্ধ্যনীতি দ্বারা জনসাধারণের আস্থা 


ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া তখন তাহারা পারস্পরিক _ 


সম্পীতি ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করিতে 
পারিবেন! ীক্যবন্ধা তাবে এদেশবাসী তখন 
অখণ্ড স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা বরণ করিয়া 
লইতে চাহিবে | 


পররাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতীয়রা, 


আজ. যে নূতন ক্ষমতা লাভ করিল, তাহাতে এখন 
হইতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আসরে ভারতের 
স্বাধীন মতবাদ ধ্বনিত করার যথেষ্ট সুযোগ হইবে । 
পরাধীন দেশ এবং বঞ্চিত ও নিগীভিত মানব 
সমাজের পক্ষ হইয়া! ভারতের জাতীয় প্রতিনিধিরা 
এখন হইতে গণ-যুক্তি ও গণ-ম্বাধীনতার 
দাবী নিয়া বিশ্বের দরবারে উপস্থিত" হইতে 
পারিবেন। 
আন্দোলন ও অধঃপত্ধিত দেশসমূহের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক শৃত্ঘল-মুক্তির আন্দোলন অনেক 
পরিমাণে শক্তিশালী হুইবে। পণ্ডিত অহ্রলাল 


নেহেরু পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করায়, 


এই সুমহান দায়িত্ব তাহার দ্বারা যথাযোগ্যভাবে 
সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই । 

কংগ্রেসের নেতৃত্বে নৃতন কেন্দ্রীয় সরকার 
গঠিত হওয়ায় এখন হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 
সরকারী কার্য্যনীতির একটা শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য 
কর] যাইবে বলিয়া আমর! আশা করিতে পারি । 
দীর্ঘ দিনের বৈদেশিক শোষণ ভারতবর্ষকে 
চরম দারিপ্রয ও হুঃখ-হর্দশার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। 
কৃষি, শিল্প, যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য কোন দিক 
দিয়াই এতদিন আতীয় উন্নতির কোন পরিকল্পনা 





কল্যাণে, এদেশকে সর্ব ব্যাপারে অনুন্নত 
রাখিবার পাকা ব্যবস্থাই করা হইয়াছে । ফলে 


: প্রচুর প্রারুতিক সম্পদের অধিকারী হইয্নাও 


ভারতের লোকদিগকে অনেক প্রয়োজনীয় । 
জিনিষের জঙ্ক বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে 
হইতেছে । এদেশের লোকদের মাথাপিছু আয় 
দুনিয়ার অনেক দেশের লোকদের তুলনায় অতীব 
হব বসিয়া অরবস্তু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল দিক দিয়াই 
তাহাদের জীবনযাত্রার ধারা খুবই নি্স্তরে রহিয়াছে। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই দারিদ্র্য ও জীবিকা সমস্ত 
এদেশে ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দেখা দিতেছিল। 








উহাতে সাম্রান্যবাদ-বিরোধী 





কার্যকরী হয় নাই। বরং বৃটিশ বাণিজ্যের যুদ্ধের সময় হইতে নূতন অস্বাভাবিক 





আমাদের গ্যারাণ্টিযুক্ত পরিকল্পনাতে টাক। খাটানই সবচেয়ে লাভজনক । 
" স্থায়ী আমানতে তদের হার £ 
বার্ষিক 





এক বৎসরের জন্য. শতকরা ৪1০ আন৷ 
ছুই. বৎসরের জন্ত বার্ষিক শতকরা (৫০ আন! 
তিন বৎসরের জন্য বারধিক শতকরা 1০ আন! 





৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া, হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ' করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 
“ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 

১৯৪০.সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি। 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

আমাদের শেয়ার এখনও পমমূল্যে পাওয়া ষায়। 


নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ — 


ইট ইণ্ডিয়া ৪ক এণ্ড শেয়ার জিলা 


হিনব্ঞত্কেউ হিনসিচতেভ 


. ৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 






















গ্রাম--ছনিকম্ব ফোন-_-কলিকাঁতা ৩৩৮১ 


ক্রিদেট বমামিয়াল ব্যান অব ইণ্ডিয়া 


._-ভিলট্বিক্রেড্ভব' 


_ ৫%; রাধাবাঞ্জার ইট, কলিকাত।। _ ম্যাঃডিং--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 

















৩-১, ব্যাষণাল ধীট, 
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কালিকাতা- শ্যামবাজার, কলেজ ট্্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 
বজ বন্দ, ল্যান্সভাউন রোড, কাঁলীঘাট, বাটানগর, ভায়মগুহারবার । 


. আদাম-__সিলেট। এ. ৰাংলা-_পিলিগুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া । 
বিহার-_ঘাটশীলা, মধুপুর । সংযুক্তপ্রদেশ__এলাহাবাদ। দিষ্তীদিরী ও নয়াদিল্লী । 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয় 


ম্যানেজিং ভিরেক্টরস্‌ £ 
স্থধাংশ বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত 












২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আাথক জগৎ 





অবস্থার চাপে এদেশের জাতীয় দুর্গতি আরও 
অসহনীয় হুইয়া দেখা দিয়াছে। খাদ্য, বন্ কোন 
দিক দিয়াই সাধারণ লোক উপবৃক্ত 
যোগান পাইতেছে না। সামাগ্তমাত্রায় যেটুকু 
জিনিষ পাওয়া যাইতেছে, চড়া মূল্যের দরুণ 
তাছাও অনেক পরিমাণে জনসাধারণের নাগালের 
বাহিরে থাকিরা যাইতেছে | 


এই ধরণের অর্থ নৈতিক দুৰ্গতি মোচনের জ্ন্ত 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়া বর্তমান গবর্ণমেণ্টকে 
বৃ সঙ্কল্লের সহিত কার্ধ্য ব্রতী হইতে হইবে.। দেশে 
শান্ত, বন্প প্রভৃতি যেটুকু পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে 
প্রথমে লোকের ভিতর তাহা সুবণ্টনের ব্যবস্থা 
“করিতে হইবে। অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র নিয়া 


কারবার কঠিনহন্তে দমন করিতে হইবে। 
নামাইয়া দিয়া তাহা জনসাধারণের 
র ভিতর আনিতে হইবে। এই সব 
প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য সম্বন্ধে পৃর্র্বতন গবর্ণমেণ্ট এতদিন 
-একটা বাহ্বিক আড়ম্বর দেখাইয়া আসিয়াছেন, 
কিন্ত তাহাদের সে চেষ্টার ভিতর কোন 
আন্তরিকতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় জন- 
সাধারণ পায় নাই। নূতন গবর্ণমেন্টের আস্থা- 
'ভাঙ্জন সদশ্তরা সে বিষয়ে সমুন্নত বিধি-ব্যবস্থা 
"অবলম্বন করিয়া সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ 
প্রশস্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। পণ্যমূলোর 
চড়তি বাজারে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
অষ্যান্ দেশে সরকারী সাবসিডি বাঁ অর্থসাহায্য 
দিয়া নিত্যব্যবহার্ধ্য ভ্রব্যসামগ্রীর দর লামাইয়া 
রাখার ব্যবস্ক। হইয়াছে। সাবসিডি প্রদানের সেই 
নীতি অঙমুদরণ কবিয়া নূতন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
-এদেশেও কম মূল্যে জনসাধারণকে খা, বস্ত্র ও 
“অন্তান্ভ জিনিষ যোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


এইভাবে লোকের বর্তমান ছুঃখ-ছুর্দশা 


-মোঁচনের সঙ্গে নূতন গবর্ণমেন্টকে জাতীয় সমৃদ্ধি || 


বৃদ্ধির স্থায়ী বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আন্তরিকভাবে 
'ষত্তপর হইতে হইবে । চাষাবাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
. -সমুন্গত প্রক্রিয়ার অভাবে এদেশে একর প্রতি 
"পণ্যের উৎপাদন কম। জলসেচের স্ুবন্দোবস্ত 
"করিয়া, উন্নত সার ও বীজের প্রচলন বাড়াইয়া 
সেই উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। 
"শিল্পের দিক দিয়া নানাকারণে ভারতবর্ষ 
আজ পধ্যস্ত খুবই পশ্চাৎপদ। সুপরিকল্পিত 
কার্য্যস্তচি গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ে দেশে 
"পরিপূর্ণ উৎসাহ, প্রেরণা সঞ্চারিত করিতে 
হইবে । তোগ-সামগ্রীর উৎপাদন বর্তমানের 
"তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে | জাহাজ, 
মোটর, বিমানপোত, ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারের 
সুব্যবস্থা করিয়া জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ও 
জাতীয় সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির পথ সর্ধপ্রকারে প্রশস্ত 
করিতে হইবে। শিল্পোর্নয়নের প্রাথমিক ধাপ 
"হিসাবে বাহির হইতে আগামী কয় বৎসর 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্য মালমসলা যথোপযুক্ত 
পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে । ভারতের 
. "পাওনা ডলার ও ষ্টালিং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আটক 
-করিয়। রাখায় বিশেষ প্রয়োজন সত্বেও বিদেশ 


ব্যবসাদারদের অসঙ্গত মুনাফাবৃদ্ধি ও তাহাদের. 





হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর কাজে তাহা এখন 
পর্য্যন্ত নিয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
সেই উদ্বত্ত - পাওনা আদায় সম্পর্কে নূতন 
গবর্ণমেন্টকে সঙ্গোর দাবী-দাওয়া উথ্থাপন 
করিতে হইবে । শিল্লোন্নতির যোগ প্রসারিত 
করার জন্য এদেশে প্রথম অবস্থায় ব্যাপকভাবে 
সংরক্ষণনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা দরকার। 
ভারতবর্ষ এতদিন সে বিষয়ে স্বাধীন কর্মনীতি 
অমুসরণের সুযোগ বিশেষ কিছু পায় নাই। নূতন 
গবৰ্ণমেণ্টকে আজ সে -বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইতে হইবে। 

ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া বহির্বাণিজ্যক্ষেত্রে 
এতদিন অন্ান্কা দেশের নিকট কোন 
স্থবিবেচনা পায় নাই। বিদেশী বণিক স্বার্থের 
নানানূপ কারসাজির ফলে এদেশের রপ্তানী-বাপিজ্য 
কোণঠাসা হইয়াছে। অনেক অবান্তর জিনিষ 


বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়া ভারতের দায় 





৪৩৯ 


অযথা বৃদ্ধি করিয়াছে । নূতন কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি 
নিয়া বাণিজ্য সম্প্রসারণে ব্রতী হইতে হইবে। 
গাষ্য মূল্যে াঁসম্ভব বেশী মাল বিদেশের হাটে 
বিকাইবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। বাহির হইতে 
অবাস্তর জিনিষের আমদানী প্রতিহত করিতে 
হইবে। অন্তর্বাণিজ্যের কল্যাণে ও জনসাধারণের 
চলাফেরার সুবিধার জচ্চ এদেশে যানবাহন 
ব্যবস্থার সমুচিত উন্নতিসাধন করিতে হইবে । 
ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য সম্পর্কে এইভাবে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা ছাড়া ভারতের লোকদের দারিদ্র্য, বেকার 
সমস্যা ও নিম্ন জীবনযাত্রার কোন প্রতিকার 
সম্ভবপর নহে। প্ররুত জনপ্রতিনিধিদের হাতে 
গবর্ণমে্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্যত্ভ হওয়ার ফলে 
এদিক দিয়া অচিরে সুসঙ্কল্পিত কার্ধ্যনীতি হুরু 
হইবার আশাই আমরা দেখিতেছি। ' 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


হ্যাক ভিলন্মিতেজ্ড 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ্যাক্ক 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যছ্রনাথ নায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 














-বড়বাজারশ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটা। 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 


নেনারেল ম্যানেজার ঃ 











এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি, 
=== লী) 


কিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একনি নির্ভরশীল জাতায় ব্যাঙ্ক | 


দিক এ্রতোনিনন্সেটেজ্ড 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড 


শনি 


মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি. এস, আই 


. চীফ অফিস ৫--আগ্বরতলা, ত্রিপুর। ষ্টেট । 


ম্যাঃ ডিরেক্টর £ 
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেজ্রকিশৌর 
দেব বর্ম্মণ 
রেজিস্টার্ড অফিস :-গঙ্গাসাগর । 


কলিকাতা অফিসসমূহ ১১, ক্লাইভ রে| ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড । 
টেলিফোন £ ১৪৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্কত্রিপুব” 
' তন্তান্য অফিসসমুহ 3 


জ্রীষঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুব, ঢাকা, কষলপুর, 
ভামুগাছ, জোঁড়হাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা), যামু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৫ 


তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, 


| 









গত ২রা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি জওহরলালের 
নেতৃত্বে নবগঠিত অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট কার্য্যভার 
গ্রহণ করিয়াছেন বিভিন্ন দপ্তর নিয্ললিখিতভাবে 
বণ্টন করা হইয়াছে £ পররাষ্ট্র বিভাগ ও কমন- 
ওয়েলথ, রিলেশন্--পর্ডিত জওহরলাল নেহরু; 
দেশরক্ষা বিভাগ-সর্দীর বলদেব সিংহ) স্বরাষ্ট্র, 
প্রচার ও বেতার বিভাগ- সর্দীর বল্লভভাই 
প্যাটেল; অর্থ বিভাগ- ডাঃ জন মাথাই ; যানবাহন 
বিভাগ (ট্রান্সপোর্ট ও রেলওয়ে )__মিঃ আসফ 
আলী ; কৃষি ও খানা বিভাগ--ভাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ; 
শ্রম বিভাগ- মিঃ জগজীবন রাম ? স্বাস্থ, শিক্ষা ও 
শিল্পকলা বিভাগ--্তাব সাফাৎ আহমদ খান: 
আইন প্রণয়ন, ডাক ও বিমান বিভাগ-_সৈয়দ আলী 
জাহির ; শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ-_মিঃ সি রাঁজা- 
গোপালাচারী ; খনি; পূর্ত ও বিদ্যুৎ সরবরাহ 


বিভাগ-_মি£ শরৎচন্দ্র বস্তু ও বাণিজ্য বিভাগ 


মিঃ-সি এইচ ভাবা । 

অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের অবশিষ্ট দুইজন মুসলিম 
সদন্ত মনোনীত হুইবার পর তাহাদের একজনকে 
সম্ভবতঃ ডাক ও বিমান বিভাগের এবং অপরক্ষনকে 
পবিকল্পন! ও উন্নয়ন বিভাগ পুনঃপ্রবর্তিত কবিষা 
তাহার ভার অর্পণ করা হইবে। শেষ পর্যন্ত 
মুসলিম লীগ যদি অসহযোগের নীতি পরিহার ন! 
করে, তবে এই ১৪ জন সদস্ত লইয়া গঠিত নূতন 
গবর্ণমেন্ট জাতিধর্মনির্রবিশেষে সমগ্র ভারতের 
জনগণের সর্ধাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সংগঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করিবেন। এই শুভ প্রারস্ত উপলক্ষে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বিস্তর অভিনন্দন ও 
স্ুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী আসিয়া পণ্ডিত জওহরলালেব 
নিকট পৌছিতেছে। ১৯৪৬ সালের ওরা সেপ্টেম্বর 
নবীন ভারতের এক সম্পূর্ণ নূতন ইতিহাসের একটি 
চিরত্মরণীয় দিবস ! 

কলিকাতার নরমেধের নারকীয় ডামাডোলে 
বাঙ্গলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন একে- 
বারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। পরম সম্তোষের 
বিষয়, গত ৩১শে আগষ্ট আলীপুর সেশ্টাল জেল 
হইতে এবং ১ল! সেপ্টেম্বর ঢাকা! সেণ্টাল জেল 
হইতে দিনাজপুর ষড়যন্ত্র মামলার শ্রীযুক্ত নরেন 
ঘোষ ব্যতীত প্রাক্-সংস্কার যুগের অনস্ত সিং, অম্বিক! 
চক্রবর্ত্তী, গপেশ ঘোষ প্রমুখ সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দীকে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষের 
মুক্তিদানের আঁদেশপত্রে ভাষাগত ত্রুটির জনক 
তাঁহার কারামুক্তিতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। যাহা 
হউক, তিনিও শীঘ্রই মুক্ত হইয়া আবার আমাদের 
মধ্যে ফিরিয়া আঁসিসেন। বাজলার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে আজ যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, 
সেই ঘোর নৈরাশ্ত আর অন্ধকারের মধ্যে দেশ- 
মাতৃকার এই বীর সন্তানদের বহুকাল পরে আবার 
কর্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া পাইয়া শঙ্কিত দেশ স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। 

প্রাক্-সংস্কার যুগের রাজনৈতিক বন্দীদের এই 
মুক্তিও দেশের জাগ্রত জনমতেরই জয় সথচিত 
করে। গর্বান্ধ গবর্ণমেপ্টকে শেষ পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ 
জনগশের নিকট নতিত্বীকার করিতে হইয়াছে । 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


কিন্তু এই সাফল্যের আনন্দে আমাদের ভূলিলে 
চলিবে না, আগষ্ট বিপ্লবী ও অস্ভান্ত আরও রাজ- 
নৈতিক বন্দী এখনও কারাপ্রাীরের অন্তরালে 
রহিয়া গিয়াছেন। তীছাদেরও ছাড়াইয়া না আনা 
পর্য্যন্ত বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে এতটুকু শিথিল 
হইতে দিলে চলিবে না ।, 

মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, লিয়াকৎ 
আলী খাঁর বিদ্বেষপ্রস্থত বিবৃতি সত্বেও গত সপ্তাহে 
আমরা লীগ নেতৃত্বের বোধোদয়ের আশা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। পরিতাপের বিষয়, তারপর মিঃ 
জিনা ও আরও কতিপয় লীগ মুখপাত্র যে সব 
বিবৃতি প্রদান করিয়ার্ছেন,, তাহাতে সাম্প্রদায়িক 
অস্তভ বুদ্ধির আত্মঘাতী পদ্থী,পরিছারের কোন 
আভাস নাই। মুসলিম লীগেরণ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ 
যে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নহে - কংগ্রেস ও হিন্দু 
সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধে, সেই সত্য কলিকাতার 
গৃহযুদ্ধেই সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে! সেই কথার 
আরও একটি প্রমাণ নূতন অস্থাধী সরকারের কাধ্যতার 
গ্রহণের সময় লীগ কর্তৃক কৃষ্ণপতাকা৷ উত্তোলনের 
সিদ্ধা্ত। লীগ যদি বুটিশ-বিরোধীই হইবে, তাহা 
হইলে তাহাদের নিরাশ করিয়া লর্ড ওয়াভেল ছুই 
মাস আগে যখন তদারকী গবর্ণমেপ্ট গঠন করিলেন 
তথনই তাহারা কষ্ণপতাকা উত্তোলনের দ্বাব! 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত করিত। কিন্তু বডলাটেব 
নেতৃত্বে সর্বঙ্থেতাল তদাবকী গবর্ণমেন্টের অপেক্ষা 
কংগ্রেস নেতৃত্বে সর্বভারতীয় অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টই 
তাহাদের কাছে অধিকতর আপত্তিজনক, অনেক 
বেশী অসহনীয় । তাই লীগ রা সেপ্টেম্বর তারিখে 
ব্যাপকভাবে কুষ্ণপতাকার দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এ দিবস জাতীয়তাবাদী 
ভারতীয় মাত্রেই যে ব্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাক! 
উড়াইবে, তাহা জান! কথা। ফলে স্থানে স্থানে 
পতাকা উঠ সাংশদায়িক সংঘৰ ৪৪১০ 





১৯৩০ 
এ গ্রাম: পেমেন্ট 


শা 


 শ্টামবাঁজার, বভবাজার, কলেল্রষ্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, ট!লীগঞ্জ, হাওড়া, 
ঢাকা) নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরানবাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদি, 
আসানসোল, বদরপুর, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাখাট, 
ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড়, রায়পুব, পাটনা, মতিহারি, বেনারস, শিলং, ভিক্রগড়, 
, আরা, বোম্বাই, কলবাদেবী (ৰোষ ), ছাপর, মজঃফরপুর, 


তেজপুর, 
Ll চন্দননগর ও চৌমুহিনী | 


বোম্বাই ও কোয়েটা হইতে দাঙ্গার খবর অসিয়াছে ॥ 
লীগ যদি এখনও মনে করে, দাঙ্গাহাজামা আর 
সংঘর্ষের পথে তাঁছাদের সব দাবী আদায় করিয়া" 
লইতে পারিবে তবে তাহারা সর্বনাশকর ভ্রান্ত. 
পথে পা বাড়াইয়াছে। কেবল বন্ধুত্ব ও. 
সহযোগিতার পথেই তাহাদের যাহা কিছু্ভাষ্য ' 
দাবী তাহা অবস্তই পূরণ হইবে। নাষ্ঃ পদ্থাঃ| 

বিলাতের স্ববিখ্যাত বামপন্থী সাময়িক পত্র “নিউ 
ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন’ কলিকাতার দাঙ্গা .প্রসঙ্গে 
মস্তব্য করিয়াছেন, “কলিকাতার দাঙ্গার সহিত 
বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিসভা কতটুকু জড়িত তাহাই ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে ' বিস্তারিতভাবে তদন্ত করিতে হ 
হিন্দুদের তরফ হইতে যে সমস্ত গুরুতর 
উত্থাপন করা হইতেছে তাহা যদি আংশিক 
সত্য হয় তাহা ‘হইলেও বর্তমান মন্ত্রিসভাকে 
অপসারিত কর! উচিত ৷” 


০ # # 


মিঃ দিনা মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যে নীতির 
দোহাই পাড়েন, অপর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সেই নীতি 
মানিতে নারাজ । তিনি অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত. 
করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত করিতে 
চাছেন যে অহেতুক ভয় ব! অযৌক্তিক স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য, ঠিক সেই র্ফম ভয় বা অমুরূপ স্বার্থের বশে 
শিখ সম্প্রদায়ের শিখন্তানের প্রস্তাব তাহার কাছে: 
গ্রহণযোগ্য নহে। ভারতবর্ষের একজাতিতত্তে. 
তাহার যতটা আপত্তি, ঠিক ততখানিই আপত্তি 
তাঁহার ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ এই জ্রাতীয়' 
কোন তত্বকথা উচ্চারিত হইলে। এখানে মিঃ 
জিন্নার পাকিস্তানী পরিকল্পনার গলদ ও অসারতা 
ধরা পড়ে। এই কারণেই পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়, 
পাকিস্তানের সম্ভাবনায় যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করে, 
ঘোর আপত্তি জানায়। সম্প্রতি আকালী নেতা- 
মাষ্টার তার! সিং এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এ 
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২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


কথাই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, “ভবিষ্যতের জন্য 
ষে শাসনতন্ত্রই বচিত হউক না কেন, শিখব! 
পাঞ্জাবে মুসলমানদের আধিপত্য কিছুতেই মানিষা 
লইবে না ।***অন্তরবর্তী গবর্ণমেণ্টে ১৪জন সদন্তের 
মধ্যে মাত্র €জন হিন্দু রছিয়াছেন। পাঞ্জাবের 
ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্টও ঠিক এই ভাবেই গঠিত হউক, 
ইহাই শিখদের কাম্য!” কিন্ত যত গোল এখানেই । 
মিঃ জিন্না সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মেজরিটি বা সংখ্যা- 
গুরুর কাছ হইতে যে সুবিধা আদায় করিয়া লইতে 
চাঁছেন, পরিকল্লিত পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু মুসলমান 
সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সংখ্যালঘুকে দেই সুবিধা- 
সুযোগ বুঝিয়া লইতে দিতে তিনি কিছুতেই রাজী 
নহেল। 

# ক *# 
কলিকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়াকিং 
যে সুচিন্তিত ও সময়োচিত প্রস্তাব গ্রহণ 
ছন তাছার বিশেষত্ব বাঙ্গলার লীগ 
মন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ সুরাবদদা 
তাহার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি ইতিমধ্যেই বাজল! সরকারকে 
নিন্দা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাহারা দাা 
সম্পকিত ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক 
তদন্তের দাবী জানাইয়াছেন। আমি ইতিপূর্বেই 
এরূপ ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করার ন্চ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের কথা! ঘোষণা করিয়াছি । এই ট্রাই- 
ব্যুনালের জহ্য জনসাধারণের আস্থাভাজন সদস্য 
নির্বাচন কবিতে আমাকে সাহায্য করিবার জঙ্য 
বড়লাটকে অঙুরোধ করিয়াছি । কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি কলিকাতার জনসাধারণকে এই তিক্ত 
ঘটনার জন্য পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করিতে 


এবং পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন | 


করিতে বলিয়া যে আবেদন করিয়াছেন, আমি 
তাহাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিতেছি। 
ইহাই নিঃসন্দেহে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্ত হওয়া 
উচিত ।” 


সর্বনাশ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। যাহা হউক, 
মিঃ হরাবদ্দীর উপরোক্ত বিবৃতিতে য়ে মনোভাব 
ব্যক্ত হুইয়াছে তাহা যদি তীহার মনের কথা হয়, 
তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের তিক্ততা দূর করার 
কাজে উহা বিশেষ ভরসার কথা । কিন্ত মিঃ 
জুরাবদ্দী সম্প্রতি কলিকাতার দাজা সম্পর্কে 
দেশীয় সাংবাদিকদের নিকট দেশবাসীর জন্য ও 
বহির্জগতের অবগতির জন্ত বৈদেশিক সাংবাদিকের 
নিকট যে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দিয়া ছুরভি- 
_ সৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে তীহার 
সংষত বিবৃতির পিছনে প্রকৃত শুভেচ্ছা ও 
শাস্তিপ্রিয়তার ভাব কতখানি, সেই সম্পর্কে প্রশ্ন 
করার অবকাশ আছে। মিঃ আুরাবদ্ধীর প্রধান 
মন্ত্রিত্ব এখন টলমল বলিয়াই কি হঠাৎ তিনি 
এত বেশী করিয়া সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য স্থাপনের 
উপর জোর দিতেছেন? যাহা হউক, তাহার 
এই রূপান্তর একেবারেই নৃততন। এখন ইহা 
অকপট হইলেই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা । 
# # চা 


৪ 


১৬ই আগষ্ট তারিখের পুর্বে এরূপ উচিত্য- | 
বোধ থাকিলে কলিকাতার বুকের উপর এমন | 


আর্থিক জগৎ 
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বিলাতের বিখ্যাত রক্ষণশীল পত্রিকা নসাণ্ডে 
ক্রনিকৃল'-এ খ্যাতনামা সাংবাদিক ভিন্টব লিউইস্‌ 
লিখিয়াছেন, "ভারতের ভাগ্য নিখিল ভারত মুসলিম 
লীগের সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নার হাতে । 
ভিনি পাকিস্তানের আপোব-বিরোধী নিঃসঙ্গ 
পয়গন্বব। তাঁহার দীর্ঘ কৃশ হাতের মুঠিতে তিনি 
আণবিক বোমা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর জিনিষ ধরিষা 
আছেন। তাহার একটিমাত্র তীক্ষ ভঙ্গী, একটি 
মাত্র তীব্র উক্তি তাহাকে পৃথিবীর মধ্যে প্বপ্যতম 
ব্যক্তি করিয়া তুলিতে পারে_একমাত্র মিঃ জিন্নাই 
৪০ কোটি লোককে এক ভয়ঙ্কর জাতিগত সংগ্রামে 
নিক্ষেপ করিতে ও ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা 
লুপ্ত করিয়া দিতে পারেন।:'মহ্াত্মা গান্ধী যেমন 
হিন্দুগণ কর্তৃক পৃজ্য, তিনি মুসলমানদের নিকটে 
সে রকম পুজ্য নহেন।” 

এই মন্তব্য বিলাতে যে রক্ষণশীল পত্রিকাখানির, 
তাহা কোন দিনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 





প্রতি প্রসন্ন নহেন--বরং কংগ্রেস তথা জাতীয়ুতা- 
বাদী ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করাই উহার সম্পাদকীয় 
নীতি। এহেন পত্রিকার মতামতকে স্বয়ং মিঃ 
জিন্নাও বোধ হয় কংগ্রেসী প্রচার প্রভাবিত উক্তি 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। 


মিঃ ফজলুল হক আবাব মুসলিম লীগে যোগ- 
দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । মিঃ হকের রাজনৈতিক জীবনের পূর্রবা- 


পর ইতিহাস ধাঁহাদের জানা আছে, তাহারা 
এই সংবাদে বিশ্মিতও হইবেন না, ক্ষবও হইবেন 


না। সংবাদের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার 


করিয়া মিঃ হক এখন পর্য্যন্ত নিজে কোনও বিবৃতি 
দেন নাই বলিয়া বর্তমান সপ্তাহে আমরা আর 
কোনও মন্তব্য করিলাম না। ইতিমধ্যে খাটি 
খবর অবশ্যই পাওয়া যাইবে । 





কাধ্যকণ্পী তহবিল 


সে্টাল অফিস-_১৩, ক্লাইভ ষ্টী ট, কলিকাতা । ফোন ক্যাল_১৩৫৯ 
পবা চকবাজার (বরিশাল), হলদিয়। (ঢাকা), উত্তর কলিকাতা, 
টর্কিবন্দূর (বরিশাল), দৌহজল (ঢাকা) ও বানরীপাঁড়। (বরিশাল )। 
ৰ স্কল প্রকার ্যারিং কাধ্য করা হয়। 
এস, সি, ঘোষ, বি, এ জে, আর, ঘোষ, 
জেনারেল ম্যান্জোর ! ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





বেলেখাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, শ্যামবাজার। 
আদায়ীকুত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০0,000২ টাকার উপর 





আমানত রাঁখিবার সব্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 





অভিজ্ঞ ও লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্থপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। ষ্ঠ, 
এবং কর্ম্মত্পরতার দরুণ সর্ববত্র প্রশংসিত। 


হরি দি এম-এল-এ | 


ঘৰিয়টাল এসে ব্যাক টি; 


হেড অফিস £--সদর রোড, বিশাল । 














হেড অফিস £ ১৫, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা ফোন : কলিঃ ৪৭১৯ 
স্থাপিত :_১৯১০ ইং গ্রাম £"MOHABANK’ 
ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা শাখাসমূহ ৫ 


পরিচালনা ' 





যখন কলেজে পড়িতাম, আমাদের পটলডাঙ্গার 
মেপে একটি টেলিফোন আন! হুইয়াছিল। মাস 
চারি পরে বাসিন্দারা প্রায় সবাই কহিলেন, টেলি- 
ফোনটি তুলিয়া দেওয়া হউক | কারণ, মেসের খরচ 
মাসের শেষে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। 
টেলিফোনের খরচও তাহার মধ্যে আছে। অথচ 
টেলিফোন ব্যবহারের বেলায় উহা! সমানভাবে হয় 
না। ব্যবহারে ষে কোন নিষেধ আছে তাহা নয়, 
টেলিফোনে আলাপ করা যাইতে পারে অনেকের 
পক্ষেই এমন লোকের অভাব ছিল বলিষাই সকলে 
উহা সমানভাবে ব্যবহার করিতে পারে নাই। 
মাসের মধ্যে একবারও টেলিফোন না করিয়া 
বিলের টাকার অংশ গুণিতে হয় বলিধা আমাদের 
মধ্যে কেহ কেহ রেলওয়ে এনকোয়ারিতে 
টেলিফোন করিয়া পাঞ্জাব মেল কখন আসিবে 
দিনে দুইবার তাহাও জিজ্ঞাস করিয়াছেন। কিন্ত 
টেলিফোন তুলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে 
আপত্তি দেখা গেল আমার সহপাঠ বিকাশের । 
এমন কি ভোটে যখন তুলিয়া দেওয়াই সিদ্ধান্ত 
হুইল, তখন সে এক] সমস্ত খরচ দিয়া টেলিফোনটি 


নিজের ঘরে রাখিয়া দিল । 
+ ক রং 
আমর! অবাক হুইয়াছিলাম। বিকাশ শেয়ার 


মার্কেটের দালাল নয়, সিনেমা কোম্পানীব বুকিং 
ক্লার্ক নয়, ডাক্তার নয়। ফিফথ ইয়ারের ছাত্র। 
তাহার পক্ষে টেলিফোন _ এমন অপরিহার্ধ্য 
হওয়ার তো কথা নয়। অনেক জেরা করাতে 
. একদিন অবশেষে একান্তে বলিল, “ভাই, একটি 
মেয়ের" সঙ্গে-” ছে. মোর দুর্ভাগা দেশ, 
এ যে প্রেম ! | | 
চা * * 

কিন্তু সংসারে বেশীর ভাগ লোকই প্রেমালাপ 
করিবার জগ্ভ টেলিফোন রাখেন না। রাখেন 
একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে | সে প্রয়োজনের মধ্যে 
ফায়ার ব্রিগেড, ডাক্তার ও পুলিশ ডাকা নিশ্চয়ই 
প্রথম শ্রেণীতে পডে। অথচ দেখা গেল, ঠিক 
কাজের সময়েই টেলিফোন কাঁজ “দেয় না। এই 
দাঙ্গার প্রথম দিন বিকাল বেলা হইতেই কলিকাতার 
বড়বাজার নম্বরের সমুদয় টেলিফোন অকেজো 
হইয়া পড়ে। ,কারণ, বড়বাব্রার এক্সচেঞ্জের মহিল। 
অপারেটারেরা দাঙ্গার ভয়ে কাঞ্জে আসিতে পারে 
নাই। বড়বাজার এক্সচেঞ্জ পাতিপুকুর হইতে 
সুরু করিয়! প্রায় মুর্গাহাটা, ক্যানিং সীট, শ্তামবাজার, 
বাগবাজার, হাটখোলা, নিমতলা, রাজাবাঁজার, 
কলেজ ই্রাট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট পর্য্যন্ত টেলিফোনের 
কাজ চালায। সুতরাং এই অঞ্চলে ধাহ।দের 
টেলিফোনের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারা কেহই 
টেলিফোন ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ধাহার 
ঘরে গুগ্ডারা আগুন দিয়াছে তিনি ফায়ার ব্রিগেড 
ডাকিতে পারেন নাই, যাহার বাড়ী গুপ্তারা 
আক্রমণ করিয়াছে তিনি থানায় খবর দিতে পারেন 
নাই, ধাহার ্ত্রী-পুত্র-কন্ভা গুগ্ডাদের অস্ত্রে আহত 
হইয়াছে, তিনি হাসপাতালের '্যাম্ুল্যান্স ডাকিতে 
পারেন নাই। কলিকাতায় লীগনায়কেরা গুগডাদের 


খেয়ালার খাতা 


, (মতামতের জন্ঠ সম্পাদক দায়ী নহেন) 


উষ্কাইয়াছেন, গভর্ণমেন্ট গুগাদের কান্তি দাড়াইয়| 
দেখিয়াছেন এবং কলিকাঁতার টেলিফোন ব্যবস্থা 
গুগ্ডাদের ধবংসকার্থোের সহায়ক হইয়াছে ! 


টেলিফোন এক্সচেঞ্জ যি সহরে দাঙ্গা লাগিলেই 
বন্ধ হুইযা যায়, তবে সে এক্সচেঞ্জ তুলিয়া দেওয়াই 
ভালো। কিন্তু এক্সচেঞ্জ বন্ধ হওয়ার সত্যি কোন 
কারণ আছে বলিয়! মনে হয় না। দাঙ্গার জন্য 





_কলিকাতার খবরের কাগজগুলি তো বন্ধ হইয়া 


যায নাই। ১৬, ১৭ নং ১৮ তারিখের ভয়াবছ 
হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও তো প্রায় প্রত্যেকটি দায়িত্ব- 
শীল এবং প্রতিষ্ঠাবান দৈনিক পত্রিকাই যথারীতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। কর্চারীরা সারারান্রি কাজ 
করিয়াছেন। টেলিফোন সরকারী কর্তৃত্বাধীন, 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দরজায় প্রয়োজনীয় পাহারার 
ব্যবস্থা করাতো কিছুই শক্ত নয়। সামরিক 
পাহারায় কর্মচারীদের বাড়ী হইতে কর্ণস্থলে 


আনা-নেওষাও সহজ | এই ব্যবস্থাগুলি যে হইতে , 


পারে নাই তাহার একমাত্র কারণ কর্তৃপক্ষের 
অযোগ্যতা। অন্য সময়ে হইলে না হয় মার্জন! 
করিতে পারিতাম; কিন্তু এ রকম ছুঃসময়ে 
এই অযোগ্যতা বরদাস্ত কবিতে রাজী নই। 
কলিকাতার জলের কল, বিদ্গলী আলোর কর্মীদেরও 
নিশ্চয়ই অনেক বিপজ্জনক এলাকার মধ্য দিয়া 
আসা-যাওয়া করিতে হইষাছে, কৈ তাঁহার! তৌ 
কাজ বন্ধ করিয়া সহরবাঁসীর ভীবন অতিষ্ঠ 


করেন নাই ? 
তর 


Ld Ld 

কলিকাতা টেলিফোনের বর্তমান বড় কর্তার 
নাম মিঃ ম্যাগী। ‘এই ভদ্রলোক-_খুব ভদ্র ও 
মোলায়েম কবিষা বলিলে বলিতে হয়-_একাস্ত 
অযোগ্য লৌক। এত বড একটা টেলিফোন 
কোম্পানীর প্রধান কর্ণকর্তা হওঘাঁর নৃনতম 
যোগ্যতাও ই হার নাই। ইহার আগে ইনি বেগুন 
টেলিফোন কর্পোরেশনে ছিলেন, যাহার আয়তন 


ও টেলিফোন সংখ্যা কলিকাতার যে কোন একটি 
মাত্র এক্সচেঞ্জের তৃশনাযঘও কম। টেলিফোনের 


DPI YS 


হেড অফিস £- ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট ) 


গোহাটি, তেজপুর, 
নলবাড়া, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 
পুর, বহুবাজার। 








যিনি দুই নম্বর কর্তা তিনিও রেঙ্গুন টেলিফোনেরই 
লোক। ইহাদের চাকুরী কণ্টা্ট অমুযায়ী। সে 
কণ্টাক্ট এই সেপ্টেম্বব মালের শেষে শেষ ছইবে। 
এখন হইতেই চেষ্টা হইতৈছে, যাহাতে এই কণ্ট/ই 
পাকা করিয়! তাহাদিগকে সরকারী কাজে নিযুক্ত 
করা হয়। কলিকাতীর সমস্ত টেলিফোন 
গ্রাহকদের এই বিষয়ে প্রতিবাদ করা প্রযোজন। 
দিল্লী সরকারী বিভাগে এবং কলিকাতা ও বোম্বাই 
টেলিফোন আপিসে একাধিক ভারতীয় আছেন 
জানি, ধাহারা এই কাজ অনেক বেশী যোগ্যতার 
সহিত করিতে পারেন। আমাদের জাতীয় 
সরকারের কর্তব্য হইবে, অযোগ্য ব্যক্তিও 


যথাসাধ্য দূর করিয়া দেওয়া,_-জীয়াইয়া রাখ 


বোধহয় অনেকেই জানেন না কলিক 
টেলিফোন দপ্তরে একটি Priority 115 আছে। 
এই লিষ্টে সেই সব লোকের টেলিফোন নম্বর আছে, 
ধাহাদের টেলিফোন চালু রাখা একান্ত অপরিহার্য, 
যেমন--গভর্ণর, প্রধান মন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার, চীফ- 
সেক্রেটারী, ফোর্ট উইলিয়ম, পি-এম-জি-ইত্যাদি 
যধন পুরা টেলিফোন ব্যবস্থা চালু রাখা অসম্ভব, 
তখনও কয়েকটি কর্মচারীর সাহায্যে এই লাইন- 
গুলির কাজ চালানো হয়| ধর্মঘট, দাঙ্গা, বিমান 
আক্রমণ প্রভৃতির সময় এই ৮1071 list-এর 
টেলিফোনগুলিই চালু থাকে। দাঙ্গার সময় 
কলিকাতা টেলিফোনের জনৈক বাঙ্গালী কর্দচারী 
শরৎচন্দ্র বসুর টেলিফোনটি এই Priority 115৮ 
এর অন্তর্ভক্ত করাতে এই ' শ্বেতাঙ্গ দুইটি কি 
আপত্তি করিয়াছিলেন ? শুধু জননেতা হিসাবেই 
শরৎ বাবুর শুকত নহে, দাঙ্গার -সময়ে গভর্ণর, 
প্রধানমন্ত্রী, পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার 
যোগাযোগ রাখার দরকার ছিল। এমন কি, দিন 


কয়েক পরেই তিনি জাতীয় সরকারের অন্যতম 
মন্ত্রী হিসাবে এই সকল ক্ষুদে সাহেবদের মনিব 
হইয়া বসিবেন, এ-কথাটাও কি ইহাদের মনে 


ছিলনা 1, 
J --খেয়ালী ৷ 


জনন 


স্থগার অব মিষ্ক, শিশি, কর্ক, বাইওকেমিক 
ও হোমিও বধ | 


লিখুন ₹ হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 
সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও OS) বেনারস । 


INSURE or Represent : 
I Kaiser-l-Hind Insurance | 
COMPANY LIMITED | 
BOMBAY 
Branch Marisgers for— 


BENGAL, BEHAR, ASSAM 
AND ORISSA 


Eastern Commercial Union 


14, Clive St., Cal, Phone: Cel. 6587 








আর্িক হনিয়ার খবরাখবর 


মিঃ ছইয়ের বিদেশ বাত্রা_স্বনামখ্যাত 
প্রিন্টিং এণ্ড ইণ্ডাষ্য়াল মেশিনারী কোম্পানীর 
কর্ণধার মিঃ যতীন হুই ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার 
বিমানযোগে আমেরিকার যুক্তরাষ্্রী রওনা হইয়া 
গিয়াছেন। ছাপাখানার কলকজা সম্বন্ধে মিঃ 
হুইয়ের যে অনগ্ভসাধারণ- অভিজ্ঞতা রহিয়াছে 
তাহার ফলে যুক্তরাষ্ত্র হইতে যাহাতে ভারতের 
পক্ষে উপযোগী ছাপাখানার যন্ত্রপাতি আমদানী 
হয় এবং এ দেশে যাহাতে উক্ত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি 
প্রস্তুতের চেষ্টা হয় তাহার পক্ষে তিনি বিলিব্যবস্থ! 


. করিতে পারিবেন আশা করা যাইতেছে । 


এ 


ক 


এ 


মিঃ জিল্নার শেয়ার ক্রয় _লীভার পত্রের 


১৯স্শাস্থিত সংবাদদাতা আনাইয়াছেন, লীগ নেতা 


তি 


লা ডালমিয়! এয়ার কোম্পানীর বহু লক্ষ 


এর শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। 

ব্রহ্মদেশে চাউলের স্বচ্ছলতা ব্রহ্মদেশের 
সুপ্রসিদ্ধ চাউলের কলের মালিক মিঃ ইউ মি এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশের নানা 
স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল রুহিয়াছে। তবে 


অন্যান্য সব দেশের চেয়ে জটিল। যুদ্ধরত 
, সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগা- পূর্ণ 
' নোর জন্যে এখানে যে-সব কলকারখানা 
টি করা হয়েছিল তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 


, ও অভিজ্ঞ মজুরের অভাব ছিল একটা : 
? মস্ত বড় সমস্তা। কিন্তু তা সত্বেও এসব 
কারখানায় উৎপন্ন মালের পরিমাণ 


যানবাহনের অভাবে এই চাউল রপ্তানী হইতে 
পারিতেছে না। তিনি বলেন যে, ব্রঙ্গদেশে 
চাউলেন ব্যবসাকে সরকারী নিয়স্ত্রণাধীনে রাখার 
কোন প্রয়োজন নাই-_খাগ্তাভাবের অজুহাতে 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিজেদের করতলগত 
রাখার অগ্ঠই ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট চাউলের ব্যবসাকে 
উহাদের আয়তের মধ্যে রাধিতেছেন। 

দ্রুতগামী জাহাভ্-_আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
নৌ-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ এরূপ এক শ্রেণীর 
নূতন ও বৃহদাকার জাহাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন, 
যাছা সমুদ্রপথে ঘণ্টায় ৬০ হইতে ৭০ মাইল বেগে 
যাতায়াত করিতে পারিবে । 

বোম্বাইয়ে বিক্রয়-কর-_বোঙ্বাই সরকার 
উক্ত প্রদেশের বিক্রয়-কর আইনের সংশোধন 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এতদিন 
বৎসরে ১০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের জিনিষ 
বিক্রয় হইলেই ব্যবসায়িগণকে বিক্রয়-কর দিতে 
হইত এবং এই কর ত্রৈমাসিক, কিপ্তিতে গবর্ণ- 
মেষ্টের নিকট জমা দিতে হইত |  বিক্রয়-কর 


দুর হয়ে 


আইনের সংশোধন হইলে কোন ব্যবসায়ীকে 
বৎসরে ৩০ হাজার টাকার কম মূল্যের জিনিষ 
বিক্রয় হইলে বিক্রয়-কর দিতে হইবে না এবং 
যাহারা বিক্রয়-কর দিবে তাহাদিগকে উহ! ৬ মাস 
পর পর বৎসরে ছুই কিস্তিতে দিলেই চলিবে । 

ভারতে খাস্ভ-সম্কট-_আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
কৃষিবিভাগ হইতে এরূপ ভবিষ্যত্ঘাণী কর] হইয়াছে 
যে, খান সম্পর্কে আগামী তিন মাস ভারতবর্ষের 
একটি সঙ্কটময় কাজ বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই 
সময়ে দলে দলে লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইবে । উক্ত বিভাগ বলেন যে, ভারতে বিদেশ - 
হইতে গম ও ময়দা রপ্তানী হইতেছে। কিন্তু 
ভারতের প্রধান অভাব চাউল এবং এবার আমন 
ফসল মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হইয়াছে । 

টাটা কোম্পানীর কার্ষ্যের প্রসার 
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী গত ১৯৪১ সালে 
মোট ১৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় 
করিয়াছিলেন--১৯৪৬ সালের মার্চ পর্ধ্যস্ত এক 
বৎসরে উহার! ২০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মাল 


যায় এবং তারা আবার 
উদ্যমে নিজ “নিজ. কাজে মন 
দিতে পারে । ফলে, উৎপাদনের হার 
সব সময় বাড়তির মুখেই থাকে । 
' শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই ক্যান্টান্‌ 
| সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত 
“বিবরণ আমাদের কাছে জেনে নিতে 


- আশাতীতরপে বৃষ্ধি পেয়েছে। ৯৫ / পারেন। এই প্রসঙ্গে ক্যান্টান্স্‌ ফর্‌ 


: এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে ভারতীয়, 
চায়ের দান অনেকখানি। কিছুদিন শপ বাট 
* আগেও কারখানার মালিকদের এই, ০ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান, 
এস ০১1 বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা,” 


ড় 


I" 
(খানি, বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়। 





দি ওয়ার্কার্স” নামক একটি পুস্তিকাও 


০৯ 57 পনি? 
abs. ও 
টু চি 





৪৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 





বিক্রর় করিয়াছেন ১৯৪৫-৪৬ সালে টাটার 
কারখানায় ৯ লক্ষ ১ হাজার টন কোক, ১০ লক্ষ ৬ 
হাজার টন কাঁচা লোহা, ১০ লক্ষ ১৪ হাজার টন 
ইস্পীতথণ্ড এবং ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টন ইস্পাত 
তৈয়ার হইয়াছিল। ১৪৪৫-৪৬ সালে উক্ত 
কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দীাডাইয়াছে 
৩ কোটি ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা । এই বৎসরে 
কোম্পানী উহার অভিনারি শেয়ার-হোল্ডারগণকে 
শতকরা বাধিক ২৩ টাকা হারে এবং ভেফার্ড 
শেয়ার-হোল্ডারগণকে শতকরা বাৰিক ১২৯৯ পাই 
হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। 

বোন্বাইয়ের ট্রাম ও বাস সাভিস-- 
বোম্বাই সহরে যে ট্রাম ও বাস সার্ভিস আছে 
বি ই এস টি নামক একটি বৃটিশ কোম্পানী উহার 
পরিচালনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি স্থির 
হইয়াছে যে, আগামী এক বৎসর কালের মধ্যে এই 
ট্রাম ও বাস সার্ভিস বোস্বাই কর্পোরেশনের 
পরিচালনাধীনে আনা হইবে! 

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
প্রকাশ, যথাষথ তদন্তের পর ভারত সরকার অল 
ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেনকে ভারতীয় শ্রমিক 
শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক: প্রতিষ্ঠান বলিয়া 
স্বীকার করিয়। লইয়াছেন। 

১৯৪৫-৪৬ সালের পাট চাষের চড়ান্ত 
সরকারী বিবরণ-_বাংলা, বিহার, উভিষ্যার ১৯৪৫- 
৪৬ সালের পাট চাষের চূড়ান্ত সরকারী বিবরণ 
আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। বাংলা 
সরকাবের দপ্তরধানা রাইটার্স বিন্ডিংস্য়ের পশ্চিম 
বারান্দা হইতে এদিন মুদ্রিত বিবরণী বিলি করা 
হইবে। | 

মাদ্রাজ কর্পোরেশনের প্রশংসনীয় 
উদ্ভম_ প্রকাশ, মাদ্রাজ কর্পোরেশন সহরের ট্রাম, 


নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্ভোগ-আঁয়োজন 
চলিতেছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি পণ্তিত নেহেক 
বিশেফ-উৎসাহ প্রকাশ করিভেছেন। প্রদর্শনী 
কর্তৃপক্ষকে তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
অধ্যাপক কে, টি. শাহর সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রদর্শনীটিকে একটা 
অভিনব প্রদর্শনী করিবার জদ্ চেষ্টা চলিতেছে । _ 

সরিষাতৈলের খুচরা দর বৃদ্ধি__সম্প্রতি 
বৃহত্তর কলিকাতা এলাকায় সরিষাতৈলের খুচরা দর 
প্রতিসের এক টাকা দশ পয়সা হইতে বাডাইয়া 
এক টাকা পাচ আনা করা হইয়াছে । 


কলিকাতা এলাকায় লবণ সরবরাহের 
নমৃতন ব্যবস্থাঁ-সম্প্রতি লবণের উপর হইতে 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ উঠাইয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্রার 
হইতে লবণ উধাও হওয়ার ফলে সরকার- সণ্ট 
সিত্ডিকেট নামক একটা প্রতিষ্ঠানের মাঁরফতে 
লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীত্রই উক্ত 
প্রতিষ্ঠান কলিকাঁতার যোলটী প্রধান প্রধান 
বাজারে শাখা খুলিযা লবণ বিক্রয় সুক করিবে । 

টাটা আয়রন এণ্ড প্টীল কোম্পানী-- 
প্রকাশ, টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 
_ কর্তৃপক্ষ তাহাদের কর্শচারিগণকে আডাই মাসের 
বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসাবে দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত করিষাছেন। এই বোনাসের দরুণ 
আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । 


খান্ভ-বস্তর সাপ্তাহিক পাইকারী 


মূল্যমান--সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের আধিক - 
উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৩৩৯ সালের 
আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ-১০০) খাদ্য-বস্তুর 


বাপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাজার, হোটেল প্রভৃতি 1 


জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিবার বিষয়টী বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিতেছেন। 

ভারত সরকারের মে মাসের আয়- 


ব্যয়ের হিসাঁব- সম্প্রতি ভারত সরকারের ১৯৪৬৭ 


সালের মে মাসের আয়ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। উহা দৃষ্টে জানা যায় যে, সামরিক 
হিসাবনিকাঁশ, রেলওয়ে এবং ডাক ও তার 
বিভাগের লেনদেন ছাড| ১৯৪৬-৪৭ আধিক 
বৎসরের প্রথম দুই মাসে রাজন্ব অপেক্ষা ব্যয় 
হইয়াছে সাড়ে তেইশ কোটি টাকা বেশী; 


গত বৎসর এই সময়ে সাডে চল্লিশ কোটি টাক! | 

বেশী ব্যয় হইয়াছিল । আলোচ্য সময়ে রাজস্বের | 
পরিমাণ প্রায় তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা | 
কিন্তু দেশরক্ষা খাতের ব্যয় প্রায় | 
আঠার কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা: কমিয়া প্রায় | 
বিয়া্িশ কোটি ছয়ষ্টি লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে ছু 
. এবং বেসামরিক বিভিন্ন খাতের ব্যয় ছুই কোটি | 
টাকা কমালে! হইয়াছে। এ সময়ে রেলওয়ের | 
মোট আঁয়ও দেড় কোটি টাকা কমিয়াছে। টু 
আলোচ্য সময়ে স্থায়ী খণখাঁতে প্রায় উনিশ কোটি 


কমিয়াছে ; 


টাক! বাড়িয়াছে। 


নিখিল ভারত প্রদর্শনী-_প্রকাশ, আগামী { 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ইডেন উদ্যানে যে | 


























হেড অফিস £ 


১৪নৎ হেয়ার ফ্রী, কলিকাতা |. 


£ শাখাসমূহ £ 

গ্যামবাজার, ক্লাইভ ফ্রী, মাণিকতলা, ভবানাপুর, খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 

সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ bh করা হয়। 


পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক- মান নির্ণয় করিয়া- 
ছেন তাহাতে দেখা যায় গত ওরা আগষ্ট পর্য্যন্ত 
ইহা ২৫০ ছিল; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ২৪৮৬ |, 
আলোচ্য সপ্তাহে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্ধশক্তেব 
দর অপরিবর্তিত থাকিলেও, পাটনায় ছোলা এবং 
আমেদনগর ও মুজাঃফরনগরে গুডের দর বাড়িয়া; 
যাওয়ায় ডাইল ও অন্থান্ত খাদ্বদ্রব্যের দর যথাক্রমে 
*৭ও ‘২ বাঁড়িয়াছে। 

শ্রমশিল্পের কীচামালের পাইকারী 
মূল্যমীন-_ সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভাবত গবর্ণমেন্টের আধিক 
উপদেষ্টা সর্ধভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ -১০০) শ্রমশিল্পের 
কাঁচামালের যে পাইকাবী সাপ্তাহিক মুল্যমান- ' 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, গত ২৭শ্ে 
জুলাই পৰ্য্যন্ত ইহা ২৭৯ ছিল; পূর্ববর্তী 
ছিল ২৯৬১] আলোচ্য সপ্তাহে তগ্থ 
কাঁচামাল, খনিজ ও অন্যান্য বিবিধ ক 
মূল্য যথাক্রমে "১, '৩, "২, বাড়িয়াছে এবং তৈল- 
বীজের মূল্য "১ কমিষাছে। | 

সিন্ধু প্রদেশে বীমা. কোম্পানীসমুহ্র 
কাজ ব্ৃদ্ধি__প্রকাশ, কলিকাঁতার সাম্প্রতিক 
দাঙ্গার ফলে ভারতের সর্ধত্র যে ত্রাসের সঞ্চার 
হইয়াছে তাহাতে সম্প্রতি সিদ্ধু প্রদেশে অগ্নি-- 
বীমার কাঞ্জ করেন এরূপ বীমা কোম্পানীগুলির 
কাজের পরিমাণ অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। এই 
সম্পর্কে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান্সমূছে, ইমার্তাদি এবং 
কারখানাসমূহের বীমা কব] বাবদ ইতিমধ্যেই 
কয়েক কোটি টাকার কাজ হুইষাছে, জানা, 
গিয়াছে। | 























ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ j 












২রা সেপ্টেম্বর; ১৯৪৬] 


আথক জগৎ 


৪৩৭ 





শতকরা ৩২ টাকা সুদের বকেয়। ফণপত্র 
সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) ১৮৪২- 
৪৩, ১৮৫৪-৫৫, ১৮৬৫, ১৮৭৯ ও ১৯০০-১ সনের 
শতকরা ৩ই টাকা সুদের সাধারণের নিকট হইতে 
গৃহীত বকেয়া খণ পরিশোধ করা ছইবে।. এ 
তারিখ হইতে ওঁ সকল খণের আর সুদ হিসাব 
করা হইবে না। পাওনাদারগণ যে সকল 
, পাৰলিক ডেট, অফিস বা ট্রেজারি বা ইম্পিরিষ্যাল 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযার শাখা অফিস হইতে সুদ পাইয়া 
থাকেন, সেই সকল অফিসে ২র1 সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) 
হইতে তাহাদের খপপত্র জমা দিতে পারেন। 


ভারত ও কানাডার বাণিজ্য সম্পদ 
ভারত গবর্ণমেণ্টের কানাভাস্থিত বাণিজ্য 
তাহার জুন মাসের বিবরণীতে কানাডার 

ছিশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ার 
ম্যানের রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া জানান যে, 
কানাডার স্বর্ণ ও যুক্তরাষ্্রীয় মজুদ ডলারের 
মূল্য ১৯৩৯ সালেপ্ধ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
ছিল ৩৯ কোটি ৩১ লক্ষ ডলারের মত, 
কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইহা 
দাডাইযাছে ১৫০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের মত। 
এই অর্থবৃদ্ধিব কারণ এই যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন 
কানাডার খাছ্াশস্ত প্রচুর পরিমাণে কিনিয়াছিল 
এবং অগ্ঠান্য নানা কারণে প্র ছুইটি রাষ্ট্র হইতে 
বহু পরিমাণ শ্বর্ণ ও ডলার কানাডায় আসিয়া 
পৌছিয়াছিল। 


ট্রেডমার্ক আইন সংশোধনের প্রস্তাব_- 


সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যে রেজিস্তীরুত বিভিন্ন 
ট্রেডমার্কের পারস্পরিক অঙ্গুমোদন সম্পর্কে 
প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে । এই ব্যবস্থা 
চালু করার জন্য ১৯৪০ সালের ট্রেডমার্ক আইনের 


সংশোধন করা হইবে এবং তাছার সহিত সামঞ্জন্ত | 


রক্ষার জম্য ১৯৪৬ সালেই ১৯৪২ সালের ট্রেডমার্ক 
আইন সংশোধনের প্রস্তার করা হইয়াছে। 
প্রস্তাবিত সংশোধন আইনের খসড়াঁটি গত ১৪ই 


আগষ্ট তারিখের (১৯৪৬) ইণ্ডিয়া গেজেটের এক | 


অভিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 


কলিকাতা এলাকায় স্কুল কলেজ বন্ধ 
বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এই মর্শে এক 
বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে, কলিকাতা ও হাওড়ার যে 
সকল এলাকা উপন্রত ও বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত 
হইয়াছে তাহার সকল সরকারী ও সরকারী 
সাহাষ্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ ১৯৪৫ সালের ১৩ই 
অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপ্ডিকেটের গত শনিবারের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী কলিকাতার' বে-সরকারী ক্কুল-কলেজ- 
টা অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। | 


6 উন্নতিশাল জাতীয়! 
0 ঘীম! করিয়! দেশের শিল্প, 
০৬ গে 












মিলিটারী একাউণ্টসের ধর্সঘট-_ 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপদেশক্রমে এবং 
দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া নিখিল ভারত 
মিলিটারী একাউণ্টস্‌ ইউনিয়ন কাউন্সিল অব 
এ্যাক্শন গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ধর্মঘট 
প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়াছেন। মিলিটারী 
একাউিপ্টসের প্রায় ৩০ হাজার কর্মচারী ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ধর্মঘট আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । 

এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষা স্থগিত_ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের রেজিষ্টার এক বিজ্ঞপ্তিতে 
জানাইতেছেন £ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্ন- 
লিখিত পরীক্ষাগুলি আপাততঃ স্থগিত রাখা 
হইল ৪ 

(১) এম-এ ও এম-এস-সি ; (২) আই-এ, 
আই-এস-সি, বি-এ, বি-এস-সি ও বি-কম-এর 
কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা (৩), বিশেষ ম্যাটি কুলেশন 
পরীক্ষা । সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই পরীক্ষাগুলি 
আর হইবে না এবং পুনরায় কবে আরম্ভ হইবে, 
তাহা যথাসম্ভব শীঘ্র জানাইয়া দেওয| হইবে। 

জাতীয় সমর শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান_জাতীয় 
সমর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ববাহক কমিটির 
ভাইস-চেয়ারম্যান ডাঃ অমরনাথ ঝার নিকট 
লিখিত এক পত্রে শিক্ষাকেন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে 
মন্তব্য করিয়া! গ্তার তেজবাহাছুর সপ্রু বলিয়াছেন 
যে, “আমরা যদি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ ন| হই, 
তাহা হইলে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা নিরর্থক” 

কাপড়ের দর কমাইবার ব্যবস্থা- প্রকাশ, 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর 
বন্তের মূল্য হ্রাস ক্করা তাহাদের অন্ততম প্রথম 
কাজ হইবে। বন্ত সংক্রার ব্যাপারে 3 


টি নদ 


‘হেড অফিস £ হাট, 








১ কোঁৎ লিঃ 
আয্যস্বান ইনসিওপেল্স ঘিল্ডিং 


নি 


১০০০০০০১১০০ ০ ৪ 








ইয়ং তির পেপার মি 


. লিন্ডে ভ : 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ই শ্রনন সিন সে ঞাঞঞভ নক্কোৎ 


সৰ্ব্বত্ৰ সজ্জাস্তশালী কৰ্ম্মী আবশ্যক । 
বিস্তারিত 'বিবরণের জন্য লিখুন। 


--আাঙ্ছ্য CE TE 


ন) ২ 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৷ 





প্রণয়নে নূতন গবর্ণমেপ্টকে পাহাষ্য করিবার জম্ত 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্গণ এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ 
করিতেছেন, জানা গিয়াছে । 

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী- সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা গবর্ণমেণ্ট 
বলিয়াছেন-_-কয়েকটি দাবী পূর্ণ করা না হইলে 
প্রাথমিক শিক্ষকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন বলিয়া 
গবর্ণমেপ্টকে জানাইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষকগণের 
কয়েকটি দাবী সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, কিন্ত কলিকাতায় সাম্প্রতিক শোচনীয় 
ঘটনার জন্য গবর্ণমেপ্ট এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না। আশা করা যায় যে, অদূর 
ভবিষ্যতেই গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন 


করিবেন। 

গত ১৩ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে ভারতে মোট ৫৭,৪৫০ টন গম, ২২ হাঁজব 
টন চাউল, এবং প্রায় ১০ হাজার টন ভুট্টা ও যব 
আমদানী করা হুইয়াছে। 


# # 
ইন্দোনেশীয় মহল হইতে সম্প্রতি বলা হইয়াছে 
যে, দেশের অভ্যন্তর হইতে বন্দরে চাউল আনিবার 


জগ্তক মোটর লরী না পাওয়া গেলে জাভা হইতে 


ভারতে চাউল রপ্তানী করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিবে। ' 


লৰি 
হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 


৪৩, ধর্্মতল। ট্রাট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
৩০, ৬,১৪৬ সালের হিসাব 


অ মূলধন টীকা। 
(অগ্রিম জমাসহ)) ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৭১০১,০০০২ 
নগদ, কোম্পানীর | 
হত ২১৬৫১৮২৯,০ ৩০২. 
৫১০২১৯৫১০০০ 
৫,৭৫,৩১,০ ০০৬. 
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_-১৯৪৫ সালের নুতন | 
জীবন বীমার পরিমাণ 
৫৪লক্ষ টাকার উর্দ্বে। | 


CY শপি PEE 2৮ শি িঁিিিশ শী 9) 





নুতন যৌথ কোম্পানী 

দি ইউনাইটেড বিন্ডাস এণ্ড ইঞ্জি- 
নিয়ার্ঁপ লিঃ _-ডিরেউর_ মিঃ কুমুদরপ্রন রায় | 
রেজিস্টার্ড অফিদ--৩, দীননাথ মিক্স লেন, 
কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন__১ লক্ষ টাকা। 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

দি স্বস্তিক। টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টর-_-মিঃ অশোক মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস 
__৫২।৯সি, বছবাজ্ার স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থু- 
মোদিত মূলধন--৩০ লক্ষ টাকা । কাপড়ের কল। 

ছলিউড পিকচার্ঁপ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ বাধাশ্যাম রায় । রেজিস্টার্ড অফিস 
--৮, লাঁয়নস্‌ বেঞ্জ, কলিকাতা । অস্থমোদিত 
মুলধন--১৫ লক্ষ টাকা । ফিল্ম ব্যবদায়ী। 

চাকা শান্তি ওবধালয় ভিঃ__ডিরেক্টর__ 
মিঃ যোগেশচন্দর বিশ্বাস। রেনিষ্টার্ড অফিস 
৩৩, পটুয়াটুলী, ঢাকা । অনুমোদিত মৃলধন-__১ 
লক্ষ টাকা । আমঘুর্ধেদীয় উধধাদির ব্যবসা । 

শ্রী ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ _ডিরেকউর__মিঃ 
শ্যামসুন্দর জয়পুরিয়া। রেভিষ্টার্ড অফিস--৫, 
নারায়ণ বাবু লেন, কলিকাতা । 
মুলধন--১০ লক্ষ টাকা । ইন্ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট 
কোম্পানী । 

ইয়জ ট্রেডাস“ লি:--ডিরেক্টর--মিঃ এস 
আমেদ |. রেজিষ্টার্ডঅফিস--৩৭, ক্যানিং তরী, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন__২০ হাজার 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা। 

ঘোষ-রায় লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ ইন্দুভূষণ 
ঘোষ। ব্েজিষ্টার্ড অফিদ-_ ৩৫, সেনট্রলি এভেনিউ, 
,কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন-__-৩ শত টাকা। 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

দি. ইন্দে-আমেরিকান কমার্শিয়াল 
কর্পোরেশন লিঃ-ডিরে্টর--মিঃ পি, মুখার্জি । 
রেজিষ্টার্ড অফিপ--১৪, গোয়াবাগান লেন, 
কলিকাতা । অঙ্বমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
আমদানী-রপ্তানীকারক | 

টুলসন প্রপারটিজ লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ ব্ৰহ্মদত্ত ঝুনঝুনওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস-__ 
৯, এজরা গ্ীট, কলিকাত1। অঙ্গমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা। জমি-ইমারত ক্রয় সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান। 


ব্যারাজ 








' --লিমিটেড-- 
হেড অফিস 2--ঢাঁক। 
কলিকাতা অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন 
ফোঁঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ '.£ কিশোরগঞ্জ 
বাজিতপুর 2 নবাবপুর (ঢাকা)। 









অজিতকুষার সোন হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ডিরেক্টর-ইন্‌-ডার্জ্জ 








অন্থমো দিত. 


এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান E 


ম্যাদেজিং ডিরেক্টর | 


কাোম্মানী প্রসঙ্গ 


বঙগপ্রী আইস্‌ এণ্ড কোণ্ড ষ্টোরেজ লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ ডি এন চৌধুরী । রেডিষ্টার্ড 
অফিস--২৩, হুরচন্ত্র মল্লিক ফ্রী, কলিকাতা । 
অঙন্কমোদিত মূলধন--৫০ লক্ষ টাকা। বরফ 
প্রস্তুত ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস]। 

বেঙ্গল ওভারসিজ এক্সপোর্ট (ইণ্ডিয়া) 
লিঃ ডিরেক্টর-_মিঃ শান্তিময় সেনগুপ্ত। রেচিষ্টার্ড 
অফিস-_১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস গ্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। সাধারণ 








' আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত ব্যবসা | 


হিন্দ কটন মিলস্‌ লিঃ _ডিরেক্টর__মিঃ কে 
পিগোয়েক্কা। রেঞিষ্টার্ড অফিস--৪, ক্লাইভ গ্ীট, 


কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন_-১ কোটি টাকা | 


কাপডের কল। হিট 

দি গণেশ টেক্সটাইল এণ্ড অয়েল মিলস 
জিঃ__ডিরেক্টারর_মিঃ সুকদেও আগরওয়ালা । 
বেছিষ্টার্ড অফিল--:১৬১৯, হারিসন রোড, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা। 
কাপড়ের কল ও তেলের কল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান । | 








0০০5 
- টি KJ টি 
0 


৫ / 
 স্ক্ষিগুচেরন্স কোম্পানি লি 
৭দং, যফাউন্দিন হাউস ভীত 


, ফোনঃ কাল ৪ 


শা 


Le ও 
i; bl তত ও 
he :. 

Ke Ke: রা 


৫৭২৬ 


ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিবে ব্রাঞ্চ ' 
অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্দী অফিদ বর্তমান। টু 
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বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ডিব্ৰুগড় কোং, ভিঃ-১৯৪৫ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১২০ আনা। গ্রবটি কোং, 
লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক 
১৫২ টাকা। প্রেমচা্ জুট মিলস্‌, লিঃ 
১৯৪৫ সলের ১৩ই এপ্রিল পর্যস্ত ছয় মাসের জদ্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২1০ টাকা । ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জন্যও অন্থ্রূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। আমলাকি টি কোং, লিঃ - 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎ 
জন্য প্রতি শেয়ায়ে শতকরা বাধিক ৮২ 
বাগমারি টিকোং জিঃ--১৯৪৫ সালের 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অগ্ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১২৫০ আনা। বোরাছি টি 
কোং, লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৬২ টাকা। কামারহাটি কোং লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জঙ্ঘ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭১ টাক1। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক' 
১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
কাকনাড়া কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে 
জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বার্ষিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্ত 
প্রতি শেয়ারে শৃতকর! বার্ষিক ৯২০ আনা হারে 


লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 















কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্পেট, গালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নিয়ো 


৩৫, চিত্তরগ্রন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোনঃ: কলিকাতা ১৬৬ 


। 











টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট _দাঙ্গাহাজামার দরুণ 
গত কষেকদিন যাবৎ কলিকাতীর টাকার 
বাজারে কোন কাজকারবারই হয় নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহেও এ অবস্থার- পরিবর্তন ঘটে নাই । সুদের 
হারও . অপবিবন্তিত থাঁকে। চাহিবামাত্র 
পরিশোধের সর্তে ব্যান্কসমূহের মধ্যে ‘কল’ টাকার 
যে সামাষ্ত লেনদেন হইয়াছে, তাহার সুদের হার 
কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাইয়ে 
- শতকরা ।০ আনাই বজায় ছিল। 


আগামী ওরা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১টা 
গার্ড টাইম) পর্য্যন্ত বোদাইয়ে এবং অপরাপর 
হরা সেপ্টেম্বর, সোমবাঁব কাজকারবার বন্ধ 
না পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন 
মেযাঁদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগডার গ্রহণ করা হইবে। যাছাদের টেগাঁর 
* গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর 
শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্তাম্য সর্ভাদি 
পুর্ববব্থ ৷ 
গত ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্গ্যুবিভাগের অমুকূলে 
মোট ৬ কোটী ৩২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকাব ভারত 
সরকারের ট্রে্জারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। 
আলোচ্য সধ্চাহেও কলিকাতার বিনিমষ 
-বাজারে কোন রকম কাজ্জকারবার হয নাই। 
রেমিটাদ্দের জন্ত সামান্ চাহিদা ছিল, কিন্তু রপ্তানী- 
বিলের যোগান মোটেই ছিল না। বিনিময় বাট্টার 
-ক্ারে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বাটার 
হার নীচে দেওয়া হইল £-- 
বিনিময় বাটার হার নীচে দেওযা হইল ৫-- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ €$২ পে 

উদর্শনী (১ ») টু 

ডি. এ. তিন মাস ( , ) > শিঃ ভর্তং পেঃ 

ভি. এ. চার মাস ( » ) > শিঃ ৬$ডপেঃ 

* ডলার (প্রতি শত) ৩৩২০ আন! । 
পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট_ সাম্প্রতিক দাঙ্গা- 

- হাজামার ফলে কলিকাতার পাটের বাজারে 
. একেবারে অচল অবস্থার হুষ্টি হইয়াছে--কোনরকম 
কান্রকারবারই হয় নাই। তবে দাঙ্গার ফলে 
- মিলের উৎপাদনের কার্ধ্য বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। 
পাটের নিম্নতম দূর নৃতন করিয়া বাধিয়া! দিবার 


গুকতপূর্ণ প্রশ্নেব মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয নাই। , 


প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন 
হইয়াছেন এমন মনে করিতে পারিলে আমরা খুবই 
আনন্দিত হইতাম | আগষ্ট মাস শেব হইয়া গেল 
_ মনে হয় পাট বর্তমানে চাষীদের হাত হইতে 
নামমাত্র মূল্যে ফড়িয়াদের খপ্পরে গিয়া পড়িতেছে। 
কাঁজেই পাটের নিয়তম দর এখনও বাঁধিয়! না দিলে 
তাহার ফল পাট-চাবীদের প্রয়োজনে না লাগিবার 
সম্ভাবনাই বেশী, একথা আমরা পূর্বেও অনেকবার 
বলিয়াছি। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই একই কথা আবারও 
-বলিবার প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ হয় নাই। 


বাজার হালচাল 


আশা করা যায়, প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত করিতে আর টালবাহানা করিবেন না। 
কেন্দ্রে মধ্যবর্তীকাঁলীন জাতীয় সরকার গঠিত হইলে 


দীভাইয়াছিল ৯৭/০০ আনা। গত সপ্তাছে ইহা 
ছিল ৯৭7০ আঁনা। আলোচ্য সপ্তাহে 





বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ববনিষ্ন 
এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য হতে বলিয়া আমাদের লী 
বিশ্বাস । 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে 
বিশেষ কিছু কাজকারবার হয় নাই। 

আলগ! পাটের বাজারের অবস্থাতেও বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অচল অবস্থারও 
অবসান ঘটে নাই। | 


সৌনা ও রূপ 
কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট-_আলোচ্য 
সপ্তাহেও কলিকাতার সোনার বাজার বন্ধ ছিল। 
বোস্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সোনার 
দরে গত সপ্তাহের তুলনায় (গত ১৬ই আগষ্ট যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে) সামাদ্ক অবনতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে বোহ্বাইয়ের 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজার বন্ধ ছিল। 








দূর দীভাইয়াছিল ৯৪/%০ আনা। গত সপ্তাহে 
ইহা ছিল ৯৫1০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহের 
অধিকাংশ সময় বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিথণ্ড 
গিনি ৬৬|০ আনা হইতে ৬৬২ টাকা! দরে বিক্রয় 
হইয়াছে। 

পা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর রূপার 
বাজার বন্ধ ছিল। বোষ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ১০০ তরি ব্ূপার সর্বোচ্চ দর 
দাডাইয়াছিল ১৬৭২ টাকা। গত সপ্তাহে ইহা 
ছিল ১৬৬॥০ আনা|। প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্ধবনিম দর দাড়াইয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে 
১৬৪॥/০ আনা । 


বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ দর 








?$ 


্্যাক্ং ২ ক্পোরেশন লিঃ 


হেড অফিস--প্ণিজনং কলিকাতা ব্রাঞ্চ :১৫নং ক্লাইভ ষ্টীট 
টেলি ঃ —SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO 


ফোন : শিলং-_-১৬৬ ফোন 3 ক্যাল--8৪৫৪ 
নন্তান্থ শাখা- প্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী - ও নওগী! (আসাম)। 


দি ছু টির সার ও শীপ্রফুল্পকুমার চৌধুরী, 
জেনারেল ম্যানেজার ৷ ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 




















আসল্ম শুনৰে স্ন ক্ক্ন 
আপনাকে 


আপনার 


হয়ত কাঁজকর্থে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা! সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি-_ 


ব্যান্ধায্ন ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসাব, খুলে আপনার সমস্ত কান্জকারবার 
উহার মাঁবফৎ “করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ ছাল 
থাকতে পারেন । 
এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £_ 

হেড অফিপ-পি-৭নং মিশন রো। এক্সটেনসন, 

কলিকাতা ও 

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 


আপনি 


























< 
=—————————— = তাস টক 
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88e ; | প্র আর্থিক জগৎ | [ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 











ফোন--কলিঃ ৫৯৪৪ ." স্বাপিত--১৯২৯ গ্রাম--ইকমিক ব্যাঙ্ক, ক্যাল 


 ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


হেভ অ'ফস £_৮৬-বি, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । 
' - ----আখাসমুহ---- ৷ 
| ক কলিকাভা'_বড়বাঙার, সাদার্ণ এভেনিউ, শাঁলকিয়া। বাজলা-_বাকুভা, ঘাটাল, মেহেরপুর, 
বৈষ্থপুর। বিছাঁর-_টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড | আসাম --বড়পেটা । যুক্তপ্রদেশ-_কাণপুর, 
গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ, 
লক্ষ দিল্লী! সাব ব্রাঞ্চ-_রবার্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কছুয়া, আরাউরা, সোপামুখী । 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং সম্মকিত কাৰ্য্য করা হয়। 


পি, বি, মজুমদার, ক্ষেনারেল য্যানেজার 








ক্লিয়াৰিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
১ অন্যান্য শাখা চট্টগ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 
জলপাইগুডি ও নয়মনসিংহ। 
শ্তামবাজার শাখা, ৮২1২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ ||: 
প্রীট, কলিকাতায় খোলা হুইয়াছে। | 








স্দের হার 

কারেন্ট' ১২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% ||| 

ক্যাস্‌-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফও, 

লোন ও ওভারডাফ্টের জন্থ লিখুন। 

| বাজার চল্তি শেয়ার ক্রয়-বি্রয়করা হয় 
চেয়ারম্যান ঃঞ্রী মতিলাল রা; 


বালকাটা মিটি 


১০২বি, ক্লাইভ ছ্ীট, কলিকাতা. 
































সাবান | ধাবতীয় ৱিনৰ দিদিকে সোডা ৪ নৌপষ্টোন | 

তের ধা কষ্টিক সোডা ০ রজন € সিট্রোনেলা. | 
প্রস্ত অয়েল ৪ রঙ ৪ হাইড্রোমিটার ও প্রভৃতি পাইবেন | ose 
Ee ETE টনি মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 


” £১৫৯২ স্যর - ১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


























আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
ট ক্রয় করুন । 













মরার | বিক্রীত মুল্য | মেয়াদস্তে দেয় 

. ৩ ও &, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । vie ১০২ 
' ৮৬|০ Y০০ 

৪ শাখাসমূহ £ ৮৬২০ ক 





সুদের হার 
স্টামবাজার, বডবাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিমতলা; হাটখোলা, তারকেশ্বর, ৃ fl 
ভদ্রক, বগুড়া, বাগেরহাট, bs Mn চাকা, মিল্তিডি, ইহান le ৮৪৮৫ 
গ্রাম, নে হাও $ ল্‌ Sr 
TE ee Re | ROE. এ 


সক্ষলপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় বি. 


ম্যানেজিং ভিন ফোন-_ক্যাল ৩৪৪৭ 














kl ১২২নং বহুবাদ্জার সীট, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীধতীক্ত্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য দার' সম্পাদিত, যুদ্রিত ও প্রকাশিত 


7 


PHONE: "BB. B. 5552 


REGD. NO, C. 2506 


80000100000000700000000100010010010101700111010001001000110100100000000100101000011101000 


ছু 
টু 
রি 
৪ 
চু 


মূল্য_বাঁষিক সডাক ন 


সম্পাদক --জীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





ARTHIK - JAGAT 2 


তা 


ব্যবসা-বাণিজ্য -শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 
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প্রতি সংখ্যা /০ আনা 


ঈন্া]॥া|]]|া]া|া|া|াযা|াথা|াা|া 07770770777 


Monday 9) September, 1946, সোমবার, ২৩শে ভাদ, ১৩৫৩ 


[ ১৯শ সংখ্যা 








যুদ্ধের সময় হইতে পণ্যমূল্য বেশী রকম চডিয়া 
উঠিতে দেখিয়া অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট সরকারী 
লাবসিডি বা অৰ্থসাহায্য দিয়া কম মূল্যে জন- 
সাধারণকে শাদ্ধবস্র প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ্য 
দব্যসামগ্জী যোগাইবার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। 
ভারতের অধিকাংশ লোক খুব দরিদ্র বলিযা পণ্য- 
দ্রব্যের চড়তি বাঁজারে তাহারা অত্যাবপ্যকীষ 
জিনিষপত্র উপযুক্ত পরিমাণে ক্রয় করিতে 
পারিতেছে না। এই অবস্থায় জনসাধারণের 
সুবিধার জন্য এদেশেও সরকারী সাবসিভি দিয়! 
কম মুল্যে তাহাদিগকে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিবার কথা আমরা বলিয়া আসিতেছি। 
আমর! দেখিয়! সুখী হইলাম, বিখ্যাত শিল্পপতি 
স্তার শ্রীরাম সম্প্রতি এদেশের সহরবাসী জন- 
_ সাধারণকে সাবসিডি দ্বারা খাগ্যশন্ত যোগাইবার 
এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। 
দিল্লীর ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রও বস্ত্র সরবরাহের 
ব্যাপারে সাবসিভি প্রথা কাৰ্য্যকরী 
করিবার জঙ্য এক প্রস্তাব করিয়াছেন। 
এই ছুইদিক দিয়াই সম্ভবপর সরকারী ব্যয়ের 
বরাদ্দ তাহার! উপস্থিত করিয়াছেন। ্ডার 
প্রীরামের পরিকল্পনায় ভারতের সহরগুলিতে 
প্রয়োজনীয় ' খাস্তশস্তের পরিমাণ ধর! হইয়াছে 
বৎসরে ৬০ লক্ষ টন। মণপ্রতি & টাকা হারে 
এই খাত্তশন্ত -সহরবাসীকে ষোগাইতে বলা 
হইয়াছে। 


বাজারে খান্ঘশপ্তের দর বর্তমানে দু 
যেরূপ বেশী, তাহাতে গাবসিভি দিয়া মণপ্রতি ৫ রি 
টাকা মূল্যে ও সমস্ত, যোগাইতে গিয়া শ্তার টু 
প্রীরামের মতে গবর্ণমে্টকে তরী বাবদ বৎসরে | 
৮১ কোটি টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। | 
ইষ্টাৰ্ণ ইকনমিষ্ট পত্র বস্ত্র সরবরূহের পরিকল্পনা [৪ 
উপস্থিত করিতে গিয়া নির্ধীরিত বাজার দরের টু 
তুলনায় প্রতি গজ দুই আনা কম দরে উহা চু 
সাধারণকে যোগাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে | 
এদেশে মোট ৪০০ কোটি গজ বস্তু বণ্টন করিতে গিয়া 
গবর্ণমেন্টের ধারে ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হইবে। "চু 
কাজেই দেখা যায় উভয় দফায় মোট ক্ষতি পূরণ সর 
করিতে গবর্ণমেন্টকে সাবপিভি বাবদ্‌ বৎসরে ১৩১ | 
কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে । এইস্থলে একথা '৪ 
শ্ররণ রাখ প্রয়োজন যে, গ্তার শ্রীরামের পরিকল্পনায় 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কেবল সহরবাসীদের খা সাবসিভি বাবদই ৮১ কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পল্লীবাসীদিগের. দাবী 
উপেক্ষা করিয়া কেবল স্হরবাসীদের ভগ্য কোন 
বন্দোবস্ত করিতে যাঁওষা সঙ্গত হইবে না। কোন 
সাবসিডি পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গেলে 
পল্লীবাসীদের জগ্চও অনুরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই 
অবলয্বন করিতে হইবে। তাহাতে সারা দেশে 


স্বল্প দরে খাস্ত ও বস্ত্র যোগাইতে গিয়! সাঁবসিডি 
বাবদ মোট সরকারী ব্যয় ১৩১ কোটি টাকার 
চেয়ে অনেক বেশী হুইবে, সন্দেহ নাই। 
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ধারাবাহিক উন্লতিই শত্তি 


৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ 


সাবসিভি সম্পর্কে একটি বিবেচ্য বিষয় 

সরকারী শাবসিডি দিয়া কমমূলো জন- 
সাধারণকে খাত, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্কীষ দ্রব্য 
সরবরাহ করার প্রস্তাব আমরা আন্তরিকভাবে 
সমর্থন করি। কিন্ত উপরোক্ত পরিকল্পনা ভুইটিতে 
সে্রস্ক যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহা খুব 
নেশী বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। 
এই ছুদ্দিনে কম মুল্যে জনসাধারণকে 
নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য। কিন্ত সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া 
যাহাতে সাবসিডি বাবদ ক্ষতি অত্যধিক 
হইয়া না দাড়ায় সেবিষয়ে ইহাদিগকে অবশ্যই 
নজর রাখিতে হইবে। সেজছ্য কম মূল্যে জিনিষ- 
পত্র বিক্রয় করিতে গিয়া প্রথমে যথাসম্ভব অল্পদরে 
তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। দেশে খাচ্ছদ্রব্য ও 
বস্ত্রের মূল্য বর্তমানে যে হাবে বলবৎ রহিয়াছে 
তাহাতে ও সমস্তের উৎপাদকরা পড়তা খরচের 
তুলনায় অনেক বেশী মুনাফা! পাইতেছে। পাইকার 
ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা আবার সেই মুনাফার উপর 
নিজেদের অতিরিক্ত লাভের অঙ্ক কষিয়া খাগ্তন্রব্য 
ও বস্তু বিক্রয় করিতেছে। এত বেশী লাভ 
দিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি পণ্য উৎপাদক, পণ্য ব্যবসায়ী 
{ ও সরকাবী এজেন্টদের নিকট হইতে এ সমস্ত দ্রব্য 


টি 





রর. পরিচয় 


৫০০০১০০০২ টাঁকা- 
(পঞ্চাশ লক্ষ) 
১৯,৫৮,১০০ টাকা 
১০৪৪, নি 
১১২,০০০২ 


ভবানীপুর, কলিকাতা । 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 





সংগ্রহ করেন--তবে জনসাধারণকে কম মুল্যে থাস্ত- 
বস্ত্র যোগাইতে গিয়া তাহাদেব ক্ষতির পরিমাণ 
স্বভাবতঃই খুব বড় হইয়া দেখা দিবে। সেরূপ 
বেশী ক্ষতি পূরণ করিতে গেলে সরকারী বাজেটে 
ঘাটতির অঙ্কও অবাস্তরভাবে বৃদ্ধি পাইবে। 


কাজেই সাবসিডি পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে 


হইলে অশ্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাযগ্রী সংগ্রহের 
খরচ যথাসম্ভব হ্রাস করার ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে 
একান্ত সঙ্গত হুইবে। প্রথমে উৎপাদক ও 
ব্যবসায়ীদের স্ভাষ্য পাওনা কি এবং সরকারী এজেণ্ট 
ও কণ্টাক্টরদের কমিশনের ছার কি হওয়া উচিত 
সকল দিক অস্থপন্ধান করিয়া তাহা সাব্যস্ত 
করিতে হইবে । পরে সেই অস্থপাতে জিনিষপত্রের 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া সরকারীভাবে তাহা 
সংগ্রহ করিতে হইবে । এই ব্যবস্থা অবলদ্ষিত 
হইলে পণ্য উৎপাদনের সম্পর্কে লোকের 
উৎসাহ-তৎপরতা বজাষ রাখিয়াও গবর্ণমে্ট 
বর্তমানের তুলনায় অনেক কম মুল্যে খাস্য 
ও বস্ত্র যোগাড় করিতে পারিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। অপেক্ষাকৃত কম দরে 
জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে তখন অল্প 
পাবসিডি যোগ করিয়াই দরিদ্র জনসাধারণকে 
তাহাদের সাধ্যায়ত্ত মূল্যে এই সমস্ত যোগানে! 
সম্ভবপর হইবে । সাঁবসিভি,বাবদ অত্যধিক ক্ষতির 
বোঝা গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে নিপাতিত হওয়ার আশঙ্কা 
তখন আর বেশী কিছু থাকিবে না। আমরা এবিবয়টি 
গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
অনুরোধ করি | শি * 
ভারতে বেসামরিক বিমান চলাচল 
বাবস্থ। 

চলতি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী হইতে জুন 
পধ্যন্ত ছয় মাসে ভারতে বেগামরিক বিমান চলাচল 
ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যরূপ সম্প্রসারিত হুইয়াছে। গত 
১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ভারতে 
বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য ছুইটি কোম্পানী 
কাজ করিত। তাহাদের নিযুক্ত বিমানপোতের 
সংখ্যা ছিল ২১টি; সমস্তই ছিল ছোটখাট ধরণের 
বিমানপোত। চলতি ১৯৪৬ পালের ১লা জুলাই 
‘সেই স্থলে ভারতে কোম্পানীর সংখ্যা ছিল চারিটি, 
আর তাহাদের নিয়োজিত বিমানপোতের সংখ্যা 
ঈাড়াইয়াছিল .পঁচিশটি। এই বিমানপোতসমূহ্র 
মধ্যে ১৯টিই ছিল বেশ বড় ধরণের । গত ১৯৪৫ 
মালের জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ছয় 
মাসে বিমান চলাচলের মাইলের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ১৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৪০০| চলতি 
১৯৪৬ লালের প্রথম ছয় মাসে তাহার পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২০০ মাইল। 
পূৰ্ব্বে বিমান চলাচলের রাস্তা ছিল ছয়টি । বর্তমানে 
তাহা বাড়িয়া ১১টি দাডাইয়াছে। ১৯৪৬ সালে 
ভারতে সকল দিক দিয়া বিমান চলাচল ব্যবস্থার 
এই উন্নতি খুবই সুখের বিষয়। তবে একথা স্বরণ 
রাখা প্রয়োজন যে, অভ্ভান্ত দেশে গত কয়েক বৎসরে 
বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার যে সমূহ উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়াছে সে তুলনায় ভারতের এই উন্নতি 
এখনও খুবই সামাগ্ত । . ভারতের নৃতন কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত পরিকল্পনা, নিয়া অচিরে এই দিক 


ত 


দিয়া কার্য্যধারা প্রসারের ব্যাপক স্ুবন্দোবস্ত 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


বিশ্বখা্য ও কৃষি সংগঠন সন্মেলন 


ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বিশ্বখা্ত 
ও কৃষি সংগঠন সম্মেলন সুরু হইয়াছে । বিশ্বব্যাপী 
খাগ্সঙ্কটের সময় এই সম্মেলনের গুরুত্ব অত্যন্ত 
অধিক। সারা আগতে নিদারুণ খাস্সন্কটের হ্ষ্টি 
হওয়ায় সমস্ত দেশেরই রাষ্ট্রনাধকের টনক 
নড়িয়াছে এবং ইহারই ফলে এক নূতন 
আত্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। 


. ইহার মধ্যে কোনরূপ কূটনীতি বা বাজনীতির খেল! 


নাই, ইহা.মনে করিলে তুল হইবে ; তথাপি সমগ্র- 
ভাবে খাস্সম্কটের গুরুত্ব এবং বিশ্বব্যাপী জনশক্তির 
উপর তাহার সস্তাব্য প্রতিক্রিয়া কূটনীতি ও 
রাজনীতির খেলাকে অনেক পরিমাণে সংযত 
রাখিয়াছে। বিভিন্ন দেশের ফসলের অবস্থা, কৃষির 
উন্নতি সাধন করিয়া ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, 
কৃষকদের স্যায্য দর দিয়া ফসল বাডানোঁতে উৎসাহ 
দান, খান্ত লইয়া ফটকাবাজী বন্ধ করা ইত্যাদি 
বহুবিধ বিষয় লইয়া সম্মেলনে আলোচনা হইবে এবং 
যে সকল দিদ্ধাস্ত গৃহীত হইবে সেগুলি 
আত্যস্তরীণ ও আত্তর্জাতিক প্রয়োজনে প্রত্যেক 
দেশেই কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা 
হইবে। 

ভারতে মধ্যবর্তী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্বেই উক্ত সম্মেলনের ভারতীয় 
প্রতিনিধিদল মনোনীত হইয়াছিলেন। ভারত 
সরকারের প্রাক্তন খান্ত সচিব শ্তার জওলাগ্রসাদ 


 শ্ীবাস্তব এই প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র! শ্রীযুক্ত 


জওলাপ্রসার্দের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও 
ভারতের পক্ষ হইতে খাত্ত ও কৃষি সংগঠন সম্মেলনে 
ভারতের প্রয়োজ্রনশুলির উপর তিনি জোর দিতে, 
পরিবেন বলিয়া! আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত 
তাহার বক্তৃতায় আমরা হতাশ, হুইয়াছি। থাস্ 
উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি অনেক কিছু 
চাহিয়াছেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
করার পক্ষে যে সকল দুর্ল্জ্্য বাধা বর্তমান, তিনি 
সেগুলিব কোন উল্লেখ করেন নাই । ফসল উৎপাদন 
বৃদ্ধির বাধা দূর করিবার জন্ত ভারত সরকাঁব কি 
চেষ্টা কবিতেছেন, তাহাও তিনি পরিষ্কারভাবে 
বলেন নাই। ভারত সরকারের পরিকল্পনার তিনি 
যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দিষাছেন এবং বলিয়াছেন যে, 
পরিকল্পনাগুলির ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে বৎসরে 
৬০ লক্ষ টন অধিক খান্তশন্ত উৎপাদিত হইবে ৷ শ্রীযুক্ত 
জওা প্রসাদের এই বাগাঁডম্বরের সত্যতা সম্পর্কে 
আমরা যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করি । ভারতের মধ্যযুগীয় 
কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন না করিয়া 
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি 
অল্পকালের মধ্যে ৬০ লক্ষ টন অধিক খান্শস্ত 
উৎপাদনের আশা করা বাতুলতা মাত্র। এই 
ধরণের উক্তির দ্বারা ভারতের ক্ষতি হইবে বলিয়া 
আমাদের মনে হয়। শ্রীযুক্ত জওলাপ্রসাদের 
উক্তির ফলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষ যে সাহায্য 
পাইতেছে বা তাহার পাইবার সম্ভাবনা আছে। 
তাহা অনেক পরিমাণে হাস পাইতে পারে । 


শ্রীযুক্ত জওলাপ্রসাদ যে সকল পরিকল্পনার 
উল্লেখ করিয়াছেন জাতীয় গবর্ণমেপ্ট সেগুলি যাচাই 
না কবিয়া গ্রহণ করিবেন না এবং ইতিমধ্যে 
পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিটি থাগ্ সম্পর্কে বিস্তৃত“ পরিকল্পনা প্রস্তুত 
-করিষাছেন। এই পরিকল্পনা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক গৃহীত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। ডাঃ 
রাজেন্দ্র গ্রসাদের ষ্কায় বিচক্ষণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি 
থাপ্ত বিভাগের স্তায় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের খান্ত-পরিস্থিতি 
ও ভারত সরকারের পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হইযা শীঘ্রই তিনি জাতীষ গবর্ণমেণ্টের 
খাগ্ধনীতি ঘোষণা করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। 


শ্যাম দেশকে খণ প্রদ্ধান' 
শ্যাম দেশকে ৫ কোটি টাকা খণ প্রদান 
কিছুকাল যাবৎ আলাপ-আলোচনা 
আসিষাছে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর নূতন 
শ্তাম গবর্ণমেপ্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের 
দ্বারা সেই খণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে ওঁ চুক্তি 
অন্থুসারে ২০ বৎসরের মিয়াদে মোট £ কোটি টাকা 
খণ অস্থমোদিত হইয়াছে । উছার উপর দেয় সুদের 
হার নির্ধারিত হুইয়াছে শতকরা বাখিক তিন টাকা। 
আগামী ১৯৪৭ সাল হইতে স্যাম গবর্ণমেন্ট বাখিক 
কিস্তি ছিসাবে ৩৪ লক্ষ টাকা দিয়া এই খপ শোধ 
করিতে আরম্ভ করিবেন। যে € কোটি টাকা খণ 
দেওয়া স্থির হইয়'ছে তাহা টাক! হিসাবে শ্যাম 
গবর্ণমেন্টের হাতে দেওযা হুইবে না। শ্যাম দেশের 
প্রয়োজন অনুযায়ী এদেশ হইতে মাল যোগাইতে 
গিয়া ক্রেডিট ছিপাবে এ টাকা প্রদান করা হইবে । 
ভারতবর্ষে থাগ্-সন্কট জটিল হইয়া দেখা যাওয়ায় 
এদেশের গবর্ণমেণ্টকে বাহির হইতে চাউল ও গম 


আমদানীর চেষ্টা দেখিতে হইতেছে । শ্যাম দেশের 

সহিত সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক গডিয়া তুলিতে প্যুরিলে 
ওঁ দেশ হইতে চাউল পাওয়ার একটা সুবিধা 
হইতে পারে। সেজন্তই গবর্ণমেন্ট শ্তামদেশকে এই 
খপ প্রদান করিতে সম্মত হইযাছেন। যে প্রয়োজনে 
ও যে উদ্দেশ্যে উপরোক্ত খণ প্রদান করা হইয়াছে 
তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই এই 
খণ চুক্তি সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই। 


দেশর ও দশের সেবায় 
নিভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 


গিগলত্‌ ব্যাঙ্ক দিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাত। 
ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ 2: ভার £ ‘Honey Comb,’ Cal. 


আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


আপনাদের সগন্ুভুতি প্রার্থনীয় 











সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কাৰ্য্য 
করা হুয়। 














সি 


৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 


৪৪৩ 





মৃত্যুকর ও ভারতীয় বণিক সমাজ 
" সম্প্রতি বোঘাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চে্টস চেম্বার 
বা ভারতীয় বণিক সভা ভারত সরকারের নিকট 
এক স্বারকলিপি পেশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, 
শাসনতান্রিক পরিবর্তনকালে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
মৃত্যুকর বিল উত্থাপন করা আদৌ সময়োচিত হয় 
নাই। ভারতীয় বণিক সমিতি মৃত্যুকর সঞ্চয়, 
মুলধন বিনিয়োগ ইত্যাদির ক্ষতি করিবে এই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের 
দ্বারা গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বারা বিলটি 
পরীক্ষা করাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতীয় 
বণিক সমিতির এই মনোভাবের সহিত আমরা 
একমত হইতে পাঁরিতেছি শা । দেশ যতই অগ্রসর 
হইবে, ততই প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বুদ্ধি 
| পরোক্ষ করের আতিশয্য দেশের 
'অবস্থারই প্রযাণ। ভারতবর্ষ আজ 
অনুন্নত দেশ বলিয়া গণ্য হুইতে .চাহে 
না। ভারতে শিল্পেব দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে 
এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে শিল্প, 
বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ভারতের 
বিপুল উন্নতির স্থচনা হইবে। ইহার অন্য ইতি- 
মধ্যেই কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হুইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
করিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন । ধনী ও সম্পন্ন 
শ্রেণীর নিকট হইতেই প্রধানতঃ এই অর্থ সংগ্রহ 
করিতে হইবে । এই কারণেই নূতন নূতন কর 
ধার্ধ্য করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । পৃথিবীর 
সমস্ত উন্নত দেশেই ধনী ও সম্পন্ন শ্রেণী নানারূপ 
কর দিয়া থাকেন। এই ধবণের প্রত্যক্ষ কর 
আদায়ের ফলে প্রকৃতপক্ষে ধনীর! ক্ষতিগ্রস্ত না 
হুইয়া লাভবানই হইয়া থাকেন। প্রত্যেক উন্নত 
দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দেশের উন্নতির জন্ত এ 
সকল কবাঙ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এবং 
ব্যাপক আধিক উন্নতির ফল প্রধানত: ধনী ও 
সম্পন্ন শ্রেণীগুলিই ভোগ করিয়া থাকেন। 
এতদ্যতীত বর্তমান সমাজে এশবধধ্য পুনর্ববণ্টনের 
নীতি সর্ধজনত্বীকূত। ধনী সম্প্রদায়ের হাতে 
এখ্য্য স্ত,পীকৃত হুইয়া উঠিলে তদ্বারা সমাজের 
কল্যাণ হয় না। এই কারণেই বিভিন্ন কর ধাৰ্য্য 
করিয়া সভ্য ও উন্নত দেশের গবর্ণমেণ্টগুলি সেই 
ধশ্বর্ষ্ের কিছু অংশ সমগ্র সমাজের উন্নতিকল্পে ব্যষ 
করেন। মৃত্যুকর এই ধরণের একটা সমাকল্যাণ- 
জনক কর। সমস্ত সভ্য দেশেই এই কর প্রবন্তিত 


হইয়াছে, কাজেই ইহাতে নৃতনত্ব কিছুই নাই। 


ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন, 


প্রভৃতির জটিলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতে 
মৃত্যুকর প্রবর্তন করা প্রয়োজন এ বিষয়ে আমাদের 
মতদ্বৈধ নাই এবং তজ্জন্য বিশেষজ্ঞদের হাতে 
নির্দিষ্ট কালের জন্য মৃত্যুকর বিল বিবেচনার নিমিত্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । তবে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
যথেষ্ট আইনজ্ঞ ব্যক্তি আছেন এবং বর্তমানে জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাজেই মৃত্যুকর বিল 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনাই যথেষ্ট হইবে 
বলিয়া মনে হয়। এক্ষেত্রে ভারতীয় বণিক 
সমিতির আশঙ্কা অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন । 


ইংলণ্ডে গৃহনিন্মীণ 
অধুনালমান্ত মহাযুদ্ধজনিত বিবিধ ঘটনা 
পরম্পরার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই 


জনসাধারণের বাসোপযষোগী বাড়ীঘরের নিতাস্ত 
অভাব ঘটিয়াছে। উহার মধ্যে সর অঞ্চলে 
লোকজনের অত্যধিক ভিড় হওয়াতে এবং বহু সহরে 
বাড়ীঘর বিধ্বস্ত এবং সমিপ্বিক প্রয়োজনে অনেক 
বাডী অধিকৃত হওয়াতে সহরে বাঁড়ীঘরের অভাব 
হইয়াছে আরও বেশী। এই সমস্তার প্রতিকারের 
জন্য কোন দেশই: নিশ্চেষ্ট নছে। যুদ্ধসমাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে বাড়ীঘর 
নির্শাণের জগ্ত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে, উক্ত পরিকল্পনা 
অনুযায়ী গত জুন মাসে লণ্ডন সহরে .১০৩৯৫টি 
এবং জুলাই মাসে  ১৬৪৫২টি নুতন বাড়ী 
নিশ্মিত হইয়াছে । আরও প্রকাশ যে, জুলাই 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনে ১৬৩২৩২টি বাড়ীর 
নির্ধাণকার্ধয চলিতেছিল। এই সব বাড়ীর মধ্যে 
অনেক বাড়ী জনসাধারণের ব্যক্তিগত অর্থে নির্মিত 
হইতেছে এবং অনেকগুলি লগ্ন কর্পোরেশন 
প্রভৃতি আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্শ্মাণ 
করিতেছে। প্রকাশ যে, বর্তমান ইংরাজী বৎসর 
শেষ হইবার পূর্বে লণ্ডনে মোটমাট ২ লক্ষ নূতন 
বাড়ী নিক্গিত হইবে । এই সব বাড়ী নির্মাণের 
জন্য ইংলগ্ডের পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের মন্ত্রী 
প্রতি মাসে আড়াই হাজার হইতে ৫ হাজারের 
মত কারিগর সংগ্রহ করিতেছেন 

কলিকাতায় বাঁড়ীঘরের কি প্রকার অভাব 
রহিয়াছে তাহা ক্বাহারও অবিদিত নাই। ক্রিস্ত 
এই সহরে নূতন বাড়ী একপ্রকার কিছুই নির্মিত 
হইতেছে না। গবর্ণমেপ্ট এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ 


উদাসীন । বাড়ী নিঙ্খাণের মালমসল্লার অভাবে ' 


জনসাধারণ ও কলিকাতা কর্পোরেশনও কিছু 
করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থা যে আরও 
কতদিন চলে তাহার স্থিরতা নাই । যতদিন পর্য্যন্ত 
গবর্ণমেপ্ট বাড়ী নিশ্মাপের সাজসরপ্াম সরবরাহের 
উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা না করিবেন এবং যাহাঁদের 
খালি জায়গা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে 
সাহায্য না করিবেন ।ততদিন কলিকাতার 
অধিবাসীদের বাসস্থানের সম্ন্তা দিন দিল 
অধিকতর জটিল হইবে। 


মাজাজ সরকারের খাদি পরিকল্পনা 
মাদ্রাজের কংগ্রেস গবর্ণমেপ্ট উক্ত প্রদেশে 
খাদির প্রসার ঘটাইয়া এ প্রদেশের প্রত্যেক 
পরিবারকে বঙ্ছের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জঙ্ত 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | উক্ত পরি- 
কল্পনা মতে প্রথমে মান্রাজের ২৫টি পরগপার 
প্রত্যেক পরিবারের একজন ব্যক্তিকে সরকারী 
ব্যয়ে তাতে কাপড় বুনার কাজ শিক্ষা দিয়া 
প্রত্যেক পরিবারকে একটি করিয়া চরকা দেওয়া 
হইবে। এই সব পরিবারকে গবর্ণমেন্টই তুলা ও 
আম্ৃষল্িক সরঞ্জাম সরবরাহ করিবেন এবং যতদিন 
পর্য্যন্ত পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি চরকায় স্থতা 
কাটাতে অভ্যস্ত না হয় ততদিন পৰ্য্যন্ত দুঃস্থ 
পরিবারসমূহকে সরকার হইতে কিছু কিছু অর্থ 
সাহায্যও করা হইবে। বিভিন্ন পরিবার যে খাদি 
উৎপন্ন করিবে, গবর্ণমেপ্টই তাহার বিক্রয়ভার গ্রহণ 
করিবেন । এই পরিকল্পনা মতে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের 
মোট ব্যয় হইবে ৩ কোটি টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট 
"আশা করেন যে, তাহাদের পরিকল্পনা সফল হইলে 









উক্ত প্রদেশে বৎসরে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ গজ করিয়া 
খাদি উৎপন্ন হইবে। 

মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের এই পরিকল্পনা সাঁফল্য- 
মণ্তিত হইলে বস্ত্রের ব্যাপারে উক্ত প্রদেশের 
অধিবাসী কেবল অধিকতর স্বাবলম্বী হইবে না--উক্ত 
প্রদেশের বহু দরিদ্র ব্যক্তি অবসরসময়ে কাজ করিয়া 
তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে। 
বন্্রের ব্যাপারে বাজলা মাড্াজের চেয়ে অনেক 
বেশী পরমুখাপেক্সী। এই প্রদেশে উপরোক্ত 
একটি পরিকল্পনা, চালু হওয়া আবশ্যক ৷ কিন্তু বর্তমান 
অবস্থায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এরূপ কিছু হওয়ার 
আশা নাই। কিন্ত বেসরকারী চেষ্টা ও অর্থে 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উহা চালু করা যাইতে পারে। 
এই ব্যাপারে আমরা খাদি প্রতিষ্ঠান ও অনুরূপ 
অন্যাপ্ত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকু্ট করিতেছি । 

বৃটিশ শাসনে ভারতে নানা সরকারী কাজে 
বিলাতী বিশেষজ্ঞ নিয়োগেব একটা অনিষ্ঠকর 
রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে যাহাদিগকে বাহির হইতে আমদানী করা 
হয় তাহাদের পারদর্শিতা ভালরূপ যাচাই করিয়া . 
দেখা হয় না। যে কাজের জগ্ঠ বিদেশী বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করা হয় সে কাজের জগ্ভ উপযুক্ত লোক 
ভারতে পাওয়া যাইতে পারে কিনা, তাহা যথাসম্ভব 
বিবেচনা করিয়! দেখারও রীতি নাই। দ্বিতীয়তঃ, 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে গিয়া তাহাদের জন্য যে 
মাহিয়ানা ও ভাতা সাব্যস্ত করা হয়, এই 
দরিদ্র দেশের সীমাবদ্ধ অর্থসঙ্গতি অন্থপাতে 
তাহার পরিমাণ সচরাচর খুবই বেশী। তৃতীয়তঃ, 
বিদেশী বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া প্রকৃত কাজ 


* বিশেষ কিছুই সমাধা করিয়া যাইতে পারেন না। 


অনেক সময়ে কোন বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যনীতি 
অবলম্বনের সঙ্কল্প ছাড়াই গবর্ণমেণ্ট দে বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাহিয়া থাকেন। বিশেষজ্ঞরা 
সরকারী সঙ্কল্পের অভাব দেখিয়া আস্তরিকভাবে 
কোন বিধয়ে কার্যকরী নির্দেশ দেওয়ার গরজ 
বোধ করেন না। নিজেদের পাওনা আদায় 
করিয়া তাঁহারা এদেশ ত্যাগ করিবার পরই সে 
সমস্ত নির্দেশ সরকারী দণ্তরে বস্তাবন্দী করিয়া 


| লিঃ 
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888 আর্থিক জগৎ 
ফেলিয়া রাখা হয়। কাজেই বিশেষজ্ঞদের বাবদ বাণিঞ্যিক লেনদেন অভূতপূর্ধরূপে বাডিয়া ' যাবৎ নগদ টাকার দিক হইতে মার্কিন-ভারত 
কিছু অবান্তর খরচপত্র ছাড়া তাহাদের দ্বারা গিয়াছে। অবশ্য যুদ্ধকালে যুদ্ধসঃক্রান্ত বাণিজ্য ভারতের অমুকূল রহিয়াছে। মাকিন 


দেশের বা দশের স্বার্থ প্রায় কিছুই সাধিত হয় না। 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের 
সঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতে বিলাতী 
বিশেষজ্ঞ প্রেরণের রীতি এখন অন্ততঃ অনেকটা 
বন্ধ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। 
কিন্তু কাধ্যতঃ সে নমুনা আমরা কিছুই 
দেখিতেছি না| মিঃ স্কট নামক একজন স্থাপত্য- 
বিদ্ভাবিশারদ দিল্লীর ইম্পিরিফাল সেক্রেটারি- 
য়েটের একটি নৃতন:রকের ডিজাইন তৈয়ার করিবার 
জন্য কযেক মাস যাবৎ কার্ষ্যে নিযুক্ত, হইয়াছেন। 
মিঃ হিক্স নামে অদ্য একজন বিশারদ এদেশে 
বিমান পৌতাবাস নির্মাণের নক্সা তৈয়ারে ব্রতী 
আছেন] নুতন দিল্লীর সহর সম্প্রসারণ পরি- 
কল্পনা তৈয়ারের জন্য একজন বিদেশী টাউন প্ল্যানিং 
এক্সপার্ট কান্দ করিতেছেন। সম্প্রতি নূতন করিয়া 
আবার সেক্রেটারিয়েট ভবনের এয়ার কন ডিশানিং 
ব্যবস্থার দ্য একজন বিশেষজ্ঞ আমদানী করা 
হুইয়াছে। এই বিশেষজ্ঞের কাজ হইবে গবর্ণ- 
 মেন্টের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করা। সেলস 
তাহার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হইয়াছে ৩০ হাজার 
টাকা। ভারতবর্ষ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
সকল দিক দিষা ছুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায় 
নিতান্ত পশ্চাদ্ূপদ। এদেশের লোকদের জীবন- 
যাত্রা প্রণালী আজ পর্য্যন্ত খুবই নীহুস্তরে সীমাবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে। সেই সব দিক দিয়া উপযুক্ত 
. আতিগঠনমূলক কাজে ভোর না দিষা 


সেক্রেটারিয়েট ভবনে সরকারী অফিলারদেব 


আরামের জন্ভ তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
কাঁজই গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের আসন্ন কর্তব্য বলিয়া 
ধরিয়া লইলেন কেন? তাহ! ' ছাড়া, এফার 
কন্ডিশানিং সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈয়ারের রম 
একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে ৩০ হাজার টাকা 
দেওয়ারই বা যৌক্তিকতা কোথায়? মিঃ স্কট 
নূতন ফেক্রেটারিয়েট ভবনের ডিজাইন তৈয়াৰ 
করিতে গিয়া দৈনিক তিন গিনি করিয়া পারিশ্রমিক 
পাইবেন। তাহার উপর তাঁহাকে আরও নানা- 
রকম ভাতা দেওয়ার সর্ত হইয়াছে। এ সমস্তও 
অবাস্তর সরকারী ব্যয় বলিয়াই মনে করা যাইতে 
পারে। ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে নূতন কেন্ত্রীয় 
সরকার গঠিত হইয়াছে! অদুরতবিষ্যতে ভারতে 


আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা যাওয়ার 


যে সকল জিনিষপত্র আমদানী-রপ্তানী 
হইয়াছে_ স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্কের মধ্যে 
তাহাব কোন স্থান নাই। গত ৭ বৎসরে 
ভারতবর্ষ মান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ২৪ 
লক্ষ ডলারের মাল ক্রয় করিয়াছে। ইহার 
পূর্ববর্তী ৩৮ বৎসরেও. ভারতবর্ষ এত মাকিন মাল 
ক্রয কবে নাই। ইজারা ও খণ-চুক্তি অমুযায়ীই 
এই ৭ বৎসরের অধিকাংশ মাল ভারতে রপ্তানী 


হইয়াছিল। কাজেই স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্কের 
অবস্থা বুঝিতে হইলে নগদ টাকায় কেনা মালের 


পরিমাণ লক্ষ্য করা দরকার। ১৯৩৮ সন হইতে 
১৯৪২ সন পর্য্যস্তনগদ টাকায় কেনা মালের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে থাকে । ১৯৩৮ জনে 
ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ 
৪১ ছাজার ডলার মূলোর মাল ক্রয় করে। ১৯৪২ 
সনে ভারতবর্ষ ৯ কোটি ৫ লক্ষ ২১ হাজার ডলার 
মূল্যের মাল ক্রয করে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পণ্যের 
মুল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ইহা ধরিয়া লইলেও মোট মাল 
আমদানী বাড়িয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
১৯৪৩ সন হইতে আমদানী-রপ্তানী নিষঙ্ত্রিত হয় 
এবং ইজারা ও খপ-চুক্তি কার্য্যকরী হয়। এই 
সময় হইতে নগদ টাকায় বাণিজ্যিক লেনদেন 
হাস পায়। কিন্ত ক্রমে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৫ 
সনে ৬ কোটি ৯ লক্ষ ৮০ হাজার 
ডলারে দাড়ায় । ১৯৪৬ সনের প্রথম তিন মাসে 
ভারতবর্ষ নগদ টাকায় ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ডলারের 
জিনিষ আমদানী করিয়াছে। 


ভারতবর্ষ হইতে যাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্ত নীও 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৮ সনে মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্র নগদে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ডলারের 
মাল ভারতের নিকট ক্রয় করে। ১৯৪৩ সনে উহা 
বৃদ্ধি পাইয়া দাডায় ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৪ হাজার 
ডলার। যুদ্ধাবসানের পর নগদ টাকার লেনদেন 
আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৫ সনে মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ভারত হুইতে ১৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৩৩ 
হাজার ডলারের মাল আমদানী করে। ১৯৪৬ 
সনের প্রথম সপ্তাহে মাকিন যুক্তরাষ্্র ভারত হইতে 
৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ডলারের মাল ক্রয় করিয়াছে । 
ইহাতেই বুঝা যায় যে, ভারত-মাকিন বাণিজ্য 
সম্পর্ক ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে ; গত ৩৫ বৎসর 
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. হিসাবে মিঃ স্কট নূতন সেক্রেটারিয়েট ভবনের যে ছ্র 
নক্সা তৈয়ার করিবেন, এদেশের নূতন জাতীয় . 
সরকার তাহা পছন্দসই বলিয়া মনে না করিতে | 
পারেন। তাহা হইলে মিঃ স্কটের সমস্ত নক্সাই | 
বাতিল হইয়া যাইবে। কাজেই তাহার পারিশ্রমিক | 
হিসাবে এতগুলি টাকা অপব্যয় করার কোন অর্থ | 
নাই। বিনা পরিকল্পনায় ও বিনা বিচারে বিদেশী | 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বাবদ এই শ্রেণীর অবান্তর ব্যয রর 


অচিরে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন | 


ভারত-মাঁকিন বাণিজ্য সম্পর্ক 


ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক : 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের £ 
ফলেই ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুর 


ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে। 






ডিব্ৰুগড়, মান্দান্গ, কটক এবং দিল্লী | 


স্থাপিত-_১৯২; 
ভারতের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ক্লিয়ারিং হাউসের 


শাখাসমুহ 
বালিগঞ্জ, বড়বাজার, শ্যামবাজ্জার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালি, 
চৌমুহনী, ফেণী, দৌলতগঞ্জ, ছিলি, আসানপোল, চাদপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, 
জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুব, রাচি, জামসেদপুব, কাটিহার, 
পূর্ণিয়া, আরা, মজফেরপুব, বেনারপ, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষৌ, কাণপুর, গৌহাটী, এহ, 


-পে-অফিসসমৃহ__ 
সৌপাপুর, মিরকাদিম, পুরাণবার্ধার, জিয়াগঞ্জ ও ভবানীপুর । 
কাঁধ্যকরী মুূলধন-_(৩১/৯২।৪৫ , অডিট সাপেক্ষ) ২২ কোটি টাকার উপর 


যুক্তরাষ্ট্র এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত টাকার মাল বিক্রয় 
করিয়াছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ টাকার 
মাল ক্রয় করিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ রাসা- 
নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, খাদ্থপ্রবয, কাগজ প্রভৃতি 
আমদানী করিতেছে । মোটের উপর মাকিন- 
যুক্তরাষ্ট্রের গ্তায় শিল্পসম্পদশালী দেশের সহিত 
ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া ভারতের 
সৌভাগ্যেরই সুচনা করিতেছে ; তবে মার্কিন ব্যব- 
সায়ীরা যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের বিপুল ওঁশ্বধ্য 
ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলির 
সহিত অসঙ্গত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হইতে 
পারে, তত্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 

কুষ্টিয়ায় কর্তৃপক্ষের অদ্ভুত আচর 

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল বাজলার একটি ৫ 
জনক" প্রতিষ্ঠান। বস্তুশিল্লে যে কয়টা মিলেই 
জগ্ঠ বাঙগলা কিছুটা স্থান লাভ করিয়াছে মোহিনী 
মিল সেগুলির অগ্ভতম | 

কলিকাতার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর 
পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মূলোর 'খিলটী রক্ষার জন্ত মিল 
কর্তৃপক্ষ পূর্ববাছেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
সতর্কতাত্বরূপ তাহারা মিলের বন্দুকাদি সহ ২১ জন 
শিখ প্রহরী মিলে মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। 
কোনরূপ হাঙ্গামার সময় যে কোনও ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান আইনসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে পারে। ইহাতে কোন অপরাধ হয় 
বলিয়া জানা ছিল না। কিন্তু লীগ গবর্ণমেন্টের 
রীতিনীতি সম্পূর্ণ আলাদা । আইন বা সাধারণ 
বুদ্ধির কোন ধার তাহারা ধারেন লা। তাহাদের 
অধস্তন কর্মচারিগণও কোন ক্ষেত্রে চাকুরীর ভয়ে 
এবং কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরি- 
চালিত হুইয়া.লীগ কর্তৃপক্ষের উপরেও আর এক 
পদ অগ্রসর হইয়া থাকেন। এই কারণেই দেখা! 
গেল যে, কুষ্টিয়ায় কোন গোলযোগ না হইলেও 
মোহিনী মিলের ২১ জন- শিখকে গ্রেপ্তার কর! 
হইল এবং মিলের ও মিলের কর্তৃষ্থানীয় ব্যক্তিদের 
বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা হইল। 
কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম ও নদীয়ার জেলা 
ম্যাজিপ্ট্রেটের এই আচরণ সম্ভবতঃ শান্তিরক্ষার 
অত্ুযুগ্র আগ্রহের পরিচায়ক। কিন্ত হাঙ্গামার 
আশঙ্কা থাকিলে এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা নিরীহ 





পুর্ণ মেন্বর। 










ম্যানেজিং ডিবে্টর- এস, সি, পাল। 










৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





ব্যক্তিদের আত্মরক্ষার স্বযোগ হইতে বঞ্চিত 
করিয়া হাঙক্গামাকারীদের সুবিধা দেওয়া হয়। 
একজন নাগরিকের নিজ সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা 
. কেন করিতে দেওয়া হইবে না, নদীয়ার জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা জানাইবেন কি? আত্মরক্ষার 
'ভম্ভ এবং সখের শিকারের ভগ্যই প্রধানভঃ 
"আমাদের ধনী ব্যক্তিরা আগ্রেয়াস্ত্রের লাইসেন্স 
পাইয়া থাকেন। আত্মরক্ষার উদ্ভোগ করিলেই 
যদি সেই অস্ত্র কাডিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে 
লাইসেন্স দিবার অর্থ,কি? অস্ত্রের অপব্যবহার 


হইলে অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে 
কিন্তু কুষ্টিয়ায় কি সেইরূপ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছিল? 


আমাদের প্রশ্নগুলির জবাব আমরা পাইব 
1 আশা করি না, তবে সুখের বিষয় কুষ্টিয়ায় 
' হয় নাই এবং আমরা আশা করি 
পক্ষ অবিলম্বে মোহিনী মিলের শিখ 
প্রহরীদের মুক্তি দিয়া এবং আগ্নেয়ান্রগুলি 
প্রত্যর্পণ করিয়া বিহ্ষুন্ধ জনমতকে শাস্ত করিবেন। 


চাউলের রেশন হাস 
৯ই সেপ্টেম্বর হইতে বাংলার চাউলের রেশন 
কমাইয়া দুই সের দশ ছটাকের স্থলে এক সের 
বার ছটাক করা এবং বাকী অংশ গম প্রভৃতির দ্বারা 
পূরণ করা হইবে। বালা সরকারের খান্ক-সংগ্রহ 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে ও হইবে__-এ কথা আমরা 
"বায় বার বলিয়াছি। এই রেশন হাসেই তাহার 
প্রথম আভাম পাওয়া গেল। এবার বন্যা ও 
'অষ্কান্ত কারণে আউশের ফসল কম হইয়াছে। 
. "বিদেশ হইতে চাউল পাইবার সম্ভাবনাও খুবই 
কম। এই অবস্থায় গম পাওয়া গেলেও বাঙলা 
দেশ অনশনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে । 
- খান্ভ-সংগ্রহ সম্পর্কে সকল দলের সহযোগিতা 
‘গ্রহণ করিলে এবং সেই সহযোগিতার প্রাথমিক 
ভিত্তিশ্বক্ূপ সম্মিলিত মন্ত্রিমগুলী গঠন করিলে 
" ম্বাঙ্গলায় খাগ্সঙ্কট এখনই এত চরম আকার 
"ধারণ করিত না। কিন্তু লীগ নেতাদের অনূরদর্শী 
ও অন্ধ নীতি সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই 
'অনুরদর্শা নীতি যে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি 
করিয়াছে থাস্তসঙ্কটের উপরেও তাহার প্রভাব 
দুরপ্রসারী হইবে। ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া 
‘গিয়াছে যে, কলিকাতায় তিন সপ্তাহের বেশী 
খান্ধ মজুত নাই | স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে 
৩০।৪০ লক্ষ মণ থাছ্য মন্ধুত থাকে সেখানে এখন 
মাত্র ১০ লক্ষ মণ খান্ভ মজুত আছে এবং ইহার 
মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মণই হইতেছে আটা । 
এই কারণেই বাঙ্গলা সরকার চাউলের রেশন 
- কমাইয়া দিয়া গম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
4 কিন্তু এইভাবে ঠেকা দিয়া কতদিন চলিবে ? গত 
{ তিন সপ্তাহে কলিকাতা হইতে এক মুষ্টি খাও 
* পাঠানো হয় নাই ; বাঙলা সরকারের খাদ্য-ভাণ্ডার 
" শৃষ্ঠ হওয়াতেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। 
- মার্কিন কুষি-বিভাগের বিশ্ব খান্ধ রিপোর্টে বলা 
" হইয়াছে যে, সেপ্টেম্বব, অক্টোবর ও নবেম্বর_-এই 
তিন মাসে ভারতে খাঁস্ত-সঙ্কট চরমে উঠিবে। 
বিশেষজ্ঞরা যে সঙ্কট অনিবার্য জানিয়া পূর্বেই 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, সেই সঙ্কট যখন ঘনাইয়া 
- আসিল ঠিক তখনই বাজলা সরকার তাহাদের 









চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছেন। সুরাবদ্দা 
সাছেবের দিল্লী যাত্রার অগ্ভতম কারণ বাঙলার 
খাদ্ধ-সঙ্কট । পাঞ্জাব হইতে গম আনিবার জন্য 
তদ্বিরের উদ্দেশ্যেই সুরাবদ্দা সাহেব দিল্লী _ 
গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে লীগ কাউন্সিলের সভাও 
সারিয়া আসিবেন। আন্মন, তাহাতে আপত্তি 
নাই, কিন্তু নিজের ঘরে আগুন লাগাইবাঁর নীতি 
অমুগরণ করিয়া পরের কাছে ভিক্ষা মাগিয়া কত 
দিন চলিবে ? এখনও বাঙ্গলাদেশকে রক্ষা করিবার 
সময় আছে, এখনও কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত 
মন্ত্রিসভা আসন্ন খাগ্-সঙ্কটকে প্রতিরোধ করিতে 
পারে, কিন্তু লীগ তাহাদের বিধ্বংসী নীতি ত্যাগ 
করিয়া এই গঠনমূলক ও জনকল্যাণকর নীতি 
অন্ভুঘরণ করিবে কি? 

শিল্পের দিক দিয়া দেশীয় রাজ্যের 

পশ্চাদৃপদ্ধ অবস্থা 

ভারতের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগ বৃটিশ 
ভারতে ও এক-চতুর্থাংশ ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলিতে 
বাস করিয়া থাকে । সেই হিসাবে সমগ্র ভারতে 
অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া 
শিল-প্রগতির ব্যাপারে বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির 
গায় দেশীষ রাজ্যগুলিরও একটা বিরাট দায়িত্ব 
রহিয়াছে । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, 
সে দায়িত্ব দেশীষ রাজ্যের গবর্ণমেপ্টগুলি বিশেষ 
কিছুই পরিপালন করিতেছেন ন!। শিল্পের দিক 
দিয়া বৃটিশ ভারত দুনিয়ার অন্ত অনেক দেশের 
তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাৎ্পদ রহিপাছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এদিক দিয়া যেটুকু অগ্রগতি বৃটিশ ভারতে 
সাধিত হইয়াছে, দেশীষ রাজ্যগুলিতে সেটুকু 
অগ্রগতিও সাধিত হয় নাই। ১৯৩৯ সনের 
বিবরণ দৃষ্টে জান! যায়, ও সনে বৃটিশ ভারতে 
যেস্থলে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকের . 





যার্সাফক্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেয 


88৫ 


সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ, সেস্থলে দেশীয় রাজ্যগুলিতে 
এরূপ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ । বিভিন্ন 
শ্রেণীর শিল্প-কারখানার দিক দিয়া তুলনামূলক 





সংখ্যা দীড়াইয়াছিল নিষ্ননপ £-_ 

শি্-কারথানা বৃটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য 
কাপড়ের কল ৩৮৯ ৩৪ 
হস্তচালিত তাঁত ১৩১ লক্ষ ১২৫ ছাঁজার, 
রেশম কারখানা ৯৫ ২৫ 

চিনির কল ১৩ S5৩ 
দিয়াশলাই কারখানা ৮৫ ২৮ 
কাগজের কল ১৪ 
রাসায়নিক কারখানা ৩১ ৭ 
কাচের কারখানা ৭৩ ৬ 
সিমেণ্ট কারখানা! ১৩ ৬ 


উপরোক্ত বিবরণ আলোচন! করিলে দেখা যায়, 
কেবল .রেশম কারখানা, সিমেণ্ট কারখানা ও 
দিয়াশলাই কারখানার দিক দিয়া দেশীয় রাজাগুলি 
কিছু উন্নতি দেখাইয়াছে, অন্ত প্রায় সমস্ত দিক দিয়া 
দেশীয় রাজ্যগুলিতে শিল্প-কারখানা স্বাপিত হইয়াছে 
বৃটিশ ভারতের তুলনায় অনেক কম। দেশীয় 
রাত্যগুলির লোকসংখ্যা বৃটিশ ভারতের এক- 
তৃতীয়াংশ, শিল্প প্রসারের দিক দিয়! দেশীয় রাজ্যগুলি 
ওঁ আমুপাতিক হার রক্ষা করিয়া চলিতে পারে 
নাই। দেশীয় নৃপতিদের অধীনে পুবানে! শাসন 
ব্যবস্থার আমলে থাকিয়! দেশীয় রাজ্যের লোকের! 
যে বর্তমান যুগধারার সমতালে পা বাড়াইয়া চলিতে 
পারিতেছে না, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হুইতেছে। 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্ুরূত রাখিয়া শিল্পের দিক 
দিয়া সমগ্র ভারতের শিল্লোন্তি সাধন করা কঠিন। 
সেজস্ভ বৃটিশ ভারতে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা 
কার্য্যকরী করিতে গিয়া দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কেও 
অনুরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা! রহিয়াছে। 





হেড অক্ষিত্ন 3-৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


প্রগতিশা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং 


কাধ্য করা হয়। 


ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে। 
ডিরেক্র-ইন্চার্জ-_এ৬ ৫ক্ষ১ কোল 

















স্বশীয় রায় যদ্রনাথ মন্তুমদার বাহাহর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দশের ও দশর সেবায় নিয়োজিত নিভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


ঠাণাঢ়। কমার্ণিয়াল ব্যাঙ 


* ভিলম্যি্জ্ভ 
১২, ক্লাইভ ফ্টাট, কলিকাত]। 
























৪৪৬ আর্থিক জগৎ [ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 
ক্যালকাটা ন্তাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জন তারিখের ব্যালান্স শীট 
মুলধন ও জায় শম্পত্তি ও পাওন। 
নগদ ও ব্যাঙ্কস্থিত টাক! £_ 
2 হস্তস্থিত নগদ টাকা ৫৩,২৭,৩১২৪%৫ পাই 
প্রতি ১০২ টাকা মুল্যের রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইত্ডিয়া, 
২,০০,০০০ শেয়ার ২,১৯০০৮৯৯ টাকা বিভিন্ন তালিকাভুক্ত ব্যান্ধ ও 
বিক্রয়যোগ্য, বিজ্রীত ও বিদেশী ব্যাঙ্কে আমানত ৯৩,৫৯,৪২৪1%৬ পাই 
এ ৭ ১৪৬:৮৬,৭৩৭1১১ পাই 
আদায়ীকৃত মূলধন £_ দাঁদনী.-টাকা--বাজার দর ও 
প্রতি ১০২ টাকা মূল্যের j বাজার দরের নিন্দদ্র অনুযায়ী ৪ 
৩,০০,০০০ শেয়ার ৩০,০০,০০০২ টাঁকা স্বর্ণ ও রৌপ্য ৭১৮০১৬৯০|৬ পাই 
(১ কোন চুক্তিযূলে ভারত সরকারের সিকিউ- ৃ 
নগদ টাকা না লইয়া x রিটিসমূহ ২,৩৪,৯৫,৫০৬৮১০ আনা 
প্রদত্ত শেয়ার বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সিকিউ- 
| রিটিসমুহ (প্রতি ১ শিলিং 
মভুদ তহ'বল্সমূহ $=" ৬ পেনি ১২ টাকার সমান 
মজুদ তহবিল ১৭,৫০,০০০ টাকা ধরিয়া) ১:৩৪,৪২৪%৮ পাই 
পেন্সন ফণ্ড €০১০০০ * মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার- 
শাখা অফিসের প্রসারের সমুহ, slit কোম্পানীর 
০০০ ” ০০০, প্রেফারেন্স ও 
হা — ০০০০ অন্ভিনারী শেয়ারসমূহ ৮,৫৩,৫০৫৪০ আনা 
আমান তদমুহ 5 দাদনী তহবিলের রর রি? 
প্য ৩ কলি রি 180) te, ° :- 
স্থায়ী, চলি; টা সুদ ২১১১)৮১১৪/১ ২,৫৪,৭৫,৯০৩৯৮০ আঁ 
জমি ও ইমারতসমুহ ₹_ 
কণ্টিন্‌ত্রেন্দি, অনিশ্চিত বাজার দর ও বাজার 
পাওনার রিজার্ভ ইত্যাদি ৬,২৫২৪,৬৫০৮৯ পাই দরের নিয়দর অনুযায়ী ২০,১৮,৮৯১৮/৯ পাহ 
দাদন, , গ্রডভ্যান্দ ও 
আদায়ের জন্য বিল এবং ডিস্কাউণ্ট কর! বিল £_ 
গ্রাহকদের তরফ হইতে (ক) আদায় সম্বদ্ধে নিশ্চয়তা 
গৃহীত দায়িত্ব (সম্পত্তির রহিয়াছে এরূপ পাওনা এবং 
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ইজি কারা রাহা. সমমূল্যের সম্পত্তি ব্যাক্কের 
নিকট জামিন দেওয়া হইয়াছে 
_.. হ,৮০১১৪১৩৫২৮৩১১ পাই 
ভ্যাংশ- যাহার এখনও (খ) আদায় সম্বন্ধে নিশ্চয়তা 
দাবী করা হয় নাই 7 ৯,০৯৭৮৬ পাই রহিয়াছে এরূপ পাওনা এবং 
| যে পাওনার জন্ত ধপগ্রহীতার 
অন্যান্য দায় £_ ব্যক্তিগত রা ছাড়া আর 
৩ কান জামিন 
খরচ বাবদ ৫৩,৩২৪1/১ কোন অ র্যা দার 
দেয় বিল, ড্রাফট ও ৃ গে) ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কর্খ- 
খসড়া টাকা ৮১৫৩:৮১৫1৪ ৯,০৭,১৩৯1৮ পাই চারীদের নিকট প্রাপ্য টাকা x 
- (ঘ) ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কর্ক্স- 
শাখাসমূহের মারফতে চারিগণকর্তৃক অন্ভা্য ব্যক্তির 
দেয় টাকা $= €১৬০,৫৩৯%৩/৬ পাই সহযোগে গৃহীত টাকা __৮..__ ২৬৩১৪২১০৪৯1৬/১ পাই 
আদায়ের জন্য বিল এবং গ্রাহকশাণ - - 
লভ্যাংশের হিসাব ৪ কর্তৃক গৃহীত দায়িত্ব (দায়ের 
গর্ত বৎসরের লাভ ২,২৬,৩৬৯৮১১ পাই রি অন্তুরূপ অঙ্ক দষ্টব্য) ৪ ৩২২৮১৩৪৩/৩ পাই . 
- ধ সম্পত্তি £- i 
বাদ লভ্যাংশ -১:৮৭১৪০০১ রী ষ্র্যাম্প, ষ্টেশনারী, অস্থায়ী 
৩৮৯৮৬শা”১১ পাহ এডভ্যান্স, খসড়া হিসাবের 
বর্তমান বৎসরের লাভ ৪২১,৫০০॥৩/৩ ” টাকা, প্রাপ্য বাড়ীভাড়া 
৪১৬০১৩৭০1৮২ id ইত্যাদি ) ২,৬৭,৪০০W/৩ পাই 
ৃ স্থাবর সম্পত্তি-ক্রয়মূল্য অন্ধুষায়ী £- 
বত যা. (বর্তমান বৎসরে অর্ছিদিত 
€০১০০০২ সম্পত্তিসহ) ৪১০৩১৯৮৮৪১০ পাই. 
ট্যাক্সের অন্য মজুদ f বাদ বর্তমান বৎসর পর্য্যন্ত 
২,১০,০০০ ২)৫০,৩৭০1%২ পাই মূল্যাপকর্ষ ৬৮,২০৯৯ পাই ৩১৩৫,৭৭৯1%১ পাই” 


৯১৬৩ ০০ ০২ 








মোট 


৭,২৩,€৫,১৬২/৪ পাই 


মোট ৭,২৩,৫৫,১৬২ /৪ পাই 


রা 
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বৃটেনে শ্রমিকের অভাব 


বৃটেনে শাস্তিকালীন শিল্প পুনর্গঠনের কাজ 
দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । বিদেশের বিপুল চাহিদা 
বৃটেনের শিল্পগুলি বর্তমানে মিটাইয়া উঠিতে 
পারিতেছে লা! বিরাট বিরাট কারখানাগুলি 
পূরাদ্রমে বিভিন্ন বন্পপাতি ও পণ্য উৎপাদনের 
কাজে লাগিয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় বৃটেনের 
শিল্পগ্রসারে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়া দাড়াইয়াছে 
শ্রমিকের অভাব। নারীরা যুদ্ধের সময় পুরুষ 
শ্রমিকদের স্থান পুরণের জগ্ভ বিপুল সংখ্যায় 
কারখানার কাজে যোগ  দিয়াছিল। কিন্তু 
যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! স্বভাবতঃই গাহস্থ্য 
জীবনে ফিরিয়া যাইবার জগ্ত উৎসুক .হইয়াছে 
এবং ইতিমধ্যে বহু নারী কারখানার কাজ ত্যাগ 
য়াছে। সৈগ্ভবাহিনী হইতে” মুক্তিপ্রাপ্ত 
1 দলে দলে কারথানার কাজে যোগ দিলেও 


ফলে গড় শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশী বাড়িতেছে না। 
পুনঃসংস্থাপনের প্র্ধ জটিল, কাজেই সৈগ্ভবাহিনী 
হইতে মুক্তি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষরা ভ্রুত 
কাজ পাইতেছে না । গত মার্চ মাসে চার লক্ষ 
লোক বেকার ছিল। চাহিদা থাকিলেও বিভিন্ন 
শিল্পে এত লোক ভ্রুত নিয়োগ কর! সহভ্র ব্যাপার 
নহে। এতত্থতীত আমলাতান্ত্রিক গাফিলতিও 
বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে । কিন্ত কেবলমাত্র এই 
সকল কারণেই বৃটেনে শ্রমিকের অভাব দূর 
হইতেছে না মনে করিলে তুল হইবে। যুদ্ধের 
সময় নারী শ্রমিকরা প্রমাণ করিয়াছে যে, অনেক 
ক্ষেত্রেই তাহারা পুরুষ শ্রমিকদের অনুরূপ দক্ষতার 
সহিত কাজ করিতে পারে । দায়ে পড়িয়। যুদ্ধের 


সময় গবর্ণমেন্ট ও মালিকরা নারী শ্রমিকদের, 


অনেক বেশী মজুরীও দিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে 
নারী শ্রমিকদের মজুরী গুরুতরভাবে হাম করা 
হুইতেছে। নারী শ্রমিকদের কারখানার কাছে 
বিভৃষ্ণার অন্যতম প্রধান কারণ এই অযৌক্তিক 
মজুরী হাস। বৃটেনে নারীর সংখ্যা পুরুষের 
তুলনায় কয়েক লক্ষ বেশী যুদ্ধে বৃটেনের নারী ও 
পুরুষ হাজারে হাজারে মরিয়াছে ; তথাপি মৃতের 
সংখ্যা পুরুষদের মধ্যেই বেশী। এতদ্যতীত বর্তমান 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের যখন 
দর কবাকষির খেলা চলিতেছে, তখন বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট দ্রুত সৈচ্কসংখ্যা হাস করিতে সাহসী 
ছইতেছেন না| বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার 
অস্ভও লক্ষ লক্ষ সৈগ্ভ প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছে। 
ইহার ফলে সৈম্তবাহিনী হইতে ৪৩ লক্ষ লোক 
ছাড়িয়া দিবার পরও ৪৮ লক্ষ সৈন্য রহিয়া গিয়াছে । 
বৃটেনের লোকসংখ্যার তুলনায় ৪৮ লক্ষ লোকের 
সৈন্ধৰাহিনী অতি বিশাল, ইহা কেহই অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না। “ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
প্রভাব বজায় রাখিতে গিয়া বুটেন 
ক্রমবর্ধমান শিল্পের পক্ষে অনিচ্ছাসত্বেও এক 
বিরাট বাধার শৃষ্টি করিয়াছে। নারী শ্রমিকদের 
মজুরী সম্পর্কে ধনিক শ্রেণীর সনাতন মনোভাব 
এই বাধাকে আরও জটিল করিয়! তুলিয়াছে। 
বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় ষে, 
বৃটেন শিল্প-ক্ষেত্রে এক নূতন পবিস্থিতির সম্মুখীন 


৩ 


সঙ্গে নারী শ্রমিকরা কাজ ছাড়িয়া দিবার , 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের 
ৃ ৃ ৃ | 


অংশীদারগণের সমীপে, 
ভদ্র মহোদয়গণ, 
- আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাদের 
সমক্ষে ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন তারিখ পধ্যস্ত 
ব্যাঙ্কে এক বৎসরের পরীক্ষিত ব্যালান্দ সীট ও 
লাত-ক্ষতির হিসাব উপস্থিত করিতেছি। 

আলোচ্য বৎসরে বিশ্বধুষ্কের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে 
এবং আণবিক বোমার আবির্ভাব হইযাছে। 
বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলেও আত্তঙ্জাতিক 
পরিস্থিতির বহুল পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়া 
নির্ধিবাদে স্বাভাবিক ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্দদ 
চালাইবার উপযোগী পারিপান্বিক অবস্থা এখনও 
সৃষ্টি হয় নাই। 

বর্তমানে দেশ বিক্ষুক্ম। দেশে ধর্মঘটের হিড়িক 
বহিয়া চলিয়াছে । এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি যে, অংশীদারগণ, 
ডিরেক্টরবর্ণ, কেরানী সম্প্রদায় এবং শ্রমিকগণ ছাড়া 
দেশের চল্লিশ কোটি অধিবাসীও দেশের অতি 
অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান--যাহ! সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত 
রহিয়াছে, তাহার সমন্ধে উৎসুক এবং এই মুনাফার 
বখয়ার 'দ্ন্বে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এই বিষয়ে 
যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিতে হইবে যেন শ্বর্ণডি্বপ্রসবিনী 
হংসী নিহত লা হয়। 

অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া অভি করা 
সত্বেও আমি আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, 
আমাদের ব্যাঙ্ক বাস্তব উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছে । 
ব্যান্কের কাঁধ্যকরী তহবিল ১ কোটি ৬৩ লক্ষ 
টাকাও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ৭ কোটি 
২৩ লক্ষ টাকারও অধিক দীভাইয়াছে। 


মূলধন ৪ আমরা প্রতি শেয়ার ১৪২ টাকা . 


হারে, ২০ লক্ষ টাকার (লিখিত মূল্য) নূতন শেয়ার 
ইন্থ করার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত 
নূতন শেয়ার বর্তমান অংলীদারগণকে প্রতি ৩টি 
শেয়ারের জন্য ২টি শেয়ার প্রদান করার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ২৬শে আগষ্ট 
পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই শেয়ার ক্রয় 
করিতে হইবে। ভারতীস ফোম্পানীসমূহের আইন 
(১০৫ (সি) ) ধারা অনুযায়ী অংশীদারগণকে নোটিশ 
দেওয়া হইয়াছে এবং অংশীদারগণকে এই বিষয়ে 
সময়োচিত কর্তব্য নির্ধারণ করিতে অস্থরোধ কর! 
হইতেছে। ব্যাঙ্কের শেয়ার এক্ষণে শেয়ার বাজারে 
প্রতি শেয়ার প্রায় ১৮২ টাঁকা দরে বিক্রয় 


হইতেছে। নৃতন শেয়ারগুলি বিক্রয় হইয়া গেলে 


হইয়াছে । শিল্পের প্রমার তাহার অস্তিত্ব ও 
শক্তি বজায় রাঁখিবার অন্ত একান্ত প্রয়োজন । 
পক্ষান্তরে, তাহার আন্তর্জাতিক প্রভাব ও সাআাজ্য- 
বাদী স্বার্থরক্ষার অদ্য বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী 
প্রস্তুত রাখাঁও কম প্রয়োজন নছে। এই অবস্থায় 
বৃটেনে নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের সমান 
মন্ধুরী দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। 
ইতিমধ্যেই এই সমান মঞ্তুরীর দাবী প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে এবং জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ এই 
দাবী সমর্থন করিতেছে! 


ব্যাক্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাপ দ্রাডাইবে .. 
৫০. লক্ষ টাকা। 

মজুদ তহবিল :ব্যান্ষের মোট মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ বর্তমানে ১৮ লক্ষ টাকারও 
অধিক। এই মজুদ তহবিলের পরিমাণ অতীব 
সন্তোষজনক বলিয়াই বিবেচিত হুইবে।' 

আমানত ৫ ব্যাঙ্কের আমানত আলোচ্য 
বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

নগদ :ব্যান্কের নগদ টাকার অবস্থা বেশ 
সন্তোষজনক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছে । 
মুদ্রিত কার্যবিবরণী হইতে আপনার! দেখিতে 
পাইবেন যে, আমানতের শতকরা ২৩ ভাগেরও 
অধিক টাকা নগদ রাখা হইয়াছে এবং কেবলমাত্র 
নগদ, সোনা-রূপা ও গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে মোট 
আমানতের ৬২ ভাগেরও অধিক অর্থ নিয়োজিত 
রহিয়াছে । | 

জমি ও বাড়ী £_আলোচ্য বৎসরে নারায়ণ- 


"গঞ্জে ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত জমি ক্রয় করিয়াছিল। 


ব্যান্কের জমি, বাড়ী সংক্রান্ত দাদনের মূল্য 
(খাতার মুল্য) মুদ্রিত কার্ধ্যবিবরণীতে দেখান 
হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত সম্পত্তির বাজার দর 
এক্ষণে খাতার মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক । 
এই সমস্ত সম্পত্তি হইতে উল্লেখযোগ্য আয় 
হইতেছে। 

শাখা অফিস £_আলোচ্য বৎসরে ভিক্রগড়ে 
ব্যাঙ্কের এক নূতন শাখা অফিস খোল! হইয়াছে। 
আমি আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, 
আমাদের ডিক্রগড় শাখার কাজকর্ম খুব সন্তোবজনক- , 
ভাবে চলিতেছে। শীত্ধ আরও কয়েকটি নুতন, 
শাখা অফিস খোলার আয়োজন হইতেছে। 
কয়েকটি শাখা অফিস ইতিমধ্যেই খোলা হইয়াছে ।' 

লাভ £_-আপনাদদের ডিরেক্টরবর্গ বর্তমান 
অবস্থার জগ্ক রক্ষণশীল মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত 
হইতে বাধ্য হইলেও, আলোঁচা বৎসরের কাত্ত- . 


. কর্মের ফল সন্তোষজনক হইয়াছে, বলিতে হইবে। 


লাভ-ক্ষতির হিসাবে দেখা যাইবে যে,আলোচ্য 
বৎসর নীট লাভের পরিমাপ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৫ 
শত টাকা ১১ আনা ৩ পাই দীড়াইয়াছে। এই সঙ্গে 
গত বংসরের জের ৩৮ হাজার ৮ শত, ৬৯২ টাকা 
১০ আনা ১১ পাই লইয়া এই নীট লাতের পরিমাণ 
দ্রাড়াইতেছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত ৭০২ টাকা 
৬ আনা! ২ পাঁই। ট্যাক্সের অঙ্ক ১ লক্ষ ৬০ হাজার 
পৃথক রাখিয়া ৩ লক্ষ ' ৩ শত ৭০২ টাকা ৬ আনা ২ 
পাই থাকিবে । আপনাদের ভিরেক্টরবর্গ মোট ৩ . 
লক্ষ ৩ শত ৭০২ টাকা ৬ আনা ২ পাই হইতে 
৫০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে হস্তান্তর 
করার জগ্ক এবং অংশীদারগপকে শতকরা ৭২ টাকা . 
(আয়করযুক্ত ) লভ্যাংশ দেওয়ার জন্য সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই লভ্যাংশ ঘোষণার জগ্ত ২ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা! ব্যয় হইবে এবং লভ্যাংশ বাদে ৪০ 
হাজার ৩ শত ৭০২ টাকা ৬ আনা ২ পাই চলতি 
বৎসরের লাভ-ক্ষতির ছিসাবে যোগ দেওয়া হইবে। 
উপসংহারে আমি বলিতে চাহি যে, আমি ও 
ডিরেক্টরবর্ ব্যাঙ্কের কর্খমচারিগণের কার্য্যদক্ষতা 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি । 


আন্তৰ্জাতিক খাগ্ত-সমস্তা ও ভারতবর্ষ 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাদ্সমস্তা ও উহার 
প্রতিকার বিষয়ে আলোচনার জন্য গত পণ্তাহে 
কোপেনহেগেন সহবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাস 
ও কৃষি কমিটির (United Nations Food & 
Agricultural Organisation—4ক এ ও) 
একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে । এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত 
প্রকাশিত হইতে কিছু সময় .লাগিবে। কিন্ত 
জগতের খাঞ্ভনমন্তা সম্বন্ধে এই বৈঠকে এফ এ ও 
হইতে ষে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে তাহা ভারত- 
বর্ষের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | উক্ত রিপোর্টে 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে 
পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে কি পরিমাণ ধাদ্যদ্রব্য 
- উৎপন্ন হইত এবং প্রত্যেক দেশের প্রয়োজনে মোট 
কি পরিমাণ থাস্বদ্রব্য উৎপন্ন হওয়া আবন্তক, তাহার 
বিস্তৃত বর্ণনা দিয়! কমিটি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক 
' লোক উহাদের প্রয়োজনানুরূপ খান্ক পাইত না; 
মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ লোক 
কোনওরূপে উদর পূর্তি করিত এবং এক-তৃতীয়াংশ 


লোক গ্রয়োজনাচুরূপ পুষ্টিকর খাদ্য পাইত। বলা 
বাহুলা, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ উপরে উল্লিখিত 
অর্দেক লোকেরই অস্তভু ক্ত ছিল। 


একথা কাহারও অবিদ্দিত নাই যে, কেবল 
পেট ভরিয়া খাইলেই তাহা! শরীর রক্ষা, শরীর পুষ্টি 
ও শরীরের রোগাক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে 
পৰ্য্যাপ্ত হয় না। ইংরাজীতে যাহাকে ব্যালান্সভ, 


ডায়েট বলে অর্থাৎ যে ধরণের খাগ্ খাইলে মানুষের | 
শরীর রক্ষা, শরীর পুষ্টি ও শরীরের পক্ষে রোগাক্রমণ 
গ্রতিরোধ__খাস্তেব এই তিনটি উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়, টু 
মাত্র ডা'লভাতকে সেই ধরণের ব্যালাম্সড. ডায়েট { 

থান্বের মধ্যে চর্কিজ্ঞাতীয় পদার্থ, | 
শ্বেতসার, প্রোটিন, খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন, জল | 


বলা যায় না। 


ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা চাই; চাল, গম, 
ডাল, তরিতরকারী, ফল, তৈল, ত্বৃত, চর্বি, গুড, 


চিনি, দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদির সমন্বয় থাকা চাই। | 


এই সব জিনিষের গুণাগুণ কেলরি (প্রত্যেক প্রকার 
খাঁগ্ভই শরীরের ভিতরে নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ হুষ্টি 


করে-__এই, উত্তাপ কেলরি হিসাবে প্রকাশ করা | 
এক ॥ 
আউন্স পরিমিত আট! খান্ত হিসাবে উদরস্থ হইলে | 
তাহাতে শবীরে ১০০ কেলরি, এক আউন্স মাখনে | 
২০০ কেলরি, এক আউন্স চিশিতে ১০০ কেলবি | 
॥ ভাপ উৎপন্ন হয়। হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে যে, | 
" একজন কেরাণী-_যিনি বিশেষ শারীরিক পরিশ্রম | 
করেন না,তাঁহার পক্ষে প্রত্যহ মোটমাট ২৩০০ | 
কেলরি তাপ উৎপাদনের সমপরিমাণ খাই ॥ 


হইয়া থাকে) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। 


যথেষ্ট, কিন্তু যে মজুর কলে সারাদিন শারীরিক 
পরিশ্রম কবে, তাহার পক্ষে প্রত্যহ ৪০০০ কেলরির 
সমপরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক | 


এই কেলগ্ির দিক হইতে বিচার করিয়াই এফ . স্তর 


এ ও-পৃধিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের খাছসমস্তা 
বিচার করিয়াছেন। এফ এ ওর মতে কোন 
দেশের-যেমন নিউ জিলাও-_-লোঁক প্রত্যহ ৩২৮১ 
কেলরির মত তাপ উৎপাদক খাদ্য ব্যবহার করে, 
আর কোন দেশের--যেমন কোরিয়া- লোক প্রত্যহ 


~ 





১৯০ ৪ কেলরির বেশী পরিমাণ তাপ উৎপাদক থানত 
খাইতে পায় না। ভারতবর্ষের অধিবাদিগণ 
প্রত্যহ কি পরিমাণ কেরির সমপরিমাণ তাপ 
উৎপাদক থাস্ত খায় এফ এ ওর পূর্ণ রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে তাহা জানা যাইবে না। 
তবে ভারতবাসী যে শরীর পুষ্টি, শরীর রক্ষা ও 
শরীরেব পক্ষে রোগাক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে 
উপযুক্ত পরিমাণ খান্য খায় না, তাহা বহুদিন পূর্বেই 
সার জন মিগের ষ্কায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

যাহ! হউক, ইউনাইটেড নেশনস ফুড এণ্ড 
এগ্রিকালচারেল অরগেনাইজেশন পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশের শোচনীয় খান্ভসমন্যার প্রতি- 
কারের জন্য কতকগুলি সময়োচিত নির্দেশ 
দিয়াছেন। এই সব নির্দেশ হইতেছে যে, (১) 
কষিজাত খাষ্তদ্রব্যের মূল্য পড়িয়া যাওয়! হেতু 
যাহাতে থাদ্ধদ্রব্য উৎপাদন হ্রাস না পায় তজ্জন্ত 
প্রত্যেক দেশে কৃষিজাত যে সমস্ত খাগ্যদ্রব্য উৎপন্ন 
হয়, তাহা যাহাতে দেশে বিদেশে সর্বত্র উপযুক্ত 
মূল্যে বিক্রয় হয় তাছার ব্যবস্থা করিতে হইবে; (২) 
পৃথিবীর কোন দেশে কম খাগ্ছদ্রব্য উৎপন্ন হইলে 
ওঁ দেশে, যাহাতে সময়মত প্রয়োজনীয় খান্ধদ্রব্য 
রণ্যানী হইতে পারে তছুদ্দেস্তে সমগ্র জগতের ভ্রম 
একটি খাদ্ধভাণ্ডাব স্থাপন করিতে হইবে) (৩) 
যে সব দেশে খাগ্ভাভাৰ ঘটবে দেই সব দেশের 
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৫৮, মি ফ্রীট, কলিকাতা । 
ম্যানেজিং ডাইরেইার--এস, সি, চক্রবর্তী এম এ বি-এল? 


লোক যদি নির্ঘারিত মুল্যে খাস্তদ্রব্য ক্রয় করিতে 
অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কষ মূল্যে 
থান্ধপ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থার অন্ত একটি অর্থভাণ্ডার 
স্থাপন করিতে হইবে) (৪) প্রত্যেক দেশের কৃষি ও 
শিল্পের যাহাতে উন্নতি ঘটে, তজ্জন্ভ আন্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে খণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

সমগ্র পৃথিবীর জনসমষ্টিকে উপযুক্তরূপ খাদ্য 
প্রদানের এবং দুঃসময়ে উহ্ছাদিগকে সাহায্য 
করিবার জগ্ভ এফ এ ও যে পরিকল্পনা করিয়াছেন; 
তাহা যে খুবই সমর্থনযোগ্য ও প্রশংসনীয় তাহাতে 
সন্দেহ লাই। কিন্ত এফ এ ও উহার পরিকল্পনার 
চতুর্থ দফায় যে কর্মনীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর ও 
দেশে. সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদিগের প্রয়ে 
সমস্ত খাগ্যর্রব্য উৎপন্ন. হইতে পারে, অনেক 
উহার অত্যন্তরস্থ সকল লোকের খাগ্ভাভাব দুরী- 
করণের উপযুক্ত থাগ্যপ্রব্যও উৎপন্ন হইতে পারে-_ 
কিন্ত যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক 
ব্যক্তির হাতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থের 
সংস্থান না হইবে, ততদিন অধিক খা্ন্রব্য উৎপন্ন 
হইলেও কোন দেশ হইতে খাতাভাৰ দূরীকৃত 
হইবে না। একমাত্র প্রত্যেক দেশে কৃষি ও 
শিল্পের উন্নতি এবং কৃষি ও শিল্পজাত আয় যথোঁপ- 
যুক্ততাবে বণ্টনের দ্বারাই লোকের অর্থনীতিক 


উন্নতি ঘটিবে__যাঁছার ফলে তাহাদের পক্ষে দেশের 
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অভ্যন্তর হইতেই হউক অথবা বিদেশ হইতেই হউক 
উপযুক্তরূপ খাদ্তদ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে | 
যদি সর্বসাধারণের অর্থনীতিক উন্নতি ন! ঘটে, তাহা 
স্থইলে খাপ্তাভাবের সময়ে বিদেশ হইতে সাময়িক 
'সাহায্য দ্বারা তাহাদের কোন উপকারই হইবে না। 
সুখের বিষয় এফ এ ও এই বিষয়টি প্রণিধান 
-করিয়! উহার উপর সমধিক জোর দিয়াছেন। 

কিন্ত এফ এ ওর এই প্রশংসনীয় আদর্শ কার্য্য- 
-ক্ষেত্রে কতদূর সফল হইবে, তদ্িষয়ে আমাদের সন্দেহ 
আছে। কারণ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যে 
আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে তাঁহার যূলকথা হইতেছে 
-জগতের শিল্প বাণিজ্যে 91605 02০ বজায় 
রাখা-অর্ধাৎ বর্তমানে যে দেশ ধনবান তাহা 
ধনবানই থাকিবে এবং যে দেশ দরিদ্র তাছা 
রিপ্রের পেষণে পিষ্ট হইবে। তবে একটা 
কথা এই যে, ভারতে বর্তমানে জাতীয় 
ন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই গবর্ণমেণ্ট 
ভারতের জনসাধারণের শ্বার্থরক্ষায় সম্যক প্রকারে 
সচেতন থাঁকিবেন। এরূপ অবস্থায় এফ এ ও যে 
“আদর্শের কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহার অনেকটা 
সুফল ভারতবর্ষ ভোগ করিতে পারিবে, তাহা খুবই 
আশা করা যাঁয়। এদেশে বর্তমানে যে খাদ্তদ্রব্য 
উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের অধিবাসীদের 
বৎসরের ১১ মাসের খোরাক চলে। তবে 
‘এদেশের অসিবাসী যে শ্রেণীর খাদ্য খায় তাহা 
ব্যালান্পড. ডায়েট নহে--উহা স্বীকার্য্য । এই দেশে 
“লোকের খাস্যদ্রব্যের উৎকর্ষতা রিধান করিতে 
হইলে-ক্ৃধির উন্নতিবিধান করিয়া কৃষিজাত খাদ্ত- 
উ্ব্যের ফলন বাড়াইতে হইবে এবং দেশে যাহাতে 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ, স্বত, মাখন, মাছ, 
মাংস, ডিম, ফল, তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপন্ন 
হয় তাঁছার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই ব্যাপারে 
এফ এ ও যদি গবেষণা ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত- 
বর্ষকে কিছুটা সাহায্য করেন এবং প্রয়োজন 
হইলে যদি কিছু পরিমাণ অর্থ ধার দেন, তাহা 
হইলেই ভারতের অর্থসমস্তার অল্পদিনের মধ্যে 
একট! সুরাহা হইতে পারে। এফ এও যদি 
উহাদের আদর্শে অটুট থাকেন এবং ভারতে 
বর্তমানে যে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহা যদি শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে 
এদেশের ৪০ কোটি শঅধিবাসীর জন্ত উপযুক্ত 
পরিমাণে উপযুক্তরূপ উৎকর্ষতাসম্পন্ন খাঘ্য সংগ্রহ- 
করা! একেবারেই কঠিন কাজ হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলাদেশের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা আবশ্তক মনে করি । খান্বের ব্যাপারে 
ভারতের কোন প্রদেশ বাঙ্গলার গ্ভায় পরমুখাপেক্ষী 
-নহে। বাঙলা! অত্যধিক পরমুখাপেক্ষী বলিয়াই 
যুদ্ধের সময়ে খান্ভাভাব এবং উহার প্রতিক্রিয়ার ফলে 
বাঙ্গলার ৫০ লক্ষ লোক অকালে ভবলীলা সাঁজ 
করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের ৬ কোটি অধিবাসীকে 
উপধুক্তরূপ উৎকর্ষতাসম্পন্ন উপযুক্ত পরিমাণ খান্ধ 
প্রদান করিতে হইলে এই প্রদেশে বর্তমানে যে 
পরিমাণ খাগ্ঘদ্রব্য উৎপন্ন হয় তদতিরিক্ত শন্তের 
উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ, কলাই ইত্যাদির 
উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগ, তরিতরকারী শতকরা 
৪০ ভাগ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্ৰব্য শতকরা. ৫০০ ভাগ 
এবং মাছ, মাংস, ডিম শতকরা ২1৩ শত ভাগ বৃদ্ধি 










কর! আবগ্তক। বাঙগলায় ১ কোটি ২০ লক্ষ একর 
জমি এখনও পতিত অবস্থায় আছে। সমগ্র 
প্রদেশের মোট জমির শতকরা ১৪ ভাগ বনজজলে 
আচ্ছন্ন । এই প্রদেশে জলাভূমিরও প্রাচুর্য্য 
রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় উপযুক্তরূপ চেষ্টা উদ্ভম 
দেখাইলে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিলে 
(এই অর্থ সংগ্রহ করা একেবারেই কঠিন নহে) 
বাঙ্গলার ৬ কোটি অধিবাসীর . দেহরক্ষার পক্ষে 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাপ চাল, ভাল, তৈল, দুগ্ধ ও ছুগ্ধজাত 
দ্রব্য, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি উৎপাদন করা 
একেবারেই কঠিন কাজ হইবে বলিয়া মনে হয না। 





মোট নূতন কার্যের পরিমাণ 
প্রথম বৎসরের ব্যয়ের হার 
উক্ত কার্য্যকালে মৃত্যুদা 








রেশ 


এই ব্যাপারে বালা সরকার ভারত সরকারের 
এবং ভারত সরকারের মধ্যদিয়া এফ-এ ওর মত 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও সাহায্য পাইতে পারেন 
কিন্তু বাঙ্গলার উপর শনির দৃষ্টি পডিয়াছে। দুর্ভিক্ষের 
ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই বাঙ্গলা সাম্প্ৰদায়িক 
বিরোধে অর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং 
বাজলার জনসাধারণ যাহাতে ছু'বেলা৷ পেট ভরিয়া 
উপযুক্তরূপ পুষ্টিকর খাত্ত পাইতে পারে, আপাততঃ 
তাহার কোন ভরসাই দেখা যাইতেছে না। 
কতদিনে এই অবস্থার অবসান ঘটবে বাঙলার 
ভাগ্যবিধাতাই জানেন । 


সিটিজেন্স অব ইগিয়। 
মিটচুয়াল ইণগিৱেধ্স কোং লিঃ 


'--১৭৭-, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
মাত্র সাত মাস কার্য্যকালে ১৯৪৫ বর্ষ শেষে 





৪৩,০৫২৫০২ 
২৪,৫৬২, 
৭৭২% 
বী একটিও আসে নাই 


পলিসি হৌল্ডারগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
সুদক্ষ ব্যবস্থায় পরিচালিত । 








৯১০৯১০২২৫২১ পা ৯৩ লাস 





হেড অফিস 


* ক্লিয়ারিং সুবিধা যুক্ত; স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
* ব্যান্িং কার্য্যের সর্ত সহজ ও সুবিধাজনক । 


টা বাদ লি 


হব লিং 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 





* পরিচালকবর্ণ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান । 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেইুর | 








ভারতীয় শল্প্রাঠানর মুনাফা 


ই সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কল- 
কাঁরথানাঁলমূহে ষে ব্যাপক ধর্মঘটের সুচনা দেখা 
যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রধানত: 
শ্রমিকদের মন্ধুরী বৃদ্ধির দাবী। শ্রমিকদের 
মজুরীর হার অগ্ঠান্ত দেশের তুলনায ভারতবর্ষে 
যে খুবই কম, তাহা নৃতন করিয়া বিশ্লেষণ ও প্রমাণ 
করিবার আবশ্যকতা নাই। যুদ্ধের সময় 
উৎপাদনের পরিমাণ যত বেশী বৃদ্ধি করা যায় 
'শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের তাহাই ছিল ‘মূল উদেশ্য । 
এই উদ্দেস্ঠসাধনের জন্য উচ্চ মজুরী এবং দুর্শ্ল্য 
ভাতা দিয়া শ্রমিক সংগ্রহ কর! বিভিন্ন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। 
শ্রমিকগণকে কারখানার কাজে নিযুক্ত রাখার 
জন্য এই পময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ বাজার 
দর অপেক্ষ। কম মুল্যে শ্রমিকগণকে খাদ্য এবং 
বস্তুও সরবরাহ করিয়াছেন। উৎপাদনের পরিমাণ 
বেশী ছিল বলিয়া বেশী সময় বা ওভারটাইম 
খাটিয়াও বহুসংখ্যক শ্রমিক নির্ধারিত মঞ্জুরীর 
দ্বিগুণ, এমনকি তিনগুণ উপার্জন করিতে সক্ষম 
হইযাছে। এই সমস্ত কারণে যুদ্ধে সময 
কলকারখানায় ধর্মঘট বা অষ্ক কোনরূপ শ্রমিক- 
বিক্ষোভের সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় নাই। 
যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন কোন শিল্পে 
ভারতরক্ষা আইনে, Hssential 
Ordinance প্রভৃতি দ্বারা ধর্মঘট বে-আইনীও 
করা হুইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অনেক 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই ওভারটাইম খাঁটিয়া অধিক 
, উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এমনকি 


Service, 





বৃহদাকার শিল্প রহিয়াছে তাহাদের মুনাফা এবং 
আধিক সঙ্গতির পরিমাণ বিশেষ হাস পাইতেছে, 
এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। এই সম্পর্কে 
যে কয়টা শিল্পের কথা মনে হয় তন্মধ্যে বস্র-শিল্প, 
চটকল, শর্করা-শিলপ, সিমেন্ট-শিল্প, কাগজ-শিল্প, 
দেশলাই-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প, কয়লার খনি 
চা-বাগান, চর্-শিল্প,। কাঁচ-শিল্প ও রাসায়নিক- 
শিল্পই সর্বপ্রধান। এই সমস্ত শিল্পে ভারতীষ 
এবং অভারত্তীয় পবিচালনায় কষেকটী সঙ্গতিপন্ন 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
ব্যতীত কয়েকটী ইলেক্টি,ক কোম্পানী, জাহাজী 
কোম্পানী এবং যানবাহন কোম্পানীও দীর্ঘকাল 
যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে । উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের 
শেয়ার সাধারণতঃ শেয়ার বাঁজারে বিকিকিনি 
হইযা থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে যে লভ্যাংশ 
ঘোষণা করা হয়, তাহা দ্বারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
কিরূপ মুনাফা করিয়া থাকে তৎসম্পর্কেও মোটা- 
মুটি একটা ধারণ! করা ষায়। 

যুদ্ধের কয়েক বৎসর অতিরিক্ত যুনাফাকর 


প্রদান করিয়াও উপরোক্ত শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 


সমূহ যথেষ্ট মুনাফা করিয়াছিল এবং যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পরও পণ্যমূল্যের যেরূপ গৃতি দেখা যায় 
তাহাতে তাহাদের মুনাফা হাস পাইয়াছে বলিয়া 
মনে করার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। 
১৯৩৯ সালকে শিল্পপ্রতিষ্ঠটানের আয়ের স্বাভাবিক 
বৎসর ধরিলে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে শিল্পপ্রতিষ্ঠীন- 
সমুহের নীট আয়ের স্থচক ১০০ ধরিলে ১৯৪৩ 


সালে বিভিন্ন. শিল্পের নীট আয়ের যান নিম্নরূপ 
দাড়ায় 

১৯৩৯ == ১০০ 
চটকল ৯২৬ কয়লার খনি ১২৪- 
কাপডের কল ৬৪৫ এক্জিনিয়ারিং কারখানা ২২৫ 
চা-বাগান ৩৯২ বিবিধ শিল্প 
চিনির কল ২১৮ সকল শ্রেণীর শিল্প 


যুদ্ধের সময় কাপড়ের কলসমূহ যে বিরাট মুনাফা 
করিয়াছে তাহা হইতেই এই শ্রেণীর অন্তত অন্তাস্ঠ 
শিল্পের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । ১৯৪০ সালে" 
বোম্বাইর কাপড়ের কলসমূহ মোট ৫০ লক্ষ টাকা 
মুনাফা করে। পরবর্তী বৎসর এই মুনাফা” 
পরিমাণ শতকরা ১৩৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৬ € 
৯৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। নির্দিষ্ট কে 
কাপড়ের কল ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে 
শতকরা ১৩৮৮২ টাকা বেশী লাভ, কবিতে সমর্থ 
হইয়াছে । ১৯৪২ সালে ৭০টা কাপডের কল গভে- 
শতকরা ২৭২ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে। 

যুদ্ধের পূর্বে এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা 
কিরূপ ছিল তৎসম্পর্কে অনেকেরই কৌতুহল হওয়া" 
স্বাভাবিক। 

বড বড চটকলসমূহ যুদ্ধেব পূর্বেও গে; 
শতকরা ১৪০২ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করিত।. 
কোন কোন চটকল এই সমষে শতকরা ৪২০২ টাকা. 
পর্য্যস্তও লভ্যাংশ দিয়াছে । ১৯১৮ সাল হইতে 
১৯৩৯ সাল পধ্যস্ত গৌবীপুর চটকল নিয্নলিখিতর্ূপ- 


৪০১ 
৩২৭ 


" লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে ৫ 
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বরথাস্তও করা, হইতেছে। -কন্সেশান মূল্যে i 


চাউল, আটা এবং বন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করার 
নীতিও বহুসংখ্যক শিলপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা 


অন্তহিত হওয়ায় শ্রমিকসম্প্রদায়ের নীট আয়ের 


পরিমাণ যুদ্ধের সময়কার তুলনায় বহুল পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে'। 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং খান্সামগ্রীর মূল্য 


হাস পাওয়া দুরে থাকুক, দ্রুত গৃতিতে বৃদ্ধি ছু 
পাইয়াই চলিয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমিকগণের টু 


মঙ্জুরীবৃদ্ধির দাবী যে মোটেই উপেক্ষণীয় হইতে 


পারে না, তাহা বলা বাছল্য। 
শ্রমিকদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করার সমস্তা 
প্রধানতঃ শিল্পগ্রতিষ্ঠানের আধিক সঙ্গতি এবং 


মুনাফার উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের পূর্বে ছোট ্ 
এবং মাঝারী বহুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ছু 
দূরে থাক্‌, অনেক সময়েই নিম্নতম মুনাফা লাভ প্র 
অনেক ক্ষেত্রেই || 


করিতেও সমর্থ হয় নাই। 
বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি দিয়া কলকারখানা 


চালু রাখিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে এই সমস্ত 


প্রতিষ্ঠান পূর্বের তুলনায় বেশী হাবে মুনাফা 
করিয়াছে, পন্দেহ নাই। 
সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ পূর্ব্বাবস্থায় 


- ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু দেশের E 


অভ্যন্তরে যে কয়েকটী প্রতিষ্ঠিত বা ০rganised, 


এদিকে পণ্যমূল্যের গতি * j 


কিন্ত যুদ্ধ শেষ হওয়ার ট 


Sie alrite Cone 


ব্যবদারীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 
রাখিয়া টাকা দেওয়া! হয় 


১-৭, ক্লাইভ ফুট £ কলিকাতা 










৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] ৃ 
১৯১৮ শতকরা ২৫০২ টাকা 
১৯১৯ রঃ ৪২০২ 
১৯২৪ রর ১২০২ », 
১৯৩৪ রা ৫০২ ৯ 
১৯৯৩৫ এ ৫০২২ 9 
১৯৩৯ রঃ ৩৫২ 5, 
১৯১৮-১৯৩৯ 
(গড়পড়তা লভ্যাংশ) 1 ৮৮৯ 5 


বন্ত্রশিপ্ল সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের যে রিপোর্ট 
(১৯২৭) আছে তাহাতে দেখা যায়_-১৯২০ সালে 
বোম্বাই ৩৫টী কোম্পানীর অন্তর্গত ৪২টী কাপড়ের 
কল শতকরা ৪০২ টাকা এবং ইহার উপরও 
লভ্যাংশ দিয়াছে । ইহাদের মধ্যে ১৪টা কাপড়ের 
কল শতকরা ১০০২ টাকা এবং ২টী শতকরা ২০০২ 
উপরও লভ্যাংশ প্রদান করিষাছে। 
খনিসমূহের লভ্যাংশ বিশ্লেষণ করিলে 
খা যায় -বরিয়া খনিসমুহ ১৯১৮, ১৯১৯ 
এবং ১৯২০ সালে শতকরা ১২০২ টাঁকা, ১৯২১ 
সালে শতকরা ১৬০২ টাকা, ১৯২৩ সালে শতকরা 
১৫০২ টাকা এবং ১৯১৮ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত 
গড়ে শতকরা ৭০১ টাক! লভ্যাংশ প্রদান 
'করিয়াছে। 
৮ চা-বাগানের মুনাফা সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা 
হয়। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পৰ্যন্ত 


এমালগেমেটেভ, টী এষ্টেটস্‌ এবং কনসোলিডেটেড্‌ 


টী এণ্ড ল্যাণ্ডস (উভয়েই ইংলণ্ডে সমিতিভূক্ত) গড়ে 
যথাক্রমে শতকরা ৫২০ আনা এবং ২৯২ টাকা 
লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে । বিশ্বনাথ, হাপিমারা 
এবং পাত্রকোলা চা-কোম্পানী শেয়ারবাজারে 
স্থপরিচিত। এই তিনটী কোম্পানীর শেয়ারে 
১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পধ্যস্ত গড়ে 
যথাক্রমে শতকরা ৩০৫০ আনা, ৩০২ টাকা এবং 
৯৬২ টাকা লভ্যাংশ পাওয়া গিয়াছে । 

স্থানাভাববশতঃ বুছদীকাঁর * অস্তান্চ শ্রেণীর 
শিল্পগ্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ এবং মুনাফা সম্পর্কে 
আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্ত এই সম্পর্কে 
তথ্যাম্থসন্ধান করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে 
যে, বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত বহুবিধ প্রতিষ্ঠানে লভ্যাংশ 
এবং মুনাফা পূর্বোল্লিখিত চটকল, কাপভের কল, 
কয়লাখনি এবং চা 
অপেক্ষা বিশেষ কম হইবে না । 

শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীব 
অষ্তান্ভ শিল্পোন্নত দেশসমুহের তুলনা করিলে যে 
তথ্য উদঘাটিত হয়, তাছ! অনেকেই বিস্ময়কর 
বলিয়া মনে করিবেন । ডাঃ এম, এইচ, গোপাল 
শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে বিশেষ গবেবণা করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৮ সাল 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে সকল 
শ্রেণীর শিল্পের গভপড়তা মুনাফা ছিল নিয্নরপ—_ 


ভারতবর্ধা শতকরা ১৭*১ টাকা 
আমেরিকা ৮ ১০৬ * 
ইংলণ্ড 3° ১০'৫ le) 


উপরোক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, 
ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে শিল্পের মুনাফা 
সম্পর্কে বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু উভয় দেশ 
অপেক্ষাই ভারতীয় শিল্পের মুনাফা শতকরা প্রায় 


Fs] 





আর্থিক জগৎ 
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৬1০ আনা বেশী । ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৭ 
সাল পর্য্যস্ত ২০ বৎসরকাল মধ্যে শিল্পের মুনাফা! 
বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই সময় 
মধ্যে সকল শ্রেণীর শিল্পে ইংলণ্ডে গড়ে শতকরা 
৯২ টাকার বেশী লত্যাংশ দেওয়া হয় নাই। 
কিন্তু একই সময় মধ্যে ভারতে এই লভ্যাংশের 
চার ছিল শতকরা ১৪২ টাকা । টক্ত লোক এরূপ 
মস্তব্যও করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে 
শিল্প গ্রতিষ্ঠটানেব লত্যাংশ শতকরা প্রায় ৫০২ টাকা 
বেশী। 

বৃহদাকার শিল্পসমূহ রক্ষণশুস্কের সাহায্য এবং 
জনসাধারণের কার্যের ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা 


করিয়া অংশীদারগণকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দিতে 


মূল্য কমিল 1! 
সুগার অব বিন্ধ, শিশি, কর্ক, বাইওকেযিক 
ও হোমিও ওবধ ! 


লিখুন ₹_ হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং 





-বাঁগানের লভ্যাংশ এবং মুনাফা - 





সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা 


| ও গোধুলিয়া, বেনারস । 


এল 














We also 718710901076760701081 and Fine Chemicals, Essential 
Outs and Laboratory Reagents 











SALTS. TINCTURES. AQUAE, INJECTABLES AND ORUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & 8 P C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 
supervision of expert chemists 


Only the best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensurs guaranteed standards 


সক্ষম হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে গ্চায়তঃ 
কেবলমাত্র অংশীদারদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা 
যাইতে পারে না। ইহাদিগকে জাতীয় সম্পদের 
অন্তর্গত বলিয়াও গণ্য করা৷ উচিত। এই হিসাবে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফাতে শ্রমিকদের যে দাবী 
আছে, তৎসম্পর্কে শিল্পপতিগণকেও অবহিত হইতে 
হইবে । শিল্পপরিচালনার ব্যাপারে মধ্যযুগীয় 
মনোভাবের আর স্থান নাই। নবপ্রতিষ্টিত কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের সদস্তগণ মজুরী সম্পর্কে শ্রমিকদের 
দাবী এবং শিল্পকর্তুপক্ষের মনোভাবের মধ্যে 


অচিরে সামঞ্জন্ত বিধানে তৎপর না হইলে 
তাহাদিগকে সুদূরপ্রসারী 
সন্মুখীন হইতে হইবে । 


অমিকবিক্ষণোভের 





















আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 





গ্রাম হুনিকম্ব 


আমাদের গ্যারা প্টিঘুক্ত পরিকল্পনাতে টাক। খাটানই সবচেয়ে লাভজনক । 


এক বৎসরের জন্য শতকরা ৪10০ আন৷ 
বৎসরের জন্য বাধির্ক শতকরা ৫॥০ আনা 
তিন বৎসরের জন্য বার্হিক শতকরা ৬০ আনা 


£০০ টাকা অথবা ততোধিক টাক! মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০১ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিযাই ইহা দেওয়া ' 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাঁজ করিয়া থাকি । 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। ্ 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন $= 


ইট ইণ্ডিয়া ঠক এণ্ড শেয়ার ডিনাম 


সিনিহিঞন্ছেউ হিলন্মিট্েত্ত 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 






















ফোন--কলিকাতা ৩৩৮১ 

















চা 


নয়! দিল্লীতে ভারতের জনবরেণ্য নেতৃগণ 
কর্তৃক ভারত শাসনের ভার গ্রহণ আমাদের সুদীর্ঘ 
জাতীয় আন্দবোলনেরই জয়লাভের ফল। সুতরাং 
আমাদের উৎফুল্ল হওয়া স্বাভাবিক | কিন্ত ভুলিলে 
চলিবে না যে, এখনও আমাদের ঘটা করিয়া উল্লাস 
প্রকাশের দিন আপে নাই। সংগ্রামলন্ষ এই 
সাফল্য যেন রপক্ষেত্রের এক বড় রকমেব যুদ্ধজয়, 
যাহার ফলে চূড়ান্ত জয়লাতের দ্বার! যুদ্ধবিরতির 
পথ উন্মুক্ত ও সুনিশ্চিত হইল। মহাত্মা গান্ধীর 
ভাষায়, “সমগ্র ভারতবর্ষ বহু বৎসর যাবৎ এই 
দিনটিব জগ্য সাগ্রহে গ্রাতীক্ষা করিতেছিল। এই 
দিনটির জন্য তাহারা অশেষ ছুঃথকষ্ট বরণ 
করিয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় আত্ম বলিতে পারা যায় 
যে, এতদিনে পূর্ণ স্বরাজ লাভের দ্বার উম্মুক্ত 
হইল ।” দ্বার উন্মুক্ত হুইয়াছে। লক্ষ্যে পৌছিতে 
বাকী আছে। আগামী কষেক মাসে অনেক 
প্রশ্নেব মীমাংসা কবিতে হইবে, অনেক বাধা 
অতিক্রম করিতে হইবে। কেবল সাম্প্রদায়িক 
সমন্তার কথাই নূহ । আরও অনেক সমস্তার 
কথা আমাদের মনে রাগ্সিতে হইবে। যে শাসন- 
তন্ত্র নেতৃগণের হাতে আপিল তাহার এত কালের 
আমলাতান্ত্রিক স্বভাব ও যুঢ় অভ্যাসের কথ ভুলিলে 
চলিবে না। সেই সব আবশ্তক সংস্কার ও 
সংশোধনের কাজ যথাসম্ভব দ্রুত সাধিত হইবে, 
সন্দেহ নাই। কিন্ত জনসাধারণ যেন আলাদীনের 
প্রদীপের গ্ভায় রাতারাতি ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় 
নাথাকে। জনসাধারণকে এই বিষয়ে সচেতন 
করার জগ্ই বুঝি পণ্ডিত জওহরলাল ২রা সেপ্টেম্বর 
এক সাংবাদিক বৈঠকে নূতন গবর্ণমেপ্টের আগু 
কর্তব্যসমূছ আলোচন! প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, 
“অবশ্য আমাদের পক্ষে কাঁজ করার ক্ষেত্রে 
খানিকটা অস্বস্তি ভোগ করিতে হুইবে। কারণ 
আমরা বৈপ্লবিক অঁতিহযুক্ত এক প্রাপবস্ত ও 
গতিশীল প্রতিষ্ঠানের সদস্ত। কাজেই আমাদের 
পক্ষে এতকালের এক স্থিতিশীল সরকারের সহিত 
সহযোগিতা করা কিরূপ অস্থবিধাজনক, তাহা 


বাহিরের লোকের পক্ষে সম্যক. উপলব্ধি করা 
এতদ্পন্বেও আমাদের চবম লক্ষ্য প্র 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে 
কাজ চালাইতে ' মনস্থ করিয়াছি 1**৪০ কোটি রঃ 
নর্নারীর খাস্ত, বস্তু, বাসগৃহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ছু 
সমন্তা জটিল ও 
কিন্তু কার্য্যৰুরী কর্শপন্থা অঙমুসরণ পু 
করিলে সমন্ত। সহজ ও সরল হইয়া দাভাইবে। | 
দৃষ্টাত্ত্বরূপ পাঁচ বা দশ বৎসরের জন্ত পরিকল্পনা | 
গ্রহণের কথা উল্লেখ করা যায়। মনে রাখিতে | 
হইবে, কেবল গবর্ণমেণ্ট পরিবর্তনের দ্বারা আমরা প্র 
যাবতীয় অভাব-অভিযোৌগ এক নিমেষে পূরণ ছু 


সম্ভব নহে। 


উন্নয়ন সাধনই আমাদের লক্ষ্য। 
বিরাট বটে। 


করিতে পারি না” 
Ld * * 
ভারতের প্রথম জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের 


কার্ধ্ভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের A 
চিরাভ্যন্ত অভিজ্ঞতায় ইতিমধ্যেই নৃতনত্ব ও টু 
দেখা দিবেই এবং যত | 


বিশেষত্ব দেখা দিতেছে । 





রাজানতিক প্রসঙ্গ 


দিন যাইবে ততই নানা দিকে সুস্থ রূপান্তব স্পষ্ট 


হইয়া উঠিবে-_ কোথাও মৃদু সংস্কার, কোথাও 
বা একেবাবে আমুল পরিবর্তন এতকালের 
দু্্য বিপ্লবী ও রাজদ্রোহী জওহরলাল আঙ্দ অল্‌ 
ইত্ডিয়া রেডিওর মাইক্রোফোনের সামনে আঁপিয়া 
মুক্তকণ্ঠে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিবৃতি দ্রিযাছেন। 
ভারতীয় বেতারেব সংবাদ পরিবেষণে মিঃ গান্ধী 
এবার “মহাত্স। গান্ধী" হইলেন। সেদিনের 
সাংবাদিক সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু জানাইয়া 
দিয়াছেন, ব্/ক্তিবিশেষকে সরকারী খেতাবে 
ভূষিত করার প্রতিক্রিয়াশীল প্রথা নূতন গবর্ণমেপ্ট 
রহিত করিয়া দিবেন। ইতিমধ্যেই নৃতন 
গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় সেক্রেটাবীদের সরাসরি 
বড়লাট সমীপে রিপোর্ট পেশ ও যোগাযোগ 
রক্ষার অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়াছেন । 
এসোপিয়েটেড প্রেসের নয়া দিল্লীর এক সংবাদে 
প্রকাশ, নৃতন গবর্ণমেণ্টের সকর্দিগণ ইতিমধ্যেই 
ইন্পীরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের সনাতন টিমা-তেতালা 
পরিবেশের মধ্যে এক কর্দতৎপরতার আবহাওয়া 
স্্টি করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের সকাল সকাল 
উপস্থিতি এবং শাসন-পরিষদ যুগের প্রথা ভঙ্গ 
করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের পর আবার স্ব স্ব দপ্তবে 
প্রত্যাবর্তনের দ্বারা সমস্ত সরকারী কর্মচারীর মধ্যে 
তৎপরতার ভাব দেখা দিয়াছে । ইনম্পীরিযাল 
সেক্রেটারিয়েটে এখন ভারতীয় পরিচ্ছদ পবিহিত 
সাক্ষাৎপ্রার্থীর দল যে ভাবে চাঁপরাসীদের সশ্রন্ধ 


দৃষ্টি আকর্মণ করিতেছে, তাহাতেই নূতন যুগেব 
সুচনা বোঝা যায়। ইহার পূর্বে ইউবোপীয় 
পোষাক পবিহিত লোক ছাড। অন্যান্য ব্যক্তিদের 
তাহারা গ্রাহ কবিত না। সংবাদ আসিষাছে, নূতন 
যুগের প্রভাত-প্রাবন্তে নযা দিল্লীতে ইয়র্কবোডস্থ 
রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওছবলালেব সরকারী বাসভবনের 
উপবে ত্রিবর্ণবঞ্জিত কংগ্রেপ পতাকা উড্ভীয়মান। 


ছা ত * 


অন্তর্বর্তী সরকারেব কতকগুলি আশ্ত কাজ ও 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে সব গবেষণামূলক সংবাদ 
প্রকাশিত হইযাছে তাহাতে জানা যায, নৃতন 
গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই দরি দ্রবান্ধব মহাত্মা গান্ধীব বহুকালের 
স্বপ্ন কার্ধো পরিণত কবিবব জ্রন্ত কুখ্যাত লবণক- 
বহিত করিষা দিবেন | ইলোনেশিযা হই 
ভারতীয় শৈষ্ধবাহিনীর সম্পূর্ণ অপসারণ এবং 
আন্তজ্্ৰ।তিক বৈঠক ও সম্মেলন ইত্যাদিতে ভারতের 
গ্রকৃত প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধাস্তও অগৌপে 
কার্যকরী করা হুইবে। আব একটি সংবাদে 
প্রকাশ, ভাবতেব কাজে বিদেশী * বিশেষজ্ঞ নিয়োগ 


ও সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত আজাদ হিন্দ ' 
ফৌজের সৈনিকদের মুক্তির প্রশ্ন বিশেষভাবে 


বিবেচনা করা হইতেছে । আরও প্রকাশ, অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্টের সদশ্তগণের বেতন নাকি মাসে মাত্র 
দেড় হাজার টাকা ধার্য কবা হইবে। বড়লাটের 
শাদন পরিষদে সদশ্তগণ মাসে পাঁচ-ছাজার টাক! 
করিয়া বেতন পাইয়া আগিতেছিলেন। এই সমস্তই 





টেলিঃ_জাতীয়দীপ, কলিকাতা । 


৷ ঘাগাম ব্যাঙ্ক লিমিটে 


হেড অফিস--শিলচন্ন, আসাম 
কলিকাতা অফিস__পি-২৯, মিশন রে| (এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ :_ সীত্রাগাছি, গোচরণ বেলিষাচও্ডী, বাকইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া । 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ছিং কার্য্য করা হয়। 














ঘাজাদ হিন্দ 


আপনা জাতী ও, গ্রাততিষ্ঠান 


ম্যানেজিং ডিরেক্উর- ডি, গুপ্ত 


Pe 





ব্যাঙ্ক লিঃ | 


দেশের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুমোদিত । 


&,00,00,000২ ( পাঁচ কোটা) টাকা 


মূলবধনসহ পাঘ্বহ কলিকাতায় কাধ্যান্নম্ভ করিবে। 


আপনার সহযোগিত৷ বাঞ্ছনীয় 





বিশেষ বিবরণের জন্য 


" পোঁঃ বক্স নং ২০৬৬, কলিকাত|। 


৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 





আধিক জগৎ 


গবেষণামূলক সংবাদ বটে, তবে নুতন গবর্ণমেপ্ট যে ভারতের বাহিরের নিরপেক্ষ মুসলিম মহলেরই 


জনস্বার্থকে ফ্রবতারার ষ্কায় সম্মুখে রাখিয়া নানা 
দিকের আবশ্যক অদলবদল ঘটাইবেন, তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারত সম্পর্কে "ু২০]1৪- 
Royce administration in a bullock-cart 


, ০90110” বলিয়া! দেশবিদেশে যে দ্কায্য অভিযোগ 


অভিমত নহে, লীগের অস্তর্ভক্ত অনেক বিশিঃ 
সদস্তও ইতিমধ্যে ওঁয্প মতামত প্রকাশ কবিযাছেন 
ও করিতেছেন। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও একগু গ্নেমিব বশে 
মিঃ জিয়া ও মিঃ লিয়াকৎ আলী খা সমগ্র মুসলিম 


ভাবতের ইষ্টানিষ্টের প্রশ্ন বুঝিতে চাঁহিতেছেন না।. 


আছে, অনতিবিলম্বে সেই কলঙ্কের বোঝা বহুলাংশে তাঁহাদের চক্ষুব সম্মুখে মূনলিম-গরিষঠ প্রদেশগুলিই 


হালকা হইয়! যাইবে, এই আশা এখন আর ছুরাশা 
নহে । কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে এতদিনে জন- 
সাধারণের আস্থাভাজন ও প্রকৃত জনকল্যাণকামী 
ব্যক্তিদের যে শুভ সমাবেশ ঘটিল, তাছার প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ সুফল দেশনাসীব নিকট ক্রমশঃ গ্রকটিত 
হইতে থাকিবে। করায়ত্ত শাসনন্ত্রের সুষ্ঠ 
- পরিচালনার মধ্য দিয়া আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার 
বান্বিত হইবে। অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠনকে 
সা গান্ধী পূর্ণ শ্বরাজের দ্বার উন্মুক্ত করা 
মন" অভিহিত করিয়াছেন । 
# + + yt 
ভারতেব অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন ও মুসলিম 
লীগের বর্তমান মনোভাব সম্পর্কে আমরা গত 
সপ্তাহে বিলাঁতেব বামপন্থী ও বক্ষণশীল পত্রিকার 
মন্তব্য উদ্ধত করিয়াছি । এবার আমরা মুসলিম 
জগতের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের অভিমত 
‘উদ্ধত করিব | মিশরের নিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক 
-বলিয়া প্রখ্যাত "ইজিপ.শিষাঁন গেজেট” লিখিয়াছেন, 
“পণ্ডিত নেছরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট 
গঠিত হইবার ফলে ভাবতবর্ষ স্বাধীনতার দিকে 
আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। 
আধিপত্যের ভয় করিতেছে । কিন্তু অন্তর্বর্তী 


'গবর্মেন্টে যোগ দেওযাই সেই আশঙ্কা দূরীকরণের | 


প্রক্নষ্ট উপায়। গবর্ণমেন্ট হইতে দুরে থাকিয়া 
কোন লাভ হুইবে না_-উহাতে বরং মুসলমানদের 
স্বাৰ্থই ক্ষুপ্ন হইবে। বহু মুসলমান 
‘মুসলিম লীগের সমর্থক নহে এবং কংগ্রেসের সহিত 
সহযোগিতা করিতে তাহারা উদগ্রাব। পণ্ডিত 
নেহরু যে মিঃ জিন্নার সহিত সহযোগিতাকামী, 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু মিঃ জিন্নার 
'অনুচ্যত নীতির ফলে “প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস” হইতে 
' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আবন্ত হইবাছে। "নূতন 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিশ্ফোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
“মুসলিম লীগের অন্থগামীরা কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন 
করিয়াছেন, কিন্ত এই কৃষ্ণপতাকাই ভারতের আশা- 
আকাঙ্ষার মৃত্যু ঘোষণা করিতে পারে। 
পাম্প্রদাধিক সমস্ত! সমাধানের দায়িত্ব এখন আর 
ইংরাজের হাতে নাই। ভারতীয়দেরই সেই সমন্তার 
লমাধান করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে |” 
ভাবতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ‘উক্ত 
= মুসলিম সংবাঁদপত্রথানি কেবল যে যথেষ্ট 
-সংবাদ রাখেন তাহাই নহে, এদেশের অতি জটিল 
রাজনৈতিক পটভূমির অন্তনিহিত কার্য্যকারণ 
সম্পর্কেও উহার সুস্থ. সংযত ও নির্ভল ধারণা 
'আছে। 


অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান না করিলে 
মুসলিম ভারতের স্বার্থই যে নষ্ট হইবে__-এই ধারণা 
কেবল ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলিম সমাজ বা 


রা 


একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাডাইযাছে। তাছাব] 
বিস্থৃত হইয়াছেন, ভারতের মুসলিম-গরিষঠ প্রদেশ- 


গুলিতে হিন্দুর মোট সংখ্যা যত, হিন্দু-গরিষঠ প্রদেশ- 


সমূহের মুসলিম অধিবাসীদের মোট সংখ্যা "তাহার 
সমান, এমন কি কিঞ্চিৎ বেশীই হুইবে। এই 
কারণেই হিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশেব কতিপয় মুপলিয 
লীগপস্থী নেতাও জিয়ার নীতির বিকদ্ধে মৃহ্মন্ 
প্রতিবাদ বা দৃট অভিমত জ্ঞাপন কবিতেছেন। 
সম্প্রতি উড়িষ্যার মুসলিম এম-এল-এ ও মুসলিয 
লীগ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্ত মিঃ লতিফুল রহমান 
এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন, মুসলিম লীগেৰ 
বর্ধন-নীতির ফলে হিন্দুসংখ্যাগুরু প্রদেশের 
মুসলমানদেরই ক্ষতি হইবে ) স্থৃতরাং অপহযোগের 


সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জগ্চ অবিলম্বে লীগ 
ক'উদ্ষিলের এক সর ৮৮৮ 


-সিন্ধুর লীগ EEE বিরুদ্ধে রর অনাস্থার 
প্রস্তাব লইয়া এক কৌতুকপ্রদ সংঘটনের সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে । সিন্ধু পরিষদের মোট সদস্তসংখ্যা 
৬০ জন। তন্মধ্যে লীগের অর্থাৎ গবর্ণযেণ্টের পক্ষে 


ছেড অফিস- সিলেট - 





ম্যানেজিং ডিরেক্টার 





দ সিলেট ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যান্ক ' 


শাখাসমূহ 8 ত 
১। মেইন অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্টরাট, ফোন নং--ক্যালকাটা --৫৬০৭ 
২। 'বড়বাজার --৯, পগেয়! পটী 


৩। কলেজ স্ট্রীট _-৭৯।২, স্বারিসন্‌ রোড -এ 
(কলেজ ষ্রীট ও হারিসন রোড, 8052 


শিলং, আদায়ীকুত মূলধন ও ডে 
শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড - ঢাকা, 
গৌহাটি, ৭,00 000২ নারায়ণগঞ্জ, 
৫৬৮ 2 ময়মনসিংহ, 
মৌলবীবাঞ্জার কিশোরগঞ্জ, 
নওগা, কাধ্যকরী মূলধন সেৱণ 
ছাতক, প্রায় ১,৭৫,০০,0০00২ 
হবিগঞ্জ । 
-ব্যাক্কের নিজস্ব বাড়ী 
১। সিলেট ৩। শিলচর 
২। শিলং 81 ডাকা 
কলিকাতায় বাডীর জন্ত ১৯, মিশন রো এন্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হুইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখা শীম্হ খোলা হইবে। 
মিঃ পি, কে, চক্রুবত্তা, | মিঃ জে, এম, দাস, 
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আছেন ২৬ অন। ইউরোপীয়ানদের ৩টি ভোট 
যোগ কবিলেও বর্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
বিবোধী দলেব ভোটের সংখ্যা একটি বেশী (৩০টি) 
হইবে। এখন উপাষ ? পিল্ুব লীগ মন্ত্রিসভা 
উপাষ বাত লাইযাছেন। পরিষদের স্পীকার মুসলিম 
লীগের লোক। কিন্তু ম্পীকারের কোনও ভোট 
নাই। এই কারণে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে 
উক্ত স্পীকাররূপী লীগ সভ্যটি প্নত্যাগের মতলব 
করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ভেপুটি-স্পীকার (ইনি 
বিবোঁধী পক্ষের একজন মহিলা সদস্ত ) স্পীকার 
হইবেন এবং তাহাব ভোটদানের অধিকার স্পীকার 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যাইবে | কেবল এরূপ 
ব্যবস্থায়ই একটিমাত্র ভোটের জোরে বর্তমান মন্জি 
সভা ফাড়া কাটাইতে পারে । কিন্তু বিরোধী দলও 


বেছ সবা বেছিসাবী নহে | তাহারাও নাকি ঠিক 


করিয়! ফেলিষাছে, ডেপুটি স্পীকারও সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিবেন। 


ততঃ কিম্‌? 

সেই সব পরের কথা । আপাততঃ সিন্ধু 
কংগ্রেস মহল বর্তমান মন্ত্িমগ্ুলের পতন ঘটিলে & 
প্রদেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আশঙ্কা করিতেছে। 
মন্ত্রিসভা পরিবর্তন ঘটিলে যদি সিন্ুতে দাঙ্গা- 
হাঙ্গাযা দেখা দেয়, তাছা হইলে মনে করিতে হইবে, 
পিদ্ধুর মুসলিম লীগ আধুনিক পার্পামেন্টাকী 
বিধিবিধানকে এক কাণাকড়ি যুল্যও দেয় না 
তাহারা মধাযুগীয় জোরজবরদস্তির শাসনের আমলে 


পড়িয়া আছে । 





স্থাপিভত-__-১৯২৮। 













জেনারেল ম্যানেজার 
Le চিজ 





ক্যালকাটা মধার্থ ব্যাঙ্ক 


লিন সি চেভ 


স্থাপিত -১৯২৯ 


হেড অফিস? 
ব্ৰাঞ্চ £ হবিগঞ্জ, 


২০1৯, মহৰ্ষি দেবেন্দ্র রোড, € বড়বাজার ) 
কুলাউড়া, আজমিরিশঞ্জ । 





খরা সেপ্টেম্বর | নয়া দিল্লী । সকাল বেলা ঘুম 
ভাঙ্গিতেই প্রথমেই জানাল! দিয়া যে জিনিষটি 
চোখে পড়িল তাহা! একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় 
পতাকা । ইহাতে নূতন কিছুই নাই। ভারতবর্ষে 
‘এমন কে আছে যে উহা দেখে নাই? কিন্ত 
.আর্জিকার দেখার সঙ্গে তাহার গ্রভেদ আছে। 
এতকাল এই পতাকা ছিল আমাদের সংগ্রামের 
নির্দেশ, আজ উহা আমাদের সাফল্যের নিদর্শন। 
এতকাল উহা! ছিল আমাদের Symbol of 
আরজ উহা আমাদের ea] of 
1i৪h£5। আজ ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ঝাণ্ডা উচ! রহে 
হামারা। 

# * + 

সহরে ১৪৪. ধারা জারী কর! হইয়াছিল। পাঁচ 
জনের একত্র হওয়া নিষেধ । যে-ব্ছুটির সঙ্গে 
বাহির হইলাম, তিনি নয়া দিল্লীর সাংবাদিক মহলে 
- সম্প্রতি কিছুটা 'চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছেন। 
গত ১৫ই আগষ্ট হঠাৎ তিনি বিমানযোগে 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই 
তারিখের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ গুত্যক্ষ 
করিয়া নিজ ক্যামেরায় তাহার কতকগুলি ছবি 
তুলিয়া লইয়া ১৯শে তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। 
ডাহার তোল! ছবিই কলিকাতার বাহিরের সংবাদ- 


demand, 


পত্রে প্রথম ছাপা হয়, তাঁহার লেখা বিবরণই এক; - 


মাত্র প্রত্যক্ষদ শর বিবরণ, যাহা ভারতের বাহিরের 
সংবাদপঞ্জে প্রথম প্রকাশিত হয়। জনশ্রুতি এই 
যে, দিল্লীতে একজন বিশিষ্ট মুসলিম লীগ' পাণ্ডা 
আগের দিন, অর্থাৎ ৯৫ই আগষ্ট তাহাকে 
বঙ্গিয়াছিলেন_-]£ you want to see some 
real fireworks, go to calcutta 
immediately | | 

ক *- | |) 

নং উইগুলর ' প্লেসে' আসফ আলীর বাড়ীতে 
একদল রি যুবক আসফ আলীকে অভিনন্দন 


জানাইতে আসিয়াছে, দেখিলাম । তাহাদের হাতে 


লাল রঙের নিশান, তাহাতে অর্দচন্ত্র আকা । .. 


' কয়েকজন বিশিষ্ট প্রৌঢ় মুসলমানকেও দেখিলাম। 
সাদা চোস্ভ পাদ্দামার উপরে ঈষৎ ক্রীম রঙের 
শেরোয়ানী-পরিহিত আসফ আলীকে থেশ দেখায়। 
স্তধু আসফ আলীকে নয়, শেরোয়ানীতেই 
ভারতীয়দের সবচেয়ে ভালো! মানায় বলিয়া আমার 
ধারপা। যাহারা স্থুটও পরেন এবং শেরোয়ানীও 
পরেন তাঁহারা নিজেদের ফটো মিলাইয়া দেখিলে 
নিজেরাই ইহ! স্বীকার করিবেন । 

" আলবুকার্ক রোডে বিড়লা ভবনের উৎসব 
আয়োজনটা আরও জমকালো । সর্দার পেটেল, 
রাজেন্্র গ্রপাদ, জগজীবন রাম ও শরত্বাবুকে 
সেখানে রীতিমত শান্জীয় প্রধায় মঙ্গলাচরপের 
দ্বারা অভিষিক্ত করা হইল। একজন পুরোহিত 
গীতা হইতে খানিকটা পাঠ করিলেন । শ্রীবুক্তী 
আর, ভি, বিভলা মন্ত্রীদের কপালে চন্দনের ফোটা 
দিলেন ॥ বিড়ল! পরিবারের একটি ছেলে তাদের 


খেয়ালীর খাতা 
(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


গলায় মালা দিলেন, আব একটি মহিলা--তীহাকে 
ঠিক চিনি না-_পুজার নিশ্মাল্য দিলেন মাথায়। 
শক্খধ্বনি ও স্থলুধবনি হইল প্রচুর। শুধু একটি 
জিনিষের অভাব বোধ করিলাম । সেটি আল্পনা । 
বাঙ্গালীর বাড়ীতে হইলে উহা সকলের আগে 
দেখিতাম ৷ 


* রঙ * 








ভাঙ্গী কলোনীরও আজ চেহারা বদলাইয়াছে। 
জাতীয় পতাকা--ছোট, বড়, মাঝারি আকারের 
সর্বত্র শোভা পাইতেছে। গুটি কয়েক ছেলেকে 
কাগজে মুদ্রিত তিন রঙ্গের জাতীয় পতাক! বিক্রয় 
করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিলাম একটি বালক 
হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া সহযাত্রীটির বুকে একটি 
পতাকা আঁটিয়া দিল। বলিলাম, “দাম দিতে 
হইবে, এই সম্মান বিনিপয়সাঁয় পাইতে পার না।” 
তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পার্স বাহির করিয়া 
বলিলেন, “নিশ্চয়ই ।” বালকটি ইংরেজী না 
বুঝিলেও পাস” দেখিয়া বুঝিল, বন্ধু টাকা দিতে 
উচ্ভধত। বাধা দিয়া বলিল “কোই ফিকির নেই, 


আজ হামারা আজাদীক] রোজ, আপ. তে? মেহমান 


হায়” দাম দেওয়ার জগ্ ভাবনা নাই, আছ 


, আমাদের স্বাধীনতা লাভের দিন, আপনি তো 


অজ আমাদের ততিধি ! আশ্চর্য) | ছেলেটির বয়স 
বারোর বেশী হইবে লা। 
ক * কন 
শরৎ্বারু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, পেটেল ও জগজীবন 
রাম গান্ধীলীর আশীর্বাদ লাভের জগ্ঠ আসিলেন। 
রাজকুমারী অমৃত কাউর তাহাদিগকে খদ্দরের 
সুতায় তেয়ান্নী মাল্য দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। 
গান্ধীজীর হাতে কাঁটা স্তা। একজন ভারতীয়ের 
পক্ষে ইহার চাইতে বড় সম্মান আর কী হইতে 
পারে? সহত্র বৎসর পরে যখন আজিকার জীবিত 
ব্যক্তির! সংসার হইতে অস্তহিত, আলিকার সংঘর্ষ, 
বিদ্বেষ ও কলকোলাহল স্তিমিত, নতুন পরিবেষ্টন ও 
নতুন পৃথিবীতে সেদিন ইহাদের বংশধরেরা এই 
বলিয়া গর্ববোধ করিতে পারিবেন যে, তাহাদের 
এই পূর্ববপুরুষেরা ঘঠতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের স্বহস্তে 
কত্তিত হুত্রের মাল্য আপন কণ্ঠে ধারণ করিবার 
দুৰ্লভ a ধন বদি | 
রঙ 
নি ভিন দালান। মাঝখান 
দিয়া রাস্তা ভাইসরয়ের বাড়ীর দরজায় শেষ 
হইয়াছে । ছুইদিকে হর্যধ্বনিরত জনসমাগম | 
প্রথম গাড়ীতে ভাজী কলোনী প্রত্যাগত চারজন 
মন্ত্রী। সর্বশেষ গাড়ীতে সৈয়দ আলী জাহির । 
মাঝের গাড়ীতে আসগফ আলী ও পণ্ডিত নেহরু। 
বি, বি, সি হইতে পূর্বরাত্রিতে তাহাকে “ভারতের 
জাতীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী”-6110 
Minister of the National Goverment of 
I॥dia--বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার 
পাশে বসিয়া আছেন মের জেনারেল শ!’ নওয়াজ । 
ক ক্ৰ * 
" মুহুমুহু ‘জয় ছিন্ন ধ্বনি। অন কুড়ি লীগের চর 
কালো নিশান লইয়া আসিয়া “পাকিস্থান জিন্দাবাদ’ 


বলিতেই একদল শিখ তাহাদের সামনে আগাইয়া 
আসিয়া বলিল “শিবিস্থান জিন্দাবাদ” । মনে হইল 
ইহার পরেই মুখের বদলে হাত চলিতে সুরু ! 
হইবে। কিন্ত হইল না। একজন কংগ্রেশ কর্ম্মা 
সবাইকে শান্ত থাকিতে অঙ্গরোধ করিলেন।, 


‘তাহাতে ফল হইল। পুলিশ ১৪৪ ধারার প্রয়োগ 


করিয়া সবাইকে গ্রেপ্তার করিতে বা হটাইয়া দিতে 
পারিত। কিন্তু তাহ! করে নাই। গবর্ণমেপ্ট 
বদলের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবেরও বদল দরকার হয়, 
আইনের ধারা অপেক্ষা আইনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হয়-_-একথাঁটা নয়া দিল্লীর পুলিশ বুঝিয়াদে 
বুঝিলাম। অবশ্ত পুলিশের লরীতে টিয়াব ” 
সরঞ্জামও মজুদ আছে, দেখিলাম | পেটা ভ 
সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 

কথা ছিল-_-বডলাট ভবন হইতে মন্ত্রীরা 
সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লকে যাইবেন, কিন্ত সে 
পথে এমন ভীড জমিয়াছিল যে, বোধ হয শুধু তাহা 
এড়াইবার জঙ্কই তাহাবা নর্থ ব্লকে গেলেন। ইহা 
নিশ্চয়ই accidental । হয়তো বা নয়। নর্থ 
বকের দিকে রওনা হুইলাম। প্রধান প্রবেশপথে 
চোখে পড়িল প্রস্তর ফলকে .একটি উৎকীর্ণ লিপি -- 
“Tiberty does not 
It has to be earned before 
it can be enjoyed.* নয়া দিল্লীর যে 
এক্জিনিয়ার এই সেক্রেটারিয়েট ভবনটির প্ল্যান 
তৈয়ার করিয়াছিলেন, আজি কাঁর দিনের সম্ভাবনা 
তাহার নিশ্চয়ই মনে ছিল না । নিজের" অজ্ঞাতেই 
তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা আজ সত্যে 
পরিণত হুইল । ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় 
সরকারের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ও তাহার সহকম্দীদের 
এই ব্লকেই প্রথম প্রবেশ করা উচিত। তাহাদের : 
চাইতে ও উৎকীর্ণ লিপির সত্যতা আর কে বেশী 
জানে? কে বেশী প্রমাণ করিয়াছে? 


descend to any 
people. 


থে Er ব্যান 


or 


88-৪৩৬, ক্যানিৎ ষ্টীট, কলিকাতা । 


Tele: “PURSE”, Cal: Phone: B. B. 6779 


ক্লিয়ান্িং-এন সুবিধাসহ যাবতীয় 
ব্যাক্কিং কাধ্য কর! হয় । 
ব্ৰাঞ্চ $_বেলেঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, 
জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- 
পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, 
হাইলাকান্দি, চট্টগ্রাম ও ভাঁগলপুর । 
বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্রর। 





আর্ধিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


মাকিন বেতার -শিল্পীর সর্বোচ্চ 
ব্তেন-_বিংক্রসবী আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে 
আবাব বেতার জগতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। 
তাহাকে সপ্তাহে ৭ হাজার ৫ শত পাউও করিয়া 
বেতন দেওয়া ছইবে। এত বেশী বেতন আর 
কোন মাকিন বেতার শিল্পী আজ পর্য্যন্ত পান 
নাই। 

ইটালীর নিকট হুইতে সোভিয়েটের 
ক্ষতিপূরণ দাবী--সোভিয়েট রাশিয়া ইটালীর 
নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে ১০ কোটি ডলার 
দাবী করিয়াছে, সম্প্রতি প্যারিস সম্মেলনে ইটালীর 
অর্থনৈতিক কমিটিতে বৃটেন তাহা সমর্থন 
ররিয়াছে। 

নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন__নিখিল 
রত ছাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর 

মাসে লাহোরে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের 

বাঁধিক অধিবেশন হইবে | কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের 
নেতা শ্রীযুক্ত জরয়প্রকাশ নারায়ণ সম্ভবতঃ সম্মেলনের 
উদ্বোধন করিবেন । 

শ্রীযুক্তা বিজয়লব্দমী পণ্ডিত_যুক্ত 
অনম্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিজ্ঞগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
গ্রীযুক্তা বিজয়লক্মী পণ্ডিত *নয়াদিল্লীর প্রেস 
প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সম্মিলিত 
জাতি সণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্তা 
উত্থাপন করার অগ্ঠ ভারতীয় দলের নেত্রীত্ব করিবার 
জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তীহাকে অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। স্তার রাজ্জা আলী ও পণ্ডিত হৃদয়- 
নাথ কুপ্ররু প্রতিনিধিদলের অন্তম সদন্ত নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 

জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক সাধারণ 
অধিবেশন-_আগামী নবেম্বর মাসের ২২, ২৩ ও 
২৪শে তারিখে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 


বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে । অধিবেশনের 
স্থান নির্বাচনের ভার যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস 
কমিটির উপর দ্যন্ত হইয়াছে । 


দাজা-বিধস্তদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা 
বাংল! সরকার কলিকাতা, কলিকাতা সহরতলী, 
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অস্তভূক্ত অঞ্চল, ২৪ 
পরগপার অন্তর্গত মেটিয়াবুরুজ থানা এবং হাওড়ার 
শাকরাইল, বালী, ভোমছ্ুড, জাগাছা, পাঁচলা, 
উলুবেড়িয়া এবং বাউভিযা প্রভৃতি অঞ্চলসমূহকে 
দুই মাসের জন্য বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষণা! 
করিয়াছেন! এই আদেশ বলবৎ থাকাকালে 
উপরোক্ত অঞ্চলের কোন অধিবাসী যদি এ অঞ্চলের 
আর কোন অধিবাসীর কার্য্যের ফলে আহত হন 
তবে ওর আহত ব্যক্তি পুলিশ আইন অমুসারে 
ক্ষতিপূরণের জস্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন । 

ভারতে প্রথম বৃটিশ হাই-কমিশনার-_ 
লওনের এক খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষে বৃটিশ হাই- 
কমিশনারের দপ্তর স্থাপনের সমুদয় প্রাথমিক 
আয়োজন শেষ হইয়াছে এবং ভারতের প্রথম বৃটিশ 
হাই-কমিশনার আগামী নবেম্বর মাসে কার্য্যভার 
গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 

৫ 


চীনা সরকার কর্তৃক বিশ্বভারভীকে 
জাহাধ্যদান-_চুংকিংএর চীন ভারত সংস্কৃতি সঙ্ঘ, 
শান্তিনিকেতনে মাদাম চিয়াং কাইশেক রিলিফ 
হোম খুলিবার জগ্ঘ চীনের জনগণের মৈত্রীর প্রতীক- 
স্বরূপ তিন লক্ষ টাকা বিশ্বভারতীকে দান 
করিয়াছেন। ছুঃস্থা যুবতীর! যাহাতে সশ্বাবলধ্বী 
হইতে পারে এবং বৃদ্ধ ছুঃস্থরা যাহাতে সাঁহায্য পায় 
তাহার জগ্ভ এই অর্থ ব্যয় হইবে। বাংলা সরকার 
বৎসরে তিন হাজাব টাকা ইহার জ্য' বিশ্ব- 
ভারতীকে দিবেন । 

টাটা কারখানায় ধর্মঘটের নোটিশ 


টাট] কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘটের জঙ্য ১৪ দিনের 
নোটিশ দিয়াছেন । 
ভারতে হক্গমারোগ চিকিৎসার 


অকিঞ্চিতকর ব্যবস্থাছ্রেটস্ম্যান পত্রিকার 
নয়াদিল্ীস্থ বিশেষ সংবাদদাতা জাঁনাইতেছেন 
যে, যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ভারতে যন্মমারোগে 
যেস্থলে বৎসরে € লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত, এক্ষণে সেই স্থলে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ লোক 
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যন্মারোগে মারা যাইতেছে এবং প্রায় বৎসরে ৫০ 
লক্ষ লোক যন্মারোগে আক্রান্ত হইতেছে । তাঁহার 
মতে কানপুরের শিল্প-প্রধান অঞ্চলেই যক্ারোগে 
মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা বেশী। সংবাদদাতা আরও 
জানাইয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে ৬৬০০ জন যক্ষা- 
রোগীর হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়ার সুযোগ 
রহিয়াছে। যক্ারোগ সংক্রান্ত ৭০টি স্বাস্থ্য-নিবাস 
ও হাসপাতাল এবং ১২৪টি ক্লিনিক আছে? 
্বাস্থ্য-পরিদর্শকের ট্রেনিং এর অন্ত মাত্র ২টি বেন্ত 
আছে (সমগ্র ভারতে ট্রেনিং-প্রাপ্ত পরিদর্শকের 
সংখ্যা প্রায় ১>শত) এবং ভাক্তারগণের ট্রেনিং 
এর অগ্ভ ২টি ক্লিনিক আছে বলিয়াও উক্ত সংবাদ- 
দাতাঁ উল্লেখ করিয়াছেন। 

নোনার্গ - খাল পুনঃখনন--বারাসত 
মহকুমার নোনাগা খাল পুনঃখননের ফলে ৬২ 
বর্গমাইল পতিত জমি চাষ-আবাদের যোগ্য 
হইয়াছে। ইহাতে উৎপন্ন ধাগ্ের পরিমাণ ১ লক্ষ 
১৯ হাজার মণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়! আশা করা যায়। | 
নোনাগী খাল যমুনা নদী হইতে বাহির হইয়া 








* অনেকের ভাগ্যেই* 
ঘটে না, এবং এর 
অভাবে মনটা একটা অন্জানা 
বিবক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে |. 
কিন্তু “সাউথ্‌ উইও*-এর লিপ্রালু 
হাওয়ায় শুয়ে আপনি সহজেই » 
গভীর ঘুমে অভিভূত হ'য়ে 
পডবেন--তা’ সে গ্রীশ্মেই হোক্‌ 
আর বর্যাতেই হোক্‌, রাত্রিতে 


=) গুমোট থাক্‌ বা না-ই থাক্‌। 


'টেলিফোন-বি বি? ২২৩৩ 


ন্যাশনাল মডেল ইপণ্ডাষ্টীজ লিঃ 
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কলিকাতার ২৫ মাইল দূরবর্তা গুমা ষ্টেশন ও 
যশোহর রোডের নিকট ব্রেঙ্গল-আসাম রেলপথ 
এবং বেলিয়াঘাটায বারাসত-বসিরহাট রেলপথ 
অতিক্রম করিয়াছে। খালের মোট ৩৬ মাইল 
পুনঃখনন হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৪ মাইল প্রধান 
খাল এবং অবশিষ্ট ১২ মাইল শাখা খাল। যথা- 
যোগ্য স্থানে পুলনিপ্ধাণের ব্যয় সমেত মোট সাড়ে 
এগারো লক্ষ টাকা এই পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় 
হইয়াছে। 
সম্মিলিত রাষ্ট্রপু্ড প্রতিষ্ঠানে ভারত 
সংক্রান্ত যোগাযোগ অফিস- সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে সম্মিলিত রাষ্্রপুঞ্ 
প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্ধ্যলষে মিঃ এস্‌ সেনের 
তত্বাবধানে সরকারীভাবে ভারতীয় ব্যাপার সম্পর্কে 
একটি যোগাযোগ অফিস খোলা হইয়াছে । 
উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র প্রেরণ 
প্রকাশ, আসাম সরকার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার 
জগ বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশিক্ষালাভার্থে ২৩ জন 
শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠাইবার জন্য মনোনীত 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে তীহারা ভারত 
গবর্ণমেণ্টের অস্থমোদন লাভ করিয়াছেন। 
বিদেশে থাকাকালীন এই সমস্ত শিক্ষার্থীকে 
আসাম গবর্ণমেন্ট অর্থসাহায্য করিবেন । 
বাংলায় রাস্তাদির উন্নতিসাধন- সম্প্রতি 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পূর্ত বিভাগের বাজেট 
বরাদ্দ সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে পূর্ত সচিব মিঃ 
যোগেন্্রনাথ মণ্ডল বলেন যে, বাংলায় রাস্তাদির 
উন্নতিসাধন ও নির্দাণ করার জগ্ভ বাংলা গবর্ণমেণ্টের 
কোন সুপরিকল্পনা-নাই_-এই অভিযোগ ঠিক নহে । 
প্রসঙক্রমে তিনি বলেন যে, চলতি বৎসরে জাতীয় 
রাজপথগুলির ৯০৪ মাইল, প্রাদেশিক রাজপথগুলির 
১৯৩৭ মাইল, প্রধান প্রধান জেলা রাজপথগুলির 
৭৭০ মাইল, অগ্ভান্থ 'জেলা-রাস্তার ১৪ মাইল 


এবং পল্লী-রাস্তার ১৫ মাইল নিৰ্ম্মাণ করার 


জন্ভ অর্থ বরাদ্দ কর! হইয়াছে । 


মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সন্ভাপতির | 
বেতন বৃদ্ধি__মাও্রা্জ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন | 
যে, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির বেতন | 
মাত্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের বেতনের | 
সমান করিয়া ৫ শত টাকার স্থলে > হাজার টাকা {| 


. করা হইবে। 
বোম্বাই হইতে সৃজ্সম বস্ত্র রপ্তানী 
সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 


অল্প পরিমাণ সুক্ষ বস্ত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে বোম্বাই হইতে রপ্তানী | 
জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ | 

বন্ত্ হইতে কতক পরিমাণ পূর্ব্ব এশিয়ার | 


Ei কোন স্থানেও রপ্তানী হইবে। রপ্ানী- 


কারকগণ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট বন্্ের কোটার | 
মধ্যে কতক পরিমাণ স্স্ম বস্ত্র চাহিলে ৩০শে | 


সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন কবিবেন। 


আসামের পার্বত্য ও সমভুমি অঞ্চলের টু 
সীমা--আসামের রাজস্ব বিভাগ পশ্চিম দিকে | 
গারো পাহাড় পর্য্যন্ত আভিয়াঘাট বিভাগের জন্য | 
খাসিয়া ও জয়স্তিয়া পাহাড এবং শ্রীহট্ের মধ্যে | 
সীমা নির্ধারণের ব্যবস্থা করিতেছেন, জানা 


গিয়াছে! পাহাড ওসমতল অঞ্চলের জনসাধারণের 
মধ্যে ষাঁভাতে কোন ভুল ধারণাব সৃষ্টি না হয় 
তাহার জগ্ভ নাকি এ ব্যবস্থা করা হইতেছে । 

ভারত গবর্ণমেন্টের পরিকল্পন। ও উন্নয়ন 
বিভাগ--কলিকাতার মাঁভোয়ারী বণিক সমিতি 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট এক তার প্রেরণ 
করিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন 
বিভাগ পুনঃগ্রবর্তনের অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি এই বিভাগটি বাতিল করিয়া 
দিয়াছেন। ' 

জগতের খাভসমস্ত। সমাধানের জন্য 
মেসিন--ডাঃ কুটফন ফিপার অস্ট্রিয়া একটি 
পরীক্ষামূলক যান্ত্রিক গবেষণ| চালাইতেছিলেন। 
সম্প্রতি তিনি দাবী করিতেছেন যে, উদ্ভিদকে 
ভাঁড়াতাডি বড করিবার লন্ভ তিনি এক ষস্ত 
আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার ফলে জগতের থাগ্ভা- 
সমস্তার সমাধান হইতে পারে। অমির পরিবর্তে 
মেসিনের মধ্যে বীজ রাখীর ব্যবস্থ। হুইয়াছে। 
সেসিনের মধ্যে বিশেষ রকমের লবণ রাখায় 
উদ্ভিদকে মাটি হইতে পুষ্টি গ্রহণ করিতে হয় না। 
ডাঃ ফিসার দাবী করেন- সাধারণ জমিতে উদ্ভিদের 
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বাংলার বস্ত্রশিশ্পের অগ্রদূত 


_লমোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


. রাহ নিলেন 
বন্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


খুনং মিল | ২নং মিল 
কষ্টিয়। ( নদীয়। ) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস £_চক্রবন্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়। বাজার ( নদীয়। ) 
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শিকড় যেমন শক্ত হয় মেসিনের মধ্যে তাহা 
অপেক্ষা ৩গুণ অধিক শক্ত হইয়া থাকে । ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদগয হুয়। ভূট্রা, রাই, 
যব, ওট এবং শেয়াবীন ৬ দিনের মধ্যে ১৮ ইঞ্চি বড় 
হয়। এই মেপিন চালাইবার খরচ কম; ২৫ 
ওয়াটের বাল্বে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় 
হয়, তাহার অধিক শক্তি উহাতে ব্যয় হয় না। 

আসাম বেঙ্গল দিমেন্ট কোং--আসাম 
বেঙ্গল লিষেণ্ট কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়ন 
ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত জানাইয়া গত ২৯শে আগষ্ট উক্ত 
কোম্পানীকে নোটিশ দিয়াছেন। গত ২১শে জুলাই 
ইউনিয়নের 'বাঁধিক অধিবেশনে যে দাবী জানান 
হইয়াছিল, তাহা পুরণ না হওয়ায় এবং শ্রমিকদের 
বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে সকল- ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে তাহার জন্য ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিশ 
দিয়াছেন। দাবী পূরণ করা না হইলে শ্রমিকগণ 
আগামী ১২ই দেপ্টেমর হইতে ধর্মঘট অ 
করিবেন। 

বোথ্াইয়ে বাস-ট্যাকি ধর্মঘটের কথ! 
বোম্বাই প্রাদেশিক মোটর "ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়ে- 
শনের জেনারেল সেক্রেটারী বলেন যে, বাস-্ট্যাক্সি 





বাস? এস খত এত: ০ খত বাচে” ধা, হর ডে 

















| আসামের সর্বপ্রথম দিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লি? 


হেড অফিস ?_শিলং 


টেলিফোন £ শিলং ২০ (দুই লাইন ) 
টেলিফোন £ কলিকাত| ৬৯৪০ 








বড়পেটা, টা শিরা 
শৌহাটি, (জাড়হাট, নওগা, ইম্ফল | 
= = =নুতন শীখ। 


আগামী মাসে ডিব্ৰুগড় শাখা খোলা হইতেছে । 


টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক আসাম 


কলিকাতা অফিন £--৬, ক্লাইভ রে। 


ld La Lo Ld 


অনুমোদিত মুলধন ২০,০০, ০০০২ 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১০,০০ ALN গু 
আদায়ীকৃত মূলধন 
(অগ্রিম কদসহ ও রিজার্ভ ) ৬,৪৩,৪৪০ » 
, আমানত ১১০০১,০১১০০ ০২২ bd 
নগদ ও কোম্পানীর কাগজ 
(৩১-৩-৪৬ অডিট at + কাটি টা নটি ২০০৭ 
কাধ্যকলা মুলধন ১ ( কারন উপল 
মিঃ জে, সি, বসু মিঃ এইচ ব্যানাজ্জাঁ। : 
ম্যানেজার, তা অফিন ) 3 ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 










-অধিকতরভাবে 


নিস ও ৩৫১ কচলে এ 


ও ট্রাক মালিকগণের শ্মারকলিপির কোন সস্তোষ- 
জনক উত্তর না পাওয়ায় তাহারা অনির্দিষ্ট 
কালের জন্ত সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে ধর্্ঘট 
করিবেন | বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট এ সমস্ত গাভীর 
জন্য স্থায়ীভাবে নুতন পারমিট দিতে অসন্মত 
হওষার ফলে এই ধর্মঘটের উৎপত্তি হইবে । 

খান্শস্তের সাপ্তাহিক পাইকারী 
মুল্যমান_ সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্টের আধিক 
উপদেষ্টা সর্বৃভাবতীর ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের 
“আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ-১০০) খাস্ভশস্যের 
যে সাপ্তাহিক পাইকারী মৃল্যমান স্থির 
করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, ইহা ১৭ই আগষ্ট 
(১৯৪৬) পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে ২৫২৬ ছিল; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহা ছিল ২৫২'২। আলোচ্য 
গাছে তঙ্লজাতীয় ও অগ্ভান্ভ প্রকার খাগ্চ- 
মূল্য অপরিবন্তিত ছিল, তবে লাহোরে 
মূল্য বাড়িয়! যাওয়াষ ডাইলেব মুল্যমান 
বাড়িয়াছিল। 


শ্রমশিল্পের কাঁচামালের সাপ্তাহিক | 


পাইকারী মুল্যমান--এক সবকারী বিজ্ঞপ্তিতে 


প্রকাশ, ভারত গবর্ণমণ্টের আধিক উপদেষ্টা নু 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের হুঁ 
“শেষ সপ্তাহ ১০০) শ্রমশিল্লের কাঁচামালের যে 


সাপ্তাহিক পাইকাবী মূল্যমান স্থির করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যায, ইহা গত ১০ই আগষ্ট 
'€১৯৪৬) পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে ২৯৮২ ছিল, 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহা ছিল ২৯৮। আলোচ্য 
সপ্তাহে তত্তজাতীয় দ্রব্য ও তৈলবীজের 
-প্রত্যেকটির মূল্য প্রায় "২ কমিয়াছিল, কিন্তু খনিজ 
"ও অন্তান্ত দ্রব্যেব মূল্য যথাক্রমে "৫ ও "১৫ 
-বাঁডিয়াছিল । 

কলিকাতায় পুলিশের শক্তি বৃদ্ধির 


' পপ্রস্তাব_বাংলা গবর্ণষেপ্ট কলিকাতার পুলিশ 


বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন, 
জানা গিয়াছে । কলিকাঁতাষ বর্তমানে ৫ হাজার 


"পুলিশ আছে। ইহাকে বাড়াইয়া ৮ হাঁজার করার 


কথা বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া গ্রকাশ। 
আরও প্রকাশ যে, অধিক সংখ্যক পুলিশকে 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
-করার বিষয়েও গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আক্ষষ্ট হইয়াছে । 

- লবণ-কর রদের প্রন্তাব--প্রকাশ, নৃতন 
"অন্তর্বর্তী জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রথম কার্ধ্য হইবে 
'লবণ-কর রদ করা। এই লবণ-কর বাতিল করার 
ফলে ভারত গবর্ণমেন্টের প্রায় ৯ কোটি টাকার মত 
“বাধিক আয় বন্ধ হুইবে। জানা গিয়াছে যে, 
'এই-ক্ষতি কি উপায়ে পূরণ করা যাইতে পারে 
কাহ! নির্ধারণকল্ে ভাবত গবর্ণমেন্টের প্রাক্তন 
প্অর্থসচিব স্তার আচ্চিবন্ডকে স্পেশাল অফিপার 
নিয়োগ করা হইয়াছে। 


ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার-_গত জুন মাসে 


যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট 
'৭১টী নূতন শাখা স্থাপিত হয় এবং এই সব ব্যাঙ্কের 
১১্টা শাখা তুলিয়া দেওয়া হয়। উক্ত জুন 
মাসের শেষে সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট 
শাখা ছিল ৩০৬৩টী, উহার মধ্যে ইন্পিরিয়াল 


সব অ 


ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল ৪৩৬টী। উক্ত তিন 
মাসে পাঞ্জাবে ১৪টী, মাঁদ্রাজে ১১ট, বোস্বাইয়ে 
৫টী, বাঙ্গলায় ৬টী, দিল্লীতে হটী, সংযুক্ত প্রদেশে 
চটী, আসাম, বিহার, উত্তর-পশ্চিম শীমাস্ত প্রদেশ 
ও সিদ্ুতে ১টা করিয়া এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে 
১০টী নূতন শাখা খোলা হইয়াছিল। . 

বার আনায় বাঁশের চরকা _ প্রকাশ; যুক্ত 
গ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভ' প্রচুর পরিমাপ বাঁশের 
চপ্নকা প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়াছেন । এই 
বাশের চরকার প্রতিটির মূল্য বার আনা ধার্য করা 
হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মহাত্মা 
গান্ধী এই নৃতনধরণেব চরকার নমুনা অঙুমোদন 
করিয়াছেন এবং যুক্তপ্রদেশের উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজুকে উক্ত নৃতন- 
ধরণের চরকার কার্য্যদক্ষতা ও উৎকর্ষভাঁর বিষয় 





প্রস্তুতের 


» 2১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিগ্রাম-_“চীনামাটী? 





» ০৮ eo 
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সাবান যাবতীয় জিনিষ__সিলিকেট সোডা ৬ সোপধোন 
পাউডার ৪ কাষ্টক সোড! & রজন ৪ সিট্টোনেলা 
অয়েল ০ রঙ ৪ হাইড্রোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন | 
বড়বাজার ৪7 £_ ১৩৯৭ জফিল ই মিনারেল পাপ্রাই কোং লিঃ 


হেড অফিস : ১২নং ইণ্ডিয়ান স্বীট, কলিকাতা । 
ভাগারিয়া ও দম-দম ভ্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 


হেড অফিস £__পি-২, হাওড়! ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা । ফোন__কলিঃ ৩৪৬। 


শাখাসমূহ ৫ শ্ামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাঁচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 
দক্ষিণ কলিকাতা শাখা দিবি এভেনিউ) খোঁল৷ হইয়াছে । 


১৫৭ 


জানাইয়াছেল। .ফুক্তগ্রদেশ হইতে শীঘ্রই 
টেকুনিক্যাল বিষয়ে অভিগ্ত কোন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সোদপুব আশ্রমে 
উপস্থিত হুইয়া বাঁশের চরকা প্রস্তুত প্রণালী 
সুস্মভাবে পরীক্ষা করিয়। যাইবেন, জানা গিয়ছে। 

মধ্যপ্রদেশে অধস্তন সরকারী কর্মমচারী- 
দের দাবী--প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের 
বিভিন্ন সরকারী অফিসের অধস্তন কর্ম্নচারিগণ এবং 
ভৃত্য ও পিওনগণ তাহাদের দাবী পূবণ না হইলে 
আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ধর্মঘট আরম্ভ 





করিবেন। 










৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাত। 














মিঃ এ, কে, দাস, এম-এ, বি-এল 
ম্যানেজিং ভিরেইর | 







ম্যানেজিং ডিরেক্টর :__এস্‌, চৌধুরী 


















ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলগ্‌ 
ভিলন্মিক্তেত্ভ 
রেজিস্টার্ড অফিস ৫ ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা | 
ম্যানেজিং এজে্টস্‌ঃ এন তিন সন এ কক্কোং 


সৰ্ব্বত্ৰ সম্ভান্তশীলী কৰ্ম্মী আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন! 





8৫৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ 





মধ্যপ্রদেশেও জমিদারী বিলোপের 
চেষ্টী- জানা গিযাছে যে, জমিদাবী ব্যবস্থার 


'বিলোপসাধনের জন্ত মধ্যপ্রদেশের আইন সভায়ও 


এক প্রস্তাব আনয়ন করা হুইবে। প্রকাশ, এই 
বিষয়ে জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা 
গিষাছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জমিদাব 
সমিতির এক জরুরী সভা হুইয়া গিয়াছে । সভায় 
প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণেব 
প্রস্তাব গৃহীত হুয়। প্রধান মন্ত্রী যাহাতে আইন 
সভার আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত উক্ত: প্রস্তাবের 
আলোচনা স্থগিত রাখেন, সেল্সগ্ত উক্ত প্রতিনিধিদল 
তাহাকে অঙুরোধ জান্নাইবেন, জানা গিয়াছে। 


আসাম গবর্ণমেন্টের প্রশংসনীয় উত্তম 


_ আসাম গবর্ণমেন্ট তাহাদের শিল্প নীতি সম্পর্কে এক 


গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি 
প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদনের ব্যবস্থা, কাপড়ের: কল, চিনি ও 
সুরাসারের কারখানা, চটকল, কাগজের কল 
প্রভৃতি সমস্ত শিল্প গবর্ণমেন্টের অধিকারে আসিবে । 
তবে এই সকল প্রতিষ্ঠান একান্তভাবে যে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক পরিচালিত হইবে, তাহা নহে। গবর্ণমেপ্ট 
যথাসময়ে অথবা প্রয়োজন অগ্ুসারে নিয্নোক্ত 
সিদ্ধান্তসমহ সম্পর্কে তাহাদের নীতি ঘোষণা 
করিবেন-_কয়লা-খনি; সিমেপ্ট প্রস্তত; বা 
উৎপাদন, দিয়শলাই প্রস্তুত, করাত কল ও 
প্লাইউডের কারখানা এবং চামড়া ও চামড়ার 
তেয়ারী দ্রব্যাদি 


INSUBE or Represent : 


Kaiser-I-Hind Insurance 
COMPANY LIMITED | 


BOMBAY 
Branch Managers for— 
BENGAL, BEHAR, ASSAM 
AND ORISSA 


Eastern Commercial Union 
14, Clive St., Cal. Phone: Cal. 6587 


[ঢাকা ফেডারেল ব্যাক 


= লিমিটেড 














_পুল্তভকু এসল্িচ্জ্ঞ 
বাংলা বর্ধলিপি--১৩৫৩- সম্পাদক 

শ্রিশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। ১৭নং 

পত্তিতিয়া প্রেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে 


প্রকাশিত । মূল্য দেড় টাকা। 
নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সংযোজিত করিয়া ইংরাজী 


ভাষায় ইয়ার বুক বা বার্ধিকী প্রকাশের রীতি খুবই 
গ্রচলিত। বাংলা ভাষায় ৪ ধরণের বাহিকী 
খুব কমই দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শিশিবকুমার 
আচার্য্য চৌধুরী গত কয় বৎসর হইতে “বাংলা 
বর্ষলিপি, প্রকাশ কবিষা সে অভাব অনেকটা পুরণ 
করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার সম্পাদিত ১৩৫৩ 
সালের যে বর্ধলিপি বাহির হইয়াছে তাহাতে 
বাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
বছ জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে। 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার দিক দিয়) এদেশের 
জাতীয় জীবনের গতিধারা বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
ডাকমাশুল, ওজন ও মাপ, সরকারী বাজেট, খান্ত 
সমন্তা, ১৩৫৩ সালের দিনপঞ্জী প্রভৃতি সম্পর্কে 
সময়ো চিত তথ্যতালিকা উহাতে সংযোজিত হুইয়াছে। 
যেরূপ নিপুণভাবে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থিত 
করা হইয়াছে তাহাতে & পুস্তকটি সাধারণের 
খুব কাজে লাগিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। 





যুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলা-_অধ্যাপক 
পঞ্চানন চক্রবর্তী, এম-এ প্রণীত । প্রকাশক 
ষ্যাপ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । দাম ছুই টাকা। 


দ্বিতীষ মহাযুদ্ধ সুরু হইয়াছিল .কয়েক বৎসর 
আগে এবং শেষও হইয়াছে প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
কিন্ত মহাযুদ্ধের নির্শম প্রচণ্ডতায় বাংলাব তথা. 
ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় সুরু- 
হইয়াছিল আজও তাহাতে পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। 
সমস্তাগুলি আরও জটিল হইষা আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়া চলিয়াছে ৷ 
এমনই কয়েকটী সমন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ' 
করিয়াছেন সিটি কলেছের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
চক্রবর্ত্তী তাহার আলোচ্য গ্রন্থধানিতে। অধ্যাপক 
চক্রবর্তী তাহার যুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলা” গ্রন্থের 
অল্প পরিসরের মধ্যে স্টিলিং পাওনা”, “বেঝু 
সমস্তা” অর্দনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাপ্ফীতি, ভার 
বহির্বাপিজ্য, শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত নানাবি 
সমন্তা আলোচনা করিয়া সাধারণকে তাহাদের' 
তাৎপৰ্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের 





সহিত সর্ববিষয়ে আমরা একমত না হইতে 


পারিলেও এই পুস্তকটি বাংলার পাঠক সমাজের, 
নি কট সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি ॥ 


1 ফোটা ক্যালকাটা বাধ লিমিটেড | 


হেড অফিদ--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ীট, কলিকাত। 


শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি; এস (অবসরঞ্জাপ্ত ) 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 


আলিপুর দুয়ার দিনাজপুর 
আসানসোল দুবরাজপুর 
আজমগড় নিউ মার্কেট 
এলাহাবাদ নীলফামারী 
কাচরাপাডা নৈহাটী 

| ! কুচবিহার পাটন! 
জলপাইগুড়ি পাবনা 
জৌনপুর বর্ধমান 


হার ও অন্যান্ট বিষয় পত্র লিখিলে জানান হুইয়া থাঁকে। 


লালগঞ্জ 
. সুদের 
.. সেক্রেটারী_মিঃ স্থধেন্দুকুমার নিয়োগ ম্যানেজিং ভিরেউর--মিঃ ডি, 





ফোন কলিঃ ২১২৫, ৬৪৮৩ 





০০ 


বাঁকুড়া লালমণিরহাট 
বাজুরঘাট শ্যামবাজার 
বেনাবস সাউথ কলিকাতা 
ভাটপাড়া  * সাহাজাদপুর . 
রায়বেৰিলী সিরাজগঞ্জ 

রংপুর সিউড়ী 

লক্ষ 

লাহিড়ী মোহনপুর হিলি 


রায়. | 








, 
HL ENE 


স্থাপিত---১৯৩৪ দি ইউনিয়ন যা দি [/) 
রেজিষ্টার অফিস-ঢাক্া। না কুমিল্লা নিত ব্যাক ্াঃ 
Ee ১৯২২ 
bic al তিনি রেজিস্টার্ড অফিস-_৪, ক্লাইভ ইট কলিকাতা ৷ 
লিকাতা অনুমোদিত মুলধন ২,০০, 00০,০০০ 
শাখাসমূহ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১১০০১৬০ হ্যা 
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ; জ্যাম eles নবিভি 2 
থে £ টি ৯০০১০০০৯২ ঙ$ঃ 
ফরপুর, মতিহ ন, ১২১৫০১০০১০০০ 2 5) 
বাজান, মজ ফ'রপুন। [লি টা BEL LA টাকার উপর 
ঘালেশ্বর, দাতন, এখ্রা, ভগবানপুলূ, ৩০শে চৈত্র, ওই এপ্রিল, ১৯৪৬) 
মঙ্গলামার। ঢাকিয়া, চট্টগ্রাম, কতক | বদেশিক বিনিময়ে কার্য কর হ্য়। 
শ্রী, হাথ । “লণ্ডন সর বারক্লেজ Cl আমেরিকান টা lo ট্রাই 
কোং অব নিউ অং {ন এজেপ্টস- ব্যান্ক অব নি থ ওয়েলস সিডনি, 
সকলপ্রকার উচ্চজ্রেণীর ব্যাং মিডল ইষ্ট এজেণ্টন_-বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ (ডি সি এও ও) 
KR কাৰ্য্য করা হয়।. ম্যানেজিং ডিরেউর__ ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 




















০০০০-০০-০০ 


ক্যালকাট। শ্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪৫-৪৬ সালের কার্যবিবরণী 
ক্যালকাটা গ্যাশগ্ভাল ব্যাঙ্ক লিঃ বাঙ্গালী 
পরিচালিত কয়েকটা সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কের অন্যতম | 
আমরা সম্প্রতি উক্ত ব্যাঙ্কের গত ৩০শে জুন 
তারিথ পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে মুদ্রিত কার্ধ্য- 
বিবরণী পাইয়াছি তাহাতে বর্তমানের এই 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও ব্যাক্কটী উল্লেখ- 
ষোগ্যরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত 
সুখী হইলাম । আলোচ্য বৎসরে ব্যান্কে আমানতের 
পরিমাণ এক ফোটী টাকা এবং ব্যাঙ্কের মোট 
কার্ধ/করী মূলধনের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটী টাকা 
দ্থিপাইয়াছে। 
রিপোর্টে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের শেষে 
7াঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাগ ৩০ লক্ষ 
টাকা, বিভিন্ন মজুদ তহবিলের পরিমাণ ১৮ লক্ষ 
৭৫ হাক্সার টাকা, ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৬ 
কোটী ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা এবং ব্যাঙ্কের 
মোট কাঁধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭ কোটী ২৩ 
লক্ষ ৫৫ হাঁজার টাকা ছিল। এই টাকার মধ্যে 
বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ হিসাবে ও 
অস্তান্ত ব্যান্কে আমানত হিসাবে ১ কোটী ৪৬ লক্ষ 
৮৬ হাজার টাকা! মজুদ ছিল। এতঘ্যতীত এই 
সময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসি- 
প্যাল ডিব্ঞ্চোর, ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটা 


ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কের কোটী ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার - 


টাকা ষ্বস্ত ছিল। উহা হুইতে বুঝা-বায় যে, ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ কেবল নিরাপত্তার দিক নহে__হাঁতে নগদ 
টাকার স্বচ্ছলতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া 
উছার কাধ্যনীতি পরিচালনা করিতেছেন। 

আলোচ্য বর্ষে আয় হইতে সমস্ত খরচপত্র 
সঙ্কলান করিয়া ব্যান্কের মোট লাভ হইয়াছে ৪ 
লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত টাকা। উহার সহিত 
পূর্ব বৎসরের লাভের জের ৩৮ হাজীর ৮৭০ 
টাকা যোগ করিয়া ষে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৭০ 
টাকা দাড়াইয়াছে, তাহা হইতে মজুদ তহবিলে ৫০ 
হাজার টাকা দ্যস্ত করা হইয়াছে এবং আয়কর 
ইত্যাদির জঙ্ক ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মজুদ করা 
হুইয়াছে। বাকী ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৭০ টাক! 
হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত 
শতকরা! বাঁধিক ৭২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে এবং ৪০ হাজার ৩৭০ টাকা চলতি 
বৎসরের লাভের হিসাবে জেব টানা হইয়াছে । 

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আরও ২০ লক্ষ টাকার নূতন 
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছেন এবং এই 
শেয়ারের প্রতি ১০ টাকার শেয়ার ১3 টাকা মুল্যে 
বিক্রীত হুইবে। বর্তমানে শেয়ার বাজারে ব্যাঙ্কের 
দশ টাক! মূল্যের শেয়ারের দর উঠিয়াছে ১৮ 
টাকায় । এরূপ অবস্থায_বিশেষত: ব্যাঙ্ক 
কতৃপিক্ষ যখন অংশীদারগণকে আয়করমুক্তভাবে 
শতকরা বাধিক ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছেন 
তখন উক্ত ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার যে জনপ্রিয় 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ক্যালকাটা ষ্কাশঙন্তাল ব্যাঙ্কের এই উন্নতির 
সঙ্গে আঁমবা উহার পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান 
মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্যকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করিতেছি। ব্যাঙ্কের এবং ব্যাঙ্কের মধ্য 
দিয়া দেশের সেবার জন্ভ তিনি দীর্ঘজীবী হউন 
উহাই প্রার্থনা! করিতেছি । 


কোক্মানী প্রসঙ্গ 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪৫ সালের কার্যবিবরণী 
আমরা ২নং ক্লাইভ রো? স্থিত বেঙ্গল ব্যাঙ্ক 
লিঃর গত ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য 
বর্ষে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ শতকরা ৪০ 
ভাগ বুদ্ধি পাইয়া ১ কোটা ২১ লক্ষ ৮ হাজার 
টাকায় পরিণত হুইয়াছে। এই বৎসরের শেষে 





ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ | 


৪২ হাজার ৪৬৮ টাকা এবং মজুদ তহবিলের 


. টাকার কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, জমিবাড়ী ও 


স্বর্ণরৌপ্য মজুদ ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় 
যে, নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি রহিয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে খরচপত্র বাদে ব্যাঙ্কের লাভ 
হইয়াছে ৫১ হাজার ৮৮২ টাকা। উহার সহিত 
পূর্ব বৎসরের লাভের জের ১২ হাজার ৩১৫ 
টাকা যোগ করিয়া যে ৬৪ হাজার 


১৯৭ 





নুতন যৌথ কোগগানীর 


কমন 


রবার ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়ছো 


৩৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন ঃ কলিকাতা ১৬৬ 


পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার টাঁকা। বৎসরেব | 
শেষে ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১ কোটী ৪১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৪৮ | 
টাকা! 
. ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটে দেখা ষাঁয় যে, আলোচ্য 

বৎসরের শেখে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা এবং | 


অন্তান্ক ব্যাঙ্কে আমানতি টাকা মিলিয়া মোট ৩৯ 
লক্ষ ৮ হাজার ৬০৬ টাকা মজুদ ছিল। এতত্যতীত 


এই সময়ে ব্যাঙ্কে মোট ২৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬১৮ | 











মণিকাঞ্চন যোগই শিল্পস্ষ্টির উৎকর্ষতার নিদর্শন । স্বন্রাজ ও 
আম্লার রাসাযনিক মিলন মণিকাঞ্চন যোগের স্তায়ই সার্থক। 
ভৃঙ্গামূল? এই অভিনব কেশ তৈলে একাধাবে ভূঙ্গবাজ ও 
আম্লার অনন্যসাধারণ গুপাবলীব সঙ্গাবেশ; তাই মস্তিষ্কের - 
শ্িগ্ততাষ, কেশের বর্ধণে ও সংরক্ষণে ইহা অদ্বিতীয | গুণে, - 


গন্ধে ও যাধুর্যে কেশ তৈল জগতে ইহা! অপরাজেয়। 






ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শান্ত্রীর 





** উচ্চাঙ্গের কেশ তৈল 


হিয়কল্যাণ ওয়ার্কস* কণিকা 


BH 1 








UPCO. 











ফোন £ ক্যাল ৪০৫৩ 


ইউনাইটেড ব্যা্কিং কর্পোরেশন 


লিম্মিতি৯৯ 


৩।১, ম্যাজে। লেন, কলিকাতা । 
শাখ| ৪ বড়বাজ্ধার, শ্ামবাজার ( কলিকাতা ); গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা ( ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), RSL বাঁকুড়া, শিয়াখালা । 





চল্ভি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা সেভিংস শতকর! ২॥০ 
আনান উনি রেজা হয়। 
সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়.। 








টা ম্যানেজিং ভিরেক্টরস-_মিঃ ৯৪১১ মিঃ এন এল মুখার্জি 


পে 


৪৬০ 


টাক! হইয়াছে তাছা হুইতে ৩৩ হাজার ৭৯২ 

টাকা ট্যাক্স বাবদ সংরক্ষিত এবং ৪, হাজার ৫০০ 

টাকা মজুদ তহবিলে গ্রস্ত হইয়াছে। বাকী ২৫ 

হাজার ৯০৪ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে 

জের টানা হইয়াছে । 

আমরা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করিতেছি । 

নুতন যৌথ কোম্পানী 

দি রূপনগর ইপ্ডাট্রীজ লিঃ__ভিরেকটর- মিঃ 
বূপনারায়ণ গফর। রেিষ্টার্ড অফিস-_৩, চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ; কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-_৫০ 
লক্ষ টাকা । সিন্ধ ও সুতার ব্যবসা । 

.- দ্িসীরত বনস্পতি মিলস লিঃ_-ডিরেক্টর 
মিঃ সীতারাম জগত্তারণ। রেজিষ্টার্ড অফিস-_ 
১৭৮; হারিসন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা । ভেজিটেবল তেল ও 
ঘিয়ের ব্যবসা। 

আসাম বেঙ্গল রবার ওয়ার্ক লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ এস ডি ইটাহি। রেজ্িষ্টার্ড অফিস 
--১১১ নিউ ট্যাংরা রোড, কলিক্কাতা। অনুমোদিত 
মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। রবার সীট, টায়ার এবং 
টিউবের ব্যবসা । 

.. জ্রীকালী অয়েল এণ্ড ফ্লাউরার মিলস 
লিঃ-_-ডিরেক্টর-_মিঃ মানপ্রসন্ন সরফ। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ । অনুমোদিত মূলধন 

'_--১ লক্ষ টাকা । আমদানী-রপ্তানী-কারক ও 
কমিশন এজেন্ট । | 

দি ইন্দো-জামেরিকান কমাশিয়েল 
কর্পোরেশন লিঃ__ডিরেউর-__মিঃ পি মুখার্জি | 
রেছিষ্টার্ড. অফিপ--১৪, গোয়াবাগান লেন, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মৃলধন-__১ লক্ষ টাকা। 

'অ।মদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ৷ 
. বেৰি টকিজ লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ আবদুর 
রংমান। রেজিষ্টার্ড অফিল--নাটোর, রাঞজসাহী | 
অনুমোদিত মুলধন-_১ লক্ষ টাক] । ফিল্ম প্রতিষ্ঠান । 

রেডিওনিজ লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ এস এন 
মুখার্জি । রেঝিষ্টার্ড অফিস-_পি-৫১১, অশ্বিনী 





~~ 


দত্ত রোড, কলিকাতা | . অনুমোদিত মুলধন--৫০ , 


হাজার টাকা । সওদাগরী ব্যবসা | 





ইশিবে কোং লিঃ 
৪নৎ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
আমাদের .বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রন্ঠ ম্থবিথা 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 


কর্ণনিষ্, পৱিশ্রগী ও সহিষ্ণু কমা 
এজেঙ্সি দ্বাল্লা প্রদুর আয় কন্িতে 
পারেন। ম্যানেজারের নিকট : 
আজই আবেদন ককুন। 







ইট ইণ্ডিয়া | 


আথক জগৎ 


[৯ই সেপ্টেষর, ১৯৪৬ 





ইষ্টএণ্ড থিয়েটার্প লিঃ_ডিরেউর-_মিঃ 
শ্তামসনূর চন্রর। বেজিষ্টার্ড অফিস-_-১৭৯।১এ, 
বর্মতলা ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
৯০ লক্ষ টাকা। থিয়েটার প্রভৃতির ম্যানেজারির 
ব্যবসা । - 

রিজেশ্টল্যাণ্ড ডিভেগপমেণ্ট কনষ্টরাকশন 
লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ পি ডি হিমৎসিংৰা ৷ রেডিষ্টার্ড 
অফিস--৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেন, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ টাকা । জমি ক্রয় 


সংক্রান্ত ব্যবসা। 










THE BENGAL BELTING WORKS LTD 
MG. AGENTS 5S. K. ROY & CO,, LTD 
2, Dalhousie Square East, Calcutta 


পাওয়ার এণ্ড এনাজ্জি সাঞ্জীই 
কর্পোরেশন লিঃ -ভিবেষ্টর--মিঃ প্রদাস এন 
সেনগুপ্ত। রেজিস্টার্ড অফিস _ঘাটাল, মেদিনীপুর । 
অম্থমোদিত মূলধন--£ লক্ষ টাকা। বিদ্থযৎ 
উৎপাদন ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবসা । 

ক্যাম কা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মা সিউটি- 
ক্যাল্‌স্‌ লিঃ_ডিরেইউর-_মিঃ বলদেও দাস 
,শেঠজি। রেপিষ্টার্ড অফিস--+২১, আর্েনিয়ান গ্্ীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত - মূলধন-২৫ লক্ষ 
টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও উধধ প্রস্তুতের 
ব্যস! । 


লট 








ইউনাইটেড 
ইণ্াস্ত্রীয়াল 


স্বাক্ষর ভিলিন্িটেটড্ভ 
| স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান--প্ররীযক্ত যহুনাথ রায় 


সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ কর! হয় । 
হেড অফিস-_ 


৭, ওয়েলেশলী প্লেস, কলিকাত। 










বড়বাজার,শ্তামবাঙ্জার, হাটখোলা (কলিকতি1), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
| 





















পে-অফিস 2 মিরকাদিম। 
স্লেনারেল ম্যানেজার £ 











এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এ, আই, আই, বি, 











কুলিক্াতা শাখা-পি২০,রাধা বাজার সরা 


(পুললাতন চিনানাঙ্জার হ্্ীট ও লোয়ালো লেনের জংসন) , 


| 
| 
| কলা 





পোষ্ট ব্স-_২২৮ৎ 





দেওয়া হয়। বিল, ভিভিডেণ্ড 





সর্তে আদায় করিয়া! দেওয়া হয়। 


| সেণ্টাল বমার্ণিয়াল ব্যাক লিঃ - | 
| স্থাপিভ_১৯২৮ 
হেড অফিস--১২, জীকৃসন লেন, কলিকাতা ৷. 


শাখা অফিস : জাঁকলাবান্ধা ( আসাম ), মাণিকতল। (কলিকাতা ) 
অনুমোদিত জ্ঞামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট 


ফোন-_বি, বি, €৬৩৮ 





প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক 









ম্যানেজিং ডাইরের- মিঃ এস, বি, বিশ্বাস 





















টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর দাঙ্গাহাামার 
"অস্বাভাবিক অবস্থার দকণ আলোচ্য সন্তাহেও 
কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন 
কাজকর্্ধ সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে 
সুদের হারের কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 
চাছিবামাত্র পরিশোধের সর্তে ব্যান্কসমূহের মধ্যে 
‘কল’ টাকার যে সামাম্ভ লেনদেন হইয়াছে, 
তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা 
এবং বোম্বাইয়ে 1০ আনাই বহাল থাকে । 

গত ওরা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জ্রন্ক 
২ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। 
মোট ৮০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার টেগাঁর পাওয়া 
| শতকরা ৯৯৮৩ পাই দরের সমস্ত 
ই গৃহীত হুইয়াছে। মোট ৮০ লক্ষ ৭৫ 
কার টেওার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত 
গভপডতা স্থদেব হার বাষিক শতকরা 
1১৮ আনা ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ১০ই 
সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বোশ্বাইয়ে সকাল ১১টা 
ষ্টোঙার্ড টাইম ) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেলে ৯ই 
সেপ্টেম্বর সোমবাব কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী 
২ কোঁটি টাকার ট্রেঙ্জারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা 
হইবে ৷ ধাহাদের টেওার গৃহীত হুইবে তাহাদিগকে 
আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার টাকা জমা দিতে 
হইবে । অন্তান্ঠি সর্তাদি পুর্্ববৎ। | 

গত ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইযাছে 
তাহাতে বিজ্তার্ড ব্যাঙ্কে ইন্স বিভাগের অমুকূলে 
মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ভারত গবর্ণমেণ্টের 
ট্রেজারী বিল বিজ্রীত হইয়াছে! 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
- বিশেষ কোন কাঁজকাঁববার হয নাই; বিনিময় 
বাট্রার হার নিয়ে দেওয়া হইল £₹ 


বিনিময় বাক্টাব হার নীচে থে হইল £- 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শিঃ ৫৪২ পেঃ 
এ দৰ্শনী ( Es) ৫ ) 5১ ঞঠ 
ডি. এ. তিন মাস ( » ) ১ শিঃ ৬র্জৎ পেঃ 
ভি. এ. চার মাপ ( ৮) ১ শিঃ ৬$ভপেঃ 
ডলার ( প্ৰতি শত) ৩৩২1০ আনা। 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চের হিসাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৩০শে আগষ্টের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 


তারিখে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল, 


১২০৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। গত 
হ৩শে আগষ্ট ইহার পরিমাণ ছিল ১২০৯ কোটি ৯৯ 
লক্ষ ৫২ হাজার টাকা । গত ১৬ই আগষ্ট ইহার 
পরিমাণ ছিল ১২১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা । গত 
হ৩শে আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক- 
সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৭৪৯ কোটি ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা 
ও ৩১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাঁকা। গত 
" ১৬ই আগষ্ট ইহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৭৪২ কোটি ৩২ লক্ষ ও ৩১৫ কোটি 
৮.লক্ষ টাকা। 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর--দাজা-হাজামার 
' অস্বাভাবিক অবস্থার দকণ গত ১৬ই আগষ্ট হইতে 
১লা . সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজাৰ 
বন্ধ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের খরা সেপ্টেম্বর 
কলিকাতার শেয়াব বাজার অল্প সময়ের জন্য খুলিয়া 
বেলা ১টার সময় বন্ধ ছইয়া যায় । সোমবার প্রথম 
দিক দরিয়া! কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভির 
বিভাগীয় শেয়ারসমুহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং 
শেয়ারসমূছের দরে সাধারপতাবে উন্নতি পরিশ্যুট 
হইয়া উঠে ; কিন্তু শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগের 





বাজারের হালচাল 


শেয়ারসমূহ্র দর হাস পায়। কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অস্থিবতা 
দেখা দেওয়াই ইহার অগ্ভতম প্রধান কারণ। 
মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমূহের দরে সোমবার অপেক্ষাও 
অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; সহরের অস্বাভাবিক 
অবস্থার দরুণ শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের. অভাব 
বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয় এবং ফলে বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারসমূছের বিকিকিনির পরিমাণও 
অল্পই হয়। বুধবার প্রথম দিক দিয়া কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম-প্রবণতা পরি- 
লক্ষিত না হইলেও, শেষের দিকে শেয়ারক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসায় 
সুস্পষ্টভাবে উন্নতি দেখা দেয়। আলোচ্য সপ্তাহের 
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দাঙ্গাহাজামার অস্বাভাবিক 
অবস্থার দরুণ কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ 


থাকে । 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেঘর_-আলোচ্য লপ্তাছে 
কলিকাতার পাটের বাজারে তেমন কোন উল্লেখ- 
যোগ্য কাজকারবার হয় নাই। তবে চাহিদা 
বৃদ্ধির দরুণ কলিকাতায় ও মফঃস্বলের বাজারে 
পাটের দরের অব্যাহত উন্নতি বিশেষভাবেই বঙ্গায 
থাকে । মফংশ্বলের বাজারে নৃতন পাটের 
আমদানী ধীরে ধীরে বাড়িভেছে। 
সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর আলোচ্য সপ্তাহে 
বোম্বাইয়ের সোনার বাজার একেবারেই বন্ধ ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কলিকাতার 


Kose] 
হেড অফিসঃ ৯], ক্লাইভ ছাট, 
কলিকাতা 


ফোন : কলিঃ ৫৩৮০ 












ও আপনার নিজের আধিক 


আপনি 





ৰ 


দিল . 
বাদী ইরা চির 


সুহেল ব্য স্ষল্ভ্ 


হয়ত কাজকর্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখ 
মত মোটেই সময় হয় না। 
অবস্থা স্থন্ধে সঠিক জানা ন! 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত, আপনাকে মুক্কিলে ূ 


সময়ও পেতে পারেন অথচ 


অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি__ ৫ 


সা ইউনিয়ন লিঃ] 


সোনার বাজারে প্রতি ভরি সোনা ৯৭০ আনা 
দরে বিক্রয় হইয়াছে । প্রতি খণ্ড গিনিও আলোচ্য 
সপ্তাছের বৃহস্পতিবার ৬৬1০ আনা দরে বিক্রয় 
হয়। শুধু বৃহম্পতিবার ছাড়া কলিকাতার সোনার 
বাজারেও আলোচ্য সপ্তাছের সমস্ত সময় 
বন্ধ থাকে। ২ 

রূপ!--মালোচয সপ্তাহের শুধু বৃহস্পতিবার 
কলিকাতার রূপার বাজার খোল! ছিল। প্রতি 
১০০ ভরি রূপা ১৬৭৪০ আনা দরে এ দিন বিক্রয় 
হয়। বোধাইয়ের দ্নূপার বাজার আলোচ্য 
সপ্তাহের সমস্ত সময়ই বন্ধ ছিল | রা 


জীবনবীমায় 
বোনে মিটচুয্যাল 


লাইফ এসিওরেঙ্স সোসাইটা 
লিমিটেড 















ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত--১৮৭১ 


চীফ এজ্জেণ্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ লাট, কলিকাত৷। 















পড়তে হয় ও দুশ্চিন্ত। ভোগ করতে হয় |" 


আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 













| 








এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কার্জকারবার 
উহার মারফং করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শই | 
আপনাকে পাশ বহির অথবা ছিসাবের সম্বন্ধে যে, 
বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল | 
থাকতে পারেন । 

এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন ৫ ! 
হেড অফিস__পি-৭নং মিশন রে। এক্সটেনসন, 


ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুল 








নাশাখা। সু ‘|| 


৪৬২ 


সোনার দর- প্রতি ভরি { কলিকাতা ) 
এ ও (বোম্বাই) 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 
ft) ত্র (বোম্বাই ) 
গিপির দর-_গ্রতিথানা ( কলিকাতা) 
ৰ ( বোষ্বাই ) 


রিজার্ভ ব্যান্কের সুদের হার 


=" কোম্পানীর কাগজ্জ_ 

" কোম্পানীব কাগজ--শতকরা ৩২ সুদের 
4 ঝর খর ৩০ টাকা সুদের 

৩২ টীকা সুদের খাণপত্র ( ১৯৬৩০৬৫ ) 
৩ টাকা স্থদেব ধণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮) ' 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৪৬০-৭০ ) 

৫২ টাকা সুদের খণপঞ্প ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক 

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 


( শতকরা বাধিক) *** 


টি _SHILLBANKE 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 








বাজার বন্ধ 











১৩৫৪০ 
১০৫২-১০৪%৮/০ 


৬৩৩০-৬৩২ 
৫৭1%০-৫8৮%/০ 
৩৭৪৩/০-৩৭1৬/০ 


৭৮৬/০-৭1৬/০ 

৬1০-৫৮৩/০ 
১২৫1০ 

১৭]%০-১৭[০ 


৬৩1%০-৬২৮৩/০ . 
১৩৮০ 





৯৪২-৯৩%০ 
৫৬৮%০-৫৬৪০ 


৩২ 


১০ ৪৮%০ 
১ ০৫৯২-১০৪৮%/০ 


৬৩1%০-৬ই২1০ 
৩৭/০-৩৬৮%৩/)০ 
১৫1০-১৪৮৩/০ 


— 


৭8৮%০-৭1%/০ 
।/০-৫৮/০ 

১৬৪২-১৬৩২, 

RETIRES 


১৯19/০ 


৬২1/০ 
2৩০-৯০৮০ 
&৭-৫৬|০ 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ :১৫নং ক্লাইভ ট্রাট 


টেলি :_BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল--৪৪৫৪ 


অন্যাস্ ' শাখা- স্তরীহট, হবিগঞ্জ, করিও, গোৌহাটী ও নওগঁ৷ (আসাম) । 
শী 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 





৪ঠা সেপ্টেম্বর 


৯৭1০-৯৭৩)০ | 


শি 


১৬৭৮০ 
৬৬|০ 


bs 
৯৩৫ ৩-১ ০৪৪৩ 


— 


৬১৩০-৬১০ 
€€1৩/০-৫৫৮%০ 
১৫1০ 
২৩%০-২২1৬/০ 
৩৭২-৩৬]০ 

১৫/০-১ ৪০ 
১৫৮৩ 
৭1%০-৭1%/৩ 
৫৪৩/০-দ০ 
১৪৪২-১৪৩২ 


১৭০ 


৬১০-৬১০০ 
১২০ 

2১০-০৯০০ 
é&8llo 














[ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 


‘বাজার বন্ধ 














বাজার বন্ধ 








৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৪৬৩ 














সাপ্তাহিক বাজার দর 


























খরা সেপ্টেম্বর | ওরা সেপ্টেম্বর | ৪ঠা সেপ্টেম্বর | «ই সেপ্টেম্বর | ৬ই সেপ্টেম্বর 
কাপড়ের কল--নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ ১২/০-১১%/* | ১১:৮০-১১/৩০ | ১১/০-১৯%০ 
বেনারস এ ও ও বর 
' কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ ১৬/%০ ১৬%০-১৬২ 
'এলগিন কটন মিলস্‌ লিঃ টা ক 
কেশোরাম ৩ Et ৩০1০-৩০|০ 
বঙশ্রী টি — 
চাকেশ্বরী Ee: — 
বঙগেশ্বরী কটন মিলস্‌ nt — রর 
মোহিনী ' 2” — 2 
কাগজের কল্-_ইণ্ডিয়া পেপার পান্প লিঃ =; ৩৪৪-৩৯৩২ মী 
টব পেপার মিলস্‌ লিঃ লি — 2 
৮১০-৮০1০ | ৮১৪০-৮০1%০ | ৮০০-৮০৯ 
চাটি জুট মিলস্‌ লিঃ thle রঃ টে 
খ্যাংলে! ইণ্ডিয়া! জুট মিলস্‌ লিঃ ৮২৭২-৭৮৫২ ৮০৫২ ৭৯৩২-৭৯২২ 
কামারহাটি তত ১২৫৮২ ১২৬০২৮৯১৯৪৯ 1৯১৬৮২১১৭৮৯ 
“নদীয়া » bon 1 ৩B ২৩২ ২২৪২২-২২ ৯২ 
প্রেসিডেন্দী EE ৪.8 ১৮1৮০-১৮।০ ১৮1০-১৭%/০ ১৭15০ 
'রিলায়েন্দ ৮৮ রি ১৩৫৩ ৯৩৪২. 
-কাকনাড়া ৬5 | EE ১০৬০২ ৯৮০২-৯৭৩২ 
“হাওডা » ক E ১৭১২-১৭০২ ১৬৫৷০-১৬৩|9/০| ১৬৫০-১৬৩০ A EE 
' ডালহৌসী ০৮0 2 নু ৫৭৫২ ৫৮০২ ES ঢু 
বজবজ 7: AN | Et — ৫২৪২ চি 
ঘি 2 চি 31 উ বা? 
এলায়েন্স টি ১৩৮৭২১৩৮৫৯৭ ১৩৬২২ 
“চিনির কল-_বেলসুন্ সুগার কোল; নর ৪ ~~ ০ 
চম্পারণ সুগাঁর কোং লিঃ 2 ex — Ee 
কের এণ্ড কোং লিঃ টু ১2 == le 
রামনগর ১ — ৪০২-৩৯৪%০ | S200 
চা বাগান- চন্দননগর টি টু = 2 
ইষ্টাৰ্ণ হিন্দুস্থান ১ » » = os চা 
কল্যাণী ha 9 & টী ও ৮০ 
লেবং এণ্ড মিনারেল ছি ৪ Ee 
তেজপুর, ১. এছ eB রর | ডা মা টি 
বিশ্বনাথ 85148 | ee ভু 2৪ 
িবিবিধ-_ভালমিয়। সিমেন্ট কোং লিঃ ee ! ২১৮%০-২১২ ২১%০-২১৩/০ == 
বি আই কর্পোরেশন ১৭/০-১৭|০ ১৭/০-১৬%০ | ১৬৪%/০-১৬%৩ 
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লি ২০৫২ হ০০২-১৯৭২২ ১৯৫॥০ 
রোটাস ইণাষ্িজ লিঃ 1 x) ১৯৮০ ১৯%০-১৯1০/০ 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লি ূ 2 ৩৮০২-৩৭২২ 
আসাম-বেঙ্গল সিমেপ্ট a EX 2 
i 
\ 
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কি 
pets 


ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন) 
৩০, ৬, "৪৬ সালের হিলাব 




























মূলধন 
(অগ্রিম জমাসহ), ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৭১০১,০ ০০২ 
2 শাখাসমূহ £ নগদ, কোম্পানীর . 
শ্যামবাজার, ক্লাইভ ফট, মানিকতলা, ভবানীপুর, খ্রিদিরপুর, টার [ভা 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। কার্ধ্যকরী মূলধন ৫১৭৫,৩১,০০০২ 
আমাদের নির্ভরবোগ্যতাই আপনার 






সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য কর! হয়। অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন | 


৪৬৪ _ আর্থিক জগৎ * 


[৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 





ad 

















কাপড়ের ঘাটতি 1 











“বর্তমানে সকলগ্রকাঁর কাপডের ঘাটতি এবং “সেজন্য \ 
ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য 
গভর্ণমেণ্টের ছুশ্চিস্তা সন্দর্শনে ভাবতবর্ষে বহুসংখ্যক 
নুতন কাপড়ের কল গুতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়া- 
ছিলাম। ভারতলক্্ী সিন্ধ ও কটন মিলস্‌ লিমিটেড, 
সংগঠিত হওয়ায় আমাদেৰ অঙ্থমান সত্যই হইয়াছে। 
জনসাধারণের জন্ত এই কোম্পানী ১০২ মুল্যের 
১,১০,০০০ অভিনারী শেয়ার ও ২৫২ মূল্যের শতকবা 
৭২. লভ্যাংশসহু ৩২,০০০ পপ্রেফারেম্স শেয়াৰ বিলি 
করিতেছেন । ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ও 
তাহাদের বন্ধবান্ধবগণ” ১০২ টাকা মুল্যের ৪০,০০০ |" 
-অর্ডিনারী শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন। - কোম্পানীর ‘ 
অন্মোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা ৷” 


_ক্যাপিট্যাল”, ১১ই অক্টোবর, "৪ 












ভারতলম্ধী সিন্ধ এড কটন মিলম্‌ | 





























= ——_—— CS 
| টেলিগ্রাম: * বেজিষ্টার্ড অফিস * - ফোন- :. 
“‘HONEYCOMS ৫1১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা কলি: ৩৩৮১ 











| দিলি ২২৭ জোন £ কলিকাতা” ২০৪৪ 


| ফা -খুনন] ইনিন, ব্যান্ধ লিমিটেড | 


হেড অফিস ৪১২, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । 
৪ ্াভ্ভ উ্টীছে আবাল লিজ 
ভি হাীন্ জিভলেন যাক 
স্ছানাস্তশ্বিভ হুইন্লীছেছে।, 


শাখা £ ভরানীপুর, খুলন!। 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় ' প্রতিষ্ঠান। 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কলা হয় 








চেয়ারম্যান, : 
রায় ভীশৈজেজনাথ ঘোষ বাহাদুর। ' : 











ষ্টার্ণ ট্রেডার্স বগহ লিঃ 


স্থাপিততু--১৯২১ 


হেড অফিস ৫৬, বেণ্টিঙক ফ্রীট, কলিকাতা । 





কলিকাতা শাখাসমূহ ও ওন্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, বড়বাজ্ার, স্তামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওডা ও বেহালা । 
অন্তান্ত শাখাসমূহ £ বাজলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্কত্র 
কার্য্যকরী তহবিল £ এক কোটী টাকার উপর 


টি, মজুমদার . "এম্‌, কে, গুহ 
সেক্রেটারী - ৃ ম্যানেজিং ভিরেক্টব 




































ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখ! :--চটটপ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিন্নাগঞ্জ, সাস্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
স্তামবাজার শাখা, ৮২।২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
ছ্ট, কলিকাতায় খোলা হইযাছে। 
"= ন্সদের হার, 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিক্সড 5% 
ক্যাস-সাটিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, |||. 
লোন ও ওভারডাষ্টের জন্য লিখুন। - 
||| বাজার চলৃতি শেয়ার ক্রয়-বিক্র্নকরা হয় 
‘|| চেয়ারম্যান £্রীমতভিলাল রায় 











2৮ ফি এ ক্যানিং রা কলিঃ 
£ ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম: ষ্টরংরুম 
থাঁসযূহ £- ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 
টানি, নি রামপুরহাটঃ বারহারওয়া, 
সাহেবগঞ্জ, কোরগর, রঘুনাথগঞ্জ ও 
সোনারপুর । be 


যানেজিং ডিরেক্টর £* 
মিঃ ডি এল ডাটা পক আর, ই, এস্‌ 
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নবম বর্ষ ] 


Monday 166) September, 1946, সোমবার, ৩-শে ভাজ, ১৩৫৩ 





আথিক মন্দার অশুভ স্চন। ? 
নিউইয়র্কে ওয়াল ষ্রীটের (Wal! Street) 


"শেয়ার বাজারে গত সপ্তাহে শিল্প-কোম্পানীর 
. শেয়ার দর অকস্মাৎ .বেশী পরিমাণে নামিয়া 


গিয়াছে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর ওয়াল ষ্্রীটের বাজারে 
বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য একবার পড়িয়া গিয়া গত 
মে মাস পর্য্যন্ত তাহ! আবার বিশেষভাবে তেলী 


"হুইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে তাহা আবার দ্রুত 


হাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত মে মাসে 
বাজারে যে সর্বোচ্চ দর দড়াইয়াছিল, গত সপ্তাহে 
' মাত্র ছুই দিনে সে তুলনায় তাহা শতকর! ১৬ ভাগ 


অনুপাতে নামিয়া গিয়াছে। ভইরপ আকম্মিক- . 


ভাবে শেয়ার দর এত বেশী পড়িয়া যাওয়াতে কেহ 


কেহ উহাকে যুদ্ধোত্তর জগতে, নূতন আর্থিক . 


মন্দার অস্তভ লক্ষণ বলিয়া মূনে করিতেছেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকায় শিল্প-কোম্পানীর 
শেয়ার মুল্য বাড়িতে বাঁড়িতে অস্বাভাবিকরূপ 
উদ্ধপ্তরে গিয়া পৌছিয়াছিল। পরে. ওয়াল 
্ীটের J 
নিয়নগতি স্থচিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা 
জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে” এক নিদারুণ 
আর্থিক মন্দার - সূত্রপাত বকরিয়াছিল। 
সে হিসাবে"ঘ্িতীয় মহাযুদ্ধের অত্যধিক চডতি 
বাজারের পর ওয়ালশ্ট্রীটে আজ হঠাৎ শেয়ার মূল্য 
নামিয়া যাইতে আরম্ভ করায়, হুনিয়া আধিক 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আশঙ্কার ভাব সঞ্চারিত 
হওয়া আমর! অস্বাভাবিক বলিয়া! মনে করি না| 
তবে ইহাকে বিশ্বব্যাপী আধিক মন্দার একটা নিশ্চিত 
সম্ভাবনা বলিয়া ধরিয়া লইতে এখনও আমরা! প্রস্তুত 
নই | যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপযুক্ত 
যোগানের অভাবে সকল দেশের জনসাধারণকেই' 
যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হূইস্সাছিল। বর্তমানে যুদ্ধ 
যদিও শেব হইয়াছে জিনিষপত্রের সে অভাব 
এখনও বিশেষ কিছুই কাটে নাই । ফলে দুনিয়ার 
হাটে শিল্পপণ্যের চাহিদা এখনও খুব বেশী, মূল্যের 
হারও এখনও বেশ চড়া। এই অবস্থায় অতি 
উৎপাদনের আশঙ্কায় শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর 
নামিয়া যাওয়ার কোন কারণ আজও ঘটে নাই। 
সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে ওয়াল ষ্্রীটে শেয়ার মুল্য 


লামিয়া যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতই ||| 
বলিতে হইবে। খুব লম্্ব মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া 


বাজারে" শেয়ার দরের আকস্মিক ' 


সাময়িক প্রসঙ্গ 





ব্যাপারের অটিলতার জগ্ভই এই সাময়িক অবসাদের 
হুচনা হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, দুনিয়ার 
১ বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে এতদিন যে যূল্য- 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কেবল শিল্প-্যবসায়ের লাভের 
সম্ভাবনাই তাহার একমাত্র কারণ নহে । ঝুঁকিদারী 
ব্যবসায়ীদের বেহিসাবী কাজকারবারের জন্যও 


| ও ভারত . ", 
ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব 











৪৭৩-৭৪ 

প্রসঙ্গ ৪৭৫-৭৭ 

খেয়ালীর খাতা | ৪৭৮ 

- আঁথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৪৭৯-৮২ 

, কোম্পানী প্রসঙ্গ . 8৮৩-৮৪ 


বাজারের হালচাল ৪৮৫-৮৮ 








[ ২০শ সংখ্য! 


শেয়ার দর অধিক পরিমাণে চড়িয়া উঠিয়াছে। 
সেই ঝুকিদারী কাজকারবারের ভিতরই ভবিষ্যৎ 
আধিক মন্দার বীজ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া 
আমরা মনে করি৷ | 


চীন! ডলারের মূল্য হাস 

চীন সরকার সম্প্রতি তাহাদের ডলার মুদ্রার 
মূল্য হ্রাস করিয়াছেন। প্রতি মার্কিন ডলারে 
২ হাজার ২০টি চীনা ডলার বিনিময় করার নিয়ম 
বলবৎ ছিল। এক্ষণে ও হার পরিবর্তন করিয়া 
প্রতি মাঞ্চিন ডলারের মূল্য ৩ হাজার ৩৫০ চীনা 
ডলার নির্ধারিত হুইয়াছে। ইহাতে পূর্বের 
তুলনায় চীনা ডলারের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে শতকরা 
৬০ ভাগ । 

যুদ্ধের সময় হইতে চীন দেশে পণ্যমূল্যের হার 
দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি 
ঘটিলেও ওঁ দেশে পণ্যমূল্য সমুচিতভাবে হাস 


||" পাইবার কোন নমুনা আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে 


বনী সাংহাইয়ে লোকের জীবনযাল্রা-ব্যয় যুদ্ধের 
পুর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে ৪ হাঁজার গুণ বেশী 


: সিডি ভল শ্যাজ্জ 
হেড অফিস £58, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা । 


ফোনঃ: ক্যাল ৫৯৮৯ 


বড়বাজার, * 
বসিরহাট, ll খুলন৷ | 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয় 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 


সী 





ব্রাঞক . 
শ্যামবাজার, 


ভবানীপুর, 
পাঁটনা। 


ও 


৪৬৬ 


বলিয়া প্রকাশ । এরূপ অবস্থায় পণ্যমুল্য বৃদ্ধির 
সহিত যোগ রাখিয়াই চীনা মুদ্রার বিনিময়-হার 
হ্ৰাস করিতে হইয়াছে। মাঁকিন গবর্ণমেন্টের চাপে 
চীন গবর্ণমেন্ট এওঁ কাৰ্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন 


কিনা জানিন!। তবে মুদ্রামূল্য হাসের ফলে এ 
দেশে বিদেশী আমদানীকৃত জিনিষের দর চড়িয়া 


. উঠিবার সম্ভাবনা আছে। লোকের. প্রয়োজনীয় 
ভোগ সামগ্রী চীনদেশে বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় 
না ঘপিয়া ওঁ দেশকে সর্ব্বদাই_ বেশী পরিমাপে 
বাহির হইতে তাহা আমদানী করিতে হয় | মুদ্রা- 
মূল্য হাস করিয়া আমদানীরুত জিনিবপত্রের দর 
_. চড়াইয়া দেওয়াতে পেদিক দিয়া চীনের জনসাধারণ 
রি "ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সন্দেহ নাই | 

| যুদ্ধের” “সময় চীনদেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য বিশেষভাবে হাস পাইয়াছিল। বর্তমানে 
এদেশে ভারতীয় মালের রপ্তানী বাড়াইবার 
চেষ্টা হইতেছে । ইতিমধ্যেই ভারত হইতে চীন 
দেশে তুলার রপ্তানী সুরু হুইয়াছে। ভারতের 
রপ্তানীকারকরা টাকার হিসাবে প্রেরিত তুলার 
মূল্য দাবী করিয়া থাকেন। এবিষয়ে বিনিময় 
সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব চীনের 
আমদানীকারকদের উপরই গ্যন্ত রহিয়াছে। 
সে হিসাবে চীনা ডলারের মুল্য হাসের ফলে এ 
ছুই দেশের বাণিজ্যগত লেনদেনের উপর কোন 


বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা নাই।. 


তবে মুদ্রামূল্য হাসের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে 
চীনদেশে এদেশের রণ্তানীকৃত তুলা ও অন্য দ্রব্য- 
সামগ্রীর দর বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতে উহাদের 
কাটতির সুযোগও খর্ব হওয়ার আশঙ্কা 


" আছে। 
লণ্ডনে গৃহহীনদের অভিধান 

পৃথিবীর বহু দেশেই সহরে গৃহ-সমন্তা অত্যন্ত 
কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত লণ্ডন 
নগরীতে গৃহের অভাব চরমে উঠিয়াছে। ইহার 
ফলে গৃহহীন জনসাধারণও আর না পারিয়া চরম 
পন্থা অবলম্বন করিয়াছে । তাহারা দলে দলে বড় 
বড় খালি বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া বাড়ীগুলি দখল 
“ করিয়া লইতেছে। ইউনাইটেড প্রেস অব 
ইত্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট উক্ত বাড়ী দখলকারীরা 
বলে যে, তাহারা! “সত্যাগ্রহ” করিতেছে বলিয়াই 
বিশ্বাস করে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই এমন গুরুতর 
' আকার ধারণ করিয়াছে যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভার পর্য্যন্ত 
টনক নড়িয়াছে। কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা! 
হুইয়াছে। আইনের সাহায্য লওয়া হইবে বলিয়া 
দখলকারীদের তয় দেখানো হইয়াছে, কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হয় নাই। এই অভূতপূৰ্ব্ব ‘সত্যাগ্ৰহ 
_ আন্দোলন’ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। বৃটিশ 
কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করায় রাজনৈতিক জটিলতারও হুষ্টি হইয়াছে। 
তবে দেশটা! বিলাত, ভারতবর্ষ নহে, কাজেই 
হুমূকি দিয়া বা পুলিশ লেলাইয়া দিয়া বিশেষ সুফল 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আসলে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের " গাফিলতির ভ্বন্তই ব্যাপারটা 
এরূপ চরম আকার ধারণ করিয়াছে) 
আঁবাসগৃছ নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা শ্রমিক 
গবর্ণমেণ্টের আছে এবং তদন্যায়ী কাজও 


আর্থিক জগৎ 


হইতেছে, কিন্ত স্বার্থ-সংশ্লি্ট ধনীদের চাপে পড়িয়া 
তাহারা পরিকল্পনাটা ক্রুত কার্ধেয পরিণত করিতে 
পারিতেছেন না। এদিকে বড় বড় খালি বাড়ী 
যথেষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলির ভাড়া এত 
বেশী যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এ সকল বাড়ী 
লওযা অনভ্ভব। খালি বাড়ী পড়িয়া থাকিবে, 
অথচ শত শত পরিবার উদ্মুক্ত আকাশের নীচে 
যাযাবর জীবন যাপন করিবে, গণতন্ত্রী বৃটিশ জন- 
সাধারণ ইহা'সহ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিবার উগ্র- কমিউনিস্ট 
আদর্শে পরিচালিত হইয়া এই সকল লোক বাড়ী 
দখল করিয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। সন্ধান লইলে দেখা বাইবে__ইহাদের 


অধিকাংশই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার, পক্ষপাতী । 


কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
লইপ্লাছে বলিয়া শ্রমিক গবর্ণমেন্ট বিচলিত হন 
নাই, তাঁহারা বিচলিত হইয়াছেন, জনসাধারণের 
মনোভাবে এবং সমন্তার জটিলতায়। 


কলিকাতা, - বোম্বাই প্রভৃতি সহরে গৃহ-সমন্তা- 
জড়িত মধ্যবিত্ত, নিম্-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর 
মধ্যে লণ্ডন নগরীর গৃহহীন জনসাধারণের এই 
আন্দোলন আলোড়ন জাগাইবে, সন্দেহ নাই । 


তবে এই ধরণের আন্দোলন সুরু হইবে বলিয়া 


বাঁড়ীওয়ালাদেব ছুর্ভাবনার কোন কারণ নাই। 
কারণ ভারতবাসী জানে যে, বৃটেনের সভায় 
স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার তাহারা পায় 
নাই। 
অধিষ্ঠিত হইলে অনুরভবিষ্যতে কি ঘ্টিবে, চা 
বলা শক্ত। 


কর-তদন্ত কমিটি 


এদেশে সরকাবী ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে তদন্তের 
জন্য গত ১৯২৫ সালে শ্তার টড হাণ্টারের সভা- 


পতিত্বে একটি কমিটি বসানো হইয়াছিল। ও 


কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ ২০ 
বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । দেশের অবস্থা, 
শিল্প-বাণিঞ্যের গতি ও সরকারী প্রয়োজন 


বিবেচনা করিয়া এ কমিটি তাহাদের রিপোর্টে, 


ট্যা্সনীতির সম্পর্কে যেসব নির্দেশ দিয়াছিলেন, 
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে অজ সে সবকিছুই নূতন 
করিক্সা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা নিতান্ত 
আবশ্যক হুইয়! দাড়াইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় 
মধ্যে সেঅদ্ত গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন কমিটি বপাঁন 
নাই। গত মার্চ মাসে কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
ভারত সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ 
করিবার সময় প্রাক্তন অর্থপচিব স্তার আ চ্চিবজ্ 
বোল্যাগুস কথা দিয়াছিলেন সরকারী ট্যাক্সনীতি 
সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত শরীগ্রই গবর্ণমেন্ট একটি 
কমিটি গঠন করিবেন। কিন্তু ছয় মাস কাল 
অতিক্রান্ত হইতে-চলিলেও সেই প্রতিশ্রুতি অনুষাষী 
আজ পৰ্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না। 
ইহাতে ব্যাপারটা ক্রমেই খুব বিসদৃশ হইয়া 
দাড়াইতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, 
মাপ্রাজের সাউদার্ণ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স 
সম্প্রতি এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া তাহাদের নিকট একটি ন্বারকলিপি 
পেশ করিয়াছেন। 


তবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ ক্ষমতায় 


মনে করি। 


প্র মারকলিপিতে উক্ত পরতে 


[ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 


চেম্বার বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসমৃহ নির্বিচারে ট্যাক্সের পর ট্যাক্স 
বসাইয়া চলিয়াছেন। ট্যাক্স নির্ধারণের এই 
ক্ষমতাকে সুনিয়স্ত্রিত করিতে হইলে সকল দিক 
বিবেচনা করিয়া একটি সুচিন্তিত নীতি স্থিরীক্ৃত 
হওয়া উচিত। ভারতের প্রদেশসমূহে জন প্রতি- 
নিধিদের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় তাহারা 
ব্যাপকভাবে দ্ধাতিগঠনমূলক কাজ সুরু করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। ব্যাপক জাতিগঠনমূলক 
কাজ মক করিতে হইলে পেজগ্য নূতন ট্যাক্স 
বসাইয়া আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা দরকার। এই সময়ে 
কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা নৃতন-ট্যান্সের সুষোগ- 
সম্ভবনা সম্পর্কে তদন্ত কাধ্য পরিচালনা কর! 
হইলে তাহাদের রিপোর্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির 
কাধ্যনীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, স 
নাই। দেশের কলকারখানার শ্রমিকেরা 
সরকারী দপ্তরের কর্মচারীরা তাহাদের নানা 
পুণের জন্ত আন্দোলন সুরু করিয়াছে। শ্রমি 
ও কর্মচারীদের বিক্ষোভের কারণ দুর করিতে 
হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহাদের সম্পর্কে 
অনেক কিছু সুব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার 
হইবে | কিন্তু আয়বুদ্ধির সুযোগ প্রসারিত ন! 
হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এ বিষয়ে কোন ব্যাপক 
কাধ্যনীতি অমুসরণ করা ,কঠিন হইয়া দাড়াইবে। 
সেঅগ্ভ কোন্‌ দিক দিয়া নূতন ট্যাক্স বসাইবার কতদূর 
সম্ভাবনা রহিয়াছে ভাত গবর্ণমেণ্টের সুবিধার 
জন্তও তাহা ভালভাবে অবধারিত হওয়া দরকার | 
কাজেই যে দিক দিরাই বিবেচনা করা হউক না 
কেন, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়া অচিরে 
ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে সমুচিত তদন্তের ব্যবস্থা করা 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ' একান্ত সঙ্গত বলা 
চলে। 





আমর! সাউদার্ণ ইত্ডিয়া চেম্বার অব. কমাসে রি 
এই নির্দেশ খুব সুচিত্তিত ও সময়োচিত বলিয়াই 
ভারতের নূতন কেন্দ্রীয় সরকার 


সত্বর একটি কর-তদস্ত কমিটি নিয়োগ করার বিষয় 
আগ্রহ সহকারে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমর! 
আশা করি। 








দশের ও দশের 
নিভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান ভক 
গিগলম্‌ ব্যান্ধ লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
| কলিকাতা 
ফোন 2 কলিঃ ৩৩৮১ ££ ছার £ ‘Honey Comb,’ Cal. 
আসাদের বিশেষজ্ঞ স্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


[আপনাদের সচানুডুতিপরর্ঘনয 








কলিকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার 
ক্ষতি হইয়াছে এতৎসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ক্রমে 
ক্রমে পাওয়া যাইতেছে । গত সোমবার বালা 
সরকারের জনৈক মুখপাত্র সাংবাদিকদের সম্মেলনে 
জানাইয়াছেন যে, দাঙ্গার সময় আগুন লাগানো এবং 
অষ্তান্ত কারণে প্রায় ১৭ শত পাকা বাডীর ক্ষতি 
হৃইয়াছে। কতগুলি বস্তি ধ্বংস হইয়াছে তাহা 
সরকারী মুখপাত্র জানান নাই, তবে তিনি বলিয়াছেন, 
উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে বস্তির হিসাব ধরা হয় নাউ। 
একটা দাঙ্গার ফলে প্রায় ১৭ শত পাক! বাড়ী ক্ষতি- 
গ্রস্ত হওয়া সহজ কথা নহে! প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের 
ফলেও এত বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইত কিনা সন্দেহ। 
ইছা হইতেই দাঙ্গার প্রচণ্ততা ও আক্রমণকারীদের 
হিংস্রতার  পবিচয় পাঁওযা যায়। 'কোন্‌ 
যের কতগুলি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত তাহাও 
নো হয় নাই, কিন্তু ইহা সহজেই অনুমান করা 
যায় যে, অধিকাংশ পাকা বাডীই হিন্দুদের । কলি- 
কাতার মুসলমানদের পাকা বাড়ী খুব বেশী নাই 
এবং মুসলিম মহল্লায় ছাড়া সাধারণতঃ অবস্থাপন্ 
মুসলমা'নর1 অগ্য মহল্লায় বাড়ী করেন না। মুসলিম 
মহল্লায় হিন্দু জনতা কোথাও আক্রমণ করে নাই, 
ইছাও স্ুবিদিত। যাহা হউক, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীগুলির 
মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 
বস্তিগুলির কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে 
হইবে। কতগুলি বাড়ী ভস্মীভূত বা বিধ্বস্ত 
হইয়াছে তাহার সংখ্যা অবিলম্বে সংগ্রহ করা 
দরকার । ভস্মীভূত বা বিধ্বস্ত বস্তি 
 অঞ্চলগুলিতে যাহাতে নূতন নিয়মান্থযায়ী উন্নত 
ধরণের বস্তি বা বসতবাটী নির্শ্মিত হয়, তৎপ্রতি 
'গবর্ণমেন্টেব দৃষ্টি রাখিতে হইবে । উল্লিখিত -বস্তি 
অঞ্চলগুন্সি মালিকর! যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফেলিয়! 
রাখেন অথবা অন্য কাজে ব্যবহার করেন, তাহা 
হইলে কলিকাতায় বাসস্থানের সম্তা আরও জটিল 








আকার ধারণ করিবে এবং গৃহহারা পরিবাঁরবর্শের ' 


পুনঃসংস্থাপনেব সমস্তার সমাধান আদুর- 
পরাহত হইবে । 


দাঙ্গার ক্ষতিপূরণের সমস্ত 

কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত 
অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণের সমন্তা বেশ জটিল 
আকারেই দেখা দিয়াছে । বাঙ্গলা সরকার নাকি 
যে সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীর হাজার টাকার 
বেশী ক্ষতি হয় নাই, তাঁহাদের ছুই কোটি টাকা 
ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। হাজার টাকার বেশী ক্ষতি হয় 
নাই, এরূপ ব্যবসায়ী মুসলমানদের মধ্যেই 
অধিকাংশ । বিড়ি-সিগারেটের দোকান, দপ্ডরীর 
দোকান ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। গবর্ণমেপ্ট 
যদি কেবলমাত্র এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদেরই ক্ষতি- 
পূরণ দিতে চাহেন, তাহা! হইলে কোন নীতির দিক 
হইতেই ইহা সমর্থন করা যায় না। বেঙ্গল 
স্ভাশগ্ভাল চেম্বার অব কমার্স ইতিমধ্যেই ইহার, 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট 
পত্র দিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে 
সুনির্দিষ্ট নীতি অন্ুদরণ না করিয়া বিশেষ শ্রেণীর 
বা বিশেষ সম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্যবসায়ীকে ক্ষতি- 

হু , 


আর্থিক জগৎ 


পুরণ দিবার সিদ্ধান্ত করিলে তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত 
ও একদেশদশী হইবে। 

দাঙ্গার ফলে হিন্দুমুললমান, ধনিদরিদ্র- 
নিব্বিশেষে সহস্র সহশ্র লোক ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। 
ইহা সত্য যে, দরিদ্র পরিবারবর্গ ও ছোট ছোট 
ব্যবসায়ীরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং নূতন 
করিয়া জীবিকাসংস্থানের চেষ্টা কবিবার সামর্থ্য বা 
পঁজি তাহাদের নাই । এই শ্রেণীর লোকদেব 
পুনঃসংস্কাপনের জঙ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা গবর্ণ- 
মেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অবস্থাপন্ন 
পরিবাব ও ব্যবসায়ীর . যথাসর্বন্ব গিষ!ছে 
বা প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহাদের যথাসস্ভব 
ক্ষতিপূরণ দেওয়াও গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। ধনী 
ব্যবসায়ী বা ধনিদরিভ্রনিধ্বিশেষে সাধারণ লোক 
ও পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিবার দায়িত্বও 
গবর্ণমেন্ট কোন যুক্তিতেই এড়াইতে পারেন না। 
আমাদের মতে ক্ষতিপূরণ কোন, কোন, ক্ষেত্রে কি 
পরিমাণ দেওয়া হইবে, তাঁহার সাধারণ নীতি নির্ধারণ 
করিবার অচ্ভ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সকল দলের 
প্রতিনিধিদের লইয়া অবিলম্বে একটি কমিটি গঠন 
করা দরকার | নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কমিটি 
তাহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবার পর ক্ষতিগ্রস্ত 
লোকদের ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন 
উচ্চপদস্থ রাঁজকর্দচারীর উপর ভার দিলে জ্রুত 
সমস্ত গৌলযোগের 
সরকারী কোবাগার হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা 
দেওয়া কতদূর সম্ভব হুইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীর গবর্ণমেণ্টের সহিত 
বাঙলা সরকারের এখনই আলোচনা সুরু করা 
উচিত। ক্ষতিপূরণ দিবার জদ্ বাঙ্গলা সরকারের 
কেন্দীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বা অস্ত কোন 





"ভাবে খপ গ্রহণ. করা ব্যতীত গত্যন্তর আছে বলিয়া! 


মনে হয় না। খুব সাধারপতাবে এবং ন্যুনতম 
হাবে ক্ষতিপূরণ দিলেও ক্ষতিপূরণের জন্তু দশ 
কোটি টাকার কম লাগিবে বলিয় মনে করিবার 
হেতু নাই। যাহা হউক, বাঙ্গলা সরকার এ 
ব্যাপারে কোনরূপ সক্ীর্ণ নীতি অন্থসরণ না 


করিয়া উদারভাবে তাহাদের কর্তব্য পালনে 
অগ্রসর হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাও সাহায্য পাইবে | 


এবং সাম্প্রদায়িক তিক্ততাও বহুল পরিমাণে 


বিদুরিত হইবে। ইতিমধ্যে দরিদ্র পরিবারবর্গ | EES 


ও ব্যবসায়ীদের দুই বা তিন কোটি টাকা প্রাথমিক 


সাছায্যস্বর্ূপ দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষতিপূরণ | 


দিবায় সময় এই টাকা কাটিয়া লইলেই চলিবে। 
ভারতে দুর্ভিক্ষের কালে ছায়া 
মার্কিন কৃষি-বিভাগের খাস্ রিপোর্টে ভারতের 
আসন্ন থাগ্যসঙ্কট সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত 


, হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক 


ভারতীয় ছুতিক্ষ কমিটির সভানেব্রীরূপে ভারত- 
বর্ষকে সাহায্য করিবার জন্য বিশ্ববাসীর নিকট 
ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইয়াছেন। “নিউইয়র্ক 
টাইমস” পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার পত্রে বলা 
হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে 
২ লক্ষ ২৪ হাজার টন থাছ্যশন্ত পাঠানোর ব্যবস্থা 


করা হইলেও অঙ্কান্ দেশ হইতে যে পরিমাণ খান্- | 
| এম-এস-সি (কলিকাতা) এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), 
| 


শশ্ত ভারতের জন্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা 
করা গিয়াছিল, তাহা পাওয়া যায়.নাই ১ ফলে শুধু 


মীমাংসা হইতে পারে।. 






এ বহরমপুর 


৪৬৭ 
সেপ্টেম্বর মাসেই ভারতে খাস্ভের ঘাটতির পরিমাণ 
ধাড়াইবে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন। -শ্রীধুক্তা পার্ল 
বাঁক তীঁহার আকুল আবেদনে বলিয়াছেন যে, ফসল 
যখন পাকিয়া উঠিয়াছে ঠিক তখনই যদি লক্ষ লক্ষ 
লোক অনশনে মারা যায়, তাহা হইলে এক 
শোকাবহ ব্যাপার ঘটিবে। শ্রীযুক্তা পার্ল বাক 
ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি শুধু ভারতবর্ষ 
নহে, সমগ্র প্রাচোর প্রতি সহামৃভূতিশীলা | বিশ্ব 
বিখ্যাত লেখিকা হিসাবে তাহার আবেদনে বহু 
দেশ সাড়া দিবে বলিষাই আমরা আশা কবি। 
কিন্তু সমস্তা হইতেছে - কত দ্ৰুত সেই সাড়া পাওয়া 
যাইবে । ইতিমধ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ২৬ ছাতার . 
টন কানাভীষ গম বোঝাই তিনটা জাহাজ 
তাহাদের গন্তব্য স্থলে প্রেরণ না কবিয়া ভারতে 
পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল 
জাহাজ নবেম্বরের শেষ দিকে পৌছিবে। 
কিন্তু ইতিমধ্যে ছুত্তিক্ষেব কৃষ্ণচ্ছায়া ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে গভীর আতঙ্কের চটি করিয়াছে। 
সেপ্টেম্বরের শেষভাগের মধ্যে কয়েক লক্ষ টন 
থান্তশশ্ত না আসিয়া পৌছিলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
করা অসম্ভব হইবে। ভাঁরতের অন্তর্বর্তীকালীন 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট শাসনভার গ্রহণ করিতে না 
করিতেই কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন। 
ভারতের ও বিশ্বের জনসাধারণের সহযোগিতা 
ব্যতীত তাহারা এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন 
না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রথম 
প্রধানমন্ত্রীরূপে খাগ্সঙ্কটে সাহায্যের জগ্ সমগ্র 
বিশ্বের সাহায্য ও শহযোগিতাঁর জন্ভ আবেদন 
জানাইয়াছেন। ভারতের অষ্কতম শ্রেষ্ঠ নেতা. 
এবং জাতীয় গবর্ণমেন্টেব কর্ণধার পত্তিত নেহকুর . 
এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই আমরা 
বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্তা পার্প বাকের ব্যাকুল 
আবেদন তাহারই প্রমাণ। তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, “ভারতের জাতীষ জীবনে যখন 
নূতন অধ্যায়ের সুচনা হইয়াছে, ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ 
মুহূর্তে যদি আমরা ছুতিক্ষের জম্য দায়ী হই, তাহা 


ব্যান্ক লি? 
(স্থাপিত ১৯২৬) 
গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস 3--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২৫১০০+০০০২ 
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শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোযা, কীখি, কুষ্টিয়া, 
খড়গাপুর, খুলনা, ঘাঁটাল, চরমুগুরিয়া, টুচুড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, | 
(বেঙ্গল), বাগেরহাট, | 
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হইলে তাহার ফল কি হুইবে তাহা তাঁবিতেও 
আমার আতন্ক হয়” শুধু শ্রীধুক্তা পার্ল বাক নছেন, 
বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল লোকই আজ এই কথা 
চিন্তা করিতেছেন । আত্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভা- 
বনা যখন উজ্জ্লতব তখন ভারতীয় জনসাধারণের 
ও নেতাদের দ্বায়িত্ব' শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভাঁরতবর্ষকে প্রাণপণে খাস্ছের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হইবার জগ্ত চেষ্টা করিতে হুইরে, এক কণা খাস্ভেরও 
যাছাতে অপচয় না হয়, তজ্ঞন্ভ কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে। মহাত্মাজী বারবার এই 
বিষয়টির উপর জোর দিতেছেন। জাতীষ 
গবর্ণমেন্টের চেষ্টা এবং জনসাধারণের সক্রিয় 
সহযোগিতার ফলে মহাত্মুজীর ইচ্ছা ফলবতী 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। 
জাতীয় পরিকল্পন! কমিটি 

কংগ্রেসের উদ্যোগে যে জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহা! "জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিশন” নামে সরকারী সংগঠনে পরিণত হইবে 
বলিয়। জানা গিয়াছে । কংগ্রেস কর্তৃক জ্গাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট গঠিত হইবার পর জাতীষ পরিকল্পন' 
কমিটিব এই রূপান্তর একান্তই স্বাভাবিক । 
ভারতের অনসাধারপের কল্যাণের জন্য ও জাতীয় 
্বার্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের খ্যাতনামা 
মনীষীরা এতদিন পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে যে সফল 
পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, এতদিনে সেগুলি 
কার্ধ্যে পরিণত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। 
বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচিত 
প্রাক্তন সরকারী পবিকল্পনাগুলি এইবার বঞ্জিত 
কাগজের স্তপে স্থানলাভ করিবে। জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি পদে বিশ্ববিখ্যাত 
- বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং সম্পাদক পদে 
খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে, টি, শাঃ 
নিযুক্ত হইবেন বলিযা জানা গিয়াছে। ডাঃ 
মেঘনাদ সাহা এবং মিঃ কে, টি,শা' ছুই নেই 
পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য লোক । 
শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবে নহে, জাতীয় উন্নতির 
পরিকল্পনায় অত্যন্ত আগ্রহশীল ব্যক্তিরূপে ডাঃ 
মেঘনাৰ সাহ! আমাদের দেশে সুবিদিত। বিভিন্ন 
শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, নদ-নদী সংস্কার পরিকল্পনা 
অনুযায়ী শিল্প সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে ডাঃ মেঘনাদ 
সাহা বরাবরই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
আপিয়াছেন। সোভিয়েট কুশিয়ার পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। 
এইরূপ একজন লোককে জাতীয় পরিকল্পন] 
কমিশনে পণ্ডিত নেহরু যে তাহার সহকারীরূপে 
গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই । 
অধ্যাপক কে, টি, শা’ জাতীয় অর্থনীতিতে একজন 
বিশেষজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত । জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিটির সেক্রেটারী বা কর্ণধাররূপে তিনি প্রথম 
হইতেই কাঁজ করিতেছেন। এক কথায় ডাঃ 
মেখনাদ সাহ! ও অধ্যাপক কে, টি, শা!’ যথাক্রমে 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি ও 
সম্পাদক নিযুক্ত হইলে মণিকাঞ্চন-সংযোগ হুইবে, 
এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 

বিক্রয়কর সম্পর্কে গান্ধীজী 

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী মহল ভারতের 

সর্বত্রই আন্দোলন করিতেছেন। প্রাদেশিক 


গবর্ণমেপ্টগুলি এই আন্দোলনের ফলে বিব্রত হইয়া 
পড়িয়াছেন।' সম্প্রতি মহাত্মা ' গান্ধী বিক্রয়কর 
সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট ও 
ব্যবসাধী মহল উভয় পক্ষেরই অমুধাবনযোগ্য । 
গান্ধীজী স্বরণ কবাইয়া দিয়াছেন যে, কংগ্রেস 
যখন প্রথম মন্ত্রিসভ! গঠন করেন তখনই বিক্রয়কর 
প্রবন্তিত হইযাছিপ। কংগ্রেস যঞ্ত্রিমগুল 
জনকল্যাণকর কার্ধোযর জন্যই উক্ত কর ধার্য 
কবিষাছিলেন। বিক্রয়কব ধার্যের এই মূল 
কারণটিব প্রতি গান্ধীজী জনপাধারণের দৃষ্টি বিশেষ- 
ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। সমস্ত গ্রদেশেই 
জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক গবর্ণমেন্ট গঠিত 
হইযাছে, কাজেই আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের ষ্যায় 
জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত 
মন্ত্রিমগুলগুলি বিক্রয়করের অপব্যয় করিবেন, 
এমন কথা মনে করা যায় না। এই কথা মনে 
রাখিয়াই গান্ধীজী বিক্রয়করের বিচার করিতে 
বলিয়াছেন । 

বিক্রয়কর সমর্থন করিয়া গান্ধীজী উহার ক্রটি- 
বিচ্যুতি দূর করিবার জন্য দুইটি মানদণ্ড নির্ধারণ 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বিক্রয়কর এরপভাবে ধার্ধ্য 
করা উচিত য'হাতে দরিদ্রশ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় 
এবং দ্বিতীয়তঃ, বিক্রযকরের টাকা জনকল্যাণের 
কাৰ্য্যে ব্যয় করা উচিত। গান্ধীজীর এই মন্তব্যের 
সহিত আমরা সম্পুর্ণ একমত | জনসাধারণের 
স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
গুলির অর্থসংগ্রছের অজস্র পন্থা নাই, অথচ 
জনকল্যাণকর কার্ধোক মূল দায়িত্ব তাছাদেরই 
উপরস্তস্ত। এই কারণেই দেশের ব্যাপক আর্থিক 
উন্নতি. এবং প্রাদেশিক .গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে 


৬৮০০ 








রর অর্থাগমের নৃতন নূতন সম্ভাব্য পন্থা নির্ধারিত 

- হওয়া পৰ্য্যন্ত প্রদেশগুলির জনকল্যাণকর 
জন্য বিক্রয়করের চ্ভায় কর যার্ধ্যের 
প্রয়োজন আছে । তবে “যেন তেন প্রকারেণ” এই 
ধরণের কর যাহাতে ধার্য না হয়, তথ্প্রতি 
জনসাধারণের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কংগ্রেসী 
মন্্রিগলগুলি এই জন্তই তাড়াহুড়া করিয়া 
বিক্রয়কর বাধ্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন লা! 
বোম্বাই সরকার বিশেষভাবে বিক্রয়করের 
বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়াছেন এবং নিত্য- 
প্রয়োজনীয় প্রিনিষগুলি যাহাতে বিক্রয়কবের 
আমলে না আসে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
বাঙ্গলা সরকার যদি বোম্বাই সরকারের আদর্শ 
অনুসরণ করেন এবং বাঙ্গলার ব্যবসায়ী মহল ও 
জনসাধারণ যদি গান্ধীজীর উপদেশ শিো ধার্য 
করিয়া বিক্রয়কর সম্পর্কে আন্দোলন করেন, 
হইলে অচিরেই বাঙ্গলা দেশে বিক্রয়কর সংক্রা 
সমস্তার সঙ্গত সমাধান হইতে পারিবে । 

মধ্যপ্রাচ্যে তিলের রাজনীতি 

মধ্যপ্রাচ্যে তৈল লইয়া বৃটেন ও মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্দ্দিতা বেশ পাকিয়! 
উঠিয়াছে। প্যালে্টাইনে ইহুদি প্রেরণে মাকিন 
গবর্ণমেন্টের আগ্রহাতিশষ্যের কারণ এই তৈল- 
নীতির মধ্যেই খ.জিয়া পাওয়া যাইবে। ইহার 
ফলে বৃটেন বেশ বিপদে পড়িয়াছে। একদিকে 
মহাত্তন আমেরিকা, অপর দিকে সোভিয়েটের 
লাল জুজু। মহাজন আমেরিকাকে চটাইতে বৃটেন 
রাজী নয়। ইহা আধিক দুর্দতির কারণ হইবে। 
সোভিয়েটের শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও 
একক বৃটেনের নাই, কাজেই মাকন যুক্তরাষ্্রকে ' 
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তৃক্ষবাঞজজ ও আম্ল৷ ছুইটী আধুর্বেদোক্ত উপাদানের 
একরুড্রিভূত শক্তিশালী কেশ রসায়ন ৷ ইহা! একটি নবতম 
অবদান ৷ প্রভৃত গুণ সম্পন্ন এই উচ্চত্রেণীর কেশতৈল 
একাধারে উবধি ও প্রসাধনী | মন্তিদ্ধ শীতল রাখিতে ও 
যাবতীয় শিববোগ্ ও কেশরোগ নিবারণে ইহ! 
অতুলনীয় ৷ ইহার সৃদু মদির-সুবত্তি চিত্ত ফিলোদক, 
দীর্ঘস্থায়ী । বিশুদ্ধতা ও শ্রিক্ষতাব জন্ক সৰ্ব্বত্ৰ সমাদৃত। 







১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৪৬৯ 





হাতে রাখাই সঙ্গত। আবার মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রকে 
সব ছাডিয়া দিলেও চলে না । এইরূপ চিন্তার দ্বারা 


পরিচালিত হইয়া বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট, 
একদিকে মার্কিন তোষণ নীতি অনুসরণ করিতেছেন: 


এবং অপর দিকে আরবদের তোয়াজ করিষা 
'নিজেদের প্রভাব বদ্দা রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছেন । | 

যাহ! হউক, মধ্যপ্রাচ্যে মাকিন তৈল 
‘কোম্পানীপগুলি বৃটেনের কূটনীতি সত্বেও যে বেশ 
জণকাইয়া বসিষাছে, তাহার প্রমাণ পাওযা 
যাইতেছে । “বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে মাকিন 
কোম্পানীগুলি বৎসরে প্রায় এক কোটি টন 


তৈল উত্তোলন কবিতেছে। ইহা শীঘ্রই দেড কোটি . 


টনে দীাডাইবে। বৃটিশ কোম্পানীগুলির মোট 
উৎপাদন বাধিক ১ কোটি ৮০ লক্ষ হুইতে ২ কোটি 
| অদুরতবিষ্যতেই মাফিন কোম্পানীগুলি 
প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সমানে পাল্লা দিবে । 
প্রাচ্যে কেরোপিনের বাঁজাঁব ইতিমধ্যেই মাকিন 
কোম্পানীগুলি অনেক পরিমাণে দখল করিয়া 
ফেলিয়াছে। এই তৈল-যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
জল্পনা-কল্পনা করিয| লাভ নাই। তবে ভবিষ্যৎ 
যাহাই হউক, আপাততঃ দরিদ্র ভ[রতবাপী 
ইঙ্গ-যার্িন প্রতিযোগিতার ফলে সম্ভবতঃ অল্প দরে 
দুর্লভ ও একান্ত প্রয়োজনীষ কেরোসিন প্রচুব 
পরিমাণে পাইবে বলিয়াই মনে হয়। 


ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
নীতি 


ফরাসী গবর্ণমেপ্ট গত ডিসেম্বর মাস হইতে এ 
দেশে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কার্য্যনীতি সুরু 
করিয়াছেন। বৃটিশ শ্রমিক গব্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে 
ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিয়াছেন) কিন্ত ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহাদের 
জাতীয়করণ নীতি কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কেই 
সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, ব্যাঙ্ক অব. ফ্রান্সের 


(কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) স্বত্ব ও পরিচালনাতার নিজেদের, 


হাতে লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীছারা দেশের চারিটি 
প্রধান বাণিজ্য ব্যাঙ্ককেও ক্রমে ক্রমে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু 
ব্যাঙ্ক জাতীয়কবণ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কব! 
হইলেও কি মূল্যে ব্যাঙ্ক অব. ফ্রান্সের শেয়ার 
কিনিযা লওয়া হইবে তাঁছারা তাহা এতদিন ঘোষণা 
করেন নাই। সম্প্রতি এবিষয়ে সরকারীভাবে সুস্পষ্ট 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, 


তাঁহারা ২৮ হাজার ২৮ ফ্রাঙ্ক মূল্যে ব্যাঙ্ক অব. 


ফ্রান্সের প্রতি শেয়ার ক্রয় করিবেন । নগদ হিসাবে 
বর্তমানে অংশীদারদিগকে প্রত্যেক শেয়ারের জন্য 
২৮ ফ্রাঙ্ক প্রদান করা হইবে ।- বাকী ২৮ হাজার 
ফ্রান্কের জন্য প্রত্যেক অংশীদাবকে ২০ বৎসর 
মেয়াদী সরকারী খত প্রদান করা হইবে। এও 
খতের উপর বাধিক শতকরা ৩ ভাগ হারে সুদ 
দেওয়া হুইবে। 

গত ১৯৪৪ সালে বাজারে ব্যাঙ্ক অব. ফ্রান্সের 
প্রতি শেয়ারের দর সর্ব্বোচ্চে ৪০ হাজার ফ্রাঙ্ক 
-পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। ১৯৪৫ সালে তাহা কিছু কমিয়া 
নিয়ে ১৫ হাজার ৯০০ ফ্রাঙ্ক ও উর্ধে ৩১ হাজার 
৫০০ ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছিল। জাতীয়- 
করণ নীতি ঘোষিত হওয়ার ঠিক পূর্বে এ শেয়ারের 


দাম দাডাইযাছিল ৯৭ হাজার ফ্রাঙ্ক । অংশীদারদের 
প্রাপ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে গিয়া! গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৪ 
সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট 
পর্ধ্যত্ত ব্যাঙ্ক অব. ফ্রান্সের শেষারেব গড় মৃল্যকেই 
মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এত বেশী 
ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি উগ্র সমাজতন্্রবাদীদের 
উন্মা ও ক্ষোত জাগাইয়! তুলিবে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
বেশী ক্ষতিপূরণ দিয়াও ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে যে 


শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নীতি অনুসরণ 
করা যাইতেছে» ইছা আমরা এ যুগের একটা 


শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। 


জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রি্পে পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ধর্মঘট 
প্রত্যাহারের জন্য অন্থরোধ করিয়াছিলেন। তিনি 
ধর্দঘটকারী কর্মচারীদের জানাইয়াছিলেন যে, 
সালিশীর দ্বারা বিরোধের মীমাংসা সাপেক্ষে 
কর্মচারীদের কাদে যোগ দেওয়া, উচিত। পণ্ডিত 
নেহরুর উপদেশ লাভের পর কর্মচারীদের একটি 
প্রতিনিধিদল দিল্লীতে গিষা আলোচনা করেন । 
আলোচনার পর স্থির হয যে, চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তাবিত শতকরা ২৫২ টাকা অস্থায়ী 
সাহায্য গ্রহণ কর! হইবে, বাঙ্গলা সরকার কতৃক 
নিযুক্ত সালিশী মানিয়া লওয়া হইবে এবং উভয়পক্ষ 
বাছাতে সন্ত হন সেইভাবে সালিশীব অস্থসন্ধানের 
বিষয় বাঁডাইযা দেওষা হইবে। ইনম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের কতৃপক্ষ এই সকল সর্ত মানিয়। লওয়ায় 


১৬ই সেপ্টেম্বৰ হইতে ধর্শঘটকারী কর্মচারীদের 
কাজে যোগ দিবাব নির্দেশ দেওষা হইয়াছে । 


- ইম্পিবিয়াল ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সুক হইলে পণ্ডিত 
মি কর্শচারীদের দাবী সমর্থন করিষাঁছিলেন। 


[777 লে 


৭ল্সায়ার অব. ইপ্ডিয়া 


লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 
লিমিটেড 


স্থাপিত--১৮৯৭ সাল 


--উন্নতিল্ন পরিচয় 
সম্পত্তির পরিমাণ 
৭১২.০০,০০*২ টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ 


১৯,৯৩ $০০৭৯০৬২ টাকার পর 
দাবী শোধ 


৯১,৩৫,০ =, ০০২ 











টাকার উপর 


| বর্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন 
টি পলিসি ক্রয় করা আপনার 

| পক্ষে অত্যাবস্তক, কারণ পরিবর্তনশীল 
জগতের বহুবিধ দুঃখ-ছুর্দিশীয় ইহাই 

: | আপনাকে একমাত্র 
পারে le 

| 


রক্ষা করিতে | 


ডি/এম, দাস এও সঙ্গ লিঃ 
চীফ এজেন্টস্‌ 
বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
২৮, ডালহোপি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


72772 চলা 
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তাহার সহাম্ুভূতিপূর্ণ বাণী ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
ধর্দঘটকারী কর্দচারীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত 
ও অঙুপ্রাণিত করিয়াছিল। আজ ইতিহাসের 
অমোঘ বিধানে সেই পণ্ডিত নেহরুই অস্থায়ী 
জাতীষ গবর্ণমেন্টের কর্ণধারের পদে অভিষিক্ত 
হইয়াছেন। তাঁহার উপদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের কর্মচারিগণ সঙ্গত কাজই 
করিয়াছেন তীছাদের সমস্ত গাষ্য দাবী বর্তমান 
জাতীয় গবর্ণমে্ট বিশেষ সহানুভূতির সহিত 
বিবেচন| করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ লাই। অবস্ত, 
সালিনীর দ্বারা কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না 
হইলে কর্শচারী সমিতি পুনরায় ধর্মঘট আরম্ভ 
করিবার অধিকার বদ্ধায় বাখিয়াছেন | কর্মচারী. 
সমিতির গণতান্ত্রিক অধিকার বিবেচনা করিলে 
ইহাতে বিস্মিত বা উদ্বিগ্ন হইবার কোন কাবণ 
নাই। একটি সঙ্ববন্ধ গ্রতিষ্ঠীন হিসাবে কর্দচারী 
সমিতি সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পৰ্য্যন্ত 
তাছার অধিকার ত্যাগ কবিতে পারেনা। 
কিন্তু জাতীয় সরকারের আমলে এই 


অধিকাঁর কাজে লাগাইবাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন . 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 


দাঙ্গাহাঙ্গামা, ঘুদ্ধোত্তব কালের আধিক 
জটিলতার ফলে ঘন ঘন ধর্শঘট, রাজনৈতিক 
বিক্ষোভ ইত্যাদি বিবিধ কারণে ভারতবর্ষের সমগ্র 
সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
এই অবস্থা অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেপ্ট দেশে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা, জনসাধারণের দুঃখকষ্ট নিবারণ 
ও কল্যাণ সাধনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
সেই দায়িত্ব পালনের জগ্ভই পণ্ডিত নেহরু 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্চারীদের নিকট ধর্মঘট 
প্রত্যাহারের অস্থরোধ জানাইয়াছিলেন। পণ্ডিত 












ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুষোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাথ! £--টগ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
হ্যামবাদ্ার শাখা, ৮২।২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
ছুট, কলিকাতায় খোল! হইযাছে। 


তাস্দের হার 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিক্সড 5% 
ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট কও, 
লোন ও ওভারড়াযটের অন্ত লিধুন। 





বাজার চলতি শেযার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 
চেয়ারম্যান £জ্ীমভিলাল রায় 


INSURE or বছর fd | 
I Kaiser-L-Hind Insurance |. 
COMPANY LIMITED 
BOMBAY 


, Branch Managers for— 
BENGAL, BEHAR, ASSAM: 
. AND ORISSA 


Eastern Commercial Union 
৮ 14, Clive St., Cal. Phone: Cal. 6587 
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আর্থিক জগৎ 





নেহরুর আবেদনে সাড়া দিয়! ইম্পিরিয়াল ব্যাক্কের 
কর্মচারীরা দেশাত্মবোধ ও শৃঙ্খলাবোধ উভযেরই 
পরিচয় দিয়াছেন। 

দুমহুমা পরিকল্পনা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ উডিষ্যা 
ও মান্রাজের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। মাল্রান্গ 
ও উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রিমগুলের চেষ্টায় এই 
বিরোধের অবসান হইয়াছে। মতবাদের দিক 
হইতে অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ গঠনের পরিকল্পনা 
সমর্থন করিয়াও প্রাদেশিক স্বার্থ লইয়া অত্যন্ত 
সঙ্কীর্ণ ও উগ্র মনোভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন, 
এরূপ যথেষ্ট লোক আমাদের দেশে আছেন। 









সর্ধভারতীয় শ্বার্থরক্ষা ৰুরিয়াও যে প্রাদেশিক 
্বার্থরক্ষা করা যায়, ইহা এই ধরণের লোকের! 
বুঝিতে পারেন না। উড়িষ্যায় এই শ্রেণীর 
লোকেরা “দুমহ্মা আমাদের” এই ধ্বনি তুলিয়া 
অতিশয় গোলযোগের হৃ্টি করিয়াছিলেন এবং 
মাছকুণড নদীর জল অনির্দিষ্ট কালের অন্য আটকাইয়া 
রাখিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেপ্টকে জব্দ করিবার প্রস্তাবও 
তুলিয়াছিলেন। এই বিরোধের ফলে মাদ্রাজ বা 
'উড়িষ্যা কোন প্রদেশই লাভবান হইতেছিল না! 


সম্প্রতি উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যার স্বার্থরক্ষার জঙ্ত, 


কয়েকটা সর্ত স্থির করেন এবং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টও 
সর্ভগুগি নানিয়া লন। ইহার ফলে বিরোধের 








(SECTION ECS OF 
2nd CATALOGUE) 


[ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ - 


অবসান হওয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের- একটি 
বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার স্ষোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । উড়িঘ্া সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে 


উড়িষ্যার জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া 


দেওয়া হইয়াছে যে, মাছকুণ্ড নদীর প্রশ্ন আর 
প্রাদেশিক প্রশ্ন নহে, ইহা জাতীয় প্রশ্নে, পরিণত 
হইয়াছে এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুরদৃষ্টি লইয়া 
কাজ করিতে হুইবে। বুঝাপড়ার দ্বারা প্রাদেশিক 
স্বায়ভশাসনাধিকার ও জাতীয় এঁক্য-__উভয়ই রক্ষা 
করা যাইতে পারে । রি 

উড়িয্যা সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি কংগ্রেস মস্তি 
সভার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। 
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ELECTRICAL ENGINEERING STORES, COMMUNICATION STORES, SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 


ARMS, AMMUNITION. 


Foflowing types of stores are available for sale: 


Eleetrieal Machinery aad Plat: Motors and generaton; transformers; distribution, ০76৩1 and electrical 
oppardtus; electrical fumaoces and ovens; batteries and cells; refrigerating, heating and lighting appliances; 
eta, Typewriters and Office Machinery : Typewriter; duplicating-and eomputing machines; etc.  Elec- 
trical Wire, Coble and Fltilags:' Electrical wires—domeéstic and transmission; electric cables and fittings 
including fans and lamps; etc, Radlo Equipment: Receivers; transmitters; radio parts; valves and testing 
sets; ete, Telephone and Telegraph Equipment: Telephone ond telegraph equipment excluding 
batterles, cells and wire; cable laying and linemen's 10065 posts—timber and steel eto. 
watches; clocks; 
Photographic and Claematographic Equipment: Cinema Pprojec- 


Survey and 
Optical Instruments: Binoculars: monocvulars; telescopes; range finders; microscopes; 
compasses; drawing instruments; etc. 
torts cine cameras; cameras: films including cine-filmst printing and developing material. including papers 
and chemicals. Searchiights, Floodlights and Signalling ৫76৪, 6৩. Small Arms: Rifles; shot guns and 

carbines automatic weapons; machine guns; tommy guns; pistols; revolvers; small arms accessories, stores 

and components; bayonets: kukris; lances; swords etc. Guns and Equipment: Guns of various sizes: 
| infantry supporting weapons; bomb and flame throwers; eles Gnd projectiles; etc. Ammunition: Small 
arms ammunition; 16150 pyrotechnic, naval and infantry supporting ammunition; aerial bombs; civil and 


demolition explosives; etc. 





Full details giving description and condition of stores, quantity, location, 
etc, and the method of tendering are contained in Section ECS of the 


Second Catalogue which is available at Re. !/- from the addresses given below: Le 
2 Hh 
Ws A. Regional Commissioners, Directorate B. Dy. Regional Commissioners, Directorate 7 SS 

es General of Disposals at General of Disposals at 2 

Bombay ৮8151507816 Chambers, Graham Karachi - Voriawa Building, MeLeod Road, 7 

Road, 89074458606, Madras - United Indio Life Building, রঃ 

Calcutta * 6, Esplanade East, Esplanade. bi 

Lahore = ©. P. O. Squure, The Mall, C. All Important Chambers of Commerce রঃ 
Cawnpore -15/15৭, 077 Lines. and Trade Associations. Ss 
SNP AALS SNA ABLES LANL ০৫৫৫ J 






Mail orders for the catalogue must be accompanied by Money Order or Indian Postal Order. 
NOTE: Watch for furiher announcement regarding’ Section ECS of Third 
Catalogue which will contain a further list of stores (03100219৬০৮ disposal. 
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আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন ও ভারত 


যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির 


 জন্প ও লোকের কর্ম-সংস্থানের স্থযোগ সম্প্র- 


সারিত করিবার জগ্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন 
বসাইবার ও তাহার মারফতে একটি সহযোগিতা- 
মূলক কাৰ্য্যনীতি স্থির করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। 
আগামী বসস্তকালে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের 
নিয়া এই সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্টিত ছইবে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ী ও বৃটেন এই সম্মেলন সম্পর্কে 
বিশেষভাবে উদ্ভোগী হইয়াছে । আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্ভ ও লোকের ব্যাপক 
কর্ম-সংস্থানের জন্ঠ কি শ্রেণীর বিধিব্যবস্থা' অবলম্বন 
করা দরকার তৎবিষয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তি 
{বে মার্কিন গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তাব 
স্থিত করিয়াছেন। তাঁহার! বলিয়াছেন, একদিকে 
বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে শিল্প-সংরক্ষণ 
নীতি, বাণিজ্যগত সুবিধা প্রদান নীতি (ইম্পিরিয়াল 
প্রেফারেন্স ) ও কোটী নির্ধারণের নীতি অবলম্বন 
করায় এবং অপর দিকে বিভিন্ন শিল্পের জন্য কার্টেল 
বা শিল্পসঙ্ঘ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হওয়ায় আস্ত- 
ভর্ৰাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের -পক্ষে ছুনিয়ায় 
বিরাট অন্ুবিধার হষ্টি হইয়াছে! যুদ্ধোত্তর যুগে 
সমস্ত জাতির ভিতর বাঁণিক্্যগত আদান-প্রদান 
বাড়াইতে হইলে এ সব প্রতিবন্ধক যথাসম্ভব দূর 
করিতে হইবে । আত্তর্জাতিক শিল্পসঙ্ব গড়িবার 
রীতি বে-আইনী বলিয়া! ঘোষণা করিতে হুইবে। 
রক্ষণত্তক্ধ নির্দারণ, বাণিজ্যগত সুবিধা প্রদান ও 
কোটা স্থিরীকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের 
ক্ষমতা ও" অধিকার সংবরণ করিতে হইবে৷ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের ভিতর দিয়া 


ওঁ সব বিষয়ে একট! বুঝাঁপভাঁয় উপনীত হওযাই | 


মার্কিন প্রস্তাবের লক্ষ্য । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদানের 
জন্য অস্তান্য দেশের মত ভারতবর্ষকেও আমন্ত্রণ করা 
হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে 
ভারতের স্বার্থ বথেষ্টই রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সেক্ষেত্রে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমন্তা হইতে 
ভারতের সমস্তা অনেক দিক দিয়াই সম্পূর্ণ পৃথক 
বলা চলে। এই অবস্থায় বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্র 
কর্তৃক আহত ওঁ সম্মেলনে যোগদান করা ভারতের 


পক্ষে ঠিক হইবে কি-না! এবং যদি ভারতবর্ষ উহাতে ৫ 


যোগদান করে তবে সম্মেলনের বিবেচ্য বিষয় 
হিসাবে মার্কিন গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব এদেশের পক্ষে 
মানিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে কি’ না, সে 
সমস্ত বিষয় সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা 
আজ নিতাস্ত প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারত 
গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত কিছুদিন 
পূর্বে মিঃ পি, এস, লোকনাথন, মিঃ জ্ঞানচাদ, 
মিঃ বি, এন, আদারকর প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট অর্থ- 


লীতিবিদকে লইয়া গঠিত একটি কমিটির উপর ভার 


দিয়াছিলেন। ওঁ কমিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
সম্মেলনে ভারতের যোগদানের প্রশ্ন সকল 


দিক হইতে আলোচনা করিয়া সমপ্রতি ভারত 


গবর্ণমেন্টের নিকট একটি রিপোর্ট 
করিয়াছেন। 


in 


পেশ 


ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের লইয়া গঠিত এ 
বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য 
করিয়াছেন, দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ 
সুযোগ প্রসারিত করিবাব জ্ন্ভ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
সম্মেলন বসাইবার প্রস্তাব হুইয়াছে। জগতের 
একটি প্রধান রপ্তানীকারী দেশ হিসাবে পেই ধরণের 
অবাধ সুযোগ ভারতেরও বিশেষ কাম্য বলা চলে । 
রক্ষণত্ুক নির্ধারণ, বাপিজ্যগত সুবিধা প্রদান ও 
কোটা স্থিরীকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্ট 
তাঁহাদের স্বাধীন কর্মনীতি অনুসরণ করায় অনেক 
দেশেই ভারতীয় মাল কাটতির পক্ষে আজ 
অসুবিধার চটি হইয়াছে! এ সব বিধিনিষেধের 
অস্ত বিদেশ হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহ করার প্রশ্নও খুবই জটিল হইয়া দেখা 
দিয়াছে। বাহিরে রগ্ানীযোগ্য মাল প্রেরণ 
করিয়া তৎ বিনিময়ে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও অন্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করাই ভারতের 
লক্ষ্য । বিভিন্ন দেশের অবলহ্বিত শুক্কনীতি ও অগ্ভ 
দেশের সহিত তাহাদের পারস্পরিক সুবিধা দান- 
মূলক বাণিজ্যনীতি সেই লক্ষ্যের পথে এক বিরাট 
অন্তরায় হুইয়া দীড়াইয়াছে। জগতে অবাধ 
বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত হইলে ভারতের ইচ্ছা 
ও প্রযোজজনমত এদেশের আমদানী ও রপ্তানী 
বাণিজ্যের মোড় ঘোরানো সম্ভবপর হুইবে। সে 
হিসাবে শুন্কনীতি, বাণিজ্যগত সুবিধাদান নীতি ও 
কোটা স্থিরীকরণ নীতি অবলম্বনের সুযোগ খর্ব 
করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
রত নি: প্রস্তাব ভারতবর্ষের বাণিজ্য 


স্বার্থের দিক হুইতে সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের 
ভিতর দিয়া বিভিন্ন দেশে লোকের কর্দসংস্থানের 
সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কেও উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের চেষ্টা হইবে। গত হয় বৎসরের যুদ্ধের 
ফলে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের বিস্তর ষ্টাপিং পাওনা 
সঞ্চিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা উপযুক্ত 
কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাইলে ও শিল্প-বাণিজ্যের 
দিক দিয়া এ দেশের সমূহ উন্নতি সাধিত না হইলে 
ভারতের সে পাওনা দায় হইয়া আসিবার পথে 
দারুণ অসুবিধা হৃষ্টি হইবে । সে হিসাবে ইংলণ্ডের 
লোকদের কর্শসংস্থান এবং এ দেশের শিল্প ১ 
বাণিজ্যগত উন্নতি ভারতবাসীর পরম অভিপ্রেত 
বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। অন্ঠান্ত দেশের 
লোক উপযুক্ত কর্মসংস্থানের স্থযোগ পাইলে 
তাহাতে এ সব দেশেও ভারতীয় মালের কাটতি 
বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। সে হিসাবে শিল্প- 
বাণিজ্য ও লোকের কর্মসংস্থান সম্পর্কে ছুনিয়ার - 
সমস্ত দেশের উন্নতিই ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর 
বলা চলে। 

এইসব দিক বিবেচনা করিয়া কমিটি আগামী 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সন্মেলশে যোগদান করা 
ভারতের পক্ষে সঙ্গত হইবে বলিয়াই মনে করেন। 
অবাঞ্চিত গ্রতিবন্ধকসমূহ দুর করিয়া আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত করিতে 
পারিলে তাহাতে বিভিন্ন. দেশের সমষ্টিগত 
কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে। নিয়ম ও নীতির 
রাম প্রতি হওয়ার ফলে ভারতবর্ধও ভবিষ্যতে 


দাগ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
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শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস (চেয়ারম্যান ) 
ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জী 
শ্রীযুক্ত হরিদাস মজ,মদার 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন 


শ্রীযুক্ত বিমলাপতি যুখাজ্জা 


প্রোফেসর বিষুঃপদ ব্যানাজ্জা 


শ্রীযুক্ত বৈঘ্যনাথ আগরওয়ালা 


শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ 


ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি 


রাখিয়া টাকা দেওয়া হয় | 
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"_ 'উহাদ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হুইবে। কাজেই 
এহেন কল্যাণকর প্রচেষ্টায় অগ্তান্ত দেশের 
সমপর্ধ্যায়ে ভারতকেও আজ গ্ভাষ্য অংশ গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

তবে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গিয়া 
ভারতের মত অনুন্নত দেশের কতকগুলি বিশেষ 
অন্ুবিধার কথ কমিটি বিশ্বৃত হন নাই। তাহারা 
বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহার ভ্ুযোগ-সম্ভাবন! 
অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে না 
পারায় অর্থনৈতিক দিক দিয়া দুনিয়ার অগ্ত অনেক 
দেশের তুলনায় এদেশ আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিয়াছে। এই পশ্চাদ্পদ অবস্থা 
কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে অন্তর্বাণিদ্য ও 
বহির্বাপিজ্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সম্যক অগ্রগতির 
পথ প্রশস্ত হইবে না। আয় ও কর্মসংস্থানের 
দ্ুষোগ সীমাবদ্ধ থাকায় এদেশের লোকদের 
জীবনযাত্রার উন্নতি কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। 
ভারতের মত বিরাট অঙ্ুপ্নত দেশসযুহ্রে অগণিত 
জনসমাজ দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুদ্দিশার ভিতর দিন যাপন 
করিলে তাছাতে কেবল এই সব দেশের জাতিগত 
_ গ্রানিই কায়েম হইবে না,- অন্তাম্ধ' দেশের 
উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রা বিক্রয়ের পথে বিদ্ন ঘটিয়! 
. তাহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমুচিত উন্নতির 
আশাও ব্যাহত হইবে । 

আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসাইয়া বাণিজ্য 
ব্যাপারে সকল দেশের অবাধ ম্বুষোগ প্রতিষ্ঠার 
যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ভাবী জগতের সুমহান 
আদর্শবাদের দিক হইতে কমিটি তাহা সমর্ধনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু জগতের অস্থুপ্নত 
দেশগুলির পক্ষ হইতে এবিষয়ে তাহারা আপত্তি 
ও বিক্ষোভ ধ্বনিত না করিয়া পারেন নাই। 
জগতের সকল দেশ শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া 


সমান অগ্রপর না. হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে . 


এই শ্রেণীর অবাধ সুযোগ বাণিক্ধ্য ব্যাপারে নুতন 
বিশৃঙ্খলার হুষ্টি করিবে। পাশ্চাত্যের শিল্লোন্নত 
দেশগুলির সহিত সমান পধ্যায়ে দাড়াইতে ন' 


শিল্পোয্নত 
হইবে। 

কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে অনুরত দেশগুলি 
সম্পর্কে সেরূপ কোন সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া 
যায় না। অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত 
করিবার জন্ত তাহার! শুষ্ক নির্ধারণ, বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদন ও কোটা স্থিরীকরণ সম্পর্কে পকল 
দেশের অধিকারই সমভাবে খর্ব করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্দের লইরা গঠিত 
উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি ইছা! নিতান্ত অসঙত 
প্রস্তাব বলিয়াই মনে করেন। তাহাদের মতে জগতের 
অনুন্নত দেশসমূহের, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে 
স্বার্থের কথা বিবেচনা! করিয়া এই নির্দেশ পরিবর্তন 
করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন 
হইতে সরিয়া দাড়াইলে সেই পরিবর্তন ঘটানো 
যাইবে না। এ সম্মেলনে যোগদান করিয়া ভারতের 
প্রতিনিধিদিগকে শুক্ক নির্ধারণ সম্পর্কে, আমদানী 


দেশপমূহকে মানিয়া লইতে 





বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ও কোটা স্থিরীকরণ 
সম্পর্কে এদেশের অন্ত পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার 
দাবী করিতে হইবে। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ কমিটি এদেশবাসীকে যে মনোভাব + 
অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা আমরা সকল 
দিক দিয়া বেশ সুচিপ্তিত বলিয়াই মনে করি। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য এই নির্দেশ অনুযায়ী 
অবিলম্বে ইঙ্গ-মাঞ্চিন কর্তৃপক্ষের দরবারে এক 
স্মারকলিপি পেশ করা ও মাকিন প্রস্তাব সম্পর্কে 
উপযুক্তর্ূপ সংশোধন দাবী করা। আগামী 
আন্তজ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে যাহাতে ভারতের 


ও জগতের অস্তাস্য অনুন্নত দেশের ন্যায্য দাবীগুলি 
যথারীতি উপস্থাপিত ও বিবেচিত হয় সেজগ্ 
এদেশ হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে 
প্রেরণ করা উচিত। ভারতের বর্তমান জাতীয় 
সরকার এবিষয়ে তাহাদের কাধ্যনীতি ঘোষ' 

করিয়া শীঘ্রই একটা বিবৃতি প্রকাশ করিত, 

বলিয়া আমরা আশা করি । তু 


একটি প্রথম আ্রেণার জুল ব্যাঙ্ক ৷ 








খ্যাত, 
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পারিয়া এশিয়ার অঙ্ুঘত দেশসমূহ ইহাতে ঘ ey 


সর্বব্যাপারে কোণঠাসা হইবে। শিল্পোর্ত 
দেশের সস্তা শিল্পদ্রব্যের যোগান অনুন্নত 
দেশের হাটবাজার দখল করিয়া বসিবে। সে 


প্রতিযোগিতায় এ সব দেশের শিশু শিল্পগুলি | 
বিপর্যস্ত ও বিনষ্ট হইবে। কাজেই সকল দেশের | 
সম্পর্কে একই নীতি অহুগরণ না করিয়া অমুরত | 


দেশগুলির বর্তমান অবস্থা ও সষস্তার কথা আলাদা- 
ভাবে বিচার করিতে 'হইবে। 
শিল্পোন্নতি ও এই সব দেশ হইতে বাহিরে শিল্পদ্রব্য 


রপ্তানীর পরিপূর্ণ সুষোগ দিতে জইবে। শিল্পের | 
দিক দিয়া দুনিয়ার সেসব দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া | 
উঠিয়াছে। সেই সমৃদ্ধির গোড়াপত্তন করিতে অতীতে || 
তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে শিল্প সংরক্ষণ নীতি | 
অবলম্বন করিতে হইয়াছে, আমদানী বাণিজ্য | 


সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিতে হইয়াছে, 


নিলেদের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া অন্য দেশের প্র 


সহিত বাণিজ্য চুক্তি সমাধা করিতে হইয়াছে । 


অনুমত দেশগুলিকে শিল্লোক্ধতির সুযোগ দিতে | 
ভূুইলে সেইরূপ, বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পর 


তাহাদের পুর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা আজ 


এই সব দেশের 


ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি, কে, দ্রত্ত 

















ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন সি দত্ত এম এ, বি এল 






ইহার সহিত নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাক্ক eb মিলিত হইয়াছে । 


| যাক সংক্রান্ত 2 | 
শিট --- | 










ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ড 


সাম্যবাদী রুশিষার অভ্যুদয়ের পর ধনতন্ত্বাদে 
বিশ্বাসী রাষ্ট্রসমৃছও জনমতের চাপে নিজের 
'অজ্ঞাতসারেই সমাজতন্্বাদের দিকে অগ্রসর হইতে 
বাধ্য হইতেছে। ভারতবর্ষেও এই ক্রমাবর্তনের 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এদেশের 
রেলপথ, অগ্ভান্ত শ্রেণীর যানবাহন, বিদ্যুৎ ও 
গ্যাস সরবরাহ কোম্পানী প্রভৃতি জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানসমুহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার 
অথবা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর অধিকতর রাষ্ট্রীয় 
কর্তৃত্ব স্থাপন করার যে দাবী উঠিয়া ছিল,.প্রতিপক্ষের 
প্রবল বিরোধিতা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট সেই দাবী 
মানিয়। লইয়াছেন। প্রধান প্রধান রেলপথসমূহ 
ইতিমধ্যেই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। 
ছ্যৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং ট্রাম ও বাস্‌ 
রিচালনার দায়িত্ব নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে বিস্ভি্ 
মিউনিসিপালিটা কিংবা স্বয়ং গবর্ণমেন্টের উপর 
অর্পণ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে এবং এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সম্পর্কে জনস্থার্থের 
খাতিরে অধিকতর সরকারী কর্তৃত্বও প্রবপ্তিত কব! 
হইয়াছে ।, 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ইংলণ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেন্টের 
"অভ্যুদয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
"পরিণত করার দাবী আরও এক ধাপ অগ্রসর করিয়। 
দিয়াছে। শ্রমিক গব্র্ণমেপ্ট ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ড 
সহ ইংলগ্ডের কয়েকটি বৃহদাকার শিল্পকে সরকারী 
সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করিয়া এই 
সম্পর্কে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন। 


ভবিষ্যতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের এই নীতি আরও - 


ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া ইংলগডের সমস্ত 
মৌলিক শিল্পব্যবসায়কে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
আনার প্রচেষ্টা হইবে তাহা সহজেই অন্থমান কর! 
'যায়। শ্রমিক গবর্ণমেন্টের এই নীতির প্রতিক্রিয়া 


* ভারতবর্ষেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে 


কলিকাতার বিদ্যুৎ সরববাঁহ ও ট্রাম কোম্পানীর 
পরিচালনা কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর অর্পণ 
করার জন্য দাবী উঠিয়াছে। দিল্লী সহরের ট্রাম 
পরিচালনা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং পাঞ্জাবের মোটর 
বাস্‌ চলাচলের দায়িত্ব পাল্পাব গবর্ণমেপ্ট গ্রহণ করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

Public utility 001065 বা জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানসমুহকে সরকারী অথবা আধা-সরকারী 
সম্পত্তিতে পরিণত করার যে দাবী, তাহা এদেশেও 
স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পণ্য উৎপাদক বিভিন্ন 
শিল্প সম্পর্কে এরূপ দাবী এখনও প্রবল হইয়া দেখা 
দেখ নাই। আসামের কংগ্রেস মন্ত্রিমভা কয়েকটা 
শিল্পকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “বটে ; 
কিন্তু আসামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প চা-বাগান- 
সমূহকে এই জাতীয়করণের পরিকল্পনা হইতে দূরে 
রাখা হইয়াছে বলিয়া . আলাম গবর্ণমেন্টের এই 
পরিকল্পনা জনসাধারণের মনে বিশেষ রেখাপাত 
করে নাইন কিন্ত এই ধরণের দাবী-দাওয়া 
আলোচনা করার সময় আসিয়াছে এবং দেশের 
মৌলিক শিল্প বা Key Industry-সমূহকে 
জাতীয়করণের দাবী যে দেশের অভ্যন্তরে শীঘ্রই 


প্রবলভাবে দেখা দিবে তাহা অবিশ্বাস করার কোন 
সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্ব এবং পরিচালনা 
বর্তমানে মুষ্টিমেষ কয়েকটি ভারতীয় এবং অভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত রহিয়াছে। এই একচেটিয়া 
অধিকার বা Concentrated Control জাতীয়- 
করণের দাবী প্রবল হুইতে প্রবলতর করিয়া 
তুলিবে। 

ভারতীয় শিল্লোন্নতির ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা 
করিলে দেখা যায়--প্রথমাবস্থায় কয়েকটা বিটিশ ও 
অস্তান্ত ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং 
এজেপ্টস হিসাবে রেলপথ, চা-বাগান, কয়লাখনি 
ও চটকল প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। 
প্রচুর অর্থসঙ্গতি থাকায় কালক্রমে এক একটী 
ম্যানেজিং এজেন্টের হাতে বহুসংখ্যক শিল্পের 
কর্তৃত্ব ও পরিচালনা আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথমভাগে এদেশে শিল্পগ্রতিষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত 





গুমোটের সৃষ্টি করে তা’র মধ্যে শাস্তি- 
পূর্ণ বিশ্রাম একরকম দুল্ভ বললেও 


যৌথ কোম্পানী স্থা্ট হয় তাহার কতকাংশ ভারতীয় 
ম্যানেজিং এজেপ্টগণও দখল করিয়া নেন। 
টাকার অভাবই যে ম্যানেজিং এজেন্দী প্রথা হৃষ্টি 
হওয়ার প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বিজ্ঞানের উন্নতি, নানাবিধ যন্ত্রপাতির উদ্ভব এবং 
বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষিত কর্মী পাওয়ার যখন আর 
অসুবিধা" রহিল না তখন নিছক টাকার জোরেই 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূছের পক্ষে বৃহদাকার 
শিল্পসমূহের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার আর কোন অন্তরায় 
রহিল না। . 

শিল্পোন্নতির প্রথমাবস্থায় এদেশে ম্যানেজিং 
এজেপ্টদের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এখনও 
এই শ্রেণীর ম্যানেজিং এজ্েণ্টস্‌ দরকার তাহাও 
স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দেশের শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকটা ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রতিষ্ঠান এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালকের করতলগত 


চলে, এবং সে অবস্থায় হুর্দশার সীমা 
না ঠিক এই অন্তেই প্রয়োজন 


সাউথ. উই৬৮"এর, কেননা এর শীতল 


মধুর হাওয়া মনে-গতীর ও অনাবিল 
নাজির তিনি! 


৬1 উঠ = 


লিফোন--বি ফি ৪২২৩৩ 


এ, সি, ও ভি, সি 


্তাশনাল মডেল ইণ্ডাষ্টীজ লিঃ 


৭ ৯-সি, গড়পার রোড, কলিকাতা 
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হইযাছে এবং হইতেছে তাহা নানাদিক দিয়াই 
গুরুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং এমন কি 
বাঞ্জনৈতিক সমস্তারও হাতটি করিতেছে। এই 
সম্পর্কে গ্রীঅংশোক মেহতা তাহার প্রণীত বিভিন্ন 
পুস্ভিকায় (৭0131881005 of our Industries,” 
“India Comes of Age” এবং “The Heights 
০ 5৭” ইত্যাদি) ভারতীয় শিল্পেব কর্তৃত্ব ও 
পরিচালনার যে ' সমস্ত তথ্যতালিকা উদ্ধত 
করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রপিধানযোগ্য। প্রথমে 





পাট শিল্পের কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই 


শিল্প প্রায়, সম্পূর্ণরূপে কয়েকটা ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের 
করায়ত্ত। ২৩ কোটী টাকা মূলধনবিশিষ্ট মোট 
একশত চটকলের মধ্যে ১৮ কোটী টাঁক! মূলধনের 
৫৩টী চটকলই ১৭টী ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাধীন। উক্ত ১৭টী প্রতিষ্ঠানের ৪টীই 
৩০টী চটকলের ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। ১০ কোটী 
টাকা মূলধনবিশিষ্ট ২৪৭টী কয়লাখনির মধ্যে 
৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাক! মূলধনের ৬০টী খনি ১৮টা 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় 
রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে ৪টী ম্যানেজিং 
এজেন্ী প্রতিষ্ঠানই ৩১টী কয়লাখনির উপর কর্তৃত্ব 
করিয়া থাকে | চা-শিল্পে ১৭টা ম্যানেজিং এজেন্দী 
প্রতিষ্ঠান ১১৭টী চা-বাগান পরিচালনা করিয়া 
থাকে এবং ইহাদের ৫টী প্রতিষ্ঠানের হাতে ৭৪টা 
চা-বাগানের কর্তৃত্ব দ্বহিয়্াছে। সিমেন্ট শিল্পে 
১১টী সিমেন্ট কারখানার বিক্রয় ব্যবস্থার দায়িত্ব 
চটী প্রতিষ্ঠানের উপর অপিত রছিয়াছে। একমাত্র 
টাটা কোম্পানীর অধীনেই ৩০ কোটী টাকা 
মূলধনের ২২টা শিল্পপ্রতিটান আছে। উল্লিখিত 
হ২টা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টী কাপড়ের কল, 
৪টা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, একটী তৈলের কল, 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, হোটেল, বিমান 
চলাচলের ব্যবসায়, রাসায়নিক কীরখানা এবং 
বীমা কোম্পানী আছে। এগুরুইউল কোম্পানীর 
অধীনে ৫হটা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । এইরূপ 
মোটামুটি ছিসাব করিলে দেখা যায়, ৩৪টা ব্রিটিশ 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৪ শত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের এবং ভাণটী ভারতীয় ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রতিষ্ঠান প্রায় €০টা বুহদাকার শিল্প- 


আথক জগৎ 


[ ৯৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ 








তাহা দূরীকরণের উদ্দেস্টে কোন কোন ব্রিটিশ 
প্রতিষ্ঠান শিল্পব্যবসার়্ ক্ষেত্রে সুপরিচিত ভারতীয়- 
গপকে পরিচালকরূপে গ্রহণ করিতেছেন। 
দেশের শিল্পোন্নতি কিংবা অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
এই ভারতীয় পরিচালক গ্রহণ কোন কান্ধে লাগে 
নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা: যাইতে পারে। 
২১ জন ভারতীয় পরিচালক থাকিলেও কোন 
ম্যানেজিং এজেন্দী প্রতিষ্ঠানে মূলনীতির কোনই 


পরিবর্তন ঘটে নাই। 
ভারতবর্ষে বর্তমানে যে রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের স্চনা দেখা দিয়াছে তাহাতে 


ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ বিচলিত হইয়! পডিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে কয়েকটা ব্রিটিশ শিল্প ও ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত কয়েকটি ভারতীয় ম্যানেক্জিং 
এজেন্দী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । ভবিষ্যতে আরও এরূপ Transfer 
বা হস্তান্তর ঘটিবে এরূপ আশা করা যাইতেছে । 
বলা বাহুল্য, এই সমস্ত হস্তান্তরের ফলে শিল্প- 
ব্যবসায়ে ব্রিটিশের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় কয়েকটা 
ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃবই 
কায়েমী হইবে। যুদ্ধের ফলে ম্যানেজিং এজেদ্দী 
প্রথার ব্যাপকতা পূর্বাপেক্ষা বুদ্ধি পাইয়াছে। 
বিখ্যাত কয়েকটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নৃতন নূতন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিযা ইহাদের ম্যানেজিং 
এজেণ্ট নিযুক্ত হুইয়াছে। বহুসংখ্যক হুর ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠানও যুদ্ধের সুযোগে যে লাভ করিয়াছে 
তাহার সাহায্যে অর্থাভাবগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের 
ম্যানেজিং এজেন্দী গ্রহণ করিতেছে। 

ম্যানেজিং এজেন্দীসমূহের বিরুদ্ধে যে জনমত 
হি হইয়াছে তৎসম্পর্কে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষ বিশেষ অবহিত আছেন। ইহা লক্ষ্য 


১ তি স্থ 
| ক্রিস কমাগিয়ান ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয় 


_ভিলভ্িক্েজ্ভ- 







৫৭) রাধাবাজার স্বীট, কলিকাতা । 





করিবার বিষয় যে, কোম্পানীর প্রচারপত্রে কোন 
কোন ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেপ্টস্-এর পরিবর্তে 
Secretaries and Agents প্রভৃতি নানারূপ; 
আখ্যা দেওয়া হইষা থাকে। ইছা জনসাধারণকে 
ধোকা দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র । 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত 
এবং তথ্যতাঁলিকা উল্লেখ করা হইল তাহা কোন 
প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া করা 
হইয়াছে এরূপ মনে করা তুল। বহুসংখ্যক 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের হিতার্থে 
বহু সৎকার্ধ্য করিয়াছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টার 
বা পরিচালকদের মধ্যে দেশবরেণ্য বহু লোক 
আছেন, বাঁহাদের সততা, স্বার্থত্যাগ ও দেশপ্রেম 
অনমুকরণীয়। শিল্পের পরিচালনা ও কর্তৃত্ব 
আমাদের দেশে যে ভাবে Concentrated " 
কেন্দ্রীভূত হইতেছে তাহার আলোচনা কর 
বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু | 


দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে শিল্পব্যবসায়ে 
এরূপ কর্তৃত্ব কায়েমী করার সুযোগ ভবিষাতে কি 
পরিমাণ এবং কি ভাবে দেওয়া যাইতে পারে 
তাহা রাষ্ট্রনায়কগণের ভাবিয়া দেখিবার সময় 
হুইয়াছে। দেশের অবস্থা বিবেচনায় খনিজ শিল্প, 
যানবাহন, লৌহ ও ইন্প্াত, রাসায়নিক শিল্প 
(Heavy chemicals) প্রভৃতি কয়েকটা 
মৌলিক শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করার প্রস্তাব খুবই সমীচীন। অন্যান্য শিল্পে 
অংশীদার এবং ম্যানেজিং এজেপ্টদের 
মুনাফা ও পারিশ্রমিক ইত্যাদির হার আইনের 
সাহায্যে নির্দিষ্ট করিয়া দিলে ম্যানেজিং এজেন্দী 
প্রথা বর্তমান থাকিলেও তাহা দেশের পক্ষে 
অহিতকর হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা | 





ম্যাঃ ডিঃঁ-মিঃ বি 








প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করিযা থাকে। এই দ্র রি উর রহরনান্ক রা 


সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, খুব 


অন্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই সমস্ত ম্যানেজিং এজেন্সী, | 
প্রতিষ্ঠানের এখং তদন্তর্গত বিভিন্ন শিলপপ্রতিষ্ঠান- | 
সমূহের পরিচালক পাট শিল্পে দেখা যান মাত্র 8: 
১৩২ জন ২৭১টী চটকলের পরিচালক । এরপ | 

হিসাৰ করা হইযাঁছে যে, ছুই হাজার পরিচালক ছু 


৫ শত প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা 


করিয়া থাকেন এবং মাত্র ৭০ জন সর্গতিপন্ন ব্যক্তি | 
উক্ত দুই হাজার পরিচালকের মধ্যে এক হাজার ঘুর 
পরিচালকের পদ অধিকার করিয়া আছেন। রর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকার জোরে শেয়ার হস্তগত | 
করিয়! পরিচালক হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে । / অন্ত পর 
কোন গুণ না থাকা সত্বেও পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই & 
_ পিতৃ-পরিত্যক্ত পরিচালকপদে অধিষ্ঠিত হইয়া চী 


থাকেন। 


ব্ৰিটিশ ম্যানেছিং এজেক্দীসমূহ সম্পর্কে দেশের টু 
জনসাধারণের মধ্যে যে বিরূপ মনোভাব আছে 


বি, নারায়ণ চৌধুরী । 


গ্রামঃ বন্দে হিন্দ 





হেড অফিস_-পি-৫, ক্যানিৎ ষ্রীট, কলিকাত৷। 
বিহারের রাজস্ব ও খান্ত সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোহিত্যে 
গত bl টি আমাদের 81 রি শাখার উদ্বোধন এ £ 





" সম্প্রতি মুসলিম লীগ মহল হইতে ঢাকঢোল 
পিটাইয়া ভারতের মুসলিম সমস্তার সমাধানের 
জগ্চ সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্য গ্রহণের অভিপ্রায় 
ঘোষিত হইরাছে। লীগ কর্ণধার মিঃ জিন্নাও 
তাহার একাধিক বিবৃতিতে রুশ জুজুর তষ 
দেখাইধাছেন। আমরা ইহাতে ভীত বা শঙ্কিত 
হইবার কিছু দেখিতেছি না| কেন-না সোভিয়েট 
কুশিয়া যে গণতান্ত্রিক নীতির উপব ভিত্তি করিয়া 
ভাহাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও জাতিগুলিব বিচিত্র 
সমন্তাব সুষ্ঠু সমাধান করিযা লইযাছে, সেই নীতি 
ধর্ম বা সাম্প্রদাধিকতার উপব প্রতিষ্ঠিত নছে। 
্বৃতরাঁং সোৌভিষেট রুশিয়| মারফৎ কোন সমাধানের 
৯ষ্টা করিতে গেলে মুসলিম লীগকে আগে 
॥শ্রদায়িক নীতি পরিহার কবিতে হইবে । লীগ 
যদি তাহাই করিতে সন্মত হয ও সক্ষম হয়, তবে 
তাহাদের কশিয়ার দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন কি? 
- ভারতেই সকল সমগ্তার সমাধান হইবে। 
কংগ্রেসের সহিত লীগেব এঁক্য-সাধনেৰ পথে 
একমাত্র অন্তরায় লীগের গণতস্ত্রবিবেধী সাম্প্র- 
দাষিক দাবী । 
রঃ Ld | বি 
কলিকাতাকে এক ম্বতগ্র প্রদেশে পরিণত 
করার কথা উঠিয়াছে। কেহ কেছ দিল্লীর নজিরও 
দেখাইফাছেন। বাঙ্গলাকে ছুইতাগে বিভক্ত করার 
পরিকল্পনার তবু একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু 


কলিকাতাকে সমগ্র বাজলা ছইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
এক আলাদা প্রদেশ করার প্রস্তাবের সারব্ত্তা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম । কলিকাতা সাধারণভাবে | 
কলিকাতাকে |} 
বাজলার রাষ্ট্রক ও অর্থনৈতিক স্াফুকেন্্র বলিলেও 
সব কথা বলা হয় না। কলিকাতা বাজলার সন 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভীবনেবও অবিচ্ছেনত দু 
কলিকাতাকে বিচ্ছিন্ন করিলে এক | 
শ্বেতাঙ্গ কায়েমী স্বার্থের সুবিধা ছাড়া হিদু- 


বাঙলার রাজধানীই শুধু নছে, 


বীজকেন্তর। 


মুসলমান কাহারও কোন লাভ হুইবে না। 


| [ প্র 


ঈদ দিবসে খাকসার দলকে যুসলিম-লীগে . | 


যোগদানের জগ্ত মিঃ জিন্না যে আবেদন জানাইয়া- 


ছিলেন, তাহার জবাবে খাকসার নেতা আল্লামা 


মাশরিকী লীগ-নায়ককে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন,, 


“আমার দৃঢ় প্রতীতি অনিয়াছে, ,আপনি ও | 
আপনার অমুপস্থী মুসলমানরা জ্ঞাতসারে বা | 
অজ্ঞাতসারে বৃটিশ কর্তৃক ভারতেব স্বাধীনতার পু 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছেন। আপনি যদি 
আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জগ্ভ এই প্রতিশ্রুতি টু 
দেন যে, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতালাভের অংশ- প্র 
রূপেই আপনি পাকিস্থান অর্জন করিতে চাছেন | 
এবং এই স্পষ্ট ভিত্তিতে বৃটিশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে | 
মিঃ গান্ধীর সহিত একযোগে সংগ্রাম করিতে 
আপনি রাজী আছেন, তাহা হইলে সমগ্র খাকসার পু 
সংগঠনকে আপনার পরিচালনাধীনে ছাভিয়! দিয়া 
আমরা হাজারে হাজারে প্রাণ বিসজ্জন দিতে | 
খাকসার নেতা ষাহা বলিয়াছেন, i 


প্রস্তুত আছি ।” 


নাজনতিক : প্রসঙ্গ 


জিনাকে অনুরূপ আবেদন জানাইয়া দেখিয়াছেন। 
কিন্তু বুটিশের বিরুদ্ধে পক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাকে 
মিঃ জিয়া কোনদিনই সাডা দেন নাই। 

বিলাতের ই়রশায়ার পোষ্ট’ / পত্রিকায় 
ভারতীয় সৈচ্ঠবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমানের 
তুলনামুলক অবদান সম্পর্কে এক বিতর্কে যোগদান 
করিষা লেঃ কর্ণেল ডব্লিউ আর রাইট লিখিয়াছেন, 
“ভারতীয় বাহিনীর মেরুদণ্ড পাঞ্জাবী মুসলমান, 
এমন অসঙ্গত উক্তি মানিতে পাবি না। পাঞ্জাবী 
মুসলমানদের মতই গুর্থা, দোগরা, শিখ, রাজপুত, 
গারোয়ালী ও মারাঠীরাও কৃতিত্ব ও বীরত্বের 
পরিচয় দিয়াছে । অধিকন্ত ভারতীয় বাহিনীতে 
ছিন্দু সৈষ্ভেরই সংখ্যাধিক্য ।” অপর এক পত্রলেখক 
মিঃ ফ্রান্সিস ওয়াটসন লিখিয়াছেন, “মহাযুদ্ধে 
মুসলযাঁন সৈম্দের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে 
সম্যক সচেতন থাকিয়াও আমি বলিব, ভিক্টোবিয়া 
ত্রশ লাভের মাপকাটিতে বিচার করিলে দেখা 
যাইবে, তাহারা হিন্দু সৈচ্দের তুলনায় কৃতিত্ব 
দেখায় নাই। মুসলিম সৈগ্ভ ৩টি ভিক্টোরিয়া ক্রশ 
পাইয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও শিখ সৈগ্ঠেরা পাইয়াছে 
৩০টি ভিক্টোরিয়া ক্রশ।” 

এক্ষেত্রে উভয় পত্রলেখকই ইংরেজ এবং 
- মধ্যে একজন আবার লেঃ কর্ণেল। 





সুতরাং আমাদের মন্তব্য অনাবশ্যক মনে 


করি। 
ক শক হন 

মুসলিম লীগের ডিরেক্ট - একশন কমিটির 
অধিবেশন এখনও চলিতেছে । তবে পরিকল্পিত 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্পদ্থার কিছু কিছু সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে | কর্শন্চীতে যে সব বিষয় 
স্থান পাইয়াছে তন্মধ্যে আছে (১) আইন পরিষদ- 
গুলি ও গণপরিষদ বর্জন; (২) প্রয়োজন হইলে 
উক্ত উভয়বিধ পরিষদে পিকেটিং ; (৩) কেন্দ্রীয়" 
সবকারের ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ এৰং (৪) সরকারী 
চাকুরী ত্যাগ অর্থাৎ মুসলিম লীগ সর্ধতোভাবে 
নূতন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টেব বিকদ্ধে দাড়াইবার ' 
সঙ্কল্প করিয়াছে। তাহাদেব বিঘোধিত বৃটিশ 
বিরোধিতা কংগ্রেস বিবোঁধিতা ছাডা আর কিছু 
নহে। যাহা হউক, আইনসঙ্গত ও নিয়মতাস্ত্রিক 
পন্থায় আন্দোলন করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার 
সকলেরই আছে, মুসলিম লীগেরও আছে। 
তাহারা একযোগে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিবে, 
ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু ভাবনার 
কথা এই যে, মুসলিম লীগের বিঘোষিত 
“অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা তচনচ করিয়া দিবে শা, এমন 
ভরসার কথা কে শুনাইৰে ? কলিকাতার 


নহে ঘোষণাপত্র মাত্র ) | 


হেড অফিস 
১নং গঁঙ্গারাম পালিত লেন 
পোঃ ধৰ্ম্মতলা, কলিকাতা 
টেলিফোন--কলিঃ ১১৭১ 


অনুমোদিত মুলধন 


বিলিক্বিত মূলধন 


২৫১০০১০০০২২ টাকা_-৫*২ 
৫০১ ৩০০ অভিনারী শেয়ারে বিভক্ত ৷ 
২০,০০ ১০০০২ টাকা অর্থাৎ ৪০১০*৩ শেয়ার 

(তন্মধ্যে বিক্রয়ের বাকী মাত্র ১০,০০০ শেয়ার ) 


আমি আনন্দের সহিত জাঁনাইতেছি যে, আমাদের সুতা কাটিবার ও কাপড় বুনিবার L 


দিন মনন বন মিলয়্‌ লিমিটেড 


(১৯১৩ ইং ভাৰতীয় কোম্পানী আইনাম্থযায়ী গঠিত ) 


মিল 
হালিসহর, চট্টগ্রাম 
( কর্ণফুলী নদীর তীরে, সম্মুখে রেলওষে 
ও সুবিস্তৃত পাকা রাস্তা সংযুক্ত ) 


টাকা 


অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রথম কিস্তি গত মাসে বিলাত হইতে “ক্লেন মেক্নিজ” ষ্টীমার যোগে রওনা 
হইয়াছে এবং এই ( সেপ্টেম্বর ) মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের 
টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ হুপারিশক্রমে ভারতের বরাদ যন্ত্রপাতিশমূহের মধ্যে ইহাই | 


সর্ধাগ্রগপ্য সাপ্লাই অর্ডার বিবেচিত হয় এবং Import 1+1921156 পাওয়া যায়। 
দ্রুতগতিতে আমাদের এই সকল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে-_-আশা করা যায়, এই বৎসরের 


যেরপ 


মধ্যে সকল যেসিনারী (আচ্ুমানিক মূল্য ১৪,০০,০০০২২ টাকা) উট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিবে। | 
এই সময়ে অংশীদারগণের ও দেশবাসীর সকল প্রকার সহানুভূতি ও সাহায্য | 


লভ্যাংশ 
১৯৪৩-৪৪ শতকরা! ৪২ টাঁকা__আয়করমুক্ত 


কামনা করি। 


১৯৪৪-৪৫ % 


বহুবার বহু কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতা মিঃ পর 


8 33 
১৯৪৫-৪৬ হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুরূপ 
হারে আশা করা যাইতেছে। 
_ সমগ্র ভারতে এই মিলই সর্বপ্রথম স্সিনিং 3 
উইভিং মেশিনানী পাইতেছে। 





কে, কে, সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


— শিপ 


৪৭৬ 


আর্থক জগৎ 


[ ৯%ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 








বিপর্যয়ের পরে কে তাহাদের প্রতিশ্রতিতে 
আস্থা স্থাপন করিবে? অঁ একই কারণে ভারতের 
প্রতিটি ছোটবড় সহরে গ্ভাশনাল মুসলিম গার্ড 
(জাতীর মুসলিম বাহিনী) গঠনের পরিকল্পনায় 
আমরা উদ্বেগ বোধ না.করিয়া পারি না। দেশের 
সুস্থ বলিষ্ঠ যুব-শক্তি লইয়া গঠিত ও সদুদ্দেশ্যে 
পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক দল বা জাতীয় 
বাহিনীতে আপত্তি জানাইবার কোন কারণ নাই। 
কিন্ত যে মনোভাবে অস্থপ্রাণিত হইয়া মুসলিম 
লীগ মুসলিম বাহিনী গঠন করিতে চাঁহেন, তাহা। 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে একেবারেই 
অনুকুল নছে। নবগঠিত জাতীয় গবর্ণমেন্ট এই 
সম্পর্কে কি প্রকার নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা 
আমরা অবগত নহি। এই ব্যাপারে জাতীয় 
সরকার যদি লীগের সহিত বিরোধিতায় অবতীর্ণ 
না হন, তাহা হইলে ভারতের হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, 
পাশা প্রভৃতি অন্ত সমস্ত সম্প্রদাত্রের পক্ষেও লীগের 
অন্থুরপভাবে এক একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করা 
অবস্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে | 
# ক * 


কলিকাতা ত্যাগের প্রার্কীলে ডাঃ রামমনোঁহর 
লোহিয়া তাহার পূর্ববঙ্গ সফরের অভিজ্ঞতা ও 
সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুরা যদি এক্যবন্ধ ও 


দৃঢ়লক্কল্প থাকেন, তাহা হইলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ' 


সাধ্য কি যে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে? 
বন্বতঃ দৃঢ় সঙ্কল্প ও দুৰ্জ্জয় প্রতিরোধ শক্তির সহিত 
উক্যবোধের সমন্বয় ঘটিলে দশ জন বিশ জনকে 
হটাইয়া দিতে পারে। কলিকাতার দাঙ্গায় এরূপ 
অনেক ঘটপার কথা আমরা জানি। সর্বাপেক্ষা 
ভাল নজির পাঞ্জাবের শিখরা, পর্বের হিন্দুর 
মতই সংখ্যালঘু হওয়া সত্বেও সন্বল্প ও সাহসের 
জোরে তাহার! সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিয়া 
চলিতে সমর্থ হইতেছেন। সহিদগঞ্জ গুরুত্বার 
সম্পৰ্কত বিরোধে শিখের জয়লাভ তাহার একটি 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 


ইউক্রেনের পররাষ্ট্রলচিব ডাঃ ডিমিটি 
ম্যাম্থইলস্ষি গত ১০ই সেপ্টেম্বর জাতিসজ্বের 


নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে ঘোষণা করেন যে, | 


গ্রীসে ও ইন্দোনেশিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির 
উপর যদি অত্যাচার করা হয় এবং দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি যদি জাতিগত 
বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে উহার 
প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা 
জাতিসজ্বের সদস্যদের কর্তব্য। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা যথারীতি 
আতিসজ্বের কাছে তাহাদের অভিযোগ পেশ 
করিয়াছে। জাতিসঙ্ঘ পুরাতন রাষ্ট্রসজ্বের মতই 
বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের ভদ্রবেশী সংগঠন, 
না উদ্ধার প্রকৃত উদ্দেপ্ত বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্টা করা 
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে শীঘ্রই এই প্রশ্নের সদুত্তর 
পাওয়া যাইবে 

ক চা কু 

কাশ্মীর গণ-আন্দোলনের নেতা সেখ আবচুল্লা 
তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন । 
পণ্ডিত জওহরলালের হিতোপদেশ কাশ্মীর 
কর্তৃপক্ষের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 


নাই। তাহারা ভাবিয়াছেন, গণ-আন্দোলনের 
নেতাদের কারারুদ্ধ করিলেই অগ্নি নির্বাপিত 
হইবে। আপাততঃ আগুন বাহতঃ 
মন্দীভূত হুইয়াছে বটে) 
বহ্ধি আবার চতুগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিতে 
কতক্ষণ? দমননীতির দ্বারা ষে জনগণের গ্ভায়- 


সঙ্গত দাবী বেশী দিন দাবাইয়! রাখা যায় না, কেন্দ্রে 


কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট গঠনের পরে কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ 
ইতিহাসের এই শিক্ষা হুইতেও কি' শিক্ষা লাভ 
করিতে পারিলেন না ? 
* ক # 

, সিল্ুর শাসনতাগ্ত্রিক গ্রহসন এক অন্তুত অচল 
অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে। স্পীকার ও ডেপুটি 
স্পীকারের পদত্যাগে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ 
সংখ্যাশক্তিতে সমান দীভাইয়াছে। স্পীকার 
হইবার জন্য আর কোনও সদস্ত রাজী নছেন। 
গবর্ণর ম্পীকার-বিহীন পরিষদের অধিবেশন 
অনির্দিষ্টকালের ভ্বম্ভ স্থগিত রাখিয়াছেন। 
ইউরোপীয়ান সমর্থন লাভ করিয়াও সরকার পক্ষের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। বিরোধী কোয়ালিশন 
পক্ষকেও নূতন গবর্ণমেপ্ট গঠনের জন্য আহ্বান করা 
হয় নাই। এরূপ অবস্থায় এখন ছুইটি পথ খোলা 
আছে £ (১) হয় ৯৩ ধারার প্রবর্তন, (২) নয় তো 
নুতন সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা । সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ এখন কোন.পন্থা অমুসরণ করিবেন, তাহা 
শীঘ্রই জানা যাইবে । 
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কাধ্যকত্পী তহবিল 


কিন্তু ধৃমায়িত - 


শিং ব্যান্ষিং কাগাবেশন লিঃ 


অন্তান্ত শাখা-_গ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও-নওগগ। (আসাম) ৷ 
শিলচর শাখা শীঘ্রই খোল! হইবে। 


সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণর সিদু পরিষদ 
ভাঙ্গিয়া দিবার সিন্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন । 
অতএব এখন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। 

গত সপ্তাছে ইউরোপের একটি দেশে রাজতন্ত্র 
পুনঃ-প্রতিষিত হওয়ার পথ পরিফাঁৰ হইয়াছে এবং 
আর একটি দেশে রাজমুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। 
গ্রীসের গণভোটের যে ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায়,'অধিকাংশ দেশবাসী রাজতন্ত্রের - 
পক্ষপাতী । বুলগারিয়াতে বিপরীত ব্যাপার 
ঘটিয়াছে। অধিকাংশ বুলগারই রাজতন্ত্রের 
বিরোধীদের পক্ষেই ভোট দিয়াছে। 


* ০ bl 


মিঃ জিয়া বডলাটের সহিত আলোচনা 
চালাইবার এক আহ্বান গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে 
অনেকে আশান্বিত হইয়াছেন। ' কিন্তু মিঃ জিন্নার 
সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলি পাঠ করিয়া আমরা এখনও 
আপোব-মীমাংসার অনুকুল মনোভাবের সন্ধান 
পাই নাই। বৰং তাহার নূতন কূটনৈতিক 
অপকৌশলেরই ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন। গত ৯ই 
সেপ্টেম্বর ‘ডেলি মেল’ এব সংবাদদাতার নিকট মিঃ 
জিন্না জানাইয়াছেন, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যদি অন্ান্ 
আলোচনাঁকারীদেব সহিত সমমর্ধ্যাদার ভিত্তিতে 
নৃতনভাবে আলোচনা আরম্ভ করার জন্তু তাঁহাকে 
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লণ্ডনে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তিনি সেই 
আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করিবেন। নূতন অস্থায়ী 
গবর্ণমেপ্ট মিঃ জিল্নার কাছে অসম্থ কণ্টকন্বরূপ 
বলিয়াই তাহার দৃষ্টি এখন আর কেবল নয়! দিল্লীতে 
সীমাবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না। লীগের দাবী 
আদায়ের আশায় তিনি সাগর পাড়ি দিতে রাজী 
হইয়াছেন। বর্তমান শ্রমিক গবর্ণমেপ্টকেও মিঃ 
'জিল্না তীহার বিবৃতিতে এক হাত লইয়াছেন। তবে 
তিনি বিলাতের বৈঠকে কোন্‌ আশায় যাইবেন? 
মিঃ পিরাকে ধাঁহারা ভালভাবে জানেন, তাহাদের 


‘এরূপ সন্দেহ. পোষণের যথেষ্ট কারণ আছে যে, ' 


বিলাতের আলোচনা-বৈঠক উপলক্ষে তিনি 
রক্ষণশীল ও অগ্যান্থ দলের প্রতিক্রিয়াশিলদের সহিত 
সংযোগ স্থাপন করিয়া যুগপৎ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের 
“অমুল্থত নীতি ও কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভের বিরুদ্ধে 
কটা ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট বা এক সম্মিলিত শক্তির 
[বেশ করিতে পারিবেন। গত ১১ই তারিখে 
ক বৈদেশিক সাংবাদিকের নিকট মিঃ জিরা যে 
' বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতেও আপোষের কোন 
মনোভাব নাই। এই কারণেই মিঃ জিরা কর্তৃক 
বড়লাটের আমন্ত্রণ গ্রহপের সংবাদে আমরা এখনও 
আশাঘিত হইতে পারিতেছি না । 
# * * 
বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী গত সপ্তাহে পর পর 
ছুইটি বিবৃতিতে রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপাযোগিতার কথা জোর 
গলায় শুনাইয়াছেন। নয়া দিল্লী হইতে প্রদত্ত 
প্রথম বিবুতিটিতে মীমাংসার প্রয়োজনের কথা 
বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পণ্ডিত নেহকুর সাম্প্রতিক 
বিবৃতি প্রসঙ্গে হিন্দু আধিপত্য ও কংগ্রেস 
প্রতিশ্রুতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। 
পণ্ডিত নেহরুর বাস্তব 
জয়োল্লাসে আচ্ছন্ন হইয়াছে, এমন বাক্রোক্তি 
করিতেও মিঃ সুরাব্দী কন্মুর করেন নাই । অতঃপর 
কলিকাতার বিবৃতিতেও দেশের বর্তমান বাঁজ- 
নৈতিক সমন্তা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গেও তিনি 
অনুরূপ স্ববিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। 
এরূপ ছুই ধারার মুলে রহিয়াছে অকপট মনোভাব 
«ও সুস্থির সিদ্ধান্তের অভাব। 


খা bd * 

গত ১২ই দেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
অধিবেশনে বিরোধী কংগ্রেস পক্ষ হইতে বাঙ্গলার 
মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুইটি অনাস্থার 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল । একটি প্রস্তাবে সমগ্র 
মন্ত্রিমগুলের বিরুদ্ধে এবং অপর প্রস্তাবটিতে 
ব্যক্তিগতভাবে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্দির বিরুদ্ধে 
_ অনাস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে। আগামী ১৯শে ও 
২০শে সেপ্টেম্বর এ দুইটি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
আলোচনা হইবে এবং বিতর্কের দ্বিতীয় দিবসে 
€ৎ০শে তারিখ) প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে ভোট গৃহীত 
ছুইবে। গত ১২ই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
. সভায়ও কলিকাঁতার দাঙ্গা সম্পর্কে আলোচনার 
, জগ্ঠ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি মুলতুবী প্রস্তাব 
"উত্থাপন করা হয়- প্রেসিডেণ্ট ১৭ই সেপ্টেম্বর 
উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার দিন ধার্ধ্য 
; করিয়াছেন। আলোচনার ফলে মপ্রিসভার বিকদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইবে এবং মন্ত্রিসভার পতন 


বোধ ক্ষমতালাভেরু - 


ঘটিবে__ সেই আশা কম। কারণ, কলিকাতায় এই 
রজপাত এবং মগ্ত্রিসভার চুড়ান্তরূপ অধোগ্যতা 
সত্ত্বেও পরিষদের ইউরোপীয় দল নিজেদের 
বাণিজ্যগত স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জদ্ত বর্তমান 
মন্ত্রিসভাকেই সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে 
হইতেছে। তবে এই অনাস্থা প্রস্তাব উপলক্ষ 
করিয়া কংগ্রেস পক্ষ দাঙ্গার মূল কোথায় তাহ! 
দেশবাসীর ও জগতের সমক্ষে জানাইতে সমর্থ 
হইবেন। 
ক নব রঙ 

ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ হল্যাণ্ড 
বেতারযোগে একটি বক্তৃতায় বলেন-_পূর্বববজে 
মুসলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশী 
কাজেই হিন্দুদের মন হইতে ভীতির ভাব দূর 
করা মুসলমানদের কর্তব্য। এই প্রপঙ্গে তিনি 
পশ্চিম বের ছিন্দুগণ__যাহার! সংখ্যায় মুসল- 
মানের তুলনায় অনেক বেশী, তাহাদিগকেও মুলল- 
যানদের সম্পর্কে তাহাদের অমুর্ূপ কর্তৃব্যের 
কথা স্বরণ করাইয়া দ্িয়াছেন। মিঃ হল্যাণ্ডের 
এই সময়োচিত ও সঙ্গত উপদেশের প্রয়োজনীয়তা 
সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 
সংখ্যাধিক্যের সুযোগে মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর 
যেভাবে লুঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, দেব-মন্দির 
অপবিভ্রকরণ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, 
পশ্চিম বের হিন্দুগণ এখন পর্য্যন্ত সেরূপ কিছুই 







পাউডার ৪ 
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ইউনাইটেড 
ইণ্ান্ট্রীয়াল 


স্্যাক্ক ভিলিন্িক্রেজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান_ শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 


স্ুবিধ।জনক সরতে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
হেড অফিস-__ 

৭, ওয়েলেসলী প্রেস, কলিকাতা! 
শাখাসমৃহ__ 
বডবাঁজার,স্তামবাঁজার, হাটখোঁল! (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও 

1 
পেন্সফিস £ মিরকাদিম । 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
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করে নাই। কাজেই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদ্িগকে 
উপরোক্তরূপ উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন 
নাই । তবে মিঃ হল্যা্ড ষদি এরূপ আশঙ্কা করিয়া! 
থাকেন যে, পূর্মযবন্গে হিন্দুদের উপর ক্রমাগত 
অত্যাচার চলিলে ভবিষ্যতে পশ্চিম বঙ্গের মুপল- 
মানদের উপরও অঙ্ুন্লপ অত্যাচার চলিবে, তাঁহা 
হইলে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের উপর মিঃ হুল্যাণ্ডের 
উপরোক্ত ধরণের উপদেশের বিশেৰ সার্থকতা 
রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
* ক সা 

নেপালের মহারাজা এবং প্রধান সেনাপতি 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন উপলক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল, 
নেহরুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এবং শুভেচ্ছা 
জানাইয়া একটি বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। তহুত্তরে 
পণ্ডিত নেহরু মহারাজাকে কৃতজ্ঞতা জানাইযা 
এবং নেপাল গবর্ণমেণ্ট ও নেপালের অধিবাসীদের 
প্রতি সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তা প্রেরণ 
করিয়াছেন। নেপাল ভারতের সীমান্তবর্তী একটি 
শক্তিশালী দেশ। ভারতবর্ষের সহিত উচাব শিক্ষা 
ও সংস্কতিগত গভীর যোগ রহিযাছে। কিন্ধ 
ভারতে ইংরা'জ রাজত্বের আমলে এই দেশকে নানা- 
ভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 
আমলে নেপাল সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসাবে 
ভারতের সহিত সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, উহা 
খুবই আশা করা যায়। 


কষ্টিক সোডা! * রজন & সিট্রোনেল৷ 


১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


YA 
Ald 


ব্যাঁঞ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্ঠকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমর! সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 





















১২নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাত৷ 
এবং শাখাসমূহ ৷ 





কলিকাঁতাঁর হত্যাকাণ্ড, নয়া দিল্লীতে কংগ্রেস 
গবর্ণমেন্ট ও বোষ্ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর 
পর আঁমাদেব মন অধিকার করিয়া না থাকিলে 
সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যু আমাদের খবরের 
কাঁগজগুলি ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিশ্চয়ই আরও 
বেশী করিয়া বিচলিত করিত । একমাত্র শরৎচন্র 
ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পরে আর কোন সাহিত্যিকই 
এতথাঁনি খ্যাতি অর্জন করেন নাই। বৃহৎ 
প্রতিভার সমসাময়িক হওয়ার মধ্যে অনেকখা ন 
অসুবিধা আছে। হৃর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে কাছাকাছি 


অনেক জ্যোতিফের আলো ঢাকা পড়িয়া যায়। 


রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের - চ্ঠায়' ছুই অসামাস্ 
প্রতিভার ছ্যতিতেও প্রমথ চৌধুরী ম্লান হইয়া যান 
নাই, আপন স্বকীয়তায় বান! সাহিত্যে বিশিষ্ট 
হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই তাহার শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ 
পরীক্ষা এবং প্রমাণ । 


টি 

ডে ভাষায় সাহিত্য রটনা প্রমথ চৌধুরী 
আগেও এদেশে হইয়াছে । তাহার পূর্বে টেকাদ 
ঠাকুর, কালীগ্রসন্ন সিংহ এবং রবীন্দ্রনাথ চলতি 
ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। কিন্ত চলতি ভাষাকে 
সর্বজনগ্রাহহ করিবার কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর। 
বীরবলের ভাষা শুধু সাহিত্যিকের নয়, ভাবীকালের 
প্রত্বতান্বিকের পক্ষেও মনোযোগের ব্যিয় হইবে। 
সাহিত্যে ভার সব চেয়ে বড় কীর্তি যুক্তিবাদের 
প্রতিষ্ঠা । বস্কিমের লেখায় যদি দর্শনের ছাপ 
এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্যে যদি কাব্যের প্রভাব 
থাকিয়া থাকে, তবে বীরবলের রচনায় লজিকের 
প্রাধাচ্ঠটা বেশী করিয়া চোখে পড়িবে। প্রমথ 
চৌধুরী বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, এই কথাটা মনে 
রাখিলে তাহার ভাষার খু এবং- বক্তব্যে 


যুক্তির প্রাধাচ্যটা সহজে বুঝা ষায়। সাহিত্যে 


কচির দিক দিয়া যে আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা-_তাহাও 
তিনিই করিয়াছেন, যদিও বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা উহাকে 
ন্নবারি' বলিয়া গালি দিয়াছে। 
প্রমণ চৌধুরীকে আমি সভা-সর্মিতিতে 
অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্ত কখনও কাছে যাইয়া 
আলাপ কবি লাই। কিন্ত তাঁহার সঙ্গে আমার 
পরিচয় দীর্ঘকালের। আমার বয়স তখন বছর 
চৌদ্দ হইবে । “বীরবলের হালথাতা” বইটি সে 
' সময়ে আমাদের বাড়ীতে আসে। গুরুজনদের 
সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আমি রাত জাগিয়া 
পড়িয়া ফেলি। মহাভারতের একলব্য দ্রোপাচার্ধ্যের 
যুতি গড়িয়া অন্্রবিদ্তা কতখানি আয়ত্ত করিয়াছিল 
তাহা জানা যায় নাই) বেচারার বৃদ্ধাঙ্তুঠটি গুরুদেব 
কাটিয়া লইয়াছিলেন। আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে 
হয় নাই এবং সাহিত্য বিগ্তাকেই আমি বৃদধানুষ্ 
দেখাইয়াছি। তাহা হইলেও একথা আজ শ্রদ্ধার 
সহিত স্মবণ করিব যে, সেদিন আমিও প্রমথ 
চৌধুবীর অক্ঞাতেই তাঁহার সাহিত্যিক শি্যত্ব 
লইযাছিলাম। তাহার রচনাভঙ্গিকে অন্থকরণ করিতে 
পাঁরাটাই সে-দিন শ্লাঘার বিষয় মুনে করিতাম। 


* *# * 


খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জস্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন) 


কিন্তু শিষ্য তিনি অনেক হ্ৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাকে কেন্ত্র করিয়া বহু শক্তিমান লোক সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে পা বাড়াইয়াছিলেন-_ধীহারা ইতিপূর্বে 
উহার সীমানা মাঁড়াইবেন এমন কল্পনাও করেন 
নাই। মরীচিকার কবি যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, ওমর 
খৈয়াম-খ্যাত কান্তি ঘোষ, ব্যবহারজীবী অতুল গুপ্ত 
ও কংগ্রেসনেতা কিরণশঙ্কর রায় পরবর্তী জীবনে 
সাহিত্যকে ছুয়োরাণী করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের 
লেখার পরিমাণ বেশী হইতে পারে নাই। কিন্ত 


Quantityর বদলে 08116 দ্বারাই ষে সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় তাহা সবুজপত্রগোষ্ঠির ও 


লেখকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী 
নিজেও বেশী লেখেন নাই। এত কম লিবিয়া এত 
বেশী নাম করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত ইংরেজী 
সাহিত্যের 249 Beer Bohn ছাড়া আর. মনে 
করিতে পারি না। ভব? এবং syllogism এর 
দিক দিয়া এই ছুই সাহিত্যিকের রচনায়ও আশ্চর্য্য 
মিল আছে। 
Ed চা * 

সাহিত্যিকের কথা বলিতে যাইয়া এমন একটি 
বইর কথা মনে পড়িল যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের 
প্রগতি সাহিত্যিকেরা হয়তো মারিতে আসিবেল। 
জনৈকা পোলিশ মহিলা কর্তৃক লিখিত সন্ত 
প্রকাশিত Dark Side of the Moon বহাট 
যাহারা এখনও পড়েন নাই, তাহারা অবিলম্বে 
বারোটি টাকা খরচ করিয়া উহ্‌! সংগ্রহ করিতে 
পারেন। বিশ্বে করিয়া “রাশিয়ার নাম শোনা 
মাত্রই বৈষ্ণব কাব্যের বিরহিপী নায়িকার স্তায় 
ধাহাঁদের ভক্তিতে ঘন ঘন স্বেদ, কম্পন ও যুচ্ছ্ণ হয়, 
তাহারা টি, এস, এলিয়টের ভূমিকা-সম্থলিত এই 
বইটি পড়িলে আর যাহাই হউক, অন্ততঃ কয়েক 
ঘণ্টার জগ্ত স্নায়বিক পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ 
করিবেন ! 





# Ld LY 
নয়! দিল্লীর আবহাওয়ার বদল হইতেছে। 
নতুন 
গবর্ণসেণ্টের মন্ত্রীদের কার্ধ্যভার গ্রহণের যে গেজেট- 
নোটিফিকেশান বাহির হইয়াছে তাহাতে পর্য্যন্ত 
চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তন দেখা গেল। অনারেবল 
শ্রীরাজাগোপালাচারি ; অনারেবল শ্রীশরৎচন্ত্র বহু । 
মিষ্টার রাজাগোপালাচারি বা মিঃ শরৎচন্দ্র বন্থ 
নহে। ব্যাপারটা খুবই ক্ুদ্র। কিন্তছোট ছোট 
ব্যাপারেই তো মাম্ঘষের মনোভাব ধরা পড়ে সব চেয়ে 
বেশী। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে 


11615191)01108115 এবং Literally | 


হইলে গ্ুট পরিতে হইত এ দৃপ্ত আমরা আমাদের মু 
ছেলেবেলায়ও দেখিয়াছি । এখন সর্দীর বল্লভভাই | 
ও রাজ্জাগোপাল মান্রাজী চটি জুতা পরিয়াই | হন 
পিয়া ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউঙ্িলে প্রথম | মী US 
মনে | 
পড়িতেছে, বছর পনর আগে পর্য্যন্ত কলিকাতার | 
ফারপো হোটেলের দোতলায় ধুতি পরিহিত | 
কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এই | 


ভাইসরযের বাড়ীতে ডিনারে যাইতেছেন। ধুতি 


গিয়াছেন অবশ্য মাধব শ্রীহরি আনে। 





' নিয়ম ভঙ্গ করিয়া প্রথম দেশী কাপড়ে সেখানে 
গিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত. নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচরণ 
গোস্বামী ও টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কৰ্ম্মী" 
স্বগত অমর ঘোষ | 

. মিষ্টার কথাটার আমাদের দেশে একটা গুরুত্ব 
আছে। বিলাত ফেরতেরা সবাই "মিষ্টার? এবং 
বিলাতে না-যাওয়ার দল সবই ‘বাবু’ ইহাই হইল 
সাধারণ শ্রেণী বিভাগ | হাইকোর্টেব ব্যারিষ্টারেরা 
সবাই মিষ্টার এবং এডভোকেটেরা সবাই ‘বাবু’। 
এ সম্পর্কে সব চেয়ে হান্তকর ব্যাপার আছে 
প্রভিন্দিয়েল সিভিল সার্ভিসে | ডেপুটি ম্যাজিত 
যতদিন পৰ্য্যন্ত বারোশ’ব (?) নীচে মাহিনা প 
ততদিন বাবু এবং বাঁরোশ”র উপরে উঠিলেই 
মিষ্টার। কলিকাতা গেজেটে বাবু সত্যেন্্নাথ 
ভট্টাচার্য্য এক বছরেই মাহিনা বৃদ্ধির পরে মিষ্টার, 
এস, এন, তটাচারিয়া হুইয়া যান! 


ধু চা রা 
/ নয়া দিল্লীতে নতুন মন্ত্রীদের বাসস্থান ঠিক” 
হইতেছে। পণ্ডিত নেহক পছন্দ করিয়াছেন ১৭. 
নম্বর ইয়র্ক রোড | বাড়ীর সাজানো গোছানোর 
কাজ করিতেছেন শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষী পত্ডিত।' 
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ঘর গুছাইঘেছেন ' 
আর একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী। ইংলপ্ডের প্রথম _ 
শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী রমজে ম্যাকভোনান্ডের বাড়ীতে 
“হোষ্টেস্ঠ হইতেন তাহার কন্ঠা ইসাবেলা' 
ম্যাকভোনান্ড। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর 


গুছে হোষ্টেস্‌ হইবেন জওহরলাল-কন্যা শ্রীমতী: 
ইন্দিরা পরিরমশিনী! 


সর্দার বালাই টা বাড়ী নিয়াছেন' 
আওরংজেব রোডে | বাড়ীটি জনাব জিন্নার বাড়ী” 
হইতে কয়েক গজ মাত্র দুরে। ভালো! কথা নয়। শরৎ 
বাবু নিয়াছেন পাচ নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোড । 
এ বাড়ীতে আগে শ্তার এডোয়ার্ড বেস্থল থাকিতেন।, 
ছু'জনই কলিকাতার লোক । ইহার আগে আরও: 
একজন কলিকাতার লোক গ্রই বাড়ীতে 
থাকিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্তার নৃপেন্সনাথ 
সরকার। জগজ্জীবন রাম থাঁকিবেন ৩নং কুইন 
ভিক্টোরিয়া রোডে। এ বাড়ীটির রাজনৈতিক 
গুরুত্ব আছে । ১৯৪২ লালে ক্রীপস মিশনের: 
আলোচনা চলিয়াছিল এই বাড়ীতে । ভারতবর্ষের" 
ভাগ্য নির্ধারিত হুইয়াছিল এই বাভীরই একটি: 
কক্ষে--যেখানে গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহক ও মৌলানা 
আজাদ ক্রীপসের সঙ্গে ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার 
গঠনের প্রথম আলোচনা করিয়াছিলেন। সে 
আলোচনা ব্যর্থ হওয়াতেই 'কুইট ইণ্ডিয়া” 
আন্দোলনের স্থষ্ট--যাহার প্রথম সাফল্য আজিকার' 
এই কংগ্ৰেস গরমে | _ খেয়ালী 


হেড অফিসঃ 


রি ধীট, 
কলিকাতা 


ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 





আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


নিজীমের গোয়। ক্রয়ের পরিকল্পনা__ নাকি বৃটেন কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, কারণ 


নিউইয়র্কের 'নিউজ” নামক সাপ্তাহিক পত্রে সম্প্রতি 
এই মর্দে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, 
হায়দরাবাদের নিজামের পরামর্শদাতাগণ হায়দরা- 
বাদের আরব সাগরে যাওয়ার পথ পাওয়ার উদেশ্যে 
পর্তুগালের নিকট হইতে গোয়া ক্রয়ের জন্তু এক 
“পরিকল্পনা প্রন্তত করিয়াছেন। ইহা কার্ধ্যে 


পরিণত হইলে নিজাম ভোমিনিয়ন ষ্টেটোস, লাভের 
জন্ত লণ্ডনে আবেদন করিবেন। উক্ত পরিকল্পনা 





স্থির করিয়াছেন । এই সম্পর্কে শীপ্রই সরকারী" 


ইছা দ্বারা ভারতকে বৃটিশ সাআজ্য হইতে আদেশ জারী হইবে, আশা করা যায়। 


সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে দেওয়ার পরিকল্পন! পরিবর্তিত 
হইবে। 

১৯৪২ সালের আন্দোলনে মৃত বন্দীদের 
পৌব্যবর্গ প্রকাশ, ১৯৪২ সালের" আন্দোলন 
সংক্রান্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও বরাজ্বন্দী 
জেলে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পোষ্যব্গকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া মান্দা গবর্ণমেণ্ট 


যুক্তপ্রদেশ হইতে লৌহ ও ইস্পাত 
রপ্তানী বন্ধ__যুক্তগ্রদেশের সীমান্তবর্তী কয়েকটি 
শিল্পাঞ্চলে লৌহ ও ইম্পাতের ঘাটতি হওয়ায় যুক্ত-. 
প্রদেশের ও সমস্ত অঞ্চল হইতে লৌহ ও ইস্পাত 
রপ্তানী গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়াছেন | 

মধ্যপ্রদেশে উদ্ধ ত্র বাজেট-_অর্থ-সচিব 


মিঃ ভি, কে, মেটা সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থা 





‘ (SECTION CPM OF 2nd CATALOGUE) 


CAPITAL ASSETS, PLANT, MACHINERY, HEAVY CONSTRUCTIONAL MATERIALS 


Following types of sores are available for 80161 


Hand Tools: Eyed took including agricultural 
implements, etc. 


Machine Tools:- Lathes, drilling, shoping, 
binding, blotting, planing, milling machines, 
grinders, etc. 


Engineering and Constructional machinery:- 
Air compressors, wotfkshop, lifting and transport, 
gas welding and cutting machinery, etc. 


Electrical machinery and plant :» motors, 
‘ ‘generators, generating plant, transformers, distri- 
bution and control apparatus, electrical engines, 


এও fumaces and ovens, batteries and ০৩18 


রি 


refrigerating, heating and lighting equipment, 
boilers, etc, 


Engines :-Internal Combustion engines, steam 
turbines, gas engines, etc. - 


Road making machinery 7 Excavating, earth 
shifting and surfacing machinery, road rollers, 
asphalt and surface treating machinery, tar 
sprayers: stone crushers,concrete mixers, etc. 


Other machinery :-Agricultural, Dairy, pump* 
ing, waterworks, refuelling machinery, etc. 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, 
etc. and the method of tendering are contained in Section“ CPM of the 
Second Catalogue which is available at Rs.3/- from the addresses given below: 


Publicity. Officer, 
Directorate General of Disposals, 


Shohjahan Road, New Delhi. 


2, Regional Commissioner, 
| Strand House, Ballard Estate, Bombay. 


3, Regional Commissioner, ™ 


6, Esplanade East, Calcutta: 


4. Regional Commissioner, 


The Mall, Lahore. 


রর Mail orders for the catalogue must be accom- 
panied by Money Order or Indian Postal Order, 


In addition to the Officers mentioned in the 


catalogue, permits to view stores located in 


any area may be obtained from the Regional 


BSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 


ALi 





5. Regional Commissioner, 
15/159 Civil Lines, Cawnpore. 


£. Dy. Regional Commissioner, 
Variawa Building, Mcleod Road, Karachi. 


7, DY. Regional Commissioner, 
United India Life Building, 
Esplanade, Madras, 


All important Chambers of Commerce 
and Trade Associations. ‘ 


Officer for that area. 


Note: Watch for further announcement 
regarding Section CPM ot Third Catalogue 
which will contain a further list of stores 
available for disposal. 
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আর্থিক জগৎ 





পরিষদে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। আয় ৯ 
কেটি ৪৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, ব্যয় ৯ কোটি 
৪৮ লক্ষ ৮৮ হজাঁর টাকা । মোট £৯ হাজার 
টাকা উত্বত্ত। | 
পল্লী-কেক্দরিক শিল্প সম্পর্কে 

গাবর্ণমেন্টের দায়িত্ব _নিখিল ভারত পল্লী শিল্প 
সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক কুমারাপ্লা বলেন যে, 
জাতীয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক কংগ্রেস 
মন্ত্রিগুল যদি মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতে 
পল্লী-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দেন, তবে 
আমাদের পরবর্তী পুকষের লোকদের শরীর ও 


মনের স্বাস্থ্য দেখা দিবে এবং তাহারা প্রস্তুত . 


হইয়া ভারত ও বিশ্বেব সমস্তাসমূছের সন্মুখীন 
হইতে পারিবে । 
রাশিয়ায় সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
সোভিয়েট রাশিয়া সম্প্রতি এক আদেশ জারী 
করিষা ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বাঁলকদের এবং 
১৫ হইতে ১৮ বৎসর বষস্কা বালিকাদের সামরিক 
শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা রহিত করিষাঁছেন। সামরিক 
শিক্ষার পরিবর্তে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া 
শরীরচর্চার শিক্ষা দেওয়া হইবে । ১৫ হইতে ১৮ 
বৎসর বয়স্ক বাঁলকদের অন্ত সপ্তাহে দুই ঘণ্টা! কবিয়া 
সামরিক শিক্ষাগ্রহপেব এক কর্ধস্থগী গ্রহণ কবা 
হইয়াছে। রা 
' ভারতের জন্য বিদেশ হইতে খাভপন্ত - 
ইউনাইটেড প্রেস বিশ্বন্তসুত্রে' জানিতে পারিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের আগামী: তিন যাস কালের 
কঠিন খাগ্পন্কটে সাহাষ্য করিবার জন্য সম্মিলিত 
জাতিৰ সাহাযা ও পুনর্দনতি সমিতিৰ প্ৰায় ২৫ 
হাঁজীর টন গম বোঝাই তিনথানা জাহাজ ভারতে 
আপিতেছে। ইহা ছাডা নবওষে ও স্থইজ্জার- 
ল্যাণ্ডের জন্য প্রেবিত আরও দুইখানা জাহাজও 
ভারতে আসিয়াছে। যে পবিযষাণ খান্তশন্ত ইহারা 
ধার দিবে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে 
তারতবর্ষকে তাহ। ফিরাইয়া দিতে হইবে। 
ভাঁর়ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক শ্যামকে খণ 
দানের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর_সশুতি ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক শ্যাম গবর্ণযেণ্টকে € কোটি টাকা 
খুণদানের চুক্তিপত্রটি নযষাদিল্লীতে স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে। ভাবত গবর্ণমেন্টের অর্থ বিভাগের 
প্রধান সেক্রেটারী স্তার হিউ হুড ভারত গবর্ণমেণ্টের 
, প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষব কবেন। শাম 
অর্থকোধেব স্থায়ী প্রধান কর্তা মিঃ নাই ছালিনস ! 
মিয়েন গা গবর্ণষেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষৰ কবিয়াছেন। 


শাস্তি সম্মেলনে মিশরের ক্ষতিপুরণ 
দবাবী_ সম্পুতি প্যাবিসের শাস্তি সম্মেলন তইতে 
জানান হইয়াছে যে, মিশর ক্ষতিপূরণ দাবী 
করিবাছে এবং ইতাঁলীকে এই ক্ষতিপূরণ দিতে 
হুইবে। মিশরের দাবী ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫ 
হাজার ২ শত ৯৩ মিশবীয় পাউগ্ড। 


কাগ্মারে ওবধ প্রপ্তত শিল্প প্রতিঠার 
প্রচেষ্টা-_উবধ প্রস্তুত শিল্পের উপযোগী প্রচুর পরিমাণ 
কাচ। মাল বিগ্তষান থাকায় টাটা কোম্পানী কাশ্মীর 
রাঙ্জ্ো একট বধ প্রস্তুত শিল্প প্রতিঠান স্থাপনের 
প্যা লীসাব করিরাতিনলন সপ্ত কাশীব গবর্ণযণ্ট 


সেই প্রস্তাব চূড়ান্ত ভাবে অন্থমোদন করিয়াছেন। পোষ্ট অফিস হইতে পার্শেল ও ইনসিওর পাঠান 
প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীর গবর্ণষেশ্টের চল্লিশ বৎসর সম্পর্কে ষে বিধিনিষেধ ছিল, তাহা প্রত্যাহার 
পর উক্ত উষধ প্রস্তুত শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করিবার করা হুইয়াছে। 
অধিকার থাকিবে । প্রকাশ, উক্ত উষধ প্রস্তুত অধিক পরিমাণ পশমী কাপড় 
শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ভারতের অন্ততম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সরবরাহের সম্ভাবনা নয় দিল্লীর সাম্প্রতিক 
বলিয়া পরিগণিত হুইবে। সংবাদে প্রকাশ যে, এই শীত খতুতে অধিক 
বঙ্গীয় ফাইনাব্স বিল_-কলিকাতা গেজেটের পরিমাণ পশমী 'কাপড সরবরাহ হওয়ার সম্ভাবনা 
এক অতিরিক্ত সংখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আছে। ভারতে বাৎসরিক ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড পশমী 
গবর্ণর ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় ফাইনান্দি (মেয়াদ বৃদ্ধি) কাপড় ব্যবহৃত হয় ইহার মধ্যে ১৬ লক্ষ পাউণ্ড 
বিল অনুমোদন করিয়াছেন। পশমী কাপড ভারতে উৎপন্ন হব এবং বাকী ২০ , 
পার্শেল পাঠান সম্পর্কে নিষেধ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশ হইতে আমদানী করা 
প্রত্যাহার-_বাংলার পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের হইয়া থাকে। বুদ্ধ আরম্ভ হওষার পর হইতেই. 
এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে রধ্যানীর পরিমাণ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করায় 
যে, কলিকাতার জেনারেল পোষ্ট অফিম ও আগ্যান্টা ভরতে পশমী ব!গুভের ছু।গাতা দেখা দেয় 








রে “অধিক খাস্ক উৎপাদনের” প্রত্যেকটি কাজে, যেমন A 
জমি তৈরী করা, নিড়েন দেওযা, জল সেচন টু 
| করা ও বেডা দেওয়ার জগ্ত প্রয়োজনীয় 
সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরী হয ইস্পাত দিয়ে । 
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দি টাটা আমরণ এণ্ড ষ্টীল কোং 
১০২ এ, ক্লাইভ স্বীট, কলিকাতা। 


প্রচারক £ 
ছেড সেল্স অফিস £ 
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কিন্তু গত ২৩শে জুলাই হুইতে পশমী কাপড়- 
- চোঁপভ প্রভৃতি সাধারণ লাইসেন্সের পর্য্যায়ভুক্ত 
হইয়াছে এবং সমস্ত ষ্টালিং অঞ্চল হইতে অবাধ- 
ভাবে ভারতে পশমী কাপড় রপ্তানী করা 
হুইতেছে। 
ইভালীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ 
আদাম্ম-_সম্প্রতি বুগোশ্লাভিয়া! ইতালীর নিকট 
হইতে ১৩০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ পাইবার ভষ্ 
প্যারিস সম্মেলনে দাবী উত্থাপিত করিয়াছে। 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং 
ভারতীষ ফেডারেশন অব লেবার__এই দুইটি শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন্টি ভারতের শ্রমিকদের 
ধিত্বযূলক তাহা নির্ধারণের জ্রন্ভ ভারত 
“টর শ্রমবিভাগ হইতে শ্রীযুক্ত এস সি 
নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে 
দুইটির বাৎসরিক রিপোর্ট হইতে জানা 
যায় যে, ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকসঙ্ব ছাড়াই 
€ইত্ডিযান সিমেনস্‌ ইউনিয়ন) নিখিল. ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ৪০১টি ইউনিষনে 
৪৫১৯১৫ জন সদন্ত আছে ; জাহাজী শ্রমিকসজ্বের 
সন্ত সংখ্যা ৩৪৯২৩ জন এবং ইছার সহিত ১১৩টি 
ইউনিয়ন সংযুক্ত রহিষাছে। নিখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের মোট সদস্ত সংখ্যা ৫১১৬৯ 
জন। ভারতীয় ফেডারেশন অব লেবারের ২২২টি 
' ইউনিয়নে মোট ৪০৭৭৭৩ জন সদন্ত আছে। এই 
সমস্ত বিবরণী হইতে শ্রীযুক্ত যোশী এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হইয়াছেন যে, নিখিল ভাবত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস সকল দিক দিয়াই অধিকতর 
প্রতিনিধিত্বযূলক প্রতিষ্ঠান হইযা দাডাইষাছে এবং 
ভারতীয় ফেডারেশন অব লেবারের প্রভাব 
ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । | 
মেপাক্রিন্‌ বড়ীর দাম কমিল-_সম্প্রতি 
! প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত 
১৫ই লেপ্টেম্বৰ (১৯৪৬) হইতে মেপাক্রিন্‌ 
-হাইড্রো-ক্লোরাইভ, বড়ীর দাম কমাইয়া প্রতি তিনটি 
বড়ীর দাম এক আনা করা হইয়াছে। 
নিত্যব্যবহারযোগ্য অপরিহার্য দ্রব্যাদির 
নিয়ন্ত্রণ সম্ভাবনা ছ্রেটস্ম্যানের নয়াদিল্লীব 
নিজন্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, আগামী 
৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে বিধায় ভারত 
গবর্ণমেন্ট বিশেষ ক্ষমতাবলে নিত্যব্যবহার্য্য 
অত্যাবশ্থাকীয় দ্রব্যাদি যেমন, খাদ্য, বস্তু, 'কাগজ, 
সংবাদপত্রের কাগজ, লৌহ ও ইম্পাত এবং 
কয়লার মুল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এক অভিনান্স জারী 
করিবেন। বাঁড়ীভাভা নিযন্ত্রণ সংক্রান্ত অপর 
€একটি অর্ভিনান্স জারী করা হইবে বলিয়াও উক্ত 
সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন। 
বস্তমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মৃতন আদেশ 
_ ইন্ডিয়া গেজেটের গত ৬ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যার 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বস্তু ও সুতা নিয়ন্ত্রণাদেশ 
সংশোধিত হওয়ার ফলে € হইতে ২৫টি তীত- 
বিশিষ্ট রারখানাগুলি হইতে যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন 
হইবে, তাহাদের মূল্য টেক্সটাইল কমিশনার কর্তৃক 
নির্দিষ্ট হইবে। 
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দাজা-হা্ামীয় লুণ্ঠিত ভ্রব্যাদি__ 
সম্প্রতি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক 
বিজ্ঞপ্তি দিয়া বলিয়াছেন যে, যে সকল কুঠিত 


ভ্রব্য উদ্ধার করা হইয়াছে সেই সকল দ্রব্য 
কলিকাতা মিউজিয়ামের নিয্নতলে প্রদর্শন করাইবার 
ব্যবস্থা করা হইতেছে । আয়োজন সম্পুর্ণ হইলেই 
অভিযোগকারীদের অথবা তাহাদের প্রতিনিধি- 
গণকে তাহাদের সম্পত্তি সনাক্ত করিবার জগ্ 
নোটিশ দেওয়া হইবে । 


রেশন এলাকায় চাউলের পরিমাণ হ্রাস 
“পূর্ববঙ্গের ঘাটতি অঞ্চলে যথোপযুক্ত পরিমাণ 
আটা পাঠাইলে নষ্ট ছইষা যাইবাব সম্ভাবনা 


PALM CANDY 
A Testimonial. 


~ “In course of my official tour 
in Bengal I had the pleasure and 
satisfaction in visiting 085 
PALM . CANDY FACTORY 
with Mr. H. Bhattacharjee Statis- 
tician, Sugar Advisory Board, 
Government of Bengal, on 2lst 
January, 1946, and I found it to 
be unique of its kind in Calcutta. 
The candy made here is purely 
from sugar obtained from 
Palmyrah Palm Gur. Mr. Saroj 
Kumar Gorai took up through all 
the stages of machineries using 
steam power. TI believe Palmyrab 
Palm-candy of the kind has its 
own peculiar nutritive and medi- 
cinal values. Such industries 
should get due encouragement 
for developing on scientific lines.” 
Sd/-B. C. JOSHI, 
M.Sc, FLILST., 
Chemist-in-charge, 
Sugar Candy Research Scheme 
( Govt. of India ) 


Sole Distributor : 


.  BHUTNATH GORAI, j 
195, Mohorsbhi Devendra Road. 
Calcutta. 


ক 


আলাম-_পিলেট। 
বিহার-_-ঘাটমীলা, মধুপুর | 


. ৩-১, ব্যাক্কণাল ধীট, 
bs কলিকাতা । 
শাখাসমূহ ৪ ৃ 
কলিকাতা শ্তামবাজার, কলেজ স্রীট, বড়বাজার, বহুবাজাব, বরাহনগর, খিদিবপুব, বেহালা, 
বজ বজ, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাঁটানগর, ভায়মণ্হারবার | 
বাংলা--সিলিগুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুডা। 
সংযুক্তপ্রদেশ-_-এলাহীবাদর। 


সকলপ্রকার ব্যার্কিং কার্য করা হয় 
| ম্যানেজিং ভিরেকউরস্‌ £ 

স্ুধাংশু বিশ্বাস 

সুশীল সেনগুপ্ত 


থাকায় এই সমস্ত এলাকার জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ 
চাউল জমাইয়া রাখিবার জন্ত বাংলা গবর্ণমেন্ট 
রেশন অঞ্চলে চাঁউলের পরিমাণ হাঁস করিয়া 
নিম্নলিখিত হার নির্ীরণ করিয়াছেন :--২ সের 
১০ ছটাক খাগ্কশস্তের মধ্যে ১ সের ১২ ছটাকের 
অধিক চাউল লওয়া চলিবে না। অবশিষ্ট 
পরিমাণ গমঙ্গাত দ্রব্য লইতে হইবে। শ্রমিকদের 
জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ১৪ ছটাক খাগ্তশত্তের 


মধ্যে ছটাক পর্যন্ত চাউল লইতে পারা যাইবে । 
ইচ্ছা করিলে যে কেহ সমস্ত রেশন গম কিংবা 
আটায় লইতে পরিবে । কলিকাতা ও মফঃম্বলের 
রেশন অঞ্চলে, চাউল সম্বন্ধে এই বিধিনিষেধ গত 
৯ই সেপ্টেম্বৰ হইতে কাৰ্য্যক রী হইয়াছে । 








Pioneer Quality Manufacturer of : 








Spring, Springwashers, Setscrews, 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 







Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. 
S. K. Dutt 





Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 
CALCUTTA 
Phone: Cal. 1434 






























দিপ্লী__দিল্ী ও নয়াদিল্লী | 
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খাম্য-সন্কট 

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ম্পেশ্তাল 
কমিশনার লর্ভ 'কিন আর্পের সভাপতিত্বে দক্ষিণ- 
পুর্ব এশিয়ার যোগাযোগরক্ষাকারী অফিসারগণের 
এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে ভারতের 
প্রতিনিধি জানান যে, মাদ্রাজ ও মহীশুরে মাত্র ৬ 
সপ্তাহের মত, কোচিন ও বিহারে এক মাসের মত 
বাংলায় এক মাঁসেরও কম- সময়ের মত এবং 
ব্রিবাঙ্কুরে এক সপ্তাহের মত নারদ লাহে! 

ঃ গু | 


প্রকাশ, গত সপ্তাহে বিজ্ঞাপিত সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্কসতি সমিতির পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টও তিন জাহাজ 
গম ভারতে পাঠাইতে. সম্মত হইয়াছেন। ও 
তিনটি জাহাজ মোট ২৬ হাজার টন গম লইয়া 
আগামী নবেম্বর মাসে ভারতে পৌছিবে। এই 
পরিমাণ গম অবস্ত ভবিষ্যতে বুটেনকে পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে | 


ব্যক্তিগত | 


অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাপ্রাজ কেন্দ্রের ষ্টেশন 


ভিরেক্টর মিঃ গোপালন শীজ্ই কলিকাতা কেন্দ্রের 






‘আট আনা । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬৪। 


আর্থিক জগৎ 


ডিরেক্টররূপে কার্য্যভার প্রহণ করিবেন। সম্প্রতি 
লণ্ডনে অন্ুটিত সাত্রাজ্যিক ব্রডকাষ্িং সম্মেলনে মিঃ 
গোপালন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন! 


* + চি 
ভারত গবর্ণমেন্ট. (প্ল্যানিং শাখা ) কর্তৃক 
মনোনীত হইয়া শ্রীযুক্ত মাশিকলাল দত্ত যুদ্ধকালীন 
জার্মানীর কাগজ সংক্রান্ত ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক 
ক্রমোরতি গবেষণা করিবার অস্ত জার্মানীতে 
পৌঁছিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে 


“পারে যে, ১৯৩৮ সালে শ্রীযুক্ত দত্ত জার্মানীর 


কাগজের কলগুলিতে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন 
এবং মিউনিকের জার্মান বিশ্ববিস্তালয় হইতে 
“ কাগজ ও মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্মানজনক ডিগ্রী 
লাভ করেন। শ্রীযুক্ত দত্ত বাংলার বিখ্যাত 
কাগজ ব্যবসায়ী তোলানাখ দত্ত এণ্ড -সন্দ 
লিমিটেডের অগ্ভতম মালিক- শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র । 


পুস্তক পরিচয় 


ভারতের পণ্য (খন্জি-১)_জরীযুক্ত কালী 
চরণ খোষ প্রণীত। প্রকাশক 2 এল ঘোষ, বি, 
এ্যাসটন রোড, কলিকাতা । মুল্য- চারি টাকা 


ols চাহা আয হিল 


Ce আলা 


[.১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ : 


অর্থনীতি বিষয়ে সুপরিচিত 'লেখক শ্রীযুক্ত 
কালীচরণ ঘোষ প্রণীত ‘ভারতের পণ্য, গ্রন্থটিতে 
ভারতের লৌহ, লৌহ শিল্পে উপযোগী ধাতুসকল 
এবং লৌহ্‌ শিল্পের প্রধান সহায়ক কয়লা সন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। গ্রস্থটিতে 
তিরানব্বইটি সংখ্যা, তালিকা (19১13) আছে ;- 
তাহার মধ্যে কয়েকটিতে প্রতি বৎসরের হিসাবও- 
রহিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে. লৌহ প্রস্তর, . 
ভ্যানেভিয়ম, ম্যাংগানিজ, যলিব.েনম, নিকেল ও- 
কয়লা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্ষেপে 
গ্রন্থের শেষের দিকে লিপিবদ্ধ করায় গ্রন্থথানির 
মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সন্দেহ লাই। গ্রন্থকার” 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া সকল, 
দিক হইতেই গ্রস্থখানিকে নির্ভরযোগ্য 
তুলিবার জগ্ভ যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়া; 
তাহা সার্থক হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে ক 
আমরা এই আশা পোষণ করি যে, ভারতীয় শিল্প- 
পণ্যাদির বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত এই” 
অন্সন্িৎন্থ ব্যক্তিমাত্রেই 1; উপকৃত হইবেন ।, 
্রন্থখানি যে -পাঠক-পাঠিকা)ট মহলে বিশেষভাবে” 





ও 












ছু 


i স্পা 5 


+ উট 


এ (পা 


ৃ নদ = কাজের জন্য 
উপযুক্ত পরিমাণ মজুর ও" - 


অভিজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ কারখানার 
মালিকদের কাছে একটা মস্ত বড় 
সমস্থা। | এদিকে ' আবার যুদ্ধের 
দরুণ কারখানার কাজও গেছে 
অনেকখানি বেড়ে । ফলে চাহিদা 
অনুযায়ী মাল উৎপাদন করতে 
গিয়ে শ্রমিকের অভাবের সমস্যাটা 
আরো জটিল হয়ে পড়েছে । 

আজ তাই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত 
কর্মপটুতার ওপর বিশেষ করে 
নজর দেওয়া হচ্ছে । একটানা কাজ 
করতে করতে তারা যাতে হয়রান 
হয়ে না পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের 
শেষ পর্যন্ত যাতে তাদের কাজে 
উৎসাহ ও মনোযোগ বজায় থাকে 


সে সম্বন্ধে কারখানার মালিকরা ' 


টি 


23 
রি 


এই ব্যাপারে চা তাদের গনেক- 
খানি সাহায্য -করেছে। কাজের 
ফাকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে 
তারা দেখেছেন যে যতক্ষণ তাদের 
কাজের পালা ততক্ষণ তারা পূর্ণ 
উদ্ধমেই কাজ করে যেতে পারে, 
কখনই শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে 
না। শিল্পপতিরা ইচ্ছে করলেই 
ক্যান্টীন্‌ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞ- 


তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে ' 
জেনে নিতে পারেন । এই প্রসঙ্গে 


“ক্যান্টান্দ্‌ ফর্‌ দি ওয়ার্কার্স» 


'নামক একটি পুক্তিকাও সম্প্রতি 


প্রকাশিত হয়েছে । কমিশনার, 
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান 
বোর্ড, ১০১, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা, এই ঠিকানায় চেয়ে 


 পাঠালেই পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে 
* প্রেরণ করা হয়। 













A 


দি ন্যাশন্যাল কটন মিলস্‌ লিঃ 

চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কোম্পানী লিঃর অংশীদারগণের নির্দেশক্রমে উক্ত 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, কে, সেন 
গত ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ২৫ লক্ষ টাক! 
মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়! দি গ্ভাশগ্ভাল কটন 
মিলস লিঃ রেজেষ্টরী করেন। অল্প সময়ের মধ্যে 
মিঃ সেন এই কলের জন্ত চট্টগ্রাম সহরে কর্ণফুলী 
নদীর তীরে একটী বিস্তৃত জমি সংগ্রহ করতঃ 
উহাতে কলের প্রয়োজনীয় বাঁড়ীঘর নির্মাণ করান 
এবং উহ্থাতে বস্ত্র বয়ন ও উহার আমুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি 
স্থাপিত হয়। কিছুদিন কলে কাঁজ চলার পর মিলটা 


; সেন এই কলের অংশীদারগণকে গত ১৯৪৩-৪৪ 
১৯৪৪-৪৫ সালে আয়করমুক্ত শতকরা বাৰিক 


৪২ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ 


সালের হিসার নিকাশ এখনও শেষ হয় নাই--তবে 
এই বৎসরের অগ্ভও অংশীদারগণ উপরোক্ত হারে 
লঙ্যাংশ পাইবেন, আশা করা যাইভেছে। 
যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কলটা পুনরায় উহার 
পরিচালকদের হস্তে গ্কস্ত হয় এবং কলের পরি- 
চালকগণ ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনারের 
নিকট হইতে কলের প্রয়োজনীয় স্থতাকাটা, বয়ন 
ও আনুষঙ্গিক সমস্ত যঙ্্রপাতি, বিদেশ হইতে 
আমদানী করিবার অস্থমতি লাভ করেন । আমর! 
শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, এই কলের 
যন্ত্রপাতির প্রথম দফা গত মাসে ইংলণ্ড হইতে 
জাহাজযোগে রওনা হইয়াছে এবং বর্তমান 
পেপ্টেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্বেই এই মব 
যন্ত্রপাতি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিবে। পরিচালক- 
গণ আশা করিতেছেন যে, বর্তমান ইংরাজী বৎসর 
শেষ হইবার পূর্বেই কলের প্রয়োজনীয় ১৪ লক্ষ 
টাকা মূল্যের যাবতীয় কলকজা পাওয়া যাইবে । 
ইতিমধ্যে পরিচালকগণ কলকজা বসাইবার 
প্রয়োজনীয় বাড়ীধর নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ 
করিয়! আনিয়াছেন। 
* বলা বাহুল্য যে, আগামী বৎসরের প্রথম হইতে 
নূতন যন্ত্রপাতি সহায়ে দি গ্যাশন্ভাল কটন মিলের 
পূরাদমে কাজ আরস্ত হইবে। অধুনা সমাপ্ত যুদ্ধের 


পরে ভারতবর্ষের মধ্যে 'বর্তমান মিলই বিদেশ | 


হইতে সর্বপ্রথম কলকন্জা পাইতেছে। উহা যে 
পরিচালকদের অসীম কৃতিত্বের পরিচাঁয়ক তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

উপরে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের মধ্যেও পরি- 
চাঁলকগণ অংশীদারগণকে আয়করযুক্ত শতকরা 
বাধিক ৪২ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। 


আগামী ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে কলে | 
পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইলে অংশীদারগণ যে আরও. | 


ভালরূপ লভ্যাংশ পাইবেন তাহ! নিঃসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে! কলের বিক্রয়ষোগ্য ২০ লক্ষ 


টাকা মূলধনের মধ্যে ৯৫ লক্ষ টাকার শেয়ার য 
বিক্রয় হুইয়৷ গিয়াছে এবং ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার র 


এখনও বিক্রয় হয় নাই| 
বিনিয়োগে ইচ্ছুক তাঁহারা এই কলের শেয়ার ক্রয় 


বিভাগ কর্তৃক অধিকৃত হয়। উহা সত্বেও . 


সু নিক অফিস--আগরভলা ত্রিপুরা ষ্টেট) 
ৰ কলিকাতা অফিসসমূহ_-১০২/১১ ক্লাইভ ছ্রীট, ৫৭, ক্লাইভ ষ্্রীট, 

২০১১ হ্কারিসন রোড ও ১০৯, শৌভাবাজার গ্রাট। 
শাখাসমূহ £ বালা, আসাম, উতভিম্তা ও ইউ, পি'র সর্বত্র শীখা আছে। 


কোক্জানা প্রসঙ্গ 





করিলে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ লাভবান হইবেন। | 


আমরা! চ্াশগ্ভাল কটন মিলের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ কে, কে, সেনকে এই সাফল্যের অস্ত 
আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। চিটাগং 
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিচালনা ব্যাপারে তিনি যে 
অনন্ভসাধারপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, চ্ভাশগ্ভাল 
কটন মিলেও তিনি ভদমুরপ সাফল্য প্রদর্শন 
করিবেন তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
উক্ত -কলের হেড অফিস ১নং গঙ্গারাম পালিত 
লেন, পোঃ ধর্মতলা, কলিকাতা-_এই ঠিকানায় 
অবস্থিত । 

মিঃ এস, চ্যাটাজ্জির প্রত্যাগমন 

বেঙ্গল শেয়ার ভিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ এর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস চ্যাটাঞ্জি ইউরোপ 
ত্রমণান্তে কয়েক দিন হুইল ইংলণ্ড হইতে বিমাঁন- 
যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি ইংলণ্ড ও অগ্ঠান্ত 
স্থানের আধুনিকতম বিবিধ বড় বড় ফ্যাক্টরী 
পরিদর্শন করেন। মিঃ চ্যাটাজ্জি লগ্ডনের বিখ্যাত 
বেকিং ইঞ্জিনিয়ার বেকার পার্কিনস-এর নিকট 
হইতে ভিটামিন্ক বিস্কুটের অন্ত এক সেট আধুনিকতম 
বিস্কুট প্যাণ্ট (contin॥০৷॥৪.) ক্রয় করিয়াছেন 
এবং আরও এক সেট বিস্কুট প্ল্যান্ট ও এক সেট 








মধ্য ও পূর্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা । সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হুয় 





আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, পুরী (উড়িহ্যা ), ' বেনারস 
(ইউ, পি), চাঁদপুর (বাঙ্গলা), ইক্ষল ( মণিপুর ফট) এবং 
তিনশ্ুকিয়া শাখা সপ্ররতি খোলা হইয়াছে। 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


(লিডিউল্ড, এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 


আদায়ীকৃত ইসা ও মু উহ তল ১৪১৫০১০০০২ - ‘টাকার উপর 





মিক্ক পাউডার প্র্যাণ্এর জন্য অর্ডার দিয়া 
আসিয়াছেন। প্রথমোক্ত বিস্কুট প্র্যাণ্ট এই মাসেই 
ডেলিভারী পাওয়া যাইবে। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার 
ও অষ্তাঙ্ক স্থানের কাপড়ের কলে আধুনিক বিবিধ 
তাত পরিদর্শনাস্তে এরিয়ান সিন্ক এযাও কটন 
মিলের জগ্ভ আবশ্তকীয় যন্ত্রপাতি গবণমেন্টের 
অনুমোদন সাপেক্ষ আমদানীর 9 করিয়া 
আসিয়াছেন। 

এরিয়ান পেপার মিলস্-এর লন্ত প্রয়োজনীয় 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতি অনতিবিলম্বে আমদানীর্‌ 


ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । 


মিং চ্যাটাজ্জি যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত এক্সপোর্ট- 
ইমপোর্টার মেসার্স পামার, সনভার্স এ্যাণ্ড কোং 
লিঃ এর সহিত যোগাযোগে এস চ্যাটার্ছি এ্যাও 
কোং লিঃ নামে পরিচিত তাঁহার এক্সপোর্ট- 
ইমপোর্ট ভিপার্টমেপ্টের লগ্ডনস্থ শাখা অফিসও 
খুলিয়া আসিয়াছেন। 


নৃতন যৌথ কোম্পানী 
মাটুভিনা পিকচার্স লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ 
এস আমেদ। রেজিস্টার্ড অফিস--৩৭, ক্যানিং 
স্রী, কলিকাতা | অনুমোদিত যূলধন--১০ লক্ষ 
টাকা । থিয়েটার ও ফিল্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 
























৫০১০০১০০০২৬ টাকা 






২২১৫০, ০০০৯ 





৩১৯১৭১০০১০০ ০২২ টাকা 
৩১৯৭০৯০০৯০০ ০২ টাকা 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রাজসভাভুষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 










রেজিস্টার্ড অফিস__আখাউড়া (বি-এ. রেলওয়ে) | 







আর্থিক জগৎ 


[ ৯৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 








8৮৪ 
রামশরণ ভগবানদাস লিঃ _ডিরেকউর মিঃ 
সুধীরচন্্র পাল। রেজিস্টার্ড. অফিস--২২এ, 


উমাদাস লেন, কলিকাতা । অন্গমোদিত মূলধন 
€ ছাঁজার টাকা । ' সর্ধপ্রকারের মসল্লা, তেল, 
গুড় প্রভৃতির ব্যবসা । 
রামকৃষ্ণন প্রিষ্টাস্ এণ্ড পাবলিশার্স 
লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ অমরনাথ রায় চৌধুরী। 


রেঞিষ্টার্ড অফিস--২৭, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, ' 


কলিকাতা । অনুমোদিত যমুলধন--২০ হাজার 
টাকা । ছাপাখানা এবং প্রকাশকের ব্যবসা । 

সান-রাইজ আর্ট প্রডাকসন্দ লিঃ 
ডিরেক্টর--মিসেস আর আলথটার। রেজিস্টার্ড 
অফিস--5৭, আমির আলি এভিনিউ, কলিকাতা । 
অনুমোদিত যৃলধন--১০ লক্ষ টাকা। ফিল্ম 
ব্যবসায়ী । 

য্যাবকো। কেবিনেটস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর-_ 
মিঃ অধীরচন্ত্র ব্যানার্জ্জি। রেডিষ্টার্ড অফিস. 
৩৯১, ওয়েলিংটন স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন_-১ লক্ষ টাকা। আসবাবপত্র প্রস্তুত ও 
বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 


মডার্ণ ইণ্ডিয়ান ট্রেডিং এণ্ড ইনভে্রিং, 


কোং লিঃ ডিরেইর_মিঃ রামচজ্্র সুর! 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৫০, পটলভাঙ্গ। গ্রীট,কলিকাত1 | 


অনুমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাকা। সাধারণ, 
মুদ্রাকরের ব্যবস]। 

পি ৰি সাহ! এণ্ড কোং, লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ পি বি সাঙা। রেজিস্টার্ড অফিস--২৯, 


ক্লাইভ ষ্্রীট, কলিকাতা। অন্থমোদিত মৃলধন-__৫ লক্ষ 
টাকা । তৈত্রসের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাৎশ 


বড়ুয়া টিন্বার কোং লিঃ__১৯৪৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
, শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের 
জস্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়। হইয়াছিল । 
আগড়পাড়া কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালেব ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বার্ষিক ৫২ টাকা) ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ভও .. 


'অঙুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বেঙ্গল 
কোল কোং, লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
‘বাখিক ২০২ টাকা । ইহার পূর্বব ছয় মাসের জন্তু 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৮২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া পেপার 
'পাল্প কোং, লি১__১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক ৬২ টাকা। ইহার পুর্ব ছয় মাসের অন্ত, 


অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ 
রাজেল্্র মিলস্‌, লিঃ_১৯৪৬ সালের ৩০শে 
, ভুল পর্য্যন্ত এক বৎসরের অদ্য প্রতি শেয়ারে 
শতকর! বাঁধিক ২৪২ টাঁকা। ইহার পূর্ক বৎসরের 
জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন 
কোং লিঃ_১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৭1০ আনা। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ভও অনুরূপ 


হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ডেজু ভেলি 
কোং লিঃ__১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
৫২ টাকা । মার্গারেটস্‌ হোপ টি কোং, 
--১৯৪৫' সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাঁকা। 
রূপাচের| টি কোং, জিঃ-১৯৪৫ সালের ৩১শে 


লিঃ - ডিসেম্বর পর্য্স্ত এক বৎসরের জস্ত প্রতি শেয়ারে 


শতকরা বাখিক ১৭1০ আনা। স্ুঙ্রমা টি কোং 


বৎসরের অন্ত প্রতি ভা ক ৭২ 
টাকা। বাণীচেরা টি কোং, লিঃ _১৯৪৫ 


ক্যালকাটা মিটি 


স্বাক্ষর . হিলও-_ 
১*২বি, ক্লাইভ ্বীট,- কলিকাতা । 


লিঃ_১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৭২ 
টাকা। টাইরুন টি কোং, লিঃ__১৯৪৫ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭1০ আনা। 


বনস্পতি ঘৃত সম্পর্কে ব্যবস্থা, অবলন্বন-_ 
প্রকাশ, অন্তর্বন্থী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বনস্পতি দ্বতের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করিবেন। খাসন্ভসচিব ডাঃ 
, রাজেন্দর প্রসাদ “গাঁসেবা সঙ্ঘেরও সভাপতি । 









রং প্রকাশ, তিনি বনস্পতি স্বৃতের উৎপাদন ও চালান 
আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ ১৪৮ Us 
ক্রয় করুন। করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, এই ব্যা 







তিনি ইতিমধ্যেই গান্ধীজীর শুভেচ্ছা ল 
করিয়াছেন। 


নুতন যৌথ কোগ্মানীর 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, গালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়তো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 











রুলিক্তা সশাখা- -পি২০,র্াধা বাজার সীট 
(পুরাতন চিনানাজান্রস্াট ও মোয়ালো লেনের জংসন) 





আমাদের টা নিযুক্ত পরিকল্ননাতে টাক! খাটানই সবচেয়ে লাভজ্জনক । 







স্থায়ী আমানতে আমানতে নুদের হার হারঃ 
এক বৎসরের জন্য বার্ষিক ৪০ আনা 
দুই বৎসরের জন্য বাধিক তা ' ৫০ আন! 
‘তিন বৎসরের জগ্য বাবিক শতকরা ৩1০ আন! 





৪০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূলোর শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা, 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কা করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 
১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট- হইতে হাজার হাঁজার টাক! আমানত হিসাবে 


গ্রহণ করিয়াছি এবং সদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি। 
আমর! সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাক্ি। 
আমাদের শেয়ার এখনও লমূমূল্যে পাওয়া যায়। 














ই ই ঠক এও শেয়াৰ ডিলা্ম 











৫1৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 


গ্রায- হুনিকম্ব ফোন--কলিকাতা ৩৩৮১ 
















"টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৩ই সেপ্টেঘ্র-আলোচ্য 
সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য 
'কোন কাজকর্ম হয় নাই। চাহিবামাত্র পরিশোধের 
গর্তে ব্যাঙ্কসমূহ্র মধ্যে ‘কল' টাকার যে সামাস্ 
‘লেনদেন হইয়াছে তাহার সুদের হার কলিকাতায় 
শতকরা ॥০ আনা এবং বোদাইয়ে 1০ আনাই 
“বহাল থাকে। 

গত ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেন্ট. 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জমক 
২ কোটি টাকার টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল । 
‘মোট ৭৫ লক্ষ টাকার টেওার পাওয়া যায়। 
_ শতকরা! ১৯৭৮৩ পাই দরের সমস্ত টেণ্ডারই গৃহীত 
হুইয়াছে। মোট ৬৫ লক্ষ টাকার টেগার গৃহীত 
িছইয়াছে। গৃহীত টেগ্ডারের গড়পড়তা সুদের 
হার বাধিক শতকরা 1০ আনা ধার্য হুইয়াছে। 
আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বোগ্াইয়ে সকাল 


১১টা (ষ্যাঙার্ড টাইম ) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর ' 


কেন্দ্রে ১৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার কাকর্ম বদ্ধ না 
হওয়া পথ্যস্ত ভারত গবর্ণমেশ্টের পক্ষ হইতে তিন 


মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের - 


টেগ্ডার গ্রহণ করা হুইবে। বাহাদের টেওার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর 
শুক্রবার টাক! জমা দিতে হইবে । অন্যান্য সর্তীদি 
"পূর্বববৎ ।, 

গত ৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ইস্ু বিভাগের অন্কুলে 
‘মোট ৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার ভারত গবর্ণমেণ্টের 
ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 


আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাঞ্জারে তেমন | 
কোন কা-কর্খ হয় নাই । বিনিময় বাষ্টার হার। | 


নিম্নে দেওয়া হইল £-- 

টেলি: ছুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ 63২ পেঃ 
উদর্শনী (৮5 ») টি 
ডি, এ. তিন মাস ( ৮ ) > শিঃ ৬র্ভ২ পেঃ 
ডি.এ.চার মাপ (৮ ) 1 ১ শিঃ ৬পেঃ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩২॥৭ আনা। 


রিজার্ভ ব্যাঞ্ছের হিসাঁব_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


গত ই সেপ্টেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 


তাঁরিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২০৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। ইহার পূর্ব 
_ অপ্তাহে ইছার পরিমাণ ছিল ১২০৬ কোটি ৭৮ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা । গত ৩০শে আগষ্ট রিজার্ভ 


'্যাক্ষের তালিকা ভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী | 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৩ কোটি 


৪৫ লক্ষ ২৮ হাঁজার টাকা ও ৩১৮ কোটি ২ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে ইহার পরিমাণ 
- ছিল যথাক্রমে ৭৪৯ কোটি ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা 
. ও ৩১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর-গত সপ্তাহের 
বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দাঁঙ্গা-হাঁঙ্গামার 
অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ কলিকাতার শেয়ার 
বাজার বন্ধ রাখিয়া শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ 
সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 


বাজারের হালচাল 


কারণ, এইভাবে একটা অন্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে 
মাত্ৰ অল্প সময়ের ভ্রন্য শেয়ার বাজার খোলা 
থাকিলে যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক শেয়ার 
বাজারে কাজকারবার করিয়া থাকেন তাহাদেরই 
বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে । গত সপ্তাহের মত 
আলোচ্য সপ্তাহেও দাঙ্কা-হাঙ্গামার অস্বাভাবিক 
অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও, আলোচ্য সপ্তাহের 
কোন দ্বিন পুরাপুরিভাবে কলিকাতার শেয়ার 
বাজার বন্ধ রাখা হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার কলিকাতা শেয়ার বাজারের স্তিমিত ভাব 
বিশেষভাবেই পরিস্ুট ছিল; কাজকারবার 
খুবই সামান্য হয়। মঙ্গলবারেও কলিকাতা 
শেয়ার" বাজারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
নিস্ভেত্দ। বিক্রেতার সংখ্যা বেশী ছিল, সন্দেহ 
নাই ; কিন্ত ক্রেতার সংখ্যা বেশী লা থাকার ফলে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দর নিম্নগামী হয়। 
বুধবারও প্রথমদিকে কিছু ইতস্ততঃ ভাব দেখা 
যায়; কিন্ত শেষের দিকে বিক্রেতাগণের মধ্যে 
অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে শেয়ারসমূহের দরে 
আবার অবনতি পরিশ্ফুট হইয়া উঠে। বৃহস্পতিবার 
প্রথম দিক দিয়া বাজার তেজী ছিল) কিন্তু পরে 
শেষের দিকে বাজারে মন্দা দেখা যায়। অস্ত 


বাজারের অবস্থা অত্যন্ত শান্ত থাকে এবং বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমুহের দর সপ্তাহের সর্বনিষ্ন 


স্তরে ( | 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৩ই'সেপ্টেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহেও 


কলিকাতার পাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্- 











চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ কলিকাতায় ও মফঃস্বলের 
বাজারে পাটের দরের তেজীভাব বজায় থাকে। 
মফঃস্থলের বাজারে নৃতন পাটের আমদানী 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ১৩ই সেপ্টেঘবর__ আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাঁজারে সোনার দরে 
তেজীভাব বিশেষভাবেই পরিস্ফুট ছিল। দাঙ্গা! 
হাজামার অস্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে সোনা 
মজুদ ব্যাপারে ঝৌক দেখা যাইবে মনে করিয়া 
লাভান্বেষিগণ সোনা মন্ধুদ ব্যাপারে আলোচ্য 
সপ্তাহে বিশেষভাবে ঝাঁকিয়া পড়াই আলোচ্য 
সপ্তাহে সোনার দরের তেজীভাবের অগ্ভতম 
প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় 
প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ দর ছিল ১০১/০ আঁনা। 
গত সপ্তাছে ইহা ছিল ৯৭।০ আনা । আলোচ্য 
সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার 


'সর্বোচ্চ দর ছিল ১০১1০ আনা। গত সপ্তাহে 


বোষ্বাইয়ের বাজার বন্ধ ছিল। কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি আলোচা 
সপ্তাহের অধিকাংশ সময় যথাক্রমে ৬৮৯ টাকা ও 
৭০২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে । 

রূপা আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের - 
তুলনায় রূপার দরেও উন্নতি দেখা যায়। গত 
সপ্তাছে কলিকাতার বাজ্জারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্ধবোচ্চ দর ছিল ১৬৭০ আনা । আলোচ্য 
সপ্তাহে তাহ! ১৬৮৪০ আনা দ্বীড়াইয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার সর্বোচ্চ মুল্য ছিল ১৬৫%০ আনা। গত 







চাঞ্চল্যের অভাব পরিশ্ুট হুইয়া উঠে। তবে সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের বাজার বন্ধ ছিল। 
র আন্ত লুলে যন নকল 
A পনাকে হয়ত কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার . 
দুআ দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 
আপনার নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক কানা না 
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থাকতে পারেন। 





থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 


ব্যাথার ইউনিয়ন লিঃ] 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাঁজকারবার 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে | 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার | 
আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 


এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £ 
হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রো! এক্সটেনসন, 
কলিকাত৷ ও 








দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 









ব্যাঙ্ক 





১১ 


পি-৫, ক্যানিং ফ্টীট, কলিকাতা । 
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৪৮৬ [ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 
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এলায়ে ব্যাঙ্ক 


--লিমিটেড-- 
হেড অফিস $_ঢাঁকী 
কলিকাতা অফিস-_-৩নৎ ম্যাঙ্গো। লেন | 
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
£ কিশোরগঞ্জ 





ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিট, 


. হেড অফিস £--৮৩৬-বি, ক্লাইভ ষ্ৰীট, কলিকাতা । 





----গাখাসমূহ---- | 
কলিকাতা-_বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাঁজলা- বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, 


র বৈদ্বপুর । বিহার--টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়ীগড় । আসা ম--বডপেটা । যুক্তপ্রদেশ__কাণপুর, ময়মনসিংহ 


. গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ, 
লক্ষৌ, দিল্লী । সাব ত্রাঞ্চ__রবা্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কছুয়া, আরাউরা, সোঁণামুখী । 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং সপ্মক্ষিত কাৰ্য্য কর! হয়। 
পি, বি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানে 


বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢোকা)। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


হরেশচন্স ভট্টাচাৰ্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেটর 


অজিতকুমার সোম 
ডিরেক্টর ইন্‌-চার্জ্ 
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ভই সেপ্টেম্বর 1 নই সেপ্টেম্বর | ১০ই সেপ্টেম্বর | ১১ই সেপ্টেম্বর | ১২ই সেপ্টেম্বর | ১৩ই সেপ্টেম্বর . 
কাপড়ের কল--মিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ রী 1 285 2195৮ 
বেনারস = ই ১৪ টি ০ 
কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ ১৫০-১৫1/০ ১৬৩)০-১৫৪৩/০ | ৯৬৮০-১৬1/০ [৯৬৯ 
এলগিন কটন মিলস্‌ লি + — ই = #০৮৪১২ 
কেশোরাম ' ce -- a ৩ ২৯০ 
ঢাকেশ্বরী ০** এ ie মি মা 
বঙ্রেশ্বরী কটন মিলস্‌ ce | = ডঃ রি = Ee 
মোহিনী নি চা — ৪ —- Se 
কাগজের কল_ইঙ্ডিয় পেপার পাল্প লিঃ *** রি টি ৩৯৭৯২-৩৮৪২ ৩৯৮২ — 
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ ce k Eo এ ২২২ . ২২২ — 
টিটাগড় ন্‌ ৭৫881 ৭৭1৩-৭৫|০ ৭৮০-৭৭২ ৮০২-৭৮ ৭৮৮০-৭৮২ 
, ক্টকল--অকল্যাণু জুট মিলস্‌ লিঃ ৫ Ei 2 এ হও 
-. খ্যাংলে! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ বারে __ ৫০ ৭৯৫২-৭৮৩১ | ৮০০২-৭৯৬২ — 

Bl কামারহাঁটি 1 টে নি ১৯৩৫২ ১১৬৫২ ১১৬৫৯২১১৫০৭ ১১৮০২ ১১৬০২২১১৩০৭ 
নদীয়া রা টি? ২২৬২২৩২ ex ২২৭২২৫২ ২২৩২-২২০৯ 
প্রেলিডেন্সী ক = ১৭৯-১৬৮%০ = ১৬/০ 
রিলায়েন্স 8 ৮ ১৩২২-১৩১ ৭2 ৮৮২ হি 
ক্রীকনাড়া 7 রি ৯৫০২ ৯৫৭২-৯৫০২ ৯৭৮২ ৯৪০২ 

এ রি ১৬০1০-১৫৯।০ — ৪৪ ১৫৮/০-১৫৪]০ 
'ডালহোৌ নী Ed Ee) LY শে চি A তা Ea 
জব ৪ ৮৩ ৯২০ Lv চে নি 
্াপডার্ড চাটি চি রঃ 2 
এলায়েন্স % নত 0 ১৩৭৫২ রদ রি রি ১৪৭৫৯০১৪৭০৭ র্‌ 
চিনির কল- বেলনুনদ সুগার কোং লিঃ a al ১ রি Rs 
লা কোং লিঃ ১ ২৭০-২৭০০ | ২৭1০-২৭৬)০ | ২৭1/০-২৭|০ ২৭॥০-২৬৷৩০ 
MELTS He ৩৭৬০-৩৭৩০ | ৩৭1%০-৩৭1০ ৪ ৩৫1০ 
শির্ক, Be টি bles ৪ 

চা বাগান-_চন্দননগর টি lie টি রি 2 
ইষ্টাৰ্ণ হিন্দুস্থান ঠ Le) | ত পা সী = 
কল্যাণী ৮ -** টি টা ডি রঃ 
লেবং এণ্ড মিনারেল ee EY টে ৩২৮% ০-৩২০ রী _ 
রর রিয়া রে ৰ El 0 রি ২৫০০০, নি 
বিশ্বনাথ HE 

টার | = ২১৯. - — a, 

ধবিব্ধি_ডালমিয়া সিমেণ্ট ণ কোং লিঃ ১৬% ০১৫৮০ ১৬1৬/০-১৬২ ১৬1%/০-১৬/০ ১৭1০-১৬1]৮%০ ১৬//০-১৬%/৩ 

বি আই কর্পোরেশন টি ১৮৯২-১৮৮৭ — ১৮৯২-১৮০ ই 

মেদিনীপুর জমিদারী কোং লি রর ১৯২-১৮৪৩/০ | ১৯1%০-১৯ ১৯৮/০-১৯০ - ৯৯1০ 

| ~ 

রোটাস ইপ্রান্িজ লিঃ | ৩৪৯২ — ৩৬৯২-০৬৩২ — ৩৫৫২ 

ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ : ৩৫/০ = 3 

আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ld ; 

স্তাশনাল ইনস্মূলেটেড কেবলস *১, ৃ _ টু = 2 28 

নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স টি ৪ ড় রর দির Ee 

হিন্দুস্থান মোটরস্‌ °° দি এ EE - = —. 

ক্যালকাটা ট্রাম Ee ত i টি ০ 8890 ডিন লী 

ইণ্ডিয়ান উদ্ভ প্রডাক্টস্‌ Xd Ea ;.৪৮৯-৪৭%০ সি ৪৯৪০ বি 

















টেলিগ্রাম 2 “ওভারড়াফট" 


_ কি 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিং 








| ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 
ূ নাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিং] ১ 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ ( তিন লাইন ) 
জুলাই মাসের হিসাব ডা 
ধন 
অফিস  ১৪নং হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । Ll 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৭১০৮১০০০২২ 
টু -  $ শীখীসমুহ 3 নগদ, কোম্পানীর - 
১০৪ - EEE Ee ইত্যাদি ২১৬১১৯৬১০০৯ 
গ্যাসবাজার, ক্লাইভ গ্বীট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, আমানত ৫১২৪,২৫)০০০২ 
মূলধন ৬১০৮১৬৩৩০০০ 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ । ঢা 2 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয়। || অনাগত সুদিনের নিদর্শন 











| = 
HE ইডকো ব্যান্কের 
এ তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা দাদন করুন । 
ৃ ক্ষ প্রতি ৯২০. আনার বদলে ১০০ টাকার সারি ফিকেট দেওয়া হয়। 
০০০,5০১ * উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাৰিক ২ টাকা। 8 4 
ভি 7 ক দর্শ দিন্র নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকাব্যাকের নিয়মাবলী অনুযায়ী | 
ক পরি 8 স্তুদসহ ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে। 
| “বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিন্ম ঠিকানায় আবেদন করুন। 


_ দিইউনাটে বগি বার লিঃ 


ie . ইনং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা |. 
৬ রর অথবা ব্যাঙ্কের কৌন শাখায় ' 
নি ক j 4 বড়বাজার, তবানীপুর, কর্ণওয়ালিস ইট,” 
রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, দেওথর, - 
পিরিভি, গৌহাটি ও ভারতের অন্তান্ঠ 
প্রধান প্রধান সহরে। 
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ক্লিয়ারিংএর স্থযোগ সম্বলিত একটা নিরপ্ীল জাতীয় ব্যাক 
লি এত্সাস্িন্সেভেত্ড 


ব্যাঙ্ধ অব ত্রিপুরা লিমিটেড : 


সিনা: 
বি কে, সি, এস, আই --.. দেব বৰ্ম্মণ 
চীফ অফিস ৪--আগরভলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। রেঞিষ্টার্ড অফিস £--শল্গাসাগর । 


২৯ কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, ক্লাইভ রো ও ওনং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। 
- * টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্কত্রিপুর” 


্ অন্ঠান্ত অফিসসমূহ 2 

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, ৰুমলপুরঃ 

ভাগাছ, জোড়হাট ( আসাম ), চকবাজার (ঢাকা), মান্থ, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী 
তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, পীলেট, ভৈরববাজার | : 


ইয়ং ইণ্ডিয়া ( পেপার মিলম্‌ 


রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ins og i 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ নিস এ কাছ, 
কৰ্ম্মী আবশ্যক, - 





নলবাড়া, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 
পুর, 
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নবম বর্ষ ] 


Monday 23rd September, 1946, সোমবার, ৬ই 





পূজা ও জাতীয় দুর্যোগ 
শারদীয়া পূজা উৎসবের সময় নিকটবর্তী হইয়া 


করিয়া বাঙ্গালীর মন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিত। 
নুতন বস্তু ও সৌখিন জিনিষ কিনিবার ধুম পড়িয়া 
যাইত। গৃছে গৃহে মিলন ও শাস্তির বার্তা ছড়াইয়া 
পড়িত। কিন্তু গত কয় বৎসরের দুঃখ-দৈস্ঠ 
বাঙ্গালী জীবনকে এমনই গ্লানিময় করিয়া তুলিয়াছে 


যে, শারদীয়! পুজা উৎসবের সময়ও দেশে আর. 


“কোন আনন্দের সাড়া পাওয়া যায় না। যুদ্ধ সমাপ্ত 
হওয়ায় আশা করা গিয়াছিল-লোকের জীবন- 
যাত্রার সমন্তা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া 
আসিবে । দেশে পুনরায় সুথস্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়া 
ফিরিয়া আসিবে |” কিন্তু যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক 
অবস্থার গতি সে বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ 
করিয়াছে। দেশে পণ্যসামস্ত্রীর উৎপাদন 
বাড়িতেছে না। ফলে জিনিষপত্রের ছুশ্রাপ্যতা 
শীঘ্র কাটিবার কোন নমুনা আজ পর্য্যন্ত দেখা 
যাইতেছে না। নূতন '্ুভিক্ষের সুচন! দেখিয়া 
গবর্ণমেণ্ট খাগ্কসাযগ্রীর উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা: প্রবর্তন করিয়াছেন। রেশনের বরা 
কমাইয়া বর্তমানে মাথাপিছু যে হারে তাহা বাধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে, তাছাতে খান্ত ও পুষ্ট সমন্তা 
নিতান্তই জটিল হুইয়া দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পর 


- সামরিক প্রয়োজনে ও রপ্তানীর প্রয়োজনে বস্ত্র 


নিয়োগের পরিমাণ বিশেষভাবে হাস করা হইয়াছে 


বলিয়া কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতেছেন ।. 


কিন্তু ইহা সত্বেও দেশে সাধারণের, ব্যবহার্য বস্ত্রে 


যোগান বাঁডিতেছে না। যুদ্ধের পরে বস্ের মাথা- 


পিছু রেশন-বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হুইবে দূরের কথা, 
তাহা নূতন করিয়া হাস কর! হইয়াছে। কেবল 
জিনিষপত্রের দৃশ্রাপ্যতাই নহে, যুদ্ধের পরে উহাদের 
দুর্ম,ল্যতাও নূতন করিষা বৃদ্ধি 'পাওয়ার নমুনা 
দেখা যাইতেছৈ। যুদ্ধের সময় হইতে অতিরিক্ত 
লাভের নেশা এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে এমনই 
পাইয়া বনিয়াছে যে, নানা ফিকিরে এখনও তাহারা 
জিনিষপত্রের দর চড়াইয়া দিতে চেষ্টার কোন ক্রুটি 


. করিতেছে না। যুদ্ধের সময়ে অনেক-দিক দিয়া 


জনসাধারণের” সমক্ষে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র 


উন্মোচিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আবার আয় - 
হাসের সমস্তা ও কর্থহীনভাঁর সমন্তা নৃতন্‌ করিয়া | 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


আত্মপ্রকাশ করিতে সুরু হইয়াছে । এই অবস্থায় 
যুদ্ধোত্তৰ যুগে জিন্বপত্রের হুশ্রাপ্যতা ও ছূর্শ,ল্যতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণের দুঃখ-দুর্দিশ্র। “অসহনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ইহার উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
আতঙ্ক ও সন্ত্রাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় বাঙ্গালী 
জীবনে আজ চরম চর্য্যোগের সুচনা হইয়াছে। 
কাছ্দেই আননোর বদলে নিরাননোর আবহাওয়া 
আজ বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এই পুঞ্জীভূত 
দুঃখ-গ্লানির ভিতর আশার আলো বিশেষ কিছুই 
খুজিয়া পাওয়! যাইতেছে না। একমাত্র ভরসার 
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লিং ব্যাঙ্ক লিমিটেট 


“ধু লেন পৰ কলিকাতা ।' 


an প্রধান প্রধান 








ধারাবাহিক উন্নতিই শক্তির, পরিচয় 


9১৩৫৩ [ ২৬শ সংখ্য ৷ 


কথা দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের পর কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে কেন্দ্রে ভারতের প্রথম জাতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। যেসব কংগ্রেস নেতা এই 
গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন দেশের জন্য 
অতীতে তাঁহারা সমূছ ছুঃখবরণ করিয়াছেন, জন- 
কলাণ সাধনে তাহাদের আনস্তরিকতাও যথেষ্টই 
রহিয়াছে। সুসঙ্কল্লিত বিধিবিধান অবলম্বন করিয়া 
থাস্, বন্ত্র প্রভৃতির“ ছুশ্রাপ্যতা ও ছূর্শ'ল্যতা দূর 
করিতে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত 
করিতে ও দেশে সুখ-শাস্তির আবহাওয়া গড়িয়া 
তুলিতে তাহারা চেষ্টার কোন ক্রুটি করিবেন না 
বলিয়াই আমরা আশা করি। সেকথা ভাবিয়া 
জনসাধারণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা -ও ভরসা বোধ 
করিতে পারেন 


ভারত সরকারের বাণিভ্যনীতির ভিত্তি 
সম্প্রতি বাণিজ্যনীতি নির্ধারক কমিটির 
(‘Trade Policy ০0101016066) এক বৈঠকে 
বক্তৃতা দিতে গিয়া ভারত সরকারের নৃতন বাণিজ্য ' 
সচিব মিঃ পি এইচ ভাবা বাণিজ্য বিষয়ে মধ্যবর্তী 
সরকারের - অবলম্বনীয় কার্ধ্যনীতির আভাষ 
দিয়াছেন । . তিনি বলিয়াছেন, বাণিজ্য বিস্তার ও 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ভবিষ্যতে চারিটি বিষয়ে 
গবর্ণমেন্ট লক্ষ্য রাখিরেন। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক 








বাণিজ্য দি 
বীরেস্বর মুখার্জি, | 
৮ ভিরেইর 
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আর্ক জগৎ 





ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁহারা আস্তরিকভাত ব 
সহযোগিতা করিবেন। সমস্ত আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনে যোগদান করা ও অগ্ত দেশের সহিত 
ভারতের বাণিজ্যগত সহযোগিতার বন্ধন প্রসারিত 
কর! এদেশের গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া 
মনে করিবেন! দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিগণ পৃথিবীর অনুন্নত 
দেশগুলির শিল্পোন্নতির দাবী সমর্থন করিবেন। 
শিল্পের দিক দিষা অনুন্নত দেশগুলিকে পরিপূর্ণ 
উন্নতির সুযোগ না দিলে & সব দেশের অর্থনৈতিক 
দুর্দশা যে দুরীভূত হইবে ন! এবং অনুন্নত দেশে 
অগণিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিয় 
থাকিলে তাহাতে যে শিল্পোপ্নত দেশগুলির যথেষ্ট 
ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা আছে, সে কথা বিশ্বের 
দরবারে উপস্থিত করিতে তাঁহার্না ক্রাট করিবেন 
না! । সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনুন্নত দেশের উন্নতি 
সম্পর্কে যাহাতে কার্ধ্যকরী বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হয় ভারতীয় প্রতিনিধিরা তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে 
চেষ্টা করিবেন।  তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেপ্ট ভারতের 
বাহিরে এদেশের উৎপন্ন শিলদ্রব্যের কাটতি 
বাভাইতে সচেষ্ট হইবেন। এশিয়া ও আফ্রিকার 
দেশসমূহে যাহাতে ভারতীর শিল্প-পণ্যের ছাট- 
বাজার প্রসারিত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা! বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইবেন। চতুর্থতঃ, ভারতের স্বার্থের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেপ্ট এদেশের আমদানী 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন |এদেশীধ শিল্প ব্যবসায়ের 
শ্রীবৃদ্ধির জন্য কেবল রক্ষণ শুন্কের উপরই জোর 
দেওয়া হইবে না, সায়তামূলক অগ্য নান! বিধি- 
- ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা হইবে। 
বাহির হইতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামঞ্জী আমদানী 
করিয়া এদেশের অর্থ অযথা অপচয় হইতে দেওয়া 
হইবে না। ভারতের হাটে স্বদেশী শিল্পন্রব্যের 
কাটতির সুযোগ সকল রকমে বুদ্ধি কর 
ব্যবস্থা হইবে। ie ke 
মিঃ সি এইচ ভাবা ভারত- সরকারের 
বাণিজ্য .নীতি বিশ্লেষণ : করিতে গিয়া 
যে ' বক্তৃত৷ দিয়াছেন এদেশবাসীরা 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহা খুব ভরসাব্যগ্ুক 
বলিয়াই মনে করিবে। শিল্পের দিক দিয়া জগতে, 
যেসব দেশ অমুন্নত. রহিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের 
মধ্যে অন্ততম। সে হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
_. সন্ষেলনে অমুন্নত দেশের শিল্পোন্নতির জন্য দাবী 
উপস্থিত করা কেবল আন্তর্জাতিক সুবিচার 
ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার দিক হইতেই যে প্রয়োজন 
তাঁছা নহে, ভারতের স্বকীয় কল্যাণের জগ্যও তাহা 
নিতান্ত অপরিহার্য্য বলা চলে। ভারতের নূতন 
জাতীয় সরকার সকল দেশেয় কল্যাণের ভিত্তিতে 
শিল্প-বাণিজ্যের নৃতন আত্তর্জাতিক . বনিয়াদ 
গড়িয়া তুলিতে চাঁন, ইহা তাহাদের, উদার 
ৃষ্টিত্দিরই পরিচয় দিতেছে। তবে বাণিজ্য 
ব্যাপারে ভারতের এমন কতকগুলি সমস্ত! রহিয়াছে 
'আস্তর্জাতিক সুবিচার ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার 
প্রত্যাশায় থাকিয়া যাহার সমাধান সম্পর্কে বিলম্ব 
কর! চলে না।- ভারতে বিদেশী পণ্যের অব্যাহত 
প্রতিযোগিতার দরুণ এদেশের শিল্লোন্নতি বাধা- 
প্রাপ্ত হইতেছে। সেই প্রতিযোগিতার ম্থষৌগ 
খর্ব করিবার অন্ত স্বাধীন বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া 
ভারত সরকারকে উপযুক্ত রক্ষণ শুস্ক নির্ধারণের 


ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিদেশ হইতে অবাস্তর 
ভোগ-সামগ্রী আমদানী হওয়ার অস্ত প্রতিবৎসর 
বিস্তর অর্থ ভারতের - বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন 
করিয়া সে অপচয় বন্ধ করিতে হইবে । ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্যের পরিনাণ উল্লেখযোগ্য হইলেও 
তাহাতে শিল্পদ্রব্যের স্থান অতি নগণ্য । এদিক 
দিয়া রপ্তানী, সম্প্রসারণের নূতন পরিকল্পনা 
লইয়া ভারত- সরকারকে কার্ষ্ে ব্রতী হইতে 
হইবে। নূতন জাতীয় সরকারের বাণিজ্য সচিব 
হিসাবে মিঃ সি এইচ ভাবা এ সব বিষয়ে উপযুক্ত 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের দৃচ সন্বল্প প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইহা! বাস্তবিকই খুব ভরসার কথা। . + 


জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্পনীতি 


বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের 
পরিচালন কমিটির ( কাউন্সিল অব ইনভাস্টিয়াল 
রিসার্চের গবণিং বডি ) সভায় জাতীয় গবর্ণমেণ্টেব 
শিল্প ও সরবরাহ সচিব প্রীরাজাগোপাঁলাচারী যে 
বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে জাতীয় গবর্ণমেন্টের 
শিল্পনীতির কতকট! আভাস পাওয়া গিয়াছে। 
শ্রীরাজ্ঞাগোপ!লাচারী বলিয়াছেন যে, অষ্কান্ভ দেশকে 
অন্ধভাবে তাহারা অন্গকরণ করিবেন না। ভারতের 
ধতিহ্ গ্রামীন সভ্যতার অবসান তারা কামন] 
করেন না| মহাতু। গান্ধীর প্রভাব / বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের উপর পরিপূর্ণভাবে রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট 


ভাষায় ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 


জানাইয়াছেন ষে, মছাম্মাজী শিল্পোম্নয়নের বিরুদ্ধে এ 
কথা সত্য নহে।  শ্রিরাজাগোপালাচারী তাহার 
বক্তৃতায় যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা 
যায় যে, আধুনিক শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য কুটারশিল্পগুলিকেও রক্ষা করিবার 
ব্যবস্থা করিবেন। বর্তমান নাগরিক ও যন্ সভ্যতার 
যুগে ধনিক দেশগুলিতে পল্লীসভ্যতা সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষিত ও অনাদৃত হুইয়া থাকে । গান্ধীজী সেই 
উপেক্ষিত ও অনাদূত গ্রামীন সভ্যতাকে রক্ষা 
করিতে চাছেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের 
দুর্দশা দেখিয়া তাহার হৃদয় বিচলিত হুইয়া উঠে। 
গ্রাম্য কুটার-শিল্পের পুনঃগ্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি 
গ্রামের পুরাতন শাস্তি, স্বচ্ছলতা ও সভ্যতাকে 
ফিরাইয়। আনিতে চাহেন| জাতীয় গবর্ণমেন্টও 
তাহার আদর্শে অমুপ্রাণিত হইবেন ইছাতে বিশ্ময়ের 
কিছু নাই। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাও 
উপলদ্ধি করিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে যন্ত্রশিল্পকে 
বাদ দিয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে না। 
মাছষের কল্যাপে যন্ত্রশিল্পকে. নিয়োগ করিতে 
পারিলে.ধনিক সভ্যতার বহুবিধ ক্রটি দূর করা 
যাইবে, কংগ্রেস ইহা জানে এবং জাতীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের কর্ণধার পণ্ডিত নেহেরু সেই উদার সমাজ্র- 
তান্ত্রিক আদর্শে উদ্ধদ্ধ। এই কারণেই জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের নীতি হইবে আধুনিক যন্তরশিল্প ও গ্রাম্য 
কুটার-শিল্পের মধ্যে সামঞ্স্ত বিধান করা । শ্রীযুক্ত 
রাজাগোপালাচারী সেই নীতিরই আভাস 
দিয়াছেন । 

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এই 
নীতিই সর্ধ্বাপেক্ষা কার্যকরী হইবে। +কাবণ 
অগ্যা্য উন্নত দেশের ষ্যায় দ্রুত বন্ত্রশিল্লের দিকে 
অগ্রসর হুইলে অন্তর্বর্ভতীকালে জনসাধারণকে 
অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইবে এবং সমগ্র 
গ্রাম্য জীবন ও অর্থনীতি বিধ্বস্ত হইয়া অস্তর্ব্তী- 


কালে যে অবস্থার হুষ্টি হইবে, তাহা! কাহাবও কাম্য 


নহে! বিদ্যুতের সাহায্যে আজিকার দিনে 
গ্রামাঞ্চলের কুটার-শিল্পগুলিকে নৃতন করিয়া ঢালিয়! 
সাজা যাইবে। কাজেই ভারতের গ্রাম্য সত্যতা 
ও কুটার-শিল্পকে আধুনিক ঠগেও নূতন ও মহত্তর 


আকারে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব স্হইবে। বিকেন্ত্রীকৃত- 


( deceutralised ) শিল্পসধূহ গ্রামাঞ্চলে, গড়িয়া 
উঠিলে কেন্দ্রীভূত বিরাট বিরাক্জ পর্শল্লে যে সকল 
সমস্তার সুটি হয়, তাহার .হাত হইতে ভারতবর্ষ 
বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইবে '- 









. [২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 


শেয়ার বাজারের রব কিছারী কাজ 
কাঁরবার 

যুদ্ধের সময় হইতে দেশে কেবল জিনিষপত্রের 
চোরাকারবারই বৃদ্ধি পায় নাই শেয়ার বাজারেও 
ফাটকবাজির যাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। অগ্চদিকে 
টাকা খাটাইবার বিহিত সুযোগ অন্বেষণ না করিয়া 
অনেক লোক লাভের নেশায় শেয়ার বিকিকিনির 
দিকে ঝঁকিয়াছে, নানা অল্পনা-কল্পনার ভিতর 
অল্পায়াসে বেশী অর্ধোপর্জিনের স্বপ্ন দেখিতেছে। 
ফলে শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিচার 
করিয়া শেয়ার দর যাচাইয়ের সুসঙ্গত রীতি বন্ধ 
হুইয়াছে। বঝঁকিদারী কাজকারবারের আধিক্য- 
বশতঃ মূল্যের হার অনেক সময়ে অবাস্তরভাবে 
চড়িয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের সময় হইতে কেবল 
ভারতেই শেয়ার বাজারের এই মারাত্মক গতি 
লক্ষিত হইতেছে না, আমেরিকা ও ইংলণ্ডেও তাহা 
বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে । শিল্প- 
ব্যবসায়ে সাধারণের অর্থনিয়োগের ম্থযোগ 
প্রসারিত করাই ছিল শেয়ার বাজার স্থাপন ও 
পরিচালনার উদ্দেস্ট । কিন্তু যুদ্ধের সময় হইতে 
নিছক ঝুঁকিদ্বারী কাজকারবারের প্রাবল্য দেখা 
যাওয়ায় শেয়ার বাজারের সে সার্থকতা অনেকু_ 
পরিমাণে নষ্ট হুইয়াছে। শেয়ার ক্রয় করিয়া 
স্থায়ীভাবে শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ নিষোঁগের কথা 
কোন ব্যবসায়ী এখন আর বড় একটা! 
চিন্তা করিতেছেন না। সাময়িকভাবে শেয়ার 
ধরিয়া রাখিয়া স্যোগ মত চডা দরে তাহা 
বাজারে ছাড়িয়া দেওয়াই তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য হইয়া দাডাইয়াছে। শেয়ার বাজারের 
কাব্বকারবারে এই জুয়ারী মনোবৃত্তির আধিক্য 
দেখিয়া লগ্ডনের সুবিখ্যাত ষ্ট্যাটিষ্ট ( Statist ) - 
পত্র সম্প্রতি তৎসম্পর্কে এক সতর্ক বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন। বৃটেনের বর্তমান সমাজতন্ত্বাদী 
গবর্ণমেপ্টকে তাহার! সমাজের কল্যাণে শেয়ার 
বাজারের এই ফাটকাঁবাঁজী বন্ধ করিতে অম্থুরোধ 
করিষাছেন। এই অন্থরোধ অনুযায়ী বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্ট শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ঝার্য্য- 
নীতি অবলম্বন করিবেন কিনা জানি না। তবে 
ভারতে যে এঁ ধরণের বিষিব্যবস্থা আজ একাস্ত 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে, সে কথাটা দেশের 
হিভকামীমাত্রই স্বীকার করিবেন, আশা করি। 
চোরাকারবার ও ঝুঁকিদারী কারবারের হিড়িক 
পড়িয়া যাওয়ায় দেশের সুপরিকল্পিত আথিক 
প্রগতি কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। দেশের ও. 





দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে এই শ্রেণীর কারবার 
দমন ও শিয়ন্্রণ সম্পর্কে ভারতের বর্তমান জাতীয় 
সরকারকে অচিরে মনোযোগী হইতে তইবে। 





দেশর ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিন্নাপদ প্রতিষ্ঠান 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ 
কলিকাতা 
ফোন £ কলিং ৩৩৮১ £$ তার £ ‘Honey Comb,’ Cal. 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা _হয়। 


প্লেন, 


আপনাদের সহানুভূতি প্রা 


[রব neneenee.-_-_—_- 


৪৯১ 





২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] আর্থিক জগৎ | 
স্বাস্থ্যবীম৷ প্রবর্তন সম্পর্কে সরকারী-বিল নজর রাখিয়া এরূপ ব্যাপকভাবে এদেশে স্বাস্থাবীমা নিজেদের পশম বিক্রয়ের সুবিধা পাইয়া মার্কিন 
ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের শিল্প কারখানার পরিকল্পনা কার্ধ্করী করা হইলে তাহাতে উৎপাদকরা যাহাতে অধিক পরিমাণে এই জিনিষ 
অমিকদের ভিতর স্থাস্থ্যবীমা। প্রবর্তন সম্পর্কে একটি শরমিকদের খুবই উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। উৎপাদনে ব্রতী হয় তাহাই মার্কিন গবর্ণমেণ্টের 
আইন প্রণয়নের সঙ্কল্প করিয়াছেন) প্রকাশ, এ কথায় ও কাজে '. উপরোক্ত  কার্য্যনীতির লক্ষ্য। 


সম্পর্কে একটি বিল ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে 
এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে 
তাহা বিবেচনার জস্ত উপস্থিত করা হইবে। 


এদেশে স্বাস্থ্যবীমার শ্ুযোৌগ-সম্ভাবনা বিবেচনা ' 


করিয়া! তৎসম্পর্কে একটি কার্যকরী পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিবার জদগ্ ভারত গবর্ণমেপ্ট গত ১৯৪৩ 
সনে অধ্যাপক আঁদরকারকে বিশেষ অফিসার 
. হিসাবে, নিয়োগ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক 
আদরকার সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া গত ১৯৪৪ 
সনে তাহার রিপোর্ট ও পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট 
সমীপে পেশ করেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্তমান 
বিলটি ও পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া 
তোলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত বিলের মূল 
নির্দেশ সম্পর্কে যে সব খবর প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহাতে আদরকারী পরিকল্পনার তুলনায় প্রস্তাবিত 
বিলটি অনেক দিক দিয়াই অধিকতর সময়োপযোগী 
হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। অধ্যাপক 
আদরকার বলিয়াছিলেন, নানা অন্থুবিধার ভিতর 
প্রথম অবস্থায় সকল শ্রেণীর শিল্প-কারথানায় স্বাস্থ্- 
বীমার পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী কর! সম্ভবপর নহে। 
প্রাথমিক ব্যবস্থা ।হিসাবে তাই তিনি দেশের 
কাপড়ের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, খনি এবং 
ধাতুশিল্প কারপানায়ই শুধু উহ! কার্ধ্যকরী করার 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট সে ভাবে 
্বাস্থ্যবীমার সুযোগ সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কারখানা 
আইন অনুসারে রেজেষ্্রীকৃত সকল স্থায়ী কারথান! 
কর্মচারীদের ভিতরই এ বীমার স্বীয় ‘প্রবর্তন 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বিলে এ সব 
, কারখানার স্থায়ী-অস্থায়ী সকল 'কর্দচারী সম্পর্কেই 
স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ (প্রসারিত করিবার কথা বলা 
হইয়াছে । ইহাতে দেশের অর্নেক কারখানাই 
স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আসিবে, ইহা সুখের বিষয়। 
স্বাস্থ্যবীমার স্কীম, কার্য্যকয়ী করিতে গিয়া অস্তাস্ত 
দেশে “কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের নিকট 
হইতে মামিক চাদা আদায়ের নিয়ম বলবৎ 
হইয়াছে। তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যবীমা তহবিলে গবর্ণ- 
মেণ্টেরও একটি দেয় নির্ধারিত হুইয়াছে। কিন্ত 


অধ্যাপক আদরকার এদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট” 


হইতে সেরূপ সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে আস্ত 
হইতে না পারিয়া মালিক ও শ্রমিকদের চাদার 
উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার ্বাস্থ্যবীমার মূল 
স্কীমটি রচনা করিয়াছিলেন । বর্তমানে যে সরকারী 
. বিল প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত অর্থ- 
সাহায্য প্রদান সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য ভালভাবেই স্বীকৃত হইক্সাছে। স্বাস্থ্বীম। 
তহবিল গঠনের জগত কেবল কারখানার মালিক ও 
শ্রমিকদের নিকট হইতেই নিয়মিত হারে চাদা 
. আদায় করা হইবে না, গবর্ণমেপ্টও এ তহবিলের 
জগ্ত নির্ধারিত “হারে টাদা দিবেন। সরকারী 
বিলের ভিতর দিয়া স্বাস্থ্যবীম! স্বীম সম্পর্কে এই 


উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে জানিয়! আমরা |. ৮ 
সখী হলাম a al 'অর্থসন্কুলানের দিকে? 3]. 
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মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণমেন্ট আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য স্তল্ধ নির্ধারণ, 
বাণিজ্যগত সুবিধা প্রদান ও কোটার সাহায্যে 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
সকল দেশের স্বাধীন কর্মনীতির স্যোগ খর্ব 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু মুখে এই সব 
বড বড বুলি আঁওড়াইলেও তাহারা নিজেদের 
সম্পর্কে সেই সমস্ত আজ পর্য্যন্ত কার্যে পরিণত 
করিবার কোন গরজ দেখাইতেছেন, না। 
আমেরিকার লোকদের শিল্প ও বাণিজ্যগত স্বার্থ 
বজায় রাখিবাঁর জন্ত সেদেশে সরকারীভাবে রক্ষণ- 


শুষ্ক অবলম্বনের ও আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 





.থাকিবে। 






বিজ্ঞপ্তি 


শ্রীপ্রীশারদীয়া পুজা উপলক্ষে আগামী ৩০শে 
সেপ্টেম্বর তারিখের 'আহিক জগৎ বৃহদাঁকারে 
এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের প্রবন্ধসম্তারে 
সঙ্ভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। উহার পর 
১লা অক্টোবর হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত 
'আর্িক জগৎ’ অফিস ও ছাপাখানা বন্ধ থাকা- 
হেতু ছুই সপ্তাহকাল “আথিক জগৎ’ বন্ধ 


সংখ্যা আগামী ২১শে অক্টোবর তারিখে 
প্রকাশিত হইবে ৷ | 
| বিনীত- ম্যানেজার । 





কার্ধানীতি  রীতিমতত্ডাবেই বহাল রাখা হইতেছে। 


পশম শিল্প ও ঘড়ির ব্যবসা সম্পর্কে সম্প্রতি সেই 
স্বার্থপর নীতি ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছে। 


কিন্তু পশম শিল্প সম্পর্কে বেশী রকম উৎসাহ দিয়া 
এই আবশ্যকীয় সামগ্রীর দিক দিয়া" দেশকে 
আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলার জন্য মাকিন 
গবর্ণষেণ্ট কোন কারসাজি অবলম্বনেই দ্বিধা 
করিতেছেন না। একদিকে তাহার বিদেশের 
আমদানী পশমের উপর শতকরা €০ ভাগ হারে 
শুষ্ক বসাইয়াছেন। অপরদিকে সরকারী অর্থ- 
সাহায্য দিয়া আমেরিকার কমোভিটি ক্রেডিট 
কর্পোরেশনের মারফতে তাহার! চড়ামূল্যে দেশের 
উৎপন্ন পশম কিনিয়া লইতেছেন। বিদেশী পশমের 


“প্রতিযোগিতা হইতে বিমুক্ত থাকিয়া ও প্রতিযোগিতা হইতে বিষুক্ থাকিয়া ও চডামূল্যে | 


আথিক জগতের পরবর্থা সাধারণ | 







| 


মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পশম বেশী কিছু উৎপন্ন হয় না। | 


| বহরমপুর: (বেঙ্গল), বাগেরহাট, , “বাকুড়া, | 
মেদিনীপুর, যশোহর, . রাজশাহী, . শাঁন্তিপুর, . 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 


জগতে 
সুইজার্ল্যাণ্ডের তৈয়ারী ঘড়ির প্রচলন খুবই বেশী। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ঘড়ির বিপুল পরিমাণে কাটতি 
হইয়া থাকে। মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় 
কোম্পানী ঘড়ি তৈয়ারের কার্যে নিযুক্ত আছে 
সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত ঘড়ি এখনও সুইচ ' 
ঘড়ির সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারিতেছে 
না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈয়ারী ঘড়ি গুণে ও 
মুল্যে সুইচ ঘড়ির সমকক্ষ না হইলেও দেশে এ সমস্ত 
ব্যাপব তাবে চালু করিবার ঝৌক সম্প্রতি মার্কিন 
গবর্ণমেপ্টকে পাইয়া বসিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সুইচ ঘড়ির প্রচলন কমাইবার জন্য উক্ত গবর্ণমেন্ট এ 
ঘড়ির আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
নির্দিষ্ট কোটা বাঁধিয়া দিয়া সুইজার্ল্যাণ্ডের 
ব্যবসায়ীদিগকে তাহারা উহার চেয়ে বেশী ঘড়ি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
দুনিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত করা 
ও সমস্ত দেশকে ব্যবসায়িক উন্নতির পরিপূর্ণ সুবিধা 
ও অধিকার দেওয়া সম্পর্কে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের 
তথাকথিত সুমহান আদর্শবাঁদ ষে একটা ধাপ্লাবাজি 
ছাড়া আর কিছু নহে এই দুইটি ব্য!পারে.তাহা। 
ভালভাবেই গ্রমাপিত হুইয়াছে। 


বেল ব্যান্ধ লিঃ 
(স্থাপিত ১৯২৬ ) 
গ্রাম : “ব্যাঙ্ক” 
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কলিকাতায় প্রকৃতির তাণ্ডবে 
[___আধিক ক্ষতি 

বাঙ্গলা তথা বাঙলার প্রধানকেন্ত্র কলিকাতার 
এবার সত্যই ছুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। ছুর্ভিক্ষের 
সময় শত শত নরনারী কলিকাতার রাজপথে 
অনশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছে । রাজনৈতিক 
বিক্ষোভের ফলে যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালে 
শত শত মাছ্ষের রক্তে কলিকাভার রাজপথ রঞ্জিত 
হুইয়াছে। এই সকল ছুঃসহ বেদনার স্মৃতি ভুলিতে 
না ভুলিতেই নিৰ্ম্মম ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাজা 
ও নরহত্যার বন্যায় কলিকাতা মহানগরী বিধ্বস্ত 
হইয়া গেল। দাঙ্গার জের আজও মেটে নাই, 
ইহার মধ্যেই প্রকৃতির তাণ্ডব ক্ষতবিক্ষত 
কলিকাতাকে আবার আঘাত হানিয়া গেল। 
১৬ই আগষ্ট দাঙ্গ| বাধিয়াছিল। ঠিক এক মাসের 
মাথায় ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড বর্ষণ ও ঝটিকায় 
কলিকাতা বিপৰ্য্যস্ত হইয়া! গেল। দীর্ঘ ২৪ বৎসরের 
মধ্যে এইরূপ প্রচণ্ড বর্ষণ আর হয় নাই। ১৬ই 
সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ৩৩ ঘণ্টার মধ্যে ৩ শত 
৭০ কোটি গ্যালনেরও বেশী বারিপাত হুইযাছে। 
প্রায় সমগ্র কলিকাতা এই বারিপাতের ফলে 
জলমগ্ন হইয়াছিল। বৃষ্টির জল একত্র করিয়া যদি 
গড়ের মাঠে জমা করা যাইত, তাহা হইলে সমস্ত 
গড়ের মাঠ ব্যাপিয়া সাড়ে দশ ফুট গভীর জল 
ঈাড়াইত। অধিকাংশ অঞ্চলেই তিন ফুট হইতে 
চার ফুট গভীর জল হইয়াছিল। যানবাহন অচল 
হুইয়া গিয়াছিল। এই প্রচণ্ড বর্ষণে বহু বস্তি 
ধ্বংল হুইয়া সহস্র সহজ দরিদ্র নরনারী গৃহহারা 
হইয়াছে । বর্ষণের ফলে বস্তি ধ্বংস হইয়া ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইয়া জনসাধারণের কয়েক 
লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এতন্যতীত কলিকাতার 
- চারিশত মাইলব্যাপী রাজপথ গুরুতরভাবে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান দশ লক্ষ 
টাকা। 

বাঙ্গলার অন্তাগ্ত অঞ্চলেও প্রবল বারিপাতের 
ফলে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ২৪ পরগণা, 
যশোহর প্রভৃতি জেলায় বারিপাত ও বস্তার, ফলে 
সছত্র সহজ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং সহ্ত্র 
সহস্র বিঘা জমির ‘আউশ ফসল লষ্ট. হুইয়াছে। 
মধুমতী ও নবগঙ্গায় আঁৰুস্মিক বগ্ঠার ফলে সমগ্র 
পূর্ব-যশোহর, বিপন্ন হইয়াছে। চাউলের দর 
ইতিমধ্যেই ২৩২ টাকা দীড়াইয়াছে। 

মাম্য ও. প্রকৃতি উভয়ে মিলিয়াই এবার 
বাঙ্গালীকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। এই 
ছুর্দেবের হাত হইতে আদ বাঙ্গলাকে বাঙ্গালী 
ছাড়া কে রক্ষা করিবে? 

ভারতে ঘন নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠার : 

উদ্যোগ 

ভারতে বন্তরসমন্তা কঠিন আকার ধারণ 
করিয়াছে, কিন্তু বসন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে 
না। দীর্ঘকাল পুক্রাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
'তারতীয় মিলগুলি বস্তু প্রস্তুত করিয়াছে এবং 
এখনও করিতেছে। ুদ্ধকালে' সমর বিভাগের 
অস্ত কোটি কোটি গজ "কাপড় তাহারা সরবরাহ 
করিয়্াছে। ইহার ফলে যে প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে, 


তাহাতে যস্ত্রপাতিগুলি আরও ক্রুত জীর্ণ হইয়াছে । 
অথচ ভারতে বন্ত্রনির্মাপ-শিপ্প ( Machine- 


building Industry ) গড়িয়া না ওঠায় 
পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলানো সম্ভব হয় নাই । 


যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটেন ও আমেরিকা হইতে ক্রত 
যন্ত্রপাতি আমদানীর আশাও প্রায় লুপ্ত হুইয়াছে। 
জার্মানীর বিরাট যন্ত্রশিল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং যাহা 


আছে তাছা মিত্রশক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণের জস্ত * 


পৃথক করিয়া রাখা হুইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া 
তাহার নূতন পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত । 
তাহার যাহা কিছু সবই দেশের শিল্প ও কৃষির 
ব্যাপক উন্নতির জন্ত নিয়োজিত হইতেছে, কাজেই 
সৌভিয়েটের নিকট কোন যন্থপাতি পাওয়ার 
আশা করা যায় না। সোভিয়েট এই সকল জিনিষ 
রপ্তানীও করে না। বাকী থাকিল বৃটেন ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র । যুদ্ধ-বিধবস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতেই 
এখন এই দুইটি দেশে যন্ত্রপাতির সন্ধানে প্রতিনিধি- 
দলগুলি ভীড় জমাইতেছে। উভয় দেশের যন্ত্র 
নিৰ্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি কোটি কোটি টাকার অর্ডার 
পাইতেছেন। মাপের এত চাহিদা থাকিলে মেজাজ 
কিছু গরম হইবারই কথা । কাজেই ভারতবর্ষের 
সম্পর্কে বৃটিশ ধনিকরা প্রথমে বেশ ওদাসীন্ত ও 
কড়া মেজাজই দেখাইয়াছেন। নিকট জিনিষ দিয়া 
চডাদর চাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সরাসরি 
অর্ডার প্রত্যাখ্যান করা--কোনটাই তাহার! বাকী 


গ্রাম: SEUFHELP 


স্থাপিত ১৯২৯ 


রাখেন নাই। অন্তর্বর্তী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর অবশ্য তাঁহাদের চেতনার উদ্রেক 
হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্প- 
পতিদের উপেক্ষা করার ফলে তাঁহাদের অদূর- 
ভবিষ্যতেই ভারতের বাজার হারাইবার সম্ভাবনা 
আছে। এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই তাহাদের সুর 
নরম হইয়াছে। কিন্তু যন়-নির্ম্মাণ শিল্প গড়িয়া না 
উঠায় ভারত যে' কতটা পরনির্ভরনীল ইহাও 
আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পাঁরিয়াছি। এদিকে 
বৃটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ অর্ডার 
পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার 
করিলেও শুধু ভারতের অর্ডার (যাহা ইতিমধ্যে 
গৃহীত হইয়াছে ) অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে 
প্রায় সাত বৎসর লাগিবে । অথচ দীর্ঘ ৭ বৎসর 
ব্যাপিয়া যে যন্পাতি পাওয়া যাইবে, তাহাতে 
ভারতের প্রয়োজনের শতকরা পাঁচ ভাঁগও মিটিবে 
কিনা সন্দেহ। এই সঙ্কটদনক অবস্থায জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট আঁমলাভাহিক গবর্ণমেন্টের মত নীরব 
ও. উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। তাহারা 
ভারতে যন্ত্র-নির্ম্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হইয়াছেন 
এবং এই উদ্দেস্তে শীঘ্রই বৃটেনে একটি প্রতিনিধি- 
দল প্রেরণ করিতেছেন। শ্রীকন্ত,রভাই লালভাই, 
শ্রীরষ্ণরাজ এম, ডি, থ্যাকারসে, শ্রশ্রীরাম, স্যার 
ফ্রেডরিক ষ্টোন্স প্রভৃতি এই প্রতিনিধিদল 
থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । বৃটিশ যন্ত্র-নির্ম্মাণ 





ফোন £ ক্যা ২৩৩৯ (তিন লাইন) 


একটি সিডিউল্ভূক্ত ক্লিয়ানিং ব্যাঙ্ক 
অফিস-_১০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 





১,৯০১০০১০০০২২ টাকা 
১২,৫৮১০০০২ টাকার উপর 
১০১২৮১০০০২২ ” 7 
২,০০, ০০১০৬ ০২২ 9 ঠা 
২, ৫০১০০১০০০২২ 1) n (আঁড়াই কোটি) 
(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ অডিট সাপেক্ষ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর? এস্‌, সি, পাল 








আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 





গ্রাম-_হনিকথ 


আমাদের গ্যারাণ্টিযুন্ত পরিকল্পনাতে টাক। খাটানই সবচেয়ে লাভজনক । 
স্থায়ী আমানতে সুদের হার ঃ 
বাখিক ' 


এক বগুসরের.- জন্য শতকরা ৪1০ আন। 
ছুই বৎসরের জন্য বাধিরক শতকরা ৫7০ আন! 
তিন বৎসরের জন্য বাধিক শতকরা ৬০ আন 


৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মুল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা £০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাতর করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
, গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন $-- 


ইট ইণ্ডিয়া টক এও শেয়ার লাস 


হিনিহিঞন্েউ হিলন্বিক্েত্ড 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা : | 





ফোন--কলিকাভা ৩৩৮১ - 








| সম্মেলন নানকিং-এ হইয়া গিয়াছে। 
সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ পিয়াং বলেন যে, জাতি-- 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


শিল্পের মালিকরাও প্রথমদিকে ভারতীয় শিল্পপতি- 
দের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। অসম্ভব সর্ভাদি 
উপস্থিত করিয়া ভারতীয় শিল্পপতিদের তাহার! 
বিমূঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি অন্তান্ত বৃটিশ 
শিল্পপতিদের ভ্তায় তাহাদেরও শুভবুদ্ধির উদয় 
হুইয়াছে। তাহারা এখন সঙ্গত সর্তে আলোচনা 
চালাইতে প্রস্তত। ভারতের অন্তর্বর্তী জাতীয় 








- শধ্ণমেন্ট শুভ মুহূর্তেই প্রতিনিধিদল প্রেরণ 


করিতেছেন।- জাতীয় গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টা সার্থক 
হইলে ভারতীয় শিল্পে নূতন যুগের সুচনা হইবে 


সন্দেহ নাই। নম 


চীনের দুর্ভাগ্য 


সম্প্রতি জাতিসজ্যের আর্তন্রাণ সমিতির এক 
উক্ত 


সজ্বের আর্তত্রাণ সমিতির সাহায্য এবং শরৎকালীন 


_ ফসল এই দুইয়ে মিলিয়া চীনের * দুর্ভিক্ষ বহুল 


পরিমাণে প্রতিরোধ করিয়াছে! তথাপি তিনি 
অমথমান করেন যে, বর্তমান বৎসরের দুতিক্ষে 
ছুই কোটি লোক প্রাণ হারাইয়াছে। হুনান ও 
কোয়াংসি প্রদেশেই উহার মধ্যে বেশীর ভাগ লোক 
মার! গিয়াছে। এই ছুইটা প্রদেশের দুতিক্ষপীড়িত 
'অঞ্চলগুলির ৫০ লক্ষ লোককে খাত্ত দিয়া সাহায্য 
করা হইয়াছে । ডাঃ সিয়াং-এর উক্তি হইতেই 
চীনে খাস্তাভাবের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করা যাইবে । 
বাজলাদেশে ছুতিক্ষের ফলে ৩৫ লক্ষ লোকের 
মৃত্যু কি ভাবে সমগ্র প্রদেশের আধিক ও 
সামাজিক জীবনকে বিপৰ্য্যস্ত করিয়! দিয়াছে, 
ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্রতা আমরা লাভ করিয়াছি। 
‘চীনে হুই কোটি লোকের মৃত্যুর অর্থ কি তাহা এই 
ভন্তই আমরা সহজে বুঝিতে পারি। চীনের 
কেন্দ্রীয় বা কুওমিপ্টাং গবর্ণমেণ্টের ব্যর্থতা এই 


ভয়াবহ ছুতিক্ষের মধ্য দিয়া পরিফারভাবেই . 


"ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাপানের সহিত দীর্ঘকা লব্যাপী 
যুদ্ধের ফলে চীনের সমগ্র আধিক ও সামাজিক 
‘জীবন বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে, কৃষি ও শিল্পে 
উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং 
‘যোগাযোগের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে নষ্ট হুইয়া! 
গিয়াছে। চীনের কেন্দ্রীয় গরবর্ণষেন্টকে এই সকল 
“বিপর্য্যয়ের সন্মুখীন হইয়া কাজ করিতে হইতেছে 
ইহা আমরা জানি। তথাপি চীনের কেন্তরীয 
-গরবর্ণমেপ্ট জনকল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া 
-কাজ করিলে চীনে পুনগ্ঠিনের কার্য অনেক দূর 
“অগ্রসর হইতে পারিত এবং এই ভয়াবহ ছুভিক্ষও 


একনেক পরিমাণে এড়ানো সম্ভব হইত। চীনের 
: কমিউনিষ্ট-শাসিত এলাকাগুলিই ইহার প্রকৃষ্ট 


ৃ্টাস্ত। মিঃ লা গাডিয়া যখন জাতিসজ্বের 


. * আর্তন্রাণ সমিতির খাদ্ধ ও অগ্তান্ত জিনিষ বিতরণ 
- সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করিয়া 
- চীনে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন, 


তখন চীনের সরকারী মুখপাত্ররাই স্বীকার করেন 


- যে, চীনের . কমিউনিষ্-শাসিত অঞ্চলগুলিতে 
- খীস্তাভাব নাই বলিয়াই তথায় রিলিফের খাস্াদি 
- পাঠানো হয় নাই। 


ডাঃ সিয়াংও স্পষ্ট ভাবায় বলিয়াছেন যে, “আরও 


আর্থিক জগৎ 


রক্ষা করিতে পারিতাম |” তিনি চীনের জাহাজ 
কোম্পানীগুলির মালিকরা কি ভাবে গবর্ণমেন্টের 
উপর চাপ দিয়া বিদেশী জাহাজে আর্তত্রাণ 
সমিতির সাহায্য চীনের অত্যন্তর প্রদেশে প্রেরণ 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ইছার উল্লেখ করিয়া তীব্র মন্তব্য 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অনশনক্লিষ্ট 
নরনারীর জীবনের বিনিময়ে এই সকল লোক 
মুনাফা করাই শ্রেয় মনে করে এবং মুখে সার্ব- 
ভৌমত্বের বুলি আওড়ায়| 


ভারতবর্ষের গায় চীনও একটা দুর্ভাগা দেশ। 
একটা দেশ স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও 
গৃহযুদ্ধের ফলে বিপধ্যস্ত হইতে চলিয়াছে এবং 
আর একটী দেশ স্বাধীন হইয়াও গৃহযুদ্ধ ও 
আত্যন্তরীণ ছুর্নাতর ফলে স্বাধীনতার ফল ভোগ 
করিতে পারিতেছে না । 


জাপানের নিকট চীনের 
ক্ষতিপূরণ 


জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে চীন, মাঞ্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। 
কিন্তু চীনকেই সর্বাধিক ক্ষতি শ্বীকার করিতে 





৪৯৩ 


হইয়াছে এ বিষয়ে কোন মতদৈধ নাই। চীনকে 
দীর্ঘ আটবৎসরকাল জাপানের সহিত লড়িতে 
হইয়াছে এবং জাপান পার্ল ছারবার আক্রমণ 
করিবার পূর্বে কোন শক্তিই তাহাকে সাহায্য 
করে নাই। সমরশক্তিতে বহুগুণ শক্তিশালী 
শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া চীন যে ত্যাগন্বীকার 
করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে শ্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিবে । নিজের সামান্ত শিল্প (সমরশিল্প 
ছিল না বলিলেই চলে ) লইয়া কেবলমাত্র কোটি 
কোটি নরনারীর এঁক্যবদ্ধ সঙ্কলের জোরে সমস্ত 
বিষয়ে উন্নত একটা আধুনিক বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিতে চীন পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। চীনের 
পররাষ্ট্র দপ্তরের হিসাবে দেখা যায়, সরকারী ও 
বে-সরকারী ক্ষতিক্প মোট পরিমাপ ৩ শত হইতে 
৪ শত কোটি ডলার। ইহার মধ্যে মাঞচুরিয়া ' 
এবং উত্তর চীনের কয়েকটা অঞ্চলের ক্ষতির হিসাব 
ধরা হয় নাই । 


চীনা পররাষ্্র দপ্তর এই ক্ষতিপূরণের জন্ত 
জাপানের নিকট হইতে মোট যে পরিমাণ ক্ষতি- 
পূরণ আদায় করা হইবে তাহার শতকরা ৪০ ভাগ 





অধিকতর মাইল ভ্রমণ চান? 


স্বিদিত এই মূল কথাগুলি 
ক্ষয় হয় কম_-টিকে বেশী দিন 


তুলে সংহত, দৃঢ়সংবন্ধ ; ; প্ফীত হওয়ার পর ব্যাস হয় ধাস্তবিকই 
:4] " ক্ষুদ্রতর, ঘর্ষণের ক্ষয় বা ফাটলকে বাধা দেয়, অধিকতর ভাবে। 
রর কারণ গুডইয়ারের নিখুত নিয়ন্ত্রণাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং . - | 
'.*1 তত্বাবধান প্রতিশ্রুতি দেয় ইহার সঙ্গতি ও সমতার, সেই সঙ্গে 





| [লোটা টায়ারের জীবনকে করে দীর্ঘ এবং ক্ষয় হয় একই ভাবে। 
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[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬. 





দাবী করিয়াছেন । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি 
বৃহৎ শক্তিবর্গ চীনের এই দাবী মানিয়া 


'_ লইবেন . কিনা সন্দেহ আছে, তবে চীনের 


এই দাবী যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, তাহা তাহার 
ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ্য করিলেই বুঝা" যাঁয়। বৃটেন 
ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পদশালী রাষ্ট্র। জাপানের 
নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ না পাইলেও তাহাদের 
অস্থবিধা হইবার কারণ নাই, কিন্তু চীনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় জিনিষ ইত্যাদির মাঁরফৎ উপযুক্ত 
ক্ষতিপূরণ না পাইলে পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন 
করা সুকঠিন হইবে । 


- স্তন্ধ নির্ধারণ (টারিফ) বোর্ড সম্প্রতি ১৪টী 
শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের তদন্ত শেষ করিয়া 
প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া .জানা 
গিয়াছে। শিল্পগুলির প্রায় সবই যুদ্ধের প্রয়োজনে 
এবং যুদ্ধকালে গভিয়া উঠিয়াছে। এলুমিনিয়াম, 
ফলফেট প্রভৃতি বিবিধ ধাতু ও রাসায়নিক দ্রব্য 
এই সকল শিল্পের অন্তভূক্ত। এই সকল শিল্প 
একটা জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই 
সর্বতোভাঁবে এই নবীন শিল্পগুলিকে রক্ষা ও 
লালন করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য জাতীয় গবর্ণ- 
মেন্ট এই কর্তব্য পালনে বিমুখ হইবেন না, ইহ! 
বলা বাহুল্য । স্রন্ধ নির্ধারণ বোর্ড ইহা বুঝিয়াই 
শিল্পগুলির কাঁচামাল ক্রয়ের অগ্ঠ সরকারী সাহায্য 


এবং শিল্পগুলিকে সরকারী তহবিল হইতে আঁধিক | 
লাছায্য দানের সুপারিশ করিয়াছেন । এতত্বযতীত ৃ 
বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় যাহাতে উল্লিখিত | 


শিল্পগুলি নষ্ট ন! হয় তজ্জন্ত বিদেশী জিনিষের উপর 
রক্ষণ শুল্ক বসাইবার জন্যও শু নির্ধারণ বোর্ড 


সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। জাতীয় | 


স্বার্থরক্ষার জন্য, যে সকল শিল্পের প্রয়োজ্জন, সে 


সকল শিল্প রক্ষা, ও সংগঠনের; জন্তু এই '. ধরণের | 
পদ্থাসমূহ অবলম্বন করিতেই? হইবে। কাজেই 


শতক নির্ধারণ বোর্ডের ম্ুপারিশগুলি সঙ্গত 
হইয়াছে।' . 
ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
জাতীয়করণের প্রশ্ন 
কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
গঠিত হইবার পর ভারতীষ শিল্পপতিরা শিল্প সম্প্র- 


সারণের আশায় যেমন উল্লসিত হইয়াছেন, তেমনই | 
জাতীয় গব্ণমেণ্টের শিল্পনীতি কি হইবে তাহ! 


বুঝিতে না পারিয়া কিছুটা শঙ্কিতও হইয়াছেন। 
ভারতের বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান টাটা আয়রণ এও 
ষ্টীল কোম্পানীর বাধিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা 
দিতে গিয়া মিঃ জে, আর, ডি টাটা এই শঙ্কা ব্যক্ত 
করিয়া! ফেলিয়াছেন। তিনি লৌহ্‌, ও ইস্পাত 
শিল্পের জাতীয়করণের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন 
ষে, ইছার ফলে দক্ষতা সু হইবে এবং ভবিষ্যৎ 
উন্নতি ব্যাহত হইবে। তবে তিনি সুপরিকল্পিত 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 


নেহেরুর মতামতও হ্থবিদিত। এই কারণেই 
মিঃ টাটা জাতীয়করণের প্রশ্ন লইয়া আলোচন৷ 
করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে মিঃ টাটার যুক্তি 
সমর্থনযোগ্য বলিয়া যনে করি না। কোন বিশেষ 
গবর্ণমেপ্টের ব্যর্থতার দ্বারা জাতীয়করণের নীতির 
ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট 
সাহসের সহিত সমন্তার সন্বুখীন হইতে পারেন 
নাই বলিয়াই বৃটেনে কয়লা শিল্প" জাতীয়করণ 
ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে । একই 
কারণে তাহারা ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ স্থগিত 
রাখিয়া শিল্পপতিদের সহিত আপোব-রফা 
করিতেছেন। ইহার দ্বারা বৃটেনের জাতীয় স্বার্থ 
রক্ষা করা যাইবে না, বরং শ্রমিক গবর্ণমে্ট অপ্রিয় 
হইবেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষে জাতীয়করণের 
প্রশ্ন এখনই উঠিতেছে না, কাজেই মিঃ টাটার 
আপাততঃ কোন উদ্বেগের কারণ নাই। পরিপূর্ণ 
স্বাধীন গবর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৃহৎ 
শিল্পসমূহ জাতীয়করণের স্তায় বিরাট ব্যাপারে 
হাত দেওয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব 
হুইবে নাঁ। ইতিমধ্যে মিঃ টাটার প্রস্তাবিত 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলঘ্ধন করাই সমীচীন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
বর্তমানে এই ব্যবস্থা অবলম্বনেরই চিন্তা করিতেছেন 
বলিয়া মনে হুয় | 





কে 


. El 
88-8৬, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা । 


Tele : "PURSE", 


ক্লিয়ালিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় | 
ব্যা্কিং কাধ্য করা হয়। | 

| ব্ৰাঞ্চ 2-_বেলেঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, | 
রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকাঃ তেরো- | 
| পাখিয়া, কাটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ,. | 
হাইলাকান্দি চট্টগ্রাম ও ভাগলপুর ৷ 


| 


কি, লন যানি জি 


হেড অফিস-_সিলেট 
টেলিগ্রাম_GIL/TEDGED 
_ ডেলিফোন--সিলেট ৫৯ 


[চাকা ফেডাৱেল ব্যাঙ্ক 
th ব্যাঙ্ক 


Cal s Phone : B. B. 6779 





 মান্রীজে মাদক বর্জনের ব্যবস্থা 

কংগ্রেসের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী মাদ্রাজ 
গবর্ণমেন্ট .১লা অক্টোবর হইতে যাদ্রাজের ৮টি 
জেলায় অর্থাৎ সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশেব প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ এলাকায় মগ্পান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 1 
জারী করিবেন। যগ্য প্রভৃতির অনিষ্টকর নেশা 
দুর করিতে পারিলে দরিদ্র জনসাধারণের আধিক 
অপব্যয় বন্ধ হইয়া পারিবারিক জীবন কিছুটা 
আনন্দময় হইবে এবং স্বাস্থোরও উন্নতি হইবে । . 
এতত্বযতীত বহুবিধ পাপাচার ও ুপ্রবৃত্তিও দমন 
করা সম্ভব হইবে | সামাজিক দ্রিক হইতে এই 
কারণে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। কোন জাতির একটি বুহৎ অংশের 
অনিষ্টকর নেশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকারী 
আয় বাড়ানো এবং এই আয়ের অজুহাতে সেই 
নেশার সমর্থন করা জাতীয় ও আত্তঙ্ভাতিক 
নীতির বিরোধী । কংগ্রেস এই কারণেই কখনও 
আয়ের দিকে দৃকপাত করে নাই। অবশ্য দরিদ্র 
জনসাধারণ ক্ষণিক আনন্দলাভের জন্য মদ্যপান -_.. 
করিয়া থাকে । সারাদিন পরিশ্রমের পর তাহাদের 
ক্ষণিক আনন্দলাভের অধিকার নিশ্চয়ই আছে 
এবং কংগ্রেস মঠিমগ্ুলী তাহা বিস্বৃত হন নাই। 
তাহারা জনসাধারণকে নির্দোষ পানীয় প্রভৃতি. 
সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 
উদ্দেস্তে মাদ্রাজের মগ্যবজ্জিত অঞ্চল গুলিতে প্রায় 
১৭৫০টী টল’ খোলা হইতেছে। 

















লিমিটেড 


স্থাপিত-_১৯৩৪ 
পেঁজিষ্টাড অফিস-ঢাকা | ৃ 
সেণ্টাল অফিস--৫ ও ৬, হেয়ার গ্রাট, | 


কলিকাতা । 

- শাখাসমূহ 
নারায়ণগঞ্জ, মাণিক্কগজ, হ্যাম- 
বাজার, মজঃফরপুর, মতিহারি, 
বালেশ্বর, ঈাতন, এখা, ভ্বানপুর, 
মঙ্গলামার, ঢাকিয়া, চট্টগ্রাম, 

শ্রাহট, কাখি। 
সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যাঙ্কিৎ 
| কাৰ্য্য করা হয়। - 








নরম ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯১১ 


কলিকাতা অফিস £-- 
১৪, বেশ্টিক্ক স্ট্রীট, (গুজরাট ম্যানসন ) 
টেলিগ্রাম -BANKVALEY. 


শাখাসমূহ 


মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, 


গোয়ালপাড়া, 


.লোনারি, বড়পেটা, তেজপুব, 


- কংগ্রেস জাতীয় গুরুত্সম্পর সমস্ত শিল্প জাতীয়- 


মিঃ টাটার, এই উক্তি আকস্মিক নহে। নাজিরা, ' গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়ছাট, মঙ্গলই, গৌহাটী, ধুবড়ী, ডিব্রগড, 
বাংলাবাজার (ঢাকা), মিউফোর্ড ( যোগলটুলি, ঢাকা ), নি 
১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ডি, আশুতোষ মুখীজ্জি রোডে .. 


করণের পক্ষ্নীতী।. এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও মা ছে রে 


বর্তমান জাত্বীয়::ারর্ণয়েণ্ট্রে. কর্ণধার. পতিত. 





জাতীয় গবর্ণমণ্ট ও শ্রমিক সমস্যা 


ভারতের অস্থায়ী জাতীয় গণর্ণমেন্ট যুগপৎ 
বহুবিধ সমস্তার সন্মধীন' হইয়াছেন! বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদ শাসিত ও শোষিত একটী দেশ যহা- 
যুদ্ধের প্রচণ্ড আবর্তে পড়িয়া বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত 
হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
আজ অজ্ঞস সমস্তা দেখা দিয়াছে। জরাজীর্ণ 
সাত্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ভরাডুবি আসন্ন । ঠিক সেই 
সময়েই বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট কংগ্রেস নেতৃ- 
বৃন্দের হস্তে ভাবতের শাসনভার সমর্পণ করিয়া 
বৃটেনকে আসন্ন সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিয়া 
সহযোগিতা ও সৌহাদ্রের নূতন পথে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা করিতেছেন । 

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই 
কংগ্রেস এতদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে । 
কাজেই ভারতীয় জনসাধারণের সমস্তা ও ছুঃখ- 
বেদনাৰ কথা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যত ভালভাবে 
আনেন, এমন আর কেহই জানে না। যুদ্ধোতর 
ভারতের সংখ্যাতীত সমস্তাও তাহাদের অবিদিত 
নহে। সব জানিয়াই স্বাধীনতা লাভের পথ হুগম 
করিবাব সম্কল লইয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বৃটিশ গবর্ণ- 
যেন্টের সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। 
সমস্তা যত বডই হউক, তীছারা নির্ভীকভাবে তাহার 
সম্মুখীন হইতে পারিবেন--এই বিশ্বাস তাহাদের 
আঁছে। ভারতের জনসাধারণও সেই ভরসাঁষ বুক 
বাধিয়াছে। অন্তর্বর্তী জাতীয় গবর্ণমেন্ট আজ যে 
সকল প্রধান ও জটিল সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছেন 
শ্রমিক-সমস্তা সেগুলির অষ্কতয | 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই তারতবর্ষে শ্রমিক- 
সমস্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু আমলাতান্ত্রিক 
গবর্ণমেন্ট সর্বভাবতীয় ভিত্তিতে এবং উন্নত রাষ্ট্র 
গুলির আদর্শ অমমসরণ.করিয়া এই সমস্তা সমাধানের 
কোন চেষ্টা করেন নাই। ইছার ফলে উত্তরোত্তব 
শ্রমিক-সমস্তা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথক পুথক- 
ভাবে শিল্পের ভিত্তিতে বা অন্তভাবে কিছু কিছু 
আইন প্রণয়ন করিয়া সমন্তা সমাধানের চেষ্টা করা 
হইয়াছে যাক্র। বর্তমান শ্রমিক আইন- 
গুলিকে বিষয় অনুযায়ী নিম্নলিখিত চারটা 
প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় 6১) কাজের 
ঘণ্টা, কাজের অবস্থা, শ্রমিক নিয়োগ 
ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন, (২) শ্রমিক- 
মালিক সম্পর্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন, (৩) 
শ্রমিক সংগঠন এবং মজুরী লইয়া সম্মিলিতভাবে 
দরাদরি করা সম্পর্কে আইন, (৪) সামাজিক 
নিরাপত্তা বা শ্রমিক মঙ্গল আইন। 

উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পৰ্কিত আইনগুলি কি 
ভাবে প্রণীত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে : (ক) (১) 
কারখানা আইন, (২) খনি আইন, (৩) চা-বাগান, 
কফির বাগান সম্পর্কিত আইন, (৪) দোকান ও 
হোটেল কর্শচারী আইন, (৫) রেলওয়ে, পোষ্ট ও 
ডাক সংক্রান্ত আইন, (৬) মঞ্জুরী প্রদান আইন। 
খে) (১) শিল্প-বিরৌধ আইন, (২) বাঁণিজ্য-বিরোধ 
আইন | (গ) (১) ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন 
(১৯২৬), (২) বোম্বাই শিল্প-বিরোধ আইন, 


৩ 


(১৯৩৯); ঘে) (১) মাতৃমঙ্গল আইন ও (২) 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন। 

উল্লিখিত আইনগুলি জারী হওয়ায় শ্রমিকদের 
অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং শ্রমিক-যালিক 
বিরোধের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থারও 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমস্ত দেশেই 
শ্রমিকদের সংগঠনশক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের 
প্রতিষ্ঠা সমস্ত দেশের শ্রমিকদের নিজেদের ক্ষমতায় 
নূতন সমাজ গঠনের আদর্শে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে এবং 
নূতন নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্ত বিভিন্ন 
দেশে শ্রমিকদের সংগ্রামের তীব্রতাও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের 
সংগ্রাম প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমন্তাগুলিকে কেন্ত্র 
করিয়াই আবত্তিত হইতেছে। 


দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা সত্বেও বাহিরের 


শ্রমিকদের এই সকল সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া ভারতীয় 








শ্রমিকদের মধ্যেও দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। 
জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে 
ভারতীয় শ্রমিকদের দানও কম লহে। কংগ্রেসের 
আদর্শ ও সংগ্রাম তাহাদেরও অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে । ইহারই ফলে তাহার! আজ দারিদ্র্য, 
জীবনযাত্রার অনুরূত মান, নিরক্ষরতার অভিশাপ 
হইতে মুক্তি পাইতে যায়। সুবিধাবাদী ও 
স্বার্থান্বেষী অনেক লোক শ্রমিকদের এই 
মনোভাবের সুযোগ লইয়া ধর্মঘট বা হাঙ্গাম! 
বাঁধাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে একথা মানিয়া 
লইয়াও শ্রমিকদের বিক্ষোভ বা সংগ্রামের পশ্চাতে 
যে মূল আদর্শ বা লক্ষ্য রহিয়াছে, তাহা সকলেরই 
সমর্থনযোগ্য। কিন্তু শ্রমিকদের দাবী অনেক 
ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বা 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
উত্থাপিত হয় না। পক্ষান্তরে, মালিকরাও 
শ্রমিকদের স্তায়সঙ্গত দাবী অনেক সময় উপেক্ষা 


করেন। ইহারই ফলে ঘন ঘন শ্রমিক-মালিক 
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মৌন্ুমী বায়প্রবাহে যে বৃষ্টিপাত ও |. 
শুমোটের সুষি করে তা'র মধ্যে শাস্তি" 


গর | পুর্ণ বিশ্রাম একরকম দুল বললেও 

' | চলে, এবং সে অবস্থায় দুর্দশার সীমা 

| থাকে না। ঠিক এই অন্তেই প্রয়োজন 

:| “সাউথ, উই৩৮-এর, কেননা এর শীতল 

৯ | '| মধুর হাওয়! মনে গভীর ও অনাবিল 
| | শান্তির প্রলেপ দিয়ে থাকে। 


hay উঠ 


২২৩৩ 


এ, সি, ও ভি, সি 


| ন্যাশনাল মডেল ইণ্ডাষ্টীজ লিঃ, 
৯৯-সি, গড়পার রোড, কলিকাতা _ 
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. আৰ্থিক জগৎ 


[২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 








বিরোধের হৃঙ্ি হয়। 
ভিত্তিতে একমাত্র ১৯২৯ সনের বাণিপ্য-বিরোধ 
আইন ছাড়া এই বিরোধ মীমাংসার জন্ভক কোন 
আইন প্রণয়ন করা হয় নাই। ১৯২৯ সনের 
আইন ক্রটিপূর্ণ। বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোন 
সমাধানই এই আইলে নাই। এই আইন যে ব্যর্থ 
হইয়াছে, ১৯৩০-১৯৪৬ সন পর্য্যস্ত ধর্মঘটের প্রসারই 
তাহার প্রমাপি। ১৯৩০ সন হুইতে ১৯৩৯ সন 
পর্যন্ত (১৯৩৫ সন ছাড়া) ধর্দধটের সংখ্যা ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০ সনে ১৪৮টী ধর্মঘট হয় 
এবং ১৯৩৯ ধর্সথটের সংখ্যা দীড়ায় ৪০৬ | যুদ্ধের 
সময়কার কড়াকড়ি এবং সাময়িক ব্যবস্থা সত্বেও 
১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে যথাক্রমে ৩২২, ৩৫৭ 
ও ৬৫৪টী ধর্মঘট হয়। ১৯৩০ সন হইতে ১৯৪২ 
সন পর্যন্ত ছুটির দিন ছাড়া গড়ে প্রায় 
প্রতিদিনই একটি করিয়া ' ধর্দঘট হয় এবং 
প্রতিবৎসর ৪৩ লক্ষের-উপর কাজের দিন নই হয়। 
যুদ্ধোত্তর যুগে ধর্মঘটের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। 
মৃদ্রাস্মীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিন্যের অভাবই 
ইহার প্রধান কারণ। জীবনযাত্রার মান বলায় 
রাখার জগ্ক মজুরী-বৃদ্ধির দাবী ব্যাপক আকারে 
দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে সমস্তা অটিল হইয়া 
উঠিয়াছে। সমস্তাগুলি দেখা দিতেছে প্রধানতঃ 
নিম্নলিখিত আকারে £-_(১) মন্ধুরী-বৃদ্ধি রুরিলে 
ুদ্রান্ফীতি হাঁস না পাইয়! বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, 
ফলে আরও মজুরী-বৃদ্ধি দাবীর অনিবার্ধ্যতা, (২) 
উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় 


জিনিষের সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব নহে, অথচ 
মন্ধুরী-বৃদ্ধির দাবী বা অন্ঠান্ত দাবী .লইয়! ধর্মঘট | 


করায় উৎপাদন হাস, (৩) বিভিন্ন শিল্পের সন্ধুরী- 
বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা। ক্ষমতাবহির্ভতভাবে 


মজুরী বৃদ্ধি করিতে গেলে পরিণামে শিল্প নষ্ট J 


হুইবার সম্ভাবনা । 


আজিকার দিনে এই -সমস্তাগুলি গভীরভাবে - 


বিবেচনা করিয়া সমাধানের পন্থা আবিষ্কার করিবার 
জদ্ভই অন্তর্বর্তী জাতীয় গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন। 


এ যাবৎ সর্বভারতীয় - 






শিল্প-সংক্রান্ত খুটিনাটি সমন্ত! ও-বিরোধের মীমাংসা 
সহজেই করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা ইউরোপে 
সুপরিচিত। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক সংগঠন গঠনে 
অধিকতর প্ুবিধাদানের প্রস্তাব । এই প্রস্তাবে 
শ্রমিকদের দিজন্ব সংগঠন গঠনে উৎসাহ দেওয়া 
হইবে এবং কোন ইউনিয়ন রেজি্রীর অস্ক আর 
মালিকের স্বীকৃতির প্রয়োজন হইবে না। বিলটা 
বর্তমানে আলোচিত হইতেছে । অনেকে ইহার 
বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছেন। এইরূপ একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিল একেবারে সর্কাঙ্গসুন্দর হইবে এমন 
প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী 
কি ভাবে শ্রমিক-সমন্তার সমাধান করিতে চাছেন 
ইহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইতি- 


মধ্যে জাতীয় গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
এ বিষয়ে উদ্ভোগী হইয়াছেন। মাদ্রাজের শ্রমসচিব 


বাংলার বন্ত্র-শিণ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলস্‌ লি 


ওহ নিলেলন্র 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 
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- নং মিল 
॥ কুষ্টিয়া (নদীয়।) 


প্রস্তুতের 


% 2 ১৫৯২ ফ্যাক্টরী 


একদিকে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান যাহাতে মুস্প্ 


নীচু হইয়া লা যায় এবং অপর দিকে শিল্প অক্ষুণ্ণ | 


রাখিয়া যাহাতে পণ্যোৎ্পাদন বৃদ্ধি কর! যায়. 


তাহার বাবস্থা করিতে হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণ- | 
' মেন্টগুলির মধ্যে বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট .এ বিষয়ে | 
অগ্রণী হইয়াছেন। তাহারা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক | 
নির্ধারণের অন্ত যে বিল আনিতেছেন, সম্ভবতঃ | 


তাহাই সর্ধ্ভারতীয় আইনের ভিত্তি হইবে। এই 
বিলটীতে ১২৩টা ধাঁরা আছে। বিলের প্রন্তাব- 
গুলির 


যে সকল কারণে ধৰ্মঘট হুইয়া থাকে সেগুলি 
দুরীভূত হইবে ।. দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন শিল্পে শ্রয়িক- 


মালিক যুক্ত-কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব শ্রমিক. |] ' 
' মালিকদের প্রতিনিধি. লইয়া গঠিত যুক্ত-কমিটি || 


মধ্যে তিনটা প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য । | 
প্রথমতঃ, শ্রমিক আদালত স্থাপনের প্রস্তাব। এই | 
আদালতগুলি অবৈধ ধর্মঘট, অবৈধ লক-আউট | - 
(মালিক কর্তৃক কারখানা বন্ধ রাখী ), উভয় পক্ষের |: 
অভিযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিচার করিবেন । দ্রুত | 
বিচারের ছারা শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসাই | 
শ্রমিক আদালতগুলির কাজ হইবে। ইহার ফলে | 


₹ ম্যানেজিং এঞ্জেণ্টদ্‌ ঃ-চক্রেবস্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া ) 
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সাবান ঘাবতীয় জিনিষ সিলিকেট সোডা * সোপঠ্টোন 
পাউডার ৪ কষ্টক সোডা ৪ রজন ৬ সিট্রোনেল। 

অয়েল ০ রঙ  হাইড্রোমিটার ও প্রভৃতি পাইবেন 
বড়বাজার শুন কলিকাত] মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 


Phone : 


শ্রীযুক্ত ভি, ভি,-গিরির একটা পত্রের জবাবে তিনি 
জানাইয়াছেন যে, তিনি সমগ্র ভারতের ভক্ত একই 
ধরণের শ্রমিক আইন প্রবর্তনের পক্ষপাতী । এই 
উদ্দেশ্বে তিনি সমস্ত প্রদেশের শ্রয-সচিবর্দের একটা 
সম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শ্রম-সচিব প্রী্পগঞ্জীবন রামও 
বলিয়াছেন যে, কেন্ত্রীষ্ পরিষদে যে সংশোধিত 


- বাণিজ্য-বিরোধ আইন উপস্থিত -কর হইয়াছে 


সে সম্বন্ধে আলোচনার জগ্ভ প্রাদেশিক শ্রম- 
সচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। 

পাততঃ, ১৩ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক 
শ্রম-সচিবদের সম্মেলন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
অন্তর্বস্তাঁ জাতীয় গবর্ণমেপ্টের নেতৃত্বে এই বার 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমিক-সমক্তার দাফল্যমত্ডিত 
সমাধান হুইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি । 


-  ২নং মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণ।) 





আছে 420০৮ আছো এ» ০ দিক 









৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


চা G's. EMPORIUM: LTO. 


474A, Chittaranjan Avenue, Caloutte 


B. B. 4457 & 316 


7 Asia Electric Works, Calcutta. 





কলিকাতায় বাসশ্থান সমস্যা 


১৯৪৩ সালের মধ্যভাগ হইতে কলিকাত' 
সহরে বাসস্থানের যে সমস্তা দেখা দিয়াছে 
তাহার তীব্রতা এবং জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া 
চপিয়াছে। যুদ্ধের সময় কলিকাতার জনসংখ্যা ২৩ 
বৎপরকাল মধ্যেই প্রায় ১০ লক্ষ বৃদ্ধি পাঁয়। এই 
আঅনসংখ্যাবৃদ্ধির গতি আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, প্রথম কয়েকটা সামরিক ও যুদ্ধসংক্তাস্ত আঁফিস 
এবং সৈগ্ঠবাহিনীর বাস করার জন্ত ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত 
হয়। যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 
সমস্ত আঁফিপ ও ক্যাম্পের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। 
এই সময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে এ আর 
পি, সিভিক্‌ গার্ড, বেসামরিক সরবরাহ দপ্তবের 
জগ্ভও বহুসংখ্যক আফিস খোলা হয়। এই সমস্ত 
সামরিক এবং বেসায়রিক আফিপ এবং কলিকাতায় 
নবাগত কর্মচারীদের বাসগৃছের অন্ত বহুসংখ্যক গৃহ 
-ভারতরক্ষা আইনে গবর্ণমেন্ট রিকুইজিশন ব! দখল 
করিয়া নেন। সহরের বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও 
এই রিকুইজিশনের দৌরাত্ম্য হইতে রেহাই পায় 
নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সৈগ্ভবাহিনীর 
কতকাংশ কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে বটে) 
‘কিন্ত বহুসংখ্যক সামরিক এবং যুদ্ধমংক্রান্ত আফিস 
এখনও বর্তমান আছে। রিকুইজিশন আইনে যে 
মস্ত বাড়ীঘর সরকারী দখলে নেওয়া হইষাছিল 
'তাহাও ছাড়িয়া দিতে গবর্ণমেন্ট যেরূপ -শিথিলতার 
'পরিচয় দিতেছেন তাহাতে বাসস্থানের সমস্ত৷ শ্রী 
সমাধান হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না । 

বুদ্ধের প্রথমদিকে ব্ৰহ্মদেশ হইতে বহুসংখ্যক 
“আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় আসিয়া! বিভিন্ন আফিসে 
চাকুরী গ্রহণ করে কিংবা ব্যবসায়ে আগ্মনিয়ে'গ 
করিয়া এখানেই স্থায়ী বাসিন্দার গ্ভায় বসবাস 
করিতে আরম্ভ করে। ১৯৪৩ সালে সারা বাঙ্গলায় 
যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহাতেও মফঃম্বল হইতে 
বহুসংখ্যক লোক পরিবারবর্গসহ কলিকাতায় 


আলিয়া আশ্রয় নেয় এবং ইহাদের অধিকাংশই , 


চাকুরী কিংবা ব্যবপায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া 
-কলিকাতায় বাস করিতেছে। 


কলিকাতার মত সহরেব জনসংখ্যা প্রতি- 
বৎসরই অল্পবিস্তব বুদ্ধি পাইয়া থাকে” 
কিন্ত বিগত যুদ্ধের 88 বৎসরে কলিকাতার জন- 
সংখ্যা যেরূপ বুদ্ধি পাইয়াছে তাহা একেবারে 
অপ্রত্যাশিত এবং নাগরিক জীবনে নানাদিক দিয়া 
বিবিধ সমস্তার হৃষ্টি করিয়াছে। একই বাড়ীতে 
'কিংবা একই পল্লীতে অত্যধিক জনসমাবেশেব 
দকণ কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন । ট্রাম, 
বাস প্রভৃতি যানবাহনে চলাচল কর! বিপজ্জনক 
হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধেব দরুণ মাছ, মাংস, ডিম, 
দুধ, স্বত, তরকারী প্রভৃতি খাঁছ্ত্রব্যের জোগান হাঁস 
পাঁওষায় মধ্যবিস্ত এবং দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে 
খাচ্সমন্তারও হৃষ্টি হইয়াছে । 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে কলিকাতায় 
নুতন বাড়ীঘর নির্মাণের কাজ একপ্রকার বন্ধ আছে, 
বলাযায়। লোহা, কাঠ, পিমেণ্ট প্রভৃতি গৃহ- 
নির্খাণের নানাবিধ সরঞ্জাম - যুদ্ধের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত হওয়ায় গৃহনির্মাগেচ্ছ জনসাধারণ এত 


দিন তাছা ক্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই। সমর্থ 
হইলেও এই সময়ের মধ্যে ৮১০ লক্ষ লোকের জন্ 
বাড়ীঘর নির্মাণ করা ষে সম্ভব হইত না, তাহা 
বলাই বাহুল্য । 

যুদ্ধকালীন নানা কারণে কলিকাতায় বাসগৃহের 
যে সমস্তার উদ্ভব হইয়াছিল, সাম্প্রতিক দাঙ্গা এবং 
হত্যালীলার ফলে তাহার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত একটী হিসাবে 
দেখা যায়__কলিকাতায় ৭৪,৩৬১টী বাসগৃহ আছে 
এবং ইহার মধ্যে ৫২,১৪৫টী গৃহেই ভাড়াটিয়া 
বাসিন্দা বসবাস করে। তৎকালে কলিকাতার 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯২ জনই ভাড়াটে 
বাড়ীতে বাস করিত, এরূপ একটী হিসাবও এই 
সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের পর 
ভাড়াটে বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এরূপ 
অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্ত 
কলিকাতায় নবাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ভাড়াটে 
বাসিন্দার সংখ্যা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা 
সহজেই অনুমেয় । এই অমুমানের উপর নির্ভর 


করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে 


কলিকাতার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগেরও 
বেশী ভাড়াটে বাড়ীতে বান করিতেছে! 

সাম্প্রতিক দাঙ্গার ফলে ১৭ শত পাকা বাড়ী 
বিধ্বস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া জনৈক 


‘সরকারী যুখপান্র একটী হিসাব দিয়াছেন। উল্লেখ 


করা কর্তব্য যে, যে সমস্ত বস্তি দাঙ্গায় বিধ্বস্ত 
হইয়াছে উক্ত হিসাবে তাহ! অস্তভূ্ত করা হয় 
নাই। দাঙ্গায় পাকা বাড়ী অপেক্ষা বিভিন্ন 
অঞ্চলের বস্তিসমূহই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
যে সমস্ত পাকাবাড়ী এবং বস্তি অগ্নিকাণ্ড এবং 
গুণ্ডামির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের 
অধিবাসিগণের মধ্যে যাছারা জীবিত আছেন 
তাহারা প্রায় সকলেই প্রাণরক্ষার জন্য আত্মীয়স্বজন 
কিংবা বন্ধুবান্ধবের গৃহে অথবা বিভিন্ন রিলিফ 
কেন্দ্রে আশ্রয় লইতে বাধ্য হুইয়াছেন। এই সমস্ত 
গৃহহীন অধিবাসী যে শীঘ্র পুরাতন বাসস্থানে পুনরায় 
ফিরিয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবন! খুবই কম। দাঙ্গায় 
প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও বহু হিন্দু 
মুসলমান-প্রধান অঞ্চল এবং বহু মুসলমান হিন্দু- 


প্রধান অঞ্চলে নিজেদের ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া 


কালিদীসের কালে প্রসাধন * * * * শরতে 


কা শ-কু সু ম-ৰ সন পরিহিতা 
কমলাননা শবৎ মদমুখর হংসরবে 
চরণ-নূপুর গুঞ্জিত, আপক 
শালিান্তে দেহকান্তি প্রতিফলিত 
করিয়া নববধুরূপে সমুপস্থিত। 
প্রমদাবৃন্দ প্রযত্ত হৃদয়ে চন্দন-রস- 
বানিত ছাঁরলতায় স্তনমওল, 
কাঁঞ্চীগুণের দ্বারা বিপুল নিতম্ব- 





করিতেছে এবং তাহাদের ঘননীল 
কুঞ্চিত কেশাগ্রে নবমালতী ও 
মনোহর হেমকুণ্ল শোভিত 
কর্ণে নীলোৎ্পল ধারণ পূর্বক 
প্রসাধন বাসনা চরিতার্থ 
করিতেছে । কালিদাঁসের যুগে . 
- ইহাই ছিল রমণীদিগেব শরৎঘতুর _ 
প্রিয় প্রসাধন। বর্তমানধুগে 


উল হিমক্গিগ্চ “হিমকল্যাপ” সকল 


দেশ ও নানারদ্বখচিত নুপুর £ রি = 





Es 
870০, 


মেছো মহোপকারী কেশতৈল 





৪৯৮ 


৮ 





অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে সাময়িকভাবে আশ্রয় 


লইয়াছেন। ইহাদের অনেকেই পুরাতন বাসগৃহ 
বিক্রয় বা বদল করিয়া নিরাপদ পল্লীতে বাদ করার 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিরাপদ অঞ্চলে গৃহনির্মাণের 
উৎস্ক্যের ফলে দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ 
কলিকাতায় জমির দাম শতকরা ৫০২ টাকা বৃদ্ধি 


পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। 
দাঙ্গার ফলে বাসগৃহের সমস্তা যে কতদূর ব্যাপক 


এবং তীব্র হইয়া! দীড়াইয়াছে বিভিন্ন রিলিফ কেন্দ্র- 
সমূহ পরিদর্শন করিলেই তাহ! কতকটা হৃদয়ঙ্গম 
করা যাইবে । কলিকাতা সহরেও লগুনের গ্ভায় 
গৃহহীনদের অভিযান হইতে পারে-_বর্তমান 
অবস্থায় এরূপ আশঙ্কা! করার হেতু আছে। 
ব্যজিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিলে 
বাসস্থান সমন্তার সমাধান হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণা হয় না। জমির মালিক নিজে 
স্থযোগ ও সুবিধা অমুযায়ী বাসগৃহ নির্মাণ 
করিবে। কিন্ত অগণিত গৃহহীনদের পক্ষে 
বাসস্থানের যে বিরাট সমস্তা হইয়াছে, কালবিলঙ্ব 
না! করিয়া তাহার আংশিক সমাধানও কিভাবে 
করা যায় ততৎসম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এবং 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সত্বর অবহিত হওয়া 
 ক্কর্তব্য। কলিকাতার মত বিরাট সহরে বাসস্থান 
সমন্তার সমাধান করিতে হইলে দীর্ঘ সময়ের 
দরকার এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (long-term 
019) নিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, কেহ 
কেছ এরূপ মনে করেন। 


আশা করি। 


কর্পোরেশন, 


যাইতে পারে। 


থাকিলে গবর্ণমেপ্ট এবং কর্পোরেশনের দায়িত্বে খণ 


করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে ছি 
পারে। বিভিন্ন বিল্ডিং সোসাইটি এবং গৃহ- | 
নির্খাণেচ্ছ, ব্যক্তিগণকে এই অর্থ হইতে পাঁচ হইতে | 
দশটি কিস্তিতে পরিশোধ্য খণ দেওয়া যাইতে E 
পারে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জমি এবং 
বাড়ীর মালিকগণকে সাঁবসিভি, হিসাবেও অর্থ চু 
বিল্ডিং 
সোসাইটিসমূহ এবং জনসাধারণ যাহাতে সহজে ও | 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে গৃহনির্দাণের সাজসরঞ্জাম ক্রয় ; 
করিতে পারে, এই সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিতে | 


প্রদান করা অযৌক্তিক হইবে না। 


হইবে। 


বস্তির সংখ্যা কম নহে। এই সমস্ত বস্তি সমগ্র 
কগিকাতার একটা বিশিষ্ট অংশ দখল করিয়া 
রহিয়ীছে। বস্তিসমূহে ক্রিতল কিংবা চারতলা 
পাকা বাড়ী হইলে বহুলোকের বাসস্থান সমন্তার 


কিন্তু গবর্ণমেপ্ট উদ্যোগী [জে 
হইলে কমবেশী ২1৩ বৎসরের মধ্যেই এই সমন্তার ছু 
কতকটা সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমরা [| 
গবর্ণমেন্ট এবং রর 
' ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রতিনিধি নিয়া এই সমস্তার | 
সমাধানকল্পে একটি কমিটি বা বোর্ড গঠন করা 
উক্ত বোর্ড ছয় মাস মধ্যে | 
রিপোর্ট দাখিল করার পর কাজ আরম্ভ হইলে ৩. | 
বৎসর মধ্যেই বহুলোকের বাসগৃহের সংস্থান হইতে |]. 
পারে। কর্পোরেশন এবং গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাব | রি 

যাবতীয় জনহিতকর কাধ্য অবহেলা করার একটা সর বি 
অঙ্কায় যুক্তিত্বরূপ হুইয়া দীড়াইয়াছে। সদিচ্ছা | 


Short-term plan হিসাবে কলিকাতার ( 
অভ্যন্তরেই নূতন গৃহনির্্মাণের একটী পরিকল্পনা প্র 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। কলিকাতা সহরে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১ ১৯৪৬ 





সমাধান হইতে পারে। আলো-হাওয়ার জুবিধা 
রাখিয়া বহুসংখ্যক একতলা বাড়ী দ্বিতল, ত্রিতল 
এবং চারতলা বাড়ীতে পরিণত করার সুযোগ 
আছে। 

Long-term plan হিসাবে কলিকাতার 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূছে বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
কলিকাতার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জ্রন্ত 
বিদ্যুৎচালিত রেলপথ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
বিবেচনা করা যাইতে পারে। কলিকাতার 
চারিদিকে ২০২৫ মাইলের মধ্যে, বিশেষতঃ 
বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, যশোহর রোড, ভায়মণ্ড- 
হারবার রোড, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি রাজপথের 
উভয় পার্শ্বে বহুসংখাক বাসগৃহ নির্মাণ করার সুযোগ 
বর্তমান আছে। এই নীতি অনুসারে মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই পহরের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। 
মাদ্রাজ ও 'বোম্বাইর দৃষ্টান্ত হইতে বাজল! 


শিং ব্যান্ধিং কগেরেশন লি 


হেড অফিস-_স্পিভশছু কলিকাতা তা ৰাঞ্চ ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট 


টেলি £ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং__-১৬৬ 


অন্তান্ত শাখা- প্ীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নও! আোসাম)। 
শিলচর শাখা শীপ্রই খোল! হুইবে। 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


গবর্ণমেপ্ট এই ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করিতে 


পারেন । 

জনছিতকর কার্য্যের জস্ত অর্থাভাবের অঙ্কৃহাত, 
অসামর্থ্য এবং অনিচ্ছার পরিচয় দেয়। বর্তমান 
জগতে অর্থের অভাববশতঃ ঘনসাধারণের উন্নতি- 
মুলক কোন পরিকল্পনা. কার্যে পরিণত হইবে না, 
এরূপ ধারপা করা যায় না। কলিকাতায় 
বাসস্থানের সমন্তা যেরূপ প্রবল হইয়া দীঁড়াইয়াছে 
তাহাতে অর্থাভাবের দোহাই দিয়া এই সমন্তাকে 
এড়াইয়া যাওয়া বালা গবর্ণমেন্ট এবং কলিকাতা 
কর্পোরেশন উভয়ের পক্ষেই নিন্দার কথা। কিন্ত 
বাজলায় যতদিন সাম্প্রদায়িক নীতিতে মুস্লিম 
লীগের মঙ্গিত্ব চলিবে, ততদিন এরূপ সমস্তা 
সমাধানের জগ্ঠ গবর্ণমেণ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দিতে 
পারিবেন কিনা তদ্বিষয়ে জনসাধারণের মনে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


টেলি :_-BANKSHILLO 
ফোন 2 ক্যাল-- 8৪৫০ 


ীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 





ূ নহে ঘোষণাপত্র মাত্র) 


ডা রানার নি মিম মিট 


(১৯১৩ ইং ৪9878 


হেড অফিপ-- 
১নং গঙ্গারাম পালিত লেন 
পোঃ বর্খতলা, কলিকাতা 
টেলিফোন-_কলিঃ ১১৭১ 


বিলিকৃত মুলধন 


. মিল_ 
হালিসহর, চট্টগ্রাম 
( কর্ণফুলী নদীর তীরে, সম্মুখে রেলওয়ে . 
ও স্ুবিস্তৃত পাকা রাস্তা সংযুক্ত ) 


২৫১০ ০ ৯০০ টাকা--৫০২ টাকা মূল্যের 
৫০,9০০ অড়িনারী শেয়ারে বিভক্ত 
২৪,০০ ১০০০. টাকা অৰ্থাৎ 8*)০*০ শেয়ার 


(তন্মধ্যে বিক্রয়ের বাকী মাত্র ১০,০০০ শেয়ার ) 


আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের কতা কার্টিবার ও কাপড় বুনিবার 
অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রথম কিস্তি গত মাসে বিলাত হইতে কেন মেকৃনিজ” সীমার যোগে রওনা ছি 
হইয়াছে এবং এই (সেপ্টেম্বর ) মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিবে। ভারত গভর্ণমেপ্টের ছু 
টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ ম্ুপারিশক্রমে ভারতের বরাদ্দ যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে ইহাই 


সর্ধাগ্রগণ্য সাপ্লাই অর্ডার বিবেচিত হয় এবং Import License পাওয়া যায়। 


যেঙ্গপ 


দ্রুতগতিতে আমাদের এই সকল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে--আশা করা যায়, এই বৎসরের i 
মধ্যে সকল মেসিনারী (আযম্ণুমানিক মূল্য ১৪,০০,০০০২ টাঁক1) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিবে। 
এই সময়ে অংশীদারগণের ও দেশবাসীর সকল প্রকার সহানুভূতি ও সাহায্য 


কামনা করি। 


লভ্যাংশ 


১৯৪৪-৪৫ » 


"১৯৪৩-৪৪ শতকরা ৪২ টাঁকা- আয়করমুক্ত 

৪২ £ 

১৯৪৫-৪৬ হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুরূপ 
হারে আশা করা যাইতেছে । 


যুদ্ধের পর সমগ্র ভারতে এই মিলই সর্বপ্রথম ক্সিনিং ও 


উইভিং মেশিনালী পাইতেছে । 


কে, কে, সেন, ' 
_ ম্যানেজিং ডাইরেক্র 





কলিকাতায় অবাধ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং 
বাঙ্গলাব মফংম্বলের অরাজকতা উপলক্ষ করিয়া 


' কংগ্রেস পক্ষ হইতে বাঙলার বর্তমান-লীগ মন্ত্রিসভা 


এবং বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী সুরাবদ্দীব বিকদ্ধে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থিত 
করা হইয়াছিল, তাঁহার শেষ পরিণতি কি দাড়াইবে 
তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা পাঠকবর্গীকে কিছুটা] 
আভাষ দিয়াছিলাম। আমাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ 
সত্যে পরিণত হইয়াছে । এই অনাস্থা প্রস্তাবের 
ভোটাভুটির সময়ে ইউরোপীয় ও কমিউনিষ্ট দল 
ভোটদানে বিরত ছিলেন । এদিকে ৪ জন এ্যাংলো 
ইত্ডিয়ান সদন্ত, ৬ জন তালিকাভুক্ত হিন্দু সদন্ত ও 
একজন খৃষ্টান সদশ্ত গ্রস্তাবেব বিকদ্ধে ভোট দেন। 
ফলে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ১৩১-৮৭ 
ভোটে এবং মিঃ সুরাবদ্দার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
১৩০-৮৫ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । এই 
প্রস্তাবের বিতর্ককালে ইউরোপীয় দলের নেতা 
মিঃ গ্লেডিং বলেন যে, কলিকাতার দাঙ্গা! নিবারণে 
বর্তমান মন্ত্রিসভা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
কি না তৎসম্বদ্ধে তাহাব ও ইউরোপীয় দলের 
সন্দেহ রহিয়াছে । মৌলবী ফজলুল হুক- যিনি 
অল্পদিন হইল লীগদলে যোগদান করিয়াছেন, তিনি 
বলেন যে, দাঙ্গার সময়ে পুলিশ যদি তৎপরতার 
সহিত কাঁজ করিত, তাহা হইলে উহা অন্কুরেই 
বিন করিয়া দেওষ1 যাইত, কিন্তু পুলিশ তাহা 
কবে নাই। কিন্তু উহা! সত্বেও ভোটের সময়ে 
উহ্হাদেব কেহ নিরপেক্ষ বহিয়াছেন এবং কেহ 
মন্ত্রীদের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তালিকাভুক্ত হিন্দু 
সদস্তদেব মধ্যে যে ছয়জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট 
দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তিনজন কংগ্রেসের 
টিকেটে ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হুইয়াঁছিলেন। 
প্রকাশ যে, পরিবদে অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্ক 
আরম্ভ হইবার অব্যবহিত. পূর্বে উহাদের মধ্যে" 
দুইজনকে মন্ত্িত্বের এবং একজনকে পালাঁমেন্টারী 
সেক্রেটারীর পদ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রলোভন 
দেওয়] হইয়াছিল । 


2 ক *ু 


পরিষদের এই প্রহসন হইতে, বাজলার হিন্দু 
সম্প্রদায় কত অসহায় তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা গেল। 
লীগ মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে 
কলিকাতায় সহস্র সহ হিন্দু গুগ্ডার হস্তে প্রাণ 
বিসর্জন দিল, হিন্দুর কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি 
বিনষ্ট হইল এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গে হিন্দুর জীবন ও 
সম্পত্তি বিপন্ন হইল। উহা! সত্বেও শীসনতন্ত্রগত 
উপায়ে হিন্দু সম্প্রদায় তাহার বিন্দুমাত্র প্রতিকার 
করিতে সমর্থ হইল না। হত্যাকাণ্ড ও লুঠের জন্য 
যাহারা দায়ী তাহাদের একটি, কেশ স্পর্শ করাও 
সম্ভবপর হইল না। বর্তমানে দেশে এরূপ, একটা 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক হিন্দুকে 
একথা মনে করিতে হইবে যে, বাজলায় কোন 
গবর্ণমেপ্ট নাই এবং গুগডার আক্রমণ হইতে হিন্দুর 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন পুলিশ নাই। 
হিন্দুকে একথা বুঝিতে হইবে যে, তাহার জীবন ও 








সম্পত্তি রক্ষার একমাত্র উপায় সাহসের সহিত এবং 


একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিপদ 
প্রতিরোধের জগ্ক সন্ঘবন্ধভাবে বিপদের সম্মুখীন 
হওয়া | আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে যে সমস্ত হিন্দু সদস্ত রহিয়াছেন বর্তমান 
অবস্থায় পরিষদে তাঁহাদের কোন কাজই করিবার 
নাই। তাহাদের উচিত পরিষদে ধর্ণ না দিয়া 
প্রতি গ্রামে, প্রতি সহরে যাইয়া আত্মরক্ষার জন্ত 
হিন্দু জনসাধারণকে সঙ্ববন্ধ করা। উহার ফলে 
পরিষদে হিদু-বিরোধী অনেক আইন পাশ হইবে 
বটে। কিন্তু পরিষদে হিন্দু সদস্তগণ থাকিলেও 
উহার ফলে হিন্দ-বিরোধী আইন বন্ধ হইবে না। 
হিন্দু যদি আত্মুরক্ষায় সঙ্ববদ্ধ হয় তাছা হইলেই 
এই সব আইনের কার্যকরীভাবে বিক্ুদ্ধাচরণ করা 
যাইবে। বর্তমান অবস্থায় নাচ্যঃ পদ্থাঃ বিদ্যতে 


অয়নায় | 
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হিলভ্িশুজ্ভ্ড আ্াক্ছি 
হেড অফিস £১৪, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা | 


ফোনঃ: ক্যাল ৫৯৮৯ 


; ১ল! অক্টোবর, ১৪৬ হইতে পরিবর্তিত সুদের হার ৪ 
ফিক্সড ডিপোজিট 


| হা এক বৎসরের জন্য ৩1-% প্রতি বৎসর 

ছয় মাসের জন্য ২৮০% 22 5) 

] কারেন্ট ডিপোজিট 109% » » 

I সেভিৎস্‌ ১1০% ১১ 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫ 

‘ ॥ _- ভাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি |- 


গত" মঙ্গলবার (১৭ই সেপ্টেম্বর) বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার দাঙ্গার সময় শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়ার অরণ্য গবর্ণ- 
মেণ্টের নিন্দা করিয়! বিরোধী দল হইতে একটি 
মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবের 
আলোচনাকালে উদ্ধতন পরিষদের কংগ্রেস ও 
আ'ডীয় দলে কতিপয় সদস্ত মুসলিম লীগের 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও উনার শোচনীয় ফলাফল বিশ্লেষণ 
করিয়া বর্তমান মন্্রিমভ।র অযোগ্যতা বিশদভাবে 
উদঘাটিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় ছুই ঘণ্টা- 
কাল বিতর্কের পর উক্ত প্রস্তাবটি ১৭-২৯ ভোটে 
অগ্রাহ্য হয়। বিতর্কের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
সুরাবন্দী নিজ কার্য্ের যে সাফাই গাহিয়াছেন, 
তাহাকে প্রহসন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 
আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ 
সুরাবদ্দা পুলিশের কাজের দায়িত্ব নিজের ঘাডে 
লইতে নারাজ হুইয়! নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ধর্মের 
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We 9180 manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
088 and Laboratory Reagents 





SALTS, TINCTURES,. AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 
Supervision of expert chemists Kf N 


Only the best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensures guaranteed standarus 
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পরাকাষ্ঠী দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি 
শুধু আদেশ দিতেই পারেন )" সেই আদেশ কার্য্য- 
করী করার দায়িত্ব তাঁহার নহে_ পুলিশের | 
পুলিশের অক্ষমতা! বা ওঁদাসীগ্ভের জস্ত তাঁহ!কে 
অবাবদিছি করা যায় না। চমৎকার উক্তি ! তিনি 
আইন ও শৃঙ্খলা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আর পরিষদ 
তথ! দেশবাপীর নিকট দায়ী হইবেন অপর লোক ! 
যুক্তি বটে! পুলিশের উপর কি তাঁহার কোন 
ক্ষমতা নাই ? এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব না দিলেও 
মিঃ জুরাবন্দী প্রসঙ্গত: স্বীকার করিয়াছেন, 
“কলিকাতার শাস্তি ও শৃঙ্খল[রক্ষার দায়িত্ব পুলিশ 
কমিশনারের এবং কোন মন্ত্রী অথবা কোন উদ্ধতন 
কর্তৃপক্ষই ও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন 
না।” বিতর্কের বিশদ বিবরণ পাঠ করিয়া প্রধান 
মন্ত্রীকে আমর! প্রশ্ন করিব, তিনি যখন, বুঝিলেন 
পুলিশের উপর তাহার মোড়লি টিকিতেছে নী, 
সে ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন না কেন? 
অথবা, তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ বা আদেশ পালিত না 
হওয়ার অভিযোগে পুলিশ কমিশনারকে তিনি 
বরখাস্ত করিতে উদ্ভত হইলেন না কেন? মিঃ 
স্ুরাবন্দী এখন সমস্ত দায়িত্ব পুলিশের স্কন্ধে 
চাপাইয়া দিয়া খালাস হইতে চাছিতেছেন। কিন্ত 
লোকে অত সহঞ্জে ভুলিবে কি? 
#*# tt li * 

গত ১৭ই আগষ্ট প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনে 
বন্ধান ও' ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কিত বৃটিশ প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ভোটদানকারী দেশগুলির মধ্যে ভার্তবর্ষও 
ছিল। ফলে বুটিশ প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, আস্তজ্জীতিক দরবারে এই 
সর্বপ্রথম ভারতের সরকারী প্রতিনিধি বুটেনের 
বিরুদ্ধে দাড়াইযাছেন। প্যারিস সম্মেলনে ভারতের 
প্রতিনিধিরা এখনও ভারতের প্র্কৃত মুখপাত্র 
নছেন। আন্তর্জাতিক বৈঠক ও সম্মেলন ইত্যাদিতে 
শীগ্রই যখন ভারতের যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরিত 
হইবেন তখন দেখা যাইবে, তীছারা প্রযোদ্ন- 
বোধে বৃটশ বা যে কোন সাআজ্যবাদী চালেবই 
কেবল বিরোধিতা করিবেন না, তাহারা বিভ্রান্ত 
দুনিয়াকে প্রকৃত বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠার সুষ্ঠু পদ্থাও 
প্রদর্শন করিতে পারিবেন। 





# ক # এ 
জিন্না-বডলাট আলোচনা সর্বভারতীয় রাজ- দু 
নৈতিক ক্ষেত্রে বৰ্তমান সপ্তাহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ } 
ঘটনা হইলেও ওঁ সম্পর্কে কোনরূপ অভিমত { 
জ্ঞাপন ও আশা বা নৈরাশ্ত প্রকাশ না করাই | 
ভাল। কেন না, আধল ঘটনা নেপথ্যে ঘটিতেছে। | 
চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য নূতন কোন প্রস্তাব উত্থাপিত | 
হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে | 
কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া কি তাছা জানিবার উপায় | 
নাই। তথাপি নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, | 
মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সম্পর্কে | 
বিভিন্ন মহলে বিশেষ আশার ভাব দেখা যাইতেছে। | 
মিঃ জিন্না অসঙ্গত ,জদের পথ ছাড়িয়া গণতান্ত্রিক | 
পথে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিলে আমরা | 
কাহারও অপেক্ষা কম খুশী হইব না। তথাপি | 


অতীতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আশাম্বিত 
হইতে বাধা দেয়। 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 





সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিখ নেতা 
কর্ণেল নিরঞ্জন সিং গীল বলেন, “শিখগণ কংগ্রেসের 
সমর্থক ও অম্থগামী। কারণ কংগ্রেপ হইতেছে 
একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান__কোঁন সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান নহে। পাকিস্তানের প্রশ্নে মুসলিম লীগের 
সহিত কোনও আপোষ হইতে পারে না। শিখরা 
যেমন পাকিস্তানও চায় না তেমনি শিখস্তানও 
চায় না।” 
ক # ক 
পাঞ্জাবের মুসলিম নেতা ডাঃ কিচলু মুসলমান 
যুব সমাদকে মিঃ জিন্নার ছুই জাতিতত্বে আস্থা 
স্থাপন না করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
তাহার অভিমতে মিঃ জিন্লার আন্তরিকতা 
সন্দেছাতীত, কিন্তু তাহার ছুই জাতিমূলক মতবাদ 
অবাস্তব ও সম্পূর্ণ অচল। - 
# কণ চি 
মিঃ জিম্না তাহার এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে 
পুনরায় স্পষ্ট ভাষায়-গৃহ্যুদ্ধের হুমকী দিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “সমগ্র ভারতব্যাগী গৃহযুদ্ধ যে 
আসন্ন, কলিকাতা ও বোম্বাইএর ঘটনা তাহারই 
সঙ্কেত । আসন্ন গৃহযুদ্ধ যে কি আকার গ্রহণ 


করিবে, আমর! ইহ! দ্বারাই তাহ বুঝিতে পারি" 
ইহার ফলে শুধু ভারতের শাস্তিই ন? ছইবাব পথে 
নয়, এন্সপ পরিস্থিতিতেই বিশ্ববুদ্ধেব উদ্ভব হইয়া 
থাকে।” মিঃ জিন্নাব উপরোক্ত ভীতি-প্রদর্শনের 
মধ্যে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইযাছে, সেই সম্পর্কে 
সম্যক সচেতন বলিয়াই আমরা জিন্না-ওয়াভেল 
আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে এখনও আঁশান্বিত 
হইতে পারি নাই। 
ক | * 

প্রকাশ, ভাবত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগ 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতের পক্ষ 
হইতে “সৌত্রাত্র দৃত'রূপে মধ্য প্রাচ্যের আরব 
রাষ্ীসমূহে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই সংবাদ সত্য হইলে সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। 
ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানান ও আরব জগতের 
সহিত ভারতের মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্ঠ 
এরূপ সরকারী 'দীত্যে মৌলানা আজ্যাদের অপেক্ষা 
যোগ্যতর ব্যক্তি ভারতে আর কে আছেন? মধ্য- 
প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলিতে কংগ্রেসের নীতি ও 
আদর্শ সম্পর্কে শ্বার্থান্ধ পক্ষের যে সব অপপ্রচার 
চলিয়াছে ও চলিতেছে তাহা বিবেচনা করিলে 


ওরিয়েণ্টালল 
গভণমেণ্ট পিকিউরিটি লাইফ এমিওরেন্স কোং লিমিটেড । 


৮৮৪১ পুনরায় সর্বাগ্রে চলিয়াছে, আর অগ্তান্ত সকলে তাহার অনুসরণ 
করিতেছে । মালয় ও ব্রহ্মদেশবাসী পলিসি-হোজ্ডারদের সম্পর্কে ওরিয়েপ্টালই 
সর্বপ্রথম উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া! জাপ অধিকাঁরকালীন বাতিল বীমা পলিসি- 
গুলিও চালু করিবার সুযোগ দিতেছেন, কিন্ত ইহার জন্ভ বাকী প্রিমিয়ামগুলির 


উপর কোন. স্ুদ্র বা সন্তোষজনক 


স্বাস্থ্যের প্রমাণ চাওয়া হইতেছে না। 


ও উদার নীতিই আমাদের ক্রমবর্ধমান ৪ 


| জনপ্রিয়তার মূল কারণ 


১৯৪৫ সালে ৬ বীমার পরিমাণ 
তহবিল 


প্রায় ২৫ ,৩৮১০০১০০০২ টাকা | 
80,00,00,00 0 টাকার উপর | 


আমাদের চিত্তাকৰ্ষক পরিকল্পনাসমূহ আপনার জীবন-বীমা 
সংক্রান্ত সর্ধপ্রকার প্রযোজন মিটাইতে সক্ষম | 


হেড অফিস--ওরিয়েন্টাল বিল্ডিংস, ফোর্ট, বোম্বাই। 
ব্রাঞ্চ অফিস- ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্দ বিল্ডিংস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


৫০০ 
পেপার MSEC OMELETTE রোদে বা 





১লা জুলাই (১৯৪৬) 
হইতে সুদের হার 


৬ মাসের জন্ত 
১ বৎসরের অন্য ' 


507৫2 ges: Vas বিগ রর রি 








৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬] 


“মৌলানা আজাদের দৌত্য একাস্ত আবশ্যক ও 
সময়োচিত বলিয়াই আমরা মনে করি | 


# ০ + 


নয়াদিন্ীর এক বিশ্বন্তস্বত্রে প্রাপ্ত সংবাদে 
প্রকাশ, নূতন গবর্ণমেন্টের পররাষ্ট্রসচিব পত্তিত 
নেহরু দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে উপজাতীয়দের উপর 
বিমান ও কামান আক্রমণ বন্ধ করার আদেশ 
-দিয়াছেন। ভারত সীমান্তের উপজ্কাতিগুলি সম্পর্কে 
এতকাল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়া 
আসিয়াছেন, তাহাতে ওঁ সব জাতির বৈরিতা ও 
রণলিপ্সা না কমিয়া বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে ! কেবল 
-সদাসতর্ক সামরিক তৎপরতার দ্বার! উহাদের 
“বস্তৃতা মানান সম্ভব নয়; ; উহাদের আধুনিক সমাজ- 
ব্যবস্থা ও সভ্যতার দিকে ওঁ পন্থায় আকুষ্ট করা 
যাইবে না। নূতন ভারতের জাতীয় সরকারের 
রিবন্তিত সীমান্তনীতি অদূরভবিষ্যতে যে এ 
জ্ঞাত উপজাতিগুলিকে শাস্তি ও শৃঙ্খলায় 
এবং তাহাদের নিজেদের স্বার্থে প্রবর্তিত 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে উন্নীত করিতে 
' সক্ষম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
| # * 
গত ১৮ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে ভারতে প্রথম 
বুটিশ কমিশনার নিয়োগের সংবাদ ঘোষিত 
হুইয়াছে। বর্তমানে লিবিয়ায় বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ, 
টেরেম্স শোন উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার 
এই নিয়োগ ভারতবর্ষের নুতন রূপান্তরের স্পষ্ট 
পূর্বাভাষ। ইহাব দ্বাবা স্বাধীন ভারত ও বৃটেনের 
সম্পর্ক কি হইবে, তাহা স্থচিত হুইতেছে। বুটিশ 
সাআাজ্যের অস্ততুক্ত প্রত্যেক ডমিনিয়ানেই একজন 
বৃটিশ কমিশনার নিবুক্ত আছেন। 
(নিয়োগ দ্বারা অন্তান্ত ডমিনিয়ানের সহিত ভারতের 
সমমর্ধ্যা্া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। . অবস্ 
ভাঁরতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত থাকিবে কি 
াকিবে না তাহা ভারতীয়রাই অনতিদুর ভবিষ্যতে 
“স্থির করিবে। তখন এদেশে যে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত 
নিযুক্ত হইবেন, নবনিযুক্ত বৃটিশ হাই কমিশনার 
মিঃ শোন তাহারই পূর্বস্থরী | 
# ০ কা 
গত সপ্তাহে দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলালের 
নেতৃত্বে অসুষ্ঠিত দেশীয় প্রজামগুল সম্মেলনের এক 
অধিবেশনে এই মর্দে দাবী জানাইষা এক প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ পরিষ্কার করার জছ্চ 
বৃটিশ ভারতের ষ্যায় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট গঠন করা 
হউক এবং এই অস্থায়ী প্রতিনিধিস্থানীয় গবর্ণ- 
মেণ্টই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া 
গঠিত গণপরিবদের দ্বারা নিজন্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
-করিবার আবগ্তক ব্যবস্থা করিবেন। 
ক কঃ কী 
গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক 
অধিবেশনে কংগ্রেস দলভুক্ত ১৩ জন সদন্তের 
“নোটিশ অস্থসারে মেয়র মিঃ এস এম ওসমানের 
বিরুদ্ধে বিগত কলিকাতা দাঙ্গার সময় তাঁহার 
দলীয় অপকৌশল ও সাম্প্রদায়িক আচরণের 
“অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট সাস্তোষ- 





বনক কৈফিয়ৎ দাবী করা ছয়। কতিপয় মুসলিম 


মিঃ শোনের 


আর্থিক জগৎ 


লীগ ‘কাউন্সিলর মেয়রকে কোনরূপ আত্মপক্ষ 
সমর্থনের চেষ্টা না করিয়া তখনি পদত্যাগ করিবার 
জন্ক গীড়াগীড়ি করিতে থাকেন। মিঃ ওসমান 
লীগ কাউন্সিলরদের অঙ্কুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া 
অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া এক বিবৃতি দেন। 
অতঃপর কংগ্রেস ও হিন্দু যমহাসভাদলের অনাস্থা- 
জ্ঞাপক ছুইটি প্রস্তাবই প্রত্যাহার করিয়া লওয়া 
হয়। মেয়রের ‘সস্তোষজনক’ বিবৃতিতে কাউদ্দি- 
লরগণ স্পষ্টতঃই সন্ত হইয়াছেন দেখিতেছি। কিন্ত 
কলিকাতার জনসাধারণ সন্তষ্ট হইবে কি? 
* ০ চি 

“কাশ্মীর ছাড়” আন্দোলনের অধিনায়ক শেখ 
আবহুল্পা বাহু দুর্গে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন । 
তাহাকে ও অন্তান্ভ বন্দীদের যে পরিমাণ খাষ্ 
দেওয়া হয় তাহা জীবনধাঁরণের পক্ষে যথেষ্ট নহে 
বলিয়া তিনি এই কঠোর পস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। সন্ভ কারাকন্ধ কাশ্মীর আননেতাঁর 
অনশনের সংবাদে কাশ্মীরের জনসাধারণ যে আরও 
বিক্ষুন্ধ ও সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদী মহল 
আরও যে বিরক্ত হইবে সেই অনিবার্য্য পরিণতির 
কথা কাশ্মীরের স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষ কি এখনও 





' ভাবিয়া দেখিবেন না? 


গণপরিষদের অধিবেশন অক্টোবব মাসের মধ্য- 
ভাগে আরম্ভ হইবার কথা ছিল। নয়াদিল্লী 
হইতে গত সপ্তাহে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত 
হইয়াছে যে, আগামী ৯ই ডিসেম্বর গণপবিষদ 









সিটিজেন্দ অব ইণ্ডিয়া।__ 
মিটচুয়াল ইনগিওবন্ধ কোং লিঃ 


--১৭৭-৬ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 


মাত্র সাত মাস কার্য্যকালে ১৯৪৫ বর্ষ শেষে 


মোট নূতন কা্যের পরিমাণ ৪৩,০৫,২৫০২ 

বীম! তহবিল ২৪,৫৬২২ 

প্রথম বৎসরের ব্যয়ের হার টু ৭9২% 
উক্ত কার্ধ্যকালে মৃত্যুদাবী একটিও আসে নাই 


পলিসি হোন্ডারগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
৪৮88 পরিচালিত। . 


৫০৯ 


আহ্বান' করা হুইবে। , কোন কোন মহলের 
অমুমান, মুসলিম লীগের সহিত একটা সস্তোষুজ্জনক 
বোঝাপড়ার ব্যাপারে সময় লইবার অন্যই না কি 
গণপরিষদের দিন পিছাইয়া দেওয়। হইল। 

আগামী ২৮শে অক্টোবর কেন্দ্রীষ পরিষদের 
অধিবেশন আরম্ভ হইবে । অধিবেশন ৩1৪ সপ্তাহ 
কাল চলিবে বলিয়া প্রকাশ । 

জাতিপঙ্বের অক্টোবর অধিবেশনে যোগদানের 
জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলের চুড়ান্ত মনোনয়ন 
হইয়া গিয়াছে। শ্রীঘুক্তা বিজযলম্্ী পণ্ডিত 
প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন। প্রতিনিধিদের 
মধ্যে আছেন ডাঃ এম আব অয়াকর, স্তার মহম্মদ 
জাফরুল্লা, বিচারপতি এম সি চাগলা ও হায়দরা- 
বাদেব নবাব আলী ইয়ার জং (দেশীষ রাজ্য- 
সমূছের প্রতিনিধি )। 


আট El 

সম্প্রতি শাক্ত কৃঙুমনন মাদ্রান্জে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, “সোভিয়েট রুশিয়া ভারতের 
কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের অন্য অগ্রসর 
হইবে, ইছা উদ্ভট কল্পনাপ্রস্থত।' কুশরা মনে 
কবে, বিপ্লব রপ্তানীর সামগ্রী নহে |” সম্প্রতি 
ভারত সীমান্তে কশসৈন্ত সমাবেশের ষে সংবাদ 
প্রকাশিত হুইয়াছে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উহার 
পিছনে আছে সোভিয়েট-বিরোধী বৈদেশিক 
সাম্রাঙ্গযবাদের ও দেশীয প্রতিক্রিয়াশীল মহলের 
গোপন হস্ত । 

























ক ০ন্বঙ্গল স্যাক্ষর . লিঃ 
হেড অফিস :_নারায়ণগঞ্জ কলি: অফিস :_-১৭৬, ক্রস স্ট্রীট ।' 
অঙুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২, বিলিকৃত মূলধন ১৫,০০১০০০২২ 
বিক্রীত মূলধন ১০,০০,০০০২ টাকার অধিক আদায়ীক্ৃত মূলধন ৭,৮৩,০০০ টাকার ; 
রিজার্ভ ফা ১৩১০০০২ টাফার অধিক অধিক এ, 
শাখানমুহ--বরিশাল, তৈরববাজার করিমগঞ্জ, 


কুমিল্লা, 
মীরকাদিম, নিতাইগঞ্র, পাটনা সিটি, পুরাণবাজ্ধার ঠোদপুর), শিলচর, শ্ৰীহট্ট । 
ক্লিয়ারিংয়ের সমস্ত সুবিধাসহ ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্ষ্য করা হয় । 
এস্‌, সি, সাহা, ম্যানেজিং ডিরেক্টব 


(ময়মনসিংহ ), 


নয়া দিল্লীর ৩রা সেপ্টেম্বরের কোর্ট সাকু্লারে 
একটি লাইন ছিল :_Hon’ble Pandit 
Jawharlal Nehru and Hon’ble Mrs. 
Vijayalakshmi Paudit had the honour 
of dining with H. E. খবরটি ক্ষুদ্র, কিন্ত 
উহার তাৎপৰ্য্য বৃহৎ। কংগ্রেসকন্দ্রী ও নেতৃবর্গ 
লাটসাহেব ও অন্তান্ঠ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে 
সামাজিক মেলা-মেশা এভাইয়া চলেন, তাঁহাদের 
আমন্্র-নিমন্ত্রণে যোগ দেন না_-এই নিয়মই আমরা 
জানি। এই প্রথম সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। 
নিয়্মটি প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, পণ্ডিত 
মতিলাল নেহরু-প্রীয় ২০ বছর আগে। তিনি 
তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেব সঙ্গে মিলিয়া 
স্বরাজ্যদল গঠন করেন। কংগ্রেস সেই প্রথম 
আইন সভায় যোগদান করে। কেন্দ্রীয় পরিষদের 
বিরোধী দলের তিনি ছিলেন নেতা। তাঁহার 
দলের প্রতি সেই. তাহার প্রথম চ1110- নির্দেশ। 
আজ সগৌরবে সেই নির্দেশের অবসান ঘটাইলৈন 
তাহারই পুত্র এবং কন্তাঁ_জওহরলাল ও বিজয়- 
লক্ষী । 

* চা, ঙ 

পিতা ও পুত্রের মধ্যে কর্শ্ণের, খ্যাতির এবং 
সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখিবার উদাহরণ 
জগতে খুব বেশী নাই। যে ছুই চারিটি আছে 
তাহার মধ্যেও নেহরু পিতা-পুক্রের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা গৌরবময় । পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন 


অমিতবিক্তমী যোদ্ধা । ব্যারিষ্টার না হইয়া যুদ্ধ- 


বিস্তায় আত্মনিয়োগ করিলে তাহার খ্যাতি 
অধিকতর ব্যাপ্ত হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস। 
১৯২৮ সালে তিনি জাতীয় পতাক হস্তে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতিত্ব লইয়াঁ 
ছিলেন । তাহার পরে গঙ্গা, সিন্ধু, নর্দদার স্রোত 


বাহিয়া বছ ধারা মিশিয়াছে সাগরে, বহু ঘটনা | 
লিখিত হইয়াছে ভারতের ইতিহাসের পাতায়, | 
পথের ধূলায় বহু সেনানী রাধিয়াছে শির, বহু বীর | 
দিয়াছে রক্ত । ১৭ বছব পরে তীহারই পুত্র | 
সেই পতাকা উড্টীন করেছেন হুর্গ প্রাকারে। | 
পিতা মতিলাল যেই পরিষদে দাড়াইয়! স্বাধীনতার | 
দাবী ঘোষণা করিয়াছিলেন, পুত্র জওহরলাল সেই | 
পরিরদেই সে দাবীর প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি বহুন | 
করিলেন। পিতা বসিতেন স্পীকারের বামদিকে দু 
প্রথম সারির প্রথম আসনে, পুত্র বসিলেন | 
স্পীকারের ডানদিকের প্রথম সারির প্রথম আসনে। ছু 


পিতা ছিলেন Leader of the Opposition, 


পুজ হইলেন Leader of the House! বাপ কাঁ : 
বেটাই বটে ! জয় হোক ভারতের, প্রথম জাতীয় | 


সরকারের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলালের। 


ক গা ০ 


“বাস মানসিকতা? বলিয়া বাংলা ভাষায় একটা [ 
উবার অর্থটা ছুই চার শবে | 
বুঝাইয়া বলা শক্ত কিন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ। || 
কংগ্রেস গবর্ণমেপ্ট গঠন করিবামাত্রই মুসলিম লীগ || 
ও অন্তাগ্ভ কংগ্রেস বিদ্বেষীরা এই কথা প্রমাণ | 
করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যে, কংগ্রেস || 


কথা আছে। 


'খয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


নেতৃবৃন্দ বড়লাটের পুরাতন এক্সিকিউটিভ 
কাউদ্দিলেরই সদস্ত, ইতিপূর্বে রামস্বামী মুদালিয়র 





 প্রীবাস্তব, ফিরোজ খাঁ জন, ওসমান যাহা ছিলেন 


পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বল্লভভাই, রাজেন্ প্রসাদ ও 
আসফ আলীও তাহাই। সরকারী প্রচার বিভাগও 
সেই পথই ধরিয়াছিলেন, ষদিও লাটপ্রাসাদ হইতে 
প্রথম প্রচারিত প্রেস কমিনিকিতেও Executive 
Council-aর বদলে Interim Government 
ব্যবহার করা হইয়াছিল। বিলাতের বি.. বি, সিই 
প্রথমে বলিলেন “Pandit Nehru, the Prime- 
Minister of India’s National Govt.” 
অগত্যা আমাদের অল ইত্ডিয়া রেডিও সুরু 
করিলেন “পণ্ডিত নেহরু, লীভার অব দি গবর্ণমেণ্ট 
অব ইণ্ডিয়া!” কিন্ত লীগের নকীব আলতাব 
ছোসেন মিঞা “ডন” পত্রিকায় তঙ্জন গর্জন সুরু 
করিতেই বেতার কর্তৃপক্ষ আস্ত করিলেন, “ভাইস- 
প্রেসিডেণ্ট অব দি ইণ্টেরিম গবর্ণমেপ্ট।” দিল্পার 
সরকারী দণ্তরখানার খবর যাহারা রাখেন, তাহারা 
ইহাতে অবাক হইবেন না; কারণ তাহারা জানেন, 
বর্তমান অল ইণ্ডিয়া রেডিওটি 2 লীগের 
একটি প্রধান হ্বাটি। 


* সা * 











স্থাপিত-_-১৯৩৩ 


হেড অফিস- সিলেট ব্যাক | 
শাখাসমূহ :_কলিকাত। 
১। মেইন অফিস-_৬, ক্লাইভ ট্রীট, ফোন নং _ক্যালকাঁটা -:৫৬০৭ 
২। বড়বাজার --৯, পণেস্বা পটী । 


৩। কলেজ গ্রীট -_-৭৯।২, স্বারিসম্‌ রোড -এ 
(কলেজ গ্্রীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে । 


ছাতক, প্রায় ১৭৫,০০,000২ 
হুবিগাণ্ী। 
| _ ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী 
১! সিলেট, ৩। শিলচর 
২। শিলং ৪। ঢাকা - 


মিঃ পি, কে, চক্রবস্তা, 


ঘাসাম ব্যাঙ্ক লিমিটে 


হেভ অফিস-শিলছর, আসাম 
কলিকাতা অফিস-_পি-২৯, মিশন রে! ( এক্সটেনশন ) 
ব্রাঞ্চ £ সাব্রাগাছি, গোচরণ বেপিয়াচণ্তী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগডরিয় | 
আধুনিক উন্নত প্রপালীতে সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্ধ্য কর! হুয়। 


৭,00,000২ 





কলিকাতায় বাড়ীর জ্ ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়! হ্ইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখা শীস্রই খোলা হইবে। 


10515১31555 


কিন্তু লজ্জিত বোধ করি তখনই, যখন দেখি. 
আমাদের কলিকাতার সমুদয় জাতীয়তাবাদী খবরের 
কাগজগুলিও আহাম্মকের মতো চক্ষু বজিয়া অল 
ইণ্ডিয়া রেডিওর নকল নুরু করিয়াছেন। 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদন্ত হওয়ার জগ্ক যে 
রাষ্ট্রপতি নেহরু ও তাঁহার সহকর্মীরা ওয়ার্ছা 
ছাড়িয়া দিল্লীতে যান নাই--এফমাত্র মতলববাজ 
গ্তাকা কিম্বা কাগুজ্ঞানহীন মূর্খ ছাড়া আর সবাই সে 
কথা জানে এবং মানে। বর্তমানে কনষ্িটিউশীনের 
বদল পার্লামেশ্টে আইন পাশ করা ছাডা অন্ত 
উপায়ে সম্ভব নহে এবং কনষ্টাটিউশান অমুযায়ী 
theoretically তাহারা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের" 
সদন্ত। কিন্ত পার্লামেন্টারী ধরণের গবর্ণমেণ্টে 
লিখিত ধারার চাইতে অলিখিত প্রথা__ইংরেজীতে 
যাহাকে বলে কন্তেনশান-_তাঁহারই প্রচলন ' 
বেশী। সেই কনভেনশান অস্গ্যায়ী পণ্ডিতজী--_ভারত, 
গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার সহকর্খীরা' 
প্রত্যেকেই এক একজন মন্ত্রী । অল ইণ্ডিয়া রেডিও 
বা সরকারী" ইস্তাহীরে যাহাই থাকুক না কেন, 
আমর| তাহাদিগকে শুধু এ সংজ্ঞা দ্বারাই অভিহিত 
কবিব। গান্ধীজীকে সরকারী কাগজে “মিঃ গান্ধী” 
লেখা হইলেও আমরা তাহাকে মহাত্মা গান্ধীই 
টেলিঃ_ জাতীয়দীপ, কলিকাতা । 
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বাঙ্গাল! 


মিঃ জে, এম, দাস, 
জেনারেল ম্যানেজার 










২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


বলি। দেখিষা খুদী হইলাম, বাংলার বাহিরের 
ইংরেজী দৈনিকগুলির কাওজ্ঞান আছে। তাহারা 
পণ্ডিত নেহরুকে Prime Minister  বলিয়াই 
উল্লেখ করিতেছেন এবং তাহার নামের আগে 
hon’ble জুডিয়া দিয়া নিত্েদের dishonourable 
করিয়া তোলেন নাই ! 
চি # # 

কেবলই অপ্রিয় কথা বলিতে চাহি নাই বলিয়াই 
ট্রাম কর্মচারীদের সম্পর্কে এ-পধ্যস্ত কিছু লিখি 
নাই। কিন্ত দেখিতেছি, তাহাবা শুধু নিজেদের 
কর্তব্য কাজে অবহেলা করিয়াই সন্তুষ্ট নছেন, 
তাহার জন্য বাহবা আদায়েরও চেষ্টা করিতেছেন। 
মজা মন্দ নয়] ট্রাম কর্মচারী ইউনিয়ন দলের কাগজে 
এই বলিয়া ঢাক পিটাইতেছেন যে, তাহারা প্রাণের 
মায়া তুচ্ছ করিয়া দাঙ্গা না থামিতেই নাকি ট্রাম 
চালাইয়া সহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া 
আনিতে সাহায্য করিয়াছেন। ইহার জন্য তাহার! 
সহরবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
“সেণ্ট পারসেপ্ট ফলস্হুড৮” বলিয়া একটা কথা 
শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে hundred 
per cent falsehood প্রত্যক্ষ করিলাম । 
”কলিকাতায় দাঙ্গার মারাত্মক অবস্থাটা থামিয়াছে 
২০শে আগ | বাস কোন কোন রাস্তায়,__যেমন 
বালীগঞ্জ-কালীঘাট-ভবানীপুর-_চলিতে সুরু করি- 
য়াছে ২১শে আগষ্ট হইতে । ট্রাম চলিষাছে কবে? 
কোন কোন রাস্তায ২৮শে তারিখে, সে চলাও কি 
রকম ? যখন রাত সাড়ে ন্টায় কারফিউ সুরু 
হইত, তখন ৬টার মধ্যে সব ট্রাম ভিপোতে 
ঢুকিত। এখন সাড়ে দশটায় কারফিউ । ট্রাম শেষ 
হুয় সাড়ে সাতটায়। অথচ বাস বালীগঞ্জ অঞ্চলে 
রাত ৯টা পর্য্যন্ত চলিতেছে দেখিতেছি। 


Ll - ক ক : 
শুধু এখানেই এই কাহিনীর শেষ নয়। হঠাৎ 


কে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল “মশাই, খিদিরপুরে 
নাক্কি আজ আবার গোলমাল বাধিবার আশঙ্কা 1৮ 
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ব্যস, অমনি বেলা বারোটার সময় কলেজ স্তরের ' 
ট্রাম সব হুড় হুড় করিয়া স্তামবাজার ডিপোতে | 
যাইয়া ঢুকিল! যে কোনদিন, ড্রাইভার ও | 
কণ্ডা্টরদের ইচ্ছামতো শ্তামবাজার, অঞ্চলের ট্রাম | 
অথচ বাস | 
তাহাদের বন্দুকধারী সিপাহী 
পাহারাও দরকার হয় না। ট্রাম public utility | 
জনসাধারণে প্রতি তাহাদের পু 
' কর্শচারীদের একটা বৃহৎ দায়িত্ব আছে। সে 
দায়িত্ব ট্রাম চলাচল অব্যাহত রাখার । বোক্ছের | 
দাঙ্গায় দেখিতেছি, সহরের ঠিক যে অঞ্চলে দা! | 
চলিতেছে তাহা বাদ দিয়! আর সর্বত্রই ট্রাম বাস টি 
রর অব্যাহত আছে। ' প্রাণের মায়া অবশ্যই বড়। 

কিন্তু এই ধরণের সাধারণ প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ 
করিতে, আসিবে, তাহাদিগকে কিছুটা বেশী | 
সাহস দেখাইতেই হয়, কিছুটা ঝুকি লইতেই | 
বাবুদের দৃষ্টান্ত || 
দেখাইয়া এ-আর-পি কর্ম্মীরা বোষাবর্ষণের সময় | 
ঘরের বাহির হইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের | 
যেমন বাহবা দেওয়া যায় না, কলিকাতার রাস্তায় || 
বাস বিনা পাহারায় যতক্ষণ চলিতেছে, ট্রাম সৈম্ত দু 


বেলা ৫টায় বন্ধ হইয়া যাইতেছে। 
ঠিক চলিতেছে । 


Concern | 


হয়। আপিসে কেরাণী 


€ 







| ম্যানেজার, (কলিকাতা অফিস) . 


আর্থিক জগৎ 


৫০৩ 





পাহারা লইয়াও ততক্ষণ কেন চলিতে পারে না, 
সে কথাও তেমনি বুঝিতে পারা যায় না। 
কলিকাতা বেতার-কেন্ত্র হইতে ক্রমান্বয়ে 
তিনটি বক্তৃতা শুনিলাম। প্রথমে মহম্মদ আলী, 
দ্বিতীয় কিরপবাবু এবং তৃতীয় মেয়র ওসমান। 
শাস্তি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সত্তাব ইত্যাদি অভিধানে 
যত বাছা বাছা শব আছে তাহার ছডাঁছড়ি 
বলিলেই হয়। ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। লীগ- 
ওয়ালাদের প্রমাণ করিতে হয় যে, তাহারা 
মারামারি চাছেন না, দাঙ্গা-হাঙ্গামাষ তাহাদের 
সমর্থন নাই। অপরদিকে কিরণবাবুরা ভাবিতেছেন, 
শাস্তির আবেদন জানাইয়া বক্তৃতা করিবার 
অমুরোধ প্রত্যাখ্যান কবিলে অপর পক্ষ অপবাদ দিবে 
যে, হিন্দুরাই দাঙ্গা চালাইতে চায়। সুতরাং বক্তৃতা 
করিতেই হয়। কিন্ত কেন? কোদাল কে 
“কোদাল” বলিবার সাহস কি কেহই দেখাইবেন 
না? কিরণ বাবু এবং অন্যান্ত কংগ্রেসীরা মহম্মদ 
আলী প্রমুখ “শাত্তি-বক্তা’দের “কেন” স্পষ্ট করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, “বাপু হে, ভাই ভাই 
পাশাপাশি বাস করিতে হইবে এই যদি তোমাদের 
সত্য মনের কথা হয়, তবে "ছুই জাতি'র থিওরি 
প্রথমে প্রক্কান্তে অস্বীকার ' করিতেছ না কেন? 
“পাকিস্থান চাই”ও বলিবে আবার হিন্দু মুসলমান 


একসঙ্গে সমভাবে বাস করিতে. বলিবে-_ইহাতো 
হইতে পারে না 1»: শাস্তি অবস্ঠই ভালো, তাহার 
জন্য চেষ্টা করা আরও মহৎ কাজ। কিন্তু 
গোড়াতেই যে গলদ। যাহারা হিন্দু মুসলমানকে 
আলাদা করিতেই বদ্ধপরিকর, তাহারা যখন 
উভয়কে এক হুইতে বক্তৃতা করেন, তখন সেটা 
ভণ্ডামি ছাড়া আর কী? 
* bd Ed 

শাস্তি কমিটি” সম্পর্কেও আমার আপত্তি 
আছে। শাস্তি কমিটিতে আমি তাহার সেই 
কাজ করিতে রাজী, যিনি নিজেও শাস্তির প্রয়াসী | 
যিনি ‘ডাইরেক্ট এ্যাকসান” করিবার ফন্দী আীঁটিতে 
দিল্লীতে লীগের কাউন্সিলে সদা পরামর্শ করিতেছেন 
তাহারই সঙ্গে শাস্তি কমিটি করিবার অর্থ কোথায়? ' 
শুনিতেছি, প্রধানমন্ত্রী সুরাবদ্দী সাহেবকে সভাপতি 
এবং খাজা নাজিমুদ্দিন ও আক্রাম খাঁ প্রভৃতিকে 
সদস্ত লইয়া বাংলার কেন্দ্রীয় শাস্তি কমিটি গঠিত 
হইবে। জ্ঞানান্কুর দে ও সোঁভান সাহেব কি সমস্ত 
বাংলাদেশে লীগ বহির্ভত জনসাধারণের সঙ্গে 
জ্রামাইঠকানো রসিকতা করিতেছেন? হিটলারকে 
সভাপতি ও মুসোলিনীকে সম্পাদক করিয়া 
“পরবাজ্য ছরণ বিরোধী সমিতি” করিতেই বা 
তাহা হইলে বাধা ছিল কী? 

_ খেয়ালী 


| ক্যালকাটা মার ব্যাঙ্ক 


লি সনি তেভ 
স্থাপিত--১৯২৯ 
হেড অফিস 2 ২০৯ মহর্ষি, দেবেন্দ্র, রোড, € বড়বাজার ) 


ব্যাঙ্ক 


টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন) 
টেলিফোন £ কলিকাত। ৬৯৪০ 





অনুমোদিত 

বিলিকৃত ও বিক্রীত 

আদায়ীকৃত ( অগ্রিম কল ও 
রিজার্ভসহ ) 


আমানত 
গভর্ণমেন্ট ও বাজার দরে 
অন্যান্য দিকিউ 


মিঃ জে, সি, বহু 





ব্রাঞ্চ : হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগঞ্জ । 


অফ আসাম লিঃ 
হেড অফিস ঃ_ শিলং 
কলিকাতা অফিস :_৬, ক্লাইভ রো 
ব্ৰাঞ্চসমুহ ঃ 


বড়পেটা, ধুবড়া, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, 
(জাডহাট নওগা, ইক্ষল এবং ডিক্রগড় ! 













টেলিগ্রাম ঃ ব্যাঙ্কআসাম 






টেলিগ্রাম : আসামব্যান্ক 
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মিঃ এইচ ব্যানাজ্জা। 
| ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 








আর্ধিক হনিয়ার খবরাখবর 


চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বিলি হইবার উপায় 
--এক সরকাবী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, চিঠিপত্র বিলিব 
কাজের সুবিধার 'জন্চ কলিকাতা সহরটিকে 
কতকগুলি চৌহুদ্দিতে, ভাগ কবা হুইবে | বিভিন্ন 
ভাক-এলাকাব পৃথক নম্বর থাকিবে এবং চিঠি- 
পত্রাদির ঠিকানাষ এলাকার ভাকঘরের নাম ও 
নিদিষ্ট নম্বরটি লিখিয়া দিতে হইবে । যেমন 
ক. চ. ব. ৃ 
২, ক্রশ ষ্ট্ৰীট, বডবাঙ্গার, কলিকাতা__৭ 
ডাকঘরে রাশীকুত চিঠিপত্র বাছাই করা এবং 
‘ বিভিন্ন এলাকায় সে সব তাডাতাড়ি বিলি 
করার কাজ ইহার দ্বারা অনেক সহজে হইতে 
পারিবে। জনসাধারণকে এই নূতন পদ্ধতি 
গ্রচলনে সহযোগিতার অন্ত গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ 
জানাইতেছেন। ব্যবসাধী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির 
. চিঠিপত্ৰাদিতে এই নূতন পদ্ধতি প্রচলনের জন্যও 
অঙ্থরোধ কর! হইয়াছে । আগামী ১লা অক্টোবদ্ধ 
(১৯৪৬) হইতে পদ্ধতি প্রচলিত হুইবে। নিযে 
ডাকঘর ও সেই এলাকার নম্বর দেওয়া যাইতেছে ৫. 
আলিপুর-_-২৭ ; আমহাষ্ট্বীট -» ; বাগবাজার 
---৩; বালিগঞ্জ_-১৯ ; বড়বাজ্জার--৭ ; বিডন স্ট্রীট 
৬ ) বেলেঘাটা ১০; ভৰানীপুব--২৫; বহুবাজাব 
১২3 কলিকাতা জেনারেল পোষ্টাফিস_-১) 
সার্কাস--১৭ 3 কাশীপুর--২; ধরমতলা--১৩ ; 
এলগিন রোড-২০) ফোঁট উইলিয়ম__-২১; 
গার্ডেনরিচ--২৪ ; হেষ্টিংস__২ৎ হাটখোলা _-৫ 
ইণ্টালী--১৪; কালীঘাট--২৬ ; বিদিরপুত্ব_২৩ ) 
নারিকেলডাঙ্গা--১১; পার্ক স্্রীট_-১৬ ; বাসবিহারী 
এভিনিউ-২৯ ; শ্তামবাজার--৪; ট্যাংরা-১৫। 
বৃটিশ-ভারতে শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘটের 
খতিয়ান--জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৫ সালে ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মালে বৃটিশ ভাবতে শিল্প- 
শ্রমিক ধর্শঘটের ফলে ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৫৯টি 
রোজের কাক্স নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; ১৯৪৪ সালে এ 
তিন মাসে কাজ নষ্ট হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার 
৪৬৬ বোজের। 

১৯৪৫ সালে ওঁ তিন মাসে ১৭৯টি ধর্ম্মঘটে ১ 
লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৯৭ জন শিল্প-শ্রমিক আড়িত 
জল; কিন্তু ১৯৪৪ সালে ও তিন মাসে ধর্মঘট ও 
সংশ্লিষ্ট শিল্প-শ্রযিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২০ 
এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮১৯ জন. ইহাদের মধ্যে 
তিনটি ধর্দবটে ১০ হাজারের বেবী এবং পঁচচট 
ধর্মঘটে ৫ হইতে ১০ হাঞ্জাঁর পর্য্যন্ত শ্রমিক জড়িত 
ছিল। মাত্র ১টা ধর্মঘটের ফলে এক লক্ষেরও 
বেশী রোজের কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোট 
বতগুলি ধৰ্মঘট হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকর। 
৩৩টি হইয়াছিল শুধু কাপড়ের কলে, আর 
তাহাতে শতকরা ৪৫ জন ' শ্রমিক জড়িত ছিল 
এবং মোট রোজের শতকর। ৪১টি রোজের কান 
তাহাতেই নষ্ট হুইষা গিয়াছিল। Gg. 

৯৩টি ধর্দঘঘটের ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা বেতন বা 
বোনাস সম্বন্ধেই দাবী উত্থাপন করিয়াছিল । মোট 
ধর্মঘটের শতকরা ৪৪টি ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা সম্পূর্ণ- 
'ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল । 











রেল কর্মচারীদের মধ্যে ছুনাঁতি__ 
ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগের সম্প্রতি, 
প্রচারিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, বেল কর্ক্চারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও 
উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ কবার জন্ত ভারত গবণমেপ্ট 
তৎপরতা অবলম্বন করিবেন। উৎকোচ গ্রহণ বা 
দান করিলে বিনা পরোয়ানায়ও যাহাতে দোষীকে 
গ্রেপ্তার করা যাষ তজ্জন্ক কেন্দ্রাষ পবিষদের 
আগামী অধিবেশনে একটি আইন প্রণয়নের 
প্রস্তাব উ্ধাপনের কথা অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট চিন্তা 
করিতেছেন, জানা গিয়াছে। 

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে গুগ্াদমন 
বিল-_প্রকাশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইলে কিংবা 
ইহার আশঙ্কা দেখা দিলে যাহাতে গুণ্ডা! 
বদমাষেসকে দমন করা যায়, তাহার যথোচিত 
ব্যবস্থা করার জন্ত মধ্য প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট এক আইন 
প্রণয়ন করিতেছেন। সম্প্রতি ১৯০২ সালের 
বোম্বাই সিটি পুলিশ আইনের যেভাবে সংশোধন 
করা হইয়াছে এই আইনও তাদুরূপ হইবে।: 
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f THE 81014 OF GOOD BELTIHHG . 


THE BENGAL BELTING WORKS LTD 





আস্তর্াতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় 
প্রতিনিধি_ সম্প্রতি ' প্রকাশিত এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আশামী ১৯শে সেপ্টেম্বর 
(১৯৪৬ ) হইতে আমেরিকার মন্ত্রিল সহবে আস্ত 
জ্াতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের যে বৈঠক বসিবে, 
তাহাতে যোগদানের জন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট নিন 
লিখিত ব্যজিগণকে প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসাবে 
মনোনীত করিয়াছেন £₹_ 


সরকারী প্রতিনিধি ১) ভারত গব্ণ- 
মেন্টের শ্রমব্ভাগের সেক্রেটাবী মিঃ এস্‌ লাল, 
(২) বর্তমানে আর্জেন্টিনায় অবস্থিত ভারতীয় 
খাদ্য প্রতিনিধি মণ্ডলীর নাষক দেওয়ান চমনলাল। 

কল-কাবখানা মালিকদের প্রতিনিধি :-- 
লগ্তনস্থ সিদ্ধিয়া ষ্টীম-শিপ কোম্পানীব মিঃ ডেভিড 
এস একলকর । 


শ্রমিকদের প্রতিনিধিঃ--নিখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের, ( বোম্বাই ) সহ-সভাপতি মিঃ 
এস এস মিরাজকর। 
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ভাবতের প্রধান প্রধান সহরে ও দি 
বাতিবে শাখা ও এজেন্সি আছে। দি. 


১৩৩ 
AINE. 





G. AGENTS $. K. ROY & CO., LTD, রর মিঃ বি, টি, ঠাকুর :. 
টু Dalhousie Square 6৪ Gsicutta, রঃ জেনারেল ম্যানেজার E 
Phone Cal. 4655. Estd. 1925 


A BANK TO WIN YOUR 


* CONFIDENCE * 
INVESTMENT AGAINST PROPER 
SECURITIES 


Bharat. Mercantile. Bank Limited 


17,. Mangoe Lane, Calcutta. 


GONDIA Brancb opened last June,. 
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২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আথিক জগৎ 





অন্তর্ববত্তা জাভীয় গবণ মেণ্টের গঠন- 
মুলক কর্মসূচী-_জানা গিয়াছে যে, অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেন্ট কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় 


' পরিকল্পনা কমিটির কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। এই 


কমিটির নাম হইবে জাতীয় প্লানিং কমিশন। 
সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে ইছা কার্ধ্য করিবে। 
প্রকাশ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও মিঃ কেটি শা’ 
যথাক্রমে ইহার সভাপতি 'ও সম্পাদক মনোনীত 
হুইবেন। পণ্ডিত নেহরুই সম্ভবতঃ ইহার সভাপতি 
থাকিবেন। 

বস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিতের সম্ভীবন।_ 


রহিত করিবার পক্ষপাতী । ভারতের কাপড়ের 
কলগুলিকে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি দেওয়া হইলে 
এবং ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করা হইলে 
ভারতবর্ষ বন্তের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী না হুইয়া 
নিজেই নিজের চাহিদা মিটাইতে পারিবে। 
এমতাবস্থায় বস্ত্র সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু 
বাখিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেন্ট নাকি মনে করেন । ০ 
ভারতীয় কর্তৃক মাফিন কুটিপ্রস্তত বস্ত্র 
ক্রয় প্রচেষ্টা--ভারতীয় বিস্কুট প্রস্তত-কারক মিঃ 
মহম্মদ ইয়াকুব বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান 





৫০৫ 





করার এরূপ একটি মার্কিন যন্ত্র ক্রয় কবিবেন, 
যাহার সাহায্যে একই সঙ্গে রুটি প্রস্তুত 
ও প্যাক করার কাৰ্য্য সম্পন্ন করা যাইতে 
পারে। মিঃ ইয়াকুব গত ৯৬ই জুন ভারত ত্যাগ 
করেন এবং বৃটেনের বিভিন্ন বিস্কুট প্রস্তুতের 
কারখানা পরিদর্শন করিয়া সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
উপস্থিত হইয়াছেন । 


মুসলিম মহিলার নিকট হইতে বহুমুল্য 
অলঙ্কার উদ্ধার-_ প্রকাশ, সম্প্রতি উত্তর. ভারত- 
গাঁমী একখানি ট্রেণেব প্রথম শ্রেণীর জনৈক 
মুদলিম যাত্রী ও তাহার দুইজন মহিলা সহ্যাত্রীকে 


প্রকাশ, অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট বস্তু নিষন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রকাশ, তিনি কটিপ্রস্তুত ও প্যাক 


কলিকাতা পুলিশ গ্রেপ্তাব করিয়া প্রায় ছুই লক্ষ 





(SECTION ECS OF 
2nd CATALOGUE) 


ELECTRICAL ENGINEERING STORES, COMMUNICATION STORES, SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 
18815, AMMUNITIOR. 
Following fypes of stores are available for sale: 





Glectrieal Machinery and Plant: Motors and generators; transformers; distribution, control and electrical 
apparatus; electrical furnaces and ovens: batteries and cells; refrigerating, heating and lighting appliances; 
Elec- 
trieal Wire, Cable and Fittings: Electrical wires domestic and transmission; electric cables and fittings 


etc, TypowrHters and Offlce Machinery : Typewriter: duplicating and computing machines; etc. 


Ancluding fans and lamps; etc. Radio Egulpmont: Receivers; transmittersf radio parts; valves and testing 
sets etc. Telephone and Telegraph Equipment: Telephone and telegraph equipment excluding 
‘batteries, cells and wire; cable laying and linemen's qpparatus; posts—timber and steel: etc. Survey and 
Optical Instruments: Binoculars; monoculars; telescopes; range finders; microscopes; watches; clocks; 
compdsses; drawing instruments; etc. Photographic and Cinematographic Equipment: Cinema prajec- 
‘tons; cine cameras; cameras; films including cine-films; printing and developing material. including papers 
‘and chemicals. Searchiights, Floodlights and Signalling Lamps, etc. Small Arms: Rifles; shot guns and 
carbinest automatic weapons; machine guns; tommy guns; pistols; revolvers; small arms accessories, stores 
‘and components; bayonets; kukris; lances; swords; etc, Guns and Equipment: Guns, of various sizes; 
infantry supporting weapons; bomb and flame throwers; rockets and projectiles; etc. AmmaniHios: Small 
arms ammunition; artillery, pyrotechnic, naval and infantry supporting ammunitions aerial bombs: 22098 


demolition explosives; etc. 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, 
etc. and the method of tendering are contained in Section ECS of the 
Second Catalogue which is available at Re. !/- from the addresses given below: 


B. Dy. Reglonal Commissioners, Directorate 7 
39891) of Disposals at 
Karachi - Variawa Building, MeLeod Road. 


Madras - United India Life Building, 
Esplanade. 


C. All imporfent Chambers of Commerce SY 
and Trade Associations. রর 


রঃ A. Reglonal Commissioners, Directorate 
j General of Disposals at 


Bombay - Mercantile Chambers, Graham 
Road. Ballard Estate. 


Calcutta . 6, Esplanade East, 
Lohore - ©. P. O. Square, The Mall. 
Cawnpore - 15/159,Civil Lines. 





Mail orders for the catalogue must be accompanied by Money Order or Indion Postal Order. 
NOTE: Watch tor further announcement regarding Section ECS of Third 
Catalogue which will contain «a further list of Stores cvuilable for disposal 







t 
“ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS. DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, NEV DELHI 


৫০৬. 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 








টাকা মূল্যের সোনার গহনাদি উদ্ধার করিয়াছে। 
উক্ত গহুনাদি কলিকাতার দাঙ্গায় নুষ্ঠিত মাল 
বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে । উক্ত মুসলিম যাত্রী 
ও মহিলা ছুইজদ্নকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে । আরও প্রকাশ, বাংলার বর্তমান মনি 
সভার জনৈক সদস্ত উহাদের জন্ত জামিন 
" দ্বাড়াইয়াছেন । 

রেল লালিলীর শুনানী সুরু--সম্প্রতি 
বিচারপতি মিঃ রাজাধ্যক্ষের এজলাসে রেলওয়ে 
বোর্ড ও নিখিল ভারত রেলকর্ণ্চারী সঙ্জের 
বিরোধের জাজিশ্ীর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। 
প্রথমে সঙ্ঘ তাহাদের দাবী পেশ করেন। এক 
* দীর্ঘ বিবৃতি পেশ করিয়া সঙ্ঘ শ্রমিকদের জঙ্ভ 
সপ্তাহে বিয়ান্জিশ, ঘণ্টা কান্ধ, সপ্তাহে একদিন 
চুটী, ব্যাঙ্কের ছুটার দিনে বেতনসহ ছুটী, বৎসরে 
জিশ দিন প্রিভিলেজ চুটী, তিন সপ্তাহ ক্যাজুয়্যাল 
চুটী, পীড়িত হইলে বেতনসহ ছুটার ব্যবস্থা, 
অতিরিক্ত কাজের জঙম্ত বেতন ইত্যাদি দাবী 
করিয়াছেন। 

. ভারতীয় চেরিফ বোর্ড__একটী প্রেসনোটে 
প্রকাশ যে, গত জুলাই মাসে টেরিফ বোর্ড ভারত 
সরকারের বরাবর বারটা শিল্প সম্পর্কে তদন্ত 


বিবরণী পেশ করা ছাড়াও সম্প্রতি কোকো পাউডার . 


ও চকোলেট শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন। আগামী অক্টোবর নাসের ১১ই 
' হইতে ১৫ই পৰ্য্যন্ত উক্ত বোর্ড লাহোরে সংরক্ষিত 
ফল-শিল্প বিবয়ে মৌখিক সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিবেন। 


দক্ষিণ আক্রিকার স্বর্ণ উৎপাদন বৃদ্ধি 
দক্ষিণ আফ্রিকার ইপডস্্ীয়াল রিসার্চ. এক্োর়িয়ে | 
" শনের সভাপতি সম্প্রতি এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঘোষণা | 


করিয়াছেন যে, আগামী প্নর বা কুড়ি বৎসরের 


মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ উৎপাদন প্রায় মি 


হইবার সম্ভাবনা আছে। 


প্রাদেশিক স্াস্থ্য-সচিব সম্মেলন | 
আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নয়া | 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য-শচিব সার | 
আহমদ খানের সভানেতৃত্বে বিভিন্ন | 
প্রাদেশিক স্বাস্থ্-সচিবদের এক সম্মেলন অনুচিত | 
হুইবে। প্রকাশ, উক্ত সম্মেলনে ভোর কমিটির | 


লাফাথ 


সুপারিশসমূহ বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে। 

বাংলায় কান্ঠ-দংরক্ষণ ব্যবস্থা-_একচি 
সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ যে, বাংলা, প্রদেশের 
গঠনমূলক কাধ্যের জঙ্ভ যথেষ্ট পরিমাণ কাঠ 
পাইবার উদ্দেশ্তে প্রদেশজাত কাঠি সরকারী 
অনুমতি ব্যতীত বাহিরে রপ্তানী করা নিবিষ্ধ 
করা হইয়াছে । 

ইম্পিরিক্স্যাল কাউন্সিল অব এগ্রিকাল- 
চার-_আগামী হ৫শে ও হ৬শে সেপ্টেম্বর নয়া- 
দিশ্লীতে কেন্ত্রীয় সরকারের থাস্ত-সচিব ডাঃ 
রাজেজ্ প্রসাদের_ সভাপতিত্বে উক্ত কাউন্সিলের 
পরিচালক সমিতির এক অধিবেশন বসিবে। 
প্রাদেশিক কৃষি-সচিবগণ উক্ত অধিবেশনে যোগদান 
করিবেন বলিয়া আশ! করা হইতেছে । 

ভারত গ্ববর্ণমেণ্টের নুতন ব্যবস্থা 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে সকল দেশে 
ষ্টারলিং লেনদেন চলে না সে সকল দেশের তুলনায় 


বৃটেনের কলকজা প্রস্তশুকারী ব্যবসায়িগণ মূলধনী 
মালের ভ্চ্ বেশী দাম দাবী করে ও ওঁ সকল 


মাল ডেলিভারী দিতে অধিক সময় লাগে এরূপ 


কতকগুলি অভিযোগ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে 
পৌছিয়াছে। এ বিষয়ে বিবেচনা করার পরে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ভারতীয় শ্রমশিল্পসমূহের সুবিধার্থে 
ষ্টালিং লেনদেন বহিভূর্তি দেশগুলি হইতে মূলধনী 
মাল আমদানীর অন্ধমতি দিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। দেশীয় শ্রমশিল্পগুলি অধিকতর 


সাহায্যাৰ্থে ষ্টালিং এলাকার দেশসমুহের আবেদনামু- 


যায়ী মৃলধনী মাল পাওয়া যাইবে কিনা তাহা 
জানিবার ভারও অতঃপর গবর্ণষেণ্ট লইবেন এবং 
প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদনাহুযায়ী মূলধনী মাল 
যথাসম্ভব সত্বর আমদানীর ব্যবস্থা করিবেন। 
খান্-বস্তর সাপ্তাহিক পাইকারী মুল্য- 
মান-_একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 


গবর্ণমেন্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ' 


(১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ -৯০০)- 
থাগ্য-বস্তর পাইকারী দরের যে সাপ্যাহিক মান 
নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, গত ৩১শে 
আগষ্ট পর্যন্ত উহ! ২৫৪৬ ছিল; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
ছিল ২৫৩৩1 আলোচ্য সপ্তাহে পাটনায় মোটা 
চাউল ও লাহোরে ডালের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় 
তগুলাদি খান্তশস্ত ও ডালের দর যথাক্রমে "২ ও *৯- 
হারে বাড়িয়াছে। 'অন্থাস্ভ  থা্দ্রব্যের স্ৃল্য 
আলোচ্য সপ্তাহে অপরিবন্তিতই ছিল । 

ভারতে রেল ইঞ্জিন উৎ্পাদ্ন-_প্রকাশ,. 
ভারতে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের স্থান চূড়ান্তভাবে 
স্থির করা হইয়াছে। কীচড়াপাড়া কারখানায় 
বৎসরে আশীখানি, সিংভূম কারখানায় প্রায় 
পঞ্চাশখানি এবং আজমীর কারখানাতেও কয়েকখানি' 
রেল ইঞ্জিন নিশ্রিত হইতে পারিবে। বৎসরে 
ভারতের ব্রডগজ ও মিটার গজ রেলপথের অস্চ' 
প্রয়োজন প্রায় ছুই শত রেল ইঞ্জিন। ১৯৪৫ 





কুলিক্াতা শাখা-পি২০রাপ্রাবার্জল ষ্ণীট 


| ELE sah UE EO জংসন) 


ফোনঃ কলিকাতা --২০৪৪ 


_যণোহর-ধূন। টনি ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস £১২, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাতা! । 


১২= ক্লাইভ ট্ৰীডে 


ব্যাক নিজ্ঞস্ 


তি 
8 রর 


শত 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা 


সর্বপ্রকার ন্যাক্ধিং 


চি লি প্রতিষ্ঠান। 


কাধ্য করা হয় 
চেয়ারম্যান, 
রায় জীশৈলেন্দ্রনাখ ঘোষ ব'হাদুর। 


ইটার্ণ ট্রেভার্স বযাহ্ন লি? 


শ্থাপিত-_-১৯২১ 


হেড অফিন_ ৫৬, বেণ্টিঙ্ক ফ্রীট, কলিকাতা । 


কলিকাতা শাখাসমূহ 2 ওল্ড চীনাবাজার গ্রীট, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অগ্ভাস্ত শাখাসমূহ £ বালা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র | 
কার্যকরী তহবিল £ এক কোটি টাকার উপর 


চি, মন্ভুমদার 
সেক্রেটারী 


এম্‌, কে, গুহ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





দেওয়ার জন্য একটী অন্তর্বর্তী উপদেষ্টা সমিতি গঠন, 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 





সালে আজমীঢ় কারখানায় মিটারগজ রেলপথের _ 


উপযোগী হুইখানি রেল ইপ্রিন নিশ্মিত হইয়াছে। 
ব্রডগ্জ রেলপথের উপযোগী দশখানি ইঞ্জিনের 
নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য উক্ত কারখানায় এই বৎসরই শেষ 
হইবে বলিয়া আশ] করা যাইতেছে । 

পাঞ্জাবে লেবার ইলেকটি ক কোম্পানী 
- পীঁচ বৎসরাধিক কাল আলোচনা ও বহু মাঁমলা- 
মোকদ্দমার পর পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি লাহোর 
ইলেকটিক সাপ্লাই কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। 
পাঞ্জাবের শিল্প-যাছুকর লালা হরকিষেণ লাল 
যে শতখানেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, ইহ] 
তাহার অগ্ভতম। চুড়ান্ত চুক্তির সর্ত অনুযায়ী 
পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে কলিকাতা হইতে সংগৃহীত 
বিশেষ . দলের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে উক্ত 
কোম্পানীকে ১ কোটি টাকা দিতে হইবে। 
নির্ধারিত মুল্য বেশী বা কম হইলে যে কোন পক্ষই 
ৰুম বা বেশী টাকা দিয়া দিবেন। 


,- মাকিন নৌ-ধর্মঘটে ভারতের ক্ষতি 


মার্কিন কৃষি দপ্তর হইতে জানান হইয়াছে যে, গত 
&ই সেপ্টেম্বর হইতে যে নৌ-ধর্ম্মখট আরম্ভ হইয়াছে 
তাহার ফলে সেপ্টেম্বর, মাসে রিভিন্নদেশে জাহাজ 
যোগে যে ১০ লক্ষাধিক টন খাচ্য-শশ্ত প্রেরণের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা ব্যাহত হইতেছে। এ 
১০ লক্ষাধিক টন খাস্তশস্তের মধ্যে ইংলণ্ডে ১ লক্ষ 
৯৩ হাজার টন, জার্মানীর বৃটিশ এলাকায় ৭৮ হাজার 
টন, ভারতে ২ লক্ষ ২৪ হা্ার টন এবং সম্মিলিত 
রাষ্ট্র সাহায্য ও পুনঃ স্থাপন সমিতির সাহায্যপ্রাপ্ত 
দেশসমূহে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫ শত টন খাস্ত- 
শশ্তের হিসাবও রহিয়াছে বলিয়া উক্ত মার্কিন কৃষি 
দপ্তর হইতে জানান হইয়াছে । 

ইউরোপের সহিত ভারতের ব্যাপক 
বাণিজ্য-সম্থন্ধ_ফান্সস্থিত ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বাণিভ্য-গতিন্ধি মিঃ এস এস বাজপেয়ী ফ্রান্সে 
স্কাহার আফিস খুলিয়াছেন। তিনি এ আফিসকে 
বেস্্র করিয়া ফ্রান্স ছাড়া পর্ত,গাল, স্পেন, সুইজার- 
ল্যাণ্ড, লাক্সেমবাৰ্গ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, 
নরওয়ে, সুইডেন ও জেকোগ্লোভাকিয়া-_এই কয়টি 
দেশেও ভারতের বাণিজ্য-প্রতিনিধির কাজ 
চাঁলাইবেন বলিয়া! জান! গিয়াছে। 

ভারতীয় অভ্র-ব্যবসায়ে উন্নতির চেষ্টা 
ভারত গবর্ণমেণ্টের খনি, কারখানা ও বিদ্য,ৎ 
দপ্তরের সেক্রেটারীর সভাপতিত্বে সম্প্রতি নয়া 
দিল্লীতে অন্র-ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ ঘরোয়াতাবে 
এক বৈঠকে মিলিত “হুইয়াছেন। উক্ত 
বৈঠকে ভারতীষ অন্রের ক্রয়-বিক্রয় সুবিধার 
জন্য বিভিন্ন প্রকার অভ্রের শ্রেণীবিভাগ ও 
মূল্য নির্ধারণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষ 
হইতে রপ্তানী অভ্রের তৈয়ারী জিনিষের উপর 
শুদ্ধের হার কমানো প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে 
আলোচনা হইয়াছে, জানা গিয়াছে । অত্র-ব্যবসায় 
ও শিল্প সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ 





আর্ক জগৎ 


৫০৭ 





অভ্র তদন্ত সমিতির সুপারিশ অন্থসারে অভ্র-ব্যবমায় 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান গঠন, অন্রথনি ম্যানেজারগণের 
শিক্ষার ব্যবস্থা, অল্র-শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কে কর 
স্থাপন, বৃটেনের অন্র-বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কীয় 
পরিকল্পনা প্রভৃতি আরও কয়েকটা বিষয়েও ওঁ 
বৈঠকে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়াও জানা 
গিয়াছে। 
কঃ চি ক্র 

গণপরিষদের অধিবেশন-_এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ঈই 
ভিসেমঘ্বর, সোমবার গণ-পরিষদ আহ্বান করা 


হইবে। 
খান্য-সঙ্কট 
নেত্রকোণার ১ নং মদনপুর ইউনিয়নের 
অধিবাসিগণের দারুণ থান্ত-সঙ্কট উপস্থিত 


হইয়াছে। এ ইউনিয়নের মনাং গ্রামের শেখ 
শাহ নেওয়ার্ছ ৮১০ দিন অর্ধাহারে ও উপবাসে 
কাটাইয়া ১০ই ০০০৪ 
কু 
প্রকাশ, জাল পারমিটের বলে EET 
পাইকারী ব্যবসাধীদের দোকান হুইতে প্রায় ৬০০ 


॥বস্তা চিনি সরাইয়া লওয়া হুইয়াছে। 


ha f ঞ্ রি + 
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান ও ভারত-সরকারের 
মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে ব্রিবান্কুর খাস্ত- 
সঙ্কট নিবারণের জন্য শীঘ্রই সিদু হইতে ২৫ শত টন 


চাউল, বোষ্বাই হইতে ৩ হাজার টন চাউল, মাদ্রাজ 
হইতে ৩৫ শত টন চাউল ত্রিবান্কুরে প্রেরণ করা 


হইতেছে। 
ব্যক্তিগত 


বডলাট শাসন পরিষদের ভূতপূর্বব সন্ত স্যার 
গুরুনাথ বেউর ডিরেক্টর হিসাবে টাটা ইত্তীস্রীজ 
লিমিটেডে যোগদান করিয়াছেন। 

আগামী অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক সহরে যে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিক ,সামাঞ্জিক 
ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন হইবে তাহাতে যোগদানকারী 


"ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন কাশী হিন্দু 


বিশ্ববিভালয়ের ভাইস চ্যাচ্সেলার "তার সর্ধবপন্থী 
রাধাক্বষ্চন। ডাঃ জাকির হোসেন ও “রাজকুমারী 
অমৃত কাউর উক্ত প্রতিনিধিদলের সদন্ত মনোনীত 
হইয়াছেন বলিয়! জানা গিয়াছে । 


bl kd bl রঃ 
জামালপুর (ময়মনসিংহ) এর বাজারে চাউলের' 
দ্র প্রতিমণ ৩০২ টাকা এবং ধাস্ঠ প্রতি মণ ১৬২ 
টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
কচ কক # 
মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রীর মতে বাছির হইতে 
থাস্ত পাওয়া না গেলে আগামী হুই মাস কাল 
মাদ্রাজে খাত্য-সঙ্কট চরম আকারে দেখা দিবে। 


আমাদের একশো বছর আগে 





* ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্রোরেন্স ডি 
নাইটিলেল। রোগী ও আহতের আমাদের তৈরী 
করবার ক্লথ, 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবা- হটওর়াঁটার ব্যাগ 
ব্রতের উজ্জল আদর্শ স্থাপন করে আইিঙ্‌ ব্যাগ ’ 
গেছেন। é 
* আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। 0088 
তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এয়ার রিং, 
এবং রোগীর শুশ্রষায় প্রয়োজনীয় উরি হা 
রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে 47 


আসছি। 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্ক (১৯৪০) লিমিটেড 


কলিকাতা $ 


নাগপুর K 


বোম্বাই 





সম্তান টা লিমিটেড 
আমরা ১৩৬ নং আমহার্ট” ষ্্রী, কলিকাতাস্থ 
সন্তান মিশনের পক্ষ হইতে বাংলার পল্লী-সংগঠনের 
উদ্দোস্টে 'সস্তান ট্রাষ্টের পরিকল্পনা সম্বলিত একটি 
পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াডি। ‘সন্তান ট্রাষ্টের পরিকল্পনা 
 উদ্দেশ্র হইতেছে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্য 


দিয়া বাংলাকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, স্বাবলম্বনে ও . 


সম্পদে উন্নীত করা। পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও 
আদর্শকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিবার জন্য 
‘সন্তান ট্রাষ্ট লিমিটেড’ দেশে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা" 
বাণিজ্য বিস্তার করিয়া তহুপাঞ্জিত অর্থের দ্বারা 
নিজস্ব “সস্তানগভকে” সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত 
করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । “সন্তান মিশন” এই 
ট্াষ্টের হাতে মূলধন হিসাবে প্রথমে ১ লক্ষ টাকা 
উৎসৰ্গ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । এই অর্থ 
দ্বারা সস্তান ট্রাষ্ট লিমিটেড, তাহার পরিচালিত 
বিভিন্ন কোম্পানীর প্রত্যেকে অন্যুন ১০ হাজার 
টাকার শেয়ার ক্রয় করিবেন। বিভিন্ন কোম্পানীর 
' ম্যানেজিং এন্রেণ্ট হিসাবে 'স্তান ট্রাষ্ট লিমিটেড, 
কার্ধ্য চালাইবেন। সন্তান ট্রাষ্ট লিমিটেডের পরি- 
চালনার অস্ত ওটি কমিটি থাকিবে । তাছাডা সন্তান 
ট্রাই লিমিটেডের নিক্ললিখিত ৬ শ্রেণীর সভ্য 
থাকিবেন £ (১) প্রতিষ্ঠাতু সভ্য, (২) উন্নয়নকারী 
সভ্য, (৩) আজীবন সভ্য, (৪) সহযোগী সভ্য, (€) 
সাধারণ সভ্য, ৬) কৰ্ম্মী সভ্য। 

সন্তান ট্রাষ্ট লিমিটেড’ তাহার “সস্তানগড়' 
পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ 
নিম্নোক্ত €টি লিমিটেড কোম্পানী স্থাপনের ব্যবস্থা 
করিতেছেন 3 (১) সন্তান ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট 
লিমিটেড, (২) সন্তান ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, (৩) 
সন্তান কটন মিলস লিমিটেড, (৪) সন্তান ইণ্ডািজ 
লিমিটেড, (৫) সন্তান কটেজ্জ ইণ্ডাক্ি্র লিমিটেড ৷ 
ইহাদের প্রত্যেকটির শেয়ার বিক্রয় হইবে। 

দুতিক্ষ ও যুদ্ধোত্তর বাংলার সমাল ও অর্থনৈতিক 
জীবনকে পুনর্গঠিত করা বর্তমানের প্রধান সমস্তা । 
এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিস্তান ট্রাষ্ট্রের' পরিকল্পনা 
রচিত হওয়ায় ইছা খুবই সময়োচিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনার প্রতি দেশের 


চিন্তাশীল ও বিস্তশালী ব্যক্তিগপের বিশেষ দৃষ্টি 
আক্বষ্ট হওয়া আবশ্তক। আমরা ইহার সাফল্য 
কামনা করি। 








কোগ্ধানা প্রসঙ্গ 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
পাওয়ার এণ্ড এনার্জ্জি সাপ্লাই 
কর্পোরেশন লিঃ_ডিরেক্টব_ মিঃ প্রদাস এন 





‘সেন গুপ্ত । বেছিষ্টার্ভ অফিস- _ঘাটাল, মেদিনীপুর । 


অস্থমৌদিত মুলধন_-৫€ লক্ষ টাকা! 
উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান 

গয়লি টেণ্ডন লিঃ _ডিরেইউর-_মিঃ খারা- 
লাল তেশ্রীওয়ালা। রেজিস্টার্ড অফিস-__-৩০৯, 
বৌবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা । অঙ্ুমোদিত মূলধন 
হাজার টাকা। নীলামের ব্যবসা, 
ফিনান্সিয়াল এজেপ্ট ও উপদেষ্টা। 

ক্রোমাইট কর্পোরেশনস্‌ ( ইণ্ডিয়া ) 


বিদ্যুৎ 


—to 


লি ৪ _ডিরেকউর_মিঃ বীরেজ্গকিশোর রায়? 


চৌধুরী । রেজিস্টার্ড অফিস--৩/৯, ব্যান্কশীল স্্ীট, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন,__৫ লক্ষ টাকা। 


যে কোন প্রকারের (ক্রোমাইটের ) ব্যবসা । 
এসোসিয়েটেড কার্ডবোর্ড বক্স লি: . 


ভিরেইর-_মিঃ ঞবরঞ্জন দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস-_ 
পি-১৪, মিশন রো এক্সটেন্শন্, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। কার্ডবোর্ডের 
বাক্স প্রস্ততকারক। 


কেসি 
স্পা 

০ ৮8 
শী 
১৯ 


য়াল 


আয়করের রিটীর্ণ প্রস্তুত করা 
হয় এবং উদ্থাদের তরফ, 
হইতে দাবী উপস্থিত করা হয়। 
স্থানীয় ছেড অফিল £ 
কলিকাতা * বোম্বাই 
মাদ্ৰাজ 
[ - এতঘ্যতীত তারতের সর্বত্র, 
ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলে ৪**এর 
উপর শাখা ও সাব-অফিস 
রহিয়াছে | - 
লণ্ডন অফিস £ 
২৫, ওল্ড ব্রড গ্রীট। 





ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলম্‌ 
 ভিনম্বিভেজ্ভ | 


রেজিস্টার্ড অফিস 2 ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ঃ ০ ঠ্লিতন এ ক্ষাঁহ 


দি হিন্দ ফোনোগ্রাফিক ইণ্ডাট্টরীজ 
লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার। 
রেঞিষ্টার্ড অফিস-_পি-১২, মিশন বো, কলিকাতা ! 
অমুমোদিত মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা । গ্রাযোফোন 
প্রস্তুতকারক । ৃ 

দেশগৌরব ফার্ম্মস্‌ এণ্ড ইণ্ডাটীজ লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ এস গুহ) রেজিষ্টার্ড অফিস _ 
৪, কমাঁশিয়েল বিজ্ডিংস, কপিকাতা। অঙুমোদিত 
'মূলধন-_-€ লক্ষ টাকা। কৃষি ফাম্মিং সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান । 

বেঙ্গল ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ জগদীব্দ এন বস্ু। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--১২৭ বি, লোয়ার সার্ক্‌লাব রোড, 


1 


কলিকাতা । অঙ্গমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ ৬ 


ভেয়ারী ফার্শের ব্যবসা । 


নবদ্বীপ মেটাল ওয়েয়ার্ঁপ লি:_-ডিরেক্টর 
--মিঃ তিনকডি দাস রেজিষ্টার্ড অফিস__ 
বাসনপন্টি, নবদ্বীপ পোঃ, জেলা নদীয়া । 
অনুমোদিত মূলধন--৫০ হাজার টাকা । পিতল 
ও তামার ব্যবসা । 















ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ত্রীয়াল 


হ্যাক ভিনিন্মিট্েজ্ভ 
* স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান--প্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 









সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত |. 


যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমুহ_ 
ব্ড়বাজার,স্তামবাঁজার, হাটখোল! (কলিকাতা), 


চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
| 


পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
দেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি, 











হ৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬] আর্থিক জগৎ 


্টাপ্ডার্ড কোঁকোনাট অয়েল এণ্ড টাইপ রাইটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাভিল_ 

শেলডিষ্ট লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ  প্রকাশচন্্র ভারত গবর্ণমেন্ট আগামী ১লা অক্টোবর (১৯৪৬ ) 
" ঘোষ। রেজিস্টার্ড অফিস--৬, ওল্ড চীনাবাজার হইতে টাইপ রাইটার সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ. ব্যবস্থা 
স্বীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন--১ লক্ষ 

টাকা । কাঠ নিষ্কাপনের ব্যবসা । 

কুবি স্পিনিং মিলস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 

এস এন সেন। রেঝিষ্টার্ড অফিস--১০০, গবর্ণমেণ্ট 
প্লেস ইষ্ট, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন-_ ৩০ 
লক্ষ টাকা কাপড়ের কল। 

বাগ্ভী টেক্সটাইলস ট্রান্সপোর্ট এণ্ড 
ইণ্ডিয়া, লিঃ ডিরেক্টর প্রীতিময় ভ্জ। 
রেজিষ্টার্ড অফিপ- পোঃ তমলুক, জেল! মেদিনীপুর । 
অনুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। বাঁস-সা্ভিস 
মোটরকার ও লরী মালিক । 

দি ছিন্দুস্থান জুট বেইজিং কোং, লিঃ 
ভিরেকউর--মিঃ রবীন্দ্রনাথ দাস। রেছিষ্টার্ড অফিন 
_-১ প্রতাপচন্ত্র দাস লেন, কলিকাতা! । অনুমোদিত 
মূলধন-_ৎ লক্ষ টাকা। 

এসিয়াটিক মেডিকেল রিসার্চ লিঃ_ 
ডিরেউর-মিং সি আর চক্রবর্তী। রেঝিস্টার্ড 
অফিস-__১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্টরী, কলিকাতা । 





শর্করা-মিয়ন্ত্রণ-কর্তার উপদেষ্টা সমিতির 
বৈঠক- আগামী ২৪ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) 
নয়াদিম্লীতে ভারত গভর্ণমেণ্টে শর্করা-নিয়ন্ত্রণ কর্তীর 
উপদেষ্টা সমিতিব এক বৈঠক হইবে। চিনি ও 
চিনিজাত দ্রধ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের কার্ধ্যকারিতা 
সম্পর্কে গত বৎসরের রিপোর্ট, আগামী বৎসরের 
জন্য চিনি ও আখের মূল্য নির্ধারণ, থান্দেশ্বরী 
চিনির মূল্য ও বিলি-ব্যবস্থা এবং শর্করা-শিল্পের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা সম্পর্কে এ বৈঠকে 
আলোচন! করা হইবে বলিয়া আন! গিষাছে। 

ভারতে আমদানীকৃত খানের 
চল্তি বৎসরের হিসাব-_জানা গেল যে, গত 
€ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে 
ভারতে ৪৬ হাজার ৫০০ টন গম ও ময়দা, ১০ 
হাজার ৯০০ টন চাউল এবং ১৪ হাজার ২০০ টন 
ভুট্টা আমদানী হইয়াছে। উহা লইয়া চল্তি 
বৎসরে এ পর্য্যস্ত ভারতে ৯ লক্ষ ১৮ হাতার ৮০০ 


পীশাশীছ 


অনুমোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা । ওুঁষধ প্রস্তুত টন গম ও ময়দা, ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪০০ টন 
সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । চাউল, ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪০০ টন ভুট্টা ও ১৯ 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ হাজার ৮০০ টন জোয়ার আমদানী হইয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষা_-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা- 
সমূহের) কণ্ট্গলার জানাইতেছেন যে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমৃছ নিয্নলিখিত তারিখে 
অনুষ্ঠিত হইবে । আই-এ ও আই-এস-পি কম্পার্ট- 
মেন্টাল ৩০শে অক্টোবর ; বি-এ ও বি, এস-সি 
এবং বি-কম কম্পার্টষেপ্টাল ১লা নবেম্বর ) 
প্রবেশিকা বিশেষ পরীক্ষা-_-১১ই নবেম্বর ) এম-এ, 
এস-এম-সি পরীক্ষা--১১ই নবেম্বর | 

ভারতের জাতীয় মান নির্ণ়-_ভারত 
গবর্ণমেপ্ট ভারতের জাতীয় মান নির্ণয় করিবার 
উদ্দেস্টে ‘ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্ার্ডস্‌ ইনষ্রিটিউশন' নামে 
একটি প্রতিষ্টান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
নয়াদিল্লীতে ইহার ছেড কোয়ার্টার থাকিবে এবং 
ইহার কার্ধ্যাবলী নিয্নোক্তরূপ হুইবে £-- 


নিউ বীরভূম কোল কোং, লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্স্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা । 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাখিক ১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড 
উইভিং কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ধ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের 
জন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিস্‌ 
কোং, লিঃ__১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের জগ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ 
আনা। ইহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্ভও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বাউরিয়৷ 
কটন মিলস্‌ (কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১২।০ আনা | ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে বাধিক ১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হ্ইয়াছিল। কেলেডোনিয়ন জুট 
মিলু কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩১শে মে 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১২1০ আনা | ইহার পূর্ব ছয় মাসের জস্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক- ৭1০ আনা হারে / || 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ডেলটা জুট ঢু 
মিস্‌ কোং লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩১শে মে 
পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা | 





বাধিক ৯৭০ আনা । ইহার পূর্বব ছয় মনের জন্য | 
প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক ১০২ টাকা হারে টু 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। মহীশুর সুগার ঘি 

. কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় 
মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ০২ চু 
টাকা । 











স্বপী'য় রায় যছ্রনাথ মনতুমদার বাহার, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দেশে ও দশের সেবায় নিয়োজিত নিভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


ডা | বমার্ণয়ান ব্যাঙ্ক 


১২, ক্লাইভ ত হট কাট কলিকাতা। , | 


৫৮, এপ ্টীট কলিকাঁতা। 
ম্যানোজিং ডাইরে্ান-এস, সি, টন্রবর্তী এম এ বি-এল। 


৫০৯ 


(১) শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কাঁজকর্দ চালন! 
প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা মান স্থির 
করা এবং মধ্যে মধ্যে তাহার রদবদল করা) (২) 


বাটি তল করিবার সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন জানা গিয়াছে। দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন ও শক্তির পরিমাপের জন্ভ 


জাতীয় মান সম্পর্কে গব্ণমেণ্টের নিকট তি 
করাঃ 

(৩) ভ্রব্যাদির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত করা ও শিল্প- 
ব্যবসায় সহজভাবে চালনার ব্যবস্থা করা) 

(৪) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সহিত সহামুভূতি- 
সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপন ও বর্দ্ধনের জন্য সকল 
প্রকার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা ; - 

৫) দ্রব্যাদি বা প্রস্তত প্রণালীর উৎকর্ষবৃদ্ধির 
ভগ্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারীদিগের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করা ; 

(৬) উৎপন্ন ভ্রব্যাদির মান রেজেষ্্রীর ব্যবস্থা 
করাঃ 

(৭) ভ্রব্যাদির বা প্রস্তুত প্রণালীর পরীক্ষা এবং 
গবেষণার ব্যবস্থা করা) 

(৮) বিদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন 
লাভ করা; 

(৯) বিভিন্ন প্রকার মান সম্পর্কে সংখ্যাতত্ব ও 
বিবিধ মান সংগ্রহ ও প্রচার করা; 

(১০) মান রক্ষার সমুন্নতির উদ্দেশ্রে গ্রন্থাগার, 
যাদুঘর, পরীক্ষাগার স্থাপন করা। এই প্রতি- 
ষ্ঠানটিকে রেজেত্রী করা হইবে ' এবং এই উদ্দেস্তে 


.শীঘই কার্ধ্যকরী সভার বৈঠক বসিবে। 


হৃতন যৌথ কোগ্ানান 


কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্পেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়কো 


৩৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন: কলিকাতা ১৬৪ 






* সৎ 
হের ৯৩ পরত ৯০৩৩ ৭ পিন 2৮০১ 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর-__আলোচ্য 
সপ্তাহেও কপিকাতার টাকার বাজার একেবারেই 
টব্চিত্র্যহীন ছিল--প্রায় কোনরূপ কার্কারবারই 
হয় নাই। ভবে টাকার যোগানাদি যথেষ্ট বেশী 
থাকিলেও তাহার জন্ত বিশেষ কোন চাহিদা ছিল 
না। তবে চাহ্বামাক্র পরিশোধের সর্তে ব্যাক্ক- 
সমূহের মধ্যে ‘কল’ টাকার যেসামান্ত আদাশ- 
প্রদান হইয়াছে তাহার সুদের হার কলিকাতায় 
শতকরা 1৭ আনাই বহাল ছিল, কিন্তু বোস্বাইয়ে এ 
সুদের হার শতকর]1 ০ আনা হইতে বাড়িয়া ॥০ 
"আনা দাড়ায় ।, 

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভারত সরকার 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রে্জারী বিলের জঙ্ত 
২-কোটী টাকার টের আহ্বান করা হুইয়াছিল। 


মোট ১ কোটী «৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেপ্ডার 


পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৮০৩ পাই দরের সমস্ত 
টেগারই গৃহীত হইয়াছে । নিষ্নদরের টেগার 
অগ্রাহ হইয়াছে । মোট ৩ কোটা ৩৯ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকার টেপার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত 
টেগারের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 
।/০ আন] ধাৰ্য্য হুইয়াছে। আগামী ২৪শে 
'সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে সকাল ৯১টা 
(ষ্যাপ্ডাৰ্ড টাইম ) পৰ্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্তে 
২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার কাজ্জকারবার বদ্ধ না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগার গ্রহণ.করা হুইবে। যাহাদের টেওার 
চুড়াস্তভাবে গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার টাকা জমা দিতে হুইবে। 
অন্তান্ত সর্ভাদি পূর্বববৎ । K 

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হুইয় 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্জ্য বিভাগের অস্থকৃলে 
মোট ৭ কোটা টাকার ভারত সরকারের ট্রেজারী 
বিল বিজ্রীত,হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাছেও বিনিময় বাজারের অবস্থায় - 


' কোন পরিবর্তন ঘটে.নাই। “রেমিট্যান্দে'র চাছিদা 
. সামান্ধ দেখা গেলেও বাঞ্জারে বিশেষ কোনরূপ 
কর্দতৎপরতা। দেখা যায় নাই। বাস্টার ছারেও 
কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। বিনিময় বাষ্ট্রার 


হার নীচে দেওয়া হইল ২. 

টেলিঃ হুণ্তি (প্রতি টাকায়) ৯ শিঃ £৩২ পে: 
ইদর্শনী (» ৪) ৪ ৮ 
ডি. এ. তিন মাস ( * ) ১ শিঃ ৬র্ভ২ পেঃ 
ভি. এ. চার মাস ( * ) > শিঃ ৬ইছপেঃ 


ডলার (প্ৰতি শত) ৩৩২/০ আনা । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব_রিজার্ ব্যান্কের 
গত ১৩ই সেপ্টেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ক্র তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০৩ কোটা ৫৩ লক্ষ ৬২ হাঁজার টাকা। ইছার 
পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২০৭ কোটা 


৭৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ - 


পূৰ্ব্বে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল ৯২০৬ 
কোটী ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। গত ৬ই 


ঝাজানের হালচাল 
মেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের . তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক- 
সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৭৫২ কোটা ৬৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ও ৩১৯ 
কোটী ৪৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। পূৰ্ববৰ্তী 
সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৩ 
কোটী ৪৫ লক্ষ ২৮ হাজার ও ৩১৮ কোটা ২ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা । 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর-গত সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরে যে উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা অব্যাহত 
ত থাকেই, পরস্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দর গত সপ্তাহ অপেক্ষাও নিয়ন্তরে 
পৌঁছাক্স। আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
কলিকাতায় অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাতের দরুণ প্রায় 
সমস্ত অঞ্চলেই রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয় এবং ফলে 
ট্রাম-বাস চলাচল ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত 
হওয়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের উপস্থিতি খুবই সীমাবদ্ধ হয়, 
বাজারে শেয়ারসমূহের দরে অবনতিও বিশেষ- 
ভাবেই পরিস্ফুট থাকে । যঙ্গলবারেও কলিকাতা 
শেয়ার বাজারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিস্তেজ । 
বিক্রেতাদের মধো অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারমূছের দর নির্নগামী হয়। 
বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্তিমিতভাব 
বিশেষভাবেই পরিস্ফুট ছিল; কাঁজকারবারও খুবই 
সামান্ত হয়। বৃহস্পতিবার প্রথমদিকে বিক্রেতাদের 
মধ্যে ইতস্তত: ভাব পরিস্ুউ ছিল) কিন্ত 
শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে 
বুধবার অপেক্ষাও অবনতি দেখা যায় এবং বাজারে 
মন্দা দেখা দেওয়ার ফলে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন 


বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দর সপ্তাহের সর্ধনিম় স্তরে 
পৌঁছায়। অন্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের বিশিষ্ট সদস্তগণের পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে উন্নতি দেখা 
যায় এবং শেয়ার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের 
মধ্যে বহুলাংশে আস্থা ফিরিয়া আসে। 
পাটের বাস্তার 

কলিকাতা, '২০শে সেপ্টেম্বর--গত ১৯শে 
আগষ্ট পাটের দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বৈঠক বিবার 
কথ! ছিল, তাহা এ পৰ্য্যন্ত বসে নাই। আগামী 
কাল ২১শে পেপ্টেমর কেন্দ্রীয় সরকার বাংল! 
সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত এ বিষয়ে 
আলোচনা করিবেন। পরে চটকল সমিতি ও 
পাটচাষীদের প্রতিনিধির সহিত কেন্দ্রীয় সরকার 
আলোচনা করিধেন। পাটের মূল্য নিয়নরণ সম্পর্কে 
যে আর টালবাহানা করার সময় নাই, একথা আমরা 
ইতিপূর্কেই বলিয়াছি। আশা করা যায়, কেন্্রস্থিত 
অস্থায়ী আাতীয় সরকার এবিষয়ে একটী যোগ্য 
সমাধান করিয়া পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর 
হইবেন। 

বাজারে পাটের আমদানী এবারে খুবই কম। 
গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে মোট €"৭ লক্ষ গাইট 
মাত্র পাট বাজারে আসে এবং উহার অর্ধেকের 
বেশী পরিমাণ পাট বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে) 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী সামান্ত 
পরিমাণে হুইয়াছে। আলগা পাটের বাজারের 


অবস্থাও একইরূপ আছে। বাজারে চোরাকারবারের 


দরে মাল সংগ্রহ করিতে হইতেছে। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে চোরাবাজারী দরই 
বলবৎ ছিল। পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি, 
সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পৰ্য্যন্ত এই অবস্থায় উন্নতি 
হইবে বলিয়! মনে হয় না। ' 





আআাল্ল ল্য স্কক্ভল্ল 



















| আপনার 


আপনি 








| আপনাকে 


Fe টিয়ার "বান্ধা ইউনি | লিঃ ৃ 
SS & 








হয়ত কাজকর্থে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সঙ্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে যুক্ধিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তা হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কার্দকারবার | 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই | 
আপনাকে পাশ বহির অথবা ছিসাবের সম্বন্ধে যে | 
বিববণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার | 
আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল [| 
থাকতে পারেন। 

সম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে ই 
ছেড অফিস--পি-ণনং মিশন রা রর 
| কলিকাতা 


ও « 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা! ও খুলনা শাখা । 





~~ 


Ed 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ] 


বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয্যা, 
আলাম, নেপাল এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যে 
'যোট কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল 
এবং এই জমিতে মোট কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে 
সরকারী চূড়ান্ত পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে । এই 


বিবরণে প্রকাশ যে, চলতি বৎসরে উপরোক্ত 
সমস্ত অঞ্চলে মোট ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার ১০ একর 


জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবং উহাতে মোট 
&৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৬৫ বেল (প্রতি বেল ৫ 
অণের সমান) পাট উৎপন্ন হইবে আশা করা 
যাইতেছে । 


গত বৎসর উপরোক্ত সমস্ত অঞ্চলে ২৪ লক্ষ 
২১ হাজার ৬৭০ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল এবং উছাতে মোট ৭৯ লক্ষ ৯১ হারার 
৭০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল । 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ২০শে সেপ্টে্বর_আলে।চ্য সপ্তাছে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা অবনতি দেখা 


‘যায়! লাভান্বেষিগণের সোনা যন্তুত ব্যাপারে 


"অপেক্ষা করিয়া থাকার মনোবুত্তি অবলম্বন করাই 
“আলোচ্য সপ্তাহে দোনার দরের অবনতির অন্যতম 
প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় 
'প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ দর ছিল ৯৮/০ 
অ।না। গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১০১০ আনা। 
'আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্াইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 


সোনার সর্ধবোচ্চ দর ছিল ১০১/০ আনা । গত 





সপ্তাহে ইহা ছিল ১০১০ আনা | কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি 
'সোনার সর্ধধনিয় দর ছিল যথাক্রমে ৯৮২ টাকা ও 
৯৬৮০ আনা । 


হ্বায়াহ্িং 


শান. নৈঃ 
ছেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্টীাট, কলিঃ 
ক্যাল ১৭৪৪ . গ্রাম £ ষ্টুংরুম 
সমু £_ ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 
রা ধান রামপুরছাট, বারহারওয়া, 
সাহেবগঞ্জ, কোরগর, রঘুন'থগঞ্জ ও 
সোনারপুর। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ ভি এন চ্যাটাজ্জাঁ এফ, আর, ই, এস্‌ 
(লণ্ডন ) 


111) 


INSURANCE COMPANY LTD 


RANCH OFFICE: ~14, CLIVE ৩৮, 
CALCUTTA. 
HEAD OFFICE: 30892. 


























আর্থিক জগৎ 


৫৯১ 





০০ 
ইল 


বূপী-আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের পড়াঁও আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর হাসের 


অবনতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া কলিকাতা ও 
বোধাইয়ের বাজারে রূপার দরেও অবনতি পরিষ্কুট 
হইয়া উঠে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে 
লণ্ডন হইতে হাজার বার রূপা আমদানীর 
সম্ভাবনাই আলোচ্য সপ্তান্থে রূপার দরের ভই 
অবনতির প্রধানতম কারণ। তাছাড়া কোন 


একটি ব্যাঙ্ক কতৃক ১ শত ৭০ বার রাশিয়া হইতে 


আমদানীক্কত রূপা বিক্রয় করার সংবাদ ছড়াইয়া 


অন্যতম প্রধান কারণ কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপায় 
সৰ্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ১৬৫৮০ আনা ও ১৬৫1০ 
আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৮০ 
আনা ও ১৬৫৮০ আনা আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি. ১০০ ভরি 
ভরি রূপার সর্ধনিয় দর ছিল যথাক্রমে ১৬৫1০ 
আনা ও ১৬০৮%* আন] । 


হেড অফিস £ পি, হাওড়! ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। ফোন- কলি; ৩৪৬ । 
শাখাসমূহ $- শ্যামবাজার, শিবপুর, পাঁটনা, রীচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 
Lg কলিকাতা বা (৮৬, রাসবিহারী এভেনিউ) খোলা হইয়াছে 





মাণিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডাণ্তীজ 


EEL (বড়বাজার ), কলিকাতা! ৷ 
/% শাখা :_আগরভলা ও পাঁটন।। 
ফার্ধাসিউটিক্যাল, EE দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ূর্কেদীয় সকল প্রকার ৪ ও প্রসাধন 
দ্রব্যযামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। | 
সর্বপ্রকার, জিনিবই বাজারে পাওয়া বায়। 
সর্বত্র ৪কি& এবং এজেণ্ট আবশ্যক । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_এস্‌, চৌধুরী 









সুন্দর ডিঙ্গাইনের 
[ছং ল্লাজ্তি ও শ্বাৎলা 
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ 
সুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে 
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া 
আখিক জগ প্রেসে অ্হসন্ধান করুন। 


১২২নং বন্তবাজার সীট, কলিকাতা । 
ফোন বড়বাঙ্রার ৬৩৮২ 









৫5২ 











লস পতি ভরি বেলিকা) 

' প্র প্র (বোম্বাই ), 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 
( বোষ্বাই ) 


৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩৬৫ ) 
৩৬ টব সুদের ধপপত্র ( ১৯৬৪-৬৮ ) 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) 
৫২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
" ইজিনিয়ারিং ও ইনেকটি,.ক_ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও সীল কোং জি: 


ইত্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 








১০১/০-১০ ১২২ 
১০১/০-৯৯%০ 
১৬৮০ 
৬৫1%৩-১৬২৪০ 
৬৮২ 
৬৯1০ 


৫৮৮%০-৫ ৭5০ 

t১৮০-৫০|০ 
১৫৪৮০ 

২২৮০-২২০০ 


. ১৪৫৮৪ 


- ৩০২ 
৯৫৯৭ 


৬২ ০২২ 
৭8১/০-৭9০ 
-৬/০-৪0৩/০ 
১৬৬৪০-১৬৬২ 
১২১৫০ 


€৫২৮৫৪৪%০ 


৬৩1৮০ 
৯০৮০-৮৮০ 


৫০৯ 


চতই সেপ্টেম্বর ১৬ই দর 











১৭ই সেপ্টেম্বর 


১০১/০-৯৬|০ 


HONGO? ১৬৫/০-১৬০৮০ 











[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 











৯৯/০-৯৬%০ 





€৮7০-৫৮০ 
€১7/০-৫০]০ 
১৫২ 
২২২-১৪০ 
৩৬২ -৩৫]৮%/৩ 
‘ ১৪1৮০ 
২৮৪৮%০-২৮%০ 
১৫1০-১৪৪৩৬/০ 
৬০৫২ 
৭8/০-৭1%০ 
৬]০/০-৫78/০ 


১ই২০]০ 


€€8০-৫৪৪%/০ 


৯০ 


৫০০%০-৫০1%০ |. 


৫৪২ 
৩১%/০-৩০০০ 








৯০০১২-৯৭|০ 
১৬৪1০-১৬১]০ 


৮৯২ 


€৭0০-৫ tue 
৫ ০1/০-৫০|০ 
১৫২-১৪1/৫ 
২২২-২০২ 
৩৫1০-৩৪৮৩/০ 
১৪1/০-১৩]০ 
280-১৪ 
৭1৩-8৮/০ 
€1%৩-8৮%০ 





৮ এর, কলিকাতা 


শাখাসমূহ ঃ 
'_ শ্যামবাজার, ক্লাইভ প্টীট,. মাণিকতলা, ভবানীপুর; খিদিরপুর, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। | 

" সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিৎ কার্য করা হয়। “ 
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ৃ্‌ ৪৩, ধৰ্ম্মতল! ্রাট ৮ 
ৰ ০2 ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
নর হুত্ভ জক্কিতন ৪--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । জুলাই মাসের হিসাব. 
| আদায়ীকৃত মূলধন টাকা 


" প্ৰগতিধ্ীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
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সংরক্ষিত তহবিল 


৩৭,০৮,০ ০০৯২ 


সর্বপ্রকান ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। ge নগদ, পানর 
ৃ ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে। A li CL 
+ ডিরেকর- len ০ লাশ চিত 


* অনাগত স্ুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন 


আর্থিক জগৎ 


নুর ঘাটতি . কব 
গো Co ত 








“বর্তমানে লেল | 
কলসমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জল্ত 
পল দুশ্চিন্তা ,স্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুমংখ্যক 


নুতন কাপডের কল প্রতিষ্ঠার, আশা আমরা করিয়া- 
| ছিলাম। ভারতলস্মী সিন্ক ও কটন মিলস্‌ মি 
“সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অঙ্ুমান সত্যই 
জনসাধারণের জদ্ক. "এই কোম্পানী ১০২. টো 
১,১০,০০০ শেয়ার; ও ২৫১৯ মুল্যের শতকরা +- 
৭২ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ 'প্রেফারেম্স শেয়ার বিলি 
করিতেছেন । ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ও 
" তাহাদের বন্ধুবাদ্ববগপ ৯০২ টাকা মুল্যের: ৪০,০০০ 
অ্িনারী শেয়ার গ্রহণ  করিয়াছেন। “কোম্পানীর | ! 
৮7758 | 
ESO ই 
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কলভাদেবী (বোদ্বাই) - £অন্যান্য অফিসসমুহ £ 


‘HONREYCOMB' 


৫১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাঁত। 
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আাদ্রাজে এজেন্সী আছে-_ রাজসাহী 

বৈদেশিক এজেীমূহঃ লগুন__বারকেত ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, 
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[২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ২ 


| ৮০৮৪৭ * ৮১্রাইড সু | 
" ক্রিয়ারিংএর পূর্ণ স্ুযোগপ্রাপ্ত | 
অন্যান্য শাখা £ চট্টগ্রাম, চন্দননগর, . 
রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 
" জলপাইগুড়ি ও ময়মদসিংহ। 
স্তামবাজার শাখা, ৮২।২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ ||| 
রুট, কলিকাতায়, খোলা হইয়াছে। [| 
্ সুদের হার-- 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিল্ড 5% 
ক্যাস্‌-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফন, 
লোন ও ওভার্ড্রাফ্টের অস্ত লিখুন। 
বাজার চল্তি শেয়ার করর-বিক্রয়করা| হয় 
চেয়ারম্যান ঃঞ্রীমতিলাল রায় 
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ভারতের প্রাচীনত মম 
প্রতিষ্ঠান 
স্থাঁপিভ-_১৮৭১ 
ঢক্ভ্লিদান্ক এণ্ড সন্ম 
চীফ এজেন্টস্‌ £. . 


চনহ ক্লাইভ পট, কলিকাতা । 


্‌ লও বাজার স্রীট, কলিকাতা-_আছিক জং, প্রেসে শরীষতীজনাথ তাস দারা সম্পাদিত, সুজিত ও প্রকাশিত 
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শরতের নীলাঞ্জন মাখা ছুটি চোখের স্বপ্নভরা 
দৃষ্টি--হারিয়ে গেছে কোন স্দুরে-_দেহ- 
সীমার বাইরে । কিন্ত ওই বিমুগ্ধ নয়নের 
দৃষ্টিতে রয়েছে যে ভাষা, প্রত্যেক রুচি- 
মতীর কাছে তার আবেদন-_তার ইঙ্গিত 
ব্যর্থ হবার নয়ই “শুধু শ্রীকল্যাণেই 
নারীর কেশ-সৌন্দর্যের সহজ উদ্দীপন।” 
এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই 
নেই কোনো অতিশয়োক্তি। প্রকৃত 











দেহ-সৌন্দর্য্য রঙে নয়--কেশে ; আর সুকেশিনী 
তিনিই ধার ঘনকৃষ্ণচ কেশরাশির মধ্যে 
আছে স্বাস্থ্য ও লাবপ্যের একট! পরিচ্ছন্ন 
সঙ্গতি। শ্রীকল্যাণ মেখে এই সঙ্গতি যে 
বজায় রাখা যায় তার প্রমাণ তারাই, যারা 
দীর্ঘকাল ধরে এই একই তেল ব্যবহার 
করতে অভ্যস্ত! কেশকে সর্র্বতোভাবে 
শ্রীমপ্ডিত করে তুল্তে পারে 
বলেই শ্রীকল্যাণের এত সমাদর। 
























































ন্বিজ্বন্স সহী 
রর Ld 
| টি ? 
বিষয় Ls, পৃষ্ঠা বিষয় 
| বাঙ্গালীর মাতা ৮... “* ৯. ৭। সম্পত্তি ও'সম্পদ ৰ 
৮57) ডাঃ শচীন সেন এম-এ, পি-এইচংডি 


ই। বাংলার আধিক ভবিষ্যৎ 


২ st fs নী . t . 
রী ০ ৮। ভারতে কুবি সম্পর্কিত বাজার সমন্তা' 
--শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, এম এল-এ 


_অধ্যাপ্ক বিনয় সরকার, এম-এ 
০. ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটিশ পার্লাষেণ্টীয় ব্যবস্থা উপযোগী কি? Es পারিবারিক বনাম সরকারী বাঁজেট 
- --অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | Y রথ ", গোপাল ভৌমিক ॥, 
j A REE COOTER | ১০ উস 
»_প্রীদেবেন্্নাথ ঘোষ, এম-এ a. - অধ্যাপক প্রতিমার বন্দ, এম-এ 
'_, ৪ অর্থনৈতিক জীবনসংগ্ৰমে নারী 0৯৪ ৯১। নে পথে লোজিট অতি 
_প্রীতবশিম। বিশ্বাস Hl L [ -তরুপ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ 
ছি চিকিৎসা-বিজানে যুগান্তর... : ১৫ ০৯২ স্বাস্থ্য বীমা 
--প্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এস-দি ", __জ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


অর্য সঞ্চয়ের নহ রক সময় | আজই 
আমাদের ব্যাক্কে একটি একাউণ্ট খুলুন 


₹ ছি দিদু্ান ট্টাঙা্ট বাধ 
লি মি টে.ড- EE 
হেড অফিস $ কমাশিয়াল বিক্ডিংস, মমি কলিকাতা 


টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্কষ্টক ফোন $. ক্যাল ৫২২৬ ,. 
'শবাখাসমূহ--চাকা, (বনাৱস, বিলাসপুর (সি,পি,), চাইবাস| ও বেহালা । 


nL ব্যাকিং lil করা হয় | 





১৭ 


২৯ 


vu 
‘৩৬ . 


৪৩ 


শারদীয়! সংখ্যা ] 


. আর্থিক জগৎ | 


বিষয় 7. পৃষ্ঠা বিষ 


১৩। বাঙ্গলার কয়েকটি লুপ্ত ব্যবসাষ, 


[4 


-_অধ্যাপক গ্রীআশ্ততোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ 


৪৯ /২৯। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও নিয়ুন্ণ 
| --সুধাংশুভূষণ রায় 


৮১ 


১৪। যুদ্ধোত্তর জগতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ , ৫২ (২২1 ভারতের জন-সংখ্যা সমস্তা ৮৭ 
"__অতুল দত্ত --অধ্যাপক শ্ৰীষ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৪। অর্থনৈতিক সঙ্কট বনাম পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি ev ~ 
| ২৩। ভূমির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ সমস্ত! নং, 
-প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম-এ - | 
| --প্রীআশুতোধ দাস 
(= বাঙ্গলার পাট, পাটচাষী, শ্রমিক ও শ্বেতাঙ্গ বণিকগোষ্ঠী ৬০ ৰ 
নিত ২৪। আধিক জগৎ ও জীবন ৯৬ 
| - ৷ বিদেশী মূলধন ও ভারতীয় শিল্পায়ন . ee -অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ 
তত ৃ : . 
_সধাংগু বিশ্বাস ২৫। পুলিশ মাহাত্ম্য ৪ 
১৮। পঞ্চাশের মন্বস্তর ও দুঃস্থ লোকদের হুর্গতিমোচন সমস্ত ৰ ৬৮ “স্মর্ণকমল ভট্টাচার্য রঃ 
-অধ্যাপক শ্রীকরুপাময় মুখোপাধ্যায়, এম-এ ৃ্‌ | 
০২৬ | পূর্ব ইয়োরোপের নতুন ভূমিব্যবস্থা ১০৩, 
, ১৯। ভারতে রসাষন শিপ্পের স্থযোগ-সম্তাবনা ৭৯ 
-াশ্রীহেরঘনাথ রায় ৰ দ্বিজেন নন্দী, 
॥২০। ৫পাঁভিযেট কারখানায় শ্রমিকের নিরাপত্তা bg ক্ষ সংঘর্ষের পটভূমিতে বাংলা ৃ টা 
দলিত হাজরা 


_্পীগোপালচন্দ্র নিয়োগীঃ বি-এল 





| টেলিগ্রাম £ ব্যান্ক কলিকাতা ৷ 


বেল ব্যাঙ্ক লিমিট 


(স্থাপিতঃ ১৯২৬) 


ট্ঘ কলিকাতা ২০৭৩ 








১৯৪৪ সালে শতকরা বাধ়িক ৬1০ আনা 


অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,0০০২ টাকা 
র বিলিক্ত মূলধন ১২%৫০,০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ১২,৫০,০০০, টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হহইয়াছিল। 
আদায়ী্কত মূলধন ১২,৫০,০০০২ এই পর্য্যন্ত অংশীদারগণের প্রদত্ত 
(রিজার্ভ সহ) টাকার অধিক টাকার শতকরা ১০৬1০ আনা লভ্যাংশ 
কাধ্যকরা তহবিল ১.৫৫,0০,0০0২ (দওয়া হইয়াছে 
ও | 
: টাকার অধিক: 



















I মেদিনীপুর খ খড়গপুর, কীথি, তমলুক, ঘাটাল, কুষ্ণনগর, 
| নবদ্বীপ. শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, চূড়া, নৈহাটী, 
' | যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, বাঁকুড়া, চরমুগুরিয়া, নাটোর, 
| নওগা, রাজসাহী, সাহেবগঞ্জ, বহরমপুর (বাংল) সিরাজগঞ্জ 


ll ম্যানেজিং ডিরেক্টর _ এল, এম, মুখার্জি, এম- এস-সি (কাকা) ) te নি আই- -এস্‌ (লণ্ডন), চারটার্ড সেক্রেটারী 
| ২নং ক্লাইভ, ,রো, কলিকাতা । : ূ 
ee রানি | 











বিব্য় 
অরবিন্দ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 


অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক লিঃ 


+ আর মিত্র ( পারফিউমার ) 


[আসাম ব্যাঙ্চ লিঃ 

ইউনাইটেড. ৰুমাৰ্িয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ' 
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ইম্পিরিয়াল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল ওষার্কস্‌ 


ইণ্ডিয়া এমিকেবল গ্রভিঃ ইম্িওরেন্দ লিঃ 
ইত্ডিয়ান ইনভেষ্টমেপ্ট কর্পোরেশন লিঃ 


- ইণ্ডিয়ান গ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
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ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লি: 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমাশির়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


“ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাপ“সিত্ডিকেট 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইঞ্সিওরেন্স কোং লিঃ 

ইষ্টাৰ্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

ইষ্টাৰ্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

ইষ্ট ল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট এণ্ড মেঘনা ফিসারিত লিঃ 


এস এন পাল ব্রাদার্স 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 
একিয়ান পেপার মিলস্‌ লিঃ 
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এস, কে, দত 

এস, ডি, গুপ্ত এও কোং লিঃ। 

এসেব্দ এও বটল সাপ্লাই এজেন্সী 
এসোপিয়েটেড, কেমিক্যাল ইত্ডাস্রীজ লিঃ 


এসোসিয়েটেভ, ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ 


_ ওরিয়েন্টাল কটন কাণ্টিভেশন এও মিলস্‌ লিঃ 


ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাহ্রীজ লিঃ 
_ ওরিয়েন্টাল শেয়ার এক্সচেঞ্জ লিঃ 
কমলালয় লিঃ 


কমাশিয়াল এজেণ্টস্‌ কর্পোরেশন 
কমাণিয়াল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 
ক্মার্পিয়াল মিউজিয়াম 

কমাশিয়াল শেষার ডিলা্স সিত্ডিকেট লিঃ 


ককাটোয়া গ্রীরামরষ্* কটন এও সিন্ক মিলস্‌ লিঃ 


ক্যালকাটা ইণ্ডাষীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
ক্যালকাটা কেমিক্যাল লিঃ 

ক্যালকাটা কমাধিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
ক্যালকাটা ্যাশন্তাল ব্যাঙ্ক লিঃ. . 
ক্যালকাটা প্রভিডেন্ট কোং লিঃ | 
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কৃমি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 

ক্রিসেন্ট কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

কে, সি, দে এও সন্দ 

কোনা কেমিক্যাল এণ্ড বিউটি প্রভাক্টস্‌ 
গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ | 
গিরীশ্যা্ষলি: 

গ্রেট টার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


"4 গোরাটাদ এও কোং 
গ্লোব নার্শারী 


চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকটি.ক সাপ্লাই কোং লিঃ “ 


চৌমুহনী কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


জয়েন্ট টক ইনভেষ্টর্স লিঃ 
ভি, ডি, কোম্পানী 











E ছি, ডি, এণ্ড কোং 


চু" ১৬, বনফিল্ডম্‌ লেন, কলিকাতা | 
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আনন্দ সংবাদ 


শ্রদ্ধেয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকরৃন্দ , আমরা ' 
অত্যন্ত আনন্দৈর সহিত আপনাদের জানাইতেছি যে, আমরা 
এখন আপনাদের ইচ্ছান্ুযায়ী এ্যাজমলীনের দাম কমাইতে 
পারিয়াছি। আমরা দীর্ঘ দিন হইতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত 
চিন্তা করিতেছিলাম যে এযাজমলীনের দাম কমান উচিত ; কিন্ত 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন ও অদ্ধকারময় ছিল 
যে, শত ইচ্ছাসত্বেও তৎকালীন অবস্থা আমাদের প্রতিকূলে 
ছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের আশীর্বাদে আজ ছুর্দিনের মেঘ 
কাটিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীর মুখে পুনরায় হাসির রেখা 
ফুট্রিয়াছে, আর আমরাও আজ এই আনন্দের সংবাদ পরিবেশন 
করিতে পারিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেছি । -নৃতন দাম 
গত ১লা আগষ্ট হইতেই বাজারে চালু করা হইয়াছে। 


লক্ষণ- হৃদ্যন্ত্রজনিত অথবা শ্বাসযন্ত্রজনিত হাঁপানি, নুতন, 
: অথবা পুরাতন ত্রস্কাইটিজ, তিযেক্টেসিস গ্রিস, 
স্বাসযস্ত্রের টিউবারকিউলসিস্‌ এবং শ্বাসযন্ত্রের. অন্যান্ত 
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জি ,ডি, এণ্ড কোত্র প্রস্তুত 
বড় বড় উষধের দোকানে পাওয়া ষায়। . 


লি্ল্তভ ক্কাল্বশ্ক 5 


স্চী 1০ 

বিষয় . 
নি, এস, এম্পোরিয়াম লিঃ 
জেম কেমিক্যাল (শ্রীকল্যাণ ) 
উপিক্যাপ প্যাক্মুলেটরস্‌ লিঃ 
টাটা আয়রণ এও ষ্টীল কোং লিঃ 
চাকা খ্রারূর্েদীর ফার্্গাসী লিঃ 
চাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
দ্রিপুর! পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ 
দার্জিলিং ব্যাক লিঃ 
'দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ | 
স্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ 
. ছুলালচন্দ্র ভড় 
০258 


রি 


স্তাশনাল কটন মিলস্‌ লিঃ 


, স্কাশনাল ভিষ্টিলারী এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন লিঃ 


গ্াশনীল নিউট্রিমেন্টস্‌ লিঃ 

স্তাশনাল পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ 
স্তাশনীল মডেল ইণ্ডান্্ীজ_ লিঃ 
“নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
পাইওনিয়ার টী কোং লিঃ AE 
পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
পিপলস্‌ ক্রেভিট ব্যাঙ্ক লিঃ 

পি, সি, কুণ্ড এণ্ড কোং 


প্রবর্তক ব্যান্ক লিঃ 


প্রিন্টিং এণ্ড, ইওডাট্রীয়াল মেশিনারী কোং লিঃ. 


২ ফরিদপুর ব্যাঞ্চিং কানা 
ৰলহখ যাস ওয়াৰ্কসূ 
বহরমপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 
ব্যাঙ্ক অব আসলাম লিঃ 
ব্যান ইউনিয়ন লিঃ. 
ব্ল্যাক ভায়মণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কস্‌ 





আর্থিক জগৎ [ শারদীয়া সংখ্যা 
পৃষ্ঠা ৪. বিষয় | পৃষ্ঠা 
যু বিবেকানন্দ কটন যিলস্‌ লিঃ ৭ 
BEE A রঃ 
i বেঙ্গল কটন কাণ্টিঙেশন এও মিলস্‌ লিঃ fb ৮৩ 
* বেঙ্গল ব্যাঙ্ধ লিঃ | হুচী ৩০ 
it বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ টা ৮৭ 
২. বে্ল.শেয়ার ভিলা্স সিপ্ডিকেট লিঃ ৩৫ 
৪৯  বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ ৃঁ $v 
৪ ভারতী সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ A ৩ং 
৮৮ ভূতনাথ গডাই J A সুচী 19/০ 


LANHUA 018. 


FoR TASTED 2/7/77 
| LOTUS OIL CO. 


0O.BEADON ROW, CALCUTTA. 





PALM CANDY 
A Testimonial. 


“‘In course of my official tour in Bengal I had the pleasure 
and satisfaction in visiting BEJON'S . PALM  OANDY 
FAUTORY with Mr. H. Bhattacharjee, Statistician, Sugar 
Advisory Board, Government of Bengal, on 21st January, 1946, 


and I found it to be unique of its kind in Calcutta. ‘The candy 
made here is purely from sugar obtained from Palmyrah Palm 
Gur. Mr. Saroj Kumar Gorai took up through all the stages of 
machineries using steam power. I believe Palmyrsh Palm- 
candy of the kind has its own peculiar nutritive and medicinal 
values. Such industries should get due encouragement for 
developing on scientific 11098.7+ 


৪0/- B. 0. JOSHI, M.Sc., ঘা] তি, 
Chemist-in-charge, 
Sugar Candy Research Scheme 
({ Govt. of India ) 


‘Sole Distributor: 


BHUTNATH GORAI 
195, Mohorshi Devendra Road, Calcutta 





পি 


শারদীয়া সংখ্যা ] 
রর : 
এডেল ফিসারিজ এণ্ড ইওডারীজ লিঃ 





ণীঙ্গ ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন লিঃ 
নহাল্মী কটন মিলস্‌ লিঃ 
“মহালক্ষী ব্যাঙ্ক লিঃ 
মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ 
মাণিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডাধীজ লিঃ 
মায়াপুরী শক্চা্ লিঃ | 
মিলান এণ্ড কোং 
'মেট্যাল ভেকরেটিং এণ্ড সেপিং কোং লিঃ 
চটির ইশ্লিওরেন্স'কৌং লিঃ ২ , ॥ 
রথুনাথ দত্ত এও সন্দ 48711 
রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 
'. “রিসার্চ ই্ডাধীজ লিঃ 
শ্ৰী জেনারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
'রেয়ন এণ্ড কোং রর 
লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
ল্যাও ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ | 
লিলি বিস্কুট কোং | মা 
'লোটাস্‌ অয়েল মিলস্‌ 
শচীন নাগ (কেমিষ্ট) 
“শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
এশেয়ার এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন লিঃ: 
কালী কুমারী নিকষ ই লিঃ 
শ্রীভারত হণ্ডাই্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


N. 17209 to N. 17218 


| আনন্দমঠ 
ধ্ট্যাপ্তার্ড ফটো এন্প্রেতিং কোং . ১৮৫৭ খুঃ অব্ৰের ব্যর্থ- N. 27604 to N. 27611 
2 y গৌরবের ইতিহাস | 


নন্দকুমার 
ঠ্যাওার্ড গ্রেশনারী J : দিয়ে রচা আমাদের N. 27407 to N. 27414 


০০০ 


॥ নবতম রেকর্ড-নাট্য 
[ শতবর্ষ আগে টিপু, সুলতান-- 
N27640 to N27647 N. 27472 to N. 27480 


স্থল ইওাীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


এসানধার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


তি 


(পি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ 


'পলিটিজে্ল অফ ইতিয়া মিউচুয়াল ইন্দিঃ কোং লিঃ 
FE ৬ দি গ্রামোফোন কোং লিঃ 


স্থৰল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ ৩৮. দ্রমদম- বন্ধে মাডীজ- ছিলী- লাহোর 235 











































































সকাল আধুনিক ব্যান্কিং-এর সহিত সুপরিচিত 


সুবিধাজনক সর্তে সর্বপ্রকার আধুনিক ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 




















AX 


মহাযুদ্ধের মৰ্ম্মান্তিক আঘাতে হিশ্ববের রি বনিয়াদ আজ তাসের 
ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রাজনৈতিক চেতনায় সম্বন্ধ গণশক্তি আজ . 
প্রধল পরাক্রমে মাথা উচু কিয়া উঠিতেছ। জনগণের হাতেই সামগ্রিক ' 
ল্লাষ্টুনেতিক্ক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতেছে; তনুও দেশে প্রন্ষত স্বাধীনতা বা ক্ষমতা 
আসিতেছে না কেন? এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অর্থনৈতিক মুক্তিই 
একমাত্র পথ । অর্থনৈতিক সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিতে হইলে চাই দেশের 
সর্বত্র কৃষি, শিল্ম ও ঘ্যবসা-বাণিজ্যলল ' তড়িংগতিতে বিল্তার। (দেশের 
সমগ্র জনসাপ্ারণকে অর্থচিন্তামুক্ত, স্বস্থ ও স্তুষ্ঠ নাশরিকে পরিণত করিতে 
হইব । ভারতের সাতলক্ষ গ্রামের চল্লিশ কোটি নরনারীর অন্ন ও হস্্ 
সমস্যার সমাধান কারিতে হইবে। এই পরিকল্সনা সার্থক করিতে ঢাই 
প্রচুর অর্থ! তাই আখি হনিয়াদে স্ব, ছল জাতীয় ন্যাফসমূহর অক্কু$ 
সমর্থনই আজ একান্ত ক্কাম্য | 






































ক রা রা 


প্রগতিশ্রাল নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


 ঘামাম ব্যাঙ্ক লিমিটেঢ 


0 হেড অফিস 8 EEE 
লেপ্টাল অফিস 3 পি-৩৯, মিশন লো, (এক্সটেনশন ) 


€ 














অন্যান্য আ্রাঞ্ধও 3 
কলিকাতা, হাটখোলা, সাতনাগাছি, কদ্মতলা, চণ্ডীতলা, গোচারণ বেলিয়াচণ্ডী, 
বারুইপুর, রামনগর, ডায়মণ্ডহারবার, দমদম, আমতলা, 
নওগপঁ! (রাজসাহী), চরযুগ্তরিয়া প্রভৃতি। 
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ফোন- বড়বাজার ৬৩৮২ 








SC কাৰ্য্যালয় ১২২নং বহুবাজার ছাট 


i 


কবন্না-বানিতক-জিল্ত- এচি হিম 


৯ম বর্ষ { 


আবার পৃঞ্জা আসিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু 


_ আমরা, কত পুজাই আমরা করিয়া থাকি, 


তবু পূজা’ বলিতেই আমাদের শারদীয়া পূজার 
কথাই মনে পড়ে। আমাদের সমস্ত আনন্দ, 
আমাদের সমস্ত কামনা মহামায়ার এই বিশেষ 
পুজাকে কেন্দ্র করিয়াই উচ্ছুসিত হইয়া উঠে। 
কোন্‌ বাঙ্গালীর মস্তি্ষে এই শারদীয়া পূজার 
পরিকল্পনা প্রথম রূপ লাভ করিয়াছিল জানি 
না, তবে তিনি যে একান্তভাবেই বাঙ্গালী 
ও কৰি ছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 


নাই। বাঙ্গলাকে না চিনিলে, বাঙ্গালী চিত্তের 


গভীর গহনে প্রবেশ না করিলে, বাজলার 
রূপ-সাগরে অবগাহন না করিলে, বাঙ্গলাকে 
সমস্ত হৃদয় দিয়া ভাল না বাসিলে এমন 
অপূর্ব পুঁজাকে, এমন আনন্দময় অনুষ্ঠানকে 
কল্পনায় রূপ দেওয়া যায় না। 

উর্ধে বর্ধাধোত অনন্তপ্রসারিত নীল 


' আকাশ, নিয়ে হরিঘর্ণের দিগ্তব্যাপী মেলা, 


পূর্ণযৌবনা তরুণীর ন্যায় কুলে কুলে ভরা 
উত্তাল তরঙ্গিনী, মৃুমন্দ বায়ুভরে চঞ্চল অজস্র 
শুভ্র কাশগুচ্ছ। শরতের এমন মধুর পরিবেশের 


' মধ্যে বাঙ্গালীর আবেগময় কবি-চিত্ত উদ্বেলিত 


হইয়া উঠে, সমস্ত প্রিয়জনকে কাছে পাইতে 
ইচ্ছা করে, মনের আগল ভাঙ্গিয়া কত কি 
বলিতে বাসনা হয়, কত পুরাতন স্মৃতি চিত্তকে 
আলোড়িত করিয়া ভুলে। বাঙ্গলার শরতের 
ইহাই বৈশিষ্ট্য--এ যেন আনন্দ ও বেদনার 
এক মধুময় সন্মেলন। ইহাকেই বাঙ্গালী 
শারদীয়া পুজার মধ্যে রূপ দিয়াছে। বাঙ্গালী 
হিন্দুর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও এই পুজার মধ্যে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাীনকালের -বাঙ্গালী 
তাহার সুখছ্ঃখের কাহিনীকে, তাহার প্রেম 


দেশে বাঙ্গালীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালীর 
কাব্য-প্রতিভা, বাঙ্গালীর সমাজ স্বতোৎসারিত- 
ভাবে বিকাঁশলাভ করিয়াছিল। অসংখ্য 
পূজা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙ্গলার 
সেই সমগ্র রাপটীই স্পষ্ট হইয়া দেখা দিত। 






বাঙ্গালীর মাতৃপুজা 


অতীতের সেই বাঙ্গলা আজ আর নাই।, 


পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া 
চাপিয়া বসিয়াছে, আর্থিক ও সামাজিক জীবন 


. ক্রমে বিপৰ্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, শস্তশ্যামলা 


বাঙ্গলা হৃতগ্রী ও শস্তাহীনা হইয়াছে । কল- 
নাদিনী নদীমালা শৈবাল-দামে পূর্ণ হইয়া 
নিস্তব হইয়া -গিয়াছে। রে 


পারে নাই। সহত্র ছুঃখের, সহজ বিপর্য্যয়ের 
মধ্যেও সে তাহার প্রাচীন. পালন 
করিয়া চলিয়াছে। , বহুক্ষেত্রে তাহা কর্ম্মু- 
কর্তার পক্ষে ভারত্বরূপ হইয়াছে, বহুক্ষেত্রে 
তাহা মন্ত্রব আচারে পরিণত হইয়াছে, তবু 
বাঙ্গালী হিন্দু তাহার পূজা ও সামাজিক 
অম্ুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করিতে পায়ে -নাই। 
ইহাকে শুধু ধর্মের গোড়ামি বা লোকভয়ে 
আচারপাঁলন বলিয়া মনে করিলে মারাত্মক 
ভুল কর! হইবে। ইহা বাঙ্গালীর সেই প্রাচীন 
দিনের আনন্দময় দিনগুলিকে ফিরাইয়া 
আনিবার সাধনা। আবার বাঙ্গালী বড় 
হইবে, আবার বাঙ্গলা শস্য ও সম্পদশালিনী 
হইবে, আবার বাঙ্জলা আনন্দময় হইয়া উঠিবে 
তাহার পুজা ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্য 
দি 
“আনন্দ মঠ” বাঙ্গালী হিন্দুর তথা বাঙ্গলা ও 
ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সেই 
আশা.ও বিশ্বাসের আলেখ্য । 
এই আশা ও বিশ্বাস লইয়াই বাঙ্গালী 
সংগ্রাম করিয়াছে । কত আত্মভোলা তরুণ 
অকাতরে আত্মদাঁন করিয়াছে, কত কিশোরের 
জীবন-মুকুল লোৌহ-কবাটরুদ্ধ ভয়ঙ্কর 
কারাগারের নির্জ্জন-কক্ষে ঝরিয়া গিয়াছে, কত 
তবু সংগ্রাম থামে নাই৷ তারপর সেই সংগ্রাম 
আদর্শে সমস্ত মানুষকে চঞ্চল ও উদ্ধ দ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী বাঙলার 
সাধনা বৃথা যায় নাই।' তাহার সংগ্রাম, 


তাহার সাধনা ভারতের অন্য এক প্রান্তে এক 
মহান্‌ নেতা ও মহামানবের জন্ম দিয়াছে। 
ভারতের ভাগ্য-গগনে জ্যোতির্ময় সুর্য্যের মৃত 
মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই মহা- 
মানবের নেতৃত্বে ভারত-ব্যাপী সংগ্রামে বাঙ্গলা 
গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আজ 
সেই সংগ্রাম চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর 
হইয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃক অস্থায়ী জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ 
আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে সমাগত। 
ইতিমধ্যে, বাঙ্গলাকে বহু দুঃখ সহ্য করিতে 
হইয়াছে, বহু গ্রানিকে বহন করিতে হইয়াছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার 
সমাজজীবন চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গিয়াছে, মহামহন্তরে 
তাঁহার লক্ষ লক্ষ সম্তান প্রাণ হারাইয়াছে, 
বন্যায় তাহার মুখের গ্রাস ভাসাইয়া লইয়া 
গিয়াছে আর সর্ধবোপরি প্রতিক্রিয়াশীল 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বীভৎস ও অমানুষিক 
হত্যার তাণ্বোত বহাইয়া তাহার জীবনকে 
অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলার সন্তান 
আজ আর বাঙ্গালী নহে। বাঙ্গলার অন্নে 
লালিত, বাঙ্গলার প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত, শতাব্দীর 
পর শতাব্দী একত্রে বসবাস করিয়া এবং 
একই ভাষায় কথ! বলিয়াও বাঙ্গালীর সন্তান 
আমরা আজ হিন্দু ও মুসলমান--এই ছুই 
ধর্মাগত সম্প্রদায়ের ' ভিত্তিতে শক্রশিবিরে 
বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টা- 
কাজ্জী প্রতিক্রিয়াশীল লীগ-নেতৃত্ব আজ এই- 


"ভাবে বাঙ্গলার মর্ম্মকোষে ছুরিকাঘাত করিয়!ছে। 


ইহারই ফলে বাঙ্গালীর জীবন বিষাক্ত হইয়া 


' উঠিয়াছে, ঈদ ও পুজার আনন্দ ম্লান হইয়া 


গিয়াছে, সংশয় ও সন্দেহের কালোমেঘে সমগ্র 
বাজলা ছাইয়া গিয়াছে। তবু জানি এ মেঘ 
কাটিয়া যাইবে ৷ প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্ত ষড়- 
যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া বাঙ্গালীর সন্তান স্বাধীন ভারতে 
বাঙ্গলাকে তাহার আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠা 
করিবে। এই আশা ও বিশ্বাস লইয়াই এবার 
বাঙ্গালী হিন্দু তাহার ৬শারদীয়া পূজার অনু- 
ষ্ঠান করিবে, আনন্দোৎসব করিবে, মহামায়ার 
নিকট.সাফল্য, শক্তি ও খদ্ধি কামনা করিবে। 


বাংলার আর্থিক ভবিষ্যৎ 


'আধিক জগতে'র সম্পাদক মহাশয়ের 
আদেশ আসিয়াছে 'আধিক জগতে’র পুজা 
সংখ্যার জন্য রচনা পাঠাইতে হইবে। : এই 
রক্তস্থাত, অশ্রুসিক্ত কলিকাতায় . বসিয়া কত 
কথাই না মনে হইতেছে। প্রথমেই মনে 
হইতেছে, যেখানে সরকারী রাষ্ট্যন্ত্র সমাজের 
এক অংশের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে উন্মত্ত হইয়া 
উঠে সেখানে মানুষের জীবনেরই স্থিরতা নাই, 


তাহার আধিক জগতের কথা ভাবিবার- 
. অবকাশ কোথায়? 


এই রক্ষক-ভক্ষকের 
তাণ্বলীলায় মানুষ আত্মরক্ষায়ণর্যন্ত, তাহার 
আর্িক জীবন তো সম্পূর্ণই বিপধ্যস্ত। কিন্ত 
তখনই মনে হইল, ইহা তো আরম্ভ মাত্র। 


পাকিস্থানী জেহাদের এই তো প্রথম আরম্ভ, ' 


' বাংলাদেশের উপর দিয়া তো আরও অনেক 
ছুঃখ-ছুর্দশার স্রোত বহিবে, সমস্ত ভারতবর্ষের 
ভাগ্য নির্ণয় তো বাংলাদেশেই হইবে, ভারতের 
এক্য ও ভারতের সমৃদ্ধির, জন্য দক্ষিণা 
জোগাইতে হইবে বাংলাদেশকেই । 

কথাটা এই কারণে মনে হইতেছিল। 
বাল্যকালে কাণ হইবার সময় হইতেই শুনিয়া 


আসিতেছি যে, মেস্টনী বিলি-ব্যবস্থায় বাংলা- : 


দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল সবচেয়ে -বেশী । 
সেইজন্য ছোট বড় সকল অর্থনীতিবিদ ও 
রাজনৈতিক নেতা সমস্বরে ইহার পরিবর্তন 
দাবী করিতেন! ক্রমে সেই পরিবর্তন 
আসিল! নতুন শাসনতন্ত্র চালু হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে: নিমেয়ারী ব্যবস্থায় বাংলাদেশের 
অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা ₹ইল। 
নতুন শীসনতন্ত্রে নবগঠিত মন্ত্রিসভা কাধ্যভার 
গ্রহণ করিলেন, সে-বার বাংলার বাজেটে 
উদ্ধত্ও হইল যথেষ্ট৷ সে-বার আয় ছিল ১৩ 
কোটি টাকা, ব্যয় ছিল ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ 
টাঁকা, বাড়তি হইল ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা । 
অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় 
বলিলেন, আমাদের দাঁয়িত্বস্বরূপে যে কোনও 
খণের বোঝা চাপে নাই ইহাতে আমাদের 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, আমাদের দায়িত্ 
একমাত্র জনসাধারণের কল্যাণসাধন।' কিন্ত 
বেশী দিন এ সৌভাগ্য বাংলাদেশের সহিল 
না। পর বৎসরই ( ১৯৩৮-৩৯ সাল ) দেখা 
গেল আয়-ব্যয় সমান সমান, ঘাটতি বা 
বাড়তি কিছুই নাই। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বাধিল। 
তৎকালীন অর্থসচিব সূহরাবদ্দা বলিলেন, 
যুদ্ধের ফলে অন্যান্য প্রদেশের সুবিধা ঘটিয়াছে, 
কিন্ত বাংলাদেশ অস্থুবিধায় পড়িয়াছেন তাহার 
কারণ.পাটের বাহিরের, বাজার বন্ধ এবং পাট 
ভাল বিক্রী না হইলে এ প্রদেশের আয়ের 


শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


অন্যান্য পথ, যথা ভূমিরাজস্ব, আবগারী 
প্রভৃতিও অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ১৯৪০-৪১ 
সাল হইতে ঘাটতি দেখা দিল; সে বছর 
ঘাটতি ছিল ৯০ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ 
সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পৰ্য্যন্ত ঘাট্তি 
তবু সীমার মধ্যে ছিল, কিন্তু তাহার পর আয় 
যেমন ধাপে ধাপে দ্বিগুণ, তিনগুণ হইতে 
লাগিল, ব্যয় বাঁড়িল তাহার চেয়েও বেশী, 
কাজেই বাৎসরিক ঘাট্তি লক্ষের সীমানা, 
ছাড়াইয়া কোটির কিনারায় পৌছিল, বছরে 


বছরে ৪ কোটি, ৫ কোটি ঘাটতি হইতে 


লাগিল ৷ কারণ কি? কারণ-_ুদ্ধ | ১৯৩৮-৩৯ 
সাল হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল পৰ্য্যন্ত ভারত- 
বর্ষের অন্তান্য প্রত্যেক প্রদেশের ঘাট্‌তি বা 
বাড়তি যোগ করিয়া দেখা যায়, মোটের উপর 


উড়িষ্যায় ১ লক্ষ টাকা ঘাট্তি ছাড়া প্রত্যেক - 


প্রদেশেই মোটের উপর বাড়তি হইয়াছে, আর 
বাংলার ভাগ্যেই জুটিয়াছে অসীম ঘাট্তি। 
ভারতবর্ষের অন্ত সমস্ত প্রদেশে এই কয় বৎসরে 
মোটের উপর বাড়তি হইয়াছে ৩. কোটি ১৪ 
লক্ষ টাকা, অথচ শুধু বাংলাদেশে ঘাট্তি 
বাড়তির হিয্াব করিলে দেখা যাইবে মোটের 
উপর ঘাটতি হইয়াছে ৪৩ .কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকা ৷ অর্থাৎ যুদ্ধে অন্য সমস্ত প্রদেশই লাভ 
করিয়াছে, কিন্তু তাহারা* সকলে যে লাভ 
করিয়াছে শুধু বাংলায় লোকসানের মাত্রা 
তাহাদের সকলকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। সারা 
ভারতবর্ষের লাভের চেয়ে কেবলমাত্র বাংলা 
দেশের লোকসান উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। আর, 
শুধু কি তাহাই? বাংলাদেশ তো শুষিয়া 
লওয়া হইয়াছে । এখানকার প্রধান প্রধান 
করগুলি হইতে বাংলাদেশে ১৯৩৯-৪০ সালে 
আয় হইয়াছিল ৯। কোটি টাকা, ১৯৪৫-৪৬ 
সালে সেইখানে আয় দাড়াইয়াছে ২৪॥ কোটি, 
অর্থাৎ আড়াই গুণ। বাংলার দরিদ্র জন- 


.সাধারণকে নিম্পেষণ করিয়া এই কর আদায় 


করা হইয়াছে। তবু এত টাকা কোথায় গেল ?, 
সে টাকা গেল নৌকা নিশ্মাণের অতল জলে, 
সেটাকা গেল 'আই-সি-এস ও বিদেশী 
বিশেষজ্ঞ শোষণে, সে টাকা গেল আত্মীয় 
পৌঁবণের জন্য যে সব্‌ নতুন সরকারী দপ্তর 
খোলা হইল তাহার জন্য, সে টাকা গেল 
'অধিক-খাছা-ফলাও, নামের মৰ্ম্মান্তিক প্রহসনে 
(এজন্য ১৯৪৩৪১3 সালে ১ কোটি টাকা, 
প্র বৎসর ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ও তারপর } 


ধানচাষের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কম ) = 


সকলেই জানেন, তাহার উল্লেখ না করাই 
ভাল! যুদ্ধের সময় দেখিলাম, বিদেশে কর- 
ভার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল যে, ধনীর উপর 
চাপ পড়িল বেশী, দরিদ্রের বরং সুবিধা হইল 
তাঁহারা চাঁকরী-বাকরী, সরকারী সাহায্য 
ইত্যাদি নানা উপায়ে উপকৃত হইল । এ 


দেশেও যে কোন কোন প্রদেশে চাষী ও 


মজুরদের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে নাই, তাহা 
নয়! সম্প্রতি পাঞ্জাব বোর্ড অফ. ইকনমিক 
ইন্কোয়ারী হইতে পাঞ্জাবের চাষীদের সম্বন্ধে 


বলা হইয়াছে যে, The impact of rising 
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একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ( 


“prices on various social strata in 


the Punjab has been to transfer 
wealth from the fixed-income 
group to, soldiers and agricultur- 


ists---Farmers and most. entre- 
preneurs have made .. modest. 
gains. Some farmers, some 


entrepreneurs and soldiers have 
made considerable gains ( Impact 
of Rising Prices on Various Social 
Strata in the Punjab, Publication 
No, 82 of the Board of Economic 


Enquiry, Punjab, 1944 ). আর বাংলা 
দেশের চাষীদের কি অবস্থা হইয়াছে ? 
মনবস্তরের কথা আমরা ভুলি নাই। যাহারা 
সেই মন্বস্তরের সংখ্যাতাত্বিক মাপজোপ চাহেন, 
তাহারা অধ্যাপক -মতলানবিশের এ বিষয়ের, 
পুস্তিকা পাঠ 'করিবেন। ১৯৪৩ সালের 
এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল 


মাসের মধ্যে ৯২ লক্ষ পরিবার সম্পুর্ণ অথবা 


অংশতঃ ধানজমি বিক্রয় করিয়াছিল, আরও 
৬৭ লক্ষ পরিবার 'জমি বন্ধক দিয়াছিল+- 
ইহার মধ্যে ২৬ লক্ষ পরিবার জমি সম্পূর্ণ 


হারাইয়া নিরুপায় নিরবলম্বন হইয়! পড়ে। 
প্রায় 


১০।১১ লক্ষ হালের গরু মারা যায়। 
৩৮ লক্ষ লোকের আধিক অবনতি হয়, তাহার 
মধ্যে ৪৮ লক্ষ লোক, একেবারে পথের 
ভিখারী হইয়া পড়ে। 


উদঘাটিত হইয়াছে । 


যখন যুদ্ধ শেষ হইল তখন একান্তমনে 
আশা করিতেছিলাম, এতদিনে বুঝি বা ছুঃখের্‌ 


দিন শেষ হইল। এইবার যখন পুনর্গঠন সুরু 


" হইবে তখন বুঝি বা বাংলাদেশের সহজ সহস্র . 
নির্মম ক্ষতমুখে প্রলেপ পড়িবে, তাহার বুকফাটা” 
বৎসর ৭৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে, অথচ এবার তৃষ্ণয় শাস্তিবারি মিলিবে, যুদ্ধ-মন্বম্তর-দুনীতি- 
' বিধ্বস্ত বাংলাদেশে নতুন ব্যবস্থার সন্ধান, 
আর সে টাকা গেল কোথায় গেল তাহা মিলিবে, যাহাতে আবার এদেশের আঘিক) 


সংখ্যাতাত্বিকের-. 
অনুসন্ধানে বাংলাদেশের এই ভয়াবহ অবস্থা, . 


T 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


আর্থিক জগৎ 


bo 





সমৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হইতে পারে। কিন্ত 
এই স্বপ্ন ভাঙিতেও দেরী হইল না। নতুন 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, মাননীয় অর্থ-সচিব 
মহম্মদ আলী বাজেট পেশ করিলেন । কিন্ত 
সেই বাজেটে পুনর্গঠনের নামে পুনর্গঠনের 
কি বীভৎস পরিহাস দেখিলাম! অশ্রুল্সাত, 
ক্ষতদগ্ধী কঙ্কালসার বাংলাদেশকে এতবড় 
নিষ্ঠুর পরিহাস {ক না করিলেই চলিত না? 
বাজেটে কি দেখিলাম ? দেখিলাম কর- 
ভার একটুও কমে নাই। বাংলার দরিদ্র 
চাষী-মজুর সম্প্রদায়ের উপর করের সেই 
জগন্দল প্লাথর সমান ভারী হইয়াই বসিয়া 
আছে। যুদ্ধের কৈফিয়ৎ দিয়া একদিন যে 
কর আদায় করা হইয়াছে, এখনও কি তাহাই 
চলিবে? মনে হইল, আচ্ছা তাহাও মানিয়া 
রাজী আছি, যদি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা 
হইয়া থাকে। কিন্তু পুনর্গঠনের ব্যবস্থা কি 
হইয়াছে এবারকার বাজেটে আয় ৪২॥ 


..কোটি টাকা, কিন্তু ব্যয় ৫২ কোটি ২০ লক্ষ 


টাকা, _কাজেই ঘাটতি ৯ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা। কি করিয়া এই ঘাটতি মিটিবে? 
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত আছে ৭॥ কোটি, আর 
ধার করা হইবে ৫ কোটি-স্থৃতরাং এই ১২ 
কোটি টাকা পাইলে ঘাটতি মিটাইয়া বৎসর 
‘শেষে হাতে ২২২ ' কোটির মতন থাকিবে। 








_ আপনাকে 
আপনার 





আপনি 











যায় বুৰে ব্যয় করুন 





এবারকার বাজেটের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব 
হইল ১০14২ কোটি টাকা পুনগঁঠনের জন্তা 
ব্যয়। বাংলা সরকার ভারত সরকারের নিকট 
হইতে এই ১২॥ কোটি টাকা দান পাইয়াছেন। 
সেই টাকাটা তাহারা পুনর্গঠনের জন্য 
খরচ করিবেন। এ কথা পরে আলোচনা 
করিব । প্রথমে দেখা যাক্‌, তাহাদের নিজস্ব 
কেরামতিটা কতদূর । এই টাকাটা বাদ দিয়া 
তাহাদের বাজেট আলোচনা করিলে দেখা যায়, 
যথা পূর্ব্বং তথা পরং। বরং ছুর্গতি আরও 
বাড়িয়াছে। সাধারণ শাসন ব্যবস্থা 
( General Administration ), পুলিশ 
ইত্যাদি খাতে খরচ বাড়িয়াছে, আর সমবায় 
ইত্যাদিতে খরচ কমিয়াছে। অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগে কোটি কোটি টাকা তেমনই 
অতল গহ্বরে যাইতেছে-_এবারও নৌকা 
নিৰ্শ্মাণের খাতে লোকসান.আছে দেড় কোটি 
টাকা । 

বর জা 
পুনর্গঠন ব্যবস্থার বেগায়। যখন মন্বস্তরে 
বাংলার আথিক অবস্থাও সমাজ-শরীর ধ্বস্ত- 
বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন মনে হইয়াছিল পুন- 
গঠন ব্যবস্থা করিবার সময় এমন একটা 
পরিকল্পনা করা হইবে যাহাতে সকল দিক 
বিবেচনা করা হইবে |. মন্স্তরের সময় 





হয়ত কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার দৈনিক 
আয়-ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার মত মোটেই সময় 
হয় না। 

নিজের আর্থিক অবস্থ। সম্বন্ধে সঠিক জ্বীন! না থাকায় অনেক ' 
হয়ত আপনাকে যুদ্ধিলে পড়তে হয় ও 'দৃশ্চিন্ত। ভোগ 
করতে হয়। 


সময়ও পেতে পারেন অথচ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনর্থক 
আপনি 


র হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন যদ্ধি 


বাকা ইটনিয়ন লিঃ 


: এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজ কারবার উহার মারফৎ | 

" করেন। 45০ 
হিসাবের সম্বন্ধে যে বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সবাই 
আপনার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে রিও ওয়াকেফহাল 

| . থাকতে পারেন। 

এ সম্বন্ধে সন্ত জানতে হলে লিখুন $= 
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পি-ণনৎ মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা ও 
দক্ষিণকলিকাতী।, 





উত্তর কলিকাতী ও খুলনা শাখা 


আমাদের কৃষির কোথায় কোথায় দুর্বলতা, 
তাহা খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়াছিল। 
সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে আমাদের কৃষি, 
বিশেষতঃ খাদ্য, কি ধরণের হইবে প্রথমেই 
সেই চিন্তা করা কর্তব্য ছিল! তাহার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইতে হইবে আমাদের শিল্পের ৷ 
আমাদের শিল্প এখন কতদূর অগ্রসর হইতে 
পারে তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার সঙ্গে 
কৃষির সাঘগ্রস্ত বিধান করা উচিত ছিল !' 
সেই সঙ্গে ভাবা উচিত ছিল আমাদের নতুন 
কি শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায়। সার! ভারতবর্ষে - 
সার্জেণ্ট পরিকল্পনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর . 
হইতেছে, বাংলাদেশে তাহা চালাইতে গেলে : 
প্রথম পাঁচ ব্হুসর কিভাবে কোথায় কি. 
পরিমাণে খরচ করিতে হইবে তাহার্‌_এরুটা! ' 
হিসাব করা উচিত ছিল। এইভাবে একটা 
পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে আমরা এখন হইতেই 
জানিতাম যে, সামনের পাঁচ বছরে আমাদের 
কৃষি ও শিল্পের অনুপাত কি থাকিবে, কোন্‌ 
শিল্পের দিকে ঝৌক পড়িবে, কৃষির কোন্‌ 
কোন্‌ ক্রটী সংশোধিত হইবে, শিক্ষা কি ধরণের 
হইবে। ধাঁপে ধাপে পুনর্গঠন নিত 
হইলে সুযোগ মিলিত। 

বাংলা সরকারের পরিকল্পনায় এ. সব 
কিছুই নাই। কিছুদিন পূৰ্ব্বে বাংলাদেশের 





















রঃ 
সিভিলিয়ানদের কতকগুলি স্কীম করিতে 


দেওয়া হইয়াছিল। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল দুটা ৷ যুদ্ধ-ফের লোক কতটা! চাকুরী 


পাইবে প্রথমতঃ তাহার একটা আন্দাজ করার, 


চেষ্টা তাহাতে ছিল। দ্বিতীয়তঃ. 
বৈদেশিক জিনিষ কতটা আসিবে তাহার একটা 
হিসাব। বিভিন্ন - বিভাগের চাকুরিয়ারা 
নিজেদের খুশীমত গোটাঁকতক স্বীম করিয়া- 
ছিলেন। তাহাকে পরিকল্পনা -বলে না। 
কারণ পরিকল্পনার : গোড়ার কথা হইল মূল 
নীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং ইংরাজীতে 


যাহাকে 6৪156 বলে সেই ৭16৫ স্থির ' 
করা। এই স্বীমগুলিতে সেই মূল কথাই: 


নাই। অথচ বাংলা সরকার সেই স্বীম 


গুলিকেই পুনগঠন পরিকল্পনা বলিয়া - 
: চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাও কি সব. 
স্বীমগুলি, গ্রহণ করা হইয়াছে? মাত্র গোটা- ' 
কয়েক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে:।- 


আবার, .যে স্কীমগুলি . গ্রহণ করা হইয়াছে 
তাহারও কি সবটা গ্রহণ করা হইয়াছে ? একটা! 


উদাহরণ দিতেছি ।. যেমন এ স্বীমের মধ্যে, ' 


৪১নং স্বীম হইতেছে Expansion of the 


Commodity Grading Centres. তাহার; 


জন্য পাঁচ বছরে যথাক্রমে ৯৭ লক্ষ টাকা, ৮৮ 
লক্ষ টাকা, ১'কোটি ৮ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৫ 


,জলে যাইবে? 


আর্থিক জগৎ - 


[ শারদীয়া সংখ্যা 





লক্ষ টাকা ও:১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা--এই 
মোট ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা খরচ করার কথা 
আছে । বাংলা সরকার .এই স্কীমটাকে গ্রহণ 


করিয়াছেন,,অথচ তাহার জন্য এ বছর বরাদ্দ : 
ছল. করিয়াছেন মাত্র ৩৮ লক্ষ টাকা । 


যদিও 
আসল স্বীমটাতে প্রথম বছরের খরচ বরাদ্দ 
আছে ৯৭ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে কি 
বুঝিতে হইবে যে, আই-সি-এস দলও যে স্কীম 
করিয়াছেন তাহাও এই মন্ত্রিসভা গ্রহণ 
করিলেন না? তবে কি এই ৩৮ লক্ষ টাকাও 
জলে তো অনেক টাকাই 
গিয়াছে, আরও টাকা জলে ফেলিতে হয়, 
আত্মীয় পোষণও করিতে হয়, তাহা খোলা- 
খুলি করিলেই ভাল, তাহার আবার পুনর্গঠন 
দির অর হতে রজব 
এই রকম। 


পারে। সুতরাং বাংলার পুনর্গঠনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের উপরই নির্ভর 


করিতে. হইবে এবং. তাহা, হইলে এ ৬৭. 
কোটি টাকার মধ্যেই কাজ সারিতে হইবে. 


প্রথম কথা, বাংলাদেশের পুনর্গঠন ৬০ 
কোটি টাকায় হওয়া সম্ভব কি না। 
সার্জেণ্ট রিপোর্টের পিছনে প্রতি প্রদেশ 
ধরিয়া যে খরচের হিসাব দেওয়া আছে তাহা, 
হইতে দেখি যে, বাংলা দেশে শুধু সার্জেণ্ট 
পরিকল্পনা চালু করিতেই তো আগামী পাঁচ 
বছরে প্রায় ২১ কোটি টাকা নীট লাগিবে। . 
বাংলা সরকার শিক্ষা, শ্বা্থ্য-_ এ সবের কোন্‌ 
দিক সামলাইবেন ? না, কোনও দিক না 
সামলাইয়া এখনকার মত: যে টাকা হাতে 
আসে তাহা হরির লুট করিয়া ছড়াইয়। 
দিবেন? যেমন, এবারকার শিক্ষা বাজেট ! 


তাহা ছাড়া আরও .একটা কথা আছে। ধমক বিহার কিছুই করা হইল 


এই যে পুনর্গঠনের খরচ তাহার সবটাই 
আসিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের. দেয় টাকা 
হইতে ।: কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়! দিয়াছেন 


যে, মোটের উপর ৬০" কোটি টাকার মতন' 


কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা সরকারকে দিবেন। 
এদিকে বাংলার অর্থসচিব তাহার বাজেট 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন__বাংলাদেশে আর টাকা 
নাই," যাহাতে এই স্ব ব্যাপারে টাকা উঠিতে 


না। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির 
লক্ষ টাকা 'ছড়াইয়া দেওয়া হইল ॥ 


অন্য ২৫ 
কিন্তু তাহাতেও কি উপকার ঘটিয়াছে ? 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে, মাথা পিছু ছুই 
টাকা তিন টাকার বেশী মাহিনা বাড়িবে 'না। 
তাহাতে শিক্ষার সমস্তা বা শিক্ষকের সমস্তার 
কোন্‌ সমাধান হইবে? আর, এ বৎসর 
সরকারী সাহায্যে যে মাহিন বাড়িল আগামী 




















সময়োপযো 


দাবার তাওবে অনেক সুদৃঢ় বর-বাড়ী ধ্বংস - দা 
স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্ক বহু মূল্যবান; দ্রব্যাদি লুষ্টিত অথবা! 


বিনষ্ট হইয়াছে । উন্ম্ততার অগ্রিকুণ্ডে শত শত লোকের রা 


জীবন বিনষ্ট হইয়াছে 

কি কতকগুলি ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত কক্ষসমূহ (Strong 
1000) এই সমস্ত অমাম্কুষিক বর্করতাকে নিরোধ করার 
পক্ষে বিশেষ সুদৃঢ় বলিয়া প্রমাণিত ছইয়াছে। এই 


লিং বযা্ধ লিমিটে 


ভবানীপুর 8 


রর উল্লেখযোগ্য ৰ মধ্যে" দানি ব্যাঙ্ক 
অগ্ভতম | আপনি আপনার প্রীণপাত উপাঞ্জনের 


সঞ্চিত অর্থ যাহাই হউক না কেন আমাদের স্ুবিধা্নক, 
স্বীম "সেভিংস, ক্যাশ সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও 


ফিক্সড. ভিপোজিট”-এ কিছু কিছু করে জমা দিলে 


* আপনার অর্থের নিরাপত্তায় ও বৃদ্ধিতে নিশ্চিত থাকিতে 
* পারিবেন। 


কলিকাতা । 























কুমার দেবেন্রলীল বা ১ এম্‌-এল-ও, (কেন্দ্রীয়), নাড়াজোল 








শ্রীদ্বিজেন'বন্ু, ৃ 
টি পু 


ET 


এই জাতীয় আখিক প্রতিষ্ঠানটি 
শক্তিশালী ভিরেটর বোর্ড দ্বারা, পরিঢালিত।' . 





িবীরেশ্ মুখাজ্জী, - 
মযানেসিৎ ডিরেক্টর | 
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+ সেই সঙ্গে মনে আসে । 


৬ N 


বছর আবার সরকারী সাহায্য না পাইলে 
সেই মাহিনা-বৃদ্ধি বজায় থাকিবে তো? 
বাস্তবিক পক্ষে এরকম সাংঘাত্তিক' অপব্যয় 
আর কখনও দেখি নাই। এই দশ বছরের 
রাজত্বে বাংলা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ 
নষ্ট করিয়া, জনসাধারণকে পিষিয়া পিষিয়া 
দেশকে আকণ্ঠ ঘাটতিতে ডুবাইয়াও ইহাদের 
তৃপ্তি হয় নাই,_এইবার এখানকার ভাণ্ডার 
পাওয়া যায় তাহা ‘লইয়া ছিনিমিনি শুরু 
হইল। এদিকে মন্বশ্তরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক 
মরিয়া গেল, আরও কত লক্ষ লোক সর্বস্বান্ত 
হইল, সমস্ত বাংলা ধবস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া গেল 


. ভাহার দিকে কোনও দৃক্পাত,.করিবার কোনও : 


দরকার নেই, এখন কেবল বেপরোয়া খরচ 


করিয়া গেলেই হইল্র_ ফলে, যখন ভার্তবর্ষের 


অন্যান্য প্রদেশ সত্যই পুনর্গঠিত হইবে; তখন 
যে বাংলা দেশ চিরকালের মত পিছাইয়া 
পড়িয়া থাকিবে এবং হৃতসর্ববস্ব ও নিঃস্ব 
হইয়া অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অসহায়ের 
মত ক্রন্দন করিতে থাকিবে-সে কথা এখন 
মনে রাখিবে কে? মনে করিবার দরকারই 
বাকি? সে কথা বাংলা দেশ বুঝিবে, ভবিষ্যৎ 
জাতি বুঝিবে, এখন তো আমাদের ও 
হইলেই হইল ! বাংল! দেশের উপর এত বড় 
অত্যাচার বোধ হয় মন্তম্তরের কর্তারাও করেন 
নাই। সে সময় তো লোক মরিয়াছিল, আর 
এ যে বাংলা দেশকে চিরকালের জহ্য 
বঙ্গোপসাগরে বিসৰ্জ্জন দিবার ব্যবস্থা 


আরও. কত কথা 
মনে আসে, মন্ত্রী 
মিশনের পরিকল্পনার কথা । বাংলা দেশের 
কি ভবিষ্যৎ হইবে? যদি মন্ত্রী-মিশনের 


হইতেছে! . 
শুধু কি এই বাজেট ? 


পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয়, অর্থাৎ, ‘বি’ ' 


এপ ও ‘সি’ গ্রুপ কাজে পরিণত হয় -তাহা 
হইলে ' অবস্থা কি দ্রাড়াইবে ? প্রথমে, 
মোটামুটি অবস্থাটা ধরা যাঁক। সব চেয়ে বড় 
কথা হইল এই যে, “এ গ্রুপ অর্থাৎ 
হিন্দুস্থানকে ঘিরিয়া একটা পাকিস্থানের বেড়া 
পড়িল। এই পাকিস্থানের বেড়ার মধ্যে মার 
কিছু থাক্‌ বা নাই থাক্‌ ছুটী জিনিষ আছে। 
প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের -সীমান্তগুলি এই 
পাকিস্থানী সীমানার মধ্যে। 
ভারতবর্ষের ছুটা প্রধান বন্দরের মধ্যে একটা 
প্রধান বন্দর, অর্থাৎ কলিকাতা, এই সীমানার 


. মধ্যে। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইতে পারে! 


প্রথমতঃ, সীমাস্ত রক্ষার অজুহাতে এই 
'পাকিস্থানী এলাকায় বৃটিশ সৈন্য ও খাটি 
সম্বন্ধে পাকিস্থানের কর্তাদের সহিত চুক্তি 


দ্বিতীয়তঃ . 


' আর্থিক জগৎ 
হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্ত এ কথাও স্থির যে, 


যতদিন বৃটিশ সৈন্য ও খাঁটি থাকিবে ততদিন ' 


বৃটিশ_ মূলধন আমদানিও বন্ধ হইবে না, 
এখানকার শিল্প-বাণিজ্যও গড়িয়া উঠিবে না। 
বাংলা দেশের চাষী পাট বুনিবে, লাভ পাইবে 
বিদেশীণ্চটকল। বাংলা দেশের চাষী ফসল 
ফলাইবে, সে ফসল উঠিবে শ' ওয়ালেসের 
গোলায়, আর চাষীরা অনাহারে মরিবে। ৃ 
দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতা বন্দরের কথা। 
কলিকাতা মারফণ শুধু বাংলা দেশের জিনিষ 
আসে না, সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের জিনিষ 
আসে। তাহার ফলে কলিকাতা ও বাংলা 
দেশের অনেক সুবিধা ঘটে ৷ বন্দরে, জাহাজে, 
ষ্টীমারে, রেলে এই কারণে যে সব লোক 
প্রতিপালিত হয় তাহাদের কথা বলিতেছি 
না। এখানে যে সমস্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্র 
থাকায় এখান হইতে অনেককে ইন্কম-্ট্যাক্স 
দিতে হয়, তাহাতে আয়-কর বিলি হইবার 
সময় বাংলা দেশের সুবিধা ঘটে । এইরকম 
নানারকম সুবিধা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র থাকিলে তাহার প্রভাব সমস্ত দেশময় 
ছড়াইয়া পড়ে। পাকিস্থানী বেড়া পড়িবার 
পরও কি এই সব থাকিবে? যদি পাকিস্থান, 
হিন্দুস্থান : এই ছুই রাজত্ব চালু হয় এবং 
হ'জায়গায় আলাদা আয়-কর বসে তবে যে' 
সব কোম্পানীর বাংলার বাহিরে উত্তর, 
ভারতেই কারবার বেশী তখন তাহারা হেড- 
অফিস এখান, হইতে সরাইয়া লইবে, কি না? 
যেমন, আ্যাগুরু ইউল (বাংলা) ও আযাগুরু 
ইউল (বিহার )-_এই ' নামে ছুটী বিভিন্ন 
কোম্পানী হইতে পারে কি না? তাহাতে 
বাংলা দেশের আর্থিক ক্ষতি হইবে কি না? 
চেয়ে আরও বড় একটী প্রশ্ন 
আছে। মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় পাকিস্থানী 
ও হিন্দুস্থানী সীমানার মধ্যে শুন্ক বসিতে 
কোনও বাধা নাই। . যদি বিহার হইতে 
কলিকাতায় কোনও জিনিষ পাঠাইতে গেলে 
শুল্ক লাগে তবে হিন্দুস্থানী এলাকা কলিকাতা 
বন্দর ছাড়িয়া হিন্দুস্থানী এলাকার মধ্যে অন্ 


কোনও বন্দর, যেমন ' বিশাখাপন্তন গড়িয়া 


তুলিবার চেষ্টা কেন করিবে না? চেষ্টা তো 








|| হাওয়ার, লৌহ যন্ত্রপাতি ও চা-বাগানের 


যাবতীয় সরঞ্জামের জন্ত 


গোরাটাদ এ& কোং 


মার্চেন্টস্‌ : এণ্ড রিং 
' গভর্ণমেন্ট ও পি, ডব্লিউ, ডি 
কন্ট্রাউর ৷ 

৩৮, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ 


ফোনঃ বিবৰি ৫৭৮৪ 





















[ শারদীয়া সংখ্য 


তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক !'. সেক্ষেত্রে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার 
যদি অবনতি ঘটতে থাকে, তবে কি তাহাতে 
বাংলার আর্থিক অবনতি ঘটিবে না? 

আর কথা আছে। এখন কি এই ছুই 
এলাকার মধ্যে আমরা আবার শুক্ক বসিতে 
দেখিব? যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য শুরু হয় 
তখন এই সব ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তখন ইংরেজ 
সাম্রাজ্যের প্রথম কাজ হয় এই সব বাধা- 
নিষেধ দূর করা | সেকালের জার্মানিতেও 
এই ধরণের বাঁধানিষেধ ছিল, কিন্ত সেই সব 
Zollvercine দূর করিতেই জান্ানির শক্তি 
বৃদ্ধি পায়। আমাদের কি আবার সেই প্রাচীন 
যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে ? 

আর, শেষকালে মুদ্রার কথা। মন্ত্রী- 
মিশনের পরিকল্পনায় এমন কিছু নাই যাহাতে 
দুই এলাকায় বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত হইতে 
পারে না; সুতরাং যদি দুইটা মুদ্রা প্রচলিত 
হয় তখন অবস্থাটা কি দাড়াইবে? দেখিব, 
দুই এলাকার মধ্যে মৃদ্রানীতির যতরকম 
প্যাচ কষাকফি সমস্তই আরম্ভ হইয়াছে. 
exchange depreciation, করিয়া 
পরস্পরের গলা কাটাকাটির ব্যবস্থা চলিতেছে। 
দেখিব, ছুইটী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইয়াছে এবং 
দুইটীতে মারামারি লাগিয়াছে, দুইটাই 
Bretton Woods Agreement-এর সভ্য 
হইবার জন্য তাবস্ববে চীৎকার করিতেছে। 
দেখিব, বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় বিহারে চাল 
থাকা সত্বেও বাংলায় সে চাল আনা সম্ভব 
হইতৈছে না, কেন না এই যুদ্ধের সময় যেমন 
ডঙ্গার ছিল না বলিয়া ইংরেজ আমেরিকার 
জিনিষ কিনিতে পাবে নাই তেমনই হয়তো 
সে সময় বিহারে চাল থাকিলেও বাংলা 
সরকারের হাতে বিহারী টাকা নাই বলিয়া সে 
চাল কেন! সম্ভব হইবে না। কিন্তু চিন্তা কি? 
আমাদের তো পাট থাকিবে, আর থাকিবে 
মূসলিম লীগ মন্ত্রিমগুলী,_ন্ুতরাং গলায়, 
দিবার দড়িব অভ:ব হইবে ন।। তাহাই যথেষ্ট 
সৌভাগ্য ! 

বাংলার আর্থিক ভবিষ্যতে আলো কই? 





সবই যে অন্ধকার । 





ACIDS & ALKALIS, PHENYLE, 
BLEACHING POWDER, 
‘* DISTILLED WATER. 


| + টাটা | 
Linseed & other ইউ Oils 














ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণায় ব্যবস্থা টি কি? 


রিয়া ররর 
শীঘ্রই বৈঠকী আলোচনা সুরু হবে। কাজেই 
শাসন*ব্যবস্থার নানা পদ্ধতির কোনটি 
' আমাদের দেশের পক্ষে ' উপযোগী এ সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। 

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আমরা চাই এটা 
ধরেই নিচ্ছি, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনের 
রকমফের আছে । আমাদের দেশে এতদিন 
যে পদ্ধতির মহড়া হয়েছে তা গ্রেট ব্রিটেনের 


অনুসরণে । ব্রিটিশ জাতির মধ্যে গণতন্ত্রের 
যে অভিব্যক্তি তাকে পার্লামেন্টশয় প্রথায় 
বলা হয়। বিলেতের পার্লামেন্টের 


'দুই কক্ষ__হাউস অব লর্ডস্‌ ও হাউস অব 
'কমন্স্‌- জনমতের অভিব্যক্তি; কিন্তু মুখ্যতঃ 
নির্বাচিত হাউস অব কমন্স-এর সংখ্যাগরিষ্ঠের 
ইচ্ছানুসারেই শাসন-নীতি পরিচালিত হয়। 
এই পার্লামেন্টীয় প্রথায় শাসনে মন্ত্রিসভা 
পার্লামেন্টের আজ্ঞাবহ! ফলে ব্রিটিশ 
মন্ত্রিসভা জনসাধারণের মধ্যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক 
ভোটারের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি. হাউস 
অব কমন্স-এর বহুর মুখপাত্র কয়েকজনের, 
একটি ঠা পালবমেপ্টীয় প্রথার 







অধ্যাপক বিনয়েক্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কৃতকাৰ্যতা নির্ভর করে কোন একটি দল বা 


কোন-কোন ক্ষেত্রে একাধিক দলের সম্মেলনে 
সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের. উপর। যেখানে 


বহুদল ও তাদের মধ্য থেকে কোন সম্মিলিত, 


গোষ্ঠী -রচনা শক্ত, সেখানে পালমেন্টশিয় 
শাসন ব্যর্থ হয়! তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ফরাসী 


সাধারণতন্ত্রের বিশৃঙ্খলতার ইতিহাস ; এমন, 


কি যুদ্ধের পরও ফরাসী দেশে দল ও উপদলের 
সংঘর্ষে পালামেন্টীয় শাসন চালু করা শক্ত 
হচ্ছে। অন্যদিকে, গ্রেট ব্রিটেনে মুখ্যতঃ ছইদল, 


আগে ছিল কন্সারভেটিভ বা রক্ষণশীল দল, 


ও লিবারেল বা সংস্কারপন্থীদল এবং বর্তমানে 
রক্ষণশীল বনাম শ্রমিক দল বা! লেবার পার্টি। 
এরাই পালা ক’রে--যার যখন নির্বাচনে 
সংখ্যাধিক্য--শাসনভার 
পালমেন্ট য় শাঁসন-প্রথার সমর্থকদের বিচার 
করতে হবে ভারতবর্ষে এই রকম মুখ্য ছুই দল 


সম্ভব কি না, যাঁরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, 


ব্যাপারে মতীস্তরের দরুণ বিভক্ত, . কিন্ত 
প্রয়োজনমত একে অন্কের স্থান নিতে পারেন 
এবং মসনদে এদের মধ্যে স্থানের অদলবদল 
হ'লেও সমস্ত শাসন-নীতির ওলট-পালট 
প্রয়োজন হবে না। 











প্রতিষ্ঠান ( Public 


এস (জ পি কেত্বিজ 
জেনারেল, ম্যানেজার 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে 





রেলের যাত্রী ও রেলের সঙ্গে ধাহাদের কাজকারবার করিতে হয় তাহারা জানিয়া আনন্দিত 
হইবেন যে, কলিকাতার রেলওয়েগুলির সমন্বয়ে সম্প্রতি কলিকাতার জনসংযোগ ও প্রচার- 
Relations and Publicity Office) নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
উদ্বোধিত হইয়াছে। রেল সম্পর্কিত সমন্ত কাজে জনসাধারণকে সাহায্য করাই এই 
প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য 
এই প্রতিষ্ঠানের কাজ্জ আরস্ত হইতে সামান্য বিলম্ব হইতে পারে। রেলওয়ে এবং রেলের 
যাত্রী ও কারবারিগণের ' মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জনদাধারণেব 
সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা একান্ত প্রয়োজন । আমরা আশ। করি সর্ম্দাধারণের সহযোগি ত 


be SOE EVES HCE SOHC 


এন সি ঘোষ 
জেনারেল ম্যানেঙ্গার 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 


ভিপি ভাণ্ডারকার 
জেনারেল ম্যানেজার 
বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয় হাউস, ফেয়ারলি প্রেস, কলিকাতা । || 
লুল 





পেয়েছেন। তাই. 





সে আলোচনার আগে পাঁলমেন্টীয় 
শাসন-প্রথার সুবিধা অসুবিধার একটু উল্লেখ 
করা দরকার। একই দলের বা সম্মিলিত 
দলের যদি . যুগপৎ আইন-সভায় বা 
পালর্মেন্টে এবং মন্ত্রিসভায় ' প্রাধান্য থাকে, 
তবে আইন পাশ করা, কোন শাসন-ব্যবস্থার 
বা নীতির রদবদল, শাসনে জনগণের সমর্থন _- 
সহজ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, আমেরিকান 
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট ও তার 
মনোনীত মন্ত্রিসভা যা চান তা হয়ত 
আমেরিকান কংগ্রেস'বা আইন সভার মনোমত 
নয় ; যখন একদল কংগ্রেসে বা তার যে কোন 
একটি পরিষদে__সেনেট বা হাউস অব 
রেপ্রেজেন্টেটিভস্‌- প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট অন্য 
দলের লোক-_মতের বিরোধে শাসন-কাধ 
ব্যাহত হ'তে বাধ্য। তাছাড়া আমেরিকান 
প্রেসিডেন্ট বা তাঁর মন্ত্রিসভার সভ্যর! আইন- 
সভার সভ্য নন্‌ এবং সেখানকার বিতর্কে 
যোগদান করতে পারেন না। কাজেই আইন- 
সভা ও কার্ধনির্বাহক মন্ত্রীদের মধ্যে 
আলোচনা-সমাঁলোচনার' মধ্য দিয়ে নানা 
প্রস্তাবের সংশোধন ও উন্নতিসাঁধন সম্ভব হয় 
না। অন্যদিকে শাসনতন্ত্র কার্যনির্বাহক- 
















] 


a 


৮ 


অংশ ও বিতর্ক ও নীতিপরিচালক আইন- ' 


সভার সংযোগ-স্থাপনেই পালণমেন্টশয় প্রথার 
প্রধান বল। বিলাতে অস্ততঃ পালপমেপ্টশীয় 
প্রথা জাঁতির চিন্তাধারা ও জনমানসের প্রতীক্‌ 
হিসাবে কয়েক শতাব্দী ধ'রে সুষ্ঠুভাবে কাজ 
ক'রে অন্য দেশের সগুশংস অনুসরণের বস্তু 
হয়েছে। 

কিন্তু, পার্লামেণ্টীয় শাসনের আর এক, 
দিক আছে। 'মন্ত্রীদের উপর অনবরত 
সভ্যদের চাপ” আছে; অম্গুরোধ-উপরোধের 
লম্বা তালিকা সমর্ঘক ও বিরুদ্ধদালের 
সভ্যদের- অহরহ, বিশেষতঃ আইন সভার 
অধিবেশনের সময়, বিব্রত রাখে । মন্ত্রিসভার 
সমর্থক-সংখ্যার গরিষ্ঠতা যদি বেশী না হয়, বা 
< ছুঁতিনদলের সম্মেলনে যদি মন্ত্রিসভা গঠিত 
হয়ে থাকে, তবে এই মন-জোগানোর হাঙ্গামায় 
সময় বেশী নষ্ট করতে হয়--পীছে মন কযাকষি 
, হয়। কেন না পার্লামেন্টীয় প্রথায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের সমর্থন হারালে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ 
করতে হবে; ফলে হয় বিরুদ্ধ দল বা 
দলগুলির সমবায়ে নূতন মন্ত্রিসভা হবে, নইলে 
নূতন নির্বাচন আর তার সমস্ত হাঙ্গামা ঘাড়ে 
নিতে হবে। 

অন্ত একটি কারণেও পার্লামেন্টীয় প্রথার 
অনেকে বিরোধী 1 যারা বা যে দল শাসনের 
ভার পান, তাদের বাইরে অন্যদলের যোগ্য 
ব্যক্তির কোন স্থান করা সম্ভব হয় না। 
জনসাধারণের দিক থেকে সবকজন বাছালোকের 
পরিচাঁলনে যদি মন্ত্রিসভার কাজ চালান হয় 
তবেই বহুক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হয়। 


শাসনের অন্যতম কুফল । 


হয়। 


উপযোগী । 


ভারতে পার্লামেণ্টীয় প্রথার অনুসরণ 
প্রথার অনুকরণে বিভিন্ন শাঁসন-সংস্কারের 


প্রবর্তনের সময় ধাপে ধাপে ব্যবস্থা হয়েছে, | 


তবুও পার্লামেন্টায় প্রথার উপযোগিতা সম্পর্কে 
অনেকের সন্দেহ জেগেছে। 


অসমীচীন মনে করতেন । 


শুধু | 
সমালোচনার দায়িত্ব দিয়ে এবং তাও মন্তি- | 
সভার সমর্থকদের ভোটের জোরে নিরর্থক | 
হবার সম্ভাবনা নিয়ে, _বিরুদ্ধদলের নেতাদের | 
নিক্তিয় ক'রে রাখা পার্লামেন্টীয় প্রথায় | 
এর উপ্টা দেখি 
স্থইজারল্যাণ্ডের সুপ্রাচীন গণতন্ত্ে। সেখানে | 
মন্ত্রিসভা সকল দলের, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও |. 
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধির সমবায়ে গঠিত | 
অনেকের মতে বিলাতি ব্যবস্থার চেয়ে | 










যখন বিলাতের রাজনীতিক ধুরম্ধররা | 
ভারতবর্ষে তথা প্রাচ্ঘদেশে গণতন্ত্র এবং | 
পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব ও . 
তখন আমাদের | 


আথিক জগৎ 


নেতারা তাঁর প্রতিবাঁদ করেছেন। জন মলির 
মত গণতন্ত্রের পূজ্জারী যখন ভারত সচিব 
ছিলেন, তখন মলি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের 
মারফৎ মাত্র আলোচনা-বিতর্কের জন্য আইন- 
সভার প্রবর্তন তিনি করতে চেয়েছিলেন; 
কিন্তু ভারতবধেক গ্রীষ্মে কশদেশের শীতবস্ত্র 
যেমন অনুপযোগী, তেমনই, অনুপযোগী 
ভারতবর্ষের পক্ষে বিলাতি পার্লামেন্টীয় 
শাসন। তারপর দরবার ১৯১৯ সনের মন্টেগু- 
চেমসফোর্ড প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন বা ভায়াকির 


মারফৎ এবং ১৯৩৫ সনের” ভারত শাসন 


আইনে প্রাদেশিক মস্ত্রিশীসন ও আত্মকর্তৃতের 
ব্যবস্থায় মলির উত্তিকে ব্যর্থ ক'রে পাঁলামেন্টীয় 
প্রথায় মন্ত্রিসভা ও আইন-সভার নিকট সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
পর এ প্রথার বরোধীও অনেকে হয়েছেন । 
অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ 
কুপল্যাণ্ড সাহেব “ভারতবর্ষের রাষ্ট্রঘটিত 
সমস্তা” সম্পর্কে পুস্তকে বলেছেন যে, সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের শাসনে মুসলমানদের অনেকেই রাজি 
নন। তারা হিন্দুরা যে সব প্রদেশে সংখ্যা- 
গরিষ্, সেখানে হিন্দুপ্রধান দলের শাসন, বা 
কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
দরুণ প্রাধান্য চাঁন না। . সুইস, ব্যবস্থার 


অনুসরণে কুপল্যাণ্ড সাহেব এই সমস্তার 
সমাধান চেয়েছেন। তা হ'লে পার্লামেণ্টীয় 


প্রথামত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
প্ৰভুত্ব কায়েম হবে না। 






প্রভৃতি । 


9/0001] * সমস্ত দোকানেই পাওয়া যায = 


ভর শি 
পি, ৩৯ 


পুরো! 


* মিভল্যাণ্ড বাটার, হিন্দুস্থান 
বিস্কুট, সেভিং ব্রাশ, হেয়ার ব্রাশ 


গালেন্টা 419183 . মনেও 


| শারদীয়া সংখ্যা 


জনৈক সুবিখ্যাত’ মুসলিম জননেতার 
মতে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
শাসনের নীতি অচল প্রধানতঃ এই জন্য যে, 
ইংল্যাণ্ডের মত একজাতি-অধ্যুষিত দেশ 
ভারতবর্ষ নয়। যৌবনে ও তার পরেও তার 
গণতন্ত্রের প্রতি ভক্তি বাধক্যে পৌঁছে 
একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ' 
কার্যকলাপ দেখে! কিন্তু গণতন্ত্রে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের শাসন তো একটা উপায় বা পথ 
মাত্র_গণতন্ত্রেরে আবশ্যিক মূলনীতি নয়।: 
দেশ ও পাত্র অনুযায়ী এই ব্যবস্থারও অনেক 
রকমফের হয় £ যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র 
বিভিন্ন ষ্টেট বা প্রদেশের সমান ক্ষমতা থাকে 
কোন কোন ব্যাপারে- লোকসংখ্যা কমই 
হোক্‌ বা বেশীই হোক। দক্ষিণ আফ্রিকায় 
বোয়ার ও ব্রিটিশ, ক্যানাডায় ফরাসী ও ব্রিটিশ... 
জনসমষ্ির মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য শাঁসন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকায়, সে সব দেশেও. 
পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির কতকগুলি নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটেছে। বহু ভাষাভাষী, বিশাল 
এই ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে বৈচিত্রের. 
অস্তিত্ব অস্বীকার কেহই করতে পারেন না। 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার 
ব্যবস্থাও যে কোন ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থায়.. 
ক'রতে হবেই। পার্লামেন্টীয় প্রথার সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের প্রভুত্বের নীতি কার্যতঃ সেজন্য এ দেশে 
আইন সভার জটিল নির্বাচন ব্যবস্থায় ও 
মন্ত্রিসভা গঠনে ইতিপূর্বেই অগ্রাহ্য হয়েছে; 








পে 


শারদীয়া সংখ্য! | 


আর্থিক জগৎ 


৯ 





সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও মতের প্রতিনিধিদের 
অনুপাতের বেশী আসন দিয়ে এবং বিভিন্ন 
মতের সমাবেশের ভিতর দিয়ে, ভারতবর্ষ 
পার্লামেন্টীয় প্রথার অনুকরণ ত্যাগ ক'রে 
নুতন প্রথার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই 
সুরু করেছে। 


উপযুক্ত “আবহাওয়া” 

ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুসরণ ইউরোপের 
অনেক দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হয়েছিল ; 
কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সে সব দেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেক প্রভেদ ছিল এবং 
নূতন আবহাওয়ায় বিলাতি:আইন-সভা ও তার 
কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা টেকেনি। 
গত কয়েক বৎসরে কতকগুলি প্রদেশের 
মন্ত্রিসভার উপর নিখিল ভারত রাজনৈতিক 
- দ্ললগুলির "নিদেশ প্রদানের ব্যবস্থাকেও 
নীতির দিক দিয়ে অনেকে সমালোচনা 
করেন।  নির্বাচকমগ্ডলী যাঁকে প্রতিনিধি 
. পাঠিয়েছেন, তার পক্ষে সেই কর্তব্যপালনে 
পরাজ্মুখতা অনুচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
কোন কোন আইনসভার বা মন্ত্রিসভার 
সভ্য উপরের নিদেশ পালন করেন নি। এ 
ব্যাপারে যদিও উভয় দিকেই বলবার অনেক 
আছে এবং ব্যাপারট! বহুবার আলোচিত 
হয়েছে, তবুও আমি মনে করি, পার্লামেণ্টীয় 
প্রথায় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যে দায়িত্ব, তার 
সঙ্গে এরপ কোন নিখিল- ভারতীয় গোষ্ঠীর 
নির্দেশ পরম্পরবিরোধী-। মন্ত্রীদের ' দায়িত্ব 


শুধু আইনসভার কাছে নয়, তাদের দলপতি- : 


দের কাছেও। ফলে কখনও না কখনও বিরোধ 
হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানের চেয়ে বেশী 
ক'রে, প্রাদেশিক ও স্থায়ী পূর্ণ আত্মকতৃত্বের 





লি 
গণুলার দিল 


লিমিট ১ 
রেজিঃ অফিস £--২০, পটুয়াটুলী, ঢাক! । 
মিলস, যাইট--সরালিয়। (নারায়ণগঞ্জ ) 
(কটন মিলস সেকশন ) 


প্রতিপত্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড || 


ও সুচতুর পরিচালক দ্বারা 
পরিচালিত । 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র 
" এজেণ্ট ও. অর্গানাইজার 
আবশ্যক । 


লিখুন 2. 
:রায়চাদ এণ্ড কোং 













নতুন ব্যবস্থা, আমার মতে, এদেশে বাঞ্ছনীয় 
স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ৷ 


ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 


ব্রিটিশ পার্পামেন্টীয় ব্যবস্থার একটা 
সাধারণ সমালোচনার উল্লেখ করব । ' এই 
প্রথা সেদেশে এতদিন চলেছে-_ বেশ ভালভাবে 
যতদিন অর্থনৈতিক আবহাওয়া সকলেরই 
কমবেশী উন্নতির অনুকুল ছিল। আজ সে 
দেশেও আধিক বনিয়াদে বিরাট ভাঙন-__ 
বিগত যুদ্ধের মহামারীর ফলে । আলোচনার 
ভিত্তিতে ও গণতন্ত্রের মাথা গুণতির বা ভোটের 
ব্যবস্থার বদলে অনেক দেশে_ প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর যেমন ডিকৃটেটরসিপ বা একদলের প্রভুত্ব 
কায়েমী হয়েছিল-_ প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাও 
কোন কোন দেশে দেখা দিতে পারে। এই 
সম্ভাবনার বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র সকল গণতান্ত্রিক 
দলের মতের সমাবেশ দরকার । যদি কোন 
শাসন ব্যবস্থায় বহু সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী স্বস্তি 
অনুভব না করে, তবে তার বদল দরকার । 
অনেকের মতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থায় 
সাধারণের, "বিশেষতঃ দরিদ্রের স্বাচ্ছন্দ্যে 
সম্ভাবনা কতটা হয় তা আজও পরীক্ষার বিষয় । 
৯ 
কায়েম ছিল। 


এই সব নানা কারণে একদিকে যেমন 
আমেরিকান প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বাধীন 
কেও-বা করেছেন; অন্য, অনেকে তেমনি 
স্ুইজারল্যাণ্ডের সম্মিলিত সবদলীয়: মন্ত্রিসভার 
ব্যবস্থা পছন্দ করেন। আমার নিজ. মত এই 
যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপরই 
_বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত বিরাট ও 


বৈচিত্রময় দেশে-_শাসন-ব্যবস্থার নুতন 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত । আইন-সভার 


, কাছে অবশ্য.দেশের শাসন-কার্ষের জন্য দায়ী 


সকল ব্যক্তিরই শেষ দায়িত্ব থাকবে ; কিন্ত 
গ্রামে গ্রামে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত 
পঞ্চায়েৎ-এর উপর হবে রচিত এই শাসন- 
সৌধ। 


গ্রাম-পঞ্চায়ে€ বা তে বোঝাতে 
ব্যাপারে আত্মকতৃ তব থাকধে গ্রামস্থ সকলের । 
এই পঞ্চায়েৎ্-নির্বাচিত প্রতিনিধিসভা মহকুমা, 
জেলা, প্রদেশ ও প্রদেশ-সমবায়ে গঠিত সব'- 
ভারতীয় সরকারের ব্যাপার নিয়গ্ত্রিত করবে। 
চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসের সভাপতির 
অভিভাষণে এ প্রস্তাব করেন; গান্ধী-পরি- 
কল্পিত রাষ্ট্রের কাঠামোও তার এক ভাষ্যকারের 
মতে এই লীতিতেই গঠিত এবং এম্‌, এন্‌, 
রায়ের “স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া”র 
মূলভিত্তিই এই পঞ্চায়েতী শাসন। অন্যদিকে 
খাক্সার “শাসনতত্ত্রের খসড়া”র মূল লক্ষ্য 

সংখ্যালঘিষ্দের জন্য রাষ্ট্রের ক্তৃত্পদগুলি পালা 
ক'রে বা অন্ুপাতের বেশী সংখ্যায় অধিকারের 
ব্যবস্থা করা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টায় গণতন্ত্রে 
রূপের বদলে একদিকে পঞ্চায়েতী স্বায়ত্তশাসন 
এবং অন্যদিকের শাসনের ধাপে ধাপে জনসেবা- 
নিষ্ঠ সর্বদলের মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসন- 
পরিচালনাতেই ভারতের জনগণের স্বার্থ ও 
ধনীদরিদ্র, জাতিধম” নির্বিশেষে সকলের 
দাবীর স্বীকৃতি সম্ভব হ'তে পারে কলে আমার 
ধারণা ।% 








* অল্‌ ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রদত্ত বক্তৃতা 
অবলম্বনে । 

















ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ 
মিঃ ডি, এন, যুখাজ্জী, এম-এল-এ 
চে 








| আপনার সহযোগিতা কামনা করি। 
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
Ek ধর্ম্মতল| ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
ফোনঃ ক্যাল__২২৬০ (৩ লাইন) 
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ফুল এমৃপ্রয়মেণট বা পৰ্য্যাপ্ত বর্শক্মযাগের সৃষ্টি 


যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক সমস্তার মধ্যে 
বেকার সমস্তা যে সব চেয়ে ব্যাপক ও জটিল 
হইয়া দেখা দিয়াছে তাহ! প্রত্যেক দেশের 


অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিলেই 


বুঝা যায়। যুদ্ধ যতদিন চলিয়াছিল ততদিন 
অধিকাংশ দেশেই বেকার সমস্তার গুরুত্ব 
বিন্দুমাত্র অম্বভূত স্তুয়, নাই__এই জন্য যে, 
যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, রসদ এবং সৈন্য সরবরাহের 
জন্য প্রত্যেক দেশেই যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ্য 
নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। কিন্ত 
যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন 
উৎপাদন হাস করিতে হইয়াছে, অন্যদিকে 
- তেমনি যুদ্ধকাধ্য হইতে দলে দলে লোক 
ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। সম্পূর্ণ 
বেসামরিক অবস্থায় পৌঁছিতে এখনও কিছু সময় 
লাগিবে, কিন্তু সে সময়ের যে বেশী বাকী 
নাই তাহা অনুমান করা যায়। কাজেই 
অনুরভবিষ্ততে বেকার সমস্তা যে খুব বেশী 
বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিশ্চিত। ' এই পরিস্থিতি 
যাহাতে ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ না 
করে সে সম্বন্ধে অনেক দেশেই Fu! 
Employment বা পর্ধ্যাপ্ত কর্মন্থযোগ 
. স্থষ্টির জন্য অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং 
নূতন নূতন কর্ম্মপন্থাও গৃহীত হইয়াছে। 
- ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত শিল্পপ্রধান দেশ- 
গুলিতে যুদ্ধের দরুণ অনেক নূতন শিল্পের 
সথষ্টি হইয়াছিল এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে পুরাতন 
শিল্পের প্রসারও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছিল । 
কাজেই এই সব দেশের সমস্তাঁ হইল এখন 
কিভাবে যুদ্ধ-পরিস্থিতি হইতে বেসামরিক 
পরিস্থিতিতে শিল্পোপাদন পরিচালিত 
করা যায় এবং কিভাবে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে 
কর্মস্থযোগ অব্যাহত রাখা যায়। ভারতবর্ষের 
মত দেশগুলিতে যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতি বা 
শিল্পপ্রসার অতি সামান্যই হইয়াছিল এবং যুদ্ধ- 
বিরতির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্তা ব্যাপকভাবে 
প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের 
সমস্তা শুধু পুনর্গঠন নয়, নুতন করিয়া অর্থ- 
নৈতিক সুযোগের গোড়াপত্তনও বটে । 
ইংলগ্ডের প্রচে্া 

১৯৪২ সনে ইংলণ্ডে স্যার উইলিয়াম 
বীভারিজ. একটি কমিটির সভাপতি হিসাবে 
বেকার সমস্থা দূরীকরণের একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করেন ৷ তাঁহার নাম A plan for 
social security; ' এর উদ্দেশ্য হইল 
সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জীবিকা 
সংস্থানের উপায় স্থ্টি করা এবং জন্ম, বিবাহ ও 
মৃত্যুদরুণ যে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন 
তাহা পুরণ করা। এই পরিকল্পনা পৃথিবীর 


শ্রীদেবেজ্জনাথ ঘোষ, এম-এ 


অনেক দেশেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল 
এবং যদিও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে এই 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহার 
মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত 
রহিয়াছে তাহা প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেন্টেরই 
বিশেষ বিবেচনার যোগ্য । স্যার বীভারিজ 
তাহার রিপোর্টে শুধু সামাজিক অভাব 
কিভাবে দূর করা যায় সেই' সম্বন্ধে একটি 
পরিকল্পনা দিলেও, তিনি মনে করেন যে, 
ইংলগ্ডের সর্ধ্বমুখীন উন্নতি করিতে হইলে 
(5) অভাব (৭০৮) (২) রোগ (Disease) 


, (৩) অজ্ঞতা ([£10:91506) (৪) অপরিস্ছন্ন তা 


(5qualor) এবং (৫) কর্ম্মহীনতা বা বেকার 


সমস্ত (Id!ene55 ) নামক পাঁচটি ছুর্ব্ব তত 


দানব ( Giant ৪11৩ )-কে পরাভূত করিতে 
হইবে। কিছু দিন পূর্ধ্বে তিনি আর একটি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন_“Full Employ- 
ment in a Free Society” | এই গ্রস্থের 
উদ্দেশ্য হইল-_কিউপায়ে ইংলণ্ডে পৰ্য্যাপ্ত কর্শ্ম- 
সুযোগ স্থষ্টি কর! যায় তাহা নির্দেশ করা। 
কাজেই তাহার প্রথম রিপোর্টে যে 9০০19] 
5ecUrity-র পরিকল্পনা ছিল, তাহা এই 
গ্রন্থে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। Fu! 
employment বা পৰ্য্যাপ্ত কর্মস্যোগ 
বলিতে তিনি ইহা বুঝাইতে চাহেন না যে, 
দেশের প্রত্যেকটি লোক কোন না 
কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবে । সমাজের পক্ষে 
এরূপ একটি অবস্থায় পৌছান সম্পূর্ণ অসম্ভব 
এই জন্য যে, প্রত্যেক দেশের শিল্প, বাণিজ্য, 


কৃষি এক কথায় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 








সৌন্দহঠ ও পানীরতা 


স্থায়িত্ব ও উন্নতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর অনেক- 
ভাবে নির্ভরশীল! যেমন-ইংলণ্ডের অর্থ- 
নৈতিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে নির্ভর করে 
আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্যের উপর । কাজেই 
রচনা করুক না কেন, আন্তজাতিক অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির উপর তাহার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। কাজেই তাহার পক্ষে দীর্ঘ সময়ের 
জন্য পরিপূর্ণ কর্ম্মসুযোগ (Full Employ- 
ment ) স্যষ্টি করা কখনও সম্ভব নয়; সময় 
বিশেষে চাকুরীর বাজারে আন্তর্জাতিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যের পরিস্থিতি অনুসারে . উঠানামা, 
ঘটিবেই এবং সে জন্য তাহার বিশেষ বিশেষ 
ব্যবস্থার কথাও ভাবিতে হইবে । 

তাহা হইলেও সুচিস্তিত আর্থিক পরি- 
কল্পনার সাহায্যে এমন অবস্থার স্থষ্টি করা 
সম্ভব যাহাতে বেকার সমস্তার সম্পূর্ণ বিলোপ 
না হইলেও যথাসম্ভব হাঁস হইতে পারে। 
স্তার উইলিয়াম বীভারিজ Full Employ- 


1061, এর অর্থ অনেকটা এই ভাবেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি তাহার গ্রন্থের প্রারস্তেই 
বলিয়াছেন £__ 

“In every progressive society 
there will be changes in the 
demand . for labour, qualitatively 
if not quantitatively ; that is to 
say, there will be periods during 
which particular individuals can 
no longer be advantageously 
employed in their former occupa- 
tions and may be unemployed till 
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- they find and fit themselves for 
fresh occupations. Some frictional 
unemployment there will beina 
progressive society however high 
the demand for labour. Full 
employment means that unem- 
ployment is reduced to short 
intervals of standing by, with the 
certainty that very soon one will 
be wanted in.one’s old job again 
or willbe wanted in a new job 
- that is within- one’s .powers.” 
. প্রেত্যেকটি : প্রগতিশীল সমাজে লোকের 
প্রয়োজন, সংখ্যার দিক দিয়া না হউক, কাজের 


এ. বৈচিত্র্যের দিক দিয়া, বদলায় ; অর্থাৎ কোন 


কোন সময় কতগুলি লোক তাহাদের পুরাতন 
কাজের পক্ষে অনেকটা অনুপযুক্ত হইয়া 
পড়ে এবং ফলে যে পর্য্যন্ত নূতন কাজের 
সুযোগ লাভ না করে বা উপযুক্ততা অজ্জন না 
করে সে পর্য্যন্ত বেকার থাকিয়া যায়। কাজেই 
সমাজে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
বেকার সমস্তা দেখা দিবেই, লোকের প্রয়োজন 
যতই থাকুক নাকেন। পরিপূর্ণ কন্মস্থযোগ 
(Full Employment) বলিতে এই বুঝায় 
". যে, বেকার সমস্তা অতি অল্প সময়ের জগ্য 
হউক অথবা নূতন কাজেই হউক নিশ্চিত 
প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিবে 
মাত্র।) । 

সমাজ্জ জীবনে এই aS 


চালু করার যে কত প্রয়োজন তাহা বলা ' 


বাছল্য। শিক্ষিত ' ও অশিক্ষিত বেকার 
সংখ্যায় যত বেশী হইবে দেশের ; কম্মশক্তির . 
ততই অপচয় হইবে। অথচ এই শক্তি গঠন- 


মূলক কাজে নিযুক্ত করিতে পারিলে সমস্ত 


জাতির আধিক ও. কৃষ্টিমূলক সম্পদ কত 
ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে! স্তার উইলিয়াম 
বীভারিজ এই উদ্দেস্তেই তাঁহার: পরিকল্পনা 
রচনা করিয়াছেন! তিনি মনে :করেন যে, 
সুচিন্তিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কৰ্্মস্থযোগ 
এত ভাবে বৃদ্ধি, করা সম্ভব যে, দেশে 
সবু সময়েই সমস্ত বেকার : মানুষকে 
কাজে. প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। 
প্রত্যেকেই যাহাতে , অতি-দ্রত ... আপন 
আপন শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে 
কৰ্ম্মসুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা চালু করা যাইতে পারে। 
যদিও গবর্ণমেন্ট এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবেন, 
ইহাতে অবশ্য বুঝায় না যে, কাহারও চাকুরী 
নষ্ট হইবে না, চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতা 


" থাকিবে না বা কেহই এক চাকুরী পরিত্যাগ 


ইসিতে হা 
না 






আর্থিক জগৎ 
এইরূপ একটি সামাজিক ব্যবস্থার জন্য 
স্তার উইলিয়াম বীভারিজ তিনটি উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন । ৰ 
(১) প্রথমতঃ দেশের ধনভাগার হইতে 
উপযুক্ত অর্থ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্তান্ত 


অর্থনৈতিক উৎপাদন খাতে নিয়োজিত, 


করিতে হইবে । এই অর্থব্যয় যে বিশেষ 
পরিকল্পনা অনুসারে গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রণে 
করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য ; | 

(২) দ্বিতীয়তঃ দেশের শিল্পপ্রসার 


বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ বিবেচনা 
: অঙুসারে নিয়স্ত্রিত, করিতে হইবে। সহর অঞ্চল 


যাহাতে শিল্পপ্রসারে অত্যধিক পরিমাণে 
জনাকীর্ণ না হয় এবং দেশের বিভিন্ন অংশের 
শ্রমিকেরা শিল্পপ্রসারের সমস্ত সুবিধা অর্জন 


প্রতিষ্ঠা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে ; 
(৩) তৃর্তীয়িতঃ শ্রমিকেরা যাহাতে স্থান 


হইতে স্থানান্তরে সহজে কর্্মস্থযোগ “লাভ 


ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে। Labour 
8%০17908০ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের এই ব্যাপারে 
অনেকখানি দায়িত্ব কাছে। 

কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে যে মাঝে মাঝে 


ফাক দেখা দিবে তাহা নিশ্চিত। সেই জন্য ' 


স্তার্‌ উইলিয়াম বীভারিজ .তাহার Social 
Security Plan চালু করিতে বলেন। 
বীভারিজ পরিকল্পন। 


মানুষকে ছয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ₹_ 
(১) চাকুরীজীবী, (২) ব্যবসায়ী, (৩) কর্মঠ 
বিবাহিত মেয়েরা, (8) কর্ম্মঠ বেকার, (৫) 
নাবালকেরা ও (৬) অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও 
বৃদ্ধারা। যাহারা বৃদ্ধ ও যাহাদের কম্মশিক্তি 
হাস পাইয়াছে তাহারা বার্ধক্য ভাতা যা 









মঙ্গলা মার, 


টাক! ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯৩৪ 


রেজিষ্টার্ড অফিস-_ভ্রোক্ষা।। 
সেন্টাল অফিদ_-৫ ও ৬, হেয়ার স্ত্রী; কলিকাতা! 
শাখাসমূহ 
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, 


এতিহ্বারি, বালেশ্বর, দীতন, এগ্রা, ভগবানপুর, 
চাঁকিয়া, চট্টগ্রাম, গ্রীহট্ট, কীথি। 


[শারদীয়া সংখ্যা 


পেন্সন পাইবে । অল্পবয়স্ক নাবালকদের জন্য 
বিশেষ ভাতার" ব্যবস্থা হইবে। বেকারদের 
জন্যও একরূপ ভাতার ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু 
অর্থোপার্জন করিতেছে তাহাদের বিভিন্ন হারে 
নিয়মিতভাবে সরকারী ফণ্ডে চাঁদা দিতে 
হইবে। তাহার পর দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, অঙ্গ- 
হানি প্রভৃতি ব্যাপারের জহ্য বিশেষ রকম 
ব্যবস্থা! থাকিবে যাহাতে দেশের লোক সঙ্গতি- 
হীন অবস্থায় ছুর্দশার চরম সীমায় না 
পৌঁছায়। 

বীভারিজ পরিকল্পনার Hs 
ইহা হইলেও উহা কাৰ্য্যে পরিণত করার মধ্যে 
অনেকখানি আধিক জটিলতা আছে। সে 
সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে, কিন্তু পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য বিবেচনা 
করিলে উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে 
নাঁ। ইংলণ্ডে এবং আরও অনেক উন্নত দেশে 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য এই- 
রূপ পরিকল্পনার কোন কোন অংশ আংশিক- 
ভাবে কার্যকরী, হইয়াছে। এই সব দেশে 
প্রত্যেকটি মানুষের স্বচ্ছন্দ: জীবনযাপনের 
দায়িত্ব রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে না. হউক, অস্ততঃ 
আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে, বলিয়াই এই- 
রূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে।, কিন্তু যেসব 
দেশ এখনও রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থ- 





.. নৈতিক প্রগতির দিক দিয়া পিছনে 
্‌ ৃ ' পড়িয়া আছে সেসব দেশে এইরূপ 
এই পরিকল্পনা অনুসারে দেশের সমস্ত, 


ব্যবস্থার আলোচনাও প্রায় আরম্ভ হয় 
নাই বলিলেই 'চলে। ভারতবর্ষ যে এইরূপ 
একটি দেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৪৩. 
কোটী এবং প্রত্যেকট মানুষের গড়পড়তা 
বাধষিক আয় মাত্র ৬০ টাকার বেশী 'নয়। 








'সকলপ্রকার ডচ্ডশ্তরণীর ব্যাক্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরি এন, কে, চক্রবর্তী, বি-এল 


৮০০০ 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহাদের 
জীবিকাজ্জনের কোন সুযোগ নাই ; তাহাদের 
ছুই বেলা পেট ভরিয়া খাবার সংস্থান নাই। 
তাহারা অন্যের দয়ার উপর বা ভিক্ষাবৃত্তি 
ভাবলম্বন করিয়া বাচিয়া আছে। তাহাদের 
সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশী। তাহার! শুধু যে 
ভারতের সমাজ জীবনের উপর পরগাছা মাত্র 
তাহা নয়, তাহারা দেশের দৌলত বিন্দুমাত্র 
সৃষ্টি করে না, বরং দৈন্য ও রোগের ছোঁয়াচে 
সমগ্র জাতির জীবনীশক্তিকে ক্ষুণ্ণ 
করিতেছে । এই সব লোক ছাড়াও এমন 
লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আছে যাহাদের কোন 
কাজ করিবার নাই; তাহারা বেকার 
অবস্থায় অর্থহীন জীবন নষ্ট করিতেছে। 
শুধু তাহাই নয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
_ আবার অনেক সন্তানের জন্ম দিয়া দেশের 
দৈন্য ও ভার বৃদ্ধি করিতেছে । এই অবস্থার 
মূলগত কারণ এই যে, এদেশে অর্থনৈতিক 
সুযোগের একাস্ত অভাব এবং এমন কোন 
ব্যবস্থা নাই যে দেশের বেকার সমস্যা, রোগ 
ও বার্ধক্যের প্রতিষেধক হিসাবে সরকারী 
আথিক সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। 
এদেশে জনসাধারণের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন 
যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে 
স্বীকৃত হয় নাই। সেই জন্যই রাস্তায় ও 
মাঠেঘাটে মানুষ অনাহারে, রোগে ও 


3 আঁ ১৬০৭ eos tethers 8৭, 


কাগজ 


জন্য যে শিক্ষা-দীক্ষা 
বিজ্ঞানের প্রয়োজন 
সর্বেবীপরি চাই কাগজ । 





সতাতলীত্না ওনতিড্পাল। | দিত বত 
ভোলানাথ ধাম 8. টেলিগ্রাম ঃ . নোটপেপার | র সে 2৮ 
৩৩২, বিডন ষ্টীট ফোনঃ বড়বাজার ৪১৭৫ রর উর্বশী, লিলি, দেশ-প্রিয়, |. 
২০, সিনাগগ, ষ্টীট - + ঘ্। রেডিও-সাট ও লোটাস্‌ ইত্যাদি ৷ 
| ৩, 








অন্ন-বন্ত্রর চেয়েও আজ বেশী 
প্রয়োজনায় হ' 


কারণ অন্নবন্্রের সমস্যার সমাধানের 


রদুনাথ দ্ধ এণ্ড মন | 


স্লীহাত্দ শ্যশ্বসাত্জন্বর 


আর্থিক জগৎ 


অচিকিতসায় মরিয়া গেলেও সেজন্য গবর্ণমেন্ট 
দায়ী হয় না। ' অথচ অন্যান্য সভ্যদেশে একটি 
অনাহার্জনিত মৃত্যুতেও তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। 


ভারতবর্ষ ক্রমশঃ রাজনৈতিক অধিকার 
লাভ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে.অর্থনৈতিক 
অধিকারও লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কাজেই আমরা ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থায় 
পৌছিয়াছি বা শীত্রই পৌছাইব যে, তখন 
full employment-এর জন্য একটি 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেই হইবে । 
এদেশে দৈম্য ও অভাব বহুব্যাপী ও চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করিয়া আছে, কিন্ত তাহাদের এই 
দুর্গ ধ্বংল করিবার জন্য উপযুক্ত আয়োজন 
বিলম্বিত করিলে চলিবে না। বোম্বাই 
পরিকল্পনায় স্তার উইলিয়াম কীভারিজের 
Social Security Plan-এর মত একটা 
কিছু পরিকল্পনার কথা আলোচনা 
করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার রচয়িতৃগণ 
মনে করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
তাহারা বলেন_—“The number otf 
persons who would be without 
work at any’ particular time owing 
to these causes could, however, 
be reduced to manageable dimen- 


তের 7 
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য়ে উঠেছে | 


বা জ্ঞান- || 








Eli গান্রদীয়া পুজার উৎসবের 
i আনন্দ পূর্ণভাবে উপভোগ 
র করিত হুইলে প্রয়োজন, ' 


|| - মিটি হোগিয়ানীর 


ছা টেলিগ্রাম হোজিয়ারী 
ূ ৬১নং সতীশ সরকার রোড, ঢাকা 


১৩ 
sions if a well-thought-out policy 
of employment was in existence. 
When the 0120, is sufficiently 
advancedand economic conditions 
are to a certain extent stabilized, 
it ought to be possible to devise 
schemes of relief like unemploy- 
ment Insurance for workers sub- 
ject to unexpected and prolonged 
periods of unemployment.” এই 
যুক্তির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে, 
তাহা! অবশ্য স্বীকার্য্য । এদেশে সংখ্যা- 
নিরূপণ প্রণালী অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও অনির্ভর- 


যোগ্য এবং Unemployment Insurance 
বা এরূপ অন্য কোন পরিকল্পনায় গবর্ণমেপ্টকে 
কতখানি আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে 
তাহাও অনিশ্চিত। কাজেই এই অবস্থায় 
কোনরূপ ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা বা গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়। তাহা হইলেও গবর্ণমেন্ট 


যে দেশের দৈন্য ও অভাব মোচনের জন্য 
নিষ্কিয় থাকিবেন তাহা কখনও হইতে পারে 
না। একদিকে যেমন শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির 
প্রসার ও বহুমুখী উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চলিবে, 
জনসাধারণের অভাব ও দৈন্য মোচনের জন্য 
স্যার উইলিয়াম বীভারিজের পরিকল্পনার মত 
একটা কিছু ব্যবস্থা রচনাকার্যেও উপযুক্ত 
দৃষ্টি দিতে হইবে । মধ্যবস্তী জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
অবশ্যই একথা ভুলিবেন না। 
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শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দাস | 


অর্যানতিক জীবনসংগ্রামে নারী 


EOE EERE 
বাহিরে অর্থ উপার্জনের সংগ্রাম--নারী তখন 
সংসার। ঘরে বাইরের সহযোগিতায় জাতীয় 
জীবনের কোথাও কোন জীবন-মরণ সমস্া 

তাহার ছিল না। | 

সভ্যতার . ক্ৰমবিকাশের- বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির যুগে--মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর' 
আমূল পরিবর্তন হইয়াছে । আজ নানা সুখ- 
সুবিধার যুগে সেই সহজ, 'সরল জীবন অচল। 
আজ পুরুষের '. একা, অর্থনৈতিক. সংগ্রামে 
টি কিয়া থাকা মুক্ষিল_ প্রয়োজন বাড়িয়াছে_- 
উপার্জন বাড়ান দরকার _কিন্ত -বাহিরে 
, প্রতিযোগিতা ৷. 

" যুদ্ধ শেষ. হইয়া গিয়াছে। জিনিবের 
মূল্য কমিল না. ৷ যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় 
'জিনিষের অভার সেখানে প্রয়োজন মিটিবে 
কি করিয়া? বিশেষতঃ, এই মহাযুদ্ধের ফলে 
যে বিরাট ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পুরণ হইতেই 
বা কতদিন লাগিবে তাহা কে জানে ; সুতরাং 
আমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা ক্রমশঃ 
দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। 

কাজেই নারীকে আজ বাহিরে আসিতে 
হইবে ও হইতেছে অর্থনৈতিক সংগ্রামে 
পুরুষের সহযোগিতায় । ভিতরের দায়িত্বও 
তাহার ছাড়িবার উপায় নাই-_সেখানেও 


তাহার বিরাট দায়িত্ব । ভিতরে-বাহিরে 
সর্বত্র আজ তাহার দায়িত্--যা পূর্বে 
' কোন দিন তাহার ছিল না। 


কিন্তু বর্তমান প্রগতিতে ছুঃখের বিষয়ও 
কতকটা লক্ষ্য করিবার আছে-_বাহিরের 
জগতে কাজ করিতে আসিয়া নারী তাহার 
ভিতরের দায়িত্বের কথা ভুলিয়া যায়__ভুলিলে 
চলিবে না। দায়িত্ব এড়ান সুলক্ষণ 
'নয়। গত মহাযুদ্ধের পর যখন জাম্মান 
জাতির জীবনে বেকার ও অবসাদ দেখা দিয়াছিল 
'তখন জাতিকে সঞ্জীবিত করার জন্য নারীকে 
ঘরমুখো করা হইয়াছিল। 
_ উঠে বাড়ীর ভিতরকার শিক্ষায়। সুতরাং 


এ ছুর্দিনে শিক্ষিতা নারীর দায়িত্ব ভুলিলে, 


চলিবে না। নারীকে বাহিরে আসিতে হইবে 
অর্থনৈতিক সংগ্রামে পুরুষকে সাহায্য করিবার 
জন্-_নতুবা অনেকের পক্ষে -জীবননির্্বাহের 
ষ্ট্যাপ্ডার্ড” বজায় রাখাই মুস্কিল । 

স্বাবতঃই নারী ও পুরুষের মধ্যে কতকটা 
প্রকৃতিগত পার্থক্য আছেঁ। নারী যাহা পারে 
পুরুষ তাহা পারে না-_আবার পুরুষ যাহা 
পারে নারীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। 


শ্রীঅণিমা বিশ্বাস 








ফেযে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে 
নিযুক্ত করিতে হইবে--তবেই জাতীয় সম্পদ 
বাড়িবে। 'স্থতরাং নারী সমাজ্জ-সেবায় কি 
ভাবে নিয়োজিত হইবে জাতির বৃহত্তর 
কল্যাণের দিক দিয়া তাহার বিচার করিতে 
হইবে । 

সম্প্রতি বোম্বাইতে কংগ্রেস গভৰ্ণমেন্ট 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা 
করিয়াছেন। . বস্তুতঃ, জাতীয় সরকারের 
প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজই হইবে 
সমস্ত দেশকে শিক্ষিত করা । “সবার উপরে 
মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই”_শিক্ষাই 
মান্গুষ গড়ে । আদুরভবিষ্যাতে জাতীয় সরকার 
গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে__ এমনকি জাতীয় 
জাগরণের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের 
আমলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবন্তিত হইবে। এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
করিবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন। ছোটদের 
শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকের কতকগুলি 
স্বভাবগত বিশেষত্বের প্রয়োজন। চোখ 
রাঙ্গাইয়া বা বেত মারিয়া প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া 
চলে না__ তাহাতে “আ”“আ” “কা খি’ শিক্ষা 
হইলেও সত্যিকারের মানুষ তৈরী হয় না 
তাহার স্থষ্টি-শক্তির উন্মেষ হয় না।. শিশুদের 


ভালবাসা, সহানুভূতি ও উৎসাহ দিয়া--এবং 


শিশু মনের প্রতি দরদী খেয়াল রাখিয়া তাহাদের 
শিক্ষা দিতে হইবে। জাতির নবজাগরণের 
বীজ গড়িয়া উঠিবে এখানেই । সমাজের 
এই বিশেষ সেবায়নারী স্বভাবতই উপযোগী । 
বাহিরের অর্থনৈতিক সংগ্রামে আসিয়া.জাতীয় 
জীবনে নারীর অরদান কোথাও আর এর চেয়ে 
বেশী হইতে পারে না। 

প্রাথমিক শিক্ষার ভার সম্পূর্ণভাবে 
মেয়েদের হাতে থাকা উচিত। এবিষয়ে 


মেয়েরাই সবচেয়ে উপযোগী । তাহাদের ' 
সেবায় বৃহত্তর কল্যাণের দিক দিয়া সমাজ 


অধিকতর লাভবান হইবে । সমাঁজে-যাহাদের 


হাতে এত বড় কাজের দায়িত-_জাতি যাহাদের, 


হাতে গড়িয়া উঠে, তাহাদের পারিশ্রমিক 
বর্তমানে যাহ! আছে--নূতন সমাজ তাহা 
একটা হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া মনে করিবে । 


এই লঙ্জাকর বেতনে__সমাজ সেবার এই 


প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত লোক পাওয়া 


" যায়' না--ফলে যাহারা অর্থনৈতিক জীবন- 


সংগ্রামে সকল দিক দিয়া পরান্দিত হইয়াছে, 


তাহারাই অনেক 'সময় প্রাথমিক শিক্ষা , 


জীবনের শোচনীয় পরিণতির মুল. এখানেই । 


জাতির দায়িত্ব রাষ্ট্রের । শিশুদের দ্বারাই 
ভবিষ্যৎ জাতি গড়িয়া উঠে। সুতরাং রাষ্ট্রের 
কর্তব্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া যাহাতে 
উপযুক্ত লোক এদিকে আকৃষ্ট হয়। বোস্বাইতে 
কংহ্ঁস গভর্ণমেন্ট ইতিমধেই এ বিষয়ে 
অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করা 
যায়-_শীস্তই অন্যান্ত প্রদেশেও এবিষয়ে 
অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে । রি 

এত বড় দায়িত্ব নারীকে নিতে হইলে 
নিজেকে সেভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
টাইপিষ্টের কাজ বা কেরাণীর কাজে নুতন 
আদর্শে প্রণোদিত হইতে হয় না। এই সব 
কাজে মনের দিকে স্থজনী শক্তির কোন 
প্রয়োজন হয় না। কিন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা 
ব্রতকে জীবনের আদর্শের সঙ্গে না মিলাইয়া 
নিতে পারিলে কৃতকাধ্য হওয়া যায় না। সেই 
আদর্শের উপলব্ধি হওয়া চাই । এজন্যই শিক্ষা- 
ব্রতীদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে! 

মহাত্মা গান্ধী ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়াই প্রাথমিক শিক্ষাত্রতীদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছেন । 
কন্তরীবা”র স্মৃতির উদ্ভোগে মেয়েদের বিশেষ 
আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য একটা ব্যবস্থা 
হইতেছে যাহাতে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে । 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের, পূর্বের 


উপযুক্ত শিক্ষাব্রতী গড়িয়া তুলিবার জন্য 


মেয়েদের এরকম কয়েকটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
নিতান্ত প্রয়োজন । আমাদের দেশে যে সমস্ত ' 
ট্রেইনিং, স্কুল আছে তাহাতে শুধু শিক্ষার 
পদ্ধতিই শিক্ষা" দেওয়া হয়; তাহাতে নব 
আদর্শের কোন উন্মাদনা আসে না। প্রাণহীন 
শিক্ষা-পদ্ধতিতে সকল জাতি গড়িয়া উঠিতে 
পারে না।: সেইজন্য শিক্ষা-প্রণালীর পশ্চাতে 
একটা আদর্শের অনুপ্রেরণা থাকা চাই । 

আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার 
প্রসার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য । এদিকে মেয়েদের 
শ্রম অধিকতর কার্যকরী _ সুতরাং জাতীয় 
পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা ও তাহাতে 
মেয়েদের কাজ- অর্থনীতি ও সামাজিক 
প্রয়োজনের দিক দিয়া বিশেষ স্থান অধিকার 
করা উচিত। 
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চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর 


. চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছিল 
সালফা-ডাগন ও পেনিসিলিন । সম্প্রতি 
রে টোমাইসিন (streptomycin) নামে 
আর একটি নুতন ওঁষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যা 
নূতন অধ্যায়ের সুচনা করবে বলে আশা করা 
যায়। সাল্ফা-ড্রাগ্ এবং পেনিপিলিনের 
কাধ্যকারিতা! যেখানে অচল হয়ে পড়ে, 
রেপ টোমাইসিন সেখানে মন্ত্রের ন্যায় কাজ 
করতে পারে-__ছুদর্য রোগবাহিনীর বিরুদ্ধে 
এ হল যেন পাশুপত অস্ত্র। টাইফয়েড, 
কলেরা, পালাজ্বর, অস্ত্রোপচারজনিত ভয়াবহ 
ব্যাধি এবং সম্ভবতঃ যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠরোগও 
'এই ই্ট্রেপটোমাইসিনের কল্যাণে প্রশমিত 
- হতে পারে। 

পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল আকস্মিক- 
ভাবে__পেনিসিলিয়াম'নোটেটাম নামে ছত্রাক- 
জাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হঠাৎ 
"নজরে পড়ে যাওয়ায় । কিন্তু ষ্টরেপ টোমাই- 
-সিনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক 
গবেষণার ফলে-_ আবিষ্কার করতে হবে বলেই 
এর আবিষ্কার হয়েছে । রুজাস বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্তর্গত নিউ জাসি কৃষি গবেষণাকেন্ন্দের- ভা 
'সেলম্যান এ ওয়াকৃস্ম্যান সাল্‌ফা-ডাগস" এবং 
.পেনিসিলিনের চেয়েও শক্তিশালী কোন গুষধ 
আবিষ্কারের জন্যে অক্লান্ত গবেষণা করছিলেন । 
জগতের পক্ষে আশা ও আনন্দের বিষয় এই 
যে, তার সে-সাধনা অতি সম্প্রতি সফল 
“হয়েছে । মাত্র গত মার্চ মাসে আমরা ডাঃ 
ওয়াকৃস্ম্যানের এই আবিষ্কার এবং তার দূর- 
প্রসারী সম্ভাবনার বিষয় জ্ঞাত হয়েছি। 

নিরহঙ্কার, সাদাসিধা ধরণের লোক এই 
ডাঃ ওয়াক্স্ম্যান। রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করলেও ১৯১৭, 


ক্যালিফোৰ্নিয়া বিশ্ববিস্ঠালয় থেকে পি-এইচ- 


ডি উপাধিপ্রাপ্ত হলেও তার অধ্যয়ন এবং | 
অধ্যাপনা - দুই-ই রুজাসে'র বিশ্ববিদ্যালয়ে | 


সংঘটিত হয়েছে । 


ওয়াকৃস্ম্যানের গবেষণার বস্তু ছিল | 
মৃত্তিকা । উনবিংশ শতাব্দীর বহু গবেষকের : . 
ধারণা ছিল যে, মৃত্তিকা - বিশেষতঃ গোরস্থান - | 
ও কবরক্ষেত্রের মৃত্তিকা--হল নান! সংক্রামক | 
ব্যাধির আকর। সমাধিক্ষেত্রে কত ভয়াবহ গর 
ব্যাধিতে মৃত লোকের শব সংরক্ষিত হয়_ | 


সুতরাং সেখানে কত মারাত্মক রোগ-জীবাণু 
থাকার সম্ভাবনা । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, সমাধিক্ষেত্রের মৃত্তিকায় কোনপ্রকার 
দুষ্ট রোগ-জীবাণু বিশেষ গবেষণা সত্বেও, পরি- 
+ দৃষ্ট হয় নি। ওয়াক্স্ম্যান ভাবতে লাগলেন, 
কী “তাল (সেট ঢু জ্রীবাণরা-কন 


থেকে তিনি নিউ জাসির : 
বাসিন্দা । বয়স তার এখন পীচের কোঠায়। ॥ 


শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এসংসি 


তাদের গেল না পাওয়া? তাহলে কি মাটিতে 
এমন কোন হিতকারী মিত্র-জীবাণু রয়েছে 
যা ছুরস্ত ব্যাধি-জীবাণুদের বিনাশসাধন করে ? 
রোগীর রোগ-বীজাণু সমেত বিষ্ঠা মৃত্তিকায় 
পতিত হয়, কিন্ত সেই মৃত্তিকা আবার কিছু 


কাল পরেই সুন্দর সার জমিতে পরিণত হয়। 


ওয়াক্স্ম্যান বদ্ধপরিকর হলেন, উক্ত রোগ- 
গুলির প্রতিষেধকরূগী মিত্র জীবাণুর আবিষ্কার 
তাকে করতেই হবে মৃত্তিকা থেকে । 

কিন্তু মাটিতে জীবাণু রয়েছে তো কত 
রকমের । কেবল আমাদের নখের মধ্যে 
যেটুকু মাটি থাকতে পারে--তারই মধ্যে 
রয়েছে ৮০০০০০ কোটি জীবাণু! এতগুলির 
মধ্য থেকে শুধু মিত্র-জীবাণু বাছাই করা যাবে 
কেমন করে ? 

একটা কাচের প্লেটে রোগ-জীবাণু রেখে 
তারই চারিধারে জলে ঞুলে-নেওয়া মৃত্তিকার 
প্রলেপ মাখিয়ে ওয়াক্স্ম্যান দেখতে লাগলেন 
প্লেটের ব্যাকটেরিয়া-পরিপূর্ণ স্থানের কোন 
অংশ পরিষ্কার হয়ে যায় কিনা। যদি পরিষ্কার 
হয় তাহলে বুঝতে হবে মৃত্তিকাস্থিত মিত্র- 
জীবাণু বেরিয়ে এসে সেইস্থানের রোগ-জীবাণু- 
দের বিনষ্ট করেছে । তা যদি দেখা যায় তাহলে 
যেসব মৃত্তিকা-জীবাণু রোগ-জীবাণুর পক্ষে 
ক্ষতিকর সেগুলিকে বেছে সংগ্রহ করে নিলেই 
চলবে । পরে তাথেকে রোগ-জীবাণুধ্বংসকারী 


একপ্রকার রাসায়নিক নিধ্যাস প্রস্তুত করতে 


হবে। 
বহু পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে ডাঃ 


ওয়াক্স্ম্যান এই নির্যাস তৈরী করতে সক্ষম.. 


হলেন বটে, কিন্তু দেখা গেল তার মারণশক্তি 





মোট চলতি বীম! 
মোট সম্পত্তি 
বীমা তহবিল 
নূতন বীম! 





কাজের পরিচয় ১৯৪৫ সাল 


১৯৪৫ সাল পধ্যন্ত মোট দাবী (শাধেব, |. 
পরিমাণ ১৮,৫১:০০০২ টাকার উর্ধে . |. 


গৌরবময় প্রতিষ্ঠান্রে শ্রেষ্ট পরিচয় তাহার কাজে 


মেট্রোণিটান ইন্িঠরেস | 


পটাশিয়াম সায়ানাইডের ন্যায় এমন তীব্র 
যে মৃতুূর্তমধ্যে মান্গুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে । 
অত্যন্ত হতাশ হয়ে ওয়াক্স্ম্যান তার সে 
গবেষণা পরিত্যাগের কথা চিন্তা করছেন, 
এমন সময়ে ১৯৪৩ সনে তার সহকারী ডাঃ 
আলবার্ট সাৎ-এর ( Albert Schatz ) সহ- 
যোগিতায় আ্যাকটিনোমাইসেস গ্রীসিয়াস 
(Actinomyces (05543) নামে এক , 
জাতের ছটি মৃত্তিকা-জীবাণু তিনি আবিষ্কার 
করেন-_একটি জীবাণু কলেজ প্রাঙ্গণের সার- 
জমি থেকে এবং অপর গ্রীসিয়াসটী এক মোরগ- 
শাবকের ' সত্য-গলাধঃকৃত . মৃত্তিকা থেকে। 
গোড়াতেই ভার মনে হ'ল গ্রীসিয়াস অসাধ্য- 
সাধন করবে। কারণ তা সাফল্যের সঙ্গে 
যেসব রোগ-জীবাণুকে আক্রমণ ও প্রতিহত 
করেছিল তার মধ্যে ছিল টুলারেমিয়া বা ' 
খরগোসে-জ্বর, টাইফয়েড এবং যক্ষ্মা । আযাকটি- 
নোমাইসেস গ্রীসিয়াস থেকে তিনি যে 
রাসায়নিক নিধ্যাস প্রস্তুত করলেন তারই নাম 
দিলেন ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) 
নূতন ওঁষধ চালু করবার আগে যেসব 
ব্যবস্থা নিতে হয়, যেসব প্রতিক্রিয়া পর্ধ্যা- 
লোচনা! করতে হয় সেসম্বন্ধে ওয়াকৃস্ম্যানের 
কিছুই করবার সুযোগ ছিল না তার নিউ 
জাসির কৃষি-গবেষণাগারে-! তিনি তখন তার 
সন্য-আবিষ্কৃত স্ট্রেপটোমাইসিন নিয়ে ছুটলেন 
সুবিখ্যাত মার্ক এণ্ড কোম্পানীর বিরাট 
গবেষণাগারে |; মার্ক সাহেব তাকে ৫০ জন 
সহকারী দিলেন নূতন ' উবধটির প্রতিক্রিয়া 
নানার্দিক থেকে অনুশীলন করবার জন্যে । 
প্রথমে দেখতে হবে গ্রেপ টোমাইসিনের 
বিষাক্ততা কোন জীবিত প্রাণী সহজভাবে 


শপ 


৭,৩৪,৮৬,০০০, টাকার উর্দ্ধে 
. ২,৫৮,৬০০, উদ্ধে 
৬৬,৩৬,০০০২ টাকার উদ্ধে 
৩১২০১০০০০০২ টাকার উদ্ধে 


ক্কোন্লপান্নী ছিলন্যিট্েজ্ভ | 


হেড অফিস £$ 
₹ দি মেড়োপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস, কলিকাতা! । 
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আথিক জগৎ 


[ শাৰ্দীয়া সংখ্যা 





গ্রহণ করতে পারবে কিনা। এ পরীক্ষায় 
ওয়াক্‌স্ম্যান জয়যুক্ত হলেন । 
., যুদ্ধাহত সৈনিকের উদরস্থ আাপেণ্ডিক্স 
বিস্ফোরিত হওয়ার কলে আযাপেণ্ডিক্-স্থিত 
রোগ-জীবাণুগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং অবশেষে মৃত্র-নালীতে. আশ্রয় নেয়। 
ফলে জ্বর এবং মূত্রনালীর প্রদাহ অনুভূত হয় 
ও মৃত্যু প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে। উদরে 
আঘাতের ফলেই যে অধিকাংশ সৈনিকের 
মৃত্যু-_এই হল তার কারণ। টরোন্টোর 
হাসপাতালে এইরূপ ৬৬ জন সৈনিক 
জীবন্ম ত অবস্থায় পড়ে ছিল স্টেপ টোমাইপিন 
প্রয়োগের পরে দেখা গেল-_-তাদের 
প্রস্রাব থেকে রোগ-জীবাণু অদৃশ্য হয়েছে । 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত রোগ-জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হওয়ায় তাদের জ্বর গেল ছেড়ে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তারা নিশ্চিত আরোগ্যের পথে অগ্রসর 
হ’ল৷ ফিলাডেলফিয়ার হোবাট এ রিম্যান, 
উইলিয়ম এফ. এলিয়াস এবং এলিসন এইচ 
প্রাইস নামে তিন জন ডাক্তার স্ত্রেপ টোমাই- 
সিনকে টাইফয়েড আরোগ্যকারী বলে নির্দেশ 
করেছেন। ৩১ বৎসরের একটি লোক তিন 
সপ্তাহ ধরে দুরস্ত টাইফয়েডে ভূগ.ছিল। তিন 
ঘন্টা অন্তর তার রক্তে অতি অল্পপরিমাণে 
ট্রেপটোমাইসিন সঞ্চালিত করবার পরদিন 
থেকেই তার দ্রুত আরোগ্যলাভ সম্ভব 
হয়েছিল। এর পর খ্রেপটোমাইন্সিনের মাত্রা 
বদ্ধিত করে অন্যান্ত টাইফয়েড রোগীর মধ্যে 
দেখা গেছে__আরোগ্য দ্রুততর হয়েছে। 
__ ফিলাডেলফিয়ার যেখানে বছরে প্রায় 
কুড়ি হাজার লোক খাত বিষাক্ত: হওয়ার দরুণ 
অসুস্থ হয়ে পড়ে সেখানে ডাক্তারেরা অতঃপর 
ট্রেপটোমাইসিনের সাহায্য. নেবেন বলে 
জানা গেছে। সেখানে একটি নাস” যখন 


খাগ্য-বিষে আক্রাস্ত হয়েছিল তখন তাকে, 


ষ্টেপ টোমাইসিন খাওয়ান হতে লাগল। 
চার দিনের মধ্যে সমস্ত, দুষিত জীবাণু অস্তহিত 
হয়েছিল । ত 


যুক্তরাষ্ট্রে খরগোসে-জর নামে এক- 
প্রকার ' সংক্রামক ব্যাধি দেখা যায়। 
মেয়ে ক্লিনিকের তিনজন ডাক্তার 
পরীক্ষার জন্য প্রথমে ৬০টি : ইঁদুরের 
দেহে এই রোগ সঞ্চালিত করেন।, তারপর 
এদের ৩০টির দেহে স্ট্রেপ টোমাইসিন সঞ্চালিত 
করা হয় এবং বাকী ৩০টি ইছুরকে বিনা 
চিকিৎসায় রাখা হয়। প্রথম দলটি অচিরাঁৎ 
রোগমুক্ত হয়, কিন্তু ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে বিনা 
চিকিৎসায় রক্ষিত দ্বিতীয় দলটির সকলেই 
মারা পড়ে। চিকিৎসকগণ তখন আশাম্িত 
হয়ে মানবদেহে ্রেপটোমাইসিন সঞ্চালিত 
করেন। খরগোসে-জ্বরে মাসের পর মাস 
যাদের. থাকতে হত বিছানায় শুয়ে, 
মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সমস্ত 
ব্যাধি বিদুরিত হ'ল, এবং ছু-তিন দিনের, 
মধ্যেই তাঁরা সহজভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম 
হ'ল । 

অপরিশোধিত দূষিত দুধ থেকে যে পালা- 
জ্বরের ( undulant fever ) উদ্ভব হয় এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার পরিণতি মারাত্মক 
হয়ে থাকে তা-ও স্রেপটোমাইসিনের কল্যাণে 
আরোগ্য হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। . 

আজ অবধি কেউ যক্ষ্মা জীবাণু-সংহারকারী 


লা লন কোন্দল হলনা PAT A+) 





করেন নি অথবা মিথ্যা দাবী করে জন- 
সাধারণকে প্রতারিত করতে 'চান 'নি। 


ওয়াকৃস্ম্যান এবং মার্কের গবেষকবৃন্দ যক্ষ্মা 
জীবাণুকে বাইরে একটি গ্রাসে রেখে স্ট্রিপ টো- 
মাইসিনের ক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখতে 


পান যক্ষ্মা-জীবাণু অতিমাত্রায় বিক্ষু্ধ হয়ে 


উঠেছে। মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ ফেন্জম্যান 
এবং হিন্শ এই খবর পেয়ে .১১ঠি সুস্থ গিনি- 
পিগের দেহে যঙ্া-জীবাণু সংক্রামিত করে 
আটটিকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখেন এবং 
চারটিকে ট্্রেপটোমাইসিনের সাহায্য দেন। 
৫৪ দিন পরে গিনিপিগঞ্চলিকে ব্যবচ্ছেদ- 


পূৰ্ব্বক দেখা যায়, বিনা চিকিৎসায়' রাখা ' 


গিনিপিগ আটটির. দেহাভ্যস্তরে সংক্রামিত 
যক্মা-জীবাণু তীব্র প্রসার লাভ করেছে 
এবং স্ট্রেপ টোমাইসিন প্রাপ্ত গিনিপিগ চারটির 
কারও যঙ্ষ্মাজীবাণু আদৌ প্রসারিত হতে 
পারে নি, বরং কেউ বা যন্ম্মা-জীবাণুহীন 
প্রমাণিত হয়েছে। কিন্ত একটা কথা 
_স্ট্রেপিটোমাইসিন প্রাণিদেহে যল্ম্মা 
নিবারণ করতে পারলেও মানুষের মধ্যেও 
যে যন্মা-জীবাণু প্রশমিত করতে পারবে এমন 
কোন ধরার্বাধা নিয়ম নেই। মৃত্তিকা থেকে 
যথেষ্ট . পরিমাণে খ্রেপটোমাইসিন উৎপাদন 


. আজও সম্ভব ‘হয়ে উঠে নি-_বহু আয়াসের 


পর নিতান্ত সামান্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে 
আশা করা যায়__অদূরভবিষ্যতে হয়ত দু’তিন 
বছরের মধ্যেই স্ট্রেপটোমাইসিন থেকে যন্দ্া- 
জীবাণুর বিশিষ্ট প্রতিষেধকটি আবিষ্কৃত হবে । 
কুষঠব্যাধিও এই একই গুষধে সারবে বলে 
আশা করা যায়। ও 

কর্ণমূল প্রদাহে এবং প্রচণ্ড ধরণের নিউ- 
মোনিয়ায় যেখানে সাল্ফা। .এবং পেনিসিলিন 


সাহায্য প্রদানে অক্ষম, যেখানে রক্তল্রোত 
ব্যাধি-জীবাণুর (15018706775 bacillus) 
প্রাচূর্য্য দুষিত, মৃত্যু যেখানে প্রায় অবধারিত, 
ট্রেপটোমাইসিন সেখানে অমোঘ অস্্রস্বরূপ ৷ 
ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে 
রক্তকে ব্যাধি-জীবাণুমুক্ত হতে দেখা যায়। 

মূত্রনালীপ্রদাহ, হুপিংকাশি, আমাশয় এবং 
কয়েকপ্রকার চক্ষুরোগে ষ্ট্রেপ টোমাইসিন পেনি- 
সিলিনের পরিপূরক বলে মনে হয়। 

পেনিসিলিন হল এসিড আর ্রেপটো- 
মাইসিন হল 1085৪ বা ভম্ম-_এতছভয়ের 
রাসায়নিক সংমিশ্রণে যদি পেনিসিলিন- 
ট্রেপটোমাইসিনেট,লবণ উৎপাদন করা যায় 
তাহলে মনে হয় পৃথিবীর সবরকম রোগই 
নিবারিত হতে পারে। 

ষ্ট্রেপটোমাইসিন উৎপাদনকারী মৃত্তিকা- 
জীবাণু অ গ্রীসিয়াসকে এক 
বৃহৎ জলপাত্রে সংরক্ষিত রেখে তাকে কয়েক 
প্রকার লবণ, চিনি ও গো-মাংস খাদ্য প্রদান 
করে তার দ্রুত প্রজননে সাহায্য করা হয়। 
উক্ত জীবাণু থেকে অতি অল্পে অল্পে ষ্ট্রেপটো- 
মাইসিন ক্ষরিত হয়ে পাত্রস্থিত 'জলের সঙ্গে 
মিশে যায়। পরে সেই জল থেকে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় ষ্ট্রেপ টোমাইসিন ছেকে নেওয়া হয়। 
একজন টাইফয়েড রোগীর একদিনে যেটুকু 
ট্রিপ টোমাইসিনের প্রয়োজন মাত্র ততটুকু 
পাবার জন্যে উক্ত জলপাত্রের পঞ্চাশ গ্যালন 
জলের দরকার হবে। তাই, ষ্রেপ টোমাইসিন 
আজও প্রচুর আয়াসসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ । 
মার্ক এণ্ড কোম্পানী স্রেপটোমাইসিন প্রস্তুতের 
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের দরুণ ত্রিশ লক্ষ ডলারের 
উপর খরচ করেছেন। ই্রেপটোমাইসিনকে 














সুলভ করবার জন্যে রীতিমত গবেষণা চলছে । 


If. 








৫ 


' আরম্ভ করেন। 


সম্পত্তি সম্পদের বাহন। দে কারণেই 
সম্পত্তির এত প্রয়োজন, এত কদর। সম্পত্তি- 
হীন ব্যক্তি নিজেকে মনে করে নিঃস্ব । 


সম্পত্তি যার আছে, তিনি নিজেকে ভাবেন ধনী, 


সমাজ তাকে দেয় মান। সম্পত্তির সার্থকতা 
হল সম্পদ-্থ্টিতে। সম্পত্তি সন্মান পায় 
এই সম্পদ-স্থজন, সম্ভীবনাতে। পুঁজিবাদী 
সমাজব্যবস্থায় পুঁজিই' : একমাত্র মূলধন? 
পুঁজি যদি শুধু পুঞ্জিত থাকে, . তাহলে.সেই 
ধনসম্পত্তির কোন সার্থকতা নেই। পুঁজি 
যদি দেশ-সেবায়, মঙ্গল-সাধনে, কল্যাণকর 


কর্মে ব্যয়িত না হয়, সেই পুঁজি শুধু সমস্তা 


সৃষ্টি করে। পুঁজির শাসনে যদি শোষণ 
ব্যবস্থাই থাকে, পুজি জাতিগত অমঙ্গলের 
নিশানা হয়ে 'দেখা দেয়। তাই সম্পত্তির 
বিভিন্ন রূপ আছে এবং বিভিন্ন রূপকে 
একমাত্র সেবার পথে চালিত করতে না 
পারলে সম্পত্তি সম্পদের বাধারপে দেখা 
দেয়া ' এই রূপই সম্পত্তির বিরোধের রূপ । 
তাই এত অভিযোগ, এত “বিরুদ্ধ ঘোঁষণা। 
সম্পত্তি যখন তার নিজের ধর্ম হারায়, পুঁজি- 
বাদ তখনই অবহেলিত হয়। অর্থাৎ 
সম্পত্তি যখন মানুষের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে 
পারে না, শ্রমিকদের "দাবি গ্রহণ করতে পারে 


না এবং সমাজের কল্যাণ সাধন, 'করতে পারে চি ললিত জল লালন 


না, তখন; সম্পত্তি হয় বিরোধের কারণ, , 


বিভাগের হেতু এবং অপচয়ের পথ কিন্ত 
সম্পত্তির অপরাধ সম্পত্তির, নয়_-তা হল 
তার মালিকের, সমাজের ও শাসকবর্গের | 

: আজ রব উঠেছে যে, সম্পত্তি ধ্বংস-করতে 
হবে। অর্থাৎ, সম্পত্তিবোধকে এবং ব্যক্তিগত 
মালিককে দূর করতে হবে। সম্পত্তি যখন 
ব্যক্তির পরিধির ভিতর আবদ্ধ থাকে এবং 


, সমাজবোধে রূপান্তরিত না হয়ে দেশের 


কল্যাণ-স্থষ্টির পথে বাধা -স্থ্টি করে, তখন 


" সম্পত্তির কালোরূপ উগ্র হয়ে দেখা দেয়।' 


অর্থাৎ সম্পত্তির মালিক যখন শুধু নিজের কথাই 
ভাবেন, দশের কথা ভাবেন..না, তিনি যখন 
দেশের, স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে গ্রহণ রুরতে , 
অসমর্থ হন, তখন তিনি সম্পত্তির'অপব্যবহার 
সম্পত্তির প্রথম, প্রধান ও 
একমাত্র কাজ সম্পদ-স্থষ্টি, সম্পত্তি তাই 
প্রকৃতপক্ষে সমাজের । মালিকের কাছে 
সম্পত্তি গচ্ছিত থাকে সমাজের কল্যাণ সাধন্ন 
করবার জন্ত। এই তত্ব হল মালিকানাস্বত্বের 
মূলকথা। এই কারণেই বারা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির পরিপৌষক, তাঁরা ব্যক্তিকে সম্পত্তির 
ব্যবস্থাপক হিসাবে গ্রহণ' করেন। মালিক 


শি 


এ টিক; নার ররর রাহ হালি ররর 


সম্মতি ও সম্পদ: 


ডাঃ শচীন সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি 


তা হলে তাঁকে সম্পত্তি হতে বঞ্চনা করার 
ভিতর কোন প্রবঞ্চনা নেই। মোট কথা, 
দায়িত্ব সম্পাদনের উপর অধিকার নির্ভর 
করে। যেখানে দায়িত্ব নেই, সেখানে 
অধিকার থাকতে পারে না। দায়িত্হীনতার 
বালির উপর যে সৌধ গড়ে ওঠে, তাকে 
ভেঙে চৌচির করে দেবার যে আয়োজন 
চলছে, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু 
নেই। তাই একথা বলা যায়. যে, 
দায়িত্হীন. মালিক হল মালিকানান্বত্বের 
সবচেয়ে বড় শক্র। আমাদের ধনিক ও বণিক 
সম্প্রদায় যেদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই মূল- 
কথা গ্রহণ করবেন, তখন-দেখা যাবে তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি কত দুর্বল হয়ে 
যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী 
বারবার ধনিক সম্প্রদায়কে : 
হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন। 
মানুষের দুটো দিক আছে- ব্যক্তির দিক 
(9818 এবং আত্মার দিক (৪600])। ব্যক্তিগত 
সমাজের, মঙ্গল সাধন করেণ মানুষের শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ ও বিকাশ এই ব্যক্তিজ্ঞান: থেকে 
আত্মজ্ঞান লাভ করা । এই. প্রকাশে যে-ছুঃখ 
আছে, যে-বাধা আছে, তাকে অতিক্রম করতে 


“trustees” 


be 








--59559575915-20-893. 
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হবে। এই অতিক্রমণেই মানুষের অগ্রসরণ 
মনুষ্যত্বের জয়যাত্রা! কোন দিকটাই মিথ্যা 
নয়-_-নর্ধাৎ ব্যক্তির দিকও অবহেলনীয় নয়, ' 
আত্মার দিকও নয়। কিন্তু মানুষের প্রচেষ্টার 
মধ্যে যদি এই যাত্রা, এই অগ্রসরণ, আত্ম- 
জ্ঞানের-উপলব্ধি না থাকে-_মনুয্যত্থের বিনাশ 
তখনই ঘটে, সামাজিক উন্নয়ন তখনই ব্যাহত 
হয়। যেবব্যক্তি স্থাণ, যে নিজের অতীত, 


নিজের প্রয়োজনের অতীত আত্মাকে গ্রহণ 


করতে না শেখে অর্থাৎ যে নিজে ব্যক্তির 
সীমানায় আবদ্ধ_আঁত্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত নয়, 
সেই একাস্ত “আমি” দেশের, দশের এবং 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবচেয়ে বড় অন্তরায় । 
এই একাস্ত নিজের “আমি”-কে বহু “আমি”র 
ভিতর ডুবিয়ে দিতে হবে। সহজ ভাষায় বল! 
যায় যে, এই বহু “আমি”-র কল্যাণ সাধন 
করলেই এই ক্ষুদ্র “আমি”-র মুক্তি । এই 
মুক্তি-প্রয়াসে যে-ব্যক্কির য়াত্রা নেই, সে আবদ্ধ 
সন্কীর্ণ জীৱ“ তারাই সম্পত্তি অপহরণ করে । 
তাদের গ্রহণে এই অপহরণের মূর্তি দেখা 
দেয়। একারণেই “property is theft” 
বলে ব্যাখ্যাত ও প্রখ্যাত হয়েছে। 

সম্পত্তির নানা রূপ আছে__যথা := 
(ক) ব্যক্তিগত কাজের জন্য যে-পাওন! 
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র্‌ ক ৪, ঞ 
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গ্রহণ করা হয়, (খ) মালিকের অধিকারে. 


মালিকের প্রয়োজনের জন্য, সুখ-সুবিধার জন্য 
যেসম্পত্তি আছে, গে) গ্রন্থকার ও 


আবিফারকের যে-্বত্, তার উপর যে সম্পূর্ণ 


নিজন্ব অধিকার, (ঘ) অর্থের ব্যবহারে যে 
সুদ পাওয়! যায়, (ডে) বিনা আয়াসে ও 
প্রয়াসে বা অদৃষ্টের জোরে অর্থ বা সম্পত্তি 
লাভ, (6) একচেটিয়া অধিকারের জন্য, যে 
লাভ অর্জন, ছে) সমাজের ও "আর্থিক 
বিধানের উন্নতির জন্য কোন ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির খাজনা বা ভাড়া বৃদ্ধি, (জ) 
মালিকানাম্বত্ব বণ্টনের সেলামি, রয়ালটি বা 
যে কোন উপঢৌকন ভোগ । 

এই. সব: বিভিন্ন - স্তরের সম্পত্তি 
আলোচনা করলে দেখা “যায় যে, ' বহুবিধ 
সম্পত্তি . নিক্রিয়' ‘সম্পত্তি (passive 
property.) | "সম্পত্তির একমাত্র সার্থকতা 
যখন.সে সক্রিয় (functional property) | 
ই নিষ্ক্রিয় সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার 
সম্পুর্ণভারে বিস্তীর্ণ রাখার যাথার্থ্য খুঁজে 
পাওয়া মুস্কিল । পক্ষান্তরে, সক্রিয় সম্পত্তিকে 
“ব্যক্তির কবল থেকে বিনা কারণে বঞ্চিত করলে 
: দেশের ও দশের মঙ্গল. সাধিত হবে, এমন 
কোন আশ্বাস পাওয়া সুকঠিন। 
হয়ত অভিযোগ করবেন_ কেন? 

সম্পত্তি ব্যক্তির হাতেই থাক; সমাজের হাতে 
বা রাষ্ট্রের হাতেই 'থাক- সম্পত্তির ব্যবহার 
ব্যক্তির সাহায্যেই হবে! এই ব্যক্তির ব্যক্তি- 
জ্ঞান যদি আত্মজ্ঞানে রূপান্তরিত না হয়, 
তা*হলে ব্যক্তি সমাজের বা রাষ্ট্রের মম্পত্তিকেও 
ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থের পরিপেঁধিণে " ব্যবহার 
করতে উদ্ভত হবেন। শুধু ব্যক্তি তখন দল 
গত স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ছায়ারপে 
ব্যবহার করবেন মোট কথা, . ব্যক্তি “যদি 
আত্মনিষ্ঠায় আপ্প,ত না হন, তাহলে সম্পত্তির 
অপব্যবহার চলবেই। শুধু মুখোস পরিবর্তন 


হলেই যে রূপের পরিবর্তন ঘটে না, একথাটা - 


আমাদের জানা দরকার এবং মানা উচিত। 
অসহিষ্ণু সংস্কারকের অসস্তোষের কারণ 
ঘটলেও একথাটা বলা দরকার যে, ব্যক্তিকে 
ব্যক্তির কোটরে আবদ্ধ করে রেখে শুধু 
ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে তা? মঙ্গলপ্রস্থ হবে, 
এমন কথা ভাববার কারণ নেই। রবীন্্র- 
নাথের এই য়স্তব্য প্রণিধানুযোগ্য.৪.. 

“যারা নেই/জমিদারি ) অধিকার কাড়তে 
চায় তাদের ' যে বুদ্ধি যারা সেই; অধিকার 
রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি__অর্থা 
কোনোটাই ঠিক ধর্ম্বুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি 
বলা যেতে পারে । আজ যারা কাড়তে চায় 
যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই 
বনবিড়াল হয়ে উঠবে । হয়তো শিকারের 
বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্ত 'দাীত-নথের 










আর্থিক জগৎ 


ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের 'হবে না । 
আজ অধিকার কাড়বার বেলায় তারা যে-সব 
উচ্চ অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায় 
তাদের “নামে রুচি” আছে, কিন্তু কাল যখন 
“জীবে দয়ার” দিন আসবে তখন দেখব 
আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য । 
কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে আর লোভটা হচ্ছে 
মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে 
আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক 


কাঁটাগাছই হয়, তাহলে তাকে দলে ফেললেও 


সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয়. দফা কীট! 
গাছের শ্তীবৃদ্ধিই ঘটবে! কারণ, মাটি বদল 
হল না তো ।” 

গা রত 


জ্বানের দিকে ব্যক্তিজ্ঞানের ধাবিত হওয়া - 


প্রয়োজন । এই প্রবাহ যেখানে নেই, সেখানে 
মলিনতা, পঙ্কিলতা জমে উঠবেই ।- সে-ব্যক্তি 


পরাশ্রিত ব্যক্তি, সম্পত্তির জোক, যে পরিশ্রম" 


না করে, অর্জন না করে, দায়িহ পালন না 
করে অধিকারের মদে প্রমত্ত; হয়ে - থাকে । 
নিজের বীর্যের ছারা সম্পত্তি (ভোগ'-করতে 
পরিশুদ্ধ করতে হবে। সম্পত্তি শুধু-পণাজব্য 


সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল না? 
সমাজ-সেবার পারে পৌঁছুতে হবে। ..+এই 
অনুধাবন মানুষের সত্যিকারের. -অগ্রসরণ.। 


নইলে শুধু হস্তান্তরের হেলা-ফেলা চললেই: - 
প্রকৃত সম্পদ স্থষ্টি সম্ভব হবে না। 707. 


James Burnham তার “The Manage- 


rial: Revolution”- -গ্রন্থে ষে-কথা বলেছেন; 


উপলন্ধি' করা যায়। তিনি বলেছেন £_ 


“Who are the.rulers of Russia ? - 





মিঃ বি, এম, সেন 
ম্যানেজার 


10019200175 of 





ইট ইণ্ডিয়া 


ইনসিওরেক্গ কোগ্জাশী লিমিটেড 
৪নং ক্লাইভ সীট, কলিকাত। | 


ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল 
_জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান। 


রি. | বত কৰ্ম্মনিঁ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু কর্মা আবশ্যক ||| 


ডাঃ এস বি দত্ত 
₹ ডিরেক্টর-ইন-চার্জ 


_ক্কুমিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


They are, of course, the men who 
are running its factories and 
mines and railroads, the directing 





members of the commissariats . 


and sub-commissariats of heavy 
‘and light industry and 
transportation and communti-. 


cation, the heads of the. large 
collective farms, the expert mani- 
the propaganda 
mediums, the chiefs of the dozens 
of “mass organisations,” the 
managers in short : these and their 
bureaucratic and military and 
police associates. The power 


‘and privilege are under . their 


control. Fot them the capitalists 
at homie have been got' rid Of or 
reduced to inipoténce.; and for 
them the 68010981135 " abroad: -were 
fought off. and. forced to an 
uneasy, truce. It is, they . ‘who 
have curbed the: ‘masses and ‘have 
instituted’ ‘a ‘social structure ‘in 
‘Which they are on’ top, not 7১5 
virtue-of ‘private "property rights 
in the instruments.of production, 
but, through their. monopoly 
control of 'a state ' power” which 
haw fused” with the ‘economy. It 

. “they ‘who . now” await -~the 


EE of the : future:: with 1006 


other. - sectors ..of. the - ‘world 
managers. It is these managers, 
With their political and ‘military 


, 8380০018665, Who have beén extend- 


ing their regime . - beyond . ‘Soviet 
boundaries.’, 


" সম্পত্তি হস্তাস্তরের এই দিকটা আমাদের 
ভি দৰ উ০। অর্থা সম্পদ" স্ুজ্গনের 
সর্ববিধ,অস্তরায় আমাদের বর্জন করতে, হবে) 


EEL 


“ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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ভারত কৃষি সঙ্গর্কিত বাজার সমস্যা 


ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিকেক্দ্িক দেশ, 
কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতে 
একরপিছু চাষের ফলন অত্যন্ত অল্প । আবার 
কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর দোষক্রাটিবহুল বিক্রয়- 
ব্যবস্থা থাকায় চাষীদের ভাগ্যে নীট মুনাফাও 
তেমন মিলছে. নী। চাষীদের. এই ভাগ্য- 
বিড়ম্বনার কথা ভাবতে গিয়ে দেখি” চাষীরা 
বাস করে সহর থেকে দূরে একটা বিচ্ছিন্ন 
স্বতন্ত্র অবস্থার মাঝে । যানবাহন চলাচলের 
সুযোগ-সুবিধা বড় একটা নেই। তাই 
একদল ভ্রাম্যমাণ ফড়ে দালাল বা মালবাহক 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফসল সংগ্রহ করে বেড়ায়। 
ধারাবাহিকতা থাকায়, চাষীকে খণশোধের জন্য 
বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না। কিন্তু 
যেখানে প্রধান ফসলই মাত্র ছ'টি, সেখানে 
খণদানপদ্ধতি স্বভাবতই শোষণাত্মক হয়ে 
পড়ে; কেন না ফসল বিক্রীর জন্য চাষীকে 
বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। গ্রাম্য 
মহাজন ও ফসলের ব্যাপারীরা খণদান ও 
বাজার-সমস্তাকে এমনি ব্যয়ব্ছল করে 
তুলেছে যে, চাষীর প্রকৃত আঁয় কমতে বাধ্য। 

মাঠ থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে, মোকামে 
যাতায়াতের পথ এমনই বিদ্সঙ্কুল- যে, 
'মালবহন-ব্যয়ের আধিক্য -ও বলদ প্রভৃতি 
ভারবাহী জন্তর শ্রমের বাহুল্য তো আছেই, 
পরন্ত খুচরো ব্যাপারী. ও দালালের 
সংখ্যাতিরিক্ততাও বড় কম নেই। গো-গাড়ীর 
কাচা 'রাস্তা কদাচিৎ ভাল থাকে। পার্বত্য 
ও অরণ্যপ্রীস্তিক জেলাসমূহে কিংবা আধা- 
মরুভূমিতে যানবাহনের অসুবিধা খুবই বেশি. 
এবং প্রচুর,ভারবাহী জস্তর অধিকারী হওয়ায় 
যে সমস্ত স্থানীয় শস্তব্যবসায়ী কৃষিজাত 
পণ্যব্রব্যাদি হাটে-মোকামে - চালান দিতে 
পারে, তারাই হয়ে পড়ে চাষীদের ভাগ্য- 
নিয়ামক। গরু-মোষ-উট-চালিত গাড়ীতে, 
উট, খচ্চর, মোষ, গাধা প্রভৃতি ভারবাহী 
জন্তর পিঠে অথ্রা জন-পাইটের মাথায় চাষের 
ফসল মোকামে-হাটে পৌঁছায়। পূর্ববঙ্গে 
ও আসামে. জলবাহী বাণিজ্যের প্রসারতা 


বেশ আছে সত্য, কিন্ত পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে | ' 


এবং বিহারে এর স্বল্পতা দেখা গিয়েছে, এমন 
কি নৌচাঁলনোপযোগী খালের মারফতে 
ভূষি মাল চালানের ব্যবস্থাও কমে 
এসেছে। জলপথেই বেশি পরিমাণ পাট 
কলকাতায় এসে থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় 
নদীগুলির মধ্যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর 
উপরেই কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যাদির চলাচল 


নিটল রানির UE BEE IEE TEE রহ? আজি সে NEES 





অধ্যাপক--বিনয় সরকার এম-এ 


উট, গাধা, গাড়ী--এ সবই ফসল প্রেরণের 
ব্যাপারে নিযুক্ত হয়। অবশ্য বর্ষাকালে উট -. 


অচল। মোটরলরীতে ক'রে শ্রীনগর ও 
রাওয়ালপিগ্ডি থেকে নানাবিধ ফল কানপুর 
অবধি এসে থাকে৷ কুমায়ুন, আসাম প্রভৃতির 
সমতল ভূমিতে মোটরলরীই উচ্চ পার্বত্য ঢালু 
দেশ থেকে আলু নামিয়ে থাকে। কিন্তু 
খারাপ রাস্তা, মন্ত্রীর অভাব, পেট্রোল ডিপো 
ও খাঁটির সংখ্যাস্বক্পতা এবং মালচলাচলের 
সাময়িক প্রকৃতির জন্যই গ্রামে মালবহন্‌ 
ব্যাপারে মোটরলরী আশানুরূপ কাজ করতে 
পারে না। যেখানে গম, তুলো, ইক্ষু, তৈলবীজ, 
শাকসক্জী প্রভৃতির ম্যায় প্রয়োজনীয় 
অর্থকরী ফসল ( money 0:০9) জন্মায় 

এবং চলাচলের রাস্তা ভাল, সেখানেই বাজারের 
টি চাষীর পক্ষে - অন্থকুল। লায়ালপুর, 
হাঁপুর, হাবলী প্রভৃতির সংগঠিত বাজারের 


সহিত গ্রাম্য বা শহুরে বাজারের তুলনা 


করলেই এটা বেশ বোঝা যায়। 

সারা ভারত জুড়ে মামুলী প্রথাই এই ষে, 
হপ্তায় একবার বা ছু'বার অথবা মাসে বার 
ছয়েক পল্লী অঞ্চলে চাষীরা তাদের কৃষিজাত 
পণ্যসামগ্রী' বিক্রী ক'রে প্রয়োজনীয় কাপড়- 
চোপড়, কেরোসিন তেল, লবণ, করগেট টিন 
ইত্যাদি কিনে) এ ছাড়া বৎসরের মধ্যে কোন 


" কোন পাল-পার্বণে, ধর্মোৎসবে বড বড় মেলা 


বসে। হরিঘার” এলাহাবাদ, অমরাবতী, 
নাসিক প্রভৃতি স্থানের মেলা উল্লেখযোগ্য ৷ 
গাড়োয়ালের পার্বত্য মেলাদিতে হিমালয়ের 
পরপারস্থ পণ্যসামগ্মী বিক্রীত হয়ে থাকে।' 
সোনপুরের প্রাচীন “হরিহর ছত্রের মেলা” 


__ সম্পত্তি 


ইট এণ্ড ওয়েট | 


 ইন্টিনওন্ক্েন্ন কাছ, 


পৃথিবীর বৃহত্তম মেলাগুলির অন্যতম ৷ 
সারা ভারতের মধ্যে গবাদি পশু ও হাতীর 
এটাই বৃহত্তম হাট। টু 

চাষীর ফসল কোন একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও 
সুসংবদ্ধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভোগীর কাছে 
আসে না! বাজারের খরিদ-কিক্রয়নীতি 
অত্যন্ত জটিল। তবু মোটামুটিভাবে একটি 
ধারা নির্ধারণ করা যেতে পাঁরে। চাষীরা 
যে ফসল জন্মায় তা গ্রাম্যহাটে নগদ টাকায় 
অথবা দ্রব্যবিনিময়ে কেনার পরে অথবা 
ব্যাপারী বা ভ্রাম্যমাণ ফড়ে, গ্রাম্য মহাজন 


চাষীর দেনাশোধ বাবদে, গ্রাম্য-মালবাহক, _ 


শকট-চালক, মুটে, বাঞ্ারা প্রভৃতির দ্বারা 
কেনার শেষে অথবা খোদ চাষীরই দ্বারা কাচা. 
আড়তদারের কাছে শেষোক্ত শ্রেণীর পণ্য- 
দ্রব্যাদি’ বিক্রীত হয়। রপ্তানীকারক 


কারবারাদির এজেণ্টরা ব্যাপারী বা ফড়ের 


গ্রাম্য মহাজন, গ্রাম্য মালবাহক, শকট-চালক, 


_বাঞ্জার। ইত্যাদির নিকট এবং কখনও কখনও 


খোদ চাষীর কাছে মাল কিনে পাকা আড়তদার 
অথবা জাহাজওয়ালা-ক্রেতার নিকটে বিক্রী 
করে । কাঁচা আড়তদারের কাছ থেকে মাল 
সময়ে সময়ে খুচরো বিক্রেতার নিকটে অথবা 
দালালের মধ্যবতিতাঁয় পাকা আড়ুতদারের' 


কাছে, বিক্রীত হয়। অন্তর্বাণিজ্যের পাইকারী” 


ব্যবসাদার ও বহির্বাণিজ্যের জাহাজওয়ালা- 
ক্রেতা পাকা আঁড়তদারের নিকটে মাল, 
কেনে। আবার আভ্যন্তরীণ পাইকারী, 
ব্যবসাদার যে চাষের ফসল খুচরো বিক্রেতার 
কাছে বেচে, তাই-ই ভারতীয় জন সাধারণের, 
দ্বারা 89588 থাকে। একটি 






ভিলিং 


স্বাপিত--১৯১৩ 


সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসরের জন-সেবায় নিয়ৌজিত। 
| প্রুয় এক কোটা টাকা 

লাইফ ফণ্ড-প্রীয় অর্ধ কোটী টাকার উপর 
প্রায় ২৭ লাখ টাকার উপন্ন দাবী মিটান হয়েছে | 


চিফ এজেণ্টস্‌ £_ 


ly 


২. চ্যান এ ০জীঞ্চুরী 
১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা | 


) 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


আধিক জগৎ 


রেখাঙ্কনের সাহায্যে বাজারের এই গতিটি দেখানো যাচ্ছে ঃ- 


গ্রাম্য হাটে ব্যাপারী বা 
নগদে অথবা ভ্রাম্যমাণ ফড়ে 
ভ্রব্যবিনিময়ে 
ক্রেতা 
| ০০৫12 


কাচা আড়তদার অথবা ,রপ্তানীকারক কারবারাদির এজেন্ট 


ূ পাকা দার 
অন্তর্বাণিজ্যের 
ৰ পাইকারী মা 
খুচরো বিক্রেতা * খুচরো বিক্রেতা 

| Ul 

]. 
ভোগী খরিদ্দার 

আড়তদার ছু'প্রকারের £ কাচা ও 


পাকা। চা আড়তদার অল্প পুজি নিয়ে 
কোন লোকালয়ে চাষী বা বিক্রেতা এবং বড় 
পাইকারের যোগশ্থত্র স্থাপন করে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে কাচা আড়তদার চাঁষী ও পল্লীর 
বেণিয়াকে টাকা সরবরাহ করে এই সতে যে, 
তারই মারফতে ফসল বিক্রী করতে হবে। 
পাকা আড়তদার নিজে অথবা হাওসওয়ালার 
রি হর অথবা ৫৪ 


গ্রাম্য মহাজন গ্রাম্য মালবাহকঃ 
শকটচাঁলক, 
| মুটে, বাঞ্জারা ইত্যাদি 
1 
| 
| . 
| আড 
ধন আড়তদার ূ 
বহির্বাণিজ্যের বহির্বাপিজোর 
জাহাজওয়ালা জাহাজওয়ালা 
ক্রেতা ক্রেতা 


মালের ব্যবসা বেশ জোর চাঁলায়। কাচা 
আড়তদার অথবা অপরাপর ব্যবসায়ীকে এরা 
অর্থ সরবরাহ করে কৃষিজাত পণ্য-দ্রব্যাদি 
মোকামে জড় করবার জন্তয। সাধারণতঃ 
পাকা আড়তদার মূল উৎপাদকের কাছে থেকে 
কোন জিনিষ কেনে না। ক্রেতা ও 
বিক্রেতাকে একত্রিত করাই হচ্ছে দালালের 
কাজ। দালাল একলাই কাজ করে; তা'র 
কোন প্রতিষ্ঠান নেই। SE Bln 


২১ 





করে; সময়ে সময়ে কাঁচা আড়তদারও 
আড়তদারের কাজ করে। প্যালাদারেরা গাড়ী 
ও ওজন এবং বস্তাবন্দী করা ইত্যাদি ব্যাপারে 
সাহায্য করে। ফসলের বাজারে গ্রাম্য 
বেণিয়া বা ব্যাপারীর স্থান সর্বাগ্রে। 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মালের দাম ওঠা-নামা 
ও মালপ্রেরণ ব্যাপারে মিতব্যয়িতা এই 
দু'টির উপরই ব্যাপারীদের মুনাফা নির্ভর 
করে! অবশ্য যে সমস্ত চাষী শীসালো, 
তারাই অনেক সময়ে ব্যাপারীর কাজ করে 
বেশ মুনাফা করে নিতে পারে। কিন্তু ছোট- 
খাটো চাষীরা অল্প্বল্প ফসল নিয়ে 
নানাপ্রকারে বেগই পেয়ে থাকে। তাই 
যতদিন উন্নত প্রণালীর বাজারীকরণ চালু নাঃ 
হচ্ছে, ততদিন ভ্রাম্যমাণ ফড়ে বা ব্যাপারীর 
প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। 
কাচা ও পাকা আড়তদারেরা টেলিফোনের 
সাহায্যে বিলাতের ' বাজারের খোঁজ-খবর 
রাখে। বিশ্বের হাটের সঙ্গে এইভাবে যোগ- 
সূত্র রক্ষা করে ক্ষুত্রতর মোকামের পণ্য-মূল্য 
এরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ধরতে গেলে 
এরাই কৃষিজাত পণ্য-দরব্াদির যূল বণ্টকের 
কাজ করে থাকে। (ভারতীয় বাজারীকরণের 
কাঠামোর শীর্ষদেশে রয়েছে এই কাঁচা ও 
পাক৷ আড়তদারেরা আর ভিত্তিতে আছে 


| বৃষ ব্যান্কিং কর্ণোরেমন লিমিট | 


(নিউ গ্াপ্ডার্ ব্যাঙ্ক ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে) 










বোম্বাই 


লওন :-_ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ ' 


1 কলিকাতা 2778) ক্লাইভ পাট সীট, ২২, 


বাংলা £-টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, 
পুরানবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
চকবাজার (বরিশাল ), ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, 
জলপাইগুড়ি, কোর্ট ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), বাজার ব্রাঞ্চ কুমিল্লা) । | 
তিনসুকিয়া, জোড়হাট, 'শিলং, ছাতক, শিলচর এবং শীহট্ট। 
বিহার ও উড়িষ্য। £_র'চি, পাটনা, ভাগলপুর এবং কটক । 
যুক্ত প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ £_কাণপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, ০, এবং বারাণসী। 
ই স্তার ফিরোজ শা’ মেটা রোড এবং মান্দভি। 
, দিল্লী ৫৪৮ ও ৪৯, চাদনী চক। 
এজেক্সীসমূহ, : দিজাপুর, পেনাং মাদ্রাজ। ' 


, আসাম 2 ডিব্ৰুগড়, 


হেড অফিস $-_কুমিল্লা 
শাখাসমূহ 


ঢাকা, নবাবপুর 


গন ফরেন এজেন্সী 


ক্যানিং ্্ীট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলেজ ষ্রীট, হাইকোর্ট, শ্তামবাজার, হাটখোলা এবং নিউ মার্কেট । 
ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, টি চাঁদপুর, 
ঢাকা 














বরিশাল, 


১ 


নিউ ইয়র্ক :_ ব্যাসঙ্কাদ ই কোং অফ নিউ ইক 


অষ্ট্রেলিয়া : ্াশনাল ব্যাঙ্ক অফ অষ্ট্রেলেশিয়া দি . 





মিঃ বি, কে, দত্ত, 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 





মিঃ এন্‌, সি,' দত্ত, 
ম্যানেজি ং ডিরেক্টর । 
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গ্রাম্য বেণিয়া, ব্যাপারী, মুটে প্রভৃতি 
এবং এই ছুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে কাজ 
করছে ছোটখাট মোকামের ব্যবসায়ীরা । 

যে সমস্ত অঞ্চলে ফসলাদি জন্মে, সেখানে 
, গ্রাম্য মহাজনের! ফসলের ব্যবসায় -ও লগ্নী- 
“খণ্ডসলী” মহাজনেরা আখ পাকবার বহু 
* আগে টাকা দাদন দেয় এই 'সর্ভে- যে,আখের 
রস কোন নির্ধারিত-দরে (দাদন: দিবার সময় 
. যে দরটি স্থির. করা হয়) চাষী তার মহাজনের 
কাছে বিক্রী করতে বাধ্য । . বলা বাহুল্য 
, দরটি স্বাভাবিক বাজারদর অপেক্ষা অনেক 
. কমেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তুলো, শণ্ পাট, 
: তৈলবীজ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ব্যাপারীরা এইরূপ 
, আউতি চুক্তি করে অনেক কম দরে কাচামাল 
কিনে থাকে। আসামে খাসিয়া ব্যাপারীরা 
আলুর চাষীকে এই সর্তে বীজ দাদন দেয়, যে, 
মোট ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ দাদন- 
কারী পাবে।, মরিচ, আদা, চীনাবাদাম, 
‘কলাই প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ভারতের বিভিন্ন 
অংশে এই পদ্ধতি বিদ্ধমান আছে। ঘিয়ের 
ও ব্যবসায়েও এই রকমের দাদন দেবার প্রথা 
রয়েছে। এই দাদন-প্রথা চালু থাকার ফলে 
চাষীরা উন্নত ও ভেঙ্ালশুহ্য ফসলের দিকে 
- নজর দেয় ন! ৷ তবে মহাজন বা ব্যাপারী সব 
সময়েই দরের, দিক দিয়ে স্বধা করতে পারে 
না। কেন না, এমনও শীসালো চাষীরা 
আছে, যারা মোকামেব দর, মালপ্রেরণ ও 
অন্যান্য খরচের খবর রাখে এবং সরাসরি 
মোকামে গিয়ে কাচা আড়তদারের মধ্যস্থতায় 
ও পাকা আড়তদারের প্রতিযোগিতার 
আওতায় পড়তার পরিমাণটি যথাসম্ভব নিজের 
অনুকূলে রেখে কেনাবেচার ফয়সালা করে। 
প্যালাদারী, কয়ালী, ধর্মনা, দালালী, আড়ত- 
দারী, সাগিরদী, বারা, মুন্দত প্রভৃতি দক্ষিণা 


দেবার পরেও শাসালো চাষীরা তাদের . 


ফসলের বেশ ভাল দরই পায়। এছাড়া 
সুসংবদ্ধ বাজারে দাড়ি-বাটখারা বা ওজনের 
কারচুপি অনেকখানি কম এবং নানাবিধ 
দক্ষিণাদির সংঘাত অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত ও 
স্বীকৃত। 
একথা খুবই সত্য যে, চাষীর বিচ্ছিন্ন, 
স্বতন্ত্র অবস্থা এবং তার উৎপাদন-স্বক্পত্ব বেণিয়! 
বা ব্যাপারীর ছারা শোষণের উপকরণ 
জুগিয়েছে। 
ক্রেতার সখ্যাও-দীমাবদ্ধ। তাই ছোট ছোট 
গঞ্জে বা মোকামে চাষীর বরাতে-মোটা মুনাফা, 
জোটেনা। সঠিক উপাত্ত (48) না পেলেও 
এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বড় ও ছোট 
মোকামের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের মুল্যের তারতম্য 
খুবই বেশী। ' চাষীর অসহায়তা এবং অনিপুণ্ 
বাজার-ব্যবস্থাই এর জন্য প্রত্যক্ষত দায়ী !- 


আর্থিক জগৎ 


এমন কি উত্তর ভারতের গমের প্রধান প্রধান 
স্থুনিয়স্ত্রিত বাজারের মধ্যেও পণ্য-মূল্যের 
তারতম্য আছে। এ ছাড়া আরও দেখা গেছে 
যে, যখন বীজ বপনের প্রারস্তে চাষীর হাতে 


বিক্রয়যোগ্য ফসলের অভাব থাকে, তখনই 


শস্ত-মূল্য হয় -অধিকতম ; পক্ষান্তরে ফলন- 
কালের মাঝামাঝি সময়ে বা খাজনাঁর কিস্তি- 
শৌধকালে যখন চাষীরা নগদ টাকার প্রয়োজন 
খুবই অনুভব করে তখন শস্ত-ুল্য হয় 
ন্যুনতম । 

কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য যখনই পাইকারী 
মোকামে এসে পৌঁছায়, তখনই তার কতকটা 
চলিত সম্পত্তি (liquid assets) রূপে পরি- 
গণিত হয়। তাই কোঠায় খ্রীতে বা বস্তায় 
হাপুর, গাজিয়াবাদ এবং হাতরাঁশে আউতি 
লেনদেন ( forward transactions ) চলে 
আর সেই কোঠা ইত্যাদি বহু হাত ঘোরে, 
যার ফলে শণ্ত্রব্যাদির মালখালাসী 
( delivery ) ব্যতিরেকেই মুল্যের উঠা-নামা 
হয়।, এ ছাড়া অন্তান্য কৃষি-প্রধান - দেশের 
ম্যায় ভারতেও একজাতীয় পাকা র্যবসায়ী 
আছে, যারা মূল্যাদির মৌসুমী ( seasonal) 
গতি-প্রকৃতির সহিত বিশ্বের হাটের যোগসূত্র 
স্থাপন করে ব্যবসায়িক- ঝুঁকি, গ্রহণ করে। 
অব্গ্ত সৌখীন-ও অদম্য. ফাট্কারীজীতে অবা 
নিপুণ . ফাট্কাবাজদের :; দ্বারা '' বাজারে 
অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে শস্ত-মূল্যের 
অন্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ওঠানামা হয়। 
বিশেষ করে এই মুদ্দতী কারবার (Dealing 


‘in futures ) যখন স্থানীয় বাজারের নির্দিষ্ট 


পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর ওপরে নির্ভরশীল হয়, 
তখন সংকট যে কোন মুহূর্তেই ঘনিয়ে আসতে 
পারে। তাই আইন-বিহিত নিয়ন্ত্রণ খুবই 
প্রয়োজন । কলকাতায় পাট, শেয়ার, 
তৈলবীজ এবং তুলোর “বরজ্ের” ক্রেতা- 
বিক্রেতা দরের বিয়োগ-ফলটুকু নিয়ে বা দিয়ে 
আউতি কারবার করে থাকে । এরই ফলে 
“ভিতরবাজার” ও  “ফাট কাবাজারের” 
অস্তিত্ব দেখা দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে, রপ্তানীকারী কারবারসমূহ 
 স্বক্পযূল্যে . কেনবার জন্য কৃষিপণ্যের বাজারে 
পুরোপুরি “ডাম্পিং চালিয়েছে। 


বাজারীকরণের ব্যাপারে অনেক বাঁধা- 
, বিপত্তিও আছে। এগুলির আমূল উচ্ছেদ 
তদুপরি পল্লীর হাটে-বাঁজারে _ 


করতে হলে আইন পাশ হওয়া দরকার । 
প্রথমত ধরা যাক- স্থানীয়. বা আঞ্চলিক 


.:(re6i০nal) দাড়ি-বাট্খারা বা পরিমাপাঁদির 
' বৈচিত্র্যের কথা । 


১৯১৩-১৪ সালে “ওজন ও 
পরিমাপ কমিটি” প্রমাণীকরণের (Standardi- 
58007) সুপারিশ করলেও আজ পর্যন্ত 
"উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রত্যেক 
প্রাদেশিক সরকারেরই এ বিবয়ে অবহিত 


[শারদীয়া সংখ্যা 


হওয়া দরকার! অনেক অঞ্চলের মোকামে ও 
গ্রামে ওজন এবং পরিমাপের যে তারতম্য 
দেখা যায় তাতে স্পষ্টত চাষীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও 
মিউনিসিপ্যালিটি যদি আইনের বলে প্রমাণ 
ওজন ও পরিমাপ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
পারে, তবেই দৌধক্রটির হাত থেকে উদ্ধার 
পাশয়া যায়। দ্বিতীয়ত- নানাবিধ প্রাসঙ্গিক 
দক্ষিণা (incidental charges) ও 
শুক্কাদির চাপও বড় কম নয়। বৃহত্তর 
মোকামগুলিতে অবশ্য আডতদারেরা প্রায় 
এক রকমেরই দক্ষিণা আদায় করে থাকে।, 
তবে বিভিন্ন আড়তে দক্ষিণাদির প্রকারভেদও 
বিভিন্ন। প্যালাদারী, দালালী, -সাগিরদী, 
ধ্মদা, গোশালা, বস্তাছুট , কয়ালী, দানী, 
ফড়তা বা চলতা, রামলীলা, ঈশ্বরবৃত্তি .. 
ইত্যাদি বিভিন্ন নামীয় দক্ষিণাদির কতকগুলি 
নিয়ে দক্ষিণা-তাঁলিকাটি গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত 
ওজনের কারচুপি ও বস্ত্াচ্ছাদন পদ্ধতিও 
বাজারীকরণ সমস্তাটিকে গুরুতর করে 
তুলেছে। খাদ্য-শস্তের দৈনন্দিন মূল্য-গতিকে _ 
না জানায় ব্যাপারী বা চাষী পণ্য-দ্রব্যে 
ভেজাল মিশিয়ে এনে যেমন মুনাফার অঙ্ক 
বাড়াতে চায়, তেয়ি আড়ত্দারও চাষী বা 
ব্যাপারীকে ঠকাতে চায় ! :এ ছাড়া দালালেরা 
একটি পাৎলা বস্ুখণ্ডের অন্তরালে: লুক্কায়িত 
আড়তদারের হাতে তাদের আঙ্গলের দ্বারা 
গোপন দরটি জানিয়ে থাকে । এতে করে 
ক্রেতারা পরম্পরের ডাক সম্পর্কে আদৌ 
ওয়াকিবহাল হতে পারে না। এই পদ্ধতিটি 
যে একেবারে নিদের্ধ একথ। আদৌ জোর 
করে বলা যায় না। চতুর্থ_-পণ্য-দ্রব্যাদির 
শ্রেণী ও মাত্রাবিভাগের ব্যবস্থা না থাকায় 
খরিদ্দীরেরা ভাল-মন্দ মিশিয়ে একঢালা দর 
দেয়। বৈদেশিক বাজারে তাই ভারতীয় পণ্য- 
দ্রব্যের সুনামও বিশেষ নেই। এতঘ্যতীত, 
বাজারে কীচামাল নিয়ে যাবার অসুবিধা, 


' চলতি বাজার-দর সম্পর্কে চাষীদের অজ্ঞতা, 


খরিদ্দারের স্বার্থের প্রতি আড়তদারের 
আমুকূল্য, নানাবিধ দক্ষিণা আদায় ও 
বিতর্কাদির ব্যাপারে বিক্রেতার স্বার্থকে বলি- 


। দ্রান ইত্যাদি ভারতীয় কৃষি-পণ্যের বাজার- 


ব্যবস্থার অস্তনিহিত দোষ-ক্রুটিকেই স্পষ্টীকৃত 
করে। 

ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে বাজার- 
আইন পাশ হয়েছে । বোম্বাইতে এই আইন 
বলবৎ থাকায় বাজারের লেনদেনে কেবলমাত্র 
মঞ্চুরীকৃত দক্ষিণা চালু আছে এবং আইন-- 
বিহিত বাজার থেকে নির্দিষ্ট দুর্তব-ব্যবধানের 
মধ্যে না-মঞ্জুরীকৃত বাজার প্রতিষ্ঠা একেবারে 
নিষিদ্ধ পাঞ্জাবে ১৯৩৮ সালের চাষের " 
ফসলের বাজার-আইন 7 (48010010011 


শারদীয়া সংখ্যা ] 








































































































শরতের সোনার আলোয় আকাশ 
ঝলমল করে উঠেছে; কাশের বনে বনে 
লেগেছে আনন্দের দোলা ; নবীন ধানের 
,  মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে, আজ মাঠ ভরে উঠেছে । শারদ- 
লক্ষ্মীর আগমনে চারিদিকে বর্ণগন্ধের বিচিত্র সমারোহ । 
এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যেই হবে আজ মহামায়ার 
পুজো । আজ আর কোনো কাজ নেই। তাই আত্মীয়-বান্ধব, 
প্রিয়-পরিজনের কলগুঞ্জনে ঘর-বার, পথ-ঘাট সব মুখর হয়ে 
উঠেছে। বন্ধুসমাগমের এই দুর্লভ দিনটি, চায়ের অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়েই গল্পে-গানে সার্থক হয়ে ওঠে। 


উৎসবে 













































































শশা 






































হ৪ 


Produce Market Act ) মতে প্রত্যেকটি 
বিজ্ঞাপিত বাজারসীমার মধ্যে সরকার কতৃক 
বাজার-কমিটি স্থাপিত হতে পারে। এই 
কমিটির আয়ু তিন বৎসরব্যাপী। লাইসেন্সপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের দ্বারা ক্রীত ও বিক্রীত ফসলের 
ওপরে এই কমিটি শুল্ক বসাতে সক্ষম। 
কমিটির যাকিছু আয় বাজার-কমিটির 
তহবিলে গিয়ে বাজারের পোষণ ও উন্নতি, 
বাজারের চত্বরের মেরামতি ও গঠন, ওজন ও 
পরিমাপের সুব্যবস্থা, বাজারীকরণ ও ফসল 
পরিসংখ্যান তোয়ের ও প্রচার, বাজারের কার্য- 


' সাধকের আরামদাঁন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধানত ' 


ব্যবহৃত হবে। নিয়ন্ত্রিত বাজার দোষ-ত্রটির 
প্রতিকার করতে পারে, কিন্তু প্রতিরোধ করতে 
পারে না। তাই, সমবায়াত্মিক বাজার-সমিতি 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি । সুগঠিত 
বাজারীকরণের অভাবে সারা ভারত জুড়ে, 
সমবায়মূলক ক্রেডিট ছড়িয়ে পড়তে পারেনি । 
তবে ভারতের পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনে 
হয়, সাধারণ উদ্দেশ্যমূলক সমিতির (General 
Purposes Society) আইরিশ আদর্শ 
আমাদের পক্ষে সত্যই উপযোগী । কিন্তু 
বাজারীকরণের উন্নতি গুদামজাতকরণের 
স্থপ্রণালীর ওপরে মূলত নির্ভরশীল। বর্তমানে 
গুদামজাতকরণের পন্থা অত্যন্ত মামুলী 
ধরণের । ব্যয়াধিক্য, গুদামজাত ফসলের 
সংখ্যাক্পতা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত কারণের 
জন্যই গুদামজাত-করণের সুব্যবস্থা হতে 
পারছে না। তবে চাষের ফসলের চলাচল 
যে সমস্ত রেল-স্টেশনে বা মোকামে আছে 
সেখানে দেশীয় সরকার ব্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 


যদি ধর্ম-গোলাদি নির্মাণ করেন এবং সর- 
কারের সাহায্যে মার্কিন পদ্ধতিতে যদি, 


বেসরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ধর্ম গোলা 


মোকামে গঠিত হয় তা? হলে ফসলের বাজারে ' 
সত্যই অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা দেবে। বাজার-! 
কমিটি ধমগোলা-রক্ষকের ভূমিকা" “নিয়ে 
কয়েকটি নির্বাচিত স্থানে অনায়াসেই কর্ম'রিস্ত 
করতে পারেন । 

ফসলের বাজারে * ও অর্থসরবরাহ 
ব্যাপারে দালাল বা মধ্যস্থজাতীয় ' জীবগণের 
বাহুল্য খুবই আছে। তবে মনে হয় রাস্তা- 
ঘাটের ক্রমিক উন্নতি হলে এদের হাত থেকে 
চাষীরা মুক্তি পেতে পারে। যান-বাহনের 
সুবিধা ঘটলে আড়তদারেরা, এমন কি আড়ত- 
দারদের বাদ দিয়ে রপ্তানীকারক কারবারীরা 
সরাসরিভাবে চাষীদের সাথে লেনদেনক্রিয়া 
আরম্ভ করতে পারে। দালাল, ফড়ে, আড়ত- 
দার-_যাঁরা কৃষিবাজারের অনিবার্য স্তম্তস্বরূপ, 
তাদেরকেও হয়ত একদিন সমবায় সংগঠনের 
দ্বারা চাষীরা বরবাদ করে দিতে পারে। 
আধুনিক বাণিজ্য ও অর্থসরবরাহের ব্যাপারে 
এদিকে কিছুটা আন্ুরুল্য ঘটেছে বলে মনে 
হয়। শাঁসালো চাষীরা ব্যাপারীদের সাহায্য 
না নিয়ে সরাসরি আড়তদারের সঙ্গেই কাজ- 
কারবার করে থাকে । আবার সাগরপারের 


আর্থিক জগৎ 
জাহাজ-ওয়ালা ক্রেতারাও তাদের নিজন্ব 


প্রতিনিধির মারফতে চাষীদের সহিত সরাসরি - 


ব্যবসা চালায় । এতে বাজার দক্ষিণা ও দর 
কষাকষির হাঙ্গীমা আর থাকে না। এতে 
ব্যবসায় ও অর্থ সরবরাহ সমস্তা অনেকখানি 
সহজ ও সরল হয়ে আসে। দালালের 
সংখ্যাতো কমেই, উপরক্ত বেণিয়া বা মহাজনের 
সংখ্যাও অনেক কমবে এই জন্য যে, ফসল 
জামিন রেখে যৌথ ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি 
শস্তব্যবসায়ী চাষীকে সরাসরি টাকা ধার দিতে 
সমর্থ । এই ঝৌকটি কতদূর কার্যকরী হতে 
পারবে--সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
যানবাহনের অসুবিধা, চাষীপিছু কীচামালের 
স্বল্পতা, শস্তের রকমফের, বাজারীকরণে 
অজ্ঞতা, অর্থাভাব, যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যালঘুত্ 
ইত্যাদি বর্তমানে এতটা স্পষ্ট 
দৃঢ়ীভূত যে, পঙ্লী-অর্থনীতিতে দালাল ও 
মহাজনজাতীয় জীবেরা বুঝিবা ভবিষ্যতেও 
ফসল বণ্টন ব্যাপারে নিতান্তই অনিবার্য হয়ে 
পড়বে। বর্তমান বাজার পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, চাষীরা 
যে দরে ফসল বেচে আর ভোগী 
( Consumer buyer) যে 


খরিদ্দার 
দরে কেনে এই উভয়ের মধ্যবর্তী টাকার 


[ শারদীয় সংখ্যা 


অঙ্কটি মোটা মুনাফারপে দালাল ও 
মহাজনদের বরাতে গিয়ে জোটে। এ 
ছাড়া দালালদের মধ্যে স্বন্ধন (Co-ordi- 
nation) না থাকায় ফসল গুদামজাতের 
অসুবিধা ঘটে, তাই দরের সাময়িক ওঠানামার: 
উগ্রতাকে প্রতিরোধ কর! যায় না। সামগ্রিক 
পদ্ধতিতে বাজার করতে হলে বে-সরকারী 
বাজার বা সমবায় সংঘজাতীয় প্রতিষ্ঠানই 
চাহিদা ও সরবরাহের খবর এবং উপযুক্ত 
বণ্টন-ব্যবস্থা রাখতে পারে। এ ছাড়া 
বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বাজার সমস্তার তো 
ভালভাবে সমাধানই হাতে পারে না।, 
প্রভৃতিতে বাজারীকরণ সংঘ বেশ উন্নত, 
আমাদের দেশেও একীকরণ ও স্বন্বয়ের 
ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা 
সমীচীন! চাষের ব্যবসায়ে ফসল উৎপাদনে 
ও ভোগের ব্যাপারে প্রত্যেকটি স্তরে বাজারী- 
করণ খুটিয়ে করা দরকার । মোটের উপর 





নীতির নৃতনতর অবস্থায় যতটা খাপ 
নেওয়া যায়, সেই বিষয়েই প্রয়াস পেতে, 
হবে। 


কালিদাসের কালে প্রসাধন * * * *% শরতে 





. কাশ-কুস্থম-বসন পরিহিতা 

- ২7. কমলাননা শরৎ মদমুখর হংসরবে 
চরপ-নুপুর গুঞ্জিত, আপৰ্ক 
শালিধান্তে দেহকাস্তি প্রতিফলিত 

করিয়া নববধুরূপে সমুপস্থিত। 
প্রবদাবুন্দ প্রমত্ত হৃদয়ে চন্দ্ন-রস- 

বাশিত হারলতায় স্তনমগুল, 
কাঞ্চীঞ্চণের দ্বারা বিপুল নিতন্ব- 

দেশ ও নানারত্বধচিত নূপুর 
সহযোগে চরণ কমল বিভূষিত 









= হিমন্নিত্ব “হিমকল্যাঁপ” সকল 
২ ধতুর অনবন্ধ কেশ প্রসাধনী । 


২৬০ 


f হি; কু ৰ ০ এ 


ভক মহোপকাা কেশতৈল 


করিতেছে এবং তাহাদের ঘননীল 
কুঞ্চিত কেশাগ্রে নবমালতী ও j 
মনোহর হেমকুগুল শোভিত- | 
কৰ্ণে নীলোৎপল ধারণ পূর্বক 
প্রসাধন ৰাসনা চরিতার্থ 
করিভেছে। কালিদাসের যুগে 
ইহাই ছিল রমণ্ীদিগের শরৎখতুর 
প্রিয় প্রসাধন । বর্তমানধুগে 











পারিবারিক বনাম সরকারী বাজেট 


আমি নিজে অর্থনীতিবিদও নই 
সরকারী বাজেট বিশেষজ্ঞও নই । তবু আমি 
সরকারী বাজেটের সমালোচনা করার ছুঃসাহস 
দেখাচ্ছি বলে কেউ যেন ক্ষুণ্ন না হন! যারা 


বিশেষজ্ঞ তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েও ' 


আমি এ দাবী করতে পারি যে, রাষ্ট্রের অন্যতম 
নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় বাজেটের সমালোচনা 
করার অধিকার আমার আছে। আমার 
বাজেট সমালোচনাকে আমি নেহাৎ আদার 
ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়ার সামিল 


বলে মনে করতে পারি না। রাষ্ট্র হুবহু 


পরিবারেরই বৃহত্তর সংস্করণ__এককালে এ 
রণা বন্থ-গ্রচলিত থাকলেও, আজ আর এ 
থা কেউ বিশ্বাস করে না। তবে পরিবার 
এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে- €- 


কথা ভুলে গেলে চলবে না। লিখিত হোক, 


আর অলিখিতই হোক, পরিবার মাত্রেরই 
একটা বাজেট থাকে--আয় অনুযায়ী ব্যয়। 
দেশ ভেদে, অবস্থা ভেদে সে বাজেট কোথাও 
বা দিন, কোথাও বা সপ্তাহ আবার কোথাও 
বা মাসের হিসাবে নিরূপিত হয়। কিন্ত 
সরকারী আয়-ব্যয়ের বাজেট সাধারণত 
বাধিক হিসাবেই নিরূপিত হয়ে থাকে। 
পারিবারিক বাজেটের সঙ্গে সরকারী বাঁজেটের 
অন্যান্য বৈসাদৃশ্যও কম নয়। পারিবারিক 
আয়ের সীমারেখা প্রায়ই নির্দিষ্ট থাকে বলে 
ব্যয়ও থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু রাষ্ট্র চেষ্টা করলে 
সরকারী আয় অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
করতে পারে এবং তদন্থুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধিও 
করতে পারে। তাই সরকারী বাজেট প্রায়শই 
স্থিরনির্দিষ্ট থাকে না। 

, অনেক চেষ্টা করেও আমি সরকারী 
বাজেটের কুটকৌশল আয়ত্ত করতে পারি নি। 
একত্র কোটি কোটি টাকা বা পাউণ্ড ষ্টালিং-এর 
সমাবেশ দেখলেই মাথ৷ ঘুরতে সুরু করে। 
বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যয়ের যে বিচিত্র 
সমাবেশ আমাদের অর্থসচিবরা করেন তা 
দেখে চমক লাগে বটে-_তবে শেষ পর্যন্ত 
হয় ছঃখ। তার কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই এ সব 
বাজেট বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। 
“ তখনই মনে পড়ে যায় কোথায় যেন একজন 
১ রসিরু ব্যক্তি প্রদত্ত বাজেটের জংজ্ঞানির্দেশ 
পড়েছিলাম £ “A method of worrying 
before you spend, as well as 
afterward” এ কথা স্মরণ করলেই মনে 
হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাজেট না থাকলেই যেন 
ভাল হত-_অনেকের চিস্তারও যেমন অবসান 


হত, তেমনই সাধারণের অর্থ নিয়ে ছিন্নিমিনি 


খেলারও হত শেষ। কিন্ত দুঃখের বিষয়__ 


গোপাল ভৌমিক 


বাজেটহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব আজ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে সম্ভব হয় নি এবং কার্ল মাক্সের 
রা্ট্রবিহীন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব না৷ হওয়া 
পর্যস্ত তা সম্ভবও হবে না। পারিবারিক 
জীবনে বাজেটের মূল লক্ষ্য থাকে সমগ্র 
পরিবারের খাত্যবস্ত্রের সংস্থান, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও 
কল্যাণবিধান। আদর্শ সরকারী বাঁজেটেরও 
মূল লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত। কিন্ত যা 
উচিত তাই কি সব সময় হয়? হয় না বলেই 
পৃথিবীর কোন দেশেই আজ পর্যন্ত নিখুত 
অপব্যয়হীন বাজেট দেখা যায় নি। পরাধীন 
ভারতবর্ষের কেন্দ্রে কিংবা প্রদেশে 
বাজেটের মধ্যে যেমন পুকুর চুরির ছুশ্চেষ্ট 








দেখা যায়, ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকায় সেরূপ 


ছুশ্টেষ্টা দেখা যায় নাবটে। তবে তাদের 
বাজেটও পূর্ণাঙ্গ নয়। খতিয়ে দেখতে গেলে 
সাধারণের বন্ধ অর্থ অপব্যয়িত করার সুব্যবস্থা 
তাদের বাজেটেও থাকে। 
গণতন্ত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে মনীষী জর্জ 
বার্ণার্ড শ’ বলেছেন 
I mean a social order aiming at 


“By democracy 


the greatest available welfare for 
the whole population and not for 
৪ 01855, গণতন্ত্রের এ আদর্শ আমাদের 
চেতন ও অবচেতন মনে সত্যই বিদ্যমান৷ 
বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রকে এ আদর্শের 
কাছাকাছিও টেনে তুলতে পৈরেছি কি? 


“authority, 


বুটেনকে আমরা বর্তমান পৃথিবীতে 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শস্থল বলে ধরতে 
পারি। - সেখানেও সাধারণের সময় ও অর্থের 
কি বিরাট অপচয় হয়, তার গুটিকয়েক মাত্র 
উদাহরণ দিচ্ছি। একটি উধৃতি দিচ্ছি পূর্ব- 
কথিত বার্ণার্ড শ'রই রচনা থেকে £ “In the 
British Parliament in peace time, 
and 
the 
minimum and a fortnight’s work 
takes about thirty. years; buta 
war forces parliament to abandon 
the 
desperate efforts to do thirty 
years’ workin a fortnight.” ব্যজ- 
নিপুণ বার্ণার্ড শ'র এই উধৃতির মধ্যে কিঞ্চিৎ 
অত্যুক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়-_তবে এর 


responsibility 


activity are reduced to 


Party System, and make 


, মধ্যে সত্য নেই এমন কথা কেউ জোর গলায় 


বলতে পারেন না। জাতির ধাঁরা নির্বাচিত 
প্রতিনিধি তারা সময়ের অপব্যয় করেন_ 
কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করতে হয় জনসাধারণের 
অৰ্থকোষ থেকেই । ইত্যাণ্ডের বাজেটের 
উপর তা কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি না করে 
পারে? ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট সম্বন্ধে যে 









| টালা, দমদম, 
॥ আলমবাজার ও 


2G ডিস: 
২২৪৩ 22 কোরে > হত 


ফোন: র্যা, 8৮৩০ 


-্াঙ্খড- 
টালীগঞ্জ, দক্ষিণ-কলিকাতী, 





বরানগর, 
দেও্যর । 
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পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে নিছক নিয়মতন্ত্র ও 
আমলাতন্ত্রের মর্ধাদা কিংবা জেদ রক্ষার 
জন্যেও অনেক সময় অনেক রকম অপব্যয় 
হয়। এখানে এ বিষয়ে মাত্র গুটিছুয়েক 
উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ইংল্যাণ্ডের 
অর্থনীতির ধারক ও বাহক হোয়াইট হলের 
ট্রেজারি বিভাগের একটি গল্প বলছি । একবার 
ইংল্যাণ্ডের একটি জাতীয় যাঁছঘরের একজন 
কর্মচারী ১৫ পাউণ্ড নগদ চুরি করে 
পালিয়েছিল । এই চুরির কথা যথারীতি অডিটর 
জেনারেলকে জানানো হলে তিনি সে বিষয়ে 
অনুসন্ধানের ভার দিলেন পার্লামেন্টের 
পাবলিক আ্যাকাউণ্টস্‌ কমিটির উপর । এই- 
ভাবে অনুসন্ধান কার্য চলতে লাগল! শেষ 
পর্যন্ত দেখা গেল যে, ১৫ পাঁউণ্ডের অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে ১৫ পাউগ্ডের চেয়ে ঢের বেশী 
খরচ হয়ে গেছে । একে আমরা জনসাধারণের 
অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কি বলব? এত 
গেল আমলাতন্ত্রের নিয়মতন্ত্র ও মর্যাদা রক্ষার 
্রশ্ন। আবার. আমলাতস্ত্রের জেদ ও অদুর- 
দশিতার জন্যেও যে জনসাধারণের অর্থ 





অপব্যযিত হয়, তার সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া 
গেছে বাংলাদেশে বর্তমান লীগ-মন্ত্রিমগ্ুলীর 
বিগত বাঁজেটে। এই বাজেটে জনসাধারণের 
জচ্যে নৌকা নির্মাণের নামে অকারণে আড়াই 
কোটি টাকা জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলা 











সিডিটন্ড ব্যান্ক 


IY \ 
হেড অফিন_১৪০ লৰা হ'ত জ্ৰীড- ্ভিলক্ষাভা ॥ 


 বড়বাঁজার, 


আধিক জগৎ 


চলে। স্বাধীন দেশের বাজেটে অপব্যয় 
যথেষ্টই হয়__কিন্তু বাংলাদেশে নৌকাটুরির 
মত বিরাট অপব্যয় সে সব দেশে হবার উপায় 
নেই। এই ব্যয়বহুল দুৰ্ঘটনা বাংলায় না 
হয়ে কোনক্রমে যদি ইংল্যাণ্ডে ঘটত, তবে 
এ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে সঙ্কটের সৃষ্টি 
হ'ত। কিন্তু আমাদের দেশে সবই সম্ভব । 
আমাদের দেশে পঞ্চাশের মন্ম্তরে যাঁরা 
অসংখ্য. বাঙ্গালী নরনারী ও শিশুর অকাল 
মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, ভোট-যুদ্ধে জয়লাভ করে 
তারাই আবার মন্তরিত্বের গদীতে জাকিয়ে 
বসেন। যাক, উপরে বাজেটের অকারণ 
ব্যয়বহুলতার ২১টি উদাহরণ দিলাম । 
আবার এর সম্পুর্ণ বিপরীত উদ্রাহরণও বিরল 
নয় অর্থাৎ নিয়মতন্ত্ের নামে হাম্তাকর ধরণের 
ব্যয়সংক্ষেপ । এর একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি, 
সেও ইংল্যাপ্ডের পার্লামেন্ট 
ইংল্যান্ডের নৌবিভাগ থেকে একবার ট্রেজারির 
কাছে যে ব্যয়ের হিসাব পাঠান হয়েছিল তাতে 
দেখানো হয়েছিল যে, অফিসে একটা বিড়াল 
পোষার জন্যে সপ্তাহে ছয় পেনি ব্যয় হয়। 


' কিন্ত ট্রেজারি কর্তৃপক্ষ সে ব্যয় বহন করতেও 


হলেন নারাজ। তারা বললেন, “অফিসে 
আদৌ যদি কোন ইদুর না থাকে, তবে 
বিড়ালের প্রয়োজন নেই। আর যদি ইঁদুর 


থাকে, তবে বিড়াল তো সেই ইঁদুর খেয়েই বেঁচে 


ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 





রি 
শ্যামবাজার, ভবানীপুর, | 





বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। | 








সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর $ ৃ 
ডাঃ অমলকুমাঁর রায় চৌধুরী, এডি | 


থেকেই, 


বিশেষ ব্যয় করেন আমাদের সুখ-স্বিধার 





[শারদীয়া সংখ্যা 


পপ 


থাকতে পাঁরে।” এই বলে তাঁরা সাপ্তাহিক 
ছয় পেনি ব্যয় নাকচ করে দিলেন । এর থেকে 
স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সরকারী আয়ব্যয়ের ধীর! 
নির্ধারক, তাদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় 
থামখেয়ালী। নিজেদের খামখেয়াল পরিতৃপ্ত 
করতে গিয়ে তারা যেমন অহেতুক ব্যয়বাছল্য 
করেন, তেমনই আবার সময় সময় হাস্যকর 
রকমের ব্যয়সঙ্কোচও করেন । 

সাধারণ পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 
যিনি বা ধারা পারিবারিক বাজেট তৈরী 
করেন, তাঁরা পরিবারেরই লোক এবং 
নিজেদের অজিত অর্থ থেকেই তারা পরিবারের 
সুথস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করার চেষ্টা করেন |: 
পরিবারের সকলে হয়ত সমান অর্জন করেন না 
কেউ কেউ আবার আদৌ অর্থার্জন করেন না। 
কিন্ত তার জম্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যত্যয় হয়না । 
রাষ্ট্ররপী বৃহত্তর পরিবারের ক্ষেত্রে এ 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । শাসন কর্ণ! 
রূপে যাদের উপর আমরা রাষ্ট্রপরিবারের 
দায়িত্ব ছেড়ে দেই, তারা৷ নিজেদের উপার্জিত 
অর্থের দ্বারা আমাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা! 
করেন না। বরং তারা সাধারণের অর্থ নিয়েই 
অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা স্ফীত হয়ে ওঠেন । 
আমাদেরই কাছ থেকে তারা কররূপে, খণরূপে 
টারা তুলে নেন এবং তার সবটা নয়-_অংশ- 
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জন্যে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ সাধারণ নাগরিকদের 
কাছ থেকে যে কর আদায় করেন, সে সম্বন্ধে 
একটা মজার গল্প আছে। এখানে সে গল্পটি 
বলার লোভ সম্বরণ করতে '্রারলাম না। 
দক্ষিণ আফ্রিকার একজন অজ্ঞ কাঁফ্রিকে এক- 
জন শ্বেতাঙ্গ কিছুতেই করের মহিমা বোঝাতে 
পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি পরিবারের 
উপমা টেনে এনে বললেন “গবর্ণমেন্ট 
তোমাকে পিতার মত লালনগালন করে, 
শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করে, ক্ষুধা 
পেলে তোমাকে খেতে দেয়, অনুখ হলে 
তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে--তোমাকে 
শিক্ষা-দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করে। এর জন্যে 
গবর্ণমেন্টের টাকার দরকার এবং সে টাকা 
আসে করের থেকে ।” বৃদ্ধ কাঁফ্রি তখন হেসে 
বলল £ “এইবার আমি বুঝেছি। এ হল 
অনেকটা এইরকম £ আমার একটি কুকুর 
আছে এবং কুকুরটি ক্ষুধার্ত । সে ক্ষুধায় 
কাতর হয়ে আমার কাছে-এল খাস্ভ চাইতে। 
আমি তাকে বললাম £ ‘ওহে বিশ্বাসী কুকুর, 
আমি দেখছি তুমি বড় ক্ষুধার্ত--সেজন্যে 
আমি ছুঃখিত। আমি তোমার জন্য মাংসের 
ব্যবস্থা করছি) এই “বলে ছুরি বের করে 
আমি কুকুরের লেজটা কেটে তাকেই উপহার 
দিয়ে বললাম £ ‘শোন বিশ্বাসী কুকুর, এই 
মাংস খেয়ে নিজের তৃপ্তিবিধান কর ।' 
অশিক্ষিত কাফির এ স্পষ্টোক্তি শ্রতিমধুর 
না হলেও এর মধ্যে. কর বা ট্যাক্সের প্রকৃত 
রূপটা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। জনসাধারণের 
কষ্টাজিত অর্থের অংশবিশেষ নিয়েই গবর্ণ- 
মেন্টের আয় এবং সে আয়ের কিয়দংশ দিয়ে 
(আমাদের মত দেশে আবার বৃহদংশ দিয়ে ) 
নিজেদের পকেট পূর্তি করে সরকারী লোকেরা 
তার অংশবিশেষ ব্যয় করেন জনসাধারণের 
কাজে এবং তারই জোরে তারা বাহবা 
পান। আর এক ধরণের সরকারী 


বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বসিরহাট, 


আয়ের উৎস হচ্ছে খণ। গবর্ণমেট জরুরী 
প্রয়োজন দেখা দিলে খণও গ্রহণ করেন। 
সে ঝণ কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন বিদেশের 
থেকে নেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার দেশ- 
বাসীদের কাছ থেকেও নানাভাবে নেওয়া 
হয়। যেমন যুদ্ধকালে আমাদের দেশে 
সাধারণের কাছ থেকে খণ্‌; নেওয়া হয়েছে 
শ্তাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট 
প্রভৃতির মারফৎ। সাধারণের এ 
খণকে গবর্ণমেন্ট যেন খণ বলেই স্বীকার 
করতে চান না। সেখানে প্রয়োজন হলে 
তাঁরা পারিবারিক উপমার দোহাই দেন-__এ 
যেন একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এক 
জনের কাছ থেকে অপরের খণ নেওয়ার সামিল। 
নেপোলিয়র সঙ্গে যুদ্ধের সময় এবং পরে 
ইংল্যাণ্ডের একজন অর্থসচিব এই জাতীয় খণ 
গ্রহণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন $ “সাধারণের 
কাছে যে খণ নেওয়া হয় তার দেনাদার 
এবং পাওনাদার আমরা নিজেরাই এবং সেটা 
অনেকটা পারিবারিক হিসাবের মত ব্যাপার ৷” 
এই চমৎকার উক্তিটি পড়ে তৎকালীন 
ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ টম্‌ মুরের রসবোধ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠেছিল এবং তিনি সে সম্বন্ধে পদ্য রচনা 
করেছিলেন। তার কবিতা থেকে নীচে ছুটি 
অনুচ্ছেদ উধৃত করে দিলাম £-- 
“My tradesmen are smashing by 
dozens, 
But this is all nothing, they Say ; 
For Ban RUBE since Adam, are 


cousins 
' So 105 all in'the family way. 


My debt not a penny takes from 
ই . me 
As sages the matter explain— 
Bob owes it to Tom, and then 
Tommy 
Just owes it to Bob back again.” 


আমার বক্তব্য এই যে, রাজকোষের অর্থ 


হেড অফ্িস- ২২নং সাত রোড, Tl | 
ফোন-ক্যাল ৪০৩৮ 


ক 


বসিরহাট-বাজার, 


যে ভাবেই লন্ধ হোক না কেন--কর দ্বারাই 
হোক আর খণ দ্বারাই হোক, সে অর্থ অপব্যয় 
করার অধিকার কারও নেই। যে অর্থ অপ- 
ব্যয়িত হয় তার ক্ষতিপূরণ করা যায় না। 
তা সে অর্থ খণেরই হোক, আর ট্যাক্সেরই 
হোক ৷ 
রানি 
বাজেটের আর একটি বৈলক্ষণ্যও দেখি । যেমন 
ধরুন আয়ব্যয়ের ব্যাপারটা । আমরা সাধারণত 
আয়ের সীমা দ্বারাই ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ 
করে থাকি। কিন্তু সরকারী বাজেটের বেলায় 
তার বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। প্রথমে তারা 
ব্যয়ের হিসাবটাই বরাদ্দ করেন। তারপর যখন 
রাষ্ট্রের সম্তাবিত সকল প্রকার আয় মিলিয়ে ' 
দেখা, যায় যে, প্রস্তাবিত ব্যয়সঙ্কুলন হবার 
কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন রাষ্ট্রকর্তারা আয় 
বৃদ্ধির জন্য চাপান নান! ধরণের কর বা ট্যাক্স । 
তবু এ ট্যাক্স বৃদ্ধিকে সমর্থন করা যায় যদি দেখি 
যে, রাষ্ট্রের জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্তোই 
জনসমাজের একাংশের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স 
চাপানো হয়। আমাদের দেশের বাজেটের 
কথা না হয় ছেড়েই দেই। এখানে তো 
বাজেটের অধিকাংশ টাকাই বেরিয়ে যায় 
আশ্রিতবাৎুসল্য, ঘুষ ও দুর্নীতির জন্যে 
ইংল্যাণ্ডের মত স্বাধীন দেশের বাজেটেও তার- 
তম্য থাকে না। বাজেটের ভালমন্দ বিচারের 


মাপকাঠি হওয়া উচিত সকল শ্রেণীর মধ্যে 


কম বেশী সাম্যবিধানের প্রয়াস। এই 
মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর 'প্রায় 
প্রত্যেক দেশের বাঁজেটকেই ব্যর্থ বলে স্বীকার 
করতে হয়। ইংল্যাণ্ডে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কৃতৃ ত্বই চলে আসছে। 
কিন্তু আজও সে দেশে অভুক্ত, অধ্ভুক্ত নর- 
নারীর অভাব নেই, এখনও সেখানে জীবন 
ধারণের নিম্ন মানের জন্য শ্রমিক সমাজের মধ্যে 
দেখা যায় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। আজও 


গ্রাম গো ল্ডনেষ্ট” 


বাছুড়িয়া, 


জয়নগর-মঞ্জিলপুর, ইটগা, সোনারপুর, মগরাহাট ও জলপাইগুড়ি। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


মিঃ লালমোহন মুখাজ্জি,, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


কুমার শৈলেজ্রনারায়ণ রায়, এম-এ, বি-এল 
ভিরেক্টর-ইন-চাজ্জ 
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ইংল্যাণ্ডের প্রতিটা নরনারী শিক্ষিত নয়। এর 
থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের বাজেটে 
ভারসাম্য নেই-_সে বাজেটের দ্বারা শ্রেণী 
বিশেষের উপকার হলেও, ধনিদরিদ্রনিবিশেষে 
সকল শ্রেণীর সমান উপকার হয় না। ইংল্যাপ্ডের 
সমাজ'জীবনে শিক্ষা আজও তার যোগ্য মর্যাদা 
পায় নি। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী সময়ের' কথা 
ছেড়েই, দিলাম। যুদ্ধ-পূর্ব ১৯৩৮ সালের 
একটি হিসাবে দেখা যায় যে, সে বৎসর ইংল্যাণ্ডে 
মদ্যপানাদি ব্যাপারে ব্যয়িত হয়েছিল ৪৫ কোটি 
২০ লক্ষ পাউণ্ড, সংবাদপত্রাদিতে পশ্যদ্রব্যের 


বিজ্ঞাপন কার্ষে ব্যয় হয়েছিল ১২ কোটি ৫০' 


লক্ষ পাউণ্ড আর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা 
হয়েছিল মাত্র ১০ কোটি পাউণ্ড । যে সমাজ 
বা রাষ্ট্রব্যবস্থার, মূল্য-জ্ঞান এই ধরণের তাকে 
আমরা অভিনন্দিত করি কি ভাবে ? ইংল্যাণ্ডের 
শিক্ষাব্যবস্থার:'যে ছুরবস্থা তার আর একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি। এ, বি, সি, ডির সঙ্গে পরিচয় 
হওয়াকে যদি আমরা শিক্ষার মানদণ্ড বলে না 
ধরি, তবে দেখা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ 
ছেলেমেয়ের ভাগ্যেই প্রকৃত শিক্ষা জোটে 
না। পারিবারিক ্বার্থের জন্যে তাদের 
অধিকাংশকেই অল্পবয়সে স্কুল ত্যাগ করতে হয় 
তারা না জানে ইতিহাস,না জানে ভূগোল 
_নিজেদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা 
রাজনীতির কথাও তারা জানে না। নিজেদের 
বুদ্ধি খরচ করে সংবাদপত্র পড়ে জ্ঞানার্জনের 
মত দক্ষতাও তাদের অধিকাংশের থাকে ন!। 
ফেভারত সাম্রাজ্য তাদের এতকাল পর্যন্ত 
বাঁচিয়ে এসেছে, তার ভৌগোলিক অবস্থিতি 
সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান নেই তাদের । যুদ্ধের 
সময় সেনাবাহিনীতে কেনেথ ফার্ণসওয়ার্থ নামে 
একজন বৃটিশ লেখক যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছিলেন, তার থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, 
ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে শতকরা ২০ জন 
লোক কার্যত লেখাপড়া জানে না বললেই 
চলে। এরা Sympathyর মত একটা সহজ, 
ইংরেজী কথাও বানান করতে পারে না। 


আর্থিক জগৎ 
অথচ ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্রে এই শতকরা ২০ জন 
লোকের ভোটের মূল্য কি কম? একে 
আমরা শিক্ষার দুরবস্থা ছাড়া আর কি বলব? 
বৃটিশ বাজেটে যদি প্রকৃত ভারসাম্য থাকত, 
তবে এই জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক দুরবস্থার স্থষ্টি 
হতে' পারত কি? মনীষী বার্ণার্ড শ' তাই 
অতি ছুঃখেই বলেছেন : “The Treasury 
offices should bear on their front, 
not Liberty, Equality, Fraternity, 


but Nothing for Nothing and 
Damned Little for a Half penny.” 


আর এই যদি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের 
অবস্থা হয়, তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের 
কথা টেনে না আনাই ভাল। ইংল্যাণ্ডের 
সঙ্গে তুলনায়ও আমাদের দেশের দুরবস্থা 
এত বেশী করুণ যে, সে কথা 
স্মরণ করলেও দুঃখে হৃদয় ভ'রে ওঠে । 
তাই সরকারী বাজেটের কথা ভাবতে 
গেলে বারবার করে আমার পারিবারিক 
বাজেটের কথাই মনে পড়ে। উভয়ের মধ্যে 
ব্যবধান যথেষ্ট আছে আমি জানি, কিন্তু 
উভয়ের সাদৃশ্য এবং প্রকৃতি একই হওয়া 
উচিত। পারিবারিক বাজেটের যাঁরা নির্মাতা 
"ও নিয়ামক তারা নিঃস্থার্থভাবেই পরিবারের 
মঙ্গলের জন্যে বাজেট, অনুসারে কাজ করে 
যান। কিন্তু সরকারী বাজেটের বেলায় তা 
দেখা যায় না। বাজেট রচন! ও পরিচালনার 
জন্যে আমরা ভোট দিয়ে যাঁদের পার্লামেন্টে 
বা ব্যবস্থা পরিষদে পাঠাই, তারা অনেক' 
ক্ষেত্রেই সাধারণের , অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলেন'। নিজেদের ও 'দলের স্বার্থ তারা . 
পুরোপুরি ষোল আনাই বজায় রাখেন 
আর তার অসঙ্গত ব্যয়ভার বহন করে মরে 
জনসাধারণ । এ চাড়া আছে স্থায়ী আমলাতন্তর 
ও বিশেষজ্ঞ'উপাধিধারী কর্মচারীরা । যত দিন 
যাচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্্রব্যবস্থাও 
ততই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে-_সমাজ ও রাষ্ট্র 
জীবনের উপর তার প্রভাবও হয়ে উঠছে 
ব্যাপকতর। আর এই স্থযোগে স্থায়ী 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


আমলাতন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বনু- 
গুণে বেড়ে যাচ্ছে। এই স্থায়ী আমলাতন্তর 
ও বিশেষজ্ঞদের পোষার জন্যে জনসাধারণের 
অর্থ কম ব্যয়ইয় না। সরকারী এমন অনেক 
বিভাগ আছে, যেখানে অহেতুক ব্যয়বাহুল্য 
বিষ্ঘমান। উচ্চবেতনভোগী আমলাতন্ত্র ও 
বিশেষজ্ঞদের কথা ছেড়ে দিলেও, সরকারী 
কর্মচারীর ,সংখ্যা বেশী। এ সব দিক থেকে 


: ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে ব্যয়-সংক্ষেপ করা আদৌ 


কঠিন নয়। আর সেই উদ্বৃত্ত অর্থটা জন- 
সাধারণের কাজে লাগানো চলে! কিন্তু তা 
করে কে? পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে সার্থক 
ও পূর্ণাঙ্গ কুরে তোলার জন্যে যে নিঃস্বার্থ, 
পরহিতত্রতী . কর্মীদের. প্রয়োজন, তারা 
কোথায়?  স্বার্থবাদীদের হাতে পড়ে 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের তাই এ ছ্রর্শা। 
সমাজের সব লোক পেট ভরে খেতে পায় না, 
পরতে পায় না, শিক্ষা-দীক্ষা পায় না, চাকুরী 
পায় না।. ইংল্যাণ্ আমেরিকা প্রভৃতি সর্বত্রই 
একই অবস্থা-_সমাজব্যবস্থা ও রাষ্টরব্যবস্থা 
শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে পরিপুষ্ট। আজ পর্যন্ত 
তাই পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত বাজেটের সন্ধান 
পাওয়া যায় নি। অনুরভবিষ্যতে পাওয়া 


যাবে কিনা সে সম্বন্ধে গবেষণা করতে যাওয়াও 
বৃথা। তবে কথা এই যে, সীমাবন্ধ-শক্তি 


স্বার্থবাদী মানুষ আজ পর্যন্ত পারিবারিক 


বাজেটের অনুরূপ আদর্শ বাজেট তৈরী করতে 


পারে নি বলে আমাদের হতাশ হবার কিছু 
নেই। একদিন মানুষের প্রয়াস সফল হবেই। 
ভূলে গেলে চলবে না যে... পারিবারিক 
বাজেটের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ_আর 
সরকারী বাজেটের ক্ষেত্র বহু-বিস্ত ত ও জটিল, 
অফুরন্ত সম্ভাবনায় পূর্ণ। মামুষের বুদ্ধি, 
স্বার্থত্যাগ ও শ্রেণীসংস্কারমুক্ত মানসিক 
পরিধি একদিন তাকে আদর্শ সরকারী বাজেট 
আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে। 











ফু 


bd 





_বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিমি; 


হেড অফিস 3_€-বেলন্যাভি। 
ফোন: বি, বি, ৫৬৬৪ 





[* সিরার সথব্ধাযুক্ত একমাত্র আদি, স্থানীয়, 


নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ব্যাঙ্কিং কার্ধ্যের সর্ত সহজ ও সুবিধাজনক 


পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও 


শক্তিমান 


শ্বীঅনিলচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়-ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


























ইৰ 


ভারতবর্ষের বর্তমান 'ব্যান্কিং 


, যে কোন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের 
সব্বাজীণ উন্নতি সেই দেশের ব্যাঙ্কসমূহের 
কাধ্যক্ষমতা এবং কর্ম্মকুশলতার উপর অনেক- 
খানি নির্ভর করে। সেইজন্য শিল্প-বাণিজ্যের 
উন্নতি ও প্রসারের পরিকল্পনা করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে দেশের ব্যাঙ্গগুলিকে সুসংবদ্ধ . এবং 
শক্তিশালী করিবার কথাও চিন্তা করার 
প্রয়োজন হয়, দেশের ব্যান্কগুলি যাহাতে 
দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় না 
হইয়া যথাযথভাবে তাহার সহায়তা করিতে 
পারে, তাহার জন্য সকল উন্নত দেশেই নানা- 
রূপ আইন প্রণয়ন দারা ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য- 
কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই 
সকল যুদ্ধরত দেশের সামাজিক ও অর্থ- 
অবস্থার বহুল পরিবর্তন হইয়াছে। 
দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের উপর্‌ শ্রমিকদের 
প্রভাব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং 


শ্রমিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রন 
প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ টু 
করিবার চেষ্টা প্রায় : 


(nationalisation) 


সকল দেশেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু শিল্প- 


সমূহকেও তদন্থ্যায়ী পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত নর 
করিতে হয়। তাই দেখিতে পাই ইংলগডের পর 
শ্রমিক গভর্ণমেন্ট অন্তান্ত শিল্প-বাণিজ্যের | 
জাতীয়করণ করিবার পূর্বেই ব্যাঙ্ক অব. টু 
ইংলণ্ডের (Bank 9£ England) জাতীয়করণ K 
5 অস্তব্তী গভর্ণমে্ট বু 


ও অৰ্থটাতিরি অবস্থার অনেক উন্নতি 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়! দেশের সেই 


অবস্থার সহযোগিতা করিবার উপযোগী | 
করিয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে সুসংবদ্ধ এবং | 
সুনিয়ন্ত্রিতি করিবার প্রয়োজন বর্তমানেই | 


দেখা দিয়াছে। 
ভারতবর্ষে 


হইয়াছে । 


কাতায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ৷ 


অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের মতই ভাঁরত- 
বর্ষের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রথম দিকে প্রধানতঃ 


বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনার | 
মধ্য দিয়াই গৃড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয়দের | 


স্বদেশী আন্দোলনের যুগে । ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 





ব্যাঙ্কের প্রসারের গতিপথ | 
অতীব বন্ধুর । ভারতবর্ষের ব্যাষ্চিং ব্যবসায়ের | 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যায়, কত | 
বাঁধা-বিপত্তি, কত ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়া ভারত- 
বর্ষের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা বর্তমান অবস্থার উন্নীত | 
ভারতবর্ষে প্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক | 
(Joint Stock Bank) প্রতিষ্ঠিত হয় কলি | 
ইহার নাম ছিল | 
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক কিন্তু পুরাপুরি ।ভারতীয় | 
ব্যাঙ্কের জন্ম হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে । ভারতবর্ষের | 


সমস্যা 

আশার আকাশে কালো মেঘ দেখ 
' দিবে। 

গত ছয় বৎসর ব্যাপী বিরাট মহাযুদ্ধের জন্য 
ও অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে 
কিন্তু অন্যান্ত দেশের সহিত সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য 
বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কের সংখ্য। এরূপ 
দ্রুতগতিতে বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহা একাধারে 
আশা ও আশঙ্কার সূচনা করিয়াছে। যুদ্ধের 
জন্য যে সকল সমস্যা অন্যান্য যুদ্ধরত দেশে 
ক্রমে সেই সকল সমস্যা ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কিং 
ব্যবসায়কে তেমনভাবে ক্লিষ্ট করিতে পারে 
নাই। লোকাপসরণ (evacuation), সহর 
হইতে নিকাশ-ঘরকে (Clearing House) 
স্থানাস্তরিত করা, বোমাবর্ষণ হেতু ধ্বংস প্রভৃতি 
যাহা অন্থান্য দেশের ব্যান্কসমূহের প্রধানতঃ 


অধাপক-_শ্ীপ্রীতিকুমার বস্তু, এম-এ 


এই ক্ষেত্রে উৎসাহের প্রথম প্রকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 


ভারতবর্ষে যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল মাত্র 
নয়টি। তাহাদের মোট আমানতের পরিমাণ 
ছিল মাত্র বার কোটি টাকা । তাহার পরে 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেক ব্যাঙ্কের জম্ম 
হয়। কিন্তু অনেক ব্যাঙ্কের মৃত্যু ও অনেক 
লোকসানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের 
ব্যাঞ্চিং ব্যবসায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
থাকে এবং এই যুদ্ধের সুযোগে তাহা অভাবনীয় 
দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবার স্থৃবিধা পাইয়াছে। 
এখন যদি যুদ্ধের মধ্যে ব্যাঙ্কের যে প্রসার 
হইয়াছে তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও কার্য্যকরী 
করিবার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে অতীতের 
সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত 
হইবে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়নের 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


' হেড অফিস ২ ভানু 
কলিকাতা অফিস £_-৩, ম্যাঙ্গে| লেন, কলিকাতা । 

ফোন £ ক্যা £ ২৮৫৭ 
শাখাসমূহ £_ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর ও নবাবপুর (ঢাকা )। 


একটি উন্নতিশীল নির্ভরযোগ্য ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠান । 
গত বৎসর শতকরা ৬২ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 


অজিতকুমার সোম হরেশচন্ত্ ভার 


_ রিয়েল কন 


কাণ্টিভেশন এও মিলত 









































রেজ্জিষ্টার্ড অফিস-_১৬২নৎ বন্ধবাজার ষ্ট্রীট, কলিকার্তৃ! 
কটন গার্ডেন £ মিলের জমি £ {ু ও 
আগরপাড়া, ২৪ পর UD 






ত্শ 
১৯৪৩ অড়িনারী শেয়ারে শতকরা ১০২ 
১৯৪৪ অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা ১৫২ (ট্যাক্সঘুক্ত ) 
১৯৪৫ অডিনারী শেয়ারে শতকরা ১৫২ (ট্যান্সযুক্ত ) 
১৯৪৫ প্রেফারেন্দ শেয়ারে শতকরা ৬।০ (ট্যাক্সমুক্ত ) 










কোম্পানী কটন মিলের জন্তু কলিকাতার উপকণ্ঠে (৯ মাইলের ভিতর ) আগরপাড়া 
রেল স্টেশনের পার্শ্বে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমি বি, এ রেলওয়ে মেন্‌ 
পার্খেই অবস্থিত এবং ইহার পার্শ্বে একটি রেলওয়ে সাইডিং আছে । জমিটি হলেক ট্রিক লাইসেন্স 
এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার চতুর্দিকে বছ শি-গ্তিটান স্থাপিত । কটন মিলের পক্ষে 
এই জমিটি অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া পরিগণিত ৷ 

শীঘ্রই ফ্যাক্টরী তৈয়ার আরম্ভ হইতেছে । আশা করা যায় 
১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে বয়নকার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হুইবে। 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ ভি, গীল্ধুলী, এম-এ 




























৩০ 





জার্মানীর ব্যাঙ্কসমুহের প্রসারের পথে অন্তরায় 
হইয়াছিল, আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলিরে সেই 
সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় নাই} সেই 
কারণে যুদ্ধের মধ্যে আমাদের দেশের ব্যাঙ্কের 
“ সংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালয় 
এবং সিঙ্গাপুর যখন জাপানের অধিকারে চলিয়া 
যায় তখন ভারতবর্ষের, ব্যাঙ্কসমূহ, বিশেষ 


করিয়া দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গুলি সাময়িকভাবে . 


ক্লিষ্ট হইয়াছিল সত্য, এবং সেই জন্যই সেই 
বৎসর ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিছু কমিয়া গিয়াছিল। 
, কিন্তু ইহ! নিতান্তই সাময়িক, কেননা, পর 
বৎসর হইতেই পুনরায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে । নিয়ে 
ভারতবর্ষে ব্যাস্কের প্রসারের তালিকা দেওয়া 
গেল, ইহা হইতে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে 
বাকারা মক 
তাহা প্রতীয়মান হইবে £ | 


আঘিক 'জগৎ 


_ এই যুদ্ধে" অর্থ-বন্টনের বৈষম্যের জন্য 


অতিরিক্ত লাভাকাজক্ষী ব্যবসাদার এবং কন্‌- 
ট্রাক্টরদের হাতে প্রচুর পরিমাণ টাকা 
আসিয়াছে। এই সকল ব্যবসাদার এবং 
স্ফীত হইয়াছে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে লাভ- 
বান হইয়াছে- আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর 
ও যুদ্ধের সুযোগে অসৎ উপায়ে অর্থলাভ 
করিবার বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টের আইন প্রভৃতি 
ফাকি দিবার জন্য বিভিন্ন ব্যাক্কে টাকা 
রাখিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। মুখ্যতঃ 
এই সকল ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করিবার 
জন্যই সহরে সহরে অলিতে গলিতে ব্যাঙের 
ছাতার মত এত নূতন ব্যাঙ্ক গজাইয়া 
উঠিয়াছে, এইরূপ মনে করিলে বিশেষ ভুল 
হইবে না। এক ব্যক্তি একটি ব্যাঙ্কে টাকা 
রাখিতে পারিবে, 


(one man, one 





_ তালিকাভুক্ত (56॥e৷৷ed) ব্যাঙ্কের ছেড অফিস, 


"১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বব মাসে 


১৯৪১ ডিসেম্বর ;,, 
১৯৪২ ৮ জুন 

১৯৪৩ ১ ৮ ্ 
১৯৪৪ , 5 ও 
১৯৪৫ ৮». 


১৯৪৬ 5 5 রি 


প্রসারের এই ছবি যদিও খুবই 
উৎসাহজনক তৰু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়াব 
গভর্ণর স্তার চিন্তামণ দেশমুখ গত ৫ই আগষ্ট 
তারিখে * মাদ্রাজে শেয়ারহোল্ডারদের ১২শ 
বাৎসরিক সাধাবণ সভায় তাহার পূর্বোক্ত 
- উক্তি স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন যে, 
ব্যাঙ্কের এই প্রসার বাহৃতঃ যতই 
আশাপ্রদ হউক না কেন, অবিলম্বে 
. যদি ব্যক্ষগুঙ্গির অস্বাস্থ্যকর কাধ্যকলাপ 
' দূরীভূত করা না হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের এই 
: প্রসার যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সমন্তার সহায় না হইয়া বরং যথেষ্ট ক্ষতিকর 


হুইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, শাখা খুলিবার . 


নেশা ব্যাঙ্কগুলিকে এরূপভাবে পাইয়া 
বসিয়াছে যে, অধিকাংশ নুতন শাখাগুলি এমন 
এমন স্থানে খোল! হইতেছে যেখানে একমাত্র 
আমানত সংগ্রহ করা ভিন্ন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
আর তেমন কোন স্থযোগ-সম্ভাবনা নাই। 
পরস্ত শাখাগুলির জন্য যেরপ ব্যয় করা হয়, 
অধিকাংশ স্থলেই ব্যাঙ্কের সংস্থানের তুলনায় 
তাহা অনেক বেশি। তাছাড়া এমনও দেখা 


যায় যে, যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক ' 


রহিয়াছে সেখানেই আবার নূতন করিয়া 
শাখা খোলা হইতেছে বা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে। ইহাতে কেবলমাত্র অস্বাস্থ্যকর 
.রেষ্যরেষিরই স্ত্রপাত হইতেছে । 


শাখা ও পে-অফিসের সংখ্যা . 
১২৫২ 
১৪৫৪ 
১৪০৫ 
১৬০০ 
২১৪১ 
২৭১৫ 
৩২১৫ 
bank ) .এই আইন জারী করা ই 
উপরোক্ত কথার সারবস্তা প্রমাণিত হইত । 
ইহা ভিন্ন বর্তমান নূতন ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য- 
কলাপও আশঙ্কাজনক ৷ . অধিকাংশ নূতন 
ব্যাঙ্কই কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া অ-ব্যাঙ্ক 
কোম্পানির ( non-banking company ) 





লত্যাংশও দেওয়া হইতেছে? | 


বিখ্যাত তা পত্রিকার মন্তব্য (১১-৮-৪৬ ) 
{ ভারতে সর্বাপেক্ষা! অল্প দিনের 
বীমা টিতে । ধারাবাহিক তাবে এত অল্প 
সময়ে প্রতি বৎসর ইহার যায় বোনাস 
দিয়াছে এরূপ প্রতিষ্ঠান ব্রিল। এরূপ সাফল্য 
পরিচালকগণের কাধ্যকুশলতার পবিচায়ক 1” 


[শারদীয়া সংখ্যা 


আয় এবং তাহাদের নিজেদের আর্থিক 
অবস্থার উপর এই ক্রয়ের ফলাফল সমস্তই 
উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র এ সকল কোম্পানির 
উপর অধিকার অৰ্জ্জন করাই তাহাদের নিকট 
মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। ফলে যে সকল 
কোম্পানির শেয়ার কেনা হইতেছে সেই সকল 
কোম্পানির ভাগ্যের সহিত ব্যাঙ্কের ভাগ্যও ' 
জড়িত হইয়া যাইতেছে । পরস্ত, অধিকাংশ- 
স্থলে যে সকল কোম্পানির শেয়ার কেন! 
হয় সেই সকল কোম্পানিতে ব্যাঙ্কের 
ডাইরেক্রদের স্বার্থ থাকে। সে কারণ, 
আমানতকারী ও অল্পসংখ্যক শেয়ারের অধি- 
কারীদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষার দিকে 
তেমন মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না, এইরূপ 
অনুমান করা যাঁয়। ইহা ভিন্ন, কতকগুলি 
ব্যাঙ্ক ভ্রাঙ্কিমূলক উপায় দ্বারা ( wind০% 
dressing ) তাহাদের উদর্ত-পরত্র ( Balance 
5১০ ) প্রকাশ করিয়া 'আমানতকারী এবং 
অবস্থা গোপন রাখিতেছে। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 
গভর্ণরের আশঙ্কা খুবই 'যুক্তিসঙ্গত এবং 
অবিলম্বে ইহার প্রতিকারের চট করা. 
উচিত । 


এই যুদ্ধের মধ্যে সাধারণভাবেও ব্যাক্কিং 


. ব্যবসায়ের বিরাট পরিবর্তন ,হইয়াছে। 
বর্তমানে ব্যা্কগুলিকে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে 


টাকা দাদন দিয়া তাহাদের আয়ের মূল অংশ 
অর্জন করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্বের এবং প্রথম 
দিকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠানগুলিকে 





শারদীয়া সংখ্যা! ] 


আধিক জগৎ 


৩১ 





কাধ্যকরী মূলধন সরবরাহ করিয়াই তাহারা 
তাহাদের আয়ের মূল অংশ অর্জন করিত। 
বড় বড় ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলির ( clearing 
banks ) উ্র্ত-পাত্র আলোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, যুদ্ধের মধ্যে তাহাদের আমানতের 
হার দ্রেতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং যুদ্ধের 
আগের তুলনায় আমানতের পরিমাণ তিন-চার 
গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার 
চলতি আমানত ( demand deposit ) 
স্থায়ী আমানত ( 0006 59510) অপেক্ষা 
অধিকতর দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে। অপর 
দিকে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তির ( asset ) 
২ অংশ গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে দাদন 
দেওয়া আছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, 
যুদ্ধের খরচের জন্য গভর্ণমেন্ট যে টাকা উৎপন্ন 
করিয়াছে, ব্যাঙ্কগুলি মূলতঃ তাহা কুড়াইয়া 
লইয়া পুনরায় গভর্ণমেণ্টের ঘরে ফিরাইয়! 
দিবার কাজ করিতেছে। পক্ষান্তরে, তাহাদের 
 খণ ও অগ্রিম টাকা (Loans and advances) 
সরবরাহের পরিমাণ যুদ্ধের আগের 
অনুপাতে অসম্ভব রকম- কমিয়া গিয়াছে । 
পূৰ্ব্বে ব্যান্কগুলি জনসাধারণের সঞ্চয় 
€ 89106 ) সংগ্রহ করিত এবং তাহা দেশের 
শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে অল্পদিনের 
মেয়াদে ধার দিবার কাজ করিত। বর্তমানে 
তাহারা জনসাধারণের টাকার রক্ষকতার কাজ 
করিতেছে এবং অপর দিকে গভর্ণমেণ্টকে দীর্ঘ, 
দিনের মেয়াদে টাকা সরবরাহ করিতেছে। 
অতএব ব্যাঙ্থগুলি বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে 
কাধ্যকরী মূলধন সরবরাহ করিয়া দেশের 
-শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা করিতেছে না। . 
যুদ্ধোত্তর যুগেও ব্যাঙ্কগুলিকে প্রধানতঃ 
এ কাজই করিতে হইবে । কেন না, যুদ্ধোত্তর 
যুগে গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই ডিফ্লেশন্‌ ( def]- 
+i০n ) রোধ করিতে চেষ্টা করিবে । ইহার 
জন্য যতদুর সম্ভব বেশি লোক নিয়োগ 
রাখিতে এবং-সুদ্রের হার নীচু স্তরে রাখিতে 
চেষ্টা করিবে । অতএব আমানতের পরিমাণ 
কমিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য 
দেশের কৃষি-শিল্প, ফ্যাক্টরী, মিল, রেলওয়ে, 
'জলজ-বিহ্যৎ, জলসেচন ব্যবস্থা প্রভৃতির 
উন্নতি এবং প্রসারের জন্য বিদেশ হইতে 
‘উৎপাদক দ্রব্য ( Capital goods ) 
“কিনিবার প্রয়োজনের নিমিত্ত ব্যাঙ্কের আমানত 
কিছু পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে--এইরূপ 
-আনেকে মনে করেন। যদি ইহার জন্য 
আমানতের পরিমাণ কিছু কমিয়াও যায়, তাহা 
-নিতান্ত সাময়িক কালের জন্যই কমিবে। 
.কেন না, দেশের শিল্প-বাঁণিজ্যের এবং অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোক নিয়োগের 
সংখ্যাও নিশ্চয়ই বাড়িবে। অতএব আমানতের 


পরিমাণ কমিয়া গেলেও পুনরায় তাহা বাড়িয়া 
যাইবে । যদিও যুদ্ধ শেষ হইয়া! গিয়াছে, *' 
তথাপি নিম্নের তালিকা হইতে বোঝা যাইবে 
যে নোটের সংখ্যা এবং আমানতের পরিমাণ 
একই তালে বাড়িয়া চলিয়াছে £-_ 


বাড়িয়াছে।, কিন্ত যুদ্ধের আগের তুলনায় 
কাজ হইবার আশু কোন সম্ভাবনা দেখা যায় 
ন। কেননা, অনুরভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের খণের 
খুব বেশি চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয় নাঁ। 
বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই যুদ্ধে 
অতিরিক্ত লাভ হেতু প্রচুর মজুত তহবিল 





১১৪৫ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. সই ভুলাই 
ইত্ডিয়ার মোট 
নোটের পরিমাণ 


তালিকাভুক্ত আমানত 

ব্যাঙ্কসমুহের 

মোট আমানতের 
পরিমাণ স্থায়ী 

আমানত 


২৪০ , 


১৯৪৬ 


১২ই জুলাই 


৯৯৪৬ 


২২শে মার্চ 


১৯৪৫ 
২০শে নভেম্বব 


১১৫১ কোটি টাঃ ১১৮৯ কোটি টাঃ ১২৩৮ কোটি টাঃ ১২৫৪ কোঃ টাঃ 


২৭৩ ৪ ২৯৬ ৪ ৩১১, 





এখন খণ ও অগ্রিম টাকা সরবরাহের 
বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যে 
ব্যাঙ্কের ঝণ ও অগ্রিম টাকা সরবরাহ করার 
উপর নানারূপ বিধিনিষেধ ব্যাঙ্কের খণ ও 
অগ্রিম টাকা সরবরাহের পরিমাণ কমিয়া 
যাওয়ার একটি কারণ । এই বিধিনিষেধের 
পারে; এবং গত এক বৎসরের মধ্যে প্রায় 


৮৬ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নে 


(Reserve fund) করিয়াছে; তাছাড়া 
অতিরিক্ত আয়করের টাকাও ফিরত পাইবে । 
সে কারণ, তাহাদের যন্ত্রপাতির সংস্কার, 
ব্যবসায়ের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নিমিত্ত 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার লইবার তেমন ' 
কোন প্রয়োজন হইবে না। ইহা ভিন্ন যুক্ত- 
রাজ্যের মত “এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্ট ক্রেডিট 
গ্যারাট্টি ডিপার্টমেন্টের ( Export and 
Import Credit Guarantee Depart- 
Ment) যদি উদ্ভব হয়, তাহা হইলে 'বহ্ি- 
ক্বাণিজ্যেও ব্যাঙ্কগুলির টাকা সরবরাহের 


ইহার দেওয়া হিসাব হইল :_ প্রয়োজন কমিয়া যাইবে ; এবং জাতীয় গবর্ণ- 
পু ১৩-৭-৪৫ ১৩-৭-৪৬ , 
তালিকাভূক্ত ব্যাক্কমূছের 
ভারতবর্ষে অগ্রিম দাদন ২,৮১,৮৩,৯৭ হাজার ৩,৬৩,১৯,১ ৪ হাঁজার 
(Advances) ৮০৯ 
ওঁ ডিস্কাউন্টকুত বিল 
(Bills discounted) ১৪,৬১,৭৮ » ১৯৪,০৩,১৪ » 








১৯৩৮-৩৯ সালে ব্যাঙ্কের অগ্রিম দাদন 
ও ডিসকাউণ্টকৃত বিলের পরিমাণ মেট দায়ের 
(liabilities) শতকরা ৫*'৭৫ ভাগ ছিল। 
১৯৪২-৪৩ সালে তাহা ২৩'৮৩তে নামিয়া 
যায়! ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহা ৩০'২২এ 
উঠিয়াছিল ; এবং বর্তমানে আরও অল্প কিছু 


মেট প্রতিষ্ঠত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের 
মূল শিল্প-বাণিজ্য গুলির জাতীয়করণ করা হয়, 
তাহা হইলে ব্যাঙ্কের খণের চাহিদা আরও 
কমিয়! যাইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
যুদ্ধোন্তর যুগেও ব্যাঙ্ক গুলিকে মোটামুটি বর্তমান 
উপায়েই লভাংশ অঙ্কন করিতে হইবে । 
কিন্ত গভর্মেট সিকিউরিটিতে টাকা দাদন 

















আপনি নিশ্চয়ই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে | 
আগ্ৰহান্বিত £_- 
১। আপনার মৃত্যুর পর আপনার স্ত্রীপুত্র অথবা অন্য কোন 
পোষ্য বা পোস্যার জন্য মাসিক পেন্সন ৷ 


২। বার্ধক্যে আপনার নিজের জন্য মাসিক পেন্সন। 
৩। অকাল মৃত্যু বা বার্ধক্যের জন্য এককালীন আর্থিক ব্যবস্থ।। 


৪1 আপনার কন্যার বিবাহের জন্য 


আধিক জুব্যবস্থা। 


৫। আপনার পুত্র-কন্যার উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার নির্ববাহ। 


a 


আজই কেন ব্যলস্ব কক্ষন না? 


ফ্যামিলি এনুইটি ফাণ্ড 


লিনন্বিচতে ভ 
(স্থাপিত--১৮৭২ ) 


৫, ডালহাউসি স্কোয়ার হেই), কলিকাতা 
মহামান্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের যাবতীয় অর্থাদি রক্ষা করেন। 
সরকারী কর্চারিগণ তাহাদের মাসিক বেতন হইতে প্রিমিয়াম দিতে পারেন। 








৩২ 


আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্য! 





দিয়া ব্যাঙ্ক গুলি গড়পড়তা শতকরা ২ 
হইতে ৩ টাকা মুনাফা পায়। পূর্বের 
খণ ও অগ্রিম দাদন হইতে তাহারা 
গড়পড়তা শতকরা ৫ টাকা করিয়া 
মুনাফা পাইত। অতএব, হয় তাহাদিগকে 


টাকা খাটাইবার নূতন কোন পথ আবিষ্কার , 


করিতে হইবে, না হয় আমানতকারীদের 
নিকট হইতে ব্যাঙ্ক চালাইবার খরচা সংগ্রহ 
. করিতে হইবে । 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক অর্থনীতি- 
বিদের মতই আমাদের দেশের ' অনেক 
ব্যাঙ্ছের চেয়ারম্যানগণ মনে করেন যে, ব্যাঙ্কের 
গতান্থগতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে ব্যাপক 
করিবার সময় আসিয়াছে (“It seems to 
me that the time has come for 
the traditional role of banking to 
‘be enlarged”—Sir Homi Modi, 
Chairman, Central Bank of India, 
at the Annual General Meeting of 
of shareholders on 27th March, 
1946), এবং মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্প- 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশিদিনের মেয়াদে 
কিম্বা, সম্ভব হইলে, কায়েমী (permanent ) 
যূলধন সরবরাহ করিবার দিকেই বর্তমানে 
ব্যাঙ্বগুলির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। 
অনেকে al eh li এণ্ড কমাশিয়াল 


ফিনান্স করপোরেশনের (Industrial 
Investment Cctporation) প্রতিষ্ঠিত 
করার পক্ষগাতী। অবশ্য অনুরূপ একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ব্যাক্কগুলি টাকা 
খাটাইবার নুতন পথ পাইবে, সন্দেহ নাই; 
কিন্ত যুদ্ধ আর্ত হইবার পর হইতে ব্যাস্কগুলির 
আমানতের তুলনায় মূলধন ও মজবুত 


তহবিলের অন্ুপাতের হার দিনে দিনে যেরূপ, 


কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে বর্তমান অবস্থায় 
দীর্ঘদিনের মেয়াদে মাঝারি এবং ছোট ছোট 
শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে খণ সরবরাহ 


করা -শেয়ারহোল্ডার ও আমানতকারিগণের 
পক্ষে নিরাপদ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের 


অবকাশ আছে। পক্ষান্তরে, চলতি আমানতের 
অধিকারিগণ ব্যাঙ্কে কোনরূপ সাভিস 
(5ervice) দেওয়ার পরিবর্তে ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতেই সাভিস গ্রহণ করিতেছে । সে কারণ, 
ব্যাঙ্কের নিকট 'হইতে কোনরূপ সুদ লওয়ার 
পরিবর্তে তাহাদেরই বরং ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
সার্ভিস গ্রহণ করার জন্য মূল্য দেওয়া যুক্তি- 
সঙ্গত। অতএব আমানতকারিগণের নিকট 


হইতেই সরাসরিভাবে আয়ের কিছু পরিমাণ, 


সংগ্রহ করিবার দিকেই ব্যাস্কগুলির যত্ব-চেষ্টা 
ধাবিত হওয়া উচিত। 

কিন্ত আমানতকারীদের নিকট হইতে 
আয়ের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে হইলে 














থা] একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান 


ভারতী সেন্ালব্যান্ধ 


i ১৯৩০ সনে স্থাপিত 
| টেলিগ্রাম--“পেমেণ্ট” 





বোম্বে অফিল £= 
88, হামাম ট্রীট, ফোর্ট, বোন্দে 
































আমানতকারিগণের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষার 


দিকেও ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষভাবে মনোযোগী 
হইতে হইবে। শুধু ব্যাঙ্কগুলিরই নয়, এই 
দিকে জনসাধারণের এবং গভর্ণমেন্টের দৃষ্টিও- 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে 
ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ার জন্য দরিদ্র, অজ্ঞ ও 
সরল আমানতকারীরা এত বেশিবার সর্বস্বান্ত 
এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, আমানতকারিগণের 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কেবলমাত্র সাধারণভাবে 
ব্যাঞ্কিং আইন প্রণয়ন ছাড়াও আমাদের দেশে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ডিপজিট 
ইন্সিওরেন্স করপোরেশনের’ (Federal. 
Deposit Insurance Corporation) মত 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে অনুরূপ একটি আমানত বীমা 
করপোরেশন ( Deposit Insurance: 
Corporation ) প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যাঙ্কের 
উপর আমানতকারীদের আস্থা দৃঢ় হইবে 
এবং তাহাদের আশঙ্কাও দুরীভূত 
হইবে। শুধু তাহাই নয়, দেশের কমার্শিয়াল 
ব্যাক্কগুলির উন্নতির পরেও ইহা অনেকখানি 
সহায়তা করিবে। কিন্ত আমানত বীমা 

















হেড অফিস er ly কলিকাতা -- 





সারা ভারতে ৫১টী শাখা, অফিম আছে। 








স্তুলগ্ঘল 
9১00+00,000২ 


কার্য্যকরী মুলধন_শুজাল্ জুহু শ্চোভী ভা 
ম্যানেজিং ডিরেউর-__এন, সি, দত, এম-এ, বি-এল, 


টেলিফোন_ ক্যা ২৫৬৬ (অফিস) 


: ৭২, কুইনসৃওয়ে, নিউ দিল্লী 


৫১০,0০০ টাকার উপর 











ক্যাল ৩৪৫৯ (ম্যানেজিং ডিবে্টর ) 


দিল্লী অফিস :- | 
































&৮৭,০০০২ টাকার উপর .. ৃ 














শারদীয়া সংখ্যা ] 
পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন ৷ পুরাপুরি সমস্ত 


আমানতের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা যে, 


সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত মলের অনুপাতে খরচের 
পরিমাণও চিন্তা করার বিষয়। অতএব দেখা 
উচিত যে, আংশিক আমানতের নিরাপত্তা রক্ষার 
ব্যবস্থার দ্বারা. যত সংখ্যক আমানতকারীর 
সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হইবে, পুরাপুরি 
সমস্ত আমানতের নিরাপত্বারক্ষার ব্যবস্থার 
ছারা তাহা অপেক্ষা কত বেশিসংখ্যক 
আমানতকারীর . সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত 
হইবে। যদি আমানতকারিগণের ১০,০০০২ 
টাকা পর্য্যন্ত আমানতের নিরাপত্তা রক্ষার 
ব্যবস্থা.করা হয় এবং তাহাতে করিয়া যদি দেখা 


যায় যে, শতকরা ৯৯ জন আমানতকারীর ১ 


সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হইল, তাহা হইলে 
বাকী মাত্র শতকরা ১. জন আমানতকারীর 


সমস্ত ॥ আমানতের নিরাপত্তা রক্ষার পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেশি লোকের. সম্পূর্ণ 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানকে যে পরিমাণ 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে তাহা গুরুভারে 
পরিণতই হইবে, সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই 
নহে, মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ 
দির ন ডাহা তই এরি, 


Phone: Cal 1490 


i প্রথম শ্রেণীর a জাতীয় প্রতঠা=__ = 


সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুরাপুরি - 


আথক জগৎ, 


এবং তাহাদের নিজেদের অর্থ সম্বন্ধে সতর্কতা 


অবলম্বনের যোগ্যতা তাহাদের আছে এরূপ 
মনে করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন দেখা যায় 
যে, ওঁ সকল ব্যক্তিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে টাকা ধার নেয়। সে কারণে, ব্যাঙ্ক 
দেউলিয়া হইলে ইহাদের দেনা-পাওনার যোগ- 
বিয়োগে মোট লোকসানের পরিমাণ তেমন 
বেশি হইবে না। 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই দরিব্র। 
সে কারণে, ভারতীয় ব্যাস্কগুলির অধিকাংশ 
আমানতকারীর আমানতের পরিমাণ মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ধনী ব্যক্তির তুলনায়, অতিরিক্ত 
কম। অতএব আংশিক নিরাপত্তা রক্ষার 
পরিকল্পনার দ্বারা ভারতবর্ষের ব্যাস্কগুলির 
নদের মধ্যে মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েক- 


রন ধনী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য সকলেরই সম্পূর্ণ 


নিরাপত্তা রক্ষিত হইবে ।. সেই জন্য ভারতবর্ে 
আমানত বীমা করপোরেশনের পক্ষে আংশিক 
নিরাপত্তা রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করাই যুক্তি- 

সঙ্গত। তবে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে 
দুৰ্ব্বল এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যাক্গুলিকে বন্ধ 
করিয়া দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 
হইতে একটি তদন্ত কমিটির (Investigation 
Committee) ছারা এ জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির 


'কাধ্যকলাপ : পরীক্ষা করাইয়া যতদুর সম্ভব 


ইহাদের কোন শক্তিশালী ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত 


৩৩ 


করিয়া দেওয়া এবং যেখানে, তাহা সম্ভব 


নয়.সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
উচ্ছেদ. করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ করিবার 
পরে বাধ্যতামূলক আমানতবীমার প্রচলন 
করিলে সব্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইবে 
বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে আমানত- 
কারিগণের নিরাপত্তা রক্ষিত হইবে, ব্যাঙ্কের 
মৃত্যুর হার কমিবে, ব্যাঙ্কবহুল স্থলের চাপ 
কমিবে এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপেরও যথেষ্ট 
উন্নতি হইবে। * ৫ 

এখন জাতীয়করণের সমস্তা সম্বন্ধে সামান্য 
কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। 
যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন এবং সম্পূর্ণ নিয়ো- 
গের (full employment) পরিকল্পনাকে 
সাফল্যমণ্তিত করিবার জন্য পৃথিবীর প্রায় 


সকল দেশেই মূল শিল্প-বাণিজ্যসমূহের এবং 


ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের প্রজোজনীয়তা অনুভূত , 


হইয়াছে। কেননা, ব্যাক্কগুলি যদি স্বাধীন 
থাকে তাহা হইলে, তাহারা জাতীয়কৃত 
(nationalised) শিল্প-বাণিজোর, উন্নতির 
পথে অন্তরায় হইতে পারে এবং গভর্ণমেন্টের 
কাধ্যকলাপে নানারূপ বাধা বিপত্তির স্থষ্টি 
করিতে পরে। পক্ষান্তরে, ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়- 


করণ করা হইলে তাহারা পুর্র্বাপেক্ষা অধিক-. 


তর দক্ষতার সহিত খণ সরবরাহ করিতে 


সমর্থ হইবে এবং তাহাতে খণের জন্য খরচের ' 








রিসার্চ ষা ু গনি 


(প্রাঃ কয়লার খনি, ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস, কেমিক্যাল ফ্যাক্লুরী ) 


রেজিঃ অফিস ৯১, ধৰ্ম্মতল। টুট কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন 
বর্তমান বিক্রয়যাশ্য মূলধন 








৫0,00,000২ টাকা 
৩0,00,000২ », 


বর্তমানে এই কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত ৩টী প্রতিষ্ঠান ঃ 


কোলিয়ারী, ওয়াট রপ্রফ ওয়ার্কস, 


১৯৪৩ 
১৯৪৪ 
998৫ 











উপরোক্ত ৬টি শিল্পেই কো ম্পানীর যথেষ্ট লাভের জন্তাতন 


কেমিক্যাল য্যাইদ্ৰী 


গত ৩ বৎসর রী জক হারে ন্ভ্যাংশ দিয়াছে ও 

- শতকরা ১২] টাকা 
২০২টাকা 

২২০ টাকা | 


শীঘ্রই আরও ৩টী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে . A 
কোকৃওভেন, বাঁই-প্রভাক্ট প্র্যাণ্ট ও পটারী ফ্যাক্টরী . 
'_ পটারী ফ্যাক্টরীর অস্ত ইতিমধ্যেই বেলঘরিয়া শিল্পাঞ্চলে ১০ বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে। ' 
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০০ ০০ i 2? 


ফ্যা্টরীর গঠন কাধ্য অবিলম্বে আরম্ভ হুইবে। 





1 জাছে। শেয়ারের জন্য পত্র লিখুন। 


৩৪ 


সি 


হারও কমিয়৷ যাইবে। এগুলি অবশ্য কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সমর্থকগণের যুক্তি। 
কিন্তু, কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করার 
বিরুদ্ধপস্থীরা মনে করেন যে, ব্যাঙ্কগুলির 
জাতীয়করণ করা হইলে ব্যাঙ্ক একাউন্টের 
(bank ৪০০০০: গোপনতা ব্যাহত হইবে 
এবং তাহাতে সরকারের কর্ম্মচারীরা--প্রধানতঃ 
আয়কর বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা 
জনসাধারণকে বিনা কারণে হয়রান করিবার 
এক নূতন অস্ত্র পাইবে। - তাছাড়া, প্রতি- 
যৌগিতার অভাবে খণ দেওয়া না দেওয়ার 


বিষয়েও যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব হইবার সম্ভাবনা | ' 


শুধু ইহাই নহে, সমস্ত ব্যাঙ্কের একাধারে 
. জাতীয়করণ করা হইলে স্বাধীন ব্যাঙ্কার শ্রেণীর 
উচ্ছেদ হইবে এবং তাহাতে দেশের ভয়ানক 
ক্ষতি হইবে, কেননা ইহাদের উপদেশ ও, 
সাভিস দেশের এবং জাতির পক্ষে অবহেলার 
বস্তু নয়। তবে সমস্ত ব্যাঙ্কের একাধারে 
'জাতীয়করণ না করিয়া ফরাসীদেশের মতো! 
কয়েকটি বড় বড় ব্যাঙ্কের, যাহাদের মোট 
আমানত সমস্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
অদ্ধেকেরও বেশি, তাহাদের জাতীয়করণ 
করিলে উপরিউক্ত যুক্তিগুলি খণ্ডিত হয় । 
ইহাতে স্বাধীন ব্যাঙ্কার জাতির উচ্ছেদ হইবে 
না, আমানতকারিগণের স্বাধীন ইচ্ছাকেও 
মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং প্রতিযোগিতাও 
বজায় থাকিবে । অবশ্য একথা ঠিক যে, যদি 


সত্যসত্যই কমাশিয়াল ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ , 


করা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
সর্ধবাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত 
, হয়, তাহা হইলে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প- 
_ বাণিজ্যের জাতীয়করণ হওয়ার পরেই 
ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করা উচিত। 

কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Central Bank) 


বেলায় এই কথা প্রযোজ্য নয়। কেন্দ্রীয় | 


ৃ মী ব্যাঙ্কিংকণে! রেননি:। 


যুক্তি দেওয়া হয় আজকের পৃথিবী তাহা অগ্রাহা ঢুঁ 


ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ বা ষ্টেট ব্যাঙ্কে (State 
Bank ) রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে যে সকল 
করিয়াছে। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গুলির 
দিকে তাঁকাইলে বোঝা যাইবে যে, বর্তমান 


গতিধারা জাতীয়করণের দিকেই। দেশের | 


মূল শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ না হওয়া 


ব্যাঙ্কই জাতীয়করণের দিকে অগ্রসর হইতেছে । 


অধুনা-সমাপ্ত যুদ্ধের পুর্ব হইতেই এই ধারা } 


পরিলক্ষিত হয়। 
কোপেনহেগেনকে ( National Bank of 
Copenhagen ) ১৮১৮ সালে বে-সরকারী 
শেয়ারহোল্ডার্প ব্যাঙ্কে ( Private Share- 
holders’ 89019 রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। 
পুনরায় ১৯৩৬ সালে ডেন্মার্ক ন্তাশস্তাল 


ব্যাঙ্ক, ( Denmark National Bank ) | 


আর্থিক জগৎ 


নামকরণ : করিয়া তাহার জাতীয়করণ করা 


হইয়ছে। ব্যাঙ্ক অক ইটালিকেও ( Bank 
০ Italy) এ বংলর “পাবলিক ল” 
(Public Law )" প্রতিষ্ঠানে 'রূপাস্তরিত 


'কর। হয়। এ একই বৎসরে প্যারাগুয়েতে 


( Paraguay ) নূতন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
জন্ম হয়, তাহাকেও ষ্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank) 
রূপেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৩৯ সালে 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব. বলেভিয়ার (০5 0৮58] 
Bank of Bolavia ) জাতীয়করণ করা হয় 
এবং এ বৎসর রাইচ বাঙ্ক অব জার্ম্মাণীকেও 
(01600 Bank of Germany) গভর্ণমেন্টের 
কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। ব্যাঙ্ক অব কানাডা 
( Bank of Canada) ১৯৩৫ সালে 

বে-সরকারী শেয়ারহোল্ডাস ব্যাঙ্ক হিসাবেই 


[শারদীয়া সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্ত ১৯৩৮ সালে ব্যাঙ্ক অব 
কানাডা সংশোধন আইন দ্বার! ( Bank ০৫ 


Canada Amendment Act) তাহার 
জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৪৩ সালে আয়ার- 


ল্যাণ্ডে ( [51820 ) নূতন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মূলধন পুরাপুরি 
গভর্ণমেণ্টই সরবরাহ করিয়াছেন। ১৯৪৫ 
সালে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স (Bank of France) 
এবং কমন্ওয়েলথ, ব্যাঙ্ক অব. অস্ট্রেলিয়ার 
( Commonwealth Bank otf 
Australia) জাতীয়করণ করা হইয়াছে। 
সব শেষে এই বৎসরের প্রথম দিকে 
ব্যান্চ অব ইংলণ্ডের ( Bank of 
England) জাতীয়করণ বিরুদ্ধপন্থীদের সমস্ত 
আশাই 88888888258 অতএব 





মেটাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক 








ভিন্সি ভু 





হেড অফিস_৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম :_-সঞ্চয়, ক্যাল। ৷ 


৬ দহ হা 
দেড় কোটি টাকার উপর। 


বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদশেন প্রধান প্রধান ব্যবসায় 
কেন্্রগলিতে মোট ৩৩টি শাখা কাৰ্য্য করিতেছে। 


শ্রীযুক্ত সি, 


আধুনিক স্থাপত্য 





সাততলা ভবন 
. মিঃ ডি, ডি, রায়, 


চেয়ারম্যান ১ 
সি, দত্ত, আই, সি, এস, (অবসরপ্রাপ্ত) 


শিল্পান্থমোদিত 
«নং ক্লাইভ ঘাট ষ্টীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব 


পরিকল্পনায় 
শীতই নিম্মিত হইবে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাব 









ফোন :--কলিঃ ২১২৫ ও ৬৪৮৩ | 


মিঃ এস, কে, নিয়োগী, 
সেক্রেটারী 










নিভে শাখা £ হি 
লালবাজা 
হেড অফিস ঃ পতি কলিং রা 
বহরমপুর (বেঙ্গল ) ও ৩৭নং ধর্ম্মতলা! ষ্ট্ৰীট 
2 ফোন : কলি: ৭১৭৭ 
ধুলিয়ান, বেলডাঙ্গা, টা মোরা না 
কুড়িগ্রাম, উলিপুর (রংপুর ) ও বেনীরস। 
শতকরা ১০২ দশ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়। 


ক্লিয়ারিংএর সকল প্রকার সুবিধা ও ব্যবস্থ। আছে । 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান $= 
-- কাশিমবাঁজারের মাননীয় = 
মহারাজা শীশচন্দ নন্দী বাহাদুর এম-এ, এফ-এল-এ, 
| বি, এন, রায়, এম-এ, বি-এল, | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
অন্যান্য প্রধান প্রধান ব/বসাকেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা! খোল। হইতেছে । ূ 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


আর্থিক জগৎ 





৩৫ 
দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান গতিধারা কেন্দ্রীয় বিভিন্ন এলাকায় শেয়ারের পরিমাপ 
ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের দিকেই । ১৯৩৫ সালেব ১৯৪২ সালের ১৯৪৩ সালের ১৯৪৪ সালের ১৯৪৫ সালের 
অনেক বাক্‌-বিতগ্ডার পরে ১৯৩৪ সালে রর এপ্রিল মাসে জুন মাসে জুন মাসে জুন মাসে জুন মাসে 
নি বোম্বাই ' ১,৪০,০০০ "২,১৮,৬৪৯ ২,২৫,০২২ ২ ২,৩১,১৩৩ ২,৩৩,২৭২ 
| 2 : Ci ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ১,৪৫ ০০০ ১,১৯,৯৯১ ১,১৯,২৪৩ ১,১৯,২৪৭ ১,২১,৭৫৫ 
( Reserve Bank of India ) জন্ম হয় দ্িন্তী ১১৪ ৮৫,৭৬২ ৮৭,১৬৩ ৮৫,১৩৭ i ৮২,৯৩০ 
'তখন ইহাকে শেয়ারহোন্ডাস ব্যাঙ্ক হিসাবেই মাদ্রাজ ৭০১০০০ ৫৮,৮১০ ' _ ৫৮,০৯৬ ৫৫,২৭৩ ৫৩,১৫৯ 
ন ৩০,০০০ ১৬.৮৩৮ ১০,৪৭৬ ৯,২৯০ ৮১৮৮৪ 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যাহাতে ইহা সত্যকার পু উস সস শি সস = 
মোট ৫১০০,০০০ ৫৪০ ০১০১০ ৫১০ ০১০০০ ৫,০০,০০০ ৫,০০,০০৩ 


প্রতিনিধিমূলক শেয়ারহোল্ডার্স ব্যাঙ্ক হয় 
তাহার জন্য নির্ববাচকমণ্ডলীকে (electorate) 
যতদুর সম্ভব ব্যাপক করার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। অর্থাৎ কোন একজনকে ৫০ 
খানার বেশি শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না, 
এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব- 
ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, শেয়ারহোল্ডারদের 
সংখ্যা দিনে দিনে কমিতে লাগিল এবং 
অধিকাংশ শেয়ারই বোম্বাই প্রদেশের লোকের 
করায়ত্ত হইল। ইহাতে করিয়া একটি 
প্রদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী ব্যক্তিই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর প্রভুত্ব করিবার স্থযোগ 
পাইল। গভর্ণমেন্টের চেষ্টা সত্বেও ইহার 
গতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। কি 
ভীবে বৎসরের পর বৎসর শেয়ারহোল্ডারদের 
সংখ্যা কমিয়াছে এবং বোম্বাই প্রদেশে 
শেয়ারের পরিমাণ বাড়িয়া্ছে নিয়ের 
তালিকা' হইতে . তাহা প্রতীয়মান 
হইবে £- 





এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে 


গভর্ণমেন্টের উচিত সমস্ত শেয়ার কিনিয়া 
লওয়া এবং ব্যাঙ্কটির জাতীয়করণ করা। 
তাছাড়া ব্যাঙ্কের কন্মকর্তীগণকে যে ভাবে 
নিব্বাচন করা হয় তাহাতে পূর্বের কণ্টেশলার 
অব কারেন্সি ডিপার্টমেন্টের (Controller 
of Currency Department) আমলে 
কারেন্সি ও ক্রেডিট (currency and 
০5৭16 যে ভাবে পরিচালিত হইত তাহার 
সহিত বর্তমান ব্যবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য 
খুজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু তাহাই নহে, গত 

এগার বছরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমন কিছুই 


কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই যাহাতে পৃথিবীর" 


সমস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ যখন স্টেটের অধীনে 
চলিয়া যাইতেছে তখনও ইহাকে শেয়ারহোল্ডাস” 
ব্যাপ্ত হিসাবে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে । 
তাছাড়া যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরি- 
কল্পনাকে সাফল্যমগ্ডিত এবং পূর্ণনিয়োগ 
(full employment) দায়িত্বের মীমাংসার 
সুবিধার জন্যও রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ার 
জাতীয়করণের আশু প্রয়োজন । 





শেয়ারহোন্ডারদের 
১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে 
১৩৮ 
১৯৪২” ,, , জুন মাসে ৫১,১৭১ 


| কলিঃ ৫৯৪৪ স্থাপিত--১৯২৯ ‘গ্রাম ? ইকনমিক ব্যাঙ্ক, ক্যাল I 





এক ব্যক্তির গডপডত! শেয়ারের সংখ্যা 


৫৪ 
৭-& 
৯৮ 


১০"৭ 
১০-৯ 


| হকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


হেড মিনি ক্লাইভ ফ্রাট, কলিকাতা । 








সাহায্য 








সুগঠিত আখিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যার্চিং | 
সংক্রান্ত সমন্ত ব্যাপারে আপনাকে 
কন্বিতি সতত 


আগয়হশীল 


পি, বি, মজুমদার 


ES জেনারেল ম্যানেজার । | 


তবে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের 
টাকার বাজারের (money market ) 
সংগঠনের অনেক তফাৎ । এখানে রিজার্ভ. 
ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়ুরই ( [Imperial Bank of India ) 
টাকার বাজারের উপর প্রাধান্য বেশি। ইহা 
দুইটি ব্যাঙ্কের বিল দপ্তর (Bill portfolio) 
এবং ব্যাঙ্ক রেটের ( bank-rate ) কার্ধ্য- 
ক্ষমতা হইতে বোঝা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বিল দপ্তরে একটিও বিল নাই এবং তাহার ' 
ব্যাঙ্ক রেটেরও " কোনরূপ উঠানামা নাই । 
অতএব ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে 
কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জাতীয়- 
করণ করিলেই সুফল পাঁওয়া যাইবে না, 
সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ারও 
জাতীয়করণের প্রয়োজন । ইহাতে গভর্ণমেণ্টের 
টাকার বাজারের উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা 
বাড়িবে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ৩৯৮টি 
শাখার দ্বারা কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষের কৃষি- 
উন্নয়ন সংক্রান্ত খণ সরবরাহেরও বিশেষ 
সুবিধা হইবে । এই দুইটি ব্যাঙ্কের জাতীয়- 
করণের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড 
আইনের ( Bank of England Act) 
৪র্ঘ সর্তের (০1805 4) ন্যায় আইন প্রণয়ন 
দ্বারা তালিকাভুক্ত এবং বিনা-তালিকাভুক্ত 
ব্যাঞ্কগুলির কাধ্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার 
ব্যবস্থা করিলে বর্তমান অবস্থায় দেশের ব্যাস্ত- 
গুলি দেশের শিল্প-বাঁণিজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ 
উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 





বিবতনেদ্ধ পথে সোভিয়েট অর্থনীতি 


যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ-__ টি, 4 
১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল লেনিন দাবী 
করলেন, “সোভিয়েটগুলোর হাতে সার্বভৌম 
ক্ষমতা দেওয়া হোক।” ২৫শে অক্টোবর 
প্রথম কৃষক মজুর রাজ কুশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত 
হোল (অবশ্য প্যারী কম্যুন্‌ বাদে)। অন্যান্য 
শত্ৰু বাদে শুধু ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদই নবজাত 
সোভিয়েট প্রজাতন্ত্কে শিশু অবস্থায় হত্যা 
করার জন্য ১০ কোটি পাউণ্ড খরচ করেছিল 
বলশেভিক-বিরোধী যুদ্ধে । বহিঃশক্রর আক্র- 
মণ প্রতিরোধে ব্রতী সোভিয়েট সরকার “যুদ্ধ 
কালীন সাম্যবাদ” প্রব্তন করে দেশের 
' অর্থনীতিকে শক্রপ্রতিরোধের উপযুক্ত করে 
তোলেন। সেই যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ” 


তরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ 


মত লোক বল্লেন যে, এই স্বপ্প সফল হতে 
পারে না। কিন্তু স্তালিন সেই পরিকল্পনাকে 


বল্লেন, “a masterly 51:6601)--- 11003 
quotation matks.” | 


পরিকল্পনার ভিত্তি - . 

_ লেনিনের মতে নব্য অর্থনীতির রুশিয়া 
ক্রমে গুরু শিল্পোৎপাদনের মধ্যে দিয়ে সমাজ- 
তন্ত্রের রুশিয়া হয়ে যাবে। দেশের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির জন্য যে পরিকল্পনা করে কাজে নামা 
দরকার, তার মূলে থাকা চাই (লেনিনের 


মতে) ৪ 
(১ জাতীয় আর্থিক জীবনে শ্রমিক 
শ্রেণীর একচ্ছত্র কতৃত্ব এবং কৃষক শ্রেণীর পূর্ণ 
সহযোগিতা। 
(২) দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্গাদ, 


পরবর্ত্তা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি। শিল্প ও জমিকে সমাজের সম্পত্তি করা । 


সুদূরপ্রসারী বিহ্যৎশক্তি পরিকল্পনা সেই 
সময়েই লেনিন করেছিলেন। বহিঃশক্রর 
আক্রমণে এবং অন্তর্যদ্ধে নতুন সোভিয়েটের 
আখিক কাঠামো ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেল 
কারণ চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে, বাইরে 
থেকে ‘কোন সাহায্য না পেয়ে লালফৌজকে 


দেশের যেখানে যা ছিল সব যুদ্ধের আগুনে , 


আছুতি দিতে হোল। তাই যুদ্ধে জিতে যখন 
সোভিয়েট সরকার শাস্তিকালীন পুনর্গঠনের 
দিকে মন দিতে গেলেন, দেখা গেল যে, শিল্পোৎ- 
পাদন শতকরা ৮০ ভাগ, এবং কৃষির ফসল 
শতকরা ৫০ ভাগ কমে গিয়েছে; তার উপর 
দেশে কয়লার অত্যন্ত অভাব দেখা দিল, কারণ 
শ্রমিক সংখ্যা কমে গিয়েছিল শতকরা ৪* জন। 
দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা গেল! ভল্না 


অঞ্চলে দলে দলে চাষী অনাহারে প্রাণ দিতে . 


লাগল । 
নব্য অর্থনীতির ৬ বৎসর 


এই দুরবস্থা থেকে পার পাবার জন্য লেনিন - 


দেখলেন যে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সাময়িকভাবে 
পেছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই এক 
“নব্য . অর্থনীতি” চালু করলেন তিনি। 
জমিওয়ালা সমৃদ্ধ চাষীদের শক্রভাব কমাবার 
জন্যে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে দেওয়া 
- হোল! কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কৃষি প্রতি- 
ষ্টান বা যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত শস্তের 
. দাম ব্যবসাদারদের শস্তের চেয়ে অনেক কম 
রাখা হোল। সঙ্গে সঙ্গে চলল রুশিয়ায় 
কারুশিলে বিহ্যুত্শক্তি ব্যবহারের বিরাট পরি- 
রুল্পনা। ৩০টি বিছ্যুৎ-শক্তি কেন্দ্র নির্মাণের 
পরিকল্পনা হোল লেনিন বুঝিয়ে দিলেন যে, 
দেশ-জোড়া বিদ্যুৎশৃক্তির ব্যবহার +সোভিয়েট 
শাঁসন-সাম্যবাদ। এইচ, জি, ওয়েলসের 


(৩) বৈদেশিক বাণিজ্য সরকারের এক- 
চেটে করা । ' . 
(৪) গ্রামে যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন 


করা। 
স্তালিন-ট্রটস্কি বিরোধ _ 
লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন সোভিয়েট 


করার কথা বলতেই ট্রটস্কি-জিনোভীফ দল 
বাধা দিয়ে বল্লেন, শুধু একটি দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা অসম্ভব; সুতরাং যতদিন না ইউরোপের 
অন্যান্য ধনতান্ত্িক দেশে শ্রমিক-বিপ্লব সফল না 
হয়, ততদিন শুধু রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা কর! মার্কসবাদ বিরোধী, সংকীর্ণ জাতীয়- 
তাবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় এবং বিশ্ববিপ্রবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা । এ বিষয়ে 


১৯১৫ 


'সালে লেনিন যা লিখে গিয়েছেন তা দেখলে 


বোঝা, যাবে ট্রটস্ষির অভিযোগ সম্পূর্ণ 
বাজে ৫ 


“সেই দেশটির (অর্থাৎ যেখানে প্রথম 
শ্রমিক বিপ্লব সার্থক হবে) বিজয়ী শ্রমিকদল ' 
পু"জিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, স্বদেশে 
সমাজতন্ত্রসম্মত উৎপাদন প্রথার প্রবত'ন 
করবে; তারপর তারা পৃথিবীর অবশিষ্ট ধন- 
তান্ত্রিক অংশের সম্মুখীন হবে এবং সেই অংশের 
নিগীড়িত শ্রেণীদের নিজের বুকের কাছে 
আকর্ষণ করবে৷” 


, লেনিনের এই উপদেশ স্তাঁলিন অক্ষরে 


ইউনিয়নকে ' সমাজতান্ত্রিকভাবে শিল্পো্ত অক্ষরে পালন করে এসেছেন । 








শারদীয়া সংখ্যা ] 


১৯২৭ সালে ট্রটস্কির দল বিতাড়িত 
হলেন। ১৯২৮ সালে নব্য - অর্থনৈতিক 
রুশিয়ার উৎপাদন যুদ্ধের আগেকার স্তরে 
পৌঁছালো। ১৯২৯ সালে আরম্ভ হোল 


| আথিক জগৎ 


তার লক্ষ্যস্থলে পৌছে গিয়েছিল ; তার কারণ 
১৯৩৫ সালে স্তাখানফ, আন্দোলনে 
আলেক্সি স্তাখানফ. একলা বিচিত্র উপায়ে 
যখন একটি মাত্র শিফটে ৩১* টন কয়লা 


স্তালিনের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা। ১৮ খনি থেকে কাটলেন, সারা সোভিয়েটে হৈ চৈ 


কোটি লোকের ভবিষ্যৎ হিসাব করে কাজে 
নামা হোল। গোটা পৃথিবীর লোকে কত রকম 
ব্যঙ্গোক্তি ছুঁড়ে মারলে । সোভিয়েট সরকার 
তার কান জবাব দিলেন না । তারা জানতেন 
যে, মুষ্টিমেয় তথাকথিত বীর নেতার উপর 
নির্ভর করে তারা বসে থাকবেন না। তাদের 
সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে সমস্ত মন, 
শক্তি, চৈতন্ আর বৈজ্ঞানিক ধারা নিয়ে যোগ 
দেবে সমস্ত দেশবাসী । পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনা হবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের 
আক্রমণের সবচেয়ে বড় পধায় ৷ 
প্রথম পরিকল্পন। 

প্রথম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা শত্রুর মুখে 
ছাই দিয়ে আশাতীতভাবে সফল হোল । প্রায় 
১০০টি নতুন নগর মাথা তুলল। ১৯৩০ 
সালেই উৎপাদন বেড়ে গেল শতকরা ২৭ 
ভাগ । অন্তান্তি দেশে যখন বেকারের সংখ্যা 
হু হু করে বেড়ে চলেছে তখন সোভিয়েট ইউ- 
নিয়নে বেকার সমস্তা .সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে 
গেল। ১৯২৮ সালে স্বাধীন ব্যবসায়ীর সংখ্যা 
ছিল ৫৬,১৮,০০০; ১৯৩৪ সালে সেই 
সংখ্যা্দাড়াল মাত্র ১৪৯১০০০। যৌথ কৃষিতে 
যোগ দিল শতকরা ৭৩ জন চাষী (১৯২৮ সালে 
ছিল মাত্র শতকরা ১'৭ 'জন)। লেখাপড়া 
জানা লোকের সংখ্যা দাড়াল শতকরা ৯০ জন । 
পাঁচ বছরে করবার কাজ ৪ বছরে সমাপ্ত 
হোল । বিদেশ থেকে দাম দিয়ে কলকারখানার 
যন্ত্রপাতি আনার প্রয়োজন অতি সামান্যই 
থাকলো । 


সৌভিয়েট ইউনিয়নের মাটি থেকে ধনতন্ত্রের 
শিকড় সম্পূর্ণভাবে উপরে ফেললে। মাটির সঙ্গে 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ধনতন্ত্র আর কতদিন 
বাচতে পারে? আমেরিকার মত শিল্পোন্নত 
দেশেও আজ পর্ষস্ত কখনো শতকরা ৯ ভাগের 
বেশী উৎপাদন বাঁড়েনি। কিন্তু সৌভিয়েটে 


'প্রথম পরিকল্পনাতেই শতকরা ২৭ ভাগ 


বেড়ে গেল। 
দ্বিতীয় পরিকল্সন। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা সুরু হোল 
১৯৩৩ সালে । বিচ্ছিন্ন ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে 
ফেলা হোল দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান কাজ। 
তা ছাড়া, উৎপাদিত মালগুলোকে নিখু'ত- 
ভাবে তৈরী করা, যানবাহনের এবং বসত 
বাটার উন্নতি করা, জীবনযাত্রার মান উন্নত 
করা, এসব তে! ছিলই। সত্যি কথা বলতে কি, 
১৯৩৭ সালেই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা. 





এইভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: || 








এ লিলি লিটা ১টি ২৮ ১ ৫. 
চু 1 ২ এ EE রে হৰ 9)! রর 0 


পড়ে গেল। 
স্তাখানফ, আন্দোলন-_ 


. আলেক্সি স্তাখানফ, সাধারণ একজন খনি- 


মজুর । নিজের বুদ্ধিতে অভিনব কায়দায় 
তিনি কয়লা তোলার মান কল্পনাতীতভাবে 
বাড়িয়ে ফেল্লেন। ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন 
পদ্ধতিতে নিজের ইচ্ছা খাটাবার অধিকার 
নেই। দ্বিতীয়ত উৎপাদন বেশী বাড়িয়ে 





শান্তির সময় লাভ নেই; কারণ ক্রয়শক্তির 


ফোনস £ ক্যাল ১৪৬৪-৬৫ 











|| বোদাই, লাহোর, মোরাদাবাদ, 
এলাহাবাদ, লঙক্ষৌ, কাশী, | ৫৫ 

{| পাটনা, ভাগলপুর মুর, |! 

মু রাচি ও সিংহল। & 







: ' গু আমরা সব রকম শেয়ারের কান্ত করিয়। থাকি । 
{| ৬ নিরাপদ ও লাভজনকভাবে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়! থাকি। 
গ আমরা “স্থায়ী আমানত” গ্রহণ করিয়। থাকি । 








বেজল শেয়ার ডিলাস 


- -জিনহিএক্কষেউ ভিলচ্বিট্েকভ-- 
ষ্টক ও শেয়ার ব্যাপারে ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান | 


_খুলথন-_ 
অনুমোদিত ২৫,০০,0০00২ 
বিক্লীত ১৮৯০০,0০০২ 


. স্থায়ী আমানতেন্র 
' | ১ বৎসরের অন্ত ৩২% ৭ বৎসরের জন্য ৪8% 
২ 5 3 8% 23 23 ৫% 
৩ ও ৪ ৪ 39 33 3% 


স্ুদের'টাকা! প্রতি ছয় মাস অন্তর জুলাই ও জানুয়ারী 
- মাসে দেওয়া হয় । 


বিস্তারিত ব্বিরণ আমাদের 
 শ্মান্থলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে” পাইবেন। 


বিনামূল্যে নমুনাসংখ্যা পাঠান হয়। 


৩৭ 


অভাবে মাল বিক্রী হয় না ; শেষে গুদামজাত 
মাল নষ্ট করে ফেলতে হয় বাজার দর ঠিক 
রাখার জন্য । কিন্ত সমাজতন্ত্রে উৎপাদন যত 
বাড়ে তত সকলের স্বচ্ছলতা বাড়ে, কারণ 
সবাইয়েরই ক্রয়শক্তি থাকে । সেখানে উৎপাদন 
যতই বাড়ান যাক কেনার লোকের অভাব হয় 
না; মুনাফার দীড়িপাল্লায় ওজন করে উৎপাদন 
পদ্ধতি ঠিক করা সেখানে হয় না 
স্তাখানফের দেখাদেখি সারা সোভিয়েট 
ইউনিয়নের শ্রমিকেরা উৎপাদন বাড়াবার 
নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য মাথা 
খাটাতে লাগল । ভিনোগ্রাদোভা বলে একটি 
মেয়ে অভিনব পদ্ধতিতে তাত চালিয়ে ল্যাংকা- 
শায়ারের শ্রেষ্ঠ তাতির চেয়েও দেড়গুণ বেশী 






টেলিগ্রাম £ “47500180065 







১০,২৯৩৫৯ 


















কটক, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণ- 
নগর, বহরমপুর, , ঠাকুরগী, 
জলপাইগুডি, বরিশাল, মৈমন- 
সিং, ঢাকা ও ইষ্ট আফ্রিকা । 

















৫২% 





. শতরুরা ৪ জন । 


৩৮ 


কাপড় বুনলে ৷ স্মেতাতিন্‌ বলে এক চর্মকার 
বাটা কোম্পানীর চেয়েও তাড়াতাড়ি জুতা 
তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করলে। 
ক্রিভোনোসর বলে একজন ইঞ্জিচালক তার 
ইঞ্জিনের ' বাম্পোৎপাদনকে আঁশাতীতভাবে 
বাঁড়ীলে। মেরি দেমচেংকো বলে একটি মেয়ে 
বীটপালগের চাষের অন্তত উন্নতি ' করলে। 
এমনি ভাবে হু: হু করে উৎপাদন এগিয়ে চলল 
স্তাখানফের দেখিয়ে দেওয়া পথে ৷ মজুরদেরও 
যে মাথা আছে, সোভিয়েটে তার প্রমাণ পাওয়া 
গেল। স্তালিন বল্লেন, আমরা বলতাম যন্ত্রের 
উপরই'সব কিছু নির্ভর করে। কিন্তু তা ঠিক 
নয়। কুশলী লোক ছাড়া যন্ত্র গড়বে কে? 
আজ আমাদের বোঝা উচিত পূর্ধিবীতে যত 
রকম মূলধন আছে “তার মধ্যে সবচেয়ে 
অমূল্য এবং অমোঘ মূলধন হচ্ছে ‘মানুষ’ । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনার শতকরা 
১০৪ ভাগ সাফল্য অবশিষ্ট শোষক পুঁজি- 
পতিদের উচ্ছেদ সমাপ্ত করলে। যে 
কারণগুলোর জন্য শোষণ বেঁচে থাকে, সেই 
কারণগুলো চিরদিনের জম্ত সোভিয়েট থেকে 
বিদায় নিল অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা 


নির্মূল হয়ে গেল। কুলাক শ্রেণী এবং স্বাধীন- 


ব্যবসাদাররা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল 
(১৯১৮ সালে তারা ছিল শতকরা ৫ জন)। 
ছুটিমাত্র মিত্রশ্রেণী, শ্রমিক এবং কৃষক, হাত 
ধরাধরি করে এগিয়ে চল্প সমাজতন্ত্রের পথে। 
১৯২৮ সালে শ্রমিক ছিল শতকরা ১৭ জন, 
সমবায় প্রতিষ্ঠান বহিভূতি কৃষক এবং কুটির- 
শিল্পী ছিল ৭৩ জন, যৌথ-কৃষির অস্তভূক্তি 
ছিল'মাত্র শতকরা ৩ জন এবং ছাত্র, সৈন্য 
ইত্যাদি মিলিয়ে ছিল শতকরা ২ জন। ১৯৩৭ 
সালে শ্রমিক সংখ্যা হোল শতকরা ১৭র জায়- 
গায় ৩৫, যৌথ-কৃষক হোল ৩ জনের জায়গায় 
৫৫, সমবায় বহিভভূতি কৃষক এবং কুটির-শিল্পী 
দাড়াল ৭৩ জন থেকে মাত্র ৬ জন, কুলাক 
শ্রেণী রইল না, শিক্ষার্থী, ছাত্র ইত্যাদি হোল 
অর্থাৎ শতকরা ৯৪ জন 
সমাজতান্ত্রিক গঠনে যোগ দিল । শিল্পোৎপাদন 
বাড়ল শতকরা ১২১ ভাগ!  বিছ্যুৎশক্তি 
উৎপাদন হতে লাগল দ্বিগুণের বেশী। 
কারখানার যন্ত্রপাতি উৎপাদন বাড়লো সাড়ে 
চার গুণ। খাগ্চোৎ্পাদন দ্বিগুণ হোল । 
শস্তোৎ্পাদন হোল দেড় গুণ। শ্রমিকদের 
আসল মঞ্জুরী বাড়লো শতকরা ১০১ ভাগ। 
জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং জাপান 
মিলিয়ে যত ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে, একা 
সোভিয়েট ইউনিয়নে তত ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে 
পড়তে লাগল । ১৯৯৩৫ সালে রেশন কা" 
ব্যবস্থা উঠে গেল। ১৯৩৬ সালে স্তালিন- 
শাসনতন্ত্র প্রচলনের মূলে দ্বিতীয় 2 
দাম অনেকখানি ৷ 


, বৈষম্যের সঙ্গে মৌলিক তফাৎ )। 





আর্থিক জগৎ 


এইন্দাবে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
কল্যাণে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র স্থাপিত হোল, 
তৈরী হোল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর দল । রুশ 
সর্বহারা শ্রেণী পুরানো দিনে সর্বহারাত্বের 
মায়া কাটিয়ে এক অভূতপূর্ব শ্রমজীবী সমাজ 
গড়ে তুললে । সাম্যবাদের প্রথম অধ্যায় 


সমাজতন্ত্র সৌভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত 


হোল ৷ সমাজে যার, কাজের যতটা দাম তাঁকে 


ঠিক ততটা দাম দেওয়াই সমাজতন্ত্রের বিধি । 


বিদেশী মালের উপর নির্ভরশীলতা আরো 
কমে গেল৷ | 
তৃতীয় পরিকল্পন! ব্যাহত_ 

তারপর এল তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা । 
রূপান্তরিত করা হোল তৃতীয় পরিকল্পনার 


লক্ষ্য । যেখানে যার যেমন শক্তি সে তেমন' 


খাটবে, যার যেমন দরকার সে তেমন পাবে ; 
ধনতন্ত্রের কবরের উপর সমাজতন্ত্রের চারা 
জন্মীয়। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে পাকা করার 
সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মসচেতন প্রতিনিধি- 
দল কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা 
থাকা মার্কসবাদের আদেশ । কম্যুনিষ্ট পার্টি 
একদিকে শত্রু উচ্ছেদ করবে নির্মমভাবে, 
আর একদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যাবে 
কড়া নজর রেখে সব দিকে । সমাজতন্ত্র 
শ্রমের পার্থক্য ( Standard of labour ) 
অনুযায়ী মজুরীরও পার্থক্য বজায় থাকবে 
(যদিও সে পার্থক্যের ধনতন্ত্রের বেতন- 
সমাজের 


/ ইণ্ডিয়ান / ইণ্ডিয়ান ইবভেষ্টামপ্ট- 
কৰপাৱেণন লিমিটেড 


স্থাপিত--১৯৪৩ সাল 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নিন্ডিংসূ 
মিশন A, কলিকাতা l 
কোম্পানীর তহবিল সোনা, কলিকাতার A এবং 
সুদৃঢ় ভিত্তিশীলী ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
খাটানো হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ “ইপডিয়ান্‌ ইলভেটসে 
করপোরেশন” আশাম্বরূপ লাভ করিতেছে ও উচ্চ হারে 


লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে । 


বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর চেয়ারম্যান £ 


মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্য্য 
বর্তমানে “ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেন্ট করপোরেশন” নিন্গ- 
লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছে : 
. এক বৎসরের জন্য--৩% 
দুই বৎসরের জন্য_৩২% 
তিন বৎসরের জন্য-_৪% 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


জীবনযাত্রার প্রগতিতে যার কাজের দাম যত 
বেশী, তাকে সেই অনুপাতে মজুরী বেশী 
দেওয়া ' হয় সমাজতম্বে । মালিকের মুনাফা 
বাঁড়ার সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক 
সেখানে নেই, কারণ মালিক বা মুনাফার প্রশ্নই 
সেখানে নেই। মার্কস নিজে বলে গিয়েছেন 
যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন প্রথার এবং 
মানুষের মনের সবাঙ্গীপ পূর্ণ বিকাশ না হওয়া 
পৰ্যন্ত বুজে য়া-দিউমগুলকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ 
করা যেতে পারে না (যেমন কাজ অনুযায়ী 
বেতন)। এই সৰ্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশ ঘটলে 
পর তবেই আমরা আমাদের নিশানে লিখতে 
পারব 2 ক্ষমতা অনুযায়ী খাটবে, প্রয়োজন 
অনুসারে পাবে। 


' কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনা আর সম্পূর্ণ হোল না। ইউরোপের 
রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্চন্ন হয়ে উঠলো । 
শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট সরকার বাধ্য হলেন 
সমাজ গঠনের চেয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থার 
প্রতি বেশী মনোযোগী হতে । সার! পৃথিবীতে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর 
প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশকে মাঝে মাঝে 
ধনতান্ত্রিক দেশ্বগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হতে 
হবে এরং তার জন্য তৈরী থাকতে হবে, 
একথা লেনিন বলে গিয়েছেন। সেই আগামী (. 
আক্রমণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন তৈরী 
হতে লাগল - তার সাম্যবাদ গঠনকে তখনকার 
মত মুলতুবী রেখে । - 





প্রতি অর্ধ বৎসরাস্তে জাহুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রাপ্য সুদ দেওয়া 


হয়। স্থায়ী আমানতের আবেদন পত্রের জন্ত লিখুন £ 


২১ ৭ পা বিএ 


০ 


শপপপপপ সপ স্পট পপ রসদ 


শারদীয়া সংখ্যা ] 
যুদ্ধ 

৯৯৪৯ সালের' ২১শে জুন বিনা ঘোষণায় 
নাৎসী জার্মানী গোটা ইউরোপের শিল্প ও 


লড়াই করবার জন্য বুক ফুলিয়ে দাড়াল ৷ বহু- 
জাতিসম্বলিত সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজ- 
তন্ত্রের আস্বাদ পাওয়া অগণিত অধিবাসী এক 
হয়ে শক্রকে পরাজিত করতে এগিয়ে চল্ল । 

যুদ্ধে জয়লাভের তাৎপর্য 


আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধে সম্পূর্ণ ' 









"জয়লাভ করেছে। জার্মান জাতির সমর- 
নৈপুণ্যের এত হাঁক ডাক। তবু হিটলারী 
জার্মানী কিশোর সোভিয়েট, ইউনিয়নের কাছে 
গেল কেন? এতদিনকার পুরানো 
সভ্যতার উত্তরাধিকারী, র্লজভিৎস্‌, 
মোপ্টকে, শ্লাইফেনের জন্মদাতা, বৈজ্ঞানিক 
জাতি এরকম ভীষণভাবে পরাজিত হোল কেন 
এবং এই পরাজয় কি কি প্রমাণ করে? চক্র 
শক্তির রুশ রণক্ষেত্রে পরাজয় নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করে ষে 85 

৯। সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা, জার্মান 
নাৎসী সমাজ ব্যবস্থার ( ধনতান্ত্রিকতার চরম 
: সংঘবদ্ধ সরি চেয়ে অনেক তা 





আথিক জগৎ 


বং সোভিয়েটের জয়লাভ মানে সোভিয়েট 
a 

২। সোভিয়েট ফযোৌথরাষ্ট্রসংখ, গঠন 
যুদ্ধের চাপে ভেঙ্গে পড়েনি, বরং বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে মৈত্রী ও একতা আরে৷ দৃঢ় 
হয়েছিল। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘ ক্ষণ- 
ভঙ্গ'র জোড়াতালি দিয়ে তৈরী হয়নি, বরং 
সেই রাষট্রসংঘ আন্তর্জাতিক মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ 
উদাহরণ ।' 

৩। সোভিয়েট ইউনিয়নের জয়লাভ 
লালফৌনেরই নিপুণতর রণকৌশলের জয়- 
লাভ। 


৪। পঞ্চবাধিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
ফলেই বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। শাস্তি- 
কালে পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য আগামী 
যুদ্ধের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন অত অল্প 
সময়ের মধ্যে তৈরী হতে পেরেছিল । 
পরিকল্পিত অর্থনীতি থাকার . জন্য সোভিয়েট 
ইউনিয়নের উৎপাদনকে অবিলম্বে যুদ্ধকালীন 
ভিত্তিতে নিয়ে যেতে কোন অস্থুবিধা হয়নি। 
ধনতান্ত্রিক দেশে শুধু, যুদ্ধের সময়ে কিছুটা 
পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা যায় এবং 
শীস্তিকালীন খামখেয়ালকে সংযত করে 
উৎপাদনে শৃঙ্খলা আনতে অনেক সময় লাগে । 

৫। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির 
ইতি 88254098088 


নদীর: াগমনে. 





৩৪৯ 


সরঞ্জাম, উৎকৃষ্ট অন্ত্রশম্্র এবং রসদ ঠিক 
সময়ে ষোগান সম্ভব হয়েছিল সোভিয়েটের 
শ্রমিক এবং কৃষকদের পক্ষে । 

৬। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার হোতা 
কমুনিষ্ট পার্টি। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নের 
জয়লাভ মানে কম্যুনিষ্ট পার্টির' কর্ম্মপন্থার 
জা তের রাত 
যুদ্ধকালে শিল্প 


আক্রান্ত হবার ঠিক আগে ১৯৪০ -সালে 
সোভিয়েট ইউনিয়নে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ টন 
খাদ্ধশস্ত উৎপর হয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে 
৩ হাজার নতুন কারখানা মাথা তুলেছিল । 
১৯৪০ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন লোহা (১৯৯৩ 
সালের ৪ গুপ), ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ টন কয়লা 
(১৯৯৩ সালের সাড়ে পাঁচ গুণ) এবং ৩ 
কোটি ৯০ লক্ষটন তেল (১৯৯৩ সালের সাড়ে 
তিন গুণ) উৎপাদিত হয়েছিল। জামর্ণন 
আক্রমণের প্র অধিকাংশ কল-কারখানা তুলে 
নিয়ে পূর্বাঞ্চলে গিয়ে আবার নতুন করে 
পাতা হয় এবং ৯৯৪২ সালেই সেগুলো চালু 
হয়। এই ধরণের পূর্ব-পরিকল্পিত ভ্রাম্যমান ' 
কারখানা জগতে এই প্রথম পরিকল্পিত 
অর্থনীতির কল্যাণে যুদ্ধের অত বড় 
চাপ আর ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সত্বেও 
সোভিয়েটে যুদ্ধের বুকেই শিল্পোৎপাদন বেড়ে 
যায় ৯৯৪৫ সালের মধ্যে ইউরাল অঞ্চলে 
সাড়ে তিন গুণ, সাইবেরিয়াতে আড়াই গুণ 


এই নি অননস্্রহীন দেশবাসীর 
বুক ক্ষণিক আনন্দের স্রোত হিয়া যাক । 


দি এগোগিয়েটেড ব্যাঙ্ক ঘফ ত্িণুর লিঃ | 


ত্রিপুরেশ্বর পেজ মহারাজা মাণিক্য বাহার 


জি, বি, ই; কে, সি, এস্‌, আই । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মহারাজকুমার শ্রীন্রজেন্রকিশোন দেববন্মণ। 






রেঃ অফিস £ 
গঙ্গানাগর 





অপরাপর অফিসসমূহ ঃ 


ব্র/ংলা ও আসামের প্রধান প্রথান ব্যবসায়কেন্ত্রে অবস্থিত। 
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এবং ভলগা অঞ্চলে সওয়া তিন গুপ। এই 
ভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্বভাগ হু হু 
করে শিল্পোম্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের শেষ 
তিন বছরের প্রতি বছর গড়ে সোভিয়েটে 
৩০ হাঁজার ট্যাঙ্ক, ৩০ হাজার স্বয়ংচালিত 
কামান এবং ৩০ হাজার সাঁজোয়া গাড়ী, ৪০ 
হাজার বিমান, ৯ লক্ষ ২০ হাজার সাধারণ বড় 
ছোট কামান, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেসিন গান, 
৩০ লক্ষ রাইফেল, ২০ লক্ষ টমি গান 
রণক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। 

চতুর্থ পরিকল্পনা__ | 

রণক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নি 
লাভ করে আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস- 
প্রাপ্ত অঞ্চল পুনর্গঠনে মন দিয়েছে। এই 
পুনর্গঠনের জন্য অর্থাৎ শাস্তিকালীন জীবনকে 
ঠিক যুদ্ধের আগের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য 
আজ চতুর্থ পঞ্চবাঁষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
চতুর্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য 

মাতৃভূমির পুনর্গঠনের জন্যে যে চতুর্থ পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে তার করণীয় 
কাজ হচ্ছে 8 | 

১। প্রথমে গুরু শিল্প আর রেলপথ পুনর্গঠন 
করা। 

২। ফসল এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র 
উৎপাদনে বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া । 

৩। উৎ পাঁদনের হার বুদ্ধির জম্য বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থার উন্নতি করা। . 

৪। ১৯৪৬ সালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
অঞ্চলগুলোকে নতুন করে সারিয়ে তুলে 
সব দিক দিয়ে দেশকে শক্তিশালী করে তোলা, 
যাতে অদুরভবিষ্যতে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
অন্যান্য দেশকে পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে 
পারে। 

৫। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির আত্মরক্ষার 
জন্য আধুনিকতম ব্যবস্থা করা । 


আধিক জগৎ 


[ শারদীয়! সংখ্যা 


১৩। খতুগত মন্দার জন্য শিল্পজাত দ্রব্য এই ভাবে আর সেগুলোকে বয়ে নিয়ে যেতে 


ও খাদ্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করা । 

এই হোল মোটামুটি কর্মস্চী। 
এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবেপরিকল্পনা করা 
হয়েছে সেটা দেখা যাক। 

কারু শল্প 

লোহা | 

নতুন পরিকল্পনা মতে ১৯৫* : সালে 
সোভিয়েটের যে মোট শিল্লোতপাদনহবে তার 
দাম ১৯২৬ সালের অনুপাতে হবে ২০৫০০ 
কোটি রুবল (১৯৪০ সালে ছিল ১৩৮৫০ কোটি 
রুবল), অর্থাৎ ১৯৪০ সালের চেয়ে শতকরা 
৪৮ ভাগ বৃদ্ধি। 
হবে ১৯৫০ সালে ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টন, 
লোহার নল গড়! হবে ১৫ লক্ষ টন ৷ . মোট 
লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদিত হবে ১ 
কোটি ৯৫ লক্ষ এবং ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টন। 
৪৫টি নতুন ব্াষ্ট ফানেস, ১৬৫টিহার্থ ফানে স্‌, 
৯০টি, বৈদ্যুতিক ফানেস্‌ এবং ১০৪টি রোলিং 


মিল্‌ এই পাঁচ বছরের মধ্যে কাজে লাগান. কয়লা 


হবে । কাজের জন্য তৈরী হবে কোক1৩ কোটি 
টন, ফায়ারব্রিক (যে ইট আগুনে পোড়ে না) 
৩৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন! 


ইউরাল অঞ্চলে এবং সাইবেরিয়ার সুদূর 


পূর্বে নিঝনি তাগিল্‌ এবং চেলিয়াবিনস্ক, 


লৌহকেন্দ্র এই পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। 
তারপর ক্রিভয় রগ কামিশবুরুন্, লিপেতস্ক, 
বহু জায়গায় নতুন খনি, কলকারখানা মাথা 
তুলবে । আগে ইউরাল থেকে ধাতর যৌগিক 
পদার্থগুলো নিয়ে যেতে হোত সুদূর কুজনেতস্ক 
কারখানায়। নতুন পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় 


হবে না। আশেপাশেই বিরাট কলকারখানা 


গড়ে নিয়ে সেখানেই কাজ হবে । 
দেশের শিল্পসম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করার 


| জন্য সাইবেরিয়ায় বহু ভূতাত্বিক অভিযানী দল 


আবিষ্কারে বেরুবেন। একদিকে চলবে ভাঙ্গা 
দেশ নতুন করে গড়া, আর একদিকে চলবে 


. আনকোরা নতুন শিল্পসভ্যতা বিস্তার করা। 


দেহশ্রমের কাজ যাতে যন্ত্রকে দিয়ে' 


. আরো বেশী করানো যায় তাঁর চেষ্টার ক্রুটি 


হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্র 
প্রয়োগের ব্যবস্থা যতদুর সম্ভব শিল্পক্ষেত্রে" 


রেলের লাইন তৈরীষ্টু, প্রয়োগ করা হবে। 


অন্যান্ত ধাতু- 

চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে 
তামার উৎপাদন বাড়ার কথা দেড়গুণ, এলুমি- 
নিয়ম দ্বিগুণ, ম্যাগনেসিয়াম আড়াই গুণ 
নিকেল ‘প্রায় দ্বিগুণ, সীসা, দস্তা ও 
আড়াই গুণ, এবং উল্‌ফ্রাম সাড়ে চার গুণ। 


১৯৫০ সালে যুদ্ধের আগের তুলনায় 
কয়লার উৎপাদন বাড়ার কথা দেড়গুণ । কোক 
কয়লা তোলা হবে ৫ কোটি৭৭ লক্ষ টন এবং 
তাতেই দেশের সমস্ত শিল্পের চাহিদা মেটবার' 
কথা। খাঁবারোভক্ক এবং অন্যান) জায়গায়: 
অনেক নতুন কয়লার খনিতে কাজ সুরু হবে। 
ডোনেস অঞ্চলে পুরানো ১৮২টি খাদ পুন- 
গঠিত হবে এবং নতুন ৬০টা খাদ খোঁড়া হবে ॥ 
নতুন আবিষ্কৃত পেচোরা কয়লাখনির কাজ সুরু- 
হবে। খনির যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য পুরানো! 
১৬টি ছাড়া আরো নতুন ১৩টি কারখানায় 
কাজ হবে। দেহশ্রমের কাজ যঞ্তের সাহায্যে, 









নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, 


ভ্নিন্নিভ্েজ্ভ 


গ্রাম £ সেল্ফহেম্প . স্থাপিত--১৯২৯ ফোন ; ক্যাল ২৩৩৯ (৩টি লাইন) 


৬। দেশ পুনর্গঠনের জন্য সরকারী মুলধন 
সংগ্রহের মাত্রা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। 

৭। গ্রামে ও নগরে বসতবাটার সংখ্যা 
বাড়ানো এবং উদ্ধাস্তদের ঘরবাড়ী নির্মাণে? 





সকল রকমের সাহায্য করা । 
. ৮7 যুন্ধপূর্র্ব কালের তুলনায় জাতীয় আয়- 
ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো, প্রচুর মাল ও খানের 
উৎপাদন এবং তারপর বরাদ্দ ব্যবস্থা তুলে 
দেওয়া! | 
৯। নিপুণ কারিগরের সংখ্যা বাড়ানো । , 
১০। শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে এবং 
শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যন্ত্র ও বিদ্যুৎশক্তি 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করে দেশের শিল্পোৎপাদন 
বৃদ্ধি করা । 
১৯। লোক শিক্ষার বিস্তার করা 


১২। জনস্বাস্থ্যের ও চিকিৎসা সাহায্যের 


আরো উন্নতি করা। 


ভারতীয় ৫টি অগ্রগামী ক্রিয়ারিং হাউসের পূর্ণ সদস্য | 
হেড অফিস ? ১০ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
ক 
বিক্রীত মূলধন * ১২৫৮,০০০২ 
আদায়ীকৃত মূলধন ২৫ ১:০১২৮১০০ ০ 
মোট আমানত কিঞ্চিদধিক 


সঃ N 
৮০৩ 3.0000, 0 ০২ 
মোট কার্যকরী তহবিল কিঞ্চিদধিক ২১৫০০০১০০০২ 


৪৫টী শাখা অফিস এবং এজেন্সির মারফতে সমগ্র ভারতে যাবতীয় 
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ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্‌, সি, ৪8. 
























শারদীয়া সংখ্য! ] 


করার আধুনিকতম ব্যবস্থা করা হবে। কয়লাকে 
আরো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দাহা পদার্থ করার 
চেষ্টারও ক্রুটি হবে না। ১৯৫০ সালের পরে 
কাজ আরম্ভ করা যাবে এমন নতুন খনির জন্য 
৭৬৫টি জায়গা বাছা হয়েছে; তার মধ্যে 
ইউরালে ১৩১টি, মস্কোর কাছে ১৩৫টি, কারা 
গাণ্ডা অঞ্চলে ৬০টি, কুজনেতস্কে ৬০টি এবং 
ডোনেৎসে ১৪০টি আছে। সবশুদ্ধ উৎপাদন 
হবে ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ টন। 

অঙ্গারক বাষ্প ( কোল্‌ গ্যাস্‌) কয়লা 
থেকেই তৈরী হবে ১৯৫০ সালে ১৯০ কোটি 
ঘন মিটার। তার মধ্যে স্বয়ংচালিত যন্ত্রে 
সাহায্যে খনিতে .তৈরী হয়ে নলে করে চালান 
যাবে ৯২ কোটি ঘন মিটার। কিছু কয়লাকে 
তরল দাহ পদার্থে রূপান্তরিত করা হবে যার 
সেই জিনিষ ১৯৫০ সালে ৯ লক্ষ টন 
ওয়া যাবে। | 
পেট্রল উৎপাদন শিল্পের প্রতি খুব বেশী 
মনোযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কারণ গত 
মহাযুদ্ধ হয়েছে আসলে পেট্রল দিয়ে। তাই 
পেট্রলের অত্যন্ত অভাব । ১৯৪৯ সালে যুদ্ধের 
আগেকার সমান পেট্রল উৎপাদন করে ১৯৫০ 
সালে আরো অনেক বেশী উৎপাদন করার 
ব্যবস্থা হয়েছে। নতুন পেট্রলের খনির রাজ 
খুব বেশী সোভিয়েটের পূর্বাঞ্চলে । তাছাড়া 
ককেশাস, বাকু, গ্রজনি, ক্রাস্নোভার তো 
আছেই ৷ 
বিদ্যুৎশক্তি-_ 

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন 


১৯৪০ সালের 


তুলনায় ১৯৫০ সালে প্রায় দ্বিগুণ হবার 


কথা অর্থাৎ ৯ কোটি ৯৭ লক্ষ কিলোয়াট 
বাড়িয়ে মোট উৎপাদন হবে ২ কোটি ২৪ লক্ষ 
কিলোয়াট। তার মধ্যে জলীয় শক্তির 
সাহায্যে উৎপাদিত হবে ২ও লক্ষ কিলোয়াট ৷ 
মোট ৩৫টি জলীয় শক্তি ব্যবহারের 
কেন্দ্র পুরোদমে কাজ করবে .৯৯৫* সালে; 
তার মধ্যে আনকোরা নতুন হবে পাঁচটি, 
পুরানো পুনর্গঠিত হবে ৬টি, এবং অর্ধেক হয়ে 
পড়েছিল এমন কেন্দ্রগুলোকে সম্পূর্ণ কর! 
হবে। 


_ বশ্্রশিক্প-_ 


৯৯৫০ সালে সুতির কাপড়ের পরিমাণ হবে 
৯৯৪০সালের সাড়ে নয় গুণ এবং কৃত্রিম 
রেশনের কাপড়ের পরিমাণ সাড়ে চার গুণ। 
তার জন্য ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার বেশী মাকু খাটবে। 
জুতা বেশী তৈরী হবে ৯০ কোটি জোড়া এবং 
মোজা ৩৪ কোটি ৫৯ লক্ষ জোড়া । রাসায়নিক 
উপায়ে প্রস্তত চামড়ার খুব চলতি হবে। 
পশমের কাপড় তৈরী হবে ৯৫ কোটি ৫০ 
মল হোল | 


-লক্ষটন। তারপর শণ, 


আথক জগৎ 


‘যন্ত্ৰপাতি, কলকব্জা_ 


৯৯৫০ সালে যন্ত্রপাতি তৈরীও দ্বিগুণ হবার 
কথা । ৯৯৪০ সালের চেয়ে ৪ হাজার রেলের 
ইঞ্জিন, ২ লক্ষ রেলের গাড়ী, ৯ লক্ষ ৩৩ 
হাজার ট্র্যাক্টির, মেসিন টুল ৯৪ হাজার ৮ শত, 
মোটর গাড়ী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, মোটর ৮ লক্ষ 
বেশী তৈরী হবে। দুরগামী “ইঞ্জিনের মধ্যে 
ডিজেল এবং বৈছ্যতিক ইঞ্জিন হবে 
অনেকগুলো । 

কৃষি 


চাষের উন্নতির জন্য, প্রচুর ধাতব সার 
উৎপাদিত হবে যার মধ্যে প্রধানতঃ থাকবে 
কষ্টিক সোডা, সুপার ফসফেট, নাইট্রেট এবং 
পটাশ। যন্ত্রপাতির কথাতো আগেই বলা 
হয়েছে। মোট ফলন ৯৯৪০ সালের তুলনায় 
বাড়বে শতকরা ২৭ ভাগ । প্রতি বছর খাদ্ধ- 
শস্য উৎপাদিত হবে ৯২ কোটি ৭০ লক্ষ 
টন। 
শিল্প-শত্য_ 

চিনির জন্য বীট ফলন হবে ২ কোটি ৬০ 
লক্ষ টন। তুলার আশ উৎপাদিত হবে ৩৯ 
তৈলবীল্ঞ, তামাক, 
রবার ইত্যাদিরও এক বিরাট পরিকল্পনা করা 
হয়েছে । 


খাছাদ্রব্যের তালিকা (৯৫০) 
মাংস***১৩০০০০০ টন চিনি-.--২৪০০০০০ টন 


মাথন-.-২৭৫০০০ = আট--.১৯০০০০০০ % 

উদ্ভিদ তৈল--*৮৮০০০০ ৮ j 
এলকোষ্ছূল---১০০৮০০০০ 

মাছ---২২০০০০০ র্‌ (ডেকালিটার) 


কাঠ এবং বাড়ী তৈরীর উপকরণ (১৯৫০) 
কাঠ-*৩১৯০০০০০ (ঘন মিটার) 
সিমেণ্ট---১০৫০০০০০ (টন) 


শ্লেট--.৪৯০০০৬ ০০ (খণ্ড) 
জানালার সাসি---৮০০০০০০ (বর্গ মিটার)। 


উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 








বেতিয়া, ভাঁগলপুর, 


8১ 


পশুপালন-__ 

৯৯৫০ সালে ৯৯৪৫ সালের তুলনায় 
ঘোড়ার সংখ্যা বাড়বে শতকরা ৪৬টা, গরু 
শতকরা ৩৯টা, ভেড়া ও ছাগল শতকরা 
৭৫টা। শুকর হবে তিন গুণ। দুধের 
পরিমাণ গড়ে গাই পিছু বাঁড়বে শতকরা ৬৭ 
ভাগ। শুকরের মাংসও একই রকম বাড়বে। 
হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পালনেরও যথেষ্ট উন্নতি 
হবে। ভেড়ার লোমের পরিমাণ বাড়বে 
শতকরা ৩০ ভাগ। পশুপালনের জন্য পশু- 
চারণ ক্ষেত্র, পশুর খা্যি এবং পশুচারণ 
প্রতিষ্ঠানের বহু উন্নতি করা হবে। কৃষির 
মত পশুপাঁলনের ব্যাপকভাবে কৃত্রিম উপায়ে 
গর্ভাধান ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হবে।, 
যাতায়াত ব্যবস্থা 


নতুন রেল ইঞ্জিনের কথা, আগেই বলা 
হয়েছে । শীতকালে যাতে তৈল এবং বিদ্যুৎ- 
চালিত ইঞ্জিন বেশী ব্যবহার করা হয় তার 
ব্যবস্থা হয়েছে। স্বয়চালিত ব্রেক এবং স্বয়ং- 
চালিত গাড়ী জোড়বার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করা হবে । 
৪০৯০ কোটি রুবল খরচ করা হবে। পুরানো 
১৫ হাজার কিলোমিটার রেলপথ আরো 
আধুনিকভাবে গড়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে ৭ হাজার 
২ শত ৩০ কিলোমিটার রেলপথ তৈরী হবে । 
মালপত্র ওঠান নামানর ব্যবস্থা যন্ত্রটালিত 
হবে শতকরা ৭৫ ভাগ। 

নদীপথে যাতায়াতের জন্য গ্রীমারের সংখ্যা 
৯৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ২৫ খানি 
বাড়ান হবে। মালপত্র ওঠান নামানর ব্যবস্থা 


সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রচালিত হবে। আভ্যন্তরীণ 
জলপথ বাড়বে ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার 
কিলোমিটার । | 





১৯২৬ 


ভ্রুরা গণুলার ব্যাঙ্ক লিঃ 


হ্ভ অফিস-ভবানাপুর, কলিকাতা 


ব্রাণ-___- 


পাটনা, লক্ষৌ (সদর), ছুমকা, গোরক্ষপুর, 
কৃষ্ণনগর, খগৌল, লক্ষৌ লোলবাগ), নারকেটিয়াগপ্জ ফরাকাবাদ, 
পলাশী, সম্ঘলপুর, ফয়জা বাদ, এলাহাবাদ সিটি, ও 


এলাহাবাদ (কাটরা), ছাপরা 





উপযুক্ত সিকিউবিটিতে টাক। ঘার দেওয়া হুয়। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


রেলপথের উন্নতির জন্য “ 


৪৯. 


বহিবাণিজ্যের জন্য যত জাগরগামী জাহাজ 
তৈরী হবে তাতে ৬ লক্ষ টন বেশী মাল 
আমদানী-রপ্তানী করা চলবে । F 

সোভিয়েটের সামরিক নৌবহরকে এবার 
প্রচণ্ড শক্তিশালী করার ব্যবস্থা হয়েছে। 
মোটর গাড়ীর সংখ্যাও 'দিগুণ হবে এবং 
মোটরের জন্য নতুন রাস্তা তেরী হবে 
৯৯ হাজার ৫ শত কিলোমিটার ৷ কয়েকরকম 


অভিনব মোটর গাড়ী তৈরী হবে। . 
৯ লক্ষ ৭৫ হাজার কিলোমিটার নতুন, 


বিমানপথ খোলা হবে । রাত্রেও বিমানচলা- 
চলের ব্যবস্থা করা হয়েছে । কৃষির জন্য এবং 
রোগ বীজাণু নাশের জন্য ব্যাপকভাবে বিমান 


ব্যবহার করা হরে । 
তার, বেতার এবং টেলিভিশন ব্যবস্থার 


ব্যাপক প্রচলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। 

৫ হাজার নতুন ডাকঘর, এবং ২৮টি নতুন 
শক্তিশালী বেতারকেন্দ্র খোলা হবে। মস্কো, 
লেনিনগ্রাদ, কিয়ো এবং স্ভা্ডলোতক্ে টেলি- 


ভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। 

চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে যুদ্ধ- 
" পুর্ধবকালের তুলনায় শিল্পোৎপাদনে শ্রমিকদের 
* কৰ্মশক্তি বাড়বে শতকরা ৩৬ থেকে ৪০ ভুগ, 
উৎপাদনের ব্যয়ের" হার কমবে শতকরা ১২ 
ভাগ থেকে ৯৭ ভাগ! 

চারটি পঞ্চবার্ষিক “পরিকল্পনার একটি 
তুলনা করা যেতে পারে। 





আথিক জগৎ 


প্রত্যেক শিল্পবিভাগ থেকে একজন করে' 


প্রতিনিধি নিয়ে যদি একটি পরামর্শদাতা 
সমিতি তৈরী হয়, তাহলে কখন চাষ করা 
উচিত, কখন ফসল কাটা উচিত, 
কোন্‌ শিল্প কি ভাবে কখন গড়া উচিত, 
সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠভাবে হতে পারে । 


রবার্ট ওয়েন লিখেছেন যে, আদর্শ সমাজে. 


উৎপাদন ব্যবস্থা করবে সবাই মিলে। 'জন 
ফ্রান্সিস ব্রে আরো প্রগতিশীল ছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন, সমাজে একদিন জমি ও 
মূলধনের মালিক হবে জাতির সবাই ; একটি 
মাত্র জাতীয় ব্যাঙ্ক ‘থাকবে উৎপাদনের 
অনুপাতে মূলধন বণ্টনের, ব্যবস্থা করবার 
জন্যে ৷ , | 

এরা সবাই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 
পঁজিবাদের জায়গায় অন্য কোন বাদ চাই। 
আমরা দেখছি যে একমাত্র যুদ্ধের সময়ে 
পুঁজিবাদের রাজত্বে সামরিক চাহিদা মেটাবার 
দরকার পজিবাদীদের পক্ষে অপরিহার্ধ্য 
বলে তখন একটা পরিকল্পিত অর্থনীতির 
প্রচলন হয়। তারপর ছুভিক্ষ হলে একটা 
সাময়িক খাগ্ নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা হয় বটে, 


কিন্তু নিয়ন্ত্রণে এত গলদ থাকে যে, হিতে. 


বিপরীত হয়ে যায়, চোরাকারবারীদের হয় 
পোয়া! বারো । 
পুঁজিবাদের প্রেরণা মুনাফা 

আসল কথা পঁজিবাদে উৎপাদনের 
একমাত্র ' প্রেরণা মুনাফা । উৎপাদনের সঙ্গে 


চারিটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার একটি তুলনা করা যেতে পারে । 


যৌথ কৃষি 





শারদীয়া সংখ্যা 


জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির কোন 
সম্পর্ক নেই। বাজারদর মুনাফার উপযুক্ত ' 
রাখার জম্য দুর্ভিক্ষের সময়েও সরকারী গুদামে 
চাল মজ্জুত থাকে না, পরে পচে যায় এবং 
ফেলে দিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে 


' মরে গেলেও সে চাল বাজারে ছাড়া হয় না। 


কার্টেল জিনিষটি কাতলা জাতের মুনাফা- 
খোরদের এক একটি আস্তজ্জাতিক সংঘমাত্র। 
সারা জগতে শোষণ করাই কার্টেলের উদ্দেশ্য 
স্তালিন ৯৯৩৪. সালে মিঃ ওয়েলস্‌কে 


সমাধান করতে চেষ্টা করে ।....কোন পঁজি- 
পতিই বেকার সমস্তার পূর্ণ সমাধান চাইতে 
পারে না কারণ.-.সেই বিরাট বেকার দলকে 
তারা অতি অল্প মজুরী দিয়ে খাটিয়ে 
পারে (অর্থাৎ লাভ বেশী হয়; 
পরিকল্পিত অর্থনীতি . জনসাধারণের 7 
ব্যবহাধ্য জিনিষই বেশী করে তৈরী করতে 
চায়। কিন্তু গৃজিবাদের শাসনে উৎপাদন 
চলে অন্য দিকে অর্থাৎ মুনাফা যেদিকে 
বেশী সেই দিকে। জনসাধারণের সুবিধার : 
জন্য একটু কম লাভ করে সন্তুষ্ট 
থাকতে কোন পুঁজিপতিকেই রাজী করানো 
যেতে পারে না। তাই উৎপাদনে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির ব্যবস্থা এবং পুঁজিপতিদের শেষ - 
করতে না পারলে পরিকল্পিত অর্থনীতি 


কিছুতেই সম্ভব নয়” 

স্তার উইলিয়াম বেভারিজের সকলকে 
কাজ দেওয়ার পরিকল্পনার যা পরিণতি হচ্ছে, 
পুঁজিবাদের রাঁজত্বে সব অর্থ নৈতিক পরি- 
কল্পনার পরিণতিই ওই রকম হতে বাধ্য ৷ 













পরিকল্পনা সাল মুলধন নতুন প্রতিষ্ঠান জাতীয় আয় 
প্রথম ১৯২৮-৩২ ৫১ লক্ষ কোটি রুবল ১৫০০ 8৫'১ লক্ষ কোটি রুবল ৬০% 
দ্বিতীয় ১৯৩৩-৩৭ ১১৫ ২১ রী ৪৫০০ ৮ %ঃ 29 ৯৯% 
তৃতীয় ১৯৩৮-৪০ ১৩০ ২ ১। »ঃ ৩০০০ ১২৫৫ ৮ » 
চতুর্থ ১৯৪৬-৫০ ২৫০ ,, ৫৯০০ ১৭৭ yg রি ৪ » 3 
এই হোল অতি সংক্ষেপে ভি রঃ 

নিয়নের নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা ৷ নু ধা 

প.জিবাদ ও পরিকল্পনা পরস্পরবিরোধী-_- ২১] 
ব্রিটেনে বা আমাদের দেশেও পরিকল্পিত 1% 


অর্থনীতি নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের যথেষ্ট জাবর 
কাটতে দেখি। কিন্তু পূজিবাদী শাসনতন্ত্র 
সত্যিই কি অর্থনৈতিক ‘পরিকল্পনা সম্ভব? 
সম্ভব হলে কতটুকু সম্ভব? অবশ্য পরিকল্পিত 
অর্থনীতি কার্ল-মার্কম্‌, ফ্েডারিক, এগেলস্‌, 
লেনিন, বা স্তালিনের নতুন আবিষ্কার নয় বা 
একচেটে সম্পত্তি নয়। মার্কসের আগেও এ 
ধরণের কথা কয়েকজন চিন্তা করেছিলেন। সেন্ট 
সাইমন ৯৮০০ সালে লিখে গিয়েছেন 2 
“পঁজিবাদী সমাজের জায়গায় যদি সবাই মিলে 
সংঘমূলক সমাজ গড়ে, সেখানে যদি একটি 
কেন্দ্রীয় পরিচালনা/সমিতি সমাজের সকলের 
মঙ্গলের জন্য অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে 


উৎপাদন এবং ব্যবসায়ের মধ্যে সামন্ত - 


হয়ঃ তাহলে ভাল হয়।” 
ফ্রান্সের ফুরিয়ে বলেছিলেন__পঁ'জিবাদী 


জমাঁল্ক কদাল ঘি মিলি ও কৰি সঙ্গবাহা তত 





যুদ্ধোত্তর কালে আমরা বহুবিধ সমস্যার 
সম্মুখীন হয়েছি। যে যুদ্ধের আতঙ্ক আমাদের 
' বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল 
সে ভার অনেকখানি নেমে গেলেও দৈনন্দিন 
জীবনে আমাদের গৃহসংসারে বিড়ম্বনা ও 
অস্বস্তির অস্ত নেই। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য 
দিন দিন যেকি পরিমাণ হীন হয়ে পড়ছে 
এবং প্রতিকারে নিরুপায় নরনারীশিশুর ওবধ 
অভাবে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে 
গ্রামে ও সহরে মৃত্যুর সংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি 
প্য়েছে নিয়ে মুদ্রিত তথ্য-তালিকা থেকে তার 
"খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। 

মৃত্যু সংখ্যা _-গভপডত।-_বাৎসরিক 


(ভারতবর্ষে) ( বঙিলায় ) 
ম্যালেরিয়ায় ১৪২ লক্ষ ৪ লক্ষ 
কলেরায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার 
আমাশয়ে ২১ লক্ষ ৫০ ছাজার 
"যদ্মায় হ লক্ষ ২৫ হাজার 
'শিশুযৃত্যু. ১৭০, হাজার করা 
"(নানাক্সোগে) ১৬০ হাজার 
ঢর্ঘটনায় ১৩ হাঙ্জার 
সর্পাধাতে ৪ হাজার 





স্বাস্থ্য বামা 


্রীসাবিত্ীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


যুদ্ধের ফলে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়েছে তাতে করে আমাদের শিল্প ব্যবসায়কে 
নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। প্রথমতঃ, 
শিল্পব্যবসায় কলকারখানার শ্রমিক ও কম্মীদের 
কথা ভাবতে হবে। তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
কোনো বীমা হতে পারে কিনা_-একথা মনে 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং বিশেষ করে 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে, কেননা এদেশে কি 
গভর্ণমেন্ট, কি বীমা কোম্পানী কেহই এপর্য্যস্ত 
এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি। অথচ আমরা 
দেখ তে পাই-_ভারতের মঞ্জুর খাটে দশ লক্ষের 
উপর। চাষের কাজে নিযুক্ত আছে প্রায় 
দশ কোটি-_যাদের স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতির 
দিকে যাচ্ছে । অনেক গ্রামে চাষীপাড়া প্রায় 
জনশূন্য হয়ে আসছে-_অস্ততঃ পশ্চিম বঙ্গ 
সম্বন্ধে একথা আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে 
বল্তে পারি। ভারতবর্ষের দিন-মজুরের 


আয় বাধিক ৮০ আনা থেকে 1৬০ আনা, 
চাষীর আয় বাঙ্গলায় /১৫_-এর চাইতে 


শোচনীয় আথক অবস্থা আর ক হতে পারে। 
পয়সা খরচ 'ক'রে এরা রোগের চিকিৎসা করবে 
কেমন করে? তাদের জন্য স্বাস্থ্য-বীমার 
পরিকল্পনাকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী করবার 
পথে অনেক অসুবিধা আছে স্বীকার করি, কিন্তু 
জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে এই প্রকার 
বীমার মানবীয় দিকটা কোনো সভ্য দেশই 
উপেক্ষা করতে পারে না। | 
আমেরিকা ও ইংলণ্ড 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডে এই প্রকার বীমার 
প্রচলন এখনো পর্যস্ত শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ ৷ শুধু আমেরিকার স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনার 
বীমা সম্পর্কে গত নভেম্বর মাসে যে সম্মেলন 
হয়েছিল সেখানে “মেডিক্যাল কমিটি”র 
সহায়তায় কি ভাবে, স্বাস্থ্য-বীমার প্রসার 
জনসাধারণের মধ্যেও প্রচার করা যেতে পারে 
তার আলোচনা হয়েছে । এখনো তথ্য সংগ্রহ 


-চল্ছে, গবেষণা ও আলোচনারও শেষ হয়নি৷ 


ভারা বলেন যে, রোগ, ভোগ, অঙ্গহানি 


হেড অফিসঃ 
ক্যালকাটা ন্যাশন্ঠাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, 
মিশন রো, কলিকাতা । 
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বিলিকৃত মুলধন ১2575575558 
| আদায়ীরুত মূলধন ৩০,০০,০০০১ 

» রিজার্ভ ফাণ্ড ১৮,০০,০০০২-এর অধিক 
| f 


| বোর্ড অফ ডিরেক্টরস 
| মি: এস, এম, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান 
মহারাজা শ্রীশচক্দ্র নন্দী, কাশিমবাজীর, 
বাঙলা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী । 
মিঃ টি, সি, চ্যাটাজ্ি, সলিসিটর ও বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড 
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়র্কিস লিঃর চেয়ারম্যান । 
মিঃ টি, লি, চ্যাটার্জি, বি-এ । 
মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিংগী, জমিদার । 


শাখা 
কলিকাতা-_বড়বাজার, শ্যামবাঁজার, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, ক্যানিং স্ত্রী, 
হাইকোর্ট । ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কটক, পাটনা, 
গয়া, মজঃফরপুর, বেরিলী, আগ্রা, মাত্রাজ, দিল্লী, সদরবাজার (দিল্লী), লক্ষৌ, কানপুর, 
মেক্টন রোড (কানপুর), আমিনাবাদ (লক্ষৌ॥, অমরাবতী, রায় সুর, আজমীঢ, বো 
ফোর্ট, স্যাপডহ্াষ্টি রোড, কলবাদেবী, আমেদাবাদ, মাস্কটি বাক্জার (আমেদাবাদ), করাচী, 
নাগপুর, ইট্ওয়ারী (নাগপুর জব্বলপুর, জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্ট, অমৃতসর, 
লাহোর, মীরাট, রেনারস, এলাহাবাদ, কাটরা ( এলাহাবাদ )। 


লণ্ডন এজেন্ট: মিডল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
সকল প্রকারব্যাক্কিং কাধ্য করা হুয়। 


৪৪ 


প্রস্থতি কল্যাণ ও দৈহিক অক্ষমতা, 
সাময়িক বেকার অবস্থার যে বীমা শিল্পব্যবসার 
ক্ষেত্রে প্রচলিত, তারও বন্প্রকার উৎকর্ষ 
সাধন দরকার ৷ বহুদিকের অসুবিধা ও প্রকৃত 
তথ্য সংগ্রহের অভাবে এখনো পর্য্যস্ত এই 
প্রকার স্বাস্থ্য-বীমার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করতে 
পারা যাচ্ছে না। যেখানকার কলকারখানার 
মালিকরা কোটিপতি, যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা 
গণনা করা যায় না এবং যেখানে অস্বাস্থ্য 
আমাদের দেশের মত এতখানি শোচনীয় ত 
নয়ই, বরং অধিকাংশের স্বাস্থ্য দেশের জল 
হাওয়ার গুণে আমাদের অপেক্ষা উন্নততর, 
সেখানেও তাঁরা সকল সমস্যার সমাধান করে 
একটি পুর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে উপস্থিত 
করতে পারছেন না। তবুও তাদের চেষ্টার 
ক্রটি নাই__বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর কালের 
ঢেলে জনসাধারণের পক্ষেও স্বাস্থ্য-বীমার 
যাত নিভাবে উতলা হতে পারে 
তারই চেষ্টা করছেন । 


অর্থসামর্্যে এবং শিল্প-ব্যবসায়ের সঙ্গতি 
হিসাবে অনেক পশ্চাতে থাকলেও, আমাদের 
. চিন্তা, কল্পনা ও শুভবুদ্ধির যে অভাব আছে 
এমন মনে করি না। কাজেই আমাদেরও 
এবিষয়ে এখন থেকেই অবহিত হতে হবে। 





আর্থিক জগৎ 

এই প্রকার বীমার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে 
আশান্বিত হওয়ার কারণ আছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যেতে পাঁরে যে, ৯৯৩৪ সালে 
আমেরিকার যে, স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনার বীমা 
৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে. সীমাবদ্ধ ছিল- ৯৯৪২ 
সালে তার সংখ্যা দাড়ায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ 
_যুদ্ধকালে এ সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। এ সব বীমা করেছেন উপাজ্ছবন- 
শীল নরনারীর মধ্যে নিম্নতমশ্রেণী। কাজেই 
ভারতবর্ষের শ্রমিক ও চাঁকুরে তাদের স্বল্প 
আয়ের দরুণ যে স্বাস্থ্যবীমার চীদা দিতে 
পারবে না, এ যুক্তি সব সময় খাঁটে না। 
জনসাধারণের কথা ছেড়ে দিলেও অন্যান্য 
দেশে শিল্প-ব্যবসায় ও কারখানার মধ্যে যে 
স্বাস্থ্য-বীমা, ছুর্ঘটনা বীমা, অসুস্থতা বা ক্ষতি- 
পুরণ সংক্রান্ত বীমা প্রভৃতি প্রচলিত আছে 
তাতে দেখতে পাওয়া যাঁয়-এক আমেরিকাতে 
৪ কোটি লোক এই বীমা গ্রহণ করেছ। 
অবশ্য যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ব্যাপারে সেখানকার 


। শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি 
আমেরিকা ও ইংলগডের তুলনায় ভারতবর্ষ 


পেয়েছিল, সে কারণে এ সকল বীমার বর্তমান 
প্রসার হয়েছে, কিন্তু তাই বলে এ প্রকার 
বীমার ভবিষ্যৎ যে নৈরাশ্যময়-_একথা মনে 
করার কারণ নাই। 

ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন জীবনবীম। 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


বাসীর আগ্রহ যে প্রবল হয়েছিল তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় বীমার কাজের ক্রমোন্নতি দেখে ॥ 
৯৯৪৩ সালের অপেক্ষা ৯৯৪৪ সালে ৩৪ 
কোটি টাকা বেশী বীমা হয়েছে। ৯৯৪৪ 
সালের বীমার পরিমাণ হয়েছে ' ৯০৬ 
কোটি ২০ লক্ষ টাকার ; তাতে করে বর্তমানে 
সাকুল্য জীবনবীমার পরিমাণ ফীড়িয়েছে 
৩৪৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা__ এতে 
বাৎসরিক আয় 'দাড়াচ্ছে ২২ কোটি 
৪৩ লক্ষ টাকা । ৯৯৪৪ সালে নৌ-বীমীর 
দরুণ আয়ের পরিমাণ ২ কোটি ৪৭ 


লক্ষ, অগ্নিবীমা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ 
এবং বিবিধ বীমায় ১৯ কোটি ৪৭ 
লক্ষ. টাকা দাঁড়িয়েছিল । 2 


অতএব এ প্রকার ক্রমোন্নতি দেখে হরি 
আমরা মনে করি যে, অন্যবিধ 
জনহিতকর বীমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে না- ' 
তাহলে খুব অসম্ভব আশা করা হয় না। 
জীবন-বীমার পরিমাণ একশত গুণ বৃদ্ধি 
পাঁওয়াতে একথা মনে করা যেতে পারে যে, 
আমরা আমাদের জীবনের ঝকি কোন্‌ খানে 
সে সম্বন্ধে অনেকটা বুঝতে পেরেছি। বীমার, 
প্রয়োজন ও সার্থকতা আমরা অধিকতর 


উপলব্ধি ক্রতে পেরেছি বলেই আশা করা! 





যুদ্ধের সময়ে Eat EOE 


| অনেকের মধ্য একটি! 














বি, ছি 


| দেশে যুদ্বোত্তর কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রয়োজন সম্পর্কে 
যে সব ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে সচেতন, এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
তাদেরই মধ্যে একটি ৷ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার সাধন তখনই সম্ভব 
যখন তার পেছনে থাকে অর্থবল এবং বর্তমানে নানা রকমের 
অসুবিধার মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতাই হোলো প্রধান। এই অসুবিধা 
দুর করার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের । এরিয়ান ব্যাঙ্ক তার সাধ্যমত এই দায়িত্ব 
পালনে এ পর্য্যন্ত সুবিবেচনার পরিচয়ই দিয়ে এসেছে । 


ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে অবস্থিত ৪১টি শাখা অফিস 
0980550816858855888558858588 


এরিয়া ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


নব ভিনশ্ক 





» ক্লাছ তল্লা ৪ 
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এস, কে, গঙ্গোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





: শারদীয়া সংখ্যা ] 


চা 


, আর্থিক জগৎ 





দৈহিক অক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা 
অবহিত হব! এই'দিক দিয়ে সাধারণভাবে 
্বাস্থ্যবীমার যথেষ্ট ভবিষ্যৎ আছে বলেই 
মনে হয়। 
আবশ্যিক তথ্যের অভাব 

জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-বীমার ব্যাপক 
প্রসার বিষয়ে যে যথেষ্ট অসুবিধা আছে 
সেকথা আমরা আগেও বলেছি__আমেরিকার 
ধারা এ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করছেন 
তারাই বলছেন-_716 committee 
desire again to emphasize the 
fact that medical insurance as 
contemplated in this study is 
virtually a new field of protec- 
tion. It is necessary to keep this 
fact foremost in our thinking 
because it indicates the lack of 
adequate actuarial data from 
Which costs can be accurately 
predicted, and the extent to which 
itis necessary to exercise judg- 
ment in approaching a plea for 
affording this courage on an equit- 
able basis. আমেরিকার প্রত্যেক বীমা 
কোম্পানীর অফিসে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা তথ্য 
সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে; তাছাড়া সম্মেলন ও 
সভাসমিতির দ্বারা স্বাস্থ্যবীমা ও চিকিৎসা 
ব্যবস্থার আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা কি ভাবে 
কার্য্যকরী হতে পারে তার চিন্তা ও গবেষণা 





আজ ক'বছর ধরে চলছে । তৎসত্বেও তারা 
কোনও স্থির সিদ্ধান্তে ত আসতে পারেনই নি 
বরং বলছেন আবশ্যিক তথ্যের অভাব আছে, 
নানা কারণে চাদার হার নির্ণয়েও অন্থুবিধা 
ঘটছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যের 
অবস্থা নিদারুণ শোচনীয় হলেও এ পধ্যস্ত 
আবশ্যিক তথ্য সংগ্রহের কোন চেষ্টা হয়েছে 
বলে আমার জানা নেই। ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীতে চাঁদার হার ধাধ্য হয় বিলাতের 
গড়পড়তা লোকের মৃত্যুর হার দেখে যাকে 
বলে British 0. M. Table. তাতে কাজ 
চলছে বলেই আমরা নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট আছি। 
নিজেদের দেশের দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় 
বয়স অন্ুসারৈ মৃত্যুর হার যদি নিভুল তথ্য 
হিসাবে আমরা সংগ্রহ করতে পারতাম 
তাহলে আমাদের বীমার বক্কি ও দায় গ্রহণ 
করার পদ্ধতির হয়তো পরিবর্তন হোত এবং 
চাদার হারেরও তারতম্য দেখা দিত। কিন্ত 
আমাদের অজ্ঞতা এবিষয়ে আমাদেরকে যে 
সম্পূর্ণ নিরুদিগ্ন রেখেছে এতেই আমরা 
খুসী। J 

তবে স্বাস্থ্যবীমার ভবিষ্যৎ আমাদের নিষ্ঠা, 
কর্মতৎপরতা ও দেশপ্রীতি দিয়ে গড়ে তুলতে 
হবে। তার সাফল্য শুধু বীমা কোম্পানী বা 
গবর্ণমেন্টের চেষ্টা ও সহায়তাতেই লাভ 
হবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি সদিচ্ছা পোষণ করেন 
এবং সত্যকার অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের বুদ্ধি 
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ও পরামর্শ গ্রহণ করবার মত আন্তরিকতার 
পরিচয় দেন তবে এখনই না হোক স্বাস্থ্যবীমার 
প্রবর্তন একদিন যে হবেই একথ! জোর করে 
বলা যায়। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেন্টের নাম 
উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁরা প্রাথমিক 
কাজ একট! আরম্ভ করেছেন এবং দেশের 
ভয়াবহ স্বাস্থ্যহীনতার কথা ভাবলে মনে হয়, 
যে দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা এমনি ভয়াবহ ও 
শোচনীয় সে দেশের ' বীমা কোম্পানীগুলি 
অথবা গবর্ণমেন্ট এযাবৎকাল স্বাস্থ্যবীমা 
সম্বন্ধে যে অবহিত হন নাই এটা খুবই পরি- 
তাপের বিষয়। বীমা কৌম্পানীগুলির তরফে 
জবাবদিহি এই যে, এখনো পর্য্যন্ত জীবনবীমা 
এবং তদানুষঙ্গিক বিভিন্ন বীমার প্রচারই 
আশানুরূপ করিতে পারা যায়নি এবং 
আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বীমা 
কোম্পানীগুলিই যখন স্বাস্থ্যবীম! বিষয়ে 
এখনো পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌছাতে 
পারেনি তখন ভারতীয় স্বাস্থ্য সমস্যার গুরুত্ব 
বিবেচনা করলে আমাদের তরফ থেকে কিছু 
করার সুযোগ সম্প্রতি নেই। , 
গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব 
গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব এ বিষয়ে বীমা 


কোম্পানীর চাইতে অনেক বেশী কেননা 
সভ্যদেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার 
মূলতঃ শীসনতন্ত্রের উপরই ন্যস্ত থাকাই 
স্বাভাবিক। কিন্ত ভারতবর্ষে আমরা এযাবৎকালি 




















* পূজার আনন্দ, পারস্পরিক মিলন ও সাহচর্য শারদ 
প্রকৃতির অজজ্র সৌন্দর্য্য সমন্বয়ে হয় সার্থক । 
* আমাদের মিউচুয়াল পলিসিও আদান-প্রদান এবং 
আনন্দ-বিনিময়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 
* শারদোৎসবে দিনগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার 
মঙ্গল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে 


সিটিজেন ঘফ ইণ্ডিয় 


ভছন্bসিতুত্রেন্স্র ন্কোং 
-১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 





রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দ্ধেওয়ালা) 
চেয়ারম্যান । 
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি-এ, এল্‌-এল্‌-বি। মিঃ পি, এস্‌, নারায়ণ । 
ম্যানেজার । জেনারেল ম্যানেজার । 
মিঃ পি, চক্রবর্তী, বি-এ। মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল। 
এজেন্সী ম্যানেজার | সেক্রেটারী । 
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গবর্ণমেন্টকে আমাদের' 'ন্যাষ্য প্রত্যাশা ও 
একান্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে যেতেই 
দেখে এসেছি। যে দেশে খাগদ্রব্যে ভেজাল 
দিলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয় সেখানকার 
কথা স্বতন্ত্র কিন্ত গভর্ণমেণ্টের চোখের সামনে 
আমরা প্রতিনিয়ত যে ভেজাল দ্রব্যের প্রাচুর্য 
ও প্রসার দেখতে পাই তাতে মনে হয় আমরা 
কোন আদিমকালের ব্ব্বর দেশে বাস করছি। 
এমনকি যুদ্ধকালীন খান বন্টনে যে সুখাত্, 
পবিত্র ও পুষ্টিকর খাদ্যের আস্বাদ আমরা 
পেলাম বা এখনো পাচ্ছি তাতে গভর্ণমেণ্ট 
যে এর সম্যক প্রতিবিধান করে আমাদের 
স্বাস্থ্যের কল্যাণ সাধন করবেন এ আশা! 
একরকম সুদূরপরাহতই ছিল। 

ভোর কমিটি ও আদারকার 

পরিকল্পন৷ 

কিন্ত আশার কথা এই''যে, সম্প্রতি 
Bhore Committee রিপোর্টে দেখা 
যায় যে, বিগত দিনের বিশ কোটি 
টাকার হোমিওপ্যাথিক ডোজে জন- 
সাধারণের স্বাস্থ্যবিধান করবার হাস্তকর 
চেষ্টার পরিবর্তে ২৪০ কোটি টাকার একটি 
বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে গভর্ণমেন্ট কাজে 
নামছেন। তাতে প্রাথমিক কেন্দ্রে ৭৫ খানি 
গ্রামের ৫০,০০০ অধিবাসী এবং মহকুমা কেন্দ্রে 
৫ থেকে ৬ লক্ষ লোক সরকারী ব্যবস্থায় 
চিকিৎসায় সাহায্য পাবে এবং জেলা কেন্দ্রে 
যে হাসপাতাল থাকবে তাতে ৬০০ রোগীর 
চিকিৎসার স্থানের ব্যবস্থা হবে এবং সেখানে 
কি ভাবে রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা 
যেতে পাঁরে তার জন্য গবেষণা প্রভৃতি হবে। 
আশার কথা সন্দেহ নাই । 

তবে সরকারী গাড়ীর চাকা যে বেশ টিমে- 
তেতলায় চলে! তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বি পি আদারকার এবং স্বাস্থ্যবীমার পরি- 
কল্পনার গতি ও পরিণতি দেখে__-পরিণতি 
বললে হয়ত ঠিক বল! হবে না; কারণ সত্যকার 
পরিণতি দেখতে হয়ত আরো কয়েক বছর 
কেটে যাবে । অনেক চিন্তার পর গত ১৯৪৩ 
সালের প্রথমদিকে গভর্ণমেন্ট আদারকারকে 
স্বাস্থ্যবীমা! সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনার ভার 
.দেন। প্রায় ১৮ মাস পরে অর্থাৎ ১৯৭৪ 
সালের আগষ্ট মাসে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি 
পেশ করেন। গলদ থাকা সত্বেও এই পরি- 
কল্পনাটি যে কার্যকরী হতে পারত একথা 
নির্ভয়ে বলা যায়। শ্ুচনা হিসাবে এটা মন্দ 


ছিল না এবং একট! ভাল দিক এর এই ছিল যে, | 


যদি গভর্ণমেন্ট তাদের চিরাচরিত পন্থায় 
অর্থের অপ্রতুলতার অজুহাতে কাজে হাত 
নাও দেন তাহলে বেসরকারীভাবেই কাজ 
আরম্ভ করার বাধা হোত না। তত্রাচ 


আর্থিক জগৎ 


আমলাতন্ত্রের প্রকোষ্ঠে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
কোন উৎসাহের লক্ষণই দেখা গেল না এবং 
ফলে ভারতবর্ষে আজকের দিনে স্বাস্থ্যবীমার 
কোনও সৃচনাই দেখা যাচ্ছে ন|। 

ধ্যাক্‌ ও রাও-এর সুপারিশ 


এক বছরের উপর কেটে গেল দেখে, 


আমরা হতাশ হয়েই পড়েছিলাম কিন্ত 
কিছুকাল আগে জানতে পারা শেল যে, 
গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে আবার হাত দিয়েছেন-_ 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের (Inter- 
national Labour Office) ছজন 
বিশেষজ্ঞ Messrs Stack and Rao কে 
অধ্যাপক আদারকারের পরিকল্পনাটি পরীক্ষা 
করে দেখার ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা চার 
সপ্তাহব্যাপী আলাপ আলোচনা, চিন্তা, 
পরিভ্রমণ ও তথ্য সংগ্রহের পর তাদের 
রিপোর্ট দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের 
জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে 
দেখেছেন, মিল ও কারখানা মালিক ও শ্রমিক 
নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, চিকিৎসকদের 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন, Central 
Government-<এর এবং বোম্বে, বাঙ্গলা ও 
মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্টের জদস্যগণের সঙ্গে 
আলাপ করেছেন । আদারকার পরিকল্পনাকে 
আরো বিশদ ও পরিস্ফ,ূট করার জন্য তারা 
তাদের মতামত জানিয়েছেন। নয়া দিল্লীর 
সরকারী ইস্তাহারে জানতে পারা যায় যে, 
গভর্ণমেন্ট স্বাস্থ্যবীমার একটি পরিকল্পনা 
করেছেন এবং সেটা প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের 
মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
তাহলে দাড়াল এই যে, স্বাস্থ্যবীমার ভাগ্য 
এখন নির্ভর করছে প্রাদেশিক গভৰ্ণমেণ্টের 
তৎপরতার উপর । ইতিমধ্যেই তিন. বছর 
কেটে গেছে, এখন খন্ড! বিলের একটা হেস্ত- 
নেস্ত হওয়া উচিত । Messrs Stack and 
[২৪০ যা সুপারিশ করেছেন তার মূল কথা 
এই যে, স্বাস্থ্যবীমা শুধু স্থতা, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
খনিজ ও ধাতব দ্রব্যের শিল্প-কারখানার প্রতি 
প্রযোজ্য নহে, ফ্যাক্টরী আইনে যে সকল 
'কল-কারখানা আছে অর্থাৎ যে সকল 
কারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে এবং যাদের কারিগরের সংখ্যা ২০ 


কিংবা ততোধিক, তাদের প্রত্যেকের জনই 


|| রেজিঃ অফিস :_-১৬, ডাক্তার জগবন্ধু লেন, কলিকাতা । ফোন ঃ বি, বি, ৬০০০ 
| সে্টাল অফিস :--৮৪নং বহুবাজার ষ্টরীট 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 





| নার সাহেব এস্‌। এন, সেনগুপ্ত 








[ শারদীয়া সংখা! 


স্বাস্থ্য-বীমার প্রবর্তন কর! দরকার এবং তারা 
বলেছেন যে, পরিকল্পনাটি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য- 
বীমার উপকার, লাভ ও সাহায্যের দিক 
থেকে আরো প্রশস্ত হওয়া উচিত। তারা 
বলেন যে, এই বীমার মধ্যে প্রস্তুতি বৃত্তির 
বা দুর্ঘটনার ঝক্ধি নেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকা 
দরকার। তাঁরা আরো বলেন, এই বীমার 
টাকায় নিজেদের চিকিৎসক বহাল না রেখে 
গভর্ণমেন্ট ও ষ্টেটের সরকারী ডাক্তারদের 





“সাহায্য নেওয়াই সমীচীন । অবশ্য যোগ্যতার 


কথাটা সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে 
হবে। 


পরিকল্পিত অভি প্রকার 
উপকার ও সাহায্য পেতে হলে কতকগুলি 
সর্তের উল্লেখ এই বিশেষজ্ঞগণ তাদের 
সুপারিশে করেছেন । তাঁরা বলেছেন যে, ১৭ 
সপ্তাহ অথবা চার মাস ধরে প্রাথমিক ছয় মাসে 
ঠাদা দিতে হবে এবং পরবর্তী আরো 
ছয় মাস এই সর্ত বলবৎ থাকবে, কেবল অসুস্থ 
থাকুলে, প্রসবের ছুটিতে থাকলে অথবা শ্রম 
করার সাময়িক অক্ষমতা থাকলে-__সেই 
সপ্তাহগুলিতেও চাঁদা দেওয়া হয়েছে ধরে 
নেওয়া হবে। বীমাকারীর আসল উপাজ্জনের 
উপরই টাঁদা ধার্য হবে এবং সেটা শতকরা 
৫*এর নীচে হবে না এবং ৭৫এর 
উপরেও হবে না। কিন্তু এ সকল হ'ল 
বিশেষজ্ঞদের কাজ । আমাদের বক্তব্য এই যে, 
যদি স্বাস্থ্য-বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোনো সন্দেহ না থাকে 
তাহলে অবিলম্বে সে বিষয়ে তৎপর হওয়া 
উচিত । 

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের চে 

এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাব প্রাদেশিক আইন 
পরিষদের গত বৎসরের চেষ্টার কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে । সর্দার কাপুর সিং সর্দার 
সম্পূরণ সিং এবং চৌধুরী সাহেব বাম--এই. 
তিনজন কংগ্রেসী সদস্য শ্রমিকদের জন্য স্বেচ্ছ।- 
প্রণোদিত এবং বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য-বীমার 
বিল এনেছিলেন । ষোল বৎসর বয়স থেকে 
সুরু করে যাঁরা একশত টাকার কম মাহিনা 
পান তাদেরি জন্য এই বীমা প্রবর্তনের আইন 
পাশ করানোর জন্তই এই বিলের উদ্ভব । এতে 
করে চিকিৎসার খরচ এবং অন্তসত্বা থাকার ও 





ব্রাঞ্চ :- পাইকপাড়। 







এস. আর, গুপ্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এ 
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NEWSPAPER PRESSES 


GOSS UNITUBE Rotary Presses sold upto’ 


August 1946 for delivery in, 1946/47: 


1. CALCUTTA: One GOSS UNITUBE 16 Page Press 
(Jugantar Ltd.) 


2. ALLAHABAD: One Eo UNITUBE 40 Page Press 
‘ (Amrita Bazar Patrika Ltd.) 
. 3. LUCKNOW: One GOSS UNITUBE 16 Page Press 
. (The Pioneer Ltd.) l 
4. CALCUTTA: One 00১৯5 UNITUBE 16 Page Press 
(Dr. S. P. Mukherjee) 
5. ALLAHABAD : One GOSS UNITUBE 20 Page Press 
(The Leader) | 
6. PATNA: One GOSS UNITUBE 20 Page Press 


(The Searchlight) 


7. CALCUTTA: One GOUSS UNITUBE 16 Page Press 
(The Azad) 


8. DELHI: One GOSS UNITUBE 40 Page Press 
(Influential Northern India Group) 


9. CALICUT: One GOSS UNITUBE 8 Page Press 
(Mathrubhumi) 


10. CALCUTTA: One GOSS UNITUBE 16 Page Press 
(The Krishak) 


GOSS COX.-0O-TYPE Presses sold: 


9° Flatbed rotary presses to smaller newspapers all over 
India. 


For economic production GOSS LE { DS 
of quality newspapers 
SOLE’ AGENTS FOR INDIA, CEYLON, BURMA, & STRAITS SEFTILEMENI 


PRINTING & INDUSTBIAL টপস 
হই Be MACHINERY LTD. 
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১৮ 


সময় প্রত্যেকবার পনর টাকা সাহায্য পাবে 
এবং প্রস্ততি প্রসবের আগে ও পরে ছয় সপ্তাহ 
যাব আধিক সাহায্য পাবে। সে বিলের কি 
পরিণতি ঘটেছে আমরা তা জানি না 
তবে কোনো প্রাদেশিক আইন পরিষদই 
এসব বিষয় মাথা ঘামান মা-_সেক্ষেত্রে 
পাঞ্জাবের এই সদস্তগণের চেষ্টা বিশেষ 


চৌত্রিশ বৎসর পূর্বের বীমা বিষয়ের উন্নতির 
জন্য চেষ্টা করেছেন। ৯৯৯৯ সালে 
বেকার বীমা বিল তিনিই আনেন ও পাশ 
করিয়ে নেন । লয়েড জর্জ বার্ধক্যের বৃত্তি 
“বীমা ( Old age pension ) এবং স্বাস্থ্য- 
‘বীমার আইন পাশ করার চেষ্টা করেন। 
বীমার প্রসার সম্বন্ধে চাচ্চিল পুর্র্বাপর বলে 
এসেছেন—bringing the magic of 


averages to the rescue of the' 


millions. ৯৯২৫ সালে তিনি আবার বৃদ্ধ 
বয়সের বৃত্তি-বীমা এবং বিধবা ও অনাথাদের 
সহায়ক হয় এমন বীমার বিল পাশ করিয়ে 
নেন ৷ Sir William Beviridgeকে তিনিই 
“উৎসাহ দিয়ে বাধ্যতামূলক বীমার পরিকল্পনা 
(করিয়েছেন। 

দেশীয় আইন সভার শৈথিল্য 

চার্চিল, লয়েড জর্জ্জ, আসকুইথ এবং 
বিভারিজের নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য 
এই যে, 'আমাদের দেশের আইন- 
সভাগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত 
জনকল্যাণ সাধনের কর্তব্যকে উপেক্ষা করে? 
গেছেন, ভারতীয় বীয়া কোম্পানীর - অস্তিত, 
প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সেবার উত্তরোত্তর বিবরণের 


মাসে ৫00২ টাক আয় করুন। 


আমার মনে হয় না। যে বীমার দালালের 
চেষ্টায় জীবনবীমার দাবীর টাকা শত-সহত্্ 


পরিবারকে অভাব ও ছুূর্গতি থেকে রক্ষা ছু 
করেছে তাকেও যেমন আমরা করুণার চোখে প্র 
দেখে থাকি, তেমনি বীমা কোম্পানীগুলি | 
দেশের মধ্যে যে সমাজ-সেবার স্তন্তম্বরূপ হয়ে 


জাতির আর্থিক সৌধ গড়ে তোলার কাজে 


সম্মানবোধ আছে কিনা সে বিষয়ে মাঝে মাঝে | 


সন্দেহ ঘটে। দেশের এ ছুভর্ব দুঃখ, 


আকস্মিক ও স্থায়ী অভাব দূরীকরণের কাজে | 
যারা একশ” বছরের উপর লেগে আছে_- | 
আমাদের দেশের আইনসভাগুলি তাদের ছু 


তাদের প্রধান কর্তব্য পালন করা হবে। 


জীবনবীমার বিশেষ প্রসার হচ্ছে এবং | 


ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক প্রসারের আশা করা 


যায়; কিন্তু জীবনবীমার প্রয়োজন ছাড়াও. 


আর্থিক জগৎ 


আমরা অন্যান্য বিপদ ও ঝক্ধি থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য আশ্রয় খু'জব কিন্তু সে আশ্রয় 

কে দেবে__ভারতীয় বীমা কোম্পানী, না 
ডে 

দেশবাসীর কর্তব্য 

সে প্রশ্নের সমাধানের ভার দেশবাসীকেই 
নিতে হবে যেটা নিভ'র করবে আমাদের 
দেশের বীমা কোম্পানীগুলির উপর- আমরা 
কতখানি আস্থাবাঁন তারি উপর। আমরা 
চাই কি? আমরা আমাদের গৃহ-সংসারে 
শাস্তি ও নিরাপত্তা, আকস্মিক বিপদ, অসুস্থতা, 
দুর্ঘটনা, আর্থিক অনটন ও ছূর্গতি থেকে 
রক্ষা পেতে চাই৷ কারো দয়ার প্রত্যাশী হওয়া 
সুস্থ জাতীয় জীবনের পরিচায়ক নয়। আমরা 
রক্ষা পেতে চাই এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থায়, 
যাতে করে প্রত্যেকে নিজের আত্মমর্্যাদা 
বজায় রেখে মাথা উচু করে চলতে পারে, 
ব্যক্তির উৎসাহ, কর্ম্মচেষ্টা, আশা-আকাজক্ষা ও 
যোগ্যতা যাতে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত 
হতে পারে। প্রত্যেকে জাতিবর্ণ এবং 


, মতনিব্বিশেষে এই প্রতিশ্রুতি পেতে চায় যে, 


তার গৃহ-সংসার আকস্মিক মৃত্যুর দুর্গাতি থেকে 
রক্ষা পাবে, তার পরিবারবর্গ, শাস্তি, স্বাধীনতা 
একটি আশানুরূপ পরিবেশের মধ্যে গড়ে 


. উঠবে। কারণ গৃহ-সংসার অরক্ষিত অবস্থায় 


ফেলে রেখে বিশ্বের .কোনো শাস্তি ও 
নিরাপত্তার কথা আমরা ভাবতে পারি 
সনা। 
বীমা কোম্পানীর কর্তব্য 
সেই জন্যই আমরা অন্তদেশে বর্তমানে 
প্রচলিত পুরাতন ধরণের দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য-বীমা 
চাই না। 8 এই প্রকার 








সাবান, 
লাইমঙ্জুস গ্রিসারিণ, 
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সাবানের মেশিন, ভাইস ইত্যাদি অর্ডার দিলে ৮৪ 
“তৈয়ারী করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি । 


[শারদীয়া সংখ্যা 


বীমাকে বর্তমানে সংকীর্ণ করে রেখেছে তার 
ব্যতিক্রম প্রয়োজন । উন্মত্ততা, যৌনব্যধি বা 
স্্রীরোগের অজুহাতে বীমার দায় নাকচ 
করলে চল্বে না । এমন বীমার পরিকল্পনা 
চাই যাতে করে কারণ-নির্বিবিশেষে দৈহিক 
অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। প্রত্যেক 
বীমা কোম্পানীর চেষ্টা করা উচিত যাতে 
অসুস্থতা সম্পর্কিত বীমার সহিত দুর্ঘটনার 
দায় গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ছুঘ্টনায় আঘাত 
অনেক সময় অপ্রত্যক্ষ কিন্ত যে ব্যাপক ' 
অস্বাস্থ্য আজ দেশকে ধ্বংসের মুখে আগিয়ে 
নিয়ে চলেছে তার সমস্যাই আজ সব 
চাইতে বড় সমস্তা এবং সেই জন্যই আমাদের 
দেশে স্বাস্থ্যবীমার অধিকতর প্রয়োজন 
আঁছে। যুদ্ধোত্তরকালে সেই জন্য দেশবাসী 
প্রত্যাশা করবে এমন ব্যাপক স্বাস্থ্যবীমা, যার - 
দ্বারা প্রত্যেক উপাক্ছনক্ষম ব্যক্তিই উপকৃত 
হবে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যারা অন্য কাজে 
নিযুক্ত হবে অথবা আজ যারা শিল্প-ব্যবসায় 
অফিসে-আদালতে, কৃষিকার্য্যে বা কারখানায়, 
কর্মস্থলে বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের 
সময় দেহের যে-কোন অঙ্গহানি হয়েছে বলে 
কাজে অক্ষম হবে তারাই চাইবে বীমার 
আশ্রয়। বীমার সর্বতোমুখী কল্যাণের « 


আশ্রয়ে আমরা কি দেশবাসীকে স্থান দিতে 
পারব না? 








ফিনাইল, স্নো, ক্রীম, 


পাউডার, দন্তমঞ্জন, এসেন্স, 
সুগন্ধি তৈল, আলতা, বুটপলিস, নস্ত, জর্দা সিরাপ, 
নীল, নানারকমের কালী, মোমবাতি, গাল! প্রভৃতি 
তৈয়ারী প্রণালী শিক্ষা করিয়া প্রচুর অর্ধোপার্জন করুন। 


" সত্তর নিয়মাবলীর জন্য লিখুন _ ' 
ই হ্কেনিন্ শচীন নালা ৷ 


৯ বৎসরের ফ্যাক্টরী অভিজ্ঞ । গোল্ড মেডালিষ্ট। 
৮নং কৃপানাথ লেন। পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা । 











un 


বাঙ্গলার কয়েকটি লুশ্ত ব্যবসায় 


আধুনিক যন্ত্রভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার 
ফলে বাঙ্গালা দেশের কতগুলি নিজস্ব শিল্প 


ও ব্যবসায় যে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা 


হিসাব করিয়া বলিতে পারা যায় না। ইহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার নৃতনতর আদর্শের সম্মুখীন 
হইয়া এই দেশের সমাজের জীবন-ধারণ 
প্রণালীরও পরিবর্তন হইয়াছে; তাহার ফলে 
জীবন-ধারণের যে সমস্ত উপকরণ একদিন এই 
দেশের সমাজের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্ধ্য 
ছিল, আজ তাহা অনেকক্ষেত্রেই অনাবশ্যক 


মতে রক্ষা পাইতেছে, তাহাও নূতন প্রণালীতে | 
যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত হইতেছে । এইভাবেই | 
বাঙ্গালা দেশের নিজন্ব কতকগুলি শিল্প ও | 
তজ্জাত ব্যবসায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার | 
প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে তাহাদের | 
কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার | 
দিতেছি। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রাচীন | 
বাঙ্গলার বণিক সম্প্রদায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে | 
তাহারা . নিজেদের বৃত্তি 
অস্থ্যায়ী আবার কতকগুলি উপশাখায় বিভক্ত 
ছিল- যেমন গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক, | 


উল্লেখযোগ্য ; 


কংসবণিক বা কাংস্তবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি । 


বণিক-সম্প্রদায়ের এই সকল বিভিন্ন শাখার 
- মধ্যে যে সকল ব্যবসায় প্রচলিত ছিল ' 


“তাহাদের কয়েকটি ইতিপূর্বেই বিলুপ্ত 
হইয়াছে, যন্ত্রের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 
এখনও কয়েকটি বাঁচিয়া আছে। তাহাদের 
মধ্যে গন্ধবণিকের ব্যবসায়টির কথা এখানে 
সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতেছি । 


বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গম্ধবণিক সম্প্রদায় - 


একটি বিশেষ সমৃদ্ধ সম্প্রদায় ছিল। ' তাহারা 
গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায় করিত, এবং এই ব্যবসায় 
দ্বারাই তাহারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী 
হইয়াছিল । অথচ গন্ধদ্ৰব্য বলিতে প্রকৃত 
হয়ত অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নাই । ‘চৈতন্য- 
ভাগবত’ নামক চেতন্যের জীবনী-বিষয়ক 
কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, একদিন 
চৈতন্যদেব নবদ্বীপ নগর ভ্রমণচ্ছলে এক গন্ধ- 
বণিকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,_ 

সন্ত্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম । 

প্রভু বোলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন ॥ 

দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ । : 

কি মূল্য লইবা বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥ 

বণিক বোলয়ে তুমি জান মহাশয় ৷ 

তোমাস্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয় 


অধ্যাপক - শ্রী আশুতোষ ভট্ৰাচাৰ্য্য, এম-এ 


আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর ৷ ' 
কালি যদি গায় গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥ 
ধুইলেও গায়ে যদি গন্ধ নাহি ছাড়ে। 
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিতে পড়ে ॥ 
ইহা হইতে মনে হয় আতর-জাতীয় কোন 
কোন সুগন্ধি দ্রব্যের তাহারা ব্যবসায় করিত। 
সেকালের সমাজে এই প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য 
ব্যবহারের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বাঙ্গালা 
সমাজে বর্তমানে ইহার প্রচলন- একেবারেই 
পুপ্ত হইয়াছে; বিদেশী রাসায়নিক সুগন্ধি 


যাহ! ব্যবহৃত হয় তাহাও নিতাস্ত নগণ্য! 
মধ্যযুগ হইতেই যে গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবসায়ে 
অবনতি দেখা দিয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা 
যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুকুন্দরাম 
চক্রবরত্তা গন্ধবণিকদিগ সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিতেছেন, 
‘গন্ধ বেচে ধূপ ধূনা পসার সাজায়্যা চলে হাটে ৷ 
তখন তাহারা হাটে হাটে ধূপ, ধূনা, গন্ধক 
প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফিরিত। ক্রমে 
স্বতন্ত্রভাবে এই ব্যবসায়টি লুপ্ত হইয়াছে। 








২২% 
৬.৭ ও ৩% 
৩২% 
৪২% 
83% 








> ও ২ বৎসরের জন্য 
৩ও৪ 


করিয়া বিক্রয় করা হইবে । 








হইয়া পড়িয়াছে। জীবন-ধারণের যে সমস্ত ঢু | 


প্রাচীন উপকরণ সমাজ-দেহে, এখনও কোন পু ১9 
{| নিল্লাপীদও নি্ঞল্রন্মোস্য ও লাভ্ভজননক্ষ- 


জানে ভাকা শাভাইতে চান্েন 2 


“দ্যা রাঃ অব ইণ্ডিয়ার” 


স্থায়ী আমানতে জমা রাখুন। 


হঘের হার 


২ ানিন্াম্পন্ভা ? 
কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূল্যবান জমি ছাড়াও 
সম্প্রতি আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে এবং, 
হিন্দৃস্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পাশেই আরও 
২৬ বিঘা জমি খরিদ করিয়াছি। এই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে ভাগ 





যা টা অব ইণ্ডিয় লিঃ 


নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকারী একটি ক্ুমোনতিশীল 
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৫০ 


পশ্চিমবঙ্গের গন্ধী পদকীবিশিষ্ট পরিবার এই 
গন্ধবণিক জাতিরই বংশধর,-ইহাঁদের কেহ 


রি REET 
অনেকেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ 
সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় কলের তৈরী কাগজ 
যখন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন অনন্যোপায় 

হইয়া অনেকেই বাঙ্গালার এই বিনষ্ট শিল্পটির 
সন্ধান করিয়াছিলেন । 

কাগজের ব্যবসায় -করীর জন্য ইহাদের 
নাম হইয়াছিল কাগজী। ইহারা জাতিতে 
মুসলমান ছিল। এই ব্যবসায় যে একমাত্র 
পুর্ববঙ্গেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে, মধ্যযুগে 
পশ্চিমবঙ্গেও কাগজী সম্প্রদায়ের মুসলমানের 
অস্তিত্ব ছিল । কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পশ্চিম- 
বঙ্গের মুসলমান জাতির মধ্যে ব্যবসায়গত 
শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করিতে গিয়া ইহাদের 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
_.. পকাগজি ধরিলা নাম কাগজ করিয়া । 

নানা স্থানে বুলে কেহ কলম্তর হৈয়া ॥” 

কাগজ শব্দটি আরবী । মুসলমানগণ এ 
দেশে আসিবার পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর পর হইতেই বাঙ্গালা দেশে তুলোট 
কাগজের উপর পুথি লিখিবার রীতি বুল 
প্রচার লাভ করে; ইতিপূর্বে সাধারণতঃ 
এ দেশে তাল পাতায় পুথি লিখিবার রীতি 
, প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা দেশে কাগজ শিল্পটি 
মুসলমানগণ যেমন প্রবর্তন. করেন, তেমনই 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।' বিক্রমপুর অঞ্চলের 
কাগুজী মুসলমানদিগের কথা সকলেই অবগত 
আছেন; কিছুদিন পূর্বেও তাঁহাদের শত শত 


পরিবার এই ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, 
কিন্ত বর্তমানে তাহাদের অস্তিত্ব 
আর বড় নাই। যুদ্ধের জন্য যখন কাগজ ' 
নিতান্ত দুম্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখন | 
কয়েকজন স্থানীয় ব্যবসায়ী তাহাদের দ্বারা | 


করিত। 


পুনরায় হাতে-তৈরী কাগজ নির্মাণ করাইবার 


চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের বহুকালীন | 
পারিবারিক অভ্যাস বিস্মৃত হওয়ার জন্য, | 


তাহারা পূর্বের মত জিনিষ , আর 


স্প্তটি করিতে পারে নাই এবং অনেক | 
ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে প্রাচীন উপকরণাদির 
অভাবে, আধুনিক রাসায়নিক উপকরণাদি | 
ব্যবহার করিতে হইয়াছে। প্রাচীন প্রক্রিয়াদিও | 
তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হইয়াছে। | 
(| ফোন-_বড়বাজার £ ৪০৭৩ 


বিক্রমপুরের কাগজীরা নিজেদের পুরুষানু-, 
ক্ৰমিক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া এখন অন্যান্ত 
ব্যবসায়ের সন্ধান করিতেছে। 


কলে তৈরী কাগজের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ॥ 
যেমন কাগজীদিগের ব্যবসায় সম্পূর্ণ লুপ্ত | 


আর্থিক জগৎ 


হইয়াছে, তেমনই এদেশে মৃদ্রীষস্ত্রের প্রচলনের 
সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর লোকের জীবিকাঁজ্জনের 
পথ রুদ্ধ হইয়াছে--তাহাদিগকে বলা হইত 
আখরিয়া বা অক্ষরজীবী । তুলোট কাগজের 
উপর পুথি নকল করা তাহাদের ব্যবসায় 
ছিল। সুন্দর হস্তাক্ষরযুক্ত যে সকল প্রাচীন 
তুলোট কাগজের পথি আমাদের দেশে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই এই আখরিয়া 
শ্রেণীর লোকেরই হস্তলিখিত। পঞ্ডিতেরা পথি 
রচনা করিলেও পারিশ্রমিক দিয়া তাহা 
ইহাদের দ্বারাই নকল করাইয়া লইতেন। 
“চৈতন্ত-ভাগবতে”র মধ্যে বিজয় দাস নামক 
একজন আখরিয়ার কথা উল্লেখ আছে। 
তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
শ্রিবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া ৷ 
প্রভুর অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥ 
পূঁথি নকল .করিয়াই ইহাদের জীবিকার 
সংস্থান হইত। যাহার হস্তাক্ষর যে পরিমাণ 
সুন্দর হইত, তাঁহার উপাজ্জনও সেই পরিমাণেই 
বেশী হইত। যাহার হস্তাক্ষর সে রকম উত্তম 
ও পাকা নয় তাহাকে খুট-আখুরে বলিত। 
এই আখরিয়ারা সাধারণতঃ সামান্য মাত্র 
শিক্ষিত কায়স্থ শ্রেণীর লোক হইত। অন্ত 
কোন শ্রেণীর লোক এ বিষয়ের বিশেষ চর্চা 
করিত না। মুসলমান জাতির মধ্যেও এক 
শ্রেণীর লোক আখরিয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিত; 
তাহারা সাধারণতঃ কোরাণ নকল করিয়া 
দিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। যাহারা 
কোরাঁণ নকল করিত, তাহারা সাধারণতঃ 
সুশিক্ষিত হইত, এতথ্যতীত' অন্যান্য মুসলমানী 
পঁথি নকল করিবার জন্যও মুসলমান সমাজে 
অল্প শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোক ছিল। যাহারা 
কোরাণ নকল করিত, তাঁহারা আরবী ভাষায় 


সুশিক্ষিত ও ধৰ্ম্মপরায়ণ মুসলমান হইত, 
REE PEROT TNR AT TNE +১ Pl ক SE TES SE উদিত বি ৯ 5 পি ২১ ৩] 


2গ্গাঞ্জী 
তহ্মাত্জা 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


তাহারা কখনও সাধারণ পুথি প্রভৃতি নকল 


করিবার কাধ্য গ্রহণ করিত ন।। 

মধ্যযুগের নিয়শ্রেণীর মুসলমান সমাজে 
একটি সম্প্রদায় ছিল, তাহার নাম তীরকর। 
সে যুগে আত্মরক্ষা ও শিকার প্রভৃতির জন্য 
ব্যাপকভাবে তীর-ধন্নু ব্যবহারের রীতি ছিল,। 
তখন গুলী-বারুদের আবিষ্কার হইলেও 
সাধারণের মধ্যে তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ 
অপ্রচলিত ছিল। এই জন্য তীর-ধন্থুর 
উপরই সে-যুগে বিশেষভাবে নির্ভর করিতে 
হইত। যাহারা তীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার 
ব্যবসায়দারা জীবিকা নিব্ধাহ করিত 
তাহাদিগকে তীরকর বলিত। প্রাচীন 


' সাহিত্যে পাওয়া যায়, 


তীরকর হৈয়া কেহ নিরিমায়ে শর) । 
সাধারণতঃ তীরের ব্যবসায় হইতেই তাহার! 
অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিৰ্ম্মাণ ও তাহাদের ব্যবসায়ের 
দিকেও অগ্রসর হয়। কর্ম্মকারের বৃত্তি হইতে 
‘তাহাদের বৃত্তি একটু স্বতন্ত্র ছিল, সেইজন্য 
সাধারণের মধ্যে বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি ব্যবহার 
আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরকরদিগের 
ব্যবসায় লুপ্ত হইলেও কর্ম্মকারদিগের বাবসায় 
অব্যাহত রহিয়াছে । 
মধ্যযুগের নিয়শ্রেণীর মুসলমান সমাজে . 
রঙ্গরেজ নামক এক শ্রেণীর মুসলমানের কথা 
জানিতে পারা যায়। তাহারা সুতা এবং কাপড় 
রং করিবার ব্যবসায় করিত ৷ প্রাচীন সাহিত্যে 
তাহাদের বিষয়ে এই প্রকার উল্লেখ আছে, 
রি . 
রিঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া ॥ 

(চণ্ডীমঙ্গল ) 
কিংবা 

বসন রঙ্যায়া নাম ধরে রঙ্গরেজ 
( চণ্ডীমঙ্গল ) 


প্রভৃতি যাবতীয় মনোরম 
হোসিয়ারী দ্রব্যের জন্য--- 


মিলান এণ্ড কোম্পানী 


হোসিয়ারী দ্রব্য প্রন্থতকারক ও পরিবেশক 
১০৯-১১০, খোংরা পট্টি সর্ট, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম—Milcohosry. Calcutta. 


উত্তর ভারত ও যুত্প্রদেশের বিক্রয়ক্কেন্র-গোধুলিয়া, বেনারস। 


কেবলমাত্র পাইকারী বিক্রয় হয়। 





শারদীয়া সংখ্য! ] 


ইহারাই প্রকৃতপক্ষে ছিল রঞ্জক বা 
৫5571 ধোপার এক নাম যদিও রজক অর্থাৎ 


রপ্তনকারী তথাপি কাপড়ে রং করার সঙ্গে 


তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহারা 
বস্ত্র ধৌত 'মাত্র করিত, রঞ্জন করিত না 
অবশ্য রজক নাম হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 
কোনদিন হয়ত তাহারা রং-এর কাধ্যও করিত, 
--হিতোপদেশে'র নীলবর্ণ শৃগাল কথার 
মধ্যে রজকের বাড়ীতে এক গাম্লা নীলবর্ণের 
কথা সকলেই পড়িয়াছেন, কিন্ত বাঙ্গলাদেশে 


বস্ত্র রপ্রনের ব্যবসায়ে রঙ্গরেজ’ নামক এই ' 


মুসলমান জাতীয় লোকই নিযুক্ত ছিল, ধোপা 
বস্ত্র ধৌত মাত্র করিত। তাহারা দেশীয় 
উপকরণের সাহায্যে নিজন্ব প্রক্রিয়ায় এই 
কাৰ্য্য কৃতিত্বের সহিত নিষ্পন্ন করিত। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত রাসায়নিক রঞ্রক দ্রব্য 
আবিষ্কার হওয়ার পর এ দেশের এই রঙ্গরেজ- 
দিগের ব্যবসায়টি লুপ্ত হইয়াছে। 

মুসলমান সমাজের,মধ্যে নিয়শ্রেণীর একটি 
মুসলমান সম্প্রদায়কে বলিত বেনটা। তাহারা 
সাধারণতঃ জোলাদিগের নিকট হইতে হাতে- 
কাটা সুতা কিনিয়া আনিয়া তাহা দ্বারা ফিতা, 
কাইতন, তাগা, কোমরবন্ধনী প্রভৃতি তৈরী 
করিয়া তাহার ব্যবসায় করিত। প্রাচীন 
বাংলা সাহিত্যে ইহাদের কথারও উল্লেখ 
আছে। বর্তমানে ফিতা তৈরীর কল প্রচলিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায়টিও 
লুপ্ত হইয়াছে । 
,. প্রাচীন বাঙলার সমাজে তামুলী বা 
তাঁমলী নামক এক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সব্বত্র 





্রাঞ্চসমুহ্ : 












সাতবারিয়া (পাবন!) । 


+ 













আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ 
নর্দার্গ’এর সহিতই করুন ! 


দাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


৫৬ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা 


এলাহাবাদ, বেনারস, গার্ডেনরিচ, হাওড়া, 
হাটখোলা (কলিঃ), কদমতলা হোওড!), মেদিনীপুর, পাবনা, 
সম্বলপুর (উড়িয্যা), শ্ামবাজার (কলিঃ), দক্ষিণ কলিকাতা, 


মিঃ এ রায় চৌধুরী ls 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর - 


ত বট জে প্রতিষ্ঠান ' 


ইণডিয়। এমিকেবল গ্রতিট 


হল্লিগন্জ্েল্ম চিলং 
৫, ৬, হেয়ার ট্রাট, কলিকাতা | 
| 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন| 


মিঃ এ, রায় চৌধুরী 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


আর্থিক জগৎ 


৫৯ 





উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহারা প্রধানতঃ 
সুপারি, লবঙ্গ, কপুর, চুণ প্রভৃত্রি ব্যবসায় 
করিত। পানের ব্যবসায় যাহারা করিত এবং 
এখনও করে তাহাদিগকে বলে বারুই-__ ইহাদের 
সঙ্গে তান্ুলীদিগের ব্যবসায়ের কোন সম্পর্ক 
ছিল না! তাম্ুলীরা. সমাজে বারুইদিগ 
হইতে একটু. উচ্চস্তরের অধিকারী ছিল। 
বর্তমানে স্বতস্ত্রভাবে তাস্থুলী বলিয়া পরিচিত 
কোন ব্যবসায়ীর , অস্তিত্ব নাই, তাহাদের 
ব্যবসায়ের উপকরণসমূহ এখন অন্যান্য 
ব্যবসায়ীর হস্তগত হইয়াছে। তান্থুলীরা 
সাধারণতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল । ধর্ম্মমঙ্গল 
কাব্যে হরিদাস তামলী নামক একটি পরম 


- ধন্মভীরু বৈষ্ণব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 


প্রাচীন বাঙলার সমাজে ফুল ব্যবসায়ী 
মালাকারদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া 
যায়। ভূইমালী সম্প্রদায় এখনও নিজেদের 
বৃত্তি অনুসরণ করিতেছে কিন্তু বাঙলার এই 
ফুলমালী সম্প্রদায়ের আর কোন অস্তিত্বের 
সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলা 


, সাহিত্যে মালীজাতীয় কন্যা বা মালিনীরা 


বহু প্রণয়াখ্যানের নায়িকার পদ লাভ 
করিয়াছে ; কিন্ত বর্তমানকালে এই বৃত্তিটির 
আর বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 
পুষ্পবিলাঁসিতা বাঙ্গালীর একটি জাতীয় ধৰ্ম্ম 
ছিল, কিন্ত আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে তাহার 
এই বিশিষ্ট জাতীয় গুণটিও বিসঙ্জিত 


'হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেব 


কাধ্যের জন্য পুষ্পের যে ব্যবসায় এখনও 
ভীঘসছাননমুহে হট আছে তাহার সে 


ইটা 





বাজল।- টাদপুর, 
















একটি প্রগতিশীল জাতীয় ব্যাক 
স্স্সত্নি নিতে ভা 


₹ সেক্টাল অধিস-৬, ক্লাইভ ষ্ট্ট, কলিকাতা ৷ 


গ্রাম £ দশের দাবী 


টাঙ্গীবাড়ী, কলমা, , নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরশাও, বাঁকুড়া, 
৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ৫২, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা, কাযার- 
হাঁটি, তারাগঞ্জ বাজার, বদরগঞ্জ ও লালমণিরহাট । 
. বিহার-_পাটনা, পূর্ণিয়া, বেগুসরাই, দালসিংসরাই, গয়া, মতিহারী 
ও ধামদহ পে অফিস । $ 
যুক্তপ্রদেশ__আগ্রা। 
পাঞ্জাব -রাওয়ালপিণ্ডি সিটি, শিয়ালকোট টি গপ্পযানওয়ালা ও 
অমৃতসর । 
| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-_মানদেরা, ভি 
__ ৬পুজার শুভেচ্ছ! গ্রহণ করুন = 
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাৰ্য্য কর! হয়। 


বাঙ্গালার মালাকারদিগের ব্যবসায়ের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। বিলাসিতা কিংবা কোন 
বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে পুষ্প- 
সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই ছিল মালাকারদিগের 
কাজ। তাহারা নিজেরাই ফুলের চাষ করিত 
এবং ফুল দিয়া নানারকম মালা গাঁথিবার 
বিচিত্র কৌশল শিক্ষা করিত'। বিদ্যাসুন্বরের 
হীরামালিনীর মালা গাঁধিবার কোঁশলের 
কথা সকলেই অবগত আছেন। সেকালের 
সহরে মাঁলাকারদিগের জন্য বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র 
অঞ্চলের ব্যবস্থা থাকিত। ঢাকা সহরের 
মালাকারটোল! তাহার প্রমাণ! প্রাচীন 
নবদ্বীপেও মালাকারটোলা নামক একটি 
সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।. 
একদিন চৈতম্যদেব এক মালাকারের গৃহে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
“প্রভূ বলে ভাল মালা দেহ মাঁলাকার । 
কড়িপাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥ 
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখে মালাকার ৷ 
মালী বোলে কিছু দায় নাহিক তোমার ॥ 
এত বলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ৷ 
হাসে মহাপ্রভু সর্ব পঢ়ুয়ার সঙ্গে ৷? 
আধুনিক যুগের বস্তার মধ্যে পড়িয়া 
বাঙ্গালীর জীবন হইতে এই বিলাসিতাটুকু 
দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশ হইতে বিস্তৃত 
ফুলের চাষ ও ফুলের ব্যবসায় বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ছোটখাট এই প্রকার 
আরও কত ব্যবসায় যে লুপ্ত হইয়াছে তাহার 
অন্ত নাই। ' 











কঢ়িনেটায বন্ধ 






| স্থাপিত--১৯২৬ 
হেড অফিদ- কুমিলল। 
















৷ ফোন 2 কলিঃ 
্রাঞ্চ ও সাব-ত্রাঞ্চসমূহ -' 
মুন্সীগঞ্জ দীঘিরপাড়, বাধিয়া, হাসাইল, 


৫৬৫৯ 



























মুসার জগতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ 


, জনৈক সমর বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, War 
is the continuation of politics— 
যুদ্ধ রাজনীতিরই পরিণতি ।, বস্তুতঃ, ছয় 
বৎসর ধরিয়া পৃথিবীব্যাপী যে হানাহানি 
হইয়া গেল, উহা যুদ্ধের পূর্ব্ববরত্তা রাজনীতিরই 


" জের। 


| মাত্র এক বৎসর পূর্বে এই বিরাট যুদ্ধ 
শেষ হইয়াছে; পৃথিবীর বুকের বিশাল 


. ক্ষতগুলি এখনও শুকায় নাই, এমন কি রক্তের . 


, দাগ মুছিয়া যাইতেও বাকী আছে। ইতিমধ্যেই 
'আস্তর্জাতিক রাজনীতির, স্রোত যে দিকে 
যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার নিশ্চিত 
পরিণতি আর একটি বিশ্বসমর। অনুর 
ভবিষ্যতে এই োতের গতি যদি না ফেরে 
তাহা হইলে ছুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল এবার 
অত্যন্ত সংক্ষেপ হইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর পৃথিবী একুশ বৎসর কতকটা স্বস্তি 
পাইয়াছিল। রাজনৈতিক জ্রোতের বর্তমান 
গতি অপরিবর্তিত থাকিলে এবার পৃথিবীর 
ততদিন স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। 
প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকাশ্য আসরে 
যে বাগ যুদ্ধ হয় এবং যবনিকার অন্তরালে যে 
রাজনৈতিক চক্রান্ত চলে, তাঁহার প্রকৃত ভিত্তি 
অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত। প্রথম মহাযুদ্ধ 
পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন দেশে ধনিক 
শ্রেণীর একচ্ছত্র প্রভৃত্ব ছিল। এই ধনিক 
শ্রেণীর মুনাফার লোভ অদম্য ॥ 
দেশে মূলধন খাটাইয়া মুনাফা পাওয়ার সম্ভাব্য 
. সকল উপায় অবলম্বিত হইবার পর পৃথিবীর 


নিজ নিজ : 


_ অতুল দত্ত 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে মুলধন থাটাইবার 
জন্য ধনিক শ্রেণীর আগ্রহ উদগ্র। ইহা ছাড়া 
নিজ নিজ দেশের যন্ত্রশিল্প চালু রাখার জন্য 
অফুরম্ত কাচামালের যোগানও তাহাদের চাই। 
মূলধনের বাজার ও কাঁচামালের বাজার 
আপোষে সমানভাবে বণ্টন করিয়া শান্তিতে 
বাস করা ধনিক শ্রেণীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 
তাহারা সর্বদাই অন্যকে দাবাইয়া নিজের 
মুনাফার অঙ্ক আরও মোটা করিতে 
চায়। অবশ্য, বৃহত্তর স্বার্থচিন্তায় তাহারা 
কখনও * কখনও সাময়িকভাবে দল বাধিয়া 
থাকে। ইহা তাহাদের প্রকৃত একতা নয়। 
স্বভাবতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পুরে পৃথিবীর 
এই বাজার-_-অর্থাৎ শোষণের ক্ষেত্রগুলি 
সমানভাবে বন্টিত ছিল না। এই জন্য 
বিদ্দিন্ন দেশের ধনিক শ্রেণীর মধ্যে ছিল দারুণ 


প্রতিতবন্বিতা- প্রবল ঈধ্যা। এই প্রতিদ্বন্ৰিতা . 


ও ঈর্্যারই স্বাভাবিক পরিণতি ইউরোপ ও 
মধ্যপ্রাচীব্যাপী ১৯১৪-১৮ ' সালের বিরাট 
সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ । 
এই সঙ্ঘর্ষের ফলে মূল সমস্তার কোনও' 
সমাধান হয় না। বিজয়ী শক্তিগুলি বিপক্ষের 
শোষণের ক্ষেত্রসমূহ হস্তগত করিয়া সাময়িক- 
ভাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্ত 


এই আনন্দ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই ৷. 


যুদ্ধের শেষের দিকে পূর্ব্ব ইউরোপ ও উত্তর 
এশিয়ায় প্রসারিত বিরাট রাজ্যে শোষক 
শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া যে নূতন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হয়, তাহা, বিজয়ী দেশগুলির শোষক 
শ্রেণীকে অতি সত্বর আতঙ্কিত করিয়া তোলে । 


প্রবল চেষ্টা করিয়াও তাহারা যখন এ দেশের 
পুর্বববন্তা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিতে অসমর্থ হইল, 
তখন এই রাষ্ট্রকে পরিবেষ্টন করিয়া পরবর্ত্তা 
যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য আয়োজন চলিতে 
লাগিল । এই বিশাল অনুন্নত দেশটি পাশ্চাত্য 


, ধনতন্ত্রবাদীদের . একটা বড় শোষণের ক্ষেত্র 


ছিল। ইহা হাতছাড়া হওয়ায় তাহাদের মর্ম্ম- 
পীড়া স্বাভাবিক । এই দেশের নৃতন শোঁষণ- 
বিরোধী আদর্শও তাহাদের আতঙ্কের বিষয় । 

ইহা ছাড়া, বিজয়ী দেশগুলির নিজেদের 
মধ্যেও অতি শীন্ত্ প্ৰতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হইয়া 
গেল। ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধিতে বৃটেনের চোখ 
টাটাইতে লাগিল্‌। বিশাল বৃটিশ সাআজ্যকে - 
ফ্রান্স ঈধ্যার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিল । 
দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের জন্য প্রস্ততি 

এই সোভিয়েট কুশিয়া-বিরোধী ষড়যন্ত্র 
এবং ইঙ্গ-ফরাসী ঈর্যার মধা দিয়াই দ্বিতীয় 
বিশ্ব-সমরের প্রস্তরতি। সোভিয়েট-বিরোধী 
উদ্দেশ্যেই বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর শক্তি- 
বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহাকে 
মধ্য ইউরোপে প্রসারিত হইবার 
সুযোগ দিয়াছে । এদিকে ফরাসী-বিরোধী 
মনোভাবের জন্যই রাইনল্যাণ্ডে জান্মানীর সৈন্য 
সমাবেশে বৃটেন গুদাসীন্ত দেখায় এবং 
ফ্রান্সকে এই সম্পর্কে টু’ শব্দ করিতে নিষেধ 
করে। ফ্রান্সকে সায়েস্তা রাখাই ইঙ্গ-জাশ্মীন, 
নৌ-চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল। হতভাগ্য 
আবিসিনিয়া ইঙ্গ-ফরাসী ঈধ্যার আগুনেই]ু 
দগ্ধ হয়। সোঁভিয়েট-বিরোধী ষড়যন্ত্রে 
85808888188 চি Les 






























































0 ৯ ০ এ SREB 
৯ আজ বে শিশু কাল সে জাতীয় ৫ 
শক্তির উৎস। 
তাই চাই শিশুর অটুট স্বাস্থ্য এবং 
সুঠাম সবল গঠন । দুগ্ধ শিশুর স্বাস্থ্যের 
পড়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেশে 
ছুগ্ধের় ভীষণ অভাব এবং উহার ফলে 
, শিশু হয়ে. উঠছে দুর্বল আর জাতিপঙ্গ। | 

















বিক্রয় হয় না বলিয়া উৎপর হয় ব্যহত। কাচা দুগ্ধ অন্তপর 
চালান দেওয়ার সমস্তাও অনেক । কিন্ত খাঁটী চুষ্ক গুড়া আকারে 
সহজে সর্ধবন্ত চালাম দেওয়া যাইতে পারে! 
লিমিটেড এস্জন্ক নান! কেন্দ্রে ভিটা- 
একদিকে এ দেশের দুগ্ধ উৎপাদনে 
যোগায় প্রেরণ, আর সারা ভারতে এবং 
অন্তান্ত প্রাচ্য খণ্ডে ভিটামিক সরবরাহ 
করিয়া দুর করে ছুষ্ধের বিরাট ছুর্ডিক্ষ।| 


ভিউীান্িক্ক্ু 


গত সান্ধ বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশুসন, 


ন্যাশনাল, নিউট্_মে 
ফ্যাকৃটরী স্থাপন 







































































শারদীয়া সংখ্যা ] 


এই সোভিয়েট-বিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্যই 
জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকারে উৎসাহ পাইয়া- 
ছিল এবং চীন বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার জাপ- 
বিরোধী যুদ্ধে কোনও সক্রিয় সমর্থন পায় 
নাই। 
এইভাবে দ্বিতীয় মহাসমরের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হয়। তবে, একাধিক কারণে প্রতিক্রিয়াপন্থী 
ধনিকদের অভীগ্সিত পথে যুদ্ধ যায় নাই। 
প্রথমতঃ, ধনিকদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যে 
জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা দাবাইয়া 
রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, ইঙ্গ- 
ফরাসী ধনিকদের সমর্থনপুষ্ট ফ্যাসিস্ত শক্তির 
সব্ধগ্রাসী ক্ষুধা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
তৃতীয়ত মার্শাল ষ্্যালিনের বিরাট কুট- 
নৈতিক চালে সোভিয়েট-বিরোধী ফড়যন্ত্ 
ব্যর্থ হইয়া যায়-_ফড়যন্ত্রকারীদের নিজেদের 
মধ্যেই সঙ্র্য আরম্ভ হয় এবং সৌভিয়েট 
রুশিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য আরও ২১ মাস 
সময় পায়। এই সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবার পরও 
প্রতিত্রিয়াপন্থীরা যুদ্ধকে পুর্ব , ইউরোপের 
দিকে ঠেলিয়া দিয়া ফ্যাঁসিস্ত শক্তির সহিত 
আপোষ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই। | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ফ্যাসিস্ত শক্তির 
যাহাতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ না ঘটে, তাহার 
জন্যও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। প্রতিক্রিয়া- 
পশ্থীদের এই সব চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া! ফ্যাসিস্ত 
শক্তির সম্পুর্ণ সামরিক পরাজয়েই দ্বিতীয় 
' মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। 
' হিটলার এক সময় বলিয়াছিলেন__ 
জগতে নাঁৎসীবাদ থাকিবে, না বল্শেভিকবাদ 
থাকিবে, তাহা বর্তমান যুদ্ধে স্থির হইবে। 
হিটলারের এই কথায় অতিরঞ্জন থাকা সত্বেও 
কিছু সত্য ছিল ; গত যুদ্ধে এই ধরণের একটা 
সুদুরবত্তী সম্ভাবনা সত্যই দেখা দিয়াছিল। 
সোভিয়েট বাহিনীর বিজয় অভিযানে বিভিন্ন 
দেশের শোষিত জনসাধারণ অত্যন্ত উৎসাহী 
হইয়া ওঠে; প্রতিক্রিয়াপন্থী শোষক শ্রেণীর 
উচ্ছেদ ঘটাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার 
জন্য তাহাদের মধ্যে, দৃঢ়তা দেখা 
দেয়। 
হিটলারের এই ভবিষ্যদ্বাণী যাহাতে সফল 
"হইতে না পারে, সে জন্য মিত্রপক্ষের শিবিরের 
প্রতিক্রিয়াপস্থীদের মধ্যে আয়োজন চলিতে 
থাকে; ফ্যাসিস্ত শক্তির সামরিক পরাজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ধনতান্ত্রিক কাঠামো যাহাতে 
ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সে জন্য তাহারা প্রস্তুত 
হইতে থাকেন । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
ছিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা জগৎকে দুইটি প্রধান শিবিরে 


আথক জগৎ 


বিভক্ত দেখিতেছি। ইহার প্রকৃত কারণ 
বুঝিতে হইলে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার 
ঘটনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সময় পর্য্যন্ত 
ঘটনাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন । মূলধনের 
বাজার ও কাঁচামালের বাজারের জন্য তীব্র 
প্রতিদম্বিতার পরিণতি প্রথম মহাযুদ্ধ । এই 
যুদ্ধের ফলে এঁ প্রতিদ্ন্দিতার অবসান ত 
হইলই না; অধিকস্ত একটা বিশাল অঞ্চল 
শোষণমুক্ত হইল এবং সেখানে শোষণ-বিরোধী 
নব-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া সারা জগতের 
ধনতন্ত্রবাদকে চ্যালেপ্র” করিল। এই 
শোষণ-বিরোধী রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্য 
আস্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহার 
ফলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘনাইয়া আসে। 
কিন্ত শেষ মুহুর্তে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা 
ঘটনাবলীর বনল্পা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। 
যুদ্ধ তাহাদের অভীপ্সিত পথ ছাড়িয়া যায় 
এবং সম্পূর্ণ নুতনভাবে উহার পরিসমাপ্তি 
ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে শোষণ- 
বিরোধী রাষ্ট্রটির উচ্ছেদ দূরে থাকুক, উহা 
অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়াছে; এই রাষ্ট্রের 
নৈতিক মর্ধ্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সব্রবোপরি, বিভিন্ন দেশের শোষণ-বিরোধী 
গণ-আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী 
শক্তিশালী হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াপস্থীরা পূর্বব 
ইউরোপ ও উত্তর এশিয়াব্যাগী বিশাল 
রাজ্যটিকে আবার শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত 
করার দিবান্বপ্ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেই ; 
অধিকস্ত এ রাজ্যের সীমান্তের বাহিরেও 
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ন নিমের সকল গুণ আহবণ করে তার সঙ্গে দাতের পক্ষে হিতকর 
আঁরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উপাদানের সমন্বয়ে এই মাজন প্রস্তত। 
বাকা গুঁড়া মাজনের পক্ষপাতী তাদের জগ্ভ আমাদের 
'মার্থোক্রিসঃ ডেপ্টাল পাউডার রয়েছে। 


৫৩ 


বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের শোষণের অধিকার 
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে কতকগুলি 
ক্ষেত্রে তাহারা এই অধিকার হইতে বঞ্চিতও 


গণ-আন্দোলনের সমর্থক । পক্ষান্তরে 
পূর্ব্বব্তা শোষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখার 
জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে সারা বিশ্বের 
প্রতিক্রিয়াপস্থাদের চেষ্টা চলিতেছে। আন্ত- 
জ্জাতিক রাঁজনীতির আসরে মাকিন-সোভিয়েট 
বিরোধের ইহাই মূলকথা। ইহা তথাকথিত 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সহিত বল্শেভিক এক- 
নায়কত্বের (?) আদর্শগত সম্তঘাঁত নহে; ইহা? 
সোভিয়েট রুশিয়ার সাআজ্যবাদী €৫) প্রসার- 
নীতির বিরুদ্ধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মযুদ্ধও 
নহে। ইহা! গণতন্ত্রের মুখোস পরিহিত ধন- 
তত্ত্রবাদীদের নিছক্‌ স্বার্থের ঘন্ঘ; এই সব 
ধনতন্ত্রবাদীর মুখপাত্ররূপে মাকিন ধুরন্ধররা 


. আস্তজ্পীতিক রাজনীতির আসর মাঁ করিতে 


চেষ্টা করিতেছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া- 
পন্থী ধনিরুদের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা 
সেখানে বৈদেশিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা 
করিতে সচেষ্ট ; পক্ষান্তরে, সোভিয়েট-রুশিয়া 
এ সব দেশের শোষণ-বিরোধী জনসাধারণের 
পক্ষে কথা বলিতেছে। 
বলকানের জন্য ইজ-মাকিন শক্তির 
দরদ 

বল্‌কান্‌ অঞ্চলের প্রতি আমর! ইঙ্গ- 
মাকিন ধুরন্ধরদের অত্যধিক দরদ দেখিতেছি। 














৫৪ 
সোভিয়েট-রুশিয়া নাকি এই 'অঞ্চলে স্বীয় 
একচ্ছত্র প্ৰভূত্ব প্রতিষ্ঠা ' করিতে সচেষ্ট; 
তাই, ইঙ্গ-মাকিন ধুরদ্ধরদের গণতাস্ত্রিক বিবেক 
নাকি পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত প্রকৃত 
কথা এই--বল্কান্‌ অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি 
রাজনৈতিক ব্যাপারে কতকটা স্বাধীন থাকিলেও 
উহাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক ধনতন্ত্- 
বাদীদের প্রায় একচ্ছত্র প্রভূত ছিল। সম্প্রদায়- 
গত ও অঞ্চলগত বিছেষে প্রশ্রয় দিয়া ধনতগ্র- 
'বাদীরা এতদিন বলকানের অর্থনৈতিক সুধা 
‘অবাধে পান করিয়াছে। গত যুদ্ধের 
পর এখন বলকানের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, 
প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে প্রগতিপন্থীদের হাতে 
ক্ষমতা আসিয়াছে; প্রায় সর্বত্র বড় বড় 
শ্রম শিল্প “জাতীয়করণের” ব্যবস্থা! হইতেছে । 
ইহাই ইঙ্গ-মার্কিন পাণ্ডাদের গাত্রদাহের 
প্রকৃত কারণ। 

বল্কান অঞ্চলে রুমানিয়ার প্রধান সম্পদ 
খনিজ তৈল। এই তৈলশিল্পে প্রাধান্য 


করিত বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও ওলন্দাজ 


পুঁজিপতিরা ; এই শিল্পের শতকরা ৬৩ ভাগ 
মূলধন ছিল ইহাদের। রুমানিয়ার রেল 
ইঞ্জিনের কারখানায় এবং ধাতু শোধন কাৰ্য্যে 
(metallurgy ) ছুই কোটা পাউও বৃটিশ 
'মূলধন খাটিত। 

বুলগেরিয়ার প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পে 
প্ৰভুত্ব করিত সুইজ, বেলজিয়ান, জাম্মান ও 
ইতালীয় পুঁজিপতিরা। সিমেন্ট ও চুনের 
কারখানা ছিল সুইজদের' হাতে, বিদ্যুতের 
‘কারখানা বেলজিয়ানদের, ধাতু শোধন জার্ম্মান 
' দের এবং বস্ত্রশিল্প ইতালী পুজ্জিপতিদের 
হাতে । ৃ 

যুগোষ্লেভিয়ার অর্থনীতি ক্ষেত্রে বৃটিশ ও 
ফরাসী ধনিকদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। 
এই রাজ্যের তামার খনিগুলির মালিক ছিল 
ফরাসী ধনিক ; সীসা ও দস্তার খনি ছিল 
বৃটিশ ধনিকদের হাতে। 
মোট ২ শত ৪০ 


ফরাসী ৷- - 
Ns নিলি টি 
তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল বুটিশের । এথেব্দ- 


পিরেউম্‌ ইলেক্্রিসিটি কোম্পানী ও ইলেক-. | 
সক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক ছিল 


বৃটিশ । 


আল্বেনিয়ায় একটি ইতালীয় কোম্পানী | 


ভেলোনা তৈলের পাইপ লাইন নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছিল। 
চালান হইত্‌.ইতালীতে। ৃ 
; এই ব্যাপক অর্থনৈতিক স্বার্থ এখন হাত-. 
ছাড়া হইছেছে। তাই, এত আর্তনাদ । 


'কিল্যাণে 






যুগোষ্সেভিয়ায় | 
মূলধন খাঁটিত। ইহার মধ্যে ৫৭ কোটা | 
পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন এবং ৫* কোটা পাউণ্ড | 


সমস্ত তৈল. জাহাজযোগে |] 


আর্থিক জগৎ 


'মিশর ছাড়িতে অনিচ্ছা কেন? 


বৃটেন স্বম্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, 
১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির সংশোধন 
করা হইবে ; মিশরের স্কন্ধে ভর করিয়া সে 
আর থাকিবে না। কিন্ত কার্য্যকালে মিশর 
হইতে সৈম্ত সরাইয়া আনার ব্যাপারে কত 
ওজরই না সে তুলিতেছে! প্রাচ্যের 
সাআজ্যের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য সুয়েজ 
খালের তীরবন্তা এই রাজ্যের একটা সামরিক 
গুরুত্ব অবশ্য আছে। ইহা ছাড়া খাস মিশরে 
বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রচুর; 
মিশরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে দিয়া 
সেই স্বার্থ তাহারা বিপন্ন হইতে' দিতে 
পারে না। 

১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে 
মিশরের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১১৪টি নূতন 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে ; উহাদের মোট মূলধন 
দেড় কোটা পাউণ্ড। ইহার ১ কোটী পাউণ্ড 
মূলধন যোগাইয়াছে. ৩৬টি - বৃহৎ বৈদেশিক 


প্রতিষ্ঠান। মিশরে বৃটেনের এত মূলধন 


খাটে যে, প্রতি বৎসর উহার সদ দিতে 
মিশরের জাতীয় আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ 
ব্যয় হয়। তাহার পর গত যুদ্ধের সময় 
মিশরে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যের খরচ যোগাইতে 
মিশরীয় জনসাধারণ নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গলায় যখন দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক 
মরিয়াছিল, সেই সময় মিশরেও ১০ লক্ষ 
লোক ছুভিক্ষে মারা যায়। অবশ্য যুদ্ধের 
সেখানে মুষ্টিমেয় জমিদার ও 
ব্যবসায়ী মোটা লাভও 'করিয়াছে। যুদ্ধের 
সময় বৃটেনের নিকট মিশরের পাওনা 
জমিয়াচে ৩৫ কোটি পাউণ্ড ; ইহার ভিত্তিতে 
মিশরে ৪০ কোটি পাউণ্ডের বেশী নোট চালু 
হইয়াছে। এই পাওনা ষ্টালিংএর সুত্র ধরিয়া 


[ শারদীয়া' সংখ্যা 
বৃটিশ ধনিকরা মিশরে নূতন ব্যবসার স্বপ্ন 


দেখিতেছে। 


১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির 
সংশোধনে বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ যাহাতে 
বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখা হইয়াছে। এই চুক্তির সংশোধনের জন্য 
মিশরের পক্ষ হইতে যাঁহারা আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় হইতে এই 
কথাটা! ' সুস্পষ্ট বোঝা ' যায়। ' মিশরীয় 
প্রতিনিধিমগুলের নেতা সিদ্‌কী পাশা । ইনি 
সুয়েজ খাল কোম্পানীর অন্ততম ডিরেক্টর । 
এই কোম্পানীর অন্থ ২৭ জন ডিরেক্টরের 
মধ্যে ১৬ জন ফরাসী, ১০ জনবুটিশ এবং ১ 
জন ওলন্দাজ। ইহা ছাড়া, সিদ্কী পাঁশা ২২টি 
শ্রমশিল্প ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর 
বোর্ডের সাদস্ত ; এ সব প্রতিষ্ঠানের বেশীর 
ভাগ মূলধন বিদেশী। তিনি ঈজিপ-সিয়ান্‌ 
ফেডারেশন অব. ইণ্ডাক্টরজের প্রতিষ্ঠাতা ও 
প্রেসিডেন্ট ; এই প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন সদস্যের 
মধ্যে ২২ জন বৈদেশিক পুঁজিপতি ৷ 

মিশরীয় প্রতিনিধিম গুলের অন্যতম সদস্য 
সেরিফ. সাব্‌্রি পাশা ন্যাশন্াল্‌ ব্যাঙ্ক অব. 
ঈজিপ্টের ডিরেক্টর ৷ ইহা একটি বৃটিশ 
ব্যাঙ্ক; ইহার নোট্‌ বাহির করিবার ক্ষমতা 
আছে। হুসেন্‌ সিয়েরী পাশারও এ ব্যাঙ্ক 
এবং সুয়েজ খাল কোম্পানীতে স্বার্থ আছে! 
আলি শামসি পাশা ব্যাঙ্ক অব ইঈজিপ্টের "ও 
বৈদেশিক মূলধনে প্রতিষ্ঠিত কায়রো ওয়াটার 
কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট । ' 

মিনা 

এবং মিশরীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের এই পরিচয় 
জানিবার পর মিশর সম্পর্কে বৃটেনের 
প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে বিলম্ব হইবে 
না। 


-প্রভিডেট বীমার জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়া এমিকেবল এডিডেণট 


হন্সিওত্েন্স লিনিডেভ 
স্থাপিত $5৯৩১ ইৎ 


৫ ও ৬, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাত|। : 


১০০ শত টাকা পর্য্যন্ত বামাপত্র প্রদান করা! হয়। 
আজই একটি পলিসি গ্রহণ করিয়া | 
ভবিষ্ঘতর সংস্বান করুন । 5 & 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন 


মিঃ এ, রায় চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 








শারদীয়া সংখ্যা ] 


মধ প্রাচ্যে বৃটিশ ও মার্কিন স্বার্থ - 
সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগরের পূর্বব- 
দিকের রাজ্যগুলিকে লইয়া যুদ্ধের পর আমরা 
অনেক প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্ত লক্ষ্য 
করিতেছি। প্যালেষ্টাইনে আরব-ইছদী 
বিভেদ চরমে । উঠিয়াছে; এই বিভেদে 
আমেরিকা ও বৃটেন উস্কানি দিতেছে। 
ট্রান্সজর্ডানের বৃটিশ অনুরক্ত « আমীর 
আমামুন্াকে স্বাধীন নৃপতি সাজাইয়া 
সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জসঙ্ঘবে লইবার চেষ্টা 


তাহা নাই। ' 


'চলিতেছে। পারস্তের নূতন গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন রোধ করিবার জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা 
হইয়াছিল । বৃটিশ প্রভুত্বাধীন ইরাকের 


প্রগতিপন্থী আন্দোলন দমন করা হইয়াছে। 
'সৌঁদী আরবে .এখন মার্কিন ঢাইদের 
আনাগোনা বড় বেশী ৷ 

এই সব রাজ্যের খুবই সামরিক গুরুত্ব 
গাছে। প্রাচ্য অঞ্চলের সহিত অবাধ সংযোগ 
রক্ষার জন্য ইহাদের গুরুত্ব সুস্পষ্ট । ভবিষ্যৎ 


কোম্পানীর হাঁতে। 


তৈল মজুত আছে, য়াৰ আর - কোথাও 


১৯০৯ সাল হইতে ইঙ্গ-পারস্য অয়েল 
কোম্পানী নামক একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান 
পারস্তে তৈল আহরণের একস্ছত্র অধিকার 
উপভোগ করিয়া আসিতেছে । ইহারই শাখা 
প্রতিষ্ঠান খানাকিন্‌ অয়েল কোম্পানী ইরাকের 
উত্তর-পূর্বব অঞ্চলে তৈল আহরণ “করে। 
এখানকার মসুল ও বস্রা অয়েল কোম্পানীর 
শতকরা ৯৫টি শেয়ারের মালিক বৃটিশ, ফরাসী, 
ওলন্দীজ ও মার্কিন ধনিক। কিউয়েট প্রদেশে 
তৈল নিষ্কাষণ করে একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান। 
ইবন্‌ সৌদের রাজ্যের (সৌদী আরবের ) 
সমগ্র পুর্ব অঞ্চলে তৈল শোষণের অধিকার 
মার্কিন ধণিকরা লাভ করিয়াছে । 
দ্বীপে তৈল আহরণের ইজারা একটি মার্কিন 


এবং পারস্তোপপাগরের পশ্চিম ডিপ কুলে 
কাটার, মস্কৎ, ওমান্‌ ও এডেন্‌ অঞ্চলে তৈল 


আর্থিক জগৎ | ৫৫ 


আহরণের ইজারা পাওয়ায় ধনতন্ত্রবাদীদের 
কেন মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও 
বুঝিতে বিলম্ব হইবে না । 


ইন্দোনেশিয়া ০ 
ইন্দোনেশিল্া সম্পর্কে বিশে এত বেশী 
দরদের প্রধান কারণও এঁ অঞ্চলের তৈল- 
শিল্পে বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থ । বৃটিশের সুবৃহৎ 
একচেটিয়া তৈল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান শেল-এর 
সহিত রয়াল, ডাচ, শেল, নামক ওলন্দাজ 
প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধ অচ্ছেছ্য | পৃথিবীর তৈল 
উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার 
স্থান পঞ্চম ; ১৯৪০ সালে এখানে ৭৯ লক্ষ 
টন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে 
এই সব. তৈলক্ষেত্ৰ জাপানীদের হাতে যায়। 
এই অঞ্জস পুনরুদ্ধার করিয়া বৃটিশের শেল 
এবং রয়াল ডাচ শেনকে পুনঃপ্র তিষঠিত করিবার 
ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী বৃটিশ ও 
ভারতীয় সৈন্যরা এখন ইন্দোনেশিয়ার 
জাতীয়তাবাদীদিগকে ঠেঙ্গাইতে ছে । 


বাহেরীণ 


সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন 


' সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে এই অঞ্চল উত্তম নিষ্ধাশনের অধিকার পাইয়াছে বৃটিশ ও মার্কিন চীনে আমেরিকার মতলব : 
সামরিক খাটিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ব্যবসায়ীরা । '£1 মার্কিন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানগুলি আমাদিগকে 
“ইহা ছাড়া, এই অঞ্চলের তৈল-সম্পদে ইঙ্গ- মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত নানাবিধ চক্রান্তে বৃটেন শোনায় যে, চীনে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 


মার্কিন ধনিকদের বিপুল স্বার্থ রহিয়াছে। 
ব্যবসা সংক্রান্ত স্বার্থে এবং সামরিক প্রয়োজনে 
এই খনিজ তৈলের গুরুত্ব খুব বেশী। 
বিশেষজ্ঞরা বলেন- মধ্যপ্রাচ্যে যত খনিজ 





রং 


শ্ৰাজ্ঞান্ে EEE ET 
সুন্দর পাড়, মনোরম ডিজাইন, সুরুচিসঙ্গত রঙ, 
সকল সঙ্লান্ত দোকানে পাইবেন 


Sree Kali Kumari Silk 


=== Industries Ltd. =—= 


Cal. Office: 15. Mullick Street, 
BARABAZAR, CAL. 


Mg. Director :—Dr. G. K. Sukul 














ন্ট রিনি 


ও আমেরিকা কেন জোট বাঁধিয়াছে, তাহা 
এখন সহজেই বুঝা যাইবে। 
প্রাচ্যব্যাপী এই ' বিরাট চক্র ভেদ করিয়া 
সোভিয়েট রুশিয়া উত্তর পারস্তে তৈল 





আমেরিকার প্রাণ ব্যাকুল ; তাই, নিতান্ত 
অনিচ্ছায় মার্কিন সৈন্যত এখনও চীনের মাটি 
কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। অবধ্য, কুলোকে 
বলিয়া থাকে যে, মার্কিন সৈম্ভ চীন ত্যাগ 


ওঞন্ষ-্ালা ছিলি 


EAST ইক (এক IB ANKEK ILD. 


CENTRAL OFFICE : NARAYANGANJ 
SILCHAR. ্ 
£. oted_i5t Sept. 1945 


সমগ্র মধা- 


Raf. No... 1429/45__ _ 


M/S. Imperial. Safe Mfg. Co. 
105, Harrison Road, 
CALCUTTA 


Dear Sirs, - 
With reference to your letter No.45/260 
dated the Sist July'45, we beg to inform that some 
time in April'42, the bazar in which our bank was 
situated, gutted by fire, consequentilay people lost | 
-pPracticaliy every thing. The fire broke out at 2 
A.M. at night and in the next evening we mansged to | 
open our iron safe, supplied by you , after 17 
(seventeen) hours, whéch is a fire and burglar re- 
83562069295 with a very hard flight with the fire. 
And to our utter astonishment we found our cash ও 
documents, gold ornaments etc., in perfect order 
though slightly heated. 

We hereby honestly recommend the specimen | 
of your {ron safe supplied to us, to those , who 
ares really need of 8 ood one to guard aad all 
sorts of calamities. 

Thanks and assuring you our very ‘pest 
co-operation always. 


Yours ‘Fal thfully, A 






ইম্পিরিয়েল মেষ, মানুদগাৰচ নং 
০ক্কাম্পালী 
১০৫নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা! 2 ফোন-_বি, বি, ৪১১৮ 


€৬ 


'করিলেই সেখানকার গৃহ-যুদ্ধ মিটিয়া যাইবে; 
চীনে মার্কিন সৈন্বাহিনীর অবস্থিতি এবং 
চিয়াং-কাই-সেকৃকে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ সাহায্য দানই চীনে গৃহ-বিবাদ নূতন 
করিয়া বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র কারণ। 

. প্রকৃত কথা এই_-আমেরিকা অনুন্গত 
চীনে প্রচুর ব্যবসার স্বপ্ন দেখিতেছে। এখানে 
কুয়োমিন্টাঙ্গের একদলগত প্রভুত্বের অবসান 
হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কতকটা গণতাম্ত্রিক 
ব্যবস্থার 'প্রবর্তনে আমেরিকার আপত্তি নাই। 
তবে, সে গণতন্ত্রের নেতারা আমেরিকার 
মনোমত হওয়া চাই ; আমেরিকার অথনৈতিক 
অছিগিরি মানিয়া লওয়ার জন্য তাহাদের 
'আগ্রহ থাকা চাই। বলা বাহুল্য, চীনের 
কম্যুনিষ্টরা সেরূপ ধাতুতে গড়া নহে। 
' কম্যুনিষ্টদিগকে দাবাইয়া চীনে সৌভিয়েট- 
‘বিরোধী কুয়োমিণ্টাঙ্গের প্রাধান্য বজায় রাখার 
' একটা সামরিক প্রয়োজনও আছে; ভবিষ্যতে 


করিতে হইবে ইহা সর্বদা স্মরণ 


রাখিয়াই মার্কিন রাজনীতিকরা আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে কারবার করিতেছেন। এই সামরিক 
প্রয়োজন সিদ্ধির চেষ্টা চলার সঙ্গে সঙ্গে 
চীনকে মার্কিন অর্থনীতির অক্টোপাসে আবদ্ধ 
করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে ! ইতিমধ্যে চীনে 
‘এত বেশী তৈয়ারী মার্কিন পণ্য আসিয়াছে 
যে, অমশিল্পে অনুন্নত এই দেশের শতকরা. 
৮০-৯০টি কারখানায় এখন কাজ নাই; 
সাংহাইয়ের অধিকাংশ কারখান৷ নিক্ষিয়। 
মার্কিন জাহাজ কোম্পানীগুলি চীনের নদীতে 
বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছে। ইহার ফলে 
অতি দুর্বল চীনা কোম্পানীগুলিকে কারবার 
গুটাইতে হইতেছে। সাংহাইয়ের প্রধান 
কাষ্টম্স অফিসারের পদ হইতে চীনা 
কর্মচারী কে সরাইয়া রিচার্ড হোয়াইট নামক 
একজন বুটিশকে বসান হইয়াছে । সব্বোপরি, 
শোনা যাইতেছে যে, উত্তরাঞ্চলে সিংটাও 
. এবং অন্তান্ত জায়গা মার্কিন নৌবাহিনীকে 
স্থায়ী ধাটীরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে । 
যদি তাহাই হয়, তবে চীনের ভাগ্যে পূর্বেবর 


মত ওপনিবেশিক পরবশ্ঠতাই স্থায়ী হইবে.। ' 


সাম্রাজ্যবাঁদীর দেওয়া “স্বাধীনতা” 

« সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মাঝে মাঝে 
অপ্রত্যাঁশিতভাবে উদার হইয়া ওঠে এবং 
£ মুক্তহস্তে “স্বাধীনতা” বণ্টন করে। গত যুদ্ধের 
- পুর্বে মিশরকে দুইবার “স্বাধীনতা” দেওয়া 
হইয়াছিল ; ইরাককেও ১৯৩২ সালে 
স্বাধীনতা” দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর ট্রান্স- 
. জর্ভানকে “স্বাধীনতা” দেওয়া হইয়াছে, 
লিবিয়াকেও বৃটেন “্্বাধীনতা” দিবার, 
পক্ষপাতী সর্ধবোপরি, ফিলিপাইন ছীপ- 
পুপ্রকে আমেরিকা “স্বাধীনতা!” দিয়াছে । 


আথক জগৎ 


- বৃটেনের ,নিকট হইতে মিশর প্রথম 
শ্বাধীনতা” পায় ১৯২২ সালে। এই 


স্বাধীনতার সর্ত_ মিশরের মধ্য দিয়া বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের সংযোগস্থৃত্র অক্ষুণ্ন থাকিবে ; বৃটেন 
দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিবে; বৈদেশিকদের 
স্বার্থ ও সং্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষার 
ভার থাকিবে বৃটেনের উপর; মিশর ও 
সুদানের পররাস্তীয় সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করিবে 
বুটেন। এইভাবে মিশর “স্বাধীন” হইবার 
পর “বিদেশী ধনিকদের সিদ্‌্কী পাশার মত 
দোসর এবং ১২ হাজার প্রতিক্রিয়াপন্থী 
জমিদারের সহযোগিতায় বুটেন মিশরে প্রভূত্ব 


' করিতে থাকে । মিশরে বৃটিশ ব্যবসা ফাপিয়া 


ওঠে ; পুলিস ও সামরিক বিভাগের বড় বড় 
পদে বহাল হয় বৃটিশ কর্মচারী ।. ১৯৩৬ সালে 
জাতীয়তাবাদী ওয়াকফ দলের আন্দোলনের 
ফলে বৃটেন আবার মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার 
করে। এবারের সর্ত-মিশরকে .বুটেনের 
সহিত মৈত্রী-ুক্তি করিতে হইবে ; সেনানিবাস 
তৈয়ারী হইলে কায়রো হইতে বৃটিশ সৈন্য 
সুয়েজ খাল অঞ্চলে সরিয়া যাইবে । ১৯৩৯ 
সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত 
সেনানিবাস তৈয়ারী'হয় নাই ; কায়রো হইতে 
বৃটিশ সৈন্য সরিয়াও যায় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ 
হইলে বিপদ আসার অজুহাতে সৈন্য 
অপসারণের সর্ত বাতিল করা হয়। যুদ্ধের 
মধ্যে “স্বাধীন” মিশর বৃটেনের বোঝা কিভাবে 
বহিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। 

ইরাকের ‘স্বাধীনতার? কথা 
আলোচনার প্রয়োজন নাই। ইহাকে বৃটিশ 
উপনিবেশ বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। 
ট্রান্স-জর্ডানকে বৃটেনের সামরিক খাটাতে 
পরিণত করার উদ্দেশ্যেই “ন্বাধীনতা” দেওয়া 
হইয়াছে; কারণ এখানকার পূর্ববর্তী 
ম্যাণ্ডেটারী ব্যবস্থা সংশোধিত হইয়া এখানে 
বৃটেনের একচ্ছত্র প্রতিপৃত্তিতে বিদ্ব ঘটার 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এখানে 
বৃটিশের কথনৈতিক স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখার পাকা 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 

যুদ্ধোত্তর জগতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 
সর্ধপ্রধান ধ্বজাবাহী আমেরিকার “মহানু- 
ভবতা” বৃটিশ মার্কা মহানুুভবতাকেও হার 
মানাইয়াছে। ১৯৩৬ সালের প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী আমেরিকা এই বৎসর জুলাই মাসে 
ফিলিপাইন দ্বীীপপুঞ্জকে “স্বাধীনতা” দিয়াছে । 
প্রথমেই মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের জিদে 
মার্কিন ও স্পেনীয় ধনিকদের মিত্র বড 
জমিদার মেনুয়েল রক্সাসকে স্বাধীন 
ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট “নির্বাচন” করা 
হইয়াছে। প্রগতিপন্থী নেতা সার্জিও 
ওস্মেনার পক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া 
হয় নাই; ৭০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে মাত্র ২০ 
লক্ষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে 
পারিয়াছিল। 

সর্বোপরি, বড় মার্কিন ব্যবসায়ীরা 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 


আর. 


[ শারদীয় সংখ্যা? 


কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে । চিনি এবং নারিকেল, 
তৈল উৎপাদন ও রপ্তানীতে পূর্ণ কর্তৃত্ব 
রহিয়াছে মাঁকিন ব্যবসায়ীর । জাপানীদের 
সমস্ত সম্পত্তি ফিলিপিনোদের দেওয়া হইবে 
বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্ত 
কার্য্যকালে শনের চাষ মাফিনদের হাতে 
রহিয়াছে; এই শনের শতকরা! ৯৫ ভাগ 
বিদেশে রপ্তানী হয়। অর্থাৎ ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জের রপ্তানী-বাণিজ্যে মার্কিন ধনিকদের 


নীতির শৃঙ্খল ভালভাবে . পরাইবার জন্য, 
মার্কিন কংগ্রেসে তিনটি বিল পাশ হইয়াছে । 
প্রথমটির .নাম_ ফিলিপাইন্সের বাণিজ্য 
বিল। এই আইন অনুসারে আমেরিকা ও- 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য 
চলিবে; আমেরিকার নির্দেশমত ফিলি- . 
পাইনবাঁসী মাকিন রপ্তানীকারকদের দ্বারা, ' 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রপ্তানী-বাণিজ্যের 
ব্যবস্থা হইবে। দ্বিতীয়টি__ফিলি 
পুনর্গঠন বিল। এই বিলে ফিলিপাইন 
ঘ্ীপগঞ্জের পুনর্গঠনের জন্য ৬২া কোটী ডলার 
খণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । তবে, এই অর্থ 
মাকিন কর্মচারীদের হাতে দেওয়া হইবে এবং 


পূর্ধবোক্ত বাণিজ্য আইনের সর্তে যদি ফিলি- 


পাইন্স্‌ রিপাবলিক রাজী হয়, তাহা হইলেই; 
সে এই খণ পাইবে। তৃতীয় বিলটির নাম: 
_-ফিলিপাইন্সের সম্পত্তি বিল। এই বিলে 


'ফিলিপাইন্সের কৃষির জমির মাকিন মালিক- 


দিগকে স্থায়ী অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 
ইহাই আমেরিকার প্রদত্ত স্বাধীনতার 
স্বরূপ ; এই সম্পর্কে মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 


বৃটিশ ও আমেরিকান মার্কা এই 
“স্বাধীনতা” দুইটি উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া: 
ধাকে। প্রথমতঃ স্বীয় প্রভুত্বাধীন স্বাধীন 
রাষ্ট্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আন্ত- 
জ্ঞাতিক আসরে সমর্থকের সংখ্যা' বাড়ে ;. 
ইহাতে গণতান্ত্রিক ঠাট্‌ বজায় রাখিয়া ওঁ সব 
আসরে নিজের অনুকূল সিদ্ধান্ত আদায় করা। 
সহজ হয়। ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা 
বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসর- 
গুলিতে পাইতেছি। অবশ্য ভুয়া স্বাধীনতা 
প্রদানের ইহা গৌণ কারণ। প্রধান কারণ এই 
ভাবপ্রবণতার দিক হইতে পরাধীন দেশের' 
জনসাধারণের নিকট “স্বাধীনতা” শব্দটির 
একটা মূল্য আছে। চতুর সাত্রাজ্যবাদী 
শক্তি বুঝে যে, দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের 
হাতে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়া জন-- 
সাধারণের এই ভাবপ্রবণতা নিবৃত্ত করিলে. 
ক্ষতি অপেক্ষা লাভই হয় বেশী। ইহার 
ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সহিত যুঝিতে হয় না; অথচ, দেশীয় প্রাতি- 
ক্রিয়াপস্থীদের সহযোগে অর্থনৈতিক স্বার্থ 
অক্ষুণ থাকে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন পরাধীন 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে প্রবল স্বাধীনতা ' 
আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে এইভাবে 
নিবৃত্ত করিয়া যুদ্ধোত্তর জগতে সাম্যবাদী 


“্বাধীনতা” দিবার কথা উঠিয়াছে। 
সাআজ্যবাদী শক্তির দেওয়া এই সক 
স্বাধীনতার স্বরূপ মূলতঃ অভিন্নই থাকিবে । 
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অর্থনৈতিক সঙ্কট বনাম পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে 
সারা পৃথিবীতে ধর্মঘটের যেন বন্যা এসেছে। 
একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া এমন কোন 
দেশ নেই যেখানে ধর্মঘট হয়নি। ' শিল্প- 
সম্পদে পৃথিবীতে সর্ববাপেক্ষা উন্নত আমে- 
রিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে ধর্মঘটের ঢেউ 
এসেছিল তাতে অনেকে এমন আশঙ্কাও 
করেছিলেন যে, মাঞ্কিন জাতীয় অর্থনীতি 
সম্ভবতঃ ভেঙ্গে পড়বে। এই ভারতবর্ষের 
মত দেশ, যে দেশ এই বিংশ শতাব্দীতেও 
শিল্প-প্রচেষ্টার দিক থেকে বহু পেছনে পড়ে 
আছে, সেই দেশেও যুদ্ধ শেষ হবার পর পাঁচ 
মাস কালের মধ্যে ১৬১ বার শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ স্থষ্ট হয়েছে এবং এ সম্পর্কে 


১,০৫,২৫১ জন শ্রমিক জড়িত হয়েছে ।' 


ধর্মঘটের ফলে এই সময়ের মধ্যে ৬১২,৩৯৮ 
ঘণ্টা কাজের সময় নষ্ট হয়েছে। ডাক ও 
তার ধর্মঘট বাদ ।দয়ে ১৯৪৬. সালের সাত 
মাসে যে শিল্প-ধর্ম্মঘট হয়েছে, তার ফলে ১৮ 
লক্ষাধিক ঘণ্টা কাজের সময় নষ্ট হয়েছে । 
এই হিসাব অবশ্য সরকারী হিসাব নয় এবং 
বে-সরকারী পরিকল্পিত গবেষণার ফল নয় 
__একটী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের হিসাব । ভাল- 
ভাবে অনুসন্ধান করলে সংখ্যা এর চেয়ে 
অনেক বেশীই হবে । 

ধর্মঘটের সংখ্যা নির্ধারণটাই যথেষ্ট নয়, 
চারিদিকে ধন্মঘটের যে বন্যা অর্থনীতির ওপরে 
আঘাত হান্ছে তার স্বরূপ এবং কারণ নিদ্ধারণ 
এবং তার প্রতিকারের চেষ্টাই বড় কথা। 

সাধারণ লোক ট্রামে বাসে চলতে ধর্ম্ম- 
ঘটাদের মিছিল দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে। 
সংবাদপত্রের সম্পাদকের! ধর্মঘটের দরুণ স্ষ্ট 
জনসাধারণের অন্ুুবিধার কথা নিয়ে প্রবন্ধ 
লেখেন। আর অতি-বুদ্ধিমান কায়েমী 
স্বার্থের প্রতিনিধিরা ঠিক ১৮৩০ সালে ইংলণ্ডের 
জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
কাছে মুসাবিদা করে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক 
তেমনিভাবে বলে ওঠেন- ধর্মঘটাদের 
সবাইকে জেলে পুরে দাও, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে 
যাবে।” খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এ দের 
কারও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, 
নিজেদের ইতিহাসটাই নিজেরা জানেন না। 

প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, কোন প্রতিষ্ঠানে, 
বিশেষ ক'রে কোন জন-কল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠানে (রেল, ডাক, তার, ট্রাম, বাস) 
ধন্মঘট হলে তাতে জনসাধারণের অসুবিধা 
হয় সত্যি, কিন্তু যারা ধর্মঘট করে, তারা ত 
এই লাঞ্ছিত জনসাধারণের অংশ-_সমাজ- 
বহিভূতি জীব নয়। 


প্রভাতকুমার গোস্বামী এম-এ 





দ্বিতীয়তঃ; অনেক ঝুঁকি 'নিয়ে যারা 


ধর্মঘটে যোগ দেয়, তারা নিশ্চয়ই ধর্মমঘটকে 
খেলা বলে মনে করে না। ত্রব্যমূল্যের হার 
বৃদ্ধি (যার সঙ্গে সামপ্রস্ত নেই শ্রমিকের 
বেতনের ) এবং নির্বিচারে ছাটাই--যুদ্ধোত্তর 
ধর্মঘটের মূল কারণ এই ছুইটা। অনেকে 
এর মধ্যে রাজনীতি আবিষ্কার করতে 
পারেন; রাজনীতি নেই একথা বলাও চলে 


অর্থনৈতিক সঙ্কট এই নূতন নয়। দুৰ্ভিক্ষ, 
ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে মন্দা, যুদ্ধ, ধ্বংসলীলা-_ 
এইগুলি নিয়েই পৃথিবীর ইতিহাস । পুঁজিবাদী 
সমাজ স্থষ্টি হবার আগে যে সঙ্কট সৃষ্টি হতো, 
তার কারণ ছিল-_ শস্তহানি, যুদ্ধ অথবা কোন 
অস্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু পৃজিবাদী সমাজের 
সঙ্কটের বীজ এই সমাজ-ব্যবস্থায়ই লুকানো 
আছে। আজ যে সঙ্কট তীব্র আর ব্যাপক 
হয়ে দেখ! দিয়েছে, এটাকে যুদ্ধের পরিণতি 
হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে সত্যি, কিন্ত যুদ্ধ 
না হ'লেও একদিন এর উদ্ভব হতো। তা 
ছাড়া এই যুদ্ধও তো এই সমাজ-ব্যবস্থা এবং 
এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির একটা 
কলঙ্ককর অবদান! যুদ্ধ এই সঙ্কটকে 
তাড়াতাড়ি এনে দিয়েছে। 








কি ক'রে এই সঙ্কট এগিয়ে এলো! ? যুদ্ধ 
যখন এলো বা পৃথিবীর পূ'ঞ্জিপতিরা তাকে 
এগিয়ে নিয়ে এলো, তখন অস্বাভাবিকভাবে 
উৎপাদন-ক্ষেত্র হ’লো প্রসারিত। অতিরিক্ত 
চাহিদা মেটাবার জন্যে উৎপাদন বাড়ানো 
হলো, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন সরকারী 
ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে লোক নিযুক্ত করা 
হ'তে থাকলো নির্বিচারে এবং বেশী বেত্নে । 
ইনফ্লেশন স্থষ্টি হবার ফলে জিনিষের দাম 
গেল বেড়ে--সুতরাং লাভের অঙ্ক না কমে 
বরং বেড়ে যেতে লাগলে! । কিন্ত যুদ্ধ 
থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আঘাত এলো এই 
কৃত্রিম উপায়ে স্ফীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ৷ 
সামরিক'চাহিদা কমেছে, লোকের হাতে টাকা 
কমছে, মাগ্‌গি ভাতা, যুদ্ধভাঁতা কমাবার 
চেষ্টা চলেছে । অথচ পঁজ্রিপতিরা যুদ্ধের 
সময় যে হারে লাভ করেছে সেই হার কমাতে 
রাজী নয়! তারা বরং উৎপাদন প্রাচুর্যের 
( over-production ) ধুয়া তুলে উৎপাদন 
কমিয়ে মুনাফার হার আগের মত রাখতে 
চায়? তার জন্যে লোক ছাঁটাই করা দরকার 
এবং করাও হচ্ছে তাই। তারা মনে করছে 
যে, তার ফলে জিনিষের দাম ঠিক থাকবে । 
অবশ্য রয়েছেও তাই, উপরন্ত অতিরিক্ত 
মুনাফা-কর তুলে দেওয়ার ফলে জিনিষের 
দাম না কমাবার লোভ এরা সংযত করতে 
পারছে না; বরং অনেক জিনিষের দাম 
যুদ্ধকালের তুলনায় বেড়ে গেছে। শ্রমিকেরা 
কেরাণীরা এবং সকল চাঁকরিজীবীই এই মূল্য- 
বৃদ্ধি বা বদ্ধিত মূল্যের সঙ্গে টাল সামলিয়ে , 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 





এ বি, দি 
মি. 


১। আই-এন-এ্ ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল আম্মি । 
২। আই-এন্‌ন্বি_ ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ। 
৩। আই-এন্‌-তিন-_ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস । 
| _ ই তিনটি প্রতিানকেই 

সমর্থন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য 








শারদীয়া সংখ্যা ] ! 


আখথক জগৎ 


৫৯ 





“চলতে পারছে না, উপরস্ত তাদের ভয় রয়েছে 
স্ঠাটাই হবার, মাগ.গি ভাতা কমে যাবার । 
এই অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই তারা 
চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করছে । 


মাইনে আর মাঁগগি ভাতা বাড়িয়ে দিলে 
সাময়িকভাবে এই সঙ্কট দূর হতে পারে। 
কিন্ত তাতেও অনেকে রাজী নন। তাঁদের 
প্রথম যুক্তি হলো এই যে, শ্রমিকদের মাইনে 
বাড়ালে জিনিষের দাম বাড়াতে হবে। কিন্ত 
তারা এই কথাটা বলেন না যে, মুনাফার 
শতকরা হার কমালে জিনিষের দাম না 
বাড়িয়েও শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের মাইনে বাড়ানো 
চলে। মাইনে না বাঁড়াবার দ্বিতীয় যুক্তি 
হচ্ছে এই যে, শ্রমিক ও কর্মচারীদের 
অর্থ হাতে পেয়ে তারা জিনিষ কিনবার জন্তে 
ভিড় করলে জিনিষের দাম বাড়বে। যে 
দশে লোক অনাহারে মরে, প্রয়োজনীয় 
জিনিষ কিনবার মত অর্থ হাতে না 
'থাকাতেই যেখানে বিক্ষোভ, সেখানে এই 
যুক্তি অচল । গঁজিপতিরা অর্থ নিয়োগ করে 
প্রচুর, কিন্তু শ্রমিকেরা যথেষ্ট বেতন পায় না । 
'যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করে সেও তো 
ক্রেতা । পঁজিপতিরা অতিরিক্ত সঞ্চয় 
(০ver-৪৭Ving) ছারা যে অর্থ আয় করে 
(অর্থাৎ যে অর্থ খরচ করবার মত জায়গা 
নেই, বিলাস ব্যসনের পরও যে অর্থ উদ্বত্ত 
'থাকে ) তা পুনরায় ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। 
“এইভাবে মূলধন বেড়ে যায়, উতপাদনও বাড়ে, 
কিন্তু শ্রমিকদের মাইনে এমন বাড়ে না যাতে 
সেই মাল তারা কিনতে পারে। ফলে, 
“উতপাদন-প্রাচুধ্য” দেখা দেয়। শ্রমিকদের 
ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে বলেই আজ. মাইনে 
আর মাগগি ভাতা বাঁড়াবার দাবী উঠছে ৷ 


দেশে কাচা মালের অভাব নেই, মূলধনের 
অভাবও কম, লোকও কাজ করবার জন্যে 
উৎসুক । সুতরাং স্বভাবতঃই এখন দাবী 
উঠবে- উৎপাদন বাড়াও, উৎপাদনের ক্ষেত্র 
বাড়াও, যুদ্ধকালীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি- 
কালীন পণ্য উৎপাদনে রূপান্তরিত কর। তা? 
হলে লোক ছাটাইয়ের প্রয়োজন হবে না, 
উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জিনিষের দাম কম 
হবে। কিন্তু পঁজিপতিরা তা করবে না, 
একজন করলেও আর একজন করবে না; 
"অথচ দেশের শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ- 
'ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র থেকে জাতীয় পরি- 
কল্পিত-অর্থনীতি চালু ক'রবার সম্ভাবনা নেই। 
এ অবস্থায় কি হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হ'য়ে 
সকলের জিনিষ কিনবার মত সামর্থ্য হোক, 
এটা পঁজিপতিরা কেউ চায় না, কারণ, তাতে 
লাভের হার কম হয়। পঁজিবাঁদী ব্যবস্থায় 


জিনিষ মানুষের ব্যবহারের জন্যে উৎপন্ন হয় 
না, উৎপন্ন হয় মুনাফার বদলে বিনিময়ের 
জন্যে। এ সমাজে খনি থেকে রতু উত্তোলিত 
হয়, শস্ত উৎপন্ন হয়, মাল এনে বিক্রী হয় _ 
ঠিক তখনই যখন উৎপাদনের মালিকেরা 
অর্থাৎ পঁজিপতিরা দেখে যে, লাভের সম্ভাবনা 
আছে। এ সম্পর্কে পজিবাদের শীর্ষস্থানীয় 
আমেরিকার ওয়াপ্টার লিপম্যানের উক্তি 
স্মর্ণীয়। ১৯৩৪ সালে তার কাগজে তিনি 
এই কথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন__47615 
is no use talking about recovery 
under present conditions unless 
Capitalists, large and small, begin 
to invest in enterprise for the 
purpose of earning a profit. They 
will not do it to eatn a Blue 
Eagle. They will not do it for 
08010615008 sake or as an act of 
public service, They will doit 
because they see a chance to 
make money, This is the capi- 
talist system. That isthe way 
It works,” 

বেশী লাভের জন্তে পঁজিপতিরা কেবল 
উৎপাদনের পরিমাণই কমায় ন, চারিদিকে 
যখন অভাব আর অনাহার তখনও প্রাচুর্যধ্যের 
ধুয়া তুলে জিনিষের দাম চড়িয়ে রাখবার জন্যে 
জিনিষ ধ্বংস করে ফেলে। ফ্রাণ্ডাসের কত 
ফল ইংলিশ চ্যানেলে ঢালা হয়, কত চা আর 
কমলালেবু জাহাজ বোঝাই করে আমেরিকা 
থেকে এনে অতলান্তিক মহাসাগরে ডুবিয়ে 
দেওয়া হয়, তার ঠিক নেই। সংবাদপত্রে 
ঘোষণা ক'রে প্রাচ্য কমাবার নজিরও কম 
নয় । 

“Brazil to destroy 30 per cent 
of coffee crop...” ‘British to 








cut production in U. S. manner ২ 
Bill-curbs textile output to raise 
Prices"— এই ধরণের সংবাদ দৈনিক সংবাদ- 
পত্রের পাঠকের চোখে প্রায়ই প’ড়ে থাকে। 
এইভাবে পরিকল্পনা করেই জিনিষের 
ধ্বংসসাধন করা হয়। অবাধ পুঁজিবাদ মুনাফা 
শিকারের এ ছাড়া আর কোন পথ পায় না। 
কারণ জিনিষের প্রাচূর্য্য অর্থই মূল্য হাস 
এবং জিনিষের পরিমাণ হ্রাস অর্থ ই মূল্যবৃদ্ধি । 
পুঁজিবাদী পরিকল্পনা হচ্ছে স্বভাবতঃই 
অভাবের পরিকল্পনা_ প্রাচুর্যের পরিকল্পনা 
নয়। 
পুঁজিবাদী পরিকল্পনার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খণ্ড খণ্ড পরিকল্পনা । সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিকল্পনা করে, ব্যক্তিগত- 
ভাবে কারও কোন' শিল্প গ'ড়ে তুলবার বা 
ব্যবসায় চালাবার অধিকার নেই। তাই 
রাষ্ট্র দেশের সকলের জন্য, সকলের স্বার্থে 
পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি চালু করে। কিন্তু 
পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন 
পরিকল্পনার সঙ্গে কোন পরিকল্পনার যোগ 
(নেই, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অপরটির 
পরিপূরক হয় সত্যি কিন্তু প্রত্যেকটি পরি- 
কল্পনাই ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেমীগতভাবে 
গড়ে ওঠে এবং কার্যকরী হয়। এইরূপ 
অপরিকল্পিত (ব্যাপক অর্থে ) অর্থনীতিতে 
মুনাফা হয় সত্যি, কিন্তু জননাধারণ। এতে 
সমানভাবে উপকৃত হয় না । ব্যক্তিগতভাবে 
বা কয়েকজনে মিলে লাভের অঙ্ক হিসাব করে 
ব্যবসায় আরম্ভ করে বা শিল্প গ'ড়ে তোলে = 
সেখানে লাভটাই, মুখ্য, পণ্য জনসাধারণের 
ক্রয়ক্ষমতার উপযোগী করাটা বড় কথা নয়! 
যে সরকারে শ্রেণীবিশেষের নীতিই প্রতি- 
ফলিত সেই সরকারের অর্থনীতি বা 


কিন্তু 
ভারতের যে-ধনে বিদেশী-বণিক বা ল্লাজপুক্ষষের! ধনী, 


তান ন্যূনতম উচ্ছিষ্ট মাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে” 
_ রবীন্দ্রনাথ 


- - প্রতিকারের একমাত্র উপায় - - 


_ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোল! 


গ্রেট হষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


নিরাপত্তায় নির্ভরশীল জাতীয় আথিক প্রতিষ্ঠান । 


' 88-8৬, ক্যানিৎ 


শ্রীঅশোক সেন, এম-এ 
ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ্জ। 


বট কলিকাতা । 


বি, সেনগুপ্ত, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


৬০ 


শিল্পনীতিও একই. গকার্‌। যেখানে ষ্টেশন 
করলে বা যেখানে ডাকঘর করলে লাভ হয় 
না সেখানে রেল ষ্টেশন বা ডাকঘর গভর্ণমেণ্ট 
স্থাপন করে কি? করে না। কেবল লাভের 


উদ্দেশ্যে খণ্ড খণ্ড পরিকল্পনায় (সঙ্থীরণ অর্থে) । 


গড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেল, ডাক বিভাগ 
সব্বত্রই আজ সঙ্কট এসেছে। পরিকল্পনা খণ্ড 
খণ্ড হবার জন্তে সর্বত্র বেতনের র্যবস্থা এক 
রকম নয় বা একই নীতি এ সম্পর্কে প্রযোজ্য 
নয়! এর যা অনিবাধ্য ফল তা দেখতে 
পাচ্ছি । যারা কয়েক কোটি টাকার মূলধনে 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, তীরা 
শ্রমিকদের মাইনে, যে পরিমাণ বাড়াতে 
পারেন কয়েক শত টাকার মূলধনে গড়া 
কারখানা তা পারে না। পাঁচ হাজার টাকা 
মূলধনে গড়া একটা কারখানা যদি পাঁচ কোটি 
টাকা মূলধনে গড়া কারখানার সমান সুবিধা 
শ্রমিকদের দিতে যায় তা'হলে তার কারবার 
গুটানো ছাড়া আর উপায় নেই। অপরি- 
কল্পিত অর্থনীতির এটা অপরিহাধ্য পরিণতি । 
এই অবস্থা থেকে বাচবার একমাত্র উপায় 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করে সব রাষ্ট্রের 


অধীনে আনা, কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় * 


তা সম্ভব নয়। 


এই অবস্থা থেকে বাঁচবার উপায় নির্দেশ 
করতে গিয়ে যারা বলেন যে, ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি রেখে শিল্পে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা হউক, তারা পরোক্ষে 
ফ্যাসিজম্‌ জন্ম দেবার কথা বলেন । ধনতান্ত্রি 
রাষ্ট্রে বৃহৎ ব্যবসায়, বৃহৎ শিল্প সরকারী, 
নীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং 
এই শ্রেণীর রাষ্ট্রের সরকার মূলতঃ বৃহৎ 
ব্যবসায়ী আর বৃহৎ শিল্পপতিদের প্রতিনিধি 
নিয়ে গঠিত। পরাধীন দেশেও শাসক আর 
বৃহৎ, ব্যবসায়ী ও বৃহৎ, শিল্পপতিদের সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠ । 


আর্থিক জগৎ ' 


গুলির মালিকদের সংগঠন ন্যাশনাল 
এসোসিয়েশন অব ম্যামুফ্যাকচারাস“আগামী 
পাঁচ বৎসরে বিজ্ঞাপনের জন্য ১০০ ০১০০ ০১০" ০ 
ডলার ( অর্থাৎ ভারত সরকারের বাৎসরিক 
আয়ের প্রায় দ্বিগুণ ) ব্যয় করবে বলে স্থির 
করেছে। এই টাকা সাধারণ বিজ্ঞাপনের 
জন্য খরচ হবে না, এর.সবটা অর্থই খরচ. হবে 
বিরুদ্ধে প্রচারের জ্রন্থ। এর জন্যে. একটা 
ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। 
আসল কথা হচ্ছে , ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা জাতীয় পরিকল্পিত 
অর্থনীতি প্রবর্তনের পক্ষে বাধাস্বব্প ৷ 


: পৃভিপতিরা জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি 


রঃ 


এ অবস্থায় ব্যক্তিগত শিল্প ব্যবস্থা ' 


রেখে যদি রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়. 


তার ফলে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান ধ্বংস' হয়ে 
যাবে এবং সমাজের অতি স্ফীত অংশে 
“ফ্যাসিষ শাসন প্রবর্তিত হবে। সত্যি কথা 


বলতে কি: সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ কি গজিপতিরা . 


আস্তরিকভাবে পছন্দ করে? গেল যুদ্ধের সময় 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ না থাকলে কি কেউ কোন 
জিনিষ পেতো ? নিয়ন্ত্রণ নীতিকে ব্যর্থ করবার 
জন্য চোরাকারবারীরা তো দূরের কথা সাধু 
ব্যবসায়ীরাই কি কম চেষ্টা করেছে! আমি 


এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি? তা থেকেই ধারণা |... 


করা যাবে যে, যে সামাম্তম নিয়ন্ত্রণনীতি 
প্রবর্তিত থাকার ফলে জনসাধারণ তবুও 
অপেক্ষাকৃত অনল্পমূল্যে জিনিষপত্র পাচ্ছে, 
সেই নিয়ন্্রণনীতি ব্যর্থ কারবার কি জোর 
ছল হাচি | তাহাবিকাঁর বক্ত্হা /কাম্পাঁলনী- 


| 


প্রবর্তনের বিরোধী । কেন? কারণ তার! 
জানে যে, জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি 
প্রবর্তন অর্থই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ- 
সাধন ৷ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অটুট রেখে এর 
প্রবর্তন হতে পারে না। বিখ্যাত অর্থনীতিক 
মিঃ জি, ডি, এইচ কোলেও পরিষ্কার করে এই 
কথাই বলেছেন-“A great many 
Capitalists....regard those of their 
fellow-capitalists who do advocate 
a planned system as dangerous 
beretics---Most articulate capita- 
list leaders vigourously defend 
a planless economy because they 
regard it, Whatever its faults, as 
tbe only reliable upbholder of the 
tights of property.” 

অথচ জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির কি 
যাদু তা দেখিয়েছে. এবং দেখাচ্ছে সোভিয়েট 


রাশিয়া । Blt ah LAR 





। [শারদীয়া সংখা 


ধর্মঘট নেই, প্রাচূর্য্যের জন্য খাচ্চসামগ্রী 
ধ্বংসের দরকার হয়নি । আমি সোভিয়েট 
সর্বশেষ পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার (১৯৪৫-৫০)' 
পটভূমিকায় সেই পরিকল্পিত অর্থনীতির 
কিছুটা আভাষ দিচ্ছি। অন্যদেশে যখন 
যুদ্ধকালীন কারখানা বন্ধ হচ্ছে, লোক ছাঁটাই 





হচ্ছে, রাশিয়ায় তখন নূতন পরিকল্পনা. 


অঙ্থসারে ১৯৫০ সাল পৰ্য্যন্ত প্রতিদিন ৩টি 
করে কারখানা জন্মলাভ করবে । এর ফলে 


১৯৪০ সালের তুলনায় সেখানে শিল্প উৎপাদন 


বাড়বে শতকরা ৪৮ ভাগ, কৃষি বাড়বে ২৭ 


ভাগ, জাতীয় সম্পদ বাড়বে ৩০ ভাগ।; 


এইভাবে পরিকল্পনা করে জাতিগতভাবে আর 
কোন্‌ দেশ সম্পদ বাড়াতে পারে? কোন 


দেশই পারে না। যুদ্ধের পর অবশ্য অনেক 


দেশেই কিছু কিছু নৃতন কারখানা, শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি হবে, সেই সঙ্গে ভরাডুবি 
অনেকের! সব ঠিক রেখে 
জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি বা জাতীয় আয় বৃদ্ধি: 
করা 
অসম্ভব । আজ পৃথিবীর সমস্ত ধনতাস্ত্রিক 
দেশের অর্থনীতিতে যে সঙ্কট এসেছে, তাতে 
এই প্রশ্নই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে যে 
পুঁজিবাদী অপরিকল্পিত অর্থনীতির এই 
অনিবাধ্য পরিণতি কি ফ্যাসিষ্ট প্রথার 
সামগ্রিক রাষ্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে নির্মমভাবে 
দূর করা হবে; না জাগ্রত ও সক্রিয় শ্রমিকের 
শক্তির চাপে অপরিকল্পিত অর্থনীতি ধ্বংস 
করে পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি 
পত্তন করবে? জোড়াতালি দিয়ে আজকের 
ব্যাপক সঙ্কট দূর করা, সম্ভব হবে বলে মনে, 
করা কঠিন । 


_আাদমকারীদিখের পতি 


শ্ষোর চে বে বেন নি; | 












'আমাদের এই লব্ষপ্রতিষ্ঠ শেয়ার-ব্রোকাস“ ও ইনভেষ্টমেন্ট এ্ডভাইজাদ” 
প্রতিষ্ঠানটিকে ফোঁধ কারবারে পরিণত করা হইয়াছে । আমাদেব গ্রাহক, 
অমুগ্রাহকবর্গ ও শুভানুধ্যায়িপণ এই কোম্প!নীর অংশ গ্রহণ করিয়। 
ই্কার' অর্ভিত লাভের অংশ গ্রহণ করিতে পারিলে 'ইহা ০০5 


মাত্রেরই গুপিধীনযোগ্যের বিষয় 


হেড অফিস :-- 
(১) «৭, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা 
(২) দিল্লী শাখা ৮৪ ও ৪৯, চাঁদ্নীচক্‌ 


শেয়ারের জঙ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য 
বিহয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়লিখিত স্থানে পাওয়া 


GRAM: UTILISER 





(৩) মিঃ জে পি, সেক্পানা, 
এক্জিবিশন রোড, 
পাঁটনা । 


t 





জাতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি ছাড়া 












বাঙলার পাট, পাটঢাষী, 


যে দুইটা শিল্পে বাঙলা সমগ্র জগতে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে পারিত এবং প্রধানতঃ 
যে দুইটী শিল্পের উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গলার 
আধিক জীবন গড়িয়া উঠিতে পারিত, সেই 


ছুইটী শিল্পেই বাঙ্গলার তথা বাঙ্গালীর কোন 


স্থান নাই। বস্ত্রশিল্পে একদিন বাঙ্গলা দেশ 
সারা পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, 
বাঙ্গলার মসলিন সারা জগতের বিস্ময় 
উৎপাদন করিয়াছিল। আধুনিক যন্ত্রে 
সাহায্যে নূতন করিয়া সেই বন্ত্রশিল্পকে বাঙ্গালী 
আর গড়িয়া তুলিবাঁর সুযোগ পাইল না। 
ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা 
দিবামাত্র বাঙলার বস্ত্রশিল্পের ভিত্তি 
উৎপাটিত হইল। ও্পনিবেশিক শাসন ও 
ণনীতির অনিবার্য পরিণতিরূপে 
লার শিল্পী ও কারিগররা একে একে 
নিজেদের পেশা ছাড়িয়া কৃষির উপর নির্ভরশীল 
হইতে বাধ্য হইল ৷ ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত 


হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যখন কিছু কিছু 


শিল্প গড়িয়া উঠিল তখন বাঙ্গলা দেশ একাস্ত- 
ভাবেই কৃষিপ্রধান প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। 


লোভনীয় ও নিরাপদ জমিদারী প্রথা এবং ' 


সরকারী 


| 


চাকুরী বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণীকে তখন 

























সুকুমার মিত্র 


শিল্প-বাণিজ্যকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিতে 
শিখাইয়াছে। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
বোম্বাই প্রদেশ বন্ত্রশিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিল এবং বাঙ্গলা'দেশের নরনারী নিজেদের 
লজ্জা নিবারণের জন্য নিতান্ত অসহায়ভাবে 
বোম্বাই প্রদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল । 
বাঙ্গলার “স্বদেশী আন্দোলন” বাঙ্গলায় ছুই 
চারিটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিল 
বটে, কিন্ত এই আন্দোলনের ফলে বোস্বাই ও 
অন্যান্য প্রদেশের বস্ত্রশিল্প আরও জাকিয়া 
উঠিল। বর্তমানে বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের কিছুটা 
প্রসার হইলেও এখনও সমগ্র ভারতের বন্্র- 
শিল্পে বাঙ্গলার স্থান নগণ্য । 

পরাধীনতার যে অভিশাপ বাঙ্গলার বস্ত্র 
শিল্পকে গড়িয়া উঠিতে দেয় নাই, বাঙ্গলার 
একচেটিয়া সম্পত্তি পাটও সেই পরাধীনতার 
অভিশাপেই পরহস্তগত হইয়াছে। পাট 
পরহস্তগত হওয়ায় বাঙ্গলার রাজনৈতিক ও 
আধিক জীবনে গভীর ছুর্গতি দেখা দিয়াছে। 
যে জিনিষ একান্তভাবেই বাঙ্গলার এবং 
যে জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলায় ও 
বাঙ্গলার বাহিরে বিদেশীদের বিরাট শিল্প 


শ্রমিক ও স্বেতাঙ্ বণিকগার্ঠী 


জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া এবং জ্বরে 
প্রাণশক্তি ক্ষয় করিয়া বিদেশীর হাতে তুলিয়া 
দিতে বাধ্য। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ অর্থকরী 
পণ্যের ( M০ney-০৮০০ ) উপর বাঙ্গালীর 
কোন হাত নাই। এই অসহায় অবস্থা 
বাঙ্গলার ভাগ্যকে শ্বেতাঙ্গ বণিককুলের হাতে 
ঈপিয়া দিয়াছে । | 
অতীতের কথা 
অতীতে বনস্তরশিল্পের ন্যায় পাটশিল্পেও 
বাঙ্গলাদেশ খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছিল । তখন 
ভাতে চট বোনা হইত। কাচা পাটও কম 
রপ্তানী হইত না। ১৮৫০-৫১ সনে কলিকাতা 
হইতে ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৭ শত ১৫ টাকার 
কাচা পাট এবং ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭ শত 


. ৮২ টাকার চট ও চটের থলিয়া প্রভৃতি 


বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ডাণ্ডী (স্কটল্যাণ্) 
ও কলিকাতায় চটকল স্থাপিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে যে প্রতিযোগিতা স্থরু হইল, তাহার 
সম্মুখে তাতশিল্প টিকিতে পারিল না। 
১৮৩৫ খৃঃ অন্দে ভাণ্তীতে প্রথম চটকল স্থাপিত 
হয়। ১৮৫৫ খৃঃ অবে বাঙ্গলায় গ্রীরামপুরের 
নিকটে রিষড়ায় প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। 


ইহার ফলে তাতে তৈয়ারী চটের জিনিষের 


কি... 
২ 
৮১৮৫ ১০১৮৪ 
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ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য গঠনে ও তাদের প্রাণশক্তি অটুট রাখতে] 
ভাল তাল মিছরী একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। ছুলালের তাল 
মিছরী জননীর আশীর্বাদের মতই অকৃত্রিম, পবিত্র এবং মঙ্গলময় । 
ফোন বি, বি, ৫৮৯৬ 
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৬২ 


পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই তাতশিল্প 
লুপ্ত হয়। 
বর্তমান অবস্থ! 

একশত বতসরেরও অল্প সময়ের মধ্যে 
ভারতবর্ষে ৯০৬টী চটকল স্থাপিত হইয়াছে 
এবং ইহার একশত কলই বাজলাদেশে 
(কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার দুই কুলে ) 
অবস্থিত। '৯০৬টী কলে ৭০৪০৩টী তাত 
আছে এবং এই সকল কলে ৫০ লক্ষ বেল 
( এক বেলে পাঁচ মণ ) পাটের জিনিষ প্রস্তুত 
হইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে পাটের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং পাটশিল্পের 
দ্রেত প্রসার ঘটে। পাটশিল্পে শ্বেতাঙ্গ 
বণিকরাই অগ্রণী হইয়াছিল এবং তাহারাই 
পাটশিল্প প্রসারের সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
বাঙ্গলার ভাগ্যকে মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলিল ৷ 


পাটের লাভ বেশী দেখিয়া বাঙ্গলার কৃষকও . 


পাট চাষ বাড়াইয়া দিল। ৯৮৯৩ হইতে 
৯৮৯৭ এই পাঁচ বৎসরে গড়ে ২৯ লক্ষ ৯৯ 
হাজার, একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল । 
৯৯২৬ সনে উহার পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮ লক্ষ ৪৭ হাজার একর 


দাড়াইল। পাট. বিক্রয় করিয়া বাঙ্গলার 


চাষী ৯৯২০-২৯ হইতে ৯৯৩০-৩৯--এই দশ 
বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ৩৭ কোটি ৫ লক্ষ 


টাকা পাইয়াছে। 
পাটের গুরুত্ব 


পাটের গুরুত্ব এইভাবে বাড়িয়া চলিল। 
বাঙ্গালী তথা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে 
পাটের স্থান লক্ষ্য করিলে আধিক ক্ষেত্রে 
। পাটের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করা যায়। 

পাট ও পাটজাত জিনিষের মূল্যই 
হইতেছে বাঙ্গলার রপ্তানী মালের মোট মূল্যের 
"অদ্ধেক। 


স্থান অধিকার করিয়াছে। 
বিদেশী বণিকের একচেটিয়! ক্ষমতা 


কিন্তু এই অধিকার বাঙ্গলার বলিলে মিথ্যা | 
বলা হয়। অঞ্চলগতভাবে বাঙ্গলার হইলেও | 
প্রকৃতপক্ষে এই অধিকার শ্বেতাঙ্গ বণিকদের | | 
১৮৭২ হইতে ১৮৮২ সনের মধ্যে পাটশিল্পের 
উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া যায়, তাহার পরই ॥ 
শ্বেতাঙ্গ বণিকরা একত্র হইয়া ভবিষ্যৎ সঙ্কটের | 
হাত হইতে 'রক্ষা পাইবার এবং উৎপাদনের টু 
উপর সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম | 
করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান জুট মিল্স এসোসিয়ে- | 


সন বা ভারতীয় চটকল সমিতি গঠন করেন । 


..১০৬টী পাটকলের মধ্যে ৯৭টী কলহ এই | 
সমিতির সভ্য, ফলে এই সমিতি বাঙ্গলায় ॥ 


ভারতের রপ্তানীর মোট মূল্যের » 
উহা এক-চতুর্থাংশেরও বেশী। ইহা হইতেই | 
বুঝা যায় যে, পাট চাষ ও পাটশিল্পে বাঙ্গলা | 
সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র জগতে একচেটিয়া | 





ln 





আর্থিক জগৎ 


সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে । সমগ্র ভারতের আঁখিক 
ব্যবস্থার উপর এই সমিতির প্রভাব কম নহে । 
সমিতির সভ্য মিলগুলির মোট তাতের 


শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ শ্বেতাঙ্গ বণিকদের, * 


কাজেই ভারতীয় বণিকদের কোন ক্ষমতা নাই 
ইহা সহজেই বুঝা যায়! ' সমিতির সভ্য নহে 
এমন যে সকল মিল রহিয়াছে, সেগুলিরও 
মোট তাঁতের শতকরা প্রয় ৪৭ ভাগ শ্বেতাঙ্গ 
বণিকদের। চটকলগুলিতে মোট পাঁজি খাটে 
২৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং রিজার্ভ 
তহবিলে আছে ২১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা । 
ইহার শতকরা ৮৯৯ ভাগই শ্বেতাঙ্গ 
বণিকদের। ১০৬টী মিলের মধ্যে ৬৫টা 
মিলই শ্বেতাঙ্গদের এবং আরও ৩টী মিল 
শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত। এই ৬৮টা মিলের 
উৎপাদন ক্ষমতা হইতেছে মোট উৎপাদন 
ক্ষমতার ৮২৮ ভাগ। 

শুধু পাটের ক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ বণিকদের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে।' অক্টোপাসের মত 
ইহারা সমগ্র বাঙ্গলার আথ্িক জীবনকে 
ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একটী উদাহরণ দিলেই 
ব্যাপারটা বুঝা যাইবে । মেসাস”এনড, ইউল 
এণ্ড কোম্পানী বড় বড় ১১টী চটকলের 
ম্যানেজিং এজেন্ট। এতঘ্যতীত এই 
কোম্পানী ৯টা কয়লা কোম্পানী (মোট 
৫৮টা কয়লা কোম্পানী আছে ), ১৭টী 
চা কোম্পীনী (মোট ১৩৬টী চা কোম্পানী 
আছে) পরিচালনা করেন? ষ্টীমার 
কোম্পানী, কাগজের ব্যবসায়, তৈল, বীমা, 
হাইড্রলিক প্রেস, চিনি ও মদের কারখানা, 
সিমেন্ট, চুণ, মৃৎশিল্প ও রসায়ন শিল্পেও এই 
কোম্পানীর মোট প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ 
টাকা খাটে । জমিদারীতে টাকা ঢালিতেও 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


এই কোম্পানীটী কম্থুর করেন নাই। 


মেদিনীপুরের জমিদারীতে এই কোম্পানী ৯৪ 
লক্ষ টাকা ঢালিয়াছেন । 
শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের পরিণতি 
বাঙলার ,আধথিক জীবনে শ্বেতাঙ্গ বণিক- ' 
দের বিপুল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে 
শোষণ. চরমে উঠিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের 
ইচ্ছার উপরেই পাটের ক্রয়-বিক্রয় নির্ভর 
করে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পাটের , 
দর কৃত্রিমভাবে কমাইয়া রাখিয়া তাহারা 
মুনাফার তার বজায় রাখে! ইহার ফলে 
বাঙ্গলার চাষীরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় এবং বাঙ্গলার সমগ্র আর্থিক জীবনে তাহা 
প্রাস্তাব বিস্তার করে। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ 
সন পর্যন্ত আথিক মন্দা -চলিয়াছিল। এই 
যায়! সঙ্ঘবদ্ধভাবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের 
দ্বারা চাধীকে পাটের দর আরও কমাইতে বা 
করিয়া চটকল মালিকরা কি ভাবে 
স্বার্থ বজায় রাখিয়াছিলেন বাঙ্গলার পাঁট তদন্ত 
কমিটির (১৯৩৪) রিপোর্টে তাহা পরিষ্কারভাবে 
দেখানো হইয়াছে । নিয়লিখিত তথ্য হইতে 
ইহা বুঝা যাইবে £_ 
(১৯২৭ সনে কলিকাতার পাইকারী দরের 
সুচীসংখ্যা ১০০ ধরিয়া) 
' কীচা পাট পাটের তৈয়ারী মাল 
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শারদীয়া সংখ্যা ] 


পাটজাত সব রকম জিনিষ উৎপাদনের 
গড়পড়তা খরচ ছিল ৯৯৩২ ও ৯৯৩৩ সনে 
(প্রতি উনে) ২৯৯২ এবং এই ছুই বৎসর 
পাটজাত জিনিষের দর ছিল যথাক্রমে ৩২৮২ ও 
৩৯৮২ টাকা ৷ খরচা বাদে লাভ ছিল প্রতি 
টনে ৩৭২ টাকা ও ২৭২ টাকা । ৯৯৩২ ও 
৯৯৩৩ সনে চাষী প্রতি টন কাচ! পাট বেচিয়াছে 
৯৫২ টাকা দরে । গাঁট বাঁধার পর এই পাট 
বিক্রয় হইয়াছে প্রতি টন যথাক্রমে ৯৮৫২ 
টাকা ও ৯৫০২ টাকা দরে। খরচা বাদে 
লাভ দাড়াইয়াছে টন প্রতি ৫০২ টাকা । 
ও ৯৫২ টাকা । ৯৯৩৪ সনে টন প্রতি ৭২ 
টাকা লাভ হইয়াছিল । বৎসরের পর বৎসর 
(চরম আধিক মন্দার কালেও ) এইভাবে 
শ্বেতাঙ্গ বণিকগোষ্ঠী বাঙ্গলায় পাট হইতে 
বিপুল মুনাফা লুটিয়াছে এবং মুনাফা সম্ভব 
হইয়াছে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ চাষীকে বঞ্চিত 
করিয়া। এই নিষ্ঠুর শোষণকে বাঙ্গলার 
জনসাধারণ মাঁনিয়া লইতে পারে নাই, ফলে 
পাটের দর লইয়া প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। 

শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন . 

১৯৩৯ সনে আবার একটী তদন্ত . কমিটি 
বসে। তদন্ত কমিটির অধিক সংখ্যক.সদস্ 
কৃত্রিমভাবে পাটের দর কমাইয়া রাখার জন্য 
চটকল সমিতিকেই দায়ী করেন। তাহারা 
পাটের সব্ধনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব 
করেন। কিন্তু চটকল মালিকদের যে তিন 





আর্থিক জগৎ 


জন সভ্য কমিটিতে ছিলেন তাহারা এবং 
কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি, এল, মজুমদার 
আই, সি, এস উহার বিরোধিতা করিয়া পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণের স্বপারিশ' করিলেন। 
হইতে যে সকল জিনিষ কারখানায় প্রস্তুত 
হয়, তাহার উৎপাদনের খরচা সম্পর্কে কোন 
নির্ভরযোগ্য হিসাব নাই ইহাই সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সভ্যদের যুক্তি। মজা হইতেছে এই যে, 
তদন্ত কমিটি যখন এই হিসাব চাহিয়াছিলেন, 
তখন চটকল সমিতিই তাহা দিতে অস্বীকার 
করেন। যাহা হউক, ৯৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী 
মাসে পাট নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারী হইল। 
কিন্ত চটকল মালিকরা ইহাতেও প্রমাদ 
গণিলেন। তাহারা অর্থনীতির পুরাতন বুলি 
আওড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে গোপন হুম্কীও 
দিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে, 
বাঙ্গলার লীগ-কৃষক-প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্ি 
মণ্ডলী বা লীগ মন্ত্রিগুলী নিভীঁকভাবে 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সম্মুখীন হইতে পারেন 
নাই। ফলে, বারবার গবর্ণমেটটকে নতি 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । শেষ পর্য্যন্ত 
গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া জানাইলেন 
যে, পাট চাষ হ্রাস সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক হইবে 
এবং গবর্ণমেন্ট শুধু প্রচারকার্ধ্য চালাইবেন। 
এই দুর্বলতার ফল ফলিতে দেরী হইল না। 
১৯৪০-৪৯ সনে সর্ববাপেক্ষা অধিক পাটের 
ফসল (৯ কোটি ৩২ লক্ষ বেল) হইল এবং 


-_ আপনার টাকা । 


বহু বাঞ্ছিত স্বাধীনতা আজ আমাদের দ্বারে। সবপ্রকার শিজ্সোন্লতির 
উপন্নই যুদ্ধোত্ত্ন ভারতের সুখ-সম্মদ নিভরশীল | 
নব নব শিল্প-পরিকল্সনায় আপনার,টাক! লাভসনকভাবে খাটাবার 


' "জন্য আমাদের উপর নির্ভর করুন 


ন্তাশনাল পণুলার ব্যাঙ্ক লিঃ 


ফোন নং কলি--৩০৬২ 


হেড অফিদ_ ২, হেফিৎস ফ্রীট, কলিকাতা 


মিঃ এস্‌, কে, মুখাজীঁ, 
বি, কম 


'সেক্রেটারী - 








পাট ১ 


৬৩ 





কাচ! পাটের দর ছয় মাসের মধ্যে অর্ধেক 
নামিয়া গেল। চটকল মালিকরা শুধু এই 
ভাবেই কৃষকদের সর্বস্বান্ত করিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন না। তাহারা চটকলের কাজের সময় 
হাস করিয়া উৎপাদনও কমাইয়া দিলেন । 
ইহার ফলে ( যখন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চলিতেছে ) 
৯৯৪০-৪৯ সনে যখন সমস্ত জিনিষের দাম 
চড়িতেছে তখন পাঁটের দর নামিতে নামিতে 
যুদ্ধপূর্ববকালের দর অপেক্ষাও নামিয়া গেল। 
৯৯৩৯-৪০ সনে চাষীরা পাঁট বাবদ যত টাকা 
পাইয়াছিল, ১৯৪০-৪৯ হইতে ১৯৪৩-৪৪ সন 
পর্যন্ত চাষীরা বৎসরে গড়ে তাহার প্রায় 
অৰ্দ্ধেক টাকা পাইল । অনেক টালমাটালের 
পর সাহস সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গলা সরকার 
৯৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে ঘোষণা 
করিলেন যে, তাহারা বাধ্যতামূলকভাবে 
১৯৪৯ সনের পাটের চাষ কমাইয়া দিবেন। 
এই ঘোষণার পর পাটের দর কিছুটা বাঁড়িল। 
কিন্তু চটকল মালিকদের চাপে পড়িয়া 
গবর্ণমেণ্ট পাঁটচাষের জমির পরিমাণ বেশ 
কিছুটা বাঁড়াইয়া দ্িলেন। চটকল মালিকদের 
এতটা বাড়াবাড়ি যুদ্ধের সময় বাঞ্ছনীয় নহে 
পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিলেন এবং ৯৯৪৩ সনের 
মাঝামাঝি কাচা পাটের (জাট মিডল) ন্যুনতম 
দর ছুই বৎসরের জন্য মণ প্রতি ৯৫২ টাকা 
বাঁধিয়া দিলেন । 


1 এ 


' স্থাপিত সন ১৯২৮ সাল 





মিঃ এইচ, এম, ঘোষ বি, এম্‌-সি ( চিকাগো ) 


এফ, আর, ই, এস্‌ ( লণ্ডন ) 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, 





[শারদীয়া সংখ্যা 


লুব্ধ মুষ্টি হইতে বাঙ্গলার পরিত্রাণের কোন 
আশা নাই। পাট ও পাটশিল্পকে বাঙ্গলার . 


৬৪. | আর্থিক জগৎ 


ভারতীয় চটকল সমিতির সভাপতি বস্তি পরিদর্শন করিয়া, “Exploitation in 
আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, “আমার মতে 19019” পুস্তকে লিখিয়াছেন,_“শ্রমিকদের 


গবর্ণমেন্ট বিপজ্জনক উদারতা দেখাইয়াছে।”  গৃহ্গুলি 'গবর্ণমেন্টের, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের, জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে না পারিলে 
(I am of opinion, that in fixing মিল মালিকদের এবং সেগুলির সম্বন্ধে বাঙ্গলার আধিক ও রাজনৈতিক জীবন, 


অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে। একদিকে 
জমিদারীপ্রথা লোপ এবং আর একদিকে 
পাঁটশিল্পের,জাতীয়করণের উপরেই বাঙ্গলার 


যাহাঁদের সামান্তমাতরও দায়িত্ব আছে-_ 
তাহাদের স্থায়ী কলঙ্বস্বরূপ !” 


a minimum of Rs 15/- per maund 
for Jat Middles so far ahead as 
June, 1945, the Government have 





been dangerously liberal.) মুনাফার পরিমাণ 

আজ ভারত সরকার নিদ্ধীরিত পাটের তিন লক্ষ শ্রমিক ও বছ লক্ষ কৃষককে ভবিষা নির্ভর করিতেছে । 
সর্বোচ্চ ও সৰ্বনিম্ন দর বহাল রাখিবার জন্য বঞ্চিত করিয়া চটকল মালিকদের নিট মুনাফার.  গ্রস্প্জী_(১) On Jute Industry in 
চটকল সমিতি বড়ই ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। পরিমাণ  বাড়িয়াই চলিয়াছে। চটকল Bengal By H. K. Chaturvedi 


— Marxist Miscellany vol. 7. 


সমিতির অন্তভু ক্ত মিলগুলির ৯৯৪০ হইতে 

লির রি (2) ‘The Man Behind the Plough 
১৯৪৪ সন পধ্যস্ত ৫ বৎসরের গড় উত্পাদন by Mr. Azizul Huque. 
১৯৪০ সনের পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের গড় ও) Bengal Jute Enquiry 
উৎ তুলনায় শতকরা ৯৫ ভাগ দাড়ায় ; হিট Report (1939) vol 1, 


' ইহার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বর্তমানে 
সমস্ত দেশে বিরাট পুনর্গঠন কার্য চলিয়াছে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যেও আবার নূতন জোয়ার 
আসিয়াছে। পাট ও পাটজাত জিনিষের 


এখন বিপুল চাহিদা । কাজেই পাটের' পূর্ব 
নিদ্ধীরিত দর বহাল থাকিলে চটকল 
মালিকদের সোনায় সোহাগা । 
শ্রমিক শোষণ 

কৃষকদের সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ ধনিকরা যে 
শোষণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, 
শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই! 
নিজেদের ইচ্ছামত ও সুবিধামত কাঁজের ঘণ্টা 
কমাইয়া বাড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বঞ্চিত 
করিবার এমন ক্ষমতা বোধ হয় আর কোনও 
শিল্পের মালিকদের নাই । কাজ কমাইয়া দিবার 
ফলে বহু শ্রমিক বেকার হয় । কিন্ত যুদ্ধের সময় 
শ্রমিকদের হাতছাড়া .করা উচিত নয়। 
অতএব মালিকরা মাসে এক সপ্তাহ করিয়া 
মিল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। বন্ধের সময় 
সপ্তাহে মাথাপিছু দেড় টাকা হইতে আড়াই 
টাকা খোরাকী দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
১৯৪১ সনে সপ্তাহে এই পরিমাণ 
একটী পরিবারের কতটা খোরাকী জুটিতে 
পারে তাহা সহজেই অনুমেয় । শ্রমিকদের 
গড় আয়, জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ এবং 
শ্রমিক পিছু মালিকদের মুনাফার হিসাব লক্ষ্য 
করিলে শোষণের মাত্রাটী পরিষ্কার হইবে। 


হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যুদ্ধের আগে 


শ্রমিকর! যেখানে এক টাকা পাইয়াছে সেখানে 
মালিকদের নিট মুনাফা হইয়াছে ২৮৪ টাকা । 
যুদ্ধের সময় শ্রমিকরা যেখানে এক টাকা 
পাইয়াছে লেখানে মালিকরা পাইয়াছেন 
৫'৭৩ টাঁকা। ১৯৪৪ সনের পূর্ব ৫ বৎসরের 
গড় আয়ের তুলনায় ।১৯৪৪ সনে শ্রমিকদের 
আয় যখন শতকরা ১০৫৭ ভাগ বৃদ্ধি 


পাইয়াছে তখন জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি | 


পাইয়াছে শতকরা ৩৬৫৬ ভাগ (আগস্ট 
১৯৩৯০ ১০০ ) । 


শ্রমিকদের বস্তিগুলি নরককুণ্ড বলিলেও | 
অত্যুক্তি হয় না। এই নরককৃণ্ডের মধ্যে ছু 
১৯২৫ ৪ 
সনে পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ টমাস জনষ্টন ভু 


অমিকদের পশুবশ বাস করিতে হয়। 





কিন্তু এ সময়ে মুনাফা বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় |: 


শতকরা ২৯৯১। "১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ | 
সন-_এই পাঁচ বৎসরের গড়কে ১০০ ধরিলে { 
যুদ্ধের পাঁচ বৎসরে যেখানে মালিকরা নিট | 
শতকরা ১৯৯'১ ভাগ বেশী টাকা মুনাফা | 
করিয়াছেন, সেখানে শ্রমিক (ভাতা সহ) |ু 
মজুরী বেশী পাইয়াছে মাত্র শতকরা ৫৩৯ | 
ভাগ এবং পাটচাষী কাচা পাটের দাম | 
বাবদ মাত্র শতকরা ৯৭*৬ ভাগ বেশী টাকা | 
পাইয়াছে। 








শিলং 


ব্যান্কিং 


কর্পোরেশন লিমিটেড 
হেড অফিস ঃ শিলং 

টেলিগ্রাম £ “Shillbank” 

টেলিফোন £ Shillong-166 

কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ 

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 

" টেলিগ্রাম £ 38170810311” 

টেলিফোন: ক্যাল-৪৪৫৪ 





শোষণ হইতে রক্ষা করিবার একটামাত্র, পথ | 
আছে। সে পথ হইতেছে পাটশিল্পের | 
জাতীয়করণ। 


টাকায় | 


| লাল গোল ১৯ টম্যাটো 





অন্যান্য ব্রাঞ্চ 2 
শ্রীহউ, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ, 
নওগা, গৌহাটী ও শিলচর | 





বাজলাকে রক্ষা! করার পথ" 
বাঙ্গলাকে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের এই 'নির্ম্মম | 








বাঙ্গলা সরকার দৃঢ়ভাবে এই | 





নক্জী ্বীভ্জ 
( সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে ) ) 
গবর্ণমেণ্ট দরে বিক্রয় হইতেছে । 
(প্রতি আউন্দের দর ) 


বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ২০, বাধাকপি এক্ট আলি এক্সপ্রেস ২৫০, বাঁধাকপি মাউনটেন হেড | 
ড্রামহেড ২০, ফুলকপি আলি ও লেট স্নোবল ৯২, ফুলকপি গ্লোব বেটার ৪২, ওলকপি ১1০, বীট ছু 
লাল গোল ১1০ শালগম ৯২, লেটুস ১/%০, মূলা বোস্বাই ১নং লাল 7০ (পাউণ্ড ৮২ ), মূলা 
পাঁরফেকশন ২৮০, পিঁয়াজ বোম্বাই ॥০ আনা (পাউণ্ত ৬২), 


গাজর আমেরিকান ১৮০ ( পাউণ্ড ১৩1০), ফ্রেঞ্চ বীন %০ ( পাউণ্ড ১॥০ ), সিলেরী ১1০, 


বেগুন মুক্তকেশী ১২, মটর আমেরিকান %* (পাউণ্ড ১০) দূর্বাঘাস বীজ্জ প্রতি পাউণ্ড ৫1০। 


আমাদের নির্বাচিত উৎ্রুষ্ট গোলাপের প্রতি ভজন ১০২ । 
ক্যাটালগের জগ্ত নিয়লিখিত ঠিকানায পত্র লিখুন = 
বীজ, গাছ ও ফুল গৌৰ নার্শরীতই' ভাল। . 
কৃবি-লক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর শ্বত্বাধিকারী 
শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস ( লণ্ডন ) প্রণীত 
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক 


£ 


১। বাংলার লক্জী মূল; খা০ টাকা «৷ সরল পোলটা, পালন মূল্য ২॥০ টাকা 
২। চাষীব ফসল 2 ২০,» ৬! সরল সারের ব্যবহার ,, ১০, 
৩। আদর্শ ফলকর রন oe ৭। মাছের চাষ » ১1০ 

৪। পুশোগ্তান . » ২8০ ৯ ৮। পশ্ুখান্তের চাষ » Me ৯ 












বিদেশী মূলধন ও ভারতীয় শিল্পায়ন 


ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে 
আমরা আজ উপস্থিত হয়েছি। দীর্ঘদিনের 
পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার ব্যাকুলতার 
সঙ্গে শতাব্দীব্যাপী অভাব ও ৭দারিত্র্ের 
অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার আকাজ্া আজ 
আমাদের এতদূর তীব্র হয়েছে যে, বিদেশী 
শাসকদের আর বেশী দিন তাকে প্রতিরোধ 
করার শক্তি নেই। আজ তাই আমাদের 
সকলের দৃষ্টি ভারতের সর্ধবজনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 
«জাতীয় কংগ্রেসের” উপর নিবদ্ধ। রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতালাভের পর ভারতের সর্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ সমস্তা হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
করা। সে সম্বন্ধে কংগ্রেস যথেষ্ট সচেতন । 
পণ্ডিত নেহরূুর সভাপতিত্বে “জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটি” এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভের নানা পন্থা ও পরিকল্পনা নিয়ে কয়েক 
বৎসর যাবৎ গবেষণা ও আলোচনা করছেন। 
ইতিমধ্যে আমরা আরও কয়েকটি “অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার” খসড়া পেয়েছি। কিন্তু রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা, ভিন্ন যেহেতু কোন অর্থ- 
নৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, তাই 


hall LLL তিনি দা 9 জা 






































মিঃ বীরনারায়ণ ট1দ-_ভমিদার ও ব্যাঙ্কার, পূর্ণিয়া। 
ঠাকুর কে, কে, লিংহ- মন্ত্র, ত্রিপুরা ছট। ৃ মিঃ 
মিঃ অনি লকিশোঁর বায় জমিদার ও ব্যাঙ্কার, ময়মনসিংহ । 
মিঃ ফুজট1দ ভগত- মার্চেন্ট ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কোন্নগর, হছগলী। মিঃ আই, এন, 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টর-_মিঃ হৃষীকেশ মুখাজী। 


. স্তুধাংশু বিশ্বাস 


নৈতিক পরিকল্পনা” নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 


করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। রাজনৈতিক 
ক্ষমতালাভের পর তাদের সামনে সবচেয়ে 
গুরুতর আকারে দেখা দেবে আমাদের দেশের 


অর্থ নৈতিক সমস্যা; এবং তার মধ্যে 
“শিল্পায়নের” ( Industrialisation ) 
সমস্তাই সর্বপ্রধান। পৃথিবীর স্ব্বশ্রেষ্ঠ 


শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষকে 


“অন্যতম হতে হবে, কারণ, শুধু ভারতবর্ষের 


নয়, সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ ভারতের 
শিল্পোন্নতির উপর নির্ভর করবে। ভারতীয় 
শিল্পায়নের নানাদিক নিয়ে আলোচনা কর 
আজ তাই প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য বলে 
মনে হয়। | 


ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প-পরিকল্পনার সঙ্গে, 


বিদেশী মূলধনের সমস্যা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত । কারণ শিল্প-প্রসারের জন্তে প্রথমে 
প্রয়োজন মূলধন এবং সেই মূলধনের সবটাই 
যাতে আমাদেশ্খ দেশের মূলধন হয়, সেই 
দিকেই আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত । নিজেদের 
জাতীয় মূলধন না হয়ে যদি বিদেশীর মূলধনে 
আমাদের দেশের মাটিতে শ্রমশিল্প ও কল- 


হেড জি ৪৯৯-5 Eh কলিকাতা । 


বোর্ড অব ডাঁইরেকুরম্‌ ঃ 


চেয়ারম্যান £_ব্লায় জরে: এন, জুখাজি, বাতা ভুরাঃ 
গভর্ণমেণ্ট প্রীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, ভুগলী। 
মিঃ বি, কে, নন্দী- মার্চেন্ট, কলিকাতা)। 


স্পাহাজ্লম্মুহু £ 


আগরতলা, বেলঘরিয়া, ভানুগাছ, ভবানীপুর কেলিকাতা), বর্ধমান, চূড়া, ঢাকা, গাইবান্ধা, গল্গাসাগর, কমলপুর ( ত্রিপুর| ষ্টেট ), 
খুলনা, মাধিপুরা ( te ), মেহেরপুর (নদীয়া ), মৈমনসিংহ, মেমারি, 
সিরাজগঞ্জ, উদয়পুর ( ত্রিপুরা ছেট ), উত্তরপাড়া, বাগেরহাট, চা 


ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা সকল সময়েই নিরাপদ। 
ওসখবভিিত্ডিস্ভ ক্ষীনে নীসা ক্ল । 


দি ব্যালকাট| গ্রতিডেণ্ট কোং লিমিটেড 











২১-এ, ক্যানিৎ কীট, কলিকাতা । 

















মিঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ দ্দমিদার ও ব্যাঙ্কার, খুলনা। 


ই-নবাৰগঞ্জ (মালদহ )। 


কারখানা গড়ে ওঠে, তাহ'লে দেশের সম্পদ 
দেশে থাকবে না, দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধির 
জন্তে কাজে লাগবে না, ‘মুনাফার’ রূপ ধরে 
সকলের অগোচরে বিদেশীর ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা 
হবে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই 
থাকব। কলকারখানার ভে আমরা শুনতে 
পাব, কিন্ত আর্থিক সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রের 
কবল থেকে আমরা মুক্তি পাব না। অনেকের 
ধারণা আছে যে, শুক্কনীতির ( Tariff) 
আড়ালে যদি জাতীয় শিল্পকে আশ্রয় 
(protection) দেওয়া হয়, তাহলে 
শিল্লোন্নতি সম্ভব হতে পারে। এ-ধারণী' 
মারাত্মক ভুল। শুক্কনীতির আশ্রয়ের প্রশ্ন 
তখনই আসে যখন ‘জাতীয় শিল্প” বাস্তবিকই 
জাতীয় রূপ নেয়, যখন ব্বদেশীর ছদ্মবেশে 
বিদেশী বণিকের মূলধন খিড়্‌কি দরজা দিয়ে 
দেশের শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পায় না। 
আজ থেকে ৩৪ বছর আগে, ৯৯৪২ সালে 
আলফ্রেড চ্যাটার্টন্‌ তার “ভারতীয় শ্রমশিল্পের 
ক্রমবিকাশ” (Industrial Revolution of 
India) নামক গ্রন্থের মধ্যে বেশ জোর দিয়েই 
বলে Sal যে, দেশের মধ্যে 45481 


রি ৪ তন 











গাচুলী-_পারিক প্রসিকিউটর, আলিপুর ৷ 
মার্চে, উত্তরপাড়া। 





ঃ রায়গঞ্জ, রাচী, শ্রীরামপুর, 


















































৬৬ 


মূলধনের অবাধ গতি অব্যাহত রেখে শুল্ধ- 
প্রাচীরের আশ্রয়ে শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি ও 
উন্নতির কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। 
ভারতীয় শুক্ষনীতির আশ্রয়ে যদি 'বিদেশী 
মূলধন আস্কারা পায় এবং তার ফলে যদি 
অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর শিল্পায়নের পথ 
পরিষ্কার হয়, তাহ'লে সেই শুক্কনীতি 
সব্ধতোভাবে বর্জনীয় । সুতরাং বিদেশী 
মূলধনের গুরুত্ব যে কতখানি, তা বেশ স্পষ্টই 
বুঝতে পারা যাচ্ছে। জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনার 
সঙ্গে এই বিদেশী মূলধন নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিহ্ন 
করার সমস্তা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাও 
অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ, দুঃখের 
বিষয় এই যে, প্রকাশিত কোন অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার খস্ডার মধ্যে এই সমস্তা সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়নি। পরিকল্পনার 
রচয়িতারা কেন এতবড় একটি সমস্তাকে 
নিশ্চিন্তে এড়িয়ে গিয়েছেন, তা তারাই বলতে 
পাঁরেন। তবে, ভবিষ্যতে কোন পরিকল্পনা 
কার্যকরী করতে হ’লে তাদের যে এই সমস্তার 
সম্মুখীন হ'তে হবে তাতে কোন সন্দেহই 
নেই। চো 
বৃটিশ মুলধন ও ভারতের শিল্পাবনতি 
প্রাকৃ-বৃটিশ যুগে ভারতের গ্রাম্য অর্থ- 
নৈতিক সমাজ অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। 
কৃষি ও কুটিরশিল্পই ছিল তার প্রধান স্তম্ভ ৷ 
এই আত্মনির্ভরশীল, গ্রাম্য-সমাজকে বৃটিশ 
পজিপতিরা ভেঙে চুরমার ক'রে দিলেন। 
বৃটিশ মূলধন ভারতের উর্বর মাটিতে এসে 
শিকড় গাড়তে লাগল! শিল্পায়ন তার 
উদ্দেশ্য নয়, ভারতবর্ষকে কাচা মালের আড়তে 
পরিণত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । এই 
বিরাট মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্ত পর্য্যন্ত লুঠন ও শোষণের জাল ভাল 
ক'রে বিস্তার করতে হ'লে যেসব ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন, বৃটিশ পঁজিপতিরা ঠিক তাই 


করলেন। কোন্‌ ক্ষেত্রে কতটা মূলধন তারা - | 


নিয়োগ করলেন, তার একটা হিসেব দেখলেই 
তাদের মহৎ উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যাবে৷ ১৯১১ 
সালে ভারতে ও সিংহলে বৃটিশ মূলধন এই- 


ভাবে খাটছিল দেখা যায় £ 
(লক্ষ পাউণ্ডের হিসাব) | 

গবর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপ্যাল ১৮২৫ 

রেলপথ ১৩৬৫ 
চাঁকফি-চিনি ২৪২ 

ট্রাম । ৪১ 

খনি ৩৫ 

ব্যাঙ্ক ৩৪ 

তেল ৩ 
শিল্প-বাণিজ্য ২৫ 

অষ্কাম্ভ ৫১ 

( Kate Mitchell: Iudustrialisation 


of the Western Pacific গ্রস্থ থেকে উদ্ধত ) 


আর্থিক জগৎ 


হিসেবে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী মূলধন 
খাট্ছে সরকারী কাজে ও রেলপথে । মিস্‌ কেট 
মিচেল বলেছেন, রেলপথ বিস্তার ক'রে বৃটিশ 
পজিপতিরা ভারতবর্কে আদর্শ উপনিবেশে 
পরিণত করেছেন। পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল 


' চলাচলের সুবিধার জন্যে তাঁরা রেলপথের 


দিকে নজর দিলেন। তারপর চা-কফি, 
কয়লা-তেল ইত্যাদি, সবই কাঁচামাল ৷ অন্যান্থয 
শিল্প-বাণিজ্যে তারা যৎসামান্য মূলধন নিয়োগ 
করলেন, আসলে তাদের দৃষ্টি রইল কীাচামাল 
লুঠ.করার দিকে। বৃটিশ মূলধন আজও এই 
উদ্দেশ্য ত্যাগ করে নি। 


কতটা পরিমাণ বিদেশী মূলধন আমাদের 
দেশে খাটছে তার হিসেব পাওয়া মুস্কিল ৷ 
১৯১৪ সালে হিসেব করা হয়েছিল ২৯ 
কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩২-৩৩ 
সালে ৮৩ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। 
বৃটিশ এসোসিয়েটেভ, চেম্বার্স অফ. কমার্সের 
হিসেবে, ১৯৩৩ সালে প্রায় কোটি 
পাউণ্ড মূলধন এ-দেশে খাটছিল, দেখা যায় । 
সাম্প্রতিক হিসেবে (Statistical Abstract 
—-1930-31 6০ 1939-40) ভারতের বাইরে 


১০৩ 


(অর্থাৎ বিদেশী) রেজেষ্টি করা যৌথ 
কোম্পানিগুলির প্রাপ্ত মূলধনের (Paid-up 
Pil) পরিমাণ কতটা বুঝতে পারা যায় £ 
রেল ও ট্রাম ২৩,০০০,০০০ পাউণ্ড 
অগ্ঠান্ত যানবাহন ১২,০০০,০০০ * 
চ। ২৬,৭০০,০০০ + 
অগ্ভাস্ঠ প্ল্যাপ্টিং কোং ২,৫০০১০০০ ৮ 
কয়লা-খনি ২৪০,০০০ ৮. 
অগ্ান্ভ খনি ১১০১৮০০,০০০ ৮ 
কটন মিল , ২৭০,০০০ ৮ 
পাটকল - ৩,২৯০১০০০ * 


[শারদীয় সংখ্যা 
তুলা ছাডান, গাইট 
বন্দী করা ইত্যাদি ১৫০,০০০ পাউণ্ড 
ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ী ৩৪০,০০০ i 
চিনির কল ৭,২৯০,০০০ * 
ব্যাঙ্ক ও লোন্‌ কোং ৯৬,২৫০,০০০ ৪৮ 
ইন্সিওরেন্স ৭৮,১২০,০০০ 
পোত | ৩৫১৫ ১০১৩ ০০ ” 
ব্যবসা-বাণিজ্য ৩৪৪,৩৭০,০০০ ৮ 


যোঁট-_৭৪১,১৯৩০১০০০ পাউণ্ড 


১৯১৭-১৮. সালের সঙ্গে তুলনা করলে 
দেখা যায়, বিদেশী ব্যাস্কিং ও লোন্‌ কোম্পানির 
প্রাপ্ত মূলধন ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে 
১৯৩৮-৩৯ সালে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড : 
পর্য্যস্ত' বেড়েছে। ব্যাঞ্চি-এর প্রতি বিদেশী, 
মূলধনের এই কৃপাঘৃষ্টির কারণ কি? কারণ 
অতি সহজ । ব্যাঙ্ক হ'ল দেশের শ্রমশিল্পের 
প্রাণম্বরূপ। জাতীয় শিল্পায়নের জন্যে জাতীয় 
মূলধন সব দেশের জাতীয় ব্যাস্কগুলিই যোগান 
দেয়। এইজন্য দেখা যায়, সব দেশেই ব্যাঙ্কের 
প্রসার ও শ্রমশিল্পের বিস্তার প্রায় সমান্তরাল 
পথ ধরেই চলে । আমাদের দেশে শ্রমশিল্পের 
প্রসারের যুগ আসছে এখন। এই শিল্প- 
প্রসারের যুগে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি অত্যন্ত ' 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু সেই 
পথে প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে বিদেশী 
মূলধনে পরিচালিত ব্যান্কগুলি। বিদেশী 
প্রসাধন দ্রব্যের মত বিদেশী ব্যাঙ্কের 
নিরাপত্তার প্রতি আমাদের দেশের অনেক 
বিস্তবানের মোহ আজও কাটে নি। এ-সমস্তা 
যে কতবড় গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা, তা যে কোন অর্থ- 
নীতির ছাত্রই বুঝতে পারবেন। জাতীয় 
শিল্পায়নে যদি বিদেশী মূলধন নিযুক্ত হয়, যদি 
বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি তার খোরাক্‌ যোগায়, 









শারদীয়া সংখ্যা] 


তাহ'লে আমাদের দেশে এক কিন্তুতকিমাকার 
“জারজ শিল্পযুগ” ভূমিষ্ঠ হবে। তার সমস্ত 
সফল থেকে আমাদের দেশবাসী বঞ্চিত হবে। 


(ইণ্ডিয়৷ ) লিমিটেড, 

একেই তো বিদেশী মূলধনের হিসেব 
পাওয়া কঠিন, তার উপর সম্প্রতি “ইণ্ডিয়া 
লিমিটেড এই স্বদেশী ছদ্মনামে এত বিদেশী 
‘কোম্পানি গজিয়ে' উঠছে এবং নবজন্ম গ্রহণ 
করছে আমাদের দেশে যে, ছু*দিন পরে বিদেশী 
মূলধনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাই ছুরূহ হয়ে 
উঠবে। দশ বছর হয়ে গেল, আমাদের দেশে 
“রিজার্ভ ব্যাঙ্ক” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অথচ বিদেশী 
"মূলধনের আজও কোন সঠিক হিসেব ও পরিচয় 
পাওয়া যায় না। এতবড় একটা গুরুদায়িত্ব 
সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদাসীনতা দেখে 
বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। এমন অনেক 
আছে আমাদের দেশে, যা বিদেশী 
লেও এখন প্রায় স্বদেশী বলা চলে। যেমন 
এখন “টিটাগড় পেপার মিলের” প্রায় শতকরা 
৮০ জন শেয়ারহোল্ডারই ভারতীয়। আবার 
এমন অনেক কোম্পানি আছে, বাইরে যার 
স্বদেশী ছাপ থাকলেও প্রায় পুরোপুরি বিদেশী। 
‘কোন বিদেশী কোম্পানি আবার পরিচালক- 
মগ্ডলীতে কয়েকজন ভারতীয় পরিচালক 
নিয়োগ ক'রে বি্সঙ্কর' রূপধারণ ক'রে আছে। 
'যেমন গ্যাণ্ডরু ইয়ুল কোম্পানির “জাঠিয়া 
ব্রাদাস্” মার্টিন কোম্পানির 'ুখাঞ্জি' 
প্রভৃতি । এইসব কারণে বিদেশী মূলধনের 
সমস্যা আজ আমাদের দেশে অত্যন্ত জটিল 
“হয়ে পড়েছে। দেশের “সেন্টণল্‌ ব্যাঙ্ক’ হিসেবে 
একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কই এই সমস্যার স্বরূপ 
সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করতে পারে। 
কিন্তু আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
'উদ্দাসীন। এই উদাসীনতার কারণ বেশ 
একটু রহস্তময় বলে’ মনে হয় নাকি? 


বিদেশী কোম্পানির সম্পূর্ণ তালিকা 
-পাওয়া সম্ভব নয়। আজ পৰ্য্যন্ত কোথাও তা 
প্রকাশিত হয় নি। একমাত্র “হরিজন” 
পত্রিকার দু'টি সংখ্যায় (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০নং, 
২৪৫-২৪৬ পৃঃ, ৩৩নং-২৬৪ পৃঃ) একবার ৯১২টি, 
এবং আর একবার ৫৮টি বিদেশী কোম্পানির 
তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে 


কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কোম্পানি হ'ল ঃ লিভার ৃ 
-+ ব্রাদার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, কোর্স ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ, | 
ক্যাল্টে্স ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ, ক্যান্ডি কিপ্টার্স | 


€ ইণ্ডিয়া ) লিঃ ডান্লপ রবার কোং (ইগিয়া) 
লিঃ গুডইয়ার টায়ার খ্যাণ্ড রবার কোং 
(ইণ্ডিয়া ) লিঃ, মার্শাল সান্স গ্যাণ্ড কোং 
{ ইন্ডিয়া) লিঃ সিমেন্স ( ইণ্ডিয়া )' লিঃ) 
স্কোডা ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ, টাইড. ওয়াটার 
অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ইত্যাদি৷ 


[ 





আৰ্থিক জগৎ 


কাপড়ের কলে পর্য্যন্ত বৃটিশ মূলধন খাট্‌ছে 
প্রায় শতকরা ২০ ভাগ! তারপর আমাদের 
শুক্ষ-প্রাচীরের আশ্রয় গ্রহণের জন্যে অনেক 
বৃটিশ কোম্পানি ভারতবর্ষে শাখা-বিস্তার 
করেছে, যেমন-_লিভার ব্রাদার্স (সাবান ), 
ডান্লপ (রবার ), ইম্পিরিয়াল, কেমিক্যাল 
ইত্যাদি। এই সব বিদেশী কোম্পানি বিরাট 
মূলধন নিয়ে সিগারেট, দেশলাই, সাবান, 
জুতো, রবার, কেমিক্যাল প্রভৃতি উৎপাদন 
কবছে এবং প্রতিযোগিতায় ভারতীয় 
কোম্পানিগুলিকে কোণঠাসা করছে ( অশোক 
মেহেতার “The Heights of Simla” 
দ্রষ্টব্য )। বড় বড় স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে এইভাবে এরা কোণঠাসা তো 
করছেই, ছোট ছোট শিল্পগুলিকে একেবারে 
উচ্ছেদ করার উপক্রম করেছে । বোস্বাইয়ের 
শিল্প ও অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটি (১৯৪০) 
মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন £ “দেশের ছোট 
ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলিকে যদি উন্নতিব 
সুযোগ দিতে হয়, তা হ'লে বিদেশী বড় বড় 
কোম্পানির 
গবর্ণমেন্টকে সচেতন হতে হবে।” কিন্তু 
বিদেশী গবর্ণমেন্ট বিদেশীর স্বার্থবক্ষার জন্যেই 
সচেতন হবেন । শিল্প-পরিকল্পনার লম্বা-লম্বা 
মূলধনের পর্বতপ্রমাণ বাধা সম্বন্ধে তারা 
উদাসীন । 

বিদেশী মূলধনের সমস্যার সমাধান 
আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ কিভাবে করবেন 
জানি না। কিন্তু সমাধান আমাদের করতেই 
হবে। মেসাস ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেছেন £ 
“Tf we do not want the whole of 
our future development to come 


ভিত্তিতে 


এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে 


৬৭ 


the of 
finance capitalism, some urgent 
these foreign 
concerns is  needed”—( ‘Our 
Economic Problem 0,469 ). যদি 
ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্লোন্নতির কতৃত্ব বৃটিশ 
পুজিপতিদের হাতে তুলে না দিতে হয়, তাহ'লে 
এই সব বিদেশী কোম্পানি সম্বন্ধে আমাদের 
এখনই কোন সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন । আমরা 
আশা করছি, অদূরভবিষ্ততে ভারতের 
জাতীয় গবর্ণমেণ্ট' এই সমস্যার সমাধান 
করবেন এবং এ-কথাও ঠিক, যতদিন না 
এই বিদেশী মূলধনের সমস্তার কোন সমাধান 
করা হবে ততদিন ভারতের কোন জাতীয় 
শিল্প-পরিকল্পনাই সার্থক হবে না 1% 


[* এই গ্রন্থ পত্রিকা ও রিপোর্টগুলি থেকে 
প্রবন্ধের তথ্য সঙ্কলন করা হয়েছে £ (৯) Our 
Hiconomic Problem (289 729-1945 ) 
by Wadia & Merchant, (2) The 
Heights of Simla by Asoka Mehta, 
(৩) Iudustrialisatiou of the Western 
Pacific by Kate Mitchell, (8) Foreign 
Capital in S. EK. Asia by H. G. Callis, 
(৫) ‘হবিত্ৰন’ পত্রিকা, (৬) Report of the 
Exterual Capital Committee, 1925, 
(৭) Bombay Industrial aud Kconomic 
Enquiry Committee Report (1950) 


| জাতির সেবায় 
জাতীয় শিল্প গড়ে তোলাই একমাত্র লক্ষ্য 


দি সেলসম্যান (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা, | 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টব = 
মধুসূদন ভট্টাচার্য্য 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য 
এজেণ্ট আবশ্টক 


under domination 


action against 














পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক তিনটা মূলনীতির 


প্রতিষ্ঠিত 


ন্নিল্াস্পত্তু। 
নি্ডল্সন্নোগ্্যত্ড 


জ্ঞন্ন 


তচ্লম্ব। 
০০73৮ 71 টা 
হাত হইতে যুক্ত থাকুন। 


টি সালে শি | 
অফিস- -হুন্মিভল। | 


রা অফিস--১২।৯, ক্লাইভ রো, গা | 
তন্তান্ত শাখাসমূহ | 
এলাহাবাদ € জর্জ টাউন ও চক ), বালীগঞ্জ, বড়বাজার, বোলপুর, বগুড়া, বেনারস, | 
বদরপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, গৌহাটী, গিরিডি, হাটখোলা, হাইকোট হবিগঞ্জ, জামসেদপুর, 
জোভছাট, করিমগঞ্জ, .নওগী, নারায়ণগঞ্জ, নয়াদিল্লী, রাজবাড়ী, সিউডি, শ্রীহট্ট, শিলং, 


সুনামগঞ্জ ও শিলচর ৷ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অখিলচজ্ দত্ত 





পঞ্চাশ মহবন্তর ও ঃহ্থ লোকদের হর্গতি মোচন সমস্যা 


১৩৫০ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ এই 
প্রদেশের বহুসংখ্যক লোককে স্থায়ীভাবে 
অন্নবস্ত্র ও আবাসহীন করিয়াছে যে সমস্ত 
লোক গৃহচ্যুত হইয়া পথে পথে খান্ের সন্ধানে 
ঘুরিয়া বেড়াইত ১৯৪৩ সালে সেই সমস্ত 
লোকজনকেই ছুস্থ” বলিয়া বর্ণনা করা 
হইত। কিন্ত এই শ্রেণীর দুঃস্থ লোক বাদ 
দিলেও, আর এক শ্রেণীর সর্বহারা লোক 
১৯৪৩ সালে ও ৯৯৪৪ সালে গ্রামেই রহিয়া 
গিয়াছিল অথচ তাহারা জীবনধারণের জচ্য 
পরের দানের উপর নির্ভর করিত বা 
প্রকারান্তরে ভিক্ষা করিয়াই দিন কাটাইত। 
দেখা যায় যে, গ্রামে এই সময় আরও এক 
শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা .. জীবিকার্জনের 
সাজ-সরঞ্াম বা আসবাবপত্র আংশিকভাবে ব৷ 
সম্পূর্ণভাবে বিক্রয় করিয়া অথবা হারাইয়া 
প্রায় একরূপ নিঃম্বই হইয়াছিল।, . কিন্ত 
তাহারা কোনরকমে সাময়িকভাবে টিকিয়া 
যায়। এই শেষের ছুই শ্রেণীর লোককে 
যথাক্রমে 'ছুঃস্থ” ও অধদুচন্থ বলা, যাইতে 
পারে। সরকারী মতে কিন্তু “রুযস্থ” লোক 
বলিতে শুধু গৃহচ্যুত ভ্রাম্যমাণ নিঃন্য জনগণকেই 


£এরিয়ীন পেপার মিলন্‌ লিঃ 


অত্যয়ীব। ধ্যই 
গ্ররজ্জের 


তি 
চাহিদা ভারতে, 


অধ্যাপক- শ্রীকরুণীময় মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


বুঝায় এবং আমরা যাহাদের দুঃস্থ” বা 
‘অধহ্ঃস্থ' বলিতেছি, সরকারী মহলে 
তাহাদিগকে মাত্র “আর্ত বলিয়া, অভিহিত 
করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত? 
অপেক্ষা দুঃস্থ” লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা 
অধিকতর শোচনীয় এবং ইহাও ঠিক যে, 
সমাজের অর্থনৈতিক ছুদর্শা যতই বাড়িয়া 
চলিয়াছে ততই এই “আত? লোকের স্তর 
হইতে চ্যুত হইয়া ুস্থ” লোকের স্তরে আসিয়া 
নিঃস্ব জনগণের ভিড় জমিতেছে। সরকার 
যদি ভালভাবে এই সমস্ত ‘আত’ লোকদের 
অভাব ও ছুর্গতি দূর করিবার চেষ্টা না করেন, 
তাহা হইলে বলা যায় যে, ছুঃস্থের পুনর্গঠন 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য ৷ 

এখানে ফরিদপুর জেলার পুনর্গঠন সমস্তা 
সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক 
আলোচিত হইবে । কিন্তু ফরিদপুর জেলার 
সমস্যা আলোচিত হইলেও এই আলোচনার 
ফলে ছুর্ডিক্ষ-বিধ্বস্ত সমগ্র বাংলার পুনর্গঠন 
ব্যাপারে সরকারী পরিকল্পনারও পুরাপুরি 
একটা আভাস পাওয়া যাইবে । ১৯৪৪-৪৫ 
এবং ৯৯৪৫-৪৬ সালে নিম্নলিখিত বিভিন্ন 










টা পেপার ম্জি 

জ মধ্যেই মাদক হিত মু্ধন 
কোম্পানীর শেয়ায়ের 
দেশবাসীর 





দফাগুলি সরকারী পুনর্গঠন পরিকল্পনার 
অন্তর্গত ছিল $= | 
(ক) (১) কেন্দ্রীয় ছুঃস্থাবাস প্রতিষ্ঠা (05069 
Destitute Homes ) 

(২) বিচ্ছিন্ন কার্ধকেন্ত্র ও ছুংস্থাবাঁস স্থাপন 
(Isolated Work Centres and Poor” 


+ Houses. ) 


(৩) সরকারী এতিমখানা স্থাপন ( State 
Orphanage. ) 
(খ) গৃহ নিমঁপকলে দাতব্য সাহায্যের 
ব্যবস্থা । ; 
(গ) হুর্তিক্ষ প্রশমনের জঙ্ত জরুরী সরকারী- 
হাসপাতাল স্থাপন। 
(ঘ) (১) দাতব্য ‘রিলিফ’ মঞ্জুর । 

(২) টেষ্ট ‘রিলিফ’ মঞ্জুর | 

(৩) কৃষি-ধণ মঞ্জুর । 

(৪) কুটির-শিল্পী ও মত্ভজীবীদের পুনর্গঠন, 
কল্পে কাঁচামাল সরবরাহ পরিকল্পনা । 

(8) ছোটখাটো জলসেচন ব্যবস্থার মঞ্জুর । 

(৬) “বাংলার গ্রাম্য দরিদ্র ও বেকার আইন” 
অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ড যারফৎ রিলিফ | 

উপরে বর্ণিত আত”? ও দুঃস্থ: লোকদের 
পৃথক পৃথক ধরিয়া কি ভাবে তাহাদের , 
সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহা 










জ্রমিতে- য় ঘাসের চাঁষ 


বাজার পত্তিকী, ৮ই মার্চ, ১৯: 


এবিয়ান গেণার মিলমু লিমিটেড 


ফোন স 2 ক্যাল £ ১৪৬৪-৬৫ টেলিগ্রাম 24195001806 
[মিলসাইট ও প্লাপ্টেশান্স্‌- সে মদ ( বি, এন, রেলওয়ে ) 


প্রস্মষ্টাস ও শেয়ারে আ.বদন ফার্মার জন্য কোগ্সানীর (হভ অফিসে লিখুন 
অবশিঃ শেয়ার বিক্রয়ার্থ সর্ধাত্র এজেণ্ট আবশ্যক 








. শারদীয়া সংখ্যা ] 


দেখাইবার উদ্দেশ্যে (ক) হইতে (ঘ) চারিটি উল্লিখিত বলদ কিনিবার খণ উপরের . 


বিভাগ করা হইল। (ক) বিভাগের অন্তর্গত 
দফাগুলির দারা দুঃস্থ" জনগণের পুনর্গঠন 
অর্থাৎ সাহায্য দিয়া জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার চেষ্টা করা হইতেছে । (ঘ) বিভাগের 
অন্তর্গত দফাগুলির দ্বারা সাধারণভাবে “আর্ত” 
ব্যক্তিদের সাহায্য করা হইতেছে। 
কিন্তু ইহাও ঠিক যে, এই (ঘ) বিভাগের ২ 
এবং ৫ নং দফাগুলির দ্বারা আত” ছাড়া 
দুঃস্থ” ব্যক্তিদের পক্ষেও কাঁজকর্ম বা সাহায্য 
পাওয়া সম্ভব। (গ) বিভাগের ছারা ছুঃস্থ' 
ও আত এই ছুই জাতীয় রোগীকেই চিকিৎসা 
বিষয়ে সাহায্য করা হইতেছে । কিন্তু মনে 
.াখিতে হইবে যে, সর্বপ্রথমে চিকিৎসালয়গুলি 
মাত্র ‘হুঃস্থ’ রোগীদের জন্যই খোলা হইয়াছিল; 
পরে অবশ্য আগত “আত” রোগীদের জন্যও 
কতকগুলির বেডের ও বিছানার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল । আর এই ছুই শ্রেণীর লোককে 
গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে সাহায্য দিবার জন্য (খ) 


_ বিভাগ অনুযায়ী ১৯৪৪-৪৫ সালে এক লক্ষ 


টাকা মঞ্জুরের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । কিন্তু 
হইলে কি হইবে, প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতে এক 
পয়সাও খরচ করা হয় নাই। আমলাতান্ত্রিক 
কাধ্যক্ষমতার উদাহরণই বটে ! 

ছুঃস্থ'দের সাহায্য পরিকল্পনা আলোচনা 
করিবার আগে 'আত্গদের জন্য সরকারী 
সাহায্যের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল আমরা 
এখানে তাহারই উল্লেখ করিব। লেখকের 
নমুনা গ্রহণ মূলক নিজন্ব অনুসন্ধানের ফলে 
আপাততঃ দেখা গিয়াছে যে, ৯৯৪৪ সালের 
প্রথমে ফরিদপুর জেলায় তিন লক্ষের মত 
আর্ত লোক গ্রামে রহিয়া যায়। হিসাবের 
সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, 
(ঘ) বিভাগের অন্তর্গত (২) এবং (৫) নং 
দফাগুলি কেবলমাত্র “দুঃস্থদের পুনর্গঠনের 
জন্যই নিয়োজিত হইয়াছিল সুতরাং বলা 
যাইতে পারে যে, (ঘ) বিভাগের অন্ত সব 


দফাগুলি মারফণ কেবল 'আর্ডদেরই সাহায্য ট্ 


দান করা হইয়াছিল। এই সাহায্যের পুরা 


তালিকাটি নিয়ে দেওয়। হইল £-_ হা 
(১) দাতব্য রিলিফ 


(নগদ টাকা, শঙ্ত, মোটা কাপভ ২,২১,৬৫২২ 
২,০২,৭৪৬ :: 


(২) কৃষি ধাপ 
(৩) ঘৃর্ণারমান অর্থপরিকল্পনা 


(কুটারশিল্পী ও মত্গুজীবীদের জন্ত ) ১৮৮,৩৩২ | 
৩০,১৭৯ 8 


৮৯/৮৮৭৯ EB 


(৪) ইউনিয়ন বোর্ড মারফৎ সাহায্য 
(৫) সস্তায় শস্ত বিতরণ সাছাষ্য 


(৬) হাল-বলদ কিনিবার জঙ্য থণদাশ ৭,৫৭,৭৪৫ ছ 


(৭) ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে খণদান 
(৮) ৬৪ গীইট কাপড়, ৮০০ কম্বল, 
৫৪০০ চাদর এবং ৪০০ পোষাক 


ইউ টনি লি. 
" মোট--১৪১৯৫১৯৪ ১৯৬ Blot 


FS 
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আর্থিক জগৎ 


তালিকাভূক্ত করা সঙ্গত হয় নাই। কারণ 
এই খণ শুধু ধনী কষক ও জোতদার শ্রেণীর 
লোক ঘ্বারাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাহা 
হউক ধরিয়া লওয়া, যাক যে, আর্ত কৃষকগণই 
ইহার সমুদয় সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিয়া- 
ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, মোট তিন লক্ষ 
আর্ত লোকের জন্য প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ 
মাথাপিছু বাৎসরিক প্রায় ৫২ টাকা ব্যয় 
করা হইয়াছিল সহজেই আমরা প্রশ্ন করিতে 
পারি যে, এতো অল্প সাহায্য দিয়া আর্ত'দের 
পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা কি করিয়া 
সম্ভব হইতে পারে? 7 

সে যাহা হউক, এইবার আমরা ুঃস্থ'দের 
পুনর্গঠন সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনার 
আলোচনা করিব। 

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত দুঃস্থ 
লোকদের রাখা হইত কার্ষকেন্দ্রে। এই 
কার্ষকেন্দ্রুলির নাম ওয়ার্ক হাউস? ৷. ১৯৪৪ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে--এই ওয়ার্ক 
হাউসগুলি বিভক্ত করিয়া “কেন্দ্রীয় ছুঃস্থাবাস” 
(Central Destitute Homes) এবং 
“বিচ্ছিন্ন কার্যকেন্” (Isolated Work 
Houses) নাম দিয়া কতকগুলি দুঃস্থের 
আশ্রয় গড়িয়া তোলা হয়। প্রত্যেক ছুঃস্থকেই 
এই আবাসগুক্িতে ভতি হইয়া-_কতৃ পক্ষের 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে থাকিতে হইত । প্রত্যেক 
কেন্দ্রীয় ছুস্থাবাসের ৪টী অংশ ছিল £__ 

(১) সঙ্গীহীনা যুবতী শ্্রীলোকদের বিভাগ, 
(২) কর্মক্ষম দুঃস্থদের কার্যবিভাগ, (৩) বৃদ্ধ 
ও অকর্মণ্যদের জন্য দরিদ্র’ বিভাগ এবং 
(৪) মাতাপিতৃহীন শিশুবিভাগ (Orphanage) 
এখান হইতে ক্রমশঃ এই শিশুদিগকে ৯৯৪৪ 
সালের ৯০ই 05 রিনি সরকারী অনাথ 


চিত 


৬৯ 


প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা হইত। এই 
প্রতিষ্ঠানটি ফরিদপুর সহরে প্রতিষ্ঠিত এবং 
ইহা কেবল মুসলমান শিশুদিগের জন্যই 
নির্বাচিত হইয়াছে। ৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের 
পরে মাঝে মাঝে দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্য- 
দানের পরিকল্পনার কিছু কিছু অদল বদল করা 
হইয়াছিল, যেমন এই সালের শেষের দিকে 
ঠিক করা হয় যে, ছুঃস্থাবাসের চারিপাশের ' 
লোকজনকে *বিচ্ছিন্ন-কার্কেন্দ্রগুলিতে এবং 
“কেন্দ্রীয় ছুঃস্থাবাসে”র কার্য বিভাগে আসিয়া 
কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুঃস্থ পুন- 
গঠিন ( Destitute Rehabilitation ) 
পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও বিষয়-বস্তু কি? 
(১) বৃদ্ধ ও অকৰ্মণ্য লোকদিগকে সেবা 
ও পরিচর্যা করিয়া পুনরায় কার্যোপযোগী 
করা, (২) সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিয়া 
তাহাদের আত্মনির্ভরশীল হইবার ব্যবস্থা 
করা, (৩) কমক্ষম ব্যক্তিদিগকে খাষ্য ও 
আশ্রয় দিয়া তাহাদের বুনন’ কার্য, “মিস্ত্রি 
কার্য ইত্যাদি কুটার-শিল্পের শিক্ষা দেওয়া, 
(8) সাময়িকভাবে মাতাপিতৃহীনদের পালন 
করিয়া তাহাদের আত্মীয় বা কোন নির্ভরযোগ্য 
লোকের তত্বাবধানে অর্পণ করা অথরা মাঁতা- 
পিতৃহীনদের প্রতিষ্ঠানে ( Orphanage ) 
দীর্ঘ মিয়াদে শিক্ষা ও পরিচর্যার জন্য আশ্রয় 
দেওয়া, সংক্ষেপে এইগুলিই হইল দুঃস্থ- 
পুনর্গঠন পরিকল্পনার মম কথা । 
স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য ছিল, অন্নবস্তর-গৃহহীনদের স্বীয় গ্রামে 
ফিরাইয়া নব জীবনযাত্রার একটি সুব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া । কিন্তু শুনা যাঁয় সঙ্গীহীনা 
আত্মীয়শুন্যা যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে গ্রামে 


ia টি ব্যাপারে সরকারকে, 


অত্র ৪ 


০০ 


গ্রাম £ “খের ধন” 
ফোনঃ বিবি ৫১০ 


র্লিয়ারিংয়ের সম্পূর্ণ স্লিথা আছে। 


সু 


বাংলা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ইউ, পির সর্বত্র 
শাখা ও এজেন্সী 


X . 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় ' 


আছে। 


কালীচরণ সেন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


পোষ্ট বক্স নং ৩৩১, কলিকাত। 
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নাকি বিপদে পড়িতে হয়। কারণ উল্লেখ 
করিয়া বলা হয় যে, ইহাদের দুঃস্থাবাস ছাড়িয়া 
যাইবার ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহারা তাহার পর কোথায় যাইবে, কি 
করিয়া খাইবে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতে 
পারিত না। সরকারী ও বে-সরকারী মহলে 
বলা হইত যে, তাহাদিগকে উপযুক্ত লোকের 
সহিত পণশ্বরূপ কিছু টাকা দিয়া বিবাহ 
দিয়া দিলেই আপদ চুকিয়া যায়। কিন্ত 
সামাজিক বাধন হেতু সহজে উপযুক্ত লোকও 
তো পাওয়া যাইত না! সকলে গবেষণা 
করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই সমস্ত লোক 
বিবাহের পরদিনই যে এই হতভাগীদের 
পরিত্যাগ করিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? 
সুতরাং সমস্তাটি রহিয়া গেল। সমস্তা দেখা 
দিল আর এক শ্রেণীর দুঃস্থ লোক লইয়া । 
ইহারা পুরুষলোক, দুঃস্থাবাস হইতে ছাড়া 
পাইয়া স্বীয় গ্রামে গিয়া কিছুদিনের জঙথা 
থাকিলেও বারে বারে তাহারা এ ছুঃস্থাবাসেই 
আর একদফা৷ ফিরিয়া আসিত। তাহারা 
তাহাদের .নিজন্ব ভবঘুরে স্বভাব কখনও 
পরিত্যাগ করিতে পারে নাই । 

. , সরকার সমস্ত! দুইটির সমাধান করিতে 
পারেন নাই। কিন্তু ইহাতে দুঃস্থ পুনর্গঠন 
পরিকল্পনার ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। 
সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোকদিগকে যদি 'দাইগিরি? বা 
তাত চালনা”, ঝুড়ি তেয়ারী' ইত্যাদি 
শিল্পকর্ম রীতিমত শিখানো হইত তাহা হইলে 
তাঁহারা স্বীয় গ্রামে ফিরিয়া যে কোনো রকমে 
অন্ন সংস্থানের একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে 
পারিত। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত পুরুষ লোক 
স্বীয় গ্রাম হইতে পুনরায় দুঃস্থাবাসে ফিরিয়া 


থাকিত না। 

সরকারী অব্যবস্থাই ইহার প্রধান কারণ । 
সরকারী কর্তৃপক্ষ কাগজে-কলমে ছক কাটা 
পরিণত করিতে পারেন নাই। পরিকল্পনা 
যাহাও বা ছিল, সেই অনুযায়ী না ছিল টাকা, 
না ছিল উপযুক্ত সৎ ও উৎসাহী করি 
প্রাচুর্য । ১৯৪৪-৪৫ সালের প্রারস্তে ছুঃস্থা- 
বাঁসের লোকজনকে শুনা যায় “কাজ” শিখানো 
হইত। কি “কাজ”? না, ধান ভানা ! 
কিন্ত ধান ভানা কি আবার কোন শিক্ষণীয় 
“কাজ”? ত্বভাবতঃই ইহাতে তাহাদের 
শশখিবার’ কিছুই ছিল না। “বিড়ি তৈয়ারী? 
পরিকল্পনা বর্ধাকালীন জলীয় বাম্পের 
আধিক্যের জন্য এবং উপযুক্ত বন্দৌবস্তের 
অভাববশতঃ কার্যে পরিণত হয় নাই। কাঁচা 
মালের অভাববশতঃ ‘শঠি” প্রস্তুত বন্ধ হইয়া- 


আসিত তাহাদের যদি কুটির-শিল্প শিক্ষা 
দেওয়া হইত তাহা হইলে তাহারা সমাজের চা 
অনিষ্টকর বোঝাস্বরূপ বা এমন ভবঘুরে হইয়া ফু Ea 


| বহৰমগৰ ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £ বহরমপুর, বেঙ্গল । 


আর্থিক জগৎ 


২. 





ছিস। মুসলমান ছুস্থরা খুঁড়ি তৈয়ারী? 


করাকে (ডোমের কাজ বলিয়া মুখ বাঁকাইত । 
সুতা সরবরাহের গোলযোৌগবশতঃ “জাল 
বুনন’ ও “কাপড় বয়ন’ কার্ধও হয় নাই। 
ফরিদপুরের সদর এস, ডি, ও সাহেব তাহার 
বাৎসরিক রিপোর্টে এই প্রকার সৃতার 
অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া যেন প্রচুর 
অশ্রপাত করিয়াছেন দেখা যাঁয়। 

পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে গত আড়াই 
বতসরব্যাপী গবেষণা প্রসঙ্গে আমি যে 
তথ্যাদি যোগাড় করিয়াছি তাহা হইতে 
আপাততঃ দেখিতেছি যে, ফরিদপুর জেলায় 
প্রায় ৯,৬৮,৫৩৮ জন লোক ১৯৪৩ সালে গ্রাম 
ছাড়িয়া অন্ত স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে প্রায় ৩৪,৪৩১ জন লঙ্গরখানার অখাদ্ধ 


হাসপাতালে ভতি হইয়াছিল, প্রায় ১৩২ জন 
ছেলেমেয়ে শিশুদের আশ্রমে” ছিল, কিন্ত 
বাকী ১৬১৬৫ জনের কোন খোজ মিলে নাই। 
সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দুঃস্থ এই 
জেলারই অপর ব্যক্তিদের বাড়ীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট লোকজন 
আহাৰ্য ও চাকুরীর সন্ধানে খুব সম্ভব জেলার 
বাহিরে গিয়াছিল । ইহা ছাড়াও দেখা যায় 
যে, ১৯২৪ সালের প্রীরস্তে প্রায় ৯০ হাজার 
লোক অন্নবস্ত্রগৃহহীন অবস্থায় জেলারই 
ভিতরে এখানে ওখানে 
জব গেতিক অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় 








বেড়াইত ৷, 


| ক্ৰিযেণ্ট বমাণিয়া ব্যাঙ্ক 


৫৭, রাধাবাজার সা কলিকাতা । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর _ মিঃ নারায়ণ চৌধুরী 


[শারদীয়া সংখ্যা 





১৯৪৪ এর শেষে এবং ১৯৪৫ সালে এই সমস্ত 
লোকের সংখ্যা ১৯৪৪ সালের প্রথম কয়মাসের 
মতই ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায় ৷ 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৪ সালের 
এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত সরকারী ওয়ার্ক 
হাউসে গড়ে দৈনিক ২৪,৩০৫ জনের সংস্থান 
ছিল, কিন্তু উপরে বর্ণিত ভ্রাম্যমাণ গৃহচ্যুত 
দুঃস্থের মোট সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার। 
জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৪-৪৫ 
সালের এঁ সময়ে অর্থাৎ এপ্রিল হইতে জুনের 
মধ্যে ওয়ার্ক হাউসের সংখ্যা বা আয়তন আরে! 
অন্ততঃ তিন গুণ বাড়ান হয় নাই কেন ? 

সুতরাং দেখা যায় যে, গড়ে দৈনিক 
২৪,৩০৫ জনের স্থান সঙ্গুলান করা হইয়াছিল, 
কিন্ত বাকী ৭৬৫০৩ জনের দুর্দশার কথা 
সরকার বোধকরি অবগতও ছিলেন না। 
তাহারা গেল বাদের মধ্যে । অবশ্য কতক অংশ 
পুতকার্ধ, জল সেচন কার্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত 
হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু এইরূপ 
রাস্তা মেরামত বা খাল কাটার কার্ষে ১৯৪৪- 
৪৫ সালে ব্যয়িত হইয়াছিল মাত্র ৯,৯৮,২৩৭ 
টাকা । অতএব সব ধরিয়া ৭৬৫০৩ জন দুঃস্থ 
লোকের জন্য বাৎসরিক সরকারী ব্যয় হইয়াছে 
মাথা পিছু মোট ২।/৭১ পাই। দুঃস্থদের 
সম্পর্কে সরকারী পুনর্গঠন পরিকল্পনার এই 
সামান্য সাহায্য বরাদ্দ বাঙ্গলার আথিক ও 


সামাজিক পুনরুজ্জীবনে কতদূর সহায়তা 
BOLLE 





- শাখাসমূহ 
গোরাবাজাঁর, কান্দী, লালবাগ, 
জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গ, লালগোলা।। 


_ কলিকাতা অফিস-_ 
২৯, ষ্্যাও রোড ' 


| সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় 


ম্যানেজিং ভিরেউর- এস্‌, পি, ভট্টাচার্য্য, 


এমএ, বি-এল, এম-এল-এ | 





পা 


পা 


ভারতে রসায়ন শিল্পর স্থুযোগ-সম্ভাবনা! 


মানব ইতিহাসের বর্তমানকালকে 
নিঃসন্দেহে রসায়নের যুগ বলিয়া অভিহিত 
করা যায়। একথা অতি স্ত্য যে, প্রত্যেক 
দেশেরই অর্থনৈতিক জীবনে রসায়ন শিল্প 
আজ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। আমাদের সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান, 
অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রা কোন 
না কোন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপর 
'যে কতখানি নির্ভরশীল, তাহা এবারের 


করিয়াছি, ইতিপূর্বের তেমনভাবে কখনও বোধ 
হয় অনুভব করি নাই। বন্ত্র কাগজ, কাচ, 
চামড়া শোধন (tannin £), রং, রঞ্জন, সাবান, 
গ্লিসারিন, দেয়াশলাই, খনিজ, উ্ভিজ্জ তৈল 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্পের জন্য রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি একান্তভাবেই আবগ্তক। উল্লিখিত 
প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ রসায়ন শিল্পের উপর 
একান্তভাবে নির্ভরশীল বলিয়াই শুধু যে ইহার 
গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, 
পরস্ত দেশরক্ষার জন্য রাঁসীয়নিক দ্রব্যাদি 
অপরিহাধ্য বলিয়াও ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। সালফিউরিক এবং 
নাইট্রিক এসিডই যে আধুনিক ধরণেব 





প্রীহ্রম্ঘনাথ রায় 


বি্ফোরক পার্স প্রধান অবলম্বন ইহা 


আজ আর কাহারও অবিদিত নয়। ২ 
১৯৪৪ সালে প্রথম ' মহাযুদ্ধের সময় 
আধুনিক আকারের রসায়ন শিল্প কতকগুলি 
দেশে গড়িয়া উঠে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রই 
তখন রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পর জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া 
এবং জাপানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পর হইতে প্রায় সমস্ত দেশেই 
রসায়ন শিল্প বিপুল প্রসার লাভ করিলেও, 
৯৯৩৯ সালের পর সমগ্র পৃথিবীতে মোট 
উৎপন্ন রাসায়নিক ভ্রব্যাদির কোন নির্ভরযোগ্য 
তথ্য পাওয়া যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সামান্য সুচনা হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
রসায়ন শিল্প যে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে 
তাহার বিস্তৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব না হইলেও) 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কানাডায় রসায়ন 
শিল্পের যে বিপুল প্রসার লাভ হইয়াছে তাহা 
বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । ৯৯৪৪ সালের 
মে মাসে প্রকাশিত ডোমিনিয়ন ব্যুরো অব 


" ্ট্যাটিস্টিকম্‌ হইতে জানা যায় যে, ৯৯৪৩ 





ক ছশ 





























বিশ্ব-মানব আজ দানবীয় শক্তির 


সালে কানাডায় উৎপন্ন রাসায়নিক ও 
তজ্জাতীয় দ্রব্যাদির ,মূল্য দড়াইয়াছিল ৬৫ 
কোটি ৩৪ লক্ষ ৫২ হাজার ডলার কোনাডার 
ডলার )। ইহা প্রাকৃ-যুদ্ধ যুগে কানাডায় 
উৎপন্ন রাসায়নিক ও তজ্জাতীয় দ্রব্যাদির 
মূল্যের চতুগুণেরও অধিক। 

রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ভারতে 
নুতন নয়। ভারতবর্ষের মনীষিগণ অতি 
চনা করিয়াছেন এবং তাহাদের রাসায়নিক 
অবদানে সমগ্র বিশ্ব সমৃদ্ধ হইয়াছে একথা 
প্রথিবীর কোন সভ্য জাতি অস্বীকার করেন 
না। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত 
রসায়নবিদ্‌ নাগার্জুনের নাম বর্তমান যুগে 
প্রত্যেক ভারতীয় রসায়নবিদ্ই অবগত 
আছেন।. তিনি ছিলেন বৌদ্ধযুগের লোক । 
অল্প 'পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও, সেই সময় 
হইতেই ভারতে ফিটকিরি, যবক্ষার ও.সোরা 
প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি ভারতে উৎপন্ন 
হইয়া আসিতেছে । তাহার পর উনবিংশ 
শতকে বৃটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষে পুনরায় 
রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেসার্স ডি, 








অত্যাচারে প্রগীড়িত, আত্ম-রক্ষায় 
উপায়হীন, মুক্তির পথ অটিল। মানব 


ষন্তিতের উদ্তাবনশক্তি মানবকে আজ 
দানবে পরিণত করিতে চলিয়াছে। 

এই দানবীয় অত্যাচারে জঙ্জব্রিত 
রানচন্র বুঝিয়াছিলেন দাণবীঘ শক্তির 
সমূল বিনাশ দানবীধভাষ নহে। তাই 
তিনি আভ্তাশক্ির প্রপাদলাভে আস্ত- 


নিযোগ কগিলেদ। ভক্তের আবাহনে 
দেবীর ছলনা ব্যর্থ হইল, স্বীয় আখি কমলে 
পূর্ণারধ্য রচনা কৃতসন্তল্প .ভক্তের নিষ্ঠায় 
দৈত্য-গৃহে কন্ত দেবীর আসন 
টলিল, হা অকালে জ্ঞারিংলন। 

পুঞ্জীভূত অত্যাচারের হাত হইতে 
বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য তাই বোধ 


হয় আজও মাবের অকাঁল-বোধন। 


















































,ণৃ 
ওয়ালডি কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিঃ ডেভিড 
ওয়ালডি ভারতে রসায়ন শিল্পের প্রথম 


প্রবর্তন করেন। ওয়ালডি সাহেবের পরে 
পরলোকগত কার্তিকচন্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র দত্ত 
প্রমুখ ব্যক্তিগণ কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে 
তিন চারিটি সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার অব্যবহিত 
পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে য়ে সমস্ত 
সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাজালী মনীষী 
রসায়নাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিভাদৃপ্ত 
সৃষ্টি বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানা অন্যতম ৷ 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রথম রাসায়নিক 
কারখানা স্থাপিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রথম 


মহাযুদ্ধের সময়েই ভারতে আধুনিক আকারের ৷ 


রসায়নশিল্প গড়িয়া উঠে সন্দেহ নাই। ৯৯২৯ 
সালে সমগ্র ভারতে রসায়ন শিল্পের বৃহৎ 
কারখানা ছিল মোট ১৪টি এবং তাহাতে ২৩৯২ 
জন শ্রমিক কাজ করিত। ১৯৩৯ সালে 
, (৯৩৯ সালের পর নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া 
যায় না) তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮টি দাড়ায় এবং 
তাহাতে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাড়ায় 
৭৯৬৮ জন | 

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে ভারী 
রসায়ন 88594804588 BLE: পাশ 


আর্থিক জগৎ 


হওয়ার পূর্ব্বে সালফিউরিক এসিড এবং 
সালফিউরিক এসিড হইতে উৎপন্ন রাসায়নিক 
দ্রব্যাদিই শুধু ভারতে প্রস্তুত কর! হইত । কিন্তু 
রসায়ন শিল্পের অপর একটি প্রয়োজনীয় অংশ 
ক্ষার-শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্যাদি তখন ভারতে 
প্রস্তুত হইত না। ১৯২৮ সালে ধরমসি 


মোরারজী কেমিকেল কোং লিঃ ও ইষ্টার্ণ 


কেমিকেল কোং লিঃ এর পক্ষ হইতে 
সালফিউরিক,. এসিড, হইডোক্লরিক এসিড, 
নাইন্ট্রিক এসিড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, 
ফেরাস সালফেট, পটাস এলাম, এলুমিনিয়াম 
সালফেট, জিঙ্ক ক্লোরাইড, কপার সালকেট, 
গ্রবার্স সষ্ট প্রভৃতি ভারী রাসায়নিক পদার্থ- 
সমূহের রক্ষাকবচের ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেন্টের 
নিকট আবেদন করা হয়। ১৯২৯ সালে 
স্তার পদমজী পি গিনওয়ালার সভাপতিত্বে যে 
টেরিফ বোর্ড গঠিত হয়, তাহার সুপারিশ 
অনুর্সারে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে 
গবর্ণমেপ্ট ভারী রসায়ন শিল্প (সংরক্ষণ আইন) 
আইনতঃ. পাশ করেন। বোর্ডের সুপারিশ 
অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট ১৮ মাসের জন্য রক্ষা-শুন্ধ 
ধার্য করিতে সম্মত হন। কেবলমাত্র ম্যাগনে- 
সিয়াম ক্লোরাইডের রক্ষা-গুক্ষ ১৯৩৯ সালের 
“মার্চ মাস পধ্যন্ত বহাল থাকিবে বলিয়াও 
ডি মি গিরি করেন। 
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[ শারদীয়া সংখ্যা 


সুপারিশ অনুযায়ী রেলের ভাড়া হাস 
করিতে গবর্ণমেন্ট সম্মত হন নাই। 

১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ “ভারী রসায়ন: 
শিল্প সংরক্ষণ আইনের” মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া" 
যাওয়ার পর .এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি 
করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট'কোন চেষ্টাই করিলেন 
না। ১৯৩৩ সালের চলা এপ্রিল গবর্ণমেন্ট 
এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারী রসায়ন শিল্প 
সংরক্ষণ আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে 
তাহাদের নিক্রিয়তা সমর্থন করেন। যাহা 
হউক, টেরিফ বোর্ড কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ" 
হওয়ার সময়ের সঙ্গে অধুনাসমাপ্ত বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের সঙ্গে 
সাধারণভাবে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, 
এই কয় বৎসরে মোট উৎপাদন প্রায় সমস্ত 
ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণ! 
শুন্ক আইনের অবদান কতখানি তাহা সঠিক 
ভাবে নির্ণয় করা শক্ত হইলেও, ১৮ মাঁসের 
জন্য হইলেও গবর্ণমেন্ট যে সংরক্ষণ শুন্ক আইন 
বলবৎ রাখিয়াছিলেন, তাহা বহুল পরিমাণে 
এই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ 
নাই। ৯৯৩৫ সাল হইতে ৯৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত 
চারি বৎসরের মধ্যে রসায়ন শিল্পের যে প্রভূত 
উন্নতি lie এ, চি এ 











কলোনী কনষ্রাস্$সন্‌ বিশেষজ্ঞ মিঃ বি, দে রর ৩০ বৎসরের 
বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও একান্তিক সাধনার ফলে সর্বসাধারণের সাধ্যায়ন্ত 
করিয়া অভিনব পম্থায় এক বিরাট গৃহ নির্দাণ ( Mass Production 
০ Buildi॥৪5) পরিকল্পনার কাজ করিবার নিমিত্ত “হিন্দ 
ডেভেলপ মেণ্ট, কর্পোরেশন লিমিটেড» নামক কোম্পানী: গঠন করিয়া 
উহার পরিচালন ভার লইয়া কাঁজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং 
কলিকাতার সহরতলীতে বিভিন্ন জায়গায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর 
- স্থানে ব্যাপক পরিকল্পনায় বৃহৎ জলাশয় (লেক) খনন করিয়া 
জমির. উন্নয়নকরতঃ প্রয়োজনীয় রাস্তাদি নির্মাণ করিয়া সহস্র 
' সহস্ৰ নৃতন আধুনিক ফ্যাসাঁনের অতি যনোরম বাড়ী প্রস্তুত করিবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এখনই এই 
কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড মেম্বার হইয়া উক্ত পরিকল্পনায় মাত্র দশ বৎসর 
নিয়মিতভাবে মাসিক ৪০২ টাকা হইতে ১০০২ টাকা ভাড়ার 


বিনিময়ে একখানা বাড়ীর মালিক হুওয়ার টি সুযোগ 
গ্রহণ করিতে পারেন- কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড মেষারদের পক্ষে 
উক্ত বাড়ীর মালিক হওয়ার জগ্ত এককালীন পৃথক আর কোন টাকা 
জমা দিতে হইবে না । ভারতের ভগ্ভাগ্ত প্রদেশেও নৃতন কলোনী 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই কয়েকস্থানে ব্রাঞ্চ ও অর্গানাইজেসন্‌ 
অফিস খোলা হইয়াছে। কলিকাতা, পুরী ও ঢাকা সহরে . 
আপনার নিজ জমির উপর অতি সহজ কিস্তিবন্দিভে এই 
কোম্পানীর দ্বারা এখনই বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া! লইতে 
পারেন। ইহা ব্যতীত এ সব জায়গায় আপনার বাড়ী 
থাকিলে উহার রক্ষণাবেক্ষণ, ও ভাড়া আদায়ের ভার এই 
কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করিলে প্রয়োজনম্ত আপনি এই 
কোম্পানী হইতে যে কোন সময়ে এ জব বাড়ীর ভাড়ার 
দরুণ অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিতে পারেন। 


উপরোক্ত বিরাট পরিকল্পনা ভারতবর্ষে এই সর্বপ্রথম এবং এই ধরণের যুদ্ধোত্র পরিকল্পনার কাধ্যকলাপে বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার কোনই সম্ভাবনা নাই--তাই ইহার দ্রুত উন্নতি ও স্বনিশ্চিত লাভ অবশ্স্ভাবী। ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই যাহাতে এই 


কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া ব্ছু প্রকারে লাভবান হইতে 


পারেন, উহা কোম্পানীর প্রসপেক্টাসে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। 


প্রসপেক্টাস ও শেয়ার ক্রয় করার আবেদন ফরম্‌ কোম্পানীর হেড অফিস এবং ঢাকা, পুরী, শিলং, হ:জার. বাগ, 
ভাঁগলপুর প্রভৃতি অফিসসমূহে পাওয়! বাইবে। 
আপাততঃ কতিপয় শিক্ষিত ও কর্মঠ যুবক শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করা হইবে। যোগ্যতানুসারে মাসিক 
৫০২ টাঁক! ইহতে ১০০৫ টাকা করিয়! শিক্ষানবীশ সময় পর্য্যন্ত দেওয়! হইবে । ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৬ পর্য্যন্ত. 


দরখাস্ত গ্রহণ কর! হইবে। 


হিন্দ ডেভেলপ মেণ্ট কর্পোরেশন 





১২নৎ ওন্ড:পোষ্ট অফিস ফ্রাট, অথবা ২৪এ, রসা রোড, কলিকাতা । 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


তালিকা হইতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান 





আর্থিক জগৎ 
অবস্থিত ছিল এবং ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকের 


৭৩ 


রসায়ন শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; 




















হইবে ঃ ক র্‌ সংখ্যা ছিল ২৮৯ জন। ১৯৯৩৯ সালে সমগ্র বাংলার পরেই ছিল বোম্বাইয়ের স্থান-_যদিও 
এ এ, নি উড রুহ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি বাংলার সঙ্গে বোস্বাইয়ের কোন তুলনাই চলিত 
লা নার পাইয়া ৩৮টি দীড়ায় এবং শ্রমিকের সংখ্যা না। ১৯৩৯ সালেও বাংলা শীর্ষস্থান অধিকার 
দেশীয়রাজ্য সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা দাড়ায় ৭৯৬৮ জন। ইহার মধ্যে বৃটিশ করিয়া আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দ্বিতীয় 
পরদেশসমূছ £ ভারতে অবস্থিত ৩৯টি এবং ইহাতে নিযুক্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে বরোদা রাজ্য। 
বাংলা ১৪ ৩২০২ ১৮ ২৮০১ শ্রমিকের সংখ্যা ৪৭৯৩ জন । দেশীয় রাজ্যে এই সময় ভারতে যে প্রচুর পরিমাণ 
যুক্তপ্রদেশ ১৭৪ ,৩ ১৮১ অবস্থিত ৭টি রসায়ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী হইত তাহার 
বোস্বাই ৩ ৩৬০ ৪ ৪৬৪ মধ্যে ৩২৫৫ জন শ্রমিক নিষ্ঠুক্ত বেশীর ভাগ বৃটেন পাঠাইত। জাপান হইতে 
দিল্লী রি ২৬. - 7 " রহিয়াছে। ৪ বৎসরে যেস্থলে বৃটিশ ভারতে ভারতে আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির 
কত চা শ্রমিকের . সংখ্যা শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি পরিমাণ হাস পাইতে আরম্ত করার সঙ্গে 
এন রি পাইয়াছে, সেইস্থলে দেশীয় রাজ্যে শ্রমিক সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে 
| ফী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৯০০* ভাগেরও আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির পরিমাণ 
দেশীয় বাজ্যসমূহ £ রঃ বেশী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৯৩৫-৩৯ সালে বিভিন্ন 
ডি নিত রাজ্যসমূহে, বিশেষতঃ বরোদা এবং মহীশূর দেশ হইতে কত টাকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
_ ১৩১৩ রাজ্যে ৪ বৎসরে রসায়ন শিল্পের প্রভূত ভারতে রপ্তানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিয়ে 
কাশ্মীর __ ১৪০ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ১৯৩৫ সালে বাংলা দেওয়া, হইল £ 
১ ২৮১ 4৭ ৫২৫৫ রি ২ ৫:৩৬, ৩৬-৩৭ ৩৭-৩৮ ৩৮-৩৯ 
(হাজার টাকার) হোজার টাকার) (হাজাব টাকার) হোজার টাকার) 
সর্বমোট ২৩ ৪১৮০ ৩৮ ৭৯৬৮ বৃটেন (চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ সহ) ১৭৪১৬ ১৪৬৯০ ১৭৮৬৩ ১৭২৭৪ ' 
উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, বৃটিশ সাআাজ্যের অষ্যান্ক অংশ ৮৩০ ৮০৩ ৯৮৩ ১০৬০ 
৯৯৩৫ সালে সমগ্র ভারতে ২৩টি বৃহৎ রসায়ন মোট বৃটিশ সাম্রাজ্য) ১৮৯৪৬ ২৫৪৯৩ ১৮৮৪৬ ১৮৩৩৪ 
.. জার্মানী 8৪৬৪ ৩৫৯৯ ৪৯০০ ৩৯৭৯ 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এই সমস্ত শিল্প-. জাপান ৩৫৯৫ ২৮৩৭ ২৩৪৩ ১৬১৯ 
প্রতিষ্ঠানে নিষুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৯৮৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৪১৯ ১৩৫৭ ১৭০১ ১৯৯৬ 
জন। 'এই ২৩টি রসায়ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ইন দেশ আর EME 
.মধ্যে- ২২টিই বৃটিশ ভারতে অবস্থিত ছিল; মো ১২৯৪৩ ১১৭২৭ ১৪৪৩৬ ১২১৯৫ 
৯টি রসায়ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান মিন শয়নত ততন শুধ বয়োদ রায়ে রাজ্যে tS LE ৩১১৮৮ ২৭২১৯ ৩৩২৮২ ৩০৫২৯ 





ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


০দল্কুশ্ব!ন্রিন্লীভল জানত 








১। মিঃ এন, লি, চক্র, ডিরেক্টর, ভাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন 


লিঃ, বাসস্তী কটন মিলস লিঃ, মহালক্মী কটন মিলস্‌ লিঃ। ৩1" মিঃ জে. সি, মুখাজ্জী, বার-এটু-ল, ভুতপূর্বা চীফ, 


২। রায় বাহাদুর, প্রি, ভি, সোয়াইকা, প্রোপ্রাইটর, একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন; 
সোয়াইকা অয়েল মিলস, ডিরেক্টর, দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স ডিরেক্টর, আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ। 
এণ্ড রিয়েল প্রপারটি কোং লিঃ, বেজল ফাইন ৪| ডক্টর ভি, এন, দত্ত, 


স্পিনিং এও উইতিং মিলস লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 
সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ,” ? 
সোয়াইকা ষ্র্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বাণিশ কোং লিঃ, 


অংশীদার, এজাস কিথ এণ্ড কোং । 
৫। মিঃ বি, সি, ঘোৰ, এম-এল-এ, 














সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পো্ লিঃ, সোয়াইক] ডিরেক্টর, ক্যালকাটা ইন্সিওরেম্স লিঃ। 
ফারটিলাইজার, সোষাইকা প্রপাবটিজ লিঃ, মুর ডেট _ ৬! মিঃ এস, দত্ত, | 
প্রপার্টি লিঃ, প্রভৃতি । ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 
% নু 
| জি এ ৫০,৯০১০০০২ টাকা | ' 
‘| বিলিক্ৃত মূলধন | ১৪৬৫,০০০৭ টাকা 
আঁদায়ীক্কত মূলধন ১৪,২৫,০০০২ টাকা 
রিজার্ভ ফাণ্ড শেন্যান্ত সংখ্য) ৬,৬০,০০০২ টাকা 











, জেনারেল ম্যানেজার জে, এন, সেন, বি-এ, এফ-আর-ই-এস (লণ্ডন) । 
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বড়ই দুঃখের বিষয় রসায়ন শিল্পের অপর 
একটি অংশ ক্ষার-শিল্প সম্বন্ধে ভারত সচেতন 
হইয়া উঠে নাই । আমরা জানি, ক্ষার পদার্থ 


_কষ্টিক সোডা ও ব্রিচিং পাউডারের ' 


প্রয়োজনীয়তা কত অধিক এবং এই বস্তুদয়ের 
অভাবে ভারতের সাবান, বস্তু, কাগজ, কা 
শিল্প প্রভৃতির কত ক্ষতি হইতেছে। ১৯৩৮- 
৩৯ সালে ৪৫ লক্ষ টাকার ২৫০০০ টন কষ্টিক 
সোডা, ৬১ লক্ষ টাকার ৬৬০০০ টন সোডা- 
ঞ্যাস এবং প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ৪৭০০. টন 
সোডিয়াম বাইকারবোনেট ভারতে রপ্তানী 
করা হইয়াছিল । ভারতবর্ষ যাহাতে ক্ষার- 
শিল্প . সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে খেরওয়া এবং রিষড়াতে 
সোভা-এ্যাস, কষ্টিক সোডা এবং ক্লোরাইন 
প্রস্তুতের জন্য “দি আলকেলী এণ্ড কেমিক্যাল 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ স্থাপিত হয়। 
তাহার পর প্রায় একই সময়ে মেটুর-বাঁধ 
অঞ্চলে, এঙ্গধ রাজ্যে কষ্টিক সোডা, তরল 
ক্লোরিন, ব্রিচিং পাউডার, সোডা-গ্যাস, 
. লোভিয়াম ' বাইকারবোনেট উৎপাদনের জন্য . 
যথাক্রমে দি মেটুর কেমিকেল এণ্ড ইণ্ডাষ্্িয়েল 
কর্পোরেশন লিঃ স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সালে 
সোডা-খ্যাস, কষ্টিক সোডা ও তজ্জাতীয় 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপন্নের জন্য মিথাপুরে , 
'টাটা কেমিকেলস্‌ লিঃ "প্রতিষ্ঠিত হয়।- এই 
- সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের সময় ক্ষার-শিল্প 
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
* উৎপাদন ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ । 
করিয়াছে, সন্দেহ নাই। 

সাড়ে পাঁচ ৮০৭ 
'. সুযোগে ভারতে রসায়ন শিল্পের প্রভৃত 
উন্নতি হইয়াছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে 


" ভারতে বহু নূতন রাসায়নিক দ্রব্যাদির " 


গুলির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে এবং অধিকাংশ 
রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যা-তালিকা 
' যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে ১৯৪৪ সালের বন্ধিত 
উৎপাদন অবস্থা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান 
হইবে ঃ | 


রাসায়নিক প্রাক্-যুদ্ধকালীন ১৯৪৪ সালে 
দ্রব্যের নাম উৎপাদনের ' উৎপাদনের 
পরিমাণ, পরিমাণ , 
রর টন . টন 
সালফিউরিক এসিড 

. এবং তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি £ | 
সালফিউরিক এসিড ২৬০০০ 4৯০০০ 
নাইটিক এসিড ৫৯০ ২৭৫০ 
হাইড্রোক্লোরিক এসিড ৩৬০ ২৫০০ 
৬৫০০ ১৪০৩০ 


" এলুমিনিয়াম সালফেট - 
ফিটকিরি + 


k আর্থিক জগৎ [ শারদীয়া সংখা 









সোডিয়াম সালফেট ১০০০ ২০০০ এসিডের প্রাক্-যুদ্ধকালীন উৎপাদনের 
সোডিয়াম সালফাইড নি ৯০০ তুলনায় যুদ্ধের সময়কার উৎপাদন ৩ গুণ 
কপার সালফেট খুবকম 2০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে, (২) যুদ্ধের সময়ে ক্ষার- 
জি ১৮০০০ ৩০*** শিল্পের গোড়াপত্তন হইয়াছে, (৩) কতকগুলি 
Re Sl i প্রয়োজনীয় রসায়ন শিল্প- যেমন, সোডিয়াম 
8 সালফাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড, এনহাইড্রেট এমো- 
ক্ষার ও তঙ্জাতীয় নিয়া, ব্রিচিং পাউডার, বাইক্রোমেটস্‌ ও 
রি | সোডিয়াম ধিয়োসালফেট শিল্প প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 
্ জরি টু £৮*৮ এবং এলুমিনিয়াম সালফেট, কপার 
নি চি রস সালফেট এবং গ্রিসারিন শিল্পের উল্লেখযোগ্য 
কষ্টিক সোডা ১২০ ৪০০ বিস্তৃতি [বি মাছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
অ্কান্ভ ভারী রসাধন টা bd ৫ Ne Wie Sy 
j ভারতে রসায়ন শিল্পের উন্নয়নের 
পোটাসিয়াম নাইট্রেট ৬৫০ ১১০০০ উপযুক্ত টেক্‌ বিষয়ে 
ক্লোরাইন = ৩৮০ "অভাব পরিলক্ষিত হয় না। 
ব্রিচিং পাউডার . — ৪৫০০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের শিল্প-বিপ্লবকে ] 
এনহাইডাস এমোনিয়]. = ১৫০০ অনেকখানি অগ্রগতির পথে লইয়া গিয়াছে, 
সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ১. ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ .করিয়াছি। মহা- 
তি খুব কম ৩০০০ যুদ্ধ আজ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর 
ন ৬৫০ ১৯০০ গঠন কার্যের ছুনিয়ায় | 
সোডিয়াম-ধিয়োসালফেট  -- 80০ নি ত উড a 
উল্লিখিত সংখ্যা-তালিকা হইতে দেখা যাইবে তাহার ফলে ভারতের শিল্প যথেষ্ট প্রসার 


যে, (১) সালফিউরিক এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মুদ্রাস্কীতির 
7. আপনার সঞ্চিত অথ গাচ্ছত রাখিবার টার 
নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত 


কমাগিয়াল কেটি ব্যাঙ্ক লিঃ 


| হেড অফিস ঃ 
১৫২-এ, হারিসন রোড, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ £-চট্টগ্রাম, দিলাজপুব, দিনাজপুর কোট? গয়া, গৌহাটী, হোজাই, 
হান্ছুয়া, জয়মণিরহাট, খিদিরপুর, .নওগঁ, পার্বতীপুর ও রফিগঞ্জ। ; 
ম্যানেজিং ডিরেইর- ডি, কে, রায় । 


শি 











 “পাইওনিয়ার” 


চেক্ষ- ক্যাশিনেডে ও ক্যাশ ব্বাস্জ্য 







স্বর্ণালঙ্কার ও 






তাহা বনু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। 
শু 
এ : প্রাপ্তিস্থান ৪ 
STEFL SAFES, CABINETS না রক 6 
পর. ননীলনাল ০ 





শারদীয়া সংখ্যা ] 


প্রভাবে ভারতে আজ পঁজির অভাব নাই। 
ভারতে বৈদেশিক প্রতিযোগিত। বর্তমানে নাম 
মাত্র আছে। নূতন আশা, নৃতন উদ্দীপনা 
লইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
সুতরাং রসায়ন শিল্পের ম্যায় মূল শিল্পগুলি-_ 
যাহার উপর অন্তান্ত অনেক বড় শিল্প নির্ভর 
করিতেছে, সেই সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা কার্ষ্যে 
অবিলম্বে হাত দেওয়ার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। 
মূল শিল্পগুলির উৎপাদন ব্যয় কম হইলে, 
অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হাস পাইবে 


এবং তাহার ফলে এ সকল শিল্প সাফল্যের 


সহিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন 
হইতে পারিবে । জাতীয় গবর্ণমেন্ট মূল শিল্প- 
গুলিকে শুধু সংরক্ষণ শু ধার্য করিয়াই নহে, 
পরস্ত অন্যান্য ভাবেও সরকারী সাহায্য দান 
করিবেন আশা করা যাঁয়। একথা খুবই সত্য 
'যে, কোন দেশের সালফিউরিক এসিডের 
ব্যবহারের পরিমাণ হইতে সে দেশে শিল্পের 
প্রসার কতখানি হইয়াছে তাহা বুঝা যাঁয়। 
সাঁলফিউরিক এসিড উৎপাদনের দিক দিয়া 
ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীতে ৬ষ্ট স্থান অধিকার 
করে। বর্তমানে ভারতে সালফিউরিক এসিডের 
চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে এবং শিল্পের প্রসারের 


সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে, 
8৯১৫ ১ ও সি যুক্ত- 





ঘাংলার চাহিদা 
/ » উৎপন্ন 
॥ কটন মিল 


বাৎসরিক ১৪ কোটি টাকার ক্ষয় নিবারণ করিতে 
| এখনও চাই ১৫০টি কটন্‌ মিল। 


শ্রিপুরার মহারাজকুমার ভ্রজেন্রকুমার দেববর্শ্মণ 
আমাদের বোর্ডে যোগ দিয়! সম্পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 


“বাংলার দেশপ্রেমিক মহাসাধক এই যুগপুরুষের নামে কটন মিলটির 
নামকরণ টিটি পি প্রশংসনীয় কাজই হইয়াছে ৷” 
স্বাঃ) শ্ঠামাপ্রসাদ যুখাঞ্জি 
“বাংলার দেশপ্রাণ সাধকের নামে রর কটন মিলস যাহার সহিত.  « 
শ্রীযুক্ত বারীন্্কুমার ঘোষ সংযুক্ত আছেন, আশা করি প্রতিষ্ঠাতাদের এই প্রয়াস 

সফল হইবে 1” (স্বাঃ) পি, আর, দাশ 
“ই হাদের প্রয়াসকে ভগবান জয়যুক্ত করুন!” 
'? (স্বাঃ) বিরজানন্দ, EU বেন) 
সি 


স্বাঃ) ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, (গৌরীপুর) 
[এ এখনও ও কিছু শেয়ার অবিক্রীত তে সর্বত্র প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল এজেপ্টম্‌ চাই 1 


আর্থিক জগৎ 


রাষ্ট্রের মত সমুন্নত দেশের তুলনায় ভারতে 
ইহার মাথাপিছু ব্যবহার আজও খুবই স্বল্প । 
সালফিউরিক এসিড “প্রভৃতি তিনটি প্রধান 
রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের তুলনামূলক 
আলোচনা করিলে ভারতের শোচনীয়তম 
অবস্থা বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
নিম্নের সংখ্যা-তালিকা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে 

প্রতীয়মান হইবে £ | 

মাথাপিছু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার 

(পাউণ্ড হিসাবে বৎসরে ) 

ভারতবর্ষ বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র 


সালফিউরিক এসিড ০৩৩ ৪8৯ , ১১৩'০ 
সোডা-খ্যাস ০৬ শা ৫৬০ 
কষ্টিক সোডা ০*৩০ সি ১৯৪ 


বর্তমানে জান্নানী ও জাপানের রসায়ন 


“শিল্প কার্য্যতঃ পঙ্গ, হইয়া গিয়াছে। বৃটেন ও 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ভারতবর্ষে রাসায়নিক 
দ্রব্য রপ্তানীর মত কোন দেশ আর নাই । এই 
অবস্থায় ভারতে যুদ্ধকালীন সঙ্কটের সুযোগে 
রসায়ন শিল্পের যে প্রসার ঘটিয়াছে, তাহা 
অব্যাহত রাঁখা এবং রসায়ন শিল্পে ভারতকে 
স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন ও সুযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে। বড়ই সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি 


KES ESL LUE UL SAD) 


হেড অফিস--৩৩নং ক্যানিং ফ্ীট, (দ্বিতল) কলিকাতা | 
১৬ কোটি টাকার কা পড় 


: ২. te 
২৭টি মাত্র 





৭৫ 
সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিয়া- 
ছেন। কমিটি আগামী ৫ বৎসরে কোন্‌ 
শ্রেণীর রসায়ন দ্রব্যের যোগান ও ব্যবহার কি 
পরিমাণ বাড়ান উচিত সে বিষয়েও সুপারিশ 
করিয়াছেন । ভারতবর্ষে বর্তমানে ৫৫ হাজার 
৭ শত ৬০ টন সালফিউরিক এসিড, ১০ হাজার 
৫ শত টন সালফেট অব এমোনিয়া, ১ লক্ষ 
৭ হাজার ৫ শত টন সোডা-এ্যাস (সাজিমাটি) 
ও ৫৪ হাজার টন কণ্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়! 
আগামী ৫ বৎসরে তাহা যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫১ 
হাজার ৬ শত টন, ৩৮ হাজার টন, ২ লক্ষ ৭০ 
হাজার টন ও ১ লক্ষ ৩৩ হাঁজার টন পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্দেশ 
দিয়াছেন। ইহ! ভিন্ন কিছুকাল পূর্বে বৃটেনের 
বৃহত্তম রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইম্পিরিয়াল 
কেমিকেল ইগ্রান্তিজ ও টাটা কোম্পানীর 
মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতেও ভারতীয় 
রসায়ন শিল্পের প্রসারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । 
পুঁজির আওতার বাহিরে চলিয়া না যায় সেই 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কেন না, 
পাকে চক্রে ভারতের রসায়ন শিল্প যদি বৃটিশ 
পু'জিপতিগণের মুঠার মধ্যে চলিয়া যায়, তাহা 
হইলে, ভারতবর্ষের লোকসান ছাড়া লাভের 
কোন আশা থাকিবে না। 
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সোভিয়েট কারখানায় শ্রমিকর নিরাপত্তা 


সোভিয়েট সরকারের আমলে রুশীয় 
শ্রমিকের অবস্থা আলোচনা করিবার পূর্বে 
জারের আমলের রুশীয় শ্রমিকের অবস্থা কি 
ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করা সবিশেষ প্রয়োজন । 
- অন্যথায় আলোচনা এক তরফা হইবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । এতঘ্যতীত এতিহাসিক কারণও 
রহিয়াছে। নৃতনের সহিত পরিচিত হইতে 
হইলে পুরাতনকে সর্বাগ্রে জানা একাস্ত 
আবশ্যক । 


জারের আমলে স্বাভাবিক অবস্থায় 
প্রত্যেক বয়স্ক শ্রমিকের দৈনন্দিন খাটুনীর 
সময় নির্ধারিত হইয়াছিল সাড়ে এগার ঘণ্টা। 
ইহার উপরে আবার ওভারটাইম বা 
অতিরিক্ত সময় খাটিতে হইত । বলা হইত যে, 
শ্রমিকের সম্মতি লইয়া ওভারটাইমএর 
ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ওভার- 
টাইম বাধ্যতামূলক. ঘোষিত হইত এবং ইহার 
জন্য কোন শ্রমিকই মজুরী পাইত না। 
শিশুদের খাটুনীর সময় প্রত্যহ সাড়ে সাত 
ঘণ্টা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শিশু ও নারীকে 
কারখানায় রাত্রিতেও কার্ধ্য করিতে হইত। 
এই সম্পর্কে আইন করা হইয়াছিল যে, যে 
,কোন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি কারখানীয় 
কাৰ্য্য করিবে তাঁহার পরিবারভুক্ত নারী ও 
শিশুদিগকে রাত্রিতে সেই কারখানায় কাৰ্য্য 
করিতে হইবেই। প্রতিবাদ করিবার উপায় 
ছিল না। প্রতিবাদ করিলেই প্রাণ হারাইতে 
হইত। নারী শ্রমিকদের উপর পাশবিক 
অত্যাচার করা হইত। কোন নারী শ্রমিক 
প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। কারণ 
তাহাতে হয় তাহার স্বামী অথবা 'পিতার 
বরখাস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। মোটের উপর 
রাত্রিতে কারখানাগুলি পুরা বেশ্যালয়ে পরিণত 
হইত। প্রত্যেকটি কারখানার সহিত 


কারখানার মালিকের দোকান থাকিত এবং এ '. 


দোকানে শ্রমিকদিগকে দ্রব্যাদি ক্রয়. করিতে 


বাধ্য করা হইত ৷ দ্রব্যাদির মুল্য ছিল ভয়ানক, 


চড়া। হাঁড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিয়া শ্রমিক 
যাহ! উপার্জন করিত, মালিককেই তাহা গণিয়া 
দিয়া আসিতে হইত। অন্তর সুবিধা দরে 
জিনিষ পাইলেও চড়া মুল্য দিয়া মালিকের 
দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরিহার্ষ্য 
দ্রব্যাদি কিনিতেই হইত । অন্যথায় কারখানা 
হইতে ছাটাই করা হইত / জারের আমলে 
কারখানার শ্রমিকদিগকে মজুরী দেওয়া হইত 
মাসান্তে। সাপ্তাহিক অথবা দিনমজুরীর 
কোন বালাই ছিল না। পুরুষ শ্রমিকদের 
গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 


মালিকের অভিধানে ছিল না। 


'না। 








ললিত হুাণজর! 





উহারা মাসিক ২১ রুবল অর্থাৎ ৪৪ শিলিং 


৬ পেনি বেতন পাইত। নারী শ্রমিকেরা 
পাইত মাসিক ১৫ রুবলের কিছু কম 
অর্থাৎ প্রায় ৩২ শিলিং। বেতন এত 
স্বল্প যে, জীবন ধারণই অসম্ভব ছিল; কিন্ত 
খাগ্-দ্রব্যের মূল্য এত বেশী উঠিয়াছিল যে, 
প্রত্যেকটি শ্রমিকের দিনে মাত্র একবার ব্যতীত 
আহার জুটিতনা। ঠিক এই সময়ে দেখা 
যায় যে,' কুশীয় শ্রমিকের প্রধান খাদ্য রাইয়ের 
রুটির ( Rye bread ) মূল্য শতকরা ৫১ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবস্থা সহজেই 
অনুমেয়। অভুক্ত অবস্থায় কারখানার 
কাৰ্য্য করাও চলে না, সাময়িক বিশ্রামের 
প্রয়োজন হইত। বিশ্রাম বলিয়া কোন কথা 
একটানা 
সাড়ে এগার ঘণ্টা কার্য্য করিবার পরও ওভার- 
টাইম্‌ খাটিবার পর শ্রমিক বিশ্রাম করিতে 
পারিত। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া ৫1১০ 
মিনিট বিশ্রাম করিতে পারিত কিন্তু ধরা 
পড়িলে মজুরী কাটা যাইত। অতি নগণ্য 
অপরাধেও এক-তৃতীয়াংশ মজুরী কাটা 
যাইত। কথায় কথায় জরিমানা, বেত্রাঘাত, 
কসাকের গুলীর স্থনিপুণ ব্যবস্থা থাকিত। 
কারখানায় কার্য্যরত শ্রমিক আহত হইলে 
অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে চিকিৎসা করাইবার 
দায়িত্ব কারখানার মালিক গ্রহণ করিতেন 
কিন্তু এই বাঁবদে শ্রমিকদের নিকট 
হইতে যথারীতি শতকরা ৬০ রুবল আদায় 
করা হইত। . ইহার পরিবর্তে নামে মাত্র 
মেডিক্যাল সাহাযা মিলিত। ক্ষুত্র ও অতি 














াজছদৈতিকি চোদা উদ্ধ্ধ জনশক্তি 
জন্য ব্যগ্র কিন্তু 

ডি স্বাধীনতা! ভিন্ন প্রকৃত 

স্বাধীনতা অসম্ভব, তাই আজ 

| সুপরিকল্পিত স্থসংগঠিত আধিক 
* ৮ পরিপুষ্টিবিশিষ্ট জাতীয় অর্থনৈতিক 
ন আমাদের প্রয়োজন ।” 


্ হেড"অফিস-_পি-৫, ক্যানিৎ ষ্ট্ৰীট, sa | 


নগণ্য যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হাসপাতালে কি 
ধরণের চিকিৎসা হইত তাহা সহজেই অনুমেয় ৷ 
কারখানায় দুর্ঘটনায় আহত অথবা নিহত 
শ্রমিকের পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য 
১৯০৩ সালের জার গভর্ণমেন্ট এক আইন 
পাশ করেন, কিন্তু আইনেও ফাঁকও রাখা 
হইল। বলা হইল যে, “মালিক যদি প্রমাণ: 
করিতে পারেন যে, শ্রমিকের নিজ দোষে 
দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হইলে নিহত অথবা 
আহত শ্রমিকের পরিবার কোন সাহায্য 
পাইবে না।” কারখানার মালিকমাত্রেই 
আইনের এই ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। জারের সহিত কারখানার মালিক 
অথবা শিল্পপতির যে সম্পর্ক ছিল, তাহাতে 
সরকারী আদালতের বিচারকগণ শ্রমিক বনাম 
কারখানার মালিক-মামলার বিচারে কারখানার 
মালিকের অন্ুুকূলেই যে রায় দিবেন তাহাতে, 
আর আশ্চর্য কি? আহত শ্রমিকের 
চিকিৎসার জন্য কারখানার মালিকদের উপর 
যে আইন জারী করা হইত তাহাও হাস্তাম্পদ ৷ 
জারের আমলের বিখ্যাত অর্থনৈতিক 
এতিহাসিক জেমস্‌ ম্যাডোর তাহার সুপ্রসিদ্ধ 
Economic History of Russia গ্রন্থে 
এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, “-.-এই আইন 
কোথাও প্রযুক্ত হইল কি না, গভমেন্ট তাহা 
তদারক করা প্রয়োজন মনে করিতেন দা। 
বহু ফ্যাক্টরী-হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল 
কাল্পনিক ৷” 

কি পরিবেশে এবং কি ধরণের যন্ত্রপাতির 
রিনা কারখানায় শ্রমিক কার্য করে তাহা 

















শারদীয়া সংখ্যা ] 


তদারক করিবার জন্য ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর 
অবশ্যই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইত। ১৯১৩ 
সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত .সরকারী 
বিবরণীতে দেখা যায়, সমগ্র রাশিয়ায় 
১৭৩৫৬টা ফ্যাক্টরী ছিল এবং এতগুলি 
ফ্যাক্টরী তদারক করিবার জন্য মাত্র ১৯৭ জন 


ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিল। এই মুষ্টিমেয় 


ইন্সপেক্টররের সাহায্যে যে তদারকের কিছুই 
হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। তাহারা 
এতগুলি ফ্যাক্টরী তদন্ত ; করিবার সময়ই 
পাইতেন না। সুতরাং মালিকের নিকট 
শুনিয়া ফ্যাক্টুরীর রিপোর্ট লিখিতে বাধ্য 
হইতেন। আর মালিকেরা যে নিজেদের 
ফ্যাক্টরীর অবস্থা কদর্য বলিতেন না তাহা 
বলাই বাহুল্য । 

ট্রেড, ইউনিয়নগুলি কঠোর হস্তে দমন 


করা হইত । মালিক সম্প্রদায় ট্রেড ইউনিয়ন - 


আন্দোলন এবং উহার কম্মীদিগকে ঠ্যাঙ্গাইবার 
জন্য যাবতীয় সাহায্য সরকারের নিকট হইতে 
লাভ করিতেন। জারের পুলিশ বিভাগের 
বাৎসরিক কাধ্যবিবরণীতে পাঠ করা যায় যে, 
৯৯০৭ সালে ১০৪টি ট্রেড ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া হয়| ব্রিটিশ কন্সুলারের ( British 
Consular) রিপোর্টে জানা যায়, ১৯৯৭ 
হইতে ৯৯৯২ সালের মধ্যে ৬ শতাধিক ট্রেড 


আর্থিক জগৎ 


জারের আমলে রুশীয় শ্রমিকদের মোটামুটি 
অবস্থা ছিল এই ৷ 

১৯১৭ সালের নভেম্বরের বিপ্লবে জারের 
পতন ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও অর্থনৈতিক 
বনিয়াদের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। 
এই বিপ্লবের ফলে দলিত, মথিত শ্রমিক- 
সম্প্রদায় আপনাদের তথা সমগ্র দেশের 
শোষিত জনগণের জীবনবাত্রাপ্রণালী উন্নত 
করিয়াছে। শ্রমিকের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েট 
রাশিয়ায়। সোভিয়েট রাশিয়ার কারখানায় 
শ্রমিকের নিরাপত্তা সম্পর্কে এবং দুর্ঘটনা হইতে 
তাহাদের আত্মরক্ষা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অব- 
লম্বিত হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আমরা 
আলোচনা করিব । 

রাষ্ট্রের পুনর্গঠন এবং ব্যাপকাকারে শিল্প- 
পত্তনের সঙ্গে শ্রমিকের কারখানার পরিবেশের 
রূপও বদলাইয়া যায়। শ্রমিকের উৎপাদন 
শক্তি বুদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রের আবহাওয়ার 
আমূল পরিবর্তন-সাধন করাই ছিল সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য । এই প্রসঙ্গে 
ষ্যালিনের স্পষ্ট উক্তি উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বলিলেন, “We must place the work- 
ers in conditions that will enable 
them to work efficiently, to 
increase their productivity and to 





ইউনিয়ন জার গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। 


লে পম ৮ 


৭৭ 





improve the quality of the pro- 
ducts.” (Stalin: Problems of 
Leninism 0. 365) শ্রমিকের নিরাপত্তা 
রক্ষার জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যথাক্রমে 
তিনটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া- 
ছেন_-(১) শ্রমিক সংরক্ষণ, (২) দুর্ঘটনা 
নিবারণ এবং (৩) বিভিন্ন শিল্পসন্তুত ব্যাধি- 
প্রশমনসংক্রাস্ত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রবর্তন । 
এইবার উল্লিখিত তিনটা বিষয়ে সোভিয়েট 
সরকার কর্তৃক কি পস্থা অবলম্বিত হইয়াছে 
তাহা আলোচনা করিব । 

প্রথমতঃ শ্রমিক সংরক্ষণ ট্রেড ইউ- 
নিয়ন-এর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধীনে শ্রমিক 
সংরক্ষণ দপ্তর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছে। 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত যাবতীয় 
কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব 
ইহার উপরেই অপিত হইয়াছে । অবশ্য এই 
বিভাগ যে শ্রমিক সম্পর্কীয় ব্যাপারে একমাত্র 
হর্তাকর্তা নয় তাহ। স্মরণ রাখিতে হইবে । 
সোভিয়েট ইউনিয়নের জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা এবং তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করাই 
হইল এই দপ্তরের প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য । 
কিন্ত এই দপ্তরের যে কোন ক্ষমতাই নাই, তাহা 
বলিলে ভুল বলা হইবে৷ কেন্দ্রীয় পরিষদের 
সভাপতিমণ্ডলী মারফণ্ড এই দপ্তর গ্রয়োজন- 
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৭৮ 


বোধে প্রচলিত বহু শ্রমিক আইনের সংশোধন 
করাইবার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ 
করিতে পারে এবং নূতন আইনের খসড়া 
প্রণয়ন করিয়া তাহাকে আইনে পরিণত করি- 
বার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিতে 
পারে। বিভিন্ন ইউনিয়নের শ্রমিক সংরক্ষণ 
বিভাগের কার্য্যাবলীর তদন্ত এই দপ্তর করিয়া 
থাকে। বিভিন্ন ইউনিয়নের শ্রমিক সংরক্ষণ 
বিভাগগুলি নিজ নিজ এলাকার কারখানার 
মধ্যে আপনাদের কর্মপন্থা সীমাবদ্ধ করিয়াছে 
এবং এই কাধ্য সম্পাদনের জন্য ২ সহজ 
টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর নিজেরাই নিযুক্ত 
'করিয়াছে। এই ইন্সপেক্টরগণ শ্রমিকের 





নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 


সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং প্রতিবৎসর কিরূপে 
অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে 
তাহার জন্য বিভাগীয় মন্ত্রী অথবা কারখানার 
কর্তৃপক্ষের সহিত ট্রেড ইউনিয়নের চুক্তির 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক কারখানার 
শ্রমিকদের আবার নিজস্ব কমিটি আছে। এই 
কমিটিগুলি স্বেচ্ছামূলক এবং ইউনিয়নের 
সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া নিজেরাই 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া থাকে! প্রত্যেকটি 
ব্যাপারে ইউনিয়ন এই কমিটিগুলির মতামত 
গ্রহণ করিয়া থাকে। টেক্নিক্যাল্‌ ইন্সপেক্টর 
দের উপর প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। 
শ্রমিক আইন অমান্য করিলে এবং ইহা 
স্বেচ্ছায় করা হইয়াছে প্রমাণিত হইলে তাহারা 
আইন অমান্তরারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারেন। কারখানার দুর্ঘটনা 
অনুসন্ধান করা এবং 


দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে সম্পর্কে কর্তৃ- 


পক্ষকে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। |. 
প্রত্যেকেই কারখানাসংক্রাস্ত | 
ব্যাপারে বিশেবজ্ঞ। কার্যে নিযুক্ত করিবার ছু 
পূর্ব তাহাদিগকে কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষায় |] 
উত্তীর্ণ হইতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই | 
যে চাকুরী পাওয়া যায়, তাহা নহে। ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয় পরিষদ তাহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া | 


ইন্সপেক্টরগণ 


থাকেন। উল্লিখিত কাৰ্য্য ব্যতীত ইন্স- 


পে্রদিগকে প্রতিদিন শ্রমিকদের ব্যবহৃত ছু 
পোষাক; শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় & 
জল পরীক্ষা করিতে হয় এবং ওভারটাইম | 
কার্য, গর্ভবতী নারী শ্রমিকের ব্যাপারে দর 


প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 


তাহার কারণ নির্ণয় দু 
করাও তাহাদের অন্যতম প্রধান কন্ম। এ ছু 
ক্ষেত্রে তাহারা কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করিলে |] 


আর্থিক জগৎ 


সম্মুখীন হইতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ 
হারাইতে হয় অথবা বিকলাঙ্গ হইয়া অকর্মণ্য 
জীবন কাটাইতে হয়। পুঁজিতাস্ত্বিক দেশ- 
গুলিতে শ্রমিকদের এই অবস্থা । জারের আমলে 
রুশীয় শ্রমিকদের এই অবস্থাই ছিল। 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। . হিটলার 
কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূৰ্ব্বে দেখা যায়, 
সোভিয়েট কারখানায় দুর্ঘটনা এবং কারখানা 
হইতে উদ্ধৃত নানাপ্রকার শর্শল্তব্যাধির” 
( Industrial disease) সংখ্যা শতকরা 
৩০ হইতে ৫ ভাগ হাস পাইয়াছিল। ছাপা- 
খানার “Foundry Fever” সম্পূর্ণভাবে 
দুরীভূত হইয়াছে। বিদ্যুতের সাহায্যে জমাট 
বাধান (Electric Welding) ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইবার ফলে বয়লার শ্রমিকদের মধ্যে 
বধিরতা লুপ্ত হইয়াছে। ১৯৪১ সালে হিটলার 
কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পর বহু নূতন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং মহাসমরে 
জয়ী হইবার জন্য ও সংগ্রামে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য বহু নিপুণ ও অনিপুণ 
শ্রমিকের আবশ্যক দেখা দিল। অনিপুণ 
শ্রমিক লইয়া বিপদ দেখা দিল। কিন্তু তাহা! 
সত্বেও দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে 
হ্রাস পাইল । অবশ্য, প্রথম দিকে দূর্ঘটনার 
সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। পরে হাস পাইতে 
থাকে। কয়েক বৎসরের দুর্ঘটনার তালিকা 
হইতে বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে । ১৯৪২ সালের 
দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৯৪৩ সালে শতকরা ১৩৫ 
ভাগ হাল পার, এবং ০9018 





হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে । 


[ শারদীয়া সংখ্য! 


বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৪.৪ ভাগ হাস 


পায়। 

ধাতব শিল্পের.কারখানায় ১৯৪৪ সালের 
শেষের দিকে ৯ মাস দুর্ঘটনার সংখ্যা হাস- 
প্রাপ্ত হয় শতকরা ৪০ ভাগ এবং যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারী করিবার কারখানায়, আয়রণ ও ছ্টীল 
কারখানায়, কেমিক্যাল শিল্পে এবং রবার- 
শিল্পে ও একই সময়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা যথাক্রমে 
শতকরা ৩৫.৯, শতকরা ২৪, শতকরা ২৭ 
এবং শতকরা ৩০.৫ ভাগ হাস পাঁয়। 
কৃষিকাধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারী 
করিবার কারখানায় গত তিন বৎসরে দুর্ঘটনার 
সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়াছে। ১৯৪৩ 
সালে কয়েকটি কারখানায় কোন দুর্ঘটনার 
কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ১৯৪৪ 
সালে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে । 

ভূগর্ভস্থ খনিতে কাৰ্য্য করা সব্র্বাপেক্ষা 
বিপজ্জনক । যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকে! হাতে জীবন লইয়া কাজ 
করিতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়া এই দিক 
দিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছে । বর্তমানে খনি 
ছূর্ঘটনা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে । বর্তমানে 


এক হাজার বিভিন্ন দুর্ঘটনার মধ্যে মাত্র ১২টি 


দুর্ঘটনা খনি দুর্ঘটনার অন্তর্গত । যুদ্ধের সময়েও 
খনি দূর্ঘটনার সংখ্যা হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছে! . 
মস্কো অঞ্চলের কয়লা খনির উদাহরণ দিলে 
বক্তব্য সহজ হইবে। এই অঞ্চলের কয়লা 
খনিসমূহে যে দুর্ঘটনা অনুষ্ঠিত হইত ১৯৪৪ 
সালে তাহা শতকরা ২৩.৬ ভাগ হ্াসপ্রাপ্ত 


ই এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়ল! টি 


হেড অফিপ--১৪।৫, ক্লাইভ রো, কলিকাত। | 


উন্নতির পরিচয় আমানতকারী ও এৰাৰ সমাজেব ক্রমাগত পৃষ্ঠপোষকতা ও 
স্ুভেচ্ছার ফলে এই ব্যাঙ্ক দাদনকারী জনসাধারণেব আস্থা অঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে 
এবং স্ুনিশ্চিতভাবে একটা প্রথম শ্রেণীর ভারতীষ প্রতিষ্ঠানের সমপর্য্যায়ে উপনীত 


ব্যাঙ্কের আদায়ীরুত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশী । 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ এক কোটী টাকার উপর। 
শাখা ও এজেন্সী 


ভারতের সমস্ত বড় ঘড় (কন্ত্রে ব্যাঙ্কের শাখা ও এজেন্সী রহিয়াছে 
মূলধনের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া আপনি এই ব্যাঙ্কের: আমানতের 


উপর ভাল সুদ পাইতে পাঁরেন। 


সুদের হার--শতকরা বাধিক ২২ টাকা হাবে সুদ দিবাব সর্ধে সেভিং ব্যাঞ্চ একাউন্টপ 

খোলা হয় । অল্প সময়ের মেয়াদে আমানতী টাকা এবং স্থায়ী আমানতের উপর ভাল 

সুদ দেওষা হয় । চলতি আমানতে সুদের হার--শতকরা বাধিক আট আনা । 

এই ব্যাঙ্ক উহার অফিসের বাড়ী নির্ম্মাণার্থ সম্প্রতি রয়েল এক্সচেঞ্জ 
এক্সটেনশন, কলিকাভার প্রায় ১৮ কাঠা জমি খরিদ করিয়াছে । 








শারদীয়া সংখ্যা ] 


শতকরা ৫* ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে! সাধারণতঃ 
ভিনামাইট দিয়া খনির অভ্যন্তরস্থ . বিশেষ 
অঞ্চল (যেখানে কয়লা অথবা অন্য কোন 
ধাতব পদার্থ থাকে) কাটাইবার কালে খনিতে 
ছূর্ঘটন। ঘটিয়া থাকে । সোভিয়েট রাশিয়ায় 
এই প্রথা বিলুপ্ত হ্ইয়াভে। সোভিয়েট 
রাশিয়ার খনিতে বর্তমানে যে দুর্ঘটনা ঘটে 
তাহা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে -কোনরূপ 
শৈথিল্য প্রকাশ করিলেই হইয়া থাকে। ইহা 
সম্ভব হইল কিরপে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। 
খনির অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থায় 
“A” পন্থা অনুস্থত হইবার ফলে ইত।' 
সম্ভব হইয়াছে । অবশ্য ইহাই যে একমাত্র 
কারণ তাহা নয়; অন্যান্য কারণও রহিয়াছে। 
কয়লার খনিসমূহের প্রত্যেকটি খাদে প্রতি 
টন কয়ল! কাটিয়া লইবার পর ১ হইতে ১; 
চউবিক মিটার (Cubic metre) বাতাস 
হাতে পাম্প (520) করিয়া তুলিয়া 
দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া খনিগুলির অভ্যন্তরে 
মিথেন (Veth৭ne) গ্যাসের পরিমাণ কখনও 


"শতকরা ০*৭৫ ভাগের অধিক থাকিতে পায় 


না। সাধারণতঃ মিথেন গ্যাস্‌ কেন্দ্রীভূত 
করিবার পরেও কোন কিছু বিস্ফোরণ করিতে 
হইলে মিথেন গ্যাসে আগুন ধরাইয়া দিতে 
হয়। মিথেন ৬০০ ডিগ্রীতে প্রজ্জলিত হয়। 


সোভিয়েট রাশিয়ার খনিগুলির খাদ ফাটাইবার 





আধুনিক ডিজাইনের 
নক্বওশ্রক্কান্ধ শাড়ীর 


ফোন--৬৪২ বড়বাজার 





৪ 


আর্থিক জগৎ 


কাজে মিথেনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় 
বৈদ্যুতিক শক্তি এবং ভূগর্ভে মাইকেল্‌ 
ফ্যারাডের “সেফী ল্যাম্পএর পরিবর্তে 
ব্যবস্থা হইয়াছে বৈদ্যুতিক আলো । ইহারই 
ফলে ভূগর্ভস্থ খনিতে দূর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস 
হইয়াছে । 

খনি ও কারখানায় দুর্ঘটনা নিবারণের 
জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্রতি বৎসরে কোটি 
কোটি রুবল ব্যয় করিয়া থাকেন, ১৯৪৪ 
সালে এই. খাতে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ৩০ 
কোটি রুবল ব্যয়-বরাদ্দ করিয়াছেন । ইহার 
মধ্যে যুদ্ধান্্র তৈয়ারী কারখানার জন্য ২ 
কোটি ৬৭ লক্ষ রুবল, নাইট্রোজেন ও বিশেষ 
কেমিক্যাল কারখানার জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ 
রুবল, ইলেকন্ট্রক্যাল্‌ মেসিনারী শিল্প কার- 
খানার জন্য ৯ কোটি রুবল ব্যয় কর! হইয়াছে। 
আলেক্জান্ডোফ. ( Alexandr০ত ) দুর্ঘটনা 
নিবারণের জন্য আরও কি ব্যবস্থা অবলস্থিত 
হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে 


লিখিয়াছেন 210 the year 1943 at 
the Stalin Auto Plant in Moscow 
2,430 lathes and other machines 
were equipped with grounding 
devices to prevent electric shock 
injuries; 141 new hoist 
mechanisms, 175 ventilation 
systems were installed,as well as 


সালে স্থাপিত 
এবং অদ্যাপিও 
আধুনিক রুচিসম্মত 
সর্বপ্রকার পোষাক | | 
১ পরিচ্ছদাদির গঠন- | | 
শিল্পে অপরাজেয় J 

৪০ 

নে 
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37 air-coolers and 7 air shields 
to combat draught.” 


তৃতীয়তঃ বিভিন্ন শিল্পসম্ভূত ব্যাধি ([n- 
dustrial Disease) নিবারণের ব্যবস্থা 
বিভিন্ন শিল্পের কারখানায় ধাতব অথবা 
রাসায়নিক গ্যাস্‌ নির্গমনের ফলে শ্রমিকগণ 
রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই ধরণের' যাবতীয় 
ব্যাধি “Industrial Disease” নামে 
পরিচিত। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই জাতীয় 
ব্যাধির আক্রমণ হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা 
করিবার জন্য এবং এই ব্যাধি নির্মল করিবার 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । 
প্রথমতঃ প্রত্যেকটি কারখানায় শ্রমিকদের 
স্বাস্থ্য সযত্বে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে প্রতি 
তিন মাস অন্তর অন্তর । যদি কোন শ্রমিকের 
দেহে এই ধরণের ব্যাধির কোনরূপ লক্ষণ দেখা 
যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিকিৎসার 
জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। যে সব 
কারখানায় কাজ করিলে এই ধরণের ব্যাধি 
জগ্মিতে পারে, তথাকার শ্রমিকদিগকে প্রত্যহ 
৬ ঘন্টার অধিক কার্য করিতে দেওয়া হয় না। 
প্রতি ৩ দিন কাৰ্য্য করিবার পর ২ দিন ছুটি 
তাহাদিগকে দেওয়া হয়। এতঘ্যতীত বৎসরে 
চারিবাঁর ছুটিরও বাবস্থা আছে। অবশ্য প্রতিবারে 
১২ দিনের অধিক একটানা ছুটি মঞ্জুর করা হয় 


না। কিন্তু শ্রমিক রোগাক্রান্ত হইলে এই 


হেড অফিস £ 
৫০৮৮5 ক্ৰাছত উল্টা 
্নলিকাতা | 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ঃ 


এস, সি, চক্রবর্তী, এম-এ, বি-এল 
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নিয়ম খাটে না। রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের জন্য 
বিশেষ ধরণের স্বাস্থ্যনিবাস আছে। প্রতি 
তিন মাস অন্তর প্রত্যেকটি শ্রমিককে এই 
স্বাস্থ্যনিবাসে ছুই সপ্তাহ অতিবাহিত করিতে 
হয়। এখানে তাহার চিকিৎসা হয় এবং 
বিশেষ পথ্য দেওয়া হয়। দুগ্ধ, ফ্যাট (fat) 
এবং খুব পুষ্টিকর খাগ্ তাহাকে দেওয়া হইয়া 
থাকে। ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে 


এই ধরণের ব্যাধির সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ' 


হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। , নাইট্রোজেন এবং 
বিশেষ ধরণের কেমিক্যাল শিল্প কারখানা 
ব্যতীত অন্যবিধ যাবতীয় কারখানা হইতে 
এই ধরণের ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্শ্মুলিত 
হইয়াছে। 


দূর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য. 


আরও একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
প্রত্যেক শ্রমিককে কারখানায় যোগদান 
করিবার পূর্ব্বে তাহার কাজের প্রণালী শিক্ষা 
করিতে হয়। শিক্ষা দিবার জন্য ট্রেড 
ইউনিয়ন পরিচালিত শিক্ষায়তন আছে। 
শিক্ষা প্রণালী জিবিধ। প্রথমতঃ, নবাগতদের 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ 
কারখানার ফোরম্মান নবাগতদিগকে হাতে- 
কলমে নিজ নিজ বিভাগের কাৰ্য্য সম্পর্কে 
শিক্ষা প্রদান করেন এবং তৃতীয়তঃ দৈনন্দিন 
কার্য সম্পর্কে তদারক করা । মোটের উপর 
মৌখিক শিক্ষার উপর সোভিয়েট শ্রমিক 
নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না। প্রায়ই 
বিভিন্ন কাধ্যের নিয়মাবলী ও বিভিন্ন ধরণের 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার পশ্থা চিত্রের 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হইয়া থাকে । যে সব যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করা কঠিন অথচ নিপুণতার সহিত 
পরিচালন! করিলে সহজ হয়, সেগুলির জন্য 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। 


অন্যথায় বিপদের সম্ভাবনা থাকে । এই || 


ধরণের যন্ত্রপাতির গায়ে চিত্রিত পোষ্টার 


সব সময়েই আটকাইয়া রাখা হয়। ফলে টু 
শ্রমিকের কাজ করিবার যথেষ্ট সুবিধা রর 


হইয়াছে। 


. লৌহ এবং 
ফারনেসে (Furnce ) কাৰ্য্য করা কি যে 
বিপজ্জনক তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত 


আছেন ৷ সেই অগ্নিকুণ্ডেও শীতল পরিবেশের I 


আয়োজন করিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানী বিস্ময়ের 
স্থষ্টি করিয়াছেন । 
হইতে যে উত্তাপ প্রবাহ আসে, তাহার 


আক্রমণে শ্রমিকের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িত। 
এই বহিরাগত উত্তাপ প্রবাহ, দমন করিয়া পর 


শ্রমিকের স্বাস্থ্য কি ভাবে রক্ষা করিতে পারা 
যায়ঃ 


আর্থিক জগৎ 


বিজ্ঞানিগণ দুইটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। 
(১) ফারনেস অস্তরণ (Insulation ) 
পচ্থা_ এস বেসটস-এর (A5best05) অনুরূপ 


এক প্রকার ইন্সূলেসনের দ্বারা রিফ্লেক্টীর . 


ফারনেসের (Reflector Furnace) ছাদ 
ও দেওয়াল আবৃত করা হয়। ইহার ফলে 
বহিরাগত উত্তাপ ৩৯৪ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি 
হইতে ৪৫ ভিগ্রিতে নামিয়াছে। এয়ার 
কগ্ডিশন্এর ( Air Condition ) ব্যবস্থাও 
করা হইয়াছে। (২) জলাচ্ছাদন (Water 
Curtain )__ফারনেসের মুখের নিকটে বেশ 
চওড়া একখানি পাঁতের উপর দিয়া সর্বদা 
জল চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ফলে 
উত্তাপের পরিমাণ শতকরা ৯৩ ভাগ হাস 


[শারদীয়া সংখ্যা 





নব পন্থা আবিষ্কারের জন্য গবেষণাগার" 
প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয় পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ১১টা 
গবেষণাগার রহিয়াছে । কারখানায় স্বাস্থ্যপূর্ণ 
আবহাওয়া, সহজ পরিবেশে কার্য করিবার 
উন্নততর পন্থা এবং দুর্ঘটনা রোধ করিবার 
নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি ও দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছেন।- 
১৯৪৪ সালে সরকারী বাজেটে এই খাতে 
মঞ্জুর করা হইয়াছে ৪০০০০ কোটি রুবল।' 
এই প্রসঙ্গে মস্কৌ নগরীতে ট্রেড ইউনিয়নের 
অধীনে পরিচালিত “লেবর মিউজিয়ম”এর' 
(Labour Museum) উল্লেখ করা. 
প্রয়োজন । কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষা করিবার 
নবাবিষ্কৃত পন্থা ও কারখানায় তাহার প্রয়োগ 
করিবার রীতি বিশ্লেষণ করিয়া পুস্তিকা, 
ইস্তাহার ও পোষ্টার প্রকাশ করিয়া বিতরণ, 
করেন। 





নব) ভার 





নিভন্যাগ্য জাতীয় আখিক প্রতিষ্ঠান 


২২৪, হাঁরিসন রোড, কলিকাতা । 
শাখা £_ পার্ক সার্কাস, বেলগাছিয়া, টাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


bo ঢোকা), তালতলা ঢোক!) । 


বোডের চেয়ারম্যান £ 
রায় শ্রীগুণেন্দরকুষ্ণ রায় বাহাদুর, দর 
বাজার চল্তি শেয়ার, সোনা, জি, পি, নোট, বিন, ইত্যাদি 
রাখিয়া অল্পস্থদে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


টেলিগ্রাম -_“ব্যান্কনব্য” 


ব্যাঙ্ক লিং 














ইস্পাতের কারখানার 


উন্মুক্ত ফারনেস, দরজা 


তাহা গবেষণা করিয়া সোভিয়েট দ্র 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ সনক্ষুমান নাগ্‌ 


হ্‌ 11 চে, 
' সব্হিলস্কাততা আলিফ $ ২৯, উঠা ন্জোড 
_—___শাখাসমূহ___ 
"শিয়ানদহ, শ্যামবাভাল, 
নারায়ণগঞ্জ, মুঙ্গাগজ, পুনরাণবাজান, 
মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিল্নাজদাঘা, 
নরসিংদী, গৌহাটি। ণ 


স্বর্ণ রৌপ্য, কোম্পানীর.কাগজ এবং বিলের উপর 
টাকা ধার দেওয়া হয় 


শি ্ 
= চা 
র্‌ . 
০ বত ০ 
রিচা তর কিসের জানার ররর 











ঢাকা, 










কলিকাতা এজেণ্ট 
মিঃ হরিহর চক্রবর্তী 


ইংলণ্ড ব্যাক্ক জাতীয়করণ ও যর 


আধুনিক. জগতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
প্রয়োজন ও সার্থকতা খুব বড় হয়ে দেখা 
দিষেছে। ব্যাঙ্ক মানুষকে তার বর্তমান খরচ 
বাঁচিয়ে ভবিষ্যৎ ছুর্দিনের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করে 
রাখবার শিক্ষা দেয়, ব্যাঙ্কে জমানো অর্থকে 
ভিত্তি করে ল্লোকের ব্যক্তিগত সংস্থান ও 
পারিবারিক নিরাপত্তা গড়ে উঠে তার চেয়ে 
আরও বড় জিনিষ হচ্ছে-ব্যান্ক দেশের বিচ্ছিন্ন 
ধনদৌলতকে সংগ্রথিত করে কৃষি, শিল্প ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে তা নিয়োগ করে। 
পণ্যোৎ্পাঁদনের ও যাবতীয় ব্যবসায়িক কর্ম্মো- 
মের প্রাণশক্তি হ'ল ক্রেডিট বা ধার। সেই 
ক্রেডিট প্রধানতঃ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিই 
_ যোগিয়ে থাকে। ব্যাঙ্কের কার্য্যধারার ভেতর 
দিয়ে এভাবে জাতিগত সম্পদ ও এশ্বধ্য বৃদ্ধির 
পথ প্রশস্ত হয়। তবে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার 
কতক্গুলি মূলগত ক্রটিবিচ্যুতির জন্যে অন্য 
অনেক কিছুর মত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েরও পরিপূর্ণ 
. বিকাশ বর্তমান জগতে সম্ভবপর হচ্ছে না। 
আর সে কারণে দেশের ও দশের কল্যাণে তার 
পরম সার্থক্তাও এখন পর্যন্ত আমরা ভাল- 
ভাবে অনুভব করতে পারছি না। ধনতান্ত্রিক 
দেশসমূহে 'ব্যাঙ্ক ব্যবসায় একটা পুঁজিবাদী 
প্রচেষ্টা হিসেবেই গড়ে উঠেছে। ব্যাঙ্ক প্রতি- 
ষ্ঠানের কাধ্যধারার পেছনে সেখানে ব্যবসায়ী 
রয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসেবে কিংবা 
যৌথ কারবার হিসেবে ব্যাঙ্ক স্থাপন করে 
পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থে তার কাজ নিয়ন্ত্রণ 
' করছে। ফলে সাধারণের কল্যাণ ও শিল্প- 
বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রশ্নটা গৌণ থেকে 


মালিকের লাভ ও  অংশীদারদের 'লভ্যাংশ 


সেখানে মুখ্য হয়ে দীড়িয়েছে।: ব্যবসায়ীদের 


প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে লাভ, সে লক্ষ্যের দিকে 
নজর রেখে ব্যাঙ্কের দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করাই 
সুদক্ষ পরিচালনারীতি বলে বিবেচিত হয়ে 
থাকে । সেকারণে 
সহযোগিতা শিল্প-বাণিজ্যের সার্বজনীন 
উন্নতিতে ছড়িয়ে না পড়ে মুনাফা বৃদ্ধির 
কতিপয় 


'আজ সর্ধত্রই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সে 
“দাবী উপেক্ষা করতে না পেরে অনেক দেশের 
গবর্ণমেন্টকেই ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও 


বাক জাতীয়করণের নীতি অবলম্বন করতে 


নি 
২১ 





ব্যাঙ্কের সাহায্য ও" 


সুধাংশুভূষণ রায় রায় 





ইংলণ্ড অবাধ বাধ বানিজ্যনীতির (Laissez- 


28125) আদিম পুজারী ৷ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
ব্যবসাগত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলার ঝোঁক 
ছিল ইংলণ্ডের লোকদের খুব বেশী। রাষ্ট্রকে 
তার! দেখতে শিখেছিল আধিক ব্যাপার থেকে 
পৃথক করে। সে জন্যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশে 
ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের ও জাতীয়করণের কার্য্য-নীতি 
অন্ুস্থত হলেও তার ঢেউ এঁ দেশে এসে অনেক 
দিন কোন আলোড়ন স্থষ্টি করতে পারে নি। 


'কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সব কিছুরই 


পরিবর্তন হতে লাগল । ফেঁবুটিশ গবর্ণমেণ্ট 


ছিলেন অবাধ বাঁণিজ্যনীতির উপাসক, ইংলণ্ডের 


শিল্প-স্বার্থ বজায় রাখার নাম করে তারাই 
শুক্ষ-প্রাচীর স্থষ্টি করে আমদানী বাণিজ্যকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করলেন। দেশের 
দাদননীতি ও'বিনিময় নীতির উপর কর্তৃত্ব ও 
অধিকার জাহির করার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে না 
হলেও পরোক্ষভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি বিস্তার 
করতে সুরু করলেন দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
উপর । ব্যবসায়িক স্বাধীনতার খোলস অক্ষুণ্ন 
রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যাঙ্ক অব. 
ইংলণ্ডের উপর চাপ দিয়েই সে উদ্দেশ্য যথা- 
সম্ভব সাধন করার ব্যবস্থা হ'ল। ব্যাঙ্ক অব. 
ইংলণ্ড অংশীদাঁরদের ব্যাঙ্ক হলেও সরকারী 
ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট বা অর্থ বিভাগের পরামর্শ 
ও নির্দেশের সহিত খাপ খাইয়ে তাকে চলতে 
হল। কোন কড়াকড়ি ধরণের আইন প্রণয়ন 
না করে এ ভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা 
রাষ্থিক ক্ষমতা ও ব্যবসায়িক স্বাধীনতার ভিতর 
একটা আপোষ-ব্যবস্থা ‘হিসেবেই কার্য্যকরী 


হ’ল । 


নুদ্ক্ 


পরিচালনায় ছায়া-চিত্র প্রযোজনা ও 
পরিবেশনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 





শেয়ারের এজেন্সীর বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন । 
লি ই্উাইত্েত ভা 


মায়াণুরী গিকচায লিঃ 
হেড অফিস ৫ 
৭, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কীট, কলিকাতা । 


পরিচালক 





কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর এ ধরণের 
ছোটখাট নিয়ন্ত্রণ-নীতি ইংলণ্ডের রক্ষণশীল 
সম্প্রদায়ের লোকেরা মন্দের ভাল বলে মেনে 
নিলেও সমাজতন্ত্রবাদী লেবার পার্ট তাতে 
সন্তষ্ট হতে পারেন নি। তারা হ্যাশনেলাইজেসন 
বা জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন করে ব্যাঙ্ক 
অব ইংলগুকে অংশীদার ও মূলধনীদের নাগ- 
পাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে দাবী উপস্থিত 
করতে লাগলেন । কিন্তু গবর্ণমেন্ট হাতে না 
আসলে এবং পার্লামেন্টে একটা দলগরিষ্ঠতা 
লাভ করতে না পারলে এ সম্পর্কে কার্যকরী 
বিধিবিধান অবলম্বন করা অসম্ভব । কাজেই 
তারা সে স্থযোৌগের প্রত্যাশার দিন গুণতে 
লাগলেন । 


সে সুযোগ উপস্থিত হল ১৯৪৫ সালে । 
ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইংলণ্ডে যে 
নূতন নির্ব্বাচন হল, তাতে শ্রমিকদলের ঘটল 
জয় জয়কার। রক্ষণশীলদের গদীচ্যুত করে 
তারা যে কেবল নিজেদের গবর্ণমেন্ট গঠন 
করতে সমর্থ হলেন তা নয়, হাউস্‌ অব. 
কমনস্এ অন্যনিরপেক্ষ দলগরিষ্ঠতাও তারা 
লাভ করলেন ফলে বহুদিনের সাধ অনুযায়ী 
ব্যাঙ্ক স্তাশনেলাইজেসন বা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ- 
নীতি কার্যে পরিণত করার পক্ষে তাঁদের 
সম্মুখ আর কোন বাধা রইল না। ব্যাঙ্ক 
অব. ইংলগুকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত 
করার নির্দেশ দিয়ে ১৯৪৫ সালের ১৬ই 
অক্টোবর তাঁরা পার্লামেন্টে এক বিল উপস্থিত 
করলেন । ডিসেম্বর মাসে সে বিল পাঁশ করে 
নিয়ে ১৯৪৬ সালের' প্রথম থেকে তা কার্যে 
বহাল করায় ব্যবস্থা হল। 









মণ্ডলীর |. 


ম্যানেজিং এজেণ্টস। 


৮২ 


ব্টা্ক অব ইংলণ্ড ছিল একটি যৌথ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান । 
বিক্রী করে এর প্রাথমিক মূলধন গড়ে 
উঠেছিল। ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ চালিয়ে বছর 
বছর এ প্রতিষ্ঠানের যে লাভ হয়েছে, প্রদত্ত 
টাকা অনুপাতে অংশীদাররা তার উপর 
লভ্যাংশ পেয়ে এসেছেন। নুতন ব্যাঙ্ক অব 
ইংলণ্ড আইন অনুসারে গবর্ণমে্ এ ব্যাঙ্কের 
সমস্ত শেয়ার কিনে নেবার অধিকার 
পেয়েছেন। তবে শুধু সাবেক মূল্য দিয়েই 
অংশীদারদের বিদায় করা হবে না! তার 
সঙ্গে কিছু মুনাফার সুযোগও তাদের দেওয়া 
হবে। ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের ১৭ হাজার শেয়ার 
লোকের ভেতর ছড়িয়ে রয়েছে । এর সাবেক 
মূল্য ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৩ হাজার পাউণ্ড ৷ 
গত ২০ বৎসর যাব এ সব শেয়ারের উপর 
অংশীদীররা গড়ে শতকরা ১২ ভাগ লভ্যাংশ 
পেয়ে আসছেন। গবর্ণমেন্ট এ সব শেয়ারের 
বদলে অংশীদারদের শতকরা ৩ ভাগ সুদের 
৫ কোটি ৮২ লক্ষ ১২ হাজার পাউগ্ডের 
সরকারী খত প্রদানের সঙ্কল্প করেছেন । 
‘পূৰ্ব্বে অংশীদারদের ভোটে ব্যাঙ্কের 
পরিচালক বোর্ড__কোর্ট অব ডিরেক্টুরস, গঠিত 
হত। ডিরেক্টর ৰা পরিচালকের সংখ্যা ছিল 
২৪ জন। তাঁদের পুরোধা হিসেবে গবর্ণর ও 
ডেপুটি গবর্ণর ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ ,করতেন। 
নুতন আইনের বিধান অনুযায়ী 
কোর্ট অব ডিরেক্উরস-এ পরিচালকের 
সংখ্যা ১৬ জনে ,' নিদ্ধারিত হয়েছে। 
অংশীদারদের বদলে এখন 


গবর্ণর | 
হবে চার বছর । 


ডিরেক্টরসই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তবে পূর্বের 


মত স্বাধীনতা আর তাদের থাকবে না। | 
বর্তমান ডিরেক্টরদের ডাইরেকসন বা নির্দেশ] ' 
দেওয়ার পুরো ক্ষমতা ও অধিকার গবর্ণমেন্টের | 
থাকবে। আর সে নির্দেশ মেনে চলা | 


, ডিরেক্টরদের.পক্ষে হবে বাধ্যতামূলক । 


ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড সম্বন্ধে যে নূতন আইন | 
বহাল করা হয়েছে, তার ৪(৩) ধারাটি খুবই | 


গুরুত্বপূর্ণ। এ ধারাটি সংযোজিত করে 
গবর্ণমেপ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যাঙ্ক অব 


ইংলণ্ডের ম্নারফতে দেশের কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক | 
বা বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির উপরও কর্তৃত্ব প্রসারের | 


ব্যবস্থা করেছেন। এতে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্ক 
অব ইংলগ্তের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কল্যাণের 


জনসাধারণের কাছে শেয়ার 


থেকে | 
ডিরেক্টর মনোনয়ন করবেন স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট । | 
, তাঁরাই নিয়োগ 525 
ডিরেক্টরদের কার্য্যকালের মিয়াদ | 
আগে ছ'বছরের' জন্যে || 
গবর্ণর ও ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত হতেন। এখন || 
তাদের কাৰ্য্যকাল নিদ্ধারিত হয়েছে পাঁচ রছর। | 
ব্যাঙ্কের কাজ পূর্বের মত কোর্ট অব | 

















আর্থিক জগৎ 


জন্যে প্রয়োজন বলে মনে করলে সাধারণ 
যৌথ ব্যাস্কসমূহের কার্য্যধারা সম্পর্কে 
যে কোন খবর পাবার দাবী করতে 
পারবেন ও যে কোন বিষয়ে তাদের 
নির্দেশ দিতে পারবেন। সরকারী অর্থ 
বিভাগের অনুমোদন নিয়ে ব্যাঙ্ক অব 
ইংলণ্ড যে সব খবর জানতে চাইবেন সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলি সে খবর যোগাতে আইনত; বাধ্য 
থাঁকবে। সরকারী অর্থ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ 
করে কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক কোন বিষয়ে কোন 
কা্যধারা অবলম্বনের নির্দেশ দিলে সাধারণ 
ব্যাঙ্ছসমৃহকে তাও ঠিক ঠিকভাবে মেনে 
চলতে হবে। || 

এভাবে. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও নিয়ন্ত্রণের 
নীতি অনুসরণ করে বৃটেনের' শ্রমিক দল 
তাদের বহু দিনের একটা কল্পনাকে আজ 


কার্যে রপীয়িত করতে অগ্রসর হয়েছেন । 


সমাক্জতন্ত্রবাদী দল হিসেবে ইংলগ্ডের লেবার 
পার্টি চান শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রথা বিলোপ করতে । 
ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রথা 
চালু থাকার জন্যে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য 
দেশের জনসাধারণের কল্যাণের পথ প্রশস্ত 
না করে মুষ্টিমেয়ের অতি-মুনাফা তথা অতি- 
স্কীতির কাবণ হয়ে দাড়িয়েছে। তাতে 
সমাজে ধনবণ্টনের বিরাট অসাম্য স্যষ্ট 
হয়েছে। শ্রমিক দল দেশৈর ও দশের কল্যাণে 
এই ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রথার অবসান 
ই উপর জোর দিয়ে আসছেন। 


[ শারদীয়। সংখ্যা 


বৃটেনের গবর্ণমেন্ট হাতে পেয়ে তারা এ দেশের 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, কয়লা শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প এবং 
লোহা ও ইস্পাত শিল্পকে ক্রমে ক্রমে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার কার্যক্রম গ্রহণ 
করেছেন। ব্যাঙ্ক হল" শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র। ব্যাঙ্কের দাদননীতি 
হয়ে থাঁকে। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট বা ধার 
শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালনার বড় অবলম্বন।' তাই 
সমাজতান্ত্রিক নীতিতে শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের মোড় ঘোরানোর আগে শ্রমিক 
গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্ক ব্যবসার উপরই তাদের কর্তৃত্ব 
ও নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রসারে যত্রপর হয়েছেন । 
জাতীয়করণ নীতিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
হিসেবে ব্যাঙ্ক অব. ইংলগ্ডের চাবিকাঠি হাতে 
লওয়ার ব্যবস্থা তাই সর্ধপ্রথম পাকা করা 
হয়েছে । 

কেবল সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের জন্যেই 
নয়, যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটেনের সমক্ষে এমন 
সব জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সুচনা হয়েছে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রণ নীতি বিস্তার না করে যার সুসঙ্গত 
সমাধান সম্ভবপর নয়। ছয় বছরের যুদ্ধের 
ফলে ইংলগ্ডের বৈদেশিক সম্পদ অনেকটাই 
উবে গিয়েছে, আর বিস্তর ঝণও জমে উঠেছে। 
অপরদিকে ইংলণ্ডের লোকদের অর্থসঙ্গতির যা 
ইংলণ্ড পিছিয়ে পড়েছে । দেশের রপ্তানী 











১। রায় বাহাদুর গুধেন্দ্রকঞ্চ রায় 
(জমিদার-_ভাগ্যকুল) ডিরেক্টার__ 
নিউ বেঙ্গল কেমিক্যাল ইগ্ডাহ্বীজ, 
লিঃ, ইটার-স্াশনাল রেমিডিজ 


২। রায় বাহাছুর উপেন্দ্রলাল রায় 
=-সুপারিণ্টেণ্ডিং ডিরেক্টার- দি 
চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এগ ইলেক ট্রিক 
কোং লিঃ, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব 
ডিরেক্টীরস- শ্যাশনাল কটন মিলস 
লিঃ ইত্যাদি । 


(ভাগ্যকুল)। . 





মহারাজা ব্‌ জনৰ দিনে বাংল! দেশে মাছের 
চাষ (বৃদ্ধি করা) একান্ত আবশ্যক |” 


দি মডে বিষ এ ইণাঠিজ লিঃ 


রেজিঃ অফিস $_পি-৭৫, রাজ। নবরুষ্ণ ষ্রীট, কলিকাত৷৷ 
বোর্ড অব ডিরেইারসৃ 


লিঃ, নব্য ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ ইত্যাদি। , 


৩। মিঃ বিশ্বেশ্বর রায়, জমিদার - 


' কাগ্নানীর কায দ্রুত অগ্রসর হইতেছে | 
প্ৰতিপত্তিশালী শেয়ার সেলিং এজেণ্ট আবশ্যক । 


নীতি ক্াৰ্ল্স্মার্স” 





৪1 মিঃ রণজিৎ কুমার রায়, রা 
(ভাগ্যকুল) ডিরেক্টার- নব্য ভারত 


ব্যাঙ্ক লিঃ। 
৫। মিঃ সুধীরকুমার চক্রবত্তা 
ডিরেক্টার_-টি ডিগ্রিবিউটারস (ইন) 


লিঃ। 

৬। মিঃ সুহৃদকুমার রার়__জমিদার 
( ভাঁগ্যকুল ) ডিরেক্টার__টি ডিষ্ি- 
বিউটারস (ইন) লিঃ; পার্টনার 
কমাশিয়াল ফাম্মাণ। ' - 

৭। মিঃ নারায়ণচন্দ্র সরখেল, এম-এ 
পার্টনার-_ কমাশিয়াল ফান্ধার্স। 


আবেদন করুন-__ 





ম্যানেজিং | 





শারদীয়া সংখ্যা ] আর্থিক জগৎ ৮৩ 












































রি 
নেতার ঘআশাব। 
বেঙ্গন কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস লিঃ কোগ্মানী লঙ্বা আশের 
ছু. তুলার চাষ করিতেছে জানিয়া আমি ঘড়ই আনন্দিত হইলাম! লঙ্ব! 
|] . আগের তুলা ব্যতীত য়ন শিল্পের প্রসার অসম্ভব। অতএব, আমি 
I এই প্রতিষ্ঠানের সাধু প্রচেষ্টায় সকল প্রকার সফলতা কামনা কনি। 


| কোগ্সালীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি, এন, চ্যাটার্জি লম্বা আশের 
I তুলা উৎপাদনে ছুই বংসর যাবৎ নিজেই অভিন্ত 'হইয়াছেন। আশ! কলি 








|. তাহার কত তবাধীনে এই প্রচেষ্টা সফল হইবে। 
| | | ৩৮২, এলগিন রোড, J (১, ] / রঃ 
ৰ | কলিকাত!। . Map ? * 


১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ : - টি 


|, নেতাজীর মহতী ইচ্ছার সত্যতা প্রমাণে এই কোম্পানী (স্থাপিত ১৯৪০. 
| . সাল) আজ পৰ্যন্ত দেশীয় তুলার চাষ ও মিলের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সমন্বয় 
8] সাধন করিয়াছে এবং অংশীদারদিগকে এঘাবৎ শতকরা ৪৫২ টাকা লভ্যাংশ 








J দিয়াছে। আমাদের ব্যবহারযোগ্য কাপড় (06165 ০০) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
I সহানুভূতি লাভ করিয়াছে এবং একথা আমরা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি 
| যে, আমাদের মিলের উৎপাদিত সিদ্ধ বাজারে সবশ্রষ্ঠ ৷ 











Cultivation & Mills Ltd. 
‘107, Old. Chinabaxar Street, Calcutta. 














৮১ 


বাণিজ্যও যথেষ্ট খর্ব হয়েছে । এই অবনতি 
ও অধোগতির পঙ্ক থেকে বৃটেনকে উদ্ধার 
করতে হলে উপযুক্ত পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে 
বৃটিশ সরকারকে কার্যে ব্রতী হতে হবে। 
শিল্প ব্যবসায় ও রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়ে 
তার লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। 
যুদ্ধোত্তর যুগে ইংলণ্ডে নূতন করে বেকার 
নমস্তা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সামগ্রিক 
কর্মসংস্থানের প্ল্যান নিয়ে সে সমস্তা সমাধানে 
গবর্ণমেন্টকে মনোযোগী হতে হবে। ব্যাক্কিংয়ের 
ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের স্বাধীন কর্ম্মনীতির সুযোগ 
অক্ষুপ্ন -রেখে শিল্প বাণিজ্যের সুপরিকল্পিত 
উন্নতি ও লোকের ব্যাপক কর্মসংস্থানের পথ 
প্রশস্ত করা-কঠিন। তাই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন 
ও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী করতে গিয়ে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট প্রথমে 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও ব্যাস্ক নিয়ন্ত্রণের উপরই 
জোর দিয়েছেন । ব্যাঙ্কের উপর সরকারী 
কর্তৃত্ব বিস্তারের আইনগত ক্ষমতা হাতে 
থাকলে ব্যাঙ্কের দাদন ও ক্রেডিট সুনির্দিষ্ট পথে 
পরিচালিত করা যাবে । আর শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে ও সামগ্রিকভাবে 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে তা বেশ 
সহায়ক হবে বলে তাদের ধারণা । এ ধারণা 
যে খুবই সঙ্গত তাতে সন্দেহ নেই। 


ব্যাঙ্ক অব ইংলগুকে জাতীয় সম্পত্তিতে 


পরিণত করার জন্যে বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট 
যে আইন পাশ করেছেন ইংলণ্ডের পজিবাদী 


সম্প্রদায়ের পক্ষ হয়ে রক্ষণশীল দল ও তাদের . 


কতকগুলি সংবাদপত্র তার বিরুদ্ধে কড়া 
মন্তব্য করেছেন। জাতীয়করণ নীতির কোন 
সার্থকতা তারা দেখছেন না। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
উপর নূতন করে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির 
প্রসারও তারা অনুচিত ও. অসঙ্গত ব্যবস্থা 
বলেই বর্ণনা করছেন। তাঁদের মতে 
এতে ব্যবসায়িক স্বাধীনতা খৰ্ব্ব হয়ে 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্শীলতা ও 
সার্থকতা বুল পরিমাণে লোপ পাবে। 
'ইংলগডের পুঁজিবাদী ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 
লোকদের এই শ্রেণীর বিরূপ মন্তব্য শুনে 
আমরা বিস্মিত হয়নি। যখনই যে দেশে 
ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করার চেষ্টা হয়েছে তখনই সে দেশের 
পুঁজিবাদী ও বিত্তশালী সম্প্রদায় ব্যক্তিগত 
ত্বত্বাধিকার প্রথা ও অবাধ বাণিজ্য প্রথার 
পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবার নামে তার বিরুদ্ধে খড়া- 
হস্ত হয়েছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
বিস্তারের ছোটখাট প্রস্তাবও কোনদিন তাঁরা 
সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেননি । অধিকাংশকে 
বঞ্চিত রেখে নিজেদের মুনাফার সুযোগ 


বাড়াতে ও নানারপ কায়েমী সুবিধে ভোগ 





আর্থিক জগৎ, 


করতে তারা এমনই লালায়িত যে, সে বিষয়ে 
কোন্‌ বাধা স্থষ্টি হতে দেখলে তাঁরা তা সহ 
করতে পারেন না। বর্তমান ক্ষেত্রেও সে 
মনোভাবেরই একটা পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য 
করছি।- 

কিন্ত মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের দিক থেকে না 
দেখে দেশের ও দশের কল্যাণের দিক দিয়ে 
বিবেচনা করলে আমাদের মতে ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণ নীতি সম্বন্ধে আপত্তি ও বিক্ষোভের 
কোন কারণ নেই। ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার 
প্রথার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর লোক তাদের 
মূলধনকে ভিত্তি করে একচেটিয়া লাভের ব্যবসা 
গড়ে তুলছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা তাদের 
মুনাফার দিকে নজর রেখে দাঁদন ও ক্রেডিট 
নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত বলে দেশের 


ও দশের প্রয়োজন বিবেচনা করে শিল্প- 


বাণিজ্যের সুপরিকল্পিত উন্নতি সম্ভবপর হচ্ছে 
না।' এতে "ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও 
পণ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রথা 
খৰ্ব্ব বা লোপ করে সমাজ ও জাতির কল্যাণে 
সব কিছুর মোড় ঘোরানো আজ একান্ত 
দরকার হয়ে পড়েছে । আধুনিক গণতান্ত্রিক 
যুগে সকল দেশেই 'জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা 
গবর্ণমেন্ট গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। 


রাজনৈতিক বিধি-বিধান অবলম্বনের ক্ষমতা 


যেভাবে এঁ সব গবর্ণমেন্টের হাতে ন্যস্ত হচ্ছে 
ঠিক সেভাবে দাদন-নীতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের চরম ক্ষমতাও তাদের হাতে 
অর্পিত হওয়া উচিত। সেরূপ ব্যবস্থা হলে 
ুষ্টিমেয়ের মুনাফাবৃত্তির সুযোগ বন্ধ হয়ে সব 
কিছুর ভেতর দিয়ে জনসাধারণের সমষ্টিগত 
স্বার্থ সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত হবে সন্দেহ নেই। 
সে হিসেবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও নিয়ন্ত্রণ 





ব্যান একিউমুলৌ লিঃ 


গৃভর্ণমেণ্ট কণ্ট ক্স 
৩২লি, মহিম হালদার গু, কলিকাতা । 


পাইওনিয়ার 
এবং রেডিও ইত্যাদির জন্য ১৯৩১ সন 
হইতে আজও দৃঢ়সত্বা অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
সমভাবে কাজ করিতেছে । 


সমমূল্যে এখনও কিছু শেয়ার পাওয়া! যাঁয়। 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


সম্পর্কে বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্টের বর্তমান 
কাধ্যনীতি আমরা খুবই সমর্থন করি। 
সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না 
দিয়ে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব ও 
কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে ছিনিয়ে নিয়েছেন । 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তা না করে পুরো মূল্য দিয়েই 
ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের শেয়ার কিনে নেবার সঙ্কল্প 
করেছেন। শেয়ার মূল্যের সঙ্গে মুনাফা 
হিসেবেও কিছু উপরি পাওনা যোগ করে 
দিতে তারা ক্রটি করেন নি। এর পরও 
ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের লোকদের তরফ: 
থেকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে কোন 
বিশেষ আপত্তি নিতান্তই অশোভন। 

পুঁজিবাদী সমালোচকরা বলছেন কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যাঙ্ক অব. ইংলগ্ডের কাজ-কারবার 
নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে 
গবর্ণমেন্ট পূর্বব হতেই একটা কতৃত্ব জাহির 
করে আসছেন । গ্রব্যান্কের' গবর্ণরও গবর্ণ- 
মেন্টই নিয়োগ করছেন। কাজেই এ ব্যাঙ্কের 
কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রণের নামে আইন করে 
সরকারীভাবে তাকে খাস করে নেবার কোন 
প্রয়োজন ছিলনা । তথাপি যেভাবে শ্রমিক 
গবর্ণমেট তা করতে অগ্রসর হয়েছেন তাতে 
ধনিকতন্ত্ব ও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রথার 
বিরুদ্ধে তাদের নির্মম আক্রোশ ও অনমনীয় 
জিদই প্রকাশ পেয়েছে। 

এ ধরণের অভিযোগের মূলে বিশেষ 
কোন যুক্তি আছে বলে মনে করা যায় 
না। একথা সত্য যে, ব্বর্ণমান বজায় 
থাকার সময়ে ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডের 
ডিরেক্উররা পাউন্ডের মূল্য ইচ্ছেমত 
চড়িয়ে দেবার ও পণ্যমূল্য নামিয়ে দেবার 
যে অবাধ অধিকার ভোগ করতেন, পরোক্ষ- ' 








“শক্তি” 


ব্যাটারী, মোটর গাড়ী 








@ 
এম্‌, মজুমদার,বি-এস-ই (মিচি), 
বি-এস (ইলি) ইউ-এস-এ। 
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বন্মা চাই 











শারদীয়া সংখ্যা ] 


“ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্র-নীতি প্রসারিত হবার 
ফলে তাদের সে অধিকার কার্যত; লোপ 
পেয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কাৰ্য্য 
নিয়ন্ত্রণে গবর্ণমেন্ট এতদিন কোন আইনগত 
ক্ষমতা লাভ না করায় এ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের 
পক্ষে গবর্ণমে্টের আদেশ. ও নির্দেশ অমান্ত 
করার সুযোগ যথেষ্টই ছিল! সরকারী অর্থ- 
বিভাগ ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসে'র ভেতর 
মতানৈক্য ঘটলে কোর্টের পক্ষে নিজেদের 
অভিরুচি অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবার 
কোন বাধা ছিল না। রুক্ষণশীলদলের হাতে 
শাসন কর্তৃত্ব থাকার সময় মতানৈক্যের কারণ 
বিশেষ ঘটে নি। কিন্ত পরলোকগত রাম্সে 


ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩০ সালে যে লেবার গবর্ণ-. 


মেট গঠন করেন তাদের সঙ্গে এ ধরণের 
বিরোধ পেকে উঠেছিল । গবর্ণমেন্ট বেকারদের 
সম্পর্কে তাদের খরচপত্র হ্রাস না করলে ব্যাঙ্ক 
অব ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্উস তাদের 
সহিত সহযোগিতা করবেন নাবলে চোখ 
রাঁডিয়েছিলেন। তাতে ম্যাকডোনাল্ড গবর্ণ- 
মেন্টের অনেক জাতিগঠন পরিকল্পনা বানচাল 
হয়ে গিয়েছিল । আইন, করে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের স্বত্ব ও দায়িত্ব পুরাদস্তর সরকারের 
হাতে নেওয়ার ব্যবস্থা না হলে তাতে 
যে যথেষ্ট অসুবিধা. ঘটবার আশঙ্কা 
রয়েছে, এতে তা ভালভাবেই প্রমাণ হয়েছে। 
১৯৩১ সালে সরকারীভাবে কোন ব্যাপক 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্ধাকরী করার 
ব্যবস্থা হয় নি; তবু ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের 
পরিচালকমগ্ডল নিতান্ত গোড়া মনোভাব 
নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাড়াতে কম্ুর করেন নি। 
ইংলণ্ডে নূতন শ্রমিক গবর্ণমেন্ট গঠিত হবার সঙ্গে 
আজ যেখানে শিল্প-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে 
খাঁটী সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তনের কাধ্যক্রম 
স্থির হচ্ছে সেখানে চিরম্তন নিয়মে অংশীদার- 


দের ব্যাঙ্ক হিসেবে তাদেরই হাতে ব্যাঙ্ক অব 


ইংলগ্ডের পরিচালনাভার ন্তস্ত থাকলে অসুবিধা 
ও বিদ্বু যথেষ্টই দেখা দিত। সমাজতন্ত্বাদ 
বনাম ধনতন্্বাদের সংঘর্ষে গঁজিবাদীদের বিশ্বস্ত 


প্রতিনিধি হিসেবে কোর্ট অব ডিরেকটসের | 
সভ্যরা রক্ষণশীলদের পক্ষ হয়ে ব্যাঙ্কের কার্য্য- | 
ধারা যথাসম্ভব সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মনীতির | 


পরিপন্থী করে তুলত, সন্দেহ নেই। সে সব 


কথা বিবেচনা করেই শ্রমিক গবর্ণমেন্ট অন্য সব | 


কাজ সুরু করবার আগে জাতীয়করণ 
নীতি অবলম্বন করে ব্যাঙ্ক অব ইংলগুকে 
অংশীদারদের কবল থেকে মুক্ত করবার 
ব্যবস্থা করেছেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর 
নির্বাচনে ওদের আর হাত থাকবে 
না, গবর্ণমেষ্টই ইচ্ছেমত তাদের মনোনয়ন 
করবেন। কোন বিষয়ে গবর্ণমেন্ট ডিরেক্টরদের 
কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করা ডিরেক্টর- 





আর্থিক জগৎ 


দের পক্ষে বাধ্যকরী হবে। কাজেই, ভবিষ্যতে 
সকল বিষয়ে এ ব্যাঙ্কের পরিপূর্ণ সহযোগিতা 
সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট আশ্বস্ত হতে . পারবেন । 
শ্রমিক গবর্ণমে্ট ইংলগ্ডের সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার যে দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন এবং এ দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক 
পুনগঁঠন সম্পর্কে যে কর্তব্য তাদের উপর ন্স্ত 
হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক সম্পর্কে এ 
ব্যবস্থা খুব সঙ্গতই হয়েছে বলা চলে । 
তবে, পুঁজিবাদী ও রক্ষণশীলদের সবচেয়ে 
বেশী বিক্ষোভ দাড়িয়েছে ব্যাঙ্ক আইনের ৪ 
ধারার ৩ উপধারা সম্পর্কে। উক্ত ধারায় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতে কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক 
গুলির কাধ্যধারার উপর যে কর্তৃত্ব বিস্তারের 
ব্যবস্থা হয়েছে পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের লোকেরা 
তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। 
এ ধারার বলে গবর্ণমেন্ট কমাগিয়াল ব্যাঙ্কের 
কাধ্যধারা সম্পর্কে খোজ-খবর নেবার যে 
মতলব করেছেন, ওদের মতে তার ভেতর 
শ্রমিক দলের রাজনৈতিক গৃঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে । 
বিরুদ্ধ' দলের লোকদের সঞ্চিত আমানত 
সম্পর্কে ও তাদের অর্থ লেনদেন তথা রাজ- 
নৈতিক ও আধিক কাধ্যকলাপ সম্পর্কে এতে 
শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সহজেই ওয়াকিবহাল হতে 
পারবেন। এই ধারা বলবৎ হবার ফলে 
ব্যাঙ্কসমূহ ও তাদের আমানতকারীদের 
স্বাভাবিক গোপন সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হওয়ার । 
আশঙ্কাও রয়েছে । রক্ষণশীলদের এ অভি- 
যোগ গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষা করতে পারেন নি। 
চেন্সেলার অব এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডেপ্টন ব্যাঙ্ক 
আইন পাশ হওয়ার সময়ে পার্লামেন্টে এক 
বক্তৃতায় ভরসা দিয়েছেন, ব্যাস্কে কোন লোকের 
ব্যক্তিগত হিসেবপত্র সম্পর্কে এঁ ধারা বলে 
২২ 


| টক ইন 


য়ে টি ইনযেটারস লিঃ | 


লেন, 


সোনা, রূপা, জমি, বাড়ী ইত্যাদিতে লগ্নী কর! হয়। 


কোম্পানীর এজেন্সি বা ম্যানেজিং এজেফ্সি ল ওয়া হয়। 


“্তায়ী আমানত” 
লোভনীয় সুদে গ্রহণ করিয়া থাকি । 


আপনার -প্রাণপাভ উপার্জনের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে ও 
লাভজনকভাবে ক্রমশঃ বাড়াতে অর্থ বিনিয়োগ 
' * -সপ্রর্কে স্ুপরামর্শ দিয়া থাকি । 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন-_ 





৮৫ 


নুতন ব্যাঙ্ক আইনের উক্ত ৪ ধারায় 
কমাশিয়াল ব্যান্কসমূহের কাধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে নির্দেশ দেবার যে অধিকার গবর্ণমেন্ট 
ও কেন্সীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করা 
হয়েছে তাতেও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 
লোকেরা খুব আপত্তি তুলেছেন। তারা 
বলছেন দেশের কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্য 
ব্যাঙ্কগুলি সকল কাজে ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডের 
নির্দেশ মেনে চলছিল। কাজেই তাদের 
কাধ্যধার! নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইন করে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের হাতে কোন বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করার 
প্রয়োজন দাড়ায় নি! ব্যাঙ্ক অব্‌, ইংলণ্ড 
জাতীয়করণ সম্পর্কে যে আপত্তি নিয়ে আমরা 
পূর্বের আলোচনা করেছি এও অনেকটা তারই 
প্রতিধ্বনি বলা চলে। ইংলণ্ডের কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্কগুলি অতীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ 
মেনে চলছিল বলে স্ব ইচ্ছায় তারা ভবিষ্যতেও 
যেসে ভাবে নির্দেশ মেনে চলতে চাইবে, 
তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 
অমান্য করে নানাদিক দিয়ে স্বাধীন কর্ম্মনীতি 
অবলম্বনের যে অধিকার তাদের ছিল সামান্য 
স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখলেই. সে অধিকার 
তারা কার্যে প্রয়োগ করতে পারত। তাতে 
অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার কারণ যথেষ্টই ঘটত । 
বৃটেনের বর্তমান শ্রমিক গবর্ণমে্ট নানাদিক 
দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী 
করতে যত্রপর হয়েছেন । শিল্প প্রসার, রপ্তানী 
সম্প্রসারণ ও সাধ্বিক কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট 
কাধ্যস্টী তাদের সম্মুখে রয়েছে। এসব 
ক্ষেত্রে প্রকৃত সাফল্য লাভ করতে হলে 
বিভিন্ন দিকের প্রয়োজন বুঝে উপযুক্ত 
অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও যৌথ ব্যাঙ্কসমূহকে নিয়ে 
সি৯৯০8929ি5544585158 85855188805 






ভ্রীউষা চক্রবর্তী 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





৮৬ 


এদের সম্পদ ও ক্রেডিট এ বিশেষ উদ্দেশ্যে 
কাজে লাগাতে হবে । জাতিগঠনমূলক কাজে 
যৌথ ব্যাঙ্কের অর্থ খাটাতে গিয়ে তাদের বেশী 
মুনাফার সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। 
দেশের ও দশের কল্যাণে ন্যাক্কসমূহকে এ 
দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হতে 
হবে । কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ এতদিন যে ব্যবসায়িক 
স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে তাতে ভবিষ্যতে 
তা বজায় রাখা হলে সে ধরণের স্বার্থত্যাগে 
তারা রাজী হবে না। “বরং পুঁজিবাদের 


করবে । সম্ভবপর নজীর হিসেবে বলা যায়, 
যদি গবর্ণমেন্ট দেশে অর্থের যোগান বাড়ানোর 
সিকিউরিটি ক্রয় করতে আরম্ভ করেন তবে 
যৌথ ব্যাঙ্কঞ্চলি তাদের হাতে নগদ তহবিলের 
পরিমাণ অযথা বৃদ্ধি করে সে উদ্দেশ্য অনেক 
পরিমাণে পণ্ড করে দিতে পারে। সাধারণের 
নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে ব্যাঙ্কসমূহ 
সাধারণতঃ তার শতকরা দশ ভাগ নগদ 
হিসেবে হাতে মজুত রেখে থাকে । বাকী 
অর্থ তারা নানাভাবে দাদন ও নিয়োগ করে ) 
থাকে। কিন্ত গবর্ণমেন্টকে জব্দ করার 
মতলবে ও সরকারী সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা 
ও পুনর্গঠন পরিকল্পনার বিরোধিতার জন্যে 
তারা ভবিষ্যতে নগদ হিসেবে মজুতের হার 
বাড়িয়ে দিতে পারে। শিল্প-বাণিজ্যের 
উন্নতির পক্ষে চীপ মনি পলিসি বা সম্তা 
! টাকার নীতি খুবই উপযোগী । সেজন্য বৃটিশ 
শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সরকারী সিকিউরিটির সুদের 
হার ও ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্তের সুদের হার 
বর্তমানে অনেকটা হ্রাস করেছেন । ভবিষ্যতে 
, তা আরও হ্রাস কর! হবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । কিন্ত দেশে চীপ মনির যুগ প্রবর্তনের 
' পক্ষে কেবল গবর্ণমেন্ট ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
' চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। সে বিষয়ে কমানিয়াল 
ব্যান্কগুলির সাগ্রহ সহযোগিতা একাস্ত 
। প্রয়োজন । ওঁ ব্যাঙ্কসমূহ তাদের বিপুল অর্থ- 
সম্পদ ও বিরাট কর্মক্ষেত্র নিয়ে যদি সুদের 
হার হাস করবার বদলে উহা বাড়িয়ে দিতে 
আরম্ভ করে, তবে চীপ মনি এরা প্রবর্তনের 
: পথে তা বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়াবে। 
আমানতী জমার উপর দেয় সুদের হার চড়িয়ে 
দেওয়া হলে ও ব্যাঙ্কের ডিসকাউন্ট হার 
, বাড়িয়ে দেওয়া হলে সাধারণের হাত থেকে 
ব্যাঙ্কে টাকা সরে আসবার পথ প্রশস্ত হবে, 
বেরিয়ে যাবার সুযোগ বিশেষ কিছুই থাকবে 


আর্থিক জগৎ 


না। ধার প্রদানে কড়াকড়ি' ব্যবস্থা হলে. 


ব্যাঙ্কের জমানো অর্থ শিল্প-ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
হবার পথ বন্ধ হবে। ফলে অবস্থাটা 
দাড়াবে চীপ মনি পলিসির ঠিক বিপরীত। 
বৃটেনের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যে 
দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত হয়েছে তাতে 
দেশের জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য ও 
রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে দেশের অর্থ- 
সম্পদ বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত করা তাঁদের 
পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
দেশের যৌথ ব্যাঙ্কমূহের স্বাধীন কর্ম্মধারার 
সুযোগ অব্যাহত থাকলে এরা এ বিষয়ে গবর্ণ- 
মেন্টের কাধ্যে অসহযোগিতার ভাব দেখাতে 
পারবৈ। একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর 
বদলে বিলাসদ্রব্য ও অন্য অবান্তর ভোগ- 
সামগ্রী উৎপাদনে অর্থ নিয়োগ করে তারা 
সরকারী পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে 
দিতে সমর্থ হবে। ব্যাঙ্কসমূহের কাধ্যনীতি 
সম্পর্কে এরূপ অনিশ্চয়তার ভাব বজায় 
থাকলে প্রকৃত আস্থা ও ভরসা নিয়ে সরকারী- 
ভাবে কোন ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনায় 
হে দেওয়া চলেনা । তা করতে গেলে 





[ শারদীয়া সংখ্যা 


অসাকল্যের সম্ভাবন। থেকে যাবে পূরামাত্রায়। 
কাজেই শ্রমিক গবর্ণমেন্ট বৃটেনের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে হাত দিতে গিয়ে 
প্রথমে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উপর 
জোর দিয়েছেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের অন্ুদার 
ও ছুরভিদন্ধিপূর্ণ মনোভাবের জন্যে যাতে 
জাতীয় উন্নয়ন কাৰ্য্যে বিত্ব দাড়াতে না পারে 
সেজন্ত তাদের ক্ষমতা ও অধিকার সীমাবদ্ধ 
করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে । ন্যাশনেলাইজেসন 
বা জাতীয়করণ নীতিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
_ব্যাঙ্ক অব, ইংলগুকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হয়েছে। সাধারণ যৌথ ব্যাস্কগুপি 
যাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তথা সরকারী অর্থ 
বিভাগের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়, আইন 
করে সে বিধানও সঙ্গে সঙ্গে বহাল করা 
হয়েছে। শ্রমিক গবর্ণমেন্টের সমাজতান্ত্রিক 
লক্ষ্য ও ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক .পুনরুজ্জীবন 
সম্পর্কে তাদের মহান সন্কল্পের কথা বিবেচনা! 
করে দেখলে তাদের বর্তমান কার্যযনীতি খুব 
সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হবে । -এসব বিধি- 
বিধানের ভিতর দিয়ে ইংলণ্ডে সমাজকল্যাণ 
ও জনকল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে সন্দেহ নেই । 











৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 





ইটা কমাণি়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


প্রধান কার্য্যালয় ঃ 
স্থাপিত--১৯২৭ 
দক্ষ এবং বিশ্বস্ত পরিচালকমণ্ডলী ও অভিজ্ঞ কনম্মির্ন্দের 
তত্বাবধানে প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান 


কলিকাতা শাখাসমূহ 
,  ১৪০-এ, রাসবিহারী এভিন্য 


| অন্তাস্ত শাখাসমূহ--চট্টগ্রীম, ফেণী, দৌলতগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া . 





লুনা 











SREE BHARAT 


Industrial 


Bank Ltd. 


( Estd. 1935 ) 


Head 01780 


: 72, Canning Street, Calcutta 


With which PUNJAB ZAMINDERS' BANK LTD. 
will be amalgamated very shortly. 


Over Thirty Branches throughout 
Bengal, Bibar, Orissa, Punjab & Sind. 


Assam Branches are going to be opened shortly. 


5. VARMA 


Managing Director 


MADAN ‘MOHAN LAL 


General Manager. 


5. K. BARAT 
Director-in-Charge 





ভারতর জন-সংখ্যা সমস্যা . 


গত ২০ বৎসর যাবৎ ভারতের লোকসংখ্যা 
অবিরাম বৃদ্ধি পাইতেছে। ৯৮৯৯ সাল হইতে 
৯৯২৯ সাল পৰ্য্যন্ত '৩০ বৎসরে ভারতের 
লোকসংখ্যা ২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ হইতে মাত্র 
আড়াই কোটি বাড়িয়া ৩* কোটি ৫৬ লক্ষে 
পৌঁছায়, ৯৯২৯ সাল হইতে ৯৯৪৯ সাল 
পর্য্যন্ত এই মাত্র ১০ বৎসরে ইহ! ৮ কোটি 
৩৪ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮ কোটি ৮৯ লক্ষে 
দাড়াইয়াছে। ৯৯৩৯ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত 
ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ! গড়ে প্রায় 
৫০ লক্ষ হিসাঁবে 


ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দরিদ্র দেশ । এই ' 


ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
জীবিকা সংস্থানের নুতন নূতন ব্যবস্থা এদেশে 
হইতেছে না বলিয়া বাড়তি জনসংখ্যা দেশের 
দারিদ্র্য বাড়াইয়া দিতেছে । এই বাড়তি 
জনতার চাপ কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রের উপরই 
পড়িতেছে। সাধারণ নিয়গ-উৎপাঁদন নীতি 
অনুসারে চাষের জমিতে ফসল উৎপাদনের 
হার ক্রমশঃ কমিয়া থাকে। এই ক্রমিক 


উৎপাদন-হ্াঁস বৈজ্ঞানিক রীতিতে রি 


অধ্যাপক-_্্রীন্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ” 


চালাইলে তবু কতকটা প্রতিরুদ্ধ হইতে. 
পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে এখনো অষ্টাদশ 
শতাব্দীর অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করা হয়। 
এইজন্য কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল লোক- 
সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হইলেও ভারতের জমির 
উৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই হাস পাইতেছে 
বলিয়া উৎপন্ন শস্তে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন 
সম্ভব হইতেছে না। সুযৌগের অভাবে কৃষি 
ছাড়া অন্য বৃত্তি গ্রহণও এদেশবাসীর পক্ষে 
সহজ নয়। ইংরেজ ভারতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ 
কুটির শিল্প ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে 








: যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখাইয়া জন- 


সাধারণের জীবিকা সংস্থানের পথ খুলিয়া 
দেয় নাই | ভারতবর্ষে কাচামাল, শ্রমিক, 


 বৈহ্যুতিক শক্তি, কিছুরই অভাব নাই। এক- 


মাত্র শিল্পো্সাহের অভাবে প্রচুর প্রাকৃতিক 
সম্পদের মালিক হইয়াও ভারতবর্ষ পৃথিবীর 
বিভিন্ন শিল্পজীবী দেশের কীচামাল সরবরাহর 
থাকিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের উপর 
AEA AE SL LEAL 





যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, জীবন সংগ্রামের 
উপযোগী মানসিক দৃঢ়তাঁও ক্রমেই কমিয়া 
যাইতেছে । সমাজ ব্যবস্থার দোষে এদেশে 
ধ্নবন্টনেও চরম অসাম্য বর্তমান! দেশের 
শতকরা ৯০ জনের বেশী লোক ছুইবেলা 
অন্নের মুখ দেখিতে পায় না, অথচ মুষ্টিমেয় 
ভারতবাসীর হাতে প্রচুর সম্পদ জমিয়া 
উঠিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে এখন যেটুকু 
শিল্পপ্রসার হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ৪০৫০ 
জন শিল্পপতির কুক্ষিগত । এই অসম ধন- 
বণ্টন ব্যবস্থা ধরিয়াই ভারতবাসীর মাথাপিছু 
বাধিক আয় যখন ৬৫ টাকা, তখন বুঝিতে 
হইবে যে, এদেশের সাধারণ একজন লোকের 
আয় ইহার চেয়ে অনেক কম। ভারতবাসীর 
এই গড়পড়তা আয়ের সহিত এক একজন 
সম্পদশালী ভারতীয়ের আয়ের অঙ্ক তুলনা 
করিলে বিস্মিত হইতে হয়। হায়দ্রাবাদের 
নিজামও একজন ভারতবাসী, কিন্তু তাহার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির . মধ্যে শুধু মোহর আছে 
৮০ কোটি টাকার এবং হীরকাদি মূল্যবান 


8543882800৭ 






















































































































হেড ডর ৮৬, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । ) 

স্থাপিত--১৯১৮ | 

১৯৪৬ সালের $২ই জুলাই তারিখে ব্যাঙ্কের অবস্থা || 

আদায়ীকৃভ মুলধন ৭৩,১৯,৫৬০ টাক Il 

মজুত তহবিল ১৫১৬৫১০০০ »% If 

আমানত ১০১৫৮১৫৫,৭৮১ ৯ lL 

নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ১৩৪,৫৩১৫০১ ৯ । 

ডি বাজারদর ৬৩৯,৫০১৪২২ * 

আমানতের প্রায় শতকরা ৭৩ ভাগ নগদে ও অনায়াসে রোক টাকায় পরিণত করার যত সম্পত্তিতে গ্যস্ত | || 

সিকিউরিটিসমূহের বর্তমান ১৪ খাতার মূল্যের চেয়ে ৬২,০০,০০০ টাকা বেশী । রা 

| খাসমূহ_ - f 
কলিকাতা বাঙ্গলা বিহার lh 

} হারিসন রোড ঢাকা পাটনা A 
Hj: শ্তামবাজার . নারায়ণগঞ্জ 2 
মাণিকতলা নরসিংদি bs) in 

জোড়াস কে! বংপুর রাচি | 

বহুবাজার বাকুডা আপার বাজার (র চি) fh 

বড়বাজার বগুড়া হাজারীবাগ HW 

ভবানীপুর পাটনা গিরিডি | 

হাওড়া বহরমপুর , কোদার্া ৃ রঃ 

শাল্কিয়া নবদ্বীপ ' পুরুলিয়া রি 

: পশ্চিম ভারত " কৃষ্ণনগর 'সংযুক্তপ্রদেশ li 
‘ বোষ্বাই জলপাইগুড়ি বেনারস | 1 
| নয়াদিল্পী ও পুরাতন দিল্লী শাখা শীত্রই খোলা হুইবে।. | 
সকলপ্রকার ব্যাঞ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। i 

Nl লগ্ন এজেণ্টস_মিড ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ । নিউ ইয়র্ক এচ্ণ্টস্_ন্যাশণ্ডাল জিটি ব্যাঙ্ক অব. নিউইয়র্ক ৷ fl 
অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস্_ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েল্স্‌। il 

. ম্যানেজিং ডিরেকউর_ মিঃ জে, সি দাশ । fi 
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বর্তমান্‌ কাশ্মীর রাজ্য ইংরেজদের নিকট 
হইতে মাত্র দেড়কোটি টাকা মূল্যে ক্রীত 
হইয়াছিল, কিন্ত এখন কাশ্মীর রাজের শুধু 
রাজস্ব বাবদই বাধিক আয় অন্ততঃ ১৫ কোটি 
টাকা। 
বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের আথিক পুনর্গঠন 
করিতে হইলে এদেশের অগণ্য নিরন্নের জীবিকা 
সংস্থানের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে করিতে হইবে । 
জনসাধারণ যদি দুঃসহ দারিদ্র্যের গীড়নে দিন 
রাত কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতেই বাঁধা 
থাকিয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্টি, শিক্ষা, সভ্যতা 
কোন কিছুর বিকাশই দেশে সম্ভব নয়। জনগণের 
আৰ্থিক স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে নানা 
জটিল সামাজিক সমস্যার উদ্ভব খুবই স্বাভাবিক । 
অনেকে জন্মশা সনের দ্বারা লোকসংখ্যা কমাই- 
বার কথা বলেন সত্য, কিন্তু ভয়াবহ অল্নাভাব 
, আর অশিক্ষায় যাহারা জীবন্ম ত, আত্মনিয়ন্ত্রণের 
_ কোন প্রেরণাই তাহারা অনুভব করিতে পারে 
নাঁ। একজন চিন্তাশীল মনীষী এসম্বন্ধে যথার্থই 
বলিয়াছেন £-_"“ Whatever may be the 


type of economic thecry that we 
may accept, it is evident that all 
sociological problems of human 
culture and civilization, that of 
war and peace, of human bappi- 
nessand misery, of nationalism 
and internationalism, of stagna- 
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আর্থিক জগৎ 


tion and progress are fundamenta- 


ly the population problem in its 
various ramifications.” বাস্তবিক 
আধুনিক পৃথিবীতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 
যে সকল সভ্যদেশে জনসাধারণের আর্থিক 
স্বাতন্তয স্ুষ্টি হইয়াছে, সেখানকার সামাজিক 
সমস্তাও বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে । মাঞ্কিন 
জনসাধারণের মধ্যেও ধন্মগত পার্থক্য আছে, 
কিন্তু তজ্জম্ত তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিদবেষ- 
ভাব জমিয়া উঠিতে পারে নাই। এই সব 
দেশের রাষ্ট্রপরিচালকগণ দেশের অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালনা করেন, যাহাতে 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও কাহারও নিয্নতম 
জীবিকা সংস্থানের পথ বন্ধ হয় না। লোক- 
সংখ্যা ভারতের মত ইংলণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
অথবা জাপানেও যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা! 


বিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনায় উল্লিখিত নিয়োক্ত 
হিসাব হইতেই, বুঝা যাইবে £- 
দুঁদেশ জন্ম নৃময 

(প্রতি হাজারে ) (প্রতি হাজারে ) 

ইংলণ্ড ১৫৩ ১২২ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৩ ১০'৬ 

জাপান ২৭০ ১৭৬ 

ভারতবধ ৩৩*০ ২১৮ 


কিন্ত এইভাবে সবদেশেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইলেও একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া সর্বত্রই 


। [শারদীয়া সংখ্যা 


বাড়তি জনসাধারণ জীবিকাস-স্থানে এতটুকু 
অস্থুবিধা ভোগ করিতেছে না। ভারতবর্ষে শুধু 
যে বাড়তি লোকগুলি অন্যান্য ভারতীয়দের: 
সমান দারিপ্রা ভোগ করিতেছে এমন নয়, 
প্রকৃতপক্ষে যন্তরসংগ্রহের কোন নৃতন বা 
সম্প্রসারিত উপায় না থাকায় তাহারা দেশের 
সীমাবদ্ধ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করিতে 
বাধ্য হইতেছে এবং ফলে তাহাদের আবির্ভাবে 
এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছূর্র্বলতর হইয়া. 
সমগ্র দেশবাসীকে অধিকতর অস্বচ্ছল করিয়া: 
তুলিতেছে। 

ভারতের এই জনসখ্যা-সমস্তার সমাধান 
করিতে হইলে একটি সুষ্ঠ এবং 
পরিকল্পনা একান্ত আবশ্তক। ভারতবর্ষ 
বিশালায়তন দেশ, এদেশে এমন অফুরজ্ত 


প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, যাহা শুধু বর্তমান 


দেশবাসীর নয়, আরও বহু বাড়তি লোকের 
স্বাচ্ছল্য বিধানের উপযোগী ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট । গ্রেট ব্রিটেন 
আকারে মাত্র কাশ্মীর রাজ্যের সমান, প্রাকৃতিক 
সম্পদের পরিমাণ এখানে খুবই সামান্থ, 
কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের ( ভারতবর্ষের 
আয়তন ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গ মাইল, ইহার 
শতকরা ৫৪ ভাগ ব্রিটিশ ভারতের অস্তভু ক্ত 
এবাং বাকী ৪৬ ভাগ দেশীয় রাজ্য । জাতীয় 
আয়ের পরিমাপ যখন মাত্র ১৬ শত কোটি 






































ব্যবসারীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, | 1] 
জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি I 


রাখিয়া হা দেওয়া হয় 
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কু 22 
৮. পা ুস্প ক নিল উই ৯:৯৯ ES. জে ১টি ০০০8 শি যা hl 
Be I 
“l দাশ ব্যাঙ্ক F মি; ] 
মা -_-$ ডিরেক্টর বোর্ড 8 fi 
রা. শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস (চেয়ারম্যান), শ্রীযুক্ত বিমলাপতি যুখাজ্জা [: 
1 ডাক্তার শ্ঠামাপ্রসাদ মুখাজ্জ প্রোফেসর বিষুপদ ব্যানাজ্জাঁ 
|: শ্রীযুক্ত হরিদাস মজ,মঘার শ্রীযুক্ত বৈষ্যনাথ আগরওয়ালা 1 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ Hf 
চর , ূ 

টি J i 









































শারদীয়া সংখ্য! ] 

টাকা, তখন ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের 
পরিমাণ ৫ হাজার ৫ শত কোটি টাকা 
(১৯৩৬ সালের হিসাব)। ব্রিটেনের আয়ের 
এই উদ্ধগতির পশ্চাতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক- 
গণের যে সক্রিয় চিন্তাধারা আছে, তাহার 
অভাবেই অসীম প্রাকৃতিক সম্পদশালিনী 
দেশ ভারতবর্ষের এই শোচনীয় আর্থিক 
অবস্থা । রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রণে শিল্প-বাণিজ্য 
কৃষির উন্নতি সাধিত হইবার ফলে পৃথিবীর 
বিভিন্ন সভ্যদেশে অর্থের অআন্তুর্দেশীয় প্রচলন- 
গতি বৃদ্ধি ' পাইয়াছে এবং জনসাধারণের 
স্বাচ্ছল্য সম্পাদিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ 
‘বিদেশী আমলাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত এবং 
এখানকার শাঁসক-সন্প্রদায় দেশের কৃষি- 
শিল্প-বাণিজ্যের সংস্কার তথা দেশবাসীর 
্বাচ্ছল্য-বিধানে একটুও আগ্রহশীল নন। 
প্রকৃতির কৃপণতা ভারতবাসীর অসহ দারিদ্র্যের 
মূল কারণ নয়, আসলে ভারতবর্ষ ধাঁহারা 
শাসন করেন এ* দেশকে পালন করিবার 
দায়িত্ব তাহারা অনুভব করেন না বলিয়াই 
ভারতবাসীর এই ছূর্গতি। ভারতবাসীর 
_ মাথাপিছু বাৰ্ষিক আয় পৃথিবীর বিভিন্ন 
প্রগতিশীল দেশের অধিবাসীর মাথাপিছু 
বার্ষিক আয়ের তুলনায় কম। তাহার একটি 
তুলনামূলক হিসাব' দেওয়া হইল 2 
ভারতবর্ষ-7৬৫ টাকা; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
১৪০৬ টাকা ; ক্যানাডা--১০৩৮ টাকা ; গ্রেট 
. ব্রিটেন_৯৮০ টাকা). আস্ট্রেলিয়া--৭৯২ 
টাকা ; ফ্বান্স_৬২১ টাকা; জার্দাণী__৬০৩ 
টাকা; জাপাঁন__২১৮ টাঁকা। এই হিসাব 
হইতেই পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাইবে, 
আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত হইয়া ভারতবাসীকে 
'বাঁচিবার অধিকার দিতে হইলে যে কোন 
' উপায়ে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি- 
সাধন একাম্ত অপরিহার্য । জীবন বনহুবিস্তৃত 
সন্দেহ নাই, মানুষের মধ্যে সুন্দরের 
অপরিমেয় খশ্বর্য্য লুকাইয়া আছে, ইহাও 


সত্য কিন্ত সেইসঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখিতেই. 


হইবে যে, উদরপুততি মানুষের পশুধর্্ম হইলেও 
এই ধর্মই সর্বাগ্রে স্বীকার্ধ্য ৷ বিশেষ করিয়া 
বিগত যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রবল পেষণে আজ 
এ কথা পরিক্ষার হইয়া গিয়াছে যে, অন্ন 
সমস্যাই জীবনের সবচেয়ে জটিল এবং গুরুতর 


সমস্যা, এই সমস্তার সমাধান না হইলে 


জীবনের কোন আনন্দ-সন্ধানই সম্ভব নয়। 
ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের কথা 
চিন্তার সময় এ দেশের কোটি কোটি নর- 


নারীর আত্মিক বিকাশের কথা অবশ্যই স্মরণ. 


. রাখিতে হইবে ; কিন্ত তাহাদের এই মানসিক 
বিকাশসাধনের পটভূমিকা হিসাবে নিরন্ন 
জীবনের চরম দুঃখ হইতে তাহাদিগকে মুক্তি 


আর্থিক জগৎ 


দেওয়ার প্রয়োজন একবারও ভুলিয়া যাওয়া 
. চলিবে না। বোস্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাগণও 
এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সমস্তাটিকে দেখিয়া 
বলিয়াছেন 24৯ planned economy 
must aim at raising the national 
income to such a level that after 
meeting the minimum require- 
ments evety individual would be 
left with enough resources - for 
enjoyment of life and for cultural 
activities,” 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দেশে 
সার্বজনীন কর্মসংস্কানই জনসংখ্যা 'সমস্তা 
সমাধানের একমাত্র উপায় । এইজন্য প্রয়োজন 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম- 
সম্তারের যথাযথ ব্যবহার ৷. ভারতবর্ষ এতকাল 
মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে, আমেরিকায় বা 
জাপানে কাঁচামাল রপ্তানী করিয়াই 
আসিয়াছে । এদেশ হইতে এক গুণ মূল্যে 
কাচামাল বিদেশে পাঠাইয়া সেই কাঁচামাল 
হইতে উৎপন্ন পণ্যই পরে বিদেশীর নিকট 
হইতে ভারতবাসী পাচগুণ মূল্যে কিনিয়াছে। 
এই অর্থ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া 
এখন শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের দিক হইতে 
ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। 
বলা নিশ্রয়োজন, এই ব্যবস্থা সম্পাদনের 
আগে আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার বনিয়াদ- 
স্বরূপ ভারতের সমস্ত সম্ভাব্য সম্পদের একটি 
জরীপের প্রয়োজন । ৰ 
ভার গভর্ণমেন্টকেই গ্রহণ করিতে হইবে, 
কারণ ইহার আয়োজনই শুধু ব্যাপক হইবে 


' না, ইহা কার্যকরী করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের 





সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা শাখাসমূহ :-- 
| বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, শ্ামবাজার। 
আদায়ীকত মূলধন ও লিজার্ড ১৫,০০,০০০২ টাকান্প উপর 
কার্যকরী তহবিল ২,০০0০0,0০০২ টাকার উপন্ন 
আমানত রাখিবার সর্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান । 


অভিজ্ঞ ও লক্মপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্থপরিচালিত। দেশের 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালনা 
এবং কর্মতওপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংদিত। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পাল, বি-এল, এম-এল-এ 





এই জরীপ করিবার 


৮৯ 


উৎপাদনের হার, জমিতে জলসেচের সুযোগ- 
সুবিধা, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিক 

সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধা, পথঘাট ব্যবস্থা, 
বাজারের অবস্থা, শিল্প-পরিচালনায় দেশ- 
বাসীর উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সকল 
বিষয়ে পূর্ণ নজর রাখিয়াই এই পরিকল্পনা 
রচনা করিতে হইবে । পরিকল্পনা রচনা, ও 
কার্যকরী করিবার সময় সমগ্র দেশবাসীর 
কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদের পূর্ণ স্যবহারের 
আগ্রহ যদি থাকে, তবে এই বিরাট দেশের 
জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন 
সম্ভব হইবে। 
যানবাহন ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি ও শুক্কনীতি 
প্রভৃতি সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহাতে এইগুলি 
সম্পর্কে দেশবাসীর যে সব অসুবিধা! বা কৃষি- 
শিল্পের পথে যে সব প্রতিবন্ধক দেখা দিবার 
সম্ভাবনা, সেগুলি দূরীভূত হইবে। শুধু কৃষি 
বা শিল্পের উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিলেই 
পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সেই উন্নতি 
যাহাতে পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রা প্রণালীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার । এই জন্যই 
শিল্পজাত পণ্যাদির বাজার, শ্রমিকদের মজুরী, 
শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, জাতীয় আয় 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবিকার মান 


প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক সংখ্যাতাত্বিক হিসার . 


রাখিতে হইবে । টের উপর, ভারতবাসীর 
চরম আর্থিক দৈন্য এবং এদেশের অসম 


মনে হয়না । এ সম্বন্ধে (নেদরানীযআগ্রিহ 


গ্রাম 07284? 









পরিকল্পনা সরকারী হইলে 


n° 


থাকিতে পারে, কিন্তু "সকলের সুখশাত্তি 
রিধানের জন্য শ্রেণী-্বার্থের অতীত কোন 
কার্যকরী পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে 
-প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেন্ট্রে হাতেই সে ভার 
থাকা বাঞ্ছনীয় । তাছাড়া এই পরিকল্পনার 
' আর্থিক দায়িত্বও অত্যধিক। বিত্তশালী ও 
উৎসাহী ভারতবাসীরা অবশ্যই বহু অর্থ লইয়! 
এদেশের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রয়াসে সহ- 
'যোগিতা করিতে আঁসিবেন, কিন্তু তথাপি 
উল্লিখিত পরিকল্পনার পক্ষে তাহাদের একক 
প্রয়াস যথেষ্ট নয়। এজন্য গভর্ণমেণ্টকে 
'-সরকারী তহবিল হইতে বহু অর্থ সাহায্য 
করিতে হইবে। এই সাহায্য দানের সঙ্গে 
গৃভরমৈট্ কৃষি বা শিল্পপণ্য স্যায়সঙ্গত সর্বোচ্চ 
মূল্যে বাজারজাত করিতে সাহায্য করিবেন 

এবং সারাদেশে যাহাতে বহুসংখ্যক শিল্প, ব্যাঙ্ক 
ও জমিবন্ধকী বা সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। বলা বাহুল্য, 
এইভাবে দেশের দুর্গত জনসাধারণের জ্যা 
গভর্ণমেন্টের দিক হইতে সক্রিয় সহানুভূতি 
দেখা না গেলে দীর্ঘকালের নিক্রিয়তার 'ঘুণধরা 


এদেশের অর্থনৈতিক . ব্যবস্থার, পুনর্গঠনের, 


তথা জনসংখ্যা সমস্তার সমাধানের - আশা 
খুবই কম। তবে, দেশবাসীর উপরও আমাদের 
ভরসা অল্প নয়। 
দারুণ অসথবিধার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, 


তথাপি তাহারা সাফল্য অজঙ্জনে.. যে |-- 
. কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার. তুলনা. হয় | 
না ভারতীয় কৃষকতো ঢালতলোয়ারহীনূ LE 
নিধিরাম সর্দারের মত একরপ-.ভগৃবানের 


সহিত যুদ্ধ করিয়া জমিতে সোন 


ফলাইয়া চলিয়াছে। কাজে কাজেই গভর্ণমেন্ট | 


যদি এদেশের অর্থ নৈতিক সংস্কারের কার্য্যকরী 
পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হন, দেশবাসীর 
নিকট হইতে তাহারা অবশ্যই নিশ্চিত 
পাইবেন । 


করিয়া পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে 
সেই পরিকল্পনায় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার 
সমতা রক্ষার কথাই সব্বাগ্রে চিন্তা করা উচিত। 
ভারতের আিক অবস্থা অনেকটা বিপ্লবোত্তর 
রাশিয়ার মত। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যেভাবে 
রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া শুধুমাত্র 
অন্তর্দেশীয় প্রয়োজনের অন্থুপাতে পণ্য উৎ- 
পাদননীতি পরিচালনা করিয়া চলিয়াছেন, 
ভারতবর্ষেও সকলের স্বাচ্ছল্যবিধাঁনের জন্য 
সেইভাবে পণ্যউত্পাদন ব্যবস্থা নিয়ন্থণ 
আবশ্যক । এইজন্য বর্তমান সমাজ বা. অর্থ- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার এবং -সবচেয়ে-বেশী 


ভারতীয় শিল্পপতিদের | 







ভারতবর্ষের বিপুল ক্রমবদ্ধমান জনসংখ্যা 
ও ভগ্নপ্রায় আধিক বনিয়াদের কথা বিবেচনা: | 


আর্থিক জগৎ 


দরকার নীতি নিদ্ধারণও পরিচালনায় সরকারী * 


কঠোরতার । দেশবাসীকে অজ্ঞানতার অন্ধকার 


হইতে মুক্তিপ্রদানের . ব্যবস্থা করাও এই 
পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া 


উচিত। অনেকদিন আগে বিখ্যাত চিন্তাশীল 
মনীষী স্তার জেমস.বেরী স্বটল্যাণ্ডের এন্ডূস 
ইউনিভারসিটির ছাত্রদের উপদেশ: প্রদান 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন £ 2 . Supreme 
‘objective of education 1 is ‘courage 
— courage to face life's difficul Hes, 
troubles and frustrations serenely; 
strongly and cheerfully. ভারতবর্ষেও 


_ আিক স্বাচ্ছল্য সম্পাদনের চেষ্টার. সহিত 


সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দ্বিয়া সমগ্র 
ভারতবাসীকে এমনভাবে তৈয়ারী করতে 


'হইবে, যাহাতে তাহারা পুথি বা বৃত্তিগত 


বিদ্ভালাভের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর 
সমস্যা বহুল ও বিদ্বসঙ্কুল জীবনযাপনের উপযুক্ত 
সাহস অর্জন করিতে পারে. আধথিক স্বাতন্ত্য- 
প্রতিষ্ঠার সহিত চরিত্র গঠিত হইবার যথেষ্ট 
স্থয়োগ আছে সত্য, তবে: পরিকল্পিত. ব্যবস্থা 
সির প্রথম হইতে চেষ্টা . রি a 


RO 





চি হি জিত হইয়াছে । ' 
৩. অবিলম্বে প্রসপেক্টীদ্‌, শেয়ারের আবেদনপত্র ও শেয়ার বিক্রয় এজেন্সীর 


এ £ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ = Ed 
oA লভ্ৰরাঙ্গো্স_ এজ € ঢকা ভিলও 
কসবা রোড, পোঃ টাকুরিয়া কলিকাতা 


[ শারদীয়া সংখ্যা 
স্থযোগ অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই ফলপ্রস্থ 
হইবে। ্‌ | 

ভারতের দরিদ্র ও অসহায় ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার জন্য ভারত সরকারের সম্যক দায়িত্ব- 
বোধ. জাগ্রত না হইলে এদেশের ভগ্নপ্রীয় 
আখিক বনিয়াদ পুনর্গঠন একাস্ত অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য যে আমলাতান্ত্রিক 
সরকার জন্‌ কোম্পানীর আমল হইতে এখনও 
পৃষ্যস্ত এদেশকে শাসন করিতেছেন, তাহাদের 
নিকট হইতে দেশবাসীর স্বার্থসংরক্ষণে এতখানি 
আগ্রহ আশা করা বাতুলতামাত্র। তবে 
ভরসার কথা এই যে, ভারতে জনসাধারণের 
প্ৰতিনিধিমূলক 'ও শক্তিশালী সত্যকাঁর জাতীয় 
গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার আর বিলম্ব নাই, 
কাজেই যে অবশ্য-কর্তব্য - এতকাল এদেশের 
শাঁসকসম্প্রদায় পালন করেন নাই এবং যাহার 
অভাবে প্রচুর স্ুযোগ-সম্ভাবনা সত্বেও সুদীর্ঘ 
দেড়শত ' বৎসরের অধিককাল ভারতবর্ষ 
অকারণে চরম দেন্য ভোগ করিয়াছে, এইবার 
হয়তো ভারতের জাতীয় সরকার দেশবাসীর 
স্বার্থসম্পর্কিত সেই গুরু দায়িত্ব পালনে 
নি 











 গিগরুসুতেডিট | 


পি হাওড়া বি টনি কলিকাতা । ৰ 


শাখাসমূহ £ 
স্টামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 


দক্ষিণ কলিকাতা! শাখা ৮৬এ রাসবিহারী এভেনিউ) খোলা হইয়াছে। 


২১ 








ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
এম্‌, চৌধুরী 

















ভবিষ্যতের আশা ও আনন্দে ভরা স্বপ্ন সফল হ'তে 
চলেছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণ ব্যাপ্ত করে যে 
কর্মধাঁরা বিস্তৃতিলাভ করেছে তা নূতন দিনের 
আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, আজকের এই 
উৎসবও আশা ও আনন্দের আলোয় আলোকিত 
হয়ে উঠুক আমরা শুধু এই প্রার্ঘনাই জানাচ্ছি। 
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ও রি য়ে প্টা 









ভিন ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ সমস্যা 


বন্যা, বৃষ্টি এবং বাত্যার প্রকোপে মাটির 
ক্ষয়ক্ষতি কৃষিকার্য্যের একটী বিষম অন্তরায় ৷ 
. নৈসগিক নিয়মে ভূখণ্ডের যে রূপ পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে এবং তজ্জম্য মাটির যে বিভিন্ন 
 রপাস্তর হয় তাহার সঙ্গে সাধারণ নিয়মে 
জমির ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে পৃথক । জমি চাষ 
করিলে তাহার উপরিভাগের গাছপালা 
লতাগুল্স প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিতে 
হয় এবং এই জন্য ইহা একটী নিছক 
অনাচ্ছাদিত মাটিতে পরিণত  হয়। ফলে 
বন্যা ও বারিপাঁতে ইহা সহজেই রোধ হইয়া 
থাকে। উহাতে মাটির ভিতরকার সারাংশ 
যবক্ষারজান এবং ফসফরাস প্রভৃতি কোন 
'কোন ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যায়। কর্ধিত মাটির 
কতকাংশ বৃষ্টিতে ও বন্যায় বিধৌত হইয়া নদী- 
নালায় আসিয়াও পতিত হয়। 


পৌরাণিক সহর ও জনমানব-অধ্যুষিত সমৃদ্ধ . - 


অঞ্চল ভূমির ক্ষয়ক্ষতির জন্য মরুভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে অথবা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । 
এসিয়া মহাদেশের অনেক স্থান এবং আফ্রিকা 
‘মহাদেশের অনেকাংশ এইভাবে বালুতে:টাকিয়া 
'শিয়াছে। প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া 
এবং গোবি এক সময় জনমানববহুল ছিল, 
* ,তাহার বহুলাংশও ভূমির ক্ষয়ক্ষতির জন্য মরুতে 
পরিণত হইয়াছে। এসিয়া মাইনরের প্রায় 
৫ শত সহর এবং দক্ষিণ আমেরিকার পম্চিমাংশ 
এই ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। 


মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পুষ্টিকর 


পর্য্যাপ্ত খাগ্ঠের প্রয়োজন, আর সেই খানের 
' উৎপাদন নির্ভর করে উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার 


. উপরে । আজ যে পৃথিবীতে ভয়াবহ খাঁ্ঠাভাব' 


দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে হইলে 


কৃষিকার্ধ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়োজন ।. 


ভূমির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করার ব্যবস্থার উপর 
কৃষির এইরূপ উন্নতির প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। 

ভূমির ক্ষয়ক্ষতি প্রধানতঃ বরা 
চির কহে 
। দ্বিতীয় কারণ ঝড়-বঞ্ধা। ইহাদের ক্রিয়া- 
কলাপ এবং জমির ক্ষতিসাধন করিবার উপায় 
বিভিন্ন হইলেও তাহার ফলাফল এক অর্থাৎ 
ভূমির উপরিভাগের মাটির স্বস্থানচ্যুতি ৷ 
অত্যধিক বারিপাত এবং গলিত বরফের দ্রুত 
ও ধাবমান নিফাশনের জন্য ঢালু জমির 
উপরিভাগে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং 
এইজন্য মাটি ধুইয়া যায়। এইজন্য যে জমির 
ধ্বংস হইয়া থাকে তাহাকে বন্যাসম্ভূত 


ভ্রীআশুতোষ দাস 


এক সঙ্গে জ্তপাকৃতিভাবে ধ্বসিয়া যায়৷ কিন্ত 


ইহা ছাড়া বৃষ্টির প্রকোপে সুঙ্্ভাবে অন্য 
প্রকারেও জমির ক্ষতি হইয়া থাকে৷ 
বারিপাতের জন্য সাধারণতঃ ঢালু জমিতে বৃষ্টির 
জল জমিয়া ইহার মাটির ছিদ্রে ছিদ্রে ঢুকিয়। 
যায় এবং ক্রমে ক্রমে ইহার অভ্যন্তরে ক্ষয় সুরু 
করে । এইরূপ ক্ষয়ের সঙ্গে মাটির অভ্যন্তর ভাগ 
আলগা হইয়া অনেক জায়গাব্যাপী একটী 
পাতের স্থষ্টি করে । এই আলগা মাটি ক্রমে 
ক্রমে জমির উপরিভাগের' সহিত বিযুক্ত হইয়া 
স্বস্থ্যানচ্যুত হয়। এই ক্ষতি সাধারণতঃ খুব 


ধীরে ধীরে হয়। ইহার দারা জমির ক্ষতি হয় 


অত্যন্ত বেশী। কারণ ইহাদ্বারা সারযুক্ত 
কালে! পাক মাটি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে 
থাকে এবং জমির . উপরিভাগের মাটির বর্ণ 
ফিকে রং ধারণ করে । ' সমতল ভূমির চেয়ে 
" ঢালু জমিতেই ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ বেশী। . 
বৃষ্টির জন্য আর একভাবে জমির ক্ষয়ক্ষতি 
হয়। ইহার একটা রূপ এই যে, ঢালু জমিতে 


বারিপাতের জন্য কোন জায়গায় অত্যধিক 


জল জমিয়া যায় এবং কোথাও বা"ছোট ছোট 
নালা স্থষ্টি করে। ফলে একই জমিতে বন্ধুর 
স্থানের স্থষ্টি হয় এবং ইহার অনেক জায়গা 
উর জমিতে পরিণত হইয়া থাকে । গলিত 
বরফজল জমিতে পতিত হইয়াও এইরূপ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র নালা স্থষ্টি করিয়া থাকে । পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গিয়াছে, এইরূপ ক্ষয়জনিত কারণে পলি- 


মাটির অভ্যন্তরস্থ যবক্ষারজান ও ফসফরাস 
শতকরা ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। 
যে সকল অঞ্চলের জমি ঢালু সে সকল অঞ্চলে 
বঞ্জার জন্যও মাটির অনিষ্ট সাধিত হয়। তবে 
যে-সকল অঞ্চলের ভূমি সমতল এবং বারিপাত 
অপেক্ষাকৃত কম, সেই সকল অঞ্চলেই ঝঞ্চা- 
জনিত ক্ষতি বেশী করিয়া ঘটিয়া থাকে । 
জমির এইরূপ ক্ষয়ক্ষতির সমস্তা কোন 
একটী দেশের সমস্যা নহে--বস্তুতঃ ইহ! 
একটি জাগতিক সমস্তা। পৃথিবীর ভিতরে 
মাঞচিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
সবচেয়ে বেশী । এই দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ 
জমি বৃষ্টি, বন্যা ও বঞ্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
থাকে। ১৯৩৭ সালে ঝঞ্ধার জন্য কানাডায় 
জমির বিপুল ক্ষতি হইয়াছে । সাধারণতঃ 
ইংলণ্ডে এইরূপ ক্ষয়ক্ষতির ণ কম। 
প্রাকৃতিক কারণে ইংলণ্ডে মৃতু বারিপাঁত হয় 
এবং ফলে মাটি ধুইয়া যায় কম'। তাহাছাড়া 
ইংলণ্ডের চাষীরা জমির তৃণাচ্ছাদনকে বিশেষ- 
ভাবে সংরক্ষণ করিয়া থাকে । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
গত একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটা 
একর জমির ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়াছে। হিসাব গ্রহণ 
করিলে দেখা যায়, বৎসরে ৩ শত কোটা টন 
মাটি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে চাষের জমি হইতে, 
্বস্থানচ্যুত হয় এবং. ৭৩ কোটা “টন মাটি 
মিসিসিপি নদীতে প্রবাহিত হইয়া মেক্সিকো . 
উপসাগরে পতিত হয়। যে ৩ শত কোটা টন 











শারদীয়া সংখ্যা ] 


মাটি স্বস্থানচ্যুত হয় তাহার ভিতরে জমির 
প্রধান সার যথা ফসফরাস, পটেসিয়াম ও 
যবক্ষারজানের ধ্বংসের পরিমাণ হইবে প্রায় 
৫ কোটা টন। ১৯৩৪ সালে মাঁকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রে জমিতে যে পরিমাণ কৃত্রিম সার দেওয়া 
হইয়াছে এইরূপ সারধ্বংসের পরিমাণ তাহার 
৬০ গুণ। 


ৃ আফ্রিকার ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে 
খোঁজখবর লইয়া জানা গিয়াছে কেনিয়া, 
বস্থুটোল্যাণ্ড ব্যাটুয়ানল্যাণ্ড সোয়াজিল্যাণ্ড 
পশ্চিম আফ্রিকা, মালটা প্রভৃতি স্থানে 
জমির ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ বিশেষভাবে 
বুদ্ধি পাইয়াছে। 


বন্যা, বৃষ্টি এবং বঞ্ধার প্রকোঁপে ভারতে 
জমির যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, তাহার ব্যাপকতা 
নির্ণয় করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের 
জমির সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় এই একটী মাত্র 
কারণে । 


শ্রেণী হিসাবে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ 
করিলে ভারতের জমিকে প্রধানতঃ 
চার ভাগে বিভক্ত করা যায়, 
যথা ১১ লাল মাটি, (২) কালো মাটি, 
(৩), পল্লি, সাটি এবং (৪) মাকড়া মাটি। 


স্থাপিত-_১৮৭ 
হেড অফিস--ফা 
কলিকাতা অফিস 
১৪১, বসা রোড 
কালীঘাট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০ টাকা 
আদায়ীন্কত মূলধন ৯,৩২,০০০, টাকার উর্ধে 
৪,৫২,000২.টাকার উর্ধে 


ক্লাইভ, ফ্রীট অঞ্চলে 


ন্িজা ফাণ্ড 
কেন্দ্রীয় অফিস 


খুববেশী। 


আর্থিক জগৎ 


ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের সর্ধ্বত্রই লাল মাটি 
দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশ, মহীশুর, দক্ষিণ 
পূৰ্ব্ব বোম্বাই প্রদেশ; পুর্ব হায়দরাবাদ, মধ্য 
প্রদেশ, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং দক্ষিণ 
বাজলা প্রভৃতি স্থানে লাল মাটির ভাগ বেশী। 
বুন্দেলখন্ৰ, উত্তর বরোদা, আরাবল্লী, রাজ- 
পুতাঁনা, হিমালয় অঞ্চল এবং আসাম প্রদেশেও 
লাল মাটি আছে। স্থান বিশেষে লাল মাটির 
তারতম্য ঘটে। কোন কোন উচ্চ ভূমির 
লাল মাটিতে কষ্করের ভাগ বেশী এবং ইহার 
উর্বরতা কম; পক্ষান্তরে সমতল ক্ষেত্রের 
অনেকাংশে লাল মাটি খুব উর্্বর। লাল 
মাটিতে সাধারণতঃ যবক্ষারজান, ফসফরাস 
এবং পাকের ভাগ কম। কিন্ত ইহাতে পটাস 
এবং চুণের ভাগ বেশী । 


কালো মাটি প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র, 


বেলারী, কুরনুল, কুদালা, কোম্বেটোর, তিনি- 


'ভেলী প্রভৃতি জিলাঁয় বেশী। ইহার পরিস্থিতি 


প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপ্ত। বোম্বাই 
প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং হায়দরাবাদের বেশীর 
ভাগ অঞ্চলের মাটিই কালো। উচ্চ ভূমিতে 
সাধারণতঃ কালো মাটির উর্করতা অল্প; কিন্ত 
সুরাট 'এবং বৌরোত অঞ্চলে ইহার উর্বরতা 


খানখানা পুত্র, 
“ ফরিদপুর । 





শীঘ্রই খোলা 'হইবে। 


রিপোর্ট গভর্ণমেণ্ট সিকিউব্রিটিসমূহের যে মূল্য 
ধর! হইয়াছে তাহার ঘাজানর মূল্য উহ! 


অপেক্ষ। ২৫,০০০২ টাকা (বশী । 


কলিকাঁতাস্থ রোর্ড অফ 


৯৩ 


ভারতের মাটির মধ্যে পলিমাটিই চাষের, 
প্রধান অবলম্বন। ইহা বিশেষ উর্বর । 
উপদ্বীপ অঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে এবং 
গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও বঙ্গোপসাগরের 
নিকটস্থ স্থানে এই পলিমাটির ভাগ বেশী। - 
ইহার ভিতরে দোয়াশ মাটির ভাগ বেশী। 
ফলে ধান, পাট, ইক্ষু, গম প্রভৃতি এই মাটিতে 


প্রচুর উৎপন্ন হয়। সিন্ধু ও গঙ্গানদীর 


উপত্যকায়, উত্তর রাজপুতানা, পাঞ্জাব, যুক্ত 


অঞ্চলে পলিমাটির ভাগ বেশী। মাকড়া মাটি 


ভারতের একপ্রকার পোড়া পাহাড় হইতে 
উদ্ভূত । মধ্য ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে, 
আসাম এবং পুর্ব ও পশ্চিম ঘাটে এই মাটি 
পাওয়া যায়! ইহার ভিতরে পলিমাটির 
অংশ আছে। এই মাটিতে শস্তাদি ভাল 
জন্মায় ৷ | 

রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গিয়াছে 
যে, ভারতের মাটিতে যবক্ষারজান এবং বৃক্ষ ও 
শস্তাদির রাসায়নিক খাছের অংশ অপেক্ষাকৃত 
কম। অধিকস্ত বন্যা, বৃষ্টি ও ঝঞ্ীর ফলে 
জমির যে ক্ষতি হয় তাহাতে এই সকল 


" রাসায়নিক পদার্থ__বিশেষ করিয়া যবক্ষারজান 


বিশেষভাবে নষ্ট হইয়া যায়। বন্যার জন্য 
সুত্তপ্রদেশ, বাঙ্গলাদেশ, দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ 


REE শিল 


কিন্তু সাবধান 


এবার পুজার নাজানে বিদেশী মালে 
বাজান ছাইয়া গিয়াছে, 

স্বদেশী জিনিষ কিনিয়া আপনাদের 
গৃহ উজ্বল করুন । 


স্বদেশী শিপ্পের শ্রী ও দেশের সম্পদ 


রৃদ্ধি হউক | 


ভারতের ঘ্বহত্তম স্বদেশী দ্রব্যপন্ভানের 
শুান্লী শ্পিলল-ও্ীকম্শননীহ্ 


: ডিরেক্টরস্‌ £ 4 টি 
১1 মিঃ জে, সি, মৈত্র,বার-এ্যাট-ল, চেয়ারম্যান | | 
২ ডাঃ এস্‌, মৈত্র, এক-আর-মি-এস ('এডিনু )!' 88... ১ ছে ন 


কলেজ ফ্রীট মার্কেট, কলিকাতা । 
ব্যবসা ও বাণিজ্যের সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়। . 


: ৩! মিঃ এ, সি, জেল, এজেন্দি ম্যানেজার; 
আর্য ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ । i 
৪। মিঃ এস, জি, মজুমদার, বি-এস-সি, বি-এল, | 


ম্যানেজিং ভিরেক্টর | ৮, | 
ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা 
| ___ রাস | 


ক 





৯৪. 


বোম্বাই প্রদেশ এবং ছোটনাগসুরে জমির 
ক্ষয়ক্ষতি হয় বেশী। পক্ষান্তরে, বন্যা এবং 
ঝধ্ধার প্রকোপে উত্তর ভারতে জমির ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক! পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
বঝিলাম, রাওয়ালপিণ্ডি, আম্বালা, হোসিয়ারপুর, 
_গোয়ালিয়র এবং যুক্তপ্রদেশের অন্তর্বর্তী 
আগ্রা এবং এটোয়া অঞ্চলে এইরূপ ক্ষতির 
পরিমাণ ভয়াবহ । 

জমির ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার জন্য 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে ফে্‌ কর্ম্পদ্ধতি 


নিম্নে দেওয়া হইল যথা £_-বনানীর সম্প্রসারণ, 
জমিতে চাতাঁল .নিশ্মাণ, নালা এবং জমির 
ভাঙ্গনের প্রতিরোধ করিবার জন্বা বাঁধ নির্শ্মাণ, 
বনাগ্রি নিবারণ, জলাশয় খনন, নদীর বাঁধ 
সংরক্ষণ, ঝঞ্া প্রতিরোধের জন্য বৃহৎ 
বৃক্ষাদি রোপণ, কোন কোন জমিতে চাষ 
স্থগিতকরণ, জমির উপরিভাগে পালাক্রমে 
বৃক্ষলতাদি রোপণ, ফল কা্টিবার সময় 
শহ্যাদির মূল উৎপাটন না করিয়া তাহা 


জমিতে রাখা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষারাদের' 


" ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করিয়া 


এবিষয়ে চাষীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং ' 


ভূমিত্বত্ব আইনের উপযুক্ত. সংস্কার সাধন 
প্রভৃতি । জমির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করিতে হইলে 
উপরোক্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষেও অবলম্বন 
করিতে হইবে। এবিষয় নিয়ে একটু বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করা হইল। 

হিসাব গ্রহণ .করিলে দেখা যায় ভারতে 
যেবন আছে তাহা আয়তনে নগণ্য । 


আর্থিক জগৎ 
অন্ততঃপক্ষে ১ লক্ষ বর্গমাইল বনানী স্থষ্টি 


করিতে না পারিলে বন্যা, বৃষ্টি এবং ঝঞ্ধা্দির ' 


প্রকোপ হইতে জমির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা 
সম্ভব হইবে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বনানী 


.স্ষ্টি করিবার জন্য সরকারী ভাবে চাষীদিগকে 


নগদ অর্থ সাহায্য করা হয়। ভারতেও 
আইন করিয়া প্লাবিত অঞ্চলসমূহে' বনানী 
স্থপ্টি করার জন্য, সরকার হইতে অর্থদান 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উচিত। পাঞ্জাবের 
অন্তর্গত কারা, হোসিয়ারপুর এবং আস্বালা 
অঞ্চলে নুতন করিয়া বনানী সম্প্রসারণের 
একটা প্রচেষ্টা চলিয়াছে 1" 1.1 

'" পাহাড়ের সামুদেশস্থ জমিতে এবং 
সাধারণ ঢালু জমিতে চাতাল: নির্শ্মাণ করিয়া 
জমির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা সুবিধাজনক, 
ইহাদ্বারা জলের পতন-বেগ রোধ করা যায়। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জমিতে সাধারণতঃ দুই 
প্রকারে চাতাল তোলা হইয়া থাকে -_আলি 
বাঁধিয়া এবং উচুনিটু করিয়া বন্ধুর চাঁতাল 
. অন্তর্গত 


মুখে বাঁধ তুলিয়া জলের গতি 
ভিন্নমুখে প্রবাহিত করা যায়। ইহাতে স্রোত 


পাথর এবং পাথরের 


[শারদীয়া সংখ্যা 





নুড়ি দ্বারা এইরূপ বাঁধ -তোল৷ পাহাড় অঞ্চলে 
সুবিধাজনক । জারন্মেনীতে এই . প্রকার 


পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ইহা! ছাড়া চওড়া 
করিয়া নর্দমা, নালা খনন করিয়া জলকে 
অন্যদিকে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা দ্বারা জয়ির 
ক্ষয়কে রোধ করা হয় । এতত্যতীত জমিতে 
পাথরচুণ ছড়াইয়া দিলে জমির উর্ধ্রতাও 
বৃদ্ধি পায়; পক্ষান্তরে, উচ্চজমির ক্ষয়ও 
নিবারিত হইয়া থাকে। ঝঞ্ার উপদ্রব হইতে 
মাটিকে রক্ষা করিবার জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উপন্রত অঞ্চলে বৃক্ষাদি 
রোপণ করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । কানাডা, নরওয়ে . এবং মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সমতলভূমিতে এই ব্যবস্থা দ্বার! 
বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে এবং 
প্রচণ্ড ঘূর্ণি ও ঝড়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে 
জমিকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হইয়াছে। 


ভারতবর্ষে জমির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
ভয়াবহ । বিশেষ করিয়া উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, 
ও পুর্ব ভারতে জমির ক্ষয়ক্ষতির -জন্য কৃষি- 
কার্যের দারুণ ক্ষতি দেখা দিয়াছে । পাঞ্জাব 
অঞ্চলে কতকটা আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বিশেষ 
ফলপ্রদ হয় নাই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূৃহ আরও অধিকতর 
মনোযোগী না হইলে ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ 
সুব্যবস্থা হইবে না। ভারতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন । 
কৃষির সমুচিত উন্নতি সাধন করিতে হইলে জমির 
ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ বিষয়ে এখন হইতে স্ুপরি- 
করিত কাৰ্য্যনীতি অনুসরণ করিতে হইবে। . 



























































_কোগ্ানী : ইতিমধ্যেই আসামের কাছাড়, জিলাহ্িত 
“টঙ্গুর” টি রা নামীয় ঢা-বাগানটি ক্রয় করিয়াছেন I 


ভিরক্টর বোর্ড ৪ 


| মিঃ 
২| মিঃ 
৩1 মিঃ; 
81" মিঃ. 
৫1. মিঃ, 
৬. মিঃ 


ক্ষ: কট 












এস্‌ আর দাস: 
এইচ, এন্‌ সেন - 

হরেন্দ্রনাথ সেন 
এস্‌ এস্‌ বাগচী 
এ..সি লাহিড়ী 
এস্‌ কে: মিত্র 
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অর চাই, বস্ত্র চাই, চাই মামুষের মত বাঁচবার অধিকার, কোটি কোটি 
সর্বহারা মুর পৃথিবীর প্রতিটি কোণ ব্যাপ্ত করে একই দাবী করছে। সর্বহারাদের 
2 | এই দাবী পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রতিনিয়তই প্রতিধবনিত হচ্ছে! ৃ 
: আজকের যে কোনও শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে এই সব প্রাথমিক দাবী মেটানোর ব্যবস্থ 
৪ থাকা অবস্তই কর্তব্য ।: প্রত্যেকেরই উচিত মানবোচিত সমবেদনাব সঙ্গে সর্ধহারাদের 
| কথা মনে রেখে কাজ করা। মহছালক্ীর গৌরবৌজ্জল কর্ধতৎপরতা এই 
সমস্তাকেই পুরোভাগে রেখে চিরদিন পথে চলে এসেছে! টা 
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আর্থিক জগৎ ও জীবন 


টাকার প্রয়োজন সকলেরই ; তাই টাকার 
কথাতেও প্রয়োজন | কিন্ত অর্থের প্রয়োজন 
. সর্বজনীন হলেও ( সাধু-মোহান্তেরাও বাদ 


নন, স্পষ্টতই দেখা যায়) আতিক জগতের ". 


যাবতীয় গোলমেলে নিয়ম ও তথ্যগুলি সর্বব- 
জনের আয়ত্ত ২ নয় এগুলোর নিয়ন্ত্রণও 


বর্তমানে অল্প কিছু লোকই করছেন।, 


এই জ্ঞান . থিওরীগতভাবে খানিকটা 
আয়ত্ত করেন অর্থশাস্ত্রবিদেরা, পণ্ডিতেরা, 
অর্থনীতির অধ্যাপকেরা এবং কার্য্যকরী, 
স্বার্থসন্ধী প্রয়োগের দিক দিয়ে আয়ত্ত 
করে থাকেন পঁজিপতি শিল্পপতিরা, ব্যাঙ্ক, 
ষ্টক-এক্সচেঞ্জ এবং. টাকা লেন-দেনের অন্যান্য 
বহু বিচিত্র ক্ষেত্রের একচেটিয়া সম্রাটেরা। 


পণ্ডিতের! বেশীর ভাগই নিবিরববাদ মানুষ, এত : 


বেশী নির্ববিবাদ যে, অর্থশাস্ত্রের মত জবরদস্ত 
বিষয় অধিগত করেও তাদের সামাজিক 
নিষ্করিয়ত্ব ঘোচে না । অধিগত বিষ্ভার উপর 
ক্লাসরুমে লেকচার দিতে পারেন, কিন্ত 


সমাজের সর্ব্বজনের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য 


ডি 
তার সুষ্ঠ, ব্যবহারিক প্রয়োগের পথ প্রশস্ত 
করতে পারেন না। তাদের এবং মধ্যবিত্ত 


' বুদ্ধিজীবীদের কাছে যা আশা করা যেতে, 
পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মেলে না; সমাজ: : 


জীবনের ভিত্তি যে এত আবিল, দারিদ্র্য ও 
বৈষম্যের বাধাগ্রস্ত, তার একটা প্রধান কারণ 
এখানে । আঁবার-অন্দিকে, বিষ্ার্জ্জন সত্বেও 


বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজের চল্তি দৃষ্টিভঙ্গী : 


এবং প্রচলিত ধারায় অর্থনীতিশাস্্র থেকেই 
সাধারণতঃ তারাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
তাদের এই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণতা। সেই 
শান্সই শাস্ত্র যা মানুষকে মুক্তির সোপান 
দেখিয়ে দেয়. মূল পথে পৌঁছাতে 
সাহায্য করে । . এ কথা একমাত্র পরাবিষ্ভার 
শান সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য নয়, সমস্ত মানুষের 
পাঁধিব কল্যাণকারী অন্য যাবতীয় শান্ত 
সম্বন্ধেও প্রষোজ্য। অর্থশাজ্্র এদের মধ্যে 
প্রাথমিকভাবেই জরুরী, কারণ সাধারণতঃ 
অর্থের মাধ্যমেই এখন সবার জীবিকার্জন ও 
জাগতিক স্বাচ্ছন্্যলাভের উপায় নির্দিষ্ট 
হয়েছে। সুতরাং অর্থনীতির ধারাগুলি যদি 
এমন হয় এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগের 
কৌশল যদি এমন হয়, যাকে নাকি পৃথিবীর 
বেশীর ভাগ লোককে, পৃথিবীর সমগ্র সম্পদ- 
সৃষ্টির অংশ ভোগ থেকে, পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান 
স্ঞান-বিজ্ঞান-আট “কৃষ্টির বিচিত্র আয়োজন 
থেকে বঞ্চিত করে রাখবার ষড়যন্ত্রের মতো 
মনে হতে পারে, তবে সে অর্থশান্ত্রকে ঢেলে 


অধ্যাপক-_প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ 


সাজতে হবেই, এ কথা কি বলবার অপেক্ষা 
রাখে? অথচ পৃথিবীতে এত দেশে এত 
পণ্ডিত ও অধ্যাপকের দল থাকতে এই সত্যকে 
তার' পূর্ণরূপে প্রথম দেখতে পেলেন, তাকে 
প্রকাশ্যে উচ্চারণ করলেন, বিস্তৃত বিশ্লেষণাস্তর 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাড় করালেন, সমাজ 
ও রাষ্ট্রকে নব অর্থশান্ত্রের আলোকে আমুল 
পরিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য বৈপ্লবিক দাবী যিনি 
জানালেন তাঁর নীম কার্পমার্কস্,। আমরা 
সবাই জানি । - 
তাঁর আগেও পণ্ডিতেরা এ সত্যের 
উপলব্ধি আভাসে আভাসে পাচ্ছিলেন, তার 
পরিচয় প্রাক্-মার্কসীয় ইউরোপীয় অর্থশান্ত্ে 
আছে। কিন্ত সে শুধু আভাসে আভাসে ; 
২_তাও নিজেদের কাছেও স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ 


করবার সাহস ও সাধনা তাঁদের ছিল না, 


বাইরে স্বীকারের তো নয়ই। এর কারণ 
ছিল একাধিক। মার্কস্এর প্রতিভা তাদের 


ছিল না, এটা ধরে নেওয়ার পরও অন্যান্য - 


কারণ নির্দেশ করা যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজ 
ও রাষ্ট্রের বড়লোক কর্ণধার ও পৃষ্ঠপৌষকেরা 
চট্টতে পারেন, এমন কোন পর্য্যায় পর্য্যন্ত 
তাদের সমাজ ও অর্থনীতির সত্যানুসন্ধানকে 
নিয়ে যাবার এবং সিদ্ধান্ত টান্বার সাহস 
তাদের ছিল না। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন, 
টাকার লেনদেন, বিনিময়, সঞ্চয়, মুনাফার 
আসল মানে, মুনাফার স্থষ্টি, জমির মালিকানা, 
খাজনার অর্থ ও তা নেওয়ার অধিকার, এক- 
চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার, বড় বড় শিল্প- 
ব্যবসায়,” কয়লার খনি প্রভৃতির উপর একক 
ব্যক্তিগত বা কয়েকজন বড়লোকের মিলিত 
যৌথ স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ছু'চারটে নূতন 
থিওরী তারা কেউ কেউ খাড়া করলেও 
সেগুলো ছারা এ কারণেই তারা কেউ সমাজের 
গৌঁড়াকার আত্যস্তিক বৈষম্য ও অন্যায়কে 
আঘাত করেন নি। দ্বিতীয়ত নিজেরা 
সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত হলেও অর্থের 
অভিজাত্যের লোভ ও দুর্বলতা তাদেরও ছিল 
অনুমান করা যায়; তাই ধনতান্ত্রিক 
. কাঠামোকে ভাঙ্গবার কাজে তারা বুদ্ধি ও 
বিচারশক্তিকে পূর্ণর্ূপে প্রয়োগে হয়তো 
ইচ্ছুক ছিলেন না৷ ' 

পণ্ডিতদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, স্কুল- 
কলেজ-ইউনিভাসিটীর শিক্ষকদের মধ্যে এই 
দূর্বলতা, এই ধৰ্ম্মভ্রষ্টতা আজও পুথিবীভরে 
চোখে পড়ে। অন্ততঃ চিন্তারাজ্যের মধ্য 
দিয়েও প্রতিক্রিয়াশীলতার খ্বাটিগুলি ভাঙ্গবার 
" কাজে তাদের লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারের 


জন্য আজও তাদের মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক 2 






মানুষ এগিয়ে আসেন নি। সকল' 
পমান্ষের জন্য রুটী আর সমানাধিকারের 
লড়াইয়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রধানতঃ 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ' মধ্য থেকেই: 
এ-তাবশ এসেছে, একথা ঠিক। কিন্তু তা 
যদিই বা সত্য, তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পণ্ডিত ও বড় বড় ভিগ্রিধারীদের সংখ্যা কতই 
না কম! বড় বড় শিল্পপতিদের অগাধ 
এশব্য্যকে তারাও ভাল চোখে দেখতে না 
পারলেও, একধরণের মানসিক আল্সেমির ও 
সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাবের জন্যই 
বর্তমানের অন্যায় অর্থনৈতিক 80853 9৫০কে 
ভাঙ্গতে তারা এগিয়ে আসেন নি’। আর 
একটা সুক্ম কারণ আছে। তাদের বড় বড় 
ডিগ্রি ও গতানুগতিক ধারার পাগ্ডিত্যের জন্য 
ধনীদের কাছ থেকে তাঁরা সাধারণতঃ যে 
খাতির ও পুষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকেন, তাকে 
বিশ্লেষণ না করেই তারা গ্রহণ করে থাকেন 
বলে এদিক থেকেও তাদের ছূর্বলতা আছে। 
আর একটা পুরানো কারণও অবশ্য আছে। 
বিচ্ালোচনার ক্ষেত্রে প্রায় সব দেশের বিশ্ব 
বিদ্যালয় ও কলেজগুলিই সাধারণতঃ সনাতনী ৷. 
নৃতন যুগ পুরানো হয়ে ভারী ভারী বইয়ের 
মধ্যে আশ্রয় না নেওয়া পর্য্যন্ত তার মূল্য- 
শ্বীকারে এঁদের অনপনীয় আপত্তি। 
বিপ্লবাবাহনে সাহায্য করা দুরে থাক্‌, নূত্ন 
ভাবধারার ছোয়াচও এরা যেন যন্স্রা-বীজাণুবৎ 
পরিহার করে চল্তে চান্‌। তাই প্রাচীন বিগ্া 
ও সংস্কৃতির বাহক এইসব পণ্তিতেরা যদিও, 
সাধারণভাবে খুবই স্বীকার করেন যে» 
ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে সকলের জন্য অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত ন্যায় প্রতিষ্ঠা 
না করা গেলে, আমাদের বর্তমান মানব-সভ্যতা! 
কোন কালে সকলের জন্য আশা ও আশ্বীসের 
বাণী বহন করে আনবে নাঃ তবু সর্ব্বাঙ্গীণ 
মানব-মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিতে তাদের মধ্যে 
খুব কমজনকেই আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখেছি ॥ 
বৃত্তির প্রয়োজনে ও জ্ঞান-সংগ্রহে তারা 
অভ্যস্ত, জ্ঞানবান্‌ বলে সামাজিক দায়িত্বও 


তাদের অত্যন্ত বেশী! সেই দায়িত্ব অপালনে 
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৯৫ 





বিশেষ দুঃখের কথা আঁছে,_তাই তাদের কথা 
এত ক'রে বলা হল । 

কারা যোগ দিল, আর কারা দিল না, 
কাদের কাছ থেকে স্বাভাবিক প্রত্যাশা পুরণ 
হলনা, তার জন্য বসে না থেকে সংগ্রাম অবশ্য 
এগিয়ে চলেছে । আধিক জগতের মূনাফা 
ভাঁগবাটোয়ারার বর্তমান নিয়মগুলোকে মূল- 
থেকে বদলে দেওয়ার সংগ্রাম, সমাজের 
বিশালায়তন অর্থনৈতিক হন্্যের উপরতলায় 
বসে নিজের খুসীমত সর্তে অন্যদের জীবিকার 
উপায় নিয়ন্থণ করার একচেটিয়া স্ুবিধা- 
গুলোকে ভেঙ্গে দেওয়ার সংগ্রাম । আমরা 
যেন ভুলে না যাই যে, শোষক ও শোষিতের 
সম্পর্ক শুধু মিল, ফ্যাক্টরী প্রভৃতির মালিক ও 
তাদের শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 

শোষণ কথাটাঁকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে বুঝতে 
হবে। তবেই শুধু তার অতি-দুর-প্রবিষ্ট 
সর্ধনাশা রূপটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে। 
অন্থকে তার প্রাপ্য সুবিধা ও মর্ধ্যাদা থেকে 
বঞ্চিত করে নিজের জন্য প্রাপ্যের চাইতে 
অনেক বেশী নেওয়ার অভ্যাস সমাজের-সকল 
স্তরের ও বৃত্তির মানুষের এমনই মজ্জাগত হয়ে 
পড়েছে এবং আমরাও তাতে এমনই অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছি যে, বহুক্ষেত্রে শোষণের রূপটা 
বাইরে থেকে হঠাৎ ধরা পড়ে না। তা বলে 
তারা যে নেই এবং সমাজের স্বচ্ছন্দ পূর্ণা 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


কলিকাতা ৷ 


গুপ্ত এণ্ড মিত্র 


রায় এণ্ড বাগচী 





১। দি জি এস্‌ এম্পোরিয়াম্‌ লিঃ 
৩৫, চিত্তরঞ্জন Ny কলিকাতা। 


বিকাশকে যে তারা বাধাগ্রস্ত করছে না, তাঁতো 
নয়। - বর্তমান অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় শোষক 
ও শোষিতের সম্পর্ক বন্থবিস্তুত, বহুরকমের 
তার রূপ। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক্‌। 
ভারতবর্ষের প্রাথমিক দুর্ভাগ্য বিবিধ । তার 
রাষ্ট্রষন্ত্রের কাঠামো পরতে পরতে ধনতাস্তরিক 
এবং আমলাতান্ত্রিক, সঙ্গে সঙ্গে এটা আবার 
বিদেশী শাসকের করায়ত্ত। সুতরাং এখানে সব 
চাইতে বেশী শোষণের সুযোগ যাদের তারা 
একাধারে শাসক এবং বিদেশী । দুই নম্বরে 
আমরা পাই শ্বেতাঙ্গ তথা কৃষ্ণাঙ্গ বড় বড় 
বণিক্‌ ও শিল্পপতিদের ৷ কিন্ত হিসাবে ওখানে 
থেমে গেলে চলবে না। যেখানে রাষ্ট্রিক ও 
সামাজিক আবেষ্টনীর সাধারণ ঝৌঁকটাকে 
9 রাখবার 

যন্ত্রই,উৎ্সাহ দিয়ে থাকে, সেখানে 
সংকীৰ্ণ স্বার্থ ও স্ববিধাবাদের মস্থণ পথে 
চলবার আগ্রহ সর্ব্বস্তরের মানুষের মধ্যেই 
স্বভাবতঃ প্রবল । তাই এখানে নিজের নিজের 
সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে ক্ষুদে শোষকের অন্ত 
নাই। গ্রামের কুসীদজীবী মহাজন, গরীব 
কিষাণকে যার কাছ থেকে নিজেদের ভিটেমাটি 
হারাবার ঝুকি নিয়েও অত্যন্ত চড়! হারে সুদ 
নিতে হয় মাছ এবং তরিতরকারীর বাজারের 
ফড়িয়ারা, বর্তমান অবস্থায় যারা একই সঙ্গে 
একদিকে জেলে ও গেরস্ত নিত এবং 


দি ডি এযা এশোন্মাম লিং 
885০8555418 ৮14 

বিনিয়োগ করুন। জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার জন্য আমর আরো ২৫,০০০ 
দশ টাকা মুল্যের নতুন শেয়ার সম-মুল্যে বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত 
অনুমোদিত মূলধন দশ লক্ষ টাকা 3 


শেয়ারের আবেদন ফরম্‌, ওুস্পেক্টস্‌ ও অগ্তান্ক বিবরণের আস্ত 
দিদলিখিত নে কোন স্থানে আবেদন করুন £-- 


০ 


বৎসর বিক্রীত মূলধন 
১৪৩৯ ৬,৯০০ 

১৯৪০ 
১৯৪১ 


৬১৯০ ০৯২ 


বিক্রয়ার্থ মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা 
আমাদের ভ্রমোন্নতির নিন্নদিখিত অস্কগুলির উপর লক্ষ্য 


২। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪নং রন কলিকাতা । 


কুমিল্ল ইউনিয়ন ব্যান্ক লিমিটেডের বাংলা, বিহার, আসাম 
এবং বোন্বাই প্রদেশের যে কোন শাখাসমুহে। 
< আমাদের অস্ঠান্ ব্যান্কাস :-_ 
১। বেঙ্গল সেপ্ট্।াল ব্যাঙ্ক লিঃ, রংপুর শাখা রংপুর | 
২। ব্যান্কাস ইউনিয়ন লিও পি-৭ মিশন রে, এক্সটেনশন 


৩। হুগ্নী ব্যাঙ্ক লিঃ, ১৫৩ ধর্দতলা ঘট কলিকাতা । 
৪। সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ--জলপাইগুড়ি। 
-অভিটাস-_ 
চাটণর্ড একাউন্টে্টস্‌ ও অভিটাস 
পি-১২, মিশন রৌ এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
৮1২, হেষ্টিংস্‌ স্্রীট, কলিকাতা! । 


--সলিসিটস্‌ 
৷ মিঃ বি এম্‌ বাগারিয়া 
৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ট্রীট, কলিকাতা । 


১৪৯৪২ 
১৯৪৩ 
১৯৪৪ 











ইতিমধ্যেই 


&৭১৯৪০২২ 
৬৬১৯৪ ০৯২ 
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২১৫০১০০০ হাজার 
গিয়াছে । গত ছয় বৎসরে মোট প্রতি শত টাকার উপর ৪৬৷০ 
ছেয়চল্লিশ টাকা চার আন!) ডিভিডেণ্ড বাবদ প্রতি শেয়ার- 
হোল্ডারকে দেওয়। হইয়াছে । 
আমাদের এই প্রতিষ্ঠান আজ ১৩ বৎসরের অধিককাল হইতে 
দেশীয় শিলপবাণিজ্যের পথে জনসাধারণের ও দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ ও 
জননায়কগণের গভীর শ্রদ্ধা-গ্রীতি ও সহযোগিতা লইয়া অগ্রসর 
হইতেছে । যুদ্ধান্তে নূতন পরিকল্পনা লইয়া নৃতনতম ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিবার জন্ত নৃতনভাবে জনসাধারণের মধ্যে কিছু শেয়ার বিক্রয়ের 
বন্দোবস্ত হুইয়াছে। আমদানী-রপ্তানী কাধ্য নিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিবার জন্ত লণ্ডনে নিজস্ব অফিস খোলাইবার 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হুইয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়িবৃন্দ ও কণ্দিবৃনদকে 
. লইয়া ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত। আমরা আশা করি আমাদের এই 
আবেদনে অনতিবিলম্বে আমাদের সমস্ত শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে 
বিক্রীত হইয়া যাইবে । ৃ 
উপযুক্ত এজেন্ট ও দালালকে বথানির্দিষ্ট কমিশন ও দালালী 
দেওয়। হইবে ।- কোম্পানীর 





অন্যদিকে বাজারের খন্দেরদের শোষণ করতে 
পারছে,--পাটের দালালেরাঃ আমলাতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের আইনকানুন যাদের কাজের একান্ত 
সহায়বড় ছোট সহরের বাড়ীওয়ালারা, 
ভাড়ার হার সম্পর্কে এবং অন্বিধভাবে যাদের 
হরেক রকমের স্বেচ্ছাচার ও জুলুমকে ভাড়াটে 
করতে হয়, ইত্যাদি বহুশ্রেণীর লোকই এই 
সংজ্ঞার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পড়ে। যে 
পুস্তক-প্রকাশক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
লেখকদের তাদের পুরো ম্তাষ্য প্রাপ্য থেকে ' 
বঞ্চিত করেন, স্কুল-কলেজের যে স্বত্বাধিকারী 
ও কর্তৃপক্ষের দল নিজেদের লাভের 
অঙ্ক বা “রিজার্ভ ফাণ্ড ফুলিয়ে ফাপিয়ে 
তুলবার জন্য শিক্ষক .ও অধ্যাপকদের 
সুপরিকল্পিতভাবে ফাঁকি দিয়ে থাকেন, 
তাদের কি সংজ্ঞা, তাদের কি শ্রেণী, তাও কি 
আর বলে দিতে হবে? বাংলা দেশে যে খুব 
বেশীর ভাগ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং 
প্রকাশকের দলই এ প্রকার মনোভাবসম্পন্ন, 
ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন । মেয়েদের আর্থিক 
পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে বিবাহাদি ব্যক্তি 
গত ব্যাপার, গৃহপরিবার ও সমাজে মর্যাদা, 
পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ইত্যাদি বহু 
বিষয়ে মেয়েদের প্রতি আচরণে সমাজের 
পুরুষেরা এখনও কমবেশী পরিমাণে স্বেচ্ছাচার 









করিয়াছি। 







কাধ্যকরী 
তহবিল 


৩৮ ১৫০০৯ 





বৎসরের বিক্রয় মোটামুটি লাভ 
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টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়া 
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হেড অফিসে আবেদন করুন | 



































৯৮ 


ও শোষণের মনোবৃত্তি দেখিয়ে থাকেন। 
চারিপাশের জীবন থেকে এরূপ দৃষ্টান্ত 
আরও অনেক আহরণ করা যেতে পারে। 
'_ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
মানে__উপরিউক্ত এই সমগ্র অবস্থার অবসান 
সাধন। ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের 
সংগ্রামের পাশাপাশিই যদি আমরা এই 
আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে না যাই, 
॥ তবে স্বাধীনতার সুফল সুস্পষ্ট কারণে 
দেশের ছোটবড় পুঁজিপতিরা, বড়লোক এবং 
অভিজাত-চক্রই আত্মসাৎ করে নেওয়ার 
সুযোগ পাবে । উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্র 
গুলোর নিয়ন্ত্রক হওয়াতে তাদের যে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা, তার সঙ্গে তখন রাজনৈতিক 
ক্ষমতা পূর্ণভাবে যুক্ত হ'লে ভারতের সাধারণ 
মানুষদের সঙ্কট প্রায় একই রকম থেকে 
যাবে। কারণ এক্ষেল ঠিকই বলেছেন, 
পররাষ্ট্র হল আসলে জোর খাটাবার সুব্যবস্থা । 
শ্রেনীবিরোধ থাকার ফলে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে 
হয়ে দাড়ায় সব চাইতে শক্তিশালী আঘথিক 
শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র। সে শ্রেণী আর্থিক 
প্রাধান্যের জোরে রাজনীতির ক্ষেত্রেও শাসক- 
শ্রেণীতে পরিণত হয়।” স্বাধীন ভারতের 
বাস্তব রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
' অবস্থাকে শ্রেণী-নিবির্বশেষে সকল মানুষের 
 স্বার্থলাভার্থ রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টা সফল 








আসছে ।” সংবাদ 


চিত সস 








মানব সভ্যতাব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই 
লেখন বা মুদ্রণ কার্যে কাগজ 
. অপরিহার্য্যরূপে বাবহৃত . হয়ে 
পরিবেষণ, 


ব্যবসায়ে আমবা যে 


আর্থিক জগৎ 


[ শারদীয়া সংখ্যা 





করতে সে ক্ষেত্রে অনাবশ্যক দেরী হয়ে যাবে, 
কারণ নূতন সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। 
দেশের বামপন্থী নেতারা এই সত্য সম্বন্ধে 
সচেতন এবং সক্রিয় হচ্ছেন, এটা আশার 


কথা। 
তলিয়ে দেখলে আমরা দেখব যে, 


ইতিহাসের প্রতিটা পর্ধ্যায় আসলে শ্রেণী- 
সংঘর্ষের ইতিহাস। ইতিহাসের এই সংঘর্ষ 
মুখর পাতাগুলোর পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে স্থায়ী 


শাস্তি আন্তে হলে উৎপাদন ও লাভের 


বর্তমান সম্পর্কগুলো ঢেলে সাজতে হবে 
যাতে করে যথাসত্বর সব শ্রেণীভেদ একেবাবে 
তুলে দেওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের 
এ-ই হচ্ছে শেষ লক্ষ্য । শোষক ও শোষিত, 
পেশাদারী অনুগ্রাহক ও অনুগৃহীত প্রভৃতি 
শ্রেণীভেদ উঠে গেলে শ্রেণী-সংগ্রামের 
সম্ভাবনাও দূর হয়ে যাবে, পুঁজিবাদকে আশ্রয় 
করে যে সাম্রাজ্যবাদ বেড়ে উঠে যুদ্ধ নামক 
বিরাট হিংসাকে অবশ্যস্তাবী' করে তোলে, 
তারও হবে শেষ। এ একই কারণে, খবরদারী 
করবার জন্য, এক শ্রেণীর স্বার্থে অন্য শ্রেণীকে 
হারিয়ে রাখবার জন্য রাষ্ট্র থাকবার প্রয়োজনও 
ক্রমশঃ কমে আসবে। কিন্তু প্রথম কাজ 
প্রথমে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই 
আর্থিক জগতের বনিয়াদকে আমূল বদলাতে 
হবে। তাতে করেই জীবনের সকলক্ষেত্রে 


ORD 


সুনাম অর্জন করেছি 
| তাতে. আপনাদের 

| প্রয়োজন মিটাতে , 
BE আমরা সম্পুর্ণ 
ব্িবি৩৪৮ সক্ষম । 


পি,সি.কুণ্ড এণ্ড কোং 
৫৩,হযারিলন রোড . কলিকাতা 
রা. পা 


টি 


FOR THE COST OF 
‘A SINGLE CANVASSER 


DOUBLE SERVICE 


PROPAGANDA 


ALL PARTS OF BENGAL. 


Commercial Agents Corporation 
4, RUSSA 


মানুষে মানুষে সব সম্বন্ধগুলোই সস্তোষজ্ঞনক 
রাস্তায় রূপান্তরিত হয়ে আসবে! কারণ, 
যেমন মার্কস, বলেছেন, “সমাজে 
উৎপাদনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হ'লে 


মানুষের সঙ্গে মানুষের কতগুলো 
সম্বন্ধের স্থষ্টি হয়; সেগুলো ছাড়া 
সমাজ-জীবন চলে না,--তাদের রূপ কিন্ত 
ব্যক্তিবিশেষের মঞ্জির উপর নির্ভর করে না। 
ক্রমবিকাশের পথে উৎপাদনের বাস্তব শক্তি 
যেখানে পৌছেছে, উৎপাদনের এই সম্বন্ধ হয় 
ঠিক তারই অনুযায়ী । আবার উৎপাদনের 
সম্বন্ধগুলো একত্রীভূত করলেই সমাজের 
তখনকার আধিক গড়নটুকু পাওয়া যায়। 
সেই বাস্তব ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে সমাজের 
বাইরের রাষ্ট্রিক রূপ এবং আইনকানুনাদি ; 
সামাজিক ও কৃষ্টিগত জীবনের মূল দৃষ্টিভঙ্গীও 
প্রধানতঃ এরই দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্থৃতরাং 
বাস্তব জীবনে উৎপাদনের রূপটুকুই প্রধানতঃ 
ঠিক ক'রে দেয় সেই যুগের সমাজ-ব্যবস্থা, 
রাষ্ট্রের কাঠামো এবং সাধারণ চিন্তার ধারা 


গরীব কুষক-মজুর, 
মধ্যবিত্ত প্রভৃতি 


রূপ বদলাতে থাকে 1” 
নিয্ন-মধ্যবিত্ত, বিস্তহীন 


নিয়েই যে ভারতের লোক-সংখ্যার প্রায় সবটা, 
তাদের প্রতি বহু-বিলন্বিত স্যায় কর্তে হ'লে 
স্বাধীন ভারতকে উপরিউক্ত ধারাতেই অদূর 
ভবিষ্যতে নূতন জীবনের বনিয়াদ গড়ে তুলতে 
হবে, এ নিশ্চয় । 
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টনিকের অপ্রাচূর্য্য না থাকলেও ভাল - টনিকের অভাব 
সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। বহুদিনের কষ্টসাধ্য 
. গবেষণা স্ুরাটোনকে নিঃসন্দেহরূপে একটা নিজস্ব স্থান 

দিয়েছে। সব রকম দুর্বলতা, স্বাস্থ্যভঙ্গ, স্নায়ু বা মনের 
শক্তিহীনতা প্রভৃতিতে সুরাটোন শুধু ফলপ্রদ 
নয় তার কার্যকারিতা চমগ্ুকার। জীবনকে 
প্রাণময় করে তাকে আশা ও আনন্দে ভরিয়ে 
তুলতে হলে যে স্বাস্থ্যের দীপ্তি প্রয়োজন 
স্থরাটোন তা আপনাকে নিশ্চয় দেবে। 






22445 
%% ; 





17227 
4 








হণ্ডাস্টাক্ত লিং, কলিকাতা 


8৩৯৩ হুজি, 


*80814548 


এলো লিয়েটেডু কেমিক্যাল 
















































পুলিশ! 

তিন অক্ষরের এই শব্দটির পেছনে এক 
নিমেষে যেন জগতের যত বিরক্তি আর বিদ্রপ 
এসে জমা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের 
এদেশের পুলিশের কথা বলছি। আর সব 
সভ্য দেশে জনসাধারণের চোখে পুলিশ এক- 
সঙ্গে এমন ভয় আর ভাবনার, অমন ব্যঙ্গ আর 
কৌতুকের, এতখানি বিস্বাদ আর বিক্ষোভের 
পাত্র নয়। 
আলোচনা করতে যাব না। কেন-না তা 
এতই সহজ যে, ভূভারতে তা না জানে কেউ 
নেই। এমন কি রাস্তার ভিথিরী পর্য্যন্ত তা 

জানে ) 
তিন বছর আগের . মন্বস্তরের একটা 
নজির দেখালেই যথেষ্ট হবে। কলিকাতার 
রাজপথে সেদিন কঙ্কালের মিছিল। বড়- 
রাস্তায় ফুটপাথের ধারে, গলির মোড়ে, বাড়ীর 
দোরগোড়ায়-_যেখানে-সেখানে যখন-তখন 
কত অস্থিসার নরনারী আমার-আঁপনার কাছে 
ভিক্ষা চেয়েছে, পয়সা চেয়েছে, খাবার 
চেয়েছে । শুধু আমাদের কাছেই নয়, বিদেশী 
ইংরেজ সৈনিকের কাছে, মাকিন সৈনিকের 
কাছে-_ এমন কি নিগ্রো সৈনিকের কাছেও 
তারা হাত পাততে এতটুকু দ্বিধা করে নি, 
একটুও ছয় পায় নি। কিন্ত রাস্তায় কোন 
ভিখিরীকে আপনাদের কেউ কোন দিন 
পুলিশের কাছে হাত পাততে দেখেছেন? 
' মরণের মুখে ' দাড়িয়েও লাল- পাগড়ির কাছে 
তাদের একটিবার ক্ষুধার জালা জানাতে 


শুনেছেন? অসম্ভব। রাস্তার কঙ্ধালসার 
কঙ্কালও যেন লোক চেনে। তারও 
আত্মমর্য্যাদা আছে । 

এই এদেশের পুলিশ : 


এবার আমার একটি ব্যক্তিগত প্রতি- 


ক্রিয়ার কথা বলছি । 
আমি তখন কলেজের ছাত্র, দমদম সেণ্টাল 


জেলে, সাধ গেল হিন্দী শেখব। শেখবার ছু 
লোক আর বই দুই-ই জুটে গেল। দিন এ 
দশেক মহা উৎসাহে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ ছু 
একদিন থামতে হল। সহবন্দী হিন্দী-শিক্ষক | 
একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, “দু’দিন না যেতেই 


উদ্যমে ভাটা পড়ল নাকি?” 


“হিন্দী ভাষা আপনাদেরই মাথায় থাক, 
আমরা বাঙ্গালী-_ অন্ততঃ আমি তো ও ভাষা | 


কিছুতেই শেখব না” 
বন্ধুটি হেসে বললেন, 


কেন নয় সেই কারণতত্ব , 





১৯৩২ সালের কথা৷ | 





অপরাধ 1” - অকৌতুক- ক্ষোভ জানিয়ে: 


পুলিশ মাহাত্য্য 


স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য 


বললাম, “যে-ভাষায় পুলিশ’ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, 


সে-ভাষা আমায় মেরে ফেললেও শেখব না।” 

সেদিনের উদগ্র স্বাদেশিকতাবোধের 
অভিমানে হিন্দী শেখা আর হল না। জেল 
জীবনের অমন, অথণ্ড অবসরের সুযোগ 


হারিয়ে পরে কিন্তু আমি হিন্দী .শিখতে 


নাঃপারার জন্যে বহুবার আপশোস করেছি। 
তবু আজও আমি হিন্দী ব্যাকরণ তথা হিন্দী 
ভাষার বিরুদ্ধে সান জোরের সঙ্গেই নালিশ 
জানাব, শব্দ তৈয়ারী রাজ্যে কি একদা এমন 
ছু্ডিক্ষই ঘটেছিল যে, স্ত্রীলিঙ্গের ঘরে 
পুলিশের প্রবেশাধিকার না দিলেই চলছিল 
না? লাঠিধারী পুলিশও কিনা স্ত্রীলি্গ ! 


ক *! ক 


পুলিশ এদেশে মূত্তিমান্‌ রসভঙ্গ ! 

সঙ্গীতের আসরে বা সাহিত্য বাসরে 
কিংবা পাড়ার ছেলেছোকরাদের ক্লাবের 
সাম্বসরিক উৎসবের শুভ অনুষ্ঠানে 
আপনার অজ্ঞাতসারে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে 
সাধারণ সাদা পোষাকে সভ্য হয়ে এক কোণে 
বসে আছে অবাঞ্ছিত, অনামস্ত্রিত, রবাহুত 
পুলিশের লোক। কোন স্ুদর্শনা তরুণীর 
মিষ্টি গলায় যখন রবীন্দ্রনাথের একখানি 
অপূর্ব সঙ্গীত সবে মাত্র মূর্ত 
হয়ে উঠছে, অমনি আপনার কানের 
লোকটা চেনা-"*এই ওয়ার্ডেরই আই-বির 
টিকটিকি। ইত্যাদি। পুলিশের উৎপাতে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মাঠে মারা যান। নাচে, 
গানে, অভিনয়ে আর কবিতা আবৃত্তিতে আর 


আপনার সরস মনের সহজ যোগটুকু নেই। 


মাণিক্য কেমিক্যাল ইত 


১৫নৎ নারমল লোহিয়া লেন. ( বড়বাজার ), কলিকাত৷। 
--$ শাখা $= 
আগন্নতলা ও পাটনা 
} 


ভি 
ফাৰ্ম্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেন্ট ও আযুর্বেবদীয় সকল 
প্রকার ওবধ ও প্রসাধন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত কর! হয় । 


বীররসের অভিনয় জীবনে একদিনও উপভোগ 


সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায় । 


খু 
স্ধবাত্র কিষ্ট এবং এজেন্ট আবশ্যক । 





ছদ্মবেশ বা নিজবেশ, যে বেশেই হক্‌, পুলিশ 
এদেশে মুত্তিমান তালভঙ্গ । 
Ld ফা ৰ 
বেরসিক পুলিশ আবার স্থানবিশেষে: ' 
রসিকও বটে। 


একথা সকলেই জানেন, যেখানে তার 
কোনো দরকার নেই, সেখানে পুলিশ আকছার 
আছে। আবার যখনই যেখানে তাকে সব' 
চেয়ে বেশী দরকার, তখনই সেখানে তার 
টিকিটিও চোখে পড়বে না। এ না হলে রস 
জমে না যে। রসস্থষ্টির কারবারে “প্রত্যাশিত” 
আর “সঙ্গত” আর “স্বাভাবিক”-এর কদর 
কম৷ মনে করুন, প্রকাশ্য দিবালোকে রাহা-- 
জানি চলছে। খানিক আগেই রাস্তার মোড়ে 
বা কাছেই কোথাও এক লাল পাগড়িকে দেখা 
গিয়েছিল। হঠাৎ সে একেবারে উধাও । 
কিংবা সে উপ্টো দিকে মুখ করে দাড়িয়ে 
আছে নিবিবকার পরমত্রহ্ম । ছুরির বা লাঠির 
কাজ সমাধা করে আততায়ী বহুক্ষণ সরে 
পড়েছে, অথবা সে পথচারীদের হাতে ধরা' 
পড়েছে ।. লোক জমেছে বিস্তর । এতক্ষণে: 
বীরপুঙ্গব নিশ্চিন্ত মনে সোরগোলের দিকে 
ভারিক্কীচালে এগিয়ে ষায়। কর্তব্যপরায়ণ' 
পুলিশ তখন লাঠি উঁচিয়ে ভীড় ঠেলে ভেতরে 
ঢোকে £ “ক্যা হুয়া---হট যাও---তফাৎ যাও 1৮ 
চতুর লোকে সঙ্গে সঙ্গে তফাতেই সরে দাড়ায় ।' 
থানায় হাটাহাটির হাঙ্গামা থেকে আদালতে 
সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হওয়া পর্য্যন্ত কত হয়রাণ,. 
কত কি ঝামেলা । অন্ততঃ দূরে দাড়িয়ে 
নিরাপদ ব্যবধানে থেকে পুলিশের অমন. 



















~~ 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


করেন নি এমন সহরবাসী নাগরিক দৈবে 
মেলে! 

কিংবা 

কোনো বিগতষৌবনা পানওয়ালী থালা 


সাজিয়ে বসে আছে রাস্তার ধারে দেয়ালের 


গা খেঁষে। তার কাছ থেকে পান কিনে খাবার 
সুযোগে একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে 
হয় তো কোনো আপিসের জমাঁদার বা সাইকৃল 
পিয়ন, কোনো ক্লান্ত কুলী ভাই কি. বহুকালের 
বিপত্নীক এক প্রৌঢ় কেরাণী বাবু। অদূরে 
বিরহী পাহারাওয়ালার বুকটা যেন কেমন 
করে। বঁ। হাতের তেলোয় খৈনি ঘষতে ঘষতে 
লাঠি বগলে এগিয়ে আসে গজেন্দ্রগমনে । 
আর সকলে সরে যায়। দায়ে না পড়লে 
পুলিশের সান্নিধ্য কে আর কবে কামনা করে । 
অতএব সেপাইজীর পোয়াবারো ৷ পাঁচ-সাত- 
দশ মিনিট একেবারে ৷৷০n০০০!)--পান খায় 
( বলা বাহুল্য, বিনে পয়সায়), কথা বলে, কথা 


শোনে, হাসে, হাসায়ঃ ভাব-অন্থুভাবের আদান" " 


প্রদানে চাঙ্গা হয়ে ওঠে । 
কে বলে পুলিশ অরসিক ? 
bd ন ? ন 
বেচারা রাস্তার পুলিশ ! সাধারণ লোকের 
মতো সে-ও ভালোয় মন্দে মেশানো সাধারণ 
মানুষ । অসাধারণ হয় কেবল লাঠি আর লাল 
গাঁড় দৌলতে. তার পেছনে তখন লণ্ডন 



































নি সস 
| পতিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীশরৎচন্দ 


বন্দু, মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটাজ্জা 
ও অন্যান্য. বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এই ব্যাঙ্ককে 


' জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া আশীর্ববাণী জ্ঞাপন ও অভিনন্দিত করিয়াছেন। | 


আর্থিক জগৎ 


থেকে সিডনি পর্য্যন্ত সমগ্র বুটিশ সাম্রাজ্য-_ 
সমুদয় কামান আর বিমান আর জাহাজের 
সমাবেশ ৷ তবু যত দোষ যত ঘাঁটই তার থাক 
না কেন, আসলে সে যন্ত্রমাত্র-যন্ত্রী নয়। 
যন্ত্রীরা আরও সরেস, আরো বেশি অসাধারণ । 
রাস্তা ছেড়ে যত বেশি উপরের দিকে যেতে 
থাকবেন, লালবাজাঁর সদরদপ্তরের মধ্যমণি 
পৰ্য্যন্ত, পদে পদে ততই বেশি উপভোগ্য রসদ 
পেয়ে ধন্য হয়ে যাঁবেন। “সেখানে মহাবীর 
থেকে মহাপণ্ডিত সব পাবেন । 


হালের একটা ঘটনা বলছি। কলকাতার. 


এক এ্যামেচার পার্টি দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণি” 
অভিনয় করার সঙ্কল্প করেছিল। পুলিশের আপত্তি 
কাটাবার উদ্দেশ্যে এ বিখ্যাত নাটকখানির বহু 
অংশ ছেঁকে-কেটে, বলতে গেলে প্রায় খোল- 
নল্চে বদলে, তারা হাতে-লেখা পাগুলিপি 
লালবাজারে পেশ 'করল। বহু দিন যায়, তবু 
অনুমোদন মিলছে না। একদিন উক্ত শিল্পি- 
সঙ্ঘের সেক্রেটারী নিজেই লালবাজারের 
দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। মহামান্ত গবর্ণ- 
মেন্টের নাট্যসাহিত্য বিচারের ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারীটি তখন বোধ হয় বাইরে থেকে 
এসেছেন । 
“কী চান আপনি %” 
“আমাদের 58 “বনু দিন 














'_ নাঙ্গলা, আসাম, বিহার, ড়, যুত ুক্তপ্রদেশ ও 
Ul সধ্যপ্রদেশের গুক্ষত্বপূর্ণ স্বানসমূহে ৫0টির অধিক 
শাখা সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং-এর কাজ ঢালাইয়া 


আসিতেছে । 


ইট য় বাণ ব্যাঙ্ক লিমিটে 


৭, সোয়ালো (লন, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


১০১ 
“কোন্‌ বইখানা, বলুন তো ?” 
“নীলদর্পণ ৷” 


দ্্যা--হ্যা, পড়ে দেখেছি। নীলদর্পণি? 


' _-আপনিই বুঝি নাট্যকার দীনবন্ধু বাবু?” 


«আজ্ঞে না। আমি জন্মাবার বহুকাল 
আগেই তিনি পরলোকগত হয়েছেন ৷” 

“আয!” বলেই পুলিশ কর্মচারী উক্ত 
সেক্রেটারী ভদ্রলোকটিকে আর ছৃ'দিন বাদে 
দেখা করতে বলে আর এক কাজে চলে 
গেলেন । 

ক ক ক্ষ. 

জ্ঞানে বিদ্যায় পুলিশ একেবারে আপ-টু- 
ডেট, ! 

আপনার বাড়ী সার্চ করতে এসে সবজান্তা 
পুলিশ আপনার বনুকালের বহুকষ্টে গড়ে- 
তোলা হোম লাইব্রেরীটি তচনচ করবার কালে 
গড়গড় করে বলে দিতে পারে- কোন্‌ বই 
ভালো, কোন্‌ বই খারাপ, কোন্‌. বইতে কী 
আছে বাকী নেই। গল্প শুনেছি, একবার 
খানাতল্লাসের কালে সদাশয় পুলিশ গৃহের 
তরুণবয়স্ক অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্র যাঁতে 
নষ্ট না হতে পারে সেই জন্যে বাট্রগ্ড রাসেলের 
Marriage and Morals’ বইখানা নিয়ে 
চলে যায় । আর একবার বিশ্বস্তস্ত্রে 
আপত্তিজনক পুস্তকের সন্ধান পেয়ে পুলিশ 
এক বাড়ী তল্লাস করতে গেছে। বহর 























গ্রাম-—"Coins” 


















































১০২ 


তারা খাটাথাটি করল--কার্ল মার্কদ-এর 
Critique of the Gotha Programme 
থেকে সুরু করে বি, ডি, বোসের Rise of 
Christian Power পৰ্য্যন্ত কত বই তারা 
শ্যেণদৃষ্টি নিয়েই পরীক্ষা করল। কোনোটার 
পাতা উল্টায়, কোনোটার ছু'চার লাইন পড়েও 
দেখে । এত করে তবু একখানা নিরীহ- 
গোছের আপত্তিজনক বই পর্য্যন্ত তারা পেলে 
না। পুলিশদল নিরাশ হয়ে, ফিরে যাবে 
এমন সময় হঠাৎ একজন পুলিশ কর্মচারী 
পরম প্রাপ্তির উল্লাসে প্রায় চীৎকার করেই 
উঠলেন। এতক্ষণে অন্ততঃ একখানা 
সিডিসাস্‌ বই পাওয়া গেল। 'বইখানার নাম 


Revolution in Sex. মলাটের উপর" 


যখন এমন মারাত্মক শব্দ ‘Revolution’ 
রয়েছে তখন সেই ‘আগুন’ থানা পর্য্যন্ত 
বয়ে না নিয়ে কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় ! 
ক ৪ | ১ 

এবার পুলিশের বীরত্বের কাহিনী বলব। 

১৯৩০-৩২ সালের পরবর্তী সন্ত্রাসবাদের 
কাল। কলকাতার এক প্রাইভেট বাসায় 
জোর খানাতল্লাস চলেছে । বোমা আর 
রিভল্ভারের নিশ্চিত খবর পেয়েই পুলিশ 
এসেছে । ঘণ্টাখানেক এ-ঘর সে-ঘর 'দোতলা- 





























It শাখাসমূহ গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাজবাট, জামসেদপুর, বর্ধমান, বহুবাজার 

J রি কত বোর্ড 

al চেয়ারম্যান 

J মিঃ জে, কে, চৌধুরী, এমএ ৃ্‌ 

J প্রিন্সিপাল-_বিদ্যাসাগর কলেজ ; ফেলো ও সিশ্তিক__কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; না 
ৰা ডিরেক্টর- ন্যাশনাল ্াম নেভিগেশন কোং লিঃ, ‘বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ) ও il 
রা ৃ ১ ভাগ্যলন্ষ ইন্সিওরেন্স লিঃ; ফিসারীজ এণ্ড ফা বন লিঃ; শ্রীগৌরাঙ্গ কটন মিল্দ্‌ লিঃ । ft 
এ | ॥- - অনান্য ডিরেইরবর্ণ_ রে 

A ut ডঃ এস, সি, দে, এম-ডি, ( ইউ, এস্‌, এ ) ‘মিঃ ডি, মুখা 

| 55 হেল্থ প্রোডাক্টস্‌ লিঃ, ডসন এণ্ড ইঞ্িিমারও কট্টা্র; ডি রায় লিঃ । |] 
a! কোং লিঃ। মিঃ এইচ, এ, বেগ রম 
I মিঃ বি, এন্‌, দে সি, এস্‌ ট্রান্সপোর্ট ; কণ্টাক্টর ৷ | 
মঠ জমিদার ও মার্চেন্ট; প্রোপ্রাইটর_-এইচ, বি, দে মিঃ এম্‌, এম্‌, দত্ত ছা. 
রঃ অয়েল মিলস্‌ এবং শ্রীহরি রাইস্‌ মিলস্‌। মার্চ্চেট ও ব্যাঙ্কার। h 

{মিঃ এইচ, সাহা - “মিঃ এস্‌, চক্ৰবর্ত্তা, বি-এ 





মিঃ এস্‌, আর, যুখীজ্জা, বি-এস-দি 


ft 





রা) প্রোপ্রাইটর-_ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল কোং; ম্যানেজিং 
|! ডিরেক্টর-_ইষ্টার্ণ ল্যাবরেটারীজ লিঃ । 


জমিদার ও ব্যাঙ্কার । 


আর্থিক জগৎ 


তেতলার আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত বেঁটিয়ে ও 
নিষিদ্ধ বস্তুর সন্ধান মিলল না। ব্যর্থকাম 
পুলিশদল ফিরে যাবার জন্য সিঁড়ির পথে 
নামছে। হঠাৎ একজন কন্ষ্টেবল সত্যি 
একটা বোমা দেখতে পেল। নীচতলায় 
সিডির মুখে, অন্ধকার কলতলায়, অব্যবহৃত 
খালি চৌবাচ্চাটার কাছে মেঝেতে পড়ে 
আছে সেই বোমাটি। কিন্তু সমস্যা দাড়াল £ 
“ঘণ্টা বীধিবে কে? পুলিশবাহিনীর কেউ 
চোঁবাচ্চার কাছে ধেঁষতে চায় না। এ বলেঃ 
আগে তুমি যাও। ও বলেঃ তুমি আগে 


, দেখেই এস না, তারপরে আমি না হয় 


একজন অতি-সাহসী কনষ্টেবল ছু’ পা এগিয়ে 
কয়েক মূহুর্ত ভালো করে নিরীক্ষণ করে 
আবার চার-পা পিছিয়ে আসে। ইঈস! 
তাজা বোদা । 

_ দারুণ সমস্তা! বোমাটা ফেলে রেখে 
চলে যাওয়া যাবে না। থানায় খবর গেল। 
অগৌণে এক্সপার্ট এসে হাজির হলেন! একটা 
বাঁলতিতে অতি সন্তৰ্পণে বোমাটাকে তুলে 
নিয়ে সতর্ক পাদবিক্ষেপে বিজয়ী পুলিশ- 
বাহিনী অবশেষে চলে গেল । বলা বাহুল্য, 
বাড়ীর পাঁচ জন যুবককে তারা গ্রেপ্তার করে 
থানায় নিয়ে যেতে ভুলে যায় নি। 








[শারদীয়া সংখ্যা 


ঘণ্টা দেড়েক বাদে এঁ পাঁচজন যুবক ছাড়া 


পেয়ে বাসায় ফিরে এল । উৎকষ্ঠিত পরি- 
বারের নিকট তারা বমাল, ধরা পড়েও অমন 
বেকসুর, খালাস পাওয়ার আসল রহস্য 


' উদঘাটন করতে গিয়ে হাসি আর চেপে রাখতে 


পারে না। 

ব্যাপারখানা এই £ তাদের তেতলার 
ছাতের এক কোণে অবস্থিত ময়লা জলের 
ট্যাঙ্কের বিল’-টা যে কবে স্থানচ্যুত হয়ে 
কেমন করে নীচতলায় গিয়ে সিঁড়ির ধারে 
চৌবাচ্চার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, সে খবর 
কেউ জানত না। সেই শুকুনো কাদামাখা 
ব্লটাই বোমা হয়ে বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছিল। 
যা’ হোক, এক্ষেত্রে শেষকালে পুলিশ নিরাশ 
হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহসের তো 
পরিচয় দিয়েছে ।- 

চু ন যু 

পুলিশ মাহাত্ম্য আর.কত বলব। আমি 
একাই আরে! শ’ খানেক রসাল: কাহিনী 
শোনাতে পারি। আপনারাও পারেন। 
সকলেরই জিম্মায় জীবনের অল্পবিস্তর 


অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই জমা আছে । সব সংগ্রহ - 


করলে ভারতের পুলিশের কথা এক মহাভারত 
হয়ে উঠবে । অতএব এখানেই থাম যাক্‌। 




















. তো ক 


& টি টপ ০ 





হ্ড অফিস-_১৫, ক্লাইভ কীট, কলিকাতা 








ম্যানেজিং ডিরেক্টর ; 
প্রোডাক্টস, লিঃ, বিবেকানন্দ কটন মিলস্‌ লিঃ; 
পিপলস্‌ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ. ডসন এণ্ড কোং 
লিঃ; ম্যান্ুফাক্চারার্সলিঃ। | 
সকল প্রকার ব্যাকিং কাধ্য করা হয়। 
































ডিরেক্টর ন্যাশনাল হেল্থ 
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পুর্ব ইয়োরোপের নতুন ভূ উমিবযবসথ 


মাটির সংগে মানুষের প্রয়োজনীয় যোগা- 
“যোগ বর্ণনা প্রসংগে বাংলার জনৈক স্বদেশী গান- 
রচয়িতা গেয়েছিলেন_-“মাটির মতো খাটী 
জিনিষ আর কী ছুণ্টা আছে রে ভাই ?” কিন্তু 
ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার ছুষ্টপ্রভাবে সমাজের 


অধিকাংশ লোকই সেই ‘খাঁটী জিনিষণটাই' 


দিনে দিনে হারিয়ে চলেছে বা হারাতে বাধ্য 
হচ্ছে-_সমস্ত মাটির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিক জমিদারের হাতে । 
যারা জমি চাষ করে সোনা ফলায়, উদয়াস্ত 
"পরিশ্রম করে যাঁরা সমাজের ফসলের চাহিদা 
‘মেটায়, জমির অধিকার, ব্যবস্থা-ভার তাদের 
হাতে নেই-_তারা অধিকাংশই ভূমিহীন 
কৃষিমজুর অর্থাৎ অপরের জমিতে ‘জন’ খেটে 
জীবিকাসংস্থান () ' করে; তারা শুধু 
তাদের শ্রমশক্তি বেচে দেয় মজুরীর বিনিময়ে । 


১ উৎপাদিত ফসলের ওপরে না আছে তাদের 


কোন অধিকার, না আছে দাবী। সে ফসলের 
মালিক জমিদার বা জোতদার। একমাস্তর 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোবিয়েৎ রাশিয়া ছাড়া 
পৃথিবীর সকল দেশের ভূমিব্যবস্থারই এই 
ছিলো যুদ্ধ-পূর্ব সাধারণ রূপ । তবে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে জনসাধারণের নিজেদের 
একান্ত চেষ্টার বলিষ্ঠ সার্থকতায় কোথাও 
কোথাও এই' ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ' 
ঘটেছে। | 

যুদ্ধের আগে পূর্ব ইয়োরোপের ভূমিব্যবস্থা 
ছিলো জমিদার-জর্জরিত,' ঠিক আমাদের 
দেশেরই মতো। বন্ধান রাজ্যগুলি, পূর্ব- 
জারমেনী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি অনুস্নত দেশগুলি 
-কাগজেপত্তরে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে 


বৃটেন বা ফ্রান্সের কৃষিপ্রধান উপনিবেশ বিশেষই | 
পরে এই লম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে | 
বৃটেন ও ফ্রান্সের বদলে নাজী জারমেনী অই | 
সব দেশের মোড়ল হয়ে বসে! আমাদের | 
দেশেরই মতো এই দেশগুলিরও অর্থব্যবস্থা | 
ছিলো সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবক্টকিত। শাসন | 


ছিলো । 


কার্ধের কর্ণধার ছিলো বিদেশী সাত্রাজ্য- 
বাদীদের দালাল, বন্ধু-বড় বড় জমিদার, 


রাজা, উজীর, জোতদার। দেশের সামাজিক ও | 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মাতব্বরী করতো এই | 
ঘর ক্যাস সার্টিফিকেট, লোন, 
-আর সমৃদ্ধির পথে স্থষ্টি করতো প্রচণ্ড বাধা। ছু 
তাই সেকেলে ধরণের কৃষিই ছিলো ' অধিকাংশ | 
জনসাধারণের জীবিকাসংস্থানের একমাত্র টন 
উপায়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের কৃষির ওপরে 8 
নির্ভরশীল. জনসংখ্যার হার নীচে দেখলে 


“জাতীয় লোকই । দেশের সত্যিকারের উন্নতি 


দ্বিজেন নন্দী | 

সবারই কাছে অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে 
ওঠবে 2 

দেশের নাম শতকরা জনসংখ্যা 
যুগোশ্লাভিয়া . ৭১২ 
হাংগেরী ৫০*৮ 
রুমানিয়া ৭৮০ 
পোল্যাণ্ড ৬৩"০ 
ভারতবর্ষ ৭৫*০ 


পূর্ব ইয়োরোপের কিষাণদের, জীবন 
নিতাস্তই দুবিষহ । উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনী 


খেটে ভূমিহীন কৃষিমজুর পায় নামমাত্তর 


মজুরী, আর নিজের জমি হলে জীবন কাটায় 
চিরস্তুন দেনা আর বাকী খাজনার বোঝা বয়ে । 

১৯৩৫ সনের আদমস্থৃমারীর বিবরণ থেকে 
জানা যায় যে, হাংগেরীর ৪৫ লক্ষ কৃষিজীবীর 


ভূমিদাসের মতো ৷ ম্্‌ঃ প্যালোক্জি হোরভাথ 
তার ‘In Darkest Hungaty’ নামক 
পুস্তিকায় হাংগেরীয় জমিদারদের অত্যাচারের 
যে বর্বর কাহিনী প্রকাশ করেছেন, তা 
আমাদের দেশের নীলকরের অতীত অত্যাচার 
এবং রাজা বা নবাবদের আধুনিক উৎগীড়নেরই 
'দোসরু |: British Survey [38170100901 
এর রচয়িতা এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, হাংগেরীয় 
কিষাণকে চিরন্তন অনুন্নত: অবস্থায় রাখবার 
জন্য শাসকগোষ্ঠীর চেষ্টার ক্রাট নেই। ' 


পূর্ব জারয়েনীর কৃষিমজুরদের অবস্থা আরও , 


শোঁচনীয়। “এখনও এমন ঘটে যে, কোন 


মজুরের বিয়ের আগে কনেকে জমিদারের ঘরে 
বাধ্যতামূলক নৈশ-অভিপারে (nocturnal 
Visit ) যেতেই হয়।৮ 

আবার রুমানিয়ার কিষাণদের সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, অভাবের তাড়নায় তারা 
আগেই দাদন নিয়ে বসে! “তাদের দেনা 
অসম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়ে; তাদের জমির 
টুকরো বা তারা নিন্ধে জমিদারের সম্পত্তির 
অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।” সত্যি 
বলতে কী, গড়পড়তা কৃষি-আয় নিতান্তই 
অকিঞ্চিতকর-_বার্ধিক মাথাপিছু ১৩০২ টাকা 
থেকে ২৬০২ টাকার মধ্যে । 

পোল্যাণ্ডের কিষাণদের সম্পর্কে ১৯৩৯ 
সালে ভূতপূৰ্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ 
লিখেছেন-_“এটা খুবই জানা যে, ইয়োরোপের 
নিকৃষ্টতম সামন্ত ব্যবস্থা চালু থাকায় পোলিশ 
কিষাণদের নিদারুণ অভাবের মধ্যে 
কালাতিপাত করতে হচ্ছে 1 


এই সব দেশের কিষাণকুলের বাসস্থান ও 
খাদ্যতালিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ না করাই 
যেন মানবোচিত। কারণ, বাসস্থান তাদের 
একেবারে নরককুণ্ড_গোরু-ভেড়ার সংগে 
একই আলোহাওয়াবজিত ঘরে থাকে তারা । 


উপাদান থাকে 'কমই--থাকে শুধু ক্ষতিকর 
উপকরণ। জীবনযাত্রার মান নেমে পড়ে, 


_.নবজাত শিশু ও ছাত্রছাত্রীর শারীরিক অবনতি 


প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে ক্ষয়- 
এই অবস্থাতেই 


ঘটে । 
রোগের প্রকোপ বাড়ে। 


(স্থাপিত--১৯২৯) 


হেড অফিদ--৬১, বৌবাজার ঘট (কলিকাতা) 


ফোন £ বি-বি ৪১৮ 


প্রি কলিকাতা শাখা : ৮১, ক্লাইভ ট্রাট ( ফোন': বি-বি ২৯৮০), ৮২-২এ, কর্ণওয়ালিশ ছ্রাট 
অন্তাস্য শাখা : চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ 


ংহ; লাস্তাহার ও জলপাইগুড়ি 


ভিভিডেণ্ড 


প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ওভার- 


৬% ট্যোক্সমুক্ত) 





৯৩৪. 


জীবন কাটাতো পূর্ব ইয়োরোপের কিষাণরা_ 
এই তো সে দিন পর্যস্তও। 
_. কিন্ত জমিদাররা ফুলে উঠতো প্রবঞ্চিত 


কিষাণের রক্তশোষণে ৷ বিদেশী সাত্রাজ্যবাদীর, 


স্বার্থরক্ষণে আর নিজেদের পকেট ভারী করার 
প্রচেষ্টায় চালিত হতো শাসনযন্ত্র। জার- 
মেনীতে যেমন ভূতপূর্ব রাজবংশধর প্রিন্স 
উইলহেলম, ডিউক অব সাক্সে-কোবুর্গ গোথা 
প্রমুখ বড় বড় জমিদার নিউডেক প্রাসাদ আর 
৬০ হাজার বিঘে জমি ঘুষ দিয়ে হিটলারের 
অভ্যুতখানকে সহজ করে বড় বড় জমিদারদের 
প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করেছিলো, মার্শাল এ্যাণ্টেনেস্কু, 
কর্ণেল বেক, কাউন্ট লুবোমির্স্কি, প্রিন্স 
র্যাডজিউইল, কাউণ্ট পোটোকি, জেনারেল 
গোস্বোজ প্রভৃতি বড় বড় জমিদাররাও নিজের 
নিজের দেশের শাসনকার্ষে যথেষ্ট প্রাধাম্ত- 
লাভ করে হিটলারের দালাল হয়ে সেই 
প্রাধান্তকে আরও জোরালো করেছিলো । 
কিন্তু পূর্ব ইয়োরোপের বুকে লালফৌজের 
বিজয় অভিযানের সাথে সাথেই এই শোচনীয় 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জমিদারপ্রভাবিত 
শাসনব্যবস্থার সমাধির ওপরে নতুন গণতন্ত্রী 
সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সব নবজাত 
শাসনব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিলে! 
বড় বড় জমিদারদের প্রভাব্প্রতিপত্তি আর 
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ 


ক্কিস্ভ শম্ব ০সন্সেও 


মানুষ শান্তি পায় না, যদি ন! সে নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারে তার প্রাণপাত উপার্জনের 
সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তায়--যাতে গড়ে 
উঠবে তার ভবিষ্যৎ পা ও সম্ভোগ । 


হিলচ্মিত্দ্ভ 


স্থল রন বার 


(১৯১৯ ) 
হেড অফিস 


আর্থিক জগৎ 
গরীব চাষী ও ভূমিহীন মজুরদের।ভেতর জমি 
বিলি করে দেয়া । বড় বড় জমিদার যাতে 
ভবিষ্যতে আর কোন দিন বিদেশী সাআ্াজ্য- 
বাদীর দালাল হবার শক্তি অর্জন না করতে 
পারে এবং দেশের আপামর জনসাধারণ যাতে 
অনশন-অনটনের হাত এড়িয়ে সমৃদ্ধি ও 


. প্রগতির প্রথে এগিয়ে চলতে পারে, তারই 


উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, হিটলাঁর- 
প্রাধান্তমুক্তির এক বছরের মধ্যেই। 

পূর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে 
এবারে সংক্ষেপে আলোচনা করলেই এই 
নতুন ব্যবস্থার সার্থকতা বেশ স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে। এই দেশগুলির ভেতর 
হাংগেরীর "অবস্থাই ছিলো সবার চেয়ে 
শোচনীয় । এই দেশের জমির মালিকদের 
শতকরা ৮০ জনের হাতে যতো জমি ছিলো 
তার দ্বিগুণেরও বেশী জমি ছিলো শতকরা 
মাত্র ২ জনের হাতে । হাংগেরীর লোকসংখ্যা 
৮৭ লক্ষ। এর ভেতর ১৩ লক্ষ হলো 
ভূমিহীন মজ্ভুর, ৬ লক্ষ জমিদারের চাকর, ১৩ 
লক্ষ ছোট ছোট চাষী--এদের গড়পড়তা 
বার্ধিক আয় হলো দু'শ টাকারও কম। আর 
যে ৪০ লক্ষ লোকের কৃষির ওপরে নির্ভর না 


করেও চলে যায় তাদের মধ্যে মাত্তর ১ লক্ষ 
৮০ হাজার জনেরই জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত 
আয়ের যোগ্য জমি আছে। নতুন সরকার 


হেড অফিস 
শিলং 


২২, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা I 


ব্রাঞ্চ : 
মেদিনীপুর, বীকুড়া, ' স্থল (পাঁৰনা) 
. ® 


জে, এন্‌, ঘোষ, 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 
| ' আর, এন, সরকার, বি-এ, 
ডাইরেক্টর এণ্ড সেক্রেটারী | 


পি, আর, পাল, 
এ্যাঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 


1 





বিলিকৃত মুলধন 
ডিপোজিট 


জে, সি, বোস 





আসামের প্রথম সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্ক অব আঘাম লিমিটেড 


টেলিগ্রাম : BANK ASSAM 
টেলিফোন :--শিলং ২০ 
(২ লাইন) 


বড়পেতা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, 
জোড়হাট, ইম্ফল, নও 


অনুমোদিত মূলধন 
আদায়ীকৃত ( অগ্ৰিম কল ও রিজার্ভ সহ ) ৬৬১,৮৩৫ টাকা 


ক্যাশ ও গ্ভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি .. 


I | ম্যানেজার (কলিকাতা অফিস) 


[ শারদীয়া সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠার সময়ে এই ছিলো অবস্থা । কিন্তু 
নতুন সরকার ভূমিব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করে৷ 
অল্পদিনের মধ্যেই এই অবস্থার আমূল | 
পরিবর্তন ঘটয়েছেন। যে সমস্ত ব্যক্তিগত. 


জমিদারী বা জোতের পরিমাণ ৮৭০ বিঘের 


বেশী এবং ৪৫০ বিঘের বেশী গির্জা ও অন্যান্থ 
অ-চাঁষীর সম্পত্তি সবই বাজেয়াপ্ত করে নেয়া, 
হয়েছে। ৪৫০০ বিঘের উধ্বে যে সমস্ত. 
জোত বা জমিদারী সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত-করা! 
হয়েছে কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই_. 
তবে যে সমস্ত জোতাদির পরিমাণ ৪৫০০ 
বিঘের কম সেগুলির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া) 
হয়েছে। এই সব বাজেয়াপ্ত-করা জমি বিলি 
করা হয়েছে ভূমিহীন মজুর আর গরীব 
চাষীদের মাঝে । মোট প্রায় ১. কোটী ৭৪ 
লক্ষ বিঘে জমি ৭ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৩৫ 
লক্ষ লোকের মাঝে বিলিয়ে, দেয়া হয়েছে ॥ 
গড়ে, প্রত্যেকটা পরিবার প্রায় ২২ থেকে ২৪. 
বিঘের মতো জমি পেয়েছে। এ ছাড়া ছোট 
ছোট চাষীদের সাহায্যের জন্য বিশেষ ধরণের 
কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়েছে। 

প্রতিবেশী সোবিয়েৎ রাশিয়ায় যে ব্যাপক 
ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তার প্রভাবে 


১৯২৮-৩০ সালে কুমানিয়াতেও ভূমিব্যবস্থার 


সংস্কার করা হয়েছিল, কিন্ত এর ফলে সত্যি- 
কারের কোন উন্নতি সাধিত হয় নি। বড় বড় 















কলিকাতা অফিস 


৬, ক্লাইভ নো 
টেলিগ্রাম : ASSAMBANK . 
টেলিফোন :__ক্যাল ৬৯৪০ 


শাখাসমূহ 2 


(আসাম-) 
ডিব্ৰুগড় । : 


৬ ০০১০০১০০০২২ টাকা 
১০,০ ০১০০০২২ টাকা 


*. ১,০১,১৩১৫০৮৮/৮পাই 
৬৪,৫০,১৯২%৫ পাঁই 


এইচ, ব্যানাজ্জি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


শারদীয়া সংখ্যা ] 


জমিদারদের ক্ষতিপূরণের জন্য “কোম্পানীর 
কাগজ” দেয়! হলো। এই জমিদাররাই 
ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব করতো- চড়া সুদে কৃষিধণ 
দিতো । “কোম্পানীর কাগজে”র জন্যও 
মোটা স্থদ পেতো । এ সবই দিতে হতো! 
কিষাণদেরই । ছোট এক ফালি জমির 
মালিকানার জন্য অবস্থা তাদের হয়ে 
উঠলো ভূমিহীনদের থেকেও শোচনীয়। 


জমির মোট মালিকদের শতকরা ৭৫ 


জনের অধিকারে যতো জমি ছিলো তার 
প্রায় অধেকের সমান জমি ছিলো! 
মালিকদের শতকরা এক জনেরই অধিকারে । 
কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নতুন ব্যবস্থা 
অনুযায়ী বড় বড় জমিদারদের অধীনস্থ ৩৭৫ 
বিঘের বড় জোত বা জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত 
করে ভূমিহীন বা ৩৭ বিঘের কম জমির মালিক 
ছোট ছোট কিষাণদের মধ্যে বেঁটে দেয়া 
হয়েছে। ফলে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস 
পর্যন্ত ৭৫০০ বিঘের ৫০০টারও বেশী জোত 
বিলি করা হয়েছে। ৯ লক্ষের বেশী পরিবার 
এতে উপকৃত হয়েছে-- এখন প্রতি পরিবারের 
জমির পরিমাণ,৩৭ থেকে ৬৩ বিঘের মধ্যে । 
আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তত্বাবধানে এ 
পর্যন্ত মোট প্রায় ৩ কোটী ৯ লক্ষ বিঘে জমি 
চাষীদের বিলি করে দেয়া হয়েছে। উপরস্থ 
১৯১৮-৩০ সালের ব্যবস্থার সর্বনাশ! 
পরিণতির প্রতিরোধের জন্য বিশেষ নজর রাখ! 


'হয়েছে। চাষীদের বলদ প্রভৃতি দেয়! 


হয়েছে; কৃষি যন্ত্রপাতিও সরকার থেকে 
সস্তায় ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
সুদখোরদের কবল থেকে চাষীদের রক্ষা 
করবার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় 
প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুদখোরদের 
জমি বেচাকেনার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। 
নাজীপ্রভাবমুক্তির আগে পর্যন্ত পোল্যাণ্ডে 
জমির মালিকদের শতকরা প্রায় ৬৬ 
জনের যতো জমি ছিলো তার প্রায় তিন 
গুণেরও বেশী জমি ছিলো জমিমালিকদের 
শতকরা একজনের অধীনেই । কিন্ত সম্প্রতি 
সাময়িক সরকারের (Frovisional Govt.) 
ব্যবস্থাপনায় ৬৭২৪টী বড় জমিদারের অধীনস্থ 
৮৮৩২টী বিরাট জোতের প্রায় ১ কোটা ২০ 
লক্ষ বিঘের বেশী জমি ৩ লক্ষ ২ হাজার ৯৩টা 
ভূমিহীন মজুর ও গরীব চাষী পরিবারের মধ্যে 
বিলি করা হয়েছে। রুমানিয়ার মতো 
এখানেও ব্যাপকভাবে সমবায় আন্দোলন গড়ে 
তোলা হয়েছে। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি 
প্রায় ৭ হাজার সমবায় প্রতিষ্ঠানে ২০ লক্ষেরও 
বেশী সদস্য হয়েছে৷ 
যুগোশ্লাভিয়াতে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা 
হাঁংগেরীর মতো বেশী নয়। তবুও 


মিনির r- . AREY HE না (I 


১৯৩১ 
এ এসসি 


(স্পস্ট 


আর্থিক জগৎ 


প্রদেশেও ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা ছিলো ১ 
লক্ষ। কিন্তু লাঙল যার, জমি তার এই 
আদর্শের ভিত্তিতে মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে 
বর্তমান সরকার এক নতুন ভূমি-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করেছেন। এর ফলে ৩৩০ 
বিঘের উধ্বের সকল জোতই বাজেয়াপ্ত 
করে নেয়া হবে-আর অ-চাষী 
জোতদারদের ১০০ বিঘে থেকে ২৪* বিঘের 
বেশী আবাদী জমিও বাজেয়াপ্ত করা হবে। 
ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, গীর্জা প্রভৃতির 
অধীনস্থ সমুদয় জমি অধিকার করে নেয়া 
হবে। তবে গির্জা ও অন্যান্ত ধর্ম-প্রতিষ্ঠান 
৩৬ বিঘে বা বিশেষ এঁতিহাসিক গুরুত্বের 
অধিকারী হলে ১৫০ বিঘে পর্যন্ত জমি 
নিজেদের জন্য রাখতে পারবে । বিশেষ 
বিধানের বলে অবাঞ্ছিত লোকের কাছে জমি 
বেচা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জমি দখলের 
ব্যাপারে কোন, কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ্ও দেয়া 
হবে। যে স্মস্ত মালিক নাজীপস্থীদের 
সহায়তা করে নি তারাই আবাদী জমির এক 
বছরের ফসলের দাম জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ 
পাবে। যুগোষ্লাভিয়াতেও সমবায় আন্দোলনের 
সাফল্যের জম্ঠ বিশেষ উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। 
যুদ্ধের আগে পূর্ব জারমেনীতে ২০.লক্ষ 
চাষী পরিবারের অধিকারে যতো জমি ছিলো 
ঠিক সেই পরিমাণ জমিই ছিলো ৩, হাজার 
জমিদার ' (]0221:) পরিবারের অধীনে । 
কিন্ত গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম 
ভাগে সোবিয়েৎ অধিকৃত এলাকার অস্থায়ী 
শাসন কতৃপক্ষ যুদ্ধ-অপরাধী, নাজী দলের 
পাণ্ডা, আর ৭৫০ বিঘের বেশী জমির 
মালিকদের সমস্ত জমি খাস করে নিয়েছেন। 
নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যস্ত ৭৭৪৫ জন 
জমিদারের হাত থেকে ১ কোটী ৫০ লক্ষ বিঘে 
জমি ছিনিয়ে নিয়ে ২ লক্ষ ৭০ হাঁজার গরীব 
চাষী আর ভূমিহীন মজুর পরিবারের মধ্যে 
বিলি করা হয়েছে। গির্জা শিক্ষায়তন, 
হাসপাতাল, সমবায় প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সম্পত্তিতে ' কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ করা তয় নি। গরীব চাষীদের দ্বারা 





শ্রীযুক্ত অতুলকণ্, ব্যানাজ্জী 


একটি পাইওনীয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক 
বিষ্ণুর ব্যাঙ্ক লিঃ 


কলিকাতা শাখাঁ৬২নৎ ক্লাইভ ট্্রীট ও ১৩৭নৎ বহুবাজার প্রীট (কোলে বিল্ডিং ) 
অন্তান্য শাখা-_বীকুড়া ও পুকুলিয়!।। ' 


ৰ ভিরেক্টুর বোর্ড -- = 
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় ( এক্স-এম্‌-এল্‌-সি ) 
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কোলে (কাউদ্দিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন ) 
শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্তী (মার্চেন্ট ) 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কোলে, অংশীদার, এন্‌, সি কোলে এণ্ড সন্ম 
শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দালাল, জমিদার'ও মার্চেন্ট 
শ্রীযুক্ত সমৰেন্দ্ৰ ব্যানাজ্জী, বিএল 
শ্রীযুক্ত নগ্েন্দ্রনাথু রায়, বিএল 
(মার্চেন্ট) 
রায় সাহেব হরভুষণ মণ্ডল, বি-এল, ম্যানেজার, হেড অফিস 
শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ মণ্ডল, বি-এল, জেনারেল-ম্যানেক্তার । 


১০৫ 


নির্বাচিত Parish Land Reform 
C০m৷ittee-ই জরমি-বিলির কাজ পরিচালনা 
করবে) জমির দর গড়পড়তা এক বছরের 
চাষী- 


কাজ সুরু হয় ১৯৪৫ সালের জুন মাঁসে। 
প্রায় ১ কোটী ৮* লক্ষ বিঘে জমি এই নতুন 
ব্যবস্থার প্রয়োগক্ষেত্র । বড় বড় চেক জমিদার, 
বিশেষ করে যাঁরা হিটলারের সহায়তা করেছে 
--জারমেন আর হাংগেরীয় জমিদারদের সমস্ত 
জমি কেড়ে নিয়ে গরীব আর 
চাষীদের দেয়া হবে! এক এক দাগে ৮৪ 
থেকে ১১২ বিঘে পর্যন্ত জমি থাকবে । 
নাজীকবলমুক্ত পূর্ব ইয়োরোপের নবজাত 
গণতন্ত্রী দেশগুলির নতুন ভূমি-ব্যবস্থার এই 
হলো মোটামুটি চিত্র। আগেকার জমিদার- 
জর্জরিত প্রতিটা দেশের জমিদারী প্রথা 
সমূলে বিলোপসাধন করে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ 
কিষাঁণের জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে । 
এর ফলে কোটী কোটী ভূমিহারা আবার ভূমি 
পেয়েছে; সামস্তযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা'র 
আধার খাটি ভেঙে পড়েছে । পল্লী অঞ্চলে 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সাথে.সাথেই বিভিন্ন 
শিল্পও খাস করে নেয়া হবে, বৈদেশিক বাণিজ্য 
পুরোপুরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, অত্যাচার 
আঁর শোষণের অবসান হবে। দেশে দেশে 
মজুর-কিষাণের নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে! 
ঘুণেধরা ধনিক সমাজকে নবজীবনের পথ 
দেখিয়েছে যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইয়োরোপ । যুদ্ধের 
আগে এ অঞ্চল ছিলো আমাদের ভারতের 
মতোই পশ্চাৎপদ, অনুন্নত, অনশন আর 
দুর্ভিক্ষ-জীর্ণ, অত্যাচার আর শোষণের লীলা- 
নিকেতন। ভারতের নবগঠিত জাতীয় সরকার 
আমাদের অনুরূপ সমস্তা সমাধানের জন্য এই 
নবজীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে 
যাবেন না? ; 



















প্রত্যক্ষ 


প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের নামে ১৬ই আগষ্ট হইতে 
কয়েকদিন ধরিয়া বাংলার রাজধানী বুটিশ 
বুকের উপর যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড লুঠতরাজ 
ও গৃহদাহ ইত্যাদি অন্ুটিত হইয়াছে 


হৃশংসতায় নাঁদীর শাহের হত্যাকাণ্ড তাহার, 


কাছে ফ্লান হইয়া গিয়াছে। চেঙ্গিস খাঁ ও 
'তৈষুরলঙের অত্যাচার তো উহার কাছে 
ছেলেখেলা মাত্র । চেঙ্গিস খাঁ, তেমুরলঙ, 
নাদীর শাহ এই তিন জনই ছিলেন বাহির 
হইতে আক্রমণকারী শক্র। দেশের গবর্ণ- 
মেণ্টকে বিধ্বস্ত করিবার পরই তাঁহারা নিষ্ঠ,র 
অত্যাচার চালাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
' এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড লুঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি 
চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ ও নাদীর শাহের 
'হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর নৃশংসই- শুধু 
নয়, অতীত ইতিহাসেও শুধু এক সেন্ট 
বারথোলোমিউ দিবসের হত্যাকাণ্ড (১1855 
acre of Saint Bartholomew's day) 
ছাড়া এইরূপ নৃশংসতার তুলনা আর কোথাও 
মিলিবে না। ১৫৭২ খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 


সংঘর্ষের পটভূমিতে. বাংলা 


শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 
সেণ্ট বারথোলোমিউ দিবসে রোমান ক্যাথলিক 
ধন্মাবলম্বী ফরাসীদের দারা প্রভাবিত ফরাসী 
গবর্ণমেন্ট' প্রোটেষ্টযাণ্ট ধন্মাবলহ্বী ফরাসী- 
দিগকে নিষ্ঠুরভাবে- হত্যা করিয়াছিলেন। 
এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জঙ্ঘ মিনার লিখিয়াছেন, 
“Tn this 
was the murderer of his own 


instance a sovereign 


subjects, in atime artfully pre- 
pared through a perfidious accom- 


modation, and by one sudden, 
though long premeditated act of 
vengeance. More than ten 
thousand persons are , said, to 
have perished in the massacre of 
the capital, which was: continued 
during three days. Orders having 
been previously dispatched into 
the provinces, violence was there 
2150. exercised against the Protes- 
tants, though with'very various 
degree of severity.:>—( Modern 
History, Vol, Ill. P. 83) “এই 


ব্যাপারে একজন রাজা ছিলেন তাহার 
প্রজাদের হত্যাকারী । সময়টি কৌশলপূণ 


উপায়ে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত স্থির করা 
হইয়াছিল । আক্রমণটা আকস্মিকভাবেই 
করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই প্রতিহিংসাত্মক 
কার্যের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল দীর্ঘ দিন 
পূৰ্ব্ব হইতেই । এই হত্যাকাণ্ডে রাজধানীর 
দশ হাজার অধিবাসী নিহত হয় এবং তিন দিন 
ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলে। প্রদেশ- 
গুলিতেও নির্দেশ পাঠান হইয়াছিল এবং 
প্রোেষ্ট্যান্টদের উপর নানা রকম 
অত্যাচার করা হইয়াছিল” 

কলিকাতার এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের 
সময় বাংলার গবর্ণর একজন ইংরেজ এবং লীগ 
মস্ত্রিমগুলী তাঁহার পরামর্শদাতা। . এই লীগ- 
মসতিমগুলীর প্রধানমন্ত্রী মিঃ সৃহরাওয়ার্দি 
আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত । এই 
হত্যাকাণ্ডের আয়োজনও কি সুকৌশলে এবং 


; বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ উপায়ে করা হয় নাই? 


১৯শে জুলাই বোম্বাইয়ে লীগ কাউন্সিলের 
অধিবেশনে. প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। কি ভাবে এবং কাহার বিরুদ্ধে এই 
সংগ্রাম পরিচালিত হইবে তাহা কিছুই স্থির 
করা হইল না, অথচ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া 


|. ঈনলা ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


\ 
ভেন্ড অনক্ৰিস $= পাউনা 
কালিক্কাতা আন্তিলা ৪-8৭|১, হারিসন রোড 

























_লিজ্ঞন্তি 
সুসংগঠিত জাতীয়' প্রতিষ্ঠান । 
সুবিধাজনক সর্তে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 




















পি, কে, পাল 








































































































শারদীয়া সংখ্যা ] 


দিবার দিন স্থির করা হইল ১৬ই আগষ্ট! 
২৯শে জুলাই রাত্রে যোম্বাইয়ে এক মুসলিম 
জনসভায় বিভিন্ন লীগনেতা পাকিস্থানী 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দিয়া 
বক্তৃতা করেন! এই সভায় স্তার (বর্তমানে 
মিঃ) নাজিমুদ্দিন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তাহাদের শক্ররা হয়ত প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্ত 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষ নয়। ৩১শে জুলাই বোম্বাইয়ে 
সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে 'মিঃ 
জিন্না বলিয়াছিলেন, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত কাহারও বিরুদ্ধে 
যুদ্ধঘোষণা নয় ৷ (No declaration 
of war against anybody’ )। ১৫ই 
আগষ্ট ওরিয়েন্ট প্রেসের প্রতিনিধির নিকট 
এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম 


লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খা 


বলিয়াছিলেন, *১৬ই আগষ্ট অক্ুরলোনী 
মনুমেন্টের পাদদেশে মুসলমানদের যে জন- 
সভা হইবে, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
সুহুরাওয়াদ্দি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কর্মস্চী 
সকলকে বুঝাইয়া বলিবেন।” এই বিবৃতিতে 


টেলিফোন £ ক্যাল?' ৩০৬২ 


পাঠান হয়। 
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আর্থিক জগৎ 


জন্য মুসলিম যুবকদের নিকট অনুরোধ 
জানাইয়াছিলেন। 

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস কিভাবে প্রতিপাঁলিত 
হইবে সে-সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুহরাওয়ার্দি 
যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 


“There must not be violence of 
any kind whatsoever or any 


coercion on any one.” “কোনরূপ. 


হিংসাত্মক কাৰ্য্য বা কাহারও উপরে কোন 
জোরজুলুম কিছুতেই যেন করা না হয়।” 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী 
মিঃ আবুল হাসেমও এক বিবৃতিতে ১৬ই 
আগষ্ট তারিখের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস যাহাতে 
শান্তিপূর্ণভাবে প্ৰতিপালিত হয় এবং কোনরূপ 
গণ্ডগোল যাহাতে না বাঁধে, তাহার জ্রম্য 
মুসলিম জনসাধারণকে অনুরোধ জানান । 
এই সকল আশ্বীসবাণী যে একটা মিথ্যা 
নিরাপত্তার আবহাওয়া স্থ্টি করিয়াছিল তাহা 
বুঝিয়া উঠা হিন্দু সাধারণের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই। বোধ হয় আসন্ন ব্যাপক হত্যা- 
কাণ্ড .ও লুণ্ঠন প্রভৃতি নৃশংস ঘটনা 


কলিকাতার হিন্দু নাগরিকদের নিজ্তান মনে” 


গভীর আশঙ্কার ছায়াপাতি করিয়াছিল । 
তাই ১৬ই আগষ্ট তারিখে হিন্দুরাও দোকান- 


পাঁট খোলেন নাই। ট্রাম ওয়ার্কাস ইউনিয়ন 


লিমিটেড 


ভগিনীর সম্মান এবং 


১০৭ 


তো লীগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষকে সাআঁজ্যবাঁদ- 
বিরোধী সংগ্রামে পরিণত করিবার বাহ্বাস্ফোট 
করিয়া ১৬ই আগষ্ট হরতাল প্রতিপালন 
করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেট এবং ক্যালকাটা 
ট্যাক্সী এসোসিয়েশনও কলিকাতার পুলিশ 
কমিশনারের নির্দেশে ১৬ই আগষ্ট বাস ও 
ট্যাক্সী রাজপথে বাহির না করিবার সিদ্ধান্ত 
করেন। ধাহাদের বাড়ীর গাড়ী আছে 
তীহারাও আর গাড়ী বাহির করেন নাই। 
তথাপি ১৬ই আগষ্ট প্রাতুকাল হইতেই 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একতরফা মহড়া সুরু হইয়া 
গিয়াছিল। এখানে এই লোমহর্ষণ একতরফা 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও 
অসম্ভব। গোপন হিংসা যখন কপটতার, 
অন্ধকার স্থষ্টি করিয়া অসহায় লোককে . 
আক্রমণ করে তখন নৃশংসতায় উহা! কিরূপ 
বীভৎস রূপ গ্রহণ করে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
দিবসত্রয়ে তাহার মৰ্ম্মান্তিক পরিচয় আমর! 
পাইয়াছি। লীগপন্থী সশূস্ত্র গুণ্ডাদের ছারা 
হইয়া অসহায় হিন্দুরা বিমূঢ়, ভীত ও সন্ত্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমাগত মরিয়া এবং 
মার খাইয়া অবশেষে হিন্দুরা যখন জননী- 
আত্মরক্ষার জন্য 





i “ LEED 
পপ পপ |. 


টেলিগ্রাম £ সনি 


ব্যালট ঠক bd দেয়ার ডিলাস' 


২১ =েঞ্িংস_ উর কলিকাতা 


যাহারা টাকা খাটান তাহাদের জন্য আমরা কি করিয়া থাকি 


আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমরা আমাদের মক্ষেলদের 
নিমোক্তভাবে সেবা করিয়! থাকি £ 

১।. ভারতের সমস্ত ষ্টক্‌ এক্সচেঞ্জের সর্ববপ্রকারের শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের ভার লইয়া থাকি । 

২। অনুমোদিত বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের উপর খণ দিয়া থাকি! 

৩। মাজ্ঞিন ডিপোজিট প্রথায় মক্কেলদের তরফে কাৰ্য্য পরিচালনা করি। 

৪। গ্রাহকদের তরফে লভ্যাংশ আদায় এবং শেয়ারের রূপান্তর সাধন করি । 

৫। বাজারের শেয়ারের অবস্থা বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কিত সমালোচনা বিনামূল্যে পাঠাইবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করি। 

৬। শতকরা বার্ধিক ৬১ টাকা নির্ধারিত হারে সুদের উপর লভ্যাংশ দিয়া আমাদের . 
“কো-অপারেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট পলিসি” আমানত গ্রহণ করিয়! থাকি । 

৭। “মার্কেট সাইকোলজি”__এক পক্ষকালের বাজার দর চাহিয়া পাঠাইলে বিনামূল্যে 


১০৮ 


আর্থিক জগৎ. 


[ শারদীয়া সংখ্যা 





দৃঢ়তা প্রদর্শন - করিতে উদ্যত হইল, 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ যখন আর একতরফা হিন্দুমেধ 
যজ্ঞ থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না, তখন বাংলা 
গবর্ণমেন্ট সামরিক সাহায্য না চাহিয়া 
পারিলেন না । প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হওয়ার 
৪০ ঘণ্টা পরে সামরিক সাহায্য যখন আসিল 
তখনও সৈন্য বাহিনীর কার্ধ্য নিবদ্ধ রহিল শুধু 
কয়েকটি বড় বড় রাস্তায় টহল দেওয়ার 
মধ্যে । বড় বড় রাস্তায় সৈন্যবাহিনী যখন 
টহল দিয়া ফিরিতেছিল তখনও-_-১৮ই আগষ্ট 
রবিবারেও_অলিতে গলিতে লীগপন্থী 
পুণ্ডাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নিরুপায় হিন্দুদের 
বিরুদ্ধে অবাধেই চলিতেছিল । 

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুধু 
কলিকাতা ও হাওড়াতেই আবদ্ধ থাকে নাই, 
, পূর্ববঙ্গের মুসলিম-প্রধান জেলাগুলিতেও 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঢাকায় হত্যা, লুণ্ঠন, 
গৃহদাহ ইত্যাদি অবাধে চলিতে থাকে। 
ময়মনসিংহ, , নোয়াখালী, ত্রিপুরা, পাবনা, 
চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং অন্তান্ত স্থান হইতে 
লীগপস্থী গুণ্ডাদের দ্বারা নিরুপায় হিন্দুদের 
আক্রান্ত হওয়ার যে-সকল সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ । কংগ্রেস 
কর্তৃক অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন উপলক্ষে 
বোম্বাই সহরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা 






ফোন £ ক্যাল ৪৫৩ 





আরস্ত 'হয়। যদিও এই দাঙ্গা থামাইতে 
বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে 
হইয়াছে, তথাপি মন্ত্রিমগ্ুলী দাঙ্গা দমন করিতে 
দৃঢ়তা অবলম্বন করায় বোস্বাইয়ে আবার শাস্ত 
অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে । কিন্তু প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষ দিবসের একমাস পরেও নিরাপত্তার 
শাস্তি ফিরিয়া আসে নাই! হাজাঁমার বহিঃ 
প্রকাশ বন্ধ হইলেও আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী একটা 
মিথ্যা নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিতেছে মাত্র । 
কলিকাতায় এখন 'বহু সশস্ত্র গুণ্ডা 
উপস্থিত রহিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। লু্ঠিত 
দ্রব্যাদির অতি সামান্য অংশই উদ্ধার করা 
হইয়াছে । অপহ্ৃতা হিন্দুনারীদের কোন 
সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। গৃহ হইতে 
বিতাড়িত হিন্দুদের পক্ষে পরিত্যক্ত গৃহে 
ফিরিয়া যাওয়া এখনও অসম্ভব ব্যাপার । 

' কলিকাতায় যে ব্যাপক নৃশংস ও বীভৎস 
হত্যাকাণ্ড, লুষ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ কোন দিনই পাওয়া 
হয়ত সম্ভব হইবে না। যেটুকু বিবরণ 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহার বিপুলতা 
ও ব্যাপকতার সামান্য আভাষমাত্রই, পাওয়া 
যায়! জীবন ও সম্পত্তি যাহা বিনষ্ট হইয়াছে 
তাহার প্রকৃত হিসাব পাওয়াও কোনদিন আর 
সম্ভব হইবে না। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে 


ইউনাইটেড লিং কর্ণেরেশন 


মিট 


২৩৯5 স্যাঙ্গেগ হল ক্ুল্নিকাতা। 


ও শাখা £ $_্ালললললললললল্ললু 
বাছা বাজার (লিলা) গোপন সামার 
( ফরিদপুর ), মরেলগঞ্জ | (ফরিদপুর ), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনা মুখী ধীর, শিয়াখালা। | 








তাহাতেই দেখা যায়, পাঁচ হাজারেরও অধিক 
জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। দোকান, অফিস ও' 
গুদাম লু ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছে এক হান্ারেরও 
অধিক । কতগুলি বাসগৃহ লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট 
হইয়াছে তাহার কোন হিসাব এখনও পাওয়া 
যায় নাই। পনর হাজারেরও অধিক লোক 
আহত হইয়াছে। প্রায় ছুই লক্ষ নরনারী 
গৃহহীন ও নিঃস্ব হইয়া ৩০৭টি আশ্রয়কেন্দ্ে 
স্থানলাভ করিয়াছে। বোধহয় আরও অধিক 
সংখ্যক গৃহহীন নরনারী স্থান পাইয়াছে 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের গৃহে । এই 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কলিকাতার ৫ লক্ষ লোক 
গৃহহীন হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন । 
কি পরিমাণ সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে তাহারও 
সঠিক হিসাব কোনদিন প্রকাশিত হইবে কি 
না, তাহা কে জানে । বিনষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ 
সর্বাপেক্ষা কম করিয়া যে অনুমান করা 
হইয়াছে তাহাও ৫৬ কোটি টাকার কম নয়। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ২৫ কোটি টাকার 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। বাংলার মফস্বেলে 
যে-দকল জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে 
পরিমাণ যে ভয়াবহরূপে বিপুল তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়! কিন্তু এইখানেই সব 
শেষ নয়। এই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পরিণতি 











চল্তি হিসাবে স্ত্ুদ বাধিক শতকরা ১২ 








মিঃ এস কে ভট্টাচাধ্য 


স্বায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাঁধ্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্উরস্‌ £ 


মিঃ এন এল মুখাজ্জীা 


সেভিংস শতকরা ২০ 















শারদীয়া সংখ্যা ] 


বন্ুদুর-প্রসারী। বাংলার সামাজিক, রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে উহা যেসকল 
নূতন সমস্তা স্থষ্টি করিয়াছে, দৃঢ়তা ও 
সাহসিকতার সহিত এঁ সকল সমস্যার সন্মুখীন 
না হইলে আমাদের চলিবে না। 

ভারত তথা বাংলায় বৃটিশ শাসন বিলুপ্ত 
হইয়াছে, এইরূপ প্রলাপোক্তি করিবার মত 
নির্বোধ কেহ আছে কি না তাহা আমরা 
জানি না। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য 
সগৌরবেই, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের এজেণ্টেরও অভাব ভারতে নাই। 
কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কাহার! 
সে-সম্বন্ধে ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার 
প্রতিনিধির নিকট বলিতে যাইয়া বঙ্গীয় 
মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাসেম 
বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের এজ্জেণ্টরাই উহার জন্য দায়ী । 
এবিষয়ে তাহার সহিত আমাদের মতভেদ 
হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু কাহারা 
বৃটিশ সাআজ্যবাদের এই সকল এজেন্ট তিনি 
যদি ইঙ্গিতেও তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতেন, 
‘তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র জনগণের 
প্রভূত উপকার হইত। মিঃ আবুল হাসেমের 
দৃষ্টিতে কি মুসলিম লীগের নেতারা বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট নহেন? মুসলিম 
05855 সংগ্রামের En EB LBD 
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আধিক জগৎ 

প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা ভারতে বৃটিশ সাআজ্য- 
বাদের ভিত্তিই সুদৃঢ় করিয়াছে । লীগপন্থী 
গুণ্ডারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খলার.সহিত বিনা 
বাধায় হিন্দুদের গলা কাটিতে আরম্ত' করিল। 
তারপর হিন্দুরাও যখন আর বিনা আপত্তিতে 
লীগ গুপ্তা ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে রাজী 
না হইয়া মুসলমানদের গলা কাটিতে উদ্ত 
হইল, তখন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের রক্ষাকর্তা- 
রূপে আসিল বৃটিশ সৈন্যবাহিনী। বৃটিশ 
সাআজ্যবাদের হইল জয় জয়কার। মুসলিম 
লীগের বুটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ইহাই 
যদি পরিণতি হয়, তাহা হইলে বৃটিশ সাআজ্য- 
বাদের অনুকুল সংগ্রাম যে কিরূপ, তাহা 
আমাদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব । 

মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক ভারতীয় 
কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মিঃ পি, সি, যোশী 
পর্য্যন্ত না বলিয়া পারেন নাই যে, “It i8 00 
more a- matter of argument but 
has already been tragically proved 
on the streets of Calcutta that 
the League ‘struggle’ does not 
touch the British imperialists at 
all but directly becomes actual 
anti-Hindu 50:08£16.”-“এখন আর 


ইহা যুক্তিতর্কের বিষয় নহে, কলিকাঁতার 
রাজপথে ইহা নিন্মমভাবে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, ৬: নী বা Helens 
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১০৯ 


স্পর্শও করে নাই, কাধ্যতঃ উহু! প্রত্যক্ষভাবে 
হিন্দুবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে” 
ভারতীয় কমুযুনিষ্ট পার্টির নেতা মিঃ যোশী 
মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে সত্যই মোহ- 
মুক্ত হইয়াছেন কি না, তাহার এই একটি 
বিবৃতি হইতে তাহা অনুমান ‘করিতে গেলে 
সত্যই গুরুতর ভূল করা হইবে। বাংলাদেশে 
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অনেক সদস্য এবং 
সমর্থক কলিকাতা দাঙ্গার কথা উঠিলেই “হিন্দুরা 
ধনী, মুসলমানরা দরিদ্র” ইত্যাদি বিষয় 
উল্লেখ করিয়া গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
বক্তৃতা সুরু করিয়া দেন। তাহাদের বক্তৃতার 
“লজিক্যাল” সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ইহাই যাইয়া. 
দাড়ায় যে, কলিকাতায় ১৬ই আগষ্ট হইতে 
কয়েকদিন ধরিয়া যে হত্যাকাণ্ড লুষ্ঠন প্রভৃতি 
অমুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আসলে শ্রেণী-সংগ্রাম _ 
_ক্ষিধাতুর ও ভূরিভোজীদের সংঘাত ছাড়া | 
আর কিছুই নহে। কোন মার্কসবাদীকে 
মার্বসবাদের এইরূপ অপপ্রয়োগ করিতে 
ইতিপুবেরব আর কখনও দেখা গিয়াছে বলিয়া 
আমরা শুনি নাই। ভারত তথা বাংলায় 
বৃটিশ শাসন বহাল থাকিবে আর হত্যাকাণ্ড 
ও লুঠতরাঁজে শ্রেণী-সংগ্রাম চালাইয়া সাম্য- 
বাদী সমাজব্যবস্থা গঠনের আয়োজন করা 
হইবে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ইহা 
নুতন য় এডি রা 

















এজেদ্ি লিঃ) ডিরেক্টর--ইণ্ডিয়া মিউচ্যুয়াল rj 
প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিঃ ; ম্যানেজিং : 

এণ্ড ইণ্ডা্রীয়াল গ্লাস হও্ডাষ্রীজ লিঃ। ডিরেক্টর--কেমিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্্রীয়াল গ্লাস. f 
৪। এন্‌ কে সেন, এক্ষোয়ার- এম-এ, জমিদার। ইওডাট্রীজ লিঃ) ডিরে্টর-_মেট্যালয়েড লিঃ । fl 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত আগাররাইটার অথবা প্রতিপত্তিশালী অর্গানাইজ্জার আবম্তক। | Hl 
গত ১৫ বৎসর যাবৎ কোম্পানী ন্যুনতম ডিভিডেও শতকরা ১০২ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছে। 


৩। এস্‌ কে দাশ, এস্কোয়ার__জমিদার, ডিরেক্টর 
-মেট্যালয়েড লিঃ ; ভিরেকউটর- কেসিক্যাল 


সর্বপ্রকার টিনের ছাপাই কাজ ও.কৌটা প্রস্তুত করা হয়। | 
অফিস্‌ £ ওয়ার্কস্‌ £-_ | 
৮-বি, লালবাঁজার ষ্রীট ৩৪, প্রিন্স আনোয়ার শ। রোড 1 
(বিকানীর বিল্ডিং ) টালিগঞ্জ । LO { 

কলিকাতা । প্রস্তুতকারক £_ El | 
a ১। ধোভ .২। লঠন ৩। খেলন৷! | 
তি ১, ৪। বিজ্ঞাপনের উৎকৃ্ টিন পোষ্টার ও fl 
কে 2 এস্কোয়ার, এম-এ, বি-কম hl 
(ক্যাল), আর-এ (ইণ্ডিয়া ), এফ-আর- ক্যালেণ্ডার ৫। সকল প্রকার টিনের I 
ই-এস (লণ্ডন) । ছাপা বাক্স । | 
ডিরেক্টর বোর্ড ie Ul 
১। ডি পেরীরা, এক্ষোয়ার_-বি-এ, প্রোপ্রাইটর ৫। ডি এন চাটীজ্জ, এস্কোয়ার--ব্যাস্কার ও lH 
-_ডি স্পেন্দার এণ্ড কোং ; চেয়ারম্যান বর ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_শেয়ার ট্রাষ্ট লিঃ। 
র্যাডিক্যাল ল্যাও ট্রাষ্ট লিঃ। ৬। কে মুখীজ্জরা, এক্কো়ার-_এম-এ, bl 
২। বি বি বোস, এস্কোয়ার_জাপান ও ভন আর-এ ( ইণ্ডিয়া ), এফ- . i 
- আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, পিটমেট্যালে আর-ই-এস (লণ্ডন ), ডিরেক্টর--শেয়ার ট্রাষ্ট I. 
বিশেষজ্ঞ, জমিদার | লিঃ) চেষারম্যান_ইষ্টার্ণ এডভারটাইজিং ih 
| 
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শ্রেণীর হাতে রাখিয়া লুঠতরাজদ্বারা বণ্টনের 
অসাম্য দূর করিবার ব্যবস্থা সত্যই এক অভূত- 
_ পুর্ব উপায় নয় কি? এ সম্বন্ধে মার্কসবাদ 
কি বলে তাহা লইয়া পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ গবেষণা 
করিবার দুঃসাহসিক স্পর্ধা আমাদের নাই? 
মতবাদ, নীতি এবং কর্মকৌশলের কথা বাদ 
দিয়া কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে 
বিশ্লেষণ করিলে উহার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের 
পরিচয় পাওয়া যায় কি? মিঃ নাজিমুদ্দিন, 
মিঃ সুহরাওয়ান্দি, মিঃ সিদ্দিকী, মিঃ ইস্পাহানী 
প্রভৃতিই কি শ্রেণী-সংগ্রামে দরিদ্রদের 
সেনাপতি? বাংলাদেশে ধনী ও জমিদার 
হিন্দুর মধ্যে যেমন আছে মুসলমানের মধ্যেও 
তেমনই আছে। তুলনায় হয়ত হিন্দু জমিদার 
ও ধনীর সংখ্যা মুসলমান জমিদার ও ধনীদের 
অপেক্ষা সংখ্যায় কিছু বেশী। বাংলাদেশে যে 
কয়েকজন হিন্দু জমিদার আছেন তাহাদের 
জমিদারীগুলির মালিক যদি কয়েকজন মুসলমান 
হন এবং কলকারখানার হিন্দু ম্যানেজিং 
ডিরেক্টারদের পরিবর্তে মুসলমানগণই যদি 
ম্যানেজিং ডিরেক্ীর হন, তাহা. হইলেই 
কি জমিদারীপ্রথা এবং ধনতন্ববাঁদের 
উচ্ছেদ হইয়া গেল? কলিকাতার দাঙ্গায় 
কয়েকজন ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছেন। .কিস্ত তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদ 


টেলিগ্রাম $ “Kanarb" 





১ বৎসরের জন্য. শতকর। 
২ বৎসরের জন্য শতকর। 
৩ বৎসরের জন্য শতকর। 


. আর্থক জগৎ 

প্রতিষ্ঠার পথে একটুকুও অগ্রসর হইতে 
পারা গিয়াছে কি? যে সকল হিন্দু ব্যবসায়ী 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহারা আবার তাহাদের 
ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবেন। কিন্তু হিন্দু- 
মুসলমান নিব্বিশেষে দরিদ্র জনসাধারণের 
টর্যাক হইতেই কি এই ক্ষতিপূরণ সংগৃহীত 
হইবে না? এই সকল হিন্দু ব্যবসায়ী কি 
ইস্পাহানী কোম্পানী এবং ক্যানিং ষ্ট্রীটের 
বড় বড় দিল্লীওয়ালা মুসলমান ব্যবসায়ীদের 
অপেক্ষাও বড় ব্যবসায়ী ? কলিকাতার দাঙ্গায় 
হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক ধনে প্রাণে 
মারা গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তপশীলভূক্ত 
সম্প্রদায়ের লোকও কম নয়। ইহারা.কি 
মিঃ নাজিমুদ্দিন, মিঃ সুহরাওয়ার্দি, মৌলানা 
আক্রাম খা অপেক্ষাও ‘ধনী ছিলেন? 
টেরিটিবাজারের যে-সকল দোসাদ, মেটিয়া- 
বুরুজের যে সব উড়িয়া শ্রমিক- এবং আরও 
যে-সকল হিন্দু শ্রমিক নিহত হইয়াছে, মিঃ 
নাজিমুদ্দিন, মিঃ সুহরাওয়ার্দি কি তাহাদের 
অপেক্ষাও দরিদ্র? বাংলার তপশীলভুক্ত 
সম্প্রদায়ের বহু দরিদ্র. এই দাঙ্গায় নিহত, 
আহত ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। হিন্দু শ্রমিক 
ভাতার রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে এরূপ 
মুসলমান শ্রমিকের. অস্তিত্ব কি শুধু কল্পনা ? 
কলিকাতার. দাঙ্গাকে ধাঁহারা শ্রেণী-সংগ্রামের 


 উয়টাল শেয়ার এট নিট 


১৩, ক্লাইভ ভরাট, 


আমাদের '্যারেনটিভ প্রফিট্‌ ক্কীম উইথ ডবল 
বেনিফিটে” টাকা খাঁটাইয়া লাভবান হউন । 


[ 
স্বায়ী আমানতের স্বুদেল হার 


ইহ! ছাড়া অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হুয়। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন 


ম্যানেজিৎ এজেণ্টস্‌ ঃ 
পোদ্দার এণ্ড কোম্পানী 


' অন্ভব ন করিয়। রিমির নাশ" 


৪২ টাকা 


[ শারদীয়] সংখ্যা 


মিথ্যা রূপ দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে 


চান, তাহারা বুঝিতে পারিতেছেন না শ্রেণী- 
সংগ্রামের কি বিপুল ক্ষতি এই দাঙ্গার ফলে 
ভইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম শেষ হইবার 
পর বিভিন্ন ধর্মঘটের মধ্য দিয়া শ্রমিকরা 
বিচ্ছিন্নভাবে যে সংগ্রাম করিতেছিল, তাহার 
মধ্যে ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল 
শ্রমিক স্বার্থের গভীর এক্য। উহা! পরিণতি 
লাভ করিয়াছিল ২৯শে জুলাই তারিখে সকল 
শ্রমিকের সম্মিলিত অভিযানের মধ্যে? সমগ্র 
ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সে-দিন “আর 
দূরবর্তী বলিয়া মনে হয় 'নাই। 
সেদিন মনে .হইয়াছিল, স্বাধীনতা অঞ্জন; 
ও সমাজতন্ত্বাদ প্রতিষ্ঠার পথে আমরা 
সত্যই অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। , 
কিন্ত ছুই সপ্তাহ পার হইতে না হইতেই 
মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া 
আমাদের সকল মাশা ভরসাকে ধুলিসাৎ 
করিয়া দিয়াছে। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি 
এমন প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে যে, 
শেণী-সংগ্রামের জন্য প্রস্ততি পিছাইয়া গিয়াছে ' 
আরও দশ বতসর। ভারতীয় কনিষ্ট 

'র বাংলার সদস্তরা মুখে যতই বলুন না. 


কেন, কার্ধ্যক্ষেত্রে নামিয়া এই সত্য মর্ম্মে মর্মে 
“লীগের ' 










গন 


ফোন 2 ০81, 1359. 


' ১৯৪৬ সালে উপরোক্ত কোগ্ানার অন্তর্বত্তী কালীন লভ্যাংশ (1197) dividend) শতকরা! ৭॥0 টাকা 
(ওয়! হইয়াছে! আংশিক ভিপোজিটে সকল প্রকার শেয়ার ক্রব-বিক্য়ের বিশ্বপ্ত প্রতিষ্ঠান । 








8, আনা 
৫. টাকা 




























শারদীয়া সংখ্যা ] 


মু লক মুসলিম 
শ্রমিকরা কখনও তাহাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
মুসলিম লীগের (লীগ ও কম্যুনিষ্ট পাটির 
মতে ) আহ্বানে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামিয়া হিন্দু 
. শ্রমিকদিগকে হত্যা করিবে আবার কখনও 
মজুরি বাড়াইবার জন্য হিন্দু শ্রমিকদের সহিত 
ধর্মঘট করিবে ; শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে 
এরূপ একটা স্ববিরোধী অবস্থা সৃষ্ট হইলে, 
শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিবার 
| আশা সত্যই করা যায় কি? মুসলিম লীগের 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হিন্দ্-মুসলমান-নিবিবশেষে 
অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর প্রবল শত্রুকে এক 
আঘাতে ভূমিলুষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। ষাঁড়ের 
| শক্রকে মারিয়াছে বাঘে। 

আজ তীব্র হিন্দুবিদেষ ও মুসলমান- 
* বিছেষের প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে আমাদের 
দারিজ্রা-সমন্তা - "সমস্যা - অন্ন-বস্তরের সমস্তা কোথায় কোথায় 





আৰ্থিক জগৎ, 


তলাইয়া গিয়াছে! সমস্তা আজ সর্ব্বাপেক্ষা 
কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বাংলাঁয়। মুসলিম 
লীগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের এক আঘাতে 
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন এক হউক, 
এক হউক’ এই কবিবাক্য অনেকের কাছেই 
নিছক ভাববিলাসিতা বলিয়া মনে হইতেছে । 
মারামারি-কাটাকাটি না করিয়া কিরূপে 
শীস্তিতে বাস করিতে পারা যায়, তাহার 
উপায় সন্ধান করিতে যাইয়া পশ্চিম বঙ্গের 
অনেক হিন্দু বঙ্গভক্ষের কথা তুলিয়াছেন। 
মুসলিম লীগের পাকিস্থানী ধ্বনির 
পাশে বঙ্গভঙ্গের ধবনিও আজ আমরা শুনিতে 
পাইতেছি। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মহড়ার পর 
বঙ্গতঙ্গের ধ্বনি হয়ত প্রবল হইয়াই উঠিয়াছে, 
কিন্তু অতীত কালেও উহার মূলের সন্ধান যে 
একেবারে পাওয়া যায় না, তাহা নয়। 
টান পরিকর বা মে (১৯৪৬) টির 























১১১ 


সংখ্যায় ( কলিকাতা সংস্করণ ) মিঃ সুশীলচন্্র 
ঘোঁষ লিখিয়াছেন, “They (West Bengal 
Hindus) are not going to repeat 
the mistake which they made 
during Lord Curzon’s attempt.” 
“লর্ড কার্জ্জনের (বঙ্গভঙ্গের ) প্রচেষ্টার 
সময় তাহারা (পশ্চিম বঙ্গবাসী হিন্দু) যে- 
ভাহারা আর করিবেন না” কিন্তু বঙ্গভঙ্গ 
রহিত হওয়াটা আজই শুধু তাহাদের কাছে 
ভুল বলিয়া মনে হইতেছে না। তৎকালের 
কথা ফাহাদের মনে আছে, তাহারা নিশ্চয়ই 
জানেন যে, আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ যখন 
রহিত হইল তখন পশ্চিম বঙ্গের অনেক হিন্দু 
উহাকে সুনজরে দেখেন নাই। এ সময়ের 
সংবাদপত্রা্দি ঘাটিলে উহার প্রমাণ দুর্লভ হইবে 
না। তারপরেও ৪ ৪2 উপস্থিত 






































প্রধান অভাব দূর করিবে 1 


আরম্ভ হইয়াছে। 
সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে । 








কোং লিঃ, 











বিশ্ববিস্ভালয় । 
৪1 ডাঃ আর, 


বিশ্ববিস্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজ । 





ব্যাঙ্ক লিঃ। 


১। মিঃ এন, এন, রক্ষিত-_ভিরেক্টার, গ্ভাশানাল 'আয়রণ ও গ্রিল 
টাটানগর ফাউনৃড়ি কোং লিঃ ইত্যাদি । 

২।+ মিঃ এন, সি, চক্্র-_এটর্ি; ডিরেক্টার, বাসন্তী কটন মিলস 
- লিঃ, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ইত্যাি। ৮। 
৩। মিঃ ডি, কে, লাষ্ঠাল, এম-এ, 


সি, বরাট, এম-এস-সি (কলিঃ ), ডাঃ, ইঞ্জি- 
নিয়ারিং (মিউনিক), এ-আর-আই-সি (লণ্ডন) । 
৫| ডাঃ স্ুধীরচন্ত্র নিয়োগী, ভি-এস-সি, 


৬। মিঃ মধীন্দকুমার গুহ-_ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ইষ্টার্ণ ট্রেভাস 


| ন্যাশনাল টিটিলারি এণ্ড কেমিক্যাল 
্ুর্টপোন্রস্পল লিসিচতেড_ 
(হড অফিসঃ $ ষ্টিফেন হাউস, ভালহৌসা স্কোয়ার, কলিকাতা। 
জঅন্ছনোলিত ও ন্হিও্জল্ভার্থ চ্ুললঞ্ধন--৫০০০০০০০২ ভোক 
লকোহল, . দ্রবণ-দ্রব্য, এলকালয়েড [ উপক্ষার ], সংজ্ঞালোপকারী দ্রব্য, গাছগাছড়ার শুকনা আরক, খাণ্যপ্রাণ 


এবং নানাবিধ এলকোহলের উপজাত ও সহজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার জন্য এই কোম্পানী গঠিত 


* পু লকোহল তৈয়ানী দেশের একটি প্রধান ও মূল শিল্প, কারণ ইহার সাহায্যেই কেমিক্যাল, বায়োপঞ্জিক্যাল; 
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল, পারফিউমারী, আয়ুর্ব্বেদীয় প্রভৃতি নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে ।: ইহা | 
ব্যতীত দ্ৰবণ-দ্রব্য, এলকালয়েড প্রভৃতি উপাদানের চাহিদাও এদেশে প্রচুর। , উপরোক্ত অধিকাংশ ভ্রব্যই বহুবিধ 
রাসায়নিক শিল্পের বুনিয়াদ দ্রব্য এবং বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া আমাদের দেশের ওষধের কারখানা, হাসপাতাল ও 

নানাবিধ কেমিক্যালের কারখানা প্রভৃতিতে ব্যবহার হইতেছে। 
*হদিদার কয়েকজন শেষ রাসায়নিক পণ্ডিতের তত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান দেশের একটি 


"হাসি রপনারারণপুর [ ই, আই, আর ], স্থান স্বাস্থ্যকর, কয়লা এবং অন্যান্য . কাচা মাল অতি সহজলভ্য ৷ 
কোম্পানীর উদ্যোক্তারা এই ডিষ্টিলারির কাজ শেষ করিয়াই চিনির কলের কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। বিভিন্ন কারখানার জন্য কোম্পানী বছ জমি ক্রয় করিয়াছেন। কারখানার উপযুক্ত ইমারত গৃহাদি প্রস্তুত 
* বরে রানি যন্বাদি আসিতেছে । আশা করা যায় যে, ৪1৫ মাসের মধ্যেই 


ম্যানেজিং এজে্টদ্‌__কেমিক্যাল রিসার্ড সিপ্তিকেট লিঃ 
ব্যাঙ্কীস--১। দি ইষ্টাৰ্ণ ট্রেভার্স ব্যাঙ্ক লিঃ, 


ও-বি-ই; কলিকাতা 
অধ্যাপক, কলিকাতা 


রিসাচ্চ 
I 


২। দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ । 


৭। মিঃ এম, এন, রায়, এম-এ, বার-এটু-ল, কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী । 

ডাঃ এস, বি, রায়, এম-বি (লিঃ), এল-এম (রোটেগা), 
ডি-জি-ও ভোবলিন)। 

৯। বায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়, এফ -এস-এম-এফ, | 

মিঃ চারু হোম, (এক্স-অফিসিও ) ডিরেক্টার, কেমিক্যাল 
রিসার্চ সিঙিকেট লিঃ । 

মিঃ বি, এল, রায়, (এক্স-অফিসিও ) ডিরেক্টাপ্স, কেমিক্যাল 
সিণ্ডিকেট লিঃ, ভারত রবার ওয়ার্কস লিঃ 





হইয়াছে । 









































শেয়ার ক্রয়ের আবেদন এবং এই জন্ন্ধীয় যাবতীয় খোঁজখবর কোম্পানীর সি অফিসে পাওয়া যাইবে। 






































2 নি সি আর বা সা বু ছি হর ৮০ 
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॥ হর হিন্দুদের কেহ .পত্রিকায় যে-সকল চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে আর যাই করুক, পাকিস্তানের গোরস্তান 
0577৮ রচনা করিবার জন্য তারা বৃহত্তর বঙ্গ দুরে. 
নাই? কিন্তু বঙ্গভঙ্গের দীবীটা আবার নৃতন পাওয়া যায়। থাকুক, অখণ্ড বঙ্গও মানিয়া লইবে না 1৮ 
করিয়া দানা বাধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল ছি ছিয়া মাৰি এও ভরি নি ভাষার ভিত্তিতে বৃহত্তর বঙ্গ গঠন সম্পর্কে 
মন্ত্রী-মিশনের ভারতে আগমনের পর । ভিতরের নীতি অঙ্থুস্রণ করিয়া ঠিক অর্ধেক না হইলেও মিঃ সুহরাওয়ান্দির অভিপ্রায়ের কঠোর | 
কথা যদিও প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই, বাংলা ও আসামের কতক অংশ ছাড়িয়া দিতে সমালোচনা করিয়া আজাদ পত্রিকা 
তথাপি মিঃ জিয়ার পূর্ব্ব পাকিস্থানের দাবী রাজী ছিলেন। কিন্তু বাংলাকে বিভক্ত করার লিখিয়াছিলেন, “মিঃ ছোহরাবদ্রী নিজেই ৰ 
পূরণের জন্য বাংলাকে বিভক্ত ' করিবার একটা প্রশ্নে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় বাংলা জানেন না, তাঁর বৃহত্তর বাংলার ভাষার | 
চেষ্টা যে চলিতেছিল, তাহা বুঝিতে কাহারও সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছুই মতের অভিব্যক্তি দেখা প্রস্তাব করিতে যাওয়া অসঙ্গতিপূর্ণ।” ইষ্ট 
বাকী ছিল না। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে কংগ্রেসের গিয়াছিল। বাংলার কংখ্রেসী নেতারা শ্রীযুক্ত পাকিস্থান রিনায়েসেন্দ সোসাইটি কর্তৃক 
অভিপ্রায় জানিবার জস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ বাবুর বাসায় এক বৈঠকে সমবেত হইয়া প্রকাশিত (১৯৪৪.সাল) হষটার্ণ পাকিস্থান? 
অধ্যাপক উত্তর ডি, এন, ব্যানাজ্জি সর্দার বল্পভ- বাংলার এঁক্য রক্ষা করিয়া প্রাদেশিক সীমা নামক ইংরেজী পুস্তিকায় আসাম, পূর্ব, - 
ভাই প্যাটেলের নিকট এক পত্র লিখিয়া- নির্ধারণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লীগদলের উত্তর বঙ্গ, পূর্ণিয়া, জেলা এবং কলিকাতা ও 
"ছিলেন৷ জর্দারজী এই পত্রের যে উত্তর দেন মধ্যে মিঃ সুহরাওয়ার্দিকে আমরা বাংলার শিল্পাঞ্চল সহ প্রেসিভেম্দী বিভাগ লইয়া 
তাহার এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, কার্জন অখগুত্ব রক্ষা করার অন্ুকুলে দেখিয়াছি। পূর্ব পাকিস্থান পরিকল্পিত হইয়াছে। 

যাহা চাহিয়াছিলেন বাঙ্গালীরা তাহা নাকচ তিনি বলিয়াছিলেন, “বাংলাকে বিভক্ত করা বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মৌলানা আক্রাম খাঁর « 
ররিয়াছেন। -এখন কোন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ঠিক হইবে না এবং আমি বিশ্বীস্করি, আমার. দল এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেক হিন্দুর একটা 
(অর্থাৎ কংগ্রেস ) ভুলরশতঃ যদি একটা হিন্দু বন্ধুরাও বাংলার অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে মতৈক্য দেখা যায়। কিন্ত মতৈক্য সত্বেও. 
অন্যায় করিয়াই ফেলে তবে বাঙ্গালীর পক্ষে চান!” মিঃ স্হরাওয়ার্দি বাংলার অখগ্ুত্বই পার্থক্য আছে একটা গুরুতর । আমরা 
তাহা ব্যর্থ করা তো আরও সহজ । সর্দীরজীর শুধু রক্ষা করিতে চান না, বিহার ও আসামের পূর্বেই বলিয়াছি, ইষ্টার্ণ পাকিস্থান’ পুত্তিকায় 
এই উক্তি হইতে হাওয়া যে কোনদিকে বাংলাভাষাভাষী জিলাগুলিকেও উহার অঙ্গী- কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল সহ প্রেসিডেন্সী বিভাগ 
বহিতেছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।. ভূত করিতে চান। কিন্তু বাংলার লীগের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব 
পশ্চিম'বঙ্গবাশসী অনেক হিন্দু এই হাওয়ার মৌলানা আক্রাম খায়ের যে দলটি আছে আছে। মন্ত্রী-মিশনের ভারতে অবস্থানের { 
জোর পাইয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পাল তাহার! বৃহত্তর বঙ্গ তো দুরের কথা, অখণ্ড বঙ্গও সময় পূর্ব পাকিস্থান গঠনের জন্য যখন 
তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মন্ত্রীমিশনের ভারতে পছন্দ করেন না। মৌলানা সাহেবের দৈনিক বাংলাকে বিভক্ত করার কথা. উঠিয়াঁছিল তখন 
আগমনের পর ই্টেটস্ম্যান ও অমৃতবাজার. ‘পত্রিকা আজাদ লিখিয়াছিলেন, “মুছলমান” মিঃ জিয়া বলিয়াছিলেন বে, হুগলী ও হাওড়া 











চেমি: : “SUCOO” Calcutta 


বং 





সখ গ্ৰাস 


লী কীচের দব্যের জৰ 


প্রোপ্রাইটরস্‌ ঃ 
এস, 5 দাশ এত, কোং. 


8-বি, হর AE "৭, মোয়ালো লেন, 
হাঁওড়া। ৮ Be Ode a কলিকাতা । 





শারদীয়া সংখ্যা ] 


জিলা বাদ দিলে পাকিস্থানী বাংলা অর্থনৈতিক 
দিক হইতে দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং 
কলিকাতার চারিদিকে যে পাট ও অন্যান্য 
শিল্পের অঞ্চলসমূহ রহিয়াছে, তাহাও তিনি 
, ছাড়িয়া দিবেন না। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের 
মধ্যে বাংলার হিন্দৃপ্রধান অংশ লইয়া একটি 
স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে 
করেন। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা 
উপস্থিত করা না হইলেও, বদ্ধমান বিভাগ, 
প্রেসিডেন্সী বিভাগ, রাজসাহী বিভাগের কিয়- 
দংশ (দাজ্জিলিং জেলা সহ) এবং বিহারের বাংলা" 
ভাষাভাষী জেলা কয়েকটি লইয়া হিন্দু-বঙ্গ 
গঠনের একটা আভাষ কেহ কেহ দিয়াছেন । 
কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতি 
কিভাবে রক্ষা পাইবে, এই প্রশ্ন পূর্র্ব ও উত্তর 
. বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন। বাংলার হিন্দু সংস্কৃতি 
শুধু উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সংস্কৃতি কি-না, এই 
প্রশ্ন না তুলিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারা 
যায়, বাংলার, হিন্দু সংস্কৃতি কি শুধু পশ্চিম 
বঙ্গের হিন্দুদের সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই 
নয়? অন্ততঃ আলোচনার গতিধারা যে-ভাবে 
' চলিয়াছে, তাহাতে এই কথাই মনে হওয়া 
স্বাভাবিক। হয়ত বা পশ্চিম বঙ্গের সকল 


হিন্দু এইরূপ মনে নাও করিতে পারেন। 


আর্থিক জগৎ 


কিন্তু তাহারাও মনে করেন, “বঙ্গমাতার  পপুরবঙ্গবাসী হিন্দুর উৎক্‌্ঠা অবশ্যই বুঝিতে 


অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙ্গালীর কৃষ্টি, এঁতিহ 
ভাঙ্গিয়া লোপ পাইবে, এই ভাবপ্রবণতাজনিত 
মিথ্যার মোহে আমরা অন্ধ হইয়া আছি। 


বর্তমান পরিস্থিতি যেরূপ দীড়াইয়াছে, 


তাহাতে মাতার দেহের যে অংশে গ্যাংগ্রিন 
( gangrene ) হইয়াছে, তাহা কাটিয়া বাদ 
না দিলে বরঞ্চ আমাদের একেবারে মাকে 
হারাইবার সম্ভাবনা আছে।” ( আত্মবিস্মৃত 
বাঙ্গালী- শ্রীহেমস্তকুমার সরকার, দৈনিক 
বস্থুমতী, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৩) ৷ পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের কি হইবে, তাহাও কেহই ভাবেন 
নাই, তাহাও নয়। কিন্তু তাহারা মনে করেন, 
অখণ্ড বাংলা থাকিলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
দুঃখ দূর হইবে না। বহরমপুরের জনৈক ভদ্র- 
লোক ২৯শে এপ্রিল (১৯৪৬) তারিখের অমৃত- 
বাজার পত্রিকায় (কলি সংএ লিখিয়াছেন, 
“The anxiety of the Hindus 
in Fast-Bengal is understandable, 


but will it mitigate their lot to 
have the Hindus in West Bengal 
suffer with them in common, or 
will it be better for them also 
to have a tree Drovince in 
West Bengal where they can 
find a heaven, if necessaty ?” 


১১৩ 


গার], যায়; কিন্তু পশ্চিম: বঙ্গবাসী হিন্দুরা 
তাহাদের সহিত” ছুঃখভোগ .করিলেই কি 
কপালের দুঃখ কিছু কমিবে? পশ্চিম বঙ্গে 
তাহাদের জন্য একটা স্বাধীন প্রদেশ থাকাই 
কি ভাল নহে? প্রয়োজন হইলে সেখানে 
তাহারা সুখে বাস করিতে-পারিবেন.!” কিন্তু ' 
পূৰ্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের সকল হিন্দু আসিয়া হিন্দু 
বঙ্গে বাস করিবেন, এরূপ প্রস্তাব এপর্যন্ত 
কেহই করেন নাই।. কারণ ইহা অসম্ভব " 
বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। . অতিরিক্ত এক 
কোটি লোকের বসবাসের স্থান এবং' খাছ 
সঙ্কুলান করা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে সম্ভব হইবে 
না! পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা হয়ত তাহা চানও 
না। হয়ত কিছু লোকের স্থান পরিবর্তন 
করা সম্ভব হইবে, কিন্ত সমস্তার সমাধান 
তাহাতে হইবে না। 

অখণ্ড বা বৃহত্তর বাংলা সম্বন্ধে আজাদ 


পত্রিকা যে-কারণে ভীতিপ্রকাশ করিয়াছেন, 


পশ্চিম বঙ্গের অনেক হিন্দুর অখণ্ড বা বৃহত্তর 
বাংলা সম্বন্ধে ভীতিটাও কতক পরিমাণে. 
তজ্জাতীয় বলিয়া মনে হয়। বাংলাকে 

অখণ্ডই রাখা হউক আর বৃহত্তরই করা হউক, 
হিন্দু জমিদার ও ধনী শ্রেণীর প্রাধান্য কিছু 


থাকিবেই, ইহাই কি বাংলার মুসলিম জমিদার 


গ্রাম £ 


Honeycomb 2 


আমাদের গ্যারা্চযুক্ত পরিকণ্পনাতে টাকা খাটানই দব চেযে লাভজনক | 


স্থায়ী আমানতে সুদের হার 2. 


এক বৎসরের অন্ত বাঁধিক শতকরা ৪1০ আনা + অতিরিক্ত লাভের to% 
দুই বৎসরের জন্য, st, 


তিন বৎসরের জরম্ভ » ০৬8০ 


bed 


আমরা সকলপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 


নিজ্লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন £ঃ- 


টি ইক ৫ দয় জল 


নিডি ভিনচ্মিক্রেজ্ভ 


» রয়েল একাচেঞজ প্রেস, কলিকীতী। 
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: “Most. of the Bengalis 


১১৪ 


€ 


ও ধনী শ্রেণীর ভীতির কারণ নয়? আর 


অখণ্ড বাংলা বা বৃহত্তর বাংলা সম্বন্ধে পশ্চিম, 
বঙ্গবাসী হিন্দুদের আপত্তির কারণ যে ‘East 
Bengal Hindu bogey’ বা পূর্ববঙ্গ 
হিন্দু-ভীতি তাহা কেহ কেহ স্পষ্ট করিয়া 
বলিতে ছবিধা-করেন নাই। ২৬শে এপ্রিল 
তারিখের (১৯৪৬) কলিকাতা সংস্করণ 


ষ্টেটসৃম্যান পত্রিকায় মিঃ অশোঁকানন্দ ঘোষের 


যে চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আছেঃ 
owning 
and managing banks, insurance 
companies, : ‘factories, mills and 
‘other financiil and industrial 
organizations in Bengal are East 


Bengal Hindus. Hindu Bengal’s 
quota for higher executive and 


administrative posts is mainly 


‘ supplied by East ‘Bengal. The 
‘‘Hindu Press in Bengalis almost 
East - 


entirely controlled by 
Bengal magnates. 
«To day the same economic 


‘and social forces which fit Mus- 
‘ lims against Hindus in Bengal 
‘ “are at lay in determining 076. 


relations between West and -East 
Bengal Hindus. 
East Bengal Hindus, those in the 


= - জুযোগিয প্রার্থীকে ভবিষ্যতে যথেষ্ট 


Compared with . 


আর্থিক জগৎ 


West are the ‘have-nots’ in a fast 


degenerating social hierarchy.” 


“যে-সকল বাঙ্গালী বাংলার . ব্যাঙ্ক, 


ইনসিওরেন্দ কোম্পানী, ফ্যাক্টরী, মিল এবং 
আধিক ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক এবং ' 


পরিচালক তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের 
হিন্তু। উচ্চ সরকারী বিভাগে যতসংখ্যক 
চাকুরী বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য নির্ধীরিতি আছে 
তাহার বেশীর ভাগ পদেই পূর্বববঙ্গবাসী নিযুক্ত 
হইয়া থাকেন। বাংলার হিন্দু সংবাদপত্র- 
সমূহের প্রায় সবগুলিই পূর্ববঙ্গের ধনীদের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাঁকে। 

“আজ ষে-সকল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 


শক্তি বাংলা দেশে মুসলমানদিগকে হিন্দুর . 


বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইয়াছে॥ পশ্চিম 
বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে সম্বন্ধ 
নিদ্ধারণে ক্রিয়া করিতেছে সেই সকল অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক শক্তি। পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা দ্রুত 
অধ্পতনশীল সামাজিক স্তর-বিহ্াসের মধ্যে 
দরিদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়।” | 
কেহ কেহ মনে করেন, মিঃ অশোকানন্দ 
ঘোষ একটা ভুল দৃষ্টিকেন্দ হইতে সমস্তাটিকে 
দেখিয়াছেন। কিন্তু যাহার! তাহার দৃষ্টি ( 
কেন্দ্রকে ভুল মনে করেন, তাহারাও বঙ্গতঙ্গের 
সমর্থক, চি তাহারা 


বঙ্গকে কোণঠাসা করিয়াছে । 


[ শারদীয়া সখ্যা 


লিম লীগের . টি জেল 
এ যুক্তি দ্বারা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন.করেন। 
কিন্তু কারণটি উৎকৃষ্ট কি না তাহা বিচার 
করিবার পূর্বে উহা খাটি কি না 'তাহাই 
বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক |. মিঃ 
অশোকানন্দ ঘোষেরও অনেক সমর্থক 
আছেন । সকলের কথা উল্লেখ করা এখানে 
সম্ভব হইবে না। আমরা শুধু আর একজনের 
উক্তিমাত্রই এখানে উল্লেখ করিব। 'আত্ম- 
বিস্মৃত বাঙ্গালী’ শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হেমন্ত 
কুমার সরকার লিখিয়াছেন, “ইহার উপর 
ভুটিয়াছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গের 
উপর, বিশেষ করিয়া বাংলার রাজধানী 
কলিকাতার উপর আধিপত্য । পূর্ববঙ্গের 
জল-হাওয়া ও স্বভাবসিদ্দ কতগুলি গুণ 
ইহার সম্ভানদিগকে পশ্চিম বঙ্গের উপর 
বসাইয়াছে। পশ্চিম 'বঙ্গ_বঙ্গের ধর্ম, 
কৃষ্টি, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নায়ক হইলেও 
পূর্ববঙ্গ রাজনীতি ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে পশ্চিম- 
বর্তমানে 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, বেঙ্গল এসেম্বলী ও 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে পূর্ববঙ্গের 
ত্রিমৃত্তি প্রধান হইয়া বসিয়া আছেন |» 
(দৈনিক বন্থুমতী, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৩)। 


পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের বঙ্গবিভাগ পৃরি- 
কল্পনা এবং লীগপন্থীদের -পূর্ব্ব-পাকিস্থানের 





দি ইলা টরগোর্ট 
মেদ ফিরি লিঃ 
8৭1১, হ্ারিসন ব্লাড, কলিকাতা | 


অবশিউ শেয়ার, বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত কমিশনে 
কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী. এজেণ্ট চাই। 


সুবিধা দেওয়া হইবে৷ 
, উ.. 


আবেদন করুন. 


চক্র ভিল৪ 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


- উস স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়। 
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শারদীয়া সংখ্যা ] 


পরিকল্পনা পৰ্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, 
কলিকাতা মহানগরী এবং উহার পার্শ্ববর্তী 
শিল্পাঞ্চল উহাতে একটি প্রধান স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে। বাংলার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা 





উভয় পক্ষই নিজ নিজ্জ কোলে টানিবার চেষ্টা - 


করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই । 
কলিকাতা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল 
এমন স্থানে অবস্থিত যে, উহাকে পূর্ব্ব-পাকি- 
স্থানের অঙ্গীভূত করিতে হইলে সমগ্র প্রেসিডেন্সী 
বিভাগকেই পূর্ব-পাকিস্থানের মধ্যে টানিয়া 
আনিতে হয়। িরিডরে?র ব্যবস্থা করা 
অপেক্ষা উহাই উৎকৃষ্ট পশ্থা। কিন্ত এই 
ব্যবস্থায় হিন্দুপ্ৰধান বাংলার যে অংশ পূর্বব- 
পাকিস্থানের বাহিরে থাকে, তাহা আয়তন, 
জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে 
অত্যন্ত নগণ্য অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই হইবে 
না। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা, বঙ্গভঙ্গের 
পরিকল্পনার যে আভাষ দিয়াছেন তাহা 
আসলে বাংলাকে শিল্প-প্রধান এবং কৃষি-প্রধান 
দুইটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব 
মাত্র। ফলে, এক পক্ষের" প্রস্তাব অপর 
পক্ষের গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে না। এইজন্য বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব 
যাহাতে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য হয়, সেই 
উদ্দেশ্যে শিল্পাঞ্চল সহ কলিকাতাকে দিল্লীর 


ন্যায় একটি সি প্রদেশে পরিণত করার 








কথাও উঠিয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ মনে 
করেন যে, বাংলাকে বিভক্ত করিয়া দুইটি 
প্রদেশ গঠন করা হউক এবং উভয় প্রদেশের 
একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া এই ইউনিয়নের 
রাজধানী করা হউক কলিকাতাকে। পূর্ব্ব- 
বঙ্গের রাজধানী হইবে ঢাকা, পশ্চিম বঙ্গের 
হইবে হাওড়া এবং সংযুক্ত বঙ্গপ্রদেশ বা 
বঙ্গ ইউনিয়নের রাজধানী হইবে কলিকাতা । 
শিল্পাঞ্চল উহার সহিত সংযুক্ত থাঁকিবে। 
অনেকে কলিকাতাকে দিল্লীর স্তায় পৃথক একটি 
প্রদেশে পরিণত করিবার বিরোধী । কারণ 
তাহারা মনে করেন, এই ব্যবস্থায় শিল্পাঞ্চল 
সহ কলিকাতায় ইউরোগীয় এবং অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
শুধু কায়েম হইয়াই থাকিবে না, আরও বৃদ্ধি 
পাইবে। এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক 
না-ও হইতে পারে। রক্রিস্ত কলিকাতা ও 
শিল্পাঞ্চল যদি হিন্দু-বঙ্গের অস্তভু ক্ত' হয়, 
তাহা হইলে পূৰ্ধ্ববঙ্গের সহিত উহার কোন 
সম্পর্ক থাকিবে না এবং প্রাদেশিক বিধি- 
নিষেধ স্থষ্টি হওয়ার ফলে কলিকাতা ও 
শিল্পাঞ্চলে পূর্বববঙ্গবাসীর যেটুকু অধিকার 
আছে, তাহাও বিলুপ্ত হইবে । আর কলিকাতা 
যদি পূর্বব-পাকিস্থানের অঙ্গীভূত হয়, তাহা 
হইলে অনুরূপ অসুবিধা হইবে হিন্দু-বঙ্গের 


অধিবাসীদের । ই শিল্পাঞ্চল যদি 




















































































অভিজ্ঞ ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃ চট 





জি 


ধীরামরূফ কন & এণ্ড সিন্ধ মিল লিমিট | 


অনুমোদিত মূলধন-_২৫,০৯০০০২ ( পঁচিশ লক্ষ টাকা) 
১০২ টাকা মূল্যের ২৫০,০০২ অভিনারী শেয়ারে বিভক্ত | 


ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 
কর্মবার আলামোহন দাশ 
__ভাইস-চেয়ারম্যান_ 


রায়বাহাছ্ুর বিনোদগোপাল মুাঞ্জি, সে, পি, 
জমিদার ও মার্চেন্ট, বাকুলিয়া হাউস, খিদিরপুর। 
কাটোয়ার সন্নিকটে রেলওয়ে সাইডিংএর সুবিধা সহ মিলের নিজ জমিতে সি্ক ফ্যাক্টরীর গঠনকার্ধ্য 
১ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সত্বরই কটন মিলের গঠন কাধ্য আরম্ত হইবে । 
মেসিনারীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীভ্রই পাওয়া যাইবে। 


"; -ম্যানেন্তিৎ এজেণ্টস্‌ 


কাডোন্লা উ ভ্ভিৎ 2ক্।ম্পাঁলী 
১৮নং রাজা উভমণ ফ্রী, কলিকাতা । 


Government has decided to run a radial 16061 line from Nabad wip to Katwa for 
supply of Electric Power to the Mills, 


আগামী ১৫১১৪৬ তারিখে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে৷ 


ক ক পরিচালিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


৯১৫ 


পৃথক একটি প্রদেশে পরিণত হয়, তাহা হইলে 


পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম বঙ্গ__কাহারও কলিকাতায় 
ব্যবসায় বাঁ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে 
কিম্বা তাহাদের যে সকল ব্যবসায় এবং শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহা রক্ষা করিবার পক্ষে 
বাধা হইবে না। বর্তমানের মত ' তখনও 
ইউরোপীয় এবং অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং 
শিল্পপতিদের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা 
করিয়া তাহাদিগকে টি'কিয়া থাকিতে হইবে। 
কিন্তু বর্তমান যুগে অবাধ প্রতিযোগিতা 
অপেক্ষা রক্ষীমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতী 
সকলেই।  পূর্ব্ব-পাকিস্থানের দাবীও এই 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধার জঙ্ত । সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই বঙ্গ- 
ভঙ্গ ও হিন্দু-বঙ্গ গঠনের দাবী উঠিয়াছে। 
হিন্দু ও মুসলমান ছুইটি পৃথক নেশান, এই 
মতবাদ এবং হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতি 
রক্ষার দাবী বিশ্লেষণ করিতে গেলে যে শেষ 
পর্য্যন্ত কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়_ 
আমরা অর্থনৈতিক সমস্তার মধ্যে আসিয়া 
পড়ি, শিল্পাঞ্চল সহ কলিকাতা লইয়া টানা- 
টানির মধ্যেই তাহার পরিচয় পাঁওয়া যায়। 
শিল্পাঞ্চল সহ কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গে 
অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গকে পৃথক করিয়া লইলে 
ভৌগোলিক কারণেই কলিকাতা ও. শিল্পাঞ্চল 
EES LAI 8808 
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১১৬ | | 

ও শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে পূর্বববঙ্গবাসীর মনে 
কোনরূপ প্রশ্ন স্থষ্টির অবসর হইবে না, এইরূপ 
ধারণা কোথাও স্থষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা 
'আমরা জানি না। কিন্তু প্রকৃত সমস্যাটা 
আজ নগ্ন মূত্তিতেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
.হইয়াছে। এই সমস্তার সমাধাঁনও আমাদের 
করিতে হইবে। « 

বাংলার হিন্দুরা ধনী এবং মুসলমানরা 
দরিদ্র, এই. কথা আমরা বহুদিন ধরিয়া শুনিয়া 
আসিতেছি।. কিন্তু ইতিপূৰ্বে আমরা 
দেখিয়াছি যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও 
ধনী আছেন। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যে, অর্থ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ধনী মুসলমানগণ 
হিন্দু ধনীদিগকে. প্রতিযোগী বলিয়া মনে 
করেন।, এই প্রতিযোগিতার আশঙ্কা দুর 
করিরার ' জন্য তাহারা দাবী করিয়াছেন 
. -পাকিস্থান_যেখানে সখখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে 
 যুদলমান ধনীরা শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। শিল্প 
‘বাণিজ্যে একজন বাঙ্গালী রা-ভারতবাসী আর 
একজন বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর সহিত প্রতি- 
যোগিতা করিলে এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে 
আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না। এইরূপ 
" প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য কোন আইন 
রচনা করাও অসম্ভব। .এই বাধা দূর করিবার 


* - জন্যই ছৈতজাতি মতবাদের উদ্ভব এবং মুসলিম 


সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া বাস করিবার জন্য দাবী 
উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হিন্দু 


নিধন যজ্ঞও এই পাকিস্থানের দাবীকে কাৰ্য্যে 


*. পরিণত করার উদ্েশ্েই। চাকুরী, ব্যবসায় 
ও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের . হিন্দুদের 


_ - -. প্রতিযোগিতার সম্মুখে-পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা 


মুসলিম লীগের ছৈত-জাতি মতবাদ মানিয়া 
, . লইয়া বাংলাকে বিভক্ত করিতে ইচ্ছুক 
. হইয়াছেন। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ 
যে শ্রেণী-সংগ্াম নয়, তাহা আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করিয়াছি । বঙ্গদেশে পাকিস্থানের 
পরিকল্পনার যে বিশ্লেষণ আমরা উপরে 
উঠিয়াছে যে, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 


- যদিও এই সংঘর্ষের মধ্যে উভয় পক্ষে 


সৈন্যের কাজ করিয়াছে দরিদ্র মুসলমান ও 


'হিন্দুরা। তাহারাই বেশী পরিমাণে মরিয়াছে, 


মুসলিম ধনী ও হিন্দু ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ৷ 
এই সংঘর্ষের জন্য সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে 
এত প্রবল করিয়া তোলা হইয়াছে যে, আজ 


আর.দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের কথা: কেহই : 


ভাবিতেও পারে না। মুসলমান ধনী ও হিন্দু 
ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করিবার জন্য দাবী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
ফুললিম ধনী ও হিন্তু ধনীদের স্বা্থরক্ষার জন্া 


আর্থিক জগৎ . 


দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থও 
বলি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । - উভয় সম্প্র- 
দায়ের কায়েমী ' স্বার্থবাঁদীদের স্বার্থরক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে যাইয়া বাংলায়_বাংলার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণের ভবিষ্যৎ 
আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন । কিন্তু কায়েমী স্বার্থ- 
বাদীদের স্থার্থরক্ষাঁর জন্য কোন পথের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে কি? 

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলসহ সমগ্র প্রেসি- 


ডেন্সী বিভাগ .না. হইলে লীগপন্থীদের দাবী. 


পূরণ-হইবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও কলি- 
কাতাকে শিল্প-বাঁণিজ্যের কেন্দ্রস্থল করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। 
তাহারাই.বা তাঁহাদের অধিকার ত্যাগ করিতে 


রাজী হইবেন কেন? পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরাও 
কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের জন্যই গর্ব অনুভব 
করেন এবং উহা তীাহাদেরই ভাগে পড়িবে 
কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল লইয়া একটি পৃথক 
প্রদেশ গঠন: করিতে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা 
এবং পূর্বব-পারিস্থানের দাবীদারগণ রাজী 
হইবেন কি? যদি রাজী না হন, তাহা হইলে 
হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটিবার সস্তাবনা 
কোথায়? বাংলার ভাল ভাল স্থানগুলি 
কাহার ভাগে পড়িবে, তাহার মীমাংসার জন্য 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কি আরও জোর বাঁধিয়া উঠিবে 
না? এই প্রশ্নের এক মীমাংসা হইতে পারে 

সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে; 


কিন্তু হিন্দু ধনী শ্রেণী এবং মুসলমান শ্রেণী * 
উভয়েই ইহাতে রাজী হইবেন না। তাহারা . 


রাজী না হইলেও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের 
চাপে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথে 
অগ্রসর হওয়া ছাড়া তাহাদেরও আর উপায় 


. উঠিয়াছে প্রবল হইয়া । এই সংঘধ এড়াইবার 










নাই। প্রত্যক্ষ “সংঘর্ষ কৃষক .ও শ্রমিক 
আন্দোলনকে শক্তিহীন করিয়া কায়েমী স্থার্থ-, 
বাদীদেরই সুবিধা করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু 
হিন্দু ও মুসলিম কায়েমী : স্বার্থের সংঘর্ষ 


জন্য যে পথ বা উপায় তাহারা গ্রহণ ' করিতে 
চাহিতেছেন, তাহাই আবার যোৌগাইতেছে 
সংঘর্ষের নূতন ইন্ধন। ভারতের তথা বাংলার 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের একদলের সহিত বৃটিশ 
কায়েমী স্বার্থের: সহযোগিতা এই সংঘর্ষকে 
আরও মর্মান্তিক ক্রিয়া" তুলিতেছে। আজ 
দুর্য্যোগের যে ঘন অন্ধকার বাংলাকে ঢাকিয়া ' 
ফেলিয়াছে তাহা ভেদ করিয়া সামান্য আশার 
রশ্মিও কোথাও দেখা যাইতেছে কি? বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশী কায়েমী স্বার্থের মোহ 
হইতে মুক্ত হইয়া মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি শ্রমিক; 
ও কৃষক আন্দোলনকে আবার শক্তিশালী | 
করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই শুধু 
এই সমস্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে 
পারে। হিন্দু-মুসলমান-নিধিবশেষে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর এতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবিগণের 
এই -সমস্তা সমাধানের জন্য বিশেষ একটা 
অংশ গ্রহণ করিবার আছে। তাহারা যদি ', 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে ক্রীড়নক হইতে . 
অস্বীকার করেন, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের ; 
কায়েমী স্বার্থকাঁদীর! তাহাদের সুতীক্ষু অস্ত্র : 
হইতে বঞ্চিত হইবেন । তাহারা যদি জনগণকে 

জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে. : 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সাম্প্রদায়িক সমস্তার ' 
সমাধান করিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের ,' 
পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে। ইহাঁ.. 
ব্যতীত কাহারও কোন কল্যাণের পথ আজ 

আর দেখা যাইতেছে না। 










আমাদের 









- জীবনকে উপভোগ কর্তে গেলে চাইছি ; El 
প্রকৃতির সাথে মধুর মিতালি। তার A রর 
সষ্টিমাধুর্য্যকে পরিপুর্ণরূর্পে বুঝতে গেলে. ছু 
চাই তার নিত 
এই আয়োজন 
সহামুভূতি পেতে চায় 








প্রতিচ্ছবি । তাই ~~ 
আপনাদের ২ ছু... 
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প্রতি সংখ্যা ৬০ আন! 





























পিং একিয়ার দেশগুলি হইতে মাল আমদানির 
অবাধ স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে ' পুনঃ-প্রতিঠিত 
হইয়াছে। 

ষ্টালিং এরিয়ার বাহির হইতে দিনিষপত্র 
আমদানি করিতে ভবিষ্যতেই লাইসেন্ন লওয়ার, 
“আবশ্তকতা থাকিবে সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমদানি: 
কারকদিগের দাবী এখন হইতে গবর্ণমেপ্ট যথেষ্ট 
উদারতার সহিত বিবেচনা করিবেন । কেন প্রাপিং 


যুদ্ধের সময় হইতে গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ভারতের 
“আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহাতে নানাদিক দিয়া বহু প্রকার গলদ প্রকাশ 
পাইয়াছে । আমদানি সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের 
ক্ষমতা বাহাঁদের হাতে ছ্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত কোন 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কোন গরজ তাহাদের 


ডলার সংরক্ষণের আগ্রহাতিশষ্যে গবর্ণমেণ্ট অত্যা- | 


খিশ্তকীয় মাল ছাড়৷ আমেরিকা হইতে অন্ত কিছু 
আমদানি করিতে দেন নাই । ভারতের প্রয়োজনীয় 
জিনিষ যাহাতে যথাসম্ভব ষ্টাৰ্লিং এরিয়ার দেশগুলি 
তেষেমুব দেশের মুদ্রা ঈংলপ্ডের ষ্টাপিংয়ের সহিত 
, যুক্ত) হইতে সংগৃহীত, হয় সেজন্য তাহারা 
আমদানিকারকদের উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে 

' চাপ দিতে ' কন্ুর করেন নাই। কেহ ষ্টালিং 
/;  একিয়ার বাছির' হইতে কোন জিনিষ আনিতে 
| নর চাছিলে সেঙ্গ্ঠ তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত । 
ki ষ্টালিং এরিয়ার দেশগুলি হইতে কেন তাহা সংগ্রহ 
1" করা সম্ভবপর নয় সে বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনা পেশ করিতে 
হইত। কোন লাইসেন্সপ্রার্থী কোন জিনিব 
বাহির হইতে আনিবার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন 
ূ উর পারিলেও গবর্ণমেপ্ট' তাহাকে প্রয়োজনীয় 


৫২১-২২ 
৫২৩২৪ 


লিমিটেড কোম্পানী গঠন রি 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৫২৭-২৯ 


প্নেয়ালীর খাতা 

আঁধিক সুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 


€৩২-৩৯ 
৫৪০-৪১ 
, ৫৪৯-৪৮ 


ধস এতদিন খুবই বড় হুইয়া দেখা দিয়াছিল। 
তের নূতন অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট এ সব অসুবিধার 
কথ! বিবেচনা! করিয়া আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
পর্কে সরকারী কড়াকড়ি ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে 


ইিতে কাহারও পক্ষে অযথা বিলঘ না হয় সেজস্ত 
আখদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে যথেষ্ট পরিবর্তন 
{ করিয়াছেন। অনেক জিনিষ সম্পর্কে 
দানের রীতি উঠা ওয় হয়াছে। 


i 





, অরিয়ার দেশগুলি হইতে মাল আমদানি করা হইবে: 


৫১৫-২০, 1 


€২৫-হ৬ 


৫৩০-৩১ | 





sir বসে ১৯৪৫ রি 


| নবমবর্ষ] Monday £1st October, 1946, সোমবার, ৪ঠা কার্তিক, ১৩৫৩ [ ২৩শ সংখ্যা 
আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে, ময়িক প্রসঙ্গ দি হইবে না.। আমদানিকারকরা যে জিনিষ 
সরকারী আশ্বাস সা আমদানি করিতে চান তাহা ষ্টার্লিং এরিয়ার ভিতর 


ume 









থা 


সংগ্হকরা যায়, কি.না সে বিষয় গব্ণমেন্টই খৌজ- 


খৰ্ব লইবেন। লি এরিয়ার ভিতর কোন 
জিনিষ ন! পাওয়া, গেলে গৃবর্ণমেন্ট বাহিরের 


দেশগুলি হতেই কাছা : যথাসম্ভব সংগ্রহ করিতে ' 


দিবেন। সেজস্ঠ উপযুক্ত বৈদেশিক. সিকিউরিটি 
নিয়োগের -ব্যবস্থাও গবর্ণমেন্ট করিবেন ষ্টাল্িং 
এরিয়ার বাহির হইতে মাল আমদানির কার্্যনীতি 


| অবশ্য আরও কিছুকাল শত্যাবস্তকীয় দ্রব্য সম্পর্কেই 


322 25২৮১০৯৮৫০০: 


সীমাবদ্ধ রাথা হইবে । তবে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ' 


কথা বিবেচনা করিতে গিয়া ভারতের লোকদের 
জীবনযাত্রার উন্নতির পক্ষেও এদেশের শিল্লোন্নতির 


পক্ষে যাহা প্রয়োন এবং ষ্টালিং এরিয়ার বাহির 


হইতে অপেক্ষাকৃত সম্ভা মুল্যে উন্নত ধরণের যেসব 
জিনিষ সংগ্রহ করা সম্ভবপর তাহাও " & 
অত্যাবশ্তৰীয় শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইবে। ডলার ও 
অস্ত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের অন্ভুহাত দেখাইয়া 
&ঁ অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ আমদানি সম্পর্কে এখন 
হইতে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে না। 


আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে অন্তর্বর্ভা সরকারের এই ; 


উদার ব্যবস্থা এদেশবাসীকে যথেষ্ট রি রহির 
সন্দেহ নাই। 









৫&০, ০৩ ১০০০৬ টি 
(পঞ্চাশ লক্ষ ) 
১৯৫৮১০০৭ টাকা 
১০১৪৪১৬৯১৯২ টাকা 
১,১২০০০০২ 
















| 


৯৬ 


| আর্থিক, জগৎ 








নীতি 


খাদি প্রচারের. উৎসাহপ্রাবল্যে মাদ্রাজের 


কংগ্রেসী মন্তরিদভা ওঁ প্রদেশে স্থতা ও কাপড় 
বুননের নূতন কল স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা জারী করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেবল,নৃতন কলই নহে, 
যেসব কল এ প্রদেশে স্থাপিত আছে, তাহাদের 
কাজ সম্প্রসারণ করিতেও' দেওয়া হইবে না বলিয়া 
প্রকাশ। মাড্রাজে অধিক স্তা ও বস্ত্র উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারের 
টেক্সটাইল প্যানেল ওঁ প্রদেশে ৩ লক্ষ ৫২ হাজার 
নূতন টাকু যোগাইবার পরিকল্পনা স্থির করিয়া- 
ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ টি প্রকাশম ভ্রানাইয়াছেণ, 
ওঁ সব টাকু মাজ্রাজের কোন কাজে লাগিবে, না। 
অতএব কেন্দ্রীয় সরকাবকে তিনি এ বরাদ্দ বাতিল 
করিয়া দিতে বলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
গান্ধীপন্থী কংগ্রেসী নেতার! অনেক বৃহদাকার 
শিল্প সম্পর্কেই শ্রদ্ধা ও প্রাস্থাবান নন ইহ! আমরা 
জানি। কিন্ত বর্তমান বস্ত্রন্কটের দিনে স্তা ও 
কাপড়ের কল সম্পর্কে' মাদ্রাজের কংগ্রেসী 
মস্ত্রিদভার এই নির্দেশ আমাদিগকে নিতান্তই 
বিস্মিত করিয়াছে। দেশের উৎপন্ন বন্ধত্বারা 
যে স্থলে দেশের অভাব মিটিতেছে না এবং . সেই 
অভাঁৰ মিটাইবার জন্ত যে স্থলে নূতন কাপড়ের কল 
স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ জোর- দেওয়া আঞ্জ নিতান্ত 
‘প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে, সে স্থলে মাত্রাজ 
সরকায়ের এই নীতি দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর 
হুইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । একথা সত্য 
যে, কংগ্রেমী" মন্ত্রিসভা মার্রাজে খাদিব উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কেও এক 'পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্তু সাধারণকে স্বতাকাটা শিখাইয়া কুটার-শিল্প 
হিসাবে বস্তু বনের উপর যত দোরই তাহারা দিন 
না কেন, তাহার ফলে বসন্তের উৎপাদন অচিরে 
উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা কম। 
মিজের মারফতে কম খরচে বেশী কাপড় প্রস্তুত 
করা যেরূপ সহজসাধ্য, হস্তচালিত তাতে তাহা 
তত সহজসাধ্য নহে। দেশের জনসংখ্যা যেরপ 
অধিক হারে বাড়িয়। চলিয়াছে, তাহাতে পূর্বের মত 
কেবল কুটার-শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া দেশের 
অভাব মিটানো : আর সম্ভবপর নহে বলিয়াই 
অনেকের ধারণা । এই অবস্থায় যস্ত্রশিল্পের 
অগ্রগতি রোধ করিয়া পুরাতন ধরণের ছত্তচালিত 
তাত দ্বারা! বস্ত্রের দিক দিয়া দেশের অভাব মিটাইবার 
চেষ্টা একটা হাতুড়ে ব্যবস্থার সামিল হুইবে বলিয়াই 
আমাদের আশঙ্কা হুইতেছে। যে সব কাপড়ের 


কল চূলতি আছে তাহাদের আর সম্প্রদারিত ' 
হইতে না দেওয়া কলমাঁলিকদের পক্ষে ক্ষতিকর . 


হইবে । কঙগমালিকদের কার্ধ্যধারার স্থযোগ এই- 
ভাবে খর্ব করিরী রাখা নিতাস্ত অগ্তায় অবিবেচনার 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই 1 | ঘ. 

নূতন মধ্যবর্তী সরকার ভারতে বন্তশির 
উন্নতির অন্ত যত্বপর হইয়াছেন। 
যন্ত্রপাতি আনাইয়া তাহারা দেশে নূতন কাপড়ের 
‘কল গড়িয়া ..তুশিতে ও: চলতি কলগুলিকে 

সম্প্রপারিত.করিতে চান।। - -বিদ্বেশ হইতে য্্পাতি 
"সংগ্রহ করিবার জগ্ঠ গবর্ণমেন্ট বুটেন ও মাকিন 


বিদেশ হইতে 





যুক্তরাষ্ট্র নই ভারত শিল্পপতিদের একটি 


মিশন পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকারের এই ধরণের কর্ধনীতির সহিত মাদ্রাজ 
সরকারের কর্মনীতির নিতান্ত অসামপ্রন্ত আমরা খুব 
শোচনীয় *বিষয় বলিয়াই মনে করি। নূতন 


, জাতীয় সরকারের, আমলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট ও 


প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের মিলিত প্রচেষ্টায় 
স্বপরিকল্লিতভাবে দেশের শিল্লোন্নতির ব্যবস্থা 
হইবে বলিয়া যেখানে সকলে আশা করিতেছে, 
সেখানে বক্ত্রশিল্প সম্পর্কে মাদ্রাজ সরকারের 
উপরোক্ত নীতি নিতান্ত খাপছাড়া ও অসঙ্গতই 
বলিতে হইবে । 


টাকার বিনিময় মূল্য 


আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কমিটি ( Interna- 
tional Monetary Fund ) নির্দেশ দিয়াছেন, 
কোন্‌ দেশ বাহিরের সহিত মুদ্রা বিনিময়ের কি 
হার স্থির করিতে চান, আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারীর 
ভিতর তাহ! তাহাদিগকে জানাইতে, হইবে। 
ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ক্মিটির সবস্ত 
হইয়াছে, সে হিসাবে তারতবর্ষকেও তাহার 
টাকার বিনিময় হার উক্ত কমিটির নিকট বিজ্ঞাপিত 
করিতে বলা হইয়াছে । টাকার বিনিময় হার কি 
হওয়া উচিত, তাহা নিয়া এদেশে অতীতে বহু 
বিতর্ক হইয়! গিয়াছে । কাজেই ভারতের বর্তমান 
মধ্যবর্তী গবর্ণমেন্ট ওঁ সম্পর্কে নিজেরা তাড়াহুড়া 
করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিতে না গিয়া & বিষয়ে 
সাধারণের মতামত আহ্বান করিয়াছেন। 


তদমুসারে দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বণিক 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই তাহাদের অভিমত ব্যক্ত 


করিতে. আরপ্ত করিয়াছেন। গত ১৯৩১ লাল 


হইতে টাকার বিনিময় মূল্য ইংলগ্ডের পাউণ্ডের 
পেনী হারে বাঁধা রহিয়াছে ' 


সহিত ১ শিলিং ৬ 
আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, পূর্ব্বে অনেকেই 
টাকার বিনিময় 'সৃল্য ওঁ তুলনায় হাস করিবার কথা 
বলিলেও এখন আর কেহ তাহা! সে ভাবে পরিবর্তন 
করিবার প্রস্তাব করিতেছেন না। প্রায় সকলেই 
চাঁন_-আপাঁততঃ টাকার বিনিময় হার পাউণ্ডের 
সহিত ১ শিলিং ৬ পেনী হারে যুক্ত রাখিতে ৷ 
এই অভিমত বর্তমান অবস্থাষ খুবই সঙ্গত । আমরা 
ইতিপূর্বে কয়েকবার উহার স্বপক্ষে আমাদের 
সুচিন্তিত যুক্তি . পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছি। এতদিন ধাহারা টাকার বিনিময় মুল্য 
হাস করার কথা বলিতেছিলেন, তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল, উহা দ্বারা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করা । একথা সত্য যে, 
পাউণ্ডের সহিত টাকার বাষ্টার' হার ‘হাস করা 
হইলে বাহিরের বাজারে কম মূল্যে ভারতী বর 
বিক্রয়ের সুবিধা হইবে, আর রপ্তানী বাণিজ্য 


প্রসারেব পক্ষে তাহা কতকটা অস্থ্কুল হুইবে। 


কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় কেবল রপ্তানী 
বাণিভ্য প্রসায়ের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। 
আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে : উপরোক্ত ব্যবস্থার 
সম্ভবপর প্রতিক্রিয়াও আমাদিগকে বিশেষভাবে” 


বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে । ' মুত্লামূল্য হাসের 


স্বাভাবিক পরিপায় এই যে, উহার ফলে.একদিকে |. ১: 


বের প্রধানীকৃত জব্যের দ্র নামিয়া আসে, 


| গিপনম্‌ বন্ধ লিঃ 
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অপরদিকে তেমনই ' আমদানী $ ভরবোর ' 'দর 
চড়িয়া উঠে। ' কাজেই "টাকার, বিনিময় 


মূল্য হাস করা হইলে এদেশে “ বাহির. হইতে , 
যন্ত্রপাতি, ' খাতসামঞ্জী ও অন্ত জিনিযপত্র-আ দানী 
করিতে গিয়া তজ্ঞন্ বেন মূল্য দিতে হইবে 
এই দুর্ভিক্ষের দিনে অ্রনসাধারণের প্রাণরক্ষার অন্ঠ' 
বিদেশ হইতে খাস্ধসামঞ্জী আমদানী করা ভারতের : 
পক্ষে আঙ্দ অত্যাবশ্তকীয় হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
ভারতের চলতি কল কারখানাসমূহকে পুনর্গঠন 
করার জন্য ও এদেশের সুযোগ সম্ভাবনা অন্যায় 
নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার জম্ভ বিদেশ হইতে 
নানাশ্রেণীর যন্ত্রপাতি আমদানী করাও আজ একাস্ত 
প্রয়োলন। যুক্ত্রামূল্য হাসের কার্ধ্যনীতি অবলদ্িত 
হইলে আমদানীক্কৃত সমস্ত দ্রব্যের জন্যই অত্যধিক 
মুল্য দিতে হইবে, আর তাহাতে ভারতের ক্ষতি 
ও অস্থবিধা নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে। কাজেই 
বর্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে টাকার বিনিময় মূলা 
হাস করিবার কোন প্রস্তাব উঠা আমর ' 
একেবারেই বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করি না।' 
তাহা ছাড়া’ বর্তমান . জগতের অর্থনৈতিক 
অনিশ্চয়তার ভিতর টাকার বিনিময় মূল্য নূতন 
করিয়া স্থির করিতে যাওয়ার পক্ষে অন্ত অস্ুবিধাও 
য়থেষ্টই রহিয়াছে। পশ্যমৃল্য, ইনফ্লেশন ও বাণিছ্য 
মন্দার পরিবর্তিত পটভূমিকায় অনেক দেশেরই 
অর্থনৈতিক রূপ আছ বদলাইয়া যাইতে আর 
করিয়াছে! এই অনিশ্চিত অবস্থায় কোন্‌ দেশে 
মুদ্রার সহিত কি হারে টাকার বিনিময় হার 
নির্ধারণ করিলে ভারতের পক্ষে তাহা কল্যাপকর 
হইবে, উপযুক্ত বিচার বিশ্লেধপ-নীতি অনুসরণ | 
করিয়া 'সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া বর্তমানে খুবই কঠিন। তাড়াহুড়া করিয়া 
একটা কিছু নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে 
তাহাতে বিপদ ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা যথেষ্টই 
থাকিবে । কান্দেই টাকার বিনিময় মুল্য সম্পর্কে ' 
কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়া উপযুক্ত সময়ের 
প্রতীক্ষায় তাহা আপাততঃ. ১ শিলিং ৬ পেনীতে 
স্থির রাথাই আমরা, ভারত, গবরমেপ্টের পক্ষে 
যুক্তিযুক্ত মনে করি। * 


দেশের ও দশের (সবায় 
নিভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান . 


ইণ্ডিয়ান [সর 


সকল কা 





রি 


৫1১, রয়েল একচেঞ্জ প্লেল, 
কলিকাতা 
ফোনঃ 2তার £ Honey Comb, Cal. 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও. সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়! 








্ 
২১শে অক্টোবর) ১৯৪৬] ' | 


আর্থিক জগৎ 
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ভারতে খান্যসঙ্কট ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
ভারতে খাস্ঘসন্কট কঠিন আকার ধারণ 
য়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে 
চিৎপাদন হ্রাস ও শল্তহানি এবং বিদেশ হইতে খাস্ত 
আমদানিতে নানারপ বাধা-বিদ্ন স্থষ্টি হওয়া ফলে 
দাতসঙ্কট সমাধানের চেষ্টা বহুল পরিমাণে 
প্রতিহত হইয়াছে। মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণ- 
মণ্টের খাছ্সচিব ডাঃ রাজেন্ত্রপ্রসাঁদ তাঁহার থাস্য- 
স্থিতি সংক্রান্ত বক্তৃতায় বিপদের গুরুত্ব অকপট- 
ভাবে স্বীকার করিতে কুষ্িত হন নাই। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি দৃঢ় ও উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, 
আমর! পরাজয় মানিব না। সাহস, শৃঙ্খলা, 
স্বজনগ্রীতি এবং সকলের জন্ঠ প্রত্যেকের ও 
প্রত্যেকের জগ্য সকলের সামাষ্ক ত্যাগম্বীকারেব 
দ্বারা আমরা বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” কংগ্রেস ও জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের অন্যতম নেতারূপে ডাঃ রাঁজেন্র 
প্রসাদের এই উক্তি তাঁহার উপবুক্তই হইয়াছে । 
বিচলিত বা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়! কোন জাতি সঙ্কটের 
সম্মুখীন হইতে পারে না। গভীর ধৈর্য্যের সহিত 
টর প্রকৃতি অন্গধাবন করিয়া সন্কট প্রতিরোধে 
পর হওযাই জাতির শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচায়ক। 
£ রাজেব্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্য 
না এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন এবং জন- 
ধারণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। জাতীয় 
রব খাগ্-সচিবের দাযিত্ব গ্রহণ করিযাঁও 
চিনি যোদ্ারূপেই আবিভূ্তি হুইযাছেন। ডাঃ 
রলাজেন্্রপ্রসাদ ধীরভাবে সঙ্কটের প্রক্তি অনুধাবন 
করিয়াছেন। সঙ্কট কেন কঠিন আকার ধারণ 
করিয়াছে, তিনি তাহার দুইটা কারণ দেখাইয়াছেন। 
প্রথমতঃ, এই বৎসর দক্ষিণ ও মধ্যতারতে ৩০ লক্ষ 
টন এবং উত্তর ভারতে ৪০ লক্ষ টন খান্যশন্তা নষ্ট 
হুইয়াছে। এই ধরণের শোচনীয় ব্যাপার অর্দ্ধ 
শতাব্দীর মধ্যে একবার কি দুইবার মাত্র ঘটিয়া 
'ধাকে। তারতবর্ষকে স্বাভাবিক অবস্থাতেই দশ 
হইতে কুডি লক্ষ টন খাত্য বাহির হইতে আমদানি 
করিতে হয । কাজেই বর্তমান বৎসরের বিপুল শস্ত- 
 হানির গুরুত্ব কতটা-_তাহা সহজেই অমুমান করা 
_বায়। দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে খাদ্য আমদানির 
আশা বহুলাংশেই নিরাশায় পরিণত হইয়াছে । 
বিশ্বব্যাপী খা্যসঙ্কটের কালে ইহা অনিবার্ধ্য! 
- ওয়াশিংটনে খাগ্যের সন্ধানে যখন ভারতীষ 
প্রতিনিধিদল গিয়া পৌছিয়াছিলেন, তখন সমগ্র 
পৃথিবীতে গমের চাহিদা ছিল ছুই কোটি টন ) অথচ 
ছিল মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। চাউলের 
বরাহও চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল। 
সর্বনিম্ন খান্ত আমদানির পরিমাপ ৪০ লক্ষ 
ধরা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে এ পর্যন্ত পাওয়া 
মাত্র সাঁডে বার লক্ষ টন। ইহার মধ্যে 
১ লক্ষ ৭৩ ছাঁজাব টন হইতেছে চাউল। ডাঃ 
প্রসাদ এই সঙ্কট প্রতিরোধের তিনটা পন্থা! 
ন। প্রথমতঃ, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, 
£ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী এবং 
£, খাদ্যের যে ঘাটতি পড়িবে তাহা যতদুব 
মধ্যে সমানভাবে বাটিয়া দেওয়া ৷ 
দের নানারূপ সুবিধা! ও সাহায্য দিয়া 
গবর্ণমেপ্টগুলি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির 



































চেষ্টা করিতেছেন । বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি 

বৃদ্ধির চেষ্টাও একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ব্রহ্ম হইতে 

কিছু কিছু চাউল আসিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার 

গণতন্ত্রী গবর্ণষেণ্ট ৫ লক্ষ টন চাউল দিতে রাজী 
ৃ্‌ . 


ডাঃ রাজ্রেন্দ্রপ্রসাদ তাহার বক্তৃতায় বিস্তৃত 
আলোচনার মধ্যে যান নাই। তিনি সংক্ষেপে 
জাতীয় সরকারের খাছানীতি স্পষ্ট ভাবায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন | তিনি খাছ্যসঙ্কট প্রতিরোধের অগ্ঠ 
যে তিনটা পন্থা নির্ধারণ করিয়াছেন সেই তিনটার 
মধ্যে বিদেশ হইতে খাঘ্য আমদানি বাদে বাকী 
ছুইটাব সাফল্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির তৎপরতার 
উপরেই নির্ভর করিবে । কেন্সীয় গবর্ণমেন্ট এই 
ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করিবেন। ভারতবর্ষের পক্ষে ডাঃ 
রাজেন্্রপ্রসাদের বিবৃত খাগ্কনীতি অঙ্ুসরণ করা 
ব্যতীত খাচ্চসঙ্কট রোধ করিবার অগ্য কোন উপায় 
নাই। প্রীদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের 
সহযোগিতায় জাতীয় গবর্ণমেন্টের এই খাদ্য-নীতি 
সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়াই আমরা আশা 


খা্যসঙ্কটের পরই ভারতের সর্ধপেক্ষা 
গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়াছে বস্ত্রে ক্ষেত্রে | 
একদিকে বস্তের অভাব, অপরদিকে বস্ত্রের 
অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের 
লজ্জা নিবারণ করাই দুষ্কর ভইয়া উঠিয়াছে। 
জাতীয় সরকার বস্ত্রসমস্তাব সমাধানে 
মনোযোগী হওষায় দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চাব 
হইয়াছে। প্রাথমিক কাঙ্জ হিসাবে জাতীয় 
সরকারের বস্তুমূল্য আরও বুদ্ধি করার যে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছিল তাহা মুলতুবী রাখিয়াছেন। 
বস্ত্রাভাবেব কারণ অনুধাবন করিয়া জাতীয় সবকার 
দেখিয়াছেন যে, ঘন ঘন শ্রমিক ধর্শঘট, শ্রমিকদের 
দৈনিক খাটুনীব সময় ৮ ঘণ্টা নির্দারণ এবং 
সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাজাঁমার ফলে বস্ত্রের উৎপাদন 
গুকতরতাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৫ সনে 
৪৫০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্ত 
১৯৪৬ সনের প্রথম ছয় মাসে ষে পরিমাণ বস্ত্র 
প্রস্তুত হুইয়াছে, তাহাব ভিত্তিতে হিসাব করিলে 
দেখা যায়, এ বৎসর মাত্র ৪১০.কোটি গল্প বস্ত্র 
উৎপাদিত হইবে। অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় 
৪০ কোটি গজ বস্ত্রের ঘাটতি পড়িবে । বস্তর- 
সন্কট কালে এই ঘাটতি উপেক্ষণীয় নহে। যাহা! 
হউক, গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রোৎপাদন বুদ্ধির জন্ যেখানে 
সম্ভব সেখানেই তিন শিফটেই শ্রমিকদের কাজ 
করাইবার জন্য মিল মালিকদের উপদেশ দিয়াছেন 
এবং এই জন্য আমেদাবাঁদের মিলগুলিকে মাসে 


২০ হাঁজান টন অতিরিক্ত কয়লা সরবরাহেরও " 


প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। টেক্সটাইল কনট্রোল 
বোর্ডের শিল্প কমিটি তিন শিফটে শ্রমিকদের 
কাজ করানোর অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। 
বন্ত্সঙ্কটের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের 
সহযোগিতায় মিল মালিকদের এই সকল অসুবিধা 
দুরীকরণে মনোযোগী হওয়া উচিত। জাতীয় 
সরকারের শ্রমনীতি ধর্মঘট বন্ধ করার যথেষ্ট 
সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা বাঁইতেছে। 





সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও ক্রমে হাস পাইবে সন্দেহ 
নাই। কাজেই বস্ত্র উৎপাদন এখনই কিছুটা 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। 

জাতীয় সরকার ভবিষ্যতে প্রতি দৃষ্টি দিতেও 
তুলেন নাই। স্থায়ীভাবে বস্তুশিল্পের উন্নতি- 
বিধানের অন্ত গবর্ণমেণ্ট বর্তমান মিলগুলির পুরাতন 
যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে চাহেন 
এবং এই উদ্দেশ্যে বিদেশ “হইতে যন্ত্রপাতি 
আমদানির কতটা সম্ভাবনা আছে, তাহা জানিবার 
জচ্য গবর্ণমে্ট একটি প্রতিনিধিদলকে বৃটেন 
ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছেন। 


স্বাস্থ্য সচিব সম্মেলন 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক স্বাস্থ্য সচিবদের 
এক সম্মেলন হুইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন 
কালে পণ্ডিত নেহকু বলেন যে, স্বাস্থ্য হইতেছে 
ভ্বাতি-সৌধের ভিত্তিযূল। ভিত্তি দুর্বল হইলে 
সৌধ ধ্বসিয়া পড়ে। পণ্ডিত নেহরু এই একটি 
কথার মধ্য দিয়া রাজনৈতিক বিতর্কাতীত একটি 
মূল সমস্তার গুরুত্ব চমৎকারভাবে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, 


অষ্ট্রেলিয়ার বাইৎ ও শিপিৎ এজেণ্টগণ 

অষ্ট্রেলিয়া দেশের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য --- 
যথা! খাদ্যদ্রব্য, প্লাষ্টিক, এরিয়েটেড ওয়াটারের 
যন্ত্রপাতি, ফলের রস, এসেন্স, প্রসাধন সামগ্রী 
ইত্যাদির ক্রেতা এবং প্রপ্রাইটরি লাইন (জাহাজ) 
সমূহের সহিত আমর! সংস্রবে আসিতে চাহি। 
, আমদানীকারকগণ কি কি জিনিষ আমদানী 
করিতে চাহেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনাসহ নিম্ন 
ঠিকানায় চিঠি লিখুন: 


বি কোং 


নং হ্যামিলটন ষ্্রীট, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়। 
2 করিবার ঠিকানা--340015 
অস্্রেলিষা। 

ব্যাঞ্কারগণ-_ব্যান্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, 

রয়েল এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ । 


বেঙ্গল ব্যান্ধ লিঃ 





















| (স্থাপিত ১৯২৬) 
॥ ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাস্ক” | 
॥ হেড অফিস 2_ ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। | 
| নুমোদিত মুলধন ২৫১০০১০০০১২ 
| নি ১২১৫০১০০০২২ % 
n ১২,৫০, টি 
Hl চপ 
ৰ মিতা ০০০২. টাকার উপর 


| কার্যকরী মুলধন--১,৫৫,০০,০০০ + 


শাখাসমূহ 


{ কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিযা, . কৃষ্ণনগর, | 
| খজাপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, 
| তমলুক, নওগাঁ, নবদীপ, নাটোব, নৈহাটা, 
| বহরমপুর 


ট্‌চুড়া, 


(বেঙ্গল), বাগেরহাট, বীকুভা, | 


॥ মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, | 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
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এম-এস-সি (কলিকাতা) এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), 
চারটার্ভ সেক্রেটার 
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রাজনৈতিক সমন্তাসমূহের সমাধানে বিলম্ব ঘটিলে 
ক্ষতি নাই, কিন্ত স্বাস্থ্য প্রভৃতিব গ্ভায় সমস্তাগুলি 
অবহেলা করিলে আর প্রতিকারের উপায় থাকে 
না। এতদিন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষ নজ্জর দেন নাই। টাকার অভাব--এই 


. কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের জন্য যদি 


টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে অস্থাস্থ্যের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কেন. টাকা পাওয়া 
যাইবে না? 

অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কি 
নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন, পণ্ডিত নেহরুর 


' উজ্জিতেই তাহ! স্পষ্ট হুইয়৷ উঠিয়াছে। যুদ্ধের 


জন্য দরিদ্র ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া যদি কোটি 
কোটি মুদ্রা, ব্যয় করা সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা 
. হইলে জাতির স্বাস্থ্যোনয়নের অন্য কষ্ট করিযাও 
সেই পরিমাণ অর্থব্যয় করা সম্ভব এবং তাহার 
ফলে জাতির ভবিষৎ জীবন উচ্ছল ও সুখময় হইয়া 
উঠিবে।. পণ্ডিত নেহরু তাহারই ইঙ্গিত দ্বিয়াছেন। 
শ্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিই 
সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত! পত্ডিত নেছরু সে কথার, 
উল্লেখ করিতেও ভূলেন নাই। 
স্বাস্থ্য সচিব স্যার সাফাৎ আহম্মদ খাঁন তাহার 
“ দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বক্তৃতায় স্বাস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
: গবৰ্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, 
স্বাস্থ্যশংক্রান্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রাদেশিক 
গরণমেন্টগুলিকেই কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে 
এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট এই সকল কাজে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্গুলিকে-যথাসাধ্য সাহাষ্য করিবেন। 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের এই স্বাস্থ্য-নীতি সরুলেই 
সমর্থন করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।': প্রকৃতপক্ষে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দেশরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা,. রেলওয়ে, 


ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতির ষ্যায় সর্বভারতীয় 


বিষয়গুলি ছাড়া অগ্যাগ্ভ বিয়য়ে হস্তক্ষেপ করিতে - 


.. পারেন না. এবং করিয়াও কোন লাভ হয় না। 


স্বাস্থ্য, শিক্ষা-প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রাদেশিক 
' গবৰ্ণমেণ্টেরই হাতে এবং এই সকল বিষয় বিভিন্ন 
প্রদেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির পক্ষেই সম্ভব৷ কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশকে সাহায্য 
করিতে পারেন এবং সমস্ত প্রদেশগুলির কাজের 
মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান করিতে পারেন । 
স্বাস্থ্য সচিব সম্মেলনে ভোর কমিটির পরিকল্পনা 
অন্থসবণের প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। অগ্যাস্ত 
যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে 
দুইটি উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ আই এম এস-এর 
অ:সামরিক শাখা তুলিয়া দিবার এবং বর্তমান 
.অ-সামরিক কাঁজে নিযুক্ত আই এম এস চিকিৎসক- 
দের সাঁমরিক বিভাগে স্থানাত্তর করার প্রস্তাব করা » 
হইয়াছে। এই প্রস্তাব সঙ্গতই হইয়াছে। আই 
এম এস ডাক্তাররা তাহাদের নিষোগের জোরে 
বিশেষ মৰ্য্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। 
অথচ সাধারণ চিকিৎসকদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই 
‘তাঁহাদের অপেক্ষা দক্ষ চিকিৎসকের অভাব লাই। 
আই এম এস মার্কার জন্য বিশেষ মর্যাদা ভোগের 
এই সুবিধা লুপ্ত হওয়াই উচিত। দ্বিতীয় প্রস্তারে 
বলা হইয়াছে যে, আমুর্ষেদীয় ও উনানী বা হাঁকিমী , 
চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে , 


এবং এই চিকিৎসা-ব্যবস্থাগুলি সরকারী স্বাস্থ্য 
সংশোধনের ' অন্তভূক্তি করিতে. হইবে। এই 
্রস্তাবটিও সঙ্গত হইয়াছে। দেশীয় দুইটি প্রাচীন 
চিকিৎসাপ্রণালী এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং 


ছুইটী চিকিৎসা-প্রণালীর উন্নতিরও যথেষ্ট দ্যোগ 


আছে। 
উড্ভিজ্জ দুগ্ধ 

বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান পরিষদ উদ্ভিজ্জ দুণ 
সমন্ধে গবেষণা পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই 
গবেষণার ফলে কতিপয় শ্রেণীর গাছ-গাছভার রস 
হইতে বিশেষ করিয়া সয়াবীন হইতে তাহারা ছুধ 
প্রস্তুতের কার্ধ্যকরী প্রণালী আবিষ্কার কবিয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ। ভারতে গো-ছুগ্ষের অপ্রাচুর্য্য 


রহিয়াছে । গো-ছুগ্ধের দর চড! বলিয়াও এদেশে ' 


দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে ওঁ দুধ কিনিয়! খাওয়া 


অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় ' 


বাঙ্গীলোর বিজ্ঞান পরিষদের রসায়ন 
বিভাগ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি 
পেশ করিয়া এদেশে সম্তা দুধের যোগান বৃদ্ধির 
জন্ত ব্যাপকভাবে উদ্ভিজ্জ দুধ তৈয়ারের কার্য্যে 
সাধারণকে উৎসাহ দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন । 


' খাদ্যে পরিণত হইতে পারে। 


এই স্বারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্দ দুধ 
থাগ্ হিসাবে নিক্বূষ্ট নহে । বিশেষ করিষা সয়াব 
হইতে যে ডুধ প্রস্তুত করা ষায় তাহা গো-ছু 
মতই পুষ্টিকর বলা চলে। এই দুধেব সহি 
শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে গো-দুগ্ধ মিশাইয় 
দিলে তাহা স্বাদে গন্ধে গো-দুঞ্জের মতই উপাদে 
গো-ছুপ্ধ হ 
যেভাবে দই, মাখন ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তত 






















উপাদেয় 
ইতিমধ্যেই. ১ হাজার ৮০০ জন শিশুর থা 
হিসাঁবে সয়াবীনের দুধ ব্যবহার করা হইতেছে 
সয়াবীনের দুধ যে কেবল গোঁ-ছুষ্ধের মত পুষ্টি 
তাহা নহে; এদেশে উহার অন্তরূপ উপষোগি 
ও লার্থকতাও রহিয়াছে। এই দুধ প্রস্তুত করিতে 
পড়তা খরচ পড়ে খুবই কম। গো-ছথের 
সের প্রতি দর যাহা দাড়ায়, সে তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ মূল্যে সয়াবীনের দুধ বিক্রয় করা চলে। 
বেশী দর দিয়া যাহারা গো-ছুগ্ধ কিনিয়া খাইতে] 
পারে না, সস্ত৷ দরের উদ্ভিজ্জ দুধ দেশে প্রচ 








টেলিফোন-_বি, বিঃ ২২৩৩ 


1 ন্যাশনাল মডেল, ইণ্ডাষ্টীজ লিঃ' 
»৯-সি, গঁড়পার রোড, কলিকাতা. 







মৌসুমী বায়প্রবাহে যে বৃষ্টিপাত ও |). ' 
গুমোটের স্থষ্টি করে তার মধ্যে শাস্তি" |! 
পূর্ণ বিশ্রাম একরকম হুল বললেও 
চলে, এবং সে অবস্থায় ছুর্দশার সীমা 
থাকে না। ঠিক এই অঙ্কেই প্রয়োজন |! 
“সাউথ, উই৩৮-এর, কেননা এর শীতল |; 
মধুর হাওয়া মনে গভীর ও অনাবিল 
শাস্তির গুলেপ দিয়ে থাকে। 
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পারিবে । এই সব যুক্তি দেখাইয়া বাফালোরের 
বিজ্ঞান পরিষদ তাহাদের স্মারকলিপিতে ভাবত 
গবর্ণমেন্টকে অচিরে দেশে উদ্ভিজ্জ দুধ উৎপাদনে 
যত্ূপর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন | 

বাজালোর বিজ্ঞান পরিষদের এই অমুরোধ খুব 


'সষয়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই আমবা মনে 


করি। উত্তিজ্ঞ দুধ স্বাদে ও পুষ্টিকারিতার দিক 
দিয়া যদি গো-ছু্ধের তুলনায় নিকৃষ্ট না হয়, তবে 
এই দুর্ভিক্ষের দিনে ব্যাপকভাবে এ দুধ উৎপাদনে 
জনসাধারণকে উৎসাহিত করা আমরা গবর্ণমেণ্টের 
.পক্ষে খুবই কর্তব্য বলিয়া মনে করি। অসুবিধার 
কথা--এদেশে সয়াবীনের চাষ আজও বিশেষ 
প্রচলন লাভ করে নাই। পরীক্ষামূলক চাষাবাদের 
ফলে এদেশের মাটি সয়াবীন চাষের উপযোগী 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । এদেশে সয়াবীন চাষের 
ব্যবস্থা হইলে প্রতি একরে গড়ে ৮০০ পাউণ্ড 
য়াবীন উৎপন্ন হইতে পারে। সে হিসাবে প্রথম 
“অবস্থায় সরকারীভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানের 
ব্যবস্থা হইলে ভারতে সয়াবীনের চাষ সংজেই 
প্রচলন লাভ করিতে পারে। আপাততঃ বাহির 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সয়াবীন আমদানী 
করিয়া তাহার মারফতেও দেশে দুধের যোগান 
বৃদ্ধির চেষ্টা হইতে পারে। বর্তমান অন্তর্বর্তী 
সরকারের খাস্ভ বিভাগ অচিরে বিষয়টি ভালভাবে 
বিবেচনা! করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি, 


ঢাকায় থাছ্যস্কট 

বহু গুরুতর ব্যাপাবেই বাদ্দলা সরকারের 
‘চরম অযোগ্যতা ও চূড়ান্ত নির্লজ্জতার পরিচয় 
পাইয়া আমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। 
সম্প্রতি এই অযোগ্যতা,ও নিলক্ভতার আর একটি 
নমুনা পাওয়া গিয়াছে'। কিছু দিন পূর্বে বাজলা 
সরকারের মুখপাত্র. ঘোষণা করিলেন যে, 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দ্য মফঃম্বলে খাছ্ছ 
সরবরাহে বিশেষ বাধার হুষ্টি হইয়াছে, তবে 
সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাওয়া হইয়াছে এবং 
-থাদ্য প্রেরণের কাজ পুরাদমে সুরু হইয়াছে । 

সরকারী মুখপাত্রের এই আশ্বাসের পর 
কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই খবর আসিয়াছে 


' যে, ঢাকায় খান্ত রেশনিং বানচাল হুইয়া গিয়াছে। 
ঢাকার পল্লী অঞ্চলের ৩৯ লক্ষ লোকের জগ্ভ যে. 


আধা-রেশনিং ব্যবস্থা চালু ছিল, তাহা অচল 
হইয়াছে এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহরের সাড়ে 


তিন লক্ষ লোকের জন্য মাত্র ছুই সপ্তাহের থান্য | 
মজুত আছে। রেশনিং ব্যবস্থা অচল হইয়া 
উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দর মণ প্রতি ২৬ | 
টাকা হইতে ৩০২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এখন | 
বিমানযোগে আটা ও ময়দা প্রেরণ করিয়া খাছ্য- | 
সঙ্কট প্রতিরোধের চেষ্টা করা 'হইতেছে। এই || 
চেষ্টা পূর্ব হইতেই কেন করা হয় নাই? আজ | 
যখন রেশনিং ভাঙ্গিয়া পডিয়াছে, তখন তাডাহুড! | 
করিয়া বিমানযোগে খাদ্য পাঠাইয়া কতদূর কি | 
জানি না। পূর্ববজের কপালে | 
আসিয়াছে। | 
সাঞ্পদায়িক বিরোধ ও খান্ধসঙ্কটে পূর্ববঙ্গের | 
' কীবনযাত্রা অচল হইয়া 'উঠিয়াছে। ' বালা ৮ 


করা যাইবে 
দুর্ভাগ্য " নানাভাবে 


ঘনাইয়া 


সরকারের অযোগ্যতার ফলে সমগ্র বঙ্গদেশই আজ 
ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং আজ লীগ- 
দলের বহু বিঘোধিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান 
এলাকাতেই সেই ধ্বংসের প্রেতমৃত্তি কালোছায়! 
বিস্তার করিয়াছে। পূর্বের তবিষ্য অনিশ্চিত, 
তবে খাগ্যসন্কটের মধ্য দিয়! যদি উভয় সম্প্রদাষের 
শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তবে বহু দুঃখের মধ্যেও আমরা 
বিধাতার কল্যাণ হন্ত দেখিতে পাইব। 

ভারতে শিল্প-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক- 
ভাবেই শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সমন্তার হট 
হইয়াছে। ' যুদ্ধোত্তর যুগে এই সমস্তা আরও জটিল 
আকার ধারণ করিয়াছে। মধ্যকালীন জাতীয় 
সরকার শ্রমিক সমশ্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়! 
সমস্ত৷ সমাধানে মনোযোগী হইয়াছেন। শ্রমিক 
সমস্তা সর্বভারতীয় সমস্তা । বিচ্ছিন্নভাবে ইহার 
সমাধান করা সম্ভব নহে এবং এ যাবৎ এই কারণেই 
সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট বিচ্ছিন্নভাবে বা প্রাদেশিক ভিত্তিতে 
শ্রমিক প্রশ্নের আলোচনা না.করিয়া সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে উহার আলোচন! করিয়াছেন। এই 
উদ্দেশ্যেই নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক শ্রযসচিব সম্মেলন 
আহত হুইয়াছিল। এই সম্মেলনে জাতীয় গবর্ণ- 
মেপ্টের শ্রমিক-নীতি স্পষ্টভাবায় ঘোষণা করা 


হইয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে কথা বলেন, তা 
মধেই জাতীয় গবর্ণমেন্টের মূলনীতি ব্যাখ 
হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে, শা 
সমন্তা আল্রিকার দিনে দেশের সর্বাপেক্ষা জা 
সমন্তাগুলির অন্যতম | এইজন্য ভারতীয় ও 
সাধারণের উপযোগী একটি পরিকল্পনা প্রস্তত 
একান্ত প্রয়োজন । কারণ প্রদেশগুলি বিভিন্ন ন 
অঙ্ুসরণ করিলে অসুবিধার স্ব্টি হইবে। 

পণ্ডিত নেহেরু সর্বভারতীয় শ্রমিক-নী 
আবশ্যকতার উপর জোর দিতে গিয়া যেই নী 
যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের উপযোগী । 
তথ্প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ভুত 
নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক, আর 
ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত পত্ডিত নেহেঃ 
প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকাতেই তিনি এই কথা বলি 
পারিয়াছেন। কেতাবী সমাজতন্্বাদীদের « 
ধরণের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহারা 
সকল পরিকল্পনা উপস্থিত করেন, তাহা আমা 
নিকট আকাশ-কুস্গম বলিয়া যনে, হয়। তারে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থ 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের শ্রম-নীতি নির্ধারণ 
করিলে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। শিল্পে উন্ন 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পর ইউরোপ ও আমেরিব 
সমৃদ্ধ দেশগুলির নকল করিয়া অতি' আধুি 





গ্রাম £ বন্দে হিন্দ 





হেড অফিস-__পি-৫ ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাতা । 
বিহারের রাজস্ব ও খাদ্য সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোহিত্যে 


গত ১৭ই জুলাই 








আমাদের পাটনা 





সিটি শাখাব উদ্বোধন '' হইয়াছে। 








ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 


ইকমমিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস 8 ১৪নং হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


্‌ £ শাখাসমুহ £ 

গ্যামবাজার; ক্লাইভ হট, মাণিকতলা, ভবানাপুর, খিদিরপুল, 
দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 















পণ্ডিত নেহেরুর 'উক্তিতে 
এই ইিত সুস্পষ্ট 

পণ্ডিত নেহেরু সমাজতন্ত্রবাদে আস্থাবান এবং 
জনগণের সহিত যোগও তাঁহার গভীর । এই 
কারণেই মালিকের চোখে শ্রমিকের ধর্শ্ঘটকে 
দেখা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পার্থক্য 
যদি ভবিষ্যতে কখনও দুর হয়, তাহা হুইলে 
ধর্মঘটের প্রয়োজন থাকিবে না, কিন্তু এখন 
প্রয়োজন হইতেছে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি 
বিধানের পন্থা আবিষ্কার করা। শ্রমিকরা যাহাতে 
নিজেদের পায়ে ্াড়াইতে পারে, সেজগ্ সাহায্য 
করা উচিত। জাতীয় নেতারূপে পণ্ডিত নেহেরু 
যে উদার শ্রমিক-নীতির মুলসুত্র, নির্ধারণ করিয়াছেন, 
তাহার ফলে শুধু যে ভারতের একটি জটিল সমন্তার 
সমাধান সহজতর হইবে তাহা নহে, সমগ্র আধিক, 
সামাপ্তিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর ইছার 
প্রভাব দূরপ্রসারী হুইবে। পণ্ডিত নেহেরু যে 
নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তিতেই 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের শ্মসচিব শ্রীজগজীবন রাম 
যে কয়টি পরিকল্পনার আভাষ দিয়াছেন, সেগুলি 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীজগজ্জীবন রামের বক্ততার 
উল্লেখযোগ্য অংশগুলি নিয়রূপ ২0১) কৃষি 
মজুরদের আয় সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে, € ২) 
প্রধান প্রধান শ্রমিক আইনগুলি কেন্দীষ গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষ হইতে প্রণয়ন ও কার্ধ্যকরী করিতে 
হইবে, (৩) শ্রমিক আইন, শ্রমিকসংক্রান্ত 
বিষয়গুলি পরিচালন ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের কাঁজের 
অবস্থা, মজুরী, ছুটি প্রভৃতি যাহাতে সর্বত্র একই 
ধরণের হয়, তক্গ্ত একটি পঞ্চবাধিকী কাধ্যস্থচী 
প্রস্তুত করিতে হইবে৷ 
_. উদ্লিখিত প্রস্তাবগুলি ছাড়া শ্রীজগজীবন রাম 
গ্াষ্য মনতুরী চুক্তি, উপযুক্ত মাগগীভাতার পরিমাণ 
নির্ধারণ, মজ্ুরীর হার সঙ্গতত্তরে বাধিয়। দেওয়া, 
শ্রমিকদের অর্থার্জ্জনের ক্ষমতা! বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজগুলিতে এখনই 
হাত দিতে বলিয়াছেন। 

শ্রযসচিব সম্মেলনে এই সকল বিষয় 
আলোচিত ও অনুমোদিত তইয়াছে। কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট যে স্বাস্থ্য-বীমা বিল আনিতেছেন তাহাও 
উক্ত সম্মেলনে সমধিত হয়। জাতীয় সরকারের 
শ্রম-নীতি ভারতবর্ষে নূতন যুগের সুচনা করিবে 
সন্দেহ নাই। 


জাতীয় সরকারের বাণিজ্য নীতি 

ইণ্ডিয়ান মার্চে্টস চেম্বার বা ভারতীয় বণিক 
পরিষদের অভ্যর্থনা-সভায় মধ্যকালীন জাতীয় 
গবর্ণমেপ্টের বাণিজ্যসচিব মিঃ ভাবা যে বক্তৃতা 
দেন তাহা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য । নুদীর্ঘ- 
কাল ধরিয়া ভারতবর্ষ ইংরাজের উপনিবেশরূপে 
শাসিত ও শোষিত হইয়াছে। বৃটিশ স্বার্থকেই 
ভারত সরকার সর্বাগ্রে স্থান দিপা আসিয়াছেন। 
ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গবর্ণমেন্ট 
কোন সময়েই উদ্তোগী হইয়া সাহায্য করেন নাই। 











আর্থিক জগৎ 


ভারতীয় জনসাধারণের অবিরাম আন্দোলন ও 
বিপুল ত্যাগ স্বীকারের ফলেই এদেশের দেশীয় 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবল বাধা অতিক্রম 
করিয়াও কিছুটা প্রসার লাভ করিতে . সমর্থ 
হইয়াছে। ভারত সরকার যখন যে টুকু সুবিধা 
দিয়াছেন, তাহা হয় অন-আনদোলন আর না হয 
বুদ্ধবিগ্রহের চাপে পড়িয়া বাধ্য হইযাই দিয়াছেন । 
ভারতের জন-আন্দোলন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ফলে আন্তর্জীতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলেই 
আজ বুটিশ গবর্ণমেন্ট ভাবতীয়দের হস্তে ক্ষমতা 
হস্তাস্তর করিতে বাধ্য ছইতেছেন। মধ্যকালীন 
জাতীয় গবর্ণমণ্ট প্রতিষ্ঠারদ্বারাই তাহার সুচনা 
হইয়াছে । এই কারণে স্বতঃই ভারতের 
বাণিজ্যনীতিও জাতীয় বাণিজ্যনীতিতে রূপাস্তর 
লাভ করিতেছে । বৃটিশ বা বিদেশী বাণিজ্যিক 
স্বার্থকে সুবিধা দানের নীতি আর ভারতীয় বাণিজ্য 
নীতিতে স্থান পাইবে না। মিঃ ভাবা তাহার 
বক্তৃতায় এই কথাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করিয়াছেন। তিনি বলিযাছেন, ভারত সরকার 
ও বণিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতের 
ব্যবসা বাণিজ্যকে উচ্চচুড়ায় প্রতিষ্ঠা করা যাইবে । 
তিনি বলিয়াছেন, “আমাদের নূতন নীতি হইতেছে 
আমাদের অভীষ্ট লাভের অন্ত সাহসের সহিত 
অগ্রসর হওয়া । অভীষ্ট লাভের ভগ্য গ্রযোজনীয় 
সর্বপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।» 

মিঃ ভাবার এই উক্তিতেই বুঝা যায় যে, 
জাতীয় গবর্ণমেশ্ট জাতীয় বাণিজ্যনীতি অনুসরণে 
কতটা দৃঢ়সঞ্কল্ল। যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে 
জাতীয় বাঁপিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠিত ,হইবে, সেগুলির 
উল্লেখ করিতে গিয়া মিঃ ভাব! অযথা আস্ফালন 
বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ কবেন নাই। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
লইয়া তিনি প্রত্যেকটি অস্ত্র প্রয়োগের কথা চিন্তা 
করিয়াছেন।' প্রথমেই তিনি টারিফবা শুদ্ধ 
নীতির উল্লেখ করিয়াছেন । যে পুবাতন, পক্ষপাত- 
মূলক ও দ্বিধাপ্রস্ত শুদ্ধনীতিব আবরণে প্রকৃতপক্ষে 
বৃটিশ বাণিজ্যকেই অধিক সুবিধা দেওয়া হইত, 
সেই নীতি আর অন্থুসরণ করা চলিবে না--ইহা 
মিঃ ভাবা ম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট যুদ্ধের আঘাতে বিপৰ্য্যস্ত 
পৃথিবীতে ভারতবর্ষ যখন যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ তাড়াহুড়া করিয়া কোন 
নীতি অনুসরণ করিতে যাওয়াও বিপজ্জনক--ইহা 
স্মরণ করাইয়া দিতেও মিঃ ভাবা ভুলেন নাই । 
পুরাতন ও জটিল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
রাতারাতি পাণ্টাইয়! ফেলিবার চেষ্টা করিলে লাভ 
অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। তাই তিনি 
বলিয়াছেন যে, টারিফ বোর্ড যে সকল সুপারিশ 
করিয়াছেন, সেগুলি তাহারা গভীবভাঁবে বিবেচনা 
করিবেন এবং ষতশীঘ্ত্র সম্ভব সেগুলি কাজে পরিণত 
করিবার ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু এখন টা 
শুধনীতি অচ্সসরণই তাঁহাদের কাজ হইবে | 





হেড অফিস-_বেলেঘাট। 


[২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 


মধ্য হইতে তাহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, 
তাহাই ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী শুন্কনীতি নির্ধারণে 
সহায়তা করিবে। শিল্প পরিকল্পনার সমস্ত 
আলোচিত হইতেছে এবং চূড়াস্ততাবে শিল্পনীতি 
গৃহীত হইবার পরই দীর্ঘমেয়াদী শুক্কনীতি নির্ধারিত 
হইতে পারে | 

ব্যবসায়-নীতি সম্পর্কে মিঃ ভাবা বলিষাছেন 
যে, দেশে ও বিদেশে সর্বপ্রকার যতদূর সম্ভব ব্যবসা 
বিস্তীরই গবর্ণমেন্টের নীতি হইবে) এই স্বন্ন 
কয়েকটি কথার মধ্যে বিবাট পরিকল্পনা নিহিত 
রহিয়াছে । ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যোগা- 
যোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, বিজ্ঞান 
সন্ত আধুনিক গুদাম প্রভৃতি নির্মাণের দ্বারা, 
আভ্যন্তরীণ ব্যবদাবিস্তারের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া 
রহিয়াছে । বিদেশেও ব্যবসা বিস্তারের যথেষ্ট 
সুযোগ রহিয়াছে । প্রধানতঃ, বৃটেনের বাজারের 
উপর নির্ভর করিবার দিন বহুদিন গত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়া নৃতন নৃতন বহু দেশের 


' সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । মাফিন 


যুক্তরাষ্ট্র, চীন, যোভিয়েট, ক্রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সহিত ব্যাপক ও 
ঘনিষ্ট বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । বিদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে পারম্পরিকতার প্রতি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্য 
রাখিবেন, এফথাও মিঃ ভাবা পরিষ্কারভাবে 
জানাইয়া দিয়াছেন। বিদেশের বাজারে চাহিদা 
আছে বলিয়া শুধু মোটা মুনাফার লোভে ভারতবর্ষ 
চডা দরে কোন জ্ডিনিব বিক্রয় করিতে যাইবে না। 
কারণ, ভারতবর্ষেরও অনেক জিনিষের প্রয়োজন" 
আছে-_যেগুলি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে, 
হইবে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সতর্কভাবে অগ্রসর 
হইতে হইবে এবং এই জন্তই পাঁরম্পরিকতার 
নীতির গুকত্ব রহিয়াছে। 

যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ ভাবা 
বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাসম্ভব শিথিল বা 
বাতিল করা হইতেছে এবং ষে সকল নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 
বহাল রাখা হইতেছে, দেশের স্বার্থরক্ষার অগ্ই 
সেগুলি বহাল রাখার প্রয়োজন রহিয়াছে। 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে শিল্প ও 
বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, এ কথাও 
মিঃ ভাবা বলিয়াছেন। জাতীয় গবর্ণমেণ্টেব 
বাণিজ্যনীতি যে কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার 
জন্য প্রযুক্ত হইতেছে, না, এক্ষেত্রে মিঃ ভাবা 
তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। ' স্বাধীন ব্যবসা 
বাণিজ্যই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত, কিন্ত 
বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ, অবস্থায় নিরছ্কুশভাঁবে- 
এই স্বাধীন বাণিজ্যের নীতি অন্ুদরণ করা চলে 
না। তাহাতে সমগ্র" জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয।, 
জাতীয় স্বার্থ রুপ করিয়া কেনো কাজই ০, 
গবর্ণমেপ্ট করিতে গতির না। 


| বৱেঘটী ব্যাঙ লি 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪ ) 


* ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ক ব্যান্ধিং কার্ধ্যের অর্ত সহজ ও সুবিধাজনক । 
* পল শাসন সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান। 


শ্রীঅনিলচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়" ' 
না 











অন্তর্ধন্তী গবর্ণমণ্টে লীগের (যাগদান 


ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে মুসলিম লীগের 
"যোগদান সম্বন্ধে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ হুইতে 
দিল্লীতে বডলাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত মিঃ ' 
জিরার যে আলাপ আলোচনা আরস্ত হইয়াছিল, 
তাহার ফলে কংগ্রেসের সহিত লীগেব কোন 
আপোষ সম্ভবপর হয় নাই। উহ! সত্বেও লীগের 
তরফ হইতে বডলাটকে জানান হয় যে, তাহার! 
অন্তর্বর্ভী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিবেন। ফলে, 
অন্তর্বন্তী গবর্ণমেণ্টের শ্রীধুত শরৎচন্দ্র বস্তু, সার 
সাফাৎ আহম্মদ থান ও মিঃ আলী জহীর পদত্যাগ 
করিয়াছেন এবং লীগের তরফ হইতে মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান, মিঃ চুণ্তীগার, মিঃ আবদার রব নিস্তার, 
মিঃ গজনফর আলী খান এবং মিঃ যোগেন্দ্রনাথ 
মণ্ডল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন স্থির 
হইয়াছে। আগামী ২৩শে অক্টোবর ' হইতে 
এই সব লীগ সদন্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন এবং 
পদত্যাগ করা সত্বেও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ 
৩ জন সন্ত ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত কার্যে; বহাল 
থাকিবেন স্থিব হইয়াছে । 

কংগ্রেসের সহিত লীগের একটা আপোষ 
রফা কেন সম্ভবপর হয় নাই, তাহার বিবরণ পণ্ডিত 
নেহেরু ও মিঃ জিল্নার মধ্যে পত্রালাপের (যাহা 
গত ১৭ই অক্টোবর তারিখের সংবাদপত্রসমূহে 
প্রকাশিত হইয়াছে ) মধ্য দরিয়া দেশবাসী জানিতে 
পারিয়াছে। মিঃ জিয়া কংগ্রেসের নিকট নিয়ন- 
লিখিত ৯টা দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন--যথা 
--(১) অন্তৰ্ব্বত্তী গবর্ণমেণ্টে ১৪ জনের বেশী সমস্ত 
(Executive Councillors) থাকিবেন না, (২) 
এই লব সদক্তের মধ্যে € জন কংগ্রেসী সদস্য ও 
১ জন তপশীলী হিন্দু থাঁফিবেন- কিন্ত উহ। দ্বারা 
"এরূপ বুঝা যাইবে না যে, কংগ্রেস যে তপশীলী 
হিন্দু সদন্তকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহার উপর 
মুসলিম লীগের সমর্থন রহিয়াছে, ৩) কংগ্রেস ষে 
৫ জন সদস্ত নির্বাচন করিবেন তাহার মধ্যে কোন 
মুসলমান থাকিতে পারিবেন না, (৪) গুরুত্বপূর্ণ 
(2293০) সাম্প্রদায়িক সমন্তার মীমাংসার 
ব্যাপারে যদি মন্ত্রিসতার অধিকাংশ হিন্দু বা 
অধিকাংশ মুসলমান সদন্তের অমত হয়, তাহা হইলে 
এই ব্যাপারে গবর্ণমেপ্ট কোন কান্দে অগ্রসর হইতে 
পারিবেন না, (৫) মহিসতায় একবার একজন 
হিন্দু এবং তৎপরের বার একজন মুসলমান ভাইস 
প্রেসিভেপ্ট থাকিবেন। (৬) মন্ত্রিসভায় শিখ, 
ভারতীয় খৃষ্টান ও পার্শী সম্প্রদায় হইতে যে 
তিনজন সদন্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে 
মুসলিম লীগের সহিত কোন পরামর্শ করা হয় 
নাই ; ভবিষ্যতে মৃত্যু, পদত্যাগ বা অগ্ কোন 
প্রকারে উহাদের কোন পদ যদি খালি হয়, তাহা 
হইলে এ স্থলে নূতন সদন্ত গ্রহণ করার সময়ে 
লীগের সহিত পরামর্শ করিয়া কজি করিতে 
হুইবে, (৭)' মগ্রিসভার পরিচালনাধীন বড় বড় 
বিভাগগুলি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে 
সমভাবে বণ্টন করিতে হুইবে, (৭) মুসলিম লীগ ও 


. কংগ্রেস-এই উভয়ের সম্মতি ব্যতীত উপরোক্ত . 


বিলিব্যবস্থার 'কোন রদবদল হইতে পারিবে. না, 
(৯) যতদিন পর্য্যন্ত (কংগ্রেস লীগের মধ্যে ১ 


অধিকতর সন্তোষজনক আবহাওয়ার সুষ্টি না হয় 
এবং লীগের যোগদানের ফলে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের 
রদবদল না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র সমন্ধে 
দীর্ঘস্থায়ী মীমাংসার কাজ স্থগিত রাখিতে হইবে। 
মিঃ জিন্নার এই সমস্ত দাবীর অনেকগুলিই 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেক মানিয়া লইতে পারেন 
নাই; লওয়াও অসম্ভব ছিল। কারণ মুসলিম 
লীগ একটী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান--মুসলমান ছাড়া 
আর কাহারও পক্ষে লীগের সদ হইবার অধিকার 
নাই। বিশেষতঃ মিঃ জিন্না বরাবর বলিয়া আপি- 
তেছেন যে, মুসলমানগণ এদেশের অ-মুসলমানগণ 
হইতে একটী পৃথক জাতি (29200 )। এরূপ 
অবস্থায় তপশীলী হিন্দু, শিখ, পার্শি ও ভারতীয় 
খৃষ্টানদের তরফ হইতে কে মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব 
করিবেন, তৎসম্বন্ধে কথা বলার লীগের কোন 
অধিকারই নাই। এত বাদবিতর্ক এবং ক্রিপস্‌ 
প্রস্তাব, সিমলা বৈঠক, মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের 
ব্যর্থতার পর কংগ্রেস কোন জাতীয়তাবাদী 
মুসলমানকে উহাদের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ 
না করিতে রাজী হইয়া উহাকে একটা সাম্প্রদায়িক 


প্রতিষ্ঠানে অবনমিত করিবে, উহা আশা করাও মিঃ 
জিন্নার পক্ষে উচিত হয় নাই। মুগলিম লীগ 
ভারতের যে সমস্ত লোকের প্রতিনিধি তাহারা 
সংখ্যা দেশের মোট ভ্রনসমষ্টির এক-চতুর্থাংশের 
বেশী নহে। কাজেই লীগ মন্ত্রিসভার পরিচালনা- 
ধীন 'বড় বড় বিভাগের অর্ধেক সংখ্যক বিভাগ 
পাইতে পারে না । মিঃ জিন্নার প্রত্যেকটা দাবীই 
যায় ও যুক্তির বিরোধী। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরু এই সব দাবী অগ্রাহ 
করিয়া যুক্তিসঙ্গত কাই করিয়াছেন? 

পণ্ডিত জওহরলাল কর্তৃক মিঃ জিয়ার দাবীসমূহ 
অগ্রাহা করিবার পর মুসলিম লীগের পক্ষে অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্টে যোগদান না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকাই 
স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মিঃ জিয়া উহার পরেও এই 
গবর্ণযেণ্টে লীগের যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়া , 
দেশবাসীকে চযত্রুত করিয়াছেন। লীগের তরফ 
হইতে কেছ কেহ বলিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের 
ভিতরে প্রবেশ করিষা উহাকে অকেজো! করিয়া 
দেওয়াই লীগের উদ্দেশ্য । উহার তাত্পর্ধ্য হৃদয়ঙ্গম 
করা কঠিন নছে। কিন্তু লীগের তরফ হুইতে 
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কা শ-কু সুম-বসন পরিহিতা 
কমলাননা শরৎ মদযুখর হংসরবে 
চরণ-নূপুর গুপ্রিত, আপক 
' শালিধান্তে দেহকাস্তি প্রতিফলিত 
করিয়া নববধুরূপে সমুপস্থিভ। 
প্রমদাবৃন্দ প্রমত্ত হৃদয়ে চন্দন-রস- 
বাসিত হারলতায় স্তন্মণুল, 
কাফীগুণের দ্বারা বিপুল নিতণ্ব- 
দেশ ও নানারদ্বখচিত নূপুর 








পপি 


নল হিমন্ষিপ্ধ “হিমকল্যাণ” সকল 


করিতেছে এবং তাহাদেব ঘননীল 
কুঞ্চিত কেশাগ্রে নবমালতী ও 
মনোহর হেমকুগুল শোভিত 
কৰ্ণে নীলোৎপল ধারণ পূর্বক 
প্রসাধন বাসনা চরিতার্থ 
করিতেছে। কালিদাসেব যুগে. 
ইহাই ছিল রমণীদিগের শরৎখতুর 
প্রিয় প্রসাধন। বর্তমানবুগে 


সহযোগে চরণ কমল বিভূষিত : সু খতুর অনবস্ক কেশ প্রসাধনী । 
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'গবর্ণমেণ্টের সমর্থন রহিয়াছে । 


" বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ 


£২২ 


আৰ্থিক জানত 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 





একথাও বলা হইতেছে যে, কংগ্রেসের আহ্বান ও 
সম্মতির বলে নহে-_গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে 
বড়লাট লীগকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের 
ভদ্য আহ্বান করার ফলে এই ব্যাপারে লীগকে 
যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার বলেই লীগ 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিতেছেন । এই 
ব্যাপারের তাৎপৰ্য্য বুঝিয়া, উঠা আমাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হইতেছে না। ভারতে যে ৯ কোটা মুসলমান 
রহিয়াছে, লীগ তাহার অধিকাংশের প্রতিনিধি । 
একথা লীগের সবচেয়ে বড় শক্রুও অস্বীকার করে 
না। এই ধরণের একটা প্রতিনিধিমূলক প্রতি- 
ঠানের ভারতের যে কোন গবর্ণমেণ্টে প্রবেশের 
অধিকার ববাবরই ছিল এব এখনও আছে। 
বড়লাট আহ্বান করিয়াছেন বলিয়াই অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্টে লীগের প্রবেশাধিকার জঙ্মিয়াছে লীগ- 
নায়কগণ উছা মনে করিতেছেন কেন? আর 
বড়লাটের আহ্বানের ফলেই যদি লীগের এই 
অধিকার জন্নিয়া থাকে এবং লীগ যদি এই 
অধিকারমূলেই অন্তরা গবর্ণমেন্টে, যোগদান 
করিয়। থাকে, তাহা হইলে বড়লাট এই আহ্বানের 
কালে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও লীগকে 
মানিয়া লইতে হয়। বড়লাঁট এই আহ্বানকালে 
লীগকে ১৪ জনের মষ্ট্রিসভায় মাত্র € জনকে 
মনোনীত করিবার অধিকার দিয়াছিলেন এবং 
লীগকে এই মাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে মিলিত 
মন্ত্রিসভায়, কংগ্রেস নিছক ভোটাধিক্যের জোরে 
লীগের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিবে না এবং 
প্রধান প্রধান দপ্তরগুলি যাহাতে স্ভীয্যভাবে 
(quit! ) বশ্টিত হয় তাহা তিনি দেখিবেন। 
এই আহ্বানে অযুসলমান মন্ত্রীদের নির্বাচনে 
লীগের কোন হাত থাকিবে, কংগ্রেসের প্রতিনিধি- 
গণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নির্বাচনে 
কোন বাধা জন্মিবে, প্রধান প্রধান দণ্তরগুলি সমান 
সমান ভাবে (€119115 ) কংগ্রেস ও লীগের 
মধ্যে বন্টিত হইবে, মন্ত্রিসভায় লীগ দলভুক্ত 
অধিকাংশ সদন্তের অমত হইলেই মন্ত্রিসভার কাজ 
বন্ধ হইয়! যাইবে, মন্ত্রিসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট 
পদে একবার হিন্দু ও আর একবার মুসলমানকে 
নিযুক্ত করা হইবে__লীগের এরূপ কোন দাবীই 
স্বীকার করা হয় নাই। মোটের উপব বড়লাটের 
আহ্বানে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে লীগের যোগদান 
বিনাসর্তে যোগদানেরই সমতুল্য হইয়াছে। 

আমর! উপরে বলিয়াছি যে, নেহেরু গবর্ণ- 


মেন্টের কাজে বিল্ উৎপাদন করিয়া উহাকে 


অকেজে! করিয়া দিবার উদ্দেষ্য লইয়া লীগ 


অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছে বলিয়! ' 


কোনও কোনও লীগনেতা মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। লীগের এই প্রকার কোন ক্ষমতা 
আছে কিনা তদ্দিবষে আমাদের গভীর সন্দেহ 
আছে। নেহেরু গবর্ণষেণ্টের পেছনে বুটাশ 
ভারতের ১১টা 
প্রদেশের মধ্যে ৮টা কংগ্রেসী প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট " 
এই গবর্ণমেন্টের পেছনে রহিয়াছে। পার্জ 
গবর্ণমেন্ট পুরাপুরি নেহেরু গবর্ণমেপ্টের সমর্থক না 
হইলেও, উহা প্রকাশ্তে নেহেরু গবর্ণমেন্টের 
করে নাই। নেহেরু 
কোটা 


A 


গবর্ণমেপ্টের নির্দেশে ভারতের ৩০ 





অ-মুসলমান এবং লক্ষ লক্ষ জাতীয়তাবাদী মুসলমান 
সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত । উহা ছাড়া 


নেহেক গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রহ্মদেশ , 


নেপাল প্রভৃতি বহ.গবর্ণষেণ্টের নৈতিক সহানুভূতি 
অর্জন করিয়াছে। যাছারা এই গবর্ণমেণ্টের 
বাহিবৈ আছে, তাহারা দাঙ্গা, লুঠন, নরহত্যা 
ইত্যাদি দ্বারা গবর্ণমেন্টকে বিত্রত করিতে পারে | 
কিন্তু উহা দ্বারা একটা গবর্ণমেপ্টের পতন হইতে 
পারে না। যাহার! গবর্ণমেন্টে ব ভিতরে প্রবেশ 
করিদ্বাছেন, তীহারা সাশ্্রদাধিক স্বার্থের ধূয়! ধরিয়া 
গবর্ণমেণ্টেব কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিতে 
পারেন। কিন্ত বর্তমানে গঠনতত্ত্র-পরিষদের 
কাজ ত্বরান্বিত করা এবং যতদিন ভারতের চুভাস্ত 
শাসনতন্ত্র স্থিরীকৃত না হয়, ততদিন বর্তমানের এই 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দেশের জনসাধারণের 
ছুঃখ-ছুর্ঘশা অপনোঁদনের সম্ভবপর সমস্ত ব্যবস্থা 
করাই নেহেরু গবর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য। এই 
ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ধৃয়া তুলিষা গবর্ণমেন্টেব কাজে 
ব্যাঘাত জন্মাইবার অবসর কোথায়? নেহেরু 
গবর্ণমেণ্ট যদি দেশে শিল্পের প্রসার করেন, কৃষির 
উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন, জনসাধারণ 
যাহাতে অল্পমূল্যে উহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য-সামগ্রী পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন, 
দেশে যানবাহনের প্রসার করেন_-আর লীগ যদি 
এই সব কাজ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থহানিমূলক 
বলিয়া নেহেরু গবর্ণমেণ্টের কাজে অবিরত বাধা 
দিতে থাকেন, তবে লীগই দেশে বিদেশে সর্বত্র 
নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। মোটের উপর, 
নেহেরু গবর্ণমেণ্টের ভিতরে থাকিয়া এই গবর্ণ- 
মেন্টকে পণ্ড করিয়া দিবার পক্ষে লীগের কোন 
সুবিধা সুযোগই নাই বলিয়া আমরা মনে করি | 
লীগের জন্য নহে--বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এবং 
উহাদের প্রতিনিধিছিসাবে ' বড়লাট যদি 
লীগের সহিত কোন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া 
থাকেন, তাহা হইলেই নেহেরু গবর্ণমেণ্টের 
অবসান ঘটিতে পারে। বড়লাট ভিতরে 
ভিতরে লীগকে উহার অযৌক্তিক দাবী পূরণ সম্বন্ধে 
কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কি ন তাহা জানা যায 


নাই। এই বিষয়ে মন্ত্রী-মিশনের ভারতে অবস্থিতি 
কালে বড়লাটের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দেশবাসীর 
তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । যাহা৷ হউক, আগামী 
২৩শে অক্টোবর তারিখের পূর্বেই বডলাটের লীগের 
মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিতে ' 
হুইবে। ওঁ দিন নূতন পরিস্থিতি সন্ধে আলোচনার 
অগ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীরও অধিবেশন হইবে | ' 
এই সব হইতে লীগ সম্বন্ধে বডলাটের তথা বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কি-_দেশবাসী তাহা জানিতে 
পারিবে । তবে উহ! ঠিক যে, কংগ্রেসের পক্ষে 
কিরূপ কর্পস্থা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
এবং কংগ্রেস কিরূপ কর্ধপস্থা অগ্রাহ্থ করিবে, বডলাট 
তাহা ভালরপেই জানেন। বড়লাট উহাঁও 
জানেন যে, কংগ্রেসের অনভিমতে তিনি যদি উহার 
উপর জোর করিয়া কোন নীতি চাপাইতে চাছেন, 
তাহা হইলে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কয়েকটা 
মন্ত্রিপদ আকডাইয়া বসিয়া থাকিবে না। আর 
কংগ্রেপ যদি বডলাটের স্বেচ্ছাচারিতাব ফলে 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট বর্জন করিতে বাধ্য হয়, তাঁছা 
হইলে দেশের উপর উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে 
তাহাও বড়লাট অবিদ্দিত নহেন। সুতরাং বড়লাট 
যদ লীগের অযৌক্তিক দাবী পূরণ করিয়া ভারতে 
বৃটীশ প্রভূত্ব আরও' কিছুকাল কায়েম করিবার 
অপচেষ্টায় ব্রতী হন, তাহ। হইলে উহার সুদূরপ্রসারী 
ফলাফল কি হইবে তাহা জানিয়া শুনিয়াই তিনি 
কাজ করিবেন। তবে গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে 
নেহেরু গবর্ণমেন্ট স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে 
এই পধ্যস্ত্র বড়লাট কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মনোভাবের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াই কাজ করিয়া আপিতে- 
ছেন। অন্ততঃ তিনি যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 
কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এরূপ কোন 
সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় যতদিন 
পর্য্যন্ত বড়লাটের তথা বুটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ 
মনোভাব কাগজে কলমে প্রচারিত না হয়, ততদিন: 
পর্যন্ত উহাদের সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 


না হওষাই আমবা সমীচীন মনে করি। আপাততঃ 
এই ব্যাপারে কল্পনার আশ্রয় না লইয়া ঘটনার গতি 
লক্ষ্য করাই সঙ্গত। 
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__ভিলস্িক্রেডভ-- 


৫৭; রাখধাবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 


মিঃ আর, রায় -_ম্যানেজিং ভিরেঠর। ূ 











age | 





্যাঃভি-_মিঃ বি, না গন । 


পাট ও চটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত বাঙ্গলা সরকারের লড়াই বাধিয়া 
উঠিয়াছে। ১৯৪৪ সালের মে মাসে “ডিফেন্স অব্‌ 
ইণ্ডিয়া এক্ট’ বা দেশরক্ষা আইন অন্ুপারে এক 
অর্ডার জারি করিয়া ভারত: গবর্ণমেপ্ট এদেশে 
পাট ও চটের সর্ধনিয়্ ও সর্ধ্বোচ্চ মূল্য ধার্ধ্য 
করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রেণী অস্থুসারে মণ প্রতি 
৯১ টাকা হইতে ১৯ টাকার কম দরে পাটের ক্রয়- 
বিক্রয় হইছে পারিবে না বলিয়া এক নিয়ম বলবৎ 
করা হুইয়াছিল। গত ৩০শে সেপ্টেম্বরের প্র 
'দেশরক্ষা আইনের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এ 
অর্ডার বাতিল হইয়া যাঁয়। উহাতে পাট ও 
চটের আভ্যন্তরীণ মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে আদে। রগানি- 
সংক্রান্ত কাজকারবার কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে 
পড়ে বলিয়া বাহিরে, প্রেরণযোগ্য পাট ও চটের 
মুল্য নির্ধারণ করার অধিকার অবশ্য তাফাদেরই 
হাতে থাকিয়া যায়। এই পরিবপ্তিত অবস্থায় 
পাট ও চটের মূল্য নৃতন করিয়া নিয়স্ছপ করিবার 
কথা উঠিলে বাঙ্গল! সরকার সে বিষয়ে তাহাদের 
'ভীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তাহাদের মতে 
-পাট কাটতির সুযোগ-সুবিধা এবার যেরূপ বেশী 
.এবং এবার পাট উৎপন্ন হইয়াছে যেরূপ কম, 
“তাহাতে কোন নিয়নত্রনীতি অবলম্বন না করিয়া 
ক্কষকদিগকে যথাসম্ভব বেশী মূল্য পাইতে দেওয়াই 
সঙ্গত। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট নানা, কারণে 
পাটের মুল্য সম্পর্কে ‘ডিকনট্রোল’ নীতি 
অন্থপরপের পক্ষপাতী নহেন। ভারতে নূতন 
“করিয়া দুভিক্ষ দেখা দেওয়ায় যুদ্ধের পবও আজ 
কেন্দ্রীয় সরকারকে বাহির হইতে এদেপের জঙ্য 
. শ্থান্ত সংগ্রহ করিতে হইতেছে । তাহারা অন্ত 
' দেশের নিকট হইতে নিয়ন্ত্রিত দরেই এই সমস্ত 
যোগাড় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। থাস্ত 
আমদানির সুবিধার্থ অনেক দেশকে তৎবিনিময়ে 
পাট ও চট দেওয়া হইতেছে। রপ্তানিকৃত সেই 
পাট ও।চট এতদিন যে দরে সরবরাহ কর! 
হইয়াছে, হঠাৎ তাহা চড়া ইয়া দিতে গেলে তাহাতে 
‘অনেক দেশ কু হইতে পারে। ভারতের 
প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত দরে খাছ আমদানি করা! 
-তখন কঠিন হইতে পারে। সেইরূপ আশঙ্কা 
হইতে কেন্দ্রীয় সরকার পাট ও চটের মূল্য আরও 
-কিছুকাল নির্ধারিত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখাই সঙ্গত 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। পাট ও চটের 
"আভ্যন্তরীণ মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার বর্তমানে 
তাহাদের নাই, কিন্ত রপ্তানি মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 


তাহাদের পৃরামাত্রীয়ই রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার গত ৯লা অক্টোবর হইতে সেই ক্ষমতাই 


প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালের জুট প্রাইস | 


-কনট্রোল অর্ডার অন্থ্যাক্ী পাট ও চটের যে সর্বনিক্ন 
ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল, এক নূতন 
জারি করিয়! রপ্তানিষোগ্য পাট ও চটের 
সেই ছারেই তাহার! বাধিয়া দিয়াছেন । 

কণ্ট্টুল' ও ‘ভিকনট্রোল’ নীতির এই সঙ্ঘর্ষে 
বাজারে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার হুষ্টি হইয়াছে । 
বে" নিয়ন্্র-নীতি পুনর্বহাল না 











পাটের ভাই 


হওয়ায় পাটের আভ্যন্তরীণ মূল্য সাময়িকভাবে 
উদ্ধীভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় 
সরকার রপ্তানিযোগ্য পাট ও চটের দর নিয়ন্ত্রিত 
রাখায় সে দিক দিয়া মূল্য চড়িবার পক্ষে 'এক 
জটিল বাধা দেখা দিষাছে। ছুই' দিক দিয়া এই 
পরস্পরবিরোধী নীতি অহুল্থত হওয়ার ফলে 
পাটের মুল্য সম্পর্কে বর্তমানে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার 
কারণ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্জবর্ষের পরিণতি 
হিসাবে শেষ পর্য্যন্ত যে পাটের বাজারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত দরই চালু হইবে 
তাহা বেশ জোর দিয়াই বলা চলে। এদেশের 
উৎপন্ন পাটের অনেকটাই, ভারতের চটকলসমূছে 
ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু চটরুলের উৎপন্ন চটের 
প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই কাটতি হয় বিদেশে । 
সেই ৯০ ভাগ চট রপ্তানি করিতে গিয়া চটকল- 
ওয়ালারা ও রপ্তানিকারকেরা তাহার উপর 
নির্ধারিত দরের তুলনায় বেশী মূল্য পাইবেন না। 
ফলে সেই কম মুল্যের সহিত যোগ রাখিয়া চটকল- 
ওষালারা দেশের অভ্যন্তরে শেষ পর্য্স্ত নিয়ন্ত্রিত 
দরেই পাট কিনিতে বাধ্য হইবেন। বাঙলা! 
সরকারের উস্কানীতে বেশী মূল্যে পাট কিনিয়া 
অহেতুক ক্ষতি স্বীকার করার গরজ তাহাদের 
থাকিতে পারে না! কাজেই বাঙ্গলা সরকার 
ইহা পছন্দ করুন আর নাই করুন কেন্দ্রীয় সরকার 
যে দরে পাটের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন, সে দরেই 
শেষ পর্য্যস্ত বাঙ্গলায় পাটের বিকিকিনি বহল 
পরিমাণে সীমাবদ্ধ হইবে। | 


পাটের মূল্য শিয়া বর্তমানে যে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিয়া তাহা হট 
করিতে বান নাই। বাঙ্গলার বর্তমান লীগ মঞ্্ি 
সভার অহেতুক দ্রিদ ও একগুয়েমীই এই অবস্থার 
জ্গ্য দায়ী। “ডিফেন্স অব. ইণ্ডিয়া এয বাতিল 
হওয়ার পূর্বের পাট ও চটের মূলা নির্কারণ সম্পর্কে 
সব দিক খিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত {কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলা সরকার, ভারতীয় চটকল সমিতি ও 


পাটচাষীদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
সুরাবন্দা স্বাধীন বাঙলা ঘোষণার সন্কল্লে এরূপ মজগুল্‌ 
হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই সম্মেলনে যোগদান 
করার কিংবা তাহাতে কোন প্রতিনিধি পাঠাইবার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই! নূতন 
মধ্যবর্তী সরকারকে অগ্রীন্থ করিবার জন্য তিনি 
পাটের মূল্য নির্ধারণের মত একটি বিশেষ দরকারী 
বিষয়েও তাহাদের সহিত সর্বপ্রকারে অসহ- 
যোগিতার ভাব 'দেখাইয়াছিলেন। ফলে বালা 
সরকারের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গত ২১শে সেপ্টেম্বর 
উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। - 

মিঃ সুরাবন্দী আশা করিয়াছিলেন, তাহার ও 
তাহার গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ছাড়া কেন্তরীয় 
সরকার পাট ও চটের মূল্য সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা 
বলবৎ করিতে সাহসী হইবেন না।' কিস্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়! নিজেদের 
বিবেচনা অনুযায়ীই এ বিষয়ে এক স্বাধীন কর্মপন্থা 
নির্ধারণ করিয়াছেন। রপ্তানিযোগ্য পাট ও চটের 
মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি . 
করিয়া তাহারা সে সম্পর্কে নূতন অর্ডার বলবৎ 
করিয়াছেন। 

পাট ও চটের মূল্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
এই ব্যবস্থা বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর আত্মপল্মানে 
আঘাত করিয়াছে । নিতান্ত ক্কু্ধ ও বে-পামাল 
হইয়া তিনি নূতন মধ্যবর্তী সরকারের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন । পাটচাষীদের স্বার্থ- 
হানির অজুহাত দেখাইয়া তিনি পাটের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্ধ্যনীতি বানচাল করিয়া 
দেওয়ার সঙ্কল্প আওড়াইতেছেন। গত > 
অক্টোবর দিল্লী হইতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি 
বলিয়াছেন_“এ বৎসর পাটের উৎপাদন হইয়াছে 
খুবই কম, অথচ দুনিয়ার. হাটে উবার কাটতির 
সুযোগ খুব বেশী বলিয়াই মনে হইতেছে । এই 
অবস্থায় পাট ও চটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিয়া 


ই শাখাসমূহ $ 


কলিকাতা শ্তামবাজার, কলেজ ্রীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 


বজ বজ , ল্যান্দডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ভায়মগ্ডহারবার | 


আসাম-_সিলেট। . বাংলা _দিলিগুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া । 
| বিহার--ঘাটশীলা, মধুপুর । জবযুক্তপ্রদেশ-_এলাহাবাদ। দিল্ভী- দিল্লী ও নয়াদিল্লী। 
ঘর. . . সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্‌ £ 
স্থধাংশ বিশ্বাস 
সুশীল সেনগুপ্ত 





৫২৪ 


যোগান ও চাহিদার স্বাভাবিক নিয়ম . অনুযায়ী 
তাহা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতে দেওষাই 

ছিল। তাহা হইলে বাঙ্গলার পাটচাঁধী এই 
ছুদ্দিনে চড়া মূল্য পাইয়া উপকৃত হইত। কিন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার সে কথা বিবেচনা না করিয়া! একতরফাঁ- 
ভাবে আগের হারে পাট ও চটের নিয্নতম মূল্য 
বাধিয়া দিয়াছেন] এইরূপ 'দব বলবৎ হইলে 
বাঙ্গলার পাটচাষীদের ক্ষতির সীমা থাকিবে না। 
আমরা বাঙলার দরিদ্র কুষকদিগকে এইভাবে 
আরও ছুঃখ-দারিক্র্ের স্তরে নামিয়া যাইতে দিব 
না। বাললায় পাঁটচাষীরা যাহাতে বেশী মূল্যের" 
আশায় পাট ধরিয়া রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
বর্তমান অযৌক্তিক অর্ডারকে ব্যর্থ করিয়া দিতে 
| পারে, আমি সে বিষয়ে কুষকদিগকে নির্দেশ দিব। 
এ বিষয়ে কৃষকদের সহায়তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
কি হইতে পারে বাঙলা সরকার সে বিষয়ে চিন্তা- 
ভাবনা! করিতেছেন ।” | 

কিন্তু পাঁটচাষীদের দরদী সাজিয়া পাটের মূল্য 
নিযন্ত্রপের, বিরুদ্ধে ও কেন্দ্রীয় সরকারের 





বিরুদ্ধে মিঃ সুরাবদদী যে জেহাদ ঘোষণা, 
করিয়াছেন, তাহা আমরা নিতান্ত ৬ 
বলিয়াই মনে করি, মিঃ সুরাবন্দার,ধারণা, পাটের. 


মূল্য সম্পর্কে নিয়ন্ত্র-নীতি উঠাইয়া দিলে তাহাতে 
কৃষকদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে। যোগান 
ও চাছিদার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে. এবার 
তাহারা পাটের চড়া মুল্য পাইবে । কিন্তু পাটের 
বাজারের গত ১৫।১৬ বৎসরের ইতিহাস স্মরণ 
করিলে সে ধারণা নিতাস্ত অমূলক বলিয়াই মনে 
হইবে । এদেশের আড়তদার ও চটকলওয়ালারা 
সকলেই বেশ সঙ্গতিপন্ন । সঙ্ববন্ধ হইয়া নিজেদের 
স্বার্থ অনুযায়ী পাট-ক্রয়ের নীতি অবলম্বন করিতেও 
তাহারা বিশেষ অভ্যস্ত । অপরদিকে পাটচাষীরা 
অধিকাংশই দরিদ্র, একজোট হইয়া পাটের ষ্যায্য 
দর হাঁকিবার ও সেম্বস্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবার 
শিক্ষা তাহারা পায় নাই । এই অবস্থায় বাহিরের 
হাটে পাট ও চটের চড়া মূল্য থাকিলেও আডতদার 
ও চটকলওয়ালাদের পক্ষে কম দরে. পাট কিনিয়া 
কৃষফদেব বঞ্চিত করার অসুবিধা হয় না? 
নিজেদের অপরিমিত মুনাফার জন্ত সে কারসাজি 
তাহাবা সর্বদাই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। 
আর তাহাতে পাটের স্ভাষ্য মূল্য পাওয়া অতীতে 
কৃষকদের পক্ষে নিতান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
বাজলার কৃষকদিগকে সমবায়-নীতিতে সঙ্ববন্ধ 
করিয়! তুলিতে ন! পারিলে পাট বিক্রয় সম্পর্কে 
তাহাদের, এরূপ অসহায় অবস্থা দূর হইবে না। 
সে ব্যবস্থা ন! হওয়! পৰ্য্যন্ত কৃষকদিগকে পাটের স্তাষ্য 
মূল্য পাওয়ার সুযোগ দিতে ছইলে তাহাদের পক্ষ 
হইয়া পাটের নিয়তম মুল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়াই 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে একমাত্র সঙ্গত পন্থা ৷ ।আডতদার 
ও'চটকলওয়ালাদের সনাতন সঙ্ঘবদন্ধ কারসাজি ও 
কৃষকদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা ভালভাবে 
জানিয়াও মিঃ সুরাবদ্দী পাটের ' নিম্নতম মূল্য 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ-নীতি, উঠাইয়া দিতে চান, ইহা 
বিস্ময়ের বিষয় | একথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
বর্তমানে যে নিয়ন্তরণ-নীতি বলবৎ করিয়াছেন, 
বাঙ্গলার পাটচাধীদের কল্যাণের কথা ভাবিয়া 
তাহা অবলদ্িত হয় নাই। ইহার পিছনে তাহাদের 
অস্ত উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং তাহা পূর্বে আমরা 
সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। তবে মৃল্য নিয়ন্ত্রণের 
মুলে যে উদ্দেশ্তই নিচিত থাকুক না কেন, উহা যে 
প্রকারান্তরে বাঙ্গলার অসহায় পাটচাষীদের 
উপকারে আসিবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। 
পাটের যোগান ও চাহিদার নিয়ম অনুসারে 
এ বৎসর পাটের মূল্য খুব বেশী হওয়া উচিত। 
কিন্ত আড়ৎ্দার ও চটকলওয়ালাদের মঞ্জির উপর 
ছাড়িয়া দিলে চড়া মূল্য দুরের কথা, নিয়ন্ত্রিত 
দরের সমান মূল্যও বাজলার চাষীকে শেষ পর্য্যন্ত 
তাহারা দিবেন বলিয়া আশা করা মায় না। 
কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ নীতি পুনরহাল করায় 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 





অন্ততপক্ষে একটা নির্ধারিত নিয্নতম দরে 
এ প্রদেশে পাটের বিকিকিনি হইবে, ইহা কতকটা 
ভরসার কথা। 


পাটের ষ্যায্য মূলা হইতে কৃকদিগকে বঞ্চিত 
‘করা যাইবে ন! বলিষা মিঃ সুরাবদ্দী আজ আস্ফালন 
সুরু করিয়াছেন। কিন্তু কৃষকদের প্রতি তাহার 
এই দরদ এতদিন কোথায় ছিল, তাহা আমরা 
প্রিঙ্ঞাসা করিতে পারি কি? ১৯৩৭ সালে নুতন 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রবন্তিত হওয়ার পর 
বাঙ্গলায় এ পর্য্যন্ত পর পর যে সব লীগ মন্ত্রিসভা 
গঠিত হইয়াছে তাহার একটি ছাভা সকলটিতেই 
তিনি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ আসন অধিকার করিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্ত মহিসভায় থাকিয়া কোন দিন 
পাটচাষীদের পক্ষ হইয়া উহাদের স্বার্থ বক্ষায় 
আস্তরিকভাঁবে চেষ্টা কবিতে তাহাকে আমরা 
দেখি নাই। ব্যবস্থা পরিষদে ইউরোপীয় দলের 
ভোট পাওয়ার জন্য লীগ মঁিসভাঁ পাটের ব্যাপারে 
কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে বরাবর শ্বেতাঙ্গ মিল 
মালিকদের স্বার্থই সর্ব্বপ্রযদ্বে রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছেন। মিঃ সুরাবদ্দী সেই ধরণের জঘন্য । 
কারসাজি অবলম্বনে লীগদলের নায়কত্ব করিয়াছেন। 
আজ পাটের নিয়তম' দর শ্রেণীহিসাবে মণ প্রতি 
১১ টাকা হইতে ১৭ টাকাষ পুনর্বহাল করাতে তিনি 
' আপত্তি ভুলিয়াছেন। কিন্তু বাঙলা সরকার ও 
পাকাইয়া+ ১৯৪৪ সালে যখন এই দর, বাধিয়া দেন, 
তখন তিনি' তাহার বিরোধিতা না করিয়া বরং 
সমর্থনই করিয়াছিলেন । ১৯৪৪ সালের জুট 
প্রাইস্‌ কনট্রোল অর্ডার ন্ুসারে যে নিম্নতম মুল্য 
নির্ধারিত, হইয়াছিল, তাহাও বাঙ্গলার কুষকেরা 
কার্ধ্যতঃ পায় নাই। পাট ব্যবসায়ী ও চটকল- 
ওয়ালারা নানা ফিকির ফন্দী করিয়া তাহা হইতেও 
তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে,। কনট্রোল অর্ভারেব 
বিধান এড়াইয়া যাওয়াব জন্য কাশীপুর ও 
হাটখোলার,১বাজারে এবং অন্থন্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
পাটকে কারসীজি করিয়া বটম শ্রেণীর পাট হিসাবে 


চালানো হইয়াছে । সে ভাবে তাহার মূল্যও কম ' 


কবিষা বরাদ্দ করা হইয়াছে । কলিকাতা নিয়ন্ত্রিত 
দবের তুলনায় মফ:ঃম্বলে পাটের পডতা দর কম 
করিয়া নির্ধারিত করিয়াও পাট ব্যবসায়ীরা 
চাষীদিগকে গ্যাষ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। 
মিঃ সুরাবদ্দী তথা লীগ মঙ্ত্রিসভ! কনট্রোল অর্ডার 
ভালভাবে বলবৎ করিয়া ও দুর্নীতিপরায়ণ 
ব্যবসায়ীদিগকে শাস্তি দিয়া এই কারসাজি বন্ধ 
করিবার কোঁন আগ্রহই এতদিন দেখান নাঁই। 
গত জ্বলাই মাস হইতে নূতন মরস্তমের পাট 
বিকিকিনি সুরু হইয়াছে। পূর্বকার মত এবারও 


উপরোক্ত কারসাজি অশ্রষায়ী বাঙ্গলার কৃষক নির্দ্ধাবিত 
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SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRU6S OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS. 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 
supervision of expert chemists. 





ET ICALS... 


Only the best and select raw materials ars used in manufacture, 
to ensure guaranteed standards. - 


We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
018 and Laboratory Reagents. 





নিয়তম মূল্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দরে পাট 
বিক্রয় করিতে বাধা হইয়াছে। মিঃ সুরাবদ্দী প্রধান 
মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও এতদিন সেই 
জুলুমের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। 
বাঙলার পাটচাষীদের প্রতি মিঃ সুরাবদ্দার দরদ 
এমনই আস্তরিক যে, কিছুদিন পুর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পবিষদেব কংগ্রেসী দল যখন এবার পাটের নিম্নতম ' 
মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা বাধিয়া দিবার প্রস্তাব 
করেন, তখন তিনি নিভদলের সংখ্যাধিক্যঘারা 
ভোটের জোরে তাহা অগ্রাহ্য ক্রিয়া দেন।, 
এক্ষণে গ্রামাঞ্চলে পাটের বিকিকিনি প্রায় শেষ 
হইয়া আসিযাছে, শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ পাট 
কৃষকের ছাত হইতে ফড়িয়া ও আড়ৎদাঁরদের 
হাতে চলিয়া আসিয়াছে । আর ব্যবসায়ীদের ' 
স্বার্থের খাতিরে এতদিনে মিঃ সুরাবন্দা পাটের মূল্য 
চড়াইবার জগ্ত জোর ওকালতি সুরু করিয়াছেন 
চড়া মূল্য পাওয়ার সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি. 
সকলকে পাট ধরিয়া রাখিবার উপদেশ দিতেছেন। ! 
এদেশের কৃষকরা দরিদ্র বলিয়া অধিকাংশই বেশীদিন 
পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। এবার নূতন 
পাটের মরশুম সুরু হওয়ার পর প্রায় ৪ মাস 
অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় কৃষকদের পাট 
ইতিমধ্যেই বহুল পরিমাণ তাহাদের হাতছাড়া 
হইয়া গিয়াছে । এই অবস্থা ভালভাবে অবগত 
থাকিয়াও সুদিনের আশায় যেভাবে তিনি 
কৃষকদিগকে পাট ধরিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার ভণ্ডামি ও তীঁড়ামি ভালভাবেই 
ধরা পড়িয়াছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পাটের নিম্নতম 
দর বাধিয়া দেওয়া অসঙ্গত না হইলেও তাহারা" 
যে ভাবে সর্ব্বনিয় হার পূর্বোব মত ১১ টাকা 
হইতে ১৭ টাকায় নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে 
আমরা যথেষ্ট ক্ষু্ হইয়াছি। এবার বাঙ্গলায় 
কম পাট, উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ বিদেশে নানা 
কারণে পাটের চাহিদা এবাব খুবই বেশী। এই 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্নতম মূল্যের হার আরও 
উপরে বাধিয! দেওয়াই কেন্দ্রীয় সরকাবের পক্ষে 
সমীচীন 'ছিল। বাঙলা সরকার সহযোগিতা. 
মূলক ভাব নিয়া উপযুক্ত নির্দেশ না দেওযাতেই: 
এই ক্রটি ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা । 
মিঃ সুরাবদ্দী যদি পাটচাধী ও পাট ব্যবসাধীদের" 
কল্যাণ চান, তবে অচিরে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা সুরু করিয়া 
পাটের নিম্নতম মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের-সহিত, 
একটা বুঝাপড়ার চেষ্টাই বর্তমানে তাহার পক্ষে- 
একান্ত সঙ্গত। আক্ষালন ও ভষ প্রদর্শনের ফাক! 
ডিগবাজি না দেখাইয়া তিনি সে পথেই অগ্রসর 
হইবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 
















লিমিটেড. কোক্সানী গঠন ০) 


বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা ও 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় 
তাহ! প্রধানতঃ লিমিটেড কোম্পানীর মারফতে 
bs শেয়ার ও ডিব্ঞ্চার যোগে সংগৃহীত হইয়া থাকে । 
অবস্তা শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠাণ্রে মূলধনের একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃকও খণ হিসাবে 
সরবরাহ হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত বিষয় 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। 
বিগত ১৮৫৫ সালে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম 
লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠার রীতি প্রবর্তিত হয়। 
উহার পূর্বে উক্ত দেশে হয় রাজকীয় সনদে অথবা 
পার্লামেপ্টের বিশেষ আইনের বলে ব্যবসা ও 
v শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
হাডসন বে কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড প্রভৃতি 
স্বনামথ্যাত প্রতিষ্ঠান এইভাবেই গঠিত হয়? 
অবশেষে বুটাশ পার্লামেণ্ট বিগত ১৮৪৪ সালে 
একটা আইন পাশ করিয়া সর্বসাধারণকে নির্দিষ্ট 
সর্থে কোম্পানী গঠনের অনুমতি দেন। কিন্ত 
১৮৫৫ সালেই সর্বপ্রথম লিমিটেড কোম্পানী 
_ অর্থাৎ বহু ব্যক্তিব পক্ষে সীমাবদ্ধ আথিক দাধিত্ব 
লইয়া কোম্পানী গঠনের জগ্ভ সর্বসাধারণকে 
. অনুমতি দেওষা হয়। ৰ 
১৮৫৫ সালে ইংলণ্ডে এই যে সীমাবদ্ধ আধিক 
দাষিত্ব লইয়া কোম্পানী গঠনের রীতি গ্রাবর্তন 
করা হয, তাহাকে জগতের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
একটা রীতিমত বিপ্লব বলা যাইতে পারে। ইহাব 
পূর্বে ব্যক্তিবিশেষ অথবা কতিপয় ব্যক্তির 
একত্রীদূত মূলধনে অসীম দাষিত্ব লইয়া partner- 
চব অংশীদারস্বেব' ভিত্তিতে কোম্পানী গঠিত 
। হইত || উহাতে অন্ুবিধা ছিল বিস্তব। কারণ 
যে সর শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য 
অধিক মূলধনের প্রয়োজন, মুষ্টিমেয় কতিপয় 
ব্যক্তির সহযোগিতায় অনেক সময়েই সেই পরিমাণ 
মূলধন: সংগ্রহ করা সম্ভবপর:হইত না। দ্বিতীয়তঃ) 
প্রতোক ব্যব্সায়েই অন্পব্স্তর ঝুঁকি বহিয়াছে। 
লিিটিড কোম্পানী গঠনেব রীতি প্রবর্তিত হইবার 
সকলবেই অসীম আধিক দাযিত্ব লইয়া 
ব্যঝসায়ে অবতীর্ণ হইতে হইত । এ সমযে কোন 
বা শিল্প-গ্রতিষ্ঠান কোন কারণে ফেল 
উহার পরিচালকগকে ওঁ ব্যবসা ও শিল্প 
_ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইত। 
অনেক ব্যক্তিই যথেষ্ট অর্থসঙ্গতি থাকা 
সত্বও ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করিতে সাহস 
ইত না। লিমিটেড বা সীমাবদ্ধ আধিক দারিত্ব- 
শিষ্ট কোম্পানী প্রতিষ্ঠাব রীতি প্রবর্তিত হওয়াতে 
/ এক্ষণে সকলেই নিজ লিজ সামর্থ্য ও অভিরুচি 
অনুযায়ী ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত শ্রেণীর কোম্পানীতে 
অংশীদার হইতে সমর্থ হইতেছে । কারণ, এই 
শ্রেণীর প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব তৎকর্তৃক 
ক্রীত শেয়াবের সমপরিমাণ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকাতে তাহাকে আর কোম্পানী ফেল পড়ার 
দরুণ সর্বস্বান্ত হইবার ভয়ে ভীত হইতে হইতেছে 
না । লিমিটেড কোম্পানীর রীতি প্রবর্তিত হওয়াতে 
আর একটা এই সুবিধা হইয়াছে যে, এক্ষণে ছোট 
৪ 










‘বড সকলেই যে কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া 
উহার লাভের অংশভাগী হইতে সমর্থ হইতেছে 
এবং শত শত এমন কি সহস্র সহস্র ব্যক্তিব নিকট 
হইতে অল্পবিস্তর মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহদাকার 
কোম্পানী গঠন করা সম্ভবপর হইতেছে। 
লিমিটেড কোম্পানীর রীতি প্রবর্তিত ন| হইলে 
আজ পৃথিবীর সকল দেশে অগণিত ব্যক্তির অর্থ- 
সাহায্যে কোটা কোটী টাকা মূলধন লইয়া রেল 
কোম্পানী, তৈল কোম্পানী, ইম্পাত কোম্পানী, 
জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতি যে সমস্ত বিরাটকায় 
ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে, 
তাহার প্রায় কোনটাই সম্ভবপর হইত না। 
ভারতবর্ষে বিগত ১৮৫০ সালে জয়েণ্ট ষ্টক 
কোম্পানী এক্ট নামে সর্বপ্রথম একটী আইন পাশ 





টেলিফোন £ কলিকাঁতি! ৬৯৪০ 









অনুমোদিত 

বিলিকৃত ও বিক্রীত 

আদায়ীকত ( অগ্ৰিম কল ও 
রিজার্ভসহ ) 

আমানত 

গাভর্ণমেন্ট ও বাজার দরে 

অন্যান্য সিকিউ 


মিঃ জে, সি, বস্তু 


ম্যানেজার, ( কলিকাতা অফিস ) 


ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


হয়। উহার পর বিগত ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন 


‘শ্রেণীর কোম্পানীর বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করিয়া 


আরও চটী আইন পাশ হইয়াছিল! কিন্তু বিগত 
১৯১৩ সালে এদেশে যে কোম্পানী আইন বলবৎ 
করা হয়, তাহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে একটা সর্বাঙ্গীণ 
কোম্পানী আইন বলা যাইতে পারে। ১৯১৩ 
সালে এই আইন পাশ হইবার পর ভারতে 
রেছেস্্ীকৃত যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি 
পায় এবং কোম্পানী পরিচালনার ব্যাপারে বছ 
প্রকার গলদ আত্মপ্রকাশ করে। এদিকে ইংলণ্ডে 


যৌথ কোম্পানীর পরিচালনার গলদ দূরীকরণের 
উদ্দেস্ত লইয়া গত ১৯২৯ সালে একটী ব্যাপক 
কোম্পানী আইন বলবৎ করা হয়। এই সব দেখিয়া 
ভারতীষ জনসাধারণের পক্ষ হইতে এদেশেও একটী 
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আথিক জগৎ 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 





ব্যাপক কোম্পানী আইন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন 
আরস্ত হয়। উহার ফলে গত ১৯১৩ সালের 
আইন সংশোধন করিয়া এবং উহাতে অনেক নূতন 
বিষয় সংযোজিত করিয়া গত ১৯৩৬ সালে এদেশেও 
একটা কোম্পানী আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৩৭ 
সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে উহা দেশে বলবৎ হয়। 
বর্তমানে এই আইন দ্বারাই ভারতের সমস্ত যৌথ 
কোম্পানী শাসিত হইতেছে; যদিও এস্থলে উল্লেখ- 
যোগ্য ষে, ১৯৩৭ সালে উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার 
পর আইন সহাষে উদার নানাদিক বছপ্রকারে 
সংশোধন করা হইয়াছে এবং এখনও এইরূপ 
ংশোধন কান্য শেষ হয় নাই। 


কতজন ডিরেক্টব হুইবে ও কোন, কোন, ব্যক্তিকে 
কোম্পানীর ডিরেক্ট করা হইবে, ডিরেক্টর হইবার 


যোগ্যতা অঞ্জন করিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বনিষ্ন' 


কত টাকা মূল্যেৰ শেষার ক্রয় করিতে হইবে, 
বিভিন্ন শ্রেনীর শেয়ার-ছোন্ডারগণকে কিরূপ 
ভোটাধিকার দেওষা হইবে, কোম্পানীর ম্যানেন্জিং 
এজেন্ট রাখা হইবে কিনা, এবং রাখা হইলে 
কে বা কাহারা ম্যানেজিং এজেণ্ট 
হইবেন, উহাদেব কিরূপ পারিশ্রমিক 
দেওয়া হুইবে ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি কর্তব্য 
নির্ধারণ করা। এই সব বিষয়ে কর্তব্য 
নির্ধারণের জন্য পরিকল্পিত কোম্পানীর প্রধান 


যাহা হউক, একথা বলা অনাবস্তক যে, বর্তমানে ,উদ্তোক্তীদের যে সভা হুইবে, তাহার বিবরণ 


এদেশে কোন লি মটেড কোম্পানী গঠন করিতে 
হইলে উপবোক্ত ১৯:৬ সালের ভার'ডীয় কোম্পানী 
আইনের বিধিনিষেধ মানিয়া তাহা গঠন করিতে 
হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টাই আমাদের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । 

একথা অনেকেই অবগত আছেন যে, লিমিটেড 
কোম্পানী পাব্লিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড 
ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। উহার মধ্যে 
পারিক লিমিটেড কোম্পানীর গঠন ও 
পরিচালন! সম্পর্কেই ভারতীয় কোম্পানী আইনে 
সমধিক কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর গঠন ও পরিচালনা 
সম্পর্কে সেরূপ কডাকডি কিছুই নাই। এগ 
আমরা. এখানে পারিক লিমিটেড কোম্পানী 
সম্পর্কেই আলোচনা করিব এবং প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানীসমূহকে কোম্পানী আইনের 
কোন কোন বিধান হইতে রেহাই দেওযা .হইষাছে 
তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিব। 

পার্িক লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিতে 
হইলে এরূপ অন্ততঃ ৭ জন লোকের প্রয়োজন 
বাহারা কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলে 
সহি করিয়া কোম্পানীর অন্ততঃ একটী শেয়ার ক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক আছেন। উহাদিগকে সাধারণতঃ 
প্রমোটার বল! হইয়া থাকে । অবশ্য ইচ্ছা করিলে 
কোন কোম্পানীও অস্ত কোম্পানীর প্রমোটার 
হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম কোম্পানী 
কর্তৃক নির্বাচিত কোন ব্যক্তিকে শেষোক্ত 
কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আটিকেলে সহি 
করিতে হয়। যাহা হউক পারিক লিমিটেড 


কোম্পানী গঠন করার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই, 


দেখা যায় মাত্র ২৩ জন ব্যক্তি উহার প্রধান 
উদ্ভোক্তা এবং উছারাই বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা আর 
€|৬টী সহি করাইয়া কোম্পানীর মেমোরেপ্ডায ও 
আর্টিকেল দাখিল করিয়া থাকেন। পারিক 
লিমিটেড কোম্পানীর গঠনকালে উপরোক্ত ষে 
২৩ অন ব্যক্তি প্রধান উদ্বোক্তা হিসাবে কাজ 
করেন তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে 
নিজের! একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোম্পানীর কি 
নাম হইবে, কোথায় উহার রেলেষ্টরীরুত আফিস 
স্থাপিত হইবে, কোম্পানীর অনুমোদিত ও 
বিক্রয়যোগ্য মূলধনের কি পরিমাণ হইবে, বিক্য়- 
যোগ্য মূলধন প্রেফারেন্স--অডিনারী--ডেফার্ড 
ইত্যাদি ভেদে কিন্ূপভাবে বিভক্ত হইবে, বিভিন্ন 
শ্রেণীর শেয়ারের যুল্য কিরূপ হইবে, কোম্পানীর 


কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সভার 
সভাপতিদ্বারা তাহা সহি করাইক্না রাখা ভাল। 
কারণ কোম্পানী গঠিত হুইবার পর এই সব 
ব্যাপারে কোন বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাহার 
মীমাংসায় উক্ত বিবরণ অনেক পাহায্য করিতে 
পারে । 

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটা মুটিরূপ কর্তব্য 
স্থিরীকৃত হইলে, পরিকলিত কোম্পানীর 'প্রধান 
উদ্মোক্তাদের প্রথম কর্তব্য হইবে, তাঁহারা 
কোম্পানীর জন্ত যে নাম স্থির করিয়াছেন তাহা 
পাওয়া যাইবে কি না-_তাহ! যৌথ কোম্পানীর 
রেজিষ্্রীরের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া। প্রধান 
উদ্যোক্তাগণ কোম্পানীব যে নামকরণ করিবেন 


বলিষা স্থির করিয়াছেন, নেই' নামে অথবা এ নামের 
কাছাকাছি নামে পূর্বেই যদি কোন কোম্পানী 
রেজেষ্টরী হইষা গিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত নামে 


, রেজেষ্টরী 


হয়। 


যৌথ কোম্পানীব বেজিষ্টার কোন কোম্পানী 
হইতে দিবেন না। এইজগ্যই 
কোম্পানীর যেযোরেগডাম ও আর্টিকেলস ছাপাইবার 
পূর্বে এ নাম পাওয়া যাইবে কি না তাহা জানিয়া 
ল্‌্ওয়া আবশ্যক । অবধ্য কোন নাম পাওয়ং 
যাইবে, যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার তাহা 
বলিয়া দিলেই চিরদিনেব জন্ভ যে এই নাঁয বিজার্ভ _ 
থাকিবে, তাহার স্থিরত! নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত . 
কোম্পানীর কোন নাম পাওষা গেলে অনাবশ্যকরূপ 
বিলম্ব না করিষা কোম্পানী বেজেষ্টবী কবিয়! 
ফেলা বাঞ্ছনীয় । 

কোম্পানীর লাম সম্বন্ধে নিশ্চিত হওযার পরেই 
প্রধান টগ্যোক্তাদের কর্তব্য হইবে কোম্পানীর 
মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস মুদ্রিত করা। কারণ 
কোম্পানী রেজেষ্টরী করিতে হইলে যৌথ 
কোম্পানীর বেজিষ্রারের নিকট মুদ্রিত মেমোরেগাম 
ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন দাখিল করিতে 
অবশ্য আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন 
ছাঁড়া কেবলমাত্র মেমোরেওাম অব এসোসিয়েশন 
দাখিল করিয়াও কোম্পানী রেজেষ্টরী হইতে পারে 
এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোম্পানীর মেমোরেগাম অব 
এসোদিষেশনেব পেছন দিকে “এ* নিক দ্বারা 
কোম্পানী শাসিত হুইবে” অথবা “আটিকেলগ 
ছাডা কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হুইল" এরূপ 
লিখিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু যৌথ কোম্পানী 
পরিচালনার পক্ষে কোম্পানীর আঁটি অব 


এসোসিয়েশন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল [ 
এরূপ অবস্থায় আটিকেলস অব এসোসিয়েশনসছ 
[ ক্রমশঃ] 


কোম্পানী বেঞ্জেষ্টরী করাই বাঞ্ছনীয় । 





৮৯৮ শীট শিট, 


বিগত তিন সপ্তাহকাল আমাদের রাজনৈতিক 
প্রসঙ্গ আলোচন! বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে । ভারতের রাজনৈতিক 


ক্ষেত্রের সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে, : 


মুসলীম লীগের অন্তর্বর্তী -গবর্ণমেণ্টে যোগদানের 
সিদ্ধান্ত । বিষষটির অত্যধিক গুরুত্ব বিধায় এই 
সংখ্যায় অস্ত্র এই সম্পর্কে একটি পৃথক নিবন্ধ 
প্রকাশিত হইল । 
ন *% ক 

ভাবতীয় বাঁজনীতিক ক্ষেত্রের অন্তান্ক ঘটনা- 
বলীব মধ্যে এখানে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য বিষষ, 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহুরুর কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির 
পদ ত্যাগ । গত ২৫শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটি পশ্ডিতজীর পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া নূতন 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ভাঁহাকেই 


কাধ্য নির্বাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 
পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে রাষ্রপতি থাকাষ [কংগ্রেস 
গঠনতস্ত্রের দিক হুইতে আপত্তি করার ' কিছুই 
ছিল না । কিন্তু অস্থায়ী সবকারে যোগদান করাষ 
তাহার উপর জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের যে দুরূহ্‌ 


,বোঝা গ্স্ত হইয়াছে, তাহাতে তিনি কংগ্রেসের 


কর্ণধাবের গুরুদায়িত পুরাপুরি পালন করার 
সময় ও সুযোগ পাইবেন না মনে করিয়াই পদ- 


ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


* * *# 


ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিখিল ভারত 
রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। সেপ্টেম্বর মাসের 


, শেষ ভাগে দিল্লীতে উক্ত বাস্থীয় সমিতির দুই দিবস- 


-ব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে দুইটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । অন্তর্ধন্ভী সরকারের 
সদস্তবৃন্দ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদন্ত থাকিতে 
বা হইতে পারিবেন-_এই মর্মে পণ্ডিত পন্থ যে 
‘প্রস্তাব আনয়ন করেন, আডাই ঘণ্টাব্যাপী তুমুল 
বিতর্ক ও আলোচনার পর তাহ! বিপুল ভোটাধিক্যে 
'গৃহীত হয়। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা প্রস্তাবের 
পক্ষে ছিলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও অন্াস্ত 
বামপন্থীরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। সবিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মৌলানা আজাদ পদ্থ 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিষাছেন। স্পষ্টতঃই 
তিনি অত্তর্ব্বত্তী সরকারের সদস্তদেব ওয়ার্কিং 
-কমিটির অন্তভৃক্তি থাকার পক্ষপাতী নহেন। দ্বিতীয় 
প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মৌলানা আজাদ । 
এই প্রধান প্রস্তাবটিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
- অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিয়াছেন, নিখিল ভারত রাস্ত্ীয় সমিতিকে তাহ! 
অন্মোদনের আবেদন জানান হয়। আজাদ 


' প্রস্তাবটিও আলোচনাস্তে ভোটাধিক্যের বলে 


গৃহীত হয়। 
"ক্ষ ক * 

প্রদেশমগ্ডলী গঠন সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর এক 

‘বেতার বক্তৃতায় আসামের অধিবাসীরা ১ আশঙ্কা 


প্রকাশ করিয়াছিল। পত্তিতজী সম্প্রতি আসাম | 
'.জাতীয় যহাসভার সাধারণ সম্পাদকের নিকট এক "1 


নাজনতিক প্রসঙ্গ 


পত্র লিখিয়া -জানাইয়াছেন, “আমার বেতার 
বক্তৃতায় আসামের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ 
নাই। সম্ভবতঃ “সেকসন” ও গ্রপ’ লইয়া ভ্রান্ত 
ধারণার স্থষ্টি হইযাছে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
আলোচনার জঙ্ভ 'সেকসনে” যোগদান করিতে 
আমরা কোন সময়েই অসম্মত হই নাই। প্রদেশ-, 
মণ্ডলী গঠন স্বতন্ত্র ব্যাপার! উহা গঠনে সম্মত 
হওয়া বা না হওয়া একমাত্র সংরিষ্ট প্রদেশেরই 
বিচাৰ্য্য বিষয় |” 
ti শা Ed 

সীমাস্ত সফরের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
পেশোয়ারে পৌছিলে একদল সশন্র লীগপন্থী 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে অশোভন আচরণ 
করিয়াছে। এই সম্পর্কে খান আবদুল গফুর খী 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এই বিক্ষোভ 
প্রদর্শন ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের 
প্ররোচনার ফল! পণ্ডিতজী উপঞ্জাতীয় অঞ্চল 
পরিদর্শন করুন--ইহা রাজনৈতিক ও তৎসংগ্লিষ্ 
বিভাগের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা চান না। 
তাহাদের ইচ্ছার বিকুদ্ধে পণ্ডিত নেহরু সীমান্ত 
পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত করাষ তাহার! তাহাকে 
হাণ্তাম্পদ করিতে ইচ্ছুক । 

॥ ¥ Ed * 

তাবতের গ্ায় ব্রহ্মদেশেও এক অন্তর্বর্তী 
জাতীয় গবর্ণষেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এতদ্বারা 
ভাবতের গ্ভাষ বন্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসের 


৷ ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলস্‌ 
ভিলন্বিভ্রেজ্ভ 
রেজিস্টার্ড অফিস 3 ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাত! | 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ঃ এ সিসে ভু তশক্কোঁং 


সফর স্ান্তশালী কন্মা আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'লিখুন। 


সিডি ভল শ্যাঁজ্জ . 
_ হেড অফিস £১8; ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা] । 
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অগ্রগতি স্থচিত হইতেছে । এই সর্বপ্রথম বহ্্মী 
দেশরক্ষা ও বহির্ভারভীষ দণ্তবের ভার পাইলেন 
নূতন গবর্ণমেণ্টে ১১ অন বিভিন্ন দলের 
থাকিবেন। তন্মধ্যে ৬ জন ফ্যাসিষ্ট বিরোধ) 
লীগের সভ্য] ভারতে স্বেমন পণ্ডিত ন্‌ 
বহ্ধদেশে তেমনি আউং সান। তাহাবই নেতৃ 
নৃতন জাতীয় সরকার গঠিত হইল। আমরা ব্র 
দ্রুত শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি কামনা করি। 
* ক্ষ bl 

নোয়াখালী হইতে স্ববদ্ধ গুণ্ডাবাহিনীর ব্যা 
নরহত্যা ও নির্যাতনের ষে সংবাদ আসিতেছে, 
তাহাতে সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইবে । সংবাদে 
প্রকাশ, হাজার হাজার নিরীহ লোক নিহত 
হুইয়াছে। অমাম্যিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন 
ভোগের পর অন্যুন দশ হাজার লোক ধর্মাস্তরিত 
এবং কয়েক সহজ নারী অপহৃত হইয়াছে । এই 
নরমেধ যজ্ঞ কলিকাতার দুরপনেয় কলঙ্ককেও নাকি 
শ্নান করিয়া দিয়াছে। সহত্র সহম্র গুণ্ডা এই 
অবাধ অরাক্কতায় মাতিয়াছে। তাহারা যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিতেছে । রাস্তা ও পুল 
ধ্বংস করিয়া তাহারা পুলিশ ও মিলিটারী সাহায্য 
প্রেরণের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। 
নোয়াখালীর ছুইশত বর্গ মাইলব্যাপী এই মধ্য- 
যুগীয বর্বরতার আগুন এ জেলার অন্কাস্া অংশে 
ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িতেছে 
বলিয়া সংবাদ আসিতেছে । বিংশ শতাব্দীর মানুষ 
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মরা কি প্রাগৈতিহাসিক অবস্থায় ফিরিয়া 
ঘাছি? এই প্রদেশে কি গবর্ণমেপ্টের অস্তিত্ব 
চাপ পাইয়াছে ? নোয়াখালীর হিংস্র অভিযান 
পূৰ্ব্ব পরিকল্পনা ও দীর্ঘকালীন উদ্চোগ আয়ো- 
নের ফল-_তাহা জলের মতই পরিফার। স্ুরাবদ্দা 
বির্ণমেণ্টের পুলিশ ও গোয়েন্দাব্ভাপ কি আগে 
রাগে কিছুই টের পায় নাই ? শুধু বাজলাই নয়, 


মগ মগ্্রিসভার কাছে নোয়াখালীর হিংশ্র অভিযানের 
ঠাধ্যকারণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সস্তোষত্রনক জবাব 
বী করিতেছে। 

ফু গা. * 

| কলিকাতা দাঙ্গা কমিশনের কাজ আরম্ভ 
ইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কমিশনের 
কাজ জনসাধারণের অগোচরে হওয়া উচিত বলিয়া 
মভিমত জানান হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা 
প্রকাশ্য তদন্তের কথা বলেন। শেষ পর্ধ্যস্ত স্থির হয় 
তদন্ত কাৰ্য্য প্রকান্তেই হইবে । অবশ্ত ইহার ফল 
প্রতিকূল দাড়াইলে তখন ভিন্ধপ ব্যবস্থা করা 


| 

এই কমিশনের গঠন, তথ্যামুসন্কান গ্রপালী, 
সত্য নির্ধারণের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রারস্তেই 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে নানাবিধ আপত্তি ও 
আশঙ্কার কথা- উঠিয়াছিল। তদন্ত কমিশনের 
যান স্তর পে্ট্রিক স্পেন্স উদ্বোধন বক্তৃতায় 
ভরসার কথা বলিয়াছেন, তাহার উপর জন- 
সাধারণ কতখানি ভরসা স্থাপন করিতে পারিবে, 
তাহাই বিবেচ্য বিষয় । ' লোকে এই কথা ভুলিতে 
পারিতেছে না' যে, যে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ 
নংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফল কলিকাতার দাঙ্গা, সেই 
লীগেরই অন্ত তম নেতা বাঙলার প্রধান মন্ত্ীক্ষপে 
এই নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন 
এবং বালা সরকারের দপ্তরখানাভুক্ত একজন আই- 
সি-এস কম্মচারী কমিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত 
চইয়াছেন। তদন্ত কমিশনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
হইবার পর প্রকৃত অপরাধীদের উপযুক্ত 
| হইবে বা ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা হইবে, 
খানি আশা আমাদের নাই । তথাপি এই 
কমিশনের প্রয়োজন আমরা অশ্বীকার 
রিব না। শাস্থিবিধান হউক বা না হউক, 
থাপি প্রকৃত অপরাধী কে বা কাহার! 
নির্ণাত হউক। অবস্ত 'শ্তার পে ট্রিক 
উদ্বোধনী ভাষণে যে নীতিতে তদন্তের 
পরিচালিত হুইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, 
তাহা যদি শেষে পৰ্য্যন্ত কাধ্যতঃ সাফল্যের সহিত 
পালিত হয়, তবেই তাহা সম্ভব, নতুবা দত্তের 
কাজ ও ফলাফল একটা লোক-দেখান আনুষ্ঠানিক 

ব্যাপারে পর্য্যবসিত হুইবে। 

কক. * ক 

গত ২০শে অক্টোবর কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচনের তারিখ বাধ্য হইয়াছিল। নুতন 
রাষ্ট্রপতি পদের জগ্ঠ মাত্র ছুইজনের নাম প্রস্তাব 





বল ভারতবর্ষও নয়, আজ স্তত্তিভ সভ্য-ছুনিয়া , 


আর্থিক জগৎ: 


কৃপালনী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন ও যেরূপ 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান'ভারতের 
জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তীহার স্তায় সুযোগ্য 
কংগ্রেস নেতা ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ধৈর্য্য 
ও বিচক্ষপতার সহিত ছুষ্ঠ' পথে পরিচালিত করিতে 
পারিবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 

# ক + 


গত ৬ই অক্টোবর সীমাস্তের মহম্মদ উপজাতীয়- 
দের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে খান আবদুল 
- গফুর খা মন্তব্য করেন, “বড়লাট তাহার নিজের 


. একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভঙ্কই মিঃ জিল্লাকে 


আবার দিল্লীতে ডাকিয়া নিয়াছেন। অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে বড়লাটের অভিজ্ঞতা মধুর নহে। 
বড়লাট তাহার স্বৈরাচারী ক্ষমতা ক্রমেই হাস 
পাইতেছে বলিয়া বোধ করিতেছেন । 
বর্তমানে সহজভাবে পরিচালিত অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেপ্টকে একটা দৈনন্দিন ঝগড়ার আড্ডায় 
পরিণত করিতে চাঁছেন 1৮ 
ক bd ক 

সম্প্রতি ব্ল্যাকপুলে অন্ুঠিত বৃটিশ রক্ষণম্নীলদলের 
সম্মেলনে মিঃ চার্চিল ও অপরাপর রক্ষণশীল 
ধুরদ্ধররা ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য 
মায়াকারার ছলে কংগ্রেসনেতৃত্বে গঠিত নৃতন 












, টি, মজুমদার 
সেক্রেটারী 


ঢাক| ফেডাবেদ ব্যান্ধ 


=লিমিটেড= 
স্থাপিত--১৯৩৪ 
রেজিফ্টার্ড অফিস-ঢাকা। 
সেপ্টাল অফিস--৫ ও ৬, হেয়ার ট্রাট, 
কলিকাতা । 
শাখাসমূহ 


নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, শ্যামবাজার, 
মজঃকরপুর, মতিহারি, বালেশ্বর, দবীতন, 
এগ্রা, ভগবানপুর, মঙ্গলামার, চাকিয়া, 



















তাই তিনি , 


তষ্টার্প টেডার্স বস লিঃ 


স্থাপিত--১৯২১ , 


হেড অফিদ_ ৫৬, বেণ্টিঙ্ক ড্রীট, কলিকাতা! | 


কলিকাতা শাখাসমূহ 3 ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, বড়বাজার, শ্তামবাজ(র, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অন্যান্ঠ শাখাসমূহ £ বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র | 


কার্যকরী তহবিল ঃ এক কোটী টাকার উপর 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 


অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের প্রতি অশিষ্ট কটাক্ষ 
করিয়াছেল।- পণ্ডিত জওহরলাল সঙ্গে সঙ্গে উহার 
তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, “এই সব বক্তৃতা 
ঈর্ষাপ্রপোদিত ও দায়িত্বস্তানহীনতার পরিচায়ক। 
এই বক্ততাগুলিতে ভারতবর্ষে অশান্তি হাটি 





নিজের ও অন্যান সহকর্ম্মাদের পক্ষ হইতে এই কথা 
স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই যে, যাহারা 
আমাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন 
বা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাচ্ছিল্য প্রকাশ 


দমন করার জন্য বৃটিশ সৈগ্ত নিযুক্ত করিতে আমরা 
চাহি না। যত শীঘ্ৰ সম্ভব ভারত হইতে বৃটীশ 
সৈগ্ভ অপসারণ করাই আমাদের নীতি । তাহারা 
ভারতবর্ষে আর একদিনও অবস্থান করুক--ইহা 
আমরা চাহি না।” 


শু * রং 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শিবাঁজী পাহাঁভে বিভিন্ন 
উপজ্ঞাতির প্রতিনিধিদের এক জির্ণায় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে ইপির ফকিরি বলেন, “ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা 
করি। তাহারা আমাদের নিকট অধিকতর 





গ্রেট ইটা ব্যান্ধ | 
ই লিমিটেড ₹- 
৯, ওল্ড নি কলিকাতা । |' 


‘Tele: "PURSE", Cal: Phone: B. B. 6779 | 


| ক্লিয়ার্িং-এল সুবিধাসহ যাবতীয় 
ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 






















করা হইয়াছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কীঘি। ব্ৰাঞ্চ £-_বেলেঘাটা ( কলিঃ ), সৈয়দপুর, 
নির্বাচন হইতে তাহার নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যাঙ্চিৎ রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, তেরো- 
সুতরাং একমাত্র নির্বাচনপ্রার্থী আচার্য্য কৃপালনী কাৰ্য্য কর! হয়। পাখিয়া, কাঁটিহার, হবিগঞ্জ, সায়েস্তাগঞ্জ, 
[যথারীতি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হুইলেন। দীর্খকাল | মিঃ এন্‌ কে চক্রবর্ত্তী, বি-এল হাইলাকান্দি, চট্টগ্রাম ও ভাগলপুর 











[কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীক্ধপে শ্রীযুক্ত ']- ম্যানেজিং ডিরেক্টর । বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৫২৯ 





সম্মানার্হ। ***মুসলিম লীগ ' বুটিশের পরি- 

পৌষকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । লীগ দেশের 

পরাধীন অবস্থা কায়েম রাখিবার জন্য ব্যগ্র। 

উপজাতি অধ্যুষিত -অঞ্চলকে ভালবাসেন এরূপ, 

কোন আত্মমর্ধ্যাদাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার 

উপাসকই মুসলিম লীগের সহিত কোনরূপ সংত্রব 

রাখিতে পারেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুপল- 

/ মানদের সমন্ত স্বার্থই কংগ্রেসের হস্তে সম্পূর্ণ 

নিরাপদ । নূতন জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের 

১ সততা প্রমাণের সর্ধবিধ স্বযোগ দেওয়াই 
আমাদের কর্তব্য ।” রঃ ও 

গত ৭ই অক্টোবর ধানবাদের এক জনসভায় 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্ত ও সমাজতান্ত্রিক 

দলের নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ বক্তৃতা 

প্রসঙ্গে বলেন, “অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট সমস্ত দলকে 

বাধিয়া ফেলিবার ফাদ ছাড়া আর কিছু নহে। 

এরূপ অবস্থায় কোন দল বা উপদ্ল এতটুকু ভূল 
করিলেও তাহার ফলে দেশের সর্বনাশ হইবে ।” 


# 


লগুনস্থিত ভারতীয় শ্রমিক সঙ্মের প্রেসিডেণ্ট 


চৌধুরী আকবর খাঁ স্বলিখিত এক পু্তিকায় 
ভারতের মুসলিম লীগকে ‘ভণ্ডদের প্রতিষ্ঠান” 
বলিয়া, অভিহিত করিয়াছেন। কংগ্রেস ও 
হী মুদলিম লীগের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া 
* তিনি বলিয়াছেন, “কংগ্রেসের আবেদন জন- 
সাধারণের নিকট এবং লীগ মিঃ চাচ্চিলের দরবারে 
আজ্দি পেশ করে ।” 


বিগত ভিন সপ্তাহ কালের আত্বর্জা তিক 
ক্ষেত্রের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে 
দুইটি £ প্যাধিসের শাস্তি সম্মেলনের সমাপ্তি ও 
স্থরেমবার্ মামলার ষবনিকাপাত। 
গত ২৯শে জুলাই, প্যারিসে যে শাস্তি 
সম্মেলনের উদ্বোধন হয়, তাহা সাঙ্গ হইল গত ১৫ই 
| অক্টোবব | আড়াই মাসেরও অধিককালব্যাপী 
প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, 
বিশেষ করিয়া বুছৎ শক্তিগুলির মধ্যে ষে সব 
গজকচ্ছপের লড়াই হইয়া. গেল, তাহাতে 
আন্তর্জাতিক শাস্তি না অশান্তির বীজ উপ্ত তইল, 
যুদধশ্রান্ত পৃথিবীর কাছে তাহাই এখন ভাবনার 
বিষয়। ইউরোপ স্পষ্টতই দুইটি বিবদমান পক্ষে 
বিভক্ত হুইয়া যাইতেছে । একদিকে রুশিয়া ও 
পূর্ব ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রুলি। আর 
একদিকে ইঙ্গ-মাঞফ্িন ব্লক, ও তাহার পশ্চাতে 
ছোট বড় অসঠন্ত বহু রাষ্্র। উভয় পক্ষ কতকগুলি 
বিষয়ে একমত হইয়াছে, কতকগুলি বিষয়ে প্রবল 
৷ মৃতবিয়োধ ঘটিয়াছে, কতকগুলি বিষয় পরে 
সা হইবে বলিয়া আপাততঃ চাপিয়া যাওয়া 
| আশাবাদীরা মনে করেন, যততেদ ও 
ালিন্ত সত্বেও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য 
ধীরে ধীরে একটা আত্তর্্জাতিক মৈত্রী 
হুইবে। নৈরাশ্তবাদীরা শাস্তি সম্মেলনের 
বাক্যযুদ্ধে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আভাস 
হইতেই শঙ্কা বোধ করিতেছেন । 



















ধ্তিহাপিক মুরেমবার্গ মামলায় গোয়েরিং, 


 কাইটেল, রিবেণট্রপ প্রমুখ ১২ জন নাৎসী নায়ক, 


প্রাণদণ্ডে ও হেস প্রমুখ ৭ জন নেতা দীর্ঘ-মেয়াদী 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং ফন, প্যাঁপেন, 
ডক্টর শাট ও হানসূ ফ্রিৎসে মুক্তি লাভ করিয়াভেন। 
গত ১৬ই অক্টোবর মুরেমবার্শ বন্দীশালায় প্রাপদপ্ডে 
দত্ডিত' নাৎসী নেতাদের ফাসি হুইয়া গিয়াছে ॥ 


গোয়েরিং ফাসির পূর্বেই কারাগারে বিষপানে ' 


আত্মহত্যা করিয়াছেন। 
উপরোক্ত নাৎসী নায়কগণ একদা ইউরোপ 


॥ তথা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ত্রাস হইয়া দাড়াইয়া- 


ছিলেন। মুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক 
আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে নির্বিচার 
নরহত্যা, ষড়যন্ত্র ও নারকীয় উৎপীড়নের যে সব 
অভিযোগ উত্থাপিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, সেই 
সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। সভ্য 
দুনিয়া তাহাদের দুফ্ার্য্যের জন্য সাজায় দুঃখ প্রকাশ 
করিবে না। কিন্তু এ সব অপরাধে কেবল কি ওঁ 
দণ্ডিত ব্যক্তিরাই অপরাধী ? দণ্ডদাতারাও কম- 
বেশী ও ডাতীয় পাপকাধ্যে কি কখনও লিপ্ত ছন 
নাই? অধিকস্ত একদা যাহারা সাপকে দুধকলা 
‘দিয়া পুষিবার মত মুক্তহত্তে অর্থ ও নৈতিক সমর্থন 
দ্বারা নাৎসী জার্শ্মানীকে শক্তিশালী .করিয়! 
তুলিয়াছিলেন, আজ তাহারাই'স্ব স্ব দেশে নিশ্চিন্তে 
আর . নির্ব্বিবাদে নাগরিক জীবন উপভোগ 
করিতেছেন এবং তীহারাই সেই প্রাক্তন বন্ধুদের 
ফাসিকাষ্ঠে ঝুলাইলেন! মুরেমৰার্দের এঁতিহাসিক 
প্রহসনসম্পর্কে আমরা আর অধিক কিছু বলিব 
না। বিশ্ববিশ্ৰুত মনীষী অজ্ঞ বার্ণার্ড শ’-র মন্তব্য 
তুলিয়া দিলেই তাহ] যথেষ্ট বলিয়া মনে হুইবে। 
মুরেমবার্গ মামলা সম্পর্কে শঃ বলিয়াছেন, “যাহারা 
আগেভাগে কোনরূপ সতর্ক না করিয়া হিরোশিমার 
উপর শ্যাটম বোমা ফেলিয়া অসংখ্য নিরীহ 


ইউনাইটেড 
১০8০৯ 


স্বাক্ষর ভিলিন্িট্রেত্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যছ্রনাথ রায় 








যাবতীয় কাত করা হুয়। 


বড়বাজার,শ্তামবাজার, হাটখোল! (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটন! সিটী। 








পে-অফিস 2 মিরকাঁদিয | 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম; সি, এ, আই, আই, বি, 





সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


নরনারী ও শিশু-বৃদ্ধের জীবন লইতে পারে, ব্যাপক 
নরহত্যা ও নারকীয় অত্যাচারের অপরাধে 
অপরকে অভিযুক্ত করার অধিকার তাহাদের নাই।” 
দ্বিতীয় 'মহাযুদ্ধে জার্মানী ও জাপান যদি জয়ী হইত, 
তাহা হইলে নাগাসাঁকি ও হিরোশিমার সর্বনাশা 
রুদ্রলীলার অস্ত মিব্রপক্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক 
অধিনায়কদেরও কি অহ্থরূপ অভিযোগে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হইত না? 
গা + # 

মিঃ জিরা! মুসলিম লীগের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টে যোগদানের জন্য যে ৫ জনের নাম 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাহ্গলার লীগ গবর্ণমেণ্টের 
অষ্যতম মন্ত্রী মিঃ যোগেন্্রনাথ মণ্ডলের নামও 
রহিয়াছে। প্রকাশ যে, লীগের প্রতিনিধি হিসাবে 
একজন হিন্দুকে নির্বাচিত করার বিরুদ্ধে মিঃ 
জ্রিন্নার সহকর্দিগণ তীর আপত্তি উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত মিঃ মওলকে মনোনীত করিলে 
লীগের প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে আম্বেদকরী দলের 
সহায়তা পাওয়া যাইবে এবং কংগ্রেসকে জব্দ করা 
যাইবে মনে করিয়া মিঃ জিরা এই আপত্তি গ্রাহ 
করেন নাই। যাহা হউক, লীগ যে এতদিন পরে 
সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া একজ্রন 
অমুসলমানকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়াছেন,' তাহাতে আমরা সুখী হুইয়াছি। 
ষ্টেটসম্যান’ পত্রে প্রকাশ যে, শীঘ্রই লীগের 
গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হইবে এবং উহাতে 
বর্ণছিন্দু ছাড়া আর সকলকেই সদস্ত হইবার 
অধিকার দেওয়া হইবে । যদি উহা সত্য হয়, 
তাহা, হইলে লীগ প্রায় কংগ্রেসের মতই একটী 
অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং তখন 
লীগের পক্ষে পাকিস্থানের ও দুই জাতির দাবী 
উত্থাপন কর! একটা অসম্ভব ব্যাপার হইবে। 
আমরা এই শুতদিনের সাগ্রহ প্রতীক্ষা কৰিতেছি। 


্যারকাটা মিটি 


_্ব্তাক্ষঃ ভিন 
১০২বি, ক্লাইভ গ্্ীট, কলিকাতা । 











{| আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
ক্রয় করুন। 


বিক্রীত মূল্য 
৮া৮০ 









সেভিংস 
স্থায়ী আমানত ( ১ বৎসর ) 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোল--ক্যাল ৩৪৪৭ 


, অনেক দিন পরে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইতেছে,_অবশ্ত ছাপার অক্ষরের মধ্য দিয়া । 
, জ্জীতি নমস্কার ও শুভকামনা জাঁনাইতেছি। শুধু 
বিজয়ার পরে বলিয়া নহে। এই তিন সপ্তাহ 
ব্যবধানে বাংলাদেশের অনেক কিছু বদল 
হইয়াছে, অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে । তাহার 
খবর দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় আপনারা 
দেখিয়াছেন। যাহা হইতে পারিত কিন্ত হয় নাই, 
ঘটিতে পাৰিত কিন্তু ঘটে নাই, তাহারই অস্ত নতুন 
করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রীতিসম্ভাষণ জানাইবার্‌ 
কারণ আছে। বাংলায় কৌয়ালিশন মন্ত্রিসভার 
কথা বলিতেছিনা। তাহা হইবে কিনা, কিন্বা 
হইলেই পৃথিবীতে স্বৰ্গ নামিয়া আসিবে কিনা ঠিক 
জানিনা। না আসিলেও ব্যস্ত হইব ন]। কারণ 
গত যোলই আগষ্টের পর 'ইইতে এ কথাটা 
বুঝিতেছি যে, স্বর্গে যাওয়াটা ব্রেতাধুগে একমাত্র 
যুষিটিরের বরাতে জুটিলেও শ্বর্গপ্রাণ্তিট৷ কলিযুগে 
সবার পক্ষেই সহজ হইয়াছে। আলীগড়, পাঞ্জাব 
প্রভৃতি স্থান হইতে যে পরিমাণে বাক্স-বোঝাই 
ছোরা ছুরি নানাস্থানে ছড়াছড়ি যাইতেছে" তাহাতে 
আমাদের দেছে ও আত্মায় ছাড়াছাড়ি ঘটিতে 
কতক্ষণ ? 

সত্য কথা বলিতে কি, ক্রমেই অদৃষ্টের উপরে 
আস্থাটা গভীর হুইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের সময়ের 
কথাটা ছাড়িয়াই দেই। তখন বরাতে থাকিলে 
,পি, ডব্লিউ, ভিতে ঠিকাদারী করিয়া লাল হইতে 
পারিতাম, সিভিল সাপ্লাইর ইনস্পেক্টর হইয়া 


ছুহাতে নুটিতে পারিতাম, আর কিছু না হোক ' 


থেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন) 


শুনিয়া বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হইতে হইয়াছে । 


আমার মাতুল এককালে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
ছিলেন, সম্প্রতি পেন্সন লইয়া নিত্য গঙ্গাঙ্থান ও 
পূল্জা-আহ্নিকে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তিনি 
তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, “আরে ছ্যাঃ, সার্কল্সনীন 
পুজা আবার পুরা] ওতো. পাড়ার চ্যাংড়া 
ছেলেদের হৈ-হল্লার একটা ছুতাঁ। এই পুজাতে 
কি সান্বিকতার লেশমাত্র আছে? থিয়েটারের 
রাজা যেমন তামাসার, সার্বজনীন পৃজার ঠাকুরও 
তেমনি।” 

তাহা হইলেও আপত্তি করিব না। সার্বজনীন 
পৃজ্জাকে আমি ধর্খাহঠাঁন মনে না করিয়া সামাজিক 
অনুষ্ঠান মনে করিতে রাজি আডি। এবং সেই 
দিক দিয়াই ইহার প্রয়োজনী য়তাও বেশী যনে 
করি । হিন্দুদের ধর্থামুষ্ঠানের আয়োজন ব্যক্তিগত। 
খৃষ্টানদের. মতে! গীর্চ্জায় বা মুসলমানদের মতো 
মসজিদে একত্র উপাসনার কোন ব্যবস্থা নাই 
হিন্দুদের । তীর্ঘক্ষেত্রে আমর! ভীড় করি এক 
সঙ্গে, কিন্তু পূজা করি পৃথক। প্রাচীনকালে রাজা- 
রাজারা যজ্ঞ করিতেন একজন, অন্যান্ত রাজঞস্তবর্দী 
উপস্থিত হইতেন উৎসবে, ঠিক যেমন আমিদার 
বাড়ীর দোল, ছুর্মোৎসবে .প্রজারা আগিয়া পাত 
পাতে প্রসাদ পাওয়ার জগ্ত। সকলে মিলিয়া 
একসঙ্গে পুজা অর্চনার প্রথম উদ্ভোগ " এই 
সার্বজনীন হৃর্থাপৃক্মা ও কালীপুজা প্রভৃতি । 
এই গুলির মধ্যে সান্ত্বিকতার ভাগ যদি একটু কম 
থাকে, তাহাতে ক্ষতি নাই, সমষ্টিগত আয়োজন 


একটা কণ্ট্োোলের দোকান করিয়াও হুপয়গাঁ [জন 


গুছাইয়া লইতে পারিতাম। 


নিজের অনুষ্টকে ধিক্কার দিয়াছি। . কিন্ত সম্প্রতি 


একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পুলকিত বোধি || 
করিতেছি । সেটি এই যে, অদৃষ্ট ভালো 'বলিয়াই। K 


গত মাস ছইএর মধ্যে অনেক রকমে. বাঁচিয়া ৷ 
গিয়াছি। ূর্াহাটায় বাজার করিতে যাইয়া 


ডাইরেক্ট এযাকশনের ইনভীইরেক্উ ফলাফলে অর্থাৎ | 


পিছন হইতে ছোরার আঘাতে মেডিক্যাল ' কলেজ 


গৃহিণীর কাছে উঠিতে বসিতে গঞ্জন! , লাভ করিয়া, । 














হাসপাতালে নীত ও পরে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ১. 


প্ধ্য কলিকাতায় এক্ব্যক্তি আহত” বলিয়া | 


সংবাদপত্রের দাঙ্গা সংবাদের*শোভা বর্ধন করিতে 
পারিতাম, পার্কসাকখীসে বাসের মধ্যে এ্যাসিভ দগ্ধ 
হইতে পারতাম এবং নোয়াখালীতে কলমা 


পরিধান পূর্বক বাংলার পঞ্চান্ন পারসেপ্টকে সাড়ে 
পঞ্ঠান্সের কোঠায় ঠেলিয়া তুলিতে পারিতাম। 


তাহা যে হয় নাই সে শুধু অনৃষ্টের দৌলতে । সুতরাং 
অনৃষ্টের নিট কৃতজ্ঞ বোর করিতেছি। 


* সা * 


অন্ঠান্ভ বারের মতো এবারও কলিকাতায় ও ' 


কলিকাতার বাহিরে নানা জায়গায় সার্বজনীন 
' দুর্গাপুজ্জা হইয়াছে। সার্বজনীন পুজা সম্পর্কে 
আপনাদের কাহার কী মত তাহা! জানি না। 











ও সন্মিলিত কর্ধের পরিচয় থাকিলেই যথেষ্ট মনে 
করিব। হিন্দুর পক্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী 
হিন্দুর পক্ষে এখন একত্র মিলিয়া মিশিয়া একটা 
কিছু করিবার শিক্ষাটাই সব চেয়ে বেশী রপ্ত হওয়া 
দরকার । 

“ এই 'একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করার অভ্যাসটা 
যে" আমাদের মধ্যে কী রূপ মর্খাস্তিকভাবে অল্প, 
তাহারও প্রসার এই সার্বজনীন পূজার মধ্যেই 
আছে। এক পাড়ায় তিনটি চারটি করিয়া 
সার্বজনীন পৃজ্বা। কোনটা তরুণ সঙজ্বের, কোনটা 
ইত্যাদি। যাহারা চাদা দেন তাহাদের প্রাণাস্ত, 
অনর্থক অর্থ, শক্তি 'ও 'উদ্ধমের অপব্যবহার | 
তাহাছাড়া বিভিন্ন দলের 'রৈষারেষির ফলে কথা 
কাটাকাটি হইতে মাথা . ফাটাফাটি পর্যন্ত 
গড়াইতেছে . এমন ' দৃষ্টান্তও আছে। আসল 
কারণটা হুইল নাম। একটি পুজা কমিটিতে 
একটি, মাত্র সভাপতি ও একজন মাত্র সম্পাদক 
হইতে পারে। পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা ইত্যাদি 
‘কয়েকজন. হইতে পারেন বটে ফিন্তু তাহারও একটা 
সীমা . আঁছে।' কাজেই একাধিক পুজার : 
আয়োজন । হাতের কাছে একখানা সার্বজনীন 
পৃজার আমন্ত্রণ লিপি আছে তাহাতে দেখিতেছি-- 
পাঁচজন পৃষ্ঠপোষক, একজন সভাপতি, দশজন 
সহসভাপতি, ছুইজন ঘুগ্-সম্পাদরু, চারজন সহকারী 
সম্পাদক ও আটজন বিভাগীয় সম্পাদক । তাহার 
উপর কার্যকরী সমিতিতে ২৭ অন লোকের নাম 








হেড অফিস--সিলেট কলি কাতা অফিস :-.. 

টেলিগ্রাম —GIL.TEDGED ১৪, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, (গুল্পরাট য্যানগন ) 

টেলিফোন--সিলেটে ৫৯ টেলিগ্রাম ঠাস, 
অর LC 


মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, 


বাংলাবাজার 


স্থাপিত--১৯১১ 


সবরম! ভেলী যা লি 


গোঁয়ালপাড়া, সোনারি, বড়পেটা, তেজ 
নাজ্িরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়হাট, মজলদই, গৌহাটী, ধুবড়ী, ডিব্ত 
(ঢাকা ); মিটফোর্ড (মোগলটুপি, ঢাকা ), খরুূপেটিয়া এবং শি 
.১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ডি, আশুতোৰ মুখাজ্জি রোডে 
ভবানীপর শাখা খালো তউযাছে। 


| 











২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


আছে। চিঠিখানাকে প্রথম দৃষ্টিতে কোন 
নির্বাচনের ভোটার তালিকা বলিয়া ভ্রম সত 
পারে। 

এই নামের বাতিক কতদুর বিরক্তিকর 
গ্তাকামির পর্য্যায় নামিয়াছে তাহার পরিচয় দক্ষিণ 
কলিকাতার দুইটি সার্বজনীন পুজার মধ্যে 
দেখিলাম । আসল নাম ধামগুলির কিছুটা 
পরিবর্তন করিয়া উল্লেখ করিতেছি । একটি পূজার 
বিজ্ঞপ্তি হিসাবে যে কেশতৈল গ্রস্ততকারক 
“ফুলেলীন তোরণ” দিয়াছেন তাহার মাথায় লেপা 
“মিতালী পরিষদের সার্বজনীন হহুর্ণোৎসব | 
/পরিচালনা-_দেবেন গুপ্ত।” আর এক জায়গায় 
পূজার যে প্রোগ্রাম ছাপানো হইয়াছে. তাহাতে 


প্রকৃত রবার। ' 


শি পি. 


, ভাগ প্রকৃত রবার। 


রঃ সাক অয গতা কং: 


দ্বারা প্রস্তুত নৃতন অবয়ব | 


ক... সর্ববোৎকই রাসায়নিক দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক ডিজাইন ও 


প্রস্তুত প্রণালী । 


এ সর্ব খতুর উপযোগী প্রসিদ্ধ প্যাটার্ণ সি পরিচালন! 


পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ স্থায়ী । 


আজও গত ৩১ বৎসরের মত সর্বত্র জগতে গুড 
ইয়ার টায়ার অন্য কোন টায়ার অপেক্ষা অধিকতর 
সংখ্যক ব্যক্তি ও অধিকতর টন পরিমিত মাল বহন 


করে। 


"দিতে পারিরেন। 


গ্যারাণ্টি 


ইদানীং নিন্গলিখিতরূপ উৎকর্ষত| সাধনের ফলে 
গুড ইয়ার টায়ার আরও অধিকতর নিরাপদ্ এবং 


- অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে। 


- টায়ারের অবয়ব ও ট্রেডের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ 


অধিকতর ভারবহু রেড, RET EE ১০০ 


আর্থিক জগৎ 


আছে ) +ব্যবস্থাপনা__নিতাই ঘটক। রূপসজ্জা 
মান সেন?' শিল্পনির্দেশ_বটুল দত্ত।” আশা 
আছে আগামীবারে অষ্তান্ভ সার্বজনীন পুজার দল 
আরও এক পা আগাইয়! ইহাঁদিগকেও হারাইয়া 
তাহাদের গেটে লেখা 
থাকিবে, “সার্বজনীন দুর্ণোৎসব। প্রযোজনা 
সবুজ সঙ্ঘ। : পরিচালনা--সুক্কৃতি রায়। 
শ্ৰেষ্ঠাংশে ;_ পাৰ্ব্বতী, কমলা, গজানন, বীপাবাদিনী 
ও মহিযাস্থুর ৷” 2) 


ক by [ ০ 


সার্বজনীন পুজাকে কেন্দ্র করিয়া ষে-সকল 
সাহিত্যিক উৎপাত সুরু হইয়াছে, উদ্ভোক্তাদের 
নিজেদের স্থনামের জন্যই সেশুলিও দমন করার 
প্রয়োজন আছে। একটি পূজার নিমন্ত্রণ চিঠিখানা 









I বলিয়া আমরা গ্যারান্টি দিতেছি। 


৫৩১ 


হবু উদ্ধত করিতেছি £--"যা আসছেদ। মে! 
অর্থে দেবী ভগবতীকেই বুঝাইতেছে, অনুমান 
করিতেছি !) শিশির ভে! শিউলির ছোঁয়া লাগা 
ছস্দিত নৃত্যচ্টুল চরণে (মা কি সাধনা বোস 1) 
টাদের জ্যোছনা ছিনিয়ে । বন্দদা করবো তার 
(সন্দেহ হয়। বরং মনে হইতেছে ব্যঙ্গ করাই , 
উদেশ্য 1) ভক্তিছাড়া আর কিছু তো নেই সঘল। 
(বটে ! চিঠির অপর পৃষ্ঠায় বিগত বছরের আয় 
ব্যয়ের হিসাবে দেখিতেছি ৩২৭৫//১৫ পূজায় খরচ 
হইয়াছে!) আপনারও আসা চাই কিন্তু!” 
(চিঠির উপরে একটি জলছাপ! ও “যাও পাখী বলে৷ 
তারে” থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইত !) 


খেয়ালী ৷ 
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আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, সিমলার পাঁহাড 
অঞ্চল হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৪ লক্ষ টন 
গোল আলু সরবরাহ করা হইবে । উহার মধ্যে 
. বীজ ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত উভয় প্রকাব আলুই 
থাকিবে । উক্ত আলুর মধ্যে বাঙ্গলা দেশ ৫০ 
হাজার টন আলু পাইবে। 

করাচটর ১৪ই অক্টোবর তারিখের একটি 
খবরে প্রকাশ যে, উক্ত সহরে আমেরিকা হইতে 
বিমানযোগে ১ লক্ষ ফাউনটেন পেন পৌছিয়াছে'। 
উহার মোট মূল্য ৩৪ লক্ষ'টাকা। এই সব ফাউনটেন 
পেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয়ার্থ প্রেবিত 
হইবে । 

মহীশুর ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত রাজ্যে মন্তপান 
রদ কবিবার উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসডা 
বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে । 


জম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৪ সালের জুন 
মাসের আয়-ব্যয়ের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 


তাঁছাতে জানা যায় যে, সামরিক হিসাব-নিকাশ, - 


বেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের লেন-দেন 
ছাডা ১৯৪৬-৪৭ আর্থিক বৎসরেব প্রথম তিন মাসে 
রাজস্ব অপেক্ষা ব্যয় হইয়াছে ৩৬১ কোটি টাকা 
বেশী; গত বৎসর এই সময়ে ৫৫£ কোটি টাকা 
বেশী ব্যয় হইয়াছিল। আলোচ্য সময়ে রাজন্বের 
পরিমাণ ১২৪ কোটি টাকা কমিয়াছে, কিন্ত 
দেশরক্ষা খাতের ব্যয় প্রায় ৩০ কোটি টাক! কমিয়া 
৬৪ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে এবং বে-সামরিক 
বিভিন্ন খাতের ব্যয় ২ কোটি টাকা কমানো 
হুইয়াছে। ওঁ সময়ে রেলওয়ের মোট আয়ও ৩ 
কোটি টাকা কমিয়াছে। আলোচ্য সময়ে স্থায়ী খণ 
খাতে প্রায় ১৮২ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। 


ভারতবর্ষে যাহাতে বেশী পবিমাণে পশমী আজে সত 


বন্জ আমদানী হইতে পারে তৎপক্ষে ভারত সরকার প্রি 
চেষ্টা করিতেছেন এবং উহার ফলে অষ্ট্রেলিষা মু 
প্রভৃতি দেশ ' হইতে সস্তোষজ্নকভাবে শীতবস্ত্র দর 
আমদানীও হইতেছে। তবে ভারতে প্রতি বৎসর | 
৩৬ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের পশমী বস্তু প্রয়োজন হয় রি 
এবং দেশে মাত্র ১৬ লক্ষ পাউও পশমী বস্তু উৎপন্ন | 
হয়। কাজেই দেশের চাহিদা মিটাইতে ২০ লক্ষ E 


* পাউণ্ড পশমী বস আমদানী হওয়া প্রয়োজন। 


কিন্তু শীত আরম্ভ হইবার পূর্বে এই পরিমাপ পশমী 
বস্তু ভারতে আমদানী হইবে কিন। তাহাতে সন্দেহ ছু 
তবে এবার গত . বৎসরের তুলনায় | 
অধিকতর পরিমাণে শীতবস্ত্র পাওয়া যাইবে, তাহা 


আছে। 


খুবই আশা করা যায়। 


বর্তমানে ডিমপোজাল বিভাগের মারফতে 

যে কোটী কোটা টাকা মূল্যের উদ্ধত্ত সমর-সরঞ্জাম রঃ 
বিক্রয় করা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া 
সুপারিশের জঙ্য ভারত সরকার সার মরিশ গয়ারের ছু 
সভাপতিত্বে একটি কমিটা গঠন করিয়াছেন। | 
উদ্ধত সমর-সরঞ্জাম কিভাবে দেশের জনসাধারণের te 
স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া বিক্রয় ও ব্যবহার কর! যাইতে 


চারি 
গ্রামঃ পেমেন্ট 


চাকা, 


তেজপুর, 
. নিউদিল্লী, চন্দননগর ও টিনা | 


১৯৪৬--১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালীন তিলের' 
পূর্বাভাষ হইতে জানা যায় যে, বাংলা! দেশে এই 
বৎসর আম্থমানিক ৯৫,৭০০ একর জমিতে বীজ্জ বপন 
করা হইয়াছে । মোট ১৫,৫০০ টন ফসল এই বৎসর 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অমুমান করা হইয়াছে । গত, 
বৎসর ২০,৩০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল । 

গ্লোবের লগ্নস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন 
যে, লগ্রনেব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে 
কলিকাতা কাবমাইকেল কলেজের অধ্যাপক এস 
আর বসুর আবিষ্কৃত 'পো!লপোরিন' পেনিসিলিন 
অপেক্ষাও অধিকতব কাধ্যকরী এবং ভাল ।' পোলি- 
পোরিন" টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় এবং অন্যান্ 
কতকগুলি রোগে বিশেষ কাধ্যকরী | ব্রণ, ফৌভা, 
বিস্ফোটক, পৃষ্ঠাঘাত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও গলার 
সংক্ৰমণ রোগ এবং পৃযআৰী ক্ষত আরোগ্য ব্যাপারে 


' পোলিপোরিন বিশ্বয়কর ফল দেখাইয়াছে বলিয়া 


সংবাদদাতা SEs ডং ELS | 


ররর 


'ফোন £ ক্যাল £ ২৫৪৬ ' 
ফোনঃ ক্যাল £ ৩৪৫৯ (ম্যাঃ ভিন) 


শাখাসমূহ 
শ্তামবাজার, বডবাঁজার, কলেজস্্রীট, বাঁলীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওভা, 
নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরানবাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরপিংদি, 
ঘা _ আসানসোল, ব্দরপুর, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড় ছাট, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলা ঘাট, 
লি“ ' হটওযারী, নাগপুর, 'রায়গভ. রায়পুর, পাটনা, মতিহাঁরি, বেনারস, শিলং, ডিক্রগভ, 
কাটিহার, আরা, বোস্বাই, কলবাদেবী (বোথে), ছাপরা, মজঃফরপুর, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল 





কমিটী অষ্য ২১শে অক্টোবর হিতে কাজ-আরন্ত 
করিবেন এবং এক মাসের যধ্যে উহাদের রিপোর্ট 
গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। 


ভারত সরকারের কমাঁশিয়াল ইনটেলিজেণ্ট 


বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, চলতি বৎসরে 
সৰ্ব্বত্ৰ ভারতে ৮৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টন গম উৎপন্ন 
হইবে । উহা গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৫ 


ভাগ কম। 
ভারতীয় সিভিল সাভিস এবং ভারতীয় 


পুলিশ সার্ভিসের অফিসার সংগ্রহ সম্বন্ধে ইতি- 
কর্তৃব্যতা নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার দিল্লীতে 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন 
আহ্বান করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে এই 
ছুই শ্রেণীর অফিসার পদে ১০৬০ জন নিযুক্ত 
আছেন। প্রকাশ যে, এই শ্রেণীর কাজে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মোট ১৬০০ লোকের 
দরকার হইবে উছার মধ্যে ভারত সরকারের ২৫০ 


মিটি তের ০ তরি ১. EET 





মোট নুতন কার্যের পরিমাণ ' : ৪৩১০৫,২৫০২ 

* বীম। তহবিল ২৪,৫৬২২ 

প্রথম বৎসরের ব্যয়ের হার ৭৭২% 
উক্ত কার্ধ্যকালে মৃত্যুদাবী একটিও আসে নাই 





সিটিজেন্দ অব ইণ্ডিয়া 
জল | 
মিউচুয়াল ইনগিওৱেণ্ৰ কোং লিঃ 


--১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 


মাত্র সাত মাস কার্য্যকালে ১৯৪৫ বর্ষ শেষে 


পলিসি হৌল্ডারগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান , 
| সুদক্ষ ব্যবস্থায় পরিচালিত। 





২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


| ৫৩৩ 








ভারতীয় খান্ভ-পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক 
বিধায় ভারতে যাহাতে যত সত্বর সম্ভব খাস্তদ্রব্য 
রপ্তানীর ব্যবস্থা হয়, তজ্জচ্চ পণ্ডিত নেহরু 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেপ্টের নিকট 
অস্থরোধ জানাইয়াছেন। 
বৃটিশ মন্ত্রিসভার অন্গরোধক্রমে ইংলগ্ডের একটি 
বিমানপোত প্রস্ততকারক কোম্পানী এমন ধরণের 
একটি এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহা 
ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৬ হাজার ফুট উপর দিয়া ঘণ্টায় 
এক হাজার মাইল বেগে চলাচল করিতে 
পারিবে। 


ভারতবর্ষে বর্ত্যানে ষে সমস্ত চিনির কল 
আছে, তাহাতে বৎসরে অধারপতঃ সাড়ে দশ লক্ষ 
টন করিয়া চিনি উৎপন্ন হয় ভারত সরকারের 
শর্করা-শিল্প কমিটি (50281-09:€] ) সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ভারতে যাহাতে বৎসরে সাভে 
আঠার লক্ষ টন করিয়া চিনি উৎপন্ন হয় তৎপক্ষে 


- চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই 


উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এ পর্য্যন্ত ২০টি 
নৃতন কল' স্থাপনের অঙ্থমৃতি দেওয়া হইয়াছে। 
এই সব কলের প্রত্যেকটিতে প্রত্যহ ৮০০ হুইতে 
১০০০ টন করিয়া আখ মাড়াই করা চলিবে। 


এতত্যতীত আরও ২টি কলের অন্ত অনুমতি 
দেওয়ার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্টের রহিয়াছে । 

উড়িয্যা গভর্ণমে্ট উক্ত প্রদেশে কৃষিজাত 
আয়ের উপর আয়কর ধার্য, করিয়া একটি আইন 
প্রণয়নের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই আইনের পরিকল্পনা 
মতে কৃষিজাত আয়ের প্রথম ৫ হাজার টাকার 
উপর কোন আয়কর ধার্ধ্য হইবে না। £ হাজার 
টাকার উপর ৫ হাজার টাকার আয়ের উপর প্রতি 
টাকায় এক আনা হারে, তদুর্ঘ « হাজার টাকা 
আয়ের উপর ছয় পয়সা হারে, তদুদ্ধ « হাজার 
টাকার আয়ের উপর ছুই আনা হারে, তদুদ্র ১০ 









>: j 


(SECTION MMH OF 2nd CATALOGUE) 


Following is a comprehensive list of stores that will-be sold by a 


MMfH' Directorate as.and when they become available. 


Some of 


them are now available and listed in the above Catalogue. 


Ferrous Metals, including unfabricated steel : 
Bars, Billets, Blooms, Ingots, Slabs, Spring Steel; 


Structural; Hoop 19171 


sheets; Cast Iron, Clear and Irony; Pig 11077 


Wires and wire products 


Chains; Wire nails; Coated plates; Galvanised, 
f ' Terne and Tin; Alloy steel; Carbon. steeh;. Mild" 


stecl; etc. 


Non-Ferrous Metals: Aluminium: Brass; Bronze ; 
Magnesium Alloy,crude,semifinished and finished: 


etc. 


Timber : Timber 8157 Sawn Timber (Planks and 
3০০7৮073517 Railway Bridging Timber and Sleepers; . 
Bamboos and Ballies; Plywood and other items; 


etc. 


Building Maferjals, Comeut, Asbestos, Masorn- 
‘Ite, 6752 Masonry; Cement products; Asbestos. 
products; Door and Window fittings; Masonite; 


Pal Drums and Cans: Barrels, 20 goHons and 
above; Drums and kegs below 20 gallons; Kero 


Steel plates; Steel type tins and canisters; etc. ' 


Other Containers: Cisterns and storage tanks; 


including galvanised; Packing cases; Bottles; Jars; Carboys; etc. 












Full details giving description and condition 
of stores, quantity, location, etc. and the. 
method of tendering are contained in 
Section MMH of the Second Catalogue 
which is avaHable at Rs. 3 from the 
addresses given below: 


A. Regional Commissioner (Disposals) af 


BOMBAY - Mercantile Chambers, 
Graham Road, Ballard ‘Estate. 
CALCUTTA ~ 6, Esplanade East. 
LAHORE ~ ০40, Square, The-Mall. 
CAWNPORE - 15159, Civil Lines. 


B. Dy. Regional Commissioner 


Bakelite ; etc. ‘* (Disposals) at 

Sanitary fittings Including water-supply, fit- রি ~ Variawa Building, .McLeod 

tings ond pipes, efc. MADRAS - United India tife Building, 

Farnlture: Steel, Wooden ard mixed: furniture Esplanade. 

tems; etc. ‘ C. Allimportant Chambers of Commerce 
শলকা, and Trade Associations. 


AnHgas Sfores, ARP: and Fire-fighting equip- 
। ment: Antigos Respirators and componerits: Fire- 

fighting. eqsipment including Extinguishers and 

Refills st Manual and: Mechonicul Pumps; . Hoses 


andgoccessoyiss, including Cooplings, Nozzles; 
ete 






Mail orders for the catalogue must be accompanied 
by Money Order or Indian Postal Order. 
NOTE: Watch for further announcement 
regarding Section MMH of Third Cata- 
logue which will contain a further list of 
stores available for disposal. | 


DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELI | 
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| আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 








হাজার টাকার আয়ের উপর দশ পয়সা হারে এবং 
তদৃত্ব সমস্ত আয়ের উপর তিন আনা হারে আয়কর 
ধাৰ্য্য করা হইবে। 

পুণার নিকটে স্থল, জল ও বিমান যুদ্ধ বিষয়ে 
শিক্ষা দিবার জন্য যে সামরিক বিশ্ববিদ্ভালয় 
স্থাপনের জ্রসগ্ভ তোড়জোভ চলিতেছে, তাহাতে 
মোটমাঁট ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা 
' গিয়াছে । এই বিশ্ববিদ্তালয়ে প্রতি বৎসর ৬৬০ 
জন ভারতীয় ছাত্রকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে 
এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর উহাদিগকে সেনানায়ক 
(918০০:) পদে নিয়োজিত করা - হইবে। 
বিশ্ববিস্তালয়ে ১৬ হইতে ১৯ নসর বয়সের 
ছাল্রগণকেই গ্রহণ করা হইবে । 

ইংলগ্ডের রাজস্ব সচিব ডাঃ ডেল্টন সম্প্রতি 
একটি বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, তারতবর্ষে 
ন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অমুযায়ী নৃতন শাসনতন্ত্ 
প্রবর্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ভারতের পাওনা 
ষ্টাপিং মুদ্রা সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধাত্ত করিবে না। 

উড়িষ্যা প্রদেশের রাভধানী পুবী হইতে 
ভূবনেশ্বরে স্থানান্তরিত করিবার জগ্ক উডিষ্যা 
ব্যবস্থাপক সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইংলণ্ডে যে দেড় লক্ষ কৃষি ফার্ম রহিয়াছে, 
তাহার প্রত্যেকটি যাহাতে কৃষিকার্যের জগ্ 
বিদ্যুৎশক্তির সুবিধা পায় তজ্জপ্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে ৫ 
বৎসর সময় লাগিবে এবং এ জন্য মোট ব্যয় পড়িবে . 
৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউও-- আমাদের দেশের 
হিসাবে ১০০ কোটি টাকার মত । 

ভারতে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্ত বোলার 
ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জগ্ভ ভারত সরকার 
ইংলগ্ডে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একটি অর্ডার 
দিয়াছেন। ্ 

পণ্ডিত জওছরলাল নেহকুর ব্যক্তিগত," 
প্রতিনিধি হিসাবে একটি বিশেষ বার্তা লইয়া 
মিঃ কৃষ্ণ মেনন প্যারী সহরে রুষিয়ার পররাষ্ট্র সচিব 
মিঃ মলোটভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । প্রাক 


সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ঘুদ্ধাবসানে র পর এই পর্য্যন্ত 
উহার মধ্যে ৩৭ হাজার বাড়ী ও ১০০০ হাজার 
ফার্দ পুনঃ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্টের একটি 
হিসাব মতে এবার সমগ্র পৃথিবীতে মোটমাট ৫৯০ 
কোটী বুশেল ( এক বুশেল অল্লাধিক পৌপে এগার 
মণের সমান ) গম উৎপন্ন হইবে। গত ১৯৪০ 
সালের পরে পৃথিবীতে নাকি আর কখনও এত 
অধিক পরিমাণ গম উৎপর হয় নাই! 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সহরে বর্তমানে ১ লক্ষ 
২১ হাজার টেলিফোন লাইন আছে। উহার সংখ্যা 
২ লক্ষ ১৮ হাজারে বন্ধিত করিবার জন্ত ভারত 
সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন । 

আগ্বামী ২৬শে অক্টোবর তারিখে বোশ্বাইয়ে 
নিখিল ভারত ট্রেড় ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন 
হওয়ার কথা ছিল। বোম্বাইয়ে সাশ্রদাধিক 
অশান্তি থাকার জন্য এই অধিবেশন বর্তমানে স্থগিত 
রাখা হুইয়াছে। 


ইংলপ্ডের যে ৫০৪টি কারখানা যুদ্ধ-পরঞ্জাম 
সরবরাহে লিপ্ত ছিল, তাহার! গত ১৯৪৪ সালে 
মোটমাট ৭ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে । 
.উদ্ছার মধ্যে অনেক কারখানা নিয়োজিত মূলধনের 
উপর শতকরা ৫০ টাকা লাভ করিয়াছিল 


ৃ 

| 
J 
| 
? 
1 
| 





ম্যানেজিং এজজেন্টদৃ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পো? কুষ্টিরা বাজার ( নদীয়। ) 


SOD act CED আনতে ৩০০০০ এর EID এমনে ELD EE «TIN খা D> 


আগামী ডিসেম্বর মাসে মাত্রা আইন 
সভাঁয যে অধিবেশন বসিবে, তাহাতে মাদ্রাজ 
সরকার নারীদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার 
দিবার জন্য একটি আইন পেশ করিবেন। 


বাজলা সরকার নিমন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের 
সংশোধন করিয়া একটা নুতন আদেশ জারী 
করিয়াছেন। এই আদেশ অন্থসারে কোন ব্যক্তি 
এক সঙ্গে ২৪ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
খান্ত খাওয়াইতে পারিবে না। উক্ত আদেশে 
কোন গৃহস্থ পরিবারে প্রতিদিন যে সব লোক 
নিয়মিতভাবে আহার করে, তদতিরিক্ত সমস্ত 
লোককেই নিমস্ত্রিত বলিয়া গণ্য করা হইবে । এই 
আদেশে 'থাগ্ত' অর্থে, দুগ্ধজাত ও কৃপ্ধ-মিশিত 
ত্রব্যকেও অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। 


বিহার গবর্ণমে্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত 
জমিদারী খাস করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । এই সম্পর্কে আগামী বৎসরের প্রথম 
ভাগে বিহার আইন সভাতে একটি আইনের খসড়া 
পেশ করা হইবে। প্রকাশ যে, জমিদারী খাস 
করায় সমযে জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইবে । এই ক্ষতিপৃবণের টাকার কতকাংশ নগদ 
হিসাবে এবং. কতকাংশ নির্দিষ্ট সুদের সরকারী 
খত দ্বার! প্রদান কর! হইবে। 


শর ছে এয] এয 4০০০০ E> E> এতে > DD EDD D> তেরে > বর a> বারে AD TD TD 


বাংলার বস্তু-শিণ্পের অগ্রদূত 


মাহিনী মিলম্‌ লিঃ= 


এই সিলেনন্তব 
বস্্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


. নং মিল - 
কষ্টিয়া (নদীয়া) 


' ২নং মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


হারে [400০৯ “০০০ TDA CED A> a» এ 


প্রকাশ যে, মিঃ মলোটভ মিঃ মেননকে ০০০ দর 


আমন্ত্রণ করিয়াছেন । 


সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন |. 

যে, আগামী এক বৎসর কালের মধ্যে তাঁহারা উক্ত |] ' 
প্রদেশের সমস্ত জমিদারী স্বত্ব খাস করিয়া লইবেন। | 
এই উদ্দেস্তে কংগ্রেস, লীগ ও অগ্যান্ত রাজনীতিক | 

' দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিটা গঠিত | 


হইয়াছে । 


এজন্য এক কোটা টাকা ব্যয় হইবে । 


ভারতীয় বন্ত্রশির সম্বন্ধে বিশেধজ্ঞগণ এরূপ | 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন য়ে, ভারতের প্রচলিত | 
কাপডের কলগুলির কলকজার সংস্কার এবং পরি- 
কল্পিত নূতন কলগুলির প্রয়োজনীয় কলকজ' | 
সংগ্রহে ভারতবর্ষের মোটমাট ১০০ কোটা টাকা 


ব্যয় করিবার প্রয়োজনহইবে। 
ক্ুধিয়ার মস্কো প্রদেশের ২০টি জেলাতে 
অধুনাসমাণ্ত যুদ্ধের সময়ে বিমাঁনাক্রমণে ৪৩১৫০টি 


বাড়ী ও ১৭০০০ কৃষি-ফান্শ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দু 


করাচীতে একটি বিরাট বিমানাবতরণ ক্ষেত্র 
(সি-প্লান) স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। | 





LONG DURATION 
LOW CONSUMPTION 


AT GOVT. CONTROLLED 









THE 





BETTER AIR DISPLACEMENT Lo 


Sole Distributors | t 


We G.5.EMPORIUM, LTO. 


47A, Chittaranfan Avenue, Calcutta 





Phone : 


Asia Electric Works, Oalcutta. 







RATES | 









B. B. 4457 & 316 


২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 


৫৩৫ 


-_ 4 





ভারত সরকারের পাবলিক একাউপ্টস কমিটীর 
রিপোর্টে প্রকাশ যে, দিল্লীতে ভারতের রাজধানী 
স্থাপনের পর হইতে ১৯৪৫ সালের মার্চ পর্যস্ত 
উক্ত সহরের জস্ত গবর্ণমেন্টের মোটমাট ২৮ কোটা 
টাকা খরচ হইয়াছে । 

ভারত সরকার সম্প্রতি বাজারে নিকেলের 
সিকি ও আধুলী বাহির করিয়াছেন । উহা বিশুদ্ধ 
নিকেলে প্রস্তুত এবং ১৪৫২ ডিগ্রীর কম উত্তাপে 
গালান যায় না বলিয়া উহা নকল করা সহজ নহে। 
এদেশে বর্তমানে যে ছুয়ানী, এক আনি ও ডবল 
পয়সা প্রচলিত আছে তাহ! নিকেল ও তামার 
সংমিশ্রণে প্রস্তত। বিশুদ্ধ নিকেলে ভারতে এই 
সর্বপ্রথম মুদ্রা বাহির হইল। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ১৯৪৭ সালের 
বিভিন্ন পরীক্ষার দিন নিয়লিখিতরূপে স্থিরীকৃত 


হুইয়াছে-_আই-এ ও আই-এস-সি--১২ই মার্চ )+ 
ম্যাট্রিকুলেশন--১৫ই এপ্রিল ; বি-এ ও বি-এস-লি , 


--২২শে এপ্রিল; এল-টি ও বি-টি--১৩ই মেঃ 
বি-কম--১৯শে মে | ১৯৪৬ সালের বি-এল পরীক্ষা 
ডিসেম্বরে হওয়ার কথা ছিল । উহা! ১৫ই জাছুয়ারী 
তারিখে হইবে স্থির হইয়াছে । 
ভারত সরকার উহার বাণিজ্য সচিব মিঃ 
"ভাবার সভাপতিত্বে একটি বীমা উপদেষ্টা কমিটী 
গঠন করিয়াছেন। উহা ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই 
সইতে ছুই বৎসর কাজ করিবে । বাঙ্গলা হইতে 
মিঃ এস সি রায়, মিঃ এ আর, সিদ্দিকি ও মিঃ এস 
সি মজুমদার এই কমিটীর অঙ্কতম সঈদন্ত হিসাবে 
মনোনীত হুইয়াছেন। 
ব্রক্মদেশের নব গঠিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 
প্রধান মন্ত্রী মেজব অং সান তাহার কার্য্যভার গ্রহণ 
করিয়াই পণ্ডিত নেহককে জানাইয়াছেন যে, তিনি 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতের জদ্য ১ লক্ষ টন চাউল 
রপ্তানীর ব্যবস্থা করিবেন। 
প্রকাশ যে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট শীঘ্রই 
'উক্ত প্রদেশের কতিপয জেলাতে সোভিয়েট 
কুশিয়ার যৌথ-নীতিতে কৃষিকার্যের ( collective 
farming) ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 
সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোলাম হুসেন 
ছিদায়েতুল্লা ঘোবণা করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত 
প্রদেশের জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল করিবার পক্ষে 
কোন কাজ করিবেন না| 
ভারত সবকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকে এরূপ জানান হইয়াছে যে, 
জনসাধারণের জ্রলাভাব দূরীকরণের জগ্য কোন 


প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যদি নলকূপ বসান তবে ' 


“তাহার অর্ধেক ব্যয় ভারত সরকার বহন করিবেন। 
এই নীতি অনুযায়ী ভারত সরকার মাদ্রাজ প্রদেশে 
এক লক্ষ নলকৃপ স্থাপনের সাহায্যার্থ ১ কোটি ২৫ 
লক্ষ টাক! মঞ্জুব করিয়াছেন। পাঞ্জাব ও বোম্বাই 
গবর্ণমেন্টের জগ্ঠও অন্ন্ূপ পাহাষ্যের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । 

অধ্যগ্রদেশের আইনসভা উক্ত প্রদেশে 
জমিদারী প্রথা অনতিবিলম্বে বাতিল করিয়া দিবার 
পক্ষে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । 

নেপালের রাজবংশী জেনারেল ক্সাণা 
সমাসর ভঙ্ক বাচ্চার কলিকাতাস্থ কারমাইকেল 





মেডিকেল কলেজের সাহায্যার্থ ১ লক্ষ ১ হাজার ১ 
টাকা দান করিয়াছেন। 

ভারত সরকারের শিল্প ও সিভিল সাপ্লাই 
বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, সামরিক বিভাগ হইতে 
যে সহুত্র সহশ্র বৈদ্যুতিক পাখা ফেরৎ পাওয়া 
যাইবে তাহা ভারতীয় রেলপথসমূহের তৃতীয় 
শ্রেণীর গাড়ীতে বসান হইবে । 

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, পাটনার পরিবর্তে 
দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী 
অধিবেশন হইবে । পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন এই অধিবেশনে 
ইংলণ্ড, রুশিয়া, নরওয়ে, কানাডা, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণকে 


| স্থাপিত--১৯৩৩ 





মাম ব্যান লিমিট 


হড অফিস-শিলদর, আসাম. . 

কলিকাতা অফিস_পি-২৯, মিশন রে! ( এক্সটেনশন ) 

ব্রাঞ্চ £ সীত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী, বারুইপুর, 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যান্ধিং কার্য্য কর! হুয়। 





আমন্ত্রণ করা হইবে। অধিবেশনের জগ্ত ভারত 
সরকার ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্চুর করিয়াছেন। 

' সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট উক্ত প্রদেশের 
সাপ্লাই বিভাগের ছুর্নীতি দমনের উদ্দেন্তে উহার ১৩৬ 
জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। উহার মধ্যে ৩৭ জনকে সাময়িকভাবে 
বরখাস্ত করা হইয়াছে, ৬৬ জনকে, স্থায়ীভাবে 
বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং ১৪ জন স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ করিয়াছেন। 

অধ্যাপক হুন্দরমের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ 
যে, বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৬২টি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ৭৪৭ জন্‌ ভারতীয় ছাত্র বিভিন্ন বিষয় 
অধ্যয়ন করিতেছে এবং উহার মধ্যে ৪৯৭ জন 


£ জাতীয়দীপ, কলিকাতা । 







হাটখোলা, চরমুগুরিয়া | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর_-ডি, গুপ্ত 





আমাদের একশো বছর আগে 


সালে জন্মেছিলেন 








হি টনের আমাদের তিরী-___ 
নাইটিজেল। রোগী ও আহতের ৮ 
রবার ক্লথ, 
সেবায় জীবন উৎসর্দ করে তিনি সেবা- 
হটওয়াটার ব্যাশ, 
ব্রতের উজ্জল আদর্শ স্থাপন করে ইস্‌ ব্যাগ 
গেছেন। রী ? 
* আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। রর এ রে 
- তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় ঢা 
এবং রোগীর শুশ্রধায প্রয়োজনীয় এয়ার কুশন, 
ডাক্তারী দস্তান। 


রবারের জিনিব আমরা তৈরী করে 


আসছি । 


. ইত্যাদি 





বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কম (১৯৪০) লিমিটেড 


কলিকাতা 


নাগপুর 





f বোম্বাই 





৫৩৬ 


পৰ্মেণ্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। তিনি বলেন যে, 
তি আরও ৭৫ জন ছাত্রের অধ্যয়নের জন্চ 
নি ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

বাঙলা সরকার একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন 
, গত বৎসরে ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত একরের 
বর্তে বর্তমান বৎসরে ৭৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫ শত 
একর জমিতে, আউশ ধানের চাষ, হইয়াছিল ' এবং 





| 
U 


ই জমিতে গত বৎসরে ২১ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত 


টন চাউলের পরিবর্তে বর্তমান বৎসরে ১৯ লক্ষ ৫৮ 
হাজার ২ শত টন চাউল উৎপন্ন হইযাছে। এই 
বিবৃতিতে বর্তমান বৎসরের আমন ও রোয়া ধান 
সম্বন্ধে বাঙলা! সরকার জানাইয়াছেন যে, গত বৎসর 
যে স্থলে ১ কোটি ৯৯ লক্ষ একব জ্রমিতে আমন 
ও রোয়া ধানের চাষ হইয়াছিল, এবাব সেই স্থলে 
১ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে আমন ও রোয়া' 
খানের চাষ হইয়াছে । এবার এই ফসলের অবস্থা 
এখন পর্য্যন্ত খুব আশীপ্রদর এবং আশা করা 
যাইতেছে যে, চলতি বৎসরে মোট ৭৬ লক্ষ টন 
আমন ও রোষা ধানজাত চাউল উৎপন্ন হইবে । 
গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ ৭০ 
হাজার টন! , 

' শীত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতেব বহিভূর্তি বিভিন্ন 
দেশ হইতে' ভারতে মোট ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টন 
খাদ্শস্ত আমদানী হইয়াছে বলিয়া একটি সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে । ৃ 

ভারতবর্ষ ও আর্জ্জেণ্টনার মধ্যে একটি 
খাণিজ্যচুক্কি সম্পাদিত হইষাছে। 
ভারতবর্ষ উক্ত দেশে ৬০ হাজার টন পাট পাঠাইবে 
এবং উহার বদলে উক্ত দেশ ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৬৫ 
হাজাব টন খাগ্যশহ্য প্রেরণ করিবে। 

মাদ্রাজ আইন সভার আগামী নবেম্বর মাসেব 
অধিবেশনে উর্জা প্রদেশ হইতে জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের জন্য গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে একটি 
আইন বিবেচনার্থ পেশ কবা হইবে । 

হিন্দুস্থান কো-অপারেটাভ ইনসিওরেক্স 
সৌসাইটীর বোম্বাই শাখার ম্যানেজাব মিঃ এস সি 
মজুমদার শেঠ মংতুরাঁম জয়পুরিয়াব পরিচালনাধীন 
হিন্স্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃর জেনারেল 
ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিয়াছেন । 

. আগামী নবেম্বর মাসে মীরাটে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেলের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে 
২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। এই কংগ্রেসের অন্ত যে মণ্ডপ নির্শিত 
হইতেছে তাহাতে ১৭ লক্ষ লোকের বপিবার 
স্থান করা হইবে। কংগ্রেসের জন্য ৫০*০ অন 
স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী গঠন করা হুইয়াছে। 
উহার মধ্যে আই এন এর এক হাজার জন সৈম্ভ ও 
সেনাধ্যক্ষ যোগদান করিবেন । 

ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে ময়মনসিংহ 
জেলার সুসং হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে প্রকাশ 
যে উক্ত জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের সেখ কুদ্রৎ 
আলীর পুত্র সেখ সৈয়দ আলী অনশনের ফলে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছে। 

প্রকাঁশ যে দাঙ্গার সময় হইতে এরা। সেপ্টেম্বর 
তাঁবিখ পৰ্য্যন্ত কলিকাতার সমস্ত মদ, গাঁজা, তাড়ি, 


আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দোকান বন্ধ করিয়া ' 


দিবার ফলে এই কয়দিন বাঙলা সরকারের 


এই চুক্তিযূলে : | 





আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 








আবগারি বিভাগের প্রত্যহ ৮০ হাজার টাকা 
করিয়া ক্ষতি হইয়াছিল। ওরা, সেপ্টেম্বর তারিখ 
হইতে কলিকাতায় গাঁজা, ভাঙ্গ ও আফিমের 
দোকান পুনরায় খোলা হইয়াছে। উহার ফলে 
দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়া ৫০ হাক্কার টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । 

আসামের কামরূপ, মঙ্গলদই, নওগাঁ প্রভৃতি 
অঞ্চলে যে সমস্ত ভিন্ন প্রদেশাগত কৃষক বে-আইনী 
ভাবে জমি দখল করিয়া লইয়াছিল, বর্ষার জন্য 
উহাদের উচ্ছেদকার্ধ্য স্থগিত ছিল। প্রকাশ যে, 
আগামী মাস হইতে আসাম গবর্ণমেপ্ট পুনরায় 
উহাদের উচ্ছেদকার্য্য আরম্ভ করিবেন । 


কলকারখানার শ্রমিকদের সুখস্বীচ্ছন্দ্য- 
বিধান সম্পর্কে পরামর্শ দানের জদ্য সংযুক্ত-প্রদেশের 
গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন । 


প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট জাতীয় উন্নতির 
জগ্য ছ্যাশগ্ভঠাল প্লানিং কমিশনের স্থলে যে 
ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড গঠন করিবেন, তাহাতে মিঃ 
কে, সি, নিয়োগীকে সভাপতি করা ভইবে এবং 
মিঃ জি এল মেটা উহার সদস্ত হইবেন। অধ্যাপক 


রি ০ 





হেড অফিস :- নারায়ণগঞ্জ 
অমুমোদিত মুলধন ২৪১০০১০০০২২ 


রিজার্ভ ফাণ্ড ১৩১,০০০ টাকার অধিক 
শাখাসমুহ-__বরিশাল, তৈরববাজার 


4ধ 
Ait 
1৬18 
ব্যাঙ্ছি ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা! মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-। 


কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 





















ইভ তম্যক্ল স্ব 
কলিঃ অফিস £১৭৬, ক্রুজ ্রীট। 


বিলিকৃত মূলধন ১৫১০০১০০০২৬ 
বিক্রীত মূলধন ১০,০০,০০০২ টাকার অধিক আদায়ীকৃত মূলধন ৭,৮৩,০০০ টাকার . 


টু (ময়মনসিংহ ), | করিমগঞ্জ, 
মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনা সিটি, 0 


ক্লিয়ারিংয়ের সমস্ত সুবিধাসহ ব্যাক্কের যাবতীয় কার্য করা হয়। 





ক্লাইভ ট্রীট, 
কলিকাতা " 
এবং শাখাসমূহ । 


খ২নং 
















কে, টি, শাহকে এই বোর্ডের সেক্রেটারী পদে 
নিযুক্ত কর! হইবে। | 

ভারত সরকারের নিউজ প্রিণ্ট এডতাইসরি 
কমিটী এদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজ 
(নিউজ প্রিন্ট) প্রস্তুতের কি প্রকার স্থযোগ- 
সুবিধা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তথ্যাুসন্ধানের অদ্য 
ভারত সরকারকে অচ্ছরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

সিন্ধু প্রদেশে সম্প্রতি আর একটি বিরাট সেচ 
পরিকল্পনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই 
পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইতে ১৫ বৎসর সময় লাগিবে 
এবং এগ ব্যয় হুইবে ২১ কোটা টাকা। নিম্ন 
সিদ্ধুতে একটি বাধ নির্মাণ করিয়া কোটি, তালুক 
ও দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে চাষের জমিতে জ্রল সিঞ্চনই 
উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্তা। এই কাজ সম্পূর্ণ 
হইলে সিন্ধু প্রদেশে আরও ১২॥ লক্ষ একর জযিতে 
ধান চাষের ব্যবস্থা হইবে এবং উচ্বার ফলে সিন্ধু 
প্রদেশ প্রতি বৎসর ৯০ হাজার টনের পরিবর্তে ৪ 
লক্ষ ৭০ হাজার টন করিয়া চাউল বাহিরে রপ্তানী 
করিতে পারিবে । 
জরীপ কার্ধ্যের জন্যই ব্যয় দীড়াইবে ১৫ লক্ষ টাকা । 








তাক ভিনও 







পুর্লাপবাজার (টাদপুব), শিলচর, শ্রহষ্ট। 







ডিরেক্টর 








ইন্দিধৱেন্র কোং লিঃ 


৪নৎ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 
| বিক্রেতা উভয়েই শ্ৰেষ্ঠ সুবিধা | 
! ও উদার সৰ্তাবলী প্রান্ত হন। | 
| কর্ধনিষ্, পরিশ্রগী ও সহিষট কর্ম | 
£ এজেন্সি দ্বারা প্রদ্ুর আয় করিতে | 


পারেন।' ম্যানেজারের নিকট | 
আজই আবেদন করুন । 





এই পরিকল্পনার প্রাথমিক ' 


২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 





আথিক জগৎ ৫৩ 





গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কুইনাইন বিতরণের 

নৃতন পরিকল্পনা কাধ্যকবী হইযাছে । 
পবিকল্পনা্যাষী কি পবিমাণ মেপাক্রিন ক্রয করা 

হইয়াছে, তাহা বিবেচনা না করিয়া চিকিৎসকগণকে 

[ইন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইযাছে। 

সরকার ও ডিষ্রিক্টবোর্ড পরিচালিত হাসপাতাল 

ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে সকল চিকিৎসক 

i নিযুক্ত র'হয়াছেন, তীহারা ব্যতীত যে সকল 
বেঞ্রেষ্ীক্কৃত চিকিৎসক নিজেরাই ওঁষধ বিতবণের 

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
ব্যবসায়ের জগ্ প্রতি মাসে অর্ধ পাউণ্ডের অনধিক 

পরিমাণ কুইনাইন সালফেট নিষস্ত্িত মূল্যে সববরাহ 

কব! হইবে। স্যালেরিয়াব প্রতিবেধক উঁষধেব, 

খুচরা বিক্রুষের জন্য যে সকল রেভিদ্্রীকৃত 

ডাক্তারকে এজেণ্ট ছিসাবে নিবুদ্ত কর! হইয়াছে, 

তাহা দিগকেও উল্লিখিত পরিমাণ কুইনাইন দেও! 

হইবে। সিভিল সার্জনেব অন্ুমোদনপ্রাপ্ত 

কিন্তু প্নেজিদ্রীকৃত নহে, পল্লী অঞ্চলেব এইরূপ 

| '_ ডাক্তারগণকে তাহাদের ব্যবসাষের জগ্ভ সমপবিমাপ 
কুইনাইন সরববাহ করা হইবে । ঃ 


মন্ত্রিমগুলী সরকারী কর্ধচারিগণের সিনেমাষ 
কিম্পলিমেন্টারি পাশ’ ব্যবহাব নিবি কবিয়া যে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা! পুনবায় বলবৎ করা 
হইয়াছে! কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত নির্দেশ 
অমাগ্ত করিলে তাহার বিকদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইবে, জানা গিযাছে। 





Pioneer Quality Manufacturer cf : 

















Spring, Springwashers, Setscrews, 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 

Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. 


১ K. Dutt 


Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 
‘CALCUTTA 
Phone : Cal. 1434 
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TEE BENGAL BELTING WORKS LTD 
MG. AGENTS 5. K. ROY & CO., LTD, 
2, Daihousile Square East, 


Cslicuttms 





এই ' 


তাহাদেব . 


প্রকাশ, ১৯৩৮ সালে বুক্তপ্রদেশের কংগ্রেলী = 















গোবিন্দগঞ্জ (রংপুর ) থানার ১৪নং কোচা 


. খাগ্ঘ-সঙ্কট ' 


গত ১১ই অক্টোবব পৰ্য্যন্ত জাভা হইতে টা 
ভারতে মোট ২৪ হাজ্বার টন চাউল প্রেরিত হত্যা করিয়াছে। 
* গ্ৰ " ০ 
হইয়াছে । আগামী কয়েক, মাসের খান্ভাভাবের 
i রী নর  সামলাইবার জম্য কেন্দ্রীয় খাদ্য দণ্ডুরের 
বরিশালে চাউলের অভাব বিশেষ চাবে দেখা পাঞ্জাব সরকার ১৫ হাজার টন আটা ও ময়দা 
দিয়াছে। দিতে রাজী হইয়াছেন। সী? 
* ক Fo চে bd রী 















ূ জানেন কি? প্রতি বৎসর ভারতে ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় এবং.২০ .কোটি 
লোক পালা, ডেঙ্গ. ও কালাজ্বরে আক্রান্ত হয় ! ইহাদের জন্য অব্যর্থ ও সস্তা ( গভঃ 
রেজিস্টার্ড ) “কুইনাইনার” ট্যাবলেট দৈব প্রেরিত মহৌষধ । ইহা তিন দিনেই 
জ্বরের জীবাণ্‌ নাশ করিয়া শরীর আরোগ্য করে। সর্বত্র মাসিক ৩০১ টাকা বেতনে 


এজেন্ট আবশ্যক ৷ 





নমুনা ও এজেন্সীর জন্য আজই পত্র লিখুন । 


ূ ম্যানেজার--ওভারল্যাণ্ড কেমিক্যাল ইন্ডা্রীজ, কটক। 











ৃ মেটাল 








আমাদের গ্যারা ্টিযুক্ত পরিকল্পনীতে টাক। খাঁটানই সবচেয়ে লাভজনক. 
স্থায়ী আমানতে সুদের হার $ 


এক, বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৪1০ আন৷ 
বৎসরের জন্য বাধিক শতকরা ৫1০ আনা 
‘তিন বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৬০ আনা 


৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা ৫০২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। - 

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক! আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । | 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউবিটির কাজ করিয়া থাকি! 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন £= 


ইট ইষ্ডিয। টক এণ্ড শেয়ার ডিলান 


চ্নিহ্ঞন্ছেউ্উ ভিনহ্মিজেজ্ 


৫1৯ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা . 
ফোন--কলিকাতা ৩৩৮১ 


শা ea st Woe Sh 


ব্যাঙ্ক 
[লহ্নিজ্েজ্ভ 


হেড অফিল £ ১৯, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা | 


















স্পা সনম্যুত্হ 
হাওড়া, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, চৌমুহিনী, বস্থুরহাট, 
কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদিঘা, রাজপাড়া, | 
জাযুগুরিহাট, রহা, রাসূড়া, আজমীর, হোজাই | ' 
ও বালিগঞ্জ । ৃ 









বহুবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
মিঃ জে ভৌমিক, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


৮ . | আর্থিক জগৎ. 





[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 





1পাঘাটের মহকুমা হাকিমের, আদেশক্রমে ভোজেশ্বরে (ফরিদপুর ) :৩২৯ টাকা ও জলপাই- 
রী গুদামসমূহ হইতে বহুপরিমাণ চাউল গুড়িতে ov বা 
স্থানাস্তরিত হওয়াষ শাসতিপুরে রেশনকার্ডে 
সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে ফলে প্রায় ৬০ 
র লোক অনশনের নবীন হইয়াছে। 


ক তি 2 ক 


দই শা ৫ Et ১ লক্ষ টন 
খাস্কশস্ত ভারতে রপ্তানী করা হইতেছে। 
[6 রী ক এ * 
ধলা ( মযমনসিংহ.) বাজারে চাউল প্রতিমণ-$, - : হায়দরাবাদের খাদ্য প্রতিনিধিদের মতে 
লছ) | মহীশুর রাজ্যে ৩৩ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষকবলে পতিত 
* * হইয়াছে! 
বাংলা সরকারের ফুড? কমিশনার সম্প্রতি দি i 
গর করিয়াছেন যে, ইদানীং বাংলার নানাস্থানে মাদারীপুরের সরকারী গুদাম ' কিছুদিন যাবৎ 
লের মূল্য অত্যুধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 2288 তবে চাউিলশৃচ্ঠ রহিযাতে । 
ই মূল্য হাসের আশা করা বায়। ডা * * 

‘s 1 * + ঢাকার খাস্ভাভাৰ দূরীকরণের জ্রম্ভ বাংলা 
Side নি ভার WE BEBE সরকার বুটিশ বিমান বহরের সহায়তায় সম্প্রতি 
দেশিক-সবুরার সমূহ ১২ লক্ষ টন এবং দেশীয় 
ক্যসমূছ ১১.লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত 
খবার জন্য ভাণ্ডার নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া 
রত সরকাবের খান্দপ্তরেব অতিরিক্ত সেক্রেটারী 

প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। 


সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৯৫০০ টন গম 
_াঝাই একটি জাহাজ করাচীতে পৌছিয়াছে। 
শ্ই পরিমাণ গমের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশ অর্দেক 
ইবে। ২ হাজার টন পাইবে বেলুচিস্থান' এবং 
বশিষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরিত 
ইবে। 

ক ক রা 

সম্প্রতি টাদপুরে চাউলের দর মপপ্রতি ২৮২ 

কা, কুমারভোগে ', (ঢাকা) ৩০২ টাকা, 


ছেড অফিস-- 
১নং গঙ্গারাম পালিত লেন 
পোঃ ধর্খতলা, কলিকাতা’ 
টেলিফোন-__কলিঃ ১১৭১ 


প্রায় ১৬৮ টন আটা ও ময়দা ঢাকায় প্রেরণ 
করিয়াছেন । 


ব্যক্তিগত 
কুমিল্লা! ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশনের মিঃ লীহাঁররঞ্জন 
ঘোষ, এম-এ, এ-আই, আই-বি, এফ-আর, ই, এস 
(লণ্ডন) লগ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ' ব্যান্কে হাতে- 
কলমে শিক্ষালাভ করিয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া 


আবার কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে যোগদান 
করিয়াছেন! 


শি রং Ld 


শরীধুক্ত প্রকাশ ঘোষ আমেবিকার ওয়াশিং- 
টনস্থ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাণ্য ও কৃষি বিভাগের 
ভূগোলবিদ্‌ (৯৪০79101067) নিযুক্ত হইযাছেন। 








[ 
দি ম্যাশন্যাল লি কটন মিঘ্‌ লিমিটেড 


(১৯১৩ ইং ভারতীয় কোম্পানী আইনানুযায়ী গঠিত) 


মিল-_ 
হালিসহর, চট্টগ্রাম 
( কর্ণফুলী নদীর তীরে, সন্মুখে রেলওয়ে 
ও স্ুবিস্তৃত পাকা রাস্তা সংযুক্ত ) 


অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকৃত মুলধন 


২৫,০০ ৯০০০ টাকা--৫০২ টাকা 
৫০,০০০ অ্ডিনাৰী শেয়ারে বিভক্ত । 
২০৯,০০ টব টাকা অর্থাৎ ৪০৯০০ ০ শেয়ার 

( অন্মধ্যে-বিক্ৰয়ের বাকী মাত্র ১০,০০০ শেয়ার ) 


আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের স্থতা কাটিবার ও কাঁপড বুনিবার 
অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রথম কিস্তি গত মাসে বিলাত হইতে পক্লেন মেক্‌নিজ্র” স্টামার যোগে রওনা 
হইয়াছে এবং এই ( সেপ্টেম্বর ) মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের 
টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ সুপারিশক্তমে ভারতের বরাদ্দ যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে ইহাই 
সর্ধাগ্রগপ্য সাপ্লাই অর্ডার বিবেচিত হয এবং Import ]50€055 পাওয়া ষায়। যেরূপ 
দ্রুতগতিতে আমাদের এই সকল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হুইতেছে--আশা করা যা, এই বৎসরের 
মধ্যে সকল যেসিনারী (আস্ুমানিক মূল্য ১৪,০০,০০০২ টাক!) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিবে | 
এই সময়ে অংশীদারগণের ও দেশবাসীর সকল প্রকার সহানুভূতি ও সাহায্য 


কামনা করি। 
লভ্যাংশ | 
১৯৪৩-৪৪ শতকরা ৪২ টাঁকা_আয়করমুক্তু ২ 


১৯৪৪-৪৫ % 8৯৬ ৮ 
১৯৪৫-৪৬ হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুরূপ 
. হারে আশা করা যাইতেছে । 
যুদ্ধের পর সমগ্র ভান্নতে এই মিলই সর্বপ্রথম স্মিনিং ও 
. উইভিং মেশিনান্বী পাইতেছে। 


কে, কে, সেন, 


J ও u | ৮ ম্যানে ভিং ডাইরেক্টর 


E বাহিরে শাখা ও এজেন্সি আছে। £: 
2 চন | 





২১শে অক্রোবর, ১৯৪৬] 





‘ আর্থিক জগৎ 








€৩৯ 





পাট চাষের পূর্ববাভাঁষ সীহ ২৩৪০০ ৭৪৫০০ ১৯৪৫--সালে বাংলা, কুচবিহার, ত্রিপুরা রাজ্য, 
গবরমেন্টের চুড়ান্ত হিসাব অনুসারে বর্তমান গোয়ালপাড়া ৫৮০০০ ১৩৯২০০ বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট ২৪ লক্ষ ২১ 
বৎসরে ভারতের বিভিন্ন AE Pe HN Ed হি ১০৬১০০.'. ছাঁজার ৬ শত ৭০ একর জমিতে ৭৯ লক্ষ ৯১ 
বিভিন্ন অঞ্চলে মোট কত একর জমিতে পাটের 78১ ১৪392 ৪৬৯০০ 
চাষ হইয়াছে এবং উহাতে মোট কত বেল (প্রতি নওগাও ৪১১০০ ৯২১০০ হাঘার ৭ গীইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্তমান 
বেল কিঞ্চিনুন ৫ মণের সমান) পাট উৎপন্ন শব্সাগর ১১০০ ২০০০ বৎসরে ( ১৯৪৬ ) মোট ১৮ লক্ষ ৮০' হাজার ১০ 
হইয়াছে দিয়ে তাহার ইশাব দেওয়া হইল £_ লক্ষীপুর ১৯০০ ৬১০০ একর জমিতে ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত ৬৫ 
| একব বেল গারো পাহাড় ০০ ১৩৯০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া এই চুড়ান্ত 
্‌ গণ। ২৪,০৭৫ ৭৭,০8০0 : a 
টু ৪৯,২২৫ ১৪৭,৬৭৫ র্‌ ৪৮১৮০০ পুর্াতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে |, | 
মুর্শিদাবাদ ২৬,৬৫০ ৮৫২৮০ বের এ নী | | 
যশোহর ৭৭,৯৬৫ ২৮৮৪৭০ bd 
খুলন! ২৩,০৬০ ৭০১০৫ মি (ব্ঠান কেমি লি 6. 
বর্ধমান ৩১২৪০ ১১৩৪০ | 0 
বীরভূম ৬৫ ২১০ . 
যারা রঃ টা অনুমোদিত মূলধন ৩০,০০,0০০২ টাকা 
মেদিনী ৬,৭১৫ ২১৪৯০ | নাৰ মূলধন ১৬,৫0০,০০০, টাক! 
হুগলী রি ১৯,০৬৫ ৬৯০১০ (প্রতিটি ২৫২ টাকা! করিয়া ৫৯,৬০০টি অঙডিনারী শেয়ার ; ১০০২ টাকা করিয়। : 
হাওড়া ৩,৩৩৫ ১০৬৯০ Oe পরিশোধযোগ্য কিউমূলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ; ৫২ টাকা করিয়া 
বাজসাহী ৬৯,০৩০ ২২৭৮০৫ ২০০০টি ডেফার্ড শেয়ার ৷ ) 
দিনাজপুর রর রর ৪ আলকাতরা হইতে রং, উষধ 
্ রং, ওষধ, সুগন্ধিদ্রব্য, বিক্ষোরক পদার্থ, ফটো গ্রাফের দ্রব্যাদি 
জলপাইগুড়ি ৩২৮৭০ TN প্রভৃতির বহুল-উৎপাদনের নিমিত্ত কোম্পানীকর্ত্বক এই প্রকার উদ্যোগ এত বিরাট 
জ্জিলিং ৯২৭০ ৪১৯০ 
দাঞ্জিলিং কাটি Jeng ভাবে ভারতে এই সর্বপ্রথম । ৃ 
oes t৩৯০০ ১৭২৪৮০ i Oe “কন্টাক্ট এই উতয়বিধ প্রণালীতেই সলফিউরিক এসিড 
bie টিক ই ৎপাদনের নিমিত্ত প্রযোঁজনীয় যন্পপাতি কোম্পানীকর্তৃক অবিলম্বে স্থাপিত হুইবে । 
আনার ৪5৪৪৫ ৭০২২৫ শ সার উৎপাদন সংক্রান্ত কোম্পানীর পরিকল্পনা সাফপামণ্ডিত হওয়ার স্বর্ণ সুযোগ 
টাকা ১৩৮৮৫৯ 8৫৮৩৭০ ভারতে বর্তমান । 
ময়মনসিংহ ২৯৫৩৩০ ৭৬৪৯০৫ ৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত ভারতীয় শিল্পবিপ্নবের অগ্রগতি, যুদ্ধোত্তব পুনর্গঠনের নিমিত্ত 
ফরিদপুর ১৫৬৪৪৯৫ SER দ্রব্যাদির বর্ধিত চাহিদা, যুদ্রন্ফীতির ফলে পির অভাবের হাসপ্রাপ্তি, ভার তে ও 
বাখরগঞ্ ৩১৯০৫ ই বিদেশে বন্ধিধুঃ বাজার, কোম্পানীর অভিজ্ঞ, উপযুক্ত ও শক্তিশালী ডিরে্রবর্স, অর্থ, 
চট্টগ্রাম ৩৫০ a কন্মীও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা কোম্পানীর নিশ্চিত কৃতকার্য্যতাঁর পক্ষে 
ক্রিপুরা ১২৪৩৪ HL সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ' 
৮৩০ ৬৯৪৯০ ৰ 
ক এ 88৮১৩৯০ ৪ কোম্পানীর কারখানা প্রভৃতি নির্ধবাপার্থে থডদহে (বেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট ) 
কুচৰিহার ২৬৮২৫ ৫৬৫৫৫ ব্যারাকপুর টরাঙ্ক রোডে প্রকাণ্ড একখণ্ড জমি সংগ্রহ করা হুইযাছে। 
ত্রিপুরারাজ্য ১০,০০০ ২২০০০ j 
Ts, ডিরেক্টুর বোর্ড 
Geta ২৬০০ ৭৮০০ ১। রায় গুণেজ্দকঝ রায় বাহাছুর ৪। মিঃ স্বনীলকুমার সাহা--এস্‌ 
ুঙ্গাফরপুর ৩৮৮০ ৮৫৩৬ (ভাগ্যকুল) জমিদার ও ব্যাঙ্কার__চেয়ারম্যান এ, বি-এল জঙগিদাৰ ও ব্যাঙ্কার--উত্তবাধি- 
দ্বারভাজা ৭৪০ ১৪৮০ _ মডেল ফিসারিজ এও ইপ্ডাষ্্রিজ লিঃ । নব্য ৮5 ৮ a গভৰ্ণিং 
ভাগলপুর ১৫০ ৩২৫ ডি E ol নর ডবে ঢ 70 এ সেপ এণ্ড 
সাহারণ ৪৮১৮ ১১০৮১ ভুঁরি হা তি বহত ফার্স্মাসিউটক্যাল কোং লিঃ। অংশীদার 
পুিয়া ১৩৪5 ২২০০০০ ন্যাশস্তাল রেমেডিজ, লিঃ। 5 এস্‌ কে সাহা! এণ্ড কোং । 
সাঁওতাল পরগণা ৬৭৫ ১৫০৮ লাইফ এসিওরেম্স কোং লিঃ । বেঙ্গল ট্রেডাস 
টি বার ২৫০৭৩ ছু লি Soy ৫। মিঃ মনোরপ্রন কর চৌধুরী 
উভিনতা | জমিদার, ব্যাঙ্কার ও যার্চেপ্ট, গভর্ণমেণ্ট 
কটক | ০৭০০ ৫০৩৫ ৭ ২ | মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায়_( ভাগ্য- কিতা 
২ . ৬। মিঃ দুৰ্গাপ্রসন্ন সাহ|--জমিদার 
বালেশ্বর ২১০০ ৪৮৯৯ কুল), জমিদার ও ব্যাঙ্কার; সোল উনি ডিবি RE 
পুরী 5৪৫৯ ২৭৬৬ প্রোপ্রাইটার--কিলিং ভ্যালি টি এষ্টেট, বকর, ৰ 2 
ব্যাঙ্ক লিঃ, ইত্যাদি । 
মোট ২৩৮০০ &৮০২০ ক্যাস্ল্টন টি এষ্টেট, মেনকা টি এষ্টেট, ৭৷ মিঃ কে এম্‌, গুহ রাজা-_মার্চেণ্ট 
আসাম :_ টি ডিরেক্টর-_নাথ ব্যান্ক লিঃ, বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক __গতর্ণিং ডিরেক্টর _কে, এম্‌, গুহ রাজা 








লিঃ, হিন্দুস্থান মেসিনারিজ লিঃ, ইতাদি। 
৩। মিঃ এস্‌ আর দাঁশ_ ম্যানেছিং 
ডিরেক্টর--টাদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ, টাদপুর 
ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই লিঃ, ধুবডী ইলেক্ট্রিক 
সাপ্লাই লিঃ । ম্যানেজিং এজেন্টস্‌- শাস্তি 
নিকেতন ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই লিঃ। ডিরেক্টর 


, _ইউরেকা কটন মিল্স্‌ লিং, ইত্যাদি । 
_ ম্যানেজিং এজেণ্টসূ_ 


মেসার্স পুলিন রায় এণ্ড কোং লিঃ চি, এ 
২৫, সোয়ালো লেন, ওয়ার্ডলি হাউস, কলিকাতা । 2 | 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টসের নিকট লিখুন। 
শেয়ার বিক্রয়ার্থ উচ্চ কমিশনে সন্তরান্ত এজেণ্ট আবশ্যক । 





এও কোং লিঃ, নারাষণগঞ্জ মিনারেল ওষাটার 
কোং লিঃ, দেশগ্| কটন মিল্স্‌ লি: (এক্স 
অফিসিও )। : 
৮। মিঃ সুশীলকুমার দে--মার্চেন্ট ' 
-_গভর্ণিং ডিরেক্টরকে, এম্‌, গুহ তাজা 
এণ্ড কোং লিঃ, নারায়ণগঞ্জ মিনারেল! 
ওয়াটার কোং লিঃ, ম্যানেজিং এজেণ্টস-_., 
দেশপ্রী কটন মিল্স লিঃ ( এক্স অফিসিও ) | 





' এ -কোগ্সানা, প্রসঙ্গ ৮81 


নূতন যৌথ জান . অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । ভারতীয় ও মিঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রেছিষ্টার্ড অফিস--২২,- 
কো-মার্টস্‌ 'লিঃডিরেইর-মিঃ কান্তি বিদেশীয় ফিল্ম প্রস্তুত ও প্রদর্শন সংক্রান্ত _ ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । অঙ্গুমোদিত মূলধন 


পেন | বেজিষটার্ড অফিস--১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ইট, ব্যবঙা। '১ লক্ষ টাক।। পেট্টলিষাম, কেরোসিন প্রস্তুত ও i 
কলিকাতা. অস্থমোদ্রিত মৃূলধন--২ লক্ষ, টাকা' পেট্ৰলিয়াম কর্পোরেশন লিঃ ১৬ আমানী-রগানী সংক্রান্ত ব্যবসা! | 


ডিও এবং, আর্ট ডিজ্াইনিংয়ের ব্যবস|। ( 10177 1 
lv f 
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পাল” কেমিক্যাল. এণ্ড ইণ্ডাষ্টীজ 
( ইত্ডিয়া ), 'লিঃ_ডিরেউর-_মিঃ স্ীররঞ্জন 
মভুযদার। রেজিষ্টার্ড অফিস-_২৯, বৌবাজার 
্টাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ 
টাকা। উবধ প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যবসা । 

্ীঞ্পোরিশ্দেও গ্ৰাস  ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার | রেছিষ্টার্ড 
অফিস--৯, এজরা ষ্রী, কলিকাতা । অস্্মোদিত 
মূলধন-২৫ লক্ষ টাকা। গ্লাস প্রস্তুতের ব্যবসা । 

ট্যাপ্তার্ড ফারটিলাইজার্স এণ্ড কস্ফেট . 
কর্পোরেশন ছিঃ _গ্রমোটর--মিঃ এন সি 
ঘোষাল রেজিষ্টার অফিস--৬, মিশন রো, 
কলিকাতা । অস্থযোদিত মুলধন লক্ষ টাকা । 
সার প্রস্ততেব ব্যবসা। 


এইচ সি; গাইডিংস লিঃ-ম্যানেজিং . 
ডিরেউর-__মিঃ এইচ, সি, গাইডিং। রেজিস্টার্ড 
. অফিম--১৩১, হাইড রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা । 
অন্থযোদিত যুলধন-_-১ লক্ষ টাকা । তামা, পিতল, রি 0 ১% HEL 
ঢালা লোহা প্রভৃতি পিটিয়া জোড়া লাগান ন্‌ k চি Pra WN 977 
সংক্রান্ত ব্যবসা । রঃ 14117 7 









এস ভূঞ্জ মোটর ট্রান্সপোর্ট এণ্ড 
ইও্ডাট্ী-_ডিরেক্টর--মিঃ প্রীতিময় ভঞ্জ। 
রেজিষ্টার্ড অফিল--_পোঃ তমলুক, জেলা (মদিনী- 
পুর। অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা। বাস 
সাভিল ও ট্যাক্সি প্রভৃতির স্বত্বাধিকারী । 
দি ইষ্টাৰ্ণ সিনেমাস্‌ এণ্ড বেইলিং কোং, 
লিঃ_(পদাধিকার বলে) ডিরেক্টর-_মিঃ এইচ বি 
হক।. রেজিষ্টার 'অফিস--৪৮, ক্যানিং স্ত্রীট,১ 
কলিকাত1। অমুমোদিত মুলধন--& লক্ষ টাকা। _ 
সিনেমা, ফিল্ম, থিয়েটার প্রভৃতির স্বত্বাধিকারী ও 
ম্যানেত্রার । 


আজাদ.ফিম্ম কর্পোরেশন ইত্ডিয়া লিঃ_ 
৫ 
ডিরে্টর--এস আাদাজ্জামান সিংহ। রেজিষ্টার্ড . ৫ গাছ কাটা থেকে সুরু ক'রে টেবিল, চেয়ার 
অফিন_-৯-বি, সিমলাপাড়া লেন, কলিকাতা । টি বা আলমারী তৈবী করা পর্য্যন্ত কাঠের 
1৮ প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন করতে ইস্পাতের 
চির যন্ত্রপাতির একাস্ত দরকার | 










H dori EY 
FS ০০০2 


্ PE ০ তরি 1 AEE 822 টি পি রি 1) | 
দি'টাটা আঁয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক.প্রচারিত v 








\ | হেড সেলস 881 £. ৯০২ এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, নি 


লি 
বদনা হর্ন || 








৫৮, ইত ই টি কলিকাতা । 
ম্যানেজিং ডাইৱেষ্টার_-এস, সি, চক্ৰবৰ্ত্তী এম এ, বি-এল! 


"ছু , ॥ — 
{০ :; হেড অফিস : ৯9, ক্লাইভ ম্টট, 
| কত 

ফোন £ কলিঃ ৫৩৮5 





২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


ভারতী এষ্টেটস্‌ লিঃ_উরেক্টর মিঃ-_সুরেন্ 
নাথ চক্রবর্তী । রেছিষ্টার্ড অফিল--১৭৮ এ, আপার 
সাকুলার রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
--৫ লক্ষ টাকা। জমি ও উত্তরাধিকার স্থত্রে 
প্রাপ্য ইমারতাঁদি দখল, ক্রয় ও ইজারা দেওয়া 
সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

ন্যাশনাল ফ্যাবরিক্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
রঞ্জিতকুমার গুপ্ত । রেজিষ্টার্ড অফিস-_২২, ক্যানিং 
গ্রীট, কলিকাতা | অনুমোদিত মুলধন--২০ হাজার 
টাকা । স্বতা কাটা ও স্থতা বুনার কল। ' 

। ইণ্ডিয়ান ভ্যাশনাল কোল কোং লিঃ_ 
ডিরেক্টর_মিঃ ক্ষিরোৌদগোপাল মুখাজ্জি। রেজিস্টার্ড 
'অফিস--১৩৭, ক্যানিং শ্রী, কুলিকাতা। অঙ্গ 
. মোদিত মূলধন_-১০ লক্ষ টাকা । খনি, দখল ও 
ক্রয় সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠীন। 

আরব্য এণ্ড কোং লিঃ _ডিরেক্টর-_মিঃ 
এইচ কিউ. .আধ্য। রেছিষ্টার্ড । অফিস-:৪৬, 





্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অন্মোদিত মূলধন - 


২৫ লক্ষ টাকা. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, লৌহ- 
ঢালাইকর-ও যন্ত্রপাতি গ্রস্ততকারক। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
টাটা অয়েল মিলস্‌ কোং লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৯২ টাকা]। 


টাকা হারে।লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ডালমিয়। 
দিমেন্ট লিঃ ১৯৪৫ লালের '৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭০ টাকা। ইহার পুর্বব বৎসরের জন্য প্রতি 


শেয়ারে শৃতৰুর! বাধিক ৫২ টাকা. হারে লভ্যাংশ, 


দেওয়া হইয়াছিল। ওরিয়েপ্ট জুট মিলস্‌ কোং 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শৈ মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের 


জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা -বাধিকু ৮২ টাকা ॥ 


ইহার পূর্ব বৎসরের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল । জষ্টস ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ__ ' 


১৯৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরের 


জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা।, 


চুপাভূতি টি কোং লিঃ_-১৯৪৫ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাখিক ৭০২ টাকা । ' ইহার পূর্ব বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫০১ টাকা 


হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নিউডুয়াস” 


চি কোং লিঃ ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
‘পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক ১১০২ ,টাক!। বাকিংহাম এণ্ড 


f 


নুতন যৌথ ক্োগ্মানীর্ন 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্লেট, গালামোহর 
একমাজ প্রতিষ্ঠান। 


ননয়কে| 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
£ কলিকাত! ১৬৬ 





| ইহার পূর্ব, 
বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শর্তকরা বাধিক ১১২ ' 








আর্থিক জগৎ 








কর্ণাটিক কোং, লিঃ_-১১৪৬ সালের ৩০শে 


জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের.জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৬1০ আনা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্যও 
অনুরূপ হারে লত্যাংশ দেওয়া , হইয়াছিল: 
আলবিয়ন জুট মিলস ' কোং, লিঃ_-১৯৪৬ 


সালের ৩১শে মে পর্যস্ত ছয় মাসের' ল্জন্য প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাপের ভন প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক, ৫২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বলরাম- 
পুর সুগার কোং, লি--১৯৪৫ সালের ৩০শে 
জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ২০ আনা। চম্পীরণ স্বগ্থার কোং, 
লিঃ-_১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এক 
বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২. 





অন্যান্য 


সকল প্রকার 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 


| মণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
' 7. ১ (সিডিউন্ড.ও ক্লিয়ারিৎ ব্যাঙ্ক) | 
. মহীমান্ত ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা 


.' প্রধান অফিদ-_আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট 
কলিকাতা শাখাসমূহ-_১০২১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ২০১, নি 
| 1! ১১৯, শৌভাবাজার স্রীট 


আখাউড়া, আগরতলা, আজমিরিগণ্জ বদরপুর, বাজিতপুর ঝাড়গ্রাম, করিমগঞ্জ, কুঠি, কুলাউড়া 
কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর,' শিলচর, প্রীহট্ট, ইন্ফল, ব্রাক্গণবেড়িয়া, I 
চেকিয়াজুলি, মঙ্গলদৈ, মৌলৰীবাজার, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, 
চাদপুর, টাঙ্গাইল, গোলাঘাট, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দি, জলপাইগুড়ি, উত্তর লখিমপুর, নেত্রকোণা, 
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, শ্রীমঙ্গল, ফেঞ্চুগঞ্জ, ডিক্রগড়, শিলং। 


তিনস্থুক্িয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
ব্যা্কিং কার্য কর! হয়। 






টাক।।- ইহার পূর্ব বৎসরের অস্ত প্রতি 
শতকরা বাধিক ২০১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেও 


১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 


পূর্বন বৎসরের জগ্ও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । সমস্তিপুর সেণ্ট্াল সুশ্গীর কোং, 
লিঃ-_১৯৪৬ সান্রের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের 
জগ্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩" আনা। 
ইহার পূর্বব বৎসরের অন্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। দি বেঙ্গল ফ্লাউয়ার মিলস 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে পতকুরা বাষিক ৬০ 
আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের 'অস্ভও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 






মাণিক্য বাহার 


কে সি এস আই 
হারিসন রোড, ৫৭, ক্লাইভ ্্ীট, 












চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, 
নবদ্বীপ, তেজপুর, বেনারস, 







রাজসভাভুবণ শ্রীহরিদীস ভট্টাচার্য্য ' 
7 - ম্যানেজিং ডিরেক্টর ' 









| নান রগোরেশন লিঃ 


নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। 
রেজিস্টার্ড অফিস £--কুমিল্ল! | 
নিরাপদে টাকা খাঁটাইতে হইলে আমাদের যে কোন শাখার পরামর্শ 
গ্রহণ করুন! 
শাখাসমূহ 
কলিকাতা! ৫০৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ৰীট, ২২, ক্যানিং ষ্্রী, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলেঞ্জ ষ্রীাট, হাইকোর্ট, শ্তামবাজার, হাটখোলা এবং নিউ মার্কেট । 
বাংল! £- টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল,, টাদপুর, 
পুরানবাজার, . ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, 
চকবাজার (বরিশাল), ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হািগঞ্জ, 
চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, কুমিল্লা (বাজার), এবং কুমিল্লা (আদালত)। 
আসাম 2 ডিক্রগড়, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, শিলং, ছাতক, শিলচর এবং শ্রীহট্র। 
বিহার ও উড়িস্ক। £_র চি, পাটনা, ভাগলপুর, এবং কটক। " রি 
যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ 8 কাপপুর, 
খন্াই £_ ভার ফিরোজ শা মেটা রোড এবং মান্দতি । 


বে 
দিল্লী 2৪৮ ও ৪৯, টাদনী চক। 


এজেন্সীসযূহ, : সিঙ্গাপুর, পেনাং, মাদ্রাজ ।- . দা 


মি: বি, কে, দত্ত । মিঃ এন্‌, সি, দত্ত। 
ভেঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ ম্যানেজিং ডিরেউর £ 


নবাবপুর (ঢাকা), বরিশাল, 


লক্ষ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং বারাণসী। 


? 
4 


















বাজার হালচাল 


টাক! ও বিনিময় চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে তাহাদিগকে (করাচী 


কলিকাতা, ১৮ই অক্টোবর- _পুঁজার ছুটির পরে 
কলিকাতায় টাকার বাজার খুলিলেও আলোচ্য 


সপ্তাহে তাহাতে বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন- 


রূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। তবে টাকার 
যোগানাদি-যথেষ্ঠই ছিল। চাহিবামাত্র পরিশোধের 
সর্ভে ব্যাক্কসমূহের মধ্যে ‘কল’ টাকার যে লেনদেন 
হইয়াছিল, তাহার জুদের হার কলিকাতায় শতকরা 
০ আনা এবং বোস্বাইয়ে শতকরা 1০ আনাই 
বজায় ছিল। 

গত ১৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার ভারত এ 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জদ্ 
২ কোটী টাকার টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল । 
‘মোট ৩ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার টেগুার পাওয়া 
'গিয়াছিল। শতকরা ৯৯॥%৬ পাই দরের সমুদয় 
টেপার এবং শতকরা ৯৯৪৮৩ পাই দরের টেগারের 
শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ টেগ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। 
নিয্ন দরের টেগডার অগ্রাহ্ন হুইয়াছে। মোট ২ 
কোটা টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত 
টেণডারের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 
1/১১ পাই ধাৰ্য্য হইয়াছে। আগামী ২২শে 
অক্টোরব মঙ্গলবারে বোদ্বাইয়ে সকাল ১১টা 


(ষ্ট্যাপ্তার্ড টাইম ) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ' 


২১শে অক্টোবর সোমবার কাজকারবার বন্ধ না 


হওয়া পর্য্যস্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিল ||. 


মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেওার গ্রহণ করা হুইবে | ধাহাদের টেশার 





ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্‌ 
৭ নং, কাউন্সিল হাউস হট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল £ ৫৭২৬ 
“ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্নানাই- 
জেশন ও চীফ এজেন্দী অফিস বর্তমান । 








কেন্দ্রের টেও্খারদাতা ব্যতিরেকে ) আগামী ২৬শে 
অক্টোবর শনিবার এবং করাচীকেন্্রের টেগাঁর . 
দাতাগণকে আগামী ২৮শে অক্টোবর সোমবার 
টাকা জমা দিতে হইবে। অপরাপর সর্তাদি 
পুর্বববৎ । 


গত ১১ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যান্কের ইন্থ্য বিভাগের অনুকূলে 
মোট ১ কোটী ৪০-লক্ষ 
ট্রে্কারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজায়ে 


স্টালিং রেমিট্যান্সের' বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছে 








শিলং ব্যান্কিং কগেৰেশন লিঃ | 


হেড অফিস-_স্পিভনৎ, 
ভা ৫ 
শিলং--১৬৬ 


 অন্থান্ত পা হবিগঞ্জ করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। (আসাম)। 
শিলচর শাখা শীশ্রই খোলা হুইবে। 


এত বি আর-এ, , 
“জেনারেল ম্যানেজার । 


চিলির তি 





হেড অফিস- দা বল 







আসাম বাঙ্গালা, 
শিলং, | | আদায়ীকৃত মুলধন মুলধন ও চট্টগ্রাম, 

a শিলচর, রিজার্ভ ক. ঢাকা, 
শ্ৌহাটি, ৭১00 ১000১ নারায়ণগঞ্জ, 
করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ, 

|| শৌনুবীবাজার, | কার্য্যকরী মূলধন রিড 
ছাতক, প্রায় ১৭৫,০০,০০০২ 


হবিগঞ্জ । 


শাখ। 


| সি: পি, কে, চক্রবর্তী, 


ম্যানেজিং ভিরেক্টার ' 





- ১ টক 5 ফোন নং--ক্যালকাটা -৫৬০৭ 
২. বড়বাজার --৯, পগেয়। পট্টী। ৃ 

‘৩! কলেজ স্ট্রীট --৭৯৷২, স্থারিসম্‌ রোড -এ 

____ কেলজ রা ও হারিসন রোড, Baal lh 


বি বাড়ীর অন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়! হুইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শীত্মই খোলা হইবে। 






কলিকাতা ব্রাঞ্চ £_-১৫নং ক্লাইভ ট্রীট 
টেলি :--BANKSHILLO 


ফোন 2 ক্যাল--8৪৫৪ 







শ্রীপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী, 
৪৫৮১০ 


লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


প্রশতিশান জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকান্ ব্যান্কিং কাষ্য কর! হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে। 


ডিরেক্রর-ইন্‌-চার্জ_এ> Cক্ক- দ্কাম্ণ ' 


দ সিলেট ইণ্া্ীয়াল ব্যাক 





স্থাপিতত--১৯২৮। 















মিঃ জে, এম, ঘাস; 
জেনারেল ম্যানেঘার 





টাকার ভারত সরকাবের ' 


hs 















২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


সম্ভবতঃ টাকার বিনিময় হারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
নানাবিধ গুজ্বই অংশতঃ উহার অস্ত দায়ী। 
ফাটকা বাজারী অবস্থা গড়িয়া উঠিবার লক্ষপও 
দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যে 
রিলার্ভব্যান্ক ব্যাঞ্চমমূহের নিকট ছয় মাসের অগ্রিম 
ষ্টালিং টাকায় ১ শিঃ ৫২ পেঃ এবং রেডি ১ শিঃ 


, ৫৬ পেঃ দরে বিক্রয় করিয়াছে । ফলে বিনিময় 


বাষ্টার হারে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাটার হার 
নীচে দেওয়া হইল ৫. 


টেলিঃ ছৃণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ৫৩২ পেঃ 
উদর্শলী € ০») রঃ 
ভি. এ. তিন মাস ( » ) ১ শিঃ ৫$$ পেঃ 
ডি. এ. চার মাস ( * ) gs Sy 
" রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৪ঠা অক্টোবরের 


হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, এ তারিখে ভারতে 
চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটী ৫৩ লক্ষ 
৯৬ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার 
পরিমাণ ছিল ১১৮৭ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। 
প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের ৫ই অক্টোবরে 
এরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫২ কোটী ১২ লক্ষ 


৭৬ হাজার টাকা। গত 85 অক্টোবর রিজার্ভ - 


ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষসমূছের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৯ কোটী 
১৮ লক্ষ .৯৭ হাদ্দার ও ৩২০ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫৪ 
হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরামপ ছিল যথাক্রমে ৭৪৮ কোটী ১৫ লক্ষ ৭৮ 
হাজার ও ৩২১ কোটী ৪১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাক1। 
প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সালের ৫ই অক্টোবর 
এই ছুই, প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬৪৯ কোটা ৭৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ২৫৬ কোটা 
৯৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৮ই অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমশর পুজার বন্ধের পর পুনরায় কলিকাতার 
শেয়ার বাজার খুলিয়াছে। পৃজার বন্ধের অব্যবহিত 
পূৰ্ব্বে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দরে যে উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিস্মুউ হইয়া উঠিয়াছিল, আশা করা গিয়াছিল 
যে, পুজার বন্ধের পর বাজার খুলিলে বিভিন্ন 


বিভাগীয় শেয়ারসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে . 


সেয়ার সমূহের-দরেওঁ উন্নতি দেখ! যাইবে। কিস্ত 


আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার পৃজার বন্ধের পর 


বাজার খুলিলে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার 
সমূছের বিক্কিকিনি সাধারণভাবে কিছু ভাল 











আর্থিক জগৎ 
হইলেও, শেয়ারসমূহের দরে তেমন. কোন 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই | মঙ্গলবার 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 


পরিবর্তন হয় নাইশ বুধবার শেয়ারসমুহের দরের: 


অবনতি অব্যাহত ত থাকেই, পরস্ত বুধবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দর সোমবার ও মঙ্গলবার 
অপেক্ষাও নিয়স্তরে পৌছায়। কলিকাতার শেয়ার 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে বিশেষ অস্থিরতা দেখা 
দেওয়ার ফলে বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে 
বুধবার অপেক্ষাও অবনতি দেখা যায় এবং 
বৃহস্পতিবার , বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমুহের দর 


মাণিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টরীজ 


লিনপনিতডেডভ } 
১৫নৎ নারমল লোহিয়া লেন (বড়বাজার ), কলিকাতা । 
শাখা ঃ__ আগরতলা ও পাটনা। 
ফার্খা সিউটিক্যাল, রাসায়নিক ন্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ূর্কেদীয় সকল প্রকার ওধধও প্রসাধন 
দ্রব্যশামগ্রী প্রস্তুত করা হয় ৷ 
সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়। যায়। 
সর্ধত্র 8কি৪ এবং এজেণ্ট আবশ্যক । 


৫৪৩ 


স্যাহের সর্ধনিয় স্তরে পৌছায়। অন্ত শুক্রবার 
কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে বিভিন্ন - 
বিভাগীয় শেয়ারসমুহের দরে উন্নতি দেখা না 
গেলেও, শেয়ারসমূহের বিকিকিনির অবস্থা কিছু 
ভাল হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের কোন আপোষ 
মীমাংসা সম্ভব না হওয়া সত্বেও লীগ নিজ অধিকার 
বলে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন। 





এই ব্যাপারে কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেয়ার 
্রয্-বিক্রয়েচ্ছ জনগণের মধ্যে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়ত। 


দেখা দিয়াছে, সন্দেহ নাই। তঙ্বূপরি বাংল! 
গবর্ণমেন্ট বর্তমান বৎসরে বাংলায় পাট এবং 


স্বীয় রায় ফলায মতুমদার বাহার সি, আই, ইন 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 


ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


[বধ বার 


১২, ঠা রা 





ফোন কাল ৪৬৫৫ 


আপনার বিশ্বীসভাজন হইবার যোগ্য একটা জাতীয় ব 
উপযুক্ত সিকিউরিটির জামিনে দাদন দেওয়া হয়। 


ভারত মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লি 


১৭নং ম্যাঙ্গো। লেন, কলিকাতা । 
. গত জুন মাসে গণ্ডিয়া (সি, পি,) শাখা' খোলা হইয়াছে। 















ইউরাখালী ক... 1 


গ্রাম £ SELFHELP 


স্থাপিত ১৯২৯ 


ফোনঃ ক্যাল এন তন লাইন) 


একটি সিডিউল্ভূক্ত ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস-_১*, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ এস্‌, সি, পাল 


১২০৫৮১০০০৯৭ টাকার' উপর 
৬০ ১২৮১০০০৯২ গু 
২১০০৪ 0০,০০০ ২ সঙ্গ 
২৫০১০০১০০০২ % 9 Ez কোটি) 


১,৬০১০০৯০০০২২ টাকা . $ 
(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ অডিট সাপেক্ষ ) ূ 
{ 









৫৪৪ 


আর্থিক জগৎ [ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 








অবলম্বন করিবেন না বলিয়া চুড়ান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত- 

করায় এবং বাংলা গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত সত্বেও 
ভারত গবর্ণমেন্ট পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের 
রপ্তানীর মূল্য নির্ধারণ করিবেন, এই মর্দে সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়ায় কলিকাঁতার শেয়ার বাজ্জারের 
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণ বিশেষ ভাবে 
প্রভাবান্িত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা . ছাড়া, 
নোয়াখালী হইতে ব্যাপক হত্যা ও ধৰ্্মান্তরকরণের 
সংবাদেও শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণ বিশেষভাবে 
_অতিভূত হইয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ 
করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
অসম্ভব কিছু না ঘটিলে আগামী কিছু দিন 
পর্যন্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজারের অবস্থার তেমন 
কোন উন্নতি হইবে না, এবং আরও অবনতি দেখা 
দেওয়ার সম্ভাবনা আছে । 


চটকল-আলোচ্য সপ্তাহে এই, বিভাগীয় . 


+ শেয়ার সমূহের বিকি-কিনি. খুবই সীমাবদ্ধ হয় এবং 
মুল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিষ্ষট হইয়] উঠে। অকল্যাণ্ড ৪৪৪২ টাকা, 
এ্যাংলো ইত্তিয়া ৬৪০২ টাকা, কাম্যরহাটি ৯৪৪২ 
টাকা, নদীয়া ১৮১০ আনা, প্রেসিডেন্সি ১৪৪৮ 


আনা, রিলায়েন্স ৯৬২ টাকা, হাওড়া ৯১৯ | 


' টাকা, ডালহৌলী ৫০৫২ টাকা, বজবঞ্জ ৭২৮২ টাকা 


এবং ষ্যাণ্ডার্ড ৪০৯. টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাচে প্র 


নামিয়াছিল। . 7 
কয়লা-খনি__-আলোচ্য সন্তাহেও 

বিভাগের শেয়ারসমুহের কানকর্খ তেমন হয় নাই 

এবং এই বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরের অবনতিও 
ঢাহত থাকে । বরাঁকর ৪৫২ টাঁকা। তালচের. 












এ]. 


রর ঃ ম্যাঃ ডিরেক্টর £ 
|| ত্রিপুরেশ্বর শীত্রজেন্দকিশোর 
| মাণিক্য বাহাদুর, দি,'নি। ই, কে, সি, এস, আই দেব বর্ণ 


০ আনা, রাণীগঞ্জ ৫৬1০ আনা, ইকুইটেবল ছু 
, সাউথ করণপুরা ৪৫২ টাকা,ভাল্‌গোড়া প্র 
[| এবং নিউ বীরভূম ৪৮২ টাকা পর্যা্ত | টি 





করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪৮/% আনা, ষ্টীল ১৩1০ আনা এবং বার্ণ তা পর্্ত নামিয়া- 
কর্পোরেশন ৪১।০ আনা, কুমারধুৰী ১২২ টাকা, ছিল। j 
ব্েইতওয়েট ১৮/০ আনা, জ্রেপস ৩৪1০ আনা, চিনির কল__আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে 
মার্শাল ১২২ টাকা, স্কাশনাল_ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল এই বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে অবনতি পরি্দুট 


একটি উন্নতিশাঁল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অফ ব্যাঙ্ক লিঃ 


9 ক্যানিং ফ্রী, কলিকাতা । 


ক্যালকাটা মা ব্যাঙ্ক 


ল্নি নি তেভ 
স্থাপিত-১৯২৯ 

হেড অফিস $' ২০1১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ), 

.. ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগঞ্জ । 





















টি একটা নির্ভরঞ্গল পিট ব্যাক 
' চি এ্রত্লোন্িন্বেটেজ্ভ 







চীফ অফিস আগরতলা, জরিপুর। ষ্টেট। ₹ রেঞিষ্টার্ড অফিস :_গ্জাসাগর | 
কলিকাতা অফিসসমূহ £--১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড । 
‘ টেলিফোন £ ১৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ ব্যাবজিপুরাপ 
অন্যান্য অফসসমুহ ঃ 
| শ্রীমঙ্গল, আদ্দমীরিগঞ্জ, নারায়পগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 
'ভাঙগাছ, জোঁড়হাট (আসাম ); চকবাজার (ঢাকা), মা, গোলাখাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টা 
| তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভেরববাজ্জার । 





A 











ফোন £ কলিঃ ৪৭১৯ 


হেড অফিস £ ১৫, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত। 
* প্রাম 27107585725 


স্থাপিত :_-১৯১০ ইং 
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা শাখাসমূহ £_ 
বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, শ্টামবাজার ৷ 
'আদায়ীকত মূলধন ও ন্িজার্ভ ১৫০০,০০০২ টাকার উপর 
কার্যকরী তহবিল ২,00,00,000২ টাকার উপল 


৭, ব্যবসাস্মিবর্গ স্বারা স্থুপরিচালিত। 
সৰ্ব্বত্ৰ শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরি৷ 
, এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র গ্রশংসিত। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর : জি'সি পাল, 













২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬] 


হইয়া উঠিলেও এই বিভাগীয় জনপ্রিয় শেয়ার- 
সমূহের বিকি-কিনি মন্দ হয় নাই। বেলস্ুন্দ ১৩. 
টাকা, চম্পারণ ৪৬২ টাকা, কেক এণ্ড কোং লিঃ 
৩১1০ আনা এবং রামনগর ২৫৮০ আনা পর্যস্ত 
€ সর্বনিষ্ন ) বিকি-কিনি হইয়াছে । 


কাপড়ের কল-আঁলোচ্য সপ্তাহে. "এই 
বিভাগীয় শেয়ার সমূহের বিকি-কিনি অনেকটা 
সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
ঘরেও সাধারণভাবে অবনতি দেখা যায়। নিউ 
ভিক্টোরিয়া ৯৮০ আনা, বেনারস ১২/০ আনা, 
কানপুর টেক্সটাইলস ১৩॥০ আনা এবং এলগিন 
৮৯০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে 
নামিয়াছিল। 





কলিকাতা, ১৮ই অক্টোবর-_সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকার পুরাতন পাট (রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ) আদেশ 
বাতিল করিয়া ১৯৪৬ সালের পাট রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ জারী করিয়াছেন। পাটের মূল্য সম্পর্কে 
বাংল! সরকার ও কেন্ত্রীয় সরকারের মনোভাব ও 
তাহার সম্ভাব্য ফলাফল আলোচনা করিয়া অগ্থত্র 
একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হইল। 


পাটের নির্ধারিত মুল্যের পুরাতন হার বহাল 
থাকা সন্বেও আলোচ্য সপ্তাহে পাটের ' বাজারে 
দর বেশ চড়া চলিতেছিল। পুরাতন দরের উপরে 
আলগা পাটের দর শতকরা. প্রায় ৫০২ টাকা 
খৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাটজাত দ্রব্যের রও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারের 
প্রধান অবলম্বনই ছিল মিলক্রেতা। ভাণ্ডি হার্টের 


"বর ছিল ১৩০২ টাকা, রেড় এর ১২৫২ টাকা এবং 


মিল ফাষ্ট এর ১২০২ টাঁকা। গোড়ার দিকে 
১৫২ টাকা দরে প্রায় ১৫ হাজার বেল, মিল 
লাইটিং পাওয়া গিয়াছিল। কিন্ত পরে আর ১০ 
হাজার বেল খোঁজ করা হইলে দর বেল প্রতি ১০২ 
বেশী চাওয়া হয়। জাহাজী কারবারীর! এক্সপোর্ট 
ফার্ট”১৯৪২ টাকা এবং এক্সপোর্ট হার্ট ১০৫২ টাকা 
দরে বেচাকেনা করিয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারে মিলগুলি যথেষ্ট মাল 
খরিদ করিয়াছে। হোয়াইট ন্পারভাইভ্ড 
জাতের দর ২৬২ টাকা পর্যন্ত চড়িয়া যায়। 
জাত তোঁবা মিভলস ২৪২ টাকা হইতে ২৭২ টাকা 
এবং শক্ত ভিস্বক্ট তোবা ২৩২ টাকা হইতে ২৬২ 
টাকা দরে বিকিকিনি হইয়াছে । 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে ‘বি’ টুইলের দর 
‘ছিল ৮২২ টাকা ও লিভারপুলের দূর ৮৮২ টাকা! 
-কর্ণভাক ৮৪২ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 


সোন! ও রূপী 
কলিকাতা, ১৮ই অক্টোবর-_আলোঁচ্য সপ্তাহে 


-কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ 


"ও সর্ধনিয্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৯০০ আনা 
"ও ৯৮/০ আনা । বোদ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন 
দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১০১৮০ আনা ও 
৯৮৮০ আনা! কলিকাতা ও বোঘাইয়ের 


আর্থিক জগৎ 


বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতি- 
খণ্ড গিনি যথাক্রমে ৩৮২ টাকা ও ৬৯২ টাকা দরে 


বিক্রয় হইয়াছে। 


পা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 


৫৪৫ 


ীডাইতেছে, যথাক্রমে ১৬৮৭০ আনা! ও ১৬৩৮০ 
আনা । বোস্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য স 


প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন 


প্রতি ১০০ ভরি ন্ধপার সর্বোচ্চ ও সর্কমনিয় দর | টাকা |) . 





[লি 
[| আপনার 


, আপনি 








Hl 


হয়ত কাজকর্দে এত ব্যস্ত থাক তে হয় যে, আপনার ' 


দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 


অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন ' 


যদি আপনি 


ব্যাথা ইউনিয়ন লিঃ | 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক' হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 


" বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 


আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 


এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হুলে লিখুন ৫ 
হেড অফিস-_-পি-৭নং মিশন রো! একাটেনসন, 
কলিকাতা 


ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা। 


দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৮৮০ আনা ও ৯৫৪২ 











শাখাসমূহ 





হেড অফিস--পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। | ফোন--কলিঃ ৩৫৮ ' 
_ শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর । 


দক্ষিণ কলিকাতা শাখা (৮৬ রাসবিহারী এভেনিউ) খোল! হুইয়াছে। 











ম্যানেজিং ডিরে্টর--এস্‌, চৌধুরী । 


HM ননট্ান ক্যালকাটা ব্যাক লিমিটেড | 


ELA 


ফোন কলিঃ ২১২৫, ৬৪৮৩ 


চারুচন্দ্র দ্বত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত ) 


০ ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 


_ শীখাসমূহ__ 
আলিপুর দুয়ার দিনাজপুর ' বীকুড়া লালমণিরহাট 
আসানসোল ছুবরাজপুব . বালুরঘাট .  শ্তামবাজার 
আজমগড় নিউ মার্কেট বেনারস . সাউথ কলিকাতা 
এলাহাবাদ নীলফামারী : 'ভাটপাড়া সাহাজাদপুর 
কাচরাপাড়া নৈহাটা রায়বেিলী সিরাজগঞ্জ 
কুচবিহার পান: রংপুর সিউভী . 
জলপাইগুড়ি পাবনা 'লক্ষৌ সৈয়দপুর 
জৌনপুর বর্ধমান লাহিড়ী যোহনপুৰ হিলি 


সেক্রেটারী-_মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী 


লালগল্জ 
জনের হারও জাত বিট দিছিল হান হই থাকে। 
ম্যানেজিং ডিরেউর--মিঃ ডি, রায়। , 


৫৪৬ 

















----লা 


গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, 


[ ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 





২ ০শে সেপ্টেম্বর 





ন জজ আজ 








১৪ই অক্টোবর 


 ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটে, 


হেড অফিস ৫ ৮৬-বি, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । 





১৫ই অক্টোবর 


খাসমূহ 
কলিকাতা--বড়বাজাৰ্‌, সাদাৰ্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাজলা__বীকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, 
বৈদ্ধপুর । বিহার--টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড়। আসাম-_বড়পেটা। যুক্তপ্রদেশ-_কাণপুর, 
জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ, 
লক্ষৌ, দিল্লী । সাব ব্রাঞ্চ _রবার্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কছুয়া, আরাউরা, সোণামুখী | 








১৬ই অক্টোবর 




















ময়মনসিংহ 





১৭ই অক্টোবর 





১৮ই অক্টোবর -. 
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হেড অফিস 2--ঢাঁকা 
কলিকাতা অফিদ-_-৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন 


ফোঃ কলি: ২৮৫৭ 


£ কিশোরগঞ্জ 
বাজিতপুর নবাবপুর (চাকা)। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং সপ্পকিত কার্য্য করা হয়। 


পি, বি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার 


স্যালেজি ভিরেটর 
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অজিতকুমার সোষ 
ডিরেউর-ইন্‌-চার্জ 
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আর্থিক জগৎ 
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ষ্ট্যাণ্ডার্ড রঃ র্‌ ৪৭৪২৬ 
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iH RE কোং লিঃ "৯৯, 
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স্কাশনাল ইনস্থলেটেড কেবলস 
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেশ্স 









টেলিগ্রাম; য্শেধ 


, 1১৩৪৬২১৩২৭৯ 


১৯]৬/০-১৮৮%৭ 
১৭%০-১৬]০ 
১৮৪৯২-৯৭৬২ 
১৯1০-১৮1৮০ 

৩২৭৯২-৩১৮৯ 

৩৩%৮০৩২২ 
২ই২০২১॥০ 





৩৮৪৩০ 

















১১|০-১১%/০ 


০০ 


১৫1০/০-১৫৩/০ 


২১৫/০-২১1০ 
৭৪ ৭৩০ 
৭০৭২২ 
১০২৫-১০ ১০২ 
২০১২-১৯৫৭ 
১৫দ%০-১৫দ০ 
১১২০-১১১২ 


্ ১৪৬২-১৪৩৮%%০ ১৩৩০০-১৩২২ 


৫০৫৯২ 


৪৬৮০ 


২৫৪%০-২৪৪০ 


১৭৬/০-১৬৪৩/৩ 
১৭৫২ 


স্পা 
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জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 








১১1/০-১১৩/০ 


১৫৪০-১৫%০ 


৭৪/০-৭৪২ 


২০৩২-২০ ০২ 
১৬%০-১৬২ 
১১৩৭ 
৮৫৫২ 
১৩৪|০-১৩৩|০ 
১৪০০ 
৪৭8০-৪৭1০ 
৩৪%১/০-৩৪%০ 
২৬১০ 


২০1৬/০ 
১৭|০-১৬।%০ 

১৭৫২ 

১৮৮৮০ 
৩২২৯২-৩২০২২ 
১১|/*-১১|০ 


৪০২২-৩৯1%০ 
৪৮২-৪৭1০ 
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যখোহৰ-খুলনা | ইউনিয়ন ব্যাধ লিমিটেড 
হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 

hi ie নাভীর জিভলেল যা 
ক্াঁলীন্তুল্বিভ্ হই লৰা | 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 


: প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়, 


রায় সৈলে্নাথ ছে ঘোষ বাহাদুর I 
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অনাগত স্ুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন 
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“বর্তমানে সকলপ্রকার কাপডের ঘাটতি এবং সেজ্ন্ত - 

'ভারতীয়- কলসমূহের উৎপাদন শক্তি -বৃদ্ধি করার জগ্চ 
রি গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দশনে ভারতবর্ষে বহুসংখাক 7; 

নৃতন- কাপড়ের বল প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করিয়া 














ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ হুযোগগ্রাপ্ত 
জন্যান্য শাখা: চউপ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 


























সা জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ। 

ee ছিলাম। ভারতলক্ষী সিন্ক ও কটন মিলস্‌ লিমিটেড হ্ামবাজার শাখা, ৮২1২, কর্ণওয়ালিস্‌ 

৪ সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অঙ্গুমান-সত্যই হইয়াছে + উট কলিকাতায় খোলা হইযাছে। 
'জনসাধারণের .জন্ত"- এই : কোম্পানী ১০২ মূল্যের দের হার ৰ 






কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারডরাফটের জন্ লিখুন। 
হাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কর! হয় 


১,১০,০০০ অভিনারী শেয়ার ও. ২৫২- মূল্যের শতকরা . 
Hl Rar AN লভ্যাংশসহ “৯,০০০, প্রেফাবেন্দ ' শেয়ার বিলি ॥ 
44 & রুরিতেছেন। ডাইরেক্রগণ, ..য্যানেভিং এজেন্টস্‌ ও. 
ভার তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ *১০২ টাঁকা--যুল্যের ৪০,০০০ 























অর্ডিনারী, শেয়ার, হণ . }করিয়াছেন। কোম্পানী ক: চোরনযা জীমতিলাল যি 
এ ৪88 ভু অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ, টাকী ।” . রি 211 
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টেলিগ্রাম | জি ০৫ ~ । আনে 
‘HoxsycOMB' 0৯ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা :. কলি: ৩৩৮১ 


ব্যাঙ্ক লিঃ 




































স্থাপিত ১৯২২ 
রেিষটা্ড অফিদ_ 8, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 

অনুমোদিত মুলধন » " - ২০০১০০ ০০০২ টীকা - 

বিলিকৃত ও বিক্রীত, মুূলধন- " । ১০০১৯০১০০০২ ৯ 

“ আদা যকৃত নূলধন (অগ্রিম কলহ? ২ ৫০০৮০০ টার উপর । 

(6১ রি ০২. ২৭০০১০০০৬৮৮ 

Ae bs ১২১৫০, ০০১০০০১৬? ৩, 29 59 | রা 
কাকী মুন. fe ৬৫১০০১০০১০০০২ টাকার উপর 7 লুতিলান্ম। এণ্ড, সন্ম 
রি তে জে নিত, ১৩ই দাশের টি 
সকলপ্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কাধ্য করা হয়। ' : oo 
| লণ্ডন এজেণ্টস্‌ : Lins hs bd নিমাত আনন শিল, - ব্রত ৃ 
কোং অব নিউ ইয়র্ক, অস্ট্রেলিয়ান 'এজেপ্টস- ব্যার্ক অব থ ওয়েলল টন 

be মিডল ইষ্ট এজেঞ্টস-_বাররেজ ব্যাঙ্ক লি: (ডি সি এও ও) . ৮নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা। 

ম্যানেজিং estan: এস, be দত্ত এম-এ, ; বি-এল, পি-এচ-ভি (ইন) 'লণ্তন, বার-এট-জ 


আদর্শ পথা ও পানীয় 


এ 












সি নট --ক 





পাটের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার এবং ভারত 
সরকারের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, গত 
সপ্তাহে “পাটের লড়াই” শীর্ষক গুবন্ধে- আমর! তাহা 
বিস্তারিভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই সম্বন্ধে 
পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে রপ্তানীরত পাট ও থলের মুল্য 


' নিয়্্রণমূলক অর্ডার বাতিল করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে 
, সঙ্গে তাঁহারা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীতুক্ষের 
, পরিমাণ বদ্ধিত' করিয়া, দিয়াছেন। প্রকাশ যে, 


''বন্ধিত.পাঁট রপ্তানীশুষ্ব বাঁবদ.ভারত গবর্ণমেপ্টের যে 


অতিরিক্ত আয় ' হইবে, তাহাও প্রচলিত নীতি 
অনুযায়ী পাট উৎপাদক প্রদেশগুলির মধ্যে ব্টিত 
হইবে বলিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন এবং 
বাঙ্গলা সরকারও উহ্ছাতে সম্মতি দিয়াছেন । 
আমরা গর্ত সপ্তাহে 'বলিয়াছি যে, প্রধানতঃ 
বিদেশ হইতে 'খাতত্ব্য ' আমদানীর বিধার্থ ই 
ভারত সরকার পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর 
ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণাদেশের আমল হইতে একেবারে 
মুক্ত করিয়া দিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার 


প্রধান, মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্দী ভারত সরকারের এই 


নীতিকে বাঙ্গলার পাটচাষিগণকে জব্য করিবার 
একটা চেষ্টা বলিয়াই অপপ্রচার করিতেছেন। 
এই অম্কই বোধ হয়, ভারত সরকার 


" অব্যাহতভাবে পাট ও" পাটজাত দ্রব্য বিদেশে 


রপ্তানী করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। উহাতে , 


" সুরাবদ্দী সাহেবের জেদ বহাল হইল বটে। কিন্ত 


sr 


উদবাতে বাদলার পাটচাবীর কতটা উপকার হইল 


তাহা বিবেচ্য বিষয় । কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা 


পরিষদে কংগ্রেস পক্ষ হইতে পাটের সর্বনিম্ন দর 
8০. টাকা বীধিয়া দিবার জগ্ যখন প্রস্তাব হয়, 


তখন ইউরোপীয় সদগ্তদের ভোট হারাইতে হইবে 
+ ভয়ে তিনি উহার বিরুদ্বাচরণ করেন। সেই সময়ে 


এই প্রস্তাব গৃহীভ,হইলে পাটচাষী. সত্যসত্যই 


‘ভাল দর পাইত। কিন্তু এক্ষণে কৃষকের উৎপন্ন 


পাটের অধিকাংশই ফড়িয়া, আড়তদার ও মহাজনের, 
হাতে চঙ্গিয়া গিয়াছে। দরিদ্র কৃষক ১৫২০২ 

টাকা মণ দরে" চালৈ ক্রয় করিতে যাইয়া উহার 
হস্তস্থিত (পাটের অধিকাংশ ইতিমধ্যে বেচিয়া 
ফেলিয়াছে। সুতরাং নুতন পরিস্থিতির ফলে 


' ফড়িয়া, আড়তদার ইত্যাদি “শ্রেণীর লোকই 
অধিকতর উপকৃত হইবে। পক্ষান্তরে পাটের. 








|| . লিমিটেড কোম্পানী গঠন (২) 





PHONES. B. S382 . 


Monday 28th October: 1946, নব; বরই কার্তিক, ১৩৫৩ 


সাময়ক প্রসঙ্গ 


মরশুমের শেষে হঠাৎ পাটের দর অত্যধিক চড়িয়া 
যাওয়ার ফলে কৃষক আগামী, বৎসর খুব বেশী 
পরিমাণ পাটের চাষ করিয়া বসিবে। ফলে পাটের 
মূল্য অত্যধিক নামিয়! যাইবে এবং চা’লের মুল্য 
বৃদ্ধি পাইবে। দেখা যাইতেছে যে, বাঙলার প্রধান 
মন্ত্রী পাটচাষীর ভাগা লইয়া বর্তমানে বেশ একটা 
রাজনীতিক খেলা আস্ত করিয়াছেন। 
লবণের লড়াই 

পাটের লড়াই শেষ হইতে না হইতেই বালা 
সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে লবণ লইয়া 
আর এক বিরোধের হুত্রপাত হইয়াছে। বা বাদলায় 


[বিষয় বিষয়- |... বিষযঙ্ী 
বি 


883-৫8 
৫৫৫-৫৬ 
৫৫৭-৫৮ 
৫৫৯-৬২ 

‘৫৬৩-৬৪ 


od a 
জমিদারী প্রথার ভবিষ্যৎ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ' 


৫৬৫-৬৬ 
৫৬৭-৭২ 


৫৭৩ 
৫৭৪8-৭৮ 








[| থার ধারাবাহিক ' ক ভন্তিই গ্‌ক্তির- পরিচয় 


REGD. NO. C. 2506 






বর্তমানে যথোপযুক্ত পরিমাপ লবণ রহিয়াছে 


দেখিয়া ভারত সরকার এডেন হইতে বাঙ্রলায় 
লবণ আম্দানীর জঙ্ক ইদানীং কাহাকেও অঙ্ুমতি 
‘দেন নাই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে লবণ 
শিল্প 'গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার স্বার্থের খাতিরেই 
ভারত সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
কিন্তু বাঙলার কতিপয় লবণ ব্যবসায়ী ভারত 
সরকারের ত্মুমতি না লইয়াই এডেন হইতে 
কয়েবটী জাহাজ বোঝাই লবণ ৰাদলায় আমদানী 


, ' করিয়া ফেলিয়াছে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের 


‘নীতি বৰ্তমানে ভারত সরকারের আমলাধীন এবং 
ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন 


ভারতীয় ব্যবসায়ী ভারতের ' কোন বন্দরে লবণ 


আমদানী করিতে পারে না।' এই অধিকার বলে 
ভারত সরকার কলিকাতা বন্দরে উপরোক্ত জাহাজ 
সমূহ হইতে লবণ নামাইতে দিতেছেন না--কিন্ত 
বাঙ্গলা 'সরকার নাকি জবণ আমদানীকারী 
ব্যবসায়িগণেরই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন । 

বাজল! সরকারের এই নীতির তাৎপধ্য কি 
তাহা আমরা অবগত নহি। তবে উহা সর্বজন" ' 
বিদিত যে এডেনে লবণের যে সমস্ত কারখানা 
রহিয়াছে, তাহা কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান ব্যবসায়ী- 
দের দ্বারা পরিচালিত এবং বাঙ্গলায় যাহারা লবণ 
আঁমৃদানী করে তাহাদের ' মধ্যেও যুসলমান 





. ১ ৩১শেঁ ডিসেম্বর, ১৯৪৫সাল 
অনুমোদিত মূলধন ৫০৭০০০০২ টাকা 
(পঞ্চাশ লক্ষ ) 
বিক্রীত মুলধন | ১৯,৫৮১০০৭ টাক! 
৮ ১ ৪৪,৬১৯ 
রিজার্ভ ফাণ্ড ++ ৯১১২০০০০২, 
(অডিট সাপেক্ষ) 


দাচ্ছিলিং ব্যাঙ্ক 





"হেড অফিস ভবানীপুর, কলিকাতা। 


, জরীদ্বিজেন বসু, 
'ডিরেক্টুর-ইন-চার্জ্জ ' 


প্রধান প্রধান ন মালা ছু 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 






৫৫০ 















বসায়ীর সংখ্যাই অধিক। করাচী এবং কলি- 
এই সব মুসলমান ব্যবসায়ী মুসলীম লীগের 
বড় সমর্থক। এরূপ অবস্থায় উহা মনে করা 
যাইতে পারে যে, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থ অপেক্ষা 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থদ্বারাই বাঙ্গলার "লীগ গবর্ণমেণ্ট 
পরিচালিত হুইতেছেন। ূ 
এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি কি হয় তাহা 
বলা যাইতে পারে না। তবে ভারতের অস্থায়ী 
গবর্ণমেণ্টে লীগ, দল যোগদান করিয়াছেন এবং 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পরিচালনাভার 
একজন লীগ দলভুক্ত মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হইয়াছে । 
লীগের তরফ হুইতে এরূপ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া 
- হইয়াছে যে, তীহারা সহযোগিতার মনোভাব লইয়া 
কাজ করিবেন। এরূপ অবস্থায় লবণের লড়াইয়ের 
শীঘ্রই সস্তোষজনক একটা মীমাংসার আশা কর! 
যাইতে পারে । 


সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি 


মা্রান্জের সমবায় বিভাগের রেঝিস্্ীর এ 
প্রদেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতির সংখ্যা ও 
কার্ধ্যকাঁরিতা বৃদ্ধি সম্পর্কে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন। সমবায় প্রথায় কৃষিপণ্য বিক্রয়ের 
জন্য মাগ্রাজের প্রতিটি তালুকে ১৮৭টি সমবায় 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । নূতন পরিকল্পনা 

অনুসারে সমিতির সংখ্যা ২০৪টি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার 
ব্যবস্থা হইবে ।$* যথাসময়ে সাধারপ্যে শেয়ার 
বিক্রয় করিয়াই সমিতিগুলির কাধ্যকরী মূলধন 
সংগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই ; তবে গবর্ণমেন্ট নানা- 
দিক দিয়া তাহাদিগকে সময়োচিত সাচয্য ও 
উৎসাহ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কৃষকদের 
নিকট হইতে পণ্য লইয়া তাহা! ভালভাবে মজুত 
করিবার সমবায় সমিতিগুলি উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম 
তৈয়ার করিবে। গুদাম তৈয়ারের শতকরা অৰ্দ্ধেক 
খরচ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। বাকী অর্ধেক 

॥ খরচের টাকা বিনা সুদে সমিতিসমৃহকে খণ দেওয়া 
হইবে | সমবায় বিভাগের রেজিদ্রীরের পরিকল্পনায় 
মাদ্রাজে চাক্গিটি সমবায় ধান্ভ বিক্রয় ফেডারেশন 
ও চীন! বাদাম বিক্রয়ের অগ্ভ ৫টি ফেডারেশন 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হুইয়াছে। গবর্ণমেন্ট গ্াতি 
ধান্ভ বিক্রয় ফেডারেশনকে বছরে একটি করিয়া 
চাঁউলের কল স্থাপনের জঙ্কু বিনা সুদে ২৫ হাদী 
টাকা খণ দিবেন। 

এদেশের কৃষকরা সমবায় প্রথায় সক্ববন্ধভাবে 
তাঁহাদের উৎপন্ন বিক্রয় করিতে পারে ন! বলিয়া 
ধনী আড়ত্দার ও ব্যাপারীরা তাহাদিগকে নানা- 
ভাবে গ্ভাষ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিষা থাকে। 
কৃষকদিগের এই অসহায় অবস্থা দূব করিয়] 
তাহাদিগকে উৎপন্ন পণ্যের সমুচিত মূল্য পাওয়ার 
স্থযোগ দিতে হইলে এদেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় 
সমিতির সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার 


ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের পক্ষে: 


নিতাস্ত সঙ্গত! মাদ্রাজের কংগ্রেসী মঞ্জরিসভা! 
সে বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ নিবন্ধ করিয়াছেন, 
ইহা সুখের বিষয়। তবে নূতন কাপড়ের কল 
স্থাপন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া তাহারা 
চাউলের কল স্থাপন সম্পর্কে যে ভাবে অর্থসাহায্যের 


মাদ্রাজ সরকারের শিল্পনীতির ভিতর 


[২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 





পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুটা 
বিশ্মিত হইয়াছি। বেকার সমস্তা সমাধানের 
জন্থ যাহার! কাপড়ের কলেন্ন বদলে হস্তচালিত 
তাঁতের সংখ্যা বাড়াইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, 
কুটার শিল্প হিপাবে ধানভানার কাজে উৎসাহ 
দেওয়াই" তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইত। আমরা 
অবশ্য যপ্তশিল্পের বিরোধী নছি। যাহারা 
উছার বিরোধী তাহারা তাহার সকল কালে 
সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া চলুন । সেরূপ না করাতে 
একটা 
অসামন্তন্তই আমরা লক্ষ্য; করিতেছি। বাঙলার 
প্রধানমন্ী মিঃ শুরাবদ্দী এ প্রদেশের পাটচাষীদের 
স্বার্থ রক্ষার জগ্ত অনেক বাহিক উচ্ছাস দেখাইতে- 
ছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


নীতির নিন্দাবাদ ছাড়া এ জন্য কোন বিষয়ে কোন ২ 


কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিতেছেন 
না। বাঙ্গলার কৃষকরা দারিদ্র্যের জন্ত সম্খবদ্ধভাবে 
অধিক কাল পাট হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে না 
বলিয়া ও তাহারা সক্ঘবদ্ধভাবে পাট বিক্রয়ে 
অভ্যস্ত নয় বলিয়া এদেশের আভতদার ও চটকল- 
ওয়ালারা পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে তাহাদিগকে 
সর্বদাই বঞ্চিত করিতেছে এই অবস্থায় পাঁট- 
চাষীর কল্যাণ দেখিতে হইলে সমবার প্রথায় 
তাহাদিগকে সঙ্ববন্ধ করা ও পাট গুদামজাত 
রাখিয়া সুপযয়ে তাহ! বিক্রযের ব্যবস্থা করা খুবই 
উচিৎ। মাদ্রাজ সরকারের অনুদরণে মিঃ সুরাবদ্দা 
য্দিসেরপ সমিতি গঠনে যত্রপর হুইতেন, তবে 
একটা কাজের যত কা হইত | 
যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি 

যুদ্ধের সময় দেশে যানবাহনের বেশী রকম 
অভাব দেখা গিয়াছিল। আশ! করা পিয়াছিল 
যুদ্ধ সমাধ্টির পর যানবাহনের বিশৃঙ্খলা অচিরে 
দুর করিবার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু গত ১৪ মাসে 
এদিক দিয়া অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষ্য 
করা যায় নাই। দেশের রেল কোম্পানীগুলি 
যাত্রী চলাচলের জন্য গাড়ীর সংখ্যা বর্তমানে 
কিছু বাড়াইয়াছে সত্য কিন্তু এই বৃদ্ধি প্রয়োজনের 
তুলনায় মোটেই যথোপযুক্ত নহে। যুদ্ধের/পূর্কে- 
গত ১৯৩৯ সালে দেশে রেলযাত্রীর সংখ্যা যাহ! 
ছিল সে তুলনায় বর্তমানে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। 
অথচ রেল কোম্পানীগুলি ১৯৩৯ সালের তুলনায় 
এখনও শতকরা ১৫ ভাগ কম যাত্রীগাড়ী নিয়! 
কাজ চালাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে মালপত্র 
চলাচল সম্পর্কে নানারকম নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা 
তইয়াছিল। 
কিন্ত মাল- 
গাড়ীর সংখ্যা তেমন কিছু বৃদ্ধি না পাওয়ায় মাল 
চলাচলের অসুবিধা এখনও বিশেষতাবেই অনুভূত 
হইতেছে । বৎসরের এই সময়ে ব্যবসায়িক 
কার্যধারার ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক মন্দ! দেখা 
দেয়। নূতন ফসল বাজারে উঠিবার সঙ্গে আর 
কিছুদিন মধ্যেই অধিক পরিমাণে সে সমস্ত 
চলাচলের কাজ সুরু হইবে । মাল গাড়ীর সংখ্যা- 
কম থাকায় বর্তমানেই যে স্থলে রেল কোম্পানী- 
গুলি দ্রুত মাল চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারি- 


এক্ষণে সে সব নিষেধাজ্ঞা কতক | 
. পবিষাণে তুলিয়া লওষা হুইয়াছে। 


| আমাদের বিশেষজ্ঞ হারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 


আরম্ভ হইলে উহাদের :. পক্ষে তখন ব্যব- 
সায়ক দাবীদাওয়া মিটানো খুবই কঠিন 
হইবে। 


রেল কোম্পানীগুলি বর্তমানে যে উপযুক্ত 
সংখ্যায় যাজরীগাড়ী ও মালগাড়ী নিয়োগ করিতে 
পারিতেছে না তাহার মূলে দুইটি কারণ নিহিত 
রহিয়াছে প্রথমতঃ, সামরিক বিভাগ যে সব গাড়ী 
নিজেদের কাজের ভন্ত নিয়াছিলেন তাহার অনেক- 
শুলি তাহারা এখনও রেল কোম্পানীসমূহকে 
ফিরাইয়া দিতেছেন নাঁ। দ্বিতীয়তঃ, রেলওয়েতে 
ব্যবহৃত অনেক গাড়ী অকেজো ছইয়া' পড়ায় 
বর্তমানে তাহা মেরামতের জগ্ রাখা হইষাছে। 
যুদ্ধের সময় মেরামতের কাজ সম্পর্কে রেল 
কোম্পানী মোটেই মন দিতে পারেন নাই। যুদ্ধ 
থামিয়া যাওয়ার পর এক্ষণে সে কাঙ্জ আরম্ভ করা 
আমরা অপ্রযোজনীয় বা অবাঞ্চনীয় বলিয়া মনে 
করিনা! তবে কোন গাঁফিলতীর ভাব না 
দেখাইয়া যথাসম্ভব সত্বর লে কাজ সমাধা করিবার 
চেষ্টাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত | কিন্তু বুদ্ধ মিটিয়! 
যাওয়ার ১৪ মাস পরও সামরিক বিভাগের হাতে 
অনেকগুলি গাভী আটক পরিয়া থাকা আমরা 
খুব শোচনীয় বিষয় বলিয়া মনে 'করি। সামরিক 
বিভাগকে তাগিদ দিয়া এই সমস্ত তাহাদেব 
হাত হইতে ছাড়াইয়া আনা রেল 
বিভাগের খুবই কর্তৃব্য। নূতন মধ্যবর্তী সরকারের 
অধীনে রেল বিভাগ সে কর্তব্য সাধনে ক্রি 
করিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি। 
বেশী যাত্রী. ও মাল চলাচলের . অন্ত 
দেশে যানবাহন ব্যবস্থার -সম্প্রসারণের, বিশেষ 
আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। সে দিকে নজর রাখিয়া 
ভারতে ইঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ারের সুরন্দোবস্ত করা! 
ও বেশী সংখ্যায় রেলপথে তাহা .চালু করা 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঙ্গত হইবে | যে পর্য্যন্ত সেভাবে 
রেলওয়ের পুনর্গঠন সম্ভবপর না হইবে সে পর্য্যন্ত 
এদেশে মোটর সাভিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উদ্ভেগী 
ব্যবসায়ীদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত করা 


888 পক্ষে 1 | 










দেশের ও দশের .সেবায় 
. নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ দির 


সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কাৰ্য্য 
, করা হয়। ॥ 


গন ্যান্ক লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কমলিকাত। 


££ তার £ 'Honey Comb,’ Cal. 








ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ 


শেয়ার, ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় কর! হুয়। 


তেছে না, নৃতন ফসল ক্রয় বিক্রয়ের তাভাহুড়া এ Lal 8১০০ 


রিট, 


২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 











বাঙ্গলায় থানা সংগ্রহ 
r সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের বে-পামরিক 
বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মিঃ এ, ডি, থান 
সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙ্গলার জন্য খাছ সংগ্রহের 
যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে আশা অপেক্ষা 
নৈরাগ্তেরই সঞ্চার হয়। মিঃ খান বলিয়াছেন যে, 
চলতি বৎসরে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ টনের 
কিছু বেশী চাউল সংগৃহীত হইয়াছে । এতঘ্যতীত 
বাঙলার জগ্ভচ আটার বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া ২৭ লক্ষ 
টন করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ টন 
ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছে। মার্কিন ভুট্টাও 
বিভিন্ন জেলায় ৯৮ হাজার মণ পাঠানো হইয়াছে। 
সারা বাঙ্গলাদেশে খাস্য-সঙ্কট বর্তমানে চরমে 
| উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক হাদ্রামার ফলে বিভিন্ন 
অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ করা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় 
7 এবং গুগডাদল বথেচ্ছভাবে প্রচুর খাদ্কদ্রব্য নষ্ট 
করায় খাদ্য-সঙ্কট সমাধানের সম্ভাবনা সুদূর- 
পরাহত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলার প্রয়োক্গন 
বিবেচনা করিলে সংগৃহীত খাস্ত-শস্তের পরিমাণও 
খুব বেশী নহে । আটা খাইতে বাঙ্গালী অভ্যস্ত 
নয় এবং ভুট্টা ভক্ষণের ফলে বাঙ্গালীর উদরাময় 
অনিবার্ধ্য। কিন্তু খাম্য-সঙ্কটের দিনে এই সকল 
রা চিন্তা করা বৃথা । তথাপি বাজল! সরকার 
সংগ্রছের জন্যই আরও সচেষ্ট হইবেন ইহাই 


|] করে। 



























বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে 
ৰাই বৃথা । যুদ্ধকালীন দুভিক্ষ- 
স্ত বাঙলা দেশকে যখন 
তে করিবার প্রয়োজন 
নংগ্রামে” : অবতীর্ণ 
পথ প্রশস্ত 
চট হাহাকার 
আজ 


পরিচালিত হয়। ভারতীয় জনসাধারণের সুখ- 
দুঃখ এই সাভিসকে ম্পর্শ করে না, ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের অভিমত ইহা অনাদ্জাস অবহেলায় 
উপেক্ষা করিয়া থাকে। বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের 
্বার্থরক্ষাকে একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া এই 
সার্ভিসের কর্মচারীরা ভারতের শাঁসনকার্ধ্য 
পরিচালনা করেন। ছুই একটি নিতান্ত সৎ লোক 
যদি বা কালক্রমে দেখা দেন, তাহা হইলে বিশ্ব- 
কুখ্যাত “ইস্পাতের কাঠামোর” প্রচণ্ড চাপে 
তাহার] দলিয়া পিবিয়া ছাচে ঢালাই হইয়া যান। 
এই চাপেও যাঁহাদের কাবু করা যায় না, তাহারা 
বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইস্পাত সম 
সুদৃঢ়, সকল অবস্থায় অনড় অচল এই ভারতীয় 
সিভিল সান্ভিসই হইতেছে বৃটিশ সাঞ্জাজ্যবাদের 
অচলায়তনের দৃঢ়তম ভিত্তি। 

এতদিনে সেই ভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছে জানিলে 
একাধারে বিস্ময় ও আনন্দের চমক লাগে। ২১শে 
অক্টোবর নয়াদিস্লীতে প্রদেশসমূহের প্রধান মন্ত্র 
সম্মেলনে মধ্যকালীন জাতীয় গব্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র 
সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল “ইস্পাতের 
কাঠামো” চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। 
ভারতীয় রাজনৈতিক বিভাগ ও ভারতীয় পুলিশ 
বিভাগও আর ভারত সচিবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হইবে না বলিয়া সর্দার প্যাটেল 
জানাইয়াছেন। আসন্ন শাসনভাস্ত্রিক পরিবর্তনের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সচিব আই-সি-এস ও 


আই-পি-তে নৃতন লোক লওয়া বন্ধ কবিবেন 


বলিয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সচিব কর্তৃক । 
ঘোষিত সর্তে উক্ত সাভিসগুলির কর্মচারীরা অবসর 
গ্রহণ করিলে তাহাদের শৃগ্ভ পদ পূরণের জন্যও 
ভারত সচিব আর লোক নিয়োগ করিবেন না বলিয়া 
জানাইয়াছেন। 

সর্দার প্যাটেল ভারত সচিবের উক্ত সিদ্ধান্তের 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া একটি সর্বভারতীয় শাসন 


[করিয়াছেন। শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের দায়িত্ব 


বেশী হওয়া উচিত হইবে না। 


বিভাগীয় সার্ভিস প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন | 
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ভে অধিক | তাহাদের কর্মদক্ষতা ও ব্চক্ষণতার | 
সমগ্র গবর্ণষেন্টের জনপ্রিয়তা নির্ভর | 
চুই জাতীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষে শাসন | 
লোককে নিয়োগ করা সম্ভব | 




























তীহাদের আপত্তি না হইতে পারে। সম্ভব 
লীগ মন্ত্রিমগুলী শাসিত প্রদেশগুলির পক্ষ 
এই কথা বলা হইয়াছে। লীগ প্রদেশগুলির 
ক্ষমতাহানি হইবে এবং তাহারা সম্প্রদায় বি 
প্রতি যে অস্তুগ্রহ দেখাইতে চাছেন, তাহাতে বাঁধার 
হৃষ্টি হইবে এইরূপ আশঙ্কা লীগ মদ্ত্রিমগুলীর থাকা 
স্বাভাবিক । তবে এই ব্যাপার লইয়া যে খুব 
একটা মতবিরোধ দেখা দিয়াছে এরূপ মনে হয় 
ন!। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, শাসন 
বিভাগের দক্ষতার উপরেই প্রধানতঃ সকল 
মন্্িমগুলীরই ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা নির্ভর 
করিতেছে । ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমান 
ভারতীয় সিভিল সাতিস ও ভারতীয় পুলিশ বিভাগ 
এখনই তুলিয়। দেওয়া সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে 
সকলেই একমত হইয়াছেন ইহা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের 
প্রধান মন্ত্রী বা তাহাদের, প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে 
ভারতীয় জনমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । 
প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় সার্ভিস 
প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে প্রস্তাবিত শাসন বিভাগীয় 
কর্মচারীদের মাহিনা প্রথম পাঁচ বৎসর সাড়ে 
তিনশত হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ শত টাকা 
পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া সম্মেলনে স্থির হুইয়াছে। 
সর্বাধিক মাছিনা কত হইবে তাহা বলা হয় লাই। 
আমাদের কংগ্রেপী মন্ত্রীরা যেখানে দেড় হাজার 
টাকার বেশী মাহিনা লইতেছেন না, সেখানে শাসন 
বিভাগীয় কর্দচারীদের সর্কবোচ্চ মাহিনা উহার 





| বেল ব্যান্ধ লিঃ 


€স্বাপিভ_১১২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস ৪২, ক্লাইভ রো, টা 
মূলধন ২৫১০০১০০০২২ 
বিলিকৃত রি ১২১৫০১০০০২২ Ld 


১২,৫০ ৯০০০২২ ঠা 





আদায়ীকৃভ মুলধন ও 
বরিজ্ার্ভ__১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 


কার্ধ)করী মুসধন--১১৫৫১০০, ০০০২ রি » 








আর্থক জগৃৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 








মধ্যকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার 
ভারতীয় সিভিল সািস ও পুলিশে শৃন্ পদ 
শর জচ্চ সামরিক বিভাগের লোক লওয়! 
বে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। পরে ঘোষণা করা 
যে, বে সকল প্রার্থীর দরখাস্ত গৃহীত 
য়াছে, তাহাদের প্রস্তাবিত শাসন বিভাগে কাজ 
য়া হইবে। এই ব্যবস্থাও সঙ্গত হইয়াছে। 
হু ইয়োরোপীয় কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিবেন, 
জই বলামাব্রই যথেষ্টসংখ্যক লোক পাওয়া 
না। এই অবস্থায় সমর বিভাগের 
প্রার্থীদের বঞ্চিত করিয়া লাভ হুইবে না। যে 
সকল শ্বেতাঙ্গ কন্মচারী অবসর গ্রহণ করিবেন, 
তাহাদের কি হারে গ্রাচ্যুইটি বা পেন্সন দেওয়া 
হইবে তাহা স্থির হয় নাই, তবে জানা গিয়াছে যে, 
মিশরে অবলদ্িত ব্যবস্থা অন্থযায়ী এখানেও যে 
সকল বর্খচারী ১৬ বৎসর চাকুরীর পর অবসর 
গ্রহণ করিবেন, তাহাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাপ গ্রাচ্যুইটি দেওয়া হইবে | ১৬ বৎসরের 
পর যত অধিককাল চাকুরী হইবে, গ্রাচ্যুইটির 
পরিমাণ ততই কমিবে এবং কাধ্যকাল শেষ করিয়! 
যাহার! অবসর গ্রহণ করিবেন তাহার! শুধু পেন্সন 
পাইবেন। যুদ্ধের অজুহাতে অবসর গ্রহণ সম্পর্কে 
যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহা আগামী ১লা জাহুয়ারী 
প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


ভারতে রেয়ন্‌ বা কৃত্রিম রেশম শিল্প 
ভারতে রেয়ন ব! কৃত্রিম রেশম শিল্প ক্রুত প্রসার 
লাভ করিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । 
বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য 
রেয়ন শিল-প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী হওয়ায়, এই সম্ভাবনা 
ক্রমেই উজ্জল হইয়া উঠিতেছে। ' বোম্বাইয়ে 
কল্যাণের নিকটে একটি রেয়নের কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । ভারত সরকার ইতিমধ্যেই এই 
পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন । এই প্রতিষ্ঠানে টাটার 
অনেক অংশ আছে। উদ্ভেগকর্থার! কারখানা প্রতিষ্ঠা! 
ও চালু করিবার জগ্ক একটি বিখ্যাত মার্কিন রেয়ন 
প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লহিত চুক্তি করিয়া 
ফেলিয়াছেন। দুই কোটি টাকা মূলধন লইয়া 
মহীশূর সরকার কান্লামবাডীতে একটি বু 












বুক্তপ্রদেশে গ্রাম পুনর্গঠনের চেষা 

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট গ্রামগুলিকে আধুনিক- 
ভাবে পুনর্গঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
অদ্দিকার দিনে সর্বপ্রকার আধুনিক পরিকল্পনায় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ীই অগ্রণী। এই কারণে মিঃ 
আলবার্ট মেয়ার নামক একক্লন মাকিন স্থপতিকে 
আধুনিক গ্রামের পরিকল্পনা রচনা করিবার অস্ত 


পণ্ডিত গোবিন্দবল্পভ পন্থ আহ্বান করিয়াছেন। “ 


মাকিন বাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররূপে মিঃ মেয়ার 
ছুই বৎসর কাল ভারতে কাটাইয়াছেন, কাজেই 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহার কিছুটা অভিজ্ঞতাও 
হইয়াছে। মিঃ মেয়ার তিন মাস কাল যুক্তপ্রদেশে 
অবস্থান করিয়া গ্রামে বাড়ীঘর নির্মাণ হইতে 
আরম্ভ করিয়া শিক্ষা দান ব্যবস্থার পরিকল্পনা 
রচনা করিবেন। যুক্তপ্রদ্রেশ গবর্ণমেণ্টের এই 
প্রচেষ্টা অস্ভান্ত প্রদেশগুলি অন্করণ করিলে 
ভারতবর্ষে এক নৃতন ও আদর্শ গ্রাম্যজীবন গড়িয়া 
উঠিৰে। আজিকার দিনে পশ্চাদ্রপদ গ্রামগুলিকে 
নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আধুনিক 
ভারতবর্ষ গঠনের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া 
যাইবে। শিথিল ভিত্তির উপর বিশাল সৌধ 
গড়িয়া উঠিতে পারে না। যুক্তগ্রদেশ গবর্ণমেপ্ট 
উছা| হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্পক্ষেত্রে অগ্রসর. হইয়াছেন 
দেখিয়া আমরা আনন্দিত । | 


ফোন--কলিঃ ৫৯৪৪ 


গান্ধীনগুর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, 





সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং 


স্থাপিত_১৯২৯ 


 ইকনমিক ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস £--৮৬-বি, ক্লাইভ হট, ক 
---"লাখাসমৃহ--১- এ 

কলিকাতা__বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাল] 

+ বৈস্ধপুর। বিহ্ার-_টাট নগর, পুরুলিয়া, নয়াগড়। আসাম 
জৌনপুর, বানি 
লক্ষ, দিল্লী! সাব ব্রাঞ্চ-__রবার্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কয় 


পাঞ্জাবে কুটীর-শিল্প 
পাঞ্জাব গবর্ণমেপ্ট পাঞ্জাবের কুটার-শিল্পে উৎসাহ 
দানের জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি" গ্রভৃতিকে 
লইয়া একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। 
উক্ত কমিটি বৎসরে ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 
কুটার-শিলে সাহায্য করার পরিকল্পনা রচন! 
করিয়াছেন । 
এই কমিটির রিপোর্টে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
তথ্য প্রকাশিত হুইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
সংগঠিত বঙ্্র-শিল্পে যত লোক নিযুক্ত আছে, কুটার- 
শিল্পে তদপেক্ষা দশগুণ বেশী লোক নিযুক্ত আছে। 
তাত, চৰ্ম্ম, পশম, পরিচ্ছদ, রসায়ন ও মৃ্-শিল্পে. 
প্রায় ১৬ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । 
এই সকল শিল্পের মধ্যে গ্রামে আর্থিক জীবনের 
উন্নতির সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাথয়া পৰিকল্পনা 
কমিটি তাত-শিল্প, মৃৎ্-শিল্প, চর্দ-শিল্প, বাসন প্রভৃতি 
নির্মাণ-শিল্প ও উত্তিজ্জ তৈলের শিল্প-_-এই পাঁচটি 
শিল্প বাছিয়া লইয়াছেন। 
বর্তমানে শিল্প বিভাগ কর্তৃক ৩২টি শিল্প-বিস্তালয় 
পরিচালিত হয় এবং ৩৪টি প্রদর্শক বা শিক্ষাদাতা 
দলের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলে শিল্প শিক্ষা দান কর! 
হয়। কমিটি দেখিয়াছেন যে, এই ধরণের শিক্ষা 
ব্যবস্থা গ্রাম্য কারিগরদের আকর্ষণ করিতে প 
না। কমিটির মতে হয় ভরপপোষণের উপর 


গ্রাম__ইকমিক ব্যান 


সু 





















২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 


বৃত্তি দিয়া গ্রাম্য কারিগরদের শিক্ষাদান কেন্দ্রে 
রাখার ব্যবস্থা কর! উচিত আর না হয় কারিগররা 
নিঙ্গ নিজ গৃহে থাকিয়াই যাহাতে শিল্পো্য়ন 
সংগঠন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ শিক্ষা লাভ করে 


তাহার ব্যবস্থা করা উচিত । 
বালা দেশে পাঞ্জাবের কুটীর-শিপ্প পরিকল্পনা 


কমিটির এই মস্তব্য বিশেষ বিবেচনা করা উচিত | 
বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের অগ্ত প্রতি বৎসর বহু লক্ষ 
টাক! ব্যয় করা হুইয়া থাকে। এই টাকা! 
শিল্পোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত নহে এই কথা বলিয়া 
বিশেষ লাভ হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে এই টাকাটাও 
সত্যকার শিল্পোরয়নে সহায়তা করে কিন! ইছাই 
বিচার করা দরকার | বাঙ্গলাদেশের শিল্প 
বিভাগে অধিকাংশ টাকাই অপব্যয়িত হইয়া 
থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । পাঞ্জাব পরিকল্পনা 
কমিটির মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলার 
শিল্প বিভাগকে নূতন করিয়া ঢালিযা সাজিলে সত্যই 
কিছু কাজ হইতে পারে। 
ভারতের বাঁণিজ/পোত নাতি 

ভারতবর্ষের বিস্তৃত সমুদ্রোপকূল থাকা সত্ত্বেও 
ভারতের বাণিজ্যপোতের সংখ্যা অতি নগণ্য । 
প্রাচীন কালে নৌ-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর 
অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ ছিল। বৃটিশ শাসনে 
তাহার নৌ-বাণিপ্য লুগ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে । 
ভারতের নিজন্ব বাণিক্যপোতের সংখ্যা নগণ্য 


 সলিয়াই তাহাকে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির 


উপর নির্ভর করিতে হয় এবং কোটি কোটি টাকা 
বিদেশীর হাতে তুলিয়া ' দিতে হয়। নিজস্ব 
বাণিজ্যপোত বহর ন! থাকায় শুধু যে ভারতবর্ষকে 
বিপুল আধিক ক্ষতি স্বীকার করতে হইয়াছে 
তাছা নহে, খাদ্য ও পণ্য-সঙ্কটের সম্মুখীন হুইয়াও 
ভারতবর্ষ আজ বিদেশ হইতে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় 
পণ্য আমদানী করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। 
ভারতের বহুসংখ্যক সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত 
থাকিলে আজ আমেরিকায় জাহাজীদের ধন্দ্ঘটের 


: ১ ভারতবর্ষকে নিদারুণ খান্তসঙ্কটের সম্মুখীন 


সইতে হইত না। ভারতের জাহাভী-শিল্পে শীর্ষস্থান 
অধিকারী শ্রীবালঠাদ হীরাটাদ জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাণিঙ্যপোত 

সমন্তার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ, করিয়া 
বাণিজ্য সচিব মিঃ ভাবার" .অভার্থনা সভায় এক ' 
বক্তৃতা দিয়াছেন। শরীবালটাদ ' "ভারতীয় 
বাণিজ্যপোত বহুরের শোচনীয় অবস্থার 
উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতের উপকূল 


' বাণিজ্যের মারফৎ যে পরিমাণ য়ালের লেনদেন 


হয়, তাহার শতকরা ২৫ ভাগও ভারতীয় 
বাণিজ্যপোত বহর বহন করে না। 
াদ হীরাটাদ কোন নৃতন কথা বলেন নাই। 


তথাপি ভারতীয় 


হীরাটাদ জোর দিয়াছেন। বিদেশ হইতে থা 
'আমদানীর অন্য গাহাঘ ক্রয় করিয়া বিদেশগামী 
'বাণিজ্যপোত বছর গঠনের সুচনা করিবার প্রস্তাব 
তিনি উত্থাপন" বত্রিয়াছেন। শ্রীবালটাদ হীরা- 
চাদের তৃতীয় বক্তব্য হইতেছে, বিদেশের বিরাট 


সু 


শ্রীবাল- | 


নৌ-বাণিত্যে আমাদের .. |. 
পরনির্ভরতা কতখানি তাহা স্মরণ করাইয়া! দিয়া 7. 
তিনি সঙ্গত কাজই.. করিয়াছেন। বিদেশগামী 
বাণিজ্যপোত বছর গঠনের উপরেও শ্রীবাল্াদ ; |- 


আধিক জগৎ 


বিরাট জাহাজ কোম্পানীর তীব্র প্রতিযোগিতার 
হাত হুইতে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে 
রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। তিনি 
" বলিয়াছেন যে, ভারতের বাণিজ্যপোতি বহর 
যদি ভারতের নৌ-বাণিজ্যের অন্ততঃ শতকরা! পাঁচ 
ভাগ বহনের ক্ষমতা অঞ্থন না করিতে পারে, তাহা 
হইলে আন্তর্জাতিক জাহাজ ব্যবলায় সম্মেলনে 
অংশ গ্রহণ 'করিয়া ভারতবর্ষ তাহার গ্ভাষ্য অংশ 
বুঝিয়া লইতে পারিবে না। 'প্ীবালটাদ হীরা- 
টাদের চতুর্থ প্রস্তাব হইতেছে, ভারতের বাণিজ্য- 
পোত বহুরের উন্নতির জন্ত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 
জাহাজ সচিবের একটী নুতন পদ হুষ্টি করা 
দরকার । শ্ীধুক্তবালচাদ হীরার্টাদের 
প্রত্যেকটা প্রস্তাবই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । 
ভার্তবর্ষকে নিজের পায়ে দীড়াইতে হইলে নিজন্ব 
বাণিজ্যপোত বহু গঠন করিতেই হইবে__এ বিষয়ে 
কোন দ্বিমত নাই। বাণিঞ্য সচিব মিঃ ভাবা 
প্রস্তাবগুলি জাতীয় গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু বাণিক্য-নীতি 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি যেরূপ দৃঢ়তার সহিত 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
জাহাদী ব্যবসা সম্পর্কে সেরূপ দৃঢ়তার সহিত তিনি 
কোন কথা বলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে 


€৫৩ 


এখনও পর্য্যন্ত জাতীয় গবর্ণষে্ট কোন নীতি 
নির্ধারণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। 
মিঃ ভাবা সে কথা অর্বীকারও করেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে গবর্ণমেন্ট সর্ব্বাঞ্জে- 
বিবেচ্য কয়েকটা সমস্তা সমাধানে মন দিয়াছেন, 
বলিয়াই জাহাজী ব্যবসায়সংক্রান্ত সমস্তা বিবেচনায় 
বিলম্ব ঘটিতে পারে, নচেৎ বিলম্ব ঘ্টবার অন্য কোন 
কারণ নাই। মিঃ ভাবার এই কথা যে সত্য, ইছা! 
সকলেই জানেন, তবে খাস্-সমন্তার সহিত 
জাহাভী ব্যবসায় সমস্তার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে 
মিঃ ভাবাও তাহা জ্ঞাত আছেন | তিনি 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই দুইটা সমস্তাই অত্যন্ত 
জটিল, তবে এই জটিল সমস্তা দুইটা সমাধানের 
একান্ত প্রয়োজনই হয়ত সন্তোষজনক সমাধানের 


বর্তমান জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার 
পূর্বে ভারত সরকার যে সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন, সেগুলি জাতীয় সরকার বিশেষভাবে 
বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন এবং ' 
প্রয়োজন যত বাদ দিবেন বা সংশোধন করিবেন 
বলিয়া আমরা ইতিপূর্বে আশা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, আমাদের.সেই আশা 


গ্রাম ৫ বন্দে হিন্দ ' 


হেড অফিস-_পি-৫, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা ৷ 
বিহারের রাজন্ব ও খান্ত সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোহিতো টু 
গত ১৭ই জুলাই আমাদের পাটনা সিটি শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। | 


চি মজুমদার 


স্থাপিত--১৯২১ 


হেড অফিদ-_ ৫৬, বেণ্টিঙ্ক টা কলিকাতা ls 

















কলিকাতা শাখাসমূহ £ ওষ্ড চীনাবাজার স্ট্রী, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 
বালীগঞ্, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 
অগ্ঠান্ত শাখাসমূহ £ বালা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 


ক 5 বি এক কৌটী টাকার উপর 


এম্‌, কে, গুন - 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 
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পূর্ণ হইয়াছে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জাকীর “বিদেশীদের উপর করধার্ঘ্যে'র প্রস্তাব 


হোসেন, অধ্যাপক কে, টি, শা, ডাঃ স্তার 
শাস্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদের 


লইয়া ভারত সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা 
বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ড শুধু পূর্বতন 
ভারত সরকারের পরিকল্পনা নহে, কংগ্রেসের 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ও অন্তান্ত পরিকল্পনা ও 
রিপোর্ট বিবেচন1.ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া 
তাহাদের বিবেচনামত সুপারিশ করিবেন। 
আইন সভার প্রবীণ ' সদস্ত মিঃ কে, সি, 
নিয়োগী এই বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত 
হইয়াছেন । বোর্ডের কার্যকাল সম্ভবতঃ 
সুই তিন মাসের বেশী হইবে না, তবে 
অদূর ভবিষ্যতে এই বোর্ডই ভারত সরকারের 
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে পরিণত হইলে 
বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না। যে ধরণের 


বিশেষজ্ঞ মনীষী উক্ত বোর্ডের সদম্ত নিযুক্ত 


হইয়াছেন, তাছাতে সমস্ত পরিকল্পনা পুজ্খামুপুত্খ- 


ভাবে পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃট 
পরিকল্পনায় পরিণত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের | 


অবকাশ. নাই! তবে ভারত সরকার পূর্বে 
তাহাদের পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া 
রাখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসনতঙ্সৰে ভিত্তি 
করিয়াই, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলি রচিত হইয়াছে 
এবং শা্ননতান্ত্রিক সমস্তাসমূহের উপর এই সকল 
পরিকল্পনা কোন প্রভাব বিস্তার: করিবে না। 
মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণমেপ্ট গঠিত হইবার পর 
এই ঘোষণার” কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা 


মনে করি না। শীদ্রই গণপরিষদের অধিবেশন | 


আরম্ভ হইবে এবং নৃতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে । 


নূতন শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে, সে সম্পর্কে কোন | 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির 
আয়ত্তাধীন বিষয়গুলি এক হুইবে না। 
মন্ত্রীমিশনের 
বা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টগুলির ক্ষমতা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে 
পরিষ্কার আভাষও দেওয়] .আছে। এই অবস্থায় 
১৯১৯ ও ১৯৩৫ সনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 


ভিত্তি করিয়া কোন পরিকল্পন! রচনা করিলে অদুর 


ভবিষ্যতে গভীর অর্থনৈতিক জটিলতার শৃষ্টি হইতে 
পারে। এই বিষয় জাতীয়' সরকার বিশেষতাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া “আমরা আশা 


--লিমিটেড-- 

হেড অফিস 8_ঢাঁকা 
কলিকাতা অফিদ-_-৩নং ম্যাঙ্গে। লেন 
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 

ময়মনসিংহ ৫. কিশোরগঞ্জ 
| বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাকা) ' 
. এলায়েভ ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অজিতকুষার মোম হরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য 
'_ ভিরেক্টর-ইম্‌-চার্জ ম্যামেজিং ডিরেক্টর 











পরিকল্পনায় _ ইউনিয়ন সেপ্টার " 





আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 








আগামী ১লা জাঙ্গুয়ারী হইতে জাতীয় সরকার 
লবণ-কর লোপ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রকাশ । 
ঠিক ইহারই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
যে, ভারত সরকার বিদেশীদের উপর কর-ধার্যের 
পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন! অবশ্য ভারতস্থিত 
বিদেশীদের উপর কর-পার্ধ্য করার পরিকল্পনা নাই, 
বিদেশীদের অণ্ভ যে সকল জিনিষ ভারত হইতে 
রপ্তানী হয়, সেগুলিরই কয়েকটির উপর সেস 
বসাইয়া এই কর আদায় করা হইবে। চা-র উপর 


রগানী সেস বসাইবার এবং তুলা ও পাটের রপ্তানী 





ক্যালকাটা মিটি 


_ল্বান্ষর ভিন 
১*২বি, ক্লাইভ হবীট, কলিকাতা । 


ক্রয় করুন । 
" বিক্রীত মূল্য 


bio e 


মেয়াদস্তে দেয় 





বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোন-ক্যাল ৩৪৪৭ 





টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন ) 
টেলিফোন £ কলিকাত| ৬৯৪০ 


অনুমোদিত 

বিলিকৃভ ও বিক্রীভ 

আদারীকৃত (অগ্রিম কল ও 
.. রিজার্ভসহ ) 

আমানত ' 


ধাভর্ণমেন্ট ও বাজার দরে 









আমাছের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ | 










কলিকাতা অফিস ₹_৬, ক্লাইভ রো 


ব্ৰাঞ্চসমুহ 8. 
. হুড়পেটা, গ্ুবড়া, গোয়ালপাড়া, 
(জাড়হাট নওপা, ইক্ষল এবং ডিব্ৰুগড় | 


ধন== 











শু বৃদ্ধি করার কথা হুইয়াছে। লবণ 
শুক্ক তুলিয়া দিলে ভারত সরকারের আয়ে যে 
ঘাটতি পড়িবে তাহা পুরণ করিতেই হইবে । 
এই ঘাঁটতি পূরণের অন্ত বিদেশীদের নিকট হইতে 
পরোক্ষ-কর আদায়ের পদ্থাই সর্বোৎকষ্ট, এ বিষয়ে 


সনোহ নাই। চা, পাট প্রভৃতি ভারত হইতে; 


প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া, থাকে, কাজেই 
্বল্পহারে এই সকল জিনিষের উপর রপ্তানী সেস 
বা শুক্ক ধাৰ্য্য বা বৃদ্ধি করিলে রপ্তানী বাশিজ্যও 
বিপন্ন হইবে না এবং বিদেশীদেরও ক্ষতি, 
হইবে না। - 


ইউনাইটেড) 
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল। 


ল্যান্স লিন্সিডেড 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূত্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 








যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস-_ 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ - 
বড়বাজার,শ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 





পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
EG 











চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এ, ই, শি বি : 
আসামের সর্বপ্রথম সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


৯০০: 


হেড অফিস £_শিলং 


টেলিগ্রাম: ব্যাঙ্কআাসাম 
টেলিগ্রাম £ আসামব্যাঙ্ক 


গোহাটি, 














| 


১৯০০১০০১০ ০০৬ 


১০১০০১০০০২২ n 





৬৬১,৮৩৫,» 
05১,১৩, ৫১৮০/৮ 









EE coded as Bs ১৯২ ০/৫ 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রাস্ত |। 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও ' 
পাটনা সিটী। 



















নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় সম্প্রতি যে ব্যাপক 
হত্যাকাণ্ড, লুঠন, অগ্নিদাহ, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরকরণ, 
নাবীহরণ ইত্যাদি পাশবিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান 
হইয়া গেল, তাহার ফলে বাঙ্গলার সমগ্র হিন্দু 
সমাজ বিহ্বল ও অভিভূত । ভারতবর্ষের সর্বত্র 
এমন কি পৃথিবীর অস্ান্ত দেশেও উহ্থার প্রতিক্রিয়া 
' দেখা দিয়াছে । ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
ইতিহাসে একমাত্র যোপলা-বিদ্রোহ বাদ দিলে 
এই ধরণের ঘটনার কথা কেছ কখনও শুনে নাই। 
কলিকাতা দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন 
যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সহরবাসীর দুষ্বর্দের ফল 
পল্লী অঞ্চলে উহার তেমন কোন প্রভাব নাই। 
পল্লী অঞ্চলের অধিবাঁসিগণ যে দলবদ্ধভাবে নির্দোষ 
"ও নিরীহ সংখ্যালঘু ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিয়া 
তাছাদিগকে নির্ধিচারে হত্যা করিতে পারে, 
বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করিতে পারে, বলপূর্ববক 
নারীগণকে হরণ করিতে পারে_-এই ধারণা 
আমাদেরও ছিল না। কিন্ত নোয়াখালী ও 
ত্রিপুরার ব্যাপার হইতে উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হইল যে, উদ্কানী ও উৎসাহ পাইলে পল্লী অঞ্চলের 
অধিবাসিগণও নিছক পশুর পর্যায়ে নামিয়া যাইতে 

পারে। 
ভারতবর্ষের ষ্যায় পৃথিবীর অষ্তান্ দেশেও 
জাতি, ধৰ্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি ভেদে বহুপ্রকার 


চি 


সংখ্যালঘু দল রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে বিবাদ সু 
বিসম্বাদ যে নাই তাহাও বলা যাইতে পারে না। 


কিন্ত সত্য গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন কোন দেশে 
একমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ছাড়া অগ্ভ সময়ে 
সংখ্যাগুরু দল সংখ্যালঘু দলের উপর এরূপ 
। পাশবিক ও বর্বরোচিত অত্যাচার করিতে সমর্থ 
হইয়াছে--একথা আমরা শুনি নাই। উহা না 
করিবার কারণ এই যে, ওঁ শব দেশের গবর্ণমেণ্ট 
দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আত্মরক্ষার জঙ্চ 

০ উপধুক্তরূপ অন্ত্রশস্র রাখিবার অধিকার দিয়া 
* থাকেন। ' সব দেশের গবর্ণমেন্ট যে দলের 
লোকদ্বারাই গঠিত হউক না কেন, উহারা দল 

' নির্বিশেষে সকলের ধনপ্রাপ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। এই সব দেশে যদি কোন দলের দুষ্কৃতি- 
পরায়ণ ব্যক্তি অন্ত দলের উপর অত্যাচার, অবিচার 
করিতে চেষ্টা করে, তবে গবর্ণমে্ট উহাদিগকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার ভগ্ভ সময়োচিত সাবধানতা 
ম্বন করেন এবং উদ্ধার পরেও যদি ছুষ্কৃত- 
গণ কোন অনাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা 
ছরাহাদিগকে কঠোরতাবে শাসন করিবার 


পা 















যাহার ফলে সংশ্লিষ্ট দৃষ্কৃতকারিগণই, | 







পূর্ববজ্জে অরাজকতা 


করায়ত ছিল, ততদিন উহার সামাছ্য রক্ষার অঙ্ক 
দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উদ্কাইবার উদ্েস্তে 
সর্বপ্রকার ছু্াধধ্যকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবপ্তিত হইবার পর 
যখন দেশশাসনের বহুবিধ ক্ষমত1 দেশের লোকের 
হাতে আসিল, তখনও এই নীতি ও কর্ধপন্থার 
কোন পরিবর্তন হয় নাই।,. কলিকাতা এবং 
নোয়াখালী-ত্রিপুরার ঘটনায় এই নীতি ও বর্পন্থার 
চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা গেল। বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্টই 
১৬ই আগষ্ট তারিখে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ 
কর্ধপন্থা সমগ্র প্রদেশের উপর জোর করিয়! চাঁপাইয়া 
দিয়াছিলেন। উহা? ন! করিলে এ দিন কলিকাতায় 
কোন দাঙ্গা হইত কি না সনোহ। দাঙ্গা আরম্ভের পরও 
১৬ই আগষ্ট তারিখে গবর্ণমেপ্ট যদি উন্মত্ত জনতার 
উপর ২1৪ বার গুলী বর্ষণের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা 
হইলে কলিকাতায় সহস্র সহস্র লোকের জীবনহানি 
এবং কোটা কোটী টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইত না। 
নোয়াখালী-ভ্রিপুরায় 'যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, শাহাও 
একদিনের চেষ্টায় ঘটে নাই । দীর্ঘদিন ধরিয়া 
সামরিক শৃঙ্খলায় উহার জগ্ত তোড়জোড় চলিয়া- 
ছিল। বাঁজলা সরকার জানিয়] শুনিয়াও উহাতে 
বাধা দেন নাই। তারপর যখন বে-পরোয়াভাবে 
লুঠ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি চলিতে লাগিল, তখনও 


| দিন 


পোঃ ধর্মতলা, কলিকাতা 
টেলিফোন-_-কলিঃ ১১৭১ 


অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকৃত মুলধন 


২৫ 


আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, 


অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রথম কিস্তি গত মাসে বিদাত হইতে “ক্লেন মেকৃনিজ* উমার যোগে রওনা পর 
প্র হইয়াছে এবং এই ( সেপ্টেম্বর ) মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিবে। ভারত গভর্ণমেশ্টের " 

টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ হুপারিশক্রযে ভারতের বরাদ্দ যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে ইহাই 
সর্ধাগ্রগণ্য সাপ্লাই অর্ডার বিবেচিত হয় এবং [17700740609 পাওয়া যায়। 


ক্রুতগতিতে আমাদের এই সকল যন্ত্রপাতি 


মধ্যে সকল মেসিনারী (আম্ুমানিক মূল্য ১৪,০০,০০০২ টাকা) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিবে। 
এই সময়ে অংশঈীদারগণের ও দেশবাসীর সকল প্রকার সহাম্মভূতি ও সাহায্য | 


লভ্যাংশ 


কামনা করি। 


১৯৪৩-৪৪ শতকরা ৪২ 
১৯৪৪-৪৫ , ৪২ 


Eo 


রর ইহা প্রস্পেষ্টাস্‌ নহে ঘোষণাপত্র মাত ) 


যাধন্যান কটন: মিলঘ্‌ লিমিটেড 


(১৯১৩ ইং ভারতীয় কোম্পানী আইনাস্ুযায়ী গঠিত ) 
হেড অফিস-- মিল 
১নং গঙ্গারাম পালিত লেন হালিসহর, চট্টগ্রাম 


২৬%, 
( তন্মধ্যে বিক্রয়ের বাকী মাত্র ১১০০০ শেয়ার ) 


১৯৪৫-৪৬ হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুরূপ ll f 
হারে আশা করা যাইতেছে। 
যুদ্ধের পর সমগ্র ভারতে এই মিলই সর্বপ্রথম ক্সিনিং 3 
উইভিং মেশিনারী পাইতেছে। 


উহার! সময়মত উহার প্রতিকারে অগ্রসর হুন 
নাই। ফলে এই দুই জেলার ১২ শত বর্গমাইল 
পরিমিত স্থান বিধ্বস্ত, বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিহত, 
বহু নারী অপহৃতা এবং বহু ব্যক্তি বসপুর্বক 
ধর্মান্তরিত হইয়াছে । এই বর্ধর্তা হইতে আত্ম- 
রক্ষার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলায়ন 
করিয়াছে, তাহার সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে । 
বাজলায় বর্তমানে গবর্ণমেপ্ট নামধেয় যে একটী 
দলের আধিপত্য ঘটিয়াছে, তাহা বদি স্ব আসনে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে আজ নোয়াখালী 
ত্রিপুরায় ষে ঘটন! ঘটিল কাল পূর্ববঙ্গের অগ্ সমস্ত 
জেলাতে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। এই সব 
জেলাতে হিন্দুর সংখ্যা কোথাও শতকরা ১০, 
কোথাও ১৫ এবং কোথাও ২৫ জন মাত্র । উহাদের 
মধ্যেও বছ সমর্থ ব্যক্তি জীবিকার্জনের জগ্য বাধ্য 
হইয়া বিদেশে অবস্থান করিতেছে । গ্রামে যাহারা 
আছে, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুর 
সংখ্যাই বেশী। সংখ্যায় ৫, ৭ এমন কি ১০ গুণ 
অধিক হিংস্র ও পত্তপ্রবুত্ডিসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মুখে 
আত্মরক্ষার উহাদের কোন আশাই নাই। একমাত্র 
নিরপেক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সমস্ত লোকের ধনগ্রাণ রক্ষায়, সতত অবহিত 
গবর্ণমেপ্টই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু 


চির RY 


( কর্ণফুলী নদীর তীরে, সম্মুখে রেলওয়ে 
ও সুবিস্তৃত পাকা রাস্তা সংযুক্ত ) 


১০০ ০০০২ টাকা--৫*২ টাকা 

মূল্যের 
৫০০০০ অডিনারী শেয়ারে বিভক্ত 
০০১০০০২ টাকা অর্থাৎ ০১০০০ শেয়ার 
আমাদের তা কাটিবার ও কাপড় বুনিবার 


যেরূপ 
প্রস্তুত হইতেছে--আশ! করা যায়, এই বৎসরের 


টাকা__আয়করমুকত 


29 


কে, কে, সেন," 
. ম্যানেজিং 





al 


বাঙ্গলায় সেই, ধরপের গবর্ণমেণ্ট নাই। এজন 
বাঙলার পৌণে তিন কোটা হিন্দুর প্রত্যেকের মনে 
আজ এই চিন্তা জাগিয়াছে ষে, বাঙ্গলা দেশ হইতে 
কি হিন্দুত্বের অবসান ঘটিবে? রামমোহন হইতে 
সুভাষচন্দ্র পর্ধযস্ত যে বাঙ্গালী হিন্দু সমগ্র ভারতে 
জ্ঞানের আলোক প্রজ্জলিত করিয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান 
কাব্য-সাহিত্যের সধ্য দিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জল 
করিয়াছে এবং অমিতবিক্রম বুটীশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিকদ্ধে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে 
. প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই বাঙ্গালী হিন্দু 
কি মুষ্টিমেয় পশু প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি--যাহারা দেশের 
নিরক্ষর ও মধ্যযুগীয় ধর্শের গৌঁড়ামীতে আচ্ছন্ন 
ব্/ক্তিদিগকে উক্কাইয়! দিয়া নিজেদের ,স্বার্থসিঞ্জি 
করিতে চাহে, তাহাদের যডযক্ত্রের কাছে আত্ম 
সমর্পণ করিবে ? 

উহা অসম্ভব । কলিকাতা, নোয়াখালী, 
ত্রিপুরা, ঢাকা এবং অষ্কান্ক অনেক স্থানে যে 
ব্যাপার ঘটিয়া গেধ, বাজলার হিন্দু সমাজের পক্ষে 
তাহা গভীর চিন্তা ও অনুভূতির বিষয়। নিঃসন্দেহে 
বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সমক্ষে একটা বড় রকম 
জাতীয় দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই ছুর্য্যোগের 
অবসান ঘটাইতেই হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি 

খালঘু হিন্দুদের 'জীবন-সম্পত্ভি, মান-মর্ধ্যাদা 

RUE BAS UE 
ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে ছিন্দুগপকে উহার 
প্রতিকারের অদ্য নিজেদেরই প্রস্তুত হইতে হইবে । 
হয়ত গবর্ণমেন্ট উহাতেও বাধা দিবেন। যদি তাহা! 
হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের বাধা অগ্রাহ করিয়াও 
হিন্দুগণকে আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে হুইবে। 
উচ্ছার উপায় আছে। হিন্দু সংখ্যায় অত্যন্ত কম 
বটে। দলবদ্ধভাবে দলবদ্ধ গুণ্ডামীর প্রতিকার 
করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়__বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের 
সমগ্র শক্তি যখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত 
হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ' উহা 
কল্পনাও করা ,যাইতে পারে না। কিন্ত 
শ্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিও যদি নিজ সম্প্রদায়ের জীবন, 
সম্পত্তি, মান ও মর্ধ্যাদা রক্ষার জদ্ভ জীবন পণ 
করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহা! হইলে 
তাহারা বাঙ্গলার এই অযোগ্য ও পক্ষপাতহু্ট 
গবর্ণমেপ্টকে সম্পূর্ণ অচল করিয়া দিতে পারে 
বাঙ্গলা দেশকে ছারথারকরতঃ শ্মশানে পরিণত 
করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে তাহাই করিতে 
হুইবে। 


কিন্তু সর্বাগ্রে দেশের এই দুর্গতির মূল 
কোথায় তাহা ভাবিতে হইবে।' এই যে সেদিন 
‘মেদিনীপুরে সমুদ্রের অলোচ্ছাসে অর্ধ লক্ষ লোক ও 
কোটি কোটা টাকা মূল্যের বাড়ীঘর। গরুবাছুর ও 
ধনসম্প্তি ভাসিয়া গেল, এই যে সেদিন ছুতিক্ষ ও 
উহ্থার আমুষঙ্গিক ফল ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত 
ইত্যাদির প্রকোপে অন্ততঃ €০ লক্ষ বাঙ্গালী 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গেল, কলিকাতা ও 
নোয়াখানী-ক্রিপুরার : ঘটনা তাহা অপেক্ষা 
অধিকতর মারাত্বক ও. রাত নহে। আজ 
সকলে নোয়াখালী-জিপুরার দুঙ্কৃতকারীদের 


সমুচিত শাস্তি বিধানের অন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ' 


কু্কৃতকারীদের শাস্তি'. বিধানের প্রয়োজনীয়তা 


স্মাছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতেই সমন্তার 


টাক জগৎ 

সমাধান হইবে না। নোয়াথালী-ত্রিপুরার ঘটনা 
একটা মূল ব্যাধির উপসৰ্গ মাত্র ৷” মেদিনীপুরের 
ঘটনা এবং বাঙ্গলার  ছুতিক্ষের * সহিত 
উহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিম্নাছে। 'মেদিনীপুরে যাহারা 
আবহ বিভাগের সতর্কতীজ্ঞাপন সত্বেও সময়মত 
জনসাধারণকে সাবধান ন! করিয়া অর্ধ লক্ষ লোকের 
মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, বাঙ্গলায় যাহারা ছুপ্ভিক্ষ 
সৃষ্টি করিয়া €০ লক্ষ লোককে মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া 
দিয়াছিল, বাঙ্গলায় পুনরায় আর এক ছু্তিক্ষের 
সুষ্টি করিয়া যাহার! পুনরায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
মুসলমানকে মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া দিতে অগ্রসর 
হইয়াছে এবং নোয়াখালী-ব্রিপুরাতে যাহার! 
মানুষের হিংস্র মনোভাব উস্কাইয়া দিয়াছিল, তাহারা 
হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে-_তাহার1 এক তৃতীয় 
পক্ষের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র_এই তৃতীয় পক্ষকেই 
পযুর্টদস্ত করিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুর 
সেই ক্ষমতা যে আছে, সে তাহার প্রমাণ 
দিয়াছে । বাঙ্গালী হিন্দু যদি নোয়াখালী-ব্রিপুবার 
ঘটনায় বিচলিত হইয়া লক্ষ্যলরষ্ট হয় এবং 
ঘরোয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হুইলে উহাদ্বারা 
তৃতীয় পক্ষেরই শক্তিবৃদ্ধি করা হুইবে । 

আজিকার ছুর্দিনে বাঙ্গালী হিন্দুকে এই বলিতে 
চাই যে, তাহারা দুর্বল নহে__একক নহে। পরি- 
বর্তনের মুখে দুদ্ধতকারীর ' কুচক্রান্তের ফলে 
তাহাদের আরও ১০২০টা জ্বনপদ উচ্ছন্ন হইতে 
পারে, ১০1২০ হাজার লোক মরিতে পারে । কিন্তু 
জগতে এমন কোন শক্ত নাই যে তাহাকে নিশ্চিন্ত 
করিয়া দিতে পারে। আন্ত কলিকাতায় নয় 









We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 1 
085 and Laboratory Reagents. 
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বাংলার বন্ত্রশিশ্পের ডে 


-মোহিনী মিলস্‌ 


ও নিলেন 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যব এ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 


দিল্লীতে এবং সমগ্র ভারতে বাঙ্গালী হিন্দুর ভাগ্য 
নিৰ্দ্ধারিত হইতেছে--সেখানেই ব্যাধির মূলদেশে 
আঘাতের অন্ত অন্তর শাণিত হইতেছে। বাঙ্গালী 
হিন্দুর ছুর্ভাগ্যে আজ সমগ্র ভারত চঞ্চল ও উদ্বেলিত । 
যাহারা বিপদে অধীর হইয়া মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস 
বা জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে দোষারোপ করিতেছেন 
তাহাদিগকে ধৈর্ধ্য অবলম্বন করিতে বলি। চিরদিন 
যাহারা আমাদিগকে পদদলিত ও শোষিত 
করিয়াছে, যাহারা আমাদের মধ্যে ভেদবিভেদ 
কৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবনে এই হূর্যোগের সৃষ্টি 
করিয়াছে, আজ বিপদে পভিয়াছি বলিয়াই আমরা 
তাহাদিগকে ডাকিয়া! আনিয়া পুনরায় তাতাদিগকে 
স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না--বাহিরের 
শত্রুকে সাহায্যের জঙ্কয ডাকিতে পারি না। 
কলিকাতা, বোস্বাই, ঢাকা বিপর্যস্ত এবং নোয়া- 
খালী-ক্রিপুরা বিধ্বস্ত । অদূর ভরনিম্ততে আরও 
অনেক স্থানে এই অবস্থার ছুষ্টি হইতে পারে। 
কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলিতে পারে না। 
ভারতবাদী হয় মিলিয়া মিশিয়া সমগ্র জনসমষ্টির 
কল্যাণের আদর্শ লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে 
ন! হয় তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী শেষ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া বর্তমানের এই অশাস্তির 
একটা শেষ মীমাংসা করিবে । কি হইবে জানি 
না। কিন্ত যাহাই হউক তাহার অধিক বিলম্ব 
নাই। সেই পৰ্য্যন্ত আত্মরক্ষার ত্রস্ত জীবন দিতে 
প্রস্তুত থাকিয়া ধীর-ভাবে অপেক্ষা করাই শ্রেয়: | 
বিপদে আত্মহারা হইয়া আদর্শভ্র্ট হওয়া দুর্বলতা 
ভিন্ন আর কিছু নহে। 


সিট পালি 





SALTS, TINCTURES. 5085, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B 2.0. STANDARDS, 
manufactured 17 our well-equipped iaboratories under the 
Supervision of expert chemists 
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জসিদারী প্রথার ভবিষ্যৎ 


ভারতবর্ষের প্রদেশনযুহের মধ্যে বাজলা, 
আসলাম, বিহার, উভিষ্যা, সংযুক্তপ্রদেশ { এবং 
মাদ্রীজের কতকাঁংশে জমিদারী প্রথা বর্তমান আছে। 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনামুযায়ী প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতেই বিভিন্ন 
প্রদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া কৃষক 
সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আনয়ন করার 
দাবী বিশেবভাবে দেখা দেয়৷ বিভিন্ন দলের নির্বাচন 
প্রার্থিগণ নির্বাচনী ইস্তাহারে এবং সভা-সমিতিতে 
এই সম্পর্কে ভোটারগণকে নানারূপ আশ্বাস এবং 
'আশা-ভরসা দিতেও কার্পণ্য করেন নাই । প্রধান 
তুইটি রাজনৈতিক দল-_মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের 
'ঞ্পোগ্রামেও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ অথবা প্রজার 
স্বার্থে উছার সংস্কার সাধন করার নানারূপ প্রস্তাব 
কর! হইয়াছিল । বাঙ্গলা ব্যতীত অগ্ভান্ প্রদেশে 
কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এই ব্যাপারে বিশেষ 
-অগ্রসর হওষার পূর্ব্বেই পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হয় এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শাসনকার্য্যের 
"দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাবাপ্রাচীরের অন্তবালে 


'চলিয়া গেলেন। বিগত প্রাদেশিক নির্বাচন পর্য্যন্ত 


এই সমস্ত প্রদেশে পিভিলিষানী শাসন চলিয়াছে 
এবং যুদ্ধের নানাবিধ সমশ্তার মধ্যে জমিদারী প্রথাব 
উচ্ছেদ অথবা সংস্কার সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা 
কিংবা ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হয় 
নাই । ১৯৩৭ সাল হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
প্রবর্তিত হওয়ার পর বাঙ্গলাদেশে আমলাতান্ত্রিক 
"শাসন বেশী দিন চলে নাই | এই সময় হইতে 
"বিগত নির্বাচন পর্যন্ত বাজলায় তিনবার মন্ত্রি- 


মণ্ডলের পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু বেশীর ভাগ ; 


"সময়েই মুসলিম লীগ মন্ত্িত্বের গদী দখল করিয়া- 
"ছিলেন। মাৱ একবার ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়কে নিয়া একটি মন্ত্রিগুল গঠিত 
"হইয়াছিল ; কিন্তু অবস্থাবিপর্ধ্যয়ে তাহাও দীর্ঘকাল 
স্থাধী হয় নাই। বাঙলা সরকার প্রথমে স্তার 
“ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে বাঙ্গলায় ভূমিরাজন্ব 
সম্পর্কে অন্ুসন্ধ(নের যে কমিশন নিয়োগ করেন, 
-তাহাতে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী খাস করিয়া 


“নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। প্রথম লীগ মগ্ত্িমগুল || 


- কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা দূরে থাকুক এই 


- সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে সমর্থ ৰ 
. হয় নাই। মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে ডাঃ শ্বামাপ্রসাদ | 


" মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়া যে কোয়ালিশন 


মন্ত্রিদল গঠিত হয় তাহাই সর্বপ্রথম ফ্লাউ 


কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার প্রস্তাব 
করেন এবং ফরিদপুর এবং 
“জেলায় জধিদাবী ক্রয় করিষা নেওয়ার জদ্য 
প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আরস্ত 
করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবমত কাজ আরম্ভ হওয়ার 
পূর্বেই আকস্মিকভাবে এই মন্ত্রিমগুলের কাৰ্য্যকাল 
শেষ হইয়া যার এবং শ্তার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে 
মুসলিম লীগ পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ এবং 
বে-নামরিক সরবরাহ সংক্রান্ত নালারপ সমস্তায় 
এরূপভাবে জড়াইয়া পড়েন যে, জমিদারী প্রথার 
সমস্যা অথবা ফ্রাউভ কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে 


"তাহারা কোনরূপ মনোযোগ দেওয়ার প্র্লোজন মনে 





করেন নাই! ১৯৪৩ সাঁলেব দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধের কয়েক 
বৎসর খাগ্-বন্ত্র এবং অঙ্তান্য বহুবিধ সমস্তায় জন- 
সাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যে ভাবে বিপর্যস্ত 
হইষা! পড়ে, তাহাতে জমিদারী প্রথা বিলোপের 
দাবী জনসাধারণের চিন্তাধারা এবং রাঁজনৈতিক 
দলসমূছের কর্মপন্থা হইতে কিছুকাঁলের জন্ত দুবে 
সরিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 
বিগত প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় হইতে পুনরায় 
এই সম্পর্কে আলোচনার স্থত্রপাত হয়। নির্বাচন 
ক্ষেত্রে সাম্যবাদীদলের অংশ গ্রহণের ফলে 
জমিদাবী প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য পৃর্ব্বের 
তুলনায় আরও ব্যাপক এবং তীব্র হুইয়াছে। 
কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবুনও জমিদারী প্রথার 
বিরুদ্ধে তাহাদের সুস্পষ্ট অভিমত সভা-সমিতি এবং 
সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। 
যুদ্ধের পর নানা শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে সমগ্র 
ভারতব্যাপী ধর্মঘট সুরু হয়, জমিদারী ব্যবস্থার 
বিপক্ষে জনমত গঠনের পক্ষে তাহাও কতকট! 
সহায়ক হইয়াছে এরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ 
করা হইবে না। কৃষক সম্প্রদায় হইতে ষে সমস্ত 
গ্রাম্যযুবক সৈম্থবাহিনী এবং অষ্যান্ত যুদ্ধসংক্রান্ত 
কার্যে যোগদান করিয়া দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে, জমিদার এবং 
জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ প্রচারকার্ধ্যও জনসাধারণকে এই ব্যাপারে 
বিশেষভাবে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি না 
পাইলে রাজনৈতিক প্রচারকার্ধ্যের ফলে জমিদার 


বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 





এবং জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী 
বিক্ষোভ দেখ! দিত এন্ধপ অনুমান করা! অসঙ্গত 
হইবে না। 

কংগ্রেস মন্ত্রিমগ্ুলসমূহ জনমতের এই সুস্পষ্ট 
অভিব্যক্তি অহধাবন করিয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি অ্যায়ী 
জমিদারী প্রথার সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হুইয়াছেন। সংযুক্ত 
প্রদেশে এই ব্যাপারে ব্যাপক তথ্যাুসন্ধানের জন্য 
একটি কমিটী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
উক্ত প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ুল এবং আইল সভায় যে 
সকল অমিদার সদন্ত আছেন, ব্যক্তিগতভাবে 
তাহারা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তৎসম্পর্কিত 
বিবরণও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
বিহারের কংগ্রেস গবর্ণষেণ্ট এই বিষয়ে আরও 
অধিক অগ্রসর হইয়াছেন । এই প্রদেশে জমিদার ও 
জমিদারীর সংখ্যা নিরূপণ এবং ক্ষতিপূরণ বাবত কি 
পরিমাণ অর্থব্যয় হইবে তৎসম্পর্কে শীঘ্রই অনুসন্ধান 
কর! হইতেছে । জমিতে এবং খনিতে জমিদারের 
স্বত্ব ক্রয় করিয়া নেওয়ার জঙ্ক আগামী ডিসেম্বর 
মাসে একটি আইন প্রণয়ন কর! হইবে। 
বিহার প্রদেশের জমিদারদিগকে নগদ অর্থ এবং 
খণপত্র দ্বার ক্ষতিপূরণ দেওয়া ভইবে এরূপ 
সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। যাদ্রাজের কংগ্রেসী 
গবর্ণমেন্ট জমিদারী প্রথা বিলোপ করার জঙ্ 
আইন প্রণয়ন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 
অনুসন্ধানের জগ্ক একজন উচ্চপদস্থ রা্রকর্শ্চারীকে 
বাঙ্গলার 








দেশের অর্থে ও দেশবাসীর শ্রমে প্রতিষ্ঠিত 


ঢাকেশ্বরীর 


আরও ২৩টি |] 


নান! প্রককান্ন লস্তর-সম্ভার প্রিয়জনের জন্য আপনার 
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্রমান লীগ-মন্্িভাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
টঠাইয়া দিয়া অমিদারী প্রথা বিলোপের পরিকল্পনা 
করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে আইন সভার আগামী 
বাজেট অধিবেশনে একটি আইনের খসভা 
উপস্থাপিত করা হুইবে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন । 
জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে এই অভিযান জমিদার 
সম্প্রদায়কে যে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। জমিদার সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ স্থার্থরক্ষার অয 
ব্রিটাশ মন্্রী-মিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
শাসনতাদ্রিক আইনে তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ 
সর্ভ বিধিবদ্ধ করিয়া দিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন 
নত্রীমিশন এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই? কিন্ত 
জমিদারী প্রথা বিলোপ করিলে যে জমিদারদিগকে 
্াষ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবস্তক হইবে এরূপ 
হর জ্ঞাপন করিয়াছেন। সংযুক্তপ্রদেশের 
আইন সভায় জমিদার-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বিহারের 
দমিদারগণ মহাত্মা গান্ধীর নিকট এই সম্পর্কে 
একটি ডেপুটেশন প্রেরণের মনস্থ করিয়াছেন। 
জলা খাইতেছে মুদলিম লীগের একজন বড় গাও 


এই ডেপুটেশনের নায়ক হুইবেন। বিহার এবং . 


সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারদের বিশেষ বিচলিত 
হওয়ার কারণ অনুধাবন করা শক্ত নয়। বাঙ্গলার 
গ্ভা় বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে 
জমিদারদের আধিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি 


এখন পর্যন্তও ততটা ক্ষু্ধ হয় নাই । জমিদারী - 


'হাতছাড়া হইয়া গেলে এই প্রতিপত্তির কিছুমাত্রও 
অবশিষ্ট থাকিবে না এই আশঙ্কাতেই উক্ত হুই 
প্রদেশের অমিদারগণ অমিদারী প্রথা বিলোপের 
প্রস্তাব সম্পর্কে এরূপ মনোভাব অবলম্বন 
করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র । বাঙ্গলার 
জমিদার অধিকাংশ হিন্দু এবং প্রজা বেশীর ভাগই 
মুললমান। মুসলিম লীগ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
প্রচারের ফলে বালা, বিশেষতঃ পূর্বব ও উত্তর 
বাঙ্গলার জমিদারগণের আধিক ও সামাজিক 
প্রতিপত্তি বহু পূর্বেই অন্তহিত হইয়াছে। 
অনাদায়, সরঞ্জাম খরচ বৃদ্ধি, খণসালিশী' আইন, 


শাবক ভগ 


আশা করা বৃথা। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব 





" সর্ব্বপ্রথম বাজলা দেশেই লীগের সদস্তগণ প্রচার 


করেন। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টও দীর্ঘকাল গত 
হইল প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু লীগ দলীয় মন্ত্রিসভা 
জনসাধারণকে এই বিষয়ে ধাপ্লাবাী দেওয়া ব্যতীত 
কোনরূপ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। 

কালের আবর্থঘনে আগে হউক পরে হউক 
জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটিবেই। যে সমস্ত 
জমিদার ক্ষতিপূরণের বিনিময়েও জমিদারী স্বত্ব 
ত্যাগ করিতে নারাজ, তাহাদিগকে মধ্যযুগীয় 
মনোভাবের প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় 
না। ইউরোপের মধ্যযুগীয় জমিদার সম্প্রদায় 
এক্ধপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের সম্মিলিত বিরোধিতা স্রোতের মুখে 
তৃপখণ্ডের চায় ভাসিয়া গিয়াছিল। এক সময়ে 


স্থাপিত_-১৯৩৩ 


ঘাধাম 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 


সামাজিক প্রয়োজনে এদেশে জমিদারী প্রথার 
উপকার স্বীকার করা হইত। কিন্তু বর্তমানে 
জমিদারী প্রথার প্রয়োজনীয়তা ষে বিন্দুমাত্রও নাই 





বরং ইহা যে দেশের সামান্িক এবং অর্থ নৈতিক" 


উন্নতির পরপষ্থীস্বর্ূপ হুইয়া দাড়াইয়াছে তাহা 


জমিদার সম্প্রদায়ও উপলব্ধি করেন। জমিদারী" 


বিলোপের মূল নীতির বিবোধিতা কবিলে লাভের 
চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই যে অধিক,. 
জমিদার সম্প্রদায়ের তাহা বুঝিবার সময়' 
আপিয়াছে। এই মূল নীতির বিরুদ্ধাচরণ না 
করিয়া ক্ষতিপূরণের, হার এবং কি ভাবে এই 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তৎসম্পর্কে বিশদ 
আলোচনার জগ্য যাহাতে শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি 
হইতে পারে তদ্বিযয়ে অবহিত হওয়াই” 
জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে । 


হেড অফিস--শিলঢর, আসাম 
| কলিকাতা অফিস-_পি-২৯, মিশন রে! ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ :-সাত্ৰাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়।। 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হুয়। 








কুষি আয়কর এবং নানাবিধ সেসের দরুণ অধিকাংশ দ্র. 


জমিদারীই এখন আর লাভের সম্পত্তি বলিয়া 
পরিগণিত হয় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দরুণ 


নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও ঢাক! জেলায় যেরূপ 
দেখা দিয়াছে, তাহাতে প্র 


ব্যাপক অরাজকতা! 
বাজলার জমিদার সম্প্রদায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের 


বিনিময়ে জমিদারীর স্বত্ব ত্যাগ করিতে যে'রাজী : 


ছইবেন না এরর্প মনে করার কোন সঙ্গত কারণ 


নাই । কিন্তু যতদিন বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভা বাছলার পু 


শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন, ততদিন 
সাম্প্রদায়িক বিছেধের প্রসার ব্যতীত শৃল্খলার সহিত 
জমিদারী প্রথা' বিলোপের কোন ব্যনস্থা হুইবে 
বলিয়া আমরা ভরসা! করিতে পারি না। বাঙ্গলার 


বর্তমান মগ্রিমগ্ুল এবং আইন সভায় ছোট বড় | 


বহুশংখ্যক লীগ দলভুক্ত জমিদার স্দস্তঠ আছেন। 
তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নষ্ট করিয়া লীগ মস্ত! 
* সাহসের সহিত এই ব্যাপারে অগ্রসর হইবেন ই 


আসাম-__সিলেট। 
বিহার-_ঘাটশীলা, মধুপুর । 







হনে ডভ অক্কিসন ৪--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা | 


প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে। 


০ 
ও 
কলিকাতা শ্তামবাজার, কলেজ স্্ীট, বড়বাজার, বহুবাজার, বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 
বজ বজ, ল্যান্সডাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগর, ভায়যগুহারবার । 


বাংলা-_সিলিগুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁচকুড়া। 
সংযুক্তপ্রদ্ধেশ__এলাহাবাদ । 


 কলপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য কর! হয় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্‌ £ 
সুধাংশু বিশ্বাস 


দিন্ীঁ-দিলী ও নয়াদিলী । 


সুশীল সেনগুপ্ত 





রত 
0 
2 


লিমিটেড, কোগ্ানী গঠন ৩) 





ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে প্রত্যেক 
যৌথ কোম্পানীর মেমোরেগাম অব এসোসিয়েশনে 
(১) কোম্পানীর নাম__যাহার শেষে Limited 
এই কথা দিতে হুইবে, (২) কোন্‌ প্রদেশে 
কোম্পানীব রেজেষ্টরীক্ৃত অফিস স্থাপিত হইবে, 
(৩) কোম্পানীর উদেশ্য কি, (৪) কোম্পানীর 
অংশরীদারদের দায়িত্ব যে সীমাবদ্ধ তাহার কথা, 
(৫) কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 
ও উহ? কত টাকা মূল্যের কোন্‌ শ্রেণীর কত 
শেয়ারে বিভক্ত এবং (৬) প্রমোটারদের ঘোষণা 
--এই ছয়টী শিবষ লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক ! 
কোম্পানীর নাম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহার 
সহিত যেন ক্রাউন, এম্পারার, এস্পায়ার, এমপ্রেস, 
ফেডারেল, ইম্পিরিয়াল, কিং, কুইন, রয়েল, ষ্টেট, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ, 
ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই, কোম্পানীর উপর সম্রাট বা 
রাজপরিবারের কোন ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা 
রহিয়াছে অথবা গবর্ণমেণ্ট বা উহার কোন বিভাগের 


সম্পর্ক বহিয়াছে-_এরূপ কোন শব্ধ এবং মিউনিসি- : 


পাল, চার্টার্ড বা অহুরূপ ধরণের কোন শব্দ না 
থাকে। কাবণ ১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী 
আইনে কোন কোম্পানীর নামের সহিত এই সব 
শব যোগ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । কোম্পানীর 
রেজেষ্টরীকৃত অফিসের উল্লেখকালে মাত্র কোন্‌ 


দেশে অকিপ স্থাপিত হইবে তাহার: উদ্েখ | 


করাই বাঞ্নীয়। কারণ কোম্পানীর অফিস সময় 
সময় একই প্রদেশের একস্থান হইতে অন্ত স্থানে 
স্বনাস্তরিত হইতে পারে। শমেমোরেণ্ডাম অব 
এসেসিয়েশনে যদি অফিসের ঠিকানা দেওয়া হর, 
তাহা হইলে প্রত্যেক বার অফিসের ঠিকানা 
পরিবর্তনের কালে কোম্পানীর মেমোরে গাম অব 
জসোসিয়েশন সংশোধন করা আবশ্যক হুইবে 
এবং আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোম্পানীর 
ডিরেক্টরবর্গ বা অংশীদারদের মেমোরেগ্ডাম অব 
এসোসিয়েশন সংশোধন করার ক্ষমতা নাই। 
কোম্পানীর উদেশ্য সমন্ধে মেমোরেণ্ডামে যে বর্ণনা 
দেওয়া হইবে, তাহাও খুব ব্যাপক হওয়া আবশ্যক । 


কারণ, কোম্পানীর উদ্ভোক্তাগণ উহার মেমোরেত্তামে E 


উহার উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়া 
থাকেন, তদতিরিক্ত কোন কার্যে লিপ্ত হওয়া বা 
কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করার পক্ষে কোম্পানীর 
পরিচালকবর্ণের কোন অধিকার জন্মে না এবং 
এরূপ কোন উদেষ্যসিদ্ধি বা ক্ষমতার প্রয়োগ 
করিতে হইলে নেমোরেণ্ডাম সংশোধন করিতে 
হয়। উপরেই বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীর 
যেমোরেগ্ডাম অব এসোপিয়েশন সংশোধন করা! 
কোম্পানীর অংশীদার বা ডিরেক্টরদের ক্ষমতাধীন 
নহে এবং উহা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বল। এই 
একই কাঁরণে কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীদার- 
গণের লভ্যাংশ প্রাপ্তি ও কোম্পানীর মূলধন ও 
সম্পত্তির উপর উদ্ধারের অধিকার বিষয়ে কোন 
কথা কোম্পানীর মেমোরেগ্ডাম অব এসোসিয়েশনে 
উল্লেখ করা বাঁৎনীয় নহে। এই বিষয় কোম্পানীর 
'াটকেলস অব এসোসিয়েশনে উল্লেখ করিলেই 
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চলে । মেমোরেণ্ডামে অনুমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ কত এবং উহা! কোন্‌ শ্রেণীর কত টাকা 
মূল্যের কত শেয়ারে বিভক্ত, মাত্র তাহা দেওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । এরূপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন সময়ে 
যদি কোন এক শ্রেণীর ব! সকল শ্রেণীর অংশীদারদের 
লভ্যাংশ ও অধিকার সম্পর্কে কোন রদবদল করিতে 
হয় তাহা হইলে কোম্পানীর অংশীদারগণ আদালতের 
সম্মতি ন! লইয়াই উহাদের বিশেষ সাধারণ সভায় 
( Extra-ordinary General Meeting) 
তাহ! করিতে পারেন। মেমোরেণ্ডামের সর্বশেষ 
দফায় কোম্পানীর প্রমোটারগণকে একটী ঘোবণায় 
সহি করিতে হয। ঘোবপাটী এইরূপ--আমরা 
নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ অঙ্গীকার করিতেছি যে, 
আমাদের নি নিত নামের শেষে যত সংখ্যক 
শেয়ারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা 
ক্রয় করিব। এই ঘোষণার নীচে প্রথম কলমে 


মূলধন 


লিঃ 


সিডি ভল ন্ব্যান্স 
হেড অফিস £১8, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 


ফোন: ক্যাঁল ৫৯৮৯ 


১লা অক্টোবর, ?৪৬ হইতে পরিবর্তিত সুদের হার ঃ 


(ফিক্সড, ডিপোজিট 
এক বৎসরের জন্য ৩।% প্রতি বৎসর 
ছয় মাসের জন্য ২/*% ০৪. » 
কারেপ্ট ডিপোজিট lob ৬ ও 
সেভিংস্‌ Sllo% ৯» ৯ 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫ 
ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-ডি 


প্রত্যেক প্রমোটারকে তাহার না সহি করিয়া 
উহার সহিত তাহার ঠিক্যন! ও তিনি কি কাজ 
করেন, তীছার বর্ণনা দিতে হয়। প্রমোটারগণের 
নাম সহি করিবার সময়ে পূরা নাম সহি করাই 
সঙ্গত। যেমন কোন প্রমোটারের নাম যদি সত্য 
ভূষণ রায় হয় তাহা হইলে তিনি 9, 9, Roy 
এইভাবে সহি না করিয়া Satya Bhuson Roy 
এইভাবে নাম সহি করিবেন। উদ্ধা না করিলে 
ভবিষ্যতে প্রমোটারের সনাক্ত লইয়া গোলযোগ 
হইতে পারে ; কারণ একই ঠিকানায় একই প্রকার 
ভীবিকাবিশিষ্ট ২ কি ৩ জন 5. 7. Roy থাকিতে 
পারেন। ঘোষণার নীচে নাম ও ঠিকানার পরবতী 
কলমে কোন, প্রমোটার কত শেয়ার ক্রয় করিতে 
অঙ্গীকার.করিতেছেন, তাহা উল্লেখ করিতে হয়। 
এই স্থলে অস্কে শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া 
অক্ষরে তাছা পুরণ করা সমীচীন এবং কোম্পানীর 








একটি প্রথম শ্রেণার জাতীয় ব্যাঙ্ক | 





১৪ 
সপ্ত 
এসপি 


ফোন ২ ক্যালঃ ২৫৪৬ 
ফোন £ ক্যালঃ ৩৪৫৯ (ম্যাঃ ডিরেক্টর)” | 


১,০০১০০১০ ০০১৬ টাকা 
৫৮৭১০ ০০৯২ গ 
৫,৯০১০০ ০৯২ 1 9 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন সি দত্ত এম এ, বি এল 





Ee 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 





শেয়ার যদি বিভিন্ন প্রকার হয় তবে প্রত্যেক 
শেয়ারের সঙ্গে উহা কোন শ্রেণীর শেয়ার 
তাহা উল্লেখ করা আবশ্তক। এই কলমের 
সর্ধনিয়ে সমস্ত প্রমোটার কর্তৃক অঙ্গীকুত মোট 
শেয়ারের পরিমাণ কত তাহাঁও উল্লেখ করা বিধেয়। 
ঘোষণার তৃতীয় কলমে যাহারা প্রমোটার হিসাবে 
সহি করিয়াছেন, তাহাদের স্বাক্ষর যে জাল নহে, 
তাঁহার প্রমাণার্থ সাক্ষীর নাম, ব্যবসা ও ঠিকানা 
দিতে হয়। সমস্ত গ্রমোটারের সহির জন্ভ যদি 
একজন সাশ্মী হন, তাহাতে ক্ষতি নাই তবে 
গ্রমোটারদের একজন অষ্য প্রমোটারের অন্ত সাক্ষী 


এবং কি ভাবে শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা যাইবে, 
শেয়ারের প্রত্যর্পণ, শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কিত 
নিয়মকাহ্ছন, মূলধনের পরিবর্তন, মূলধন বৃদ্ধি, 
ভিরেক্টরগণ কর্তৃক কোম্পানীর ' জন্ভ গুণ গ্রহণ 
ও কোম্পানীর সম্পত্তি বন্ধকের ক্ষমতা, 
ভিবেঞ্চার বিক্রয়, কোম্পানীর লাভ হইতে 
মজুদ তহবিল হুষ্টি, কোম্পানীর সম্পত্তি দাদন, 


কোম্পানীর সাধারণ সভা আহ্বান, কোরাম, 


সভাপতি, ভোট গ্রহণের নিয়ম, ডিরেক্টরের সংখ্যা, 
উহাদের যোগ্যতা, উহাদের পারিশ্রমিক, ভিরেইরের 


প্রতিনিধি নিয়োগ, কি কি কারণ ঘটিলে ডিরেক্টর 


হইতে পারেন না। প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে ১ 


যে, পাবলিক. কোম্পানী লিমিটেড গঠন করিতৈ 
হইলে অন্ততঃ %. জন প্রযোটার আবশ্তক। 
এই প্রসঙ্গে, আরও একটা, বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, 
ঘোষণা 'ছাড়া মেযোরেপামে উল্লিখিত অন্ত €টা 
. বিষয় আরম্ভ করিবার সময়ে উহার প্রত্যেকটী 
বিষয়কে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অক দ্বারা বিভির প্যারায় 
বিভক্ত করিয়া দেওয়া বাধ্যতামূলক । 

" লিমিটেড কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব 
এসোপিয়েশনকে উহার চার্টার বা সনদ বলা 
যাইতে পারে। কারণ মেমোরেণ্ডামে কোম্পানীর 
অতীপ্সিত উদ্দেগ্ধ কি এবং এই উদ্দেশ্য পিদ্ধির 
আমুযলিক উপায় হিলাবে উহার কি কি কাত 
করিবার ক্ষমতা থাকিবে, তাহাই কোম্পানীর 
মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত হইয়া" থাকে । কোন 
কোম্পানীর অভীপ্সিত মুখ্য উদ্দেস্ত সিদ্ধ করিতে 
হইলে উহার পক্ষে সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়, এজেন্সী 
স্থাপন, খণ গ্রহণ, ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা, অ্ত 


কোম্পানীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া কাজ করা, | 
সম্পত্তির উদৃত অংশ দাঁদন করা, কোম্পানীর টু 
প্রাথমিক ব্যয়ের টাকা পরিশোধ, এপেন্ট নিয়োগ রর 
কমিশন দান ইত্যাদি ১৪ 


ও ডউহাদিগকে 
অগণিত প্রকার কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করিবার 
গ্রয়োজন হইতে পারে। এইজগ্ত কোম্পানীর 
মেমোরেওাঁমে এই লব প্রকারের গরু চুরি 
হইতে বৈষ্ণব বন্দন’ পর্য্যন্ত যাবতীয় 
বিষয়ের উল্লেখ থাকে। পক্ষান্তরে কোম্পানীর 
আর্টৰেলস্‌ অব এসোপিয়েশনে কোম্পানীর 
পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা 
হুয়। বিভিন্ন, কোম্পানীর আর্টিকেলস 'অব 
এসোসিয়েশনে প্রধানতঃ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ 
করিতে হয়, এখানে তাহার একটী তালিকা দেওয়া 
যাইতেছে_আর্টিকেলে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের 
তাৎপৰ্য্য, কোম্পানীর উদ্দেশ্য (এই দফায় মাত্র 
একথা লেখা হইয়া থাকে যে, কোম্পানীর মেমো- 


রেও্ডামে বপিত উদেশ্য সিদ্ধিই কোম্পানীর উদ্দেন্ত ), সম্ম 


কোম্পানীর রেজেষ্টরীক্ৃত অফিস কোন্‌ প্রদেশে 
অবস্থিত হইবে, কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ, 
* উহ? কিরূপভাবে বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক শ্রেণীর 
শেয়ারের মূল্য কত, সর্বনিম্ন পরিমাপ শেয়ার_- 
যাহার আবেদন না পাইলে কোম্পানীর শেয়ার 
বিলি (৪1105) করিবার ক্ষমতা জন্মিবে 
না তাহা, ডিরেক্টরদের 
ক্ষমতা, শেয়ার বিলি. করিবার বিধিনিষেধ, শেয়ার 


সার্টিফিকেট প্রদান করিবার নিয়মকাস্থুন, ‘কলের, 


টাকা আদায় করিবার বিলিব্যবস্থা, কি কারণে 















কমিশন দিবার, 


আদায়ীকত মূলধন - ৭৩,৯০,১৯৪২ 
রিজার্ভ ফাণ্ড ১৫,৬৫,০০০২ 
আমানত . ১১৪৯০৩৫৪৪৯২ 
ক্যাশ ও ব্যাক ব্যালাঙ্গ ১,৪৫,০৪,৫২৯ 
সিকিউন্লিটিসমুহের বাজার দর ৬,৩০,৯৬,৪৮৪ 

রি ৭,৭৬,০১,০১৩২ 


আমানতের ৬৭% নগদ ও রোক টাকায় পরিবর্তনযোগা। 
গিকিউরিটিসমৃছের বাজার দর খাতার মূল্যের চেয়ে ৫৬,৬৯,০০০২ টাকা বেশ্রী। 
সকল প্রকার ব্যান্কিং নি কর! হয়।: 


লণ্ডন এজেন্টস্‌ঃ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক 
নিউ ইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ ন্যাশন্যাল 


টেলিগ্রাম 3 “ওভা রড়ীফট” 


০৯৭ 


বেল মেল ব্যাঙ্ক লিং 


১৯৪৬ সালের ৪ঠা অক্টোবরের হিসাব 


অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেণ্টদ্‌ £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ 
| ত নুতন শাখা খোলা হইয়াছে। 
পুরাতন দিন্তী শাখা! শীঘ্রই খোলা হইবে । 


মিঃ জরে সি দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


নিয়োগ ও অপসারণ, ভিরেক্টরদের সভার নিয়ম- 
কাচ্ছন, ডিরেক্টরদের ক্ষমতা, ম্যানেজিং এজেণ্টস 
হুইবার যোগ্যতার বিলোপ ঘটিবে, ডিরেক্টরের 
নিয়োগ, উহাদের পারিশ্রমিক, ম্যানেজিং 
এজেন্টদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, কমন সিলের দায়িত্ব 
ও ব্যবহার, কোম্পানীর লাভ কি ভাবে বিভিন্ন 
শ্রেণীর অংশীদারদের মধ্যে বিভক্ত হইবে তাহার 
বর্ণনা, ভিভিডেগু. প্রদানের নিয়ম-কাহ্থন, কোম্পানীর 
হিপাবপত্র রাখার বিলি ব্যবস্থা, কোম্পানীর হিসাব 
পত্রের অডিটের ব্যবস্থা, অংশীদারগণকে নোটাশ 
দিবার নিয়ম, কোম্পানীর পুনর্গঠন, কোম্পানীর 


গত 
ওয়েলস্‌ 


ফোন £ ক্যাল ৫১৪১ 


১১৯৬৪ 


অফিস ২ টি কলিকাতা | 


শাখাসমূহ $ 
শ্যামবাজার, ক্লাইভ সী, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খ্বিদিরপুর, 


দমদম, হাওড়া, আমতা, 


মধুপুর, এলাহাবাদ। 


র্কপ্রকীর ব্যাঁচিৎ কাধ্য করা হয়। রঃ 











ম ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 
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লিকুইডেশন, কোম্পানীর কোন কর্দচারী 
“কোম্পানীর অনিষ্ট করিলে তজ্জন্ক কোম্পানীর 
ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ দায়ী না হইবার 
কথা এবং কোম্পানীর গোপনীয় বিষয়সমূহ 
প্রকাশ না করা সম্বন্ধে ডিরেক্টর, ম্যানেজিং 
এজেণ্টস্‌ ইত্যাদির অঙ্গীকার | 

এখানে মাত্র কোম্পানীব আর্টকেলস্‌ অব 
এসোসিয়েশনে উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান বিষয়- 
গুলির কথা উল্লেখ করা হইল। এতদ্বযতীত 
কোম্পানীর পরিচালনা সম্পর্কে খুঁটিনাটি আরও 


বহু বিষয় উহার আর্টিকেলে দেওয়া হইয়! থাকে 


এবং আর্টিকেলের এই সমস্ত বিধান অন্থযায়ীই 
কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালনা করা হইয়া থাকে। 

, কোম্পানী রেঞ্জেষ্টরী করিবার সময়ে জয়েন্ট 
ষ্টক কোম্পানীর অফিসে কোম্পানীর যেমোরেখামের 
সহিত যে আ্টিকেলন দাখিল করা হুইয়া থাকে, 
তাছার পেছনেও . কোম্পানীর প্রমোটারগণকে 
একটা অঙ্গীকাঁরপত্রে সহি করিতে হয়। 
প্রমোটারগণ মেমোরেণ্ডামে যে ভাবে অঙ্গীকারপত্র 
সহি করেন-_আর্টিকেলেও ঠিক সেই ভাবে 
তীছাদিগকে- সহি করিতে. হয়। এই বিষয়ে 
পূর্বেই বিস্তৃত আলোচন! করা হুইয়াছে। 


উপরে কোম্পানীর মেষোরেণ্ডাষম ও আটিকেলন 
অব এসোসিয়েশন সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা 
হইল, তাহা হইতে কাহারও পক্ষে কোম্পানীর 
যেমোরেগায ও এসোসিয়েশনের খলড়া রচনা 
কর! সম্ভবপর নছে। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ লওয়া দরকার এবং তাঁহার দ্বারা সমস্ত 
আটিঘাট বাঁধিয়া যতদুব সম্ভব ব্যাপকভাবে 
মেযোরেগ্ডাম ও আর্টিকেলসের খসড়া তৈয়ার করা ! 
উচিত। অনেকে খরচা বাচাইবার জন্ভ প্রচলিত 
কোন কোম্পানীর মেমোরেগ্ডাম ও আর্টিকেলস 
কাটছাট করিয়া তাহা মুদ্রিত করতঃ. কোম্পানী : 


জুনে অন্বস্ছাল্র উলভিল্ত 


অক্টোবর মাসের গোড়া থেকেই খনির যজুরদের মুল বেতনের হার প্রতি প্রমাণ সাইজ :, 


আতক্রো একক শা 


বালতি পেছু আরো 1০ আনা বাড়ানো হয়েছে । 


১৯৩৯ সালে মূল বেতনের হার ছিল প্রমাণ সাইজ এক বালতি কয়লার জন্য 1০ আনা । 
১৯৪৩ সালে বিভিন্ন সময়ে বাড়ানো মঞ্জুরি হিসেব করে প্রতি বালতি পেছু মোট ।* আনা 
নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়! এই বাড়তি 1০ আনার উপরেও অন্যান্য সুবিধে দেওয়া হত, 
যেমন সম্তায় চালডাল, কাপড় ও কতগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। ১৯৪৪ সালে এই 
সব সুবিধে ছাড়াও প্রতিদিনের মজুরির উপরে বাড়তি নগদ পয়সা এবং বিনামূল্যে 
সের করে চালও দেওয়া হত। শেষের ব্যবস্থাটা বর্তমান বছরের গোড়ার দিকেই একটু 


CL 


“ত আৰ ৮০ 


আধ 


এ সত 


পরিবর্তিত করতে হয়, খাদ্ভশস্তের ঘাটতির জন্য, বিনামূল্যে যে চাল দেওয়া হত সেটাকে . 
বাধ্য হয়েই আধ সের থেকে এক পোয়াতে নামানো হয়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে নগদ 
পয়সা যেটা বাড়তি দেওয়া হচ্ছিল তার পরিমাণ বাড়ানে! হয়েছে । 
গড়ে দৈনিক দেড় বালতি করে কয়লা (খুব বেশি নিশ্চয়ই নয়) মজুরেরা কেটে তোলে,সেই $ 
হিসেবে প্রত্যেক মঞ্জুরের দৈনিক মঞ্জুরি এই দাড়ায় £ 
[০ আনা বালতি হিসেবে মূল বেতন 
১৯৪৩ সালে মূল বেতনের উপর ৫০% বাড়ানোর ফলে 1%* 
১৯৪৬ সালে মূল বেতনের উপর ৫০%* বাড়ানোর ফলে 1৮০ 
আযাটেন্ডেন্স, ( হাজিরা ) বোনাস 





বিনামূল্যে চাল 


Vo 


1১০ 


এ ছাড়াও মজুরদের কাপড় ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিল এখনো সস্তায় দেওয়া হচ্ছে। 


ইণ্জিল্লান হালি জ্াতিসাহিনন্সেশ্পল 
কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জকরী কতগুলি খবর 
জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 
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রেজেষ্টরী করিয়া থাকেন। পারতপক্ষে 
উহা করা সঙ্গত নহে; কারণ কোম্পানীর 
কাজ যখন চালু হয়, তখন . কোম্পানীর 


পরিচালকগণকে প্রতিপদ্ষে বিভিন্ন বিষয় 
সম্বন্ধে কর্তব্য অবধারণ কবিতে হষ। এই 
সব বিষয়ে কোম্পানীব মেযোরেগ্াম ও আর্টিকেলে 
যদি সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকে, তাহা হইলে 
কোম্পানীর পরিচালনায় নানা গোলযোগ . শ্ৃষ্টি 
হইয়া থাকে এবং পরিচালকগণকে প্রত্যেক বারে 
ঠেকিষা ঠেকিষা মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস 
সংশোধন করিতে হয় । উহাতে অযথা কোম্পানীর 
সময় ও অর্থের অপচয় ঘটিয়া থাকে | এই কাবণে 
খরচা কিছু বেশী হইলেও প্রথমেই কোম্পানীর 
উদ্ভোক্তাদের উচিত, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়! 
যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে কোম্পানীর মেনোরেওীয় 
ও আর্টিকেলস তৈয়ার করা। মেমোরেণ্ডাষ ও 
আর্টিকেলস ছাপা সম্বন্ধেও একটু সতর্ক হুওযা 
আবশ্যক | 
রেজেষ্টবী করিবার সমযে উহার কোন কোন 
বিষয সম্বন্ধে যৌথ কোম্পানীয় রেজিষ্্রীব আপত্তি 
উত্থাপন করেন এবং তখন রেজ্িষ্রীরেব নির্দেশমত 
মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস সংশোধন করিয়া তবে 
তাহা রেজেষ্টরী করিতে হয়। এজ্রন্ক কোম্পানীর 
উদ্ভোক্তাদের  উচিত_ প্রথমে কোম্পানীর 
মেমোরেগ্ডাম ও আর্টিকেলের প্রুফ কপি লইয়া 
তাহা রেজিষ্রারের নিকট দাখিল করা এবং রেজিপ্রীর 
যদি উদার কোন রদবদল করেন, তবে তদথযায়ী 
মেমোরেগ্ডাম ও আর্টিকেলস সংশোধন করিয়া 
এবং যে সমস্ত প্রমোটার ও সাক্ষী কোম্পানীর 
মেমোরেগ্াম ও আর্টিকেলে সহি করিয়াছেন, 
তাহাদের নামসহ মেমোরেণ্ডাম ও আটিকেল 
মুক্রিত করা । তবে মেমোরেগডাম ও আটি কেল 
মুদ্রিত করা কিছুটা! সময়সাপেক্ষ এবং অনেক 
ছাপাথানাই কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন সাপক্ষে 
বিভিন্ন ফর্দ!র ছাপা স্থগিত রাখিতে সম্মত হন না। 
এরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই কোম্পানী রেজেষ্টরী 
হইবার পূর্বে মেমোরেপ্ডাম ও আটিরকেলস ছাপা 
শেষ ' করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে পরে যদি 
মেমোরেগাম ও 'আটিকেলে কোন রদবদল হয়, 
তবে তাহা উহাতে অন্তভূক্ত করিয়া তাহা বিলি 
করিতে হইবে। কোম্পানী আইনে উহা বাধ্যতা- 
মূলক নিয়ম এবং কোন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 
যদি রেেষ্টবীকৃত মেমোরেওাম ও আর্টিকেল 
হইতে ভিন্ন্ূপ কোন মেমোরেণ্ডাম ও আটিকেল 
অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করেন, তবে তাঁহারা 
শাস্তির যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। 
. কোম্পানীর মেমোরেগাম ও আটিকেলস 
মুদ্রিত ও বাঁধাই হইবার পর তাহা! ষ্ট্যাম্প 
করাইয়া তৎপর উহাতে কোম্পানীর প্রমোটারগণ- 
দ্বারা সহি করা বিধেয়। কারণ সহিযুক্ত কোন 
দলীল ষ্টাম্প করা আইন বিগছিত। কোম্পানীর 
যূলধনের্‌ পরিমাণ, যাহাই হ’ক না কেন, ৩০২ 
টাকার ষ্টাম্প দিলেই উহা রেঝেষ্টরী হইতে পারে। 
কিন্ত কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলের 
"এক কপিতে ষ্টাম্প করা ইলেও উহার তিনটা কপিতে 
প্রমোটারগপের সহি লওয়া আবশ্তক। কেন না 
রেজেষ্টারির সময়ে উহার ছুই কপি দাখিল করিতে 


অনেক সময়ে দেখা যায়, কোম্পানী , 


হয়। আর একটা কপি অফিসের ফাইলে থাকা 
দরকার । এইভাবে একটী ষ্টাম্প কর! ও সহিযুক্ত 
যেমোরেওগাম ও আরটিকেল এবং একটা কেবলমাত্র 
সহিযুক্ত মেমোরেগ্ডাম ও আটিকেল জয়েষ্ট ষ্টক 
কোম্পানীর রেজিষ্রারের নিকট ক্যাপিটাল ফি সহ 


দাখিল করিলেই কোম্পানী রেজেষ্টরী হইতে পারে। 


ক্যাপিটাল ফি'র সর্ধনিক্ন পরিমাণ চল্লিশ টাকা এবং 
সৰ্ব্বোচ্চ পরিমাপ এক হাজার টাকা । কোম্পানীর 
মূলধনের পরিমাপ যদি বিশ হাজার টাকা বা তাহা 
অপেক্ষা কম হয়, তবে তজ্গ্ত চল্লিশ টাকা 
ক্যাপিটাল ফি দিতে হয় । মূলধনের পরিমাপ উহা! 
অপেক্ষা বেশী হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত 
'বিশ হাজারের উপরে প্রত্যেক হাজারের জষ্য 
ছুই টাকা হিসাবে ফি দেয়। কাজেই পঞ্চাশ 
হাজার টাকা মূলধন হইলে ফির পরিমাণ 
দাড়ায় একশত টাকা । পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে 











মধ্য ও পূর্বভারতের নানা কেন্ত্রে ৪০টি শাখা । সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্ধ7 করা হয় 


দশ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ফি'র পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার: 
টাকার উপরস্থ প্রত্যেক হাজারের জন্য আট আনা ॥ 
এই হিসাবে এক লক্ষ টাকার অন্ত একশত পঁচিশ" 
টাকা, পাচ লক্ষ টাকার জগ্ভ তিনশত পঁচিশ 
টাকা এবং দশ লক্ষ টাকার জন্ত পাচ শত 
পচাত্তর টাকা ফি পড়ে। দশ লক্ষ টাকার 
উপর প্রতি দশ হাজার বা উহার কম পরিমাণ 
টাকার জন্য এক টাকা হিসাবে ফি দিতে হ্য়। 
এই হিসাব মতে পঁচিশ লক্ষ টাকার কোম্পানীর 
জন্ভ সাতশত পঁচিশ টাকা, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 
কোম্পানীর জন্ত নয় শত পঁচাত্তর টাকা এবং 
বাহার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর 
জন্য এক হাদ্ার টাকা ফি দেওয়া আবস্তক হয়। 
উহার উর্ধে কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ 
যাহাই হউক না কেন, তজ্জচ্ঠ এক হাজার টাকা! 
ক্যাপিটাল ফি দিলেই চলে। (ক্রমশঃ) 

















| 


টে 


গত ২৪শে অক্টোবর দিল্লীর ভাঙ্গী পল্লীতে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির জরুরী অধিবেশনে বাঙ্গলার 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 
তাহাতে বলা হইষাছে £ “এই পাশবিক ও মধ্য- 
যুগীয় বর্বরতার দৃশ্য প্রত্যেক কচিমান ব্যক্তিবই বা, 
লঙ্জা ও ক্রোধের উদ্দেক করিবে ।---বিগত কয়েক 
বৎসর যাবৎ মুসলিম লীগ দ্বণা ও গৃহযুদ্ধে প্ররোচনা- 
মূলক যে রাজনীতি প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং 
গত কয়েক মাস যাবৎ উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন 
হিংসাযূলক কর্মপন্থা অবলম্বনের যে সব হুমকি 
দেখাইয়া আসিতেছে ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ 
পরিণতি ।-*"গ্রদেশের জনসাধারণকে এজাতীষ 
ব্যাপক বিপর্ধ্যয়ের মধ্যে নিপতিত করার দায়িত্ব 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের উপর অবশ্যই বর্তিয়াছে। 
অধিকন্ত এরূপ ব্যাপারে গবর্ণর ও বডলাটের বিশেষ 
দায়িত্ব আছে এবং বাঁঙ্গলায় অমুষ্ঠিত ঘটনাঁবলীর 
জন্য তাহাদিগকেও অংশ্ভাগী হইতে, হইবে ।” 
জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগ নছে। 
সতরাং উক্ত প্রস্তাবের উপসংহারে প্রতিশৌধযুগক 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক 
করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে “একমাত্র জাতীয়তা- 
বাদ প্রচার দ্বারাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
পরিচালনা সম্ভবপর। পাণ্টা সাম্প্রদায়িক অদ্ভি- 
যানের দ্বারা আপল উদেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উদ্বার 
দ্বারা পরিণামে বৈদেশিক শাসনই কায়েম 
থাফিবে। 

% # গু 

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টে যোগদান 
করিয়াছেন । কি উদ্দেশ্ত লইয়া তাহারা যোগদান 
করিলেন সেই কথা রাজা গজনফর আলী ও লীগ- 
পশ্থী পত্রিকাগুলি স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয় দিয়াছেন। 
সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারের দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে 
সমস্ত! দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সংবাদে প্রকাশ, 
পণ্ডিত নেহরু ও বড়লাটের মধ্যে একদিনের মধ্যেই 
এ সম্পর্কে ছয়খাঁনা পত্রবিনিযয় হইয়াছে। 
পত্তিতজীর পত্রে নাকি লীগ যে কলহের মনোভাব 
লইয়। যোগ দেন নাই, সহযোগিতার ভাব লইয়াই 
যোগদান করিয়াছেন সেই সম্পর্কে ' সুস্পষ্ট 
প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইয়াছে। পণ্ডিত 
নেহরু নাকি আশ্বাস দিয়াছেন, এই জাতীয় 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলে দপ্তর বণ্টন সংক্রান্ত প্রশ্ন 
লইয়া কোনরূপ অনতিক্রম্য বাধার হৃষ্ট হইবে না 
বলিয়াই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস । আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস, লীগ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া অস্থায়ী 
সরকারে যোগদান করেন নাই। মিঃ জিরা 


তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন ক্রিয়া থাকিলেও কোন কোন . 


লীগ নেতা ও লীগপন্থী পত্রিকাগুলির অভিমত 
আমাদের সংশয়ই সমর্থন করে। 


ক + গু 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক “মুসলিম লীগ কাউন্সিলের 


এক অধিবেশনে, নোয়াখালি ও ব্রিপুরার হিংস-_ 
অভিযানের নিন্দাবাদ করিয়া -এক- প্রস্তাব গৃহীত 


হ্ইয়াছে। বিলম্বে হইলেও ইহা সুখের বিষয় ।.' 
‘মিঃ জিরা আরও বেনী দেরী করিয়াছেন। এই 


বিলম্বের কারণ কি তিনিই বলিতে পারেন। মিঃ 
. 





রাজনতিক প্রসঙ্গ 

জিন্না এক বিবৃতি গুজে পূব বে « বঙ্গে অনুষ্ঠিত নৃশংস 
'কাধ্যের নিন্দা করিয়াছেন | তবে সেই সঙ্গে 
তিনি সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহের খবরগুলিকে 
বহুলাংশে অতিরপ্রিত* ও “ভিত্তিহীন” বলিতে ক্র 
করেন নাই। যাহা হউক, মুসঙগিম লীগের কর্ণধার 
ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের উপরোক্ত নিনাবাদ 
অকপট মনোভাবপ্রস্থত কিনা তাহা অচিরে বাস্তব 
কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হইবে। 
বর্তমানে কলিকাতায় মুসলিম গ্ভাশনাল গার্ডের 
যে প্রাদেশিক সম্মেলন অঙুঠিত হইতেছে তাহাতে 
পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বিত হয় তাহা! 
আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করিব। মিঃ জিরা ও তাহার 
বাজলার নেতৃস্থানীয় তম্ুপহ্থীরা যদি পূর্ববঙ্গের 
অনাচার সম্পর্কে সত্যই লজ্জিত হইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব দলে দলে 
মুসলিম হোমগার্ড নোয়াখালি ও টাদপুরের 
দর্গতদের সাহায্যের জষ্ক চুটিয়া যাইতেছে। 


দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোদনে মহাত্মা 
গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধী গ্রেপ্তার 
হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে একই দিনে যে ৩৫৮ জন 
সত্যাগ্রহী নরনারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন তন্মধ্যে 
দুইজন নারীর বয়স ৬০ বৎসরের উদ্ধে। ওদিকে 
ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে জেনারেল ক্মাটস্‌ 
বিশ্বশান্তি ও  ভ্রাতুভাবের. উদ্বার বুলি 
আওড়াইতেছেন এখন জাতিসঙ্ঘ ভারতের 
অভিযোগ সম্পর্কে কি রায দেয় সত্য দুনিয়া 
তাহার প্রতীক্ষায় থাকিবে। 

# 


* * 

ওয়াশিংটনে সরকারী সুত্রে জান! গিয়াছে, 
ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় এজেন্সী জেনারেলের 
মরধ্যাদাকে অগোণে রাষ্ট্রদূতের মধ্যাদায় উন্নীত করা 
হইবে এবং নয়ািল্লীছিত মার্কিন কমিশনারকে 
রাষ্ট্রদূতের মৰ্য্যাদ! দেওয়া হইবে। সরকারীভাবে 
জানান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যে শীঘ্রই পূৰ্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে । 
ওঁ দিবস আমেরিকাই সর্ধপ্রথম ভারতের অন্তর্বর্তী 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে আমুষ্ঠীনিকতাবে স্বীকার 


মোট নূতন কার্যের পরিমাণ 
মা তৰিল 


Git বৎসরের ব্যয়ের হার 





___/সিটিজেন্ন অব ইণ্ডিয় 
মিউটুয়াল ইনমিবেশ্ কোং লিঃ 


_-১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 


মাত্র সাত মাস কার্য্যকালে ১৯৪৫ বর্ষ শেষে 


. উত্ত কাৰ্য্যকালে মৃত্যুদাৰী একটিও আসে নাই 
=" প্ৰলিনি হৌল্ডারগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
সুদক্ষ ব্যবস্থায় পরিচালিত ।.. 


করিবে । ওয়াশিংটনস্থিত দুতাবাঁসই হইবে 
বাহির-বিশ্বে ভারতের প্রথম দূতাবাস । চীনের 
সহিতও ভারতের অমুরূপ মর্ধ্যাদা! বিনিময়ের ব্যবস্থা 
পাকাপাকি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিষাছে। 
পূর্ববঙ্গের নারকীয় অভিযান সম্পর্কে বিলাতের 
রক্ষণশীল "টাইমস্‌" পত্রিকাও মন্তব্য না করিয়া 
পারেন নাই : প্বাঁলা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্বিগ্ন 
হইয়াছেন, এতাবৎ সেরূপ কোন লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে না। ছুই মাস পূর্বে কলিকাতায় 
হাঙ্গামা দমনে যে দীর্ঘনত্রতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখা 
গিয়াছিল তাহা আজও লক্ষিত হইতেছে ।* - 
সীমান্ত সফরে গিয়া পণ্ডিত 'অওহরলালকে 
পাআজ্যবাদী চক্রান্ত ও লীগ ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছে, কিন্ত কোন বাধা কোন ভীতি- 
প্রদর্শনই তেজস্বী পণ্ডিতজীকে তাহার সঙ্কল্প 
হইতে টলাইতে পারে নাঁ। স্থানে স্থানে বিরোধী 
পক্ষের বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্বেও প্রায় সর্বত্রই 
জওহরলালজী উপজাতীয়দের কাছে বিপুল সম্বর্ধন! 
লাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণভাবে পরিকল্পিত 
সীমান্ত সফর সাঙ্গু করিয়া দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সভ্য দুনিয়ায় লোক 
শুনিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইবে যে, বিশ্ববিশ্ৰুত 
ভারতীয় জননায়ক জওহরলাল চক্রাস্তকারীদের 
ভাডাকরা লোধজনের ইষ্টক বর্ষণে আহত হইয়া 
ফিরিয়াছেন। তাহার সঙ্গী খান আবছুল গফুর খান 
ও ডাঃ খান সাহেবও সামান্ত আহত হুইয়াছেন।, 
জন্গণবরেণ্য পণ্ডিত নেহরুর উপর এই কাপুক্রযো চিত 
আক্রমণের পশ্চাতে যাহারা আছেন তাহারা যে 
কোন ধাতৃতে গড়া তাহ! বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
ওয়াজিবিস্তান সফর শেষে পেশোয়ার কংগ্রেস 
কর্মীদের এক সভায় পণ্ডিতজী বোধ হয় তীহাঁদের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিয়াছেন, “ভারতবাসীর 
উপর আজ আর কাহারও প্রভুত্ব করিবার উপায় 
নাই। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিব তাহাতে 
আর সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহারা 
আমাদের অগ্রগতিতে বাধা দিতে চাঁহেন অথবা 
Il 
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নূতন পরিবর্তনে ভীত হইয়া পরিবর্তনের ল্রোত বন্ধ 
করিতে চাছেন তীহারাই নানাভাবে সাম্প্রদায়িক 
সমন্তার হৃতি করিয়! চলিয়াছেন।” 


*# * ক 

সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত 
সুধীর ঘোষ (ইনি মহাত্মা গান্ধী ও বৃটিশ মন্ত্রিসভার 
মধ্যে যোগন্যত্রের কাজ করেন বলিয়া প্রকাশ) 
পূর্ববঙ্গের দাজা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেন, “বালা যদি ভারতবর্ষের একটি রোগগ্রস্ত 
অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় তবে ভারতের 
অবশিষ্টাংশকে উহার রোগ দূরীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া চিকিৎসকের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে! 
শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন না করিয়াও উহা 
অনায়াসে করা বায়। কোন প্রদেশের শাস্তি ও 
নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার 
পরামর্শক্রমে গবর্ণর-জেনারেল তাহার বর্তমানের 
বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন । আমি 
যতদুর জানি তাহাতে এরূপ জরুরী ব্যবস্থায় বৃটিশ 
মগ্রিভাও আপত্তি করিবেন না।* 

০ * # 

পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিতেই মুসলিম 
লীগ অন্তর্বর্তী গব্ণমেণ্টে যোগদান করিতেছে, 
রাদ্রা গ্জনফর আলীর এরূপ উক্তি সম্পর্কে মহাত্মা 
গান্ধী বলেন, “এই মনোভাব খুবই অন্ভুত। 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট অন্তর্বর্তী সময়ের অগ্তই | ইহা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। যতদিন তাহারা 
মন্ত্রিসভায় থাক্ষিবেন, ততদিন দেশের সম্মুখে 
অন্লাভাব, বস্ত্রাভাব, রোগ, দুর্নীতি, নিরক্ষরতা 
প্রভৃতি যে সব সমস্তা আছে তাহার সমাধানের 
চেষ্টাই তাহাদের কর্তব্য হইবে। এখানে হিন্দু 
মুসলমানের প্রশ্ন নাই। উভয়েই বস্মহীন, উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকই অনাহারে মরিতেছে।” 

' মহাত্মাজী বুতুক্ষু ও নিরক্ষর হিন্দু-মুললমানের 
প্রতি বর্তব্যের যে আহ্বান জানাইয়াছেন লীগ 
নেতারা তাহাতে সাড়া দিতে পারেন কি? তাহাই 
যদি পারিবেন, অর্থাৎ নিঃস্ব, ন্রিক্ষর, ক্ষুধিত 
মুসলমান জনসাধারণের (হিন্দু ও অঙ্কান্ভ সম্প্রদায়ের 
শোষিত ও বঞ্চিতদের কথা ছাড়িয়া , দিলাম) 
কল্য(ণই যদি লীগেব আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইবে, তবে 
দলীয় স্বার্থে তাহারা কেন্দ্রে তথা সমগ্র দেশে তৃতীয় 
পক্ষ বুটিশের খবরদারি কায়েম রাখার ভজন্ত 
নানাভাবে এমন অপকর্শ ও অপকৌশলের আশ্রয় 
লইবেন কেন? 
| ॥ Lo চি চা 

বাঙ্গলার বর্তমান লাটের যোগ্যতা সম্পর্কে 
যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে। কলিকাতার দাঙ্গার 
সময়েই তাঁহার বিচক্ষপতার অভাবের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল | নোয়াখালির ব্যাপারে তাহার 
নাম আরও বেশী খারাপ হইয়াছে । গত সম্তাহে 
কমন্স সভায় বাক্গলার গবর্ণর প্রেরিত যে রিপোর্ট 
প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে নোয়াখালির ব্যাপক 
বীভৎসতাকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখান হইয়াছে। 


নিহতের সংখ্যা সামান্ভ কয়েক শতের বেশী নহে, ' 


স্যার ফ্রেডারিক বারোজের এই হইতেছে রিপোর্ট ! 
তাহার এই অপূর্বব রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া 
সহকারী ভারত-সচিব মিঃ ছেগাসন কমন্স সভার 
কতিপয় সদস্তের প্রশ্নোত্তরে নোয়াখালি সম্পর্কিত 


সংবাঁদগুলি বহুলাংশে অতিরঞ্জিত বিয়া সাফাই 
গাহিয়াছেন। বারোজ-রিপোর্ট এতই একদেশদশী 
ও অমুমানাশ্রয়ী যে, শেতাঙ্গ স্বার্থের মুখপত্র 
ঘ্রেটস্ম্যান+ পধ্যন্ত এ নৈরাশ্যত্রনক বিবরণ সম্পর্কে 
সলজ্জ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভাগা বালা! 


যেমন উদ্থার গবর্ণর, তেমনি ' উহ্থার প্রধানমন্ত্রী, 


তেমনি উবার পুলিশ ! এই ব্র্যহস্পর্ণ' সংষোগে 
বাঙ্গলার জীবন আজ বিপন্ন। 
ঙ্ স্ন 

বিলম্বে হইলেও তরসার কথা এই যে, 
নোয়াখালির মৰ্মভেদী আর্তনাদে অবশেষে নয়া- 
দিল্লীর টনক কিছুটা নড়িয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে, 
বড়লাট লর্ড ওয়াভেল শীত্রই পূর্ববঙ্গের উপক্রত 
অঞ্চগুলি পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন । 
নয়াদিল্লীর আর একটি সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা 
গাম্বীও পূর্ববঙ্গ সফরের অন্ত বাদ্গলায় 
আসিতেছেন। এই দুইটি পংবাদ, বিশেষ করিয়া 
মহাত্মাজীর পরিকল্পিত সফরের সংবাদ, বিপন্ন 
জনগণের বুকে ভরসা জাগাইবে। 


Ld 


রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী দুইবার বিমান- 
যোগে পূর্ববঙ্গের উপক্রুত অঞ্চলে বুরিয়! আসিয়া- 
ছেন। সমাজের এই জ্রঘন্ভতম পশুশক্তিকে 
প্রতিরোধ করার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট 
বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার জগ্ত যে কোন উপায় 
অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ সফর 
হইতে কলিকাতায়. ফিরিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বনু 
বাঙ্গলার ঘুব-শক্তিকে সঙ্ঘবন্ধ হইয়া প্রতি গ্রামে 
ও প্রতি নগরে উচ্ছ অল গুগামির সন্মুখীন হুইবার 
জন্ভ আহ্বান আনাইয়াছেন। 

LY 

নোয়াখালি ও স্রিপুবায় যখন প্রাষে গ্রামে 
বর্ধর অভিযানের আগুন জ্বলিতেছে, বাঙ্গলার 
গবর্ণর ও বাঙলার প্রধানমন্ত্রী তখন দাঞ্জিলিংএর 
শৈলাবাসে বেশ কয়েকদিন আরামেই কাটা ইয়া- 
ছেন। অবশ্য দিন কয়েক পরে দুই জনেই বহ 
কষ্ট স্বীকার করিয়া বিমানযোগে উপক্রত অঞ্চল 
সফর করিয়া ফিরিয়াছেন। স্যার ফ্রেভারিক 
বারোক্সের, রিপোর্ট সম্পর্কে আমর! উপরে মন্তব্য 
করিয়াছি। মিঃ সুরাবদ্দাও . তীহার বিবৃতিতে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্ৰকাশিত সংবাদগুলিকে ‘বিশ্রী 
রকমের বাড়াবাড়ি” ও “অতীব অতিরঞ্জিত" বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। দুই জনেরই প্রদত্ত 
বিবরণীর ভাষা আলাদা হইলেও মূল সুর এক । 
উভয়েরই প্রামাণ্য তথ্য-সংগ্রহের ও সত্য নিরূপণের 
“বিশ্বস্ত সুত্ৰ এক ও অভিন্ন । 


ক ক 


ফোন 2 ক্যাল ৪০৫৩ 


চল্ভি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১২ 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 


_লললছিচ্িভেত্ভুল্া 
৩1১, ম্যাজে। লেন, কলিকাতা । 
শ।খা ই__বড়বাজার, শ্তামবাজার ( কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাজা (ফরিদপুর ) 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা । 


স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ ওক হুয়। 
-.,  জর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
ম্যানেজিং ভিরেউরস_-মিঃ এস কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন এল মুখা ভিজ 





নোয়াখালির দাঙ্গার জঙ্ক দায়ী বলিয়া অভিহিত 
প্রাক্তন মুসলিম এম-এল-এ এতদিনে গ্রেপ্তার 
হইয়াছেন। এত পুলিশ, এত সৈগ্ত, এত সব 
গোয়েন্দা ও গুপ্তচর থাকিতে উক্ত মুললমান ভদ্র- 
লোকটিকে ধরিতে এত সময় লাগিল কেন সেই 
প্রশ্ন এখন থাক। দিনের পর দিন তাঁহার 
উত্তেজনামূলক বক্তৃতা ও গুণ্ডা বাহিনীর পুরোতাগে 
থাকিয়া তাহার সশস্ত্র অভিযান স্পরিচালনার ষে 
সব অভিযোগ উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে অনতিবিলম্বে 
গবর্ণমেপ্ট পক্ষ হইতে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে সেই কথা জানিবার জন্ভ সমগ্র দেশ উদগ্রীব 
হইয়া আছে। কলিকাতার এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে স্বয়ং মিঃ স্ুরাবন্দীও উপরোক্ত প্রাক্তন 
এম-এল-এ মহোদয়ের উত্তেত্বনামূলক বক্তৃতাদি 
সম্পর্কিত অভিযোগ অংশতঃ স্বীকার করিয়া লইয়া 
জানাইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সর্বত্র তাহার সন্ধান 
করিয়া বেড়াইতেছেন। অপরাধী এবার ধরা 
পড়িয়াছেন, ততঃ কিম্‌? অপরাধ প্রমাণের সুষ্ঠ, 
ব্যবস্থা হইবে কি? অপরাধ প্রমাণিত হইলে 
অপরাধীকে কঠোরতম সাজা দেওয়া হুইবে কি? 


ক কু কা 


সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পটভূমিতে ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার অন্য 
অক্টোবর যাসের মধ্যেই একটি স্বাধীন পার্লামেন্টারী 
মিশন ভারতে পৌছিবেন। উদ্বারনৈতিক দলের 
নেতা মিঃ ক্লেমেন্ট ডেভিস উক্ত মিশনের নেতৃত্ব 
করিবেন। এই মিশনে কমন্স সভার আবও পাঁচ 
জন সাস্ত থাকিবেন। তাহার! সমগ্র ভারত 
পরিভ্রমণ করিয়া সকল দল ও সম্প্রদায়ের নেতৃগণের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই জাতীয় মিশন বা! 
ডেলিগেশন দেখিতে দেখিতে ভারতবাঁসী বিরক্ত 
হুইয়া উঠিয়াছে। ভারতের উপকার করাই যদি 
প্রস্তাবিত মিশনের আসল উদ্দেশ্ত হয়, তাহা 
হইলে তাহাদের প্রতি আমাঁদের নিবেদন এই, কষ্ট 
করিয়া এত দুরে না আসিয়া আপনারা স্বদেশে 
থাকিয়াই ভারতের কল্যাণ সাধন করিবার চেষ্টা 
করিতে পারেন। ভারতের অগ্রগতির পথে 
বার বার যাহারা বিদ্ন স্থষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, 
সেই প্রতিক্রিয়শিলদের সকল শক্তি ও সমস্ত 
জারিজুরির মূল উৎস সুদূর ইংলণ্ডে__আপনাদেরই 
ত্বদেশে। সেইখানে বসিয়া যাহারা এখনও 
কলকাঠি ঘুবাইতেছেন আপনাদের সেই স্বদেশ 
বাসীদের সঙ্গে না যুঝিয় ভারত সফর করিয়া আর 
যাহাই হউক তাঁরতের কোনই উপকার 
হইবে না। 








সেভিংস শতকর। ২॥০ 






[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ) 


মি 


«< 


"দল আছে। 


" ঘটে না! 


সীযু্ত শরৎচন্দ্র বস্তুকে অভিনন্দন জানাই । 
নোয়াখালি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সংবাদ- 
পত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাঁছার মধ্যে সত্যিকার 
জননেতার উপযুক্ত স্থৈরধ্য, বুদ্ধি, সাহস ও দৃঢ়তার 
পরিচয় পাইয়া খুসী হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 
তিনি অন্ত কোথাও যাইবেন না। বৈদেশিক 
দূতের কার্যে নয়, কেন্দ্রীয় পরিবদেও নয়,_বাংলা 
দেশে থাকিয়া বাংলার ছুর্গত জনগণের পাছে 
নেতৃত্বের গুরুদায়িতস্ব বছন করিবেন। দীর্ঘকাল 
পরে বাংলার জননায়কের মুখে যথার্থ নেতৃত্বের 
ইঙ্গিত পাইলাম । তাঁহাকে সাধুবাদ দেই । 


* # ক 


বাংলাদেশে একজন প্রখর ব্যক্তিত্বপৃর্ণ, দটচেতা, 


ত্যাগী নেতার অভাবে বাংলার জাতীয় আন্দোলন 
মৃত, হিন্দুরা উপক্রত, লাঞ্চিত এবং সমস্ত প্রদেশ i 


“অত্যাচারে জঞ্জরিত। কংগ্রেসের ধাহারা কর্ণধার 
‘তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ, ভীরু, আরাম- টু 
প্রিয় এবং নিজ উপদলীয় স্বার্থ বজায় রাখা ছাড়া দুর 
"পন্য কোন, দিকেই তাহাদের উৎসাহ নাই। 
ৃষটন্তস্ব্ূপ পরিধদের কংগ্রেস দলের দৃষ্টান্ত ছি 
দিতেছি। উহার মধ্যে দল এই কয়টি (১) খাদি 
দল ধীরেন দত্ত প্রভৃতি, (২) বি, পি, সি, সির | 
+আমুষ্টানিক দল ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি পি 
*(৩) ফরোয়ার্ড ব্লক হেমস্ত বন্ধু ইত্যাদি (৪) আর, রি 
. এস, পি, আই. দল গণেন ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি পর 
(৫) স্বতন্ত্রদল নীহারেন্দু দত্ত ইত্যাদি (৬) কিরণ ছু 
বাবুর দল। পরিষদের বাহিরে আরও একাধিক | 
আশ্চর্য্য নয় যে, এমন বহু বিচ্ছিন্ন ছু 
-দলের দ্বারা একযোগে কোন একটা ছুরহ কার্য্য দু 
এমন কি ব্যবস্থাপক |ু 
সভার এবং গণপরিষদে প্রার্থী নির্বাচনেও ইহারা | 


করা অসম্ভব হইয়া ওঠে। 


শুধু একযোগে শৃঙ্খলা মানিয়া ন! চলার ফলেই র 
- কংগ্রেসপক্ষ একজন করিয়া প্রার্থী কম নির্বাচিত প্র 
- করিতে পারিয়াহে। 


*# * * 


এই বহুবিচ্ছি্ উপদলকে একত্র করিতে 
- পারেন বাংলা 


কংগ্রেসে এখন এমন লোক 
নাই। শ্ৰীযুত প্ৰফুল্ল ঘোষের ত্যাগ ও আস্তুরিক- 
তায় কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব 
বাংলাদেশের সর্ব্বদ্নের আম্গত্য আকর্ষণ করিতে 
সক্ষম তাহা তাহার নাই। কিবপবাবু প্ল্যান তৈয়ার 


- করিতে পাবেন, স্থ্ম ঘুক্তিতর্কের মীরপ্া্যাচ কষিতে 


পারেন; কিন্তু যে কর্ম্মশক্তি ও বেপরোয়া সাহস 
বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্তমানে আবপ্তক তাহা! 


- তাঁহার নাই । অন্তান্ত যে সকল ক্ষুদে দাদার দল 


তাহাদের অতীত কীর্তির মহিমা লইয়া আজ 


, নেতার আসনে জাকিয়া বসিয়াছেন এবং ' ১৯০৫, 


১৪ বা ১৯ সালে কী করিয়াহিলেন তাহারই 
কাহিনী ভাঙ্গাইয়া খাইতেছেন তাহাদের কাহারো! 


- নাম করিতে চাহি না, কারণ সকলেই জানেন, 


তাহাদের কাহারো কথায় বাংলাদেশে কিছু 
নেতৃত্বহীন বাংলাদেশ শরৎবাবুর 


খয়ালার খাতা 


( মতামতের .জন্ সম্পাদক দায়ী নহেন) 


প্রতীক্ষায় আছে। শরতবাবু বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়া বাংলাকে বাঁচাইতে ও নিজের কর্শক্তিকে 
সফল করিতে পারেন। 
ক + * 

আর একজন মাত্র লোক আছেন, যিনি বাংলা- 
দেশের যৌবনশক্তিৰে সংহত করিয়া দেশকে 
দুর্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। তিনি 
ডঃ স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ! বাগ্মীতায়, বুদ্ধিতে, 
সাহস এবং আস্তরিকতায় শুধু বাংলায় নহে, 
সমগ্র ভারতবর্ষে স্তামাপ্রসাদের গ্ভায় নেতা বর্তমানে 
বেশী নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দুসভার আবর্তে 


হুইয়া এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন স্বভাবনেতার 
কৰ্মশক্তি অযথা নষ্ট হইতেছে । হিন্দুসভার 
রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নাই, উহার প্রয়োজনও 
ফুরাইয়াছে। একথা উপলব্ধি করিয়া যতশীত্র 
স্তামাপ্রসাদ কংগ্রেসে যোগদান করেন ততই দেশের 
মঙ্গল তাঁছার নিজেরও স্বার্থকতা। পণ্ডিত নেহরু 
১৯৩৮ সালে গ্তামাপ্রসাদকে কংগ্রেসে যোগদান 
করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন একথা আমি বিশেষ- 
ভাবে জানি। বাংলার সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে 
তাহাকে অন্থরৌধ করা প্রয়োজন, ইংরেজীতে 
যাছাকে বলে 7615050--সেইভাবে তাহাকে 


একদল অতি অযোগ্য বহন দ্বারা পরিবৃত 





কংসে যোগদান করিতে রাজী করা দরকার 


দ সিলেট শীল ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস - সিলেট স্থাপিত--১৯২৮। ' 


১। নেইন অফিস-_৬, হর ফোন নং-+ক্যালকাঁটা _-৫৬০৭ 
২। বড়বাজার --৯, পগেয়। পড়ী। 
৩। কলেজ স্ট্রীট --৭৯৷২, স্থারিসন্‌ রোড -এ 
কেলেজ ্রট ও হারিসন রোড, দির রর 
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শিলং, আদায়ীকৃত মুলধন ও নি 
শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড - চাকা, 
শৌহাটি, ৭,00,00 নারায়ণগঞ্জ, 
করিমগঞ্জ 00,000 
লিবরা রা 
নওরী, ' | কা্যকরী মূলধন ৮ 
ছাতক, মন ১,৭৫০0, 
জব প্রায় ১৭৫,০0,000২ 
-ব্যান্ষের নিজস্ব বাড়ী-_ 
১। সিলেট ৩। শিলচর 
২। শিলং 81 ঢাকা 






কলিকাতায় বাড়ীর অন্ঠ ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখা শীত্রই খোলা হইবে। 





| মিঃ পি, কে, চক্রবর্তী, 





মিঃ জে, এম, দাস, 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার -.. জেনারেল ম্যানেজার 








হেড অফ্ষিস - 


বলালিকাতা শাধা-পি ২০, রাধা বাজার সীট 
চিনানাজাল 


ও লোয়ালো লেনের জংসন) 


মানিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডান্টীজ 


১৫নং নারমল রন লেন € বাজার), ) কলিকাতা | 


০ 








ফাৰ্দাসিউটিক্যাল, টার বা, পেটেন্ট ও আয়ুৰ্বেদীয় সকল প্রকার ওঁধধ ও প্রসাধন 
দ্রব্যসামঞ্জী প্রস্তুত কর! হয়৷ 
সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। 
সৰ্ব্বত্ৰ ৪কি& এবং এজেণ্ট আবশ্যক । 


৫৬৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 
উর 











তাহার স্বাস্থ্য এখনও উদ্বেগের অতীত নহে, তাহা 
সত্বেও তিনি নোয়াখালি ও ত্রিপুরার গ্রামাতভ্যন্তরে 
খুরিতেছেন, জনসাধারণকে সাহস দিতেছেন, 
তাহাদের ছুঃখকষ্ট লাঘবের যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছেন__এজস্ভ তিনি আমাদের শ্রন্ধাভাজন। 
ফু * ক 

নোয়াখালির দুর্গতদের পার্শ্বে যিনি একহাজার 
মাইল দূর হইতে চুটিয়া আসিয়া দীড়াইয়াছেন, 
সেই পণ্ডিত হৃদয়নাথ কঞ্ুরুর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লেখ করিতেছি। এই ক্ষীণদেহ স্বল্লভাষী 
লোকটিকে আমি দীর্ঘদিন ধরিয়া জানি। 
হাততালির প্রত্যাশা নাই, খবরের কাগজে নাম 
ছাপাইবার ব্যগ্রতা নাই, সভায় ফুলের মালার প্রতি 


লোভ, নাই। অথচ দেশসেবার কাজে কখনও | 
এতটুকু শৈথিল্য দেখি নাই । নির্ধ্যাতিত যাস্গুষের | 
সেবায় এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দীড়াইতে কখনও | 
তাঁহার বিলম্ব দেখি নাই। কংগ্রেসের তিনি | 
আহুষ্ঠানিক সদস্ত নহেন, অথচ কৌন কংগ্রেস কর্তার যু 
চাইতে দেশাুরাগ ও জনসেবায় তিনি খাটো | 
নছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে যেরূপ অক্রাম্তভাবে তিনি | 
দেশের শ্বার্থরক্ষায় চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন ॥ 
তাহা যে কোন কংগ্রেস সদন্ভেরও" গর্বের বিষয় | 
হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরু এবং গাম্ধীজি | 


পণ্ডিত কণ্ধুরুকে বিশেষ শঅদ্ধা করিয়া থাকেন। 
বিগত ছুঙিক্ষের সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 
তিনি আর্তক্লোণের কাজ করিয়াছেন ; এবারও 
নোয়াখালির সংবাদ পাওয়া মাত্র গ্রামাঞ্চলে ছুটিয়া 
গিয়াছেন। হ্বদয়নাথের নাম কৃতজ্ঞ বাঙ্গালীর 
হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া রহিবে। 


% * ক 


আর সামাদের আচার্য্য কপালিনী? তাহার ৃ 
কথা! কি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন |. 


আছে? তিনি রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির যোগ্য 
তিনি করিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতির 
কাছে আমরা যাহ! প্রত্যাশা করি তিনি তাহা পূরণ 
করিয়াছেন। তিনি ও তাহার স্ত্রী নৌকাযোগে ও 
ও নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে 

ঘুরিতেছেন। বোধহয় অনেকেই জানেন না যে, 
আচাৰ্য্য কপালিনীর স্ত্রী সুচেতা কৃপালিনী বাঙ্গালী। 
বাঙ্গালী নারীর নির্ধ্যাতনে তিনি অধিকতর বিচলিত 
হইবেন ইহ! স্বাভাবিক। কিন্ত ৰংগ্ৰোসের ভাবী 
রাষ্ট্রপতি স্তধু নোয়াখালি সফরের জন্য নহে, তিনি 
যে আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন, সে ভ্স্ই 
আমাদের আম্থগত্যলাভ করিবেন। স্পষ্ট ও 
দ্বিধাহীন ভাষায় তিনি আমাদিগকে অত্যাচারীর 
হাত হইতে আত্মরক্ষার সর্বপ্রকার আয়োজন 


করিতে বলিয়াছেন । আচার্য্য কৃপালিনী গান্ধীপস্থী, ' 
তিনি বলিয়াছেন, 


অহিংসাঁয় পূর্ণ আস্থাবান। 


বনানী বেগ ্‌ 


হেড অফিস : রি ক্লাইভ ্রীট 
কলিকাতা ' 


"ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 





নোম্বাখালির রাজেজ্জলাল রায় গুগ্ডাদের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিতে ছুই দিন, ব্যাপী যে যুদ্ধ 
করিয়াছেন তাহা সত্যিকার অহিংসারই 
কাঁছাৰূছি_nearest ‘approach to non- 
violen০e, বাংলা দেশে এই নির্দেশের প্রয়োজন 
ছিল। 
ক * চে 

বিগত কয়েকদিন ধরিয়া নোয়াখালি হইতে 
হত্যা, লুঠন ও বিশেষ করিয়া নারী হরণ, বলপূর্ববক 
বিবাহ ও ধর্্াস্তর গ্রহণের যে সংবাদ আসিতেছিল, 
তাহাতে বহু ব্যক্তি বাংলায় হিন্দুদের ভবিষ্যৎ 


সম্পর্কে হুতাঁশায় ভগ্নহদয় হইয়াছেন। দেশে কি 


গভর্ণমেন্ট নাই ? পুলিশের কী হইল? ম্যাজিস্ট্রেট 
কী করিতেছেন? আচার্য কৃপালিনী ও শরৎবাবু 
উতয়ের বিবৃতিতেই ইহার সত্যিকার প্রতিকারের 
ইঙ্গিত আছে। ন্বরাবদাঁ নহে, প্তার ফ্রেডারিক 
বারোজ নহে এমন কি প্রথিতকীত্তি সেনাপতি, 
ফিল্ড মাশ্যাল ওয়েভেলও নহে, একমাত্র বাজালীই 
বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে পারে এবং রক্ষা করিবে ॥ 
বাঙ্গালী যুবকদের উপর আত্দও আমার ভরসা. 
একেবারে নিঃশেষ হয় নাই বলিয়াই আজ অনেক 
সত্য কথা অনেক রঢ়তার সঙ্গে বলিতে, 
পারিলাম। ' 

--খেয়ালী। 


47A, Chittarsnjen Avenue, i 


Phone : 
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olf ht 


ব্যাঁন্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্ভকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 


সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 

কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সঙজ্জাগ। 

| $২নৎ ক্লাইভ ই্ত্রীট, 

কলিকাতা 

4 4 এবং শাখাসমূহ । 


8, 8. 4457 & 316 


গোহাটি, তেজপুর, 
নলবাড়ী, মাজবাট, 
বর্ধমান, জামসেদ- 
পুর, বহ্ুবাজার 


জেতে এ এ, 
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আর্ধিক হুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতীয় চিনির কলগুলিতে প্রত্যেক বৎসর 
অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে আখ পেষাই 
আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী বৎসরের যে মাস পর্য্যন্ত 
আখ পেষাই কাজ চলে। এই সময়টাকেই চিনি 
উৎপাদনের বৎসর বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে । 
সম্প্রতি কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব 
সুগার টেকনলজি হইতে গত ১৯৪৫ সালের অক্টো- 
বর হইছে বর্তমান ১৯৪৬ সালের মে পর্য্যন্ত ভারতে 
চিনি উৎপাদনের একট! হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য 
১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের মোট ১৬৪টা চিনির 
কলের মধ্যে ২৪৫টা চিনির কলে মাত্র কাজ 
হইয়াছিল এবং এই সমস্ত কলে মোট ৯: লক্ষ ৪৪ 
হান্তার ৮ শত টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । গত 
১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে ১৪০টা; কলে কাজ হয় 
₹,উহাতে চিনি উৎপন্ন হয় ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার 
বিগ আলোচ্য বৎসরে শীত খতুতে বৃষ্টি না 


হওয়ার দরুণ আখ তেমন ভাল হয় নাই বলিয়াই, 


চিনির উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা 
হুইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে সমগ্র ভারতের 
চিনির কলে মোট ৯৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩০০ টন 
আখ পেষাই হয় এবং উহার শতকরা ১০২১, ভাগ 
চিনিতে রূপাস্তরিত হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে মোট 
৯৮ লক্ষ ৫৯ হাজার আখ পিষ্ট হইলেও উহার 
শতকরা ১০০৯ ভাগ চিনিতে রপাত্তরিত হইয়াছে। 


১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতে মোট যত চিনি উৎপর ' 


হইয়াছে, তাহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশেই ৫ লক্ষ ১৫ 
হাজার ৯ শত টন এবং বিহারে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
৬ শত টন চিনি উৎপর হইয়াছে । এট বৎসরে 
বাঙ্গলার ৭টী কলে উৎপন্ন চিনির পরিমাপ মাত্র 
২২ হাজার ৬ শত টন। 

গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ২০শে আগষ্ট 
তারিখ পধ্যস্ত ভারতের সমস্ত সরকারী রেলপথে 
মোট ৮০ কোটী ৪৬ লক্ষ: টাকা আয় হইয়াছে। 
উহা গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৯ কোটী 
৬৪ লক্ষ টাকা কম। উহার মধ্যে বেঙ্গল আলাম 
রেলপথেই ৫ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা আয় হাস 
হইয়াছে। 

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ 
কর্তৃক নূতন শাখা স্থাপন নিয়স্িত করিয়া ভারতীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটা 
আইন প্রণীত হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে 


ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক আইনের যে খসড়া পেশ হইয়াছে | 


এবং বর্তমানে যাহা সিলেক্ট কমিটার বিবেচনাধীন 
আছে, তাহাতে ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক শাখাব প্রসার 
নিয়ন্ত্রিত করিষা কতকগুলি খারা সন্নিবিষ্ট 


হইয়াছে। কিন্তু এই আইন পাশ হইতে কিছু দেরী ||: 


হইবে । এদিকে ব্যাঙ্কসযুহ বেপরোয়াভাবে শাখার 
প্রসার করিতেছে। এই জদ্কই এই সম্পর্কে 
কালবিলম্ব না করিয়া একটী পৃথক আইন প্রণয়ন 
করা আবস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 

প্রকাশ থে, ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশী রপ্তানীক্কত চায়ের উপর একটা রপ্তানী 
সেস ধার্য করিতে এবং ' বর্তমানে তুলা ও পাটের 

৬ 





উপর যে রপ্তানী সেস ধার্য আছে, তাহা বৃদ্ধি করার 


সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন। 

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ৩টা নূতন কাপড়ের কল 
ও ১টীকৃত্রিয রেশমের কারখানার জগ্ভ যন্ত্রপাতির 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, নিজাম 
সরকার উক্ত বাজ্যে আরও ৪টী কাপড়ের কল, 
একটী সার প্রস্তুতের কারখানা এবং একটা কাগজের 
কল স্থাপনের বিষয়েও তোড়ঘ্োড় করিতেছেন। 
শেষোক্ত কলে খবরের কাগজ ছাপার কাগঙ্গ 
(নিউজ প্রিন্ট) প্রস্তুত হইবে। 


ভারতবর্ষে গত ১৯৪৩ সালে মোট কাঁর- 


থানার সংখ্যা ছিল ১৩২০০ এবং এই সব কার- 
থানাতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৩৬ 
হাক্সার ৩১০ | ১৯৪৪ সালে ভারতে কারখানা 


ও শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ১৪০৭১ ও 
২৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৫৩-তে দীড়াইয়াছিল। 
১৯৪৫ সালের সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। 

আসামের রাঙ্গাপাড়া নর্থ ষ্টেশন হইতে 
লক্ষ্মীপুর নর্থ ষ্টেশন হইয়া স্দিয়া! পর্য্যন্ত বি, এ, 
রেলের একটী শাখা প্রসারের আলোচনা 
হইতেছে । এই রেলপথ স্থাপিত হইলে ভারতের 
সহিত চীনের যৌগাযোগ খুব সহজ হুইবে। 

প্রকাশ যে, আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ 
হইতে ভারতে লবণ শুষ্ক বাতিল করিয়া দেওয়! 
হইবে । আরও প্রকাশ যে, লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গবর্ণমেন্টের হস্তে গ্ঘত্ত করিবার 
বিষয়ও বিবেচিত হইতেছে । 











আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 





ণ আমাদের গ্যারাণ্টিযুক্ত পরিকল্পনাতে টাকা খাটানই সবচেয়ে লাভজনক। 


এক বৎসরের জন্য শতকরা ৪॥০ আন! 
বৎসরের জন্য বাষিক শতকরা ৫1০" আন৷ 
ভিন বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা ৬1০ আনা 


৫০০৯ টাকা! অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকরা! ৫০১ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক! আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

৮৮৮85 যায়। 





নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন 
ইট ইষ্িয়। টক bY খেয়া চা 
ডিনহ্িওক্েট ভিলহ্বিট্েত্ভ 
| হিরা ৫1৮ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 9টি রর 














কলভাদেবী (বোম্বাই) 2 অন্যান্য 


রেজিস্টার্ড অফিস--৪, ক্লাইভ ্রীট, কা ] 
কার্য্যকরী মুলধন--১২ কে:টি টাকার উপর 
-কলিকাতা 


৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, ২২৫,কর্ণওয়ালিস ফ্রী, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষাট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড . 
অফিসসমূহ ঃ 







স্থাপিত--১৯২২ 















কুমিল্লা জোড়হাট দ্বারভাঙ্গা নারায়ণগঞ্জ পুরাণবাজার ভা 

গৌহাটী ডিক্রগড় ধুবড়ী পাবনা ব্রাঙ্গণবেড়িয়া ৰ 
র্‌ চট্টগ্রাম ঢাকা নিভাইগঞ্জ পাটনা বোষ্বাহ ময়মনসিংহ | 
| টাদপুর তিনস্ুকিয়া নওগা পাটনা সিটি বরিশাল মজঃফরপুর 


মান্রাজে এজেন্সী আছে-_ রাজসাহী 

| বৈদেশিক এজেন্দীসমূহ : লণ্ডন-_বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা--গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
| অস্ট্রেলিয়া_ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, আলেক্জাপ্ডি,য়া-_বাঁররেক্জ ব্যাঞ্চ (ডি, সি,এও ও, এ) | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর- ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল। , 


ক্রিমেট কমামিয়ান ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ী 


_ভজিননস্সিডভে 
৫৭; রাধাবাজার গ্বীট, কলিকাত৷।  ম্যাঃডি--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 





| 


al 





আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ) 





ভারত সরকার সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদির 
উন্নতির উদ্দেস্তে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে এক- 
কালীন ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং বাধিক ৭৫ 
হাজার টাকা সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন । 


ভারত সরকারের টেক্সটাইল কনট্রোল, 


বোর্ডের সভাপতি মিঃ কৃষ্ণরাজ থ্যাকারসের নেতৃত্বে 
ভারতীয় বন্তরশিলপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা 
গঠিত একটী প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে রওনা হইয়া 
গিয়াছেন। উহারা ইংলণ্ড হইতে ভারতে কাপডের 
কলের যন্ত্রপাতি আমদানী এবং ভারতে কাপড়ের 
কলের যন্ত্রপাতি প্রস্ততের একটী কারখানা 
প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা করিবেন । 


কুবিয়ায় যাহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্ত- 


সোভিয়েট গবর্ণমেপ্ট উহাদের বাজেটে ৪, শত 
কোটী রূবল (আমাদের দেশের হিসাবে আস্থমানিক 
৩ শত কোটী টাকা), ব্যয়ের বরাদ্দ নঞ্চুব, 
করিয়াছেন। যে সব মাতার ৭টীর অধিক সন্তান 
রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই অর্থ দ্বারা সাহায্য করা 
হইবে । | 

বিহার গবর্ণমেণ্ট এই মর্ষে এক নির্দেশ জারী 
করিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন 
সম্পর্কে স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যে 
সকল কর্মচারী দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদের 
পুননিয়োগে কোন বাধা থাকিবে না। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ সম্প্রতি 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালের ৩১শে 
জুলাই যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৪ 
হাজার ডলার মূল্যের দ্রব্যপস্তার আমদানী করিয়াছে 
এবং ১৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮১ হাজার ডলার 
মূল্যের ভ্রব্যস্তার ভারতে রপ্তানী করিয়াছে। 
উক্ত বাণিজ্য বিভাগ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
মাসিক গড়পড়তা হিসাবে ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫৯ 
হাজার ডলার মুল্যের ভ্রব্যসস্তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ভারত হইতে আমদানী করিয়াছে (প্রাকৃ-ুদ্ধ যুগে 
মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে মাসিক গডপড়তা 
৬২ লক্ষ ৪৬ হাজার ডলার মূল্যের দ্রব্যসম্ভার 
আমদানী করিত) এবং ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩১ 
হাজার ডলার মূল্যের দ্রব্যদম্তার ভারতে রপ্তানী 
করিয়াছে (প্রাকৃ-যুদ্ধ যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্র ভারতে 
, মাসিক গড়পড়তা ২৯ লক্ষ ৫৩ হারার ডলার মুলোর 
জব্যশম্তার রপ্তানী করিত )। এই হিসাবের মধ্যে 
খণ-ইন্জারা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সববরাঁহ উল্লেখ করা 
হয় নাই। 
সম্প্রতি রেঙ্গুনে সাংবাদিক বৈঠকে জানান 
হইয়াছে যে, আগামী বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে ৫০ 





Pioneer Quality Manufacturer cf ১ 











Spring, Springwashers, Setscrews, 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 
Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc. 


S. K. Dutt 


Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD. 
CALCUTTA 
Phone:: Cal. 1434 


















লক্ষ টন চাউল রপ্তানী কর! হইবে ; কারণ আগামী 
বৎসর ব্রহ্মদেশে ২০ লক্ষ টন বেশী চাউল উৎপন্ন 
হইবে। | 

প্রকাশ, তুরস্কের রেলপথ ও শিল্পগুলি+ 
আধুনিকতম করার জন্ত মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র তুরস্ককে 
৫ বৎসরের জগত শতকরা সাড়ে তিন ডলার সুদে 
আডাই কোটি ডলার ক্ষণ দিয়াছে। 

প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশের পল্লী-জীবনকে সুসংগঠিত 
করিবার জগ্ত প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীর নিমন্ত্রণে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক স্থপতি ও আঞ্চলিক 
পরিকল্পনা বিশারদ শীঘ্রই বুক্তপ্রদেশে পৌছিতেছেন। 
তিনি শুধু প্রদেশের পল্লীর গৃহনির্মাণাদিরই 
পরিকল্পনা করিবেন না, উপরস্ধ শিক্ষাসংক্রান্ত 
ব্যাপক কাধ্যক্রম রচনাও নাকি তাহার কর্- 


তালিকাভুক্ত | 


দপ্তর সম্প্রতি ব্রেডফোর্ডে জমি সংগ্রহ কবিয়াছেন। 


মহীশুর সরকার বাঙ্গালোরের আডাই শত 
মাইল দূরে অবস্থিত লক্ষবন্দীতে তদ্রানদীব বুকে 
নয় কোটি টাকা ব্যয়ে যে বাধ (8979) নির্মাণের 
কার্যে হাত দিয়েছেন, তাহার ফলে প্রায় এক লক্ষ 
আশী হাজার একর অনাবাদী জমি আবাদ 
হইবার সম্ভাবনা! দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
টেনেপী ভ্যালী পরিকল্পনার কার্ধ্যপদ্ধতি সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের অস্ত মহীশূর সরকার দুইজন 
ইঞ্জিনিয়ারকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিতেছেন । 

ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান করিতেছেন 
যে, প্রায় এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ মিশ্ৰিত 
অবস্থাব লবণ সাগরে রহিয়াছে। 

রকেটের সাহায্যে আমেরিকা ও বৃটেনের 
মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিমান 

















১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ডি, আশুতোষ মুখাজ্জি 








রমা জী ব্যাঙ্ক লিঃ 
| be [১] 
স্থাপিত--১৯১১ 
ডি অফিস_-সিলেট কলিকাতা অফিস :-_ 
গ্রাম-_-911515702121) ১৪, বেণ্টিন্ক স্ট্রীট; (গুজরাট: ম্যা 
টেলিফোন--সিলেট ৫৯ টেগিগ্রাম BANK VALEY. রি 


_শাখাসমূহ-- 
যৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, সোনারি, বড়পেটা, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জৌড়ছাট, যঙ্গলদই, গৌহাটী, ধুবড়ী, 
বাংলাবাজার (ঢাক! ), মিটফোর্ড ( মোগলটুলি, ঢাকা ), খরুপেটিয়া এবং শিলচর | 
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অফিসঃ : 
৫৮, ক্লাইভ ফ্ীট,, কলিকাতা |. 


1ইরেক্টার--এস, সি, চক্রবর্তী এম 
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১লা জুলাই (১৯৪৬) 
হইতে সুদের হার 
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২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 


বু ৬ 











রকেট সম্বন্ধে বর্তমানে বৃটেনে চুড়ান্ত পরীক্ষামূলক 
কাৰ্য্য চলিতেছে। 

এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে স্পেনের 
জাতীয় রেলপথের আরও আডাই হাজ্জার মাইল 


বিদ্যুৎ চালিত ট্রেণ প্রবর্তনের উদেশ্যে স্পেন: 


সরকার এক দ্বাদশ বাঁধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

বাঙলার আলু আবাদী জমির জন্য দেড় লক্ষ 
টন সিমলা পাহাড়জাত আনু বীজ বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 

শিল্পগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও 
তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য আলু সাহায্য দানের 
উদ্দেশ্যে ডিরেক্টর জেনারেল অব ইগ্তাস্্ীজ এ্যাও 


সাপ্লাইজকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার জন্য 
ছত্রিশটি কমিটি গঠিত হুইয়াছে। প্রতি তিন মাসে 
একবার করিষা বা প্রয়োজন বোধে আরও সত্বর 
এই সব কমিটির বৈঠক বসিবে | 

আলেকজাক্ঞ্িয়ার বাণিজ্য দপ্তরকে ভারত 
সরকার অমুরোধ জানাইয়াছেন যে, সিরিয়া ও 
ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার যেন 
ব্যবস্থা করা হয়। 

তেহরাগ-দামাঙ্কাস-কায়রোর সংযোগ সাধন 
করিয়া শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্যে একটা নূতন বিমানপথ 


খোলা হইতেছে । 
ঝয়টারের এক খবরে প্রকাশ যে আগামী 


শীতের সময়ে চীনের প্রায় পাচ কোটা অধিবাসী 
খাস্তসঙ্কটের সম্মুখীন হইবে । 


ভারত সরকারের আমন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়া হইতে 
শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে আলোচনার জন্য একটা 
প্রতিনিধি দল শীঘ্রই ভারতে আসিতে ছেন। 

ভারতীয় ছায়াচিত্র শিল্প ক্রুত গতিতে উন্নতি 
লাভ করিতেছে । ছায়াচিত্র সম্পর্কে গত নয় মাসে 
যতগুলি নুতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, তাহাদের 
মিলিত মূলধনের পরিমাণ হইল সাত কোটা টাকা। 
ইহার পূর্ববর্তী দুই বৎসরে যে সব কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছিল; তাহাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র 
তিন কোটা টাকা। গত নয় মাসে ভারতে 
সিনেমা গৃছাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যেও যে সব 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মূলধনের 
মিলিত পরিমাণ হইল সাড়ে পাঁচ কোটী টাকা। 





(SECTION MMH OF 2nd CATALOGUE) 


Following is a comprehensive list of stores that will be sold by 
MMH Directorate as and when they become available. Some. of 











and acee পরত বিএগ Soong Hotes; Cp 
"ete 


| ও) BY THE DIRECTORATE’ GENERAL OF DISPOSALS, 


them are now available and listed in the above Catalogue. 


SR Metals, including unfabricated steels 


Structurols * Hoop 1০৮8 Steel _ plates; Steel 
sheets; Cost; iron, “Clear. and irony; Pig 1978 
Wires ond wit. products including galvanised: 
' Chains: f উরি ‘Coated Plates; 49410071559, 
‘ Terne and Tins, Alloy-steeti Gabon Gabon steel Mild. 
steelietc. 


Nor-Ferrous Mefals: Aluminium: ‘Brass ; Bronze#, 
Magnesium Alloy, crude .semifinished and finished: 


etc. 


Timber : Timber Baulks.; Sawn Timber (Planks and 
Scantlings); Railway Bndgingflimber and পিন পা 
Bamboos and 9০01165? Plywood Sand id other 1৮575 


* etc. 


Building Materials, ‘CementirAshestos, Mason 





197 etc: MasonryiC 1৮5 
Products: Door ond Window Langs: MOSSE: | 


Bakelite etc. 

3৪217 Sittings 1127 Ei 
Tings ond pipes, ofc. | 

Furnitures? Steel, WOES উর ০ 
8675 1৩৩০ 


Antigas Stores, ARP ond Firo-fighHng cegulp- 
ment: Antigas Respirators ১০০০০০০০০7৮: ৫ 
fighting equipment “including Exdtinguishess and’ 
‘Refills; Mangal and Mechaficul-Pumpss - Hoses’ 


ৰ 


_.. Pal Drums and Cans: Barrels, 20 gallons and 
tS, 88155 aHlooms, 159০5:3195 Spring 55৩14. ০ 


above; Drums and kegs below 20 gallons; Kero 
type tins and canisters; etc. 


Other Containers: Cisterns and storage tanks; 


Packing cases; Bottles: Jars; Carboys: etc. 






Full details giving desctiption and condition 
of stores, quantity, location, etc. and’ the 
“ method of tendering are contained in 
পা. Section MMH of ths Second Catalogue 
Hl ' which is available dat Rs. 3 from the 
পিং. addresses given below: 
A, Regional Commissioner (Disposals) af, 
“BOMBAY -Mercantile Chambers, 
| Graham Road, Ballard Estate. 
রর [CALCUTTA ~ 6, Esplanade East, | 
LAHORE - 6.P.O. Square, The 8101, ! 
| 


B..Dy. Regional Commissioner 
(Disposals) at 


Si RETR Variawa Building, Melepd 
oad 


Esplanade. 


0:80] important Chambers of Commerce 
and Trade Associations. 

Mail orders for the catalogue must beaccoomponled 

by. Money Order or Indian Postal Order. 

NOTE: Watch tor further ভু 

regarding Section MMH of Third Cata- 


logue which will contain a further list ‘of 
stores available for disposal. 
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“CAWNPORE ~ 15/159, Civil Lines. 


MADRAS - United indie fe Binding, 


t 













i 
| 


Ko ০ 


প্রকাশ, প্রাদেশিক বাজেটের ঘাটতি অংশতঃ 
পূরণের উদ্দেত্তে যুক্ত প্রদেশের সরকার সাইকেলের 
উপর বাধিক আট টাকা হারে কর বসাইবার কথা 
চিন্তা করিতেছেন। 

বৃটেনের অর্থসচিব ঘোড়দৌঁড়, কুকুরদৌড় 
প্রভৃতি বাজীখেলার উপর কর বসাইবার বিষয় 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। বর্তমানে বৃটেনে 
উপরোক্ত প্রকারের বালী খেলায় আশী লক্ষ পাউণ্ড 
নিযুক্ত রহিয়াছে এবং কয়েকটা কুকুরদৌড় প্রতিষ্ঠান 


ইতিমধ্যে শতকরা ছুইশত হইতে তিনশত টাকা 
হারে লভ্যাংশ দিতেছে । 


রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের মুখপত্র টু ডের 
খবরে প্রকাশ যে, রুশীয় আজীরবাইজানের কোন 
একটা ফিল্ম পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের সাড়ে সাত 
লক্ষ রুবল তহবিল তছরূপ করার, অপরাধে জনৈক 
স্ত্রীলোককে মৃভ্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হুইয়াছে। : 


ভারত গবর্ণষেন্ট মিঃ ডি ভি রিজেরপু 
সভাপতিত্বে যে “শ্রমিক তদন্ত সমিতি” নিযুক্ত : 


করিয়াছিলেন, তাহারা এই দেশের আবাদী 
শ্রমিকদের অবস্থা অন্ুসন্ধীন করিয়া এক বিব্রণী 
প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিবরণী হইতে জানা যায় 
যে, ভারতে চা, কফি, রবার প্রভৃতি মিলিয়া মোট 
১১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত ৮৮ একর দমি আবাদ 
হয়। ইহার মধ্যে উত্তর ভারতে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার} 
৯ শত ৫৫ একর জমিতে চা উৎপর হয় এবং সে জঙ্ক 
সেখানে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৯ শত ৪৬ জন শ্রমিক 
নিযুক্ত থাকে। দক্ষিণ ভারতে € লক্ষ ১৮ হাজার 
৬ শত ৮৩ একর জমিতে চা, কফি ও রবারের . 


চাষ হয় এবং সেখানে ৩ লক্ষ ১৯ বারি ৭ 


শ্রমিক নিযুক্ত থাকে । 

আবাদী 
সম্পর্কে এ বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
আসাম উপত্যকায় গড়পড়তা হিসাবে প্রত্বি মাসে 
পুরুষ শ্রমিক বেতন পায় .৯/%৩ পাই। নারী 
শ্রমিক পায় ৭৮/১ পাই "ও নাবালক শ্রমিক'পায় 
৫৮৮১০. পাই কিন্ত সুর্শ্মা উপত্যকায় ইহারা 
যথাক্রমে পায় ৭৮৭ পাই, :.৫॥০৬ পাই ও ৩৪১০ 


পাই। দাঞ্জিলিংএ ইহারা দু্যূল্য ভাতাসহ পায় - 


১৯৪৩-৪৪ 


১২।৮ পাই, ৯১০ পাই, 8/১ পাই। ৷ 
সালে দক্ষিণ ভারতে ইহাদের গড়পড়তা মাপিক'' 
রোজগার ছিল ১০৩/৪-পাই:। * আবাদী শ্রমিকেরা 
বেতন ছাড়াও অন্তান্ঠ প্রকার সুখ-সুবিধা পায়_ 


যেমন সকল স্থানে চা, রবার ও কফি বাগানের | 


শ্রমিকদের জন্য বিনা খরচায় থাকিবার ব্যবস্থা 
আছে; কিন্তু তাহাদের বাসম্থান অস্বাস্থ্যকর । 
আসামের চা বাগানে শ্রমিকদের জন্- চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হুইয়াছে।. 

প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল হালে 
আধিক বিভাগ হইতে বিভিন্ন দপ্তরে কি ভাবে 
সাহায্য দান করা হয়, তাহা জানিয়া আপিবার জ্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগের যুগ্ম- 
সেক্রেটারী মিঃ বি কে নেহক এবং ও বিভাগের 
স্পেশ্তাল অফিসার অধ্যাপক বি পি আদারকরকে 
অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়াছেন। কেন্তরীক্স অর্থবিভাগের 
ভূতপুর্্ব সদস্য কেন্দ্রীয় পরিষদে তাহার বাজেট 
বক্তৃতায় অস্ট্রিয়া গবর্ণমেপ্টের আধিক ব্যয়-ব্যবস্থা 
অনা সম্পর্কে যে সুপারিশ করেন, তদছুসারেই 


শ্রমিকদের বর্তমান বেতনাদি 





আর্থক জগৎ 


ভারত গবর্ণমেন্ট এই প্রতিনিধি দুইজনকে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। 

গত ১৯শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ভারতীয় 
মেডিক্যাল কাউন্সিলের ২৫তম অধিবেশন হুইয়া 
গিয়াছে । জ্ঞানা গিয়াছে, ভোর কমিটি ডাক্তার- 
গণের পেশাদারী শিক্ষা সম্পর্কে যে সুপারিশ 
করিয়াছেন, উক্ত অধিবেশনে তাহাতে মোটামুটি 
ভাবে সম্মতি জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হয়। কাউন্দিলের প্রেসিভেপ্ট লেঃ কর্ণেল ডাঃ 
এ এস এরুলকার তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন 
যে, ভারতে ডাক্তারী বিস্তার উচ্চতম গুণাবলীর 


একটি সাধারণ নির্দিষ্ট যান ঠিক কর! হইবে। ইহা 


এত 


২২2 
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ছাড়া, দেশীয় রাজ্যসমূহসহ ভারতের সর্বত্র ডাক্তারী 
বিগ্ার মান সমান করা হইবে। তিনি আরও 
বলেন যে, মেডিক্যাল কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন- 
কান ক্রটিপুর্ণ ও শীমাবদ্ধ। এ সকল আইন- 
কানের পরিবর্তনের জন্ত কাউদ্সিল ভারত গবর্ণ- 


মেন্টের সমীপে যুক্তিপূর্ণ স্থপারিশসমূহ উত্থাপন 


করিবেন। প্রেসিডেন্ট আরও জানান যে, নূতন 
মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং পুরাতন কলেজ” 
গুলির উন্নয়নের অদ্ক বিভিন্ন প্রদেশ হইতে থে 
সকল যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা পাওয়া গিয়াছে, 
ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের কার্য নির্বাহক 
সমিতি তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। 








রা 


মৌন্ছমী বায়ুপ্রবাহে যে বৃষ্টিপাত ও 
মোটের স্বষ্টি.করে তার মধ্যে শাস্তি- 
পূর্ণ বিশ্রাম একরকম হুল বললেও 


চলে, এবং সে অবস্থায় হুর্দশার সীমা 
থাকে না। ঠিক এই জন্তেই প্রয়োজন 


“সাউথ, উইও”-এর, কেননা এর শীতল 


মধুর হাওয়া মনে গতীর ও অনাবিল 
05570855657 | 


আাঙথ্‌ য় 


টেলিফোন-_বি বি ১২২৩৩ " 


ICY 


এ, সিঃ ও ভি, সি 


ন্যাশনাল মডেল ইণ্তাষ্টীজ লিঃ 


৯৯-সি, 


মি স্থাপিত--১৯২৯ 
হেড অফিসঃ ২০1৯, মহৰ্ষি দেবেন্দ্র রোড, € বড়বাজার ) 
ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, ঙ। 


ক্যালকাটা মণ ব্যাঙ্ক 


লি সি ডেড 


গড়পার রোড, কলিকাতা 
BSW N3/546 
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আর্থিক জগৎ 








' সাম্প্রতিক বুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ ছইতে শুধু 
চা চামড়া! বিদেশে রপ্তানী হইত । কিন্তু বুদ্ধের 
ফলে এখন ভারতে বহু পরিষাণ চামড়া কষানো 
[হইতেছে। ভারত হইতে অনেক পাকা চামড়ার 
জিনিব বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে । বর্তমানে 
তে প্রতি বৎসর ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার্ধ্য 
তা ৩৪ কোটি জোড়া এবং ভারতীয়দিগের 
যবহাধ্য জুতা ৭৭২ কোটি জোড়া তৈয়ার 
হিয়। ভারতে এখন ষে পরিমাণ কাঁচা চামড়া 
তৈয়ার হয়, তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ 
চামড়া পাকা করার ব্যবস্থা হইযাছে। 
পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে গবাদির সংখ্যা 
" সর্বাপেক্ষা বেশী। যুদ্ধের পূর্কে ভারতে ২ কোটি 
৫৭ লক্ষ কাচা চামড়া! তৈয়ার হইত এবং আরও ১০ 
॥ লক্ষ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। ইহার মধ্যে 
৯১ লক্ষ পন্মী অঞ্চলে, ৮৬ লক্ষ দক্ষিণ ভারতে, ৩১ 
লক্ষ বড় বড় কারখানায় কষানো হইত; ১২ লক্ষ 
১চামডা কাচা অবস্থায়ই নানা কাজে ব্যবহার কর! 
হইত এবং ৪৭ লক্ষ কাচা চামড়া বিদেশে চালান 
যাইভ। ভারতের বর্তমান গো-মহ্যাদির সংখ্যা 
প্রায় ২০ কোটি। 
যুদ্ধের ফলে ভাবতে কোন কোন চামড়া 
কষানোশ-ব্যবসায়ীর কাজ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। 
। মোটামুটিভাবে ধরিতে গেলে চামড়া ব্যবসায়ীর 
. কাজ যুদ্ধ পূৰ্ব্বকাল অপেক্ষা শতকরা ২৫ হইতে &০ 
; ভাগ পৰ্য্যন্ত বাড়িয়াছে এবং তাহারা এখানকার 
সমস্ত চানড়াই পাঁক1 করিতে পারেন। 
ইণ্ডিয়া গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় এক বিজ্ঞপ্তি 
দিয়া ইউরোপের যে কোন দেশ হইতে আমদানী 
' করা খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজের সর্বোচ্চ 
| মূল্য প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হারে বর্ধিত করা 
\ হইয়াছে। কানাডা হইতে আমদানী কাগজের 
মুল্য পূর্বববৎ রাখা হইয়াছে। | 
নয়াদিল্লীর সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, চীন ও ভারতের মৈত্রী বন্ধন হুদ 
করিবার উদ্দেশ্তে ভারত সরকার ও চীন সরকার 
' তাহাদের নিজ নিজ কুটনৈতিক প্রতিনিধিকে 
| রাষ্ট্রদূতের পদমর্য্যাদায় উন্নীত করিবার সিদ্ধাত্ 

















\ 


করিয়াছেন। 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের আগামী 
অধিবেশন আগামী বৎসরে নয়াদিল্লীতে অনুঠিত 


; হইবে | 
নবগঠিত ইন্টার গ্ভাশেন্তাল মেডিক্যাল 


গ্যাসৌসিয়েশন-এর প্রথম বৈঠক আগামী বৎসরে, 
প্যারিস নগরীতে বসিবে | 





[নি 85775 চলি 


উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
বীমা ক্রিয়া! দেশের শিল্প 





ভুনুন। ৬ 


টা নাণিজ্যকে বাড়াইয়া | 
L 
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. প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 





মহীশুর সরকার মহীশূর ষ্টেট রেলপথের 
ননগেজেটেড কক্্ীদের ছুই মাসের বেতন ভিন্টরী 
বোনাস হিসাবে দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

প্রকাশ, ভারত সরকার বর্তমানে প্রচলিত 
ওজন ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া ‘মেট্রিক ব্যবস্থা’ 
প্রবর্তন করার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এ সম্পর্কে 
তাঁহারা নাকি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানাদির সহিত পত্রালাপ সুরু করিয়াছেন । 

প্রকাশ, বোষ্বাইয়ের কল্যাণ নামক স্থানে 
কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের জগ্ত একটি নূতন কারখানা 
কৃত্রিম রেশমের সুতা 
উৎপাদনকারী এফটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এই 
কারখানার অগ্ভ প্রয়োজনীয় সাহায্য ও উপদেশাদি 


দিতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। 
কলম্বোর খবরে প্রকাশ, ডাক্তারী পরীক্ষায় 


প্রমাণ হইয়াছে যে, সিংহল দ্বীপের গোটুকোলা 


"নামক এক প্রকার ওষধি বৃক্ষ কুষ্ঠরোগী নিরাময় 


করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা রাখে। আয়ুর্কেদ চিকিৎসকরা 
এই বনজ ওষধি বাত এবং অষ্তান্ক চর্্বরোগে 
ব্যবহার করেন। এই গাছ হইতে ইতিমধ্যেই 


একপ্রকার অন্তুত ফলপ্রদ ইনজেকশনের ওঁষধ 
প্রস্তুত কর! হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্দ্ধারণের 


os ভারত সরকার শীগ্রই বিভিন্ন প্রাদেশিক 


023 tented Ef 


এায়ার অন ইন্ডিয়া 


[লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 
লিমিটেড 


স্থাপিত-১৮৯৭ সাল 


- উন্নতির পরিচয় 


সম্পত্তির পরিমাণ 
৭,১২,০০ জি টাকার উপর 
চলতি-বীনার পরিমা 


১৯,৯৩, ০০,৬৪৬ টাকার পর 
দাবী শোধ 
৯,৩৫১০০১০০০২ টাকার উপর 








| বর্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন 
বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার 
পক্ষে অত্যাবশ্তক, কারণ পরিবর্তনশীল 
জগতের বহুবিধ ভুঃখ-ছুর্দিশায় ইহাই 
আপনাকে একমাত্র রঙ্গ নহি 
পারে। 


ডি, এম, দাস এও সঙ্গ লিঃ 
চীফ এজেণ্টস্‌ 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্য। ও আসাম 
১৮১ নি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


টিচার 





7:85 হাত তে 
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আশম্ম্যজ্ঞাল 
ইনসিওরেন্স কোং. লিঃ 


আধ্যস্থান ইনসিওরেক্স বিলিং. 
.১৫; চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । | 





সরকার ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের এক 


সম্মেলন আহ্বান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বৃটেনের 
বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ কারখানায় মোট আঠার 
লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টনের জাহাজের নির্মাণ কাৰ্য্য 
চলিতেছিল। এ সময়ে পৃথিবীর অপরাপর দেশে 
মোট যোল লক্ষ চুবানববই হাজার টনের জাহাজ 


তৈয়ারী হইতেছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণের শতকরা সাডে বাহান্ন ভাগই এঁ 
সময়ে বৃটেনে তৈয়ারী হইতেছিল। 


বৃটেনের শিল্প কারখানায় ধীরে ধীরে 
স্বাভাবিক শান্তিকালীন ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে । 
দেশের আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী ব্যবস! বাণিজ্যে 
নিযুক্ত যুন্ধপ্রত্যাগত শ্রমিকের সংখ্যা গত আগষ্ট 
মাসে দীড়াইয়াছিল এক কোটী সাঁতষা্ট লক্ষ 


পঁয়যটি হাজাব। গত জুলাই মাসে এই সংখ্যা 
ছিল এক কোটী চৌবটি লক্ষ একুশ হাজার | 


বোম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই এও ট্রামওয়েজ 
কোম্পানীর নিকট হইতে সহরের ট্রাম, বাস ও 
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিজেদের দখলে আনিবার 
জঙ্য বোম্বাই কর্পোরেশন একটী সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা প্রাদেশিক সরকারফেও 
ইরা হয বিধিবদ্ধ করার অঙমুরোধ 


GB ongal 


is iS the name 





BY THE SIGN OF GOOD BELTING 
[2 


THE BENGAL BELTING WORKS LTD 
MG AGENTS S$. K. ROY & 00. LTD 
2, Dalhousie Square East, Calcutta 
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২ 





আর্থিক জগৎ 





॥ [ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 





ব্যক্তিগত 
মিঃ পি, সি. চৌধুরী আই. সি. এস অল ইত্ডিয়! 
রেডিয়োর ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। 
# » * 
ভারতীয় খান্ত ও কৃষি প্রতিনিধিদলের নেতা 
ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজ্কু ও অষ্ততম সদন্ত হ্যর এস. 
রামমূরতি সম্প্রতি বিমানযোগে আমেরিকা যাত্রা 


করিয়াছেন। 


+ ধু 
সর হ্থারজ্ড ভাব্বিসায়ার অবসর গ্রহণ করায় 
স্তর আর্পার ট্রেতর হারিস কলিকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 
মিঃ জি. এল. মেটা কলিকাতার ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক কলিকাতা পোর্টের 
একজন কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছেন । 
চিনেমাটা শিল্পে জার্ম্মাণ পদ্ধতি শিক্ষ! করিয়া 
তাহা কি উপায়ে ভারতবর্ষে এই শিল্পের উন্নতি ও 
প্রসারের অন্ভ কাছে লাগাইতে পারা যায়, তাহা 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত চিনেমাটী শিল্প বিশারদ, 
বিখ্যাত গোয়।লিয়র পটার্িজ কারখানার জেনারেল 
ম্যানেজার এবং নয়াদিক্লীস্থ গোয়ালিয়র পটারিজ 
কোম্পানী লিষিটেভের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত 
দীনেশচজ যজুমদার মহাশয়কে সম্প্রতি ভারত 
সরকার জার্দানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। 


খাগ্য-সঙ্কট 
€ হাজার টন আলু আফ্রিকা হইতে শীঘ্রই 
ভারতে আমদানী হুইতেছে। 


০ * ক 
গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর )-এর সরকারী রেশনের 
দোকানে চাউল পাওয়া যইতেছে না। 
+ # ০ 
জানা গিয়াছে যে, গত ১০ই অক্টোবর এক 
সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ২০- হাজার € শত 





তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা দাঁদন করুন | 
ক প্রতি ১২|।0 আনার বদলে ১০০২ টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হুয়। 
ক্ষ উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা 


ক্ষ দতা দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাবলী অনুযাধী 
সুদসহ ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। 
বিস্তৃত ।ববরণের জন্য নিন্ম ঠিকানায় আবেদন করুন। 


দি ইউনাইটেড কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক লিং 


* ২ন্ং রয়েল এক্সচেজ প্রস, কলিকাতা । 
অথব। ন ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 


কলিকাতা অফিস £ 
মেন-২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস . 
আর, বি, সা এ্যান্তিং ম্যানেজার 


টন গম, ৪ হাজার টন চাউল, ৯ হাজার টন 
ভুট্টা, ৭ হাতার € শত টন মিলো ও 
৪ ভাজার ৫ শত টন জই আমদানী হুইয়াছে। 
ইহা লইয়া বর্তমান বৎসরে বিদেশ হইতে খান্ত 
শন্ভ আমদানীর মোট হিসাব দীড়াইল ৯ লক্ষ, ৩৭ 
হাজার ১ শত টন গম, ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত 
টন চাউল, ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮ শত টন ভুট্টা, 
৩৯ ছাঁজ।র ৩ শত টন জোয়ার, ১৫ হাঞ্জার ১ শত 
টন মিলো ও ৯ হাজার টন জই। 


ক + + 


সরকারী রেশনের দোকানে চাউল না আসাঁষ 
সিরাজগঞ্জে চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। 


ক্ৰ + নি 
পাঞ্জাব চাউল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবর্গ 
সম্প্রতি মধ্যকালীন সরকারের খাগ্যপচিব- 


ডাঃ রাজেন্দ্র প্রপাদের সহিত পাক্ষাৎকালে ঘাটতি 


হ্বশীয় রায় যদুনাথ মনভুমদার বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগঢ। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 


লিনসিচেভ 


১২, ক্লাইভ ফট, 


Phone Cal. 4655. | 
A BANK TO 


* CONF 


INVESTMENT AGAINST PROPER 


! SECUR 


Bharat Meteantile Bant Linited 


17, Mangoe Lane,. Calcutta. 
GONDIA Branch opened last June, | 


অঞ্চলের অঙ্ক আগামী ২৷৩ মাসের মধ্যে ৬০ হাজা: 
টন চাউল দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 
দঃ # Ld 
আৰ্জ্জেণ্টাইন হইতে প্রথম কিস্তিতে ৮ হাজার 
টন জোয়ার করাচী বন্দরে আসিয়াছে । €/ 
মালের অধিকাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
ও যুক্ত প্রদেশকে সরবরাহ করা হইবে। 


* * ক 









মিশর হইতে প্রায় ৮ হাজার টন যব করা 


বন্দরে আসিয়াছে । 
ন্ট | bd) 
বাংলার জ্র্য তিন লক্ষ ছয় হাজার টন সিমলার 
আলু বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
Le) গং tt 


প্রকাশ আগামী বৎসরে ব্ৰহ্মদেশ ভারতে পনর 
লক্ষ চন চাউল রপ্তানী করিবে। 


কলিকাত।। 





Estd. 1925 | 
WIN YOUR 


IDENCE » 


ITIES 








-ইউক্কো ন্যাক্কের 


বাধিক ২'৭ টাকা। 

















নুতন যৌথ কোম্পানী 

কার্টেল লিঃ ডিরেক্টর_ মি: অরুণকুমার 
ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিস-_২৪।৩, নারিকেল- 
ভাঙ্গা মেইন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
সূলধন_১৬০০ টাঁকা। ম্যানেন্দিং এজেশ্ির 
ব্যবসা । 

ইষ্ট এপিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন লি _ডিরেক্টর-_মিঃ অনাথবন্ধু 
ঘোষ । রেজিস্টার্ড অফিস-_-২০।২এ, মহৰি দেবেন্দ 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-_ ৫ লক্ষ 
টাকা! বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান । 

মেটাল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন 
লিঃ _ডিরেউর- মিঃ জি, সি, সাহা । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_-৮1২, হেষ্টিংস সীট, কলিকাতা । অন্থযোদিত 
যূলধন--২৫ লক্ষ টাকা । লৌহ চালাই সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান। 

এভারেষ্ট মিনারেলস্‌ এণ্ড ইণ্ডাট্্রীজ লিঃ 
_-ভিরেউর_-মিঃ শ্রীশচন্ত্র সাহা। রেছিষ্টার্ড 
অফিস--১৫, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন--২৫ লক্ষ টাকা। খনির স্বত্ব অথবা খনি 
ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান 

হুগলী ডেয়ারী ফার্ম্ম এণ্ড ফ্যাক্টরী জিঃ_ 
ডিরেক্টর--মিঃ বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত । রেজ্জিষ্টার্ড 






এজেন্ট আবশ্যক ৷ 





জানেন কি? প্রতি বৎসর ভারতে ১০ কোটি লোক 'ম্যালেরিয়ায় এবং ২* কোটি 
লোক পালা, ডেঙ্গ, ও কালাজ্বরে আক্রাস্ত হয়! ইহাদের জন্য অব্যর্থ ও সত্তা ( গভঃ 
রেজিস্টার্ড) “কুইনাইনার” ট্যাবলেট দৈব প্রেরিত মহৌষধ । ইহা তিন দিনেই 
জ্বরের জীবাণ, নাশ করিয়া শরীর আরোগ্য করে ! সৰ্ব্বত্ৰ মাসিক ৩* টাকা বেতনে 


কাম্নানী প্রসঙ্গ 


অফিস--২, মিশন রো, কলিকাতা । ছুগ্ধ, দুথ-ভ্বাত- 
দ্রব্য ও হংস কুকুটাঁদি গৃহপালিত পশু পালনের 
ব্যবসা। 

দেশভ্রী কটন মিলস লিঃ _ডিরেইর-_মিঃ 
স্বশীলকুমার দে। রেছিষ্টার্ড অফিস__২৫, সোয়ালো 
লেন, কলিকাতা |. অন্গুমোদিত সুলধন-_-« লক্ষ 
টাকা। কাপড়ের কল। . 

পপুলার পাবলিসিটি লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ 
এস, সি, বসু । রেজিষ্টার্ড অফিস--৭, ওল্ড" পোষ্ট 
অফিস সীট, কলিকাত|। অনুমোদিত মূলধন__২০ 
হাজার টাকা । পাবলিসিটি কোম্পানী । 

ঢাকা ইন্ভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ 
ডিরেক্টর--মিঃ কে, বি, সিকদার । রেজিষ্টার্ভ অফিস 
--৮1৯, ওন্ড কোর্ট হাউস রী, কলিকাতা । 
অঙ্থমোদিত মুলধন-_-৩ লক্ষ টাকা। শেয়ার, ষ্টক 
ভিবেঞ্ার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

টিন ইণ্তাগ্রীজ লিও _ভিরেউর-_মিঃ এন, সি, 
মজুমদার | রেছিষ্টার্ড অফিস--৮, ক্যানিং স্ট্রীট, 


কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন_-১০ লক্ষ টাকা ৷ 
পিতল, কাসা ও জান্মান সিলভার প্রস্তুতকরণ 
সংক্রান্ত গুতিষ্ঠান। 

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ জি, 
সি, সাহা । রেজিস্টার্ড অফিস_-৮া২, হেস্টিংস গ্রীট, 


টিটি জিডির লিখুন । 
ম্যানেজার__ওভারল্যাণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডারজ, কটক। 


যেন * এক্সচেগ ব্যবসায়ের 


স্কুযোগ 


শববিধার 


জন্য 


একটি চল্তি হিসাব খুলুন-- 


কলা ব্যাম্কিং কর্ণোরেশন 





ফরেন এজেণ্ট ' 
লণ্ডন 2 ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক ৪ .ব্যাঙ্কারস, ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়া £ ্াশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ 


ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি কে দত্ত 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন্‌ সি দত্ত 
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কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-_২০ হাজার টাকা । 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দি সেনদ্রাল ইণ্ডিয়| স্পিনিং, উইভিং 
এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ_-১৯৪৬ 
সালের ৩০শে জুন পর্য্যস্ত এক বৎসরের জদ্ভ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা। ইহার পূর্ব 
বৎসরের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। বেল- 
ভেভিয়ার জুট মিলস্‌ কোং, লিঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জ্ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০২ টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জস্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া ,হইয়াছিল। ৫সভিয়ট 
মিলস কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের '৩১শে মে 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বার্ষিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্ক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ব্রিটানিয়। 
বিস্কুট কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্স্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব 
বৎসরের জন্তও প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০ 
ESL GLA হি 


সমস্ত প্রকার কাজের : 


সুবিধা দেওয়া! হয়। 


স্থানীয় হেড অফিস £ 
কলিকাতা * বোম্বাই 
মাদ্রাজ 
এতদ্যতীত ভারতের সর্বত্র, 
বঙ্ষদেশ ও সিংহলে ৪০*এর 


উপর শাখা ও সাঁব-অফিস 


রহিয়াছে 
লগুন অফিস : 


২৫, ওল্ড ব্রেড গ্রীট। 





রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
,নেমঞ্টেট, গালামোহৃর 
প্রতিষ্ঠান। 


একমাত্র 


নয় 


118 ৩৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 


-- ফোনঃ 





কলিকাতা ১৬৬ 


টাক! ও. বিনিময় 

কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাহে 
আলোচনা করিবার মত বিশেষ কোন পরিবর্তনই 
টাকার বাজারে দেখা যায় নাই। এই সময়ে 
ফসল বেচাকেনার দরুণ টাকার জন্য যে সাময়িক 
চাহিদা অষ্কান্ত বৎসরে দেখা যায়, এবারে তাহা 
এখনও পরিলক্ষিত হয় নাই! চাহিবামাত্র পরি- 
শোধের সর্তে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ‘কল’ টাকার যে 
আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাছার সুদের হারে 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । কলিকাতায় ও সুদের 
হার শতকরা ॥০ আনা এবং বোস্বাইয়ে শতকরা ।০ 
আনাই বহাল ছিল। 

গত ৎ২শে অক্টোবর মঙ্গলবার ভারত সরকার 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার ট্রেজারী 
বিলের জস্ত টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । মোট 
৩ কোটী ২০ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাকার টেগার 
পাওয়া যায় । শঁতকর! ৯৯৮০৬ পাই দরের সমুদয় 
টেওডার এবং শতকরা ৯৯৭%৩ পাই দরের টেগীরের 
শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ টেণ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। 
মোট ২ কোটা টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। 
গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক 
শতকরা 1৩০ আনা ধার্য্য হইয়াছে । আগামী ২৯শে 
অক্টোবর মঙ্গলবার বোদ্বাইয়ে সকাল ১৯টা 
ষ্টযোণ্ার্ড টাইম) পর্য্যস্ত. এবং অপরাপর কেন্ত্রে 
২৮শে অক্টোবর সোমবার কাঁজ্কারবার বন্ধ না 
হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ২ ফোটা 
টাকার ভিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেওার 
প্রহণ করা হইবে । যাহাদের টেশার চুড়াস্তভাবে 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯লা নভেম্বর 
শুক্রবার টাকা জম! দিতে হইবে । অন্তান্ধ সর্ভাদি 

ত! 
চি ১৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ত্য বিভাগের অনুকূলে 


সপ ক্রু 


বাজার হালচাল 


মোট € কোটী ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ভারত, 
সরকারের ট্রেপ্রারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 
ূর্ববন্তা সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
ষ্টালিং রেমিট্যান্সের যে পরিমাণ চাহিদা দেখা 
গিষাছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহাতে ভাটা 
পড়িয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে বিনিময় বাজার প্রায় 
চাঞ্চল্যবিহীনই ছিল এবং কোনরূপ রপ্তানী বিলেরই 
যোগান ছিল না। বিনিময় বাট্টার হারেও কোন 


নি নাই। বাষ্টার হার নীচে দেওয়া 
ল ঃ-- 








টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ €২২ পেঃ 
এদর্শনী (5 » ) 5 ss 
ডি. এ. তিন মাস ( ১) ৯» শিঃ ৫3৬ পেঃ 


“ডি. এ. চার মাস ( 3] 5 


ডলার (প্রতি শত ) ৩৩২০ 

রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ১১ই অক্টোবরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০০ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে 
উদ্থার পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটী ৫৩ লক্ষ ৯৬ 
হাজার টাকা। প্রাযমি এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ 
সালের ১২ই অক্টোবরে এরূপ নোটের পরিমাণ 
ছিল ১১৫৯ কোটী ৯৮ লক্ষ ৩* হাজার টাকা । গত 
১১ই অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাক্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাপ ছিল 
যথাক্রমে ৭৫৪ কোটা ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ও ৩২২ 
কোটী ৫৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা । পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৯ কোটী 
১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ও ৩২০ কোটী ৬৭ লক্ষ ৪ 
হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ 
সালের ১২ই অক্টোবর এই দুই প্রকার আমানতের 


পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৫৫ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৫ 
হাজার ও ২৬০ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৎ৫শে অক্টোবর-_গত সঞ্পাহের- 
শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে উন্নতি দেখা 
না গেলেও, শেয়ারসমূহের বিকিকিনি ব্যাপারে যে 
কর্দচাঞ্চল্য পরিশ্কুট হইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য - 
সপ্তাহের সোমবার বাজারের প্রথম দিক দিয়া 
তাহা অনেকটা অব্যাহত থাকিলেও, পরে দেশের 
রাত্ঘনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার দরুণ কলিকাতার 
শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে বিশেষ অস্থিরতা 
দেখা দেয় এবং ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরেরই হাস - ঘটে। মঙ্গলবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দরের অবনতি অব্যাহত ত 
থাকেই, পরস্ত মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার" , 


সমূহের দর সোমবার-বাজ্ার বন্ধের দর অপেক্ষাও .. 


নিয়স্তরে পৌঁছায়। নোয়াখালীতে যে অরার্জকতার 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে বুধবার কলিকাতা, - 
শেষার বাজার বন্ধ থাকে । বৃহস্পতিবার ও অস্ত 
শুক্রবার কালীপুজ্জা উপলক্ষে কলিকাভার শেয়ার 
বাজার বন্ধ ছিল। আগামী ২৮শে অক্টোবর 
সোমবার পুনরায় কলিকাতার শেয়ার বাজার, 


খুলিবে। নিয়ের সংখ্যাতালিকা হুইতে বিভিন্ন ”' 


জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের ১৭ই অক্টোবর ( এই দিন 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দর সর্বাপেক্ষা 


' নিমস্তরে পৌছায় ) এবং ২২শে অক্টোবরের দরের 


গতি নুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে £ 
১৭-১০-৪৬ ২২-১০-৪৬ 
৪৯1৮০ 
৪৯1৮৩ 


ইণ্ডিয়ান আয়র্ণ 
স্টীল কর্পোরেশন 


৫০৯ 
৪৩২ 
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হয়ত কাজকর্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুদ্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়| 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি, 









[আপনাকে 
| আপনার 


ডে পিল উন ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিঃ 
: ক্যাল ১৭৪৪ 
£ ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 


গ্রাম £ প্রংক্ম 


ক্যানিং, রঙ্গাবাদ, রামপুরহাট, বারহারও য়া, 


oll 





| এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 








, উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 

| বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 





| এসন্বন্ধে: সমস্ত জানতে হলে লিখুন 
্‌ ||. - হেড'অফিস-পি-৭নং মিশন রে| এক্সটেনসন, 
৪৮. কলিকাতা ও 
"দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুসনা শাখা । 

















৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ] 
১৭-১০-৪৪ ২২-১০-৪৬ 

চওড়া ১২০০ ১২৫০ 
KK | BES 864০ 
পা ৪৫1০ ৪৮৮০. 
৩৭॥০ ৩৮০ 

রি ৩৫০ ৩৬২ 

গড় পেপার ৬৬u০ ৭০%০ 
ভেল ১৬/০ ১৭y/ 
টয়ান ষীমসীপস্‌ ২১7৮০ ২০০ 
তা টুবেকো ৭১২. ৭হ২দও 

পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর---গত মরশুসের 
ননায় এ মরস্তমের প্রথম ভাগে কলিকাতায় পাট 


ীমদানীর পরিমাপ বথেষ্ট হাস পাইয়াছে। আগষ্ট | 


চাস হইতে দাঙ্গার জন্য ও গাড়ী হইতে মাল 
স কর! প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট সংখ্যক মনজুর 


লন! পাওয়ার পাটের শ্বাতাবিক চলাচল ব্যবস্থায় | 


বিশেষ ব্যাঘাত হৃষ্ট হইয়াছে! 


আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের দরে বেশ 


নতি লাভ করিয়াছে এবং বেচাকেনাও মোটামুটি 


লই হইযাছে। নানারিধ গুজবের ফলে প্রথম | 


কে বাজারে সামাগ্য মন্দার ভাব দেখা দিয়াছিল ; 
ব “কভারিং/-এর কাজকারবার সুরু হওয়ায় 
ম্থার উন্নতি ঘটে। 


এবং তেজীভাবেই বাজার বন্ধ হয় 
পাটের দর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 


রর মধ্যে যে বিরোধিতা চলিতেছিল-_ | 


মতি তাহার অবসান ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার 
টের রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লইয়া 

মালের উপর কর বৃদ্ধি করিয়াছেন । 
লী কর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বখরা 
ফা লইবেন। 

[লোচ্য সপ্তাহে মিল, জাহাজী কারবারী 
ঠর চাছিদ্বার ফলে পাটের রপ্তানী বাজারে 
ধ উন্নতি ঘটে । “কতা রিং-এর কাজকারবারও 

হইয়াছে। মিলক্রেতা ১২৭ টাকা দরে 


ংস, ১২১২ টাকা দরে হার্টস্‌ কিনিয়াছে!, 


ডেইজী কিনিয়াছে ১২২২ টাকা দরে। 

জী কারবারীরা নূতন পাট ফাষ্ট ১৩৬২ 
দরে এবং পুরাতন এক্সপোর্ট ফার্ট ১২৬২ 
দরে কিনিয়াছে। আউটপোর্ট তো! 
£ ৩-এর 'দর ছিল ১২৫২ টাকা এবং 
পার্ট ভোষা ৪-এর দর ছিল ১১৭২ টাকা । 
টাকা দরে তোষা এল এর কাজকারবার 


ছ। 
1াপগা পাটের বাজারের উন্নতি ঘটিয়াছে। 
বার বেশ তালই হইয়াছে । স্ূপারভাইজড 
বটমের দূর ছিল ২৩২ টাকা, মিভলের ২৫২ 
এবং টপের দর ছিল ২৮৯ টাকা । পরে দূর 
২1০ টাকার মতো চড়িয়া যায় ।' 
জাত দ্রব্যের বাজারে গোড়ার দিকে কিছুটা 
তির ভাব দেখা গেলে কভারিং'-এর কাজ 
্ন বাজার বেশ চড়া হইয়া উঠে। নাইন ও 
ভনপোর্টারের বাজার যথাক্রমে ২৭০ টাকা 
/£০ টাকায় খুলিয়া দর নামিয়া পড়ে। তবে 
(পরে চড়িয়া যথাক্রমে ২৮০ টাকা ও ৩৬০ 
য দ্বাড়ায়। রেডি ‘বি’ টুইলের দর ৮৩8০ হইতে 
eae তে দ্বাড়ায়। কর্ণন্তাক ৮৮২ টাকা, 
' বুল ৯২০ টাকা, কিউবান ১০২১ টাকা এবং 
1৯৯. টাকা দরে কেনাবেচা হইয়াছে। 


॥ 





মিলগুলি মাল বিক্রী | 





আর্ক জগৎ 


সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্বোচ্চ ও 
সর্ধবনিষ্ন দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৫1/০ আনা 
ও ৯৯০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্ৰমে 
৯৯৪০০ আনা ও ৯৮৮/০ আনা। বোস্বাইয়ের 
বাজারে আলোচ্য সন্তাছে প্রতি তরি সোনার 
সৰ্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে 
১০০০ আনা ও ৮৮॥/০ আনা । গত সপ্তাহে 


ইহা ছিল যথাক্রমে ১০১/০০ আনা ও ৯৮%%৩ 
আনা। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে 
আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতি খণ্ড গিনি 
যথাক্রমে ৬৮২ টাকা ও ৬৯২ টাকা দরে. বিক্রয় 





৫৮ 


| ৯, ওল্ড কোর্ট হাউস গ্রীট, কলিকাতা । 
Cal : Phone : 8. B. 6779 | 


2 সুবিধাসহ রা ৃ 


পরতে তেমন ইচ্ছক না থাকায় দর খুব চড়িয়া | 


Tele: "PURSE", 








হেড অফিস-_স্ণিজনৎ_; 
রি —SHILLBANK j 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


এস্‌ দত্ত, বি-কৃম, আর-এ, 
জেনারেক্স ষ্যানেজার। 





গ্রে ৰা যাব] 












একটি উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠান 


বাক ঘফ ব্যাঙ্ক লিঃ 


পি-৫, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা । 
শিং ব্যান্বিং কণোরেধন লিঃ | 


অন্তান্ত শাধা-_শ্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। (আসাম)। 
শিলচর শাখা শীঘ্রই খোলা হুইবে। 





ক্লপ।--আলোচ্য সপ্তাহে কণিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরির সর্বোচ্চ দর দাড়াইতেছে ১৬৪৪০ 
আন! এবং সর্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে ১৬৩২ টাকা। 
গত সপ্তাছে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৮৮০ আনা ও 
১৬৩৪০ আনা । বোস্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ ও সর্ববণি্ন 
ওদর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৩1০ আন! ১৫০০ 
আনা। গত সন্তাছে ইছা ছিল বর্থাক্রমে ১৬৮1০ 
আনা ও ১৫৪২. টাকা। ভারতের বাজ্জারে 
স্পেনের রূপা অআমিদানীর সম্ভাবনাই আলোচ্য 
সপ্তাঞ্ছে রূপার দরের অবনতির অন্কতম প্রধান 


কারণ। 








লিমিটেড 

স্থাপিত- ১৯৩৪ 
' রেজিষ্টার অফিস-ঢাকা | 

সেপ্টাল অফিস-_৫ ও ৬, হেয়ার গ্রীট, 

7... কলিকাতা । 
শাখাসমূহ 
নারায়ণগঞ্জ, মাপিকগঞ্জ, শ্যামব জার, 
মজঃকরপুর, মতিহারি, বাদেশ্বর, ধ্বীতন, 


এগ্র।, ভগবানপুর, মঙ্গপামার, চাঁকিয়া, 
চট্টগ্রাম, শ্রীহষ্ট, কাখি। 





সকলপ্রকার উচ্চশ্রেণীর ব্যান্কিৎ 
কাৰ্য্য কর! হয়। 
*« মিঃ এন্‌ কে চক্রবন্তী, বি-এল 












কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
টেলি £:_BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল--88৫৪ 








প্ীপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ভিরে্টর। 












হেড অফিস--পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাত।। ফোন--কলিঃ ৩৫৮ 


শাখাসমু 


হ- শ্তামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাচী, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর। 


ম্যানেজিং ভিরেইর-_এস্‌, চৌধুরী । 


রি সিনা শাখা ৮৬এ, রাসবিহারী এভেনিউ) খোলা হইয়াছে। 











শীর্ঘক জগৎ [ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৬ 

















































































১৮ই অক্টোবর [২১শে অক্টোবর [২২শে অক্টোবর [২৩শে অক্টোবর (২৪শে অক্টোবর 
সোনার দর-_ প্রতি তরি ( কলিকাতা) ৯৯/৯৯/০ | ৯৯//-৯৯০ | ১০০1/০-১০০০ (১০০/০-১০০০] = 
ঞ জঁ (বোম্বাই) 2 Ee ১০৩1০-৯২৯/০ — ৯৯২-৮৮দ৩/০ ৯৯1%০-৮ 
রূপার দর-- প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) তই ১৬৪২ ১৬৪০ ১৬৩৯ রি রঃ 
প্র ft) (বোক্ষাই ) এ "৮ ১৬৩1০-১৫ ১৪০ চিন ১৬০০ ' | ১৬২৮২-১৫ 
গিনির দর__প্রতিখান। ( কলিকাতা ) উচ ৬৮৯. ৬৮1০ ৬৮1০ | aa সা 
এ এ ( বোম্বাই ) নি saa ৬৯1০ নি ৪৯৯ ৬৯৩ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
( শতকরা বাঁধিক ) ও ৩২ 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজ_-শতকবা ৩২ গুদের 
Kt) এ ৩০ টাক! সুদের রি | 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ চি, এ ১59৬ ১০৪1০ ১০৪৮০ 
৩২ টাকা স্থদের খপপত্র ( ১৯৬৬-৬৪৮) ৮ ত EE ১০৫২ 
- ৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) ‘eee লহ oy 2S 42 
৫২ টাকা সুদের খপপত্র (১৪৪৫-৫৫)  *"" দি টি রর 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটিক-_ 17 & হত 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টাল কোং লিঃ + | €০1/০-৪৯৮/০ €১1০-৫০7/০ | €০৮%/০-৪৯1০%০ 
ষ্টীল কর্পোরেশন-_অডডি ০ nl stn i ৪৪/০-8৩1%০ | ৪৩২-৪২]০ 
কুমারধুবী-_অডি থর উদ ও ১৩৮/*-১৩৪০ | ১৩%০-১২1৩০ 
El Pa ১৯]৮%০-১৯1০ ১৯1০ 
তে +++ (৩৪৮৮/০-৩৪।৮ | ৩৫৪০-৩৫০ নি 
মাৰ্শাল +. | ১২॥০-১২॥০%/০ 5৩/0 ১৩৮০/ ০-১২০ 
ং i ৩হ1৬/০-৩২২ | 
দ্ধাশনাল আয়রণ এণ্ড ট্রীল *:- | ১৩৪৮০-১৩/৮৩ US ME ১৩|০ FF I IF 
আর্থার বাটলার নি রা et : SEE Iw Iv I 
বার্ণ রি 53 ৫৭৫২-৫৬০২ | ৫২৫৯-৫২০৯, IV iv দঃ 
খনি_ বার্দা কর্পোরেশন - ০ ৭1%০-15০ |. ৭/০-৬5/০ [শে [5 [= 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 2 ৫1০-৫/০.. | ৫৩/০-৪8৩/০ 
বযন্ক- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিরা | ৯৫৪) TE ৮1852 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক *** | ১১৪৬০-১১৪২ ১১৭০-১১৫২ ' ১১৬২-১১৫৭ 
ক্যালকাটা গ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক Er শা ৮1 ১৭৮০-১৭৯০ 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 9.৮ সা, " নটি = 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন . 2 লু te — 
হুগলী ব্যাঞ্চ a ই এ EAE EEE 
ছিন্দস্থান মার্কেপ্টাইল ব্যান্ক চি উই ন - = 
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক £ তত উর ৫৭1০ চা 
নাথ ব্যান্ক টা শা হিটিনি শপ 
কয়ল।_বরাকর কোল্‌ কোং te | ৪৭৯-৪৬1০ | ৪৮০-৪৭৮%০ | ৪৬%০-৪৬%৩ 
তালচের তি." এ চি i so 2০০ 
রাণীগ্জ  * ০» ৮ €৩]০ টি? 
ইকুইটেবল. ্ ০ ৮১৪০-৮০৮৪০ ৮৪২-৮৩৯ ৮২১৮১৪০ 
সাউথ করণপুরা » *** | 89le-869/0 | ৫০1৮৬-৪৯1০ | ৪৯/০/০-৪৮%০ 
ভুলনবরারি ০০৪ নিত শা ৩১২ 
সেপ্টাল কাঁরকেও eee ডং EAE ৯ 
নিউ চুরুলিয়া মা fT ১৫|০-১৫২ FE 
ষ্টযাপ্তার্ড £ ae ৪৫২. ৮৪ ৪৪২২-৪৩৮%০ 
ভালগোরা মি ২৯1০-২৮%০ | হশা০-২শ০ | ২৯৪৮০-২৯।০ 
নিউ বীরভূম | Fa ৪৮৯ ৪৫৪৩)০ ৪৭1%-88%০ 










সুদ ঠূ 


যশোহ- -খুন] ই ব্যাঙ্ক লিষিটেড 


i হেড অফিস £5২, ক্লাইভ ষ্ট্রাট, কলিকাতা। 
৯৯৫ ক্লাইভ ট্রীে শ্যাস্ফে্র লিজ 
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পাটি প্রধান ভারতীয় ক্লিয়ারিং হাউসের পূর্ণ সভ্য. 
হেড অফিস-_১৭*১ ক্লাইভ ্বীট, কলিকাতা । 


সগঞজ, বড়বাজার, শ্তামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ' 
মুহনী, ফেনী, দৌলতগপ্র, হিলি, আসানসোল, . চাদপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুব, বর্দসান, 


[পাইগুডি, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রায, পাটনা, ভাগলপুর, রাচি, জামপেদপুৰ, 
লা, আরা, মজঃফরপুর, বেনাবস, এলাহাবাদ, ত্বাগ্রা, লক্ষৌ, কাণপুব, গৌহাটি, সিলেট, 


'কিগড়, মাদ্রাজ, কটক ও দিল্লী। 


পে-অফিসসমুূহ--গোণাপুর, মীরকাদিম, পুরাণবান্ধার, জিয়াগল্ল, ভবানীপুব। 
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প্ৰর্তমানে সকলপ্রকার কাপড়ের ঘাটতি এবং সেজন্ত |; 
ভারতীয় কলসমূহের উৎপাদন 'শক্তি বৃদ্ধি করার জন্ত 
গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা সন্দ্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক 
নূতন কাপড়ের কল" প্রতিষ্ঠার আঁশা - আমরা করিয়া- 
ছিলাম । ২ 'ভারতলক্ী সিন্কধ ও কটন -মিলস্‌ লিমিটেড 
সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান -সত্যই হইয়াছে। 

' জনসাধারণের জঙ্ক এই কোম্পানী, ১০২ মূল্যের -! 
১,১০,০০০ অভিনারী শেয়ার ও ২৫২ মুল্যের শতকরা 
৭২" লত্যাংশ্সহ ৩২,০০০+ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি 









 ক্রিয়ারিংএর পূর্ণ জযোগপ্রাঃ 
অন্যান্য শাখা £-চউত্রাম, চন্দননগঃ 
রাজসাৰী, সিরাজগঞ্জ, সাস্তাহা 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
শ্তামবাজার শাখা, ৮২/২, কর্ণওয়ার্চি 
ইট, কলিকাতায় খোলা হইযাছে 


- দের হার 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিক্সড ₹ 
ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ 















করিতেছেন। ডাইরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ও . লোন ও:ওভাঁযড্রাফ্টের জন্থ লিখুন 
7 তাহাদের বজ্ধুবান্ধবগণ ১০২ টাকা - মূল্যের ৪০,০০০ বাজায় চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রত্নকরা 
নারী শেয়ার গ্রহণ ১ফরিয়াহেন। কোম্পানীর চেয়ারম্যান £জ্রীমতিলাল' র' 





__পক্যাপিট্যাল”, ১১ই অক্টোবর, 28 


ভারতলঙ্থী সি সিদ্ধ Kl কটন মিল 


888: E yl 
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০০০, ৫1১ ,রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, . কলি: ৩৩৮১, 














লি এত্াত্নিন্সেতেজ্ভ 


; ভি | ও Ve OE 

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা ".. মহারাজকুনার শ্রীব্রজেজ্দ র 
মির কে, সি, এস, আই দেব বর্ঘণ , 

চীফ অফিস আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। রেসতিসটর্ড অফিস  গঙ্গাসাগর । 


কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, ক্লাইভ রো ও ওনং মছ্র্ধি দেবেশ রোড? 
: টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা, .. টেলিগ্রাম £ “ব্যঙ্ব্রিপুর” 
অন্যান্য অফসসমুহ £. : 
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, রি লঘীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 


ভামুগাছ; জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা ), বি গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পৌষ, 
১: 988 888 চিনা ৭. 
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১২নং বছুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে প্রীযতীজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


